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১$। বা্লায় পুস্তক ব্যবসায়ের ছুর্দশ! 
জগদীশ বন্ধ 


১৯। সমাজ কল্যাণমূলক বীমা ( Socal Insurance ) 


২০। প্রাচীন বঙ্গের বন্ত্র-শিল 
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২৫। ভারতে পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ 
--শীমুধীর গুহ ঠাকুরতা 
২৬। বাঙ্লায় ব্যবসায়িক প্রচেষ্টা 
(বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পরিচয় ) 


8, Son~Yat-Sen Street 
Calcutta, 
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ওয়েষ্টার্ণ ইণ্ডিয়া লাইফ ইন্সিও ং লিঃ 
ইউনাইটেড আয়রণ এণ্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কসূলিঃ ' ৭৯2 ১ ১০৪, ত লাই হা রে কোং লি টি 
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দি ন্যাশন্যাল কেমিক্যাল এণ্ড সল্ট ওয়াক, 
/ (ইণ্ডিয়া ) ভিলন্মিটেজ্ভ। | 
(নেং কমার্শিয়াল বিল্ডিংস, কলিকাতা । 








.. এই ছুদ্দিনে বাংলাদেশে লবণের 
অভাব মিটাইতেছে 
দি ন্যাশন্যাল কেমিক্যাল এ সল্ট ওয়ার্কস্‌ 


1 এই কোম্পানীর লবণ ও শেয়ার রি ১৯৪০ সাল হইতে শতৃকরা ৬০ 
রি |. | বিক্ৰয় করা উভয়ই _ হিসাবে নিয়মিত লভ্যাংশ 
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' বিদেশ থেকে বহু লক্ষ টাকার 'ক্যান্ডঃ ফল, তরকারী; 


মাছ, জ্যাম্‌ জেলী, মারমালেউ, প্রভৃতি এদেশে আমদানী : 


হোতো৷। আশ্চর্ষের কথা এই যে, আমাদের দেশে. 
ক্যান করার উপযোগী “ফল, তরকারী প্রভৃতির প্রাচ্য 
থাকা সত্বেও এসব দ্রব্য সংরক্ষণ-শিল্প বা 'ক্যানিংঃ ইত 
এভদিন বিশেষভাবে গড়ে ওঠেনি.। . 


এদেশে এরুটি নূতন শিল্পের প্রচলন করে স্বদেশজাত 
মাল মসলা দিয়েই এসব .'ক্যান্ডঃ জিনিষের চাহিদা} 
মেটাবার উদ্দেশ্য নিয়েই ‘বেঙ্গল ক্যানিং কোম্পানী, 
স্থাপিত হয়। আমাদের কারখানায় আধুনিক উন্নত 
পদ্ধতিতে জ্যাম, জেলি, আচার, মোৌরববা, ফল, তরকারী 
প্রভৃতি ‘ক্যান’ করা হয়। 


বিদেশ থেকে আমদানী করা জিনিষের সঙ্গে তুলনা 
* করলে দেখবেন যে; আমাদের প্রত্যেকটি ক্যান্ড জিনিষ 
সেগুলির সম্পূর্ণ সমকক্ষ । যে টিন বা শিশি-বোতলে 
আমাদের মোহর আঁক দেখবেন, নিঃসন্দেহে জানবেন 
যে, সেগুলির আভ্যন্তরীণ মালমসলা একেবারে টাট্‌কা, 
বাছাই করা এবং সম্পূর্ণ নিদেষ। স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতা 


বজায় রাখার জন্য যেসব নিয়ম পালন করা খাস্তদ্রব্য , 


প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানে অত্যাবশ্যকীয়, সেগুলি পালন 

সম্বন্ধে আমাদের কারখানা সর্ধদা সতর্ক ও সজাগ । 
বেঙ্গল ক্যানিং এ কশিয্নেণ্ট 
বর লিমিটেড . 


খালা এজৈন্টস, ; হু গ্রইচ দত্ত এণ্ড কোং 
হেড অফিদ_-১৫, ক্লাইভ ষ্টট_কলিকাত৷ 
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আমাদের দেশের শতকরা প্রায় নব্বইজন নরনারীর্‌ লিভাবের দোষ আছে। 
অথচ আশ্চর্যের কথা এই যে ভাদের মধ্যে বেশির ভাগই এবিষয়ে সচেতন নন। 
লিভার বৃদ্ধির কলে যখন যন্তুনা সক হয় কিছ পাছুরোগ বা লিভারের 
কার্ষশক্তি কমে যাওয়ার জন্য কোষ্ঠবদ্ধতা যখন স্বভাবগণত হয়ে? দাড়ায় 


তখনই সাধারণে চিকিৎসার চেষ্টা করেন। এ ছাড়া 
গোলযোগ বা বেছিসাবি ও অনিয়মিত আহারের ফলে কোন কোন ক্ষেত্রে 
যে আস্তিক সংক্রমণ হয় সে সম্বন্ধেও অনেকেই উদাসীন থাকেন। সদা 


আনম্ভ বোধ, মানসিক অবসাদ, জীবনীশক্তির অভাব, মাথাধরা, স্থায়বিক “্ 


দৌরবল্য, কোষ্ঠবন্ধতা, অ্গীণতা, পেটকীপা, নানাপ্রকার চর্মরোগ--এই 
সবই খারাপ লিভারের লক্ষণ। লিভারের যে কোন অসুখের পক্ষে। 
পেপ্লিভারই সর্বশেষ্ঠ ওষুধ। বিখ্যাত দেশীয় পাছগাছড়াব সঙ্গে 
= ৭ ব্ৰিটিশ ফার্মাকোপিয়ার কতগুলি নাম করা ওষুর্ধের আধুনিক: 
- ্ বিজ্ঞানসন্মত সংমিঞ্ণে পেপৃলিভার প্রস্তুত কর! হয়-কাজে 
০ কাজেই এর উপকারিতা! সম্বন্ধে সন্দেহেব অবকাঁশ নেই চ' 
সুস্থ শরীরে, হুখে-হচ্ছন্দে দিন, কাটাতে, হলে লিভার ভাল 


ন্‌ লিন 
আপনির 
যে 52 
হত তর) এ শ 
তি তি 
বি এডি 
+‘ Bier *, 
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রি টি 
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fl 5 


প্রস্তুতকারক : স্তাশ্নাল পরাগ কোং লিঃ 
১৫, ক্লাইভ ্রাট, কলিকাতা; উত্তর ও দক্ষিণ 
আঁরতের চিক এজেণ্ট স্ব এইচ দত এণ্ড সপ 





ছোটখাটো ৯ 





সি 


* কোম্পানীর নাম 


কেমিক্যাল এসোসিয়েশন ( ক্যালকাটা ) লিঃ 


কেমিক্যাল কর্পোরেশন ( ইত্ডিয়া ) 
/ ' খান্না ইন্ক্‌ 


গ্রা্ড জুবিলী প্রভিডেন্ট ইন্দিওরেন্দ কোং লিঃ 


 চারুচজ্্র চট্টোপাধ্যায় 


* ৰ 
সি দ্বীপ কোং লি 
ঢাকুিয়া ব্যাস্কিং কর্পোরেশন লিঃ 
ডি, এন, বন্থুর হোসিয়ারী ফ্যাক্টরী 
ত্রিপুরা মভার্ণব্যান্ক লিঃ 
দার্জিলিং ব্যাঙ্ক লিঃ * 
ফাঞচব্যাক্ষ লিঃ 
I দিনাজপুর ব্যাঙ্ক লিঃ 
| নাথ ব্যাঙ্ক লিঃ 


স্তাশনাল ইণ্ডিয়ান লাইফ ইন্দিওরেন্ কোং লিঃ 
স্কাশনাল ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ 


bd 


8 
2 এস, এস্পেম্য়াম্‌ লিঃ 


বিজ্ঞাপন 
পৃষ্ঠা 
নুচী1%০ 


৮৪ 


৮১ 


~~ স্গাশনাল কেমিক্যাল এণ্ড সণ্ট ওয়ার্কস্‌' ০০ হুচী।* 
স্তাশনাল ড্রাগ কোং লিঃ 
স্তাশনাল নিউটি/মেন্টস্‌ লিঃ (ভিটামিক্ষ) . 
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. বিজ্ঞাপন-সুচী 
সমালোচনা কোম্পানীর নাম 
৪ - পৃষ্ঠা 


রর 729 Ea 4/0" গছ" 
৫ 2 লালে; ৮457 2 2a 
348 বাৰেবা] itl Sh % চি 


ছে 5428 কেহ 1 


স্পাপপপাা শপ 


$ ভ্তাশনাল সিট ইন্লিওরেক্দ নি 
নিওটোন 
পাইওনিয়ার কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ 
পাইওনিয়ার ব্যাঙ্ক লিঃ* | 
প্যালেডিয়াম এসিওরেন্স কোংলিঃ ' 
পি, এম, বাগচী এণ্ড কোং 





পিপ-লস্‌ ক্রেডিট ব্যাঙ্ক লিঃ 

পশ্তপতি দাস এণ্ড সন্দ লিঃ 

ফেডারেশন ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ ”৪৯ ১০ 

বঙ্গলদ্ধী ইন্সিওরেম্স লিঃ এ 1 ৮৫ এ 

বঙ্গঞী আমুর্তিজ্ঞান মন্দির | ese 

বালিপঞ্জ ব্যাঙ্ক লিঃ ০০৪ ৩১. ১০. 

বাসন্তী প্রভিডেন্ট ইন্সিওরেন্স কোং.লিঃ :. . ৬৮ ! ১৯ 
ব্যাঙ্ক অব কমার্সলিঃ 7) * 7 Lb. 7১৭৪ 
ব্যাঙ্ক অব ক্যালকাটা লিঃ : ' ৪৭, ২ চিন 
বিভাসাগর কটন মিলস্‌ লিঃ" 8h 7 ১০০ 
বিনোদবিহারী কটন এও উলেন মিলসূ লিঃ এ '! ৭৪ ১৯৯ 
বেঙ্গল ওয়াটার প্রচ ওয়ার্কস (১৯৪০) লিঃ 5.5 
ধেঙ্গল কটন কাপ্টিডেশন এণ্ড মিলস লিঃ. ২০৪৯, 7 ১৯ 


2 নি ডর ই তত ও 


মক গং গ্রসথমানা 


5। ভারতীয়. রেলওয়ে সমস্য!" 
" মুল্য. আট. আনা . Le 
৷ ভারতীয় রাজন্ব-নীতি' 

মূল্য আট আন৷ 
_. আলিক জ্ঞগ=- 


এক বংসরের বাঁধাই সেট :: 

04 ব্যবসা-বাণিজ্যুশিক্স-অর্থনীতি বিষয়ক বৎ 
[| ॥ মূল্যবান প্রবন্ধ ও. তথ্যাদি পূর্ণ প্রবাসী, ভারত 
] | বৰ্ষেন দ্িগুণ আকারের প্রায় হাজার পৃষ্ঠা সম্বলিত 


1৮০ 


| বিরাট পুন্তক। প্রতি খণ্ডের যৃল্যু-_১০২ টাকা । 


কয়েক খণ্ড মাত্র বিক্রয়ার্থ আছে। 
প্রাপ্তিস্থান 
আখিক জগৎ কাৰ্য্যালয় 


১২২, বহুবাজার ফ্রী) ' 
Ly ' bl ঠা “ৰ 












বিজ্ঞীপন- চী || গু 
ও 588৪ সু j চি 
নীর নাম . বিজ্ঞাপন সমালোচনা কোম্পানীর নাম . বিজ্ঞাপন সমালোচনা - 
cate পু পু 8 ০ পুঠা পৃষ্ঠ" 
ক্যানিং এণ্ড কণ্ডিমেণ্টস্‌ লিঃ সুচী 1/০ ১০৫: লয়্যাল ব্যাঙ্ক লিঃ ৭৭ ৬ 
'লফাৰ্সূ এণ্ড ইণ্ডাীজত_ লিঃ ৩৮, ১০৯ ল্যাগুট্রা্ অব ইণ্ডিয়া লিঃ ৪ ১০৭ 
ববীন এণ্ড প্লাইউড কোং লিঃ * ৭৩? ১০৪ লিলি কিন্ুট কোং | র্থকতার ১০০ 
সণ্ট কোং লিঃ ৬৭ ১০৭ শিলং ব্যাক্কিং কর্পোরেশন লিঃ ০. ১০৭ 
সেণ্টাল ব্যাঙ্ক লিঃ সুচী /* 2৬ শরব্যাঙ্কলিঃ | টি, ৭ পু 
ল শেয়ার ভিলাস” সিপ্ডিকেট লিঃ | ৩৫ ১০১ টল কর্পোরেশন অফ: বেদল:লিং কভার ৮ a 
KE | | ॥* সন্তোষ বিস্কুট কোং ৮১ ১০৬ 
লি এণ্ড কোং সৃচী J০ চি 
ff £ . ং সাদার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ | ৬ i 
দিরত পটারিজ লিঃ খ ৃ ৬৯ ৰ রহ ূ সিটি ব্যাঙ্ক রি টব 
[রি bie bs সিন্ধিয়া ট্রাম নেভিগেশন কোং লিঃ ৩৬ ৩ ৯৬ 
্তী সেণ্ট্াল ব্যাঙ্ক লিঃ | ২২ ৯৯ সিভিল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ ৬৩ ১০৩ 
"ডল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ . ২৯- | সিলেষ্টু ইণ্াষীয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ EY ১১০ 
লক্ষী কটন মিলস্‌ লিঃ | রা চি সুবলচন্দ্র দত্ত এণ্ড সন্স লিঃ ' y ২৭ ied 
ইকা মাইনিং এণ্ড ট্রেডিং কোং অব ইণ্ডিয়া লিঃ ৫১ Hl এত সজাৰ লিঃ To ২৭ bem" 
চি” কোং | শেট্রাদ ক্যালকাটা ব্যাঙ্ক লিঃ হ্‌চী %/০ ১০৩ 
০ রম 1. হাওড়া ইন্সিওরেম্স কোং লিঃ ৫৭ ১১০ bs 
ত্র মুখার্জি এণ্ড কোং 8৪ ও ৯৩ , ১০৪ হাওড! মোটর কোং - 55 ১৪২ 
শলান এও কোং ১০ ০৪ হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইন্সিওরেন্স সোসাইটি লিঃ ২৫ ৯৫ 
ট্রোপলিটান ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ ' ৭৬ ১০৪ হিমকল্যাণ ওয়ার্কস সুচী ॥০ র্ট 
MB লিঃ ৫৬ হুগলী ব্যাঙ্ক লিঃ . ২৯ ৯৭ 





জু | মেটেল ওয়াবদ 


ভি বিভা কের অয বি EH 
মালের আমদানী হ্রাস পেয়েছে, ত্বখন দেশের 
2 








দুর্দশা! মোচন করতে “অন্নপুর্ণা”র সুবৃহৎ কারখানা ' 
তাদের অক্লান্ত 94:০8 
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অন্নপূর্ণা মেটেল ওয়ার্কস 


শুধু বাংলার নয়, সমস্ত ভারতের গৌরব 
এ শুরু কথার কথাই নয় 
তাই 
ও ইণ্ডিয়ান দোস” ডিপা্টমেণ্ট 


ইণ্ডিয়ান গ্রেট রেলওয়েজ্সমুহ : 
৬ বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে 
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ঢু তু 
MCHA! টি 
সাজা অন্যান্য বহু প্রতিষ্ঠানের কাছে আজ অন্নপূর্ণা মেটেল * 


2০] টাটা ওয়ার্কসের দ্রব্যাদি গুণের জোরেই সমাদর লাভ করিয়াছে? 



















৷ সমাজ এগিয়ে চলে. 
এগিয়ে চলে মানুষের মন / 


* এই চদার মেমন শেষ নেই, তেমনি শেষ নেই ও চিরবসন্ত মনের 
নিত্য নতুন রূপের তৃষ্ণা, রুচির ক্ষুধা। সৌন্দর্য্যপিপাসু মনে খাতুতে 
খতুতে উপভোগের পাল! বদল হয়__বর্ষায় যে ঘা চায়, সে শরতে ত! 
চায় না; বসন্তে ঘ৷ অতি প্রিয়, গ্রীন্মে তা আর আমল পায় না। 


* এতকাল স্বশন্ধ দ্রব্যক লোকে কেবল বিলাসের বস্ত' বলেই মনে করে 
এসেছে। আজ আধুনিক বিজ্ঞান প্রমাণ দিয়েছে স্তুপন্ধি মানুষের জীবনে এক 
অপরিহাধ্য প্রয়োজন_ন্বগন্ধি ব্যবহারে মানুষের পরসাযু যায় বেড়ে। ;. 


অক্লান্ত বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে একই সঙ্গে 
স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্যের, সমন্বয় করতে পেরেছে বলেই 
'  'হিমকল্যাণের আজ ঘরে ঘরে এত সমাদর 


যশস্বী রূপশিণ্পী নগেন্্রনাথের - 
অনবন্ধ আবিষ্কার ্‌ : 


 পহিসকল্যাগের মূ মর শা 
মু ৃ লক্ষ লক্ষ নর-নারীর মনের ও দেহের 
রি ্‌ | সপ্গদ নাড়িয়ে তোলার ক্সর্ধা দ্বাখে 
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কাধ্যালয়--১২২নং বহুবাজাঁর স্ট্রীট 
























কলিকাতা, ২র! নভেম্বর, সোমবার ১৯৪২ 





২৫শ সংখ্যা 















সাময়িক প্রসঙ্গ 

রাজনৈতিক প্রসঙ্গ 

১৯৪০ সালে ভারতের বীমাব্যবসায় 
পাটচাষীদের জন্য সরকারী খণদাননীতি 





পষ্ঠা 
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.. বিজয়া 

শারদীয়া পূজার অবকাশান্তে আমরা আমাদের গ্রাহক অন্ুগ্রাহক 
ও সৰ্ব্বশ্রেণীর সহায়কমগ্ডলীকে বিজয়ার, প্রীতি সম্ভাষণ ও অভিবাদন 
জ্ঞাপন করিতেছি । নবোদ্ভমে কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়ার সঙ্গে আজ 
আমরা সকলের শুভাকাঙ্্া ও সন্ধদয় সহযোগিতা কামনা করিতেছি। 
যুদ্ধের পটভূমিকায় দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আজ 
একটা বিপর্যয়ের সুর ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। কৃষি, শিল্প ও ব্যবসা 
বাণিজ্যের উন্নতির পথ অবরুদ্ধ হওয়ায় কোন ব্যাপারেই দেশে আজ 
বিশেষ কিছু প্রাণের, সাড়া পাওয়া যাইতেছে না। অর্থাভাব ও 
অসাচ্ছল্যের ভিতর নিত্যব্যবহার্য্য জিনিষপত্রের র্ল্যতা লোকের 
অস্তর বিক্ষুন্ধ করিয়া তুলিয়াছে। ফলে পুজার আনন্দ এবি বিশেষ 
a কিছু জমে নাই । তথাপি এই জাতীয় উৎসবের ভিতর দিয়া অল্প- 


কালের জন্য বাঙ্গালীর জীবনে মিলন ও প্রীতির বিমল উচ্ছাস. 


সফ,রিত হইয়া, উঠিয়াছিল।, দুঃখ গ্রানি ও ভেদাভেদ ভুলিয়া 'লোকে 
একে অন্যের সহিত সম্মিলিত হইয়া ক্ষণিকের জন্য সৌহদ্য ও 
স্বাচ্ছন্দ্যের স্ুখস্বপ্নকে বাস্তবে উপলদ্ধি করিবার সুযোগ পাইয়াছিল। 
শারদীয়া পুজার শুভলগ্ন উত্তীর্ণ হওয়ার সঙ্গে এক্ষণে আবার নুতন 
করিয়া- স্ব স্ব কার্য্যে অবতীর্ণ হওয়ার সময় আসিয়াছে । উৎসব 
আনন্দের প্রেরণ! সেন্টু কণ্মক্ষেত্রে সকলের উৎসাহ ও শক্তি বুদ্ধি 
করিবে, ইহাই আমরা আশা করিতেছি । 
বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনে বিজঁয়ার একটা, বড় রকম এঁত্হি ও 
* তাৎপৰ্য্য রহিয়াছে 4 বাঙ্গল৷ দেশ যখন স্বাধীন ছিল তখন এদেশের 
*_ প্রতাপশালী নৃপতিগণ তিন্‌ দিন সাড়ম্বরে ম্‌হামাভার পুজা অর্চনা 





করিয়া বিজয়ার দিনে দিখিক্য়ের নব অভিযানে বহির্গত হইতেন। 
অতীতে বাঙ্গলার ব্যবসা বাণিজ্য যখন সমুন্নত ছিল, তখন এদেশের 
উৎসাহী সওদাগরেরা নৃতন্‌ এখর্য্য লাভের প্রেরণায় বিজয়ার শুভক্ষণে 
দুর সমুদ্র পথে ডিঙ্গা ভাসাইতেন। আগেকার সে নৃপতিরা এখন 
লুপ্ত হইয়াছেন । এদেশের সেই উৎসাহী বণিকক্ুলও এখন আর 
নাই। কিন্তু শক্তি সাধনা নিয়োগ করিয়া স্বকীয় অধিকার প্রতিষ্ঠা ও 
ব্যবসা বাণিজ্য দ্বার! জাতীয় এখর্য্য বাড়াইবার প্রয়োজনীয়ত; এখনওস্৯ 
পূর্বের মতই রহিয়াছে! কাজেই ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় স্বকীয় অভাব 
দুর করিবার জন্য এবং তৎসঙ্গে দেশের ও দশের দুঃখ গ্লানি মোচন্রে, 
জন্য আজ এই বিয়ার দিনে সকলেই বদ্ধপরিকরভাবে অগ্রসর 
হউন-_ইহার চেয়ে বড় কামনার আর কিছু থাকিতে পারে না। 
সেরূপ কর্ম সাধনার শুভ প্রারম্ভে আজ সকলের প্রতিই আমরা 


আমাদের আস্তরিক সদিচ্ছা জ্ঞাপন করিতেছি। 


পাট ও বাঙ্গল৷ সরকার 


পাটচাষীদের ছুঃখ লাঘব সম্পর্কে পুনঃ পুনঃ সঙ্কক্প জ্ঞাপন করিয়া 


ও নিদ্ধারিত মূল্যে পাট কিনিয়া লওয়ার আশ্বাস দিয়া বাঙ্গলা সরকার 
বর্তমানে পাটচাষীদিগকে মাত্র এক কোটি টাকা খণ দানের যে 
সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহা প্রকৃতপক্ষে পর্বতের মূষিক প্রসবেরই 
সামিল হইয়াছে । এবৎসর বেশী পরিমাণ পাট কাটতির সুবিধ 
হইবে না জানিয়াও বাঙ্গলা সরকার ভারত সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী 
চাষীদিগকে, গতবারের তুলনায় দ্বিগুণ জমিতে পাটচাষ কঁরিবার 
অন্থমতি দিয়াছিলেন। এইরূপ . কার্য্যনীতির প্তিরুদ্ধে নানারূপ 
সমালোচনা হওয়ায় রাঙ্গলার মন্ত্রিসভা এপ্রদেশবাসীদিগকে বুঝাইবার 


ঞ্চ শা 


পটে 
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চেষ্টা করিয়াছিলেন যে, এবার বেশী পরিমীণ জমিতে পাট চাষ 
হওয়ার ফলে যদি বাঙ্গলার কৃষকের ক্ষতির কারণ উপস্থিত হয়, তবে 
বাজলা সরকার ভারত সরকারের সহিত একযোগে সেই ক্ষতি 
পূরণের সময়োচিত ব্যবস্থা করিবেন। ভারত সরকার বাঙ্গলা 
সরকারকে প্রয়োজনান্থুরূপ অর্থসাহায্য প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত 
আছেন বলিয়াও তাহার৷ প্রকাশ করিয়াছিলেন । তারপর নৃতন পাট 
বাজারে আসিবার সঙ্গে পাটের দর বেশী রকম নামিয়া গিয়া যখন 
সত্য সত্যই কৃষকদের চর ছুর্দশা দেখা গেল তখন বাঙ্গলা সরকার 
অবস্থা বিবেচনা ও বিশ্লেষণ করিবার অজুহাতে কিছুকাল এই 
সমস্যাকে এড়াইয়াঁ যাওয়ার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু অবস্থা যখন' 
শোচনীয় হইয়া উঠিল তখন আর তাহারা এসম্পর্কে 
মনোযোগ না দিয়া পারিলেন না। পাটচাষীদের সুঃখ লাঘবের জন্য 
তাহারা, ১০ কোটি টাকা ব্যয়ে কৃষকদের নিকট হইতে নির্ধারিত 
মূল্যে পাট কিনিবার একটি পরিকল্পনা স্থির করিলেন (গত ২৬শে 
সেপ্টেম্বর তারিচ্খ এসোসিয়েটেড প্রেস কর্তৃক প্রচারিত খবর) | এই 
পরিকল্পনা সম্পর্কে ভারত সরকারের নিকট হইতে উপযুক্ত অর্থ- 
সাহায্য আদায়ের জন্য বাঙ্গলার প্রধান মন্ত্রী মিঃ এ কে কছলুল হক ৪৪ 
অর্থ সচিব ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় দিন্তী গমন করেন। আশা 
কর এগ্িএুুবুস্টরপরোক্ত মন্্রিঘয় বাঙ্গলার পাটচাষীদের দুঃখ লাঘবের 
জন্য ভারত সরকারের উপর ভালরূপ চাপ দিয়া উপযুক্ত অর্থ আদায়ের 
যথাসম্ভব চেষ্টা করিবেন, আর ভারত সরকারও এবারকার পাট 
সম্পর্কে তাহাদের নৈতিক দায়িত্ব স্বীকার করিয়া লইয়া সেরূপ 
সাহায্য প্রদানে অনিচ্ছুক হইবেন না। কিন্ত কি কারণে জানি নী 
পাটচাষীদের ছুঃখ লাঘবের বড় বড় সঙ্কল্প ও পরিচালনা দিল্লী বৈঠকের 
ফলে উবিয়া গিয়া শেষ পর্য্যস্ত ছোট খাট ধরণের একটি খণ প্রদানের 
স্কবীমে আসিয়া পর্য্যব্সিত হইল। প্রথমে এরূপ প্রকাশ পাইয়াছিল 
যে, ভারত সরকার বাঙ্গলা সরকারকে ২ কোটি টাকা কর্জ্জ প্রদান 
করিবেন এবং বাঙ্গলা সরকার নিজেরা উহার সহিত ৫* লক্ষ টাকা 
যোগ করিয়া, শেষ পর্যন্ত মোট অড়াই কোটি টাকা পাটচাষীদিগকে 
খণ হিসাবে প্রদান করিবেন । কম দরে পাট বিক্রয় না করিয়া 
দরিদ্র কৃষকেরা যাহাতে 'বেশী মূল্যের প্রতীক্ষায় কিছুরাল পাট 
ধরিয়া রাখিতে পারে সেজন্তই পাটচাষীদিগকে খণ প্রদান করা হইবে । 
£ সন্প্রতি* প্রধান মন্ত্রী ফজলুল হক এক বিবৃতি দিয়া জানাইয়াছেন 
যে, বাঙ্গলাঁ সরকার পাটচাষীদিগকে খণ প্রদানের জন্য এবার মাত্র 
' এক কোটি টাকা নিয়োগ করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, দশ কোটি 
টাকার পরিকল্পনা শেষ পর্য্যস্ত যেভাবে এক কোটি টাকায় আসিয়া 
ঠেকিয়াছে, তাহা দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইয়াছি। এই সামান্য 
টাকা দিয়া এ প্রদেশের অগণিত দরিদ্র পাটচাষীর কি উপকার সাধিত 


হইবে তাহা আমরা বুঝি না। পাটচাষীর ছুঃখ লাঘব সম্পর্কে ভারত. 


সরক্রারের প্রতিশ্রুতি ও বাঙ্গলা সরকারের তথাকথিত দরদী উচ্ছ সের 
মূল্য যে কতদূর, এই ব্যাপারে তাহা স্পষ্ট হইয়াই ধরা পড়িয়াছে। 
পাট বাজারে উঠিবার' মুখে কৃষকদিগকে এই খণ প্রদানের 
ব্যবস্থা হইলে তবু হয়ত তাহাদের পক্ষে সুদিনের আশায় কতক 
পরিমাণ পাট ধরিয়া রাখা সম্ভবপর হইত। কিন্তু এক্ষণে এ শ্রেণীর 
খণ দ্বারা আসল উদ্দেশ্য কিছুই সাধিত হইবে বলিয়া মনে করা 
বায় ন! ৷ . চাউল ও অন্ত 'নিত্যব্যবহাধ্য 'দ্রব্য সামগ্রীর দর অত্যধিক 
মাত্রায় চড়িয়া উঠায় ইতিমধ্যে দেশের দরিদ্র পাটচাষীরা নিজেদের 
অন্ন সংস্থানের জন্য হাতের পাট সমস্তই কম দরে বিক্রয় করিয়া 
ফেলিয়াছে। উপযুক্ত মূল্যের আশায় পাট মজুতের জন্য কোন 


| আর্থিক জগৎ 


|| 
[ ২র। নভেম্বর, ১৯৪২ 





সরকারী খণ দিতে হইলে বর্তমানে একদিকে মুষ্টিমেয় সঙ্গতিপন্ন কৃষক / 
ও অপরদিকে ব্যাপারীদিগকেই এ খণ দিতে হইবে। কাজেই 
এত বিলম্বে এক কোটি টাকা বণ, প্রদানের ব্যবস্থা করিয়া দরিদ্র 
 পাটচাষীদের দুঃখ লাঘবের' চেষ্টা নিতান্তই বৃথা । পাট বপনের 
সময় হইতে পাট বিক্রয়ের কাল উত্তীর্ণ না হওয়া পর্যন্ত ধাহারা 
কেবল বিচার ও বিবেচনার নামে সায় নষ্ট করিলেন, তাহাদের 
বর্তমান শুভ সঙ্কল্প ও পরিকল্পনা দেশের দরিদ্র কৃষকেরা উহাদের 
একান্ত ছন্দিনে আজ নিৰ্ম্মম পরিহাস বলিয়াই মর্নে করিবে । বাঙ্গলায় 
নুতন মন্ত্রিসভা গঠিত হওয়ার পরও পাট সম্পর্কে এ প্রদেশে আজ 


পর্য্যস্ত কোন সুপরিকল্পিত সরকারী কাধ্যনীতি অনুসরণের ব্যবস্থা 


হইল না, ইহা নিতান্ত পরিতাপের বিষয়। 
পয়সার অভাব : 
অন্নবস্ত্রের সঙ্গে খুচরা পয়সার অভাব আঙ্ক লোকের জীবন 
দুৰ্বিসহ করিয়া তুলিয়াছে। ট্রাম, বাস ও রেলগাড়ী হইতে আরম্ভ 
করিয়া ছোটখাট মুদিখানা ও পান বিডির দোকান পর্যন্ত খুচরা পয়সা 
চাই বলিয়া রব উঠিয়াছে। পয়সার অভাবে ন্যায্য মূল্যে জিনিষ পত্র 
ক্রয় করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। উপযুক্ত ভাঙ্গানি দিতে না 
পারিয়া দোকানীদের পক্ষে দ্রব্য সামগ্রী বিক্রয় করা কঠিন হইয়া 
দাড়াইয়াছে। ' তাঅমুদ্রার অভাবে রেলে বাসে চড়িতে গিয়। সাধা- 
রণকে অহেতুক অসুবিধা ও দুর্ভোগ ভোগ করিতে হইতেছে । গত 
কতিপয় মাস যাবৎ পয়সার অভাব ক্রমে বাড়িয়া এইভাবে বর্তমানে 
এক জটিল পরিস্থিতির স্থষ্টি, করিয়াছে । কিন্তু দেশের গভর্ণমেন্ট 
তাহা দেখিয়াও দেখিতেছেন না। এই দরিদ্র দেশে কি সহরে কি 
পল্লী অঞ্চলে খুচরা পয়সায় বিকিকিনি সাধারণতঃ খুব বেশী হইয়া 
থাকে । এহেন পয়সার দুর্ভিক্ষ ঘটায় সাধারণের যে আজ কিরূপ 
দুর্দশা দেখা দিয়াছে তাহা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু এই অস্থীবধা 
দুর করিবার ক্ষমতা ধাহাদের হাতে হ্থস্ত তাহারা এবিষয়ে কোন 
উচ্চবাচ্য করিতেছেন না ৷ নানারপ বিবৃতি ও ইস্তাহার মারফতে সময়ে 
অসময়ে সরকারী কার্য্যনীতির সাফাই গহিয়া ধাহার! সাধারণের বাঁহাব! 
পাওয়া সম্বন্ধে চেষ্টার ক্রুটি করেন না, ক্ষুদ্র একটি কৈফিয়ত দিয়া এই 
ব্যাপারের মূল কারণগুলি জনসাধারণের সমক্ষে উপস্থিত করিতেও 
তাহারা আজ নারাজ। ইতিমধ্যে পয়সার অভাব সম্পর্কে দেশে 


_নানারূপ গুজব প্রচারিত হইয়াছে । কেহ বলিতেছে, যুদ্ধের সময়ে নানা 


কাজে বেশী তামার প্রয়োজন হওয়ায় গভর্ণমেণ্ট বাজার হইতে তাত 
মুদ্রা টানিয়া লইতে আরম্ভ করিয়াছেন। কেহ বলিতেছে, তামার মুল্য 
বৃদ্ধি পাওয়ায় চতুর ব্যবসায়ীরা জমানো পয়সা গলাইয়া বেশী লাভের 
সুবিধা দেখিতেছে। তৃতীয়তঃ দেশের হাট বাজারে ও রেল ষ্টেশন 
প্রভৃতিতে পয়সা জমাইয়া গোপনে ও প্রকাশ্যে বাটা আদায়ের রীতি 
বেশী রকম প্রচলিত হওয়ার দরুণও দেশে চলতি পয়সার অভাব 
ঘটিয়াছে বলিয়া প্রকাশ! অবিলম্বে এই' সব গুজবের সত্যাসত্য 
বিচার করিয়া গভর্ণমেন্টের পক্ষে একট! সময়োচিত প্রতিকারোপায় 
বিধান কর! কর্তব্য । তামার প্রয়োজন বৃদ্ধি পাওয়ায় যদি চলতি 
পয়সার উপর টান পড়িয়া থাকে এবং পয়সা গলানোর কারসাজি 
প্রসার লাভ করিয়া থাকে তবে অপেক্ষাকৃত সস্তা ও সুলভ কোন 
ধাতুর সাহায্যে পয়সা নিশ্মীণ করিয়া . তাহাদেরঃ পক্ষে অচিরে তাহা 
দেশে প্রচলন করা সঙ্গত। কলিকাতার মাড়োয়ারী চেম্বার অব. 
কমাস” হইতে সম্প্রতি দেশে লোহার পয়সা প্রস্তুত করিবার যে প্রস্তাব 
করা হইয়াছে এবিষয়ে তাহা বিবেচনার যোগ্য ৷ ঠশী পরিমাণ পয়সা 
সঞ্চয় করিয়া যাহার! সুযাগ বুঝিয়া বাটা-খেলা সুরু করিয়াছে তাহা" 
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দিকে, দমন করিবার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলস্বিত হওয়াও আজ 
দেশে একান্ত প্রয়োজন । জনসাধারণের অসহনীয় দুঃখ কষ্ট হৃদয়ঙ্গম 
করিয়া গভর্ণমেন্ট অচিরেই এসব বিষয়ে অবিহিত হইবেন ইহা আমরা 
আশা করিতে পারি নাকি? 
এ. বীমাকারীদের স্বার্থরক্ষার ব্যবস্থা 
দেশের বীমা কোম্পানীগুলির সহিত বু বীমাকারীর ভাগ্য 
জড়িত রহিয়াছে। জনসাধারণ তাহাদের কষ্টার্জিত অর্থ হইতে 
নিয়মিত প্রিমিয়াম যোগাইয়া ভবিষ্যৎ সংস্থানের জন্য ও আকস্মিক 
বিপদাপদের জন্য বীমা কোম্পানীগুলির হাতে একটা তহবিল গড়িয়া 
তুলে। এই তহবিল সংরক্ষণ করিবার ও বীমাকারীদের পক্ষ 
হইয়া উহা দ্বারা উপযুক্ত লাভের সুবিধা দেখিবার সমস্ত দায়িত্ব 
কোম্পানীসমূহের পরিচালকদের উপর ন্যস্ত থাকে। কোম্পানীর 
* কণুধারগণ উক্ত তহবিল সংরক্ষণ ব্যাপারে ও তাহা দাদনের ব্যাপারে 
যদি সকল দিক দিয়া বিবেচনাসম্মত কাধ্যনীতি অনুসরণ' করেন 
তবে বীমাকানীরা, যথাসময়ে লাভসহ তাহাদের প্রাপ্য পাইয়া 
উপকৃত হইতে পারে। অপরদিকে কোম্পানীর .পরিচালকগণ অসাধু 
বা প্রবঞ্চক হইলে কিম্বা উক্ত তহবিল নিয়োগ ও সংরক্ষণ বিষয়ে 
তাহারা কোন ভুল ত্রুটি করিয়া বসিলে অনেক সময়ে পলিসির টাকা 
আদায় করা বীমাকারীদের পক্ষে কঠিন হইয়া পড়ে। লাভের 
বদলে জীবনের কষ্টার্জিত সঞ্চয় হইতে একেবারে বঞ্চিত হইবার 
আশঙ্কাও দেখা দেয়। এই শেষোক্ত ধরণের বিপদ হইতে 
বীমাকারীদিগকে রক্ষা করার জন্য অনেক দেশেই বর্তমানে নানারূপ 
বিধিব্যবস্থা অবলম্থিত হইতেছে । বীমা কোম্পানীর হাতে নিয়োজিত 
অর্থ সম্পর্কে লোকের বিহিত স্বার্থ রক্ষার একটি উপায় দেশে বীমা- 
কারীদের সভা বা পলিসি হোল্ডাস এসোসিয়েশন গড়িয়া তোল! । 
এইরূপ “এসোসিয়েশন স্থাপিত হইয়া বীমাকারীর স্বার্থ বুঝিয়া 
কাম্পানীসমুহের পরিচালনা ও কার্য্যনীতি সম্পর্কে নজর রাখিতে 
পারে এবং কোন ভুল ত্রুটি বা শৈথিল্য দেখিলে সঙ্ববদ্ধভাবে 
তাহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত করিতে পারে। এইরূপ ব্যবস্থা 
হইলে কীমাকারীদের স্বার্থ অবহেলা! করিয়া কোন কোম্পানীর পক্ষে 
কোন খামখেয়ালী নীতি অনুসরণ করা সম্ভবপর হইবে না। জন- 
প্রিয়তা নষ্ট হওয়ার ভয়ে পলিসি হোল্ডার্স এসোসিয়েশনের ন্যায্য 
দাবী মানিয়া লওয়াও বীমা কোম্পানীগুলির পক্ষে অনেকটা অপরি- 
হার্য্য হইয়া দীড়াইবে। এদেশে বীমা কোম্পানীর পরিচালক ; 
অংশীদার ও এজেন্ট প্রভৃতি সকল শ্রেশীর লোকের স্বার্থ সংরক্ষণের 
জন্য কোম্পানীর এসোসিয়েশন, শেয়ার হোল্ডার্প এসোসিয়েশন ও 
এজেন্টস্‌ এসোসিয়েসন প্রভৃতি রহিয়াছে | কিন্তু বীমাকারীদের জন্য 
এতদিন কোন পলিসি হোল্ডার্স এ ছিল না। * এই 
অবস্থায় বোম্বাই প্রদেশের বীমাকারীরা সম্প্রতি বোস্বাইয়ে একটি 
পলিসিহোল্ডাস” এসোসিয়েশন, গড়িয়া তুলিয়াছেন জানিয়া আমর! 
সুখী হইলাম। বাঙলা প্রদেশে এই শ্রেণীর একটি প্রতিষ্ঠানের 
প্রয়োজনীয়তা আমরা দীর্ঘকাল যাবৎ উপলব্ধি করিতেছি । বীমা- 
কারীদের স্বার্থ রক্ষা সম্পর্কে বোস্বাইয়ের প্রশংসনীয় উদ্যোগ বাঙ্গলা, 
দেশকে অনুপ্রেরিত করিতে দেখিলে আমরা সুধী হইব। 
বেকার সমস্ত ও বিশ্ববিদ্যালয় ্‌ 
. শিক্ষিত বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্য লইয়া কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয় এপয়েপ্টমেন্টস্‌ এণ্ড ইনফরমেশন বোর্ড গঠন করার পর 
পাঁচ বৎসর উত্তীর্ণ হইয়াছে আমরা বোর্ডের প্রতিষ্ঠা কাল হইতে 
বরাবর উহার কাধ্যধারা বিশেষ উৎসাহ ও সহানুভূতির সহিত লক্ষ্য 
করিয়া আসিতেছি .সম্প্রতি উক্ত কর্ম্মসংস্থ।ন রোর্ডের ১৯৩৭-৪২ 
-সঃলের রিপোর্ট, পেঞ্চ-রাধিক কার্যবিবরণী), প্রকাশিত হইয়াছে । 
এই রিপোর্ট” দৃষ্টে বোর্ডের প্রশংসনীয় কাধ্যপরিচালনার স্পষ্ট পরিচয় 
পাওয়া' যায়। গত বৎসর (১৯৪০-৪১) ৪৯৮ জন বেকার যুবকের 
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নাম রেজেক্রি করা হইয়াছিল; তন্মধ্যে বোর্ডের চেষ্টায় বিভিন্ন 


প্রতিষ্ঠানে মোট ১০৫ জনের কণ্মসংস্থান হইয়াছিল। ১৯৪১-৪২ 
সালে রেজেপ্রিভুক্ত নামের সংখ্যা দীড়াইয়াছে ৮৩৮ জন এবং 
বোর্ডের চেষ্টায় কন্মসংস্থান হইয়াছে মোট ২৯৫ জনের । » ১৯৪০-৪১ 
সালের তুলনায় ১৯৪১-৪২ সালে রেজেপ্রিতুক্ত কর্ম্প্রাথী ও 
কন্মপ্রাপ্তের সংখ্যা দ্বিগ্ুণেরও বেশী দাড়াইয়াছে। শেষোক্ত 
বৎসরে কন্মসংস্থান হইয়াছে এমন লোকের সংখ্যা আরও বুদ্ধি 
পাইলেই আমরা অধিকতর আনন্দ লাভ্্‌ করিতে পারিতাম। কিন্ত 
এই বিষয়ে বোর্ডের পক্ষে কতকগুলি অসুবিধা লইয়া ক্লার্য্যে অগ্রসর 
হইতে হইয়াছে। বর্তমানে দেশে কারিগরী শিক্ষাপ্তাপ্ত (টেকনিক্যাল : 
শিক্ষাপ্রাপ্ড লোকেরই বিশেষভাবে চাহিদা দেখা যায়। কিন্ত 
বোণ্ডের মারফত যাহারা কন্মসংস্থানের-চেষ্টা করে তাহারা সাধারঞ্চতঃ 
বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত। এই কারণে বিভিন্ন শিল্প ও 
ব্যবসা প্রতিষ্ঠান হইতে লোক গ্রহণের প্রস্তাব পাইয়াও বহু ক্ষেত্রে . 
বোর্ড তাহাদের প্রয়োজন মিটাইতে সক্ষম হয় নাই | দৃষটান্তত্বরূপ 
বিগত পাঁচ বৎসর কালের মধ্যে বোর্ডের নিকটু হইতে টেকনিক্যাল 
শিক্ষাপ্রাপ্ত ৮১০ জন যুবক চাওয়া হইয়াছিল ; কিন্তু বোড” ৬৩১ 
জনের বেশী যুবক প্রেরণ করিতে পারেন নাই। যাহা হউক, 
বেকারের কর্মসংস্থানের সর্বপ্রকার সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির বিঞ্দস্পরথাতা 
যথেষ্ট তৎপরতা দেখাইতেছেন । সামরিক, অপামরিক, সরকারী ও 
বেসরকারী নানা চাকুরী লাভের উপায় ও কর্মসংস্থানের পরিধি 
বাড়াইবার দিকে বোর্ড যাহা করিয়াছেন ও করিতেছেন তাহাতে এই 
ঘোর ছুর্দিনে শিক্ষিত বেকার যুবকদের একটা অংশ যথেষ্ট উপকৃত - 
হইতেছে । বেকারের কর্মসংস্থান বিষয়ে বোর্ড ছুই শত ব্যবসা 
প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা লাভে সমর্থ হইয়াছেন। বোডে'র এই সব 
প্রসংশনীয় উদ্যম ও কৃতকার্য্যতার মূলে উহার সুযোগ্য সেক্রেটারী 
মিঃ ডি কে সাম্যালের কার্য্যদক্ষত বিশেষভাবে নিহিত রহিয়াছে। 
তাহার স্ুদ্রক্ষ পরিচালনায় বৌডের মারফৎ ক্রমেই অধিক সংখ্যক 
শিক্ষিত বেকারের কর্ম্মসংস্থান হইতে থাকিবে, এবিষয়ে আমাদের 
কোন সন্দেহ নাই । 
জুলাই মাসের ভারতীয় বহির্ব্াগিজ্য 

জুন মাসের ভারতীয়- বহির্ববাণিজ্যের হিসাব প্রকাশিত হওয়ার 
পর বছ বিলম্বে সম্প্রতি গত জুলাই মাসের “বাণিজ্য: সংক্রান্ত বিবরণ 
প্রকাশিত হইয়াছে। যুদ্ধের জন্য বিদেশের সহিত মাল আরবান 
প্রদানের বিদ্বু ঘটায় ভারতীয় বহিব্বাণিজ্যের ভবিষ্যৎ ঈম্পর্কে 
যথেষ্ট উদ্বেগের কারণ স্থষ্ট হইয়াছে । সেজন্য বাণিজ্য সংক্রান্ত মাসিক 
রিপোর্ট” পাঠ করিয়া ব্যবসা বাণিজ্যের গতি অনুধাবন সম্পর্কে .' 
লোকের আগ্রহও খুব বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই অবস্থায় বহির্ববাণিজ্যের 
রিপোর্ট” প্রকাশ বিষয়ে যাহাতে অযথা বিলম্ব না ঘটে, সে বিষয়ে 
কর্তৃপক্ষ এখন হইতে সজাগ হইবেন বলিয়া আমরা আশা করি। 
গত এপ্রিল মাস হইতে এদেশের বহিব্বাণিজ্য ক্রমে খর্ব হইয়া 
গত জুন মাসে বিশেষ শোচনীয় অবস্থায় উপনীত হইয়াছিল । সম্প্রতি 
জুলাই মাসের যে বাণিজ্য সংক্রান্ত বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে * 
সামান্য পরিমাণে হইলেও নূতন করিয়া. ভারতীয় বহিব্বাণিজ্যের 
কতকটা উন্নতি দেখা গিয়াছে । জুন মাসেত্বিদেশ হইতে ভারতে ৮ 
কোটি ৮২ লক্ষ টাকার মাল আসিয়াছিল। অপরদিকে এ মাসে 
ভারত হইতে বিদেশে ১৩ কোটি ৭২ লক্ষ টাকার মাল রপ্তানী 
হইয়াছিল। ফলে এ মাসে বহিব্বাণিজ্যের হিসাবে ভারতের ৪ 
কোটি ৯০ লক্ষ টাকা রপ্তানী আধিক্য দীড়াইয়াছিল। জুলাই মাসে 
আমদানী ও রপ্তানীর পরিমাণ বাড়িয়া যথাক্রমে ৯ কোটি ৬৫ লক্ষ 
টাকা ও ১৫. কোটি ৬২ লক্ষ টাকা হইয়াছে । ফলে বহিব্বাণিজ্যের 
অনুকুল উদ্ত্তও কিছু বাড়িয়া ৫ .কোটি ৯৭ লক্ষ. টাকুয় পরিণত 
হইয়াছে। যুদ্ধের বর্তমান জটিল পরিস্থিতিতে নৃতন করিয়া ভারতীয় 
বহিব্বাণিজ্যের এই অগ্রগতি খুবই সুখের বিষয় সন্দেহ নাই। , 
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বড়লাটের শাসন পরিষদের ভারতীয় স্দস্তগণকে বুটিশ প্রধান 
মন্ত্রী একাধারে “জ্ঞানী ও স্বদেশপ্রেমিক” বলিয়া উল্লাদ প্রকাশ 
. করিয়াছিলেন। সেষ্শুন্তগর্ভ বাগাড়্‌ম্বরে ভারতীয় সদৃস্তগণ আনন্দে 
বিগলিত হইয়াছিলেন কিন! তাহা আমাদের জানা নাই । তবে মিঃ 
১ চাঁচ্চিলের প্রশস্তি শুনিয়া যে তাহারা আশ্বস্ত হইয়াছিলেন তাহাতে 


িনদুস্াত্র সন্দেহ নাই । কিন্তু তাহার পর মাস ছুই কালও যাইতে না, 


' যাইতে মিঃ আমেরীর মুখে এখন এ কি কথা! সম্প্রতি কমন্স স্রভায় 
ভারতবর্ষ সম্পর্কে প্রশ্নোত্তর কালে ভারত সচিবের নিকট জিজ্ঞাসা 
করা হইয়াছিল, বড়লাটের শাসন পরিষদে এখনও একাধিক 
অভারতীয় এদস্ত রহিয়াছেন কেন ? জবাব দিতে গিয়া মিঃ আমেরী 


জানাইয়াছেন যে, বর্তমানে যে কয়জন ইউরোপীয়ান শাসন পরিষদে, 


আছেন তাহাদের স্থল কাজ করিবার মত যোগ্য ভারতীয় পাওয়া 
যায় নাই ও যাইতেছে না বলিয়াই তাহাদিগকে রাখা হইয়ীছে। 
এই উক্তি শুনিয়া শাসন-পরিষদের ভারতীয় সদস্যগণের মনে যুগপৎ 
ক্রোধ ও নৈঁরাশ্যের স্বষ্টি হইয়া থাকিলে তাহারা দেশবাসীর অকপট 
সমবেদনার পাত্র ! 


যাহা হউক, চাচ্চিল-কথিত এগারজন পজ্ঞানবৃদ্ধ ও স্বদেশভক্ত” 
ভারতীয় সদস্য রয়টারের পরবর্ত্তী সংবাদে অভিমান কাটাইয়া আবার 
থুসী হইতে পারিয়াছিলেন ৷ রয়টার' নাকি মিঃ আমেরির বক্তৃতার 
অংশ বিশেষ ভুলক্রমে যোগ করিয়া দেয় নাই। 'ফলে এরূপ ভ্রান্ত 
ধারণার স্থপ্টি হইয়াছিল । অভারতীয় তিন জন সদস্যের স্থলে কাজ 
করিবার মত যোগ্য ভারতীয় পাওয়া যাইতেছে না বলিয়াই তাহা- 
দিগকে ভারতীয় ইউরোপীয়ান) রাখা হইয়াছে_এমন কোনও 
কথা নাই। শেয়াংশের এই “এমন কোনও কথা নাই ৮ নাকি. বাদ 
পড়িয়া গিয়াছিল। কিন্তু রয়টার এখন শাক দিয়া মাছ ঢাকিলে কি 
হইবে, লর্ড সাইমন সম্প্রতি ভিতরের কথা ফাঁস করিয়া দিয়াছেন। 
তিনি স্পষ্টাঙ্টরে বলিয়াছেন, শাঁসন-পরিষদের সদস্যগণ বড়লাটের 
পরামর্শদাতা মাত্র ।' অর্থাৎ তাহারা সপারিষদ বড়লাটের এক একজন 
অপরিহাধ্য পারিষদ নহেন। আরও স্পষ্ট ভাষায়. বলিতে .গেলে, 
তাহাদের লইয়াই 'ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্ট' নহে। ভারতীয় সদস্যগণ 
' অনেক কথার মত এই কৃথাটাও যে হজম কাহি নিত 
কাহারও রি নাই। 


মার্কিন রর প্রেসিডেট আব্ৰাহাম নি একটি স্মরণীয় 
উক্তি আছে ঃ.কিছু সংখ্যক লোককে বহুকালের জন্য ভুল বোঝান. যায় 
এবং বছসংখ্যক লোককেও কিছু কালের জন্য ভুল বোঝান সম্ভব, 
কিন্তু সকল লোককে চিরকাল ধাপ্না দিয়া ভুলাইয়া রাখা যায় না 
e(you can fool some men for all times and all men 
for some times: but you can not fool all men for 
all 610159) . বৃটিশ প্রচারকরা ভারত সম্পর্কে বহিজ্্গতে অনেক 
মিথ্যা ছড়াইয়াছেন। কিন্ত দুনিয়ার সকল দেশের সকল লোককে 
মিথ্যাচারের সাহায্যে চিরদিন ভুলাইয়া রাখা যায় না! বর্তমানে 
- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনসাধারণ ভারত সম্পর্কে বৃটিশ পক্ষের মতামত 
নিঃসংশয়ে গ্রহণ করিতেছে না ইহাতে ইংলগ্ডের একাধিক রাষ্ট্র-ধুরন্ধর 
অবশ্য ক্রোধ সংবরণ করিতে পারিতেছেন না। সম্প্রতি আমেরিকার 
‘নেশন’ পত্রে বিখ্যাত লেখক লুই ফিশীরের “ভারতের সমস্যা” শীর্ষক 
যে প্রবন্ধ এ্ুকাশিত হইয়াছে গত ২৮শে অক্টোবর তারিখের অমৃত 
বাজার পত্রিকায় তাহা সম্পুর্ণ বাহির হইয়াছে। উক্ত প্রবন্ধে মিঃ 


চি 





লুই ফিশার ভারত সম্পর্কে বৃটিশ ধাপ্পাবাঞ্জির কথা প্রকাশ 
করিয়া দিয়াছেন। ভারতে বৃটিশ শাপনের সমালোচনায় তিনি 
যেমনই স্পষ্ট তেমনই তীক্ষ ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন । ভারতীয় 
সমস্যা আর শুধু গ্রেট বৃটেনের নিজের ঘরোয়া সমস্যাই নহে, 
ভারতের স্বাধীনতা ও সহযোগিতার জন্য অবিলম্বে হস্তক্ষেপ করিবার 
জরুরী প্রয়োজনের প্রতি মিঃ ফিশার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্ত 
মিত্রপক্ষীয় রাষ্ট্রের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছেন । আমেবিকা- 

বাসীদের যে ভূল বুঝাইবার চেষ্টা হইয়াছিল তাহা সফল হয় নাই। 
মিঃ ফিশারের নিয্লোদ্ধত উক্তিতে মার্কিন জনমতের ই আভাস পাওয়া' 
যায়, “তাহার! (গান্ধী ও নেহেরু) নাৎসী-বিরোধী ও জাপ-বিরোধী 1. 
কিন্ত স্পষ্ট দেখিতেছি যে, ইংরাজেরা হৃদয় ও মন উভয়ই হারাই্না 

ফেলিয়াছেন 1 তাহাদের ধারণা গান্ধীর প্রভাব কমিয়া গিয়াছে ৮” 
গান্ধীর প্রভাব কতখানি তাহার প্রমাণত্বরূপ মিঃ ফিশার বলিতে- 

ছেন, “বড়লাট লর্ড লিনলিথগো আমায় বলিয়াছেন যে, ভারতবর্ষের' 

সব চেয়ে বড় সমস্ত! গান্ধী (Gandhi is the biggest 2 in 
India).” রি 


ভারতের জটিলতর পরিস্থিতি যে মারধিন' যুক্তরাষ্ট্রেরে উপর 
কতখানি প্রভাব বিস্তার করিতেছে,। গত ২৭শে অক্টোবর তারিখে 
নিউইয়র্কে মিঃ ওয়েণ্ডেল উইচ্কীর বেতার বক্তুতাই উহার স্পঃ প্রমাণ। 
ইতিপূর্বে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র ও চীন হইতে মিঃ উইন্ধী যে দুইটি 
সময়োচিত বিবৃতি দিয়াছিলেন . তাহাতে ইংলগ্ডের রাজনৈতিক 
কর্ণধারগণ ক্ষ ও হ্ুব্ হইয়াছিলেন। কেহ কেহ সাফাই গাহিতে গিয়। 
নানা অবান্তর কথাও বলিয়াছেন । কিন্তু মিঃ উইন্ধী উক্ত বেতার বক্তৃতায় 
আমেরিকার জনসাধারণ ও গবর্ণমেণ্টকে পুনরায় ভবিষ্যতের শুভাণ্ডভ 
সম্পর্কে সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়াছেন । তিনি স্পষ্ট ভাষায়'জানাইয়। 
দিয়াছেন, ইঙ্গ-মার্কিন সদিচ্ছা ও প্রতিশ্রুতির উপর মিত্রপক্ষীয়ু 
অন্তান্য রাষ্ট্রের আস্থা নষ্ট হইয়া যাইতেছে । ভারতে গ্রেট বৃটেন যে 
আত্মঘাতী নীতির আশ্রয় নিয়াছেন, তাহার ফলে সমগ্র মিত্রপক্ষের 
যুদ্ধ পরিচালনার কাধ্য তথা চূড়ান্ত জয়লাভ যে কিরূপ ব্যাহত ও 
মারাত্মকভাবে বিদ্ু-সন্কুল হইয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থ বিপন্ন হইতেছে 
সেই বিষয়ে কি উইন্কী সকলকে অবিলম্বে সচেতন করিতে চাহিয়াছেন। 
ভারত সম্পর্কে তিনি বিশেষ জোর দিয়াই বলিয়াছেন যে, 
ভারত কেবল বৃটেনের ঘরোয়া সমস্যাই নহে, আমেরিকারও সমস্থ । 
মিঃ উইক্কীর মতে, মিত্রশক্তি-বর্গের মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় ইত্যাকার' 
শ্রেণীবিভাগ থাকা উচিত নহে । সকলকেই সমান চোখে দেখিতে 
হইবে ইহাই বোধ হয় তিনি বলিতে চাহিয়াছেন। সেই দিক হইতে 
ভারতের স্বাধীনতার তিনি পক্ষপাতী । কিন্তু মিঃ উইন্ধীর সময়োচিত 
সতর্কবাণী ও দুরদশিতা বৃটিশ শাসকবর্গের ওদ্ধত্য ও অবিবেচনার; 
বন্ম ভেদ করিতে পারিবে কি? 
স্যার গোলাম হোসেন হিদায়েশুউল্লা সিন্ধুর নূতন মন্ত্রিসভা গঠন 
করিয়! স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিতে পারিতেছেন না! মিঃ আলাবক্সকে 
যেরূপভাবে গবর্ণর মন্ত্রিত্বের পদ হইতে জোর করিয়া অপসারিত 
করিয়াছেন তাহার প্রতিক্রিয়া জাতিধর্ম্ম নিব্বিশেষে সকলের উপরেই 


পড়িয়াছে। স্থুচতুর স্তার হিদায়েতউল্লী মু্সিম লীগে যোগদান 


করিয়াও অবস্থার উন্নতি করিতে পারেন নাই । জমিয়ে উল- 
উলেমা, কংগ্রেস, মজুদুর, ছাত্র সম্প্রদায় প্রভৃতি সিন্ধুর বিভিন্ন রাঁজ- 
নৈতিক ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান একবাক্যে ছাবর্ণরের কার্যের নিন্দা ও 
স্যার গোলাম হোসেন হিদায়েত্উল্লার নেতৃত্বে নৃতন মন্ত্রিসভা গঠনের 
বিরোধিতা জ্ঞাপন করিয়াছে । মিঃ আলাবক্সের অপসারণ অতি- 
গুরুত্বপূর্ণ শাসনতান্ত্রিক সমস্তা। স্থতরাং ঘএই নবগঠিত অপ্রিয় 
গবর্ণমেপ্টের পরমায়ু খুব বেশী দিন নহে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস 1০ 


৯৯৪০ সালেন ভ্ভান্সতভ্েল ব্ৰীস। 


স্ব্যশ্বক্লাহ্স 





. ভারতে বীমা ব্যবসায়ের অবস্থা সম্পর্কে সরকারী বীমা বিভাগের 
সুপারিণ্টেণ্ডেন্ট সম্প্রতি ১৯৪১ সালের বায়িক রিপোর্ট প্রকাশ 
'করিয়াছেন। এই রিপোর্টে এদেশের বীমা কোম্পানীসমূহের গত 
১৯৪০ সালের সমষ্টিগত বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে । বর্তমান 
মহাষুদ্ধ সুরু হওয়ার পর হইতে ভারতের বীমা ব্যবসায়ের উপর 
উহার নানারূপ প্রতিক্রিয়া সঞ্চারিত হইয়াছে । সেই প্রতিক্রিয়া 
কোন দিক দিয়া কি পরিবর্তন সৃচিত করিয়াছে, উপযুক্ত বিবরণের 
অভাবে এতদিন. তাহার সম্যক আলোচনা সম্ভবপর হয় নাই। 
বর্তমানে ১৯৪* সালের বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশিত হওয়ায় উহা পাঠ 
করিয়া যুদ্ধের সোয়া এক বৎসরে ভারতে বীমা ব্যবসায়ের অবস্থা 
কিরূপ দাড়াইয়াছিল.তাহা আমরা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি। অধিকন্ত 
বিভিন্ন দিক দিয়া ভারতীয় বীমা ব্যবসায়ের উপর যুদ্ধের প্রাথমিক 
” প্রতিক্রিয়া ও তাহার স্বরূপ আমরা উপুলন্ধি করিতে পারি। 
আলোচ্য রিপোর্ট দৃষ্টে জানা যায়, গত ১৯৪০ সালে ভারতে 

চলতি বীমা কোম্পানীর সংখ্যা ছিল ২৯৪টি । উহার মধ্যে ভারতীয় 
কোম্পানীর সংখ্যা ১৯৮টি ও বিদেশী কোম্পানীর সংখ্যা ৯৬টি ছিল। 
ভারতীয় বীমা কোম্পানী গুলির মধ্যে ৭২টি কোম্পানীর হেড, আফিস 
বোস্বাইয়ে, ৪৮টি . কোম্পানীর হেড. আফিল বাঙ্গলায়, ৩২টির হেড 
আফিস মাদ্রাজ প্রদেশে, ১৭টির হেড আফিস পাঞ্জাবে, ১২টির হেড 
আফিস দিল্লীতে ও ৭টি কোম্পানীর হেড আফিস যুক্ত প্রদেশে অবস্থিত 
ছিল ।” মধ্য প্রদেশে ৩টি কোম্পানীর, সিদ্ধুতে ৩টি কোম্পানীর 
১ ও বিহারে ২টি কোম্পানীর হেড আফ্িস ছিল । আসাম ও আজমীড়েও 
একটি করিয়া হেড আফিস অবস্থিত ছিল । গত ১৯৩৯ সালে ভারতে 
দেশী ও বিদেশী চলতি বীমা কোম্পানীর সংখ্যা ছিল যথাক্রমে 
১৯৭টি ও ৯৮টি, আর উহাদের মোট সংখ্যা ছিল ২৯৫টি। আলোচ্য 
১৯৪০ .সালে ভারতে দেশী বীমা কোম্পানীর সংখ্যা ১টি বাড়িয়াছে, 
অপরদিকে বিদেশী বীমা কোম্পানীর সংখ্যা ২টি হাস পাইয়াছে। 
কাজেই এক বৎসরে মোট কোম্পানীর সংখ্যা একটির বেশী 'কমে 
নাই। নূতন বীমা আইনে প্রাথমিক জমা ও রেজিষ্ট্রেসন সম্পর্কে 
কয়েকটি কড়া বিধান প্রযুক্ত হওয়ায়” এদেশে কতকঞ্চলি বীমা 
কোম্পানী একেবারে কাজ বন্ধ করিতে বাধ্য হয়। কয়েকটি কোম্পানী 
অন্ত কোম্পানীর সহিত একীভূত হয়। বিদেশী বীমা কোম্পানী- 
গুলির মধ্যে কোন কোন প্রতিষ্ঠান নৃতন আইনের বিধি-বিধান মানিয়া 
লইতে অনিচ্ছুক হইয়া ভারতে তাহাদের কাজ্জকারবার বন্ধ করে। 
এইভাবে গত ১৯৩৮ সালের তুলনায় ১৯৩৯ সালে ভারতে চলতি 
বীমা কোম্পানীর সংখ্যা ৪৫টি হ্রাস পায়। ১৯৪* সালে 
এদেশে চলতি বীমা কোম্পানীর সংখ্যা বিশেষ কিছু কমে নাই, ইহা 
সেদিক দিয়! বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়। নূতন বীমা আইনের 
প্রাথমিক প্রতিক্রিয়ার পর এদেশে বীমা কোম্পানীসমূহ এক্ষণে 
অধিকতর স্থায়ীভাবে গু নির্ভরযোগ্য ভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতেছে 
বলিয়। মনে হয়! ৃ ২ 

- গত EE EEE ONE কোম্পানীর মধ্যে 
*১৬১টি কোম্পানী একাস্তভাবে শুধু জীবন বীমার ব্যবসায়ে রত ছিল। 
* বাকী ৩৭টি কোম্পানীর মধ্যে ১৮টি জীবন বীমার সঙ্গে অন্ান্ত 
২ 





শ্রেণীর বীমার ব্যবসা চালাইয়াছিল এবং ১৯টি কোম্পানী কেবল 
জেনারেল এসিওরেন্স বা সাধারণ বীমার কান্দে নিযুক্ত ছিল। আলোচ্য 
বৎসরে ভারতে দেশী ও বিদেশী সমস্ত জীবন বীমা কোম্পানীর 
সমষ্টিকিতভাবে মোট ৩৬ কোটি ১১ লক্ষ টাকার নূতন বীমাপত্্ প্রদান 
করিয়াছে। উহার মধ্যে ভারতীয় বীম! কোম্পানী ও বিদেশী 
কোম্পানীর অংশ দাড়াইয়াছে যথাক্রমে ৩২ কোটি ৩২ লক্ষ টাক্কা ও 
৩ কোটি ৭৯ লক্ষটাকা। গত ১৯৩৯ সালে ভারতীয় জীবন, বীমা 
কোম্পানীসমূহ ৪২ কোটি ৫১ লক্ষ টাকা ও বিদেশী কোম্পানীসমূহ 
৪ কোটি ১১ লক্ষ টাকার নূতন বীমাপত্র প্রদান করিয়াছিল। সে হিসাবে 
এবার উহাদের নৃতন কাজের পরিমাণ . যথাক্রমে ১০ কোটি ১৯ লক্ষ 
টাকা ও ৩২ লক্ষ টাকা পরিমাণ হ্রাস পাইয়াছে। আলোচ্য বৎসরে 
বিদেশেও ভারতীয় জীবন বীম! ন নুতন কাজের 
পরিমাণ হ্রাস পাইয়াছে। গত ১৯৩৯ সালে ব্ৰহ্মদেশ, বৃটিশ পূর্ব 
আফ্রিকা, মালয় উপদ্বীপ ও অন্তাম্য দেশে ভারতীয়ুস্ভীব্রন্নীমা 
কোম্পানীসমূহ মোট ৩ কোটি ৪৫ লক্ষ টাকার নূতন বীমাপত্র প্রদান 
করিয়াছিল। ১৯৪০ সালে সেম্থলে বিদেশে ভারতীয় কোম্পানী- 
সমূহের নৃতন কাজের পরিমাণ ২ কোটি ৯$ লক্ষ টাকা দাড়াইয়াছে ! 

আলোচ্য ১৯৪০ সালে নূতন কাজের দিক দিয়া ভারতীয় জীবন 
বীমা কোম্পানীসমূহের এই অবনতি অনেকের নিকট খুব শোচনীয় 
বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্ত যুদ্ধকালীন অবস্থার কথা ভালরূপ 
বিবেচনা করিলে আমাদের মতে ইহাতে বিস্মিত হওয়ার কিছু নাই। 
যুদ্ধের সময় সকল দিক দিয়াই একটা অনিশ্চিত অবস্থা স্থপতি হইয়া 
থাকে। বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে এই সময় সাধারণের মনে খুব 


বেশী পরিমাণ আতঙ্ক ও উদ্বেগের ভাব লক্ষিত হয়। নানারপ দায়িত্ব- 


হীন জল্পনা কল্পনায় এই ধরণের অবস্থা গুরুতর হইয়া উঠে। ফলে এই 
সময়ে বীমা কোম্পানীসমুহের নূতন কাজের পরিমাণ. কিছু হাস 
পাওয়া বিচিত্র নহে। যুদ্ধের মত অস্বাভাবিক অবস্থায় গুজব ও 
জল্পনা কল্পনায় বিভ্রান্ত হইয়া জনসাধারণ যাহাতে জীবনবীমু! সম্পর্কে 
অযথা আস্থাহীন ন! হয় সেজন্য অনেক দেশেই সময়োচিতঁ প্রচার- 
কাৰ্য্য চালাইবার ব্যবস্থা আছে। নানারূপ প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে 
বীমা কোম্পানীসমূহের পক্ষ হইতে সঙ্ঘবদ্ধ কার্য্যনীতি অমুসরণের 
রীতিও প্রচলিত আছে। কিন্ত আমাদের দেশে সেরূপ সুপরিকল্পিত 
বিধিব্যবস্থা খুব কমই লক্ষিত হইয়া থাকে । নানারূপ 
অনিষ্টকর গুজব ও জল্পনা কল্পনার প্রভাব হইতে এদেশের বীমা ও 
ব্যাঙ্ক ব্যবসায়কে মুক্ত রাখিবার জন্য উপযুক্ত প্রচারকাধ্য দ্বারা বিজ্ঞ 
বিষয়ে শিক্ষিত জনমত গঠনের বিশেষ কোন প্রচেষ্টা এদেশে দেখা 
যায় না। যুদ্ধের মত অস্বাভাবিক অবস্থার সহিত সজ্ববন্ধভাবে 
সংগ্রাম করিবার শিক্ষাও এদেশের বীমা এখনও পায় 
নাই। এইরূপ অসুবিধার ভিতর ভারতীয় জীবন বীমা কোম্পানী- 
সমূহ যে উহাদের নূতন কাজের পরিমাণ এখনও অনেকটা উদ্ধান্তরে 
বজায় রাখিতে সমর্থ হইয়াছে তাহা উহাদের উল্লেখযোগ্য দৃঢ়তা ও 
জনপ্রিয়তারই পরিচায়ক বলিতে হইবে। 

গত ১৯৪০ সালে এদেশীয় বীমা কোম্পানীসমূতের তহখিল, 
দাদননীতি ও আয় ব্যয়ের গতি কিরূপ দাড়াইয়াছে,আগামী সপ্তাহে 
আমর! তাহা বিশ্লেষণ করিব এবং তৎসঙ্গে/ভারতে জেনারেল এসি- 
ওরেন্স ও সাধারণ বীমার ব্যবসা সম্পর্কে্ত আলোচনা করিব। 


Eo, 





সা জন্য সন্পক্ষান্জী 
| শণলান নীতি ৷ 


রি মিঃ কে, এন, দালাল। 





সম্প্রতি বাঙ্গল সরকার পাটচাষীদের ১ কোটী টাকা খণ প্রদান 
করিবার যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন তাহাতে এই প্রদেশের জন- 
সাধারণ নিশ্চয়ই আশন্দিত হইয়াছেন ।'কিছুদিন ধরিয়। বাঙ্গলার। 
পাটচাষীরা তাহাদের উৎপন্ন পাটের দরে ক্রমিক অবনতি লক্ষ্য 
করিতৈছিল এবং” যুদ্ধের জন্য খান্তদ্রব্যাদির মূল্য অস্বাভাবিকরূপ 
বৃদ্ধি পাওয়ায় তাহারা.বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিয়া আসিতেছিল। 
এইরূপ অবস্থায় বর্তমানে বাঙ্গলা সরকারের ৷ এইরূপ .ঘোষণা বিশেষ 
গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার বিষয় হইয়া দড়াইয়াছে। পাটই বাঙ্গলা 
দেশের সব্বপ্রধান অর্থকরী ফসল। অতএব একদিকে পাটের দর 
পড়িয়া গেলে এবং অন্যদিকে থাস্ক শস্তের মূল্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি 
পাইতে থাকিলে যে কিরূপ অর্থনৈতিক জটিল পরিস্থিতির উদ্ভব হয় 
তাহা সহজেই অনুমান কর! যাইতে পারে। বর্তমান বৎসরের গ্লাট 
উৎপয্নের পূর্ববাভাষে পাট “চাষের পরিমাণে বিশেষ বাড়তি লক্ষিত 
হয়এব ইহ], হইতেই উপলদ্ধি কর! গিয়াছিল যে পাটের দর ক্রমশঃ 
নিম্নগামী হইবে এবং পাটচাষীর1 অত্যস্ত ছুরবস্থায় পতিত হইবে। 
১৯৪২ সালের ১৬ই জুন: তারিখের, “আনন্দবাজার পত্রিকায় আমি 
আমার লিখিত একটা প্রবন্ধে বলিয়াছিলাম যে, যদি পাটের মূল্যের 
নিম্নগতি রোধ, করিতে হয় এবং পাটচাষীদের ঠিক সময় যথোপযুক্ত 
সাহায্য দান করিতে হয়, তাহা হইলে, গবর্ণমেন্টের সমস্ত উদ্ধ ত্ত পাট 
ক্রয় করা উচিত হইবে ৷; এক্ষণে যে টাকা. খণ বাবদ পাটচাষীদের 
প্রদান করার জন্য মঞ্জুর হইয়াছে, তাহা যদি আমি যখন সাবধান 
বাণী ধ্বনিত. করিয়াছিলাম তখন: উদ্ধ ত্ত পাট ক্রয় করিবার নিমিত্ত 
নিয়োজিত হইত এবং পাঁটকলসমূহে, চট'প্রস্তুত করিবার জন্য পাটের 
চাহিদা বাড়াইবার -চেষ্টাকরা হইত-_তাহা হইলে পাটচাষ সমস্যার 
অনেকটা সুষ্ঠ, সমাধ্ুন করা ও পাটচাষীদের অবস্থার উন্নতি বিধান 
করা৷ সহজসাধ্য* হইত ॥. .কিন্তু বর্তমানে খণ-দাঁন করিবার যে সিদ্ধান্ত 
গৃহীত হইয়াছে তাহাতে, অত্যন্ত বিলম্ব ঘটিয়াছে এবং কয়েক মাস পূর্ব 
হইতেই উুদ্ত্ত পাট রাজারে আমদানী হওয়ায় পাটচাষীদের বেশী 
পরিমাণ'মজুদ পাটই ইতিমধ্যে নিঃশেষিত হইয়া, গিয়াছে। বর্তমানে 
সরকারী ঝণ পাঁটচাষীদের বিশেষ কোন উপকারে আসিবে না, কেননা 
ইতিমধ্যেই পাটচাঁষীরা তাহাদের. পাট ফরিয়া, ব্যাপারী ও আড়ত- 
দারদের নিকট বিক্রয় করিয়া ফেলিয়াছে এবং বর্তমানে বাঙ্গলা 
সরকার যে খণ-দান নীতি অবলম্বন .করিয়াছেন তাহাতে পাটের দর 
বৃদ্ধি পাইলে উপরোক্ত পাটব্যবসায়ীরাই পাটের চড়তি দরের ফলে 
লাভবান হইবে । যাহারা পল্লী বাঙ্গলার অবস্থার সহিত পরিচিত 
আছেন, তাহারাই জানেন যে বাজলার চাষীদের পক্ষে পাট বেশীদিন 
ধরিয়া রাখা সম্ভবপর নহে । এই সকল দরিদ্র চাষীরা কোনরকমে 
দিন আনে দিন খায়।- সুতরাং কয়েকমাস পাট ধরিয়া রাখা দুরের 
কথা--কয়েক সপ্তাহও তাহাদের পক্ষে পাট মজুদ রাখা অসম্ভব। 
অতএব পাটচাধীরা যাহাতে পাটের ন্যায্য দর পাইতে পারে তদ্বিষয়ে 
বিবেচনা করা বিশেষ ভাবে সরকারের কর্তব্য। যখন চাষীরা পাট 
কাটে এবং বাজারে বিক্রয়ার্থ উপস্থিত করে তখন যদি তাহাদের 
যথোপযুক্ত ভ্কব পাট গুদামজ্ঞাত করিবার জন্য আর্থিক সাহায্য করা 
হয় তাহ। হইলে দালাল শ্রেণীর মধ্যবস্ী লোকদের নিকট তাহারা 


০ 


তাড়াহুড়া করিয়া অন্প মুল্যে, পট. বিক্রয় করিতে বাধ্য হয়না 
এইরূপ পন্থা অবলম্বন করিয়াই প্রকৃতপক্ষে এবং প্রত্যক্ষভাবে 
পাটচাষীদের সাহায্য করা যাইতে পারে ।* পাঁটচাষীরা যখন পাট 
বিক্রয় করিয়া ফেলে এবং এইজন্য ক্ষতিগ্রস্ত হয় তখন তাহাদের 
অর্থসাহায্য করা বিশেষ ফলপ্রদ হয় না। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, 
বাজারে প্রয়োজনাতিরিক্ত পাট আমদানী হওয়ায় পাটের 'বাজার 
ইতিপূর্বেবই পড়িয়া গিয়াছে এবং পাটের দরে আরও মন্দার ভাব 
'লক্ষিত হইবে বলিয়া শঙ্কিত হইয়া পাটচায়ীরা তাহাদের পাট বহু- 
পূর্ব্বেই বিক্রয় করিয়া ফেলিয়াছে.। অতএব বর্তমানে পাটচাষীদের 
যে ১ কোটা টাকা খণ-প্রদান করা হইবে তাহাতে তাহাদের আয়, 
বৃদ্ধি পাইবার কোনরূপ সম্ভাবনা আছে কিনা সে বিষয় যথেষ্ট সন্দেহ 
করিরার কারণ রহিয়াছে । মনে হয় এইরূপ খণগ্রহণের ফলে 
তাহাদের আধিক দায় আরও বৃদ্ধি পাইবে ।: কেননা, খণ গ্রহণ 
দ্বারা'ষদি তাহারা তাহাদের আয়ের পথ সুগম না করিতে পারে এবং 
তাহাদের উৎপাদন: ক্ষমতা না বাড়াইতে পারে.তাহা হইলে এই খণ 
পরিশোধ করিতে তাহাদের বিশেষ বেগ' পাইতে হইবে। বর্তমানে যে 
খণ চাষীদের প্রদান করা হইবে তাহা সম্ভবতঃ তাহারা নিজেদের 
জীবন ধারণের, ব্যয় নির্বাহ করিতেই খরচ করিয়া ফেলিবে এবং এট 
অর্থ কোনরূপ উৎপাদন বুদ্ধি করিবার কাজে লাগান হুইবে না 
বলিয়াই আশঙ্কা হয়। ফলে পাটচাষীরা এইরূপ '{ণ ছারা কোনরূপ 
উপকৃত হইবে না এবং পক্ষান্তরে পাটের আড়তদারেরা লীভবান&* 
হইবে ও পাটচাষীরা খণভারে 'জড়িত হইবে | . নিয়ের একটী হিসাব . 
হইতে ইহার যাথার্ধ্য কতকটা প্রমাণিত হইবে । 

১৯৪২ সালের ৩০শে জুন তারিখে গত বৎসরের মজুত উদ্ধত 
পাটের (ইহা হইতে বর্তমান 'বৎসরের উদ্ধত্ত পাটের হিসাব বাদ 








দেওয়া হইয়াছে ) পরিমাণ ছিল নিম্নরূপ £₹- (বেল) 

পাটচাষীদের হাতে ৫৫০,০০০ 

কলিকাতার বেলার ও আড়তদারদের হাতে ৭৬৮১০ ০০ 

মফঃস্বলের বেপারী, ফরিয়! ও আড়তদারদের হাতে - ২৫০,০০০ 
পাটকলওয়ালাদের হাতে ২,৩৫৮,০০০ 

i ৩,৯২৬,০০০ বেল। 


উপরোক্ত তথ্যাদি হইতে ইহা সহজেই , অনুমান করা যায় যে, 


বর্তমান অবস্থায় যদি পাটের দর বুদ্ধি পায় তাহা হইলে আড়তদার 


ও কলওয়ালাদের হাতে বেশীর ভাগ উত্ত্ত পাট মন্তুত থাকায় 
তাহারাই লাভবান হইবে । এইজন্যই আমরা বাঙ্গলা সরকার কর্তৃক 
পাটচাষীদের বর্তমান খণুদীন, নীতির বিরোধী। বাঙ্গল৷ সরকার 
পাটচাষীদের জন্য যে খণদান মঞ্জুর করিয়াছেন তাহা অতি অসময়ে 
করা হইয়াছে। এই খণের অর্থ পাটচাষীরা অনেকস্থলেই অপ্রয়ো- 
জনীয় কাজে ব্যয় করিতে বাধ্য হইবে । অত্রএব এইরূপ খণ গ্রহণ 
দ্বারা কার্যকরী কোনরূপ আয় বৃদ্ধি না করিতে পারায় চাষীদের 
আরও খণ করিতে হইবে এবং এইরূপ খণ পরিশোধ কর! পরি- 
শেষে তাহাদের পক্ষে অসম্ভব হইয়া দশাড়াইবে ৷" . 
(৪৫০ পৃষ্ঠায় দ্ৰষ্টব্য ) 





২রা নভেম্বর, ১৯৪২ ] 





স্স্ক 


আদ শতাবীর যুবোপ রাশিযাব রাণী ক্যাথারীণেব কলঙ্কের 

কথায় ছিল' পঞ্চমুখ | একদিকে তাৰ অসংখ্য রোমাঞ্চকর 
প্রণ্যলীলা এবং অন্যদিকে তীব তীক্ষ বুদ্ধি ও রাজনৈতিক চতুবতা 
সমসামধিক নবনারীব চোখে ক্যাথারীপকে এক অভিনব বিস্মযেব 
পাত্রী কবে তুলেছিল। তার গ্র্যাণ্ড কমিশনের কাছে কতকগুলি 
অমুজ্ঞাতে তিনি দেশেব আত্ন্তবীণ প্রগতির যে ব্যাপক স্থচনা 
কবেছিলেন তা আজও সারা বিশ্বে বিখ্যাত হযে আছে। কিন্তু 
আশ্চধ্যের বিষয, যে এত দৃবদৃষ্টি সত্বেও ক্যাথারীণ রাশিয়ার 
মেষেদেব জন্য এমন কোন স্থশ্রী অথচ অনাড়ন্বব পোষাকেব সন্ধান 
দেন নি যাতে তাদেব স্বাভাবিক সৌন্দধ্য একটি উপযুক্ত পারিপাট্য 
লাত করতে পারে-যেমন পেরেছে আমাদের এই 


কৃষ্ণকুমারীর, একটি সাদাসিদে মহালক্ষ্ী-শাড়ির আবরণে । 


' ম্যানোজং এজেন্টস্‌ -_ এইচ্‌ দত্ত এণ্ড সম্স্‌ লিঃ _ ১৫ 











পন nine 









পাথুরে কয়ল! দ্বারা! মোটর চালন। 
পেট্রল ৰাঁচাইবার জঙ্থু আজকাল মোটর গাড়ী ও লরীতে কাঠকয়লার 
গ্যাস উৎপাদক যন্ত্র বসান হইতেজ্ছ। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে ৬ শতটা 
মোটর গাড়ী যদি গ্যাস দ্বারা চালিত হয়, তাহা হইলে বৎসরে ১*লক্ষ গ্যাপন 
পেট্রল কষ খরচ হুইবে বর্তমানে প্রতিমণ কাঠকয়লার দর পড়ে ২ধরণ্আনা। 
বাস কিন্বা লরী যদি কাঠ কয়লার গ্যাসে চলে তাহা হইলে ২ হাজার মাইল 
চলিম্যে ২ শত টাকার কম খরচ হইবে। পেট্রল চালিত গাভীগুলিকে গ্যাস 
দ্বার! চালাইবার ব্যবস্থা দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতেছে । ইতিমধ্যে ভারতবর্ষে 
এইরূপ গাড়ীর সংখ্যা দীড়াইয়াছে প্রায় ৭ হাজার। গ্যাস দ্বারা মোটর গাড়ী 
চালাইবার যী তৈয়ারীর অন্ত ইম্পাত আবশ্তক। যুদ্ধ সংক্রান্ত যানবাহন 
বিভাগের দৃষ্টি এবিষয়ে আকৃষ্ট হইয়াছে “এবং তাহারা উহার ব্যবস্থা 
করিতেছেন । দেশের সর্কার্র বনবিভাগের কর্মচারিগণ কাঠকয়লা প্রস্তুত ও 
- সরবরাহ করিবার অন্ত মনোযোগ দিতেছে । গাভী চাঁলাইবার ভন্ড পাঁধুরে 
কয়লা হইতে গ্যাস উৎপাদন করা যায় কিনা তাহাও পরীক্ষা করা 
হইতেছৌ "্ 
মিঃ এস সি রায় 


ইণ্ডিয়ান ইনসিওরেন্স ইনষ্রিটিউটের সভাপতি মি: এস সি রায় এম এ, . 


ৰি এল, বেঙ্গল স্তাশনাল চেম্বার, অব কমার্স কর্তৃক কলিকাতা ইলেকটা,ক 
সাপ্লাই করপোরেশনের পরামর্শ কর্মিটীর সভ্য নির্বাচিত হইয়াছেন । 


কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়োগ বোড” 

কলিকাতা বিশ্ববিভ্ভালয়ের নিয়োগ বোর্ডের পঞ্চ বার্ষিক কার্য্যবিবরণী 
প্রকাশিত হইয়াছে। যুদ্ধান্তে ছাত্রগণ যাহাতে পুনর্গঠনের কাজে বিশেষ 
সহায়তা করিতে পারে, ভজ্জন্ত উছাতে বালা এবং আসাম প্রদেশের শিক্ষা 
ব্যবস্থার নূতন পরিকল্পনা করা হইয়াছে। বিবরণীতে বলা হইয়াছে যে, 
গত পাঁচ বৎসরের মধ্যে মোট ২ হাজার ৩২ জন চাকুরী প্রার্থী ছিল; তন্মধ্যে 
৮১০টী চাকুরীর জন্ত বোর্ড সুপারিশ করিয়াছিলেন | এই সমস্ত চাকুরীর মধ্যে 
অনেকগুলি পদ ক্লারিগরী শিক্ষা সম্পর্কিত ছিল, কিন্তু উপযুক্ত ব্যক্তি না 
থাকায় বোর্ড এই সকল চাকুরীর ব্যাপারে কাহারও জষ্ঠ সুপারিশ করেন 
= নাই।,, বোর্ড সর্বসমেত ৬৩৬ জন প্রার্থীর চাকুরীর, সংস্থান করিতে 
পারিয়াছেনি। প্রথমে মাত্র ১০টা শিল্প প্রতিষ্ঠানের সমর্থন লাভ করিয়া বোর্ড 
. কার্যে ব্রতী হুইয়াছিলেন, কিন্ত বর্তমানে কতকগুলি সরকারী বিভাগ ছাড়াও 
২ শত শিল্প প্রতিষ্ঠান বোর্ডের প্রতি সহামুভূতিসম্পন্ন হইয়াছে । বিমান 
ও স্থল সৈস্তবাহিনীতে চাকুরীর অন্ত বোর্ড উপযুক্ত লোককে সুপারিশ 
করিয়াছেন। এই সম্পর্কে বোর্ড বলিয়াছেন যে, কলিকাতায় এখন মাত্র 
একটী ‘ট্রেনিং কোর? আছে। বাঙ্গলা ও আসামের ৭৫ টারও অধিক কলে 
ইহার অন্থমোদন লাভ করিয়াছে । ইহার অনেকগুলিতে ছাব্রসংখ্যা হইবে 
প্রুয় ১ হাজারেরও বেশী । বর্তমান অবস্থায় যে সমস্ত শিক্ষক চাকুরী 

হারা ইয়াছেন, তাহাদিগের চাকুরী সংস্থানের ব্যবস্থাও বোর্ড করিয়াছেন। 

ভারতে মজুত কুইনাইনের পরিমাণ 

১৯৪২ সালের ১ লা এপ্রিল পর্য্যন্ত ভারতে মজুত কুইনাইনের পরিমাপ 
ছিল :৩ লক্ষ &০ হাজার পাউও্ড। ইহার মধ্যে ১৯৩৯-৪৭ সালের জাভা 
কুইনাইন ক্রয় পরিফল্পনা অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট ১ লক্ষ ৫৩ 
হাজার পাউণ্ড কুইনাইন এবং প্রাদেশিক সরকার ও দেশীয় রাজ্যসমূছের 
ব্যবহীরের অন্ত যথাক্রমে ৭০ হাদ্রার পাউণ্ড এবং ১৯ হাজার পাউণ্ড 
দুছিনইন ভারত সরকারের হাতে মজুদ ছিল। প্রাদেশিক সরকারসমূতের 


ও সিভিল ম্যাভিকেল ষ্টোর বিভাগের হাতে কুইনাইন মজুদের পরিমাণ 


ছিল যথাক্রমে ৮২ হাজার ৩১২ পাউণ্ড এবং ২৯ হাজার পাউণ্ড । 


। জআপিৰু দুলিন্সান্ল শন্বল্রা্ল্বল্ল 


খুচরা পয়সার অভাব 

“যারোয়াড়ী চেম্বার জব কমাস+ ভারত সরকারকে লৌহের স্তাঁয় সহজ 
প্রাপ্য একটী ধাতুর তৈরী পয়সা বাজারে চালু করিতে অন্থরোধ 
জানাইয়াছেন। ইহা! ছাড়া পয়সা মজুত করা কিম্বা গলাইয়া বিক্রয় 
করা আইনাহুসারে দগুনীয় বলিয়া ঘোষণা করিতেও ভারত সরকারকে 
পরামর্শ দান করিয়াছেন। উক্ত প্রতিষ্ঠান ভারত সরকারকে ইহাও 
জানাইয়াছেন যে, মফস্বলের কোন কোন স্থানে__বিশেষ করিয়া শিল্প প্রধান 
অঞ্চলে পয়সা ছাড়া অন্তান্ত খুচর] রেত্রকিরও. বিশেষ অভাব দেখা দিয়াছে । 
নুতন ধরণের পয়সার সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে এই সকল রে্জকি সরবরাহ 
করার ব্যবস্থা না হইলে ব্যবসা সংক্রান্ত লেনদেন ও মন্ধুরদের পারিশ্রমিক, 
দেওয়া অসম্ভব হুইয়া দাড়াইবে। কমিটি প্রস্তাৰ করিয়াছেন ফে মফঃম্বলের 
ব্যবসায়ীদের সহিত আলাপ আলোচনার পর সরকারী খাজাঞ্চিখানার 
মারফতে রেজকির উপযুক্ত ব্যবস্থা যেন করা হয়। 


ভারতে হারিকেন লন প্রস্তুত 

' ভারতে বিদেশ হইতে বন্ধ হারিকেন লগ্ন আমদানী হয়? যাহাতে 
ভারতে হারিকেন লণ্ঠন প্রস্তুত কর! যায়, তজ্জন্ত কতিপয় উৎসাহী বাঙ্গালী 
‘দি -ইষ্টার্ণ 'ছারিকেন ম্যান্ুফ্যাক্চারিং কোং লিমিটেড? .নামে একটা যৌথ 
রারবার আরস্ত করার আয়োজন কবিয়াছেন। বিশিষ্ট ব্যক্িবর্গকে লইয়া 
এই কোম্পানীর পরিচালক সভা গঠিত হইয়াছে। হারিকেন লঞ্ঠন প্রস্তুত 
সম্বন্ধে বিদেশের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন মিঃ এল কে সমাদ্দার এই কোম্পানীর কর্ণধার' 
হইয়াছেন। 





টাইট রণ এ& জার 


ওল্সাল্ুস লিনিডেড 










কারখানা-_বেলুড়। 
্যানুফ্যাক্চারাস-আবঃ 
৬ প্রিশিলন নেসিনারিস, [| & সিট মেটাল ওয়ার্কস 
এবং টুলস || * “ণ্যাণ্টি গ্যাস” ক্লথ 
| ইলেক্‌ ক ওয়েন্ডেড্‌ || গু রাবারাইসড. ক্যানভাস 
চেইনস্‌ || ও মেকানিক্যার ইনজার- 
৪ এম, এস, রডদ এবং স্‌ 
কাটস | ৪ গ্রাউণ্ড সিটস১ জিউস 











ম্যানেজিং এজেন্টস £_ইউনাইটেড ট্রেডিং. কর্পোরেশন। 


১০০, ক্লাইভ-প্রাট, কলিকাতা । ফোন £ কলি £ ৭৮৬, ৪৯৯০১ ৬১৯০ 
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_. ফসল নিয়ন্ত্ৰণ 
*১৯৪২ সালের ফসল নিয়ন্ত্রণমূলক ভারত সরকারের আদেশ অনুযায়ী 


বাঙলা সরকার একখানা বিজ্ঞপ্তিতে জালাইয়াছেন যে, আগামী ১৫ই নবেশ্বর 


হুইতে এই আদেশ বাঙলা দেশে বলবৎ হুইবে। নির্দিষ্ট কতকগুলি ফসল 
যাহারা একবারে ২০ মণের বেশী ক্রয়, বিক্রয় বা মজুত করে, তাহাদের উপর 
এই আদেশ প্রবন্তিত হইবে ; কিন্তু যাহার! নিজেরাই কিম্বা প্রজা দ্বারা ফসল 
উৎপাদন করে তাহাদের উপর এই আদেশ প্রয়োগ করা হইবে না। গম ও 


গমভাঙ্গ। সকল জিন্সিষ (আটা, ময়দা, সুজী ও গমের ভূষি), ধান, চাউল, . 


জোয়ার, ব্রা সকল প্রকার ছোলা, যব, ভুট্টা 'ফসল সম্পর্কে এই আদেশ 
প্রয়োগ করা হইবে_-তবে আপাততঃ মাৱ্র প্রথমোক্ত তিনটা ফসল , সম্পর্কেই 
উহ! বলবৎ হইবে । চাষী ব্যতীত যে সকল ব্যক্তি এককালে ২০ মণের অধিক 
ফসল বিক্রয়, ক্রয় বা মজুত করে তাহাকে কলিকাতায় সরবরাহ বিভাগের 
কণ্ট্োৌলারের নিকট কিহ! নিজ নিজ জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট বা মহকুমা হাকিমের 
নিকট অনমুমতিপত্রের জন্ত ‘বি’ ফরমে আবেদন করিতে হইবে। উক্ত 
* কর্মচারীদের নিকট বিনামুল্যে গর ফরম পাওয়া ' যাইবে। তার পর “এ 
ফরমে বিনা ব্যয়ে অন্ুমতিপত্র দেওয়া হইবে । অন্থমতিপত্রের কোন সর্ত 
অমান্ত করিলে অন্তান্ত শাস্তি ব্যতীত অস্থমতিপত্রও বাতিল হইতে পারে। ' 
বৃটেনে রবারের' অভাব 

রবারের গুরুতর অভাবের জন্য 'বুটেনে যে. সকল গাড়ী চালান বন্ধ 
আছে তাহাদের এবং ওঁ সকল গাভীর টায়ারের হিসাব প্রস্তুত করা হইবে । 
আবশ্যক“ হইলে কত টায়ার ও গাডী পাওয়া যাইতে পারে তাহা নির্ণয় 
. করিবার অন্যই এইরূপ হিসাব গ্রহণ করার ব্যবস্থা হইযাছে। 





আধিক জগৎ রর 





তেলের টিনের অভাব 

* ইস্পাতের অভাবের জর্জ তেলের টিন, পিপা, ড্রাম এবং অস্কান্ত কৌটা 
প্রভৃতির ভয়ানক টানাটানি দেখা গিয়াছে। এ সম্পর্কে ব্যবসায়ীদের যে 
অঙ্থবিধা ভোগ করিতে হইতেছে, তাহা দূর করিবার জদ্টু গবর্ণমেপ্ট যথেষ্ট 
চেষ্টা করিতেছেন এবং এতৎসংশ্লি্ প্রধান প্রধান ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সহিত 
আলাপ আলোচনা করিয়া এই ব্যাপারে বিভিন্ন ব্যবসায়ী ও টিন ব্যবহার- 
কারীদিগকে গবর্ণমেন্টের সহিত পূর্ণ সহযোগিতা করিতে অনুরোধ 
জানাইয়াছেন। ব্যবসায়ীর] প্রিপা, টিন অথকী কৌটাভর্তি কোন মাল বিক্রয় 
করিলে খরিদ্ারদের নিকট হইতে যেঁন উহা ফেরৎ লইবার চেষ্টা করেন।, 
ভেলের ড্রাম শুভৃতি সম্বন্ধে গবণমেণ্ট এক পরিষ্ল্পনা করিয়াঞ্ছন এবং 
গৰ্ণমেণ্ট তত্বাবধানে তেলকলগুলি যাহাতে এই ঠরিবল্পনানুযায়ী কাজ করে 
তাহার ব্যবস্থা করিয়াছেন। একবারের চালানী মাল শেষ হইলে দ্বিতীয় 
চালানের পূর্বেই খালি ড্রামগুলি তেলকলে পাঠাইয়! দিতে হইবে'। সেখান 


. হইতে এগুলি পুনরায় তেলভর্ভি হইয়। আসিবে । 'ড্রামগুলি যাহাতে নষ্ট না 


হয় সেজন্ত ব্যবহারকারীদিগকে সর্বপ্রকার যত্ব নিবার ন্ত অনুরোধ করা 
হুইয়াছে। 
পাটচাষী দিগকে সরকারী খণ দান 

৬ বাজলার প্রধান মন্ত্রী মাননীয় হি: ফজলুল হক্‌ বাল! দেশের পাটচাষীদের 
বর্তমান অর্থনৈতিক সঙ্কট লাঘব করিবার জন্তু ১ কোটি টাকা সরকারী 
খণ উক্ত চাঁধীদিগকে প্রদান করা হইবে বলিয়া একটা ব্রি্রতি- দিয়াছেন। 
ইহার মধ্যে মৈমনসিংহ জিলার -পাটচাবীদিগকে ২০, লক্ষ টাক্য খণ দেওয়া 
হইবে। 
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2 ০ 
আতর ভি এনা সির মরু | ০ : 
জযাকোবাবাদ নামক মে যায়গা / ৮৯৮7 ই এক বহনের মন্টে সুরা ওতে 
দোকানে তাজো ঢা সরবরাহ করে জোখান- | 2০3372০3০৮০০ ছেড || || ক্ষণ বের চা তৈরী করতে 
নগর উভাগ হ'ল ৩২৬’ ডি আবার /. 55 গস ন ঘেজন্দ ব্যবক্ত হয় তা'র . 
আর একজন বিমালয় গর্তের টি ও > ৩৮৭ পমিসাল হ’ল 
এস লাক যে-স্থানে মায় সোথান / পপ) $28৪) তাত ৯ 
কার উত্তাগ বল-৪৯ ডা” ১ 2৮4 টি ২5,$0000900 গঠালনা- 
সস তম তি পদ মান্যায়ানি বরণের * 
কে ৬ + হতনা এ hl EAA -3 একটা মদদ জাহাজ ) 
ইসি) ০৫ গা SAR গড় এ হট 








০১ পা 


ঘন্টায় 115৫ বান নমর ' 


বু চেক বসছে SIS 
এন নও চা সবনবরাহ কম়ঢে 2 মের 
~ ছেেবঃনভাঙ্ছের PIE SA IT: ARIF OR 2 
" তাাদৈযা সংখা হ’লা ২73২৫ / . 
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j ভারতে শর্কর! শিল্পের অবস্থ! 


গত ২৫শে অক্টোবর তারিখে কাণপুরে ভারতীয় চিনিকল সমিতির দশম | 
বাধিক সাধারণ অধিবেশনে ইহার সভাপতি মিঃ ভি খৈতান তাহার { 
অভিভাষণে বল্নে যে, চিনির ঘর ও বন্টন ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের পরিকল্পনা * KC 
ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। ভাহার মতে নিয় ব্যবস্থা তুলিয়া দিয়া || 
যাহাতে চিনির ব্যবসায়কে স্বাভাবিক স্তরে আনয়ন করা যায় ভজ্জন্ত উপযুক্ত | 
পন্থা! অবলম্বন করা সরকারের কর্তব্য। আখ মাডাইর শ্বল্নতা, মরস্তষে { 


কারখানাসমূহের কাজের সমগ্স হ্রাস, উৎপাদন খরচাঁর অস্বাভাবিক মুল্য বৃদ্ধি, 


যুদ্ধের অন্ত বীমা বাবদ ব্যয়, শ্রমিকদের মাগ গী ভাতা প্রদান প্রভৃতির ফলে | 
১৯৪১৯৪২ সালে চিনির কলগুলিকে যে হারে ব্যয়ভার বহন করিতে | 
হইয়াছে তদম্থপাতে চিনির বাজার চলতি দর অধিক ছিল না। ১৯৩৯ ( 
সালে যে স্থলে প্রতি হন্দর চিনি উৎপাদন বাবদ উৎপাদন করের হার ছিল 
১০০ জানা, সেস্থলে ১৯৪১-৪২ সালে উৎপাদন করের হার হইতেছে হন্দর | 
প্রতি ২/৩ পাই। মিঃ খৈতানের মতে বর্তমান চিনির উৎপাদন বাড়ানও j 
হইতেছে আসল সমন্তা। তিনি আরও বলেন যে, বর্তমানে সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যে | 
চিনি সরবরাহ” করিবার একচেটিয়া ব্যবসা প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষ লাভ } 
করিয়াছে। আব্বর্জাতিক শর্করা চুক্তিতে যোগ না দিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ £ 
করায়, মিঃ খৈতান ভারত সরকারের কার্য্যের সুখ্যাতি করেন। প্রতি কর 1 


পিছু জমিতে আরও অধিক পরিমাণে “ইক্ষু জন্মানের জন্ত সরকারের তরফ 
হইতে গবেষণ! চালান, চিনির উৎপাদন কর হাস, সমবায় সমিতিগুলির 
দেয় কমিশন উঠাইয়াদেওয়া, রেল ও ষ্টিমার ভাড়ার ুবিধাদান এবং হহ্ষুর 
সর্ব্বনিন্ন দর বাধিয়া দেওয়া সরকারের উচিত বলিয়া মিঃ খৈতান মত প্রকাশ 
করেন। চিনির আমুযঙ্গিক হিসাবে যানবাহন চলাচলের উপযোগী 





সুরাসার ও অন্তান্ত ভ্রব্যাদির উৎপাদনের প্রয়োজনীয়তার কথা ও যানবাহন | 


চলাচলের অস্থুবিধার বিষয়ও মিঃ বৈতান তাঁহার অভিভাষণে উল্লেখ করেন। | 


ধাজকাটা নূতন টাক! 





ভারত সরকারের একথানি বিজ্ঞপ্িতে প্রকাশ যে, রাজা ষষ্ঠ জর্জ্ের Bosse 


প্রতিক্কৃতি অঙ্কিত ‘সাধারণ’ টাকা বাজার হইতে সরাইয়া লওয়া হইবে বলিয়া | 
সম্প্রতি যে বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত হইয়াছিল, তাহা পড়িয়া অনেকের মনে ভ্রান্ত | 
ধারণার সৃষ্টি হইয়াছে যে, রাজা ষষ্ঠ অর্জ্জেব গ্রতিকৃতিযুক্ত খাঁন্জকাটা নূতন | 


টাকা সরাইয়া লওয়া হইবে। এতদ্বারা জানান যাইতেছে যে, মাত্র ১৯৩৮ { 
সালের তৈয়ারী ১২ ভাগের ১১ ভাগ বিশুদ্ধতাধুক্ত রাজ বষ্ঠ জর্জ মার্কা টাকা || 
গুলিই, সরাইয়া *লওয়া হইবে--নৃতন খাঁজকাটা টাকাগুলি সরাইয়া লওয়া } 
হইবে না। এ্রটাকাগুলি পুরাতন ‘সাধারণ’ টাকার বদলে প্রয়োনান্যায়ী | 


চালান্ব হইতেছে। 


* ভারতে কুইনাইনের অভাব 
সম্প্রতি বোম্বাইয়ে চিকিৎসকদের এক সভায় ডাঃ দাদা চান্দদ্রী ভারতে 


কুইনাইনের অভাব সম্পর্কে বলেন যে, বর্তমানে ভারতে মাত্র বৎসরে ২ লক্ষ | 
পাউণ্ড কুইনাইন পাওয়া যায়। ভারতে বৎসরে প্রায়, ১০ কোটি লোক | 


ম্যালেরিষা জরে আক্রান্ত হয়. । এই সকল রোগাক্রান্ত লোকদের ব্যবহারের 
অন্ত পর্যাপ্ত পরিমাণে কুইনাইন যোগান দিতে হইলে সিনকোনার চাষের 
আরও উন্নতি সাধন করিতে হুইবে। সাধারণতঃ সমুদ্রপ্তর হইতে যে সকল 
ছান € হাজার হইতে ৮ হাজার ফুট উর্ধে অবস্থিত সেই সকল স্থানেই সিন- 
কোনার চাষ হইয়া থাকে । কোন কোন ক্ষেত্রে ১১ হাজার ফুট উচ্চ স্থানে 
এবং ২ হাজার ৬ শত ফুট নিয়স্থানেও সিনকোন। বৃক্ষের চাষ হয়। ভারতে 
উচ্চ পার্কত্য অঞ্চল বহুদূর পধ্যস্ত বিস্তৃত রছিয়াছে। এই সকল স্থানে সিন- 
কোনার চাষ বাভান যায়। গবর্ণমেণ্টের এবিষিয় মনোযোগ দেওয়া উচিত। 
ইহ! ছাডা গবর্ণমেন্ট যাছাতে কুইনাইনের দর বাধিয়া দেন, তজ্জন্ত একটি 
" প্রস্তাব এই সভায় করা হয । 


* . বিজ্ঞীন ও শিল্প গবেষণা বোডের বৈঠক 


আগামী ২৮শে নবেম্বর নয়া দিল্লীতে বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা বোর্ডের ' 


পরবত্তী সভা হইবে। ইহার দুইদিন পরে উক্তবোর্ডের কাধ্যকরী সমিতি ও 
পরিষদের ঠৈঠক বসিবে। 


. ওয়েলিংটন বুট প্রভৃতি 





* ববার ক্লথ 
* হুট-ওয়াটার ব্যাগ 
আইস্‌ ব্যাগ 

* হাওয়া বিছানা ও বালিশ 
* এয়ার রিং ও কুশন 


N 


NEY 


আমাদের বিখ্যাত ভাকৃব্যাক ওয়াটারপ্রুকের 
মতই নির্ভরযোগ্য, টেকসই অথচ দামে কম । 


সমস্ত সম্গান্ত দোকানে পাওয়! যায় ।, 


বেঙ্গল ওয়াটাৱঞ্ফ ঘয়ার্বগ্‌ 


(১৯৪০) লিন্িচেড 


কারখানা ও হেড অফিস £_পানিহাটী, ২৪ পরগণা। 


শীখ। £৩৭৭, হর্ণবি রোড, ফোর্ট, বোম্বাই । 
নাগপুর বিক্রয়কেন্্র :__অতয়ঙ্কর রোড, ও, লীভাবল্দী, লাগপুর। 








১২, নি কলিকাতা 
কারেন্ট একাউণ্ট স্থদ শতকরা ১২ টাকা, 
সেভিংসূ ব্যাঙ্ক একাউণ্ট সুদ শতকরা ৩২ 
টাকা! চেক দ্বারা টাকা উঠান যায় । ফিক্সড, 
ডিপজিট ৬ মাস বা তরু; ; সুদ শতকরা 
৩৫০ টাকা হইতে ৫২ টাকা পধ্যস্ত |. উপযুক্ত 
সিকিউরিটাতে টাকা ধার দেওয়া হয়। 


ব্রাঞ্চ কলেজ ট্রাট, খিদিরপুর, বালীগঞ্জ ও বর্ধমান । 
35353535355 





স্ববারবন ব্যাঙ্ক লিঃ 


হেড অফিস-_২২ নং স্্যাণ্ড রোড, 
(ক্লাইভঘাট স্বীট ও ষ্ট্যাণ্ড রোডের মোড় ) 
কলিকাত।। 









রুম £_১২, চৌরঙ্গী রোড ও ৮৬, কলেজ গ্রীট) কলিকাতা || 


- ইরা নভেম্বর ১৯৪২ ] আর্থিক জগৎ রি 88৯ 
এ তেঁতুলের বীচি হইতে জেলী বি, এন; ভব্র,আর ও রোহিলখন্দ কুমায়ুন রেলপথ 


- দেরাঁছুনের বনবিভাগের গবেষণা পরিষদ (দেরাছুন ফরেষ্ট ইনষ্টিটিউট) ১৯৪৩ সালের ১লা ভ্রান্ুয়ারী হইতে বেঙ্গল নর্থ ওয়েষ্টার্ণ রেলপথ এবং 
'  হুইতে প্রকাশিত একখানি পুত্তিকায় তেঁতুলের বীচি হইতে জেলী প্রস্তুত রোহিলখন্দ ও কুমায়ুন রেলপথের একত্রীকরণ কাঁধ্য সাধন করা হইবে। ইহার 








{সম্বন্ধে আলোচনা করা হইযাছে। এইরূপ দ্রেলী দ্বার! রবার জোডা লাগান, নামাকরণ হইবে আউধ এণ্ড ত্রিছত রেলওয়ে । - 
0 কাগঙ্গ আটকান এবং সাবান প্রস্ততকরণ প্রভৃতি কাৰ্য্য সম্পন্ন করা যাইতে 
পারে। :এ পর্য্যন্ত আপেল, লেবুর বীচি ও বীট হইতে জেলী প্রস্তুত হইত ক্ষুদ্র কারখানাগুলিতে ভারত সরকারের অর্ডার 


এবং এই সকল জিনিষ এপধ্যস্ত বিদেশ হইতে ভঁরতে আমদানী করিতে ' প্রকাশ, কেন্দ্রীয় সরকার দেশীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্প কারখানাগুলি হইতে 
হইত | কিন্তু তেঁতুলের বীচি হইতে জেলী প্রস্তুত করিতে পারায় ইহা অন্তত্র ১০ কোটি টাকা মূল্যের জিনিষপত্রাদি ক্রয় কুরিবেন'। ১৯৪১-৪২ সালে ক্ষুদ্র 
প্রেরণ ও মজুদ করা বিশেষ সুবিধাজনক হইয়াছে । ক্ষুদ্র কারথানাগুলি € কোটি টাকা মূল্যের যাল যোগান দ্য়াছে।' 








SALMA 


11 রঃ রঃ 
0 Hl fe uA 








7, 








একি! এখনে] চিনি নেই? কেন, কতে| বেশি দাম চান বলুন? আসল শি 
ব্যাপার তে তাই, নয়?” 
“আমি 'আপনাকে বলছি, সারা বাজারে একটিও [চানর গুড়ে! 
* - পাবেন না। গুগারা লাইন ভেঙ্গে দেওয়ার জন্তে চিনি আর এখানে 
| আসছে কৈ?” 
“কিন্তু গভর্ণমে্ট এই ভাবে জব্দ হচ্ছে ব’লে আপনাঁৰ মতো জাতীয়তাবাদীর 
তো খুশি হওয়াই উচিত নয়! 
“শাভর্ণমেন্ট ! বলছেন কি? গুগাদের এই উৎপাভের ফলে কে 
ফলভোগ করছে--আপনি মনে করেন? অধিকাংশ জাতীরতাবাদীদেরই 
বেশি কষ্ট । আপনার কথাই ধর! যাক না, আপনি তরি- 
তরকারি পাচ্ছেন ?” 
“পাচ্ছি বটে, কিন্তু অনেক চড়া দামে 1১ 
“ভাই তে|। কয়েক মাইল দুর থেকে যা এসে এখানে পৌঁছয় তার 
€চেয়ে চাহিদা! যে অনেক বেশি ।” 
“বুঝতে পারছি। কিন্তু গরীব চাষাদের কি হবে তাহ'লে? তাবা যে 
পূজার আগে তাদের ছেলেমেয়েদের নতুন জামাকাপড় দিতে পারবে না। 
. গ্রামন্জাত খাস্বণামগ্রী চালান না করতে পারলে তারা টাকা পাবে কৌথেকে*?” 
“আরে মশাই, সেই কথাই: তো বলছি। /রেল-লাইন, ষ্টেশন, সিগন্যাল p 
প্রভৃতি সারভে সময় নেবে। মাবখান খেকে আমাদেরই ভুগতে হুবে। | 
গুণ্ডার! তো লুটের মাল পেয়ে উত্তেজনায় মেতে থাকবে! Ens. 
“কিন্তু এতে আমাদের কি করবার আছে ?” টু 
«কেন, আমি তো আমার যহাজনদের গ্রামে গ্রামে পাঠাচ্ছি। তারা 
সেখানে গিয়ে এই গুণ্ডাদের ওপর গ্রামবাসীদের নজর রাখতে বলবে, 
এবং গুণ্ডারা যাতে আর কিছু না নষ্ট করতে পারে 
তৎপর করবে |” 













০০১9৪, 


88২ 


bd 


পপ 


আর্থিক-জগৎ 





৬ 


বাঙ্গলায় চিনি সরবরাহ 

বাঙ্গল! সরকারের বেসামরিক অধিবানীদের অন্ত পণ্যদ্রব্য সরবরাহ 
বিভাগের এক পরিকল্পনান্যায়ী যে সকল চিনি এখনও বাঙলার চিনির 
কারখানাসমূহে মজুদ আছে, তাহার শতকরা! €০ ভাগ মাল নিয়স্ত্রি মূল্যে 
জনসাধারণের প্রয়োজনের নিমিত্ত বালা সরকার বণ্টন করিয়া দিবেন বলিয়া 
স্থির করিয়াছেন। এই সম্পর্কে বাঙলা সরকার আবশ্কীয় চিনি হস্তগত 
করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। বর্মন পরিকল্পনাম্ুসারে বাঙলা দেশকে 
চারিটী প্রধান অঞ্চলে ভাগ করা হইয়াছে এবং যে সকল জিলাগুলি কোন 
নির্দিষ্ট অঞ্চলের অস্তভূ ক্ত সেই সকল জিলাসমূহের অন্ত নির্দিষ্ট পরিমাণ চিনি 
. ্রেই অঞ্চলের চিনির কল হইতে . যোগান দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইবে। 
প্রকাশ, বাঙলা: সরকারের বেসামরিক স্ধিবাসীদের জন্ত পণ্যদ্রব্য সরবরাহ 
বিভাগের ডেপুটী ডিরেক্টর মিঃ ভি এল মজুমদার জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটদের নিকট 
পত্র দ্বারা জানাইয়াছেন যে, অনতিবিলম্বে জিলাসমূহে চিনির অভাব 
দুরীকরনার্থই এই পরিকল্পনা কর! হইয়াছে এবং ইহার দ্বারা স্বাভাবিক চিনি 
সরবরাহের ব্যাপারে কোনরূপ ব্যাঘাত করার ইচ্ছা সরকারের নাই | যে 
পরিমাণ ন সরবরাহ করা প্রত্যেক জিলা প্রতি নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া 
হইয়াছে, তাহা চিনির অস্বাভাবিক ঘাটতি পড়িলেই জনসাধারণের অস্থবিধা 
মোচনের জন্ট তাঁহাদের" বিতরণ করা হইবে । 


কৃষিপণ্যাদির বাজার সম্পর্কিত উপদেগ্রাদের সম্মেলন 

কষিপ্থ্যাদির বাজার সম্পর্কিত সরকারী, পরাম্শদাতাদের অষ্টম | 
সম্মেলনের অধিবেশন গত ২৮শে অক্টোবর নয়া দিল্লীতে শেষ হইয়াছে। এই | 
সম্মেলনে খাততদ্রব্য সরবরাহ ব্যাপারে কয়েকটী প্রস্তাব অনুমোদিত হইয়াছে। 
যাহাতে একটী.কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিযুলক সঙ্ঘ গঠিত হয়' এবং এই সমিতিকে 
প্রদেশসমূহে এক স্থান হইতে অন্ত স্থানে খাদ্বদ্রব্যাদি যোগান দেওয়ার সম্পর্কে 
বিশেষ সুবিধার জন্ত যানবাহন ব্যবহারে প্রাথমিক সুযোগ দেওয়া হয়, তজ্জপ্ও 
সম্মেলনে একটা প্রস্তাব গৃহীত হুইয়াছে। ইহা ছাভা সামরিক ও অসামরিক 
লোকদের অন্য আবস্তকীয় জিনিষপত্রাদি ক্রয়ের ব্যবস্থা.করা, বিভিন্ন প্রাদেশিক 
সরকারসমূহের কৃষিপণ্যাদির বাজার সংক্রান্ত উপদেষ্টাদের মধ্যে” ঘনিষ্ট সম্পর্ক 
স্থাপন এবং তাহাদের ও পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণকারী কর্মচারীর মধ্যে সহযোগিতা 
আনয়ন করা, াদধেও এই সম্মেলনে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। 

" বুচীশ ভারতে বাণিজ্যশুদ্ধ বাবদ আয় 

৯৯৪২ সুঁলের লেপ্টেম্বর মাসে বৃটিশ! ভারতে সামুদ্রিক ও স্থলপথ বাণিজ্য 
শু্ধ বাবদ .৩ €কাটি ১৫ লক্ষ টাকা আয় হইয়াছে; ১৯৪১ সালেব সেপ্টেম্বর 
মাসে এইরূপ আয়ের পরিমাণ ছিল ৩ কোটি ৫৩ লক্ষ টাকাঁ। ১৯৪২ সালের 
সেপ্টেম্বর মাসে মোটর স্পিরিট, কেরোসিন, চিনি এবং দিয়াশলাইয়ের উপর 
উৎপার্ণন ক্র.বাবদ আয়ের পরিমাণ ফাড়াইয়াছে ৯৩ লক্ষ টাকা) ee 
সালের সেপ্টেম্বর মাসে এইরূপ আয়বাবদ পাওয়া গিয়াছিল ১ কোটি ২৩ লক্ষ 
টাকা। “১৯৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে যে ছয়মাস শেষ হইয়াছে, সেই 5 
খাণিজ্য শুল্ক .ও কেন্দ্রীয় সরকারের উৎপাদন কর বাবদ :আয়ের. পরিমাণ 
হইতেছে ২২ কোটি ৯১ লক্ষ টাকা ; ১৯৪১ সালের অঙ্বরূপ ছয়মাসের বাণিজ্য 
শুদ্ধ ও উৎপাদন কর বাবদ আয়ের পরিমাণ ছিল ২৮ কোটি ২৯ লক্ষ টাকা। 
ইহার মধ্যে আমদানী শুদ্ধ বাবদ ১৫ কোটি ৪৪ লক্ষ টাকা, রপ্তানী শুক 

* বাবদ ১ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা, স্থলপথ বাণিজ্য শুদ্ধ বাবদ ৩৩ লক্ষ টাকা এবং 
কেন্দ্রীয় সরকারের উৎপাদন কর বাবদ ৫ কোটি- ৭৯ লক্ষ টাকা পাওয়! 
গিয়াছে । ' | 
ভারতে তুলা চাষের দ্বিতীয় পূর্ববাভাষ 


১৯৪২-৪৩ সালের ভারতে তুলা চাষের দ্বিতীয় পূর্বাভাষে ১ কোটি ৬০ লক্ষ 


৩৩ হাজার একর জমিতে তুলার চাষ হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইতেছে। & 


ইহার মধ্যে 'বেঙ্গলস্‌ ২০ লক্ষ ৬৪ ভাজার একর, আমেরিকানস্‌ ৩০ লক্ষ 
% হাজার একর, ওমরা ৪৬ লক্ষ ৩৩ হাজার একর, বোচ ৬ লক্ষ ৬৫ হাজার 
একর, সুর্তি' € লক্ষ ১০ হাজার একর, ধোলারাস ১২ লক্ষ ৬৫ হাজার একর 


এবং অন্া্ত শ্রেণীর তুলার চাক ৩৮-লক্ষ ৮৪: হার, একর জমিতে হইয়াছে A 


বলিয়া, অহ্মান করা যাইতেছে। 


[ ২র! নভেম্বর, ১৯৪২ 
উনি রি 


বৃষ যি কাাবেমন লিঃ 


9. হেড অফিস-_কুমিল্ল বহ্াপিত--১৯১৪ ইং 
শাখা ও লি অফিস সমূহ £ 


বাংলা, আসাম, বিহার, উড়িষ্য!, ইউ-পি, দিন্তী, 
এবং লগুনের প্রধান প্রধান ব্যবসাকেজ্ছে | 


মূ ধন ) 

অনুমোদিত মুলধন ৩০১০ ৮০০৯২ টাকা 
বিক্রীত 

| আদায়ীক্ুত , ' ১৮ নন 

রিজার্ভ ফাণ্ড ্রভৃতি ৮০০, ০০০ 


| অংশীদারগণের 
নিকট প্রাপ্য ইত্যাদি ১২,+০,০০০২ "৯ 


ফরেন এক্সচেঞ্জ ( ডলার ইত্যার্দিসহ ) সকল প্রকার 
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ব্যাঙ্কিং কাৰ্য্য করা হয় । 
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর এন সি, দত্ত এম, এল, সি। = 
০০০ < wa <I ৫০৯৯ শপথ TD > টেনে 








নদ ME নর টনক 


. চি 
বাঙ্গলাদেশে এত বড় কারখানা আর নাই। 


“১৯৩৮ সাল হইতে কোম্পানী লভ্যাংশ দিয়া | আসিতেছে" 


DEDEDE Ul 





টেন ETE EEE মত চলে যায় 
বাঙ্গলার রাহিরে। এ জ্রোতকে বন্ধ করবার ভার নিয়েছে 
' '_ আপনাদের প্রিয়: নিজস্ব “পাইওনিয়ার? _ 
০০7৮৮7588 
বি, কে, মিত্র এণ্ড কোং ম্যানেজিং পেস 


চিরতরে হত 











"-. টন্যক্ি হি 
হেড অফিস__৯-এ, ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা . 
উন্নতিশীল এবং বিশ্বাসযোগ্য ভারতীয় ব্যাক্ক__-এবৎসর শতকরা 
৭০ হারে লভ্যাংশ দিয়াছে ।' 
আজ পর্য্যন্ত মৌট প্রদত্ত লভ্যাংশের হার--৩৬।* টাকা 





রা 


শা = 

শ্যামৰাজার ১ নৈহাটা৷ 

দক্ষিণ কলিকাতা দিনাজপুর ভাটপাড়৷ 

ছিলি (দিনাজপুর) রংপুর ॥ ‘ বেনারস 
? নীলফামারি (রংপুর ) ছুবরাজপুর (বীরভূম ) 
6 টাদবালী (বালেখর--উড়িস্যা প্রদেশ) ৃ 
f সুদের হার ও অন্যান্য বিষয়.পত্র লিখিলে , 

. .জানান.হইয়৷ থাকে । | 





২রা নভেম্বর, ১৯৪২ ] ৃ আর্থিক জগৎ এ ূ + 88৩ 
& র্‌ 


কোলার স্বর্ণখনির উৎপাদন সংখ্যা কলিকাতায় আর বৃদ্ধি কর করিবার ইচ্ছা নাই। অনুমোদিত দোকানের 

৪8৪২ 'লাঁটির সেনের জালে কোলার স্বর্ধনিসযূহ হইতে ১৯ হাজার তালিকা সমস্ত থানা ও করপোরেশনের বাজারসমূহে পাওয়া যাইবে। 

৬৬ আউন্স পাকা সোপা উৎপাদিত হুইয়াছে। রর কুইনাইনের বড়ি বিক্রয়ের ব্যবস্থা। | 

EA বালা সরকারের একখানি বিজ্ঞধিতে প্রকাশ যে, বর্তমানে ভাকঘরসমূহে 
কলিকাতায় খুচর! চিনি বিক্রয়ের ব্যবস্থা যে ২০টী কুইনাইনের বড়ি পূর্ণ শিশি বিক্রয়ার্থ সুদ আছে, তাহা নিঃশেষ : 
কলিকাতায় খুচরা চিনি বিক্রয় করিবার .জন্ত আরও &০টা মুদির দোকান. হইয়া গেলে আর এইরূপ. শিশি বিক্রয়ার্থ বাহির করা হুইবে না। ইহার 
অমুমোদিত হইয়াছে। এই ব্যাপারে এ পর্য্যন্ত ১৪*টি দোকান ঠিক করা পরিবর্তে ১*টা কুইনাইনের বড়িযুক্ত শিশি ডাকঘরে বিক্রয়ার্থ দেওয়া হইবে। 
হইয়াছে।। অনুমোদিত দোকানগুলির মধ্যে ২৯টাতে মোটা ও মাঝারি আশা করা যায় যে, ১৯৪২ সালের ১৫ই নবেম্বর পর্যন্ত এইরূপ শিশি ডাকঘরে 
ধরণের চাউলও বিক্রয় করা হইবে। বাজলা সরকারের এই. ধরণের দোকানের পাওয়া যাইবে। এইরূপ প্রত্যেক শিশিব'মূল্য হইবে /৩ পাই। . 
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| 3 পাঠ MIL YR 
এ সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ ও আবেদন পত্র 
: ||| পাওয়া. যাবে বোন্বাই, কলিকাতা, দিল্লী ও 
পাটি ইম্পিরিয়েল ব্যাঙ্কের শাখায়, এবং সমন্ত 
ৃ সরকারী ট্রেজারীতে । 
|| ঝি 
৫ ৩PU- 6S এ রর 


| বিশেষজ্ঞ যন্ঠেনীত করিয়াছেন, তিনি নবেম্বর মাসের প্রথম ভাগে ভারতে 


এ পা 


"মধ্যে শ্রমিক আন্দোলনের! সহিত সংশ্লিষ্ট 'আঁছে এইরূপ ৪ জনকে লওয়া 


মধ্য হইতে ৩,জনু, সুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্য হইতে ২ জন এবং অন্তান্ত | 


, বোম্বাই ও মাত্রা; মধ্যপ্ৰদেশ এবং উড়িষ্যাকে সপ্তম অঞ্চল বলিয়া গণ্য 


'হইয়াছে। 


_ আন্ত পৃথক করিয়া ধাৰ্য্য করিয়া রাখিয়াছেন। 


সং 888 " 5 





প্রকাশ, কেন্দ্রীয় সরকার ভারতের শ্রমিকদের মঙ্গল বিধান করিবার অন্ত | 
বুটেন হুইতে শ্রমিক কল্যাণমূলক আইন প্রণয়নের উপদেশ দিবার আন্ত যে | 


পৌছিবৈন। ‘যুদ্ধকালীন শ্রমিক কল্যাণমূলক কাঁজকর্ম্ম চাঁলাইবার জন্তু ভারত 
সরকারের শ্রমিক কল্যাপসংক্রাস্ত উপদেষ্ঠা মিঃ আর এস নিম্বকারের অধীনে 
আটজন সহকারী শ্রমিক কল্যাপসম্পর্কিত কর্মচারী নিযুক্ত হইবে। ইহার 


হইবে। এই ৪ জনের ' মধ্যে 'বহ্ষদেশ হুইতে .ভারতে প্রত্যাগত লোকও 
থাঞ্চিবে। আটজন সহকারী কশ্মচারীদের মধ্যে তপশীলভুক্ত সম্প্রদায়ের 





সম্প্রদায়ের মধ্য হইতে ৩ জন প্রার্থীকে লওয়া হুইবে.। প্রত্যেক সহকারী 
কণ্মটারীর মাসিক; বেতন হইবে € শত টাকা। শ্রমিকদের কল্যাণমূলক 
কার্যাবলী পরিচালনা করিবার অন্ত ভারতবর্ষকে' ৮টি অঞ্চলে ভাগ করা 
হইবে। ইনুর মধ্যে ৬টা অঞ্চল হুইবে-_আসাম, বাঙলা, বিহার, যুক্তপ্রদেশ, 


করা হইবে। দিল্লী, অুজনীড়, মারোয়াড়, পাঞ্জাব, উত্তর পশ্চিম সীমাস্ত 
প্রদেশ, সিদু এবং' বেলুচিস্তান লইয়া. অষ্টম অঞ্চল গঠিত হইবে। সঙ্কারী E 
শ্রমিক কল্যাণমূলক কর্মচারীরা নয়া দিল্লীতে এক সপ্তাহ শিক্ষা গ্রহণ করিবে। 
এই সকল কৰ্ম্চারীদের কর্তব্য হইবে. যাহাতে, শ্রমিক ধর্ম্মঘটের সংখ্যা হ্রাস | 
পায় তাহার. উপর দৃষ্টি দেওয়া এবং শ্রমিক আন্দোলনকে হুনিয়সত্রিত করা। 
ইহা ছাড়া এই সকল কর্মচারীরা তাহাদের নিজ নিজ অঞ্চলের শ্রমিকদের 
অবস্থার বিষয়, শ্রমিক ধর্মঘট এবং শ্রমিক শোভাধাত্র! প্রভৃতি ব্যাপারে 
কোনরূপ রাজনৈতিক অথবা অর্থ-নৈতিক কারণ 'নিহিত থাকিলে তাহার 
যথাযথ সংবাদ ভারত সরকারের শ্রমিক কল্যাণমূলক উপদেষ্টাকে জানাইবে।' 


ভারতে ম্যালেরিয়। 


L 
প্রকাশ, গত '৩ বৎসরে পাঞ্জাবে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ বৃদ্ধি পাইয়াছে। [| 
কিন্তু সরকারী কোন বিবরণীতে ইহা সমর্থিত হয় নাই। ১৯৩৩ সালে দ্বিষ্বীতে 
ম্যালেরিয়ার বিশেষ প্রকোপ দেখা গিয়াছিল এবং উক্ত বৎসরে দিল্লীতে 
ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা দাড়াইত গড়পড়তায় ৭ হাজার জন, 


বর্তমান বৎসরের রা সেপ্টেম্বর: »হাার ২ অন ম্যালেরিয়া সত, রোগী ন জি 
হাসপাভাল: এবুং দাতব্য চিকিৎসালয়ে ভর্তি হইয়াছিল। আলোচ্য বৎসরের, 
এই অক্টোবর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সেই সময়ে দিল্লীতে স্যালেরিয়ায় (| 


আক্রান্ত রোগীর . সংখ্যা ধাড়াইয়াছে ৬ হাজার ৯২৫ ভন |. ১৯৩৩ সালের kg 
তুলনীয়, নর্তমান বংসরে ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত লোকের সংখ্যা হাস হুইয়াছে। |) 


রা জার্থিক জগৎ 
শ্রমিক কল্যাণমূলক আইন প্রণয়ন : :- | সন ল 








ৃঁ রর 5৯৪০ সালের ই নে সা গিত 
হেড অফিস--এনং ওয়েলেসলি প্লেস, কলিকাতা! । 
' সিডিউলডুক্ত.ও সাব ক্লিয়াৱিং ব্যাক্ক |, 


বাংলার নব ব্যাফকগুলির মধ্যে বৃহত্তম । 
বিলিকৃত মূলধন ৫০১০৩ *০০০৯ 
বিক্রীত মূলধন . ২১৬৫৯০০৯ টাক! 
আদায়ীকৃত মূলধন ১৬,২৬৭৭৫২ টাকা 
আমানত  ৩৭৯৯৭১০০০২ উপর 

(১৯৪২ সালের ৩১শে মার্চ পৰ্য্যন্ত ) | 
চেয়ারম্যান £-- যঢুনাথ রায় ৷ 
পুনরায় না জানান পর্য্যন্ত শেয়ার বির্ক্রয় চলিবে; কিন্ত" 


তাই বলিয়! জনসাধারণকে এতন্বার| শেয়ার ক্রুয় করিবার , 


হেড অফিসে কিন্থা যে কোন শাখা অফিসে পত্র লিখুন। 
চলতি হিসাব- দৈনিক ৩০০২ টাকা হইতে এক লক্ষ টাকা" উদ্ধত্তের 
উপর বাধিক শতকরা ॥০.হিসাবে সুদ দেওয়া হয়। যাশ্যাসিক স্থ ২২, 
টাকার কম হইলে দেওয়া হয় না। . 

সেভিংস ব্যাঙ্ক িজাব-_বাধিক শতকরা ১॥* টাকা হারে হুদ 
দেওয়া হয়। চেক দ্বারা টাকা তোল! যায়। 


স্থায়ী আমানত-_১ বৎসর বা কম সময়ের অন্ত সুবিধাজনক শর্তে 
লওয়া হয়| 


ধার, ক্যাস ক্রেডিট ও জমার অতিরিক্ত টাকা সক্োষনক জামীনে 


এ পাইবার ব্যবস্থা আছে। 


,শেয়ার ইত্যাদি কেনা বেচা এবং নিরাপদে গচ্ছিত রাখা 
প্রভৃতি এতদ্ংক্রান্ত অন্তান্ত কার্য করা. হয়। বাক্স, মালের গাঠরী 
প্রভৃতি নিরাপদে গচ্ছিত রাখা হয়। নিয়মাবলী ও সর্ভ অস্থুসন্ধানে ॥| 
' জানা যায়।, লাধারণ ব্যা্কসংক্রান্ত যাবতীয় কাজ, করা হয়। 
 শাখা_ বড়বান্ধার, শ্ামবাজার ( কলিকাতা ) ও নারায়ণগঞ্জ 1 

ডি, এফ, স্যাণ্ডাস” জেনারেল ম্যানেজার | | lf 





বর্তযান বৎসরে পাঞ্জাবে ৪ হাদার-৪৫৫পাউণ্ড কুইনাইন বিতরণ-করার বরাদ্দ টু ' 
করা হুইয়াছিল, কিন্তু পরে ইহার পরিমাণ আরও ১ ছাজার পাউও্ বাড়ান, [| ' 


: দক্ষিণ আফ্রিকায় কয়ল! উৎপাদন : 

১৯৪১ লালে দক্ষিণ আফ্রিকায়'কয়লা উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ২ নি [ 

২ লক্ষ ০ হাজার টন। | 
অনুন্নতত্রে জন্য বোম্বাই সরকারের সাহায্য রর 

বোম্বাই সরকার উক্ত প্রদেশের অনুন্নত" শ্রেণীর অবস্থার উন্নতির জন, ঠ 
প্রদেশের উন্নয়ন সম্পর্কিত বিশেষ তহবিল হইতে ২৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করিবার রর 





সেক্রেটারিজ এণ্ড এজেপ্টস্‌ . 


সাহা চৌধুরী এণ্ড কোং, লিঃ 
টি হাটখোলা, কলিকাত।। 





[২রা নভেম্বর, ১৯৪২ . 





রঃ ? বানী / 
রা নভেম্বর, ১৯৪২.] 'আথক জগৎ, 8৪৫ 
রুশিযার দাত যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত উজবেক, কাজাক, তাতার, কশাক ও রুণীয় প্রভৃতি বিভিন 
গত ২৭শে "অক্টোবর তারিখে' ক্যালকাটা. রোটারী ক্লাবের সাপ্তাহিক ভাষী ও বিভিন্ন ধৰ্মাবলম্বী জাতি ও সম্প্রদায় থাক! সত্বেও দাতীয় প্ক্য ও 


ভোত্ব-পভায় বৃতাপ্রসঙ্গে ডট্টর এস সি ফু বলেন্‌ যে, জ'পান ও জার্মানীর. সকলের স্বার্থ অভিন্ন হওয়ার ফলে অতি অল্প সময়ের মধ্যে ও সব জাতি ও 
[তুলনায় ভারতের খনিজ সম্পর অনেক বেশী; অথচ ভারত শিল্প-বাণিজ্যের টি টন 28 
শ্েত্রে উক্ত ছুই দেশের অনেক পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে। এই প্রসঙ্গে ভারতেও রুশিয়ার মতই অতি ০ টিপিপি হইতে 


গোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের কথ! উল্লেখ করিয়া ডাঃ ফক্স বলেন যে, সোভিয়েট পারে। 


গুজব বিশ্বাস-করলায় বলেই আনার 
| ১০০০০ চাকা গেল" 





উড়ো খবরে এবং যে-শুজব আপনাকে 
_ বিপথগামী করে তা'তে কান দেবেন 
. না এসব রটিয়ে শন্র আপনাকে 

_জাপানীরা! আপনাকে যত বেশা আতঙ্ক- 

গ্রন্ত করতে পারবে” আপনাকে ও 

আপনার সপ্পত্তি আয়ত্ত 

আনা তাদের পক্ষে ততই 

সহজ হবে। | 





$- 


যাক ও অৰ শি 
গত ২৮শে অক্টোবর তারিখে পূর্বাহূ'৯ ঘটিকার সময় মেদিনীপুর বড়- 
বাজারে ব্যাঙ্ক অব ক্যালকাটার মেদিনীপুর ' শাখার উদ্বোধন উৎসব অনুষ্ঠিত 


হইয়াছে। কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র প্রযুক্ত হেমচন্দ্ৰ নস্কর এই 


উদ্বোধন অনুষ্ঠানের পৌরোহিত্য করেন। উকীল শ্রীযুক্ত -অতুলচন্ দে সতা- 
পতির আসন প্রহণ করিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে স্থানীয় বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি 
ও ব্যবসায়ী উপস্থিত ছিলেন . 
. ভারত ব্যাঙ্ক লিঃ 
গত ১৯শে অক্টোবর দশহ্রা দিবসে নয়াদিন্লীতে ভারত ব্যাঙ্ক লিমিটেডের 


'নৃতনগৃহ প্রবেশ অনুষ্ঠান যথারীতি সুসম্পন্ন হইয়াছে । ভারত ব্যাঙ্ক লিঃ. 


এইরূপভাবে সংগঠিত হইয়াছে যাহাতে ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে সকলের পক্ষেই 
উক্ত ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানটি বিশেষ উপযোগী হইবে । যে সকল ব্যব্যসায়ী ইংরেজী 


ভাষা জানেন না, তাহারাঁও যাহাতে এই ব্যাঙ্কের স্যোগ-সুবিধা গ্রহণ করিতে : 


পারেন ব্যাঙ্কটি সেক্পপ পরিকল্পনা লইয়াও অগ্রসর হইয়াছে। ভারত ৰ্যাঙ্কের 
পরিচালকমগ্ডলীর চেয়ারম্যান হইতেছেন [শেঠ রামকৃষ্ণ ডালমিয়া। 


কুষ্টিয়া ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক লিঃ 


গত ৮ই অক্টোবর তারিখ বৃহস্পতিবার কুটিয়া ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক . 


লিমিটেডের কলিকাতা শাখার উদ্বোধন উৎসব যথারীতি স্থসম্পূর হুইয়াছে। 
কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র শ্রীযুক্ত হেমচন্ত্র নস্কর এম-এল-এ মহোদয় এই 
উদ্বোধন উৎসবের পৌরোহিত্য করেন। শ্রীযুক্ত নম্বর ও আরও "বিশিষ্ট ব্যক্তি 
বক্তৃতা প্রশঙ্গে ব্যাঙ্ক ব্যবসায় সম্পর্কে সুচিন্তিত অভিমত ব্যক্ত করেন। এই 
উপলক্ষে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ও “ব্যবসায়ী উপস্থিত ছিলেন। ' 

'ভারত জুট মিলস.লিঃ 


তারত জুট মিলস্‌ লিমিটেডের গত ৩১ শে মার্চ পর্য্যন্ত ১৯৪২ সালের | 


আয়-ব্যয়ের হিসাব দৃষ্টে জানা যায় যে, আলোচ্য বৎসরে কোম্পানীর, মোট 
নীট লাভের পরিমাণ দীড়াইয়াছে ১ লক্ষ ২২ হাজার ৬২৯ টাকা |, ইহার 
সহিত পূর্ববর্তী বৎসরের হিসাবের জের ৪১৫ টাকা যোগ করিয়া মোট লাতের 


পরিমাণ দীড়চইয়াছে ১ লক্ষ ২৩ হাজার টাকা | এই টাকা হইতে কোম্পানীর , 
ডিরেক্টরগণ শতকরা বার্ষিক ৭২ টাক! হিসাবে অংশীদারগণকে ৭* হাজার , 


টঠুকা লভ্যাংশ প্রদান, সাধারণ মুত তহবিলে ২০ হাজার টাকা ন্যস্ত করা ও 
পরবর্তী বৎসরের হিসাবে ৮১৯২ টাকা জের টানিবার নির্দেশ দিয়াছেন। 
মাইক! মাইনিৎ এণ্ড ট্রেডিং কোং অব ইণ্ডিয়া লিঃ 
মাইকা মাইনিং এণ্ড ট্রেডিং কোম্পানী অব ইণ্ডিয়া*লিমিটেডর গত ০শে 
জুন পর্য্যন্ত ১৯৪২ সালের বাধিক কার্যবিবরণী দৃষ্টে জানা যায় যে, আলোচ্য, 
বৎসরে কোম্পানীর মোট বিক্রয়ের পরিমাণ দীড়াইয়াছে ৩ লক্ষ ৮১ হাজার 
৩৯৫ টাঁকা। মাইকা মাইনিং-এর ন্তায় একটি নূতন প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এই 
পরিমাণ বিশেষ: আশাপ্রদ সন্দেহ নাই। আলোচ্য বৎসরে কোম্পানীর 
নীট লাভের পরিমাণ দীড়াইয়াছে ৯১ হাজার ৪৬৯ টাকা। এই টাকা হইতে 


, কোম্পানীর ভিরেক্টরগণ অংশীদারগণকে অভিনারী শেয়ারে শতকরা বাধিক.. 


১০২ টাকা ও প্রেফারেন্স শেয়ারে শতকরা বাধিক ৭২ টাকা লভ্যাংশ 
প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিক্াছেন।' 
বাংলায় নতন যৌথ কোম্পানী 
_ এসোসিয়েটেড কণ্ট ক্টার্স লিঃ ডিরেক্টর মিঃ দেবরাজ মরদা। 
রেজিষ্টার্ড অফিস--৮, রয়েল এম্সচৈঞ্জ প্রেস, কলিকাতা। ০৪০ 
*২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা । 
কু ট্রেডিং কোং লিঃ-_ভিরেটর দি. . জয়নারায়ন' শৰ্ম্মা । রেজি- 


উনি বি, ক্লাইভ সীট, কলিকাতা। অনুমোদিত ধন লক্ষ 


টাকা) 


'হিসাৰে শতৃকরা বার্ষিক ৮২ টাকা। মোরারজী 





কিবাণগঞ্জ হাড ওয়ার ষ্টোর্জ লিঃ__ভিরেক্টর মিঃ কে এল তেহ্রাণী। 
রেজিষ্টার্ড অফিস-_৮, বুয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা । অস্থমোদিত মূলধন 
১ লক্ষ টাকা। 

এসোসিয়েটেড মেটাল ইপ্ডাট্্রা্জ অব ইণ্ডিয়া লি:--ডিরেক্টর, মিঃ 
শৈলেজ্জকূমার গুপ্ত ।' রেজিষ্টার্ড অফিন- ১৬১ ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাত! 1. 


, অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা । 


ফিনানশিয়ার্স ট্রাষ্ট লিঃ__ডিরেকউর মিঃ এস পি রায় চৌধুরী। 
রেজিস্টার্ড অফিস-_-€০, কর্ণওয়ালিশ ফ্রী, কলিকাতা । অনুমোদিত মুলধন 
১ লক্ষ টাকা । রা | 
ন্যাশনাল ইমপ্রুভমেপ্ট ট্রাষ্ট লি:--ভডিরেরর মিঃ গুণেন্দকুমার গুহ 
রায়) রেজিষ্টার্ড অ'ফস--৫, কালীঘাট রোড, কলিকাতা । অমুমোর্্রিত 
মূলধন '১ লক্ষ টাকা । | 
রাজেজ্্র মিলস্‌ লিঃ_ডরেক্টর মিঃ উপেজ্জলাল পাল চৌধুরী 
রেডিষ্টার্ড অফিস_-পোঃ ভোবেশ্বর, জিঃ ফরিদপুর । অঙ্মোদ্বিত মূলধন >, 


লক্ষ টাকা । 


. ভারতঞ্জী ল্যাু, ডেন্ভেলপ_মেণ্ট কোং লিঃ-_ভিরেক্টর মিঃ এম 
এম বস্মু। রেছিষ্টার্ড অফিল ১৭০, মাণিকতল! রোড, কলিকাতা । অন্থমো- 
দিত মুলধন ১ লক্ষ টাকা । 

সেঞ্চুরি ইঞজিনীয়াস” লিঃ_ডিরেট্টর মিঃ সার সরাওগি 1 
রেডিষ্টার্ড অফিয্_২১, আর্নিয়ান ট্রী, কলিকাত।। উন্নীত মুলধন 
১ লক্ষ টাকা । 

ভ্যান্ডাম্তর এণ্ড কোং" লিঃডিরেক্টর মিঃ এফ পি ভ্যান্ডান্ত_র। 
রেজিস্টার্ড অফিস--লেস্‌লি হাউস, ১৯ চৌরদী রোড, কলিকাতা ৮ 

এম্‌কো! প্রোভাকল, লিঃ__ডিরেউর মিঃ বটক্বফণ ব্যানা্্জি। রেজিষ্টার্ড 
অফিস-_৬৬ সি, বিভন সীট, কলিকাত৷। অহযোদ্িত মূলধন ৫০ হাতার 
টাকা। 

জয়পুর ইনভেষ্টমেন্ট কোং লি লি: ডিরেক্টর মিঃ IE 
রেজিষ্টার্ড অফিস-_১৪৫, যুক্তারাম বাবু স্রী, কলিকাতা । অঙ্মোদিত মুলধন 
&০ লক্ষ টাকা । 

ভারত জুট ট্রেডিং কোং লিঃ__ডিরেউর মিঃ ওক্করমল সাছালিয়া। 
রেডিষ্টার্ড অফিস--৯৩৪, চিত্তরঞ্জন এভিনেউ, কলিকাতা । অঙ্গযোদিত মূলধন 
১০ লক্ষ টাকা। 
i বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ 

চেন্ব। পীক্‌ এষ্টেঈ স্‌. লি:__গত ৩১শে মীৰ্চ্চ পর্য্যন্ত এক বৎসরের : 
হিসাবে শতকরা বাধিক ২০২ টাকা । দি সবার কোং লিঃ 
গত*ু১শে জুন পর্য্যপ্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা : বাধিক ২০২ টাকা । 
বেজল পেপার মিলস. কোং লিঃ-_পত ৩০শে জুন পর্যন্ত ছয় মাসের 
হিসাবে শতকরা বার্ষিক ৪৩২ টাকা । বোকারো এণ্ড রামগড় লিং_গত 
৩০শে। জুন পর্যন্ত ছয় যাসের হিসাবে. শতকরা বাধিক ৯০২ টাকা। 
সেণ্ট্ল কুরকেন্দ, কোল কোং লি:--পত ৩০শে জুন পর্য্যন্ত ছয় মাসের 
ভিসাবে শতকরা বাধিক ৫২ টাকা । ইত্ডিয়া আয়রণ এণ্ড কোং 
লিঃ--গত ৩১শে মার্চ পর্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকর] বাধিক ১৫২ 
টাকা। দ্ধি খ্যটাউ ম্যাকাঞ্জি স্পিনিং এণ্ড উইভিং কোং লি:--গত 
৩০শে জুন পর্যন্ত এক বৎসরের ছিসাবে শতকরা বাধিক ৯৭২ টাকা। ছবি 
মাইশোর কেমিক্যালস, এ ফার্টিলাইজার্স লিঃ__গত ৩০শে জুন 
পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা. বাধিক ৬২ টাকা । গোকফ, বিলস. 
লিঃ__গত ৩০শে জুন পর্যন্ত ছয় মাসের হিসাব শতকরা বার্ষিক ৮২ টাকা। 
কেম্প এণ্ড কোং লি:_গত ৩১শে পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে 
শতকরা বাধিক ১০২ টাকা। সেপ্টাাল ইণ্ডিয়া স্পিনিং, » এণ্ড 

£ কোং লিঃ গত : ৩ৎশে জুন পর্যন্ত এক বৎসরের 

গোকুলদাস স্পিনিং 
এণ্ড উইভিং' কোং লিঃ--গত শে’ জুনপধ্যন্ত'ক বৎসরের .ছিসাবে 


শতকরা বার্ষিক ২৫২ টাকা। 


b | 





টাকা ও বিনিময় 


|| 
কলিকাতা, ৩০শে অক্টোবর 


পুজার ছুটির ছই সণ্ডাহকাল পরে আবার আমরা কলিকাতার টাকার ': 


বাজারের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম । কিন্ত ইতিমধ্যে টাকার বাজারের 
অবস্থায় এমন কোন পরিবর্তন সংগঠিত হয় নাই যাহাতে নূতন কিছু জানান 
যায়। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, টাকার বাজার সেই ‘যথাপূর্কং*। টাকার 
প্রচুর স্বচ্ছলতা রহিয়াছে । ব্যাঙ্কসমূহে আমানতের পরিমাণ আগের মতই 
বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে। ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রয়োজনে টাকার : চাহিদা 
“বৃদ্ধি পাইতে দেখা যায় না। 
* বিনিময় বাজারের অবস্থাও পূর্বের জায় । বাঙারে মন্দার ভাব সুস্পষ্ট । 
পূজার ছুটির মধ্যে ও ছুটির পর এই পর্য্যন্ত যতদুর সংবাদ পাওয়া গিয়াছে 
তাছাতে জান] যায়, বিনিময় বাঞ্ারে যৎসামান্ত রপ্তানী বিলের কাজকারবার 
হইয়াছে মাঝস। 

গত ২৭শে অক্টোবর তারিখে তিন মাসের মেয়াদী ৮ কোটি টাকার 
ট্রেঞারী বিলের যে টেগার আহ্বান করা হইয়াছিল তাহাতে মোট আবেদনের 
পরিমাণ দীড়াইয়াছিল ১৩ কোটি ৪০ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা । উক্ত আবেদন- 
সমূহের মধ্যে ৯৯৮/৬ পাই ও তদৃর্ধ দরের সমুদয় এবং ৯৯৮/৩ পাই দরের 
শতকরা প্রায় ৩৭ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে। মোট গৃহীত ৮ কোটি 
টাকার টেপ্ডারের গড়পড়তা সুদের হার শতকরা বাধিক ॥০৩ পাই নির্ধারিত 


হৃইয়াছে। - 
আগামী ৩র! নবেম্বর বোম্বাইএ বেলা ১১ ঘটিকা (ষ্ট্যাপ্ডার্ড সময় ) পর্য্যন্ত 


এবং হুরা নবেঘ্বর তারিখে অন্তান্ত কেঞ্জে কাজকারবার বন্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত 
তিন মাঁসের মেয়াদী ৮ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেওার আহ্বান করা 
হইবে। যাহাদের টেওার গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে তাহাদিগকে 
আগামী ৬ই নবেন্তরের মধ্যে টাকা দিতে হইবে। অন্যান্ত সর্তপুর্র্ববৎ। 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অর ই্ডিয়ার সাপ্তাহিক বিবরণী দৃষ্টে আনা যায় যে, গত 

২৩শে অক্টোবর তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে সমগ্র ভারতে 
চলতি নোটের মোট, পরিমাণ দীড়াইয়াছিল ৫১২ কোটি ৫১ লক্ষ, ১০ হাজার 
টাকা) পরবর্তী সপ্তাছে উহার পরিমাণ ছিল ৫১১ কোটি ৭৩ লক্ষ ২৪ হাজার 
টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে ভারতের বাহিরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অর্থের পরিমাণ 
দীড়াইয়াছে ৮৭ কোটি ৩৭ লক্ষ € হাঁদার টাকা ; পূর্ববর্তী সপ্তাহে উচার 
পরিমাণ ছিল ৮৯ কোটি ৯৮ লক্ষ ৫৮ হাজার টাকা আলোচ্য সপ্তাহে 
গবর্ণমেন্টকে ধার দেওয়া হেয় ৭ লক্ষ টাকা; পূর্ববর্তী সপ্তাহে গবর্ণমেপ্টকে 
ধার দেওয়া হইয়াছিল ৩৩ লক্ষ টাকা । আলোচ্য সপ্তাহে রিভার্ড ব্যাঙ্কে 
অন্তান্ত ব্যাক্ষের আমানতের পরিমাণ টীড়াইয়াছে ৬৮ কোটি ৫১ লক্ষ ২২ 
হাজার টাকা) পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৬৫ কোটি ১৬ লক্ষ 
'৪৯ হাজার টাকা । আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাক্কে কেন্দ্রীয় সরকারের 
আমানতের পরিমাণ দীড়াইয়াছে ১৩ কোটি ৯৮ লক্ষ ৪৭ হাজার টাকা) 
পূর্ববর্তী সপ্তাছে উহার পরিমাণ ছিল ৯১ কোটি ৫১ লক্ষ ৩২ হাদ্দার টাকা । 
'আলোচ্য সন্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে ব্রহ্ম সরকার ও অস্তান্ত প্রাদেশিক সরকার- 
সমূহের আমানতের পরিমাণ দীড়াইয়াছে ষথাক্রষে ৯২ লক্ষ ৩৩ হাজার 
টাকা ও ৪ কোটি ৮২ লক্ষ > হাজার টাকা) পুর্ববস্তী সপ্তাহে উহাদের 
পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৯১ লক্ষ ৭৩ হাজার টাকা ও ৪ কোটি ৬৮ লক্ষ ৯৬ 


® 


হাজার, টাকা ৷ 
এ সপ্তাহে বিনিময় বাজারে নিম্নরূপ হার বলবৎ ছিল £-- 
টেলিঃ হুপ্ডি (প্রতি টাকায়) »শিহ$ পে 
ডি প্র দৰ্শনী / 19 ১শি৪$২পে 
ডিএশুমাস 1 ১শি৬৩২ পে 
ভলার (প্রতি ১০০ ডলারে) ৩৩২৪০ 


কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 
| কলিকাতা, ৩০শে অক্টোবর 
আলোচ্য সপ্তাহে শারদীয়া পৃভা। এবং ইদের টার পর কলিকাভার শেয়ার 
বাজার পুনরায় খুলিয়াছে। বাজার আরম্ভ হওয়ার দিক হইতে শেয়ারের 
কাজকার্বারে কর্ম্মতৎপরতা লক্ষিত হয়। সোমবার দিন শেয়ার বাজারের 
বেচাকেনার পরিমাণ বিশেষ ভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ইত্ডিয়ান আয়রণ এবং 
ষ্ীল করপোরেশনের দরও চড়িয়াছিল। কিন্ত ষ্যালিনপ্রাড, রণাঙ্গনের পরি- 
স্থিতি সঙ্কটজনক হওয়ার সংবাদে এবং চট্টগ্রাম ও উত্তর- *পূর্বব আসাম অঞ্চলের 
কয়েকটী বিমান ঘাটিতে শক্তিশালী জাপানী বিমানশ্রেণীর বোমা নিক্ষেপের 
ফলে শেয়ার বাজারের কাদ্কারবারে কতকটা বিরূপ প্রতিক্রিঞার লক্ষণ দেখা 
গিয়াছিল। উত্তর-পূর্ব ভারতে জাপানী বিমানহানার যে সংবাদ অন্ত 
প্রকাশিত হইয়াছে তাহা শেয়ার বাজারের উপর বিশেষ কোনরূপ প্রতিকূল 
্রত্তীৰ বিস্তার করিতে পারে নাই। সলোমন দ্বীপুণ্ের যুদ্ধের খবরাখবরের 
অন্ত সকলেই বিশেষ আগ্ৰহান্বিত বর্তমান যুদ্ধের অবস্থার জন্ত শেয়ার 
বাজারের ক্রেতা বিক্রেতা উভয় পক্ষই কতকটা সতর্কতা অবলঘন করিয়াছেন। 
কোম্পানীর কাগজ 

এসপ্তাহে এই বিভাগে কত্কটা নন্দার ভাব লক্ষিত হুয়। ৩৫০ টাকা 
সুদের কোম্পানীর কাগজের দর দীড়াইয়াছে ৯৪২ টাকা। মেয়াদী খণপত্র- 
সমূহের মধ্যে ৩২ টাকা সুদের ১৯৬৩-৬৫ সালের কাগজ ৯৫৮০ আনা । ৩৭ 
টাকা সুদের ১৯৫১-৫৪ সালের কাগজ ১০০২ টাক!। ৪২ টাকা স্থদের 
১৯৬০-৭০ সালের কাগজ ১১০২ টাকা এবং ৫২ টাকা সুদের. ৯৯৪৫-৫৫সালের 
কাগজ ১৯৮০ আনায় বিকিকিনি হইয়াছে। প্রাদেশিক খণপত্রসমূহের মধ্যে 

১৯৪৯ সালের পাঞ্জাব খণপত্র ৯৯%/০ আনায় হস্তাস্তরিত হুইয়াছে। 


কাপড়ের কল 
কাপড়ের কলের শেয়ারের দরে স্থির ভাব লক্ষিত হয়। বেণারস কটন 
৬1%০ আনা, এলগিন মিল ৪০৮০ আনা, কেশোরাম ১২]০ আনা, মুইয়ের 
মিল ৩৩৩২ টাকা, নিউ ভিক্টোরিয়া ৭০ আনা এবং কাপপুর টেক্সটাইল ১২৪০ 
আনায় বেচাকেনা হইয়াছে। . 
কয়লার খনি \ 
' কুয়লার খনির বিশেষ কাল্রকারবার হয় নাই এবং টি ‘দর অনেকটা 
পূর্বের স্তরেই বলবৎ ছিল। - 


পাটকল 
পাটকল শেয়ারের দর বাজার খোলার দিকে বৃদ্ধি পাইয়াছিল কিন্তু বাজার 
বন্ধের দিকে ইহার শেয়ারের দরে কতকটা নিশ্নগতি লক্ষিত হইয়াছে । এল- 
বিয়ন ১৮৯২ টাকা, হাওড়া ৫88০ আনা, কামারহাটী ৪৮২২ টাকা এবং 
এলায়েন্স ৩০ ০৯. টাকায় কাকজজকারবার হইয়াছে I ঠ 


ইঞ্জিনিয়ারিং 


এই বিভাগে বেচাকেনায় সপ্তাহের প্রথম দিকে উন্নতির লক্ষণ দেখো 
গিয়াছিল। ইত্ডিয়ান আয়রণ এবং গ্রীল করপোরেশনের দর যথাক্রমে ৩৪৪০ 
আনা এবং ২১০ আলা পধ্যন্ত চড়িয়াছিল। 


চিনির কল 


চিনির কলের শেয়ারের কাজ্বকারবারে কতকটা মন্দারভাব দেখা গিয়াছে। 
বলরামপুর ১২%০/০ আনা, কেরু এণ্ড কোং ১৫৮৩০ আনা, শমস্তীপুর ১৪৩/৯ 
আনা এবং বুলাও ৩৬৮৮০ আনায় বিকিকিনি হুইয়াছে। 


চর 


(৪ দের খণ (১৯৪৩) ২৬শে অ:_৯০২/০। 


। 


88৮ . 


আথিক জগৎ 


[ ২রা নভেম্বর, ১৯৪২ 





চা-বাগান 
এই বিভাগে বিশেষ কোনরূপ উল্লেখযোগ্য বেচাকেনা হয় নাই । বাণার- 


হাট ৪৫২২ টাকা, চুনাভূতি ৪৭০২ টাকা, হ্স্তপাড়া ৪১৫২ টাকা, নিউসমনবাগ, 


২৮৫০ আনা, সেপয় ১২া০ আনা এবং তুকভার ১৩২ টাকায় বেচাকেনা 


হুইয়াছে। বিবিধ 
বিবিধ শেয়ারের মধ্যে বারা করপোরেশন ২৮০ আনা, বৃটিশ ইণ্ডিয়া 
করপোরেশন ৪/০ আনা,এ্ুরোয়া টীধার ১৮॥০ আনা, বরারি কোক ২৭২ 
টাকা, বৃটানিয়া বিস্কুট ১১৭৮০ আনা! এবং ইণ্ডিয়ান রাবার ২৫৮০ আনায় ক্রয় 
বিক্রয়, হইয়াছে। 
এ সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাদারে নিম্নরূপ বিকিকিনি হইয়াছে :=_ 
কোম্পানীর কাগজ | 
৩২ সুদের ভিফেন্স বগু (১৯৪৬) ২৪শে অক্টোবর--১০২।০ ১০২1/০ 3 
হ৭শে--১০২।৮০। ৩২ টাকা সুদের ডিফেন্স খণ (১৯৪৯-৫২) ২৪শে অঃ 
৯০ ০%০ ৯০০1০) ২৮শে--১০০৮০ ১০০|/* | ৩৭ সুদের খণ (১৯৫১-৫৪) 
২৬শে অ:--৯৯%/০ | ৩২ সুদের খণ (১৯৬৩-৬৫) ২৭শে অঃ__-৯৪৮%৩/০ 
৯৫৮০ 3 ২৮শে-৯৪৮০০ ৯৫1০ | ৩৯ সুদের পাঞ্জাব খপ (১৯৪৯) ২৭শে 
০ সুদের কোম্পানীর কাগজ ২৬শে অ:-_৯৩%৩০ ৯৪৯০ ১ 
২৭শে--৯৩৮%০ ৯৪/০ 3 ২৮শে-৯৩/৩ 2890 | ৩॥* সুদের খণ (১৯৪৭- 
৫০) ২৬শে অং-_-১০৩1%০ 3 ২৭শে--১০৩৩/০ 3 ২৮শে--১০৩৩০ ১০৩1০ । 
৪৯ সুদের খপ (১৯৬০-৭০) 
২৪শে অ:--১০৯৮৮%০ ১১০২) ২৭শে--১০৯৪৮%০ ) ২৮শে--১০৯৪০ ১১০৯। 
€২ সুদের খণ (১৯৪৫-৫৫) ২৬শে অ:--১০৯%০ | 
ব্যাক 
ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (সম্পূর্ণ আদায়ীকৃত) ২৬শে অক্টোবর--১৬০৫২ 3 ২৭শে 
১৬০৮) (কটি) ২৬শে অঃ--৩৯০ ৩৯২২। রিজার্ড ব্যাঙ্ক ২৬শে অঃ 
১০৩২ ১০৩৪০ 3 ২৭শে--১০২ )২৮শে--১০২২০১*৩1০ | 
[ক > ১৪ 
বেরিলী ইলেক্ট্‌ ক ২৮শে অক্টোবর--৯৫২। বেপারস'ইপ্সিক্টী ক ২৮শে 
অ+--১৪দ০ ১৫৮০ । ভাগলপুর ইলেক্টীক ২৭শে অঃ--১৯২ ১১/০। 
পাটনা ইলেক্টীক ২৮শে অঃ--১৬1০ রি | ইউপি ইলেক্‌টী,ক ২৮শে অঃ 
১৭৫৭ . 
a রেলপথ টি ৮ ৪০ 
বাঁকুড়া দামোদর রেলওয়ে ২৬শে অক্টোবর--৮৭।০ । তেজপুর বালীপাড়া । 
উ্রামওগ্রে (প্রেফ) ২৮শে অঃ--৫৬২। 
/ ডিবেঞ্চার . 
৩|০ সুদের (১৯৫৬-৬৬) সালের হাওড়া ব্রীজ ২৬শে .অক্টোবর--৯৪দ০/০ | 
৫0০ সুদের (১৯৩৯-৪৭) সালের ভালমিয়া সিমেণ্ট ২৭ণঞ্জে অ:--১০৪৮০ | 
৫1০ স্থুদের (১৯৩৯-৪৮) সালের হুকুমটা জুট (ছিতীয় মর্ডগেজ) ২৮শে অঃ 
১০২২ ১০৩০ । 


অ:-৯৯5/০ | 


কয়লার খনি 
এযালগেমেটেড ২৬শে অক্টোবর- ২৯২) ২৮শে২৮1০। বেঙ্গল ২৬শে 
ভালগোভা ২৮শে অ:-91০ ৬1৮০) ২৭শে-€দ৮০ ৬২ । 
বোকারো এণ্ড রামগড় ২৬শে অ£--১৮৯ ৷ বড় ধেমো ২৬শে অঃ-_1৩/০ ; 
২৭শে--৬/০। বরাকর ২৬শে অঃ_-১৩৮%০ | ধেমো মেইন ২৬শে অঃ-- 
৯২৪৮০ | ইকুইটেবল ২৬শে অঃ--৩৪॥৮০। ঘুষিক এণ্ড মুপ্লিয়া ২৮শে অঃ = 


অটি৩৮৫৭ | 


- ৫1৩০ ৫॥০। হুরিলাদি ২৮শে অ:--১২৮৮০ ১৩২ । লাকুরকা ২৮শে অঃ__ 


১৩৮০ নাজীরা ২৬শে অঃ--৮॥০।' নিউ বীরভূম ২৬শে অঃ_-১৪॥০ ) 
২৭শে--১৬।০ ১৬1৮০ 3 (প্রেফ) ২৭শে অঃ--১৫দ০ | পেঞ্চভেলী ২৭শে অঃ 
৩৬॥০। বাণীগঞ্জ ২৬শে অঃ--২৭॥০ ২৭৪৮০) ২৮শে--২৭৮%০ ২৭৩/০ | 
রেওয়া ২৬শে-স্--২৭৮৩০ ২৮২ সেও ২৪শে অঃ--১৩৯। ইউনিয়ন 


২৮শে অঃ--৩২৮৮০ ৩৩৯1 sh 


রেজিঃ অফিস-_ আখাউরা (ত্রিপুরা), চীফ. অফিস --আগরতল! । 
- ক্লাইভ ্রাট। 





ee 


খনি 

বার্দা করপোরেশন ২৬শে অক্টোবর--৩৯ 3 ২৭শে--২॥৩০ ২৮/০ 5 '২৮শে 
-_২৮/০ ২দপ* | ইণ্ডিয়ান কপ ২৬শে অঃ--২॥০ ২/০ 3 ২৭শে-২1/০ 
২1৮০ ; ২৮শে--২৷।/০ ২/০ | কনসোলিউটেড টিন ২৭শে অ:-_১]০। 

কাপড়ের কল 

বাসস্তী কটন &৬শে অক্টোবর-_€দ০ ৬/০ | বেপারস কটন ২৬শে অঃ 
৬1৮০ বেঙ্গল নাগপুর ২৮শে অ:-_২৬]০ ২৪৪০ । বাউরিয়া! ২৬শে অ: 
৪৯৭২ ৫০০২ কাপপুধ টেক্সটাইল ২৬শ্রে অ:-১২/০ ১২1/০ ) ২৭শে_ 
১১৪০ ১২1৮০ ১ ২৮শে--১২1%০ ১২৪৮০ | ডানবার ২৬শে অঃ-_২৭৪২ 5 
২৭শে--২৫৯২ ) ২৮শে--২৬০২ ২৬২০০ | এলগিন মিলস ২৬শে অঃ__ ৩৯৪০ 
৩৯1৮০ ২৮শে-৩৯০ ৪*২1 কেশোরাম ২৬শে অ+--১২//০ ; ২৭শে-_ 
১২/০ ; ২৮শে--১২/০ ১২/০ । নিউ ভিক্টোরিয়া (অভি) ২৬শে অঃ-_-৭1/5 
২৭শে- ৭1১০ ৭৮০০ ) ২৮শে-__৭1০ ৭1%০। 

ইঞ্জিনিয়ারিং , পু 

ভারতীয়া ইলেক্টীক ২৬শে অক্টোবর _-১৬1%০ ১৭।*) ২৮শে--১৫দ০ 
১৬1%০। বৃটানিয়া বিন্ডিং এণ্ড আয়রণ ২৬শে অঃ--১২।০ ) ২৭ত্লে_১২%০ ) 
বৃটানিয়া ইঞ্জিনিয়ারিং ২৬শে অ:--১২1%৭ ১২৫০ ১ ২৮শে--১২০। বৃটিশ 
ইণ্ডিয়া ইলেক্টীক কনষ্রীকসন ২৮শে অঃ | বার্ণ এণ্ড কোং (অর্ভি) 
২৬শে অঃ৩৮৯৯ ৬৯১৯) ২৭শে--৩৮২২ ৩৮৬৯3 ২৮শে--৩৭৪২। 
ইণ্ডিয়ান আয়রণ এও ষ্টীল ২৬শে অঃ-__৩৪/০ ৩৪৮০ ৩৪/১/০ Bue ৩৪৪/০ 3 
২৭শে-_-৩১৫০ ৩১৪৩/০ ৩১৮/০ ৩২1/০ ৩২]০ ৩২৬০ ৩২৪০) ২৮শে-_শ২৭ 
৩২৮%০ ৩২৩/০ ৩২1০। ইত্ডিয়ান মেলেবেল এগ কাষ্টাং (অর্ভি) ২৭শে অঃ 
৭8০ 7 ২৮শে-৭1%০ ; (ডেফার্ড) ২৬শে অঃ-_২৮০ ২৮/৪ ) ২৭শে--২৭*। 
কুমারধূৰী ইঞ্জিনিয়ারিং (অভি) ২৮শে অ:-_61/০ €1৩*। স্তাশনাল আয়রণ 
এও ষ্টীল ২৮শে অ:--১৩৮০। ষ্টীল করপোরেশন ২৬শে অঃ--২১।০ ২১1৮৩ ; 
৭শে--২০৪০ ২১২) ২৮শে -২০৮/০ ২১২ 5-(প্রেফ) ২৬শে অঃ--১১৩২ 5 
২৭শে--১১২৷০ ৷" ষ্টীল প্রডাক্টস ২৬শে অঃ__৬8০ ; ২৮শে--৬।৮০ ৬৮০ 

আদমভী ২৪শে অক্টোবর--২৬৪০) ২৭শে--২৫]০ ২৬1০; (প্রেফ) 
২৮শে অ:--১৪৩৯ ১৪৪২ । 'আগরপাড়া! ২৬শে অঃ১_২৩]০ ) ২৭শে- ২২1, 
২৩০ | এলবিয়ন (প্রেফ ) ২৮শে অ:--১৫১২১ (অর) ২৬শে-_২০*২ 
২০১২) ২৮শে--১৮৫১। এংলো-ইত্ডিয়া ২৬শে অঃ--৩৬১২ ৩৬৬২ 5 
২৭শে-_৩৬০২ 5 ২৮শে--৩৫০॥০। এংলো ইণ্ডিয়া (প্রেফ) ২৬শে অঃ__ 
১৭৫২। অকল্যান্ড ২৮শে অ:--১৭০২।: বালি ২৮শে অঃ-_২৪৭২ ২৪৮২। 
বরানগর ৮শে অ:-৯৮৯1। বেলতেডিয়র (প্রেফ) ২৬শে অঃ__১৫৭২। 
বেঙ্গল ২৭শে অ:--১৯৪০ |: বজ্ধবন্ধ ২৬শে অঃ--৩৬৬২ ৩৬৭২) ২৮শে- 
৩৫৫২1 কেলিভনিয়ান ২৮শে অঃ_৩৭৮২। চাপদানী ২৮শে অ:_১৮৮২। 
সেতিয়ট ২৮শে =~ Rl ২৬শে অঃ--২৪৷০ ৪ ২৭শে_২৪৷০০ 


৭॥%/০; 





| দি ব্রিগ্না মণ ব্যান দিঃ 


ক জু সা বছ, । 
-... কে,সি, এস, আই 














কলিকাতা অফিস-_-৬, 
বর্ভমান অনিশ্চয়তার দিনে আপনার অর্থ ব্যাঙ্কে রাখা সমীচীন ও 
সম্পূর্ণ নিরাপদ । সুদ আধিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এই ব্যাঙ্কে 
আপনার অর্থ গচ্ছিত রাখিয়া 'নিরাপদঃও নিশ্চিন্ত হউন। 
বিগত ১৮ই মে নবদ্বীপ শাখা খোলা হইয়াছে। | 
বাংলা ও আসামের প্রধান প্রধান ব্যবসা কেনে ব্রাঞ্চ ও সাবক্রাঞ্চ আছে এ 


শ্রীহরিদাস ভট্টাচার্য 


২রা নভেম্বর, ১৯৪২] 


জাধিক জগৎ * 


88৯ 








২৫1৮০ ; ২৮শে--২৪৪০ | ডালহৌসী ২৬শে অঃ--২২২২ 3 ২৭শে--২২৬২ 9 
হ৮শে--২২২২ 1 ডেলটা ২৬শে অ:--৪৩৮২ | গ্যাঞ্জেস ২৬শে অ:--৩২৮২ 5 
২৮শে--৩৯২২। হুগলী (প্রেফ) ২৭শে অ:--১৯২ ১৯৮* ) (অভি) .২৮শে 
অঃ-_৬৫॥০। হাওড়া ২৬শে অ:--৫৭২ ৫৭1০) ২৭শে--৫৫২ ৫৫1০3 
২৮শে--£৫৯ ৫৫1৮০ | হুকুমটাদ ২৮শে অ:--১৬।%০ ১৬1০ ; (প্রেফ) 
২৭শে অ:--১৪৪০। ইণ্ডিয়া ২৬শে অ+--৪১৫২ 5 ২৭শে-_-৩৯৯২ ৪১৩০ 5 
২৮শে--৪০২৯ ৪৯৫২1 কামারহাটা ২৬শে অঃ--৫০০২ 3, ২৭শে ৪৮০২ 
৪৮৩২ | কাকনাড়া ২৬শে অ:--৪০৩২ ৪০৮২ | মেঘনা ২৬শে অ:--৬৩২। 
নৈহাটী ২৬শে অ:-২২৪২ ২২৭২) ২৮শে-২২৮২[ নস্করপাভা ২৭শে অঃ 
--৯৯1/০ ১৯৮০ 7 ২৮শেই-১১৩/০। ভ্তাশনীল ২৬শে অঃ-_২৪দ০ ২৪৮৩০ ; 
২৭শে-২৩দ০ ২৪1০) ২৮শে-২৪২ ২৪%০। নেলিমালগ ২৭শে অঃ 
১৩1০ | নিউসেণ্টাল ২৮শে অঃ-_৩০০২ | নদীয়া ২৬শে অ:--৬৯১ ৭০৮০ ) 
২৭শে--&৮২ ৭০1০ ওরিয়েপ্ট ২৬শে অঃ_-১৮৫২ ১৮৬২ 5 ২৮শে 
১৮৩২ । প্রেসিডেন্সী ২৭শে অঃ:-_-৫৮/০ ৬1%০ ) ২৮শে৫0০। রামেশ্বর 
২৬শে অঃ--১১৷/০ ১১০০ $ হ৭শে-১১৮০ ১১১ 5 ২৮শে১১৯ ১১৪০ | 
রিলায়েন্স ২৭শে অঃ-_৫৫॥০ ৫৬২ ) (প্রফ) ২৭শে অ:--১৫২২। শ্রীলক্ী- 
নারায়ণ ২৬শে অঃ--১৫৮০ ; ২৭শে--১৫২। স্ট্যান্ডার্ড ২৬শে অঃ--২১৭২ 
২১৯৯ 3 ২৭শে-_২২১২ $ ২৮শে--২০৫২। ইউনিয়ন ২৬শে অঃ--৩২২২ 
২৪২) ২৮শে--৩০৫২। 
কাগজের কল 

বেঙ্গল পেপার ২৭শে অক্টোবর--১৬৩২) ইণ্ডিয়া পেপার পাল্প ২৬শে 
অ+--১৬৬৯ ১৬৭1০) ২৭শে-_-১৬২২ ১৬৩৯ 3 ২৮শে--১৪১৭ ১৬৪২ | 
মহীশূর পেপার ২৬শে অঃ-২০%/০ ২০/০। ওরিয়েন্ট পেপার ২৬শে অঃ 
২২৪%০ ২২৪০ 7) ২৮শে--২২৪০ ২২৪৮০ ।' শ্রীগোপাল পেপার ২৬শে অঃ 
২০1 ২০1৩/০ ২৭শে--২+/* ; ২৮শে ২০।০। ষ্টার পেপার ২৬শে অঃ: 
১৮৩০ ১৯৬ 3 ২৮শে--১০/%০ ১৮৮/০ | টিটাগড় পেপার (অভি) ২৬শে 
অঃ-_২১া০ ২১১০ ; ২৭শে ২১৯ ২)প০ ; ২৮শে-২১৮০ ২১০ |. 


চিনিরকল 


বলরামপুর ২৬শে অক্টোবর---১৪1০ | বুলাও ৎ৭শে অঃ-_৩৪/%০ ৩৪1৩/০। 
কেক্ক এণ্ড কোং ২৬শে অ+--১1/* ১৬৫/০ ) ২৮শে--১৫1/০ ১৬৩৯! চম্পা- 


রণ ২৬শে অ:__২৬০ ২৬৪০ |  দাঁরভাঙাম্থগার ২৭শে অঃ--১৮৷০। 
গোয়ালিযর ২৭শে অঃ-+১৬৩০। মারীক্রয়ারী ২৬শে অ:--১৯]০। নিউ 
লাভান ২৩শে অঃ--২৫৮০1 পাল্জাব সুগার ২৬শে অঃ-_৩৩৪২ ৩৩৭২ | 
প্রভাপপুর ২৭শে অঃ--১৪০০।- রামনগর কেন ২৮শে অঃ--১১।/* ৷ রাজা 
২৮শে অঃ__-৩৭//০ | সমস্তীপুর ২৬শে অ:--১৪৪০ ; ২৮শে-১৪৩/০ | 


সিমেপ্ট 


আসাম বেঙ্গল সিমেন্ট (অভি) ২৬শে অক্টোবর--১৩২ ; (ভেফার্ড) ২৬শে 
অক্টোবর-__৩/০ ৩॥০। ভালমিয়া সিমেণ্ট (অর্ডি) হণশে অক্টোবর-_১৬/০ 
১৬/০ ; ২৮শে--১৬%০ ; (ডেফার্ড) ২৭শে অক্টোবর*_৩॥০ ৩॥/০ ; ২৮শৈ- 
৩৮০০ রিলায়েন্স ফায়য়ার বৃক্স ২৬শে অস্ট্োবর-_-১৩২ ১৩1৮০ ; ২৮শে__ 


১৩৪০০ ১৩|০ | . 
বিবিধ 


এলুমিনিয়ায করপোরেশন (অভি) ২৬শে অক্টোবর-_১২/০ ; ২৮শে- 
১২! বরারি কোক ২৭শে অক্টোবর-__২৬৮৩/ ২৭1৮০ 7 ২৮শে_-২৬৪৩/০ 
২৭২। ইন্ডিয়া জেনারেল নেভিগেশন (অর্ডি) ২৬শে অক্টোবর--৮৬২ 3 
২৮শে--৮৩২। মেদিনীপুর জমিদারী ২৬শে অক্টোবর-_৭৬২ ৭৭1০ 3 ২৭শে-- 
৭৪২ ৭৫৯ ) ২৮শে--৭৩॥০ ৭81০ 


পাটের বাজার 


কলিকাতা, ৩০শে অক্টোবর । 
আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার কাচা পাটের বাজারে চড়তির ভাব পরি- 
লক্ষিত হয়। কাঞ্জকারবার প্রচুর পরিমাণে হইয়াছে। মিল মালিকগণ পাট 
ক্রয়ের বিষয়ে বিশেষ তৎপর ছিলেন। কলিকাতায় ষে পরিমাণ পাট 
সরবরাহ হইতেছে তাহাতে মিলওয়ালাদের চাহিদা মিটিবে না। তবে 
গত সপ্তাহ হইতে মফ:ঃস্বল হইতে পাট রপ্তানীর পরিমাণ কিছু বৃদ্ধি 
পাইতেছে। যানবাহন সমস্তা সম্পর্কে গবর্ণমেপ্টের আশ্বাস বাজারে কিছুটা 
ভরসার ভাব স্বষ্টি করিয়াছে। 
আলগা পাটের বাজ্জারে চড়তির ভাব দেখা যায়। বিক্রেতা মহল 
হু'সিয়ার থাকায় মিলওয়ালারা দয় কষাকবিতে বিশেষ সুবিধা করিতে না 
পারিয়া বিক্রেতাদের দরেই পাট ক্রয় করিতেছেন। ইউরোপীয়ান বটম ৭০ 
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নগদ টাকার পরিবর্তে কণ্টাক্টার, সাপ্লায়ার এবং ক্রিয়ারিং 
এজেন্ট রা আমাদের দেওয়া “গ্যারান্টি পত্র’ জমা রাখতে পারেন 
এবং তা ইণ্ডিয়ান কাষ্টম’ ও ‘টাটা'র দ্বারা গৃহীত হয়ে থাকে। 
হারাণো শেয়ার স্কিপ, ইন্দিওরেন্স পলিসি ইত্যাদি আবার 
ইনু” করার জন্ত “ইন্ভেম্নিটি বগু' দেওয়া হয়।  * 
বিভিন্ন বন্দরে ও*জাহাজ ঘাটে মাল চালান ও খালাস 
করা হয়। 


ভারতের মধ্যে ৬টি ব্রাঞ্চ অফিস মারফৎ অত্যন্ত অল্প 
পারিশ্রমিকে বিল, চেক, হুপ্ডি এবং ইন্সিওরেন্স প্রিমিয়াম্‌ আদায় 
করা হয়। বিশেষ ব্যবস্থার জন্ত-বিশেষ দর পাওয়া যায়। 


কোলিয়ারি, চা-বাগান, কল-কারথানা প্রভৃতিতে যংসামান্ত 
কমিশনে নিয়মিতভাবে খুচরা ও রেজ.কি সববরাহ করা হয়। 


অন্থুমোদিত বিল, কোল্যাটারাল, টি-কোটা এবং ইন্সিওরেন্স 
পলিসি ইত্যাদির পরিবর্তে টাকা দেওয়া হয় । 


ম্যানেজিং ভাইরেক্টার-_এইচ. দত্ত 
হেড অফিস £ ১৫ ক্লাইভ দ্বীট, কলিকাতা 
ফোন £ কাল ৫১৩* €৫ লাইন) টেলিগ্রাম £ ‘ওয়ার্প স্‌ কলিকাতা 
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আনা এবং ইত্ডিয়ান ডিক্বিক্ট মিডল ও বটম যথাক্রমে ৮1০ আনা'ও ৬1০ আনায় 
ক্রয়বিক্রয় হইতেছে। পাকা বেল বিভাগেও চড়তির ভাব পরিলক্ষিত হয়! 
আলোচ্য সপ্তাহের প্রথম দিকে পুজার ছুটি ও রেলওয়ে প্রভৃতি যানবাহন 
বিভ্রাটের ফল থলে ও চটের বাজারে মন্দার ভাব দেখা গিয়াছিল। কিন্তু 
শেষের দিকে খলে ও চটের দরে, বিশেষ করিয়া চটের দূরে স্পষ্ট চডতির ভাব 
লক্ষিত হয়। গতকল্য »নং পোর্টার নগদ ১৪৮০ আনা, নবেম্বর-ভিসেম্বর 
৯৫২ টাকা ও জাহুয়ারী-মার্চ ১৫২ টাকা এবং ১১নং পোর্টার নগদ ১৮/০ 
আনা, নবেম্বর-ডিসেম্বর ১৯২ টাকা ও জাগ্রয়ারী-মার্চ ১৯২ টাকায় ক্রয়বিক্রয় 


হুইয়াছে। 
তুলা ও কাপড় 

| ” কলিকাতা, ৩০শে অক্টোবর | 
, আলোচ্য সপ্তাহের কলিকাতার কাপড়ের বাজারে কর্ম্মতৎপরতা পরি- 
লক্ষিত হয় না। দূর্গা পুজা ও ঈদ উপলক্ষ্যে যাহা কিছু কাজকারবার হইবার 
তাহা পূর্বেই হুইয়া গিয়াছে । সরবরাহ না থাকায় পূজার পূর্বেই কাপড়ের 
দর বুদ্ধি ল। বর্তমানেও মন্ভুত মাল'না থাকায় বঙ্পের মূল্য ক্রমে 
বৃদ্ধি পাইতেছে। বাজারে ক্রয়বিক্রয় বিশেষ কিছু নাই বলিয়া কাপড়ের দরে 
কোনপ্রকার অবনতি ঘটে নাই। সরবরাহ বিভ্রাটই ইছার কারণ, রাজনৈতিক 
আন্দোলন ও তৎসংক্রান্ত বিপর্য্যয়ের ফলে ভারতের পশ্চিমাঞ্চলে, কল- 
কারখানার বস্তু উৎপাদনের পরিমাণ অনেক হ্রাস পাইয়াছে, মূল্য বৃদ্ধির ইহাও 
একটি কারণ। বাজারে এখনও ষ্ট্যাপ্ডার্ড ক্লথ’ দেখা দেয় নাই। কবে যে 
উহা দেখা দিবে তাহা অতীতের কাও্ডকারখানা দেখিয়া কেহই ভরসার সহিত 
'বলিতে পারেন না। শোনা যায়, কোন কোন ব্যবসায়ী মহল ষ্ট্যাপার্ড 
ক্লথের’ নমুনা পরীক্ষা করিয়া উহা সন্তোষজনক নহে বলিয়া অভিমত ব্যক্ত 


'করিয়াছে। - . 
না সোণা ও রূপা 
| কলিকাতা, ৩*শে অক্টোবর | 
বোস্বাইয়ের সৌপাঁর বাজার এখনও বন্ধ রহিয়াছে । কলিকাতার সোপার 
বাজারে বিশেষ কাজ্কারবার হয় নাই। বাজারে সোপা আমদানীর পরিমাণ 
' ছিল অত্যন্ত কম। সোপার দর উল্লেখযোগ্যরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে। কলিকাতায় 
প্রতি তরি পাকা সোপা ৬০২ টাকা, বড়ালবার প্রতি ভরি ৫৯৮০ আনা 
এবং প্রতিটা গিনি ৪৪৭৮০ আনায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে | লশুনে প্রতি 
“আউন্স পাক! সোণার দর ৮ পাউণ্ড ৮ শিলিংএ অপরিবন্তিত রহিয়াছে । 
a“ বূপ। | 
আলোচ্য সপ্তাহে কপিকাতার বাজারে রূপার দর বিশেষভাবে বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। প্রতি একশত তোলা রূপার দর ১০৮ টাকা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। 
১৯৪৩ ধ্লীলের ১লা মে’র মধ্যে ভারত সরকার পঞ্চম জর্জ এবং ষষ্ঠ জর্ল্জ 





নামাঙ্কিত রৌপ্য মুদ্রা এবং আধুলি বাজার হইতে উঠাইয়া জইবার সিদ্ধান্ত . 


করায় অনেকের মনে ধারণ! হইয়াছে যে, গবর্ণমেপ্টের মজুদ রূপার পরিমাণ 
কষিয়া গিয়াছে এবং পৃথিবীর অন্তান্ত স্থান হইতে রূপা আমদানী করা 
অন্ুবিধাজনক হওয়ায় এবং অন্তান্ত দেশেও রূপার দর বৃদ্ধি পাওয়ার অন্ত 
ভারতে রূপার দর আরও বাড়িবে। এইজন্য রূপার দর অস্বাভাবিক রূপ 
চড়িয়াছে। কলিকাতায় প্রতি একশত তোলা রূপা ১০৩২ টাকা ও খুচরা 
* প্রতি একশত তোলা রূপ! ১০৩1০ আনায় বিকিকিনি হইয়াছে । লগ্ন এবং 
নিউইয়র্কে প্রতি আউন্স স্পট রূপার দর দীড়াইয়াছে যথাক্রমে ২৩২ পেন্স 


এবং ৩৪ সেন্ট । , | 
চায়ের বাজার 


| কলিকাতা ৩০শে অক্টোবর । 

গত ২৭শে এবং ২৮শে অক্টোবর চায়ের ২১নং নীলাম বিক্রয় সম্পন্ন হয়? 
ভারতে ব্যবহারোপযোগী চাঁ-এই বিভাগে চায়ের দর বেশ তেজী ছিল। 
এপ্রত্যেক শ্রেণীর চায়ের মূল্যই উল্লেখযোগ্যরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ভাঙ্গ! 
“টিপি চায়ের দর পাউণ্ড প্রতি 1%০ আনা পধ্যস্ত চড়িয়াছিল এবং 
মাঝারি সুুধারণ ধরণের ভাঙ্গা চায়ের দরে পাউণ্ড প্রতি ।০ আনা হইতে 1%০ 
প্রতি উর্দ্ধগতি পরিলক্ষিত হইয়াছিল । পাতা চায়ের দর বাড়িয়াছিল পাউণ্ড 
প্রতি %০ আনা হুইতে | আন! পৰ্য্যন্ত এবং ‘ফেণিং’ শ্রেণীর চায়ের দর %০ 


আর্থিক জগৎ 


[ ২রা নভেম্বর, ১৯৪২ 











আনা হইতে ৬০ আনা পধ্যস্ত চড়িয়াছিল। সবুজ চারের দর পাউণ্ড প্রতি 
প* আনা! পৰ্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল। বাজার আরম্ভ হওয়ার দিক,হইভেই 
গুড়া চায়ের অন্ত, বিশেষ চাহিদা দেখা গিয়াছিল এবং ইহার দরও পাউগ্ড- 
প্রতি /০ আনা পর্য্যন্ত বাড়িয়াছিল কিন্ত বাজার বন্ধ হইবার দিকে ইহার 
দর পাউঞ্জ প্রতি /৬ পাই পর্য্যন্ত পড়িয়া গিয়াছিল। 

কোটা- রপ্তানী কোটার চায়ের অন্ত চাহিদা দেখ! গিয়াছিল এবং ইহার 
দর ছিল পাউণ্ড প্রতি %ৎ আল! হইতে ৩০ আনা।, আভ্যন্তরীণ কোটার 
চায়ের দর ছিল পাউণ্ড প্রতি ৩ পাই। 


কলিকাতায় কষিপণ্যাদির, বাজার দর 


বাঙলা সরকারের কৃষিপপ্যাদির বাজার বিভাগ হইতে কলিকাতার 
বাজারে ২৬ তারিখের কৃষিজাত দ্রব্যাদির যে দরের তালিকা প্রকাশিত 
হইয়াছে তাহা নিয়ে দেওয়া হইল :- " | 

কৃষিজাতপণ্যাদি-_গম (চান্দোসী) প্রতি মণ (নিয়ন্ত্রিত মূল্যে৷--৬॥০ ; 
বিশেষ শ্রেণীর ‘আগমার্ক আটা প্রতি মণ-_৮৭০ 5 ‘আগমার্ক' চাকী আটা 
প্রতি মণ ৮৪০ ; বাক্তুলসী ধান প্রতি মণ (নিয়স্তরিত মূল্য)--৬॥০ ; পাটনাই 
ধান প্রতি মণ (নিয়ন্ত্রিত যূল্যে১7৪১২ ;-মোটা ধান প্রতি মণ (নিয়স্ত্রিত মূল্যে) 
৩/৮০ 3 পাটনাই চাউল প্রতি মণ (নিয়ন্ত্রিত মূল্যে)_:৭19 ; মোটা চাউল প্রতি 
মণ (নিয়ন্ত্রিত মূল্যে)_৬%০ ) সাধারণ শ্রেণীর পরিষ্কার তেল (নিয়ন্ত্রিত মুল্যে) 
__২০ঘ০ ) সাধারণ শ্রেণীর ঘি প্রতি মণ--৭৮ টাকা হইতে ৯৮২ টাকা ; 
“আপমার্ক' ঘি প্রতি মণ ৯১২ 5 ১নং চিনি প্রতি মণ (নিয়ত যুল্যে)-_১৩॥০ 
আনা হইতে ১৩দ০ ; ২নং চিনি প্রতি মণ (নিয়ন্ত্রিত মুল্যে)--১৩৷০ ; গোদুগ্ধ 
প্রতি টাকায়--৪ সের ; মুরগীর ডিম প্রতি কুড়ি (ক) শ্রেণী ১॥/০:; থে) শ্রেণী 
-৯৮০ 5 (গ) শ্রেণী__১৯ $ (ঘ) শ্রেণী--দ৬/০ ও সাধারণ শ্রেণী__-৯২ ; হাসের *. 
ডিম প্রতি কুড়ি সাধারণ শ্রেণী--৪৬০ ১ শিলংএর আলু প্রতি: মণ__১১%* ১ 
মাদ্রাজী আলু প্রতি মণ__১৩৭০ ; ইলিশ মাছ প্রতি মণঁ--২০'; রোহিত মাছ 
পতি যণ__২৫২ চিংড়ি মাছ প্রতি যণ_২২২ ; সবরী কলা প্রতি ডজন-_ 
19০; সিঙ্গাপুরী কল! প্রতি ডজন-__।%০ ; কাশ্মিরী আপেল প্রতি টাকায় 
>২টী, মাদ্রাজ্জী আম প্রতি টাকায়--৬টী ; নাগপুরী কমলা লেবু প্রতি টাকায় 
1২৫টি) মাদ্রা্দী কমলা! লেবু প্রতি.টাকাক্--১৬টা ১. আসামের আনারস' 
প্রতি কুড়ি--১৫২ টাকা। | 

গবাদি পশুর দর-_দিন ৮ সের দুধ দেয় এইরূপ প্রতিটা গাভী; 
১৭০২) দিন ৬ সের দুধ দেয় এইরূপ প্রতিটা গাভী-_১১০২ ) দিন ১২ সের 
দুধ দেয় এইরূপ প্রতিটী মাদী মহিষ-__২৭৫২ ) দিন ১০ সের দুধ ধেয় এইরূপ 


' প্রতিটী মাদী মহিষ__২১০২। 








(পাটচাষীদের সরকারী খপদান নীতি) 
আমাদের মতে যাহাতে . চাষীদের স্থায়ী ভাবে আর্থিক উন্নতি 


. বিধান করা যায় এবং তাঁহাদের যথাযথভাবে সাহায্য করা হয় তজ্জন্য 


একটা সুসংহত গঠনমূলক পরিকল্পন৷ বাক্গলা সরকারের গ্রহণ করা 
উচিত.। ' সাময়িক : ভাবে কোনরূপ উদ্দেশ্তবিহীন কর্মপন্থা ছারা' 


‘চাষীদের. অবস্থার উন্নতি সাধন করা ফলপ্রদ হইবে না। বর্তমানে 


পাটচাষীদের যে' খণ-গ্রদান, মঞ্জুর করা হইয়াছে তাহা দ্বারা বিভিন্ন 
পাটচাষের কেন্দ্রে নুতন গুদাম প্রস্তুত করা উচিত ছিল। এই সকল 
গুদামে পাটচাষীরা তাহাদের পাট মজ্ভৃত রাখিতে পারিত এবং পাটের 
দর ৰৃদ্ধি না হওয়া পর্য্যস্ত পাট ধরিয়া রাখিতে সমর্থ হইত । ' চাষীদের 
প্রয়োজনমত তাহাদের মজুদ মালের রসিদ ব্যাঙ্কসমূহের নিকট জমা 
রাখিয়া আবশ্যকীয় খণ গ্রহণ করিতেও পারিত। এই উপায়ে 


,চাঁধীরা তাহাদের পাট সুদিনের আশায় বিক্রয় করিবার জন্য অপেক্ষা 


করিতে সক্ষম হইত এবং পাটের ন্যায্য মূল্য লাভ করিয়া ব্যাঙ্কের 
দেনা যথাসময়ে শোধ করিতে পারিত। যদি স্থায়ী ভাবে উপরোক্ত- 
সুসংযত পন্থা অবলম্বন করা না তয়, তাহ! 'হইলে এইরূপ সাময়িক 
খণদান চাষীদের কোনরূপ_ প্রকৃত কাজে আসিবে কিনা সে সম্বন্ধে 
আমরা সন্দেহের ভাব পোষণ করি । বাঙ্গলা দেশে পাট শিল্পকে 
দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপন এবং পাটের বাজারকে সুসংহত করিতে 
হইবে। ১৯৩৯ সালের ২৫শে জুলাই তাঠুরখের অমৃতবাজার পত্রিকায় ' 
প্রকাশিত “পাটচাষীদের জন্য ব্যান্কের সুবিধা দান” শীর্ষক প্রবন্ধে, 
আমি এই সকল সমস্তার সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলাম। আমি 
পুনরায় বাঙ্গলা সরকারের দৃষ্টি আমার প্রবন্ধের প্রস্তাবগুলির প্রতি 
আকর্ষণ করিতেছি । Ml 


— পলিপ গু 


/ 


ফোনন-বডবাজার, ৬৩৮২ 
| ডি রর 


কাধ্যালয়--১২২নং বহুবাজার স্ট্রীট 




















সাময়িক প্রসঙ্গ ূ 8৫১-১৫৩ 
রাজনৈতিক প্রসঙ্গ | ৪৫৪ 
১৯৪০ সালে ভারতের বীমাব্যবসায় (২) ৪৫৫ 


বাংলার চাষীর সমস্যা সমাধানের উপায় 


আধিক দুনিয়ার খবরাখবর 8৫৮-৪৬৩ 
কোম্পানী প্রসঙ্গ ৪৬৪ | 
বাজ্জারের হালচাল ৪৬৫-৪৬৮ 








বিশ্বশান্তি বনাম সাম্রাজ্যবাদ . 


বর্তমান, মহাযুদ্ধ ও তাহার পটভূমিকায় আজ জগতে জনমুক্তি ও . 
:. গণ-স্বাধীনতার কথা উঠিয়াছে। সঙ্কটে পড়িয়া বৃটিশ রাজনীতিকেরাঁও 

' আজ গণতান্ত্রিক অধিকার প্রসারের সঙ্কল্প. আওড়াইতেছেন। কিন্ত 
এই সব সঙ্কল্পের পিছনে প্রকৃত উদারতা ও আত্তরিকতার যে খুবই ' 
‘দেখা যাইবে মনে করিয়! এবং অদূর ভবিষ্যতে পরাধীন জাতিসমূহের * 


অগ্ভাব রহিয়াছে এবং নিজেদের সাম্রাজ্যবাদী . স্বার্থ বিসঙ্ছবন দিয়! 


.'বিশ্বশাস্তির জন্য যে তাহারা প্রকৃত পক্ষে একপদও অগ্রসর হইতে 
' প্রস্তুত নহেন, অনেক বিশিষ্ট রাজনীতিজ্ঞের বেসামাল উক্তির ভিতর 


। দিয়া তাহা' বারবারই প্রকাশ হইয়া পড়িতেছে। বৃটিশ পররাষ্ট্র 


সচিব মিঃ এণ্টনি ইডেন স্কটিশ ইউনিয়নিষ্ট ,কনফারেন্সে. সম্প্রতি . যে নহে, 


বক্তৃতা দিয়াছেন, এবিষয়ে তাহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ! মিঃ 
ইডেন বলিয়াছেন, দুনিয়ার বুকে বিরাট সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়া 
ইংরেজ জাতি আজ যে শক্তি ও মর্য্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত আছে, 
দুনিয়ার মঙ্গলের অন্য ভবিষ্যতেও সে শক্তি ও মর্যাদা তাহাদিগকে 
বজায় রাখিয়া চলিতে হইবে। : জ্রার্শ্মানীর দুনিবার সাম্রাজ্য লালসা 
জগতের সমক্ষে একটা 'চিরস্তন সমস্তা'হইয়া দ্রাড়াইয়াছে। গত 


' একশত বৎসরের ভিতর জন্মানী তাহার সামরিক বাহিনী নিয়া পা 


বার ' দিখ্বেজয়ে বহির্গত্ হইয়াছে । এবারকার নুতন অভিযানে 
জান্মানী পদানত হইলে ভবিষ্যতেও হয়ত এমন করিয়াই পুনরায় 
মাথা তুলিয়৷ দাড়াইবার চেষ্টা করিবে ; সুযোগ পাইলে অন্তান্ত দেশ ও 
পররাজ্য অধিকারের স্বপ্ন দেখিবে। দিধিজয়ের, এই অহমিকা ও 


* পরম্বাপহরণের এই অনিষ্টকর রীতি .বরাবরের জন্য প্রতিহত রাখিতে 


হইলে কি বর্তমানে কি ভবিষ্যতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের শক্তি ও মর্ধ্যাদা 


সমভাবে অঙ্ষুপ্র রাখা আবশ্তক। কাজেই দুনিয়ার মঙ্গলের জন্য 
ইংরেজ জাতিকে সবলে তাহার সাম্রাজ্য আকড়াইয়! থাকিতে হইবে 
এবং নিজেদের শাসন ক্ষমতা ও অভিজ্ঞতা দ্বার! শত্রুর বিরুদ্ধে সেই 
সাআজ্যকে সুদৃঢ় করিতে হইবে৷ .. 

এই যুদ্ধের সময়ে বৃটিশ সাআআজ্যবাদী নীতির সময়োচিত পরিবর্তন 


গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার পথ মুক্ত হইবে বলিয়া ধাহারা আঁশায় দিন 
গণিতেছেন, মিঃ ইডেনের উক্তিতে তাহাদের চোখ ফুটিবে সন্দেহ 
নাই৷: কেবল পরাধীন জাতিগুলির স্থায়ী বন্ধন-দশার . কথা ভাবিয়া 
১, ' এই উক্তিতে . যুদ্ধোত্তরকালে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়া 
সম্পর্কেও নিরাশার কারণ দেখা দিবে। মিঃ ইডেন বলিয়াছেন, 
ছনিয়ার মঙ্গলের অন্য ভবিষ্যতে বুটিশের 'সাম্রাজ্যবাদকে শক্তি ও, 
মর্যাদার আসনে স্ুপ্রতিষ্ঠ রাখিতে হইবে। বৃটিশ সাআজ্যবাদের 


' শক্তি ও দৃঢ়তা বর্তমানে যেস্থলে ছুনিয়ার শাস্তি রক্ষায় সমর্থ হয় নাই, 


ভবিষ্যতে উহা কি করিয়া দুনিয়ার অশাস্তি দুর করিবে তাহ! আমরা 


" বুঝিতে পারিতেছি না । অবস্থার গতি দেখিয়া বরং আমরা এবিষয়ে 


অন্যরূপ ধারণা পোষণ করিতেই বাধ্য হইতেছি। পৃথিবীর 
কতিপয় অনুন্নত দেশকে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের কুক্ষিগত করিয়৷ 
ইংরাজ জাতি তাহাদিগকে স্বেচ্ছামত শোষণ করিয়া চলিয়াছেন। 
তাহাদের এই পরস্বলোলুপতা জার্মানী, ইতালী ও জাপান প্রভৃতি 
দেশের যথেষ্ট ঈর্ধার কারণ হইয়া দড়াইয়াছে। বৃটিশের স্রা্রাজ্যবাদী 
একাধিপত্য খর্ব করিয়া কিভাবে দুর্বল ও অনুন্নত দেশসমূহের 
প্রাকৃতিক ধন সম্পদ নিজেদের কাজে লাগান যায় উহারা সর্বদা সে 


৪৫২ 


বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করিতেছে । ফলে পুনঃ পুনঃ সংগ্রাম ও সঙ্তর্ষ 


বাধিয়া দুনিয়ায় নিদারুণ অশাস্তি সুষ্টি হইতেছে। কাজেই জগতে শাস্তি 
ও কল্যাণ প্রতিষ্ঠার পথ উন্মুক্ত করিতে হইলে ইংরাজ জাতিকে আজ 
সর্বাগ্রে তাহীদের সাম্রাজ্যবাদ পরিহার করিতে হইবে! সেই স্বার্থ- 
ত্যাগে প্রস্তুত না হইয়া বৃটিশ রাজনীতিকেরা যেভাবে বিভিন্ন দেশের 
উপর ভবিষ্যতেও তাহাদের আধিপত্য কায়েমী রাখার স্বপ্ন দেখিতেছেন, 
তাহাতে জগতে স্থায়ী শাস্তির আশা এখনও সুদূরপরাহত বলাই 
মনে হয়। 
বালায় ধানচালের সমস্ত। 


বাঙ্গলা সরকারের কৃষি বিভাগ হইতে এবৎসরের আমন ও আউস | 


ধান সম্পর্কে সম্প্রতি যে প্রাথমিক পুর্ববাভাষ প্রকাশ করা হইয়াছে 
তাহা দেখিয়া আমরা নিরাশ হইয়াছি। কিছুকাল যাবৎ বাঙ্গলা দেশে 
চাউলের বেশী রকম অভাব লক্ষ) করা যাইতেছে । উহার দাম 
অত্যধিক চন্ডিয়া উঠায় দেশের দরিদ্র, জনসাধারণকে অসহনীয় দুঃখ 
ছুর্দশা ভোগ করিতে হইতেছে । আশা করা যাইতেছিল বর্তমান 
অবস্থায় দেশে বেশী কন্ধিয়া আউস ও আমন ধানের চাষ হইবে, আর 
তাহার ফলে ধান চাউলের যোগান বাড়িয়া উহাদের মূল্যও উল্লেখযোগ্য 
পরিমাণে নামিয়া আসিবে । বিশেষ করিয়া বাঙ্গলা সরকারের মন্ত্রী রা 
এইরূপভরসা দিয়াই এতদিন জনসাধারণকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করিয়া- 
ছিলেন। সেপ্টেম্বর মাসের শেষে বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে এক বক্তৃতায় 
অর্থসচিব ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখাজ্জি বলিয়াছিলেন, বাঙ্গলার . জন- 
সাধারণকে আর ছুইটি মাস কোনমতে সবুর করিয়া থাকিতে হইবে 
তারপর হৈমস্তিক ধান্য বাঁজারে উঠিলে তাহাদের ছুঃখ ছুর্দশার তেমন 
কোন কারণ থাকিবে না । আমাদের ধারণা হইয়াছিল আগামী ফসল 
সম্পর্কে ভালরূপ খোঁজখবর লইয়া এবং অন্যবারের তুলনায় এবার 
প্রকৃতপক্ষে বেশী ধান উৎপন্ন হইবে জানিয়াই গবর্ণমেপ্টের তরফ 
হইতে এ ধরণের আশ্বাস দেওয়া হইতেছে | কিন্তু আউস ও আমন 
ধান সম্পর্কে সরকারী প্রাথমিক পূর্ববাভাষ দেখিয়া অবস্থার গতি সম্পূর্ণ 
অন্যরপ বলিয়াই বুঝা যাইতেছে । গত বৎসর বাঙ্গলায় ১কোটি ৬৯লক্ষ 
একর জমিতে আমন ধানের চাষ হইয়াছিল এবং তাহার ফলে 
স্বাভাবিক সময়ের অনুপাতে গতবার এপ্রদেশে শতকরা ৯৬ ভাগ 


ফসন্ধম উৎপন্ন হইয়াছিল । এবারকার ফসল সম্পর্কে প্রাথমিক সরকারী 


পূর্বাভার্থ দেখিয়া জানা যায়, গত বৎসরের ১ কোটি ৬৯ লক্ষ একর 
জমির স্থলে এবার মাত্র ১ কোটি ৬১ লক্ষ একর জমিতে আমন ধানের 
চাষ হইয়াছে, আর তাহাতে স্বাভাবিক ফলের" অনুপাতে . এবার 
মাত্র ৭৮ ভাগ ফসল উৎপন্ন হওয়ার আশা আছে । দেশে আউস 
ধানের উৎপাদনও এবার সস্ত্রোষ্নক হয় নাই বলিয়া জানানো 
হইয়াছে। গত বৎসর স্বাভাবিক সময়ের তুলনায় বাঙ্গলায় যেস্থলে 


শতকরা ৮৪ভাগ আউস ধান উৎপন্ন হইয়াছিল এবার সেম্থলে শতকরা 


মাত্র ৬৭ ভাগ আউস ধান জন্মিয়াছে বলিয়া সরকারী পূর্ব্বাভাষে 
বরাদ্দ ধরা হইয়াছে। 

বাঙ্গলায় ধানের চাঁধ ও উৎপাদন এইরূপ কম হওয়ার সংবাদে 
ভবিষ্যতের কথা ভাবিয়া স্বভাবতঃই আমরা খুব শঙ্কিত হইতেছি। গত 
বৎসর এবারের তুলনায় বেশী পরিমাণে আউস ও আমন ধান উৎপন্ন 

হওয়াতেও দেশে চাউলের অভাব ও দুর্শ্ম ল্যতা দেখা গিয়াছিল। 
এবার চাউলের উৎপাদন কম হওয়ার.ফলে অবস্থা আরও শোচনীয় 
হইয়া উক্তি্ব বলিয়া আশঙ্কা হইতেছে । এদেশে খাদ্য শস্তের 
উৎপাদন বাড়াইবার জন্য বাঙলা সরকার কিছুকাল পূর্বের একটা 


, আন্দোলন সুরু করিয়াছিলেন। দেখা যাইতেছে আড়শ্বর সহকারে 


”. আর্থিক জগৎ 
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ঢাক ঢোল পিটানে। ছাড়া এবং বক্তৃতা ও বিবৃতিতে সরকারী শুভ-সঙ্কল্প 
জ্ঞাপন করা ছাড়া আসল কাজ মোটেই অগ্রবর্তী হয় নাই ।' অথচ 
এবার এপ্রদেশে চাউলের উৎপাদন যথেষ্ট পরিমাণ বুদ্ধি পাইবে মনে 
করিয়! বাঙ্গলা সরকার এপ্রদেশের উত্বপ্ত চাউল দ্বারা ভারতের 
অন্যান্য প্রদেশের ও সিংহলের অভাব মোচন করিবার সম্বল্প পর্য্যন্ত 
জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। বাক্যাডম্বরের সহিত কাজের যোগ যেখানে 
অল্প সেখানে এরচেয়ে আর কি পরিণতি আশ] করা যাইতে পারে! 
বর্তমান অবস্থার গুরুত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়া বাঙ্গল! সরকারের কর্তব্য 
এপ্রদেশ হইতে বাহিরে চাউলের রপ্তানী একেবারে বন্ধ করিয়া দেওয়া 
এবং বাঙ্গলার উৎপন্ন চাউল এপ্রদেশেরই বিভিন্ন এলাকার প্রয়োজন 
অন্যায় সুবণ্টনের ব্যবস্থা করা। এইরূপ কাধ্যধারা অবলম্থিত হইলে 
বর্তমান ছ্রবস্থার ভিতর লোকের কষ্ট লাঘবের কতকট! উপায় হইতে 
পারে। নতুবা ভবিষ্যতে হয়ত হঃখ-গ্রানির আরু কোন সীমা থাকিবে 
না। 





যুদ্ধকালীন দেন! পাঁওন! ও তাহার পরিণতি 

প্রকাশ, ইজারা ও খণদান আইন অনুযায়ী ইংলণ্ডে মাল প্রেরণ 
করিয়া গত আগষ্ট পর্য্যন্ত বৃটিশ গবর্ণমেন্টের নিকট যুক্তরাষ্ট্র 
গবর্ণমেণ্টের ৬৪ কোটি ৮* লক্ষ ডলার পাওন! দাড়াইয়াছে। 
যুদ্ধের গুরুতর পরিস্থিতিতে ইংলণ্ড আমেরিকা হইতে সামরিক মাল 
না আনিয়া পারিতেছেন না বটে, কিন্তু দেনা পাওনার এই বহর দেখিয়া 
ইংলণ্ডের লোকেরা খুবই আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া পড়িতেছে। যুদ্ধের জন্ত 
ইংলগুবাসীরা এখন আর উপযুক্ত পরিমাণ শিল্পপণ্য তৈয়ার করিয়া 
বাহিরে চালান দিতে পারিতেছে না। মাক্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্ত 
দেশ বিভিন্ন স্থানের হাটবাজার দখল করিয়া বসার সঙ্গে ইংলণ্ডের 
রপ্তানী বাণিজ্য বরাবরের জন্য খর্ব হইয়া পড়ার নমুনা দেখা 
যাইতেছে। অপর দিকে নানা শ্রেণীর দাদনে দেশ বিদেশে ইংলগ্ডের ' 
যে সম্পত্তি নিয়োজিত ছিল সামরিক মালপত্র কিনিতে গিয়া যুদ্ধের 
প্রথম দিকেই তাহা অনেক পরিমাণে খোয়াইয়া দেওয়া হইয়াছে । 
এই অবস্থায় মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রের ৬৪ কোটি ৮০ লক্ষ ডলার পাওনা! 
মিটাইয়! দেওয়া ভবিষ্যতে ইংলণ্ডের পক্ষে খুব কঠিন হইয়া 
দাড়াইবে বলিয়া মনে . হইতেছে। বেগতিক দেখিয়। ইংলণ্ডের 
লোকের। এই দেনা হইতে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য এখন 
হইতেই কান্নাকাটি স্বর করিয়াছে । ওয়াশিংটনস্থিত বৃটিশ 
সাপ্লীই মিশনের ডিরেক্টর স্যার ওয়াপ্টার  ভেনিং-এর 
মারফতে খণ মোচনের সহজ উপায় হিসাবে- একটি প্রস্তাব 
যুক্তরাষ্ট্রের গবর্ণমেণ্ট সমীপে ইতিমধ্যে পেশ করা হইয়াছে বলিয়াও 
জানা গিয়াছে প্রকাশ, এই প্রস্তাবে বৃটিশ গবর্ণমেন্ট এখন হইতে 
এরূপ একটা নীতি মানিয়া লওয়ার দাবী করিয়াছেন যে, যুদ্ধের সময়ে 
এক মিত্ৰপক্ষীয় দেশের নিকট অন্ত মিত্রপক্ষীয় দেশের কোন পাওনা 
দাড়াইলে যুদ্ধের শেষে তাহা একেবারে মকুব করিয়া দিতে হইবে। , 
এই নীতি অনুসারে ইজারা ও' ক্রণদান আইনের হিসাবে ইংলণ্ডের 
নিকট যুক্তরাষ্ট্রের যাবতীয় পাওনা নাকচ করিয়া দেওয়ার কথাও 
বল! হুইয়াছে। এইরূপ প্রস্তাব উপস্থাপিত হওয়ার পর যুক্তরাষ্ট্রের 
ট্রেজারী সেক্রেটারী মিঃ মর্গেনথো গত ১৭ই অক্টোবর লণ্ডনে আসিয়া 
বৃটিশ গবর্ণমেন্টের সহিত আলাপ-আলোচনা করিয়াছেন বলিয়া 
প্রকাশ। মিঃ মর্গেনঘোর আলাপ আলোচনার পর এই প্রস্তাবের 
কি পরিণতি দাড়াইয়াছে তাহা জানা যায় নাই। তবে অবস্থার গড়ি 
দেখিয়া যতদূর মনে হইতেছে ইংলণ্ডের কান্নাকাটিতে যুক্তরাষ্ট্রের * 
গবর্ণমেণ্ট এ দেশের, প্রতি সহানুভূতিশীল না হইয়া পারিবেন নঃ, 
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আর শেষ পর্য্যস্ত সামরিক মালপত্রজনিত পাওনা সমস্তই মুকুব 
করিয়া দেওয়ার ব্যবস্থা হইবে । গত যুদ্ধের সময় ইংলণ্ড আমেরিকার 
নিকট হইতে বিপুল পরিমাণ খণ গ্রহণ কুরিয়া শেষে তাহা পরিশোধ 
সম্পর্কে অক্ষমতা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন । উহাতে যুদ্ধোত্বর কালে নান! 
দিক দিয়া জ্রটিল সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছিল । এবার যুদ্ধজনিত দেনা- 
পাওনা সম্পর্কে যুদ্ধ শেষ হওয়ার পূর্বেই একটা মীমাংসার কথা 
উঠিয়াছে। ইহা সে তুলনায় মন্দের ভাল বলা যাইতে পারে। কেননা 
যুদ্ধকালীন দেনা-পাওনা নিয়া যুদ্ধোত্বরকালে জগতের অর্থ-নৈতিক 
পুনর্গঠনের কাজ কোন দিক দিয়া বাধাপ্রাপ্ত হয়, ইহা বাঞ্ছনীয় নহে। 
কিন্তু যুদ্ধের পর মিত্রপক্ষীয় দেশসমূহের পারস্পরিক দেনা পাওনা 
'মুকুব করিয়া দেওয়ার যে কথা উঠিয়াছে, তাহাতে ভারতের স্বার্থ 
হানির সম্ভাবনা দেখিয়া আমরা যথেষ্ট শঙ্কিত হইতেছি। যুদ্ধের 
প্রথম হইতে ভারত গবর্ণমে্ট বৃটিশ গবর্ণমেন্টের অর্ডার অনুযায়ী 
এদেশ হইতে তাহাদিগকে বিস্তার মাল সরবরাহ করিয়া চলিয়াছেন। 
এই সব মাল সরবরাহ করিয়া বৃটিশ গবর্ণমেন্টের নিকট ভারতের 
যথৈষ্ট পাওনা! দ''ড়াইতৈছে । অন্ত নানাদিক দিয়াও বৃটিশ গবর্ণমেন্টের 
মিকট ভারতের বিস্তর পাওন! সঞ্চিত হইতেছে। খণ মুকুব করিয়া 
দেওয়ার উপরোক্ত নীতি কাধ্যতঃ গৃহীত হইলে ভবিষ্যতে বৃটিশ 
গবর্ণমেন্টের নিকট হইতে এই শ্রেণীর পাওনা আদায় অসম্ভব হইয়া 
দাড়াইবে বলিয়াই মনে হইতেছে! মাঞ্কিণ যুক্তরাষ্ট্র বিরাট 


* ্রশ্বর্য্যশালী দেশ। ইংলণ্ডে সামরিক মালপত্র সরবরাহ করিয়া 


এঁ দেশের নিকট যুক্তরাষ্ট্রের যে পাওনা ফাড়াইয়াছে, উহা মুকুব করিয়া 
দিলে যুক্তরাষ্ট্রবাসীদের পক্ষে সে ক্ষতি হয়ত মোটেই কিছু মারাত্বক 
হইবে না। কিন্তু ভারতের মত দরিদ্র দেশের পক্ষে এইভাবে পাওনা 
টাকা মুকুব করিয়া দিতে গেলে এদেশবাসীর স্বার্থের দিক দিয়া 
তাহা! খুবই শোচনীয় হইবে বলিয়া আমরা মনে করি। সেই ক্ষতির 
কথা ভাবিয়া উপরোক্ত শ্রেণীর প্রস্তাবের বিরুদ্ধে এদেশ হইতে 
প্রতিবাদ ধ্বনিত হওয়া প্রয়োজন । 
' ব্প্তানী বাণিজ্যের উন্নতির পরিকল্পন! 

নালদিক দিয়া ভারতীয় রপ্তানী বাণিজ্যের .উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধির 
পথ প্রসারিত করিবার জন্য সম্প্রতি বোশ্বাইয়ে ইণ্ডিয়ান এক্সপোর্টাস' 
এসোসিয়েশন নামে একটি সমিতি স্থাপিত হইয়াছে! ভারতের 
সম্পদ ও এশ্বর্য অনুযায়ী এদেশের রপ্তানী বাণিজ্যকে পরিপূর্ণভাবে 
গড়িয়া তোলার কোন ব্যবস্থা আজ পর্য্যন্ত অবলম্থিত হয় নাই। 
রপ্তানী বাণিজ্য যেটুক প্রসারিত হইয়াছিল, নানা প্রতিকূল অবস্থার 
'চাপে এক্ষণে তাহা বজায় রাখাও কঠিন হইয়া দাড়াইয়াছ্ছে। গত 
১৮৮৪ সালে ভারতবর্ষ বিদেশে ৫০ কোটি টাকার মাল রপ্তানী 
করিয়াছিল। রপ্তানীর পরিমাণ ক্রুমে বাড়িয়া ১৯০০ সালে ১৭০ 
.কোটি টাকা ঠাড়ায়। ১৯২৪ সালে তাহা সর্ব্বোচ্চে ৩৫০ কোটি 
"টাকায় পৌছে । . তাহার পর নানারূপ মন্দার ফলে এ বাণিজ্য খর্ব 
' হুইয়া পড়িতে আরম্ভ করে এবং ১৯৩৪ সালে তাহা ১৫০ কোটির 
স্তরে পর্যবসিত হয়। বর্তমান যুদ্ধের প্রাথমিক . প্রতিক্রিয়ায় 
পুনরায় ভারতীয় রপ্তানী বাণিজ্যের কতকটা উন্নতি দেখা» যায়। 
-ফলে ১৯৪১-৪২ সালে. রপ্তানী বাণিজ্যের পরিমাণ কিছু বাড়িয়া 
২৫১ কোটি টাকায় উঠে। কিন্ত প্রাচ্য ভূখণ্ডে যুদ্ধের ঘনঘটা 
সুরু হওয়ার সঙ্গে বর্তমানে ভারতীয় রপ্তানী বাণিজ্য আবার 


শোচনীয় ভাবে হ্রাস পাইতে আরম্ভ করিয়াছে । দেশের রপ্তানী- 


যোগ্য পণ্য বাহিরে চালান করা বর্তমানে নিতান্ত কষ্টকর হইয়া 
দাড়াইয়াছে। ফলে পণ্য উৎপাদক ও পণ্য ব্যবসায়ীদের যথেষ্ট 
ক্ষতির কারণ দেখা যাইতেছে । ভারতীয় রপ্তানী বাণিজ্যের এই 
অধোগতি ও তাহার শোচনীয় পরিণাম হইতে দেশকে রক্ষা করিতে 
হইলে বিদেশের হাট বাজার সম্বন্ধে লক্ষ্য রাখিয়া প্রকৃত স্বযোগ 
সম্ভাবনা অনুযায়ী রপ্তানী বৃদ্ধির সুপরিকল্পিত চেষ্টা প্রয়োজন । 
আমরা শুনিয়া বিশেষ সুখী” হইলাম যে, এ প্রকারের চেষ্টা যত 
নিয়োগের সঙ্কল্প নিয়াই উপরোক্ত ইণ্ডিয়ান এক্সপোর্টর্স এসোসিয়ে- 
,শনটি স্থাপিত হইয়াছে। যুদ্ধের জন্য ভারতীয় পণ্যের অনেক বড় 


* খরিদ্দীরের সহিত এদেশের বাণিজ্য সংযোগ ছিন্ন হইয়াছে। ফলে 


এই ক্ষতি পূরণ করিয়া ভারতীয় রপ্তানী বাণিক্যের আয়তন বজাঙধ 
রাখার সমস্যা এক্ষণে জটিল হইয়া দীড়াইয়াছে। এই সমস্ত 


আর্থিক জগৎ 


৪৫৩ 


সমাধানের জন্য সুবিধামুলক ভাবে পণ্য আদান প্রদানের ভিত্তিতে 
পক্ষীয় দেশসমূহের সহিত বাণিজ্য চুক্তির ব্যবস্থা হওয়া 
প্রয়োজন । এক্সপোটণস” এসোসিয়েশনের সভাপতি মিঃ এস জি 
সা" উক্ত প্রতিষ্ঠানের উদ্বোধন সভায় যে বক্তৃতা দিয়াছেন তাহাতে 
ভারত সরকারের বাণিজ্য বিভাগের সহিত সংযোগ রর্চুখয়া সেরূপ 
চেষ্টা চালাইবার সঙ্কল্প জ্ঞাপন করা হইয়াছে । কাজেই বর্তমান 
প্রতিষ্ঠানটি ছারা সকল দিক দিয়াই ভারতীয় রপ্তানী বাণিজ্যের 
উন্নতির পথ প্রশস্ত হইবে বলিয়া আমরা আশা করিতেছি । 
যুদ্ধের চাপে পড়িয়া ইংলণ্ড ও আমেরিকার *অনেক রাজনীতিবিদ 
ভবিষ্যতে বিভিন্ন দেশের প্রয়োজন অনুযায়ী সুশৃঙ্খলভাবে আন্তর্জাতিক 
ব্যবসা বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণের সঙ্কল্প আওড়াইতেছেন ৷ তাহাদের বক্তৃতায় 
যুদ্ধোত্বরকালে আমদানী বাণিজ্য ও রপ্তানী বাণিজ্য সম্পর্কে নানারূপ 
সুব্যবস্থা অবলম্িত হইবে বলিয়া ভরসা দেওয়া হইতেছে। কিন্তু মিঃ 
সা এই সব পেশাদারী রাজনীতিবিদের কথায় মোটেই আশ্বস্ত নহেন। 
জাতিগত সুযোগ সুবিধার সন্ধীর্ণ গণ্ডি অতিক্রম করিয়া উহাদের সঙ্কল্প 
শেষ পর্যন্ত বেশী দূর অগ্রসর হইবে ন! বলিয়াই তাহার বিশ্বাস । 
অন্যান্ত দেশের স্বার্থপর প্রতিযোগিতার সমক্ষে বর্তমানে ভারতবর্ষকে 
যেভাবে স্বকীয় বাণিজ্য প্রসারের সুযোগ দেখিতে হইতেছে মিঃ সার 
মতে ভবিষ্যতেও তেমনইভাবে তাহাকে বহিব্বাণিজ্যের উন্নতি সাধনের 
চেষ্টাকরিতে হইবে । মিঃ সার এই ধারণা আমরা খুবই সমীচীন বলিয়া 
মনে করি। নবস্থাপিত ইণ্ডিয়ান এক্সপোটাস” এসোসিয়েশনের 
মারফতে বহির্বাণিজ্যের উন্নতি সম্পর্কে সে অনুযায়ী সুপরিকল্পিত 
চেষ্টা হইতে দেখিলে আমরা সুখী হইব। ০. জপি” 
ভারত সরকারের রৌপ্যনীতি 
বর্তমান যুদ্ধকালীন অবস্থায় এদেশে রূপার বেশী রকম দাবী- 
দাওয়া দেখা গিয়াছে । কিন্তু চড়া দর দিয়াও চাহিদা অনুযায়ী রূপা 
মিলিতেছে না। অথচ - এইরূপ অবস্থায়ও ভারত সরকার লগুনের 
বাজারে প্রতি আউন্স এক শিলিং সাড়ে এগার পেনী দরে রূপা 
বিক্রয় করিয়া চলিয়াছেন। এত কম দরে লগ্ুনের বাজারে এইভাবে 
রূপা বিক্রয় করিয়া দেওয়ার কি সার্থকতা আছে তাহা আমরা বুঝিতে 
পারিতেছি না । এইরাপ কার্য্যধারা লক্ষ্য করিয়া ভারতীয় ব্যবসায়ী 
মহলেও যথেষ্ট ক্ষোভের সঞ্চার হইয়াছে । কলিকাতার ইণ্ডিয়ান চেম্বার 
অব. কমার্স কিছুকাল পূর্ব্বে ভারত সরকারের নিকট এক স্মারকলিপি 
পেশ করিয়া 'লগুনের বাজারে রূপার দর স্থির করিবার আসল কর্তা 
কে তাহা জানিতে চাহিয়াছিলেন। তদছৃত্তরে ভারত গবর্ণমেন্ট 
তাহা'দগকে জানাইয়াছেন যে বৃটিশ গবর্ণমেন্ট ও ভারত গবর্ণমেন্ট 


পরস্পর পরামর্শ করিয়াই লণ্ডনে ভারতীয় রূপার রর স্থির করিয়া 


থাকেন। ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব্‌ কমার্স এই উত্তরে সন্তষ্ট হইতে 
নাপারিয়া পুনরায় ভারত সরকার সমীপে এক স্মারকলিপি *পেশ 
করিয়াছেন । উহাতে তাহারা জানাইয়াছেন যে, ভারতীয় রাখা বিক্রয় 
ও উহার দর নির্ণয় সম্পর্কে ভারত সরকারের পক্ষে বৃটিশ সরকারের 
সহিত পরামর্শ করিতে যাওয়া ও তাহাদের স্বার্থ নির্দেশ অনুযায়ী 
কাজ করিতে যাওয়া সম্পূর্ণ অনুচিত! সকল ব্যাপারে নিজেদের 
কর্তৃত্ব ও অধিকার বিসর্জন দিয়া বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের হুকুমনাম! মানিতে 
গিয়া তাহার! নানাভাবে ভারতের স্বার্থ পদদলিত করিয়া চলিয়াছেন। 


রূপ! বিক্রয়ের ব্যাপারেও তাহাই বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করা. 


যাইতেছে। দুনিয়ার হাট বাজারে রূপার চাহিদ! বৃদ্ধি পাওয়ার 
সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকার বর্তমানে শতকরা ৩০ ভাগ বেশী দগ্সে 
রূপা ক্রয় করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মেস্কিকো 
দেশের উৎপন্ন যে রৌপ্য বিক্রিত হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকার 
তজ্জন্যও এ প্রকার বেশী মূল্যই দিয়া থাকেন। অথচ রূপার বাজার 
চড়া থাকা সত্বেও লণ্ডনে ভারতের রূপা বিক্রয় করিয়া ন্যায্য মূল্য 
আদায়ের কোন ব্যবস্থা নাই। বৃটিশ গবর্ণমেন্ট তাহাদের সুযোগ 
ও সুবিধা অনুযায়ী ভারতীয় রূপার যে মূল্য নির্ধারিত করেন ভারত 


, সরকারকে তাহ। নিয়াই সন্তষ্ট থাকিতে হয়। এদেশের স্বার্থ ব্রক্ষা 


করিতে হইলে এই ধরণের রীতি বন্ধ কর! কর্তব্য । আমর! ইণ্ডিয়ান 
চেম্বারের এই দাবী সর্ব সঙ্গত মনে করি। আফ্ধুকরি ভারত 
গবর্ণমেপ্ট তদ্রমুযায়ী তাহাদের রৌপ্য বিক্রয়ের নীতি পরিবর্তন 
করিতে কালক্ষেপ করিবেন না। 





ক্রিপস্‌ দৌত্যের ব্যর্থতার আসল কারণ কি? স্তার ষ্ট্যাফোর্ডের 
্রস্তাবকে ভিত্তি করিয়া প্রারম্ভিক আলোচনা অতখানি আশা-ভরসার 
স্থষ্টি করিয়া সহস! নিদারুণ 'নৈরান্রে পর্যবসিত হইল কেন ? সম্প্রতি 
মার্বিণ যুক্তরাষ্ট্রের সুবিখ্যাত সাহিত্যিক ও সাংবাদিক মিঃ লুই ফিশার 
ক্রিপস্‌ মিশনের ভিতরের রহস্য উদঘাটিত করিয়া দিয়াছেন। 
' ভারতবাসীর কাছে বৃটিশ ধাগ্লাবাজী নূতন কিছু নহে। কিন্তু নিউ 
ইয়র্কের ‘নেশন’ পত্রিকায় প্রকাশিত মিঃ ফিশারের “ক্রিপস্‌ মিশন ব্যর্থ 
হইল কেন ?” শীর্ষক প্রবন্ধে মার্কিণ জনসাধারণ তথা সমগ্র দুনিয়া 
ভারত সম্পর্কে গ্রেট বৃটেনের শাসননীতির স্বরূপ বুৰিয়া লইবে। 
ক্রিপস্‌ দৌত্যের ব্যর্থতার পর নানারূপ বিকৃত সংবাদ, বিভ্রান্তিকর 
বেতার বক্ত.তা ও স্ুক্ৌশল ভাষণ-প্রতিভাষণ ছড়াইয়া দেশবিদেশে 
যে ভ্রান্ত ধারণার স্থষ্টি কর! হইয়াছিল, লুই ফিশার সেই মিথ্যার 
হার ছিন্' করিয়া মিরা | 


মিন তথ্যের ধারা তিনি 
দুর হইতে অনুমানের আশ্রয় লইয়া গবেষণা করেন নাই। ক্রিপস্‌ 
দৌত্যের সময় তিনি ভারতবর্ষে ছিলেন। তিনি স্বচক্ষে যাহা 
দেখিয়াছেন, নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় যতখানি জাঁনিয়াছেন 
তাহার বাহিরে তিনি বক্তব্য টানিয়া নিতে : চেষ্টা করেন নাই। 
ভারতের বিভিন্ন, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের নেতৃবৃন্দ এবং বহু উচ্চপদস্থ 
বৃটিশ ও ভারতীয় রাজকর্ম্মচারীর সহিত তিনি আলাপ-আলোচনা 
করিয়া ও আভ্যন্তরীণ তথ্যাদি সংগ্রহ করিয়া ভারতের সমস্তা বুঝিতে 
. চাহিয়াছেন। 


লুই ফিশার হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন। তিনি স্পষ্ট ভাষায় 


জানাইয়াছেন্ *ক্রিপস্‌ মিশন ব্যর্থ হইবার প্রকৃত কারণ এই যে, স্যার 
ট্যাফোর্ড প্রারস্তে ভারতকে প্রকৃত জাতীয় গভর্ণমেণ্টের প্রতিশ্রুতি 


দিয় পরে সেই প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি ফিরাইয়া লইয়াছিলেন |, এই 


পুর্ব উতিশ্রুতির প্রত্যাহারের প্রমাণন্বরূপ বৃটিশ ও মার্কিণ গভর্ণ- 
মেন্টের হাতে গোপনীয় রিপোর্ট ও কাগজপত্র রহিয়াছে ৷” 
সাম্প্রায়িক মতভেদ এবং কংগ্রেস নেতৃগণের অযৌক্তিক দাবী ও 
অপরিণামদশিতার ফলেই অতি তুচ্ছ কারণে ঠেকিয়া ক্রিপস্‌ দৌত্য 
মাঝ দরিয়ায় বানচাল হইয়া গেল বলিয়া সমগ্র: পৃথিবীকে যে মিথ্যার 
পর মিথ্যা শোনান হইয়াছে ভারতবাসী তাহা সম্যক জানিলেও এবার 
ট্রি বল কথা ল্য হা 
SEG আকস্মিক রূপাস্তরের কারণ কি? লুই 
ফিশার জানাইয়াছেন, ভারতবর্ষে আসিবার প্রাক্কালে স্যার ষ্ট্যাফোর্ড 
মিঃ চাগ্চিলকে অনুরোধ করিয়াছিলেন, বড়লাট লর্ড লিনলিথগো 
যাহাতে মীমাংসার পথে বিস্ব সুষ্টি করিতে না পারেন সেই উদ্দেশ্যে 
পূর্ববাহেই তাহাকে ভারত হইতে সরাইয়া আনা হউক! তহুত্বরে 
মি চার্চিল ভরসা' দিয়াছিলেন, ক্রিপস দৌত্যে বড়লাট কেনিরূপ 
হস্তক্ষেপ বা বাধাপ্রদান করিতে পারিবেন না। এই প্রতিশ্রুতির 
উপর নির্ভর করিয়! স্তার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপস্‌ প্রারস্তেই বড়লাটের বিশেষ 
ক্ষমতা-মুক্ত জাতীয় ক্যাবিনেট গঠনের প্রস্তাব করিয়াছিলেন। এমন 


কি দেশীয় বৃপতিমগ্ডলীর প্রতিনিধি ও বেঙ্গল চেম্বার অব কমাস” 
প্রমুখ বৃটিশ ব্যবসায়ী শ্রেণীর প্রতিনিধির্ঠু তাহার সহিত সাক্ষাৎ 
করিতে গেলে তিনি জানাইয়াছিলেন যে, তাহার কাছে আসিয়া আর" 
কোন লাভ নাই-_ভারতে বিশেষ কোন জাতি বা শ্রেণীর বিশেষ 
বিশেষ সুবিধাভোগের দিন ফুরাইয়! আসিয়াছে। লুই ফিশারের প্রবন্ধে: 
প্রকাশ, কলিকাতা ও অন্যান্য স্থান হইতে শঙ্কিত ইউরোপীয় 
ব্যবসায়ী মহল ও ক্ষুব্ধ দেশীয়'নৃপতিগণ বড়লাটের মারফত সুদুরস্থ 
ইংলণ্ড পর্য্যন্ত ক্রিপস্‌ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে তাহণদের তীব্র অভিফোগ্ন 
জ্ঞাপন করেন। . 


বড়লাট, ও জেনারেল ওয়াডেল বীকিয়! বমিলেন। তাহারা 

ইংলণ্ডে সরোষ প্রতিবাদ প্রেরণ করিলেন। মিঃ চার্চিল-কোম্পানী 
তারে-বেতারে ক্রিপসের উপর উল্টা চাপ দিতে লাগিলেন। নয়া 
দিল্লীর অভারতীয় সরকারী মহল চঞ্চল হইয়া উঠিলেন-স্তার 
ষ্যাফোর্ড ক্রিপসকে যতখানি ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে তাহার 
সীমা তিনি লঙ্ঘন করিয়া গিয়াছেন! অবশেষে নিরুপায় 
ক্রিপস. সুর বদলাইয়! কংগ্রেসী নেতাদের জানাইলেন, প্রকৃত 
জাতীয়, গবর্ণমেন্ট সংক্রান্ত বিষয়ে তাহার কোন হাত নাই-- 

বড়লাটের সহিত এই বিষয়ে তাহাদিগকে আলোচনা করিতে 
হইবে। পরবর্তী অধ্যায় সকলেরই সুবিদিত। ক্রিপস. মিশন. 


ভাঙ্গিয়া গেল। বৃটিশ সাত্রাজ্যবাদীরা জয়যুক্ত ' চ্ছইলেন।, 
ভারতের আমলাতন্্ খুশী হইল । ৰ 


কে নিহিত কাছে চাকিবীর, জন্য তখন উর 
হইল নানা অপচেষ্টা, আধুনিক প্রচারকার্ধ্যের নানান অপকৌশল। 
ব্যর্থতার জন্য কংগ্রেসকে দায়ী কর! হইল, গান্ধীজীর তথাকথিত জেদ 
ও সাম্প্রদায়িক মতভেদের প্রশ্নকে আসরে আমদানী করিতে হইল। 
অথচ লুই - ফিশার স্পষ্টই, বলিতেছেন, বড়লাটের সহিত সাক্ষাৎ 
করিবার পর হইতেই অর্থাৎ তলে তলে ব্যর্থতার রঙ্গমঞ্চ প্রস্তুত 
হইবার পর হইতে মিঃ জিল্নার সুর কড়া হইতে সুরু হইল। গ্রেট” 
বৃটেন অকপট আগ্রহে অগ্রসর হইলে পরিকল্পিত জাতীয় গবর্ণমেণ্টে - 
কংগ্রেসের সহিত মিঃ জিম্না নিঃসন্দেহে সহযোগিতা করিতেন বা 
করিতে বাধ্য হইতেন | লুই ফিশার বলেন, ভারত হইতে তিনি এই- ' 
দৃঢ় ক্লাস লইয়া ফিরিয়াছেন যে, বৃটিশ কতৃপক্ষের কারসাজি পশ্চাতে 
না থাকিলে ভারতবর্ষে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে জাতীয় এঁক্য প্রতিষ্ঠিত 
হট খালো পারে। 


টি পূৰ্ব্ব a মর্য্যাদা সনি করিয়া বশ কর্তৃপক্ষের 
প্রতিনিধি স্যার ক্রিপস্‌ পরে নিজের অক্ষমতা ঢাকিতে গিয়া 


কংগ্রেসকে খাট করিবার জঙ্য মূঢ়তার আশ্রয় লইয়াছেন। কিন্তু- 
সত্যকে চাপা দিবে কে? ইহার প্রমাণ হিসাবে লুই ফিশার ছুইখানি 
চিঠির কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন। ১৯৪২ সালের ১১ই এপ্রিল 
তারিখে মৌলানা আজাদ লিখিতেছেন, “আমাদের প্রথম আলোচনায় 
আপনি যাহা বলিয়াছিলেন এখন তাহা অস্বীকার করিতেছেন অথবা 
অন্যান্য অপ্রাসঙ্গিক কথায় চাপা দিবার চেষ্টা করিড়েছেন। আপনি: 
স্পষ্ট ভাষায় প্রকৃত জাতীয় গভর্ণমেন্টের প্রতিশ্রুতি বলিয়াছিলেন। 
বুটিশ পার্লামেন্টের সহিত ইংলগ্ডের রাজার যেরূপ সম্পর্ক জাতীয় 
ক্যাবিনেটের সহিত বড়লাটের সম্বন্ধও হইবে তদনুরূপষ্ট- 
আপনি এরূপ চিত্র আকিয়াছিলেন। ইংলগুস্থ ভারত * 
(৪৬৮ পৃষ্ঠায় দ্ৰষ্টব্য ) 
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১৯৪০ সালেন ভ্ভান্্রভিল্ শ্ৰী 
ম্ব্যন্বহাম্স (২) 





ভারতে বীমা ব্যবসায়ের অবস্থা সম্পর্কে সরকারী বীমা বিভাগের 
সুপারিণ্টেডেণ্ট সম্প্রতি যে বাতিক রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন তাহা 
দৃষ্টে গত সপ্তাহে আমর! ভারতে বিভিন্ন শ্রেণীর বীমা কোম্পানীর 
সংখ্যা ও তাহাদের প্রদত্ত বীমার পরিমাণ "সম্বন্ধে আলোচনা 
করিয়াছি। বর্তমান প্রবন্ধে আমরা ভারতীয় বীমা কোম্পানীসমূহের 
তহবিল ও দাদননীতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করিব। 
, আমরা পূর্বের দেখাইয়াছি যে, গত ১৯৩৯ সালের তুলনায় ১৯৪০ 
সালে ভারতীয় জীবন বীমা কোম্পানীসমূহের নৃতন . কাজের পরিমাণ 
১০ কোটি ১৯ লক্ষ টাকা হ্রাস পাইয়াছে। কিন্তু বিশেষ লক্ষ্য 
করিবার বিষয় এই যে, নূতন বীমার পরিমাণ এইভাবে কমিয়া 
আসিলেও বীমা কোম্পানীসমূহের তহবিলের পরিমাণ আলোচ্য 


* বৎসরে উল্লেখযোগ্য রূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে | গত ১৯৩৮ সালের তুলনায় 


১৯৩৯ সালে ভারতীয় জীবন বীমা কোম্পানীসমূহের বীমা তহবিল ৫ 
কোটি ১০ লক্ষ টাকা পরিমাণ বাড়িয়া মোট ৫৬ কোটি ৩১ লক্ষ 
টাকায় পরিণত হইয়াছিল। ১৯৪, সালে তাহা ৬ কোটি ১০লক্ষ টাকা 
পরিমাণে বাড়িয়া মোট ৬২কোটি ৪১লক্ষ টাকায় পৌছিয়াছে। কাজেই 
যুদ্ধের জন্য এঁ দিক দিয়া ভারতীয় বীমা ব্যবসায়ের কৌন অবনতি 
সুচিত হওয়ার বদলে একটা! উল্লেখযোগ্য উন্নতিই লক্ষ্য করা গিয়াছে । 

এক্ষণে . বীমা তহবিল নিয়োগ সম্পর্কে ভারতীয় জীবন বীমা 
কোম্পানীসমূহের কার্য্যনীতি আলোচনা করা যাউক । গত ১৯৪০ 
সালে একদিকে ৬২ কোটি ৪১ লক্ষ টাকার জীবন বীমা তহবিল ও 
অপর দিকে আদায়ী মুলধন ও বিভিন্ন উদ্দেশ্যে সৃষ্ট তহবিল ইত্যাদিতে 
ভারতীয় জীবন বীমা কোম্পানীসমুহের মোট সম্পত্তির পরিমাণ 
দাড়াইয়াছিল ৭৫ কোটি ৮৭ লক্ষ টাকা । উক্ত ৭৫ কোটি ৮৭ লক্ষ 
টাকার সম্পত্তি কি ভাবে নিয়োজিত ছিল নিয়ে তাঁহার বিবরণ দেওয়া 
হইল (তুলনামূলক 'সমালোচনার জন্য ১৯৩৯ সালের বিবরণও 


পাশাপাশি উদ্ধত করা হইল ) ₹- 


১৯৩০৯ ১৯৪০ 
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মোট ৬৯ কোটি ১৪ লক্ষ টাকা ৭৫ কোটি ৮৭ লক্ষ টাকা 


উপরোক্ত বিবরণ দৃষ্টে জানা যায়, ১৯৩৯ সালের তুলনায় ১৯৪০ . 
সালে পলিসি: বন্ধকে বীমা প্রতিষ্ঠাননমুহের দাদনের পরিমাণ ,ও 
কোম্পানীর কাগজে উহাদের নিয়োজিত অর্থের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য 
রূপ বাড়িয়া. গিয়াছে। অপরদিকে সম্পত্তি বন্ধকে খণ, মিউনিসি- 
প্যালিটি ও পোর্ট ট্রাষ্ট প্রভৃতিতে দাদন এবং জমি বাড়ী 


'প্রভূতিতে অর্থ নিয়োগের পরিমাণ শুধু সামান্য মাত্রায় *বৃদ্ধি 


পাইয়াছে। আলোচ্য বৎসরে পলিসি বন্ধকে খণের পরিমাণ যে 
'উদ্লেখষোগ্যরূপ ' বৃদ্ধি পাইয়াছে বীমাকারীদের আর্থিক অবস্থার 
উপর যুদ্ধকালীন বিরূপ প্রতিক্রিয়াই তাহার কারণ ।. যুদ্ধের জন্য 
সাধারণের নিত্যব্যবহার্ধ্য পণ্য সামগ্রীর দর চড়িয়া যাওয়ায় এদেশে 
জীর্বনযাত্রার ব্যয় খুবই বাড়িয়া গিয়াছে । ফলে দেশের বীমাকারীদের 
দিক হইতে পলিসি বন্ধকে খণ গ্রহণেরও অধিক প্রয়োজনীয়তা 
দাড়াইয়াছে। ১৯৩৯ সালের জুলাই মাসে নূতন বীমা আইন বলবৎ 
হওয়ার পর জীবনবীমা কোম্পানীর মোট তহবিলের শতকরা ৫৫ 


"ভাগ সরকারী সিকিউরিটিতে ও সরকার অনুমোদিত সিকিউরিটিতে 
'দাদন করা বাধ্যতামূলক হইয়াছে । তদনুমারে বীমা কোম্পানীসমৃহ 


১৯৩৯ সাল হইতে সরকারী সিকিউরিটিতে দাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি 
করিয়া চলিয়াছে। যুদ্ধের জন্য ১৯৪* সালে কোম্পানীর কাগজে 
অর্থ নিয়োগের রীতি আরও বেশী মাত্রায় উৎসাহিত হইয়াছে । দেশ- 
রক্ষা ব্যয় মিটাইবার জন্য গবরণমেণ্ট বর্তমানে দেশে নৃতন নূতন ঝণ 
তুলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ভারতের বীমা কোম্পানীগুলি এই সব 
খণপত্র ক্রয়ে বিস্তর টাকা নিয়োগ করিতেছে । ফলে কোম্পানীর 
কাগজের হিসাবে মোট দাদনের পরিমাণও দিন, দিনই খুব বাড়িয়া 
চলিয়াছে । 

সরকারী সিকিউরিটিতে বেশী পরিমাণ অর্থ নিয়োগের গরজ এবং 
আবশ্াকতা 'সবেও ভারতের জীবন বীমা কোম্পানীসমূহ পুর্ব 
বৎসরের তুলনায় আলোচ্য বৎসরে এ দেশীয় যৌথ বেম্বম্পানীর 
শেয়ারে তাহাদের দাদনের পরিমাণ সামান্য কিছু বৃদ্ধি করিয়াছে । 
গত ১৯৩৯ সালে "ভারতীয় যৌথ কোম্পানীর শেয়ারে এদেশীয় বীমা 
কোম্পানীসমূহের ৪ কোটি ৭২ লক্ষ টাকা নিয়োজিত ছিল 1! ১৯৪০ 


' সালে এ শ্রেণীর দাদনের পরিমাণ বাড়িয়া ৫ কোটি ২৬ লক্ষ টাকা 


দ্রাড়াইয়াছে। এই বৃদ্ধি সত্বেও দেশের শিল্লোন্নতির ব্যাপারে ভারতীয় 
জীবনবীমা কোম্পানীসমূহের মোট দাদনের পরিমাণ উহাদের সাধ্য 
ও সামর্থ্য অনুপাতে নিতান্ত সামান্য বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু 
সরকারী বীমা বিভাগের সুপারিপ্টেণ্ডেট মিঃ টি এইচ. টমাস বর্তমান 
রিপোর্টের মুখবন্ধে অহেতুকভাবে ' কতকগুলি সতর্কবাণী উচ্চারণ 
করিয়া এই শ্রেণীর দাদন সম্পর্কে ভারতীয় কোম্পানীসমূহকে যথা- 
সম্ভব বিরত থাকিবারই উপদেশ দিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন, 
শিল্প কোম্পানীতে অর্থ নিয়োগ করিতে গেলে নিয়োজিত অর্থ 
সম্পর্কে নানারূপ ঝাঁকির আশঙ্কা: আছে। কাজেই বীমাকারীলের 
ন্যস্ত টাকা সম্পর্কে নিজেদের দায়িত্ব স্মরণ করিয়া শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ 
বিশেষ কিছু অর্থ দাদন না করাই বীমা কোম্পানীগুলির পক্ষে 
শ্রেয়। যে সামান্য অর্থ এ জন্য বরাদ্দ করা হইবে নূতন শিল্প 
(৪6৭ পৃষ্ঠায় ভরটব্য ) bs 


অন্ন-সমস্তা সমাধানের কথা চিন্তা করিতে গিয়া অনেকেই অনেক 
প্রকার ইঙ্গিত করিয়াছেন সত্য, কিন্তু প্রায় সকলেই. প্রাচীন পন্থার 
কৃষি-কাধ্যের উন্নতি বিধানে এবং সঙ্গে সঙ্গে অবসরকালে শিল্প 
প্রবর্তনের ব্যাপারে একমত হইয়াছেন | উন্নত ধরণের কৃষি সম্বন্ধে 
কোন মনীষী বলেন যে, যদি জাপান মাথাপিছু গড়ে ১ একর মাত্র 
জয়ি লইয়া উন্নত ধরণের কৃষির দরুণ দেশের খাস্ভাভাব মিট ইতে 
পারে তাহা হইলে এদেশের মাথাপিছু £ একর জমি লইয়া এদেশের 
লোক দেশের অন্নাভাব মিটাইতে পারিবে না কেন 1 (4. Vis- 
weswaraya : Re-constructing India) জাপানের কৃষি ও 
বাংলার কৃষি অবশ্য এক কথা নহে এবং এক জাতীয় নহে। বাংলা- 
দেশে যেখানে এক ধান-পাট ছাড়া অন্তান্ত ফসল ভাল করি ষ্বা চাষ 
হয় না সেখানে জাপানে একই জমিতে বিভিন্ন খতৃতে বিভিন্ন প্রকার 
ফসলের চাষ 'হইয়া থাকে । এদেশে খুব উর্ব্বরা জমিতে সম্বৎসরে 
তিন বারের বেশী ফসল উৎপন্ন করা যায় না-_-ইতালীর কোন কোন 
স্থানে সম্বৎসরে একই ক্ষেতে নয়টা ফসল উৎপন্ন হয় । (01215 
holm: Hand book of com. Geography; 10915), 
কিন্তু এ ভাবে মানুষের ফসল উৎপন্ন করার মূলে রহিয়াছে উন্নত 
ধরণের চাষ, বীজ ও সার। ছূর্ভাগ্যক্রমে বাংলা দেশের কৃষিতে 
কোনটাই নাই। এ দেশে লোকে গোবর ঘুঁটে করিয়া পৌঁড়াইয়া 
ফেলে, কিন্তু তাহারা জানে না যে এক 'গোবরের সার দিলে জমির 
কতধানি উৎপাদিকা শক্তি বাড়িয়া যায়। বিশেষজ্ঞের মতে এক 
গোবরে নাইট্রেট, লবণ, চুণ এবং পটাশ. আছে এবং এই চারিটা 
দ্রব্যের সংমিশ্রণে জমির উর্বর! শক্তি এত বাড়িয়া যায় যে, যে জমিতে 
কোন সার না দিশ্বা ১৮৭৪ পাউণ্ড (১ পাঃ দাত ছটাকৃ) শস্ত 
পাওয়া যায়, খানে গোবর দিলে শন্ত পাওয়া যায় ৩৫৫৬ পাউণ্ড 
,এবং সঙ্গে সঙ্গে খড়ও- পাওয়া যায় প্রায় ছিগুগ। (Our India : 
Minop Masani) জাপানেরও অবস্থা তাই। জাপানের মাটা 
আগ্নেয়গিরির প্রক্ষিপ্ত, ভস্ম। সত্যিকথা বলিতে কি, উহাতে উর্ববরতার 
নামগন্ধও নাই। কিন্ত জাপান সার দেওয়ার মত্ব যত জিনিষ পায়, 
প্রায় সব জিনিষই আনিয়া জড় করে এ নীরস কঙ্করময় মাটার উপর। 
ফলে শুষ্ক কঠিন ভূয়িও ফলপ্রস্থ হইয়া উঠে, ফলে বাংলাদেশের 
উর্ধ্বরা ভূমিতে যেখানে ১৯১৮-১৯২৮ সালে দশ বৎসরের প্রতি 
একরে গড়পড়তা ফলন ৮৫২ পাউণ্ড সেখানে জাপানের ফলন .২৯১২ 
»পাউগ্ড | (71015172109) Rural Economy of India) 

সুত্রাং দেখা যাইতেছে যে, বাংলার জমির ফলন বৃদ্ধি করিবার 
প্রয়োজন সর্ববাপেক্ষ। বেশী । কারণ, ফলন বৃদ্ধি করিতে না পারিলে 
নানা জাতীয় ফসল উৎপন্ন করিবার ব্যর্থপ্রয়াস করিলেও কোন 
ফলোদয় হইবে না, বরং শুন্ে ঢিল ছোড়ার মত পগুশ্রম হইবে মাত্র । 
তারপর যে প্রশ্ন আসে তাহার জবাব অতি সহজ । কারণ জমির 
ভ্রলন বাড়াইতে পারিলে জমিতে যে কোন শস্য চাষাবাদ কর! যাইবে, 
তাহাতেই চাষীর লাভ দ্বাড়াইবে বলিয়া আশা করা যাইতে পারে এবং 
লাভ হইলে চাষের জন্য শস্তের অভাব কি? কিন্তু অভাব না থাকিলেও 
বন্তমান্ধ যুগে চাষাবাদ সম্বন্ধে চাষীর এবং সঙ্গে সঙ্গে সরকারের কৃষি 
* বিভাগের একটু খানি অবহিত হওয়া প্রয়োজন । কারণ গত মহা 





/ 


যুদ্ধের সময় হইতে বর্তমান সর্বনাশা যুদ্ধে অন্তকিছু শিক্ষা দিক্‌ 
আর নাই দিক্‌, অস্ততঃপক্ষে খান ও কাচা মাঁলের জন্য পরমুখাপেক্ষী 
হইতে অঙ্গুলী উচাইয়া বারণ করিতেছে। (Ind. Economics 
Vol 1. Jather & Beri, Agriculture) বাংলা দেশেও 
বর্ধমান সময়ে পূর্ব্বোক্ত কথার সত্যতা প্রমাণিত হইয়াছে চাউল, চিনি, 
তুলা, কাপড় ইত্যাদির অভাবে । সত্য সত্যই আছজ্র বাঙ্গালী চাউল 
চিনি, তুলা, কাপড় ও অন্যান্য বহু আবশ্যকীয় কীচা মালের অভাবে 
ভ্িয়মান। অথবা এই সব ফসলের চাষ করা অর্থকরী শস্ত হিসাবে 
খুব লাভজ্ঞনক না হইলেও আত্মরক্ষার প্রয়োজনে যে ক্লুপরিহাধ্য. এ 
কথা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন নাঁ।. তারপর গোলআলু, 
'সুপারী, নেবু, কমলানেবু, আনারস, পেঁপে, নানাবিধ মসলারও যে 


এদেশে চাষ হহাতে পারে না তাহা নহে, সঙ্গে সঙ্গে সুগন্ধি ফুলের চাষ * 


হওয়াও খুব দরকারী । কিন্ত এ সব জিনিষ চাষাবাদ করিতে বাংলার 
নিরক্ষর চাঁষীকে উদ্ধ দ্ধ করিবার জন্য সরকারের কৃষি-বিভাগের যথেষ্ট 


. সাহায্য ও উপদেশের প্রয়োজন । শতাব্দী-প্রাচীন Laissez Faire 


বা “যা'র যা'র তা'র তা'র” নীতির দিন কাটিয়া গিয়াছে। ইংলণ্ড, 
জার্মানী, রুষ, জাপান প্রভৃতি দেশ প্ল্যান করিয়া আঙ্জকাল দেশকে 
সর্ধ্ব বিষয়ে স্বাবলম্বী করিয়া তুলিতে যত্ববান হইয়াছে । 


বাংলারও প্রকৃত উন্নতি বিধান করিতে হইলে সরকারের + 


যেমন আদেশ উপদেশ পথ নির্দেশের প্রয়োজন, তেমানি অর্থ- 
সাহায্যের. এবং নীরোগবীজ্ সরবরাহ করারও প্রয়োজন ৷ 
অন্যথা নিরক্ষর ও নিরুপায় চাষীকে . এ সব ব্যাপার শিক্ষা দিবার 
জন্য দরদী প্রতিষ্ঠান কোথায়? কথাটা আরও পরিষ্কার করিয়া 


বুঝাইতে হইলে দৃষ্টান্ত দিয়া পরিষ্কার করা দরকার। কিছুদিন 
পুর্বে কলিকাতা -কমাশিয়াল মিউজিয়াম হইতে সয়াবীনের চাষের 


.কথা বল! হইয়াছে এবং পুস্তিকাকারে সয়াবীনের চাষের উপকারিতা 


ও প্রণালী বিষদভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে । (সয়াবীন, কমার্শিয়াল 
মিউজিয়ম, আগষ্ট ১৯৪২) ছয় সাতমাস পূর্বে তেম্নি এলাহাবাদের 
লীডার পত্রিকায় আঙ্গুরের চাষের সম্বন্ধে অনেক কথাই লিখিয়াছেন। 
(Leader : 5-2-42-), কিন্তু সরকারের কৃষি বিভাগ হইতে কিংবা 
এবস্বিধ কোন প্রতিষ্ঠান হইতে এ.সব ব্যাপার চাষীকে ভাল করিয়া 
বুঝাইয়। না দিলে চাষী এ সব ব্যাপার বুঝিবে কেন? কিংবা ইহার 
আয়-ব্যয়, লাভ-লোক্সান ইত্যাদি হাতে নাতে দেখাইবার কোন 
ব্যবস্থা না থাকিলে গতানুগৃতিকতা ছাড়িয়া নিরক্ষর চাষী নূতন কিছু 
করিতে চাতিবে না এ কথাও নিশ্চয়। অথচ এদিকে 'নৃতন কিছু না 
করিলে বাচিবার উপায়ও, নাই, বলিতে হইবে । 
অন্যদিকে ইহাও সত্য যে চাষী প্রকৃতির যোগানের উপর নির্ভর 
করিয়া কোন বৎসরই এ কথ নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারেন৷ যে, 
তাহার জমির ফসল ঠিক সময়ে এবং*ঠিক পরিমাণেই উঠিয়া 
আসিবে । ' আর কোন কোন বৎসর প্রকৃতির দয়াতে ফসল তুলিবার 
সুযোগ সুবিধা পাওয়া গেলেও ফসলের পরিমাণ যে সমান হইবে 
তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই । কাজেই অন্য কোন উপাজ্জ্বনের পষ্থা, 
না থাকিলে তাহার পক্ষে সংসার চালান শুধু কঠিন নহে, অনেক সময় 


-অসস্তবও বটে। অধিকস্ত তাহার জমির পরিমাণ এত বেশী নহে 


ল 


১ই নভেম্বর, ১৯৪২ ] 
| স বসিয়া থাকিতে পারে । কাজেই 
কানিজ ভইলে তাহাকে কোন, রকম শিল্প কিংবা ব্যবসার 


০০০৪০ 


India’s over population. Dr. R. K. Das: Nov 1931 
Mod review) মহাত্মা-গান্ধী এই অলস অবস্র কালের জন্য দেশের 
' জনসাধারণের নিকট চরক! আনিয়] উপস্থাপিত করিয়াছেন 1 চরকা 
অর্থ সমস্যা মিটাইবার পক্ষে ভাল কি মন্দ, অর্থকরী কি অর্থকরী নয় 
সে কথ আলোচন। করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। কিন্তু ইহা 
অবিসম্ধাদী সত্য যে দেশের চাষী ও জনসাধারণ অবসরকালে যে কোন 
প্রকার শিল্প কিংবা ব্যবসায়ে হাত না দিলে দেশের এ দুরবস্থা দুর 
হইবে না। নিৰিল ভারত পল্লী শিল্প সমিতি (All India Village 
T'ndustries Association) খাদি প্রতিষ্ঠান, প্রবর্তক সংঘ প্রভৃতি 
প্রতিষ্ঠান ঢেঁকী, ঘানি, মৌমাছি পালন, হাতে কাগজ তৈরী, সাবান 
তৈরী প্রভৃতি কয়েকটা শিল্পই এ দেশে অবসর কালে কুটির শিল্প 
হিসাবে অর্থকরী ও কার্য্যকরী হইবে বলিয়া অনুমোদন করিয়াছেন 
* এবং জনসাধারণকে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থাও করিয়াছেন । কিন্তু জন- 
সাধারণ পেইদনাতব ঢেঁকী ও ঘানি ছাড়া অন্য কোন শিল্পের প্রতি 
কোন রকম অনুরাগ প্রদর্শন করিয়াছেন বলিয়া শুন! যায় নাই। যদি 
দেশে ব্যাপক ভাবে হাতে কাগজ তৈরী হইত তাহা হইলে হয়ত 
আজ কাগঞ্জের ছুভিক্ষ এ ভাবে দেখা দিত না। অথচ দেশে ঘাস, পাতা, 
ছেঁড়া কাপড়, ছেঁড়া কাগঞ্জ প্রভৃতি কাগঞ্জ তৈয়ারীর উপাদানের কোন 
অভাব নাই, চুনও যে পাওয়া যায় ন! তাহ। নহে, কিন্তকাজহয়কৈ? 

ধানের তূ'ষ ও করাতের গুড়া এ দেশে যথেষ্ট পাওয়া যায়, 
দরজীর দোকানেও যথেষ্ট পরিমাণ রং-বেরংয়ের কাট! কাপড়ের টুকরা 
প্রায় প্রন্যহই বাজে বলিয়া, ফেলিয়া দেওয়া হয়। অথচ দেশের 
লোক ইচ্ছা করিলেই এ তু"্য, কিংবা করাতের গুড়া ও দরজীর 
‘দোকানের ফেলিয়া দেওয়া কাপড়ের টুক্‌ রার সংযোগে বসিবার স্থুখাসন 
পিন্‌-প্যাড, খেলনারূপী কুকুর, বিড়াল, বল্‌ ইত্যাদি নানাবিধ জিনিষ 
প্রস্তুত করিতে পারে। ইহাতে খরচ ও শিক্ষার তেমন কিছু নাই, 
কেবল' একটুখানি মনোযোগ ও সুচসৃতা হইলেই ঘরে বমিয়া এ সব 
জিনিষ অতি সুন্দর ভাবে প্রস্তুত হইতে পারে। অথচ একটু খবর 
-লইলেই জানা যায় যে, এ সব জিনিষ আমরা বরাবরই জাপান হইতে 
, কিনিয়। আসিতেছি। তেমনি পাট লইয়া কিছু করা যায় না তাহা 
' নহে । বিদেশে আজকাল পাটের চাহিদা কমিয়া গিয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে 
“যুদ্ধের ঘূর্ণিতে পড়িয়া পাট রপ্তানী করাও বিপদসঙ্কুল হইয়া উঠিয়াছে। 
যুদ্ধের পরেও পাট পূর্ব্বের মত সগোরবে “বিশ্ব-পণ্য' হিসাবে আবার 
পর্বের ‘বাজার’ ফিরিয়া পাইবে সে আশা করা যায় না। কাজেই 
দেশের মধ্যে পাটের ব্যবহার বৃদ্ধি করার চেষ্টা করা প্রয়োজন । 
এক্কালে এ দেশেই পট্ট-বস্ত্রের প্রচলন ছিল। এখনও কৌন ক্লোন 
স্থানে পাটের মাদুর এবং পাটের তৈরী মোট চাদরের প্রচলন,আ্বছে। 
তের্পল্‌, নৌকার পাল্‌, রঙীন পাট দিয়া টেবিল টাকৃনি, খাবার ঢাকনি 
পা-নমাজ, বসিবার .আদন, পা-পোষ, ইত্যাদি এখনও পাট দিয়াই 
নিশ্মিত হইতে পারে । বসিবার আসন, পা-পোষ, মাছুর ইত্যাদি 
কুটির শিল্প হিসাবে তৈয়ার হইতে পারে এবং এই সব তৈয়ার করিতে. 
যে সব যন্ত্রপাতির দরকার তাহাও নিতান্ত সহজ ও সরল। যাহারা 
পাটী, কুশাসন ও চাটাই ইত্যাদি তৈয়ার করিতে পারেন; তাহার্দাই 
ইচ্ছা করিলে এ সব জিনিষ তৈয়ার করিয়া অবসরকালে বেশ ছ' পয়স! 
উপাৰ্জ্জন করিতে পারেন - 


“বারোভাজা” “বত্রিশ ভাজার” যাবতীয় উপাদান এ দেশে 
থাকিলেও এবং এ দেশেরই চাষীর ঘর হইতে আসিলেও 
আমাদের চাষী এ সব জিনিষ লইয়া ব্যবসা করিতে জানে না। 
তেমনি আবার চাটনী ও মোরবব! প্রভৃতি মুখরোচক দ্রব্যাদি 
যাহার জন্য এ দেশের বছ অর্থ অন্য দেশে চলিয়া যায়, তাহার 
যাবতীয় জিনিষ এদেশে থাকিলেও এ দেশের লোককে এদিকে 
. কখনও নজর দিতে দেখা যায় না। অথচ একটুখানি ইচ্ছা 


আঁধিক জগৎ 


দেশেক্স চীষীচক্ক ব্লকে " 


+ 
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করিলেই তাহারা ঘরে বসিয়াই এ সব জিনিষ তৈয়ার করিতে 
পারেন এবং নিকটবর্তী যেকোন সহরে, মোকামে ও হাটে বিক্রী 
করিতে পারেন । বাংলার বনে-জঙ্গলে শট, গাছের অভাব নেই। 
কখনও কখনও গাড়ীতে বসিয়া তাকাইলে বিঘার পর বিঘা শুধু 
শটীর বনই দেখা যায়। এই শটা তুলিয়া রৌদ্রে ভাল করিয়া 
শুকাইয়া কুটিলে আটার মত যে জিনিষ পাওয়া যায়, তাহ! রোগী ও 
ভোগী উভয়েরই খাগ্ভ। অবসরকালে মাম্লা মোকদ্দমা ও দলাদলি 
না করিয়া আমাদের. চাষীরা এ সব লইয়া ঘারটিলে যেমন ভালভাবে 
সময় কাটাইতে পারিতেন, তেমনি ছু, পয়দা উপার্জনও করিতে 
পারিতেন। এমনিভাবে কত শত সুযোগ ও সুবিধা যে কত ভাগে 
কত জায়গায় পড়িয়া রহিয়াছে, তাহার সঠিক. তালিকা দেওয়া এই 
প্রবন্ধে সম্ভবপর নৃহে। 

(১৯৪০ সালে ভারতের বীনা ব্যবসায় ) 
' কোম্পানীসমূহের দাবী দাওয়া এড়াইয়া মুখ্যতঃ তাহাও দেশের 
সুপ্রতিষ শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে নিয়োগ করা সঙ্গত। মিঃ টমাসের এই 
অপ্রত্যাশিত . উপদেশ এ দেশের শিল্পোন্নতি ৬ অর্থ নৈভিফষ কল্যাণের 
কথা বিবেচনা করিয়া আমরা সর্ধ্ধা অযৌক্তিক ও অবাঞ্ছিত বলিয়াই 


মনে করি। উপযুক্ত মূলধনের অভাবে ভারতবর্ষে শিল্প ব্যবসায়ের 


'বিশেঁষ কিছু প্রসার সাধিত হইতেছে না। এই ' অবস্থায় ভারতীয় 
বীমা কোম্পানীসমূহ তাহাদের অর্থ তহবিলের মধ্যে প্রয়োজনীয় 

পরিমাণ অংশ কোম্পানীর কাগজ ও সরকার অনুমোদিত সিকিউ- 

রিটিতে নিয়োগ করিয়া বাকী অর্থের একটা উল্লেখধোগ্য অংশ শিল্প 

প্রতিষ্ঠান প্রভূতিতে নিয়োগ করিবে, ইহাই এ দেশের লোক আশা 

করে। কিন্তু সেবিষয়ে আজ পর্যন্ত ভ।রতের বীমা কোম্পানীসমূহের 

কোন আগ্রহ তৎপরতা দেখা যাইতেছে না। জগতের বিভিন্ন 

উন্নতিশীল দেশসমূহে শিল্প প্রসারের জন্য সরকারীভাবে নানারূপ 

সুপরিকল্পিত কাধ্যনীতি অবলম্বনের ব্যবস্থা আছে। তথাপি 

তত্রত্য বীমা কোম্পানীসমূহ শিল্পোন্পতি বিষয়ে নিজেদের দায়িত্ব 

স্মরণ রাখিয়া শিল্প কোম্পানীর শেয়ার প্রভৃতিতে বিস্তর টাকা 

নিয়োগ করিয়া থাকে। ইংলণ্ডের বীমা কোম্পানীলমূহ উহাদের 

হাতে সঞ্চিত অর্থের শতকরা প্রায় ৩৮ ভাগ এ দেশের কল 

কারখানার শেয়ার ও ডিবেঞ্চারে নিয়োজিত রাখিয়াছে (যুদ্ধের 

পূর্ব্বেকার বিবরণ )। কিন্তু এ দেশের শিল্লোন্নতির জন্য মূলধনের 

একান্ত অভাব লক্ষ্য করিয়াও ভারতের বীম! কোম্পানীসমুহ তাহাদের 

হাতে সঞ্চিত মোট ৭৫ কোটি ৮৭ লক্ষ, টাকার ভিতরঞএখন পর্যন্ত ৫ 

কোটি ২৬ লক্ষ টাকা মাত্র দেশীয় যৌথ কোম্পানীর শেয়ারে 

নিয়োগ করিয়াছে। এই সামান্ত পরিমাণ অর্থ শিল্প ব্যবসায়ে 

নিয়োজিত হইতে দেখিয়া সুপারি্টেপ্ডে্ট অব. ইন্দিওরেন্স (যে ভাবে 

শিহরিয়। উঠিয়াছেন এবং নানারূপ সাবধান বাণী উচ্চারণ করিয়া এই 

শ্রেণীর দাদন সম্পর্কে দেশীয় বীমা কোম্পানীসমূহকে যেভাবে নিরন্ত 

করিবার চেষ্টা করিয়াছেন তাহা আমাদের নিকট নিতান্ত অশোভন | 
রলিয়াই মনে হইয়াছে । এদেশের শিল্পোন্নতির বিরুদ্ধে ইহাকে নূতন. 
ধরণের একটি বৃটিশ প্রচারকার্য্য বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। 

বৃটিশ কর্তৃপক্ষ এদেশের শিল্পোক্পতির ব্যাপারে নিজেরা কিছু সাহায্য 

করিবেন না। বীমা প্রতিষ্ঠান প্রভৃতিতে ভারতীয়দের যে সঞ্চিত; 
অর্থ ‘রহিয়াছে এদেশের শিল্পোন্নতির কাজে উহ! নিয়োগ কর$ - 
সম্পর্কেও, তাহাদের আপত্তির কারণ দেখা যায়। শিল্প ব্যবসায়ে 

বীমা তহবিল দাদন সম্পর্কে ইংলগ্ডের বীমা কোম্পানীসমূহের 

অবলম্বিত নীতি এদেশে প্রসার লাভ করুক, ইহা পর্য্যন্ত তাহারা 

চাহেন না। বৃটিশ কর্তৃপক্ষ ও ধামাধরাসরকারী অফিসারদের এই 

শ্রেণীর' মনোভাব আমরা খুব আপত্তিকর বলিয়াই মনে করি। 

শিল্প প্রতিষ্ঠানে অর্থ নিয়োগ করার ভিতর যে কোন কোন ক্ষেত্রে 

ঝুঁকির আশঙ্কা আছে তাহা আমরা অস্বীকার করি না। কিন্ত 

সেজন্য শিল্প কোম্পানীতে অর্থ নিয়োগের কাজ বন্ধ না করিয়া যথী- 

সম্ভব বিচার ও বিশ্লেষণ করিয়া প্রয়োজনীয় সতর্কতার সুহিত সেরূপ 

দাদন নিয়ন্ত্রিত করাই সঙ্গত। আমরা আশা করি ভারতের বীমা 

কোম্পানীসমূহ সেরূপ কাধ্যনীতি অনুসরণ করিয়া বর্তমানের, তুলনায় 

ভবিষ্যতে বেশী পরিমাণ অর্থ শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে নিল্লোগ করিবেনৃ 
আর তাহাতে এদেশে শিল্প ব্যবসায়ের উন্নতির পথও প্রশস্ত হইবে! 


তাহাতে বৎসরে ১৫ লক্ষ থলিয়া প্রস্তুত হইবে। 
প্রকার তন্তুর সহিত পাট মিশাইয়া এইরূপ থলিয়া প্রস্তুত করা হইবে | নূতন | 
ব্যবস্থা অনুযায়ী মার্কিন দেশরক্ষা সরবরাহ সম্ভব যাবতীয় পাট ক্রয়ের ভার টি 








I আনিক ুলিন্রান্্ শন্বন্রা-ন্বন্ত 
বাঙ্গলায় 'হৈমস্তিক থান্যচাষের পুর্বাভাষ দেশরক্ষা কার্ধ্যে চামড়া, সংগ্রহের ব্যবস্থা 


বাজলা সরকারের কৃষি বিভাগ হইতে প্রকাশিত ১৯৪২-৪৩ সালে বাক্রলার 
হৈমস্তিক ধান্ধ চাষের প্রাথমিক পূর্ব্বাভাষে উল্লিখিত হইষাছে যে, ১৯৪০-৪১ 
'সালে ষে পাচ বৎসর শেষ হইয়াছে, সেই সময়ে বাঙ্গল। দেশে গড়ে ভারতের 
হৈমস্তিক ধানচাষের জমি, শতকরা ২০৭ ভাগে ধান চাষ হইয়াছে । ১৯৪২- 
৪5 সালে বাঙ্গলা দেশে ১ কোটি ৬১ লক্ষ ৩ হাজার ₹ শত একর অমিতে 


হৈমঁত্তিক ধানের চাষ হইয়াছে বলিয়া অন্থুমিত হইয়াছে । গত বৎসরের: 


হৈযস্তিক ধানচাষের প্রাথমিক ও চুড়ান্ত পূরববাভাষে যথাক্রমে ১ কোটি ৬৮ লক্ষ 
৩৮ হাজার 2 শত একর ও ১ কোটি ৬৯ লক্ষ ১৪ হাজার ১ শত একর জমিতে 
. ধানের চাষ হইয়াছিল। সময়মত ন্ুবৃষ্টি না হওয়ার দরুণ গত বৎসরের তুল- 
নায় বর্তমান বৎসরে কম্দজমিতে হৈমস্তিক ধান্তের আবাদ হইয়াছে। বাঙলা 
। দেশের বিভিন্ন জেলাগুলির মধ্যে চারিটি জেলায় স্বাভাবিক ফসলের গঈতকরা 


) 


৯২ ভাগ, দুইটা জেলায় শতকরা ৯০ ভাগ, পাঁচটা জেলায় শতকরা ৮০ হইতে - 


-৮৫ ভাগ' ও সাতটী জেলায় শতকরা ৭০ হইতে ৭৫ ভাগ যান্ত ফসল জন্মিবে। 
'গত বৎসরের প্রাথমিক পূর্ববাভাষে শতকরা ৮৩ ভাঁগ ও চুড়ান্ত পূর্বাভাষে শত- 
|করা ৯৬ ভাগ ফসল জন্মিয়াছিল বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছিল। বাঙ্গলায় 
বৎসরে গড়পড়তায় স্বাভাবিক যে পরিমাণ ধান্ত উৎপন্ন হইয়া থাকে, বর্ত্তমান 
_ৰৎসরে তাহার ১০ আনার মত ফসল উৎপন্ন হইবে বলিয়া আশা করা যায়। 
খা বৎসরে বাঙ্গলা দেশে বিভিন্ন ভাদ্র ফসলের উৎপন্নের পরিমাণ 
স্বাভাবিকের শতকরা ৬৭ ভাগ, পূৰ্ব্ব বৎসরের প্রাথমিক ও 
চুড়ান্ত পূর্ববীভাষে ভাত্রমাধের ফসলের উৎপন্নের পরিমাণ যথাক্রমে স্বাভাবিকের 
শতকরা ৮? ভাগ ও ৮৪ ভাগ-বলিয়া অমুমিত হইয়াছিল । 
বিভিন্ন দেশে পাটের ব্যবহার হাঁস 
ভারতীয় কেন্দ্রীয় পাট কমিটার একটী সংবাদে জানা যায় যে, বর্তমান 
বৎসরে আর্জনটাইনে ৩ শত একরের বেশী জমিতে পাটের চাষ ঠা 
বলিয়া অনুমিত হইন্তেছে। ১৯৪* পালের ২ কোটি ৮১ লক্ষ ৬* হাজার 
পাউন্ডের দুললা' ১৯৪১ সালে ২ কোটি ২০ লক্ষ পাউণ্ড কাচা পাট ও ১৯৪০ 


‘সালের ১৪ কোটি ৬৩' লক্ষ 'পাউণ্ডের তুলনায় ১৯৪১ সালে ১৩ কোটি ৪৮ লক্ষ ul 
৬০ ছাদার পাউণ্ডের পাঁটজাত দ্রব্যাদি আর্জেনটাইনে আমদানী হইয়াছে। | 


'হুতা ও কাপড়ের থলিয়া তৈয়ারীর পম্ভ আর্জ্জেনটাইনে শীত্রই ষে নৃতন 


কারখানা হইবে তাহাতে বৎসরে ২ কোটি থলিয়া উৎপাদিত হইবে বলিয়া | 


“মনে হয়। ব্ৰাজিলে থলিয়! তৈয়ারীর যে নৃতন কারখান! স্থাপিত হইয়াছে, 
পুয়াক্সিমা”’ নামক এক 


পাইয়াছেন। . 


bs ' "মাছের চাষ সম্বন্ধে গবেষণ। 


গত ৩*শে ও ৩১শে অক্টোবর ভারত সরকারের কৃষি গবেষণা সমিতির : |] 


অধীনস্থ (ইম্পিরিয়াপ কাউন্সিল অব এগ্রিকালচারেল রিসার্চ) মৎস্তের চাষ 
বিভাগের যে অধিবেশন বসিয়াছিল, তাহাতে বিভিন্ন বিশ্ববিস্ভালয়ের মাছের 
চাষ সম্বন্ধে গবেষণা সংক্রান্ত প্রেরিত থসড়াগুলির স্বস্কে আলোচনা হইয়াছিল। | 
কলিকাতা বিশ্ববিস্তালয় নদীর জলে মাছ, বোস্বাই বিশ্ববিালয়ের রয়াল 
ইনষ্টিটিউট অব সায়েন্স মাছের ডিম ও পোনা এবং মাত্রী্ বিশ্ববিস্ভালয় মাছের 


খাঁভসম্বন্ধে গবেষণা করিবেন বলিয়া জানাইয়াছেন। মাছ শুকাইয়া কিংবা | 
অন্ভাব্রেস্পক্রি করিয়া সংরক্ষণ করিয়া মাছ ব্যবহার করা যায় তৎসমন্ধে চব 
মাত্রা, উড়িষ্যা ও বরোদা সরকার খসড়া পাঠাইয়াছেন। সৈন্যদের অন্ত | 


খসড়াগুলি তেঁয়ারী করা হইয়াছে । 


অনুমোদিত মূলধন ৫১০০০০০২ টাকা 

গৃহীত ও বিলিকৃত মূলধন ৩৩০১০০১০০০২ টাকা 
*& আন্দায়ীকুত মূলধন (অগ্রিম কল সহ) ১৬,৫০১,০০০ টাকার উপর 4 
| রিজার্ভফগ্ড ৮,১৬,০০০ টাকার উপর ॥ 
k ডিপজিট * ৩১০০১০০১০০০ টাকার উপর 
| কাৰ্য্যকরী মূলধন টাকার উপর | 


যুদ্ধের দরুণ ভারতে, দেশরক্ষা ব্যবস্থার ভঁঙন্ চামড়ার চাহিদা খুব' 
বাড়িয়া চলিয়াছে। ভারতে চামড়ার কারখানাগুলিতে আজদ্ভকাল আধুনিক 
প্রথায় যে সকল উৎকৃষ্ট শ্রেণীর চামডা তৈয়ারী হইতেছে তাহা দ্বারাই এই 
চাহিদা মিষ্টান যাইতেছে । দেশরক্ষা কার্ষ্যে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর চামভা প্রস্তুত 
করিবার জন্য ২৮টী চামডার কারখানার উপর ভারত সরকার একটা নিয়ন্ত্রণ 
আদেশ জারী করিয়! কেবলমাত্র গবর্ণমেণ্টের- ফরমায়েস মত কাজ করিবার 
নির্দেশ দিয়াছেন। প্রয়োজনবোধে গবর্ণমেন্ট আও চামভাঁর কারথালার 
উপর এইরূপ আদেশ জারী করিবেন। চামড়া সংক্রান্ত নিয়ামকের 
কেন্টেেলার) উপর এই ব্যবস্থার তত্বাবধানের ভার দেওযা হইয়াছে এবং 
দরকার মত তিনি কারখানার ছিসাবপত্রও দেখিতে পারিবেন । 

কারেন্সি নোটে রাজনৈতিক সংবাদ 

গত ৩১শে অক্টোবর ভারত সরকার একটি অরুরী আদেশ জারী করিয়া* 
জানাইয়াছেন যে, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অথবা ভারত সরকারের কারেন্সি বিভাগ 
হইতে প্রচারিত ব্যাঙ্ক নোটে অথবা এক টাকার নোটে যদি এমন কিছু লিখিত 
অথবা এমন কোন চিত্রাদি অঙ্কিত থাকে, যাহার উদ্দেপ্ত রাজনৈতিক ধরণের 
সংবাদ জ্ঞাপন করা কিংবা এইক্নপ সংবাঁদ জ্ঞাপনের উদ্দোশ্তে ব্যবহৃত হইতে 
পারে, তাহা হইলে এই সমস্ত নোট আর গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে 
না। জনসাধারণকে এইরূপ নোট না লইবার অন্ত সতর্ক করিয়া দেওয়া 
হইতেছে । রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আর এইরূপ নোট গ্রহণ করিতে কিম্বা ভাঙ্গাইয়া 
দিতে বাধ্য থাকিবেন না। তবে রিজার্ড ব্যাঙ্ক ইচ্ছা করিলে এইন্নুপ নোটের 
ইজ নি নি ফেরৎ টি পারেন । 





\ আমেরিকান এজে্স্‌ £ গ্যারান্টি ট্রাঃ কোম্পানী টা 
রড অব. নিউইয়র্ক । 


শি 


ম্যানেজিং ডিরেক্টর :_ 
ডাঃ এস, বি, দৃত্ত, এম-এ, বি-এল, 


! পি, এইচ, ডি, (ইকন) লণ্ডন, বার-এট-ল 





৯ই নভেম্বর, ১৯৪২] 


& আসাম সরকারের আয়ব্যয় 
১৯৪২-৪৩ লালে আসাম সরকারের আয় অপেক্ষা ৩৩ লক্ষ ৪৪ হাজার টাকা 
অধিক ব্যয় হইবে বলিয়া অনুমিত হইতেছে । ১৯৪২-৪৩ সালের নূতন হিসাবে 
ব্যয় বরাদ্দের অনুমান করা হইয়াছে ৩ কোটি ৬৭ লক্ষ ১৮ হাজার টাকা । ইহার 





৮ 


মধ্যে বর্তমান মস্ত্রিমগুলী কার্য্যতার গ্রহণ করার পূর্বব পর্য্যন্ত (অর্থাৎ ১৯৪২ [| 
| প্রা £-রেনবো১” কলিকাতা 


সালের ১লা এপ্রিল হইতে ২৪শে আগষ্ট পর্য্যন্ত) ১ কোটি ২৭ লক্ষ ২৪ হাজার 
টাকা ধরা হইয়াছে এবং ২৫শে আগষ্ট হইতে ১৯৪৩ সালের ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত 
অবশিষ্ট ২ কোটি ২৯ লক্ষ ৩৩ হাজার টাকা ব্যয় ধরা হইয়াছে । আলোচ্য 
বৎসরে আয়ের বরাদ্দ করা হইয়াছে ৩ কৌটা ৩৩ লক্ষ ৭৩ হাজার টাকা। 
ইহার মধ্যে বর্তমান মন্ত্রিমগ্ুলী কার্য্যভার গ্রহণ করিবার পূর্বে ১ কোটি ১৬ 
লক্ষ ২২ হাক্রার টাকা এবং পরে ২ কোটি ২৭ লক্ষ ৬১ হাজার টাকা আয় ধরা 
হইয়াছে! জনসাধারণের নিকট বিক্রয়ার্থ ভিনিষপত্র খরিদ করিয়া রাখার 
আন্ত যে ২৫ লক্ষ ২৩ হাজার টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে, সেই টাকা 


আগামী বৎসরে জনসাধারণের নিকট উক্ত মালপত্রা্দি বিক্রয় করিয়া আদায় ' 


করিবার বন্দোবস্ত কর! হইবে । অতএব আসলে ৭৭ লক্ষ ২২ হাজার' টাকার 
বেশী আসাম সরকারের ঘাটতি পড়িবে না। বর্তমান বৎসরে জনরক্ষার জন্ত 
২০ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে । তন্মধ্যে € লক্ষ ৪৩ 
হাজার টাক ভারত সরকার প্রদান করিবেন। পণ্যমূল্যের দুর্ম্ম,ল্যতা হেতু 


* স্বল্পবেতনের সরকারী চাকুরীয়াদিগকে উপরি দিবার জন্তু ৩ লক্ষ টাকা ধার্য ' 


আর্থিক জগৎ 





করা হইয়াছে এবং অধিকতর খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন সংক্রান্ত আন্দোলন | 


চাঁলাইবার পন্থ ২ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হুইয়াছে। 
সিংহলে চাউল প্রেরণ বন্ধের অনুরোধ 
বোদ্বাইয়ের ভারতীয় বণিক সমিতি ভারত সরকারের বাণিজ্য বিভাগের 
সেক্রেটারীর নিকটে এক তার প্রেরণ করিয়া সিংহলে চাউল রপ্তানী বন্ধ 
করিবার অনুরোধ করিয়াছেন । একমাত্র করাচী হইতে ইতিমধ্যেই ৪০ হাঁজার 
টন চাউল সিংহলে প্রেরিত হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। প্রকাশ, ইছা 


ছাড়া মাদ্রাজ ও ভারতের অন্তান্ত বন্দর হইতেও নাকি সিংহলে চাউল প্রেরিত দি 
হইয়াছে। ভারত হইতে প্রতি মাসে ২০ হাজার টন চাউল সিংহলে প্রেরণ | 
করিবার অন্ত ভারত সরকার সিংহল সরকারের সহিত চুক্তি করিয়াছেন বলিয়া | 


শুনা যাইতেছে । 
ভারতের কাপড়ের কলসমুহে তুল। ব্যবহারের পরিমাণ 


ভারতের কাঁপডের কলসযূহে ১৯৪১-৪২ সালে ৪ শত পাউণ্ডের ৩৯ লক্ষ রর 
৯৫ হাজার ৯১৪ বেল ভারতীয় তুলা ব্যবহৃত হইয়াছে; ১৯৪০-৪১ সালে 7 
ভারতের কাপড়ের কলসমুহে এইরূপ ভারতীয় তুলা ব্যবহারের পরিমাণ ছিল র্‌ 
নিয়ে বৃটিশ ভারতের প্রদেশসমৃহ ও } 
দেশীয় রাজ্যের কাপড়ের কলসমূহে কি পরিমাণ তুল! উক্ত ২ বৎসরে ব্যবন্ধত (| 


৩৬ লক্ম ১৭ হাজার ১৪৭ বেল। 


হইয়াছে, তাহার একটা তুলনামূলক হিসাব দেওয়া হইল +-_ 








প্রদেশ ও দেশীয় ১৯৪১-৪২ ১৯৪০-৪১ পু 
রাজ্য তুলা ব্যবহারের পরিমাণ তুলা ব্যবহারের পরিমাণ পর 
(বেল) (বেল) 
বোদ্বাই প্রদেশ ১১৭৬৪,৩৩৯ ১,৫৮০১০৭৯ 
মাদ্রাক্ষ প্রদেশ ৫৯০১৫৮৮ ৫২৫,৬১১ 
যুক্ত প্রদেশ 8২৭,৩০৫ t৮১,০২৫ 
মধ্যপ্ৰদেশ ও বেরার ১৭৮,৭৯১ ১৫৩,৮২৫ 
বাঙ্গলা ১১৬,৭৯০ ১৩৫,২২৭ 
পাঞ্জাব এবং দিল্লী ১৭৫১৫০৯ ১৭১,৬৫২ 
অষ্কান্ত প্রদেশ ৫২,৩৯৯ ৪৭,৩১৬ 
হায়দরাবাদ ৮৩,৭২৫ ৭২,৮৬০ 
মহীশূর * ৭৪,৯৬৬ ৬৫,০৪২ 
বরোদা ৯০,৬৪২, ৯১,৫১৯ 
,গোয়ালিয়র ৯৪,৩০০ ৯৫,৫১৭ 
ইন্দোর ১৪৮,৮৬৭ ১৩৮,৭৯৫ 
কর্ণথয়াবাড় রাজ্য ৬০,৬২৮ ৫০,৪৭৯ 
গপ্তিচেরী ও অক্তান্ত স্থান ১৩৭,০৬৫ ১০৮,১৮০ 
৩,৯৯৫,৯১৪ ৩,৬১৭,১৪৭, 


8৫৯ 
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দার্জিলিং ব্যাঙ্ক লিঃ 


হেড অফিস £_ ভবানীপুর, কলিকাতা । 


ফোন :-_পি, কে, ২৬৮১, ১৪৭২ 


এই প্রতিষ্ঠানের ক্রামান্নতি লক্ষ্য কক্ষন-__ 


৩১শে ডিসেম্বর ৩১লে ডিসেম্বর ৩০শে সেপ্টেম্বর, 
১৪৪০ ১৯৪১ ১৯১৪২, 


৩৫,০০০ ৩,৩৫,৯৫০ ৬,০৭,৪৫০ 


| 


বিক্রীত মূলধন 


আদায়কৃত মুলধন ১,৩০৮ ৪২,৯৬৩ 8,১৩,৩২৫ 
কার্যকরী মূলধন ৫৯,৩৯০ ১৯৯,১৮৮ ৩২,০০,০০০ " 
(বত্রিশ লক্ষের উপর) 





শেয়ারের উপর শতকরা ১*২ টাক! হারে 
লভ্যাংশ দেওয়া! হুইতেছে।। 
উপযুক্ত কমিশনে এজেপ্ট আবশ্যক | ০ 
-'অন্যান্য অফিস 
মধ্য কলিকাতা-_৯এ, ডালহোঁসি ক্ষোয়ার ইষ্ট, 
গ্বড়বাজার শাখ। (আগামী =ই নভেম্বর ১৯৪২এ খোলা হইবে) | 


EEL 


Es 


বাঙল। আসাম বিহার উড়িস্কা। 
ঢাকা, গৌহাটী, ভাগলপুর, পুরী, 
নারায়ণগঞ্জ, তেজপুব, রাচি, বহরমপুর (গঞ্জাম), 
নিতাইগঞ্জ,  চারালী (ডেরাং) পুরুলিয়া খুরদা রোড, 
ইচছা (ঢাকা) কটক (চৌধুবী বাজার) 
মধ্য প্রদেশ-নাগপুর . মঙ্গলাবাগ 

এজেন্সী অফিস--বোস্বাই 


বি, মুখাজ্জরঁ, বি-এ, ম্যানেজিং ডিরেক্টর | 


i TERE EOE SEES 


- আমাদের বিখ্যাত ডাক্ব্যাক ওয়াটারপ্রফের 
মতই নির্ভরযোগ্য, টেকসই অথচ দামে কম । 


সমস্ত সম্ভাস্ত দোকানে পাওয়া যায়। 


বেন উয়াটারএন্ষ ওয়ার্ক, 


(১৯৪০) ভিনচ্মযিভজ্ভ 


কারখানা ও হেড অফিস £_পানিহাটী, ২৪ পরগণ।। 


ৃ শো-রুম £১২, চৌরজী রোড ও ৮৬, কলেজ ট্রাট, কঞ্িকনতো | 


শাখা £ ৩৭৭, হর্ণবি রোড, কোর্ট, বোন্বাই। 





নাগপুর সিনে :_অভয়ঙ্কর রড সীতা বল্দী, বল্দী, নাগপুর ৮ 


৪৬০ 


আর্থিক জগৎ 


[ ৯ই নভেম্বর, ১৯৪২ 





বোম্বাই প্রদেশে শ্রমিকের সংখ্যা বৃগ্ধি 


১৯৪১ সালে বোম্বাই প্রদেশে পুর্ব বৎসরের তুলনায় সমস্ত শিল্প 


প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকের সংখ্যা ১ লক্ষ ৩১ হাজার ৩৩৯ জন বৃদ্ধি পাইয়াছে 
আলোচ্য বধ্গ্ররে বোস্বাই প্রদেশে কর্শরত মোট শ্রমিকের সংখ্যা 
ঈাড়াইয়াছে. ৬ লক্ষ ১১ হাজার, ৯৪৩ জন; ১৯৪০ সালে এইরূপ 
শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ৪ লক্ষ ৮০ হাক্জার ৬০৪ জন। ' ১৯৪১ সালে পূর্ব 
বৎসরের তুলনায় ৩০৩টা কারখানার সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। আলোচ্য 

বৎসরে বোম্বাই প্রদেশে মোট কারখানার সংখ্যা হইতেছে ৩ হাজার ৬২৯টা ; 
[ও ১৯৪০ সালে ইহার সংখ্যা ছিল ও হাজার ৩১৮টী। যদিও শ্রমিকদের মধ্যে 
দুর্ঘটনার সংখ্যা ১৯৪০ সালের ১১ হাতার ৯৩৮টি হইতে বুদ্ধি পাইয়া ১৫ 
হাজার ৫৪ টীতে দীড়াইয়াছে, তবুও শ্রমিক সংখ্যার অস্থপাতে দুর্ঘটনার হার 
পূর্ব বৎসরের তুলনায় আলোচ্য বৎসরে হাস পাইয়াছে। ৃ 

৫ম ও যষ্ঠ জর্জ্জ মার্ক! পুরাতন টাকা ও আধুলি 

ভারত সরকার একখানি ইস্তাহারে জনসাধারণকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন 
যে, সম্প্রতি ভারত সরকার কর্তৃক প্রচারিত একখানি বিজ্ঞপ্তিতে ১৯৪৩ সালের 
১লা মে হইতে ৫ম জঙ্জ ও ষষ্ঠ জর্জ মার্কা পুরাতন ষ্ট্যোপ্তার্ড) টাকা এবং 
আধুলি আর চলিবে না বলিয়া প্রকাশিত হইয়াছে। তবে এই সমস্ত টাকা 
এবং আধুলি ১৯৪৩ সালের অক্টোবর মাসের শেষ পধ্যন্ত সমস্ত সরকারী 
খাজাঞ্চিধানা, ডাকঘর, রেল ষ্টেশনে গৃহীত হইবে । পরী তারিখের পর হইতে 
পুনরায় বিজ্ঞপ্তি না দেওয়া পর্য্যন্ত এই সমস্ত টাকা এবং আধুলি বোম্বাই, 
কণিকাতা এবং মাত্রা্জে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ইন্থ ভিপাটমেপ্ট কর্তৃক গৃহীত হুইবে। 
পুরাতন রৌপ্য মুদ্রার পরিবর্তে গবর্ণমেন্ট ধীরে ধীরে নূতন মুদ্রা চালাইবার 
অন্ত যে নীতি অবলম্বন করিয়াছেন, ইহ! তাহার চূড়ান্ত অবস্থা । মুদ্রায় ব্যবহৃত 
রৌপ্যের পরিমাণ হাস করিবার এবং মেকী টাকার প্রচলন রোধ করিবার 
জন্ত এইরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হুইয়াছে। 


কাগজ তৈয়ারীর পরিমাণ হাস 


গত ছয়মাসে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে ও কানাডায় কাগজের কলসমূহে যে পরি- 

মাণ কাগজ তৈয়ারী হইয়াছে, তাহার. অধিক কাগজ, কাগজে প্রস্তত অন্তান্ত 
জিনিষ এবং সংবাদপত্র ছাপিবার কাঁগঞ্জ উৎপাদন নিষিদ্ধ করিয়! মার্কিন ও 
কানাডা সরকার এক আদেশ জারী করিয়াছেন। মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের সমস্ত 
কাগজের কলে যত কাগজ তৈয়ারী করা সম্ভব তাহার শতকরা ৮৭ ভাগ 
উপরোক্ত ছয়মান্মে উৎপন্ন হইয়াছিল। প্রকাশ, আন্তর্জাতিক স্ডিত্তিতে 
কাগজ শিল্প সংগঠনের এবং কাগঞ্জের উৎপাদন আরও হ্রাসের উদ্দেশ্তে ইহাই 

* প্রথম চট বলা 85 পারে। | 












তল 
Ese ty ভ্রান্তি অপনোদনের জন্য জানান যাইতেছে 
যে, যে সকল বীমাপত্র এই প্রতিষ্ঠান হইতে ভারতে বে-সামরিক 
কার্যে নিযুক্ত ব্যক্তিদিগকে দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে বিমান 
আক্রমণ এবং যুদ্ধ সম্পর্কিত কাধ্যকলাপের. জন্য তাহাদের মৃত্যু 
মু “হইলে, যুদ্ধজনিত ক্ষতিপূরণের বিধান আছে। বীমাপত্রে ষে ( 
{ সকল বাধা-নিষেধ আছে তাহা শুধু সেই সকল বামাকারীদের | 
উপর প্রযোজ্য হইবে যাহারা যুদ্ধকালে.ভারতের বাহিরে যাইবে 
অথবা সৈন্তবিভাগ, নৌবিভাগ, বিমানবিভাগ এবং বিপদজনক 
কার্যে যোগদান করিবে। যে পর্য্যস্ত বীমাকারী ভারতে 
বেসামরিক কার্যে রত থাকিবে, সে পর্যন্ত উক্ত বীমাকারীর যুদ্ধ, , 1 
শত্রুর ' আক্রমণ, যুদ্ধ সংক্রান্ত বিদ্রোহ অথবা তৎসংশ্লিষ্ট দাঙ্গা | 
হাঙ্গামায় মৃত্যু হইলে বীমাপত্রের চুক্তিমত সাকুল্য অর্থই পাইবে! | 
বিমান প্রতিরোধমূলক কার্য্যে কোনরূপ কর্ম্ম গ্রহণ করাকে $ 
বেসামরিক রিক্‌ পেশা বলিয়াহ গণ্য করা হহবে। £ 
বোর্ড অফ ডরেক্উরগণের পক্ষে . 











ভেষজ দ্রব্য নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থ! 

. গত ২রা -নভেম্বর নয়া দিল্লীতে ভেষ বিজ্ঞান পরামর্শদাতা বোর্ডের 
ড্রোগল টেকনিক্যাল এডভাইসরী বোর্ড) প্রথম অধিবেশন হয়। বোর্ডের 
সভাপতি ও ভারতীয় মেডিক্যাল সাভিসের ভিরেক্টর-জেনারেল লেঃ জেনারেল 
স্তার গর্ভন জলী সভার উদ্বোধন প্রপলে ভেষজ দ্রব্য নিয়ন্ত্রণের জন্য একটা 
কেন্দ্রীয় গবেবপাগার গঠনের পরিকল্পনার কথা উল্লেখ করেল এবং বলেন যে, 
১৯৪০ সালের ভেষজ আইনের প্রাথমিক নির্দেশান্যায়ীই এই গবেষণাগার 
স্থাপনের সিদ্ধান্ত কর! হুইয়াছে। . তিনি আরও বলেন যে, সিরাম, ভ্যাকসিন, 
ভিটামিন প্রভৃতি ছাড়া অন্তান্ত ওষধপত্রের . বিশুদ্কতা.ও রোগ নিবারক শক্তি 
প্রভৃতি নির্ণয় করিবার অন্ত বৃটিশ ভেষজ বিজ্ঞান ছাড়া-বোর্ড অন্ত কোন ভেষজ 
বিজ্ঞান অনুসারে ইহার মতামত প্রকাশ করিতে পারিবে না-ভারত সরকার 
এ বিষয় একমত হইয়াছেন । ১৯৩১ সালের ভেষজ তদন্ত কমিটির রিপোর্টের 
দ্রশ বৎসর পরে ওঁষধের আমদানী, উৎপাদন, বণ্টন ও বিক্রয় নিয়ন্ত্রণ করিবার 
জক্ত ভেষজ আইন ১৯৪০ সালে প্রবন্তিত হয়। অত্যন্ত অস্বাভাবিক অবস্থাত্তে 
ভেষজ তদন্ত কমিটার সুপারিশ অনুযায়ী কাজ করা হইয়াছে এবং যুদ্ধের দরুণু 
অনেক সুপারিশ বাতিল করিতে হইয়াছে । এই জন্যই ওন্ধধ আমদানী, 
উৎপাদন ও বিক্রয় প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার এত বিলম্ব ধটিয়াছে। 


ভারত সরকারের খান্ত বিভাগ স্থাপন 

প্রকাশ, ভারত সরকার ইহার অধীনস্থ যে সকল বিভিন্ন বিভাগ খান্তব্রব্য 
সম্বন্ধীয় কাৰ্য্য পরিচালনা করিয়া থাকেন, তাহাদের সমন্বয় সাধন করিয়া একটা 
নুতন খাস্ত বিভাগ গঠন করিবেন। 

আসামে ধানের চাষ 

বর্তমান বৎসরে আসাম প্রদেশে গত বৎসরের তুলনায় ১ লক্ষ ৪৫ হাঞ্জার. 
একর অধিক জমিতে হৈমস্তিক ধানের চাষ হইয়াছে বলিয়া ধান চাষের 
প্রাথমিক পূর্ববাভাষে অন্থমিত হইয়াছে। বর্তমান বৎসরে আসাম প্রদেশে 
১১ লক্ষ ২৫ হাজার একর জমিতে ধানের চাব হইয়াছে বলিয়া অনুমিত 
হইতেছে ; গত বৎসরে ধান চাষের জমির পরিমাণ ছিল = লক্ষ ৭৪ হাজার 
৬ শত একর | 

ভারতে ধান চাষের পূর্ববাভাষ 

১৯৪২-৪৩ সালের ভারতে ধান চাষের প্রাথমিক পূর্ববাতাঁষে ৬ কোটী ৭৬ 
লক্ষ ৩৯ হাজার একর জমিতে ধানের চাষ হইয়াছে বলিয়া অঙ্থমিত হইতেছে; 
১৯৪১-৪২ লালে ৬ কোটী ৬৩ লক্ষ ৪৮"হাজার একর জমিতে ধানের চাষ 


 হইয়াছিল। বর্তমান বৎসরে ধান চাষের অমির পরিমাণ দীড়াইয়াছে পূর্কা 


বৎসরের তুলনায় শতকরা ২ ভাগ. বেশী বর্তমানে ধান ফসলের অবস্থা 


মোটামুটি ভাল। 
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_ কর্মীরা উৎসাহী, চট্পটে আর সন্তন্ট থাকে 
কিসে? রোজ বেলা এগারোটা আর বিকেল 
'চারটেয় কাজের মাঝখানে তাজা-করা 
এক পেয়ালা গরম চা পেলে। 
কেনন! সেই সময়ই তার! সবচেয়ে 

বেশি ক্লান্ত বোধ করে। 
যারা খেটে খায় তাদের 







কি চা না-হলে চলে! 
কাজের প্রেরণা -/ 
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পাশা 


আর্থিক জগৎ 





is পয়সার অভাব ও ভারত সরকার 
জানা গিয়াছে যে, বিভিন্ন বণিক সমিতির নিকট হইতে পয়সার অভাব 
সম্বন্ধে ভারত সরকার যে সকল স্বারকলিপি পাইয়াছেন এবং সংবাদপত্রসমূহে 
এই ব্যাপারে যে সকল সমালোচনা বাহির হইয়াছে, ভারত সরকার তাহা 
বিশেষ সতর্কতার সহিত বিবেচনা করিতেছেন । আশা করা গিয়াছিল যে 
স্বাভাবিক সময়ের তুলনায় কারেন্সি নোটের পরিমাণ তিনগুণ বৃদ্ধি পাওয়ায় 
: এবং অনসাধারণের আয় বাড়িয়৷ যাওয়ার দরুণ আঁধ আনার ব্যবহার বেশী 
হইবে এবং এক পয়সার জন্ভ চাহিদা কমিয়া যাইবে । কিন্তু তাহা হয় নাই। 
পয়সার অভাবে দরিদ্র লোকদের বিশেষ অন্থবিধা হইয়াছে । কেহ কেহ 
তামার পয়সা ছমাইয়া রাখিতেছে অথবা তামা বিক্রয়ের অন্ত পয়সা 
গলাইতেছে বলিয়া যে সকল সংবাদ পাওয়া যাইতেছে তাহার বিষয় 
এ পথ্যস্তও কোনরূপ সঠিক ও ব্যাপক তথ্য নির্ধারণ করা সম্ভবপর হয় নাই। 
কিন্তু ভারত সরকার পয়সার অভাবে যে একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিস্থিতির উদ্ভব 
হইয়াছে তাহ! স্বীকার করেন এবং পয়সার অন্থৃবিধা কিরূপে দুরযুকরা! যায়, 
তৎসহ্বন্ধে ভারত সরকার ঈদ্রই তাহাদের সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিবেন বলিয়া 

. আশা করা যায়। 
' ভারতে আমদানী মাল চলাচলের সুবিধ। 

ভাঁরত সরকারের একখানি বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ যে, দেশের আভ্যন্তরীণ 
. যানবাহনের অসুবিধার জন্ত “গ্রেট বুটেন হইতে যে সকল মাল জাহাজে 
করিয়া তারতে আমদীনী করা হইবে, সেই সমস্ত মাল যাহাতে নিজ নিজ 
গম্তব্যস্থানের নিকটবন্তী বন্দরসমূতে খালাস করা হয়, তজ্জন্ত গত ১লা অক্টোবর 
হইতে ভারত সরকার নিম্নরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং মাল খালাস করিবার 


অন্ত ভারতে তিনটা অঞ্চল ধাধ্য করিয়াছেন £_-(১) উত্তর-পশ্চিযাঞ্চল-_- ' 


বোম্বাই প্রদেশ, কাধিয়াবাড়, সিদ্ধ, বেলুচিস্তান, রাজপুতানাঃ মধ্যভারত, 
পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, কাশ্মীর, দিল্লী, যুজ প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ ও 
বেরার, (২) দক্ষিণাঞ্চল_মাত্রাজ প্রদেশ, মহীশূর, হায়দরাবাদ এবং দক্ষিণ- 
ভারতীয় দেশীয় রাজ্যসমৃহ, (৩) উত্তর-পূর্বাঞ্চল-__বিহার, উড়িষ্যা, বাজলা, 
আসাম এবং প্রতিবেশী দেশীয় রাজ্যসমূহ । ভবিষ্যতে যাহারা মাল আমদানী 


করিবার অন্ত অহুমতিপন্স চাঁহিবেন তাহারা যেন ইহার মধ্যে তাহাদের মাল 


খালাস করিতে হইবে, তাহার উল্লেখ করেন । 
আসাম সরকারের খাছ্ান্রব্য ও বস্ত্রাদি ক্রয় 

জনসাধারণের প্রয়েঁজন মিটাইবার জন্ত আসাম সরকার চলতি বৎসরে 
প্রায় ১ কোটী ৬৮ম্বক্ষ ৩৩ হাজার টাকার খাগ্দ্রব্য ও কাপড়চোপড় কিনিয়া 
রাখিবেন। আসামের বাহির হইতে যে সকল জিনিষ কেন! হুইবে তাহার 
* পরিমাণ প্রায় ৯০ লক্ষ টাকা । আসামের বিভিন্ন স্থান হইতে প্রায় ৬০ লক্ষ 
টাকার মার্পপত্রাদি ক্রয় কর! হইবে । আসামের বাহিরের জিনিষ 'স ওয়ালেস 
এও কোং'এর মারফতে এবং আসামের ভিতরের জিনিষ শ্রীল ব্রাদাস+এর 
মারফতে কেনা হইবে। ইহা ছাড়া অপরাপর সুত্রে যে ক'ল জিনিষ কেনা 
OSU ENT 












* ব্রিপুরাধিপতি তীয় মহারাজা মাণিক্য 





বর্তমান অনিশ্চয়তার দিনে আপনার অর্থ ব্যাঙ্কে রাখা সমীচীন ও 
সম্পূর্ণ নিরাপদ | সুদৃঢ় আধিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এই ব্যাঙ্কে 
আপনার অর্থ গচ্ছিত রাখিয়া নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত হউন।' 

“ বিগত ১৮ই মে নবদ্বীপ শাখা থোলা৷ হইয়াছে। ৷ 





কে, সি, এম, আই | 
॥ রেজিঃ অফিস-_-আখাউর! (ত্রিপুরা), চীফ, অফিস আগরতলা! 8 
কলিকাতা অফিস--৬, ক্লাইভ ষ্ট্ৰীট । ] 0 


[ ৯ই নভেম্বর, ১৯৪২ 
ভারতের রেলপথসমুহের আয় 





১৯৪২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে যে ছয় মাল শেষ হইয়াছে, সেই সময়ে” 
ভারতের রেলপথসমূহের আয়ের পরিমাণ দ্বাড়াইয়াছে রেলওয়ে বাজেট 
বরাদ্দের চেয়ে ১০ কোঁটী টাকা বেশী । ১৯৪২ সালের আগষ্ট মাস পর্য্যন্ত ষে- 


পাঁচ মাসের হিসাব পাওয়া গিয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, এই সময়ে 
বরাদ্দের তুলনায় ‘রেলপথ পরিচালনা সংক্রান্ত ব্যয়ের পরিমাণ ২ কোটা ২৫লক্ষ 
টাকা বাড়িয়াছে। রেলের কর্মচারীদের যে মাগৃগী ভাতা দেওয়া হইয়াছে, 


তাহা ধরিয়া সমগ্র বৎসরের ব্যয়ের পরিমাণ অনুষিত্ত বরাদের চেয়ে ৬ কোটী" 


টাকা বেশী হইবে বলিয়া মনে হয় এবং রেলপথসমূহের আয়ও বরাদের 
তুলনায় ২০ কোটী টাকা বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া আশা করা যায়। এই অমুমান” 
ঠিক হইলে বাজেটে যে ২৮ কোটী টাকা রেলপথের উদ্ব তত আয় বলিয়া ধরা" 
হইয়াছিল, তাহা বৃদ্ধি পাইয়া ৪২ কোটী টাকা হুইবে। 


আসামে সমবায় আন্দোলন 
আসাম প্রদেশের সমবায় আন্দোলন সংক্রান্ত কার্ধ্যবিবরণীতে প্রকাশ যে 


১৯৪২ সালের ৩১শে যার্চ যে বৎসর শেষ হইয়াছে সেই পময়ে সমবায় সমিতি+- 


সমূহের সংখ্যা পূর্বের ৯ হাজার ৫৭৯টা হইতে হ্রাস পাইয়া ১ হার্জার ৫৩২টাতে 
দাড়াইয়াছে। সত্যের সংখ্যা আলোচ্য বৎসরে ৬০ হাজার ৬৪৪ অন হইতে - 
কমিয়া ৫৮ হাতার ৮৪৪ জন হইয়াছে। যে আঠারটি কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক 
আছে তাহাদের মধ্যে অনেকগুলিরই খণদান ব্যাপারে বিশেব বেগ পাইতে 
হইয়াছে। জমি বন্ধকী ব্যান্কগুলির মধ্যে একটি কার্ধ্য বন্ধ করিতে বাধ্য হুইয়া। 
দেউলিয়া হইয়াছে। অপর চারিটি জমি বন্ধকী ব্যাঙ্কের অবস্থাও খুব সঙ্গীন ।' 


ভারতে ইক্ষুর জরীপ 
প্রকাশ, শীস্রই ভারতে ইক্ষুর জরীপ কাৰ্য্য ভারত সরকার আরম্ভ" 
করিবেন। এইরূপ জরীপ কার্যের মেয়াদ তিন মাস কাল স্থায়ী হইবে। 
এইরূপ জরীপ কার্যে যে কর্মচারী নিযুক্ত হইবেন তিনি বিভিন্ন প্রদেশে ভ্রমণ" 
করিয়া সরকার পরিচালিত ইক্ষু-“ফাম্্ গুলি পরিদর্শন করিবেন। তিনি 
ইক্ষু শিল্পের সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদিগের সহিতও এই সম্বন্ধে আলাপ আঁলোচনা 
করিবেন । - 
বাঙ্গলায় আলুর চাষ বৃদ্ধি 
বাদ্দলা সরকার আসাম সরকারের সহিত পরামর্শক্রমে আসামের বিভিন্ন 
বাজার হইতে ৭ হাজার মণ আলুর বীজ ক্রয় করিতেছেন। একজসস্ক প্রতি. 
সপ্তাহে টেপ্ডার আহ্বান করা হইতেছে এবং বাঙলা সরকারের এ্েপ্ট প্রতি 
সপ্তাহে জ্রীত মাল পাঠাইতেছেন। আসাম হইতে আনীত এই আনু 
প্রধানতঃ বাঙ্গলার ‘ফসল বাড়াও” আন্দোলনের প্রসারকল্ে নিয়োজিত: 


হইবে । 
মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের শ্রমিক সংখ্য! 


প্রকাশ, যার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের বিবিধ শিল্পে বর্তমানে কর্মরত শ্রমিকের সংখ্যা' 
উড ০ কোটী ৮৩ লক্ষ জন। 





সেক্রেটারিজ এণ্ড Ee 


সাহা চৌধুরী এণ্ড কোৎ লিঃ 
OE 1 


Ld 


t 


৯ই নভেম্বর, ১৯৪২ ] আর্থিক জগৎ ৪৬৩ 


ভারতে ব্যাখি বীমা ভারতে ইক্ষু চাষের পুর্ববাভাষ 
প্রকাশ, ভারত সরকার এদেশে ব্যাধি বীমা প্রবর্তন সম্পর্কে একটি বিল ১৯৪২-৪৩ সালের ভারতে ইক্ষু চাষের দ্বিতীয় পূর্বাতাষে ৩৬ লক্ষ ৭৬ 
কেন্্ীয় ব্যবস্থা পরিষদের বাজেট অধিবেশনে উপস্থিত করিবার বিষয় হাঁজার একর জমিতে ইক্ষুর চাষ হইয়াছে বলিয়া অনুমান করা যাইতেছে; 
বিবেচনা করিতেছেন। আশা করা যাইতেছে যে, ভারত সরকারের শ্রষ- ১৯৪১-৪২ সালে ৩৫ লক্ষ ৮৮ হাজার একর জমিতে ইক্ষুর চাষ হহয়াছিল। 


সচিব ডাঃ আম্বেদকর শীত্বই বিশেষজ্ঞদের একটি কমিটি গঠন: করিয়া ভারতে ভারতে চীনাবাদামের চাষ 
ব্যাধি রা হাসি রর উপযুক্ত তথ্যাদি সংগ্রহ ও ইহার উপযোগিতা সম্বন্ধে ১৯৪২-৪৩ সালের ভারতে চীনাবাদাম চাষের দ্বিতীয় ুর্বাভাষে ৬৩ লক্ষ 











ভারতশ্পর কারের রেলপথ ক্রয় ৮১ হাতার একর জমিতে চীনাবাদামের চাষ হইয়াছে বলিয়া অন্থমিত 
শুনা যাইতেছে যে, ভারত সরকার ৯০ লক্ষ পাউও মূল্যে ভারতের হইতেছে ; ১৯৪১-৪২ সালে ৫৬ লক্ষ ৪১ হাজীর একর জমিতে চীনাবাদামের 


অবশিষ্ট কোম্পানী-পরিচালিত রেলপথগুলি ক্রয় করিয়া লইবেন। চাষ হইয়াছিল । 
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লুঠতরাজ আর ধ্বংস হ’লে গুগু-রাজত্বেরই বৈশিষ্ট্য । প্রত্যেক CS 7৫ নর 
জাতীয়তাবাদী এর নিন্দা ক'রে থাকেন। কারণ এই সবের মি: 
অঙ্কে স্বরাজ পেছিয়ে যাচ্ছে। 







পথ আর সেতু ধ্বংস 
গ্রাম আর শহরের যোগস্তুত্র বিচ্ছিল্প হয়। চালান আসে 
না এবং গ্রামজাত খাদ্যক্রব্য বিল্রী হয় না। এমন কি 
অহাজনঙের দেবার টাকাও আর থাকে না। 





আপনার আত্ীয়স্বজনরা যদি ওও1-পরির্ত এক জেলায় A 
বাস করেন, তাহ'লে তাদের কতোখানি বিপদ্ধ - ভেবে 
দেখুন তো। 
বীজ-ভাণ্ডার, ডাকঘর আর কছোরি ভস্মীভূত 
বীজ পুড়িয়ে দিলে কৃষকরা বপন করবে কি? ভাকঘর 
বাকাছারি ভস্মসাৎ হ'লে দরিভ্রঙ্গেরই অশেষ কষ্ট । কারণ 
তাদের সঞ্চিত অর্থ, পেনসন আর জমির মালিকানা 
সংক্রান্ত যাবতীয় দলিলপত্র নষ্ট হ'য়ে যায়। সকলের 
গভর্ণমেন্টের ক্ষতিই কম। 
আমরা সকলে একযোগে কাজ করতে ঘৃঢ়সংকল্স হ’লে শুগাদের ০০০০০ ®t 
গ্রই উৎপাত অচিরে থেমে যায়। আমরা ষতো তাড়াতাড়ি Bt Fo 
এর অবসান ঘটাতে পারি, এক। কর্তৃপক্ষের পক্ষে তা সম্ভব নয় ৫ 
ৃ টব: 
প্রত্যেক ভায়গীয় কমিটি গড়ুন, দ্বেচ্ছাসেবকদের দল'সংগঠন করুন 1 সুতি 
8 + 


* প্রবর্তক সঙ্ঘ 

"সম্প্রতি কলিকাতার ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন হলে প্রবর্তক সত্বের একাদশ 
বাধিকী উদ্ভাপীত হয়। ও উপলক্ষ্যে যে সত! অনুষ্ঠিত হয় তাহাতে সত্ঘের 
কলিকাতা অর্থকেন্্রের একাদশ বাধিকী কার্যবিবরণী পঠিত হয়। এই 
কাধ্যবিবরণী দৃষ্টে নান! দিকে নানাতাৰে সক্বের কর্মক্ষেত্রের প্রসার পরি- 
লক্ষিত হুয়। বর্তমানে প্রবর্তক সঙ্ঘের পরিচালনাধীনে যে সমস্ত ব্যবসা 
বাণিজ্য চলিতেছে, তম্মধ্যে প্রবর্তক ব্যাঙ্ক, প্রবর্তক জুট মিল, প্রবর্তক ফার্ণিসাস 
ওপ্রবর্তক ট্ুষ্ট__এই চারিটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী আছে। গুবর্তক ট্রাষ্ট 
লিমিটেডের স্বত্বাধিকারিত্বে প্রিন্টিং, হাফটোন, পাবলিশিং, মেশিনারী ট্রেডিং, 
আমদানী-রপ্তানী বাণিজ্যু, ইঞ্জিনীয়ারিং, কৃষিবিভাগ, জুট এজেন্সি, স্ব প্রেস 
প্রভৃতি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হইতেছে। ইহ! ছাড়া প্রবর্তক ট্রাষ্ট 
লিমিটেডই প্রবর্তক জুট মিল ও প্রবর্তক ফার্নিশাসে'র ম্যানেদিং এঘেপ্ট 
হিসাবে এই সকল প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা করিতেছেন। প্রবর্তক ট্রাষ্ট কর্তৃক 
পরিচালিত আব্বর্জাঁতিক ব্যবসাটা যুদ্ধের দরুণ বর্তমানে বাধাপ্রাপ্ত হইলেও 


উহার ভবিষ্যৎ মোটের উপর আশীপ্রদ বলা যায়। ইছা ছাড়া প্রবর্তক সক্বের ' 


চেষ্টায় ও পরিচালনায় বাজলার বিভিন্ন জেলায় ২৭টী,শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে।- 
ইহা ব্যতীত আরও নানাবিধ দোকান, উৎপাদন কেহ্গ প্রভৃতি আছে। প্রবর্তক 
সঙ্বের উদ্ভমে আজ বালা দেশে কয়েক হাজার পরিবারের অন্নসংস্থানের 
ব্যবস্থা হইয়াছে! 


“ এরিয়ান্‌ ব্যাঙ্ক লিঃ 


গত ২৬শে অক্টোবর তারিখে এলাছাবাদে এরিয়ান ব্যাঙ্ক লিমিটেডের 
এলাহাবাদ শাখার স্তভ উদ্বোধন উৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে। এলাহাবাদ 
মিউনিসিপ্যাল বোর্ডের চেয়ারম্যান মিঃ আর এন বন্থ এই অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য 


' করেন। মিঃ বন্ বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন, ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের প্রতি দেশবাসীর সম্যক 


চেতনা পরিশ্ছুু, না হইলে দেশের আর্থিক উন্নতি ও শিল্প প্রসারের আশ! 
সুদূরপরাহত। “অনৃতবাজার পত্রিকার” সম্পাদক শ্রীযুক্ত তৃষারকান্তি ঘোষ 


i “সহ অর্থ-নৈতিক ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত দেশীয় ব্যাক যে জাতির কত বড় 


\ 


| 
| 
L 


পনির নল 


স্থান পরি-বর্ত 


আমরা আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, ১৯৪২ সালের দিক 
আমাদের অফিস কলিকাতার ১২:৭৫ €লীন্তরঙ্গী তজ্জান্সান্ক্ছ 


আমাদের নিজন্ব ভবনে স্থানান্তরিত হইবে। 


₹ বেদগল শেয়ার জিলার্স মিষিকেট নিমিটে 


ক ও বাজার চলতি যাবতীয় শেয়ারের কাজে 
ভারতের সর্ধপ্রধান যৌথ কারবার। 


| রান ঠিকানা £-_৫নং সাদার্ণ এভেনিউ, 





সম্পদ সেই বিষয়ে একটা নাতিদীর্ বক্তৃতা করেন] সভার প্রারস্তে ব্যাঙ্কের 
ম্যানেজার মিঃ বি মুখার্জি এরিয়ান ব্যাক্কের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বিবৃত করেন । 
এই উদ্বোধন অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে এলাহাবাদ ও উহার উপকষ্ঠস্থ অঞ্চলের বন্ধ 
বিশিষ্ট ব্যক্তি ও ব্যবসায়ী উপস্থিত ছিলেন। 


বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ 


সার। সিরাজগঞ্জ রেলওয়ে কোং লিঃ_গত ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত এক 
বৎসরের জন্ভ শতকরা বার্ষিক ২1০ আনা। সেণ্টাল ইণ্ডিয়ান স্পিনিং, 
উইভিং এণ্ড ম্যানুফ্যাকচারিং কোং লিঃ--গত ৩০শে জুন পর্যন্ত এক 
বৎসরের জন্ত শতকরা বার্ষিক ৮২ টাকা । ছোশিয়ারপুর দোয়াব রোঞ্চ 
রেলওয়ে কোং লিঃ--গত ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা 
বাধিক ২], আনা। 
গত ৩০শে জুন পৰ্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা! বার্ষিক ৬২ টাকা। 


বাংলার নুতন যৌথ কোম্পানী: 


ক্যালকাটা অয়েল সিপ্ডিকেট লি:+ডিযে্টর মিঃ পৌরা দন্দর 
তাহ। রেঝিষ্টার্ড অফিস-_-১, আন্তশ্রান্ধ ঘাট রোড, কলিকাতা । অনুমোদিত 
মূলধন € লক্ষ টাকা । উদ্ভিজ, ন ইহ সির প্রস্তুত ও 
ও উহাদের কাজকারবার। 

. মাধুদাবাদ প্রোপাইটার্সপ লি:--ডিরেক্টর মিঃ এষ এ ইস্পাহানি । 
রেঝিষ্টার্ড অফিস--£১, এজরা৷ স্্রী, কলিকাতা । অন্থমোদিত মূলধন ২৫ লক্ষ 


.টাক!। জমি ও ইয়ারত ক্রয়বিক্রয় ও ইজারা লওয়া ইত্যাদি ব্যবস!। 


হিন্দুস্থান ফাইবার এজেণ্টস্‌ লিঃ__ডিরেকটর মিঃ নন্দলাল কানোরিয়া | 
রেজিষ্টার্ড অফিস--৮, রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা! । অনুমোদিত মূলধন 
১০ লক্ষ টাকা। 

. দিনাজপুর ইণ্ডাট্রীয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ__ডিরেউর মি: বগলা প্রসাদ কর। 
রেজিষ্টার্ড অফিস--দিনাজপুর | - ভিত্তি 
ব্যাক্কিং। 


কলিকাতা । ফোন সাউথ ৪৩০ ও ৪৩১ 


খা 


দি ইন্দোর মাদওয়া ইউনাইটেড সিলস লি: , 


০ 


টাকা ও বিনিময় 
রী কলিকাতা, ৬ই নভেম্বর 


আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার টাকার বাজারের অবস্থায় কোনরূপ 
পরিবর্তন লক্ষিত হয় না। বাজারে টাকার পর্যাপ্ত যোগান রহিয়াছে অথচ 
'চাছিদা প্রায় নাই বলিলেই চলে। ব্যাস্কসমূছে আমানতের পরিমাণ উত্তরো- 
স্তর বুদ্ধি পাইতেছে। নূতন তুলা খরিদের জন্ত ব্যাঙ্কের নিকট হইতে এখনও 


টাকা লইবার দিকে ঝৌক দেখা যাইতেছে না। আলোচ্য সপ্তাহে কোম্পা- 
নীর কাগঞজ্জের দরে চভপ্তির ভাব বজায় ছিল, কিন্ত কাজকারবারের পরিমাণ 
বেশী নছে। 


বিনিময় গাজারের অবস্থায় গত ৩র] নভেম্বর তারিখ পর্য্যন্ত দারুণ মন্দার 
ভাব বিদ্মমান ছিল। পরে বিনিময় বাজারের অবস্থায় কিঞ্চিৎ উন্নতি পরি- 
॥ লক্ষিত হয়। শঞ্তাহের শেষের দিকে বাজ্জারে কিছু নিরিহ বিলের 
কাক্জকারবার হুইয়াছে। 

গত ওরা নভেম্বর তিন মাসের মেয়াদী ৮ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের 
যে টেপ্ডার আহ্বান করা হইয়াছিল তাহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ 
কীড়াইয়াছিল ১১ কোটি ১০ লক্ষ ৫* হার্ডার টাক1। উক্ত আবেদনসমূহের 


মধ্যে ৯৯৪৮০ আনা দরের সমুদয় এবং ৯৯৮/৯ পাই দরের শতকরা প্রায় ৯৭ 


ভাগ আবেদন গৃহীত হুইয়াছে। মোট গৃহীত ৮ কোটি টাকার টেওারের 
গড়পড়ত] সুদের হার শতকরা বার্ষিক ॥/০ আনা ধাধ্য করা হইয়াছে । 
আগামী ১০ই নবেম্বর তারিখে বোস্বাইএ বেলা ১১ ঘটিকা পর্য্যন্ত 


+ষ্টযাগার্ড সময় ) এবং ৯ই নবেম্বর তারিখে অন্তান্ত কেন্দ্রে কাঁকারবার বন্ধ 


না হওয়া পৰ্য্যন্ত তিন মাসের মেয়াদী ১০ কোটি টাকার ট্রেজ্জারী বিলের 
টেওার আহ্বান করা হইবে। যাহাদের টেপার গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত 


"হইবে তাহাদিগকে আগামী ১৩ই নবেম্বর তারিখের মধ্যে টাকা দিতে 


হুইবে। অন্তান্ত সর্ভ পূর্বের ন্কায় । 


রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার সাপ্তাহিক বিবরণী দৃষ্টে জানা যায় যে, গত 
'৩০শে অক্টোবর তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে সমগ্র ভারতে 


'চলতি নোটের মোট পরিমাণ দ্রাড়াইয়াছিল ৫১৪ কোটি ৭০ লক্ষ ৩৫ হাজার | 
টাকা 3 পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৫১২ কোটি ৫১ লক্ষ ১০ হাজার | 


টাকা । আলোচ্য সপ্তাহে ভারতের বাহিরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অর্থের পরিমাণ 


াড়াইয়াছে মোট ৯৪ কোটি ৪১ লক্ষ ১ হাজার টাকা 3 পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহার || 
পরিমাণ ছিল ৮৭ কোটি ৩৭ লক্ষ ৫ হাজার টাকা । আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ | 


ব্যাঙ্ক কর্তৃক গবর্ণমেন্টকে কোন টাকা ধার দেওয়া হয় নাই) পূর্ববন্ত্য সপ্তাহে 


গবর্ণমেপ্টকে ধার দেওয়া হইয়াছিল ৭ লক্ষ টাকা । আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ - 
ব্যাঞ্চে অন্তান্ত ব্যাঙ্কের আমানতের পরিমাণ দীড়াইয়াছে মোট ৭০ কোটি ৮১ | 
' লক্ষ ৪৫ হা্ধার টাক! পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৬৮ কোটি ৫১ 


লক্ষ ২২ হাজার টাকা । আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে কেন্দ্রীয় সরকারের 
আমানতের পরিমাণ দীড়াইয়াছে ১৪ কোটি ২৩ লক্ষ ২০ হাজার টাকা? 
পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহার পরিমাপ ছিল ১৩ কোটি ৯৮ লক্ষ ৪৭ হাজার টাকা। 
আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে ব্রহ্ম সরকার ও অন্তান্ত প্রাদেশিক সরকারের 
আমানতের পরিমাণ দীভাইয়াছে যথাক্রমে ৭৯ লক্ষ ৮৭ হাজার টাকা ও ৭ 


কোটি ৮৯ লক্ষ ৩৬ হাক্সার টাকা 3 পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহাদের পরিমাণ ছিল 


যথাক্রমে ৯২ লক্ষ ৩৩ হালদার টাক! ও ৪ কোটি ৮২ লক্ষ > হাজ্জার টাকা। 
এ সপ্তাহে বিনিময় বাজারে নিম্নরূপ হার বলবৎ ছিল £__ 


টেলিঃ হুণ্ি (প্রতি টাকায়) ১ শি হও পে 
গর দৰ্শনী | 8 ৯ শি ৫3২ পে 
ডি এ ৩ মাস ৰ ১ শ্ি৬$২ পে 
ডলার (প্রতি ১০০ ডলারে) ৩৩২৮০ 











কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 
, কলিকাতা, ৬ই নভেম্বর | 

আলোচ্য সপ্তাহের প্রথমভাগে কলিকাঁতার শেয়ার বাজারের কাক্কার" 
বারে কতকটা মন্দার ভাব লক্ষিত হয়। শেয়ারের দর সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর ভিতরে 
উঠানামা করিতে থাকে। এবং ক্রেতাবিক্রেতা উভয় পক্ষের মধ্যেই 
ভবিষ্যতের ঘটনাবলীর অন্ত অপেক্ষা করিবার মনোভাব দেখা যায়। ষাহা- 
হউক, সপ্তাহের শেষের দুইদিনের শেয়ারের বেচাকেনায় কতকটা তেজীর 
ভাব পরিলক্ষিত হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে শেয়ারের বাঞ্জারে উন্নতিব লক্ষণ 
দেখা যাইবে বলিয়া মনে হয়। শত্রুপক্ষের যে ব্যাপক বিষ্কান আক্রমণের * 
আশঙ্কা করা গিয়াছিল--তাহা অনেকটা তিরোহিত হইয়াছে । যতটা 
আশা করা যায় তাছাতে বর্তমানে যুদ্ধ ব্যপারে কোনরূপ চাঞ্চল্যকর 
পরিস্থিতির উদ্ভব হইবে বিয়া মনে হয় না! ওয়াদলিকানারে জাপানীদের 
পশ্চাদপসরণ, ষ্র্যালিনগ্রাডে রুশবাহিনী কর্তৃক জার্মানদের অগ্রগতিতে 
বাধাদান এবং মিশর রণাঙ্গনে অষ্টমবাহিনীর চাপে জার্মানদের সম্পূর্ণ পশ্চাৎ- 
বর্তন প্রভৃতি সংবাদ শেয়ার বাজারের উপর অনেকটা অমুকূপ প্রভাব বিস্তার 
করিয়াছে। বর্তমান অবস্থা'বদি বজায় থাকে তবে শেয়ার বাজারেব উন্নতি 


25808881585 যায়। 
EE PP 2 


ইউনাইচে ইণ্তন্ীয়াল 
ব্যাঙ্ক লিসিটেজ 











| শা ১৯৪০ সালের ৯ই মে স্থাপিত 

|| হেড অফিদ-_?নৎ ওয়েলেসলি প্লেস, কলিকাতা । 
!  সিডিউলভুকত ও সাল কিয়ারিং ব্যাঙ্ক | 
ৃ বাংলার নবপ্রতিষ্ঠিত ব্যাঙ্কগুলির নির মধ্যে বৃহভম। 


৫০১০০+০৪৩২ 


| বিক্রীত মূলধন ২১,৬৫,৯০০ টাকা 
| ' আদায়ীকৃত মুলধন ১৬,২৬৭৭৫২ টাক! 
| আমানত ৩৭+৯৭১০ ০০২. 
(১৯৪২ সালের ৩১শে মার্চ পৰ্যন্ত ) lk 
চেয়ারম্যান := যদুনাথ রায় । 
পুনরায় না জানান পর্য্যন্ত শেয়ার বিক্রয় চলিবে; 


জন্ত জনুরোধ করা হইতেছে না। থে সকল ব্যক্তি অনুষ্ঠান-: 
পত্রের কপিসমূহ পাইতে ইচ্ছা! করেন, তাহারা! ব্যাঙ্কের 
হেড অফিসে কিন্বা যে কোন শাখা অফিসে পত্র লিখুন। 
চলতি হিসাব- দৈনিক ৩০০২ টাকা হইতে এক লক্ষ টাকা উদ্ধত্তের . 
| উপর বাধিক শতকরা ॥০ হিসাবে হুদ দেওয়া হয়। াগ্াসিক হুদ ২২, | 
টাকার কম হইলে দেওয়া হয় না।  - 


EE EME: 





সেভিংল ব্যাঙ্ক হিজসাব-_বাধিক শতকরা ১॥০ টাকা হারে সুদ' 


1 
| 
দেওয়া হয়। চেক দ্বারা টাকা তোলা যায়। 
জামানত LL কম সময়ের জন্ত সুবিধাজনক সর্তে 
ল | 
এ ধার, ক্যাস ক্রেডিট ও অমার অতিরিক্ত টাকা সন্তোষজনক জাষীনে 
মু পাইবার ব্যবস্থা আছে। Kl 
{| সিকিউরিটি, শেয়ার ইত্যাদি কেনা বেচা এবং নিরাপদে গচ্ছিত রাখা | 
|| প্রভৃতি এতদ্‌সংক্রাস্ত অন্কান্ত কাধ্য করা হয়। বাক্স, মালের গাঠরী fil 
[| প্রভৃতি নিরাপদে গচ্ছিত রাখা হয়। নিয়মাবলী ও সর্ত অনুসন্ধানে 

জানা বায়। সাধারণ ব্যাঙ্কসংক্রান্ত যাবতীয় কাজ করা হ্য় 

শাখা বড়বাজার, শ্ামবাজার (কলিকাতা ) ও নারায়ণগঞ্জ 

ডি, এফ, স্তাণ্ডাস“ জেনারেল ম্যানেআর | * 

JE EAE ER EEE 52 ইল 


LF CeO Ye ae a na + 











৪৬৬ আধিক জগৎ - | [ ৯ই নভেম্বর, ১৯৪২ 
কোম্পানীর কাগজ 


এ সপ্তাহে কোম্পানীর কাগজের বাজ্জার স্থির রহিয়াছে। কোম্পানীর 
কাগজের বেচাকেনার পরিমাণ ছিল কম। ৩৫০ টাকা সুদের কোম্পানীর* 
কাগজের দর '্রড়াইয়াছে ৯৪/০ আনা । মেয়াদী খণপত্রসমূহের মধ্যে ৩২ 
টাকা হ্রদের ১৪৪৩-৪৫ সালের কাগজ ৯৫।০ আনা, ৩০ টাকা সুদের হেড অফিস-_-২৯, ষ্টাণ্ড রোড. কলিকাতা । if 
১৯৪৭-৬০ সালের কাগঞ্দ ১০৩০/* আনা, ৪২ টাকা সুদের ১৯৬০-৭০ সালের রব খ্যাতনামা “ব্যবসায়ী মেসাস রাহা ত্রাদাসে'র পরিচালনাধীনে মি. 
কাগজ্জ ১০৯৪০ আনা, ৪8০ টাকা সুদের ১৪৫৫-৬০ সালের কাঁগজ্ ১১৩৷০ রঃ প্রগতিশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান। 
আলা এবং ৫২ টাকা সুদের ১৯৪৫-৫৫ সালের কাগজ ১০৮।৮০ আনায় i 
হস্তাস্তরিত হুইয়াছে। প্রাদেশিক খপপঞ্জসমূহের মধ্যে ৩ টাকা সুদের |ঁ' 















পাঞ্জাব খণপত্র ৯৯1০ আনায় ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে । ফোন £- : 
কয়লার খনি . E কলি £ ১৮১৮ 
কয়লার খনির শেয়ারের বিশেষ কোনরূপ উল্লেখযোগ, বেচাকেনা হয় ৪ টেলিগ্রাম-_সে ফবণড 
নাই ।* 
কাপড়ের কল 


কাপড়ের কলের শেয়ারের বাঁজার তেজী ছিল কিন্ত শেয়ারের দরে বিশেষ 
* কোন উৰ্দ্ধ্নতিলক্ষিত হয় নাই । 
পাটকল 
পাটকলের শেয়ারের কাজকারবার কতকটা বৃদ্ধি পাইয়াছে। হাওড়া 
টাকা, সত টাকা, স্তাশনাল ২৩০ আনা এবং ্ট্যাশার্ড ২৯৮২ 
বিকিকিনি হুইয়াছে। 
- ইঞ্জিনিয়ারিং 


এই বিভাগে বিশেষ কর্ম্মতৎপরতা পরিলক্ষিত না হইলেও ইহার শেয়ারের 
বেচাকেনায় কতকটা স্থিরভাব দেখা যায়। ইঞ্জিয়ান আয়রণ এবং ষ্টীল 
করপোরেশনের দর্‌ দীড়াইয়াছে যথাক্রমে ৩১ টাকা ও ২০০ আনা। 


চা-বাগান | ূ 
চা বাগানের শেয়ারের জন্ত তাল চাহিদা দেখা গিয়াছে। বারছুয়ার টি 0 
খম পশলা ইউনাইটেড ভা র। এও ইঞ্জিনিয়ারিং 
বিবিধ i 


বিবিধ শেয়ারের মধ্যে বার্মা করপোরেশন ২৪০ আনা, ইত্ডিয়ান কপার ও৪-্সান্কস্ন ভিম্মিক্রেত্ভ 


করপোরেশন ২%* টু বৃটিশ-ইত্ডিয়া করপোরেশন ৫৪৮০ আনা, ভানলপ- 
রাবার ৪০ আনা? ইণ্ডিয়া কেবল ২৪০ আনা, আসাম স মিলস ৩৮০ | কার _-বেলুড় 
আনা এবং পোর্টসিপিং ১৬৭৮৯ আনায় ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে ।- কারখান | ] 
এ সপ্তাহে কলিকাভার শেয়ার বাজারে নিম়রূপ বিকিকিনি হইপ্াছে - | |. - 

SR ও পরল লেস নিট টাল 

৩২ সুদের ডিফেন্স খপ (১৯৪৪-৫২) ৩০শে অক্টোবর_-১৯০৮%০ ) রা - নেসিন ২ ঞ্া্টি 2০৩০ 

নবেম্বর-_১৪০২ $ ওরা--১০০%০ | ৩৭ সুদের খণ (১৯৬৩-৪৫) ২৯শে অ+ এবং টুলস টি গ্যাস” কথ 
১৫০০ £ওরা নবেঃ--=৫॥০ ; ৪ঠা-৯৫/৮০ । ৩২ সুদের পাঞ্জাব খণ (১৯৫২) bd রই ্ী 

খরা নবেঃ-৯।০। ৩৪০ সুদের কোম্পানীর কাগজ ২৯ অঃ-_৯৩৪%০ ৯৪%০ ; রি ল চেহুলস, 
এম, এস, রডস এবং 
৩০শে--৯৩৮০ ৯৪২ 3 খরা নবে+-৯৩৪০ ৯৪৮০ ; ৩রা--৯৩দ০ ৯৪৮০ ) ফাটস 6 গ্রাউশ্ড সিট স 
৪ঠ।--৯৩৭৮০ ৯৪৮০ |... ৩॥* সুদের খপ (১৪৪৭-৫০) ৩০লোে অঃ ১৩1০ 3 2১১ লি 


ওরা নবেঃ_-১০৩০ 3 ৪ঠা--১০৩৩/০। ৪২ সুদের খণ (১৯৬০-৭০)২রা নবেঃ ম্যানেজিং এজেন্টস ;_ ইউনাইটেড ট্রেডিং কর্পোরেশন 


১৯৮৩০ ১১০৮০ 5 ওরা--১০৯]প০ ১০৯৮/০ ; 851-১ ০৯/০ | ৪০ সুদের 
খণ (১৯৫৫-৬০) ২রা নবেঃ--১১৩॥০। €২ সুদের ধরণ (১৯৪৫-৫৫) ৩০শে ১০০, ক্লাইভ ষ্্রাট, কলিকাতা । ফোন : কলি £ ৭৮৬, ৪৯৯০১ ৬১৯০ 
2৯০৯ 5 ইরা নবেঃ--১০৮৷॥প০ ১০৮॥০%০ 3 তরা__১০৮া%০ | 














ব্যাঙ্ক. i 
ইন্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক, (সম্পূর্ণ আঁদায়ীকৃত) ২রা নবেঃ-_১৬০৬২। রিজার্ভ eG 
ব্যাঙ্কি ২৯শে অ+--১৯২২) ৩৩শে--১০১৪০ ১০২২) ইরা নভেঃ--১০১০ ; aio 
শরা-১৬১৯। - - El 
রেলপথ ot 
দাৰ্জ্জিলিং-হিমালয়ান রেলওয়ে (প্রেফ) ৩০শে অঃ-_৯৬॥৷০। ঢজভজ্ত্তুশ্ত ক বলে শ্ব শি 


ক দুর্বল ও ভগ্নস্বাস্থ্যে পরম রসায়ন 
্রব্বলপুর ইলেক্টা,ক ২রা নবে:ঃ-_১৫॥০। মজফরপুর ইলেক্‌টী,ক ওরা | 


শবেঃ১২। পাটন! ইপিক্‌টী ক ৩০শে অঃ--১৬|০ ১৬1%০ ; তর! নভেঃং=- অশ্বানের নিয়মিত (সেবনে 
১৬1০ । খনি দৈনন্দিন ক্ষয় পূর্ণ হইয়া 


| প্ত হয়। 
বাৰ্ম্মা করপোরেশন ৩০শে অঃ__২1৩০ ২৮/০ ) রা নবেঃ ২৪* ২৮/০ ) দেহ মন তেজোছু হ্য় 


ওরী--২৭প্ঠা২৮/০ 1 ইত্তিয়ান কপার ২৯শে অ:--২।%০ ২৩০ ; রেজ্গল কেমিক্যাল আগু ছার্থাদিতীটক্রাল ওআর্কস লিঃ 
"= ' কলিকাতা ::বোন্বাহী " 


৩০শে--২।০ ২।/০ 7 হরা নবেঃ£_২।০ ২1/০ ; ৩রা--২1/ ২1%০ ৪51 
২1/০ ২1৮৮1 


ঝট bd 





৯ই নভেম্বর, ১৯৪২ ] 


এলকালী এণ্ড কেমিক্যাল ৩০শে অ:--২০৮/০ 3 ইরা নবেঃ__২০দগ১ 
২১1৯ 3 ৩রা--২১৮০ ১ ৪ঠা ২১৮০ ২১1/০। বেঙ্গল কেমিক্যাল (প্রফ) ২রা 


নবেঃ-- ১৮২ } ন্ট ঠি 

আসাম বেঙ্গল সিমেন্ট (অর্ভি) ওরা নবেঃ--১২৷*। ডালমিয়া সিমেন্ট 
(অর্ডি) ২৯শে অঃ--১৫॥১০ ১৫৪০ ) ৩০শে--১৫৮৮০ ; হরা নবেং-৯৮০ 5 
৩রা--১৬৯ 5 (প্রেফ) রা নুবে:-১৩০২। রিলায়েন্স ফায়ার বৃক্স রা নবেঃ 
--১৩।০ ১৩৮০ ; ৪ঠাঁ-_১৩|০ | 

কয়লার খনি 

এমালগেমেটেড হরা নবেম্বর--২৮৷)/* ; ৪ঠা-_২৮০। বেঙ্গল ৩০শে 

অ+--২৪।৮০ » ২র|--৩৭৮২ ৩৮১২ | ভালগোড়া ৩০শে অঃ-_-৫॥০ ; হরা 





নবে১৫দ০ ; ৩রা--৫৮৬০ ৬২! বোকারো এণ্ড রামগড় ৩০শে অঃ--. 


৯৭দ০ ১৭/০ $ হর] নবেঃ--১৭1/০ ১৭৪০/০ $ 8১1-১৮২ । বরাকর ৩০শে 
অঃ--১২৮॥০ ; ৎরা নবে২--১২1৮০ ১২৮/০ ; ৩রা--১৩৯ 3 ৪ঠাঁ_১২৮০ 
১৩০। ইষ্ট ইন্ডিয়া ৪ঠা' নবেঃ--১৭/* ১৭০০ । হুরিলাদি ২৯শৈ অঃ_- 
১২/০ ; ৩০শে--_১২৮৬/০ ১৩৮০ | কাটরাস বরিয়া ৪ঠা নবেঃ-_২৪৷০। 
নর্থ দামুদ! ২৯শ অঃ-_-৫॥/০ ; ২রা নবে£-81%০ ) ৩রা-_£৪০। পেঞ্চভেলী 
শুরা নবেঃ--৩৭॥০। সামলী ২রা নবেঃ--২॥০০ হাঁত০ ) ৩রা__২1০ ২॥৩০ ; 
8ঠ--২৫১০। ' শিবপুর ২৯শে অঃ--২২॥৫ ২২1%০। তালচেড় ২৯শে অঃ-- 
২৪৮৯ ২7০ ; ৩০শে__২।০ 3 খরা নবেঃ__২।০ ২1৮০) ৩রা--২।৮০ ২৫০3 
*৪ঠা-_২৫* হ7%০। | . 
' কাপড়ের কল - 
বাসস্তী কটন ২৯শে অক্টোবর--৫াপ০ 3 ২রা নবেঃ-_-৫॥০ ৬২) ৪ঠা-- 
7 &1/* 3 (প্রেফ) ২৯শে অ:--৮৮০ ৮1৯) ইরা নবে-৮৮০ ৯২। বেপারস 
কটন ৩০শে অঃ_-৬।/০ ;' ২রা নবেঃ-7৬।৮০ | বেঙ্গল নাগপুর কটন ৩০শে 
অঃ--২৬]৩ ) ওর] লবে:--২৬1৩/১ ২৬৪৭. বাউরিয়া ৪ঠা নবেঃ--৪৭৪২। 
কাপপুর টেক্সটাইল ২৯শে অঃ_-১২$/০ ১২৮০ ) ৩০শে-১২।%০ ১২/০ 9 
রা নবেঃ ১২০ ১২॥/* 3 ওরা১২০ ১২৪০ ৪ 8ঠ1---১২৪/০ ১২৮০০ | 
চাকেশ্বরী ৩০শে অঃ-_-১৭%০ 1 ডানবার ৩০শে অঃ_-২৬*৯ ). ৪ঠা নবেঃ-- 
২৬০২ ২৬৩1০। এলগিন মিলস (প্রেফ) ৩০শে অঃ--১৮৪৪০ 3 ৪ঠা নবেঃ-- 


১৮৫৭ ১৮৬২) কেশোরাম ২৯শে অ:--১২1৩০ ১২০ 3 ৩০শে-__-১২৮০ ১২1/০ 5; . 


ইরা নবেঃ-১২২ ১২1৮০ 3 ৩রা--১২।৮০ ১২৮৮০ 3 ৪ঠা--১২%৩০ ১২৮০ $ 
(প্রেফ) ৎ৯শে অঃ--১৩৪২ ) ৪ঠা নবেঃ__১৩৬২। মুইয়ের মিলস ২৯শে অঃ 
__৩৩০৯ ৩৩৪২। নিউ ভিক্টোরিয়া (অভি) ২৯শে অঃ--৭1৩০ ৭1/০ ; ৩০শে 
৭1৮০ ৭1০ ) ইরা নবেঃ--৭1৮০ ৭1৩০) ৩রা-_-৭1%০ ৭৪০ 3 ৪ঠা--৭1/4 1 


পাটকল 


আদমজী ৩০শে অক্টোবর_২৫।৮* | আগরপাড়া ২রা নবেম্বর-_২১৭%$ 
8ঠ1--২২৪০/* ২৩৩০ । এলবিয়ন ৎ৯শে অঃ--১৮৫২ ১৯২২১ ৩০শে--১৯০২। 
আলেকজেও্ড1২রা নবেঃ--২০১২ 3 ৪ঠা--২০২২। এলায়েন্স ২৯শে অঃ 
৩০০২) এংলো ইণ্ডিয়৷ ২৯শে অ+--৩৪৮৯ ৩৫০২) ইরা__৩৪১২) ওরা 
৩৪০২ ৩৪১২ 3 শরা--৩৪$২ ৩৪৬ ) (প্রেফ) ২৯শে অঃ_-১৫৮২। অক- 
ল্যাণ্ড ২৯শে অ:__-১৬৯২ 3 (প্রফ) ওরা নবেঃ--১৩৬।০। বালি ২৯শে অঃ 
২৪৭২) ৩০শে--২৪৫২ ২৪৮২) ওরা নবেঃ--২৫*২| বরানগর ২রা নবেই 
১০০২ ৪ঠা--১০০২ ১০১২। বেজ্গলঙ্কুট (প্রেফ) ৩০শে অঃ--১১২২ | 
বিরলা ২রা নবেঃ-_৩১৮০ ) শুরা ৩১1/০ $ ৪ঠা--৩১/৮০। ক্যালকাটা জুট 
৪ঠ| নবেঃ-_২৪1/০ | ব্জবঙ্জ ৩০শে অঃ-__৩৫০২ 5 ২রা নবে£-_-৩৪৬২ ৩৫০৯ $ 
৪ঠা--৩৫০২ | কেলিভানিয়া ৩০শে অঃ_-৩৭৮২ | চাপদানী এরা নবেঃ_ 
১৭৫৯ $ ৪ঠ--৯৭৯২। সেভিয়ট (প্রেফ) ২০শে অঃ--১৫১২। ক্লাইভ ৩০শে 
অ+--২৪।০ ) ওর! নবেঃ-_২৪॥৫ ) ৪ঠা--২৫|০ ; ('ঞপ্ধোফ) শুর! নবেঃ- 
১৪২৯ ১৪৪২ 3 হা ৷ ভালহোলী ২৯শে অঃ__২২৫২ ; ওর! 
অঃ-২১১২। ডেলটা ওরাুবেঃ--৪৩২]০। এম্পায়ার ওরা নবেঃ -২৮৷ | 
ফোর্ট উইলিয়াম ৩র! নবে:--২২৯২ ২৩৯২১ ৪ঠা__২৩৩২। গ্যাঞ্জেস ৪ঠা 
নবেঃ--৩১২২। “গীরীপুর (প্রেফ) ওরা নবেঃ--৭০২২ ; প্রেফ) ৪ঠা নবেঃ_ 
১৪০২। হেষ্টাংস (প্রেফ) রা নবেঃ--১৩১২। হুগলী ওরা নবেঃ--৬৬২ 9 
(প্রেফ) ২»শে অ:--১৯1০। হাওড়া ২৯শে অঃ--৫৪0০ ৫৬২ $ রা নবেঃ-- 
৫৩৮০ ৫৪৩/০ ) ৩রা_৫818 ৫৪1/০ ) ৪ঠা--8৪1%০ ৫৫২ | ছকুমটাদ. ২৯শে 
অ+--১৬৮০ ১৬1৫০ ) ৩*শে--১৫/০ ১৫৪০ ; ৩রা নবেঃ১৫|০ ১৫/০ 
(প্রেফ) রা নবেঃ--১৪৩২ ) ৪ঠা--১৪৩২। ইন্ডিয়া ২৯শে অঃ__৩৯৭২ 
৪০২২ 3 ২রা--৩৮৬২-$ ওরা--০৯১২ ৩৯৩৯ ও ৪ঠা--৩৯৮৭ ৪০২২। কামার 
হাটী ২৯শে অ:--৪৭৮৯ ৪৮২২ ; ৩০শে-৪৭৫২) ৎরা নবেঃ_-৪৭২২ ৪৭৪২৯ 
* ৩রা-8৭১০ ৪৭৩২ । কিনিসন ২রা লবেঃ--৩২৩৯ ৩২৬২ 3 ওরা-_৩২৩০ 
৩২৬২3 ৪ঠা-৩৩৬৯ 3 (প্রেফ) ৪ঠা নবেঃ--১৪৬২। ল্যাওজ্স ডাউন (প্রেফ) 
রা নবে-১২১৯ 5 ৩রা-১৩১৯ ৯৩২৯) লরেন্স ৩রা২৩০৯ ২৩১২ ৯ 
৫ 
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৪ঠাঁ-২৩৩২ ২৩৪২1 স্তাশনাল ২৯শে অঃ__২৩]৮০ ) ওর! নবেঃ--২৩০ 
২৩০) ৪ঠা--২৩দ০। নর্থক্রক রা নবেঃ--২৮২ 5 ৪ঠা--২৮২ ২৮%০। 
নদীন্া ২৯শে অ:--৪৯২ 3 ৎরা নবে:-৬৬৪০ ৬৭২ ) ওবা-৬৬1%০ ৬৮০) 
৪ঠা--৬৮৮০ ৬৮৪৮৯ | প্রেসিডেন্সি ৩০শে অ:--৫1%০ ৫]০ ) ওরা নবে£__ 
৫1/০ 7 ৩রা-_৫1%০ ৫05 7 ৪ঠ1-৫॥/০ ৫1%০| রিলায়েন্স ২রুশে অঃ 
£৬০০ ) রা নবে:-€৪4 ৫৫২ ) (প্রেফ) ২৯শে অঃ--১৫৭২ 5 ৪ঠা--১৪৬২ 
প্রুলক্ীনারায়ণ ৩০শে অঃ--১৪৷০ 5 রা নবেঃ--১৪২ 3 শরা-১৪1০ ; ৪51 
--১৪%০। স্ট্যান্ডার্ড ২৯শে অঃ-_২০০২ 3 ৩০শে--২০৪২ 3 রা নবেঃ 
২০৫৪০ 5 ৩রা_-২*৭৬ ২১৫২ ) ৪ঠা--২১৬২ ২৯৮২ 3 (প্রেফ) ৩০শে অঃ 
Ld 


১৩৫ | 
ইঞ্জিনিয়ারিং 
ভারতীয়! ইলেক্টাক ষ্টীল ২৯শে অঃ--১৫৭* ১৫৮/০ ; ২র! নবেঃ--১৫1/৯ 
১৬২। বৃটিশ ইণ্ডিয়া ইলেক্‌টা,ক কনসট্টরীকলন ২৯শে অঃ--১০৪৮০ ৯০৪০ $ 
৩০শে--১০1০ 3 ৪ঠা--১০।০। বার্ণ এণ্ড কোং ৩০শে অ:--৩৫০২ 3 ৪ঠা 
নবেঃ__৩৪৭২ ৩২৫২ । ইণ্ডিয়ান আয়রণ এও স্টীল ২৯শে অঃ-_৩১৷০ ৩১৮০ 
৩১৮০ ৩১৮৮০ ) ৩০শে_ ২৯৮৮০ ৩০২ ৩০৮০ ৩০1৩ ৩০1/০ ৩০1৮০ ৩০৪০ 
৩০৪৮০ ৩০৩০/০ ; ২রা নবেঃ__-৩০/* ৩০৩/০ ৩০1০ ৩০1/০ ৩০1৬/০ ৩০1০ 
৩০৪০০ $ শুরা--৩০।৩/০ ৩০]০ ৩০%০ ৩০৪০ ৩০%/০ 3 851-৩০৪০ "০৭০০ 
৩১২ ৩১%০। ষ্টীল করপোরেশন (অভি) ২*শে অ$__২০1৩/০ ২০৪৮০ ২১২3 
৩০শৈ-_২০২ ২০/০ ২০%০ ২০1০ ২৪1/০ ২০]০) আরা নবেঃ-_২০/০ ২৯০ 
২০৩/০৬২০1/০ ২০1%০ ২০1০ 3 ৩রা--২০1/০ ২০০ ২০০ ২০৮০ 7 ৪ঠ1-- 
২০]%০ ২*৪০ ২০৮/০ ; (প্রেফ) ২৯শে অঃ--১১২॥০ ) ৩০শে--১১৩২ ইরা 
নবে+_-১৯২৫০ ১১৩৭ 3 ওরা--১১২২।' স্কাশনাল আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ২৯শে 
অঃ--১২৮০ 5; ২রা নবেঃ--১২॥০ ১২৮০ ) ৪ঠা--১৩৯ ১৩০ | 
কাগজের কল 
বেললপেপার ২৯শে অক্টোবর--১৬৪২ 3 ৩০শেঁ_১৬ ৪২; ওরা--১৫৮৯। 
ইত্ডিয়া পেপার পাল্প ২৯শে অক্টোবর-_১৬৩২ ১৬৪২ $ ৩০শে--১৬১৬ 
১৬৩১ 5 রা লভেম্বর-_-১৫৯৫০ ১৬১০) ৪ঠা--১৬১২ ১৬২২ | ওরিয়েপ্ট 
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মগ টাকার লেনদেনের অন্ববিধা দূরী- 
ফরনার্ধে ব্যবসা বাশিজোর ক্রেডিট বজায় 
রাখার উদ্দেশ্যে শহর আবশ্যকীয় বিভিন্ন 
শ্েণীর গ্যারন্টি পত্র দিয়্য থাকি। 


গতি, মিউনিসিপ্যালিটি ও সায়ত- 
শানন প্রতিষ্ঠান সমূহের কষ্ট কৃ্টার, বিবিধ 
হাযসারী প্রতিষ্ঠান ও মাল সরবরাহকারী 
গণের পক্ষ হইতে নগদ টাকার পরিবর্তে 
আমরা গভর্যেন্ট। বিউ নিলি প্যা লিতি, 
সরকারী ও আধা-সরকারী প্রতিষ্ঠান 
সমুহকে গ্যারান্টি পত্র দিবা থাকি । 


নগদ টাকার পরিবর্তে ক্রিয়ারিং ও 
ফরোয়ার্ডং এমেস্টগপের পক্ষ হইতে 
ফাতস্সৃকে গ্যারান্টি দেওয়া হইতা ধাকে। 


ছারানো কিন্বা নষ্ট লাইফ ইন্দিওরেশা 
পলিসি হা শেয়ার সাঠিকিকেট পুনই- 
প্রাণির সুবিখার্থে সংশ্লিষ্ট কোম্পানী 
সমুহকে আমরা গ্যারান্টি দিত খাকি। 


নেডিউল্ড, ব্যাক্কের 
ডি 





৪৬৮ 


আর্থিক জগৎ ;. 


[ ৯ই নভেম্বর, ১৯৪২ 





পেপার ২৯শে অক্টোবর-_২২৮/০$ ৩০শে-২২%০ ২২7৩০ ) হ্রা নভেম্বর 
২২১৭ ২২৪৩* (প্রেফ) ২৯শে অক্টোবর-_৯৯১২ ১৯২২) ইরা নতেম্বর-_-১*৮২ 
১১০২ $ ৪ঠা--১১১২। শ্রীগোপাল পেপার ২৯শে অঃ--১৯০ ) ৪ঠা নভেম্বর_ 
১৯%০। ক্টার পেপার ২৯শে অঃ--১৮০০ ১৮৫/০ ১.৩*শে-০0০ ২০৮০ 9 
খরা নভেম্বর-__২০০৩০ ২০৪০) ওরা ২০৩০ ৪ঠা--২০৪১/০ | 
. l রকল 
বলরামপুর ২৯শে অ:--১৩দ১০ ; ৩রা নভেম্বর--১৩৷/* ১৩০০ ; 8ঠ1— 
১৩1০ 5 কেক এগ কো২৯শে-অ+--১৫৪৮০ ১৬২) ৩০শে ১৫1৩০ ১৫০, 
শরা--১৫২ ১৫৩০ ) ৪ঠা--১৮০ ১৪1০ 1 (প্রেফ) ২৯শে অঃ ১৪৬৭ 5 ওরা 
১৪৮৭ | নিউ সাডান ২৯শে অঃ--১৪1৩/০ ১৪৪০ ) ৩০শৈ _-১৪1৩/০ ১৪৪০ | 
পাটের. বাজার 
কলিকাতা, €ই নবেম্বর । 
আলোচ্য সধ্যাহে কলিকাতার পাটের বাজারে চড়তির. ভার পরিলক্ষিত 
হয়।. পাটের দর পূর্ববাপেক্ষা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। যানবাহনের সমুন্তার 
দরুণ পাটের সর্বরাহ্‌ আদৌ আশানুরূপ হইতেছে না। সম্প্রতি বঞ্চার ফলে 
কোন কোন অঞ্চলে যে বিপর্যস্ত অবস্থা দাড়াইয়াছে তাহাতে পাট টি 
বিলচ্ঞছইন্কেছে। জাহাব্দ ও অন্তবিধ যানবাহন সাণ্ভিসের কর্তৃপক্ষ পাট 
সরবরাহ সম্পর্কে সুবিচার করিতেছেন না বলিয়া প্রকাশ। পাট সরবরাহ 
বিষয়ে রেলওয়ে ও জাহাজ কোম্পানী কর্তৃক অগ্রাধিকারের স্মবিধা দেওয়া 
উ 
jaa পাটের বাজারে মিলনালিকগণ এখনও পাট ক্রয়ের দিকে” বিশেষ 
আগ্রহ দেখাইতেছেন। গতকল্য জাত-মিভল ও বটম প্রতি মণ যথাক্রমে 
৯২৯ টাকা ও ৯০ আনায় ক্তয়বিক্রয় হইয়াছে। ক্রুশ বটমের দর উঠিয়াছিল 
প্রতি মণ ৭8০ আনায়। পাকা বেল গ আলোচ্য সপ্তাহে বিশেষ কাজ- 
কারবার হয় নাই। 
আলোচ্য সপ্তাহে থলে ও চটের বাজারে মন্দার ভাব পরিলক্ষিত হয়। 
ঈ*নং পোর্টার চটের দূর নগদ ১৪৪৮০ আনা, নবেম্বর ১৪৪৬৯ আনা, ডিসেম্বর 


t + 


বৃদ্ধিপাইয়াছে। সোণার উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করিবার ব্যাপারে খে সংবাদ 


প্রচারিত হইয়াছে তাহার অস্ত ঝুঁকিদারের! সোপা ক্রয়ের ব্যাপারে বিশেষ 
কর্ম্মতৎপরতা দেখাইয়াছে। ইহাতে মনে হয় সোপার দর আরও চড়িবে। 
কলিকাতায় এ সপ্তাহে প্রতি ভরি পাকা সোপা ৬৬1/০ আনা, বড়াল বার 


' '*প্রুতি ভরি ৬৬/০ আনা এবং প্রতিটি গিনি ৫*1০ আনায় বিকিকিনি হুইয়াছে। 
লগ্নে প্রতি জাউন্দ পাকা সোণার দর ৮ পাউণ্ড ৮ শিলিংএ অপরিবন্তিত ' 


রহিয়াছে । 


রূপ 

EE লে বাজারওঁ 'তেদী উঠিয়াছে। 
বোষ্বাইয়ে প্রতি একশত তোলা রূপা ১১০২ টাকায় বেচাকেনা হুইয়াছে। 
কলিকাতায় প্রতি একশত ভোলা রূপ! ১০৭।* আনা এবং খুচরা প্রতি এক 
শত তোলা রূপা ১০৭া০ আনায় দীড়াইয়াছে। লগ্নে প্রতি আউন্স স্পট 
রূপার দর হইতেছে ২৩২ পেন্স। 

(রাজনৈতিক প্রসঙ্গ ) | 

সচিবের দপ্তর তত্রন্থ উপনিবেশসমূহের দপ্তরের সহিত একত্রী- 
ভূত হইয়া যাইবার নির্দেশও আপনি দিয়াছিলৈন। কিন্তু আপনার 
'সহিত সর্বশেষ সাক্ষাৎকালে সেই সমগ্র চিত্রটি ধুলিসাত হইয়া 
'গিয়াছে।৮ এই চিঠির শেষের দিকে মৌলানা আজাদ উভয় পক্ষের 
'পত্রবিনিময় সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য স্যার ্্যাফোর্ডের অনুমতি 
চাহিয়াছিলেন। স্যার ষ্ট্যাফোর্ড এ তারিখেই মাত্র চার লাইনের এক 
চিঠিতে সংবাদপত্রে পত্রাবলী প্রকাশের অনুমতি দেন। লুই ফিশার* 
বলিতেছেন, ক্রিপস্‌ যদি সত্যসত্যই ডিগবাজী না খাইবেন, তাহা হইলে 
মৌলানা আজাদের চিঠির জবাবে প্রতিশ্রুতি প্রত্যাহারের অভিযোগ 
খণ্ডন করিবার চেষ্টা না করিয়া তৎপুর্ধরবে পত্রপ্রকাশের অন্ুমতি 
দিতেন না। কিন্তু তখন তিনি ঘটনাস্থলে সমাসীন অমন জলজ্যান্ত 
মিথ্যা কথা বলিতে পারেন নাই। 


১৫২ টাকায় ও জামুয়ারী-মার্চ্চ ১৫২ টাকা এবং ৯৯নং পোর্টার নগদ ১৮৪০ . 


আনা, নবেম্বর ১৮%/০ আনা, ডিসেম্বর ১৮৪৩০ আনা ও জানুয়ারী-মার্চ ১৯২ 7 


টাকায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে। 
তুলা ও কাপড় 
কলিকাতা, €ই নবেম্বর |: 


আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার কাপড়ের বাজারে কর্ম্মতৎপরত! পরিলক্ষিত 
হয় নাই। তবে কোন কোন বিভাগে বস্ত্ের দরে চড়তির ভাব দেখা যায়। 
ভারতের পশ্চিম অঞ্চলে *কলকারখানার উৎপাদনের পরিমাণ পূর্বের স্তরে 
আসিতে না পারার ফলে সরবরাহ প্রয়োজনারূপ হইতে পারিতেছে না।' 
স্থানীয় মজুত বস্ত্র পরিমাণ নিঃশেষ হুইয়া গিয়াছে, অথচ নূতন সরবরাহ 
আসিয়া পৌছিতেছে' না। বাদ্ধারে গুজব, নির্ধারিত মূল্যে নির্দিষ্ট শ্রেণীর 
বস্তু বা ষ্ট্যাওাঞ্তক্লুথ আরও সস্তা দরের বাহির হুইবে এবং প্রচুর পরিমাণে 
শ্রেণীর সমতা কাপড় তৈরী হইতেছে বলিয়া প্রকাশ । 


পশ ০ শীত খভু প্রত্যাস্ন। শীত বস্ত্রের চাহিদা অত্যন্ত দেখা বায়। কিন্ত 


যোগান্,তন্থরূপ ন! থাকায় মূল্য বৃদ্ধি পাইতেছে।, 


সোঁণা ও রূপা 
| কলিকাতা, ৬ই নবেম্বর । 
আলোচ্য সপ্তাহে বোষ্বাইয়ে প্রতি ভরি রেডি সোপা ৬৬০ আনা এবং 
প্রতিটী গিনি ৪৮৮* আনায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে । কলিকাতার সোপার বাজার 
বিশেষ তেজী হইয়া উঠিয়াছে। সোপার আমদানীর তুলনায় চাহিদা অনেকগুণ 





হেড অফিস-ক্বমিল! 
ভারতের ৬ ব্রাঞ্চ ও এজেন্সী আছে। 
এই ব্যাঙ্কের সমস্ত অফিসে সুদের হার 


-___ শতকরা বাৰি 
চলতি হিসাবে 


ঞ 







ব্যাঙ্ক ‘eee Sle y 
আমানত (১২ মাসের জন্য) *** ৩11০ 
"শশী শী লবপ কিন্তে বাজলার কোটা টাকা বন্তার শ্রোতের ' মত চলে যায়-_ 
“বক সে শিল ও বাণিন্য প্রতিষ্ঠানকে টাকা ধার দেওয়া! হয়। লী বাহিরে। এ শ্বোতকে বন্ধ করবার ভার নিয়েছে * 
H কলিকাতা অফিল :__ [১১০১৯াপনাদের প্রিয় নিজস্ব “পাইওনিয়ার” 
২২লং ক্যানিং স্ট্রীট, ১৩২নং রাসবিহারী এভেনিউ বিক্রয়কারী শক্তিশালী এজেন্ট আবশ্যক । 
রি | ফোন: কেলি: ৬৫৪৪ ফোনঃ--সাউথ ২৬৩৬ রর ৰ মিত্র এণ্ড কোং ম্যানেজিং এজেণ্টসূ 
b---. লাউ হি চল) ESE AE EEE 


পাস 


নি ভারতে থাকিতে যাহা রে নাই, লে ফিরিয়া গিয়া 

"দুরে বসিয়া স্তার ষ্ট্যাফোর্ড পরে তাহাই অনায়াসে বলিতে পারিয়াছেন। 

মার্কিণ জনসাধারণের উদ্দেশ্যে তাহার একাধিক বেতার বক্তৃতায় 
“তিনি ব্যর্থতার জন্য কংগ্রেসের ঘাড়েই সকল দোষ চাপাইয়াছেন। ইহার 
অপেক্ষাও বিস্ময়ের বিষয় এই যে, ১৯৪০ সালে বে-সরকারী পরিদর্শক 
হিসাবে ভারতে আসিয়া তৎকালে সমাজতান্ত্রিক বলিয়া কথিত যে 
স্তার ষ্ট্যাফোর্ড হিন্দু-মুসলমান অনৈক্য ও অন্যান্য অজুহাতগুলিকে 
'স্বার্থাক্ম বৃটিশ সাআজ্যবাদীদের কারসাজি বলিয়া অভিমত প্রকাশ 
করিয়াছিলেন, ছুই বৎসর যাইতে না যাইতে সেই স্তার ষ্ট্যাফোর্ডই 

'সাম্াজ্যবাদীদের পুরাতন বুলি আওড়াইয়া ভারত সম্পর্কে অপভাষণের 

আশ্রয় লইয়াছেন ৷ মিঃ ফিশার দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন, 

'্তার ষ্ট্যাফোর্ড নীরব থাকিলেই ভাল করিতেন । তিনিও রক্ষণশীল 
-বুটিশ শ্রেণীর সুরে সুর মিলাইয়া ভারতের বিরুদ্ধে প্রচারকার্ধ্যে 
যোগদান করিয়াছেন । 

১৪ ০০০ 


খাদ ন ইৃও্নিয়ার সল্ট মযানষ্যাকারী 
ও 
কোম্পানী লিমিটেড, 


১৭ নং ম্যাজে। লেন, কজিকা তা 
বাঙ্গলাদেশে এত বড় কারখানা আর নাই। 


| "১৯৩৮ সাল হইতে কোম্পানী লভ্যাংশ দিয়া আসিতেছে” 
a 
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ফোন কলি; ৩০৯৯ 
৯এ, ক্লাইভ ষ্ট্ৰীট, 
কলিকাতা । 
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৪৭৬-৪৮১ 
৪৮২ 
৪৮৩-৪৮৬ 


বাজারের হালচাল 








এ... আামায়িক পাম 





পাটের মুল্য বৃদ্ধির সমস্ত! 
চাহিদার তুলনায় বেশী পাট উৎপন্ন হওয়ায় এবার দেশে পাটের 
দর বিশেষ ভাবে নামিয়া গিয়াছে, আর তাহাতে দরিদ্র চাষীদের দুঃখ 
দুর্দশাও চরম সীমায় উপনীত হইয়াছে। এবার গত বারের 
তুলনায় দিগুণ জমিতে পাটচাষের অনুমতি দিয়া বাঙ্গলা সরকারের 
মন্ত্রীরা কৃষকদিগকে ভরসা দিয়াছিলেন যে,. অতিরিক্ত পাট চাষের 


, ফলে যদি ‘তাহাদের কোন ক্ষতি হয়. তবে বাঙ্কলা . সরকার ও 


ভারত সরকার একযোগে তাহা পুরণ করিবার ব্যবস্থা. করিবেন। 
কিন্তু পাটের দর বিশেষ পড়িয়া যাওয়া সত্বেও এতদিন তাহারা. সেরূপ 
সাহায্যে অগ্রসর হন নাই। কৃষকেরা জলের দরে অধিকাশ পাট 
বিক্রয় করিয়! দেওয়ার পর উহাদের পক্ষে পাট ধরিয়া রাখার স্থৃবিধার্থ 
সম্প্রতি তাহার! এক কোটি টাকা খণ প্রদানের একটি পরিকল্পনা 
গ্রহণ করিয়াছেন। এই পরিকল্পনায় বিশেষ কাজ হইবে বলিয়া 
আমরা মনে করি না?. তবে দেশে পাটের দর বাড়াইবার জন্য 
বাঙ্গলা সরকার যে.শেষ পধ্যস্ত কার্ধ্যকরী ভাবে একটা কিছু করিবার 
সঙ্কল্প করিয়াছেন ইহা সুখের বিষয়। অবিক্রিত পাট ধরিয়া রাখার 


জন্য কৃষকদিগকে খণ প্রদান ছাড়া বর্তমানে পাটের মূল্য বৃদ্ধির অন্য , 


কয়েকটি ছোটখাট উপ্ঠুয়ও রহিয়াছে। গবর্ণমেন্ট চেষ্টা করিলে সে 
সমস্ত উপায় অবলম্বন করিয়া পাটের বাজারের অনেকটা উন্নতি সাধন 


ভাবে নিম্ন থাকিয়া যাইতেছে । এই অবস্থায় পাটের মূল্য বৃদ্ধির 
জন্য মফঃস্বল হইতে সহরে পাট চালান দেওয়ার আশু সুব্যবস্থা 
প্রয়োজন। তাহা ছাড়া পাটের মূল্য বৃদ্ধি সম্পর্কে অনুকূল অবস্থা 
স্বষ্টির একটি বিশেষ উপায় হইতেছে আগামী" বৎসরে পাটের চাষ 


নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে এখনই একটা ঘোষণা প্রকাশ করা ?* বাঙ্গলা সরকার. 


যদি এরূপ সঙ্কল্প জ্ঞাপন করেন যে, তাহারা আগামী ১৯৪৩ সাতে! 
কিছুতেই এ প্রদেশে এবারের তুলনায় অর্দ্ধেকের বেশী পাট উৎপন্ন! 


হইতে দিবেন না, তবে ভবিষ্যতে বাজারে বেশী পাট পাওয়া যাইবে 


না বুঝিয়া পাটের ক্রেতারা বর্তমানে পাট ক্রয়ের অধিক আগ্রহ 
দেখাইবে। ফলে পাটের দরও অবশ্যই . কিছু বৃদ্ধি পাইবে। পাট 
চাষ নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে এইরূপ ঘোষণা প্রদানের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে 
আমরা পূর্বে কয়েকবার “আধিক জগতে; মন্তব্য করিয়াছি । বেঙ্গল 
হ্যাশনেল চেম্বার অব কমার্পের মত সুপরিচিত বণিক-সঙ্বও গবণ- 
মেন্টের নিকট একটি স্মারকলিপি উপস্থিত করিয়া ইহার উপর বিশেষ 
ভাবে জোর দিয়াছেন। বাঙ্গল! সরকার এ সম্পর্কে কি করিবেন 
তাহা এখনও প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন না। কিন্ত বাঙ্গলার 
চটকলওয়ালারা পাট চাষ নিয়ন্ত্রণের এই প্রস্তাব সম্পর্কে ইতিমধ্যেই 
বিশেষ ভাবে খাপ্না হইয়া উঠিয়াছেন, আর তাহাদের ইংরাজী 
মুখপত্র “ক্যাপিটেলে'র মারফতে এই ধরণের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে এখন 


করিতে পারেন বলিয়া ‘আমাদের ধারণা ।: উপযুক্ত যানবাহনের 4. হইতেই জোর প্রচারকার্ধ্য সুরু করিয়া দিয়াছেন। এ পত্র তাহ্বঁদের 


অভাবে মফ:ম্বল হইতে বর্তমানে কলিকাতা ও অন্যান্ত ব্যবসাকেন্দ্রে 
পাট তেমন কিছু আমদানী করা সম্ভবপর হইতেছে না। সে 
অসুবিধার জন্য সহরকেন্দ্রের তুলনায় মফঃস্বলে পাটের মুল্য বিশেষ 


গত ১২ই নভেম্বরের সংখ্যায় এক দীর্ঘ প্রবন্ধ ফাদিয়া গবর্ণমেন্টকে ও 
জনসাধারণকে ইহা, বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, বর্তমান বৎসরে 
পাঁটের তেমন দাবীদাওয়া না হইলেও অনূরভবিস্যাতে ছুনিয়ার সর্বত্রই 


ফোন কলিঃ পট 


৪৭ 





উহার ব্যাপক চাহিদা দেখা যাওয়া অবশ্ঠন্তাবী। নানা দেশে 
খাঁছাঁভাব দেখা যাওয়ার সঙ্গে স্থান হইতে স্থানান্তরে এ শ্রেণীর 
দ্রব্যাদি প্রেরণের জন্য বেশী পরিমাণ পাটের থলিয়ার আবশ্যকতা 
দেখা যাইভেন্ছ । যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর এই চাহিদা স্বভাবতঃই খুব 
বাড়িবে। যুদ্ধের পর নানা ধরণের পুনর্গঠন কার্ষ্যের জন্যও পাট ও 
থলিয়ার চাহিদা ব্যাপক হইয়া দাড়াইবে। কাজেই একদিকে পাট- 
চাষীর লাভ ও অপরদিক্রে পাট শিল্পের স্বার্থ বিবেচনা করিয়া ১৯৪৩ 
সালে এবারের তুলনায় পাটের চাষ নিয়ন্ত্রণ না করাই গবর্ণমেন্টের পক্ষে ' 
কর্তব্য । “ক্যাপিটেল' পত্রের এই অযাচিত উপদেশ ও মন্তব্যের ভিতর 
চটকলওয়ালাদের পুরাতন কারসাজির পুনরভিনয় লক্ষ্য করিয়া আমর! 
শঙ্কিত হইতেছি। পাট চাষের মরশুম নিকটবর্তী হইলে উহার 
পরবর্তী বৎসরে পাটের বেশীরকম কাটতি হইবে বলিয়া প্রচারকার্য্য 
আরস্ত করেন। উহাদের প্রচারকার্য্যে বিভ্রান্ত হইয়া বাল! সরকার 


শী ভুমিত পাট চাষ করিবার অনুমতি দিয়া থাকেন-_অতিরিক্ত 


লাভের আশায় কৃষকেরাও পাটের চাষ বাড়াইয়৷ দিতে আরস্ত করে। 


, পরে নুতন পাট বাজারে উঠিবার সঙ্গে এই “ক্যাপিটেলই” আবার সুর 


ব্দলাইয়া পাটের অতি-উৎপাদন হইয়াছে বলিয়া রব তুলিয়া দেয়, 


- আর সেই সুযোগে চটকলওয়ালারা জলের দরে পাট খরিদ করিয়া 


পাপ 


কৃষকদের স্বার্থের বিনিময়ে নিজেদের মুনাফার পথ প্রশস্ত করিয়া 
লয়। এই ধরণের কারসাজির বিরুদ্ধে বাঙ্গলা দেশের গবর্ণমেন্ট ও 
বাজলার জনসাধারণের পক্ষে এখন হইতে বিশেষভাবে সতর্ক হওয়া 
প্রয়োজন। একথা সত্য যে, যুদ্ধের পরে বিদেশে পাট ও চটের 
চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ার বিশেষ সম্ভাবনা আছে। কিন্ত যুদ্ধ যে কবে 
শেষ হইবে তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। অন্ততঃ ১৯৪৩ সালে 
যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটিয়া এ সালে যে বাহিরে বেশী পরিমাণ পাট ও 
চট চালান দেওয়ার সুবিধা হইবে না তাহা খুবই বলা চলে। এই 
অবস্থায় দরিদ্র পাটচাষীদের ভাগ্য অনিশ্চয়তার ভিতর ঝুলাইয়া 
না রাখিয়া আগামী বৎসরের পাটচাষ সম্পর্কে নিয়ন্ত্রণ নীতি অবলম্বনের 
একটা সঙ্কল্প জ্ঞাপন করা গবর্ণমেন্টের পক্ষে খুবই কর্তব্য । আশ করি 


চটকলওয়ালাদের স্বার্থপর প্রভাব এড়াইয়া সেরূপ কর্তব্যজ্ঞান 


'দেখাইবার সতসাহস বাঙ্গলা সরকারের আছে। 


খারা 


সরকারী থাছ্য সরবরাহ বিভাগ 
যুদ্ধের. সময়ে এদেশে থাছ্া সরবরাহের সুব্যবস্থা করিবার জন্ত 
ভারত সরকার একটি সরকারী খাগ্ সরবরাহ বিভাগ স্থাপনের সঙ্কল্প 
করিয়াছেন । প্রকাশ, এই বিভাগটিকে বাণিজ্য সচিব শ্রীযুক্ত নলিনী 
রঞ্জন সরকারের অধীনে রাখিয়া পরিচালনার ব্যবস্থা হইবে । এই 
বিভাগের ভিতর দিয়া বাণিজ্য সচিব মহোদয় খাত্যদ্রব্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণ, 
খাদ্যদ্রব্য ক্রয় এবং সামরিক ও বেসামরিক প্রয়োজনে বিভিন্ন অঞ্চলে 
খাদ্যদ্রব্য সরবরাহের কাজ সম্পাদন করিবেন। যুদ্ধ বাধিবার পর 
হইতে খাঘ্যদ্রব্যের যোগান হাস ও মূল্য বৃদ্ধি ঘটিয়া দেশে যে জটিল 
পরিস্থিতির স্থষ্টি হইয়াছে তাহাতে এইরূপ একটি স্বতন্ত্র সরকারী বিভাগ 
গঠনের প্রস্তাব আমরা সর্ব! সমর্থনযোগ্য বলিয়াই মনে করি। 


তবে একথা সত্য যে, কেবল মাত্র একটি সরকারী বিভাগ স্থাপন, 


করিলেই আসল সমস্তার প্রতিকার হইবে না। প্রকৃত আন্তরিকতা 
নিয়া সেজন্য সমুচিত গ্রতিকারোপায় দেখিতে হইবে । এদেশে খান 
দ্রব্যের যোগান কিভাবে বৃদ্ধি করা যায়, ফসলের উৎপাদন বাড়াইবার 
হঞকরীপ্রস্থ] কি হইতে পারে, স্থান হইতে স্থানান্তরে স্যায্যদরে 
খা্ছন্্ব্য প্রেরণের কতদূর সুব্যবস্থা সম্ভবপর-_ইত্যাঁদি বিষয় যথারীতি 
বিবেচনা করিয়া এই বিভাগের কশ্মকর্তীরা-যদ্দি অচিরেই সুপরিকল্পিত 


খর 


আর্থিক জগৎ 


[ ১৬ই নভেম্বর, ১৯৪২ 


কার্ধ্যনীতি অবলম্বনে সচেষ্ট হন, তবেই এই বিভাগের সার্থকতা 
প্রমাণিত হইতে পারে। নতুবা অন্য অনেক সরকারী দপ্তরের মত 
উহাও শুধু বাহিক আড়ম্বরেই পর্য্যবসিত হইবে। শ্রীযুক্ত নলিনী 
রঞ্জন সরকার মহাশয় শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও ভূমি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সদস্য 
থাকিবার কালে এদেশে খাদ্য ফসল বাড়ানোর জন্য একটা আন্দোলন 
সুরু করিয়াছিলেন ৷ তিনি এ বিভাগ ত্যাগ করিবার পর তাহার সেই 
আরব্ধ কার্য আর অধিক দুর অগ্রসর হয় নাই ॥ আমরা আশা করি, 
বর্তমানে নূতন করিয়া খাদ্য সরবরাহ বিভাগের কাজ হাতে পাওয়ার 
সঙ্গে এদেশের খাগ্য সমস্তা সমাধানকল্পে তিনি তাহার আস্তরিক 
প্রচেষ্টা নিয়োগ করিবেন। 
আগ মাসের বহির্বাণিজ্য 
গত আগষ্ট মাসের বহির্বাণিজ্য সম্পর্কে সম্প্রতি যে বিবরণ 





প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে নৃতন করিয়া ভারতীয়" রপ্তানী বাণিজ্যের * 
একটা অবনতি লক্ষ্য করা গিয়াছে । গত জুলাই মাসে বিদেশ * 


হইতে ভারতে ৯ কোটি ৬৮ লক্ষ টাকার মাল আসিয়াছিলণ আলোচ্য 
আগষ্ট মাসে সেই স্থলে ১০ কোটি ৭৩ লক্ষ টাকার মাল 
আমদানী হইয়াছে! কিন্ত রপ্তানী তদ্মুপাতে না বাড়িয়া বরং 
গত জুলাই মাসের তুলনায় কিছু হ্রাস পাইয়াছে। গত জুলাই মাসে 
ভারত হইতে বিদেশে ১৫ কোটি ৬৩ লক্ষ টাকার মাল প্রেরিত 
হইয়াছিল। আলোচ্য আগষ্ট মাসে সেই স্থলে ১৫ কোটি ৫৯ 
লক্ষ টাকার মাল বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে । আমদানী বাণিজ্যের 


সহিত রপ্তানীবাণিজ্য উপযুক্তরূপ বৃদ্ধি না পাওয়ায় বহিব্বাণিজ্যে 


ভারতের অন্থকুল উদ্বৃত্ত এবার স্বভাবতই কিছু হাঁস পাইয়াছে। 
জুলাই মাসের বহির্ববাণিজ্যে আমদানীর তুলনায় রপ্তানীর ৫ কোটি 
৯৬ লক্ষ টাকা আধিক্য দেখা গিয়াছিল। এবার সে জ্ঞাধিক্য 
কমিয়া ৪ কোটি ৮৫ লক্ষ টাকায় পর্য্যবসিত হইয়াছে । বাহিরের 
নানারূপ দায় মিটাইবার পক্ষে বহির্ব্বাণিজ্যের উদ্ত্ত ভারতের একটি 
প্রধান সম্বল ৷ যুদ্ধের চাপে রপ্তানীবাণিজ্য খবর হইয়া উহা যদি 
শোচনীয় ভাবে হাঁস পাইতে থাকে তবে ভারতের পক্ষে তাহা খুবই 
আশঙ্কার কথা । 

বিদেশের সহিত পণ্য আদান প্রদানের দিক দিয়া ভারতীয় 
বহির্ববাণিজ্যের বর্তমান গতি আলোচনা করিলে এদেশের পক্ষে তাহাও 
সন্তোষজনক মনে করা যায় না। বর্তমানে ভারতবর্ষে 'এক- 
দিকে ভাল-শস্ত-ময়দা অপরদিকে বস্তু, কাগজ ও যন্ত্রপাতি প্রভৃতি 
জ্রিনিষের বিশেষ আবশ্যকতা দেখা দিয়াছে । দেশের বর্তমান অবস্থায় 
বাহির হতে এই সব জিনিষ আমদানী করিতে পারিলে সকল দিক 
দিয়াই সুবিধা হইত। কিন্তু ভাল, শস্ত ও ময়দা জাতীয় জিনিষের 
আমদানী এখন একরূপ বন্ধ হইয়া গিয়াছে! জুলাই মাসে বাহির 
হইতে এদেশে যে পরিমাণ বস্ত্র, কাগজ ও যন্ত্রপাতি আদিয়াছিল সে- 
তুলনায় আগষ্ট মাসে এ সমস্ত জ্িনিষের আমদানী হাস পাইয়াছে। 
প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রীর মধ্যে এ মাসে তেল ও তুলার আমদানী কিছু 
বৃদ্ধি পাইয়াছে। জনসাধারণের কল্যাণের দিকে নজর রাখিয়৷ তুল! ও 
তেলের আমদানী বাণিজ্য উপরোক্তরূপ বৃদ্ধি করা হইয়াছে কিনা 
তাহাও সন্দেহের বিষয়। জনসাধারণের জন্য অধিক কাপড় 
উৎপাদনের বদলে হয়ত সৈন্যদের প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন শ্রেণীর 
মিহি বস্তু প্রস্তুতের জন্যই বিদেশী তুলার আমদানী বাড়ান হইয়াছে । 


সর্বসাধারণের ব্যবহারযোগ্য কেরোসিনের আমদানী না৷ বাড়িয়া * 


হয়ত তেলের দফায় এবার পেট্রোলের আমদানীই শুধু বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
আলোচ্য আগষ্ট মাসে বিভিন্ন 'পণ্যের দিক দিয়া ভারতীয় রপ্তানী 


tn ff 


পার্টি 


১৬ই নভেম্বর, ১৯৪২ ] 


বাণিজ্যের গতিও এদেশের পক্ষে খুবই বিরূপ হইয়া দড়াইয়াছে। 
এদেশবাসীর অর্থাগমের স্ুবিধার্থ এদেশ হইতে বাহিরে তুলা, পাট 
চট ও চামড়া প্রভৃতি বেশী পরিমাণে রপ্তানী হওয়া প্রয়োজন | কিন্তু 
গত জুলাই মাসের তুলনায় আগষ্ট মাসে এই সব দ্রব্যের রপ্তানী 
বিশেষভাবে হ্রাস পাইয়াছে। অপরদিকে এদেশে বস্ত্র চিনি প্রভৃতি 
জিনিষের বিশেষ অভাব সন্বেও বাহিরে এবার বেশী করিয়া এই সব 
জিনিষই রপ্তানী হইয়াছে। ভারতের আমদানী ও রপ্তানী বাণিজ্যের 
এই ধরণের প্রতিকূল গতি রোধ করিবার জন্য এখন হইতে সুপরিকল্পিত 


‘চেষ্টা প্রয়োজন । 
কুইনাইন সমস্ত 

কুইনাইন সমস্তা সম্বন্ধে আলোচনার জন্য কিছুদিন পূর্বের নূতন 
দিল্লীতে এক বৈঠক বসিয়াছিল। সেই বৈঠকে ভারত সরকারের 
প্রতিনিধিরা সকলকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন যে, আড়াই 
কৎসরকাল ব্যবহারের উপযোগী কুইনাইন এদেশে মজুত রহিয়াছে । 
সুতরাং কুইমাইনের জন্য কাহারও মাথা ঘামানোর প্রয়োজন 
নাই। কিন্ত গবর্ণমেপ্ট যেভাবে সমস্তাটিকে উড়াইয়া দেওয়ার চেষ্টা 


, করিয়াছিলেন আসলে যে সমস্যাটি তত সহজ নহে, এই অগ্প- 


দিনের মধ্যেই জনসাধারণ তাহা মন্মে মৰ্ম্মে উপলব্ধি করিয়াছে । 
কেনন! হাজার প্রয়োজন সত্বেও এবং পাউণ্ড প্রতি ১৫০ টাকা দর 
দিয়াও এখন আর উপযুক্ত কুইনাইন মিলিতেছে না। আড়াই বৎসরের 
উপযোগী কুইনাইন মজুত আছে বলিয়া যাহারা বাহাবা নেওয়ার 
চেষ্টা করিয়াছিলেন, এই অবস্থা দেখিয়া তাহারা এখন আর কোন 
উচ্চবাচ্য করিতেছেন না। তবে আভাসে ইঙ্গিতে যতদুর বোবা 
যাইতেছে তাহাদের পূর্ববেকার অহমিকা এক্ষণে অনেকটা কমিয়া 
আপিয়াছে। প্রকাশ, ভারত সরকার প্রকৃত স্বযোগ ও সুবিধা 
অনুযায়ী এদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সিক্কোনা চাষের ব্যবস্থা করা 
সম্পর্কে প্রাদেশিক সরকারসমূহকে নির্দেশ দিয়াছেন। অনেকটা 
বিলম্বে হইলেও আমর! ভারত সরকারের এই নির্দেশের তারিফ 
করিতেছি । ভারতবর্ষে বর্তমানে সিস্কোনা চাষের যে সামান্য ব্যবস্থা 
আছে তাহাতে এদেশে বৎসরে মাত্র ২ লক্ষ পাউণ্ড কুইনাইন প্রস্তুত 
হইয়া থাকে । যে দেশে বৎসরে প্রায় ১০ কোটি লোক ম্যালিরিয়ায় 
আক্রান্ত হইতেছে সেদেশে এই সামান্য পরিমাণ কুইনাইন দ্বারা 
রোগ প্রতিরোধের কি সুবন্দোবস্ত হইতে পারে ? এতদিন যাভা হইতে 
এদেশে প্রয়োজন মত কুইনাইন আমদানীর সুবিধা ছিল। যুদ্ধের 
জন্য এক্ষণে সেই সুবিধাও গিয়াছে । এই অবস্থায় ভারতে সিঙ্কোনা 


চাষের ব্যাপক বন্দোবস্ত করিয়া এদেশে কুইনাইনের উৎপাদন বাড়ান" 


যে একান্ত প্রয়োজন তাহাতে সন্দেহ নাই। শুনা যায়, সমুদ্রতীর 
হইতে ৫ হাজার হইতে ৮ হাজার ফুট উচু জায়গায় সিঙ্কোনা গাছের 


আধিক জগৎ 


8৭৯ 


হইতে ১ কোটি ২০ লক্ষ গিল্ডার (এক গিল্ডার ৯ শিলিং ৮ পেনীর 
সমান ) মূল্যের সিঙ্কোনার ছাল ও কুইনাইন বাহিরে রপ্তানী হইয়াঁ- 
ছিল। ব্যাপকভাবে সিক্ষোনা চাষের ব্যবস্থা করিয়া ভারতের 
ম্যালেরিয়াক্রাস্ত রোগীদের জন্য কুইনাইন সরবরাহের প্রয়োজনীয় 
ব্যবস্থার সঙ্গে জাভার মত একটি বিশেষ লাভজনক শিল্পও এদেশে 
গড়িয়া তোলা যাইতে পারে । 
ভারতে তাত শিল্পের ছুর্দশা 

সুতার যোগান কমিয়া ও উহার মূর্ল্য বেশীরকম চড়িয়া উঠিয়া 
ভারতীয় তাত শিল্পের সমক্ষে এক নিদারুণ সঙ্কট দেখা দিয়াছে। তাত 
শিল্পের মারফতে ভারতবর্ষে প্রায় এক কোটি লোকের অন্ন সংস্থান 
হইত। সুতার অভাবে ও দুর্শল্যতার জন্য বর্তমানে যে অবস্থার 
সৃষ্টি হইয়াছে তাহা আর কিছুকাল চলিলে অধিকাংশ তাতীকৈই 
একেবারে কারবার গুটাইতে হইবে । এই বিরাট দেশে জনসাধারণের 





জন্য বস্তু সরবরাহের ব্যাপারে দেশের তাতগুলি এতদিন উ5842927৯গ% 


ভাবে সাহায্য করিয়াছে । সুতার অভাবে উহাদের কাজ কিয়! 

যাওয়ায় দেশে বস্ত্রেরে অভাবও আজ সহজেই মারাত্মক হইয়া 

দাড়াই্য়াছে। সুতার .এই নিদারুণ অভাব সম্বন্ধে বহুদিন নীরব 
থাকিয়া গত জানুয়ারী মাসে ভারত সরকার তাতীদের ছুঃখ-দু্দিশা 
অপনোদনের জন্য কয়েকটি ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রস্তাব করিয়াছিলেন। 

প্রথমতঃ বলা হইয়াছিল যে, এদেশ হইতে যাহাতে অত্যধিক পরিমাণে 
সুতা বাহিরে-চলিয়া-না-যায় সেজন্য তাহারা সুতার রপ্তানী সম্পর্কে { 
কড়াকড়ি বিধান প্রয়োগ করিবেন। দ্বিতীয়তঃ তাহার। দেশীয় কল- 

মালিকদের নিকট হইতে স্থৃতা কিনিয়া প্রাদেশিক সরকারসমূহের 2+ 
মারফতে স্যায্য দরে তাহা বিভিন্ন অঞ্চলের তস্তবায়দের ভিতর বন্টনের 
ব্যবস্থা করিবেন বলিয়াও কথা দিয়াছিলেন। ইহাতে ভারতের 
তাত শিল্পের জন্য কিছু বেশী পরিমাণ স্ৃতা পাওয়া যাইবে বলিয়া 
একটা আশা-ভরসার স্থষ্টি হইয়াছিল । কিন্তু গবর্ণমেন্ট কোন বিষয়েই 
আজ পৰ্য্যন্ত কাৰ্য্যতঃ কিছু করিতেছেন না। যুদ্ধের জন্য জাপান; 
বাহিরের অন্যান্য দেশ হইতে ভারতে সৃতার আমদানী বন্ধ হইয়াছে। 
কিন্তু এদেশ হইতে বিদেশে সৃতার রপ্তানী এখনও মোটেই বন্ধ | 
হইতেছে না । সম্প্রতি বহির্ববাণিজ্যের যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে ' 

তাহাতে জানা যায়, গত এপ্রিল হইতে আগষ্ট পর্য্যস্ত পাচ মর্সো্্” 
ভারত হইতে বাহিরে ১ কোটি ৭৯ লক্ষ টাকার স্থতা রপ্তানী 
হইয়াছে। দেশের তাতীরা সতার অভাবে যে স্থলে নিদারুণ দুদ্দিশা 
ভোগ করিতেছে সেস্থলে এত বেশী টাকার স্থতা বাহিরে রপ্তানী 
হইতে দেওয়ার কি যৌক্তিকতা আছে তাহা আমরা.বুঝি না। যুদ্ধের 
সময়ে বাহির হইতে স্তার আমদানী কমিয়া যাওয়ার পর হইতে 
এদেশের কাপড়ের কলসমূহে পূর্বেবের তুলনায় কিছু বেশী স্থৃতা প্রস্তুত 


করা হইতেছে। গ্ৃত ১৯৪০:৪১. সালে দেশীয় কাপড়ের কলসমূহে 1 
১৯৪১-৪২, |" 


১১৩ কোটি ৭১ লক্ষ পাউণ্ড সুতা প্রস্তুত হইয়াছিল। 
সালে তাহা বাড়িয়া. ১৩৩ কোটি .৬৫ লক্ষ পাউণ্ড দাড়াইয়াছে। । 


চাষ করিলে তাঁহা সহজ্জেই বর্দিষণু হইয়া উঠে । যদিও কোন কোন 
দেশে ২ হাজার ৬০০ ফুট উঁচু জমিতে সিঙ্কোনার চাষ করিয়াও তাহার 


ভালরূপ ফলন লক্ষ্য করা গিয়াছে। যাহা হউক ভারতবর্ষে বিস্তর 
অঞ্চল পর্ধতসমাকীর্ণ থাকায় এদেশে সমুদ্রতীর হইতে ৫ হাজার 


_ “ফুট উচু ভূভাগের অভাব নাই। কাজেই প্রাদেশিক সরকারসমূহের 


দিক হইতে উপযুক্তরূপ, চেষ্টা সুরু হইলে এদেশে ব্যাপকভাবে 
সিক্ষোনার চাষ তথা কুইনাইন উৎপাদনের সুবিধা অবশ্যই হইতে 
পারে। সিঙ্কোনার চাষ এদেশে একটি লাভজনক শিল্প হিসাবেও 
প্রতিষ্ঠা পাওয়ার উপযোগী,। ব্যাপকভাবে সিঙ্কোনা চাষের ব্যবস্থা 
* করিয়া ও উহ! হইতে কুইনাইন প্রস্তুত করিয়া যাভা দেশ আজ এক 
বিরাট শিল্প ব্যবসায় গড়িয়া তুলিয়াছে। গত ১৯৩৮ সালে এ দেশ 


কাপড়ের কলসমূহে উহাদের নিজেদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত যে সুতা 
প্রস্তুত হইতেছে তাহা শ্যায্য দরে কিনিয়া লইয়া বিভিন্ন অঞ্চলের 
তীঁতীদের ভিতর বণ্টন করিলে উহাতে তাত-শিল্পের অবশ্যই কতকটা 
সুবিধা হইত। কিন্তু বিশেষ প্রয়োজন জানিয়াও গবর্ণমেণ্ট আজ পর্য্যন্ত 
সে বিষয়ে কোন কাধ্যনীতি অবলম্বন করিতেছেন না। গবর্ণমেন্টের 
এই উদাসীনতার সুযোগ লইয়া এক শ্রেণীর ব্যবসায়ী ভবিষ্যৎ লাভের 
আশায় কার্পাস সুতা মজুত করিয়া রাখিতে আরম্ভ করিয়াছেশ৷ 
কোয়েম্বাটোর ও মাহুরা প্রভৃতি স্থান হইতে বাঙ্গলা ও অন্যান্ত | 
সূতা চালানের ব্যবস্থা সম্পর্কে রেলক্ৃপক্ষ পরত কোন 
দিতেছে না। এই বস্্র-সঙ্কটের দিনে দেশীয় তাত শিল্প সম্পর্কে এই ' 
সরকারী ওঁদাসীন্ত আমরা সর্ব! নিন্দনীয় বলিয়া মনে ক্রি । 





ল্লাঙনৈৈত্ভি্ক ওতনজ্ 





গত ১*ই নবেম্বর বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী মিঃ চার্চিল অকুণ্ট ভাষায় 
বৃটিশ সাম্রাজ্যের বর্তম্ধন ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অকপট উক্তি করিয়াছেন। 
এই মহাযুদ্ধের লক্ষ্য কি? কোন্‌ আদর্শ রক্ষা ও প্রতিষ্ঠিত করার 
জন্য এই বিশ্বব্যাপী নরমেধযজ্ঞ ? মিঃ চাচ্চিল আশ্বাস দিয়াছেন, 
উত্তর আফ্রিকায় সাম্রাজ্য বিস্তারের কোনরূপ অভিপ্রায় গ্রেট বৃটেনের 
: নাই-_শুধু উত্তর আফ্রিকায়ই নয়, পৃথিবীর অন্য কোনও স্থানে অপরের 
দেশ গ্রাস করার কুমতলব বৃটিশ গবর্ণমেন্টের নাই। সাধু! তাহা 
হইলে চার্টিল-ইডেন-আমেরী গোষ্ঠীর প্রকৃত উদ্দেশ্য কি? ইউরোপের 


সমল ক্্ষপ্সিত দেশগুলিকে পরাধীনতার নিগড় হইতে মুক্ত করিবার 


জন্যই গ্রেট বৃটেন বারবার বিপর্য্যয়ের ধাকা সহা করিয়া আজও ধৈর্য্য 
হারায় নাই। গণতন্ত্রে মহান আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখার জন্যই নাকি এই 
কচ্ছ, সাধনা | তবে এই গণতন্ত্র পুরাপুরি শ্বেতবর্ণ! কৃষ্ণবর্ণের কথা 
উঠিতেই পারে না। 


মিঃ বীর রা সাআজ্য বিস্তারে উহাদের অরুচি 
ধরিয়াছে ; উত্তর আফ্রিকায় বা আর কোথাও, নৃতন করিয়া 
তাহাদের আর সেই লোভ নাই। তাই বলিয়া যাহা রহিয়াছে 
তাহা হাতছাড়া করিবেন এত বড আহাম্মকও তাহারা নহেন। 
মিঃ চার্চিল ইংলগ্ডের পক্ষ হইতে অকপটে বর্তমান যুদ্ধের আদর্শ ঘোষণা 
করিয়াছেন, “নিজেদের সাম্রাজ্য আমরা নিজেদের হাতেই রাখিতে 
চাই ৷ বৃটিশ সাআজ্যের তল্লিতল্লা গুটাইবার কাজ্জকারবারের পরিচালক 
হইবার জন্য আমি সম্রাটের প্রধান মন্ত্রী হই নাই ৷” (I have not 
become the King's First Minister in order to 
presid over the liquidation of the British Empire.) 
স্বৃতরাং বৃটিশ সাআআজ্য অক্ষয় থাকিবে । গ্রেট বৃটেনের ওঁপনিবেশিক 
অধিকার ও তসংক্রান্ত কায়েমী স্বার্থ অটুটই রহিবে। এই সাম্রাজ্য 
ছাড়া গ্রেট বৃটেনের আর কোন দেশ কাড়িবার লোভ নাই, হয়ত আর 
লাভ নাই বলিয়াই। সে যাহাই হউক, সুবক্তা মিঃ চার্চিল তাহার 
সদিচ্ছার কথা জানাইয়া ভালই করিয়াছেন। ইহার পরেও যাহারা 
সাম্রাজ্যবাদীদের কপার আশায় পশ্চিমের দিকে তাকাইয়া থাকিবেন, 
হয় তাহারা একেবারে অজ্ঞ, নয় তো একেবারেই অন্ধ। 


সম্প্রতি মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্রের সুবিখ্যাত ‘লাইফ’ পত্রিকার সম্পীদক- 
মণ্ডলী গ্রেট বৃটেনের জনসাধারণের নিকট এক খোলা চিঠিতে সরাসরি 
প্রশ্ন করিয়াছেন, “বুটিশরা কি তাহাদের সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য এই যুদ্ধ 
করিতেছেন ?--- আজ আমেরিকার জনসাধারণ স্পষ্টাক্ষরে জানাইতে 
চাহে, গ্রেট বৃটেন সাম্রাজ্যবাদী নীতি ত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন 
কি না?” আমেরিকাবাসীদের মধ্যে যুদ্ধসংক্রাস্ত লক্ষ্য ও আদর্শ 
সম্পর্কে মতভেদ থাকিতে পারে; কিন্তু একটি বিষয়ে আমরা সকলেই 
একমত। তাহা হইতেছে এই যে, আমরা বৃটিশ সাম্রাজ্য বাঁচাইবার 
জন্য যুদ্ধ করিতেছি না ।” উক্ত খোলা চিঠিতে গ্রেট বুটেনকে বলা 
হইয়াছে, “আপনার! ভারতবর্ষ সম্পর্কে যে নীতির আশ্রয় গ্রহণ 
স্ন তাহাতে “আদর্শের কথা বলা পরিহাসের বিষয় এবং 
আমাদের সৈন্যদের কাছে আমরা মুখ দেখাইতে পারিতেছি না” 

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য দেশ হইতে দূরদর্শী ব্যক্তিগণ জনমতের 


প্রতিধ্বনি করিয়া স্বার্থান্ধ বৃটিশ কর্তৃপক্ষকে যে সতর্কবাণী উচ্চারণ 
করিয়াছেন, মিঃ চার্চিল বোধ হয় তাহার *১০ই নবেম্বর তারিখের 
বক্তৃতায় এক সঙ্গে সেই সকল কথার জবাব দিয়াছেন । যুদ্ধের পরে: 
ভারতবর্ষ ও অন্যান্য জমিদারী তাহারা ছাড়িবেন না। স্পষ্ট কথা ।- 
স্পষ্ট লক্ষ্য । | 

ভারতবর্ষের আমলাতান্ত্রিক কর্তৃপক্ষ কিছুতেই আপোষ-মীমাংসার' 
পথে যাইতে চাহেন না। পাছে ভারতবর্ষ সত্যই, যদি জাতীয় এঁক্যের' 
ভিত্তির উপর দাড়াইয়া প্রকৃত জাতীয় গবর্ণমেন্টের দাবী করিয়া বসে]: 
শুধু ভয় ও জেদ, স্বার্থ ও সন্দেহ । আসল কথা ভারতকে গ্রেট-বুটেন 
স্বাধীন দেখিতে চাহে না ।: সম্প্রতি কারারুদ্ধ মহাত্মা গান্ধীর সহিত 
সাক্ষাৎ করিবার জন্য রাজ্াগোপালাচারীয়া বড়লাটের অনুমতি. 
চাহিয়াছিলেন। বড়লাট এই প্রস্তাবে দৃঢ় অসম্মতি জানাইয়াছেন।' * 
কিছুকাল পূর্বের হিন্দু মহাসভার পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ 
মুখোপাধ্যায়ও মীমাংসার পথে অগ্রসর হইয়া অনুরূপ ওদ্বত্যপূর্ণ ‘না” 
জবাব পাইয়া নিরস্ত হইয়াছিলেন। মিঃ চার্চিল হইতে আরম্ভ করিয়া 
লর্ড লিনলিথগো পর্ধ্যস্ত বৃটিশ কর্তৃপক্ষ এক সুরে বাঁধা । কিন্তু বৃটিশ 
সাআজ্য রক্ষা করিবার জন্য মিঃ চার্চিল আটঘাট বাধিতে গিয়া' 
অতীতের ইতিহাস ভুলিয়া গিয়াছেন। রোমান সাম্রাজ্যের পতনের 
প্রাক্কালে এমনি যৃঢ়তার অবাধ' রাজত্ব চালিয়াছিল। ফরাসী 
বিপ্লবের অব্যবহিত পূর্বের ষোড়শ লুই'এর দাস্তিকতা৷ রুশ *বিপ্লবের 
সময় দ্বিতীয় নিকোলাসের বুদ্ধিহীনতা তাহাদিগকে ভবিষ্যতের অনিবার্ধ্য 
ঘটনাবলী সম্পর্কে একবারে অন্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। ইতিহাসের 
পুনরাবৃত্তি হইবে এমন কোন কথা নাই। কিন্ত যে সকল কার্ধ্যকারণ, 
আশ্রয় করিয়া এসব বিপর্যয় দেখা দিয়াছিল সেই সম্পর্কে উদাসীন 
হইয়া কেবল দাস্তিকতা ও স্বার্থপরায়ণতার পথ আঅশকড়াইয়া' থাকিলে 
ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হওয়া বিচিত্র কিছু নহে। '- 


বড়লাটের, তথা বৃটিশ কতৃপক্ষের পুনঃপুনঃ অনমনীয় জেদের দ্বারা 
এই কথাটাই পরিষ্কার জানা যায় যে, হিন্দু-মুসলমান অনৈক্য একটা, 
অজুহাত মাত্র । সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান হইলেও সাম্রাজ্যবাদী 
স্বার্থ সৃচ্যগ্রভূমি ছাড়িতে রাজী হইবে না । রাজাজী যে বিবৃতি দিয়াছেন 
তাহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়, মিঃ জিন্নার সহিত একটা প্রারম্ভিক: 
বোঝাশড়া করিয়া এবং তাহার সম্মতি লইয়াই মহাত্মা গান্ধীর সহিত, 
সাক্ষাৎকারের প্রস্তাব জানান হইয়াছিল । রাজাজী বলিয়াছেন, 
কতৃপক্ষের বিরোধিতায় এখন কেবল তিনিই নহেন, মিঃ জিন্নাও 
নিরাশ হইয়াছেন ৷ রাঁজাজীর এই উক্তি হইতে মনে হয়, কংগ্রেসের 
সহিত আপোষ মীমাংসার জন্য মিঃ জিল্না তাহার পুর্ব অন্থুস্থত ভ্রান্ত 
নীতির পথ ত্যাগ করিয়া নুতন পথে অগ্রসর হইবার জন্য প্রস্তুত. 
ছিলেন। মুসলিম লীগের মুখপত্র ডন’ পত্রিকার সম্পাদকীয় 
মন্তব্যে এই অনুমান সত্য বলিয়া মনে হয়। ভারতের 
অচল অবস্থা দুর করিবার জন্য ভারতের বিভিন্ন রাজনৈতিক 
প্রতিষ্ঠানের নেতৃগণ যতই চেষ্টা করুন না কেন, গর্ব্বান্ধ বৃটিশ 
কর্তৃপক্ষ তাহাদের স্থির সিদ্ধান্তে অচল, ফ্লটল। এরূপ অবস্থায় 
রাজাজীর পরিকল্পিত ইংলণ্ড গমনের ফলে কি লাভ হইবে ? ' গ্রেট 
বৃটেনের জনসাধারণের নিকট সকল কথা অকপটে বলার স্থযোগ 
ছাড়া আর কোন্‌ সুফলের আশা আছে? বৃটিশ রাষ্ট্রনীতি আজ 
একেবারেই দেউলিয়া হইয়া গিয়াছে । নহিলে জগণজোড়া বিপধ্যয়ের , 
বৃটিশ কূটনীতি এরূপ আত্মঘাতী নীতি বহুপূর্ব্বেই পরিত্যাগ 
করিত। 


Ed 


সপ 


৯৯৯৪০ সালেন ক্ভান্্রভেল্ শ্বীস। 


ল্যন্বসান্ল্র (৩) 





ভারতে বীমা ব্যবসায়ের অবস্থা সম্পর্কে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ অব. 
ইন্সিওরেন্স সম্প্রতি যেঁ বার্ষিক রিপোর্ট” প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা দৃষ্টে 


গত সপ্তাহে আমরা ভারতীয় বীমা কোম্পানীসমূহের তহবিল ও 
দাদন নীতির বিষয় আলোচনা করিয়াছি। বর্তমান প্রবন্ধে আমরা 
আদায়ী সুদ ও কার্য্যপরিচালনা ব্যয় সম্পর্কে বীমা কোম্পানীসমূহের 
অবস্থা বিশ্লেষণ করিব এবং তৎসঙ্গে ভারতে জেনারেল এসিওরেন্স বা 
সাধারণ বীমার ব্যবসা সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করিব। 
* বর্তমান রিপোর্ট” পাঠে জানা যায়, আলোচ্য ১৯৪০ সালে ভারতীয় 
"জীবন বীম! কোম্পানীসমূহের সুদ বাবদ আয় কতকটা হাস 
পাইয়াছে। কোম্পানীসমূহ তাহাদের তহবিল নিয়োগ করিয়া গত 
১৯৩৯ সালে শতকরা ৪৬৮ ভাগ সুদ পাইয়াছিল।, আলোচ্য ১৯৪* 
* সালে সেইস্থলে উহাদের মাত্র শতকরা ৭'৩৭ ভাগ আয় হইয়াছে। 
বীমা কোম্পানীসমূহের সুদ বাবদ আয় এই ভাবে কমিয় যাওয়া 
দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই। কিন্তু বর্তমান পরিবপ্তিত অবস্থার কথা 
বিবেচনা করিলে উহা নিতান্ত স্বাভাবিক বলিয়াই মনে হয়। নূতন 
বীমা আইনের বিধান অনুসারে কোম্পানীসমূহ এক্ষণে তাহাদের বীমা 
তহবিলের শতকরা ৫৫ ভাগই সরকারী ও সরকার অনুমোদিত 
সিকিউরিটিতে দাদন করিতে বাধ্য হইতেছে । 
দাদনে বেশী সুদ পাওয়ার আশা সাধারণতঃ খুবই কম। গত 
মহাযুদ্ধের সময় সরকারী সিকিউরিটি ও আধা সরকারী সিকিউরিটি 
হইতে প্রাপ্তব্য সুদের হার অনেকটা চড়িয়া উঠিয়াছিল। অনেকে 
আশা করিয়াছিল এবারও যুদ্ধের সময়ে এ সমস্তের সুদের হার বৃদ্ধি 
পাইবে, আর তাহার ফলে বীমা কোম্পানীসমূহও এই শ্রেণীর দাদন 
দ্বারা কতকটা উপকৃত হইবে। কিন্তু এবাঁরকার যুদ্ধে অবস্থার গতি 
সম্পূর্ণ অন্যরূপ দীড়াইয়াছে। এবার গবর্ণমেন্ট টাকার বাজার নিয়ন্ত্রিত 
রাখিয়া কোম্পানীর কাগজের মূল্য অনেকট! স্থির রাখিয়াছেন। 
" নুতন সরকারী খণপত্রের জন্য প্রদেয় সুদের হারও যথাসম্ভব নিম্স্তরে 
‘বজায় রাখার ব্যবস্থা হইয়াছে । ফলে যুদ্ধ বাধিবার পর হইতে বীমা 
কোম্পানীসমূহের সুদ বাবদ আয় না বাড়িয়া তাহা বরং হ্রাস পাইতে 
আরম্ভ করিয়াছে । 

সুদের হার হ্রাস পাওয়ার এই গতি ভারতীয় জীবন বীমা 
কোম্পানীসমূহের ভেঙ্গুয়েশন সম্পর্কে স্বভাবতই একটা প্রতিক্রিয়া 
সঞ্চার করিয়াছে। নূতন ভেলুয়েশন রিপোর্ট প্রস্তুত করিতে গিয়া 
কোম্পানীসমূহের প্রাপ্তব্য সুদের হার এক্ষণে কম করিয়া বরাদ্দ করা 
হইতেছে। সুদের হার সম্পর্কে ভারতীয় বীমা কোম্পানীসমূহের 
ভেলুয়েশন রিপোর্টে এই সুসম্মত রীতি অনুস্থত হইতে দেখিয়া 
সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অব ইন্সিওরেন্স অনেকটা সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। 
তাহার মতে কোম্পানীসমূহের পক্ষে ভবিষ্যতেও কম সুদ ধরিয়া 
ভেলুয়েশন করাইবার ৰীতি বজায় রাখায় উচিত। সুদের হার 
কম করিয়া বরাদ্দ করার পর কাধ্যতঃ আদায়ী সুদের হার বাড়িয়া 
যদি বীমা কোম্পানীসমূহের আয় বৃদ্ধি পায় তবে তাহাতে ক্ষুণ্ণ হওয়ার 
“কিছু থাকিবে না। বরং ইহাতে কোম্পানীসমূহের অস্তনিহিত শক্তি ও 
* দৃঢ়তা বাড়িয়া উহাদের ভবিষ্যৎ জয়যাত্রার পথ প্রশস্ত হইবে। 
ভেলুয়েশনে সুদের'হার সাব্যস্ত করা সম্পর্কে সুপারিপ্টেণ্ড্ট অব 


অথচ এ সব শ্রেণীর .. 


ইন্সিওরেন্সের এই মন্তব্য আমরা সমীচীন বলিয়া মনে করি। 


ভারতের জীবন বীমা কোম্পানীসমূহ ভাহার্দের ভেলুয়েশন রিপোর্টে” 


পূর্বের তুলনায় কমহারে সুদের হার বরাদ্দ ধরিয়া যুদ্ধের প্রথম দিকে 
যথেষ্ট সুবিবেচনার পরিচয় দিয়াছে । ভবিষ্যতেও প্রয়োজন বুঝিয়া 
তাহারা এমনি ধূরণের স্থুবিবেচনা দেখাইতে পশ্চাৎপদ হইবে না 
বলিয়া আমরা আশা করি । 

আলোচ্য ১৯৪০ সালে কাধ্যপরিচালনা ব্যয়ের দিক দিয়া ভারতীয় 
জীবন বীমা কোম্পানীসমূহের অবস্থার উল্লেখযোগ্য উন্নতি দেখা, 
গিয়াছে। গত ১৯৩৯ সালে কোম্পানীসমূহ 
নির্বাহের ব্যাপারে প্রিমিয়াম আয়ের শতকরা ৩৩২ ভাগ ব্যয় 
করিয়াছিল। ১৯৪০ সালে তাহাদের উক্ত ধরণের ব্যয়ের পরিমাণ 
ধাড়াইয়াছে প্রিমিয়াম আয়ের শতকরা ২৮৯ ভাগ । ভারতীয় বীমা 
কোম্পানীসমূহ কাধ্যপরিচালনা বাবদ তাহাদের প্রিমিয়াম আয়ের 
একটা মোটা অংশ ব্যয় করিয়া ফেলে বলিয়া এতদিন উহাদের একটা 
ছুন্ম ছিল। বীমাকোম্পানীসমূহ উহাদের স্বকীয় চেষ্টায় এক্ষণে সেই 
ছুন্ণম অনেকটা কাটাইয়া উঠিতে সমর্থ হইয়াছে, ইহাই সুখের 
বিষয় । 
কিন্তু সরকারী বীমা বিভাগের সুপারিন্টেণ্ডে্ট মিঃ টমাস ইহাতেও 


.সন্তষ্ট নহেন। তিনি তাহার রিপোর্টে কোম্পানীসমূহের কাধ্যপরি- 


চালনা ব্যয় উহাদের প্রিমিয়াম আয়ের শতকরা ২০ ভাগের বেশী না 
হওয়াই বাঞ্ছনীয় বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। ভবিষ্যতে বীমা 


কোম্পানীসমূহ যাহাতে তাহাদের ব্যয়ের হার সেই অনুপাতে হাস 


করিবার চেষ্টা করে, সে সম্পর্কে মিঃ টমাস তাহাদিগকে উপদেশও 
দিয়াছেন। এই উপদেশের মূল যৌক্তিকতা অস্বীকার না করিলেও 
বর্তমান ক্ষেত্রে আমাদের নিকট উহা অনেকটা অপ্রালঙ্গিক বলিয়াই 
মনে হইয়াছে । 
যাবৎ কার্্যপরিচালনা ব্যয় হাস সম্পর্কে বিশেষভাবে চেষ্টাযত্ব নির্য়াগ 


‘করিয়া আসিয়াছেন। নূতন বীমা আইনের প্রাথমিক প্রতিক্রিয়ায় 


ও যুদ্ধজ্রনিত অন্বোভাবিক অবস্থায় কতিপয় ধরণের খরচপত্র বৃদ্ধি 
পাওয়া সত্বেও ১৯৪০ সালে কোম্পানীসমূহের মোট ব্যয়ের হার 


ভাহািস্হার্ট” সপ 


বীমা কোম্পানীর পরিচালকগণ গত কতিপয় বৎসর» 


১৯৩৯ সালের তুলনায় শতকরা সাড়ে চারি ভাগের মত হ্রাস কর! . 


'হইয়াছে। এই অবস্থায় কাধ্যপরিচালন। ব্যয় কমানো সম্পর্কে 


কোম্পানী পরিচালকদের আন্তরিক চেষ্টা ও মনোযোগ সম্পর্কে এখন 
আর কোন সন্দেহের অবকাশ আছে বলিয়া আমরা মনে করি না 
যুদ্ধের অস্বাভাবিক অবস্থা কাটিয়া গেলে এবিষয়ে অধিকতর 
সুযোগ আসিবে, আর তখন এদেশীয় বীমাকোম্পানীসমূহ সে 
সম্পর্কে প্রকৃত সুবিবেচনা দেখাইতে ক্রাটি করিবে না। এই যুদ্ধের 
সময়ে বীমা কোম্পানীসমুহ তাহাদের কার্ধ্যপরিচালনা ব্যয় যথাসম্ভব 
কমাইয়া দিয়া ইতিমধ্যে যে উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছে, তাহাতে 
এখন হইতে তাহারা এদেশের বীমাকারীদের অধিকতর সহযোগিড়া 
দাবী করিতে পারে 


ভারতে জেনারেল এসিওরেন্স বা সাধারণ বীমা ব্যবসায়েরস্পহরর্ 


আলোচনা করিলে দেখা যায়, আলোচ্য বৎসরে এই শ্রেণীর বীম! 
(৪৭৫ পৃষ্ঠায় দ্ৰষ্টব্য ) 


আছ 


ভারতবর্ষের শ্রমিকশ্রেণী আজ্জ সচেতন। নিখিল ভারত ট্রেড 
ইউনিয়ন কংগ্রেসের "মধ্যে তাহারা সঙ্ববদ্ধ। জাতীয় মুক্তি- 
আন্দোলনের সব্বাগ্রগণ্য শক্তিরূপে ভারতীয় শ্রমিকশ্রেণী আজ 
অগ্রগামী । গত মহাযুদ্ধের পর হইতে এই "শ্রেণীশক্তি ভারতীয় 
রাজনীতিক্ষেত্রে নিজের প্রভাব প্রতিষ্ঠার দ্বারা জাতীয় স্বাধীনতার 
আন্দোলনকে বহুল পরিমাণে শক্তিশালী করিয়। তুলিয়াছে ৷ আজ 
সৰ্ব্বব্যাপক ' জাতীয় সঙ্কটের. ছুর্দিনে শ্রমিকশক্তির এঁক্য ও সংহতির 
উপর দেশের মঙ্গলামঙ্গল নির্ভর করিতেছে। প্রত্যেক স্বদেশহিতৈষীই 


্ আ্টপন্জজ্জিক্কশ্রেণীর দিকে চাহিয়া আছেন | কিন্তু, খুব কম লোকেই 


এই শ্রেণীর সম্যক পরিচয় রাখেন। নানা কারণে ভারতীয় শ্রমিকের 
সর্ববাঙ্গীন পরিচয় লার্ভ সকলের পক্ষে সম্ভব নহে। তবুও কটু 
চেষ্টা ও পরিশ্রম করিলেই আমরা ভারতীয় শ্রমিকশ্রেণীর একট? 
মোটামুটি পরিচয় লাভ করিতে পারি । 

১৯২৮ সালে বৃটিশ ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের একটি প্রতিনিধি 
দল ভারতে'আসিয়া ভারতীয় শ্রমিকের অবস্থা সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ পরিচয় 
লাভ করেন এবং “ভারতীয় শ্রমিকের অবস্থা” শীর্ষক একটি রিপোর্ট 
রচনা করেন। এই রিপোর্ট হইতে আমর! ভারতের শ্রমিকশ্রেণী 
সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানিতে পারি । রিপোর্টে বলা হইয়াছে? বহু 
অনুসন্ধানের পর জানা গিয়াছে যে, ভারতের অধিকাংশ শ্রমিক দৈনিক , 
এক, শিলিংএর (এক শিলিং সাধারণতঃ ॥০ আনার সমান) বেশী 
1 মজুরী পায় না। অনেক ক্ষেত্রে দেখ? গিয়াছে, পুরুষ শ্রমিক মাত্র 

সাত পেন্স এবং নারী শ্রমিক তাহারও অর্ধেক মজুরী পাইয়া থাকে। 
ভারতবর্ষের শ্রমিকদের বাসস্থান সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া উক্ত 
প্রতিনিধি দল রিপোর্টে বলিয়াছেন £ ভারতীয় শ্রমিকদের বাসস্থান 
গুলির সর্ববত্রস্ত আমরা ভ্রমণ করিয়াছি। স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ ন! করিলে 
আমর! বিশ্বাসই করিতে পারিতাম না যে এইরূপ কদর্য স্থান 


স্পস্পৃথিবীতে থাকিতে পারে। এক এক সারিতে অনেকগুলি ঘর আছে; 


প্রত্যেক ঘরে এক একটি পরিবার বাস করে । একখানিই মাত্র ঘর, 
সঙ্গীর্ণ এবং অন্ধকার, ইহারই মধ্যে শয়ন, রন্ধন সমস্তই চলে। 
কাঁচা গাঁথুনীর দেওয়াল ও কোনোরকমে সাজানো টালির ছাদ-_ 
ইহাকে মানুষের বাসস্থান না বলিয়া পাখীর খাঁচা বলিলেও অত্যুক্তি 
হয় না। এহেন খাঁচায়ও তাহারা বিনা ভাড়ায় থাকিতে পায় না। 
খীচার মালিককে মাসে মাসে এই জন্য সাড়ে চার শিলিং ভাড়া দিতে 
,হয়। এই খাঁচায় আলো বা বাতাস 'ঢুকিবার কোন পথ নাই। 
ভাঙ্গা টালির ফাকে অথবা একটি মাত্র দরজা খোলা রাখিলে যতটুকু 
আলো বাতাস ঘরে ঢোকা সম্ভব, তাহাই যথেষ্ট! ঘরের চারিপাশে 
এবং কাছাকাছি পুঞ্জীভূত পচা আবজ্জনার দুর্গন্ধে বাতাস বিষাক্ত 
হইয়া থাকে৷ নৰ্দমা বা ময়লা সাঁফের কোন ব্যবস্থা নাই। সংশ্লিষ্ট 
কর্তৃপক্ষ শ্রমিকের জীবনযাত্রার প্রতি তাহাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য 


ভ্ঞাল্লতেল্র শ্রন্ি্ষ 
ৰ | নবেন্দু রায় 





করিয়াছিলেন তাহার পর চৌদ্দ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। শ্রমিকের 


"অবস্থা কি ফিরিয়াছে ? রি 


১৯৩৮ সালে জেনেভা সহরে আন্তর্জাতিক শ্রমিক সম্মেলনে 
ভারতীয় শ্রমিকদের প্রতিনিধি এস, ভি, পুরুলেক্র যে রিপোর্ট 
উপস্থাপিত করেন তাহার উপর একবার চোখ বুলাইলেই আমর! 


' বুঝিতে পারিব, পৃথিবীতে সব কিছুরই পরিবর্তন থাকিলেও ভারতীয় 


শ্রমিকশ্রেণীর অবস্থার কোন পরিবর্তন নাই । ০ বি 
সংক্ষিপ্ত মৰ্ম্ম এই -- 

ভারতীয় শ্রমিকশ্রেণীর অধিকাংশ তাহাদের শ্রমের বিনিময়ে 
মালিকের নিকট হইতে যে-মজুরী পায়, তাহা দ্বারা তাহাদের সাঁমান্তম 
জীবিকার সংস্থানও হয় না। ১৯৩৫ সালে বোস্বাই সরকার বস্তু 
শিল্পের শ্রমিকদের মজুরী সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করিয়া যে-রিপোর্ট 
প্রকাশ করেন তাহা হইতে জানা যায়, গোককে শতকরা. আঠার জন 
শ্রমিক মাসিক তিন শিলিং হইতে নয় শিলিং মজুরী পায়, সোলাপুরে 
শতকরা বত্রিশ জন শ্রমিক মাসে সাড়ে সাত শিলিং হইতে পনর শিলিং 
মজুরী পায়, এবং বোম্বাই সহরে শতকরা বত্রিশ জন শ্রমিক সাড়ে 
বাইশ শিলিং হইতে তিরিশ শিলিং মজুরী পার (এখানে বলিয়া রাখা 
দরকার যে, সারা ভারতে বোম্বাই সহরের শ্রমিকদের মজ্ুরীর 
হারই উচ্চতম )1+***-*ঠিক কারখানা আকারে সংগঠিত হয় নাই 
এইরূপ ছোট ছোট শিল্পের শ্রমিকদের অবস্থা যে ইহাপেক্ষা৪* খারাপ 
তাহা অনায়াসেই কল্পন। করা যায়! ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা ক্রুত- 
গতিতে বৃদ্ধি পাইবার ফলে কারখানার-_দরক্ষায়-কর্তপ্রা্থীর ভিডও 
দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। এই আর্থনীতিক দুর্গতির সুযোগ লইয়া 
কারখানার মালিকেরা শ্রমিকের মঞ্জুরীর হার এতটা কমাইয়া দিয়াছে 
যে, বাচিয়া থাকার মত সামান্যতম জীবিকার ব্যয়ও .সে-মঞ্জুরীতে 
কুলায় না! অসুস্থতা, বেকার অবস্থা, বার্ধক্য ও মৃত্যু সম্পর্কে 
ভারতীয় শ্রমিকদের সম্বন্ধে কোন ব্যবস্থাই করা হয় নাই। বেকার 
জীবনের যন্ত্রণা এবং অনশন হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য ভারতীয় 
শ্রমিকেরা যে নিরুপায় হইয়া শেষ পর্য্যন্ত আত্মহত্যার পথও গ্রহণ 
করিয়া থাকে, এমন প্রমাণ বোম্বাই সহরের মিউনিসিপ্যাল রিপোর্টে 
লিপিবদ্ধ আছে। বোম্বাই সহরের শ্রমিকদের মধ্যে হাজ্জারকরা 
শিশুমৃত্যুর হার যে কি ভয়ানক নিম্নোদ্ধত তালিকা হইতে তাহা 
বোধগম্য হইবে £-- ( ১৯৩৩-৩৪ ) 

| "2 ৫২৪০ 


এক ঘরের বাসিন্দ! 

ছুই ৮ ৮. , ৩৯৪৫ 
তিন » 5 ২৫৫৪ 
চার এ » ২৪৬'৫ 


ভারতীয় শ্রমিকদের অবস্থার কোনই পরিবর্তন হয় নাই । বিনা 
ভাড়ায় স্বাস্থ্যকর বাসস্থানে থাকিয়া শ্রমিকেরা ফাহাভত- শিলুস্কত্যুর 


সম্বন্ধে যে কত উদাসীন তাহা শ্রমিকদের এই অস্বাস্থ্যকর ও বাসের ছুরি হইতে রক্ষা পাইতে পারে, গভর্রমেন্টের পক্ষ হইতে তাঁহার; 


অনুপযোগী বাসস্থান দেখিলেই সম্যক উপলব্ধি করা যায়।------ 


সম্মতি শ্মিকত্রেণী এই নরক্কুণ্ডেই বাস করে। 


১৯২৮. সালে বৃটিশ ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের প্রতিনিধিদল 
_ ভারতের শ্রমিক শ্রেণীর অবনস্থ। পথ্যবেক্ষণ করিয়া এই রিপোর্ট দাখিল 


কোন চেষ্টাই করা হয় নাই.। , 

ভারতে শ্রমিকদের মজুরীর কোন সাধারণ হার নির্দিষ্ট নাই, 
এমন কি একই শিল্পকেন্দ্রে একই "রকম কাজে নিযুক্ত শ্রমিকদের * 
জন্যও নয়! ১৯২৫ সাল হইতে ১৯২৯ সাল পধ্যন্ত ভারতীয় 


১৬ই নভেম্বর, ১৯৪২] 





শমিকদের,মজুবীর হার সম্পর্কে অনুসন্ধান করিয়া হুইট লী কমিশন 


তাহাদের রিপোর্টে যে-হিলাব দেন, তাহা পর্যাপ্ত না হইলেও 


অবিশ্বান্ত নয়! ১৯২৫ সাল হইতে ১৯২৯ সাল পর্যন্ত মজুরদের 
মধ্যে শতকরা কতভাগ কি মজুবী পাইত এ. রিপোর্ট হইতে তাহা 
নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল। 


সাপ্তাহিক হিসাবে 
৪২ টাকার ৪২*টাকা ৫॥০ টাকা ৬ঠটাকা ৭1০ টাকা 
কম হইতে হইতে হইতে এবং তাহার 
৫1০ টাক। ৬; টাকা ৭০ টাকা উপর 
যুক্ত প্রদেশ ৫৩ ১৫ ৯) ৭ ১৬ 
মাদ্রাজ ৪৭ ১৯ ১৫ ৪ ১৫ 
মধ্য প্রদেশে ৫৬ ১৭. ৮ 8 ১৫ 
বিহার ও 
উড়িয্যা 8৪৫ ২১ ১২ ৮ ১৪ 
বাংলা ৩১ ১৮ ১৫ ১০ ২৬ 
বোম্বাই ১৩ ১৯ ২৩ ১৩ ৩২ 


উপরের তালিকা দৃষ্টে আমরা বলিতে পারি যে- যুক্ত প্রদেশে 
শতকরা ৫৩ জন শ্রমিক সপ্তাহে চারি টাকারও কম মঞ্জুরী পায়: 
মধ্য প্রদেশে অর্দেকেরও বেশী এবং মাদ্রাঙ্গ ও বিহার-উড়িস্যায় প্রায় 
অর্ধেক সংখ্যক শ্রমিক সপ্তাহে চার টাকার কম মজুরী পায়, বাংলায় 
শতকরা পঞ্চাশ জন সাড়ে পাঁচ টাকার কম, এবং বোশ্বাইতে (জীবন- 
নির্বাহের ব্যয় যেখানে সর্বাপেক্ষা বেশি) অর্ধেকেরও বেশি 
'" ৬৬ টাকার কম মঞ্জুরী পায়। ভারতীয় শ্রমিকদের মধ্যে যাহারা 
অপেক্ষাকৃত ভালো অবস্থায় আছে তাহাদের মঙ্জুরীর হিসাব এই । 
সাধারণ শ্রমিকদের সম্পর্কে এই হিসাব প্রযোজ্য নয়। 
১৯৩৫ সালে বোম্বাই, ১৯৩৭ সালে আমেদাঁবাদ, ১৯৩৮ সালে 
মাদ্রাজ এবং ১৯২৫ সালে সোলাপুরের শ্রমিকপরিবারের মজুরী সম্পর্কে 
_ অনুসন্ধান করিয়া স্থানীয় প্রাদেশিক সরকারের শ্রম-বিভাগ অনেক 
তথ্য সংগ্রহ করেন। সেই সব তথ্য একত্র সংগ্রধিত করিয়া একট! 
আনুমানিক হিসাব খাড়া করিয়া আমর! শ্রমিকদের মাসিক 
পারিবারিক মজুরী বোম্বাইয়ে ৫০ টাকা, আমেদাঁবাদে ৪৬ টাকা 
'সোলাপুরে ৪৭ টাকা ও মাদ্রাজে ৩৭ টাকা বলিয়া ধরিয়! 
লইতে পারি। প্রত্যেক অমিক-পরিবারে গড়ে চার জন 
লোক, তাহাদের মধ্যে গড়ে দেড় হইতে ছুইজন উপাজ্জনশীল । 
সুতরাং গড়পড়তা হিসাবে প্রতি শ্রমিকের মাসিক মন্জুরীর হার দন্ডায় 
বোম্বাইয়ে ২৮ টাকা, আমেদাবাদে ২৬ টাকা, সোলাপুরে ২২ টাকা 
ও মাদ্রাজে ২১ টাকা । 
এই প্রসঙ্গে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, হিসাব অনুযায়ী উল্লিখিত হার 
শ্রমিকের প্রাপ্য হইলেও শ্রমিক আসলে পায় ইহার কম। সর্দারকে 
“ঘুষ না দিলে চাকুরী থাকে না , আজেবাপ্জে ক্রুটির জন্য জরিমানা দিতে 
হয়, সব্র্বোপরি আয়ের তুলনায় অত্যধিক দেনা--এই সব কারণে 
প্রাপ্য মজুরী অপেক্ষ। প্রাপ্ত মজুবী আসলে কমই হইয়া থাকে। 
‘বোম্বাই অনুসন্ধান কমিটির রিপোর্ট অনুসারে শতকর! পঁচাত্তরটি 
শ্রমিক-পরিবার, এবং মাদ্রাজ অনুসন্ধান কৃমিটির রিপোর্ট অনুসারে 
শতকরা নববইটি শ্রমিকপরিবার ঝণগ্রস্ত , এবং এই খণের পরিমাণ ছয় 
মুসের মজ্জুরীর সমান । | 
* খুনি মঙ্ছুরের অবস্থা আরো খারাপ । বারিয়া এবং রাণগীপ্ত কয়লার 
খনিতে ভারতীয় খনিমঙ্কুরের তিনচতুর্থাংশ নিয়োজিত। গত 


আঁথিক জগৎ 


8৭৫ 





মহাযুদ্ধের আগে ইহাদের মজুরীর হার ছিল দৈনিক ছয় আন] । 
যুদ্ধের পর এই হার ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে এবং ১৯২৯ সালে দৈনিক 
তের আন! পর্যন্ত উঠে, কিন্তু ১৯৩৬ সালে আবার দৈনিক সোয়া 


' সাত আনায় আপিয়া ঠেকে । এ 


ভারতীয় চা-বাগানের শ্রমিকদের অবস্থাই সর্বাপেক্ষা শোচনীয় । 
১৯৩৯ সালে প্রকাশিত “ভারতীয় শিল্প-শ্রমিক' পুস্তকে মিঃ শিব রাও 
লিখিতেছেন £ “আসাম চা-বাগানে নিষুক্ত শ্রম্কিদের মাসিক আয় 
গড়পড়ত। সাত টাকা' তের আনা পুরুষ), পচ্চ টাকা চোদ্দ আনা (নারী), 

বং সোয়া চার টাঁকা (বালকবালিকা ” বাসস্থান, চিকিৎসা প্রভৃতি 
ডি কথা বিবেচনা করিলে বলিতে হয় যে, চা-বাগানের 
শ্রমিকদের জীবন আর ক্রীতদাসের জীবনের মধ্যে কোন পার্থক্য 
নাই । সুরমা উপত্যকার চা-বাগানের শ্রমিকদের মজুরীর হার 
আরও কম। দক্ষিণ ভারতের এই শ্রেণীর শ্রমিকদের মজুরী দৈনিক 
চার আনা (পুরুষ) এবং তিন আনা (নারী)। 





পপ শীষ গু 





(১৯৪০ সালে ভারতের বীমা ব্যবসায় (৩)) 
কোম্পানীসমূহের সমষ্টিকৃত প্রিমিয়াম আয় উল্লেখযোগ্যরূপ বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। গত ১৯৩৯ সালে ভারতে সাধারণ বীমা ব্যবসায়ে রত 
দেশী ও বিদেশী সমস্ত কোম্পানীর মোট প্রিমিয়াম আয় দাড়াইয়াছিল 
৩ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকা । ১৯৪০ সালে তাহা বাড়িয়া ৩ কোটি ৬১ লক্ষ 
টাকায় পৌছিয়াছে। এদেশে সাধারণ বীমার ব্যবসায়ে প্রথম হইতে 
বিদেশী কোম্পানীসমূহের বেশী রকম প্রভাব লক্ষিত হইতেছে । জীবন 
বীমা ব্যবসায়ে বিদেশী কোম্পানীর অংশ কমিয়া আসিলেও সাধারণ 
বীমা ব্যবসায়ে উহাদের আধিপত্য হাস পাওয়ার এখনও তেমন কোন 
নমুনা দেখা যাইতেছে না। সাধারণ বীমা বাবদ ভারতে গত ১৯৩৯ 
সালে বিদেশী কোম্পাীসমূহের মোট প্রিমিয়াম আয় দ্রাড়াইয়াছিল 
২ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা । আলোচ্য বৎসরে তাহা বাড়িয়া ২ কোটি 
৪৩ লক্ষ টাকা দাঁড়াইয়াছে। গত ১৯৩৯ সালে অগ্নি বীমা বাবদ ৪৮ 
লক্ষ টাকা, নৌ বীমা বাবদ ১৮ লক্ষ টাকা ও অন্যান্ শ্রেণীর সাধারণ 


বীমা বাবদ ৩৬ লক্ষ টাক! মিলাইয়া দেশীয় কোম্পানীসমূহের মোট সম 


১ কোটি ২ লক্ষ টাকা আয় হইয়াছিল। ১৯৪০ য়ালে সেই স্থলে 
অগ্নিবীমা বাবদ ৫৪ লক্ষ টাকা, নৌবীমা বাবাব ২৯ লক্ষ টাকা ও 
অন্যান্য শ্রেণীর সাধারণ বীমা বাবদ ৩৫ লক্ষ টাকা মিলাইয়া উহার 
মোট প্রিমিয়াম আয় দীড়াইয়াছে ১ কোটি ১৮ লক্ষ টাকা । অপর- 
দিকে ভারতে সাধারণ বীমা ব্যবসায়ে রত বিদেশী কোম্পানীসমূহের 


মোট প্রিমিয়াম আয় পুর্ব বৎসরের তুলনায় ৮ লক্ষ টাকা বাড়িয়া 


এবার মোট ২ কোটি ৪৩ লক্ষ টাকায় পরিণত হইয়াছে। কাজেই 
দেখা যায়, ভারতে বিদেশী কোম্পানীসমূহের কাজের পরিমাণ দেশীয় * 
কোম্পানীসমূহের কাজের তুলনায় এখনও খুবই বেশী। ভারতে 
সাধারণ বীমার ব্যবসা চালাইবার জন্য আজও উপযুক্ত সংখ্যক 
কোম্পানী গড়িয়া উঠিতেছে না। যে সামান্য সংখ্যক কোম্পানী ও 
ধরণের ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করিয়াছে, বিদেশী প্রতিঠানগুলির 
সঙ্ঘবন্ধ প্রতিযোগিতার সমক্ষে তাহাদের পক্ষে মাথা তুলিয়া 
দাড়াইবার সুযোগও কম বলিয়াই মনে .হইতেছে। সাধারণ বীমার * 
ব্যবসায়ে জাতীয় স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য এদেশের গবর্ণমেন্ট ও 
এদেশের লোকদের এখন হইতেই বিশেষভাবে মনোযোগী হওয়া 
সঙ্গত। . 


F 
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বন্যার্তদের সাহায্যের জন্য সাংবাদিক সমিতি 


মেদিনীপুর ও চব্বিশ পরগণায় বন্যার ফলে যে সকল লোক ক্ষতিগ্রস্ত 
হইয়াছে, তাহাদের সাহায্যের জন্ত কলিকাতার বিভিন্ন সংবাদপত্রের বিশিষ্ট 
প্রতিনিধিবৃন্দের দ্বারা একটী কমিটী গঠিত হইয়াছে । এই কমিটার পক্ষ হইতে 
বন্যার্তদের দুঃখ মোচন করিবার ভন্ত সংবাদপঞসেবী ও জনসাধারণের নিকট 
একটী আবৈদন করা হুইয়াছে। নিম্নলিখিত বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ এই কমিটীর 
সন্ত হইয়াছেন :-্রীধুক্ত রামানন্দ চ্যাটাঞ্জি, মিঃ আই এম স্টীফেন্স, শ্রীধুক্ত 
হেমেন্দ্ৰ প্রসাদ ঘোষ, মিঃ আব্দার রহমান সিদ্দিকি, শ্রীযুক্ত হেমেম্দ্রনাথ দত্ত, 
জীযুক্ত যতীন্দ নাথ ভট্যাচার্য্য, মিঃ হুকুদ্দিন এবং “বেঙ্গল প্রেস এডভাইসরী 
ঠা জন। শ্রীযুক্ত রামানন্দ চ্যাটাঙ্দ্রি এই কষিটার সভাপতি, 
শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্ৰ গ্রপাদ ঘোষ, মিঃ ষ্টিফেন্স এবং মিঃ সিদ্দিকী সহ-সভাপতি, 
জীযুক্ত হেমেস্দ্রনাথ দত্ত কোষাধ্যক্ষ এবং শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য ও মিঃ 
নুরুদ্দিন এই কমিটীর যুগ্ম-সম্পাদক নির্বাচিত হইয়াছেন। এই কমিটার 
কার্যালয়ের ঠিকানা হইতেছে-+১২ৎ নং বহুবাঁজার ধ্রী, কলিকাতা । 
বন্তার্তদের লাহায্যকল্পে গ্রদত্ত অর্থাদি “নিউজ পেপার্স সাইক্লোন রিলিফ 
কমিটা”র কোবাধ্যক্ষের নিকট ১৫ নং ক্লাইভ ট্রীটের ঠিকানায় পাঠাইবার অন্ত 
সর্বসাধারণকে অনুরোধ করা যাইতেছে। 


ভারতবর্ষে কুটীর শিল্প এবং ক্ষত্র ক্ষুদ্র শিল্প কারখানাগুলি যুদ্ধের হ্ুযোগে 
বিশেষভাবে প্রসার লাভ করিতেছে। . ভারত সরকার, বর্তমান বৎসরে 
১০ কোটী টাকা মুল্যের কুটীরশিল্পজঞাত দ্রব্যসন্তার ক্রয় করিবেন বলিয়া স্থির 
করিয়াছেন।, ১৯৪১-৪২ সালে তাঁরত সরকার কর্তৃক ৫ কোটী টাকার কুটীর 
শিল্পজাত মালপত্র খরিদ কর হইয়াছিল:। বর্তমানে . প্রদেশে প্রদেশে এবং 
দেশীয় রাজ্যসমূছে সমবায় পদ্ধতিতে কুটারশিল, ও ছোটখাট শিল্প পরিচালনা 
করা হইতেছে। ফলে দালালেরা আর উভয় পক্ষ হইতে লাভ গ্রহণ করিতে 
পারিতেছে না। লভ্যাংশ উৎপাদকেরাই পাইতেছে। পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম 
সীমান্ত প্রদেশ,ও যুক্তপ্রদেশে সমবায় পদ্ধতিতে কা খুব ভালভাবে চলিতেছে 
এবং এই তিনটা প্রদেশ হইতে প্রচুর পরিমাণে ঘুন্ধস্তার সরবরাহ করা 
স্প্৯, হইয়াছে । গত হুইমাসে হৃতার কাপড় এবং অন্তান্ত ভিনিষপত্র বাবদ ৯ কোটী 
টাকার ফরমায়েস দেওয়া হইয়াছে । শীঘ্রই বিভিন্ন ছোট ছোট কারখানায় 
আরও & কোটী টাকার মালের অর্ডার দেওয়া হইবে। পাঞ্জাবের একটা ছোট 
কারখানায়, বহু সেলাইয়ের কল নির্শিত হইতেছে?" .ভারতবর্ষের বিভিন্ন 
অঞ্চলের গ্রামবাসীরা যুদ্ধের অর্ডার : অনুসারে শন দিয়া "ছদ্ম কামানের 
আবরণ ও গোপনে লুকাইয়া থাকা এবং ফাঁদ পাতার অন্ত জাল প্রভৃতি বয়ন 
করিয়া:অনেক্‌ পয়সা ররোল্পগার করিতেছে}. -১৯৪১-৪২ .সালে..> কোটি 
৮২লক্ষু টাকার এইরূপ আল কেনা হইয়াছে.এবং চলতি সালে ২.কোটি টাকার 
জাল কেনা হইবে। গত বংসর হাতে তৈযারী শোলার টুপী বিক্রয় করিয়া 
পল্জীবাসীরা ৪০ লক্ষ টাকা পাইয়াছে। ঘরে ঘরে তাতীরা আকাল তাঁবুর 


জন্ত দোশ্তি ও ব্যাণ্ডেজ গ্রতৃতি নানাবিধ কাপড় প্রচুর পরিমাণে | 


কাগজের ব্যবহার হাসের আদেশ - 
ভারত সরকার কর্তৃক যে কাগজ নিয়ন্ত্রণ আদেশ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা 
গত ৭ই নবেম্বর হইতে বলবৎ হইয়াছে। এই আদেশ প্রবর্তন কালে যে 
* সকল সংবাদপত্র, সংবাদযুক্ত প্রচারপত্র (বুলেটীন) ও সাময়িক পত্র প্রকাশিত 
হয় নাই, তাছা কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতি ব্যতীত ছাপান, প্রকাশ বা তৈয়ার 
ষিদ্ধ হইয়াছে। ডিরেক্টরী, বিজ্ঞাপনপত্র, কিম্বা! প্যাক করার বা 


মোরকের কাগজে বিজ্ঞাপন প্রচার সম্পর্কেও উক্ত নিষেধাজ্ঞা বলবৎ 


= হইয়াছে।, 


আনবেন দুলিল্রান্তর শন্বস্রান্বল্র 


বাঙ্গলায় বিদ্যুৎ সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ 

গত ই নভেম্বর বাঙলা সরকার একটা হ্তাহারে জানাইয়াছেন যে, 
বৈদ্যুতিক সাজসরঞ্জামের অভাব ঘটায় এখন বিশেষ প্রয়োজনীয় ক্ষেত্র ব্যতীত 
অন্ত কোন স্থানে নুতন বৈদ্যুতিক তার লইতে দেওয়া হইবে না। স্বাভাবিক 
অবস্থা ফিরিয়া না আসা! পর্য্যস্ত গৃহসমূহে নৃতন করিয়া বৈহ্যতিক সংযোগ 
স্থগিত রাখিতে হইবে। যাহার! নূতন গৃহ নিশ্দাণ করিতেছেন, অথবা নূতন 
তার লাগাইতেছেন তাহারা যেন পূর্বাহে জানিয়া নেন যে, বৈষ্যতিক 
আলো দেওয়া সম্ভব হুইবে কিনা । বাঙ্গলা সরকার বিহ্যুৎ সরবরাহ 
প্রতিষ্ঠানসযূহকে এই নির্দেশ দিতেছেন যে, তাহারা যেন বৈদ্যুতিক আলো 
প্রহণেচ্ছুদিগকে এই বিষয় জানাইয়| দেন। বিছ্যুৎসরবরা পাওয়া যাইবে, 
এই ধারণায় জনসাধারণ যাহাতে অনাবশ্তক ব্যয় বাইল্য না করেন, 
সেইজন্ত এইরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা আবশ্যক । 

ভারতে চা উৎপাদনের পরিমাণ 

১৯৪২-৪৩ সালে ভারতে €৫ কোটি ৫০ লক্ষ পাউণ্ড চা উৎপন্ন হইবে 
বলিয়া আশা করা যাইতেছে। আলোচ্য বৎসরে ভারত হইতে বিদেশে 
৪২ কোটি ১০.লক্ষ € হাঞ্জার পাউণ্ড চা রপ্তানী করিবার অন্ত অনুমতি 
দেওয়া হইবে। ' 
:' কাগজ শিল্পের উৎপাদন ব্যবস্থা 
. ভারত সরকার মিঃ এম ডি ভার্গবকে কাগজ উৎপাদন সংক্রান্ত কমিশনার 
নিযুক্ত করিয়াছেন। তিনি কাগজ শিল্পের উৎপাদন সম্পর্কে নূতন উপায় 
উদ্ভাবন করিবেন এবং অধিক পরিমাপ কাগজ উৎপাদনে কাগজের কলসমূহকে 
সাহায্য করিবেন। | ৪ 
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ইউনাইটেডন্বায়রণ এও ইঞ্জিনিয়ারিং 


শল্লাক্স্‌ ভিনিন্মিভেজ্ভ 










কারখানা বেলুড়। 
সব 
6 প্রিশিসন মেসিনারিস, ECE 
এবং bd ঞ্ঞ্যান্টি গ্যাস” ক্লথ 
৪ ইলেক্‌টট্রিক ওয়েজ্ডেড, | 9 রা ড়. ক্যানভাস 
৪ এম, এস এ ই লিকার মর 
রি ফাট.স. ||; ৪ গ্ৰাউণ্ড সিট সিউসং সা ৩ স্‌ 


ম্যানেজিং এজেন্টন : ইউনাইটেড ট্রেডিং কর্পোরেশন।*, 
১০০, ক্লাইভ ফ্রীট, কলিকাতা । ফোন £ কলি £ ৭৮৬, ৪৯৯০১ ৬১৯০ . 


র্‌ 


A 


__ ১৬ই নভেম্বর, ১৯৪২ ] 


* এশিয়ার কয়েকটী দেশের বাণিজ্যের অবস্থ। 

আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রসঙ্ঘ হইতে ১৯৪২ সালের জুন মাসের যে সংখ্যা-সমাচার 
প্রকাশিত হইয়াছে, বলার সা | 
বাণিজ্য হাস পাইস্সাছিল। ১৯৪০ সালে ইরাকে মোট আমদানীর মূল্য 
দরাড়াইয়াছিল ৮০ লক্ষ ৭০ হাজার (ইরাকী মুদ্রা); ১৯৪১ সালে রা 
আমদানীর মূল্যের পরিমাণ ছিল ৬০ লক্ষ ৯০ হাজার দিনার। 


মালসরবরাহুকারী দেশগুলির মধ্যে প্রেটবৃটেন, জাপান, মার্কিন Be ও 1 


উন্নতিক্ীল এবং বিশ্বাসযোগ্য ভারতীয় ব্যট্-_এবতসর শতকরা 





ডা ক্লাইভ ট্রাট, কলিকাতা 


্‌ 
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* বেতারযন্ত্র আসিতেছে, তাহার বিলি ব্যবস্থার উদ্দেস্তে ছয়মাসের অন্ত একজন 


ভারতবর্ষই ছিল প্রধান। ইরাকের প্রধান রপ্তানীন্রব্য হইতেছে খনিজ তৈল | ৭1০ হারে লভ্যাংশ দিয়াছে । 

ও খেজুর । ১৯৩৮ সাল হইতে ১৯৪১ সাল পর্যন্ত সিরিয়া ও লেবাননের ' & আজ পর্য্যন্ত মোট প্রদত্ত লত্যাংশের হার__-৬৬।* টাকা 
বৈদেশিক বাণিজ্য ক্রমাগত হাস পাইয়াছে এবং রপ্তানী বিশেষভাবে £ . হ 

কমিয়াছে। ১৯৩৮ সালে সিরিয়া হইতে ৪ কোটি €০ লক্ষ পাউণ্ড (সিরিয়া ৮ শ্যামবাজার . সিরাজগঞ্জ নৈহাটী] 
পাউণ্ড) মূল্যের জিনিষপত্র বিদেশে রপ্তানী হুইয়াছিল এবং ১৯৪১ সালে দক্ষিণ কলিকাতা দিনাজপুর ভাটপাড়া . 
এইরূপ রপ্তানীর পরিমাপ কমিয়া গিয়া ১ কোটি ৪০ লক্ষ পাউণ্ড দাড়াইয়াছিল। 6 হিলি (দিনাজপুর) রংপুর বেনারস 
*ইরাণেও আমদানী রপ্তানী বাণিজ্যের পরিমাণ হাস পাইয়াছে। ইরাণে পু নীলফামারি (রংপুর ) দুবরাজপুর (বীরভূম ) 

‘বয়নশিল্প দ্রব্য, ধাতব ব্য, কলকজ্ধা ও মোটর গাড়ীর প্রধান সরবরাহকারী |. টাদবালী (বালেখর--উড়িম্যা প্রদেশ) 

ছিল জাৰ্ম্মানী। ইরাণের রপ্তানীর বেশীর ভাগই প্রেরিত হইত বৃটিশ (& সুদের হার ও অন্যান্য বিষয় পত্র লিখিলে : 
সাম্রাজ্যে । ১৯৪০ সালের শেষ নয় মাসের ভিতর ইরাণের খনিজ তৈল & ৬ জানান হইয়া থাকে" ' 


রপ্তানীর পরিমাণ ছিল ৫* লক্ষ ৩০ হাজার মেটাক টন এবং ১৯৪১ লালের 
শেষ নয় মাসে এইরূপ খনিজ তৈল রপ্তানীর পরিমাপ দীড়াইয়াছিল ৩০ লক্ষ 
৫০ হাজার মেটাক টন। প্যালেষ্টাইন হইতে বৎসরে গড়পড়তায় প্রায় ৪ লক্ষ 
"৪৩ হাজার 'মেটিক টন ফল বিদেশে রপ্তানী হইত। সম্প্রতি ইহা প্রায় বন্ধ 
হইয়া গিয়াছে। প্যালেষ্টাইনের বৈদেশিক বাণিজ্যে বর্তমানে প্রেট বুটেনই 
প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে । থাইল্যাণ্ডের রপ্তানী দ্রব্যাদির অর্দেকেরও 
বেশী হইতেছে চাউল এবং বাকী ছুইটী মাল টিন ও রবার | ১2৪০-৪১ সালে 
১৬ লক্ষ ২৫ হাজার মেটিক টন পরিমাণ চাউল থাইল্যা্ড হইতে বিদেশে 
রপ্তানী হুইয়াছিল। 
৪ সিংহলে ভারতের চাউল প্রেরণ 
গভ ৩রা নভেম্বর পিংহলের পররাষ্ট্র সচিব স্তার ব্যারণ জয়'তলক 
সংহলের রাষ্ট্রীয় পরিষদে বলেন যে, ভারতবর্ষ হইতে প্রতি মাসে সিংহলে 
যাহাতে 7২০ ..হাআার, টন চাউল রপ্তানী হয় এবং ভারতে. চাউল 


উদ্ধত্ত দীড়াইলে তাহার . একট! অংশও যাহাতে সিংহলে পাঠান |. কোটি টাক বার BEET 
হয়, তারত সরকারের খাণ্জ্যি:সচিব তৎসম্পর্কে আশ্বাস দিয়াছেন। |] 





EG লি 


বাঙ্গলার বাহিরে। এ ত্রোতকে বন্ধ করবার ভাবু, নিয়েছে 
ইতিপূর্কে তারতসরকার প্রতিমাসে সিংহলে ৩৮ হাজার টন চাউল আপনাদের প্রিয় নিজস্ব “পাইওনিয়ার” 
পাঠাইতে সন্মত হুইয়াছিলেন। নানা কারণে ইহার অর্ডেকের |: অবশিষ্ট অংশ বিক্রয়কারী শক্তিশালী এজেন্ট আবম্তক। 
বেণী চাউল (কান সময়ই সিংহলে পৌঁছায় নাই ; তাহা ছাড়া ভারত হইতে . কে, বি,মিত্র এণ্ড কোং sh bid 
[Eid ce 
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চাউলের আমদানী ক্রমাগত হাস পাইয়াই চলিয়াছিল। মা্রা্দ সরকার 
সিংহলের অঙ্গ যে পরিমাণ চাউল কিনিয়া রাখিতে রাজী হইয়াছেন, সে 
সম্বন্ধে পাকাপাকিভাবে আলাপ আলোচনা শেষ হুইয়াছে। ূ 
ভারতে ওুঁষধপত্রাদি আমদানী নিয়ন্ত্রণ : * 
প্রকাশ, ভারতে বিশেষ প্রয়োজনীয় ওষধপত্রাদি কি পরিমাপে আমদানী 
করা উচিত, তাহা নির্ধারণ করিবার অন্ত ভারত সরকার একটি পরামর্শদাতা 
কমিটি গঠন করিয়াছেন! নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ এই কমিটির সদন্ত হইবেন £. 
স্তার আর এন চোপরা, কাশ্মীরের ভেষজন্রব্য গবেষণাগারের ডিরেক্টর 
(সভাপতি) ; কুিকাতা কারমাইকেল ম্যাডিকেল কলেজের অধ্যাপক ডাঃ 
বি এন ঘোষ, মাত্রাদ্রের গবর্ণমেন্ট জেনারেল হাসপাতালের লেঃ-কর্পেল 
জি আর ম্যাকরবার্ট, কুর_র পুষ্টিকর খাদ্ত্রব্যাদি পবেষণাগারের ডিরেক্টর 
ডাঃ ডবু আর আইকরয়েড, শ্তার হরিশঙ্কর পাল (কলিকাতা), মিঃ ই.বি 
ফেয়ার ত্রাস (কলিকাতা) *এবং কলিকাতা বাওকেমিক্যাল লেবরেটরীর 
“ডিরেক্টর ডাঃ বি মুখার্জি । 


ভারতে বেতারযন্ত্র বণ্টন 
* ইজারা ও ধণদান বিধানামগষায়ী ঘুক্তরাষ্্র হইতে ভারতে যে ৫০ হাজার, 


কর্মচারী নিযুক্ত হুইয়াছেন। ২৫ হাজার বেতারব্থ হিট আসিয়া 
 পীছিয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। - 


৩ 





8৭৮, 


০০০০ 





চাউল ব্যবসায়ীদের হিসাব দাখিল 
কলিকাতায় ও হাওড়া জেলার অন্বর্থত রামরুষ্ণপুর, উলুবেরিয়া ও 
২৪ পরগণার অন্তর্গত টালীগঞ্জে যে সকল দোকান, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও 
কলসমূহে চাউল, ধান, ডাল, সরিষা, সরিষার তেল ও কোক কয়ল! প্রভৃতি 
দ্রব্যের কারবার হুইয়া থাকে, তাহাদের মালিক বা প্রধান কর্মচারী বা 
ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণকে প্রতি মাসের ১৬ই তারিখ ও ১ল! তারিখের পুর্বে 
তাহাদের দোকান, ব্যবস& প্রতিষ্ঠান বা কলে যে সকল মাল নন্জুত থাকিবে 
তাহার একটি সঠিক বিবরণ উপর্রাক্ত হুইটা তারিখে অবশ্ত কলিকাতার 
বেসামরিক জনসাধারণের দ্রব্য সরবরাহ সম্পর্কে নিযুক্ত ভিরেক্টরের নিকট 
দাখিল করিতে হইবে। অনসাধারণের পক্ষে যে সকল দ্রব্য একান্ত আবস্তক, 
উপরোক্ত ভ্রব্যসমূহ যে পরিমাণে মজুত থাকিবে নিয়মিতভাবে তাহার বিবরণ 


সংগ্রন্থ করিয়া সেই সকল দ্রব্যের সরবরাহ ব্যবস্থা অব্যাহত রাখার উদ্দেষ্যেই 
উত্ত.আদেশ জারী করা হুইয়াছে। 


সি ্লাস্টপ্েরণের.. ব্যবস্থা সহজতর করিবার অন্ত বালা সরকার 


কলিকাতা ও ইহার নিকটস্থ শিল্প এদাকা হইতে ছাড়পত্র ব্যতীত ২০ চিনের 
কম পরিবার তেল ও লবণপ্রপ্তানীর অনুমতি দিবার শিল্ধাস্ত করিয়াছেন। 
সরিষার তেল আমদানী ও রপ্তানীর উপর নজর রাখা হইবে এবং যদি দেখ! 


যায় যে, এইরূপ হ্বিধাদানের অপব্যবহার করা হইতেছে, তাহা হইলে. . 


পুনরায় বাধা নিষেধ আরোপ করা হুইবে।. সরকারী গোলা হইতে লবণ 
লইতে হইলে অঙুমতিপত্রের প্রয়োজন হইবে । 
শাকসজী আবাদের প্রচেঃা ্‌ 
বাঙ্গলা সরকারের, এক বিজ্ঞপ্তিতে কলিকাতায় অধিকতর পরিমাণে 
শাকলজীর আবাদ করিবার দন্ত উৎসাহ প্রদান করা হুইয়াছে। কলিকাতায় 
প্রচুর পরিমাণে অনাবাদী জমি পড়িয়া রহিয়াছে । ইহাতে, এই শীত খতুতে 
শীকসজীর চাষ করা যাইতে পারে। ছৃষ্টাস্তশ্বরূপ বিভিন্ন পার্ক- হাসপাতাল, 
স্কুল, কলেজ প্রভৃতির সংলগ্ন জমি এবং গৃহস্থের বাসভবনের অঙজনলমূহর 
বিষয় উল্লেখ করা হইয়াছে। বাংলা সরকারের পল্লী সংগঠন ও বেসামরিক 
অধিবাসীদের অন্ত মালপত্র সরবরাহ বিভাগ এই উদ্দেশ্যে কি পরিমাণ বীজ 
পাওয়া যাইতে পারে, তদ্বিষয়ে একটা হিসাব করিয়াছেন। উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে 
আরও বল৷ হইয়াছে যে, অপেক্ষাকৃত সাধারণ শীকসভ্জী --যথা আলু, পটল, 
বেগুন, কফি, ডাল, লাউ প্রভৃতি চাষের দিকে বিশেষ” মনোযোগ দেওয়া 
১.7. ভারতে তিলের চাষ 
শট ৬৯৪২-৪৩ সালে ভারতে তিলের চাষের দ্বিতীয় পূর্ববাভাষে ২৭ লক্ষ ৪৫ 
হাজার একর জমিতে তিল চাষ হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইতেছে $২ ১৯৪১- 
৪২ সালে তিল চাষের: জমির পরিমাণ ছিল ২৪ লক্ষ ৭৮ হাজার একর । 
কোলার স্বর্ণধনির উৎপাদনের পরিমাণ 
১৯৪২ সালের অক্টোবর মাসে মহীশূরের অন্তর্গত কোলার স্বর্ণ খনিসমহে 
৯হ ছানার ৩* আউন্স পাকা দোণা উৎপাদিত হইয়াছে। £ & 


ত্র 





*লেক্রেটারিজ এণ্ড এজেন্টস্‌ 
সাহ! ' চৌধুরী এণ্ড কোং লিঃ 


আধিক 'জগৎ 


॥ ২৮০ দিনার মূল্যের 
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ভারতে বস্ত্র ও সুতার মুল্য নিয়ন্ত্রণ 
ভারতের আভ্যন্তরীণ প্রয়োজনীয় বস্ত্রাদির মূল্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইবার 
অস্ত যে গুরুত্বপূর্ণ মস্তার উত্তব হইয়াছে, তাহার সঘন্ধে ভারত সরকারের 
বাণিজ্য-সচিব বিশেষভাবে চিন্তা করিতেছেন। যাহাতে সস্তার ও স্তাষ্য মূল্যে 
ভারতে কাপড় পাওয়া যাইতে পারে তাহার উপায় নির্ধারণ করিবার অন্ত 
বিভিন্ন প্রস্তাব পরীক্ষা করিয়া দেখা হইতেছে। ইহার অস্ত ভারত হইতে 
বিদেশে বস্ত্র ও সুতা রপ্তানীর পরিমাণ বিশেষভাবে হাস করিয়া দিবার প্রস্তাব 
হইয়াছে । এই সঙ্গে বস্ত্রের উৎপাদন বৃদ্ধির কথাও 'চপিতেছে। ইহা ছাড়া 
ভারতের আভ্যন্তরীণ প্রয়োজনের অন্ত বস্্রাদি এবং সুতার দর কমাইয়া 
দিবার অস্ত ব্যবস্থা করার বিষয়ও বিবেচনা হইতেছে। | 
উদ্ভিজ তৈল প্রভৃতির রপ্তানী নিয়ন্ত্রণ 

প্রকাশ, ভারত হইতে বিদেশে উত্ভিজ দ্রব্যাদি, উদ্ভিজ্ষ তৈল এবং ঘি 
প্রভৃতি রণ্তানীর উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করিবার প্রস্তাব সম্বন্ধে বিবেচনা করা 
হইতেছে। বর্তমানে ভারতে বিভিন্ন প্রকার, উদত্তিষ্ দ্রব্যাদি এবং বিয়ের" 
অতাব পরিলক্ষিত হইতেছে এবং দেশের আত্যন্তরীণ প্রয়োজনের জন্ত এই» 
সকল জিনিষ সংরক্ষণের জন্ত উপযুক্ত পন্থা অবলম্বন করিবার আব্টকতা দেখা 
দিয়াছে। এবিষয় শীত্রই একটা সিদ্ধান্ত করা হইবে বলিয়া আশা করা যায়। 

. - মাদ্রাজ করপোরেশনেররনট্যাক্স ৃ 
১৯৪১-৪২ সালের মাদ্রাজ করপোরেশনের ট্যাক্স এবং ফি বাবদ আয়ের 
ররান্দ.করা. হইয়াছিল ৯৩ লক্ষ ১৮ হাজার ৪*২ টাকা ; পূর্বব বৎসরে এইরূপ 
ট্যাক্সের বরাদ্দের পরিমাপ ছিল ৯০ লক্ষ ৯০ হাজার ৯৪৬ টাকা। প্রকৃত- 
পক্ষে আলোচ্য বৎসরে মাত্র ৭১ লক্ষ ৮১ হাজার ৬৩৯ টাকা ট্যাক্স বাবদ 
আদায় করা হইয়াছে) পূর্ব বৎসরে এইরূপ ট্যাক্স বাবদ ৭৩ লক্ষ. ৫৩ হানার 
৩৬ টাক! আদায় হইয়াছিল। 

১৯৪১ সালে কানাডায় যে পরিমাণ জীবন-বীমা হইয়াছে, তাহার মূল্য 
হইবে ৬৮ কোটা ৮৩ লক্ষ ২৮হাঁজার। এইরূপ জীবন-বীমার "পরিমাপ 
হইতেছে শতকরা ১৬৬ ভাগ বেশী। আলোচ্য বৎসরে ৪২টী জীবন- 
বীসাকারী প্রতিষ্ঠান উপরোক্ত বীমার কার্য করিয়াছে। ইহার মধ্যে ২৮টী 
হইতেছে কানাডীয় প্রতিষ্ঠান, ৫টী বৃটিশ এবং ৯টা মাকিন ঘুক্তরাষ্ট্রের। 


বোদ্বাই মিউনিপিপ্যালিটীর ১৯৪৩৪৪ সালের বাজেটে 

ঘাটতি পড়িবে বলিয়া মনে হইতেছে। 
ইরাকের বহির্বাণিজ্য 

"১৯৪২ সালের প্রথম ছয় মাসে ইরাক ৪৯ লক্ষ ৫৯ হাজার ২৪৫ দিনার 
মূল্যের জিনিষপত্রাদি বিদেশ হইতে আমদানী করিয়াছিল) ১৯৪১ সালের 
অস্থরূপ সময়ে এইরূপ আমদানীর পরিমাণ ছিল ২৮ লক্ষ ৮২ হাজার ৫৮৯ 
: দিনার ৮ ইরাক হইতে ১৯৪২ সালের প্রথম ছয়মাসে ১৮ লক্ষ ৯৫ হাজার 
মালপত্জাদি বিদেশে 


= 


১৭ লক্ষ টাকা 


ন 










৬, ক্লা! |: 
বর্তমান অনিশ্চয়তার দিলে আপনার অর্থ ব্যাঙ্কে রাখা সমীচীন ও 
সম্পূর্ণ নিরাপদ | সুদৃঢ় আধিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এই ব্যাঙ্কে 
আপনার অর্থ গচ্ছিত রাখিয়! নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত হউন | 
পি. বিগত ১৮ই মে নবদ্বীপ শাখা! খোলা হইয়াছে। 
] বাংলা ও আসামের প্রধান প্রধান ব্যবসা! কেন্দ্রে ব্রাঞ্চ ও সাবব্রাঞ্চ আছে | 

শ্রীহরিদাস 
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১৬ই নভেম্বর, ১৯৪২] 


*  মহীশুর রাজ্যে সমবায় আন্দোলন 
১৯৪১-৪২ সালের শেষভাগ পর্য্যন্ত মহীশুর রাজো সমবায় সমিতির সংখ্যা 
দীড়াইয়াছে > হাজার ৯৫৪টী এবং সত্যসংখ্যা > লক্ষ ৪৪ হাজার জন । 
আলোচ্য বৎসরে এই সকল সমিতিসমূহ্ের আদায়ীকৃত মূলধনের পরিমাণ 
হইতেছে €৪ লক্ষ এবং কাধ্যকরী মূলধনের পরিমাপ ২ কোটী ৭8 লক্ষ টাকা! 


হায়দরাবাদ রাজসরকারের বাজেটে ঘাটতি 
হায়দরাবাদ রাজসরকখরের ১৯৪২-৪৩ সালের বাজেটে ৮৩ লক্ষ 
৮২ হাজার টাকা ঘাটতি পড়িবে বলিয়া অন্থমান করা যাইতেছে । বাজেটে 





আর্থিক জগৎ 


৪89৯ 


বিভিন্ন ব্যয়ের মধ্যে পল্লী-উন্নয়নের অন্ত একটা তহবিল সৃষ্টি করিবার অঙ্ক | 
২ লক্ষ টাকা এবং কুটার শিল্প সমশ্রশারণের উেস্তে ১২ লক্ষ টাকা ব্যয় বরাদ্ধ 


কক্স হুইয়াছে। 
মৃত্তিকা হইতে এলুমিনিয়াম প্রস্তুত , 
কলম্বিয়া বিশ্ববিগ্তালয়ে ফলিত রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক আর্থার ডু 
হিকসন “বকসাইট' ছাড়া মৃত্তিকা হইতে এলুমিনিয়ায তৈয়ার করিবার সহজ 
পশ্থা আবিষ্কার করিয়াছেন। আশ! করা যায় যে, এইভাবে বিদেশ হইতে 
বিল্লাইট আমদানী না করিয়াই মাকিন যুক্তরাধর এলুমিনিয়াম ব্যাপারে 
স্বাবলম্বী হইতে পারিবেন। 


AEN NGL 


এ সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ ও আবেদন পত্র 
পাওয়া যাবে বোম্বাই, কলিকাতা, দিল্লী ও 
মাদ্রাজের রিজার্ভ ব্যাঙ্কে, অন্যান্য স্থানের 


ইম্পিরিয়েল ব্যাঙ্কের 


সরকারী wl J 


শাখায়, এবং সমস্ত 
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গত ১২ই নবেম্বর বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় বাংলা সরকারের রাজশ্ব-সচিব | 
মাননীয় মিঃ পি এন ব্যানার্জি মেদিনীপুরের গত ১৬ই অক্টোবর | 
প্রচণ্ড ঝ্টিকার এন্ত যে বিপুল ক্ষতি হইয়াছে, তাহার সম্পর্কে একটা বিবৃতি দান 
করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, বর্তমানে যতটা হিসাব পাওয়া গিয়াছে 
তাহাতে যেদিনীপুরে ১০ হাজার এবং ২৪ পরগণায় > হাজার লোক ও শত- 
করা ৭৫টি গৃহপালিত গবাদি পণ্ড এই ধ্বংসলীলায় মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। 
মেদিনীপুর জিলার সমুদ্রোপক্ধুলব্ত্তী যে পাচটী থানায় বন্তা ও ঝড়ের প্রচণ্ডভা 
, বেশী হইয়াছে, লে স্থানে ১৯৩১ সালের আদমসুমারীর হিসাব অনুসারে বসত- 
বাটা ও লোকের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১ লক্ষ ৩ হাজার ৬১৩ খানি এবং ৫লক্ষ 
€৬ হাজার ১২৫ জন। ইহার প্রায় সমস্ত গৃহাদি এবং এ স্থানের শতকরা 
৭£টা গবাদিপঞ্জ মারা গিয়াছে । যতটা অনুমান হয় তাহাতে এই অঞ্চলেই 
৩ লক্ষ গৃহ ৬০ হাজার গবাদি পশু বিনষ্ট হইয়াছে। কাথি এবং তমলুক 
মন্কুমায় যে ৭টা অবশিষ্ট থানা আছে এবং ইহা ছাড়া সদর ও ঘাটাল মহকুমার 
রগ জজজতটা থানায় গৃহাদি ও অনসংখ্যা হইবে যথাক্রমে প্রায় ৪ লক্ষ ও ২০ 
লক্ষ । ন্যুনপক্ষে এই সকল স্থানে প্রায় ৪ লক্ষ গৃহ এবং ১৫ হাজার গবাদিপশু অক্টোবর মাসে উক্ত রাজ্যের অন্তর দেওগড় ও গৌবিন্দপুরে 
ংল হইয়াছে। প্রায় ৭ লক্ষ গৃহ বিনষ্ট হইয়াছে, ৭৫ হাজার গবাদিপুগু মারা | দুইটা শাখা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। 
গিয়াছে এবং ১৫ লক্ষ লোক গৃহহীন হুইয়াছে। খাভপ্রব্য, কাপড়চোপড় | 
ও তৈজবপত্রাদি প্রচুর পরিমাণে নষ্ট হইয়াছে এবং রাস্তাঘাট, বাধ, সেতু, || 
টেলিগ্রাফ ও টেলিফোনের তারও নষ্ট হইয়াছে । ২০শে অক্টোবর তারিখে টন 
২৪ পরগণার কালেক্টর খাছত্্ব্য, ১২' হাজার গ্যালন পানীয় 'জল এবং ' | 
ডাক্তার ও ওবধপত্রাদি বক্কার্ডদের জন্ত প্রেরণ করেন, তমলুক ও কীখি মহকুমায় 
২২শে অক্টোবর হইতে ৩০শে অক্টোবরের মধ্যে ৮ হাজার ৯৫২ মণ চাউল, 
প্রেরণ করা হয়। সরকারী সাহায্যের উল্লেখ করিয়া মাননীয় রাজন্ব সচিব 
বলেন যে, চাউল, ডাল, লবণ, দুধ এবং বাপি বন্তার্তদের অন্ত বিনামূল্যে | 
দেওয়া হইবে। এক একটা কেন্দ্র হইতে নির্দিষ্ট হিসাব মত ক্ষতিগ্রস্ত গ্রাম- | রিতা ৃ l 
বাসীদের এক সপ্তাহের উপযোগী প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি বিতরণ করা হুইবে। ' = তিনিও FEN UE 
যাহারা কর্মক্ষম তাহারা কাৰ্য্যে নিযুক্ত হইলে আর সাহায্য পাইবে না । কোন সস ১ টি জের 
কর্মক্ষম ব্যজিদিগকে ৪ সপ্তাহের অধিককাল সরকারী সাহাষ্য দেওয়া | 
হইবে না। প্রত্যেক বয়স্ক ব্যক্তি দৈনিক ৮ ছটাক চাউল, অশাধ ছটাক ভাল, { 
অধ ছটাক লবণ এবং ২ বৎসর হইতে ১৪ বৎসর বয়স্ক শিশু ও বালক | 
বালিকার! ইহার অর্ধ পরিমাণ থাচ্চদ্রব্, সাহায্য বাবদ পাইবে । দুই বৎসরের | 
কম বয়স্ক শিশুর বালি, সা, মিছরি ও জমাট ছুগ্ধ পাইবে । 
ভারতে ত,লার বস্ত্র বয়ন ও সুত! কাটার পরিমাণ | 
* ১৯৪২ সালের মার্চ মাসে ভারতে ১২ কোটী ২৪ লক্ষ পাউণ্ড সুতা কাটা || 
এবং ৮ কোটি ৫০ লক্ষ পাউণ্ড বস্রাদি বোনা হইয়াছে । ১৯৪১ সালের মার্চ + 
মাসে হৃতা কাটা এবং বস্তাদি বয়নের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১২ কোটি | 
২০ লক্ষ ও ৮ কোটি ৭০ লক্ষ পাউণ্ড । ১৯৪২ সালের মার্চ মাসে পূর্ব | 
বৎসরের অনুরূপ সময়ের তুলনায় স্থতা কাটার পরিমাণ শতকরা ২ ভাগ ধর 
বাঁড়িয়াছে কিন্তু বস্তাদি বয়নের পরিমাণ শতকরা ২ ভাগ কমিয়াছে। ১৯৪১ | 
সালের সেপ্টেম্বর মাস হইতে ১৯৪২ সালের মার্চ মাস পর্য্যন্ত ৯৫ কোটি | 
৩০ লক্ষ পাউণ্ড সুতা প্রস্তুত এবং ৬৫ কোটি £০ লক্ষ পাউণ্ড কাপড় বোনা 
* হইয়াছে ; ১৯৪*-৪১ সালের অনুরূপ সময়ে সুতা কাটা এবং বস্পাদি বোনার 
পরিমাণ দীড়াইয়াছিল যথাক্রমে ৮২ কোটি ৫০ লক্ষ এবং ৬১ কোটি পাউগ্ড। ঢু 
১৯৪১ সালের এপ্রিল মাস হইতে ১৯৪২ সালের মার্চ মাস পর্য্যন্ত ভারতে, [ 
১৫৭ কোটি ৭০ লক্ষ পাউণ্ড তা কাট" এবং ১০৯ কোটি ৩০ লক্ষ পাউণ্ড 
'বস্ত্রাদি বয়ন করা হইয়াছে ; ১৯৪০-৪১ সালে এইরূপ তা কাটা ও বন্জাদি | 
বয়নের পরিমাণ দীড়াইয়াছিল যথাক্রমে ১৩৪ কোটি ৯০ লক্ষ এবং ৯৮ কোটি { 
১০ লক্ষ পাউণ্ড। ১৯৪১-৪২ সালে ভারত হইতে সমুদ্র পথে বিদেশে | 
'৯ কোটি ১০ লক্ষ পাউণ্ড সুতা. রপ্তানী হইয়াছিল ; ১৯৪০-৪১ সালে এইরূপ 
ঞ্্্ঞ্ুতী রণ্ডানীর পরিমাণ ছিল ৭ কোটি ৮০ লক্ষ পাউণ্ড । 
ভারতে বুট জুতা৷ উৎপাদনের হিসাব 
ভাৱতে জুতার রা বৎসরে প্রায় গড়পড়তায় ৪০ লক্ষ 'জোড়া ॥ 
*. বুটন্কুতা প্রস্তুত করিতেছে । : 





-___-£ অপরাপর শখাসমুহ £ঃ __ _ 
কুমিল্লা, কমলাসাগর, ফরিদপুর, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, গৌহাটী, 


ট্যাগলা, স সপটগ্রাম, সি সিলেট, করিমগঞ্জ, টি বেনারস 








সেন্টাল অফিল--১৫, ক্লাইভ রা কলিকাতা | ফোন--কলি: ২৫৪৬ 


বামড়ার ( উড়িষ্যা ) মহারাজা বাহাছুরের অনুরোধক্রমে গত, 









জন্বজপুর, নাগপুর ও দোনপুর । 
ডি হার 









* হাওয়া বিছানা ও বালিশ 
* এয়ার রিং ও কুশন 


ওয়েলিংটন বুট প্রভৃতি | 


NM 


মতই নির্ভরযোগ্য, সেই অথচ দামে কম। 
সমস্ত সঙ্জান্ত দোকানে পাওয়া যায়।' 


বেল য়াটাৱপ্রচ্ রকম 


(১৯৪০) ভিলন্িট্েত্ 
' কারধান।.ও হেড অফিস :-পানিহাটী, ২৪ পরশণা। 
শো-রুম :_১২, চৌরজী রোড ও ৮৬, কলেজ ট্রাট, কলিকাতা 
শাখা £৩৭৭, বি রোড, ফোর্ট, ই | 











১৬ই নভেম্বর, ১৯৪২ ] 


, ভারতে তুলার চাষ 

১৯৪০-৪১ সালে ভারতে ২ কোটী ৩৩ লক্ষ ১১ হাজার একর জমিতে 
ভুলার চাষ হইয়্াছিল। এইরূপ তুল! চাষের জমির পরিমাপ পূর্বব বৎসরের 
চেয়ে ১৭ লক্ষ ৩১ হাজার একর বেশী। যুক্ত প্রদেশে তুলা চাষের জমির 
পরিমাপ হাস পাইয়াছিল। ইহা ছাড়া প্রায় সমস্ত প্রদেশ এবং দেশীয় 
রাজ্যসমূছে (যেখানে সাধারণতঃ তুলার চাষ হুইয়া থাকে ) তৃষা চাষের জমির 
পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ১৯৪০-৪১ সালে মোট ৬০ লক্ষ ৮১ হাজার বেল 
তুল! উৎপন্ন হইয়াছিল বঙ্গিয়া অনুমিত হয়) ১৯৩৯-৪০ সালে এইরূপ তুলা 
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উৎপরের পরিমাপ ছিল ৪৯ লক্ষ ৯ হাজার বেল । ১৯৪০-৪১ এবং ১৯৩৯-৪০ 
সালে গড়পড়তায় একর প্রতি তুলা উৎপন্নের পরিমাণ ফাড়াইয়াছে 
ষ্থাক্রমে ১০৪ ও ৯১ পাউণ্ড । আলোচ্য বৎসরে ৬৬ লক্ষ ৪৩ হাজার একর 
জমিতে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর তুলা উৎপন্ন হইয়াছিল ও পূর্ব বৎসরে উন্নত ধরণের 
তুলা চাবের পরিমাণ ঈাডাইয়াছিল ৬০ লক্ষ ৭৪ হাজার একর। ১৯৪০-৪১ 
সালে ৫৬ লক্ষ ৫৩ হাদার একর জমিতে মাঝারি এবং লঙ্বা-আঁশযুক্ত' ভুলা 
উৎপন্ন হইয়াছিল ; পূর্ব বৎসরে এই শ্রেণীর তুলা চাষের অমির পরিমাণ ছিল 
৫১ লক্ষ ৩৩ হাজার একর! lat 











এতে দরিদ্রদেরই কষ্ট বেশি। তারা অল্পে ক্লান্ত হ’য়ে পড়ছে, 
কারো খাওয়া হচ্ছে না, কারে! বা একদিন দু'দিনের মাইনে 
কাট] যাচ্ছে। সরকারী অফিসে কাজ যে ভাবে চলে তাতে 


| একদিন কি ছু'দিন কয়েকজন কেরানী অনুপস্থিত হ’লে বেশি 


কিছু আসে. যায় ন|। 


ট্রাম কোম্পানির আর্থিক ক্ষতি হয় বটে, কিন্তু তা খাতায়। 
নতুন ট্রাম তার! এখন্‌ দিতেও পারে না। ফলে ট্রামে ভিড় 


আর গু'তোগু'তি। 


কাজে লাগাই । একটা ট্রামের সকল আরোহী দুঢ়সংকল্প হ’লে 
কয়েকজন গুণ্ডা কিই ব। করতে পারে? দরকার বুঝলে আপনারা 
ট্রামের চারঘারে শুয়ে পড়তেও পারেন । 





N 


মোহিনী মিলস্‌ লিঃ 

সম্প্রতি আমর! কুষ্টিয়ার মোহিনী মিলস্‌ লিমিটেডের গত ৩১শে ডিসেম্বর 
পর্য্যন্ত ১৯৪১ সালের কার্ধ্যবিকুরণী সমালোচনার্থ পাইয়াছি। আলোচ্য 
বৎসরে কোম্পানীর বিভিন্ন দিকে উন্নতির পরিচয় উক্ত রিপোর্ট দৃষ্টে জানা 
যায়। আলোচ্য বৎসরে ১নং ও নং মিলে নানাবিধ যন্ত্রপাতি ও ইমারত 
প্রস্তুত ও সন্লিবেশিত হুইয়াছে। ১নং মিল কম্পাউন্ডের বাহিরে একটি 
‘ওয়েষ্ট'-তুলা রাখার গুদাম নির্পিত হইয়াছে এবং ১টি ড্রিলিং, মেশিন, ১টি 
শেপিং মেশিন ও ২টি ড্ুসোফার পাম্প খরিদ করা হইয়াছে। ২নং মিলে 
১ রীলিং মেশিনের অন্ত ১টি গুদাম, পদস্থ কর্মচারীদের অন্ত ৩টি “এ” টাইপ 


সরস রীদের জন্য ২টি বি” টাইপ বাসা! নির্মিত হইয়াছে এবং ১টি 


পুরাতন ক্রে-ওয়াইন্ডার মেশিন, ২৮টি ডবি, হটি ফোল্ডিং ্্যাপ্ত, ৮টি রীলিং 
মেশিন ও ৩টি এ, সি, গ্লোটর ক্রয় করা হুইয়াছে। আলোচ্য বৎসরে 
কলিকাতা ও উহার উপকষ্স্থ অঞ্চলের অধিকাংশ লোকজন আতীগরন্ত 
হইয়| সহর পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাওযায় কোম্পানীর নং মিলের ও 
সেলিং এজেন্টের অফিসের নানারূপ বিশৃঙ্খলার স্ুষ্টি হুইয়াছিল। তছুপরি 
ুদ্রদ্নিত নানারূপ সাধারণ অন্গুবিধা ত রহিয়াছেই। তদ্সত্বেও মোহিনী 
মিলস্‌ আলোচ্য বৎসরে লম্তোষনক লাভ'দেখাইয়! অংশীদারগণকে ভালরূপ 
লভ্যাংশ দিতে সক্ষম হইয়াছেন, তাহাতে কোম্পানী কর্তৃপক্ষের সুদক্ষ কর্ম্ম 
পরিচালনার স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। 

আলোচ্য বৎসরের হিসাব দৃষ্টে জানা যায় যে, এ বৎসর কোম্পানীর 
৯১ লক্ষ ২২ হাতার ১৬ টাকা লাভ দ্বাড়াইয়াছে। উহা! হইতে যন্ত্রপাতি 
ও ইমারতাদির মূল্যাপকর্ষ বাবদ ২ লক্ষ ৭০ হাজার ২০২ টাকা বাদে মোট 
নিট লাভের পরিমাণ দীড়ায় ৮ লক্ষ €১ হাতার ৮১৪ টাকা । ইহার সহিত 
পূর্ববর্তী বৎসরের অবশিষ্ট লভ্যাংশ ২৯ হাজার ৪৮৬ টাক! যোগ করিয়া মোট 
লাভ দীড়াইয়াছে ৮ লক্ষ ৭৩ হাজার ৩০০ টাকা'। এই টাকা কোম্পানীর 
ভিরেক্টরগণ নিয়লিখিতভাবে বিনিয়োগ করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন । 

(১) শতকরা ১৫২ টাকা হিসাবে আদায়ী মূলধনের উপর সর্বপ্রকার 
ট্যাক্স বিমুক্ত লংস্যাংশ ‘বিতরণ ২ লক্ষ ৯ হাজার ৯৯৭ টাকা, (২) আম্বকর 
প্রভৃতির জন্য পৃথকীক্ৃত € লক্ষ ১৫ হাজার ৫০০ টাকা, (৩) ভিবেঞ্চার খণ 
পীষ্তে ৪ হাজার ৮৫২ টাকা, (৪) লভ্যাংশ সমীকরণ খাতে ২১ হাজার 
টাকা, (৫) সাধারণ মজুত তহবিল খাতে ৯ হাজার ৫০ টাকা, (৬) 
আগামী বৎসরের হিসাবে জের টানা হইল ২৬ হাজার ৯ শত টাক] 

কোম্পানীর সর্বপ্রকার সম্পত্তি, ইমারত, যন্ত্রপাতি ও বরভূত- ষাল ৫১ লক্ষ 
৩৯ হাজার ১৫০ টাকার বাবদ অগ্নি ও লুঠন বীমা এবং ৫৬ লক্ষ ৬১ হাজার 
৪৪৮ টাকার বাবদ যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ বীমা কর! হুইয়াছে। আলোচ্য 
কার্যবিবরণী দৃষ্টে মোহিনী সিলের যে প্রশংসনীয় কার্য্যাবলীর পরিচয় পাওয়া 
যায়, তাহাতে আমরা উহার উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামন! করি। 
রি ভারত ব্যাঙ্ক লিঃ 

তারতের রাজধানী দিল্লী নগরীতে কোন প্রথম শ্রেণীর ব্যাঙ্কের ছেড 
অফিস নাই। ২* কোটী টাকার অনুমোদিত মূলধন ও বিক্রয়ার্থ মূলযন ১৫ 
কোটি টাকা লইয়া ভারত ব্যাঙ্ক লিমিটেড সেই অভাব দুর করিতে বাইতেছে। 
“ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে শাখা অফিসসহ একটা প্রথম 





শ্রেণীর ব্যাঙ্কের ঠরঁতিষ্ঠাই উক্ত ভারত ব্যাক্ষের উদ্দেস্ত । যুদ্ধের পরে গ্রেট বৃটেন, 


আমেরিকা ও অন্তান্ত দেশে শাখা (যেমন এ সমস্ত বিদেশী ব্যাঙ্কের শাখা - 


এদেশে রহিয়াছে) স্থাপন করিবার পরিকল্পনাও ব্যাঙ্কের ডিরেক্টরগণ প্রস্তুত 


করিয়াছেন। ব্যাক্কের আর্থিক ভিত্তি সুদৃঢ় করিবার জন্ত ডিরেক্টরগণ বিপুল - 


আদায়ীকৃত মূলধন সংগ্রহে মনোযোগ দিয়াছেন। ১৯৪২ সালের ২০শে 
অক্টোবর পর্য্যন্ত যে পরিমাপ শেয়ার ক্রয়ের দরখাস্ত ও প্রতিশ্রুতি হস্তগত 
হইয়াছে তাহার মোট পরিমাণ দীড়াইয়াছে ১০ কোটি ২৭ লক্ষ 
টাকা। বিক্রয়ার্থ মূলধন নিয্নলিখিতরূপে বিভক্ত :--২ লক্ষটি- প্রত্যেকটি 
১০০২ টাকা করিয়া শতকরা ৬২ টাকা হারে আত্মকরবাদে কিউমুলেটিভ 
প্রেফারেন্স শেয়ার। ১২ লক্ষ ৯৪ হাজারটি-_প্রত্যেকটা ১০০২ টাকা করিয় 
অভিনারী শেয়ার। ৬ লক্ষটি- প্রত্যেকটা ১২ টাকা করিয়া ডেফার্ড শেয়ার | 
ডিরেক্টরগণ বহু বড় বড় দেশীয় রাজ্যের সাহায্য পাওয়ার প্রতিশ্রুতি 
পাইয়াছেন এবং ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের বিখ্যাত ব্যক্তি ও ব্যবসায়ী এই 
ব্যাঙ্কের কার্য্য পরিচালনার সহিত সংযুক্ত থাকিবেন। 

ক্যালকাটা ট্রামওয়েজ কোং লিঃ 

' কলিকাতা ট্রামওয়েজ কোম্পানী লিমিটেডের গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত 
১৯৪১ সালের আয়-ব্যয়ের হিসাব দৃষ্টে জান! যায় যে, আলোচ্য বৎসরে 
কোম্পানীর মোট লাভের পরিমাপ দাড়াইয়াছে ১ লক্ষ ৭ হাজার ৯ শত 
পাউণ্ড। আলোচ্য বৎসরে ট্রাম কোম্পানীর যাত্রীদের নিকট হইতে ভাড়া 
বাবদ আয়ের পরিমাণ ৬৬ হাজার ৯৯৭ পাউণ্ড বেশী হইয়াছে । এরূপ সহ্সা 
অসম্ভবরূপে অধিক টিকিট বিক্রয়ের প্রথম ও প্রধান কারণ হইতেছে এই বে, 
পেট্রোল ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ ফলে যাত্রীবাহী মোটর বাসের প্রতিযোগিতা বহুল 
পরিমাণে হাস পাইয়াছে এবং বহু সংখ্যক ব্যক্তিগত মোটরগাড়ী চলাচল বন্ধ 
হওয়ায় ট্রামে যাতায়াতের ভীড় শ্বভাবতঃই বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহ! ছাড়া আরও 
একটি কারণ রহিয়াছে । যুদ্ধসংক্রান্ত কাঁজকারবারে নিযুক্ত শ্রমিকগপের 
মজুরি বৃদ্ধি হওয়ায় তাহাদের ট্রামষোগে স্থানান্তরে যাতায়াতের পরিমাপ 
বাড়িয়৷ গিয়াছে। 

_ ডিবেঞ্চারসম্থহের সুদ ও প্রেফারেন্স শেয়ারে লভ্যাংশ প্রদান করিয়া 
অবশিষ্ট অর্থের সহিত পূর্ববর্তী বৎসরের জের ২৮ হাজার ১৪২ পাউণ্ড যোগ 
করিয়া যে মোট লাভের পরিমাণ ৬৬ হাজার ৬৩১ পাউও বাকী থাকে, উহ 
হইতে কোম্পানীর অংশীদারগপকে (অর্ডিনারী শেয়ারহোল্ডার) শতকরা! 
বার্ষিক €॥০ পাউণ্ড লভ্যাংশ প্রদানের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে এবং অবশিষ্ট 
২৮ হাজার ১৩১ পাউণ্ড পরবর্তী বৎসরের হিসাবে জের টান! হইতেছে । 

রর বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ 


দালমিয়া লিমেপ্ট লি:_গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের 
হিসাবে শতকরা বাধিক ১০ আনা। বার্ণ এগ কোং জি:_গত ৩ৎশে' 


এপ্রিল পৰ্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা বাধিক ২০২ টাকা । বেল 


নাগরপুর কটন মিলস্‌ লি:-_গত.৩০শে জুন পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাৰে 
শতকরা বাধিক ৮৮০ আনা । ইণ্ডিয়ান গ্রীল এগু ওয়েয়ার 'প্রোভাকটদ্‌ 
লিঃ__গত ৩১শে মার্চ পৰ্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা বাধিক 
৩৫২ টাকা । শোলাপুর স্পিনিং এণ্ড উইভিং কোং লিঃ--গত ৩১শে 
মার্চ পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা" বাধিক ৩০২ টাকা । হন্দোর- 
মালোর। উড মিস্‌ লি:_গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক 
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স্বাজ্জান্মেক জ্ঞালচঙলল 





টাকা ও বিনিময় 

কলিকাতা, ১৩ই নভেম্বর 

আলোচ্য সপ্তাহে কপিকাতার টাকার বাজারে কোনরূপ পরিবর্তন 
লক্ষিত হয় না। ব্যবসা বাণিজ্যের প্রয়োজনে টাকার চাহিদা দেখা যায় না। 
ব্যাঙ্কসমূহে আমানতের পরিমাপ বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে। বাজারে টাকার 
অস্বাভাবিক শ্বচ্ছলতার একটা! বড় প্রমাণ হইতেছে এই যে, কয়েক সপ্তাহ 
যাবৎ তিন মাসের মেয়াদী ট্রেঙ্জারী বিলের টেপ্তার আহ্বানের পরিমাণ ১০ 
কোটা টাকায় শীড়াইয়াছে। আলোচ্য সপ্তাহে উক্ত ১০ কোটা টাকার 
টেগারের আহ্বানে আবেদনের পরিমাণ াড়াইয়াছে ১৪ কোটী টাকারও 
উর্ধে । গব্মেন্টের ক্রমবর্ধমান টাকার চাহিদা মিটাইবার অন্ত বাজারে 
টাকা দেওয়ার লোকের অভাব নাই। টাকার বাজারে সকলেই খণ দিবার 
জন্ প্রস্তুত, খণ গ্রহণ করিতে আগ্রহ বড় একটা দেখা যায় না। ব্যাক্কসমূহের 


, মধ্যে কল টাকার গুদের হার কলিকাতায় ॥০ আনা ও বোম্বাইএ |০ আনায় 


অপরিবর্তিত রহিয়াছে। 
আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার বিনিময় বাজারে মন্দার ভাব পরিলক্ষিত 


হয়। কাজকারবারের পরিমাণ যৎ্সামান্ত। এবং বাজারে কিঞ্চিৎ ডলার 


বিলের আমদানী লক্ষিত হইয়াছিল। 
গত ১০ই নভেম্বর তিন মাসের মেয়াদী ১০ কোটি টাকার ট্রেজারী 


বিলের জন্ত যে টেণ্ডার আহ্বান করা হইয্মাছিল, তাহাতে মোট আবেদনের 
পরিমাণ ফাড়াইয়াছিল ১৪ কোটি ৩ লক্ষ ২৫ হাজার টাঁকা। উক্ত আবেদন- 
সমূহের মধ্যে ৯৯৪/৬ পাই ও তদুর্ধ দরের সমুদয় এবং ৯৯%/৩ পাই দরের 
শতকরা প্রুয় ৬৩ ভাগ আবেদন গৃহীত হুইয়াছে। মোট গৃহীত ১০ কোটি 
টাকার টেগারের গড়পড়তা! সুদের হার শতকরা বার্ষিক ॥৪ পাই নির্ধারিত 
হইয়াছে। 

আগামী ১৭ই নবেম্বর, তারিখে বোষ্বাইএ বেলা ১১ ঘটিকা পর্য্যন্ত 
,(ষ্ট্যাগ্ডার্ড সময়) এবং ১৬ই নবেম্বর তারিখে অন্তান্ত কেন্দ্রে বেলা 
৩ ঘটিকা পর্যন্ত তিন মাসের মেয়াদী ১০ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের 
টেগ্ডার গৃহীত্ত হইবে। যাহাদের টেওডার গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে, 
তাহাদিগকে আগামী ২০শে নবেষ্বরের মধ্যে টাকা দিতে হইবে । শঅষ্কান্ত 
-সর্ত পূর্বের স্তায়। 

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব' ইণ্ডিয়ার সাপ্তাহিক বিবরণী দৃষ্টে পানা যায় যে, গত 
৬ই নবেদ্বর তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে সমগ্র ভারতে চলতি 
নোটের মোট পরিমাণ দীড়াইয়াছে ৫২৭ কোটি ৩৬ লক্ষ ৯০ হাঙ্জার টাকা 
পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৫১৪ কোটি ৭* লক্ষ ৩৫ হাজার টকা । 
আলোচ্য সপ্তাহে ভারতের বাহিরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অর্থের পরিমাণ 
দীড়াইয়াছে ৮৬ কোটি ৩১ লক্ষ ১২ হাজার টাকা) পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহার 


“পরিমাণ ছিল ৯৪ কোটি ৪১ লক্ষ ১ হাজার টাকা । আলোচ্য সপ্তাহে রিার্ড 
ব্যাঙ্কে অন্তান্ত ব্যাঙ্কের আমানতের পরিমাণ দ্বাড়াইয়াছে ৬৮ কোটি ১৩ লক্ষ 


১০ হাঁজার টাকা; পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহ্থার পরিমাপ ছিল ৭০ কোটি ৮১ লক্ষ 
৪৫ হাজীর টাকা । আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে কেন্দ্রীয় সরকারের 


“আমানতের পরিমাপ দীড়াইয়াছে € কোটি ৬৮ লক্ষ ২২ হাজ্জার টাকা; 
পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ১৪ কোটি ২৩ লক্ষ ২০ হাজার টাকা। 


আলোচ্য সপ্তাহে রিঘর্ড ব্যাঙ্কে ব্রহ্ম সরকার ও অন্তান্ত প্রাদেশিক সরকারের 

আমানতের পরিমাণ দাডাইয়াছে যথাক্রমে ৫৮ লক্ষ ১৩ হাজার টাকা ও 

৮ কোটি ২৭ লক্ষ ৮১ হাজার টাকা) পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহাদের পরিমাণ ছিল 

যথাক্রমে ৭৯ লক্ষ ৮৭ হাজার টাকা ও কোটি ৮৯ লক্ষ ৩৬ হাজার টাকা। 
এ সপ্তাহে বিনিময় বাজারে নিম্নক্ূপ হার বলবৎ ছিল := 


* টেলিঃ হুণ্ডি (প্রতি টাকায়) ১ শি $২ পে 
* গু দৰ্শনী . টি > শি ৎ%ুই পে 

ডি এ ৩ মাস : Ry ১ শি৬উৎ পে 
ডলার (তি ৯** ডলারে) ৩৩২৮০ 


কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 
কলিকাতা, ১৩ই নবেম্বর 

আলোচ্য সপ্তাহের প্রথমভাগে কলিকাতার শেয়ার বাজারে বিশেষ কর্ম্ম- 
তৎপরতার লক্ষণ দেখা গিয়াছে। বাজারে শেয়ারের কাজকারবারের পরিমাণ 
বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন বিভাগের শেয়ারের দরও চড়িয়াছিল। গত সপ্তাহে 
মিশরে আলেকজাগারের সেনাবাহিনী কতৃক জার্মানদের সম্পূর্ণ পরাজয়ের 
সংবাদে শেয়ার বাজার বিশেষভাবে তেজী হইয়া উঠিয়াছিল। এ সপ্তাহে পুঁন- 
রায় মার্কিন বাহিলীর ফরাসী উত্তর আফ্রিকায় অবতরণের সংবাদ গত মঙ্গলবার 
শেয়ার বাজারের উপর বিশেষ অন্থকুল প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল ই. ০০০ 
ইণ্ডিয়ান আয়রণের দূর ৩২৭০ আনা! পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। এ সপ্তাহের মঙ্গল ও 
বুধবারে প্রত্যেক বিভাগের শেয়ারেরই প্রচুর পরিমাণে ক্রয়বিক্রয় হইয়াছিল। 
শেয়াক্কের দরে আরও উর্দ্ধগতি দেখা যাইবে করিয়া আশা করা গিয়াছিল। 
কিন্তু শেয়ারের ক্রেতা বিক্রেতা উভয় পক্ষই অদূর ভবিষ্যতের ঘটনাবলীর অন্ত 
প্রতীক্ষা করিতেছে। বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী যেরূপ আশাপ্রদ বিবৃতি প্রদান 
করিয়াছেন তাহাতে মনে হয় যুদ্ধ পরিস্থিতি মিত্রপক্ষের অনুকূলে এবং এইজন্ত 
শেয়ার বাজারে আরও উন্নতি লক্ষণ দেখা যাইবে বলিয়া আশা করা যায়। 
জাপানীদের বদি প্রশাস্ত মহাসাগরের এলাকায় ঠেকাইয়া রাখা যায় এবং 
তাহারা যদি আত্মরক্ষামূলক সংগ্রাম করিতে বাধ্য হয় তাহা হইলে বিভিন্ন 
বিভাগের শেয়ারের দর আরও চড়িবে। মোটামুটী আলোচ্য সপ্তাহে 
কলিকাতার শেয়ার বাঁজারের অবস্থা ভাল এবং আগামী কয়েকদিনের 
ইউরোপের যুদ্ধ পরিস্থিতির উপর শেয়ার বাজারের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ অনেকট! 


নির্ভর করিবে। 
কোম্পানীর কাগজ 


এ সপ্তাহে কোম্পানীর কাগজের ক্রয়বিক্রয় সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ 
ছিল। কোম্পানীর কাগত্রের দরও ছিল অনেকাংশে অপরিবর্তিত | বাজারে 


ঘ্াণনি কি ঘংকরমন চ্যাট? 


আমাদের দেশে এক ভয়ঙ্কর রোগ দেখা দিয়েছে। 





লোকের মনকে এ রোগ ব্যাক্ত করছে এবং তাদের 
সাহস নষ্ট ক'রে দিচ্ছে। 

রোগটা হ'ল গুজব । 

এ রোগ স্থষ্টি করেছে আমাদের সকলের শক্ত, জাপান । 
আপনার বন্ধুদের সংক্রামিত ক'রে এ রোগ ছড়াবেন না। 


জাপানীদের বিরুদ্ধে জাতীয় ক্ষ প্রচেষ্টা গ'ড়ে তুলুন 
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গুজব বিশ্বাস করবেন না ' 6 
পা 





° শু 27৬2 


8৮৪ 


আর্থিক জগৎ 


[ ১৬ই নভেম্বর, ১৯৪২ 








টাকার স্বচ্ছলতা এবং যুদ্ধ পরিস্থিতি মিন্রপক্ষের অহুকুলে হওয়ায় আশা করা 


যায় যে, কোম্পানীর কাগজের দরে উন্নতির লক্ষণ দেখা যাইবে। ৩০ টাকা! 
সুদের কাগজের দর ছিল ৯৪০০ আনা। মেয়াদী খণপন্রসমূহের মধ্যে ৩২ 
টাকা স্থদের*১৯৬৩-৬৫ সালের কাগজ ৯৫1%০ আনা, ৩২ টীকা সুদের ১৯৫১- 
€৪ সালের কাগজ ৯৯৭৮০ আনা, ৪২ টাকা সুদের ১৯৬০-৭০ সালের কাগজ 
১৯০২ টাকা এবং &২ টাকা সুদের ১৯৪৫-৫৫ সালের কাগজ ১০৯২ টাকায় 
হস্তান্তরিত হুইয়াছে। প্রাদেশিক খপ ব্রসমূছের মধ্যে ৫২'টাকা সুদের 
১৯৪৪ সালের ইউ পি খাঁণপত্র এবং ৩২ টাকা স্থদের ১৯৫৫ সালের বোম্বাই 
খণপত্র ৯৯২ টাকায় বেচাকেনা হহয়াছে। 
কাপড়ের কল 
এ সপ্তাহে কাপড়ের কলের শেয়ারের দর বিশেষ তেজী ছিল এবং ইহার 
কাকারবারের পরিমাণও ছিল প্রচুর। 
কয়লার খনি 
কয়লার খনির বিভাগে মোটাযুটী ভালরূপ বেচাকেনা হইয়াছিল | 


পাটকল 


ক শেয়ারের ক্রয়বিক্রয়ের ব্যাপারে তেজীর ভাব পরিলক্ষিত হয়। 


> 
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ইঞ্জিনিয়ারিৎ 


এই বিভাগে ইণ্ডিয়ান আয়রণ এবং ষ্টীল করপোরেশনের দর যথাক্রমে 
৩২%০ আল! এবং ২১॥০ আন! পধ্যস্ত উঠিয়াছিল। id 


. বিবিধ শেয়ারের মধ্যে বর্ম্মা করপোরেশন ৩1/০ আনা, ইপ্ডিয়ান কপার 
করপোরেশন ২1%০ আনা, বি আই করপোরেশন ৬৮০আনা, ইণ্ডিয়ান কেবল 
২৬২ টাকা এবং বামারলরী ৩৪৫২ টাকায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে। 

এ সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে নিয়রূপ বিকিকিনি. হইয়াছে £-- 
কোম্পানীর কাগজ 
৩২ সুদের ডিফেন্স বণ্ড (১৯৪৬) ৫ই নভেম্বর--১০২৮%০। ৩২ সুদের ডিফেন্স 


খন (১৯৪৯-৫২) €ই নবেঃ-১০০%০ ; ১০ই--১*০%০ ১০*৩/০) ১১ই-- [| 
১০০৮০ ৩৯ সুদের খণ (১৯৪৩-৬৫) ৫ই নবেঃ--৯৫1/০ ৯৫৪৮৩ ; ১০ই-- || 


৯৪৫০ ৯৫]৩/০ 3 ১১ই--৯।৩০ ৯৫1৮ | ৩]* সুদের কোম্পানীর কাগজ 


&ই নবেঃ--৯৪২ ৯৪৮০ ; ৬ই-_-৯৩%৩/০ ৯৪৬/০ 7 ১০ই--৯৪৯ ১ ১৯ই--৯৪৬ | 


৯৪৮০ | ৩1০ সুদের খণ (১৯৪৭-৫৫) ৬ই নবে£--১০৩|০ ১ ৯০ই--১০৩৬/০ ; 
১১ই-_-১০৩৭। ৪২ হ্থদের খণ (১৯৪৩) €ই নবেঃ--১০২%০ | 
পাঞ্জাব বণ্ড (১৯৪৮) $ই নবে:--১০৪1১/*। 


১১ই নবেঃ-_১১৩দ? | ৫৯ দের ধণ (১৯৪৫-৫৫) ৬ই নবেঃ--১০৯ ? 


পা ৯৩ই--১০৮৫৮০ ) ১১ই--১০৮৪৮০ ১০৪২ | ৫২ সুদের ইউ পি বণ (১৯৪৪) 


০ 


ভই নবে:--১০৪।০। 


ব্যাঙ্ক 
ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (সম্পূর্ণ আদায়ীকৃত) ১১ই নবেঃ--১৬১০২ ১৬১৩২। 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক €ই' নবেত১০০৭ 3 ৬ই_ ১০০০; ১০৫১০১২ ১১ই-- 


ও ১৯৩২ | 
১০১০০ ১০৩২ | লক্টী ক 


বেনারস ইলেক্টা,ক ৬ই নৰেঃ--১৫। পাটনা ইলেক্টা,ক ১০ই 


নবেঃ--১৪৷০ । 
রেলপথ 
চাপারযুখ সিলঘাট রেলওয়ে ১০ই নবে:--৮৬৯ | 


বার্মা করপোরেশন «ই নবেঃ--২৮/০ ২৮%০ ; ৬ই_২৮/০ ২৪৮০) | 
ইণ্ডিয়ান কপার €ই নবেঃ--২৷/০ | 


3 ১১ই-৩1/০ ৩৪০ | 
২০০ ; ৬ই-_২1%০ 3 ১*ই--হ1৩/০ ২1০ ; ১১ই- ৩1০ ২৮০ | 


কেমিক্যাল 


১০ই--৩1৭ ৩০ 


এলকালী এণ্ড কেমিক্যাল (অভি) ৪ই লবেঃ__২১৬/৯ 7 ১০ই-_২১1৩০ ) | 
*১১ই-__২১/৮* ২১৭ 3 (প্রেফ) ১*ই নবেঃ-১১৮৯। i 


আসাম বেঙ্গল সিমেন্ট (অর্ভি) ৬ই নবেঃ--১১%০ 3 ১০ই--১২২ ১২০/০ ; 


১৪০ 3 ৪ই-ত ১৬৬০০ 5 ১১ই--১৬৮০ $ (প্রেফ) ৫ই নবে+-১২৮৯ 3 ১*ই- 


| হুরিলাদি ৫ই নবেঃ --১৩৩/০ ১৩1৮০ 3 &ই-_ ১৩৪০ 5 





৪২ দের | 
| ৪২ সুদের খণ (১৯৬০-৭০) ৫ই ! 
নবেও--১০৯দ৮৩ $ ১০ই--১০৯৮০০ ১১০২ । 81০ সুদের খপ (১০৫৫-৬০) |. 


















১১-০৯১৮/০ ৯৫০) ভালমিয়া লিষেউ শি) হই নবে--১০৭৮ || ঢাকা ভরা ১৯৪২ সালের,৪ঠা ডিসেম্বর খোলা হইবে 


৬ই-_ 


১৩১৯ ১৩১]০ | রিলায়েন্স ফায়য়ার বৃক্স €ই নবেঃ_-১৩%০ ১৩০ ) 
3 ১০ই-_-১৩৮%১/০ ১৪1০3 ১১ই--১৪1/০ ৯৪1৮০ | 


ডিবেঞ্চার 
৫1০ সুদের (১৯৩৪-৪৪) সালের বেলস্তাণ্ড সুগার €ই নবেঃ--১০০1০। 
কয়লার খনি 
বেঙ্গল ‘ই নবেঃ-_৩৮০॥০ ৩৮৩৭ 3. ৬ই--৩৮৫৯ 3 ১১ই-__-৩৪১৬ | 
ভালগোড়া ৬ই নবেঃ-৬/* ; ১১ই ৬1/০ ৬/০ | 
ভূলানবরারী ১০ই নবে:--৯৩২1 বোকারো এওঁ" রামগড ১০ই নবেঃ_- 
১৮৮০ ১৮%০ 3 ১১ই--১৮1০ ১৮|* | বড় ধেমো ১০ই নবেঃ--৬৮%০ ৬1%০ ১ 
১১ই--৩1০ ৩1/* | বরাকর €ই নবেঃ-১৩৯ 5 ৬ই--১৩২ 3 ১০ই--১৩২ $ 
(প্রেফ) «ই নবেঃ--১৪৯২। ইষ্ট ইত্ডিয়া ১১ই নবেঃ-১৭।৮০। ঘুষিক এণ্ড 
ুশ্লিয়া ভই নবেঃ-৫1০ ৫1৩০ 7 ১০ই--৫1০ 81৩০ 3 ১১ই--৫/৮০ €1৩০ | 


১৩০ ১৩৪০ 


১০ই_-৬|০ ড1/০ ১ 


১০ই--১৩]০ ১৩৭৯ | 
কালাপাহাডী ১১ই নবেঃ--১২1০ ১২7%০। কাটরাপ বঝরিয়া ৫ই নবেঃ* 
২৬০ ২৬/০ 7 ভই_-২৭২ ) ১০ই--২৭/৮০ ২৭৮০ । নিউ বীরভূম €ই 
নবেঃ--১৬২ ১৬1০) ১০ই-_-১৬1/১ ১৬1/০ | নর্থ দামুদ্রা *১*ই নবেঃ- 
৫1০ ৫৪০1 পিওর শীতলপুর ১০ই নবে:-৯২॥০ ) ১১ই--১৩।০। বাঁপীগঞ্জ 
€ই নবেঃ--২৬1০০ ২৭২) ৬ই--২৬/৬০ ২৬৪০। সাউথ করণপুরা ৬ই 
নবে£-91%০ ; ১*ই--৪%/০। ষ্ট্যাপ্তার্ড ঘই নবেঃ--২০৷০ ২০৪০) ১০ই-_ * 
২০/০ ২১1০। ভালচেড ৫ই নবেঃ__২।%০ ২০ 3 ৬ই--২1৮০ ২৮/০ ; 
১১ই- ২৪৩ ২৮০০ | 


১৯৪০ সালের উই? মে স্থাপিত 
হেড- অফিস--৭নৎ ওয়েলেসলি প্লেস, a 


 সিডিউলভূক্ত ও সাব ক্লিয়ারিং ব্যাক | 


বাংলার নবপ্রতিষ্ঠিত ব্যাক্ষগুলির মধ্যে বৃহতম। 
বিজিকৃত মূলধন ৫০১০০,০০০২ টাক 
বিক্রীত মুলধন ২১,৬৭,৫০০ টাক! 
আদায়ীকৃত মূলধন ১৬১৩১৩০০২ 
জামানত ৫০১০৩৬১৭০০২ টাকার উপর 


. (১৯৪২ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর: পর্য্যন্ত ) , 
চেয়ারম্যান £- যদুনাথ রায়। 
পুনরায় না জানান পর্য্যন্ত শেয়ার বিক্রয় চলিবে? কিন্তু 
ভাই বলিয়। জনসাধারণকে এতদ্বারা শেয়ার ক্রয় করিবার 
জন্য অনুরোধ করা হইতেছে না। যে সকল ব্যক্তি অনুষ্ঠান- 
পত্রের কপ্পিজযু পাইতে ইচ্ছা করেন, তাহার! ব্যাঞ্চের 
হেড অফিসে কিম্বা যে কোন শাখা অফিসে পত্র লিখুন । 
চজতি হিসাব-_দৈনিক ৩০০২ টাক! হইতে এক লক্ষ টাকা উহ্ত্তের 
উপর বাঁধিক শতকরা ॥* হিসাবে সুদ দেওয়া হয়। যাস্মাসিক সুদ ২২ 
টাকার কম হইলে দেওয়া হয় না। 
সেভিংল ব্যাঙ্ক হিসাব-_বাধিক শতকরা ১1০ টাকা হারে সুদ 
দেওয়া হয়। চেক দ্বারা টাকা তোলা যায়। ". . 
স্থায়ী জামানত» বৎসর বা কম সময়ের ভক্ত সুরিধাজনক সর্তে 
লওযা হয়। 
ধার, ক্ল্যাস ক্রেডিট ও জমার অতিরিক্ত টাকা সন্তোষজনক জামীনে 
পাইবার ব্যবস্থা আছে। 
সিকিউরিটি, শেয়ার ইত্যাদি কেনা বেচা এবং নিরাপদে গচ্ছিত রাখা 
প্রভৃতি এতদ্সংক্রাস্ত অন্থাস্ত কাৰ্য্য করা হয়। বাক্স, মালের গাঠরী 
, প্রভৃতি নিরাপদে গচ্ছিত রাখা হয়। নিয়মাবলী ও সর্ত অনুসন্ধানে 
জানা যায়। সাধারণ ব্যাঙ্কসংক্রাস্ত যাবতীয় কাঁজ করা হয়। 
শাখা__বড়বাঁজার, শ্যামবাজার (কলিকাতা ) ও নারায়ণগঞ্জ 


| 





টিটি 


8 ভে EEN IEE ET = 


. ডি, এফ, ৯১০৯৪ জেনারেল ম্যানেজার । 


4 IL 


১৬ই নভেম্বর, ১৯৪২ ] 





কাপড়ের কল 

বানী কটন ই নবেঃ-৬/০ ভা৭ ১ ১০ই--৬৪০3 ১১ই--৬৪/০ ৬৮%৩ 3 3 
(প্রেফ) ১০ই নবে£--৯//০1 বেণারস কটন ১০ই নবেঃ--৬দ%০ ৬৮৩০ | 
বেঙ্গল নাগপুর কটন ৬ই নবেঃ--২৬৷%০ ২৭২3 ১০ই-_-২৭%০ ২৭/০ ; 
১১ই--২৮২ ২৮০ | বাউরিয়া ১১ই নবেঃ--৪৯৬২ ৫০০২1 কাপপুর 
টেক্সটাইলস «ই নবেঃ -১২৮৮০ ১৩০ 3 ৬ই--১৩1৮০ ১৩৪০ 3 ১০ই--১৪$০ 
১৫/০ ) ১১ই--১৫|০ ১৫)০ | ভানবার €ই নবেঃ--২৪২ ২৬৩২ 3 ভই 
২৬০২ ২৬৩২) ১০ই--২৬২২ ২৬৫২) ১১ই-_২৭২২ ২৮*২। এলগিন 
মিলল «ই নবেঃ_৪০৮%০ ৪০1০ 3 ৬ই--৪০}০ 80ue 3 ১০৪৪২২ ৪২8০ | 
কেশোরাম €ই নবেঃ--১২৩০ ১২৭০ ; ভই --১২॥%০ ১২৭৮০ 3; ১০ই-- 
১৩%/০ ১৩০০ ; ১১ই-_১৩]/০।  মুইয়ের মিলস (প্রেফ) ১০ই নবেঃ_-৮০৯। 
নিউ ভিক্টোরিয়া (অর্ডি) ৫ই নবে£--৭1%০ ৭৮০ ; ৬ই-৭॥০ ৮|০ 3 ১০ই- 
৮/০ ৮/০ 3 ১১ই--৮৩/০ ৮৪৮০) (প্রেফ) ৫ই নবেঃ-_১০॥০ ) ১১ই-_ 


২৯১৷%/০ | ক 

আগরপাড়া ৫ই নবেঃ_-২৩২) ১১ই--২৩২ ২৩০। এলবিয়ন ১৭ই 
নবে:--১৯১২ ১৯২৯3 ১১২১৯৪৯১৯৬৯ এলায়েন্স ১০ই নবেঃ- 
২৯৭২ 5 ১১ই--৩১০২ ৩১২২1 এংলো-ইতডিয়া ১১ই নবে:__৩৫২ ৩৫৮২1 
অকল্যাণ্ড ১০ই নবেঃ__১৭২২ 3 ১১ই--১৭৪২। বালি ৬ই নবেঃ_২৪৯২ 
২৫৪২) ১০ই-২৫১২ ২৫৬২3 ১১ই__২৬০২ ২৬২২ বরানগর, ১০ই 

নবেঃ--১০৩২ ১০৭২) ১১ই--১০৭২ ১১০২1 বেলতেভিয়র ৫ই নবেঃ_ 
৪০১২ ৪০২২ 3 ১০ই-_৪১১২ ) ১১ই--৪০০২ ৪০৭২। বিড়লা ১০ই নবেঃ= 
৩২ 3 (প্রেফ) ১০ই নবেঃ--১২৭২ ; ১১ই--১২৮২। ক্যালকাটা জুট €ই 
নবেঃ--২৫]০ ১ ১০ই--২৪৮৪০ ) ১১ই--২৫1৮০ ২৫1০ 3 (প্রেফ) ১০ই নবেঃ- 
১২৩২1 চাপদানী ' ৬ই নবে£_-১৮০২) ১০ই--১৮০২$ ৯১ই--১৮৫৭ 
১৮৮০ | সেভিয়ট ১০ই নবে£--১৮১২ ১৮৬২ ; (প্রেফ) ১০ই নবে+-১৫০২$ 
১১ই--১৫০২ ১৫৯২1 চিতভলসা ৫উ নবে+:১৭৮* ; ১০ই--১৮৭ ) 
১১ই-_-১৭%৩০ ১৮৮০) ক্লাইভ ই নবেঃ:_২৪০ ১ ১০ই_-২৫২ ২৫॥০; 
১১২-২৬২ ; (‘এ’ প্রেফ ) ৫ই নবে:-১৪৪২ ১৪৫২। ভালহৌসী ১১ই 
নবেঃ--২২০ ২২৪২ 9 (প্রেফ) ৫ই নবে_-১৫৫২ ) ১১ই--১৫৫৪০। ডেল্টা 
১১ই নবেঃ-৪২৪২ ) (প্রেফ) ৫ই নবেঃ-১৩৮) ৬ই--১০৮৫*।  এম্পায়ার 
১০ই নবেঃ-২৮]৩/০ ২৮৪০) ১১ই-২৯৩০। ফোর্ট গ্রষ্টার ১০ই নবেঃ_ 
৫৩৮৩ ৫৪০২ $ ১১ই--৫০২1 ফোর্ট উইলিয়ম ৫ই নবে+-২৩১২ 3 (প্রেফ) 
১১ই নবেঃ--১৫৬২। গ্যার্জেস ১০ই নবেঃ-_৩১০২ ৩১৫২ 5 ১১২-৩২২২) 
গৌরীপুর €ই নবেঃ-৭০৬৯২ ৭০৭২ 5 ১১ই--৭১৪২ ৭২৬২; (প্রেফ) ৫ই 
নবেঃ-১৪০২)  ৬ই--১৪০]০। হেক্টংস (প্রেফ) ১০ই নবে+--৯৩২২£ 
১১ই--১৩৩২। হাওড়া €ই নবেঃ ৫৪৪০ ৫৪৮%০ ; ৬ই--৫৪দ০ ) 
১০ই--৫৫1০ ; ৯১৯ই--৫৫০ | হুকুমটাদ ১০ই নবে+-১৫৮০ ১৬1০ | -ইত্ডিয়া 
৫ই নবেঃ__-৩৯৭২ ৩৯৮২ $ ১০ই--৪০৫২ ৪১৭০ ১৯ই--৪২২২ ৪৩১২1 


কাকনাড়া «ই নবে£--৩৮৮৯ ৩৯০৯ ) ১০ই--৩৯২২ 3 ১৯ই--৪০*২। লরেন্স * 


* ১০ই নবে১-২৩০২ 5 ১১ই--২৪০৯ 5 (প্রেফ) €ই নবেঃ--১৪২২ 7 ১০ই-- 
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— 


১৪০২। লস্করপাড়া ঙ্হ নবেঃ--১৮০০ ; ১১ই--১৯/* ১৯০ | স্কাশনাল 
৫€হ নবেঃ__২৩1৮০ ; ৬ই-_২৩1০ ২৩০ ; ১০ই_২৩৪৮০ ২৪1০) ১১ই--২৪২ 
৪1৩০1 নেলিমালণ «ই নবেঃ--১৪২ $ ১০ই--৯৩%০ ১৪৮০) ১১ই-- 
১৪২ ১৪1%০ | নর্থক্রক ১০ই নবেঃ২৮২ 3 ১১ই--২৮৮০। নদীয়া ৫ই 
নবেঃ_-৬৮॥০ ) ৬ই--৬৮০ ৬৯1০ ) ১০ই--৭১২ ৭২২) ৯১ই--৭২1০ ৭২৮০ 
ওরিয়েপ্ট ৬ই নবেঃ-১৭৭২ ) ১০ই--১৭৫২ ১৮৬২ 5 
প্রেসিডেন্সী ৫ই নবেঃ-৫1৩০ 3 ৬ই--81৩০ ৫1৮5 5 ১০ই--_৫॥০ ৬/০; 
১১ই--৬৯ ৬৮০ | রাঁষেশ্বর ভই নবেঃ ১১৯ ১১৮০ ) ১০ই--১১০ ১১০ | 
রিলায়েন্স ১১৪ নবেঃ-_-৫৬৷০ ৫৬৮৮০ 5 (প্রেফ) ১৯ই নবে:-১৬৭1০ | শুর! 


১১ই--১৮৪২ | 


(প্রেফ) ৫ই নবেঃ_-১২১২। শ্রীলক্ীনারায়ণ ৫ই নবে:--১৪।%০) ১০ই-- 
১৪৪০ ; ১১ই--১৫২। 
ইঞ্জিনিয়ারিং ; 
ভারতীয়া ইলেক্‌টী ক ষ্টীল ৫ই নবেঃ_-১৫/%০ ১৫৪০ ; ৬ই--১৫1৩০ ; 


১৬৯১ ১১ই--৯৫৭ ১৬০ । বুটিশ-ইত্তিয়া ইলেক্ট্‌,ক কনষ্াকসন €ই 


নবেং_-১০1০ 3 ৬ই--১০।৮০ 3 ১১ই--১১৭ । বার্ণ এপ্ত । কাং পাপা” 


নবে১--৩৫০২ ৩৫২২ 3 ৪ই-_৩৫১২ ১০ই-_৩৫২২ ৩৬৯২ 3 ৯১ই-2৪৪২। 
ইণ্ডিয়ান আয়রপ এণ্ড ষ্টীল ৫ই নবে:_-৩০॥০ ৩১৪৪) ৬ই-_-৩০%৮%* ৩০৮%৩/০ 
৩১২৬৩১/০ ৩১%০ ৩১০ $ ১৩ই-_-৩১৪%০ ৩১৮৬০ ৩২২ ৩২/০ ৩২৮০ 
৩২৩)» ) ১১ই--৩২%০ ৩২৩০ ৩২॥০ ৩২1/০ ৩২॥%/০ ৩২॥০। জেসপ এণ্ড 
কোং (অর্ভি) ৫ই নবেঃ--১৯৮/০; ১১ই--১৯৪০ ২০/ৎ। কুমারধূবী 
ইঞ্জিনিয়ারিং (অর্ভি) ৬ই নবেঃ_৫1%০ ; ১০৫৫/০ ৫৮/০ 3 ১১ই-৫৪৮০ 
৬২ 5 (প্রেফ) ৬ই নবেঠ-১৫৭২ ১৫৮৯) ১০ই-১৫৭|০) ১১ই--১৫৮২। 
ক্কাশনাল আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ৫ই নবেঃ--১৩1/০ ; ১১ই--১৩।%০ ১৪২। ষ্টাল 
€ই নবে£-১৩1/০ ; ১১ই--১৩।৮০ ১৪৯1 ষ্টীল করপোরেশন (অর্ভি) ৫ই 
নবে:-_২০৪%০ ২০৪০ ২০/০ ২০৪৮০ ২০৪৩/০ , ৬ই-_-২০1%/০ ২০1৩/০ ২০%/০ 
২০৮%০ $ ১০ই-__২১%০ ২১৩/০ ২১|০ ২১//০ ২১1৮০ ; ১১ই--২১%* ২১৮০ 
২১৩০ ২১৭০ ২১৮/০ ২১৮০/০ ; (প্রেফ) ৫ই নৰেঃ_-১১২৷০ 3 ৬ই--১১২৭ 
১১২০০ ১১৩২ 5 ১০ই--১১২।০ ১১৩০ ১১৪ | 
কাগজের কল 

বেজল পেপার «ই নবে+-১৫৯২) ৬ই--১৫৮৷০ ১৬১২ ইণ্ডিয়া 
পেপার পাল্প «ই নবেঃ--১৮০]০ ১৬২7০) ৬ই--১৬১২ ১৬৩২ ; ১১৪ 
১৬৪২ ১৬৭২। মহীশূর পেপার ১০ই নবেঃ--২৪॥%০ 3; ১১ই--২০৭০। 
ওরিয়েণ্ট পেপার (অর্ডি) ১০ই নবেঃ_২৩০ ; (প্রেফ) ৬ প্নবেঃ-১১১২, 5 
১০ই--১১০॥*। শ্রোগোপাল পেপার ১০ই নবেঃ--১৯০%০ 3 ১১ই--১৪॥০। 
ষ্টার পেপার «ই নবেঃ_-১৮।০ ; ৪ই--১৮|০ } ১১ই-_-১৮৪০ ১৮৪৩ | 
পেপার (অর্ডি) ৫ই নবেঃ--২১২ ২১৩০3 ৬ই--২৯৮০ ২১/০ 3 ১০ই-৮ 
২১৩০ ২১৮০ 3 ১১ই-_২১॥০ ২১৮০ । 

j চিনির কল 

বলরামপুর «ই নবে£--১৩%০ | বেলন্তাণ্ড ৫ই নবেঃ-৬।০ ; ১০ই-_ 
৬০ ; ১১ই--৭৮০ ৭1০ । ভারত ৫ই নবেঃ--১৪২। বুলাও ৬ই নবেঃ-_ 
৩৫1৮০ ৩৫০ । কেকু এণ্ড কোং (অর্ভি) €ই নবেঃ_-১৫২ ১৫%০ 3 ৬ই-_ 








| 

বাংলার মহামান্য 

গভর্ণর বাহাছবরের 
একটি বাণী 


এ, আব, পি, 





| * “আমরা যুদ্ধরত; এমন সময়ে বিমান-আক্রমণহীন সংকেত 
সংকেতহীন বিমীন-আক্রমণের চাইতে অনেক ভালে! নয় কি?” - 


.সাইরেন বাজলেই আশ্রয় নিন এবং বিপদ কেটে যাওয়ার পনি না হওয়া পর্য্যন্ত আশ্রয়ন্বল থাকবেন। 





ক্য ? ক 





এ, আর, পি, পাবলিসিটি রতি কমতি, ' পাবলিক রিলেশনস্‌ কমিটি, বেঙ্গল কতৃক প্রচারিত । 


কর্পোরেশন এর প্রচারব্যয় বহুন করেছেন। 





be 


টাটশগার্ড * 


উর om 


৪৮৬ 
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[ ১৬ই নভেম্বর, ১৯৪২ 











৯৫২ ১৫/০ ১ ১০ই-_-১৫০ ১৫৮/০ 3 ১৯ই-_-১৫%/০ ১৬/০ 3 (প্রেফ) ১০ই 
নবেঃ--১৪৯২।। চম্পারণ ১১ই নবেঃ-২৬৮০ ২৬1০1 গোয়ালিয়র সুগার 
(অর্ডি) ৬ই নবে:_-১৬৯২ ১৭০২ $ ৯০৪২-১৭৪২ (প্রেফ) ৫ই নবেঃ--১৫০২ ৯ 
৬ই--১৫৬২৯ ১০ই--১৫০৯। নিউ সাঁভান ৬ই নবেঃ--১৪%০ ৯৪০ 3 
৯১ই--১৪%০ ৯৪।০। রামনগর কেন এণ্ড সুগার (অর্ডি) ভই নবে:--১৯২ 
৯১১৮০ $ ৬ই-_-১৯/০ ১১০ | শীতপপুর ৯*ই নবে£ ৯1০ ৯//০। ইউ- 
নাইটেড প্রভিম্দেস সুগার €ই নবেঃ--৯৪৯ ; ১০২৯৪২; ৯৯ই--১৪২। 


পাটের বাজার 

কলিকাতা, ১৩ই নবেম্বর । 
আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার পাটের বাক্জারে বিশেষ চড়তির ভাব 
দেখা যাঁয়। সরবরাহ পর্ধ্যাপ্ত না থাকায় কাজকারবারের পরিমাণ অ বস্তু বেশী 
হইতে পারে নাই। বিক্রেতা মহল সুবিধা পাইয়া ষে সে দরে মাল হাতছাড়া 
করিতে রাজী নহেন। মিল যাঁলিকগণ পট ক্রয়ের জন্ত খুবই উদনগ্রীব। 
কিন্ত যানবাহনের এখনও এতই অভাব রহিয়াছে যে, শীঘ্র মফংম্বলের সরবরাহ 
পৌঁছিতে পারিবে বলিয়া মনে ছয় না এবং কলওয়ালারা 
তাহাদের আবশ্যক পরিমাণ পাট খরিদ করিতে পারিবেন কিনা তাহাতে 
যথেষ্ট সন্দেহ পহিয়াছে। শ্রই সকল কারণে পাটের বাজারের প্রায় সকল 
বিভাগেই চড়তির ভাব পরিলক্ষিত হয়। শীঘ্র পাটের দরের এই উদ্ব্গতি 
রুদ্ধ হইবার, কোন সম্ভাবনা দেখা যায় না। বিভিন্ন মফঃস্বল কেন্দ্র হইতে যে 
সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে প্রকাশ, যানবাহন সংক্রান্ত সমস্তা সত্বেও 
পাট হাতছাডা করিবার দিকে আগ্রহ দেখা যায় না। কলিকাতা ও মফঃস্বলের 
বাজারের মধ্যে পাটের দরে যে তারতম্য ছিল তাহা! ক্রমেই দূর হইয়া 
আসিতেছে। অর্থাৎ কলিকাতায় পাটের দর চড়া আর মফ:স্বলে পাটের দর 

নামিয়া আসিতেছে, এরূপ বৈষম্যাবস্থা কাটিয়া যাইতেছে ।. 
কাচা বেল বিভাগে মিলওয়ালারা ইউরোপীয়ান আত মিডল ও বটম 
গ্রতিমণ যথাক্রমে ১২॥* আনা ও ১০২ টাকায় ক্রয় করিয়াছেন। নুপার- 
ভাইসভ জাত ও বটম যথাক্রমে ১২1০ আনা ও ৯২টাকায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে। 
ডিপ্রি্ট তোসা মিডল ও বটম “কনাঁবেচা হইয়াছে প্রতিমণ যথাক্রমে ১২০ 
আন! ও ৯1০ আনা | পাকা বেল বিভাগে আলোচ্য সপ্তাহে কাজকারবারের 

পরিমাণ বেশ সন্তোষজনক হুইয়াছে | 

আলোচ্য সপ্তাহে থলে ও চটের বাঁতাঁরে বিশেব কল্গতৎ্পরতার ভাব 
পরিলক্ষিত হয় নাই। * পাটের বাঁজারের অন্তান্য'বিভাগ তেজী না থাকিলে 
থলে ও চটের বাঁঞ্জারে যে এবার অবনতির ভাব লক্ষিত হইত তাহাতে সন্দেহ 


_ নাই। ভারতের বাহির হইতে পাটের চাহিদা বিশেষ দেখা যায় না। 


বাঁজীরের দিক হইতে বিচার করিলে, সম্প্রতি মজুত পাটের পরিমাণ সম্পর্কে 


যে হিসাব বাঁহির হইয়াছে তাহ! আদৌ আশানুরূপ নছে। রপ্তানী 'বৃদ্ধি না 
হইলে থলে ও চটের বাজারের উন্নতির কোন সম্ভাবনা নাই। এই নৈরাশ্ট- 
জনক অবস্থায় একমাত্র ভরসার'কথা এই যে, গবর্ণমেন্ট ‘বিস্তর থলে ও চট 
ক্রয় করিবেন" গতল্য ঈনং পো্টণর নগদ ১৪৪৮০ আনা, নবেম্বর ১৪৮৬/০ 
আনা) ভিসেম্বর ১৫২ টাক! ও জানুয়ারী মার্চ ১৫%০ আনা এবং ৯৯নং 
পোটরর নগদ ১৮০০ আঁনাঁ, নবেম্বর ১৮।০ আনা, ডিসেম্বর ১৯৮০ আনা ও 
হয মার্চ ১৯।০ আনায় ক্রয়বিক্রয় হুইয়াছে। 


তুলা ও কাঁপঞ 
কলিকাতা, ১৩ই নবেম্বর 
বস্তরাদির দর চড়া থাকা সত্বেও আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার কাঁপডের 


বাজারে বিশেষ চড়তির . ভাব লক্ষিত হয় বস্ত্রের পরে একটা ক্রমিক | 
উর্ধগতি দেখা যাইতেছে । একে ত যানবাহন সমস্তার দরুণ বস্ত্র সরবরাহ | 


বহুলাংশে ব্যাহত হুইয়াছে। তদুপরি পশ্চিম ভারতের বহু কলকারখানা 


- গ্নাজনৈতিক কারণে উৎপাদনের পরিমাণ অনেক হাস পাইয়াছে। অবপ্ত | 


৯. দেওয়ালী উৎসবের পর আমেদাবাদ অঞ্চলের কলকারখানায় পূর্বের স্তায় 


আবার পুরাদমে কাজ আরম্ভ হইয়াছে। আশা করা যায়। শীঘ্রই স্থানীয় 
বাজাকে, বস্ত্রের মজুত পরিমাণ পূর্ববাপেক্ষা বৃদ্ধি পাইবে। বাঙ্গলার মিলগুলি 


"» মোট কাপড় যথেষ্ট প্রস্তুত করিতেছে বটে, কিন্তু উহ! দামে সস্তা নহে। শীত 







বন্ত্রাদির বিক্রয়ের পরিমাণ এবার খুবই কম। শীতবন্ত্রাদি এবার বেশী উৎপন্ন 
হয় নাই এবং হইবার সম্ভাবনাও*নাই। সুতরাং শীতের বাজারে এবার 
বস্তা দিত কার্কারবার পূর্বের ন্যায় হইতে পারিবে না। 


সোণা ও রূপা 
কলিকাতা ১৩ই নভেম্বর 


আলোচ্য সণ্াছে কলিকাতার সোণার বাজার বিশেষে তেজী ছিল। 
প্রতি ভরি সোপার দর ৭০২ টাকাংএবং প্রতিটা গিনি সোপার দর ৫২7০ আনা 
পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। আজ্ম কলিকাতায় প্রতি ভদ্গি পাকা সোপ! ৬৭// 
আনা। বড়াল বার প্রতি ভরি ৬৭] আন! এবং প্রতিটী গিনি ৫০/০ আনায় 
ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে. । 
রূপ 


কলিকাতায় সোপার দরের মত রূপার দর ততদূর বৃদ্ধি পায় নাই । তবুও 
প্রতি একশত তোলা! রূপা ১৯৩২ টাকা পর্য্যন্ত চড়িয়াছিল। আজ প্রতি এক 
শত তোলা রূপার দর ১০৭1০ আনা এবং প্রতি একশত তোলা খুচরা রূপার 
দর ১০৭৫০ আনা হইয়াছে । সুনে প্রতি আউন্স স্পট রূপার দর হইতেছে 
২৩২ পেন্দ। 


কলিকাতায় কৃষিপণ্যাদির বাজার দর 


বাঙ্গলা সরকারের কৃষিপণ্যাদির বাজার বিভাগ হইতে গত ৯ই 
নবেম্বর তারিখে কলিকাতায় রুষিপণ্যাদির বাজার দর এবং গবাদি পশুর দর 
সম্বন্ধে যে তালিকা প্রস্তুত হইয়াছে তাহ নিয়ে দেওয়া হইল £__ 
কৃষিজ্ঞাত দ্রব্যাদির দ্বর-_গম (চান্দৌসী) প্রতি মণ (নিয়স্রিত মূল্যে) 
'আগমার্ক” আটা প্রতি. মণ--৮৪০ ; ‘আগমার্ক চাঁকী আটা প্রতি 
মণ_-৮৫৮০ ; বাক্তুলসী ধান প্রতি মণ (নিয়ন্ত্রিত মূল্যে)-৬৭* ; পাটনাই 
ধান প্রতিমণ (নিয়স্ত্রিত মূল্যে)__-৪২) মোটা ধান প্রতি মণ (নিয়ন্ত্রিত মূল্যে) 
_-৩/৮০ ১ বাকৃতু্গসী চাউল প্রতি মণ (পিয়স্ত্রিত যূলো)_-১০২ হইতে ।১২২) 
পাটনাই চাউল প্রতিমণ (নিয়ন্ত্রিত মূল্যে) __1০) মোটা চাউল প্রতিমণ 
(নিয়ন্ত্রিত মৃল্যে)_-৬৮০ ; সাধারণ শ্রেণীর সরিষার তেল প্রতিমণ (নিয়ন্ত্রিত 
সুলো)__২৭০) ; সাধারণ শ্রেণীর ঘি প্রতি মণ-_-৮২২ টাকা হইতে ৯৮২ 
“আগমার্ক' ঘি প্রতি মণ ৯৪২) ১নং চিনি প্রতি মণ (নিয়স্ত্রিত মূল্যে)-_-১৩॥০ 
আনা হইতে ১৩৪০ ; ২নং চিনি প্রতি মণ (নিয়ন্ত্রিত মূল্য)_-১৩।০ ১ গোদুগ্ধ 
প্রতি টাকায়--৪ মনের ; মুরগীর ডিম প্রতি কুড়ি (ক) শ্রেণী-- ১/০; খে) 
শ্ৰেণী--১%০ (গ) শ্রেণী--৯২ $ €ে)শ্রেণী--দ%০ 5 সাধারণ শ্রেণী--১* 3 
সাধারণ শ্রেণী হাসের ডিম প্রতি কুড়ি--১২$ শিলংএর আলু প্রতি মণ 
১৩২ হইতে ১৪২) মান্রার্ী আলু প্রতি মণ--১৪২ ; ইলিশ মাছ প্রতিমণ 
_২০২ 3 রোহিত মাছ প্রতিমণ--২৫২$ চিংড়ি মাছ প্রতিমণ-২২২ 3 
সবরী কলা প্রতি ডঞ্জন_-1%০ ) সিঙ্গাপুরী কলা প্রতি ডজন-_1% ; কাশ্মিরী 
আপেল প্রতি টাকায়-_-৬টী ; মান্রাজী আম প্রতি টাকায়_ টী; দার্জিলং 
কমলালেবু প্রতি টাকায়__৩০টি; নাগপুরী কমলা লেবু প্রতি টাকায়--৩০টি 
গবাদি পশুর দর-__দিন ৮ সের ছুধ দেয় এইরূপ প্রতিটী গাভী 
১৫৩২ 5 দিন ৬ সের দুধ দেয় এইবপ প্রতিটী গাভী--১০৫২ 3 দিন ১২ সের 
দুধ দেস্ক এইরূপ গ্রতিচী মাদী মহিষ__২৩৬২ ; দিন ১০ সের ছুধ দেয় এইরূপ 
প্রতিটী মাদী মহিষ--১৯৫২। 


৬৩ 3 


| দেশের আধিক উন্নতিকার্যে ব্যাঙ্কিংএর কত বিপুল 


ও ব্যাপক প্রভাব তাহা উপলব্ধি করেন আপনি 
নিশ্চয়ই। এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টার উন্নতি আপনার 
সহযোগিতা ও সহামুভূতির উপর নির্ভর করে। 


দিএসোপিয়েটড়র ব্যাঙ্ক অব ত্রিপুর! 


কে, সি, এস, 


৬ বিল উন মাগি বা 








ক কিশোর দেববর্মমা 
ৃ Ce oT 





৩5 অফিস £ আগরতল। : ত্রিপুরা ষ্টেট, ° 
অ্ক্পকিলিকাতা অফিস £ ১১, ক্লাইভ রে! 
টেলিগ্রাম £ ব্যাঙ্ক ত্রিপুরা? 





ফোন--বডবাজার, ৬৬৯ : RENAE ME 


ক পা 


১ কাধ্যালয়_১২২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট 











বিষয় 
সাময়িক প্রসঙ্গ 

রাজনৈতিক প্রসঙ্গ 

বস্ত্র সঙ্কট ও দেশীয় কাপড়ের কল 
ভারতের শ্রমিক (২) . 






৪৯১ 





টি দানি 
..- দেশে কাগজের সমস্তা ক্রমেই খুব জটিল. হইয়া দাড়াইতেছে। 
যুদ্ধের জন. বিদেশ - হইতে এক্ষণে বিশেষ কিছুই . কাগজ আমদানী. 
হইতেছে না [দেশের কাগল্লের কলসমূহে যে কাগঞ্জ তৈয়ার, হইতেছে; 
দলের বর্ধমান চাহিদা মিটাইবার পক্ষে তাহাও রা নহে। (এই 


অভাব ও অস্থৃবিধার ভিতর কাগজের 'কলগুলি তাহাদের উৎপন্ন" 


কাগজের অন্ত চড়া দর হাকিতেছে। কাগজ ক্রেতাদের অসহায় 
অবস্থার স্থযোগ গ্রহণ করিয়া মধ্যবর্তাঁ ব্যবসায়ীরা ও কাগজ, মজুত- 


কারীর! আবার তাহাদের নিকট হইতে ..মিলের দরের. তুলনায়, 


কয়েকগুণ বেশী দর আদায় করিয়া 'লইতে' কমর করিতেছে না 
ফলে যুদ্ধের পূর্ব কলিকাতায় যে কাগজের পাউণ্ড প্রতি দর ছিল 
। তিন আনা হইতে চারি আনা এক্ষণে তাহার দর বৃদ্ধি পাইয়া প্রতি 
যে, এইবপ্র বেশী. দাম" দিয়া এক্ষণে বাজার হইতে উপ্যুক্ত . পরিমাণ 
কাগজ সংগ্রহ করা ' যাইতেছে না । জনসাধারণের আসম প্রয়োজন 
উপেক্ষা রর মূল্য আদায়ের লোভে ব্যবসায়ীরা 
হাতের কাগজ মজুত করিয়া রাখিতেছে। এইভাবে কাগজের অভাব 
ও শপ ল্যতা বাড়িয়া, দেশে*পুস্তক প্রকাশ, সাময়িক পত্র পরিচালনা, ও 
লেখাপড়ার কাজ চালানো আঙ্গ নিতান্ত কষ্টকর হইয়া দরশডাইয়াছে। 
‘এদেশের সাময়িক পত্রগুলি যুদ্ধের 'সুরু হইতে নানাভাবে: প্রসৃত, 





ক্ষতি ও অসুবিধা সহ করিয়া এতদিন কায়কর্লেশে তাহাদের ' অস্তিত্ব 


বজায় রাখিয়া আসিয়াছে। কাগঞ্জ যেভাবে রাতারাতি তশ্বাপ্য ও 


রম্য হইয়া উঠিতেছে তাহাতে, এই অবস্থা চলিতে থাকিলে, উহাদের. 


. বলিয়া মনে হয় না। 











পক্ষে তীর অধিকদিন নিজেদের অস্তিত্ব ক বজায় রাখা সম্ভবপর হুইবে 
অনুরূপ ভাবে দেশে পুস্তক প্রকাশ ও শিক্ষা 
দীক্ষা প্রসারের কাজও শোচনীয়রূপে ব্যাহত হইবার আশঙ্কা দেখা 
যাইতেছে। বর্তমান গণতান্ত্রিক সভ্যতার যুগে সকল দির দিয়া শিক্ষিত 
জনমত গঠনের জন্য সাময়িক পত্র পরিচালনার বিশেষ আবশ্যকতা 
রহিয়াছে। পুস্তক প্রচার ও লেখাপড়া পরিচালনার কাজও জার্তীর্ঘ 
প্রগতির দিক হইতে নিতাস্ত অপরিহার্য । : কাজেই একদিকে 


" কাগজ সরবরাহের নানারূপ ্রটি-বিচ্যুতি ও অপরদিকে কাগঞ্জের 


র্ম,ল্যতার জন্য এ সমস্ত ধরণের প্রচেষ্টা যাহাতে ব্যাহত না হয় সে 
বিষয়ে দেশের গবৰ্ণমেণ্ট অবিলম্বে মনোযোগী হইবেন বলিয়া 
আমরা আশা করি.। 

বর্তমানে দেশে কাগজের যে সমস্তা দড়াইয়াছে, ভারি 
প্রতিকার করিতে হইলে আমাদের মতে কাগজের মূল্য নির্দ্ধারণ ও» 
বিলিব্যবস্থার দায়িত্ব ব্যবসায়ীদের উপর ছাড়িয়া না দিয়া এ সম্পর্কে 


যাবতীয় কর্তৃত্ব গব্ণমেন্টের নিজ হাতে গ্রহণ করা কর্তব্য। প্রথমত: ১) 
এদেশের উৎপন্ন সমস্ত কাগজ গবর্ণমেণ্টকে নিজেদের নিয়ন্্ণাধীনে 
আনিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ কাগজের উৎপাদন ও চাহিদা বুঝিয়া 

(২১ 


তাহার প্যায্য দর স্থির করিয়া দিতে হইবে। তৃতীয়তঃ কারসার্জিপু্ 
ভাবে 'কাগজ মজুতের রীতি বন্ধ করিয়া সাময়িক পত্র পরিচালনা, (2: 
পুস্তকাদি প্রকাশ ও শিক্ষাদীক্ষা সংক্রান্ত কাজের জদ্য নিয়মিত 

ভাবে নির্দিষ্ট পরিমাণ কাগজ সরবরাহের ব্যবস্থা করিতে হইবে। ৫ ~) 
দেশের প্রয়োজন বুঝিয়া৷ গবর্ণমেন্ট যদি এরূপ স্থপরিকল্পিত ভাবে 

কার্যে অগ্রসর হন তবেই কাগজ-সমন্তার একটা ুসন্কত সমাধান * 


ট ০ আথক জগৎ. 





সম্ভবপর হইতে পারে, নতুবা তাহা . অসস্ভব। ইউনাইটেড প্রেসের 
যা 
এক সংবাদে প্রকাশ, গবর্ণমেন্ট ভারতীয় কাগজের কলগুলিকে তাহাদের 


উৎপন্ন কাঞ্জের ৯০ ভাগ সংরক্ষিত করিয়া রাখিবার জন্ত এক অর্ডার . 


দিয়াছেন। কেন্সিয় সরকার বা প্রাদেশিক সরকারের অনুমতি ব্যতীত 
কলগুলি-এ কাগজের বিলিব্যবস্থা করিতে পারিবে নু! বলিয়া তাহাদিগকে 


জানানো হইয়াছে । কাণ্থঞ্জের কলের উৎপন্ন বেশীর ভাগ কাগজ নিজেদের 


নিয়ন্ত্রণাধীনে আনিয়া দেশের *ও দশের কল্যাণে তাহার 'উপযুক্তরূপ . 


বিলিব্যবস্থা করার জন্যই যদি গবর্ণমেন্ট এইরূপ অর্ডার দিয়! থাকেন 
তবে তাহা খুব সুখের কথা সন্দেহ নাই। কিন্তু , দুঃখের . বিষয়" 
গবর্ণমেন্ট তাহাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য এখনও ব্যক্ত করিতেছেন না। 
উপরোক্ত ৯* ভাগ কাগজের মধ্যে কত ভাগ গবর্ণমেন্ট নিজেরা গ্রহণ 
করিবেন, সাময়িক পত্র ও জনসাধারণের প্রয়োজনে কত্ত ভাগ 


ছিঃ, কৰ] হইবে, কাগজের বিলিব্যবস্থা সম্পর্কে কিরূপ নীতি 


অমুস্থত হইবে এবং অচিরেই কাগজের একটা. সর্বোচ্চ দর বাধিয়। 
দেওয়া হইবে কিনা গ্বর্ণমেণ্ট সেসব বিষয় সাধারণের নিকট 
গোপন রাখিয়াছেন। কাগজ সমস্তার বর্তমান জটিলতা স্মরণ করিয়া 
দেশের লোক গবর্ণমেন্টের এই কাধ্যনীতিতে আশ্বস্ত বোধ করিতে 
পাঁরিতেছে না। এ সম্পর্কে জনসাধারণের উদ্বেগ. ও আশঙ্কার কথা 
বিবেচনা করিয়া গবর্ণমেণ্ট অচিরে ' খোলাখুলি -ভাবে তাহাদের 
মনোভাব জ্ঞাপন করিবেন বলিয়া আমরা আশা করি। শু 
| মুল্য নিয়ন্ত্রণের প্রহসন 

পণ্যযূল্য নিয়ন্ত্রণের সরকারী প্রচেষ্টা দস্তরমত প্রহসনে আসিয়া 
দাড়াইয়াছে। দেশের জনসাধারণকে আশ্বস্ত করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট' 
অডিনান্স ও ইস্তাহার বলে জিনিষপত্রের মুল্য বাঁধিয়া দিতে আরম্ত 
করিয়াছিলেন। কিন্ত নিয়ন্ত্রণ নীতির যাবতীয় :আড়ম্বর সত্ত্বেও 
পণ্যের মূল্য দাবাইয়া রাখা সম্ভবপর হয় নাই। চাউল, চিনি ও আটা 
প্রভৃতি নিত্যব্যবহাধ্্য ব্য সামগ্রীর দর ক্রমান্বয়ে বাড়িয়া চলিয়াছে। 
লোক-দেখানো ব্যবস্থা হিসাবে বড় বড় সহরে মুষ্টিমেয় দোকান ও 
ডিপো খুলিয়া গবর্ণমেন্ট জনসাধারণের ভিতর বীধীদরে স্বল্প পরিমাপে 
চাউল, চিনি প্রভৃতি বিতরণ করিতেছেন। কিন্ত বাহিরে সমস্ত 
হডুবাজারেই এসমস্ত অগ্রিমূল্যে বিক্রিত হইতেছে । পণ্যমুল্য নিয়ন্ত্রণ 
সম্পর্কে সরকারী চেষ্টা এইভাবে ব্যর্থ হইতে দেখিয়া অনেকে দুঃখিত 
হইবেন সন্দেহ নাই। কিন্ত জিনিষপত্রের যোগান: বৃদ্ধির চেষ্টা না করিয়া 
গবমেন্ট কেবল ইন্তাহার ও অডিনানদ মারফতে ( যৈভীবে সস্তায় কিন্তি- 
মাঁতের স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন: তাহাতে এই শোচনীয় পরিণতি: স্বাভাবিক 
বলিয়াই মনে হুয়। দৃষ্টান্তন্থরূপ এই স্থানে .আমরা চিনির মূল্য 
নিয়ন্ত্রণের কথাটা বিশেষভাবে উল্লেখ করিতে পারি। গবর্ণমেন্ট 
কয়েক মাস পূৰ্ব্ব 'হইতে কলের 'চিনির মূল্য সের প্রতি ছয় আনা 
“হারে বাঁধিয়৷ দিয়াছেন । এই দর বধিয়া দেওয়ার সময় হইতে তাহার! 
জনসাধারণকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, যুক্তপ্রদেশ, ও বিহার 
অঞ্চলে চিনির প্রচুর যোগান রহিয়াছে এবং সেই সব স্থান হইতে 
বাঙ্গলায় উপযুক্ত পরিমাণ চিনি' আনয়ন সম্পর্কে সরকারীভাবে বিধি- 
ব্যবস্থা অবলম্বিত, হইতেছে ৷ কাজেই বাঙ্গলায় চিনির দর সের প্রতি ছয় 
আনার বেশী হওয়ার কথা নহে। কিন্তু, বাঙ্গলায় চিনি, আমদানী 
 ঈম্পর্কে সরকারী বিধিব্যবস্থার তোড়জোড় যে সরকারী প্রচারকর্তাদের 


ee বাগাড়ম্বর ছাড়াইয়া কার্যত; বেশী কিছু অগ্রসর হয় নাই, এক্ষণে 


তাহা জনসাধারণের নিকট ধরা পড়িয়া গিয়াছে । যুক্তপ্রদেশ ও 
বিহার হইতে বিভিন্ন প্রদেশে চিনির রপ্তানী সম্পর্কে সম্প্রতি যে 
* বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা দৃষ্টে জানা যায়, কোন মাসেই বাঙ্গলায় 


১ [ ২৩শে নভেম্বর, ১৯৪২ 





ওঁ দুই প্রদেশ হইতে স্যায্য পরিমাণ চিনি আমদানী হইতেছে না। 


ধবাঙ্গল। সরকারের সহিত পরামর্শ করিয়া ভারত সরকারের শর্করা 
নিয়ন্ত্রণ অফিসার বিহার ও যুক্ত প্রদেশের চিনির কলসমূহ হইতে চলতি 
১৯৪২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ১২ হাজার ৩১৪ টন এবং অক্টোবর ও 
নবেম্বর মাসে “২৬ হাজার টন চিনি বাঙ্গলায় রপ্তানী করিতে হইবে 
বলিয়া নির্দেশ দিয়াছিলেন। এক্ষণে প্রকাশ, সেইরূপ পরিমাণ নিদ্দিষ্ট 
থাকা সন্বেও গত সেপ্টেম্বর মাসে বাঙ্গলায় মাত্র ৩ হাজার ৯০০ টন 
চিনি আমদানী হইয়াছে। অক্টোবর ও ডিসেম্বরের জন্য নির্ধীরিত 
মোট ২৬ হাজার ৬৫০ টনের মধ্যে অক্টোবর মাস পর্য্যন্ত বিহার ও 
যুক্ত প্রদেশ হইতে, বাঙ্গলায় মাত্র ১০ হাঙ্জার টন চিনি আসিয়াছে। 


প্রয়োজনের অনুপাতে কার্য্যতঃ চিনি সরবরাহের পরিমাণ যেস্থলে এত 
কম সেখানে উহার দাম যে নিয়ন্ত্রণের গণ্ডি পার হইয়া ক্রমেই অপরি- 
মিত হারে চড়িয়া উঠিবে তাহাতে আর বিচিত্র কি? কাজেই জিনিষ, 


. পত্রের দর বাঁধিয়া দিয়াই অনেক কিছু করা হইল বলিয়া বাহবা 


নেওয়ার চেষ্টা না করিয়া উহাদের যোগান যাহাতে কাধ্যতঃ বৃদ্ধি পাইতে 
পারে, সেবিষয়ে কাধ্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করা গবর্ণমেন্টের কর্তব্য! 


শ্রমিক কল্যাণমূলক বীম! 


শ্রমিকদের জন্য রোগ বীমা, বার্ধক্য বীমা ও বেকার বীমা প্রভৃতি 
প্রবর্তিত হওয়ায় জগতের অনেক দেশেই শ্রমিকদের অবস্থা সম্পর্ক 
প্রভূত উন্নতি দেখা গিয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষে এই সব দিকে 
সরকারী মনোযোগ এখনও বিশেষ কিছুই নিবদ্ধ হইতেছে না। 
এদেশে কলকারখানার শ্রমিকদের আয় নিতাস্ত: স্বল্প ' বলিয়া জীবন- 
যাত্রার স্বাভাবিক ব্যয় মিটাইয়া তাহারা ভবিষ্যতের জন্ঠ প্রায় কিছুই 
সঞ্চয় করিতে পারে না । ফলে রোগে, শোকে, বাদ্ধক্যে ও অকর্মণ্যতায় 
উহাদের ছুখেকষ্টের সীমা থাকে না। এইরূপ অসহায় অবস্থার 


' প্রতিকারের নিমিত্ত জগতের উন্নতিশীল দেশসমূহের মত এদেশেও' 


শ্রমিকদের জন্য সরকারী সাহায্যে রোগ বীমা ও বেকার বীমা প্রভৃতি 
প্রচলনের কথা উঠিয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় গবর্ণমেন্ট শ্রমিকদের 
জন্য অনেক কিছু করিবার সঙ্কল্প জ্ঞাপন করিলেও কাধ্যতঃ: এ সব 


প্রয়োজনীয় বিষয়ে আজ পধ্যস্ত কিছুই করিতেছেন না। দেশের 


কলকারধানাগুলি চালু রাখিবার জন্য তাহারা শ্রমিক ধর্মঘটের, 
বিরুদ্ধে নানারূপ কঠোর। বিধিব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন। কিন্ত 
যেসব দুঃখ দুর্দশার জন্য শ্রমিকেরা ধন্মঘট করিতে বাধ্য হয় তাহার! 
তাহ! দুর করিবার জন্য তেমন, কোন প্রয়াস দেখাইতেছেন না। 


শ্রমিকদের চাকুরীর স্থায়িত্ব, বেতন বৃদ্ধি, বেকার বীমা ও বাদ্ধক্যজনিত 


সংস্থান সম্বন্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন দুরের কথা, তাঁহাদের জন্য 
রোগ বীমা প্রচলনের ছোটখাট প্রস্তাবটি পর্য্যন্ত বারবার উত্থাপিত 
হইয়াও চাপা পড়িয়া যাইতেছে। অবস্থার এই গতি লক্ষ্য করিয়া 
দেশেৰ্ব- শ্রমিক সাধারণের ভিতর যথেষ্ট ক্ষোভ ও হতাশা 
দেখা দিয়াছে । এই সময়ে ফাকা কথার আড়ম্বর দেখাইয়া শ্রম- 
সচিব ডাঃ আম্বেদকর, আবার নূতন করিয়া সকলকে আশাস্বত 
করিবার চেষ্টা করিতেছেন। সম্প্রতি এক সংবাদপত্র প্রতিনিধির 
নিকট বিবৃতি দিয়া তিনি জানাইয়াছেন যে, এদেশের শ্রমিকদের' জন্য 
বাধ্যকরীভাবে রোগ বীমা প্রচলন সম্পর্কে গবর্ণমেন্ট খুবই আগ্রহী স্বত। 
এসম্পর্কে একটি স্কীম বর্তমানে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটির বিবেচনাধীন 
আছে। আশ! করা যাইতেছে, ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের আগামী 
বাজেট অধিবেশনের সময় এসম্পর্কে একটি বিল উপস্থিত করা সৃম্তব- 
পর হইবে। ডাঃ আম্েদকর আরও বলেন, রোগ বীমা সম্পর্কিত 
পরিকল্পনায় শ্রমিকদিগের অন্ুখবিস্ুখে তাহ]দিগকে সাহায্য ও ভাতা 
প্রদানের জন্য একটি সাধারণ তহবিল গঠনের নির্দেশ দেওয়া হইবে। 
এই তহবিল জন্য কলকারখানার মালিক ও শ্রমিকদিগকে 
নির্ধারিত হারে চাদ! দিতে হইবে । তবে গবর্ণমেপ্টের পক্ষে সেরূপ: 
কোন চাদা দেওয়া বাধ্যকরী হইবে ন! উপযুক্ত তহবিল, গঠন গু 
তাহ! পরিচালনার জন্য কেন্দ্রীয় ও, প্রাদেশিক,সরকার তাহাদের অভি- * 
প্রায় অনুযায়ী সাময়িক খণ প্রদান করিতে পাঁরেন। তবে 'সেজন্ত 
যথাযথ সুদ আদায়ের ব্যবস্থা থাকিবে । শ্রমিকদের জন্ত রোগ বীমা 


| 
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N 


২৩শে নভেম্বর, ১৯৪২ ] 


আঁথিক জগৎ 


৪৮৯ 





প্রচলন সম্পর্কে ডাঃ আস্বেদকরের এই স্কীম দেশবাসীর কতদূর সমর্থন 
লাভ করিবে তাহা ভাবিবার বিষয়। শ্রমিকদের জন্য রোগ বীমা । 
তহবিল গঠন করিতে হইলে জজ্জন্ত কলকারখানার মালিক ও 
শ্রমিকদের মত গবর্ণমেন্টের পক্ষেও নিদ্ধারিত হারে চাঁদা দেওয়ার 
নিয়ম আছে। অন্যান্ত দেশে এই নিয়মেই শ্রমিকদের জন্য রোগ 
বীমা তহবিল গঠন ও তাহা পরিচালনার ব্যবস্থা হইতেছে । অথচ 
এই দেশের গবর্ণমেন্ট অনেক অবাস্তর কাজে ব্যয় বাহুল্য দেখাইলেও 
এই প্রয়োজনীয় কাজে তাঁহারা কোন অর্থ নিয়োগ করিতে নারাজ। 
গবর্ণমেণ্টের সাহায্য ব্যতীত এই বিরাট দেশের অগণিত শ্রমিক 
সাধারণের জন্য কিভাবে উপযুক্ত ধরণের রোগবীমা তহবিল গড়িয়া 
উঠিবে, তাহা আমরা বুঝিতে অক্ষম । এদেশের শ্রমিকদের জন্য কোন 
রোগ বীমা তহবিল স্থাপন করিলে, অন্যান্য দেশের গবর্ণমেন্টের মত 
এদেশের গব্ণমেণ্টও সেবিষয়ে যথাযোগ্য অর্থসাহায্য করিবেন 
এই ধারণা হইতে দেহের কল মালিকেরা বাধ্যকরী রোগ -বীমা 
প্রচলনের কথায় তেমন কোন আপত্তি তোলেন নাই । গবর্ণমেন্ট 
প্রয়োজনান্ুরূপ অর্থ সাহায্য করিতে অনিচ্ছুক জানিয়া এক্ষণে এই 
ধরণের পরিকল্পনা সম্পর্কে কলমালিকেরা আস্তরিকভাবে সাড়া দিবেন 
কিনা সন্দেহের বিষয়। এদেশের শ্রমিকদের জন্য গবর্ণমেন্ট যদ 
বাস্তবিক পক্ষেই কোন রোগ বীমার পরিকল্পনা কাধ্যকরী করিতে 


"চান, তবে সেঞ্জন্য নিজেদের অংশ অনুযায়ী চশদা' প্রদানে তাহাদিগকে 


প্রস্তুত হইতে হইবে । নতুবা এই বিরাট দেশের জন্য উপযুক্ত কোন 
রোগ রী তহবিল গঠন করার কঠিন হইয়া দাড়াইবে। 


দ্রার_তরোগ্রান- - 
পয়সার অভাবে দেশে যে নিদারুণ অসুবিধা ও বিশৃঙ্খলা দেখা 


দিয়াছে গত ২রা নভেম্বরের ‘আর্থিক জগতে’ সে বিষয়ে আমরা 


আলোচনা করিয়াছি। ইতিমধ্যে বিভিন্ন সংবাদপত্রেও উহা! নিয়া 
“বিস্তর আলোচনা হইয়াছে । কিন্তু আসল সমস্তার সমাধান হওয়া 
দুরের কথা, কি করিয়া যে আকস্মিক ভাবে তাত্র মুদ্রার তিরোধান ঘটিল 
দেশের জনসাধারণ তাহা আজ পর্য্যন্ত পরিষ্কার ভাবে জানিবার বা 
বুঝিবার সুযোগ পাইল না। গুজব উঠিয়াছে, যুদ্ধের সময়ে নানা 
কাজে বেশী তামার প্রয়োজন হওয়ায় গবর্ণমেন্ট এখন নুতন পয়সা 
তৈয়ার করাইতেছেন না, অধিকন্ত বাজার চলতি পূর্বেকার তাত্রমুদ্রা 
পর্যন্ত টানিয়া লইতে আরম্ভ করিয়াছেন | স্মাবার ইহাঁও শুনা 
যাইতেছে যে, তামার মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় চতুর ব্যবসায়ীরা একদিকে 


, বেশী পরিমাণে পয়সা জমাইতে সুরু করিয়াছে ও অপর দিকে সেই 
জমানো পয়সা তামায় পরিণত করিয়া রীতিমতভাবে লাভের ব্যবসা 


চালাইতেছে। প্রথমোক্ত গুজব সম্বন্ধে যথাসম্ভব খোঁজখবর লইয়া 
আমরা বুঝিতে পারিলাম যে, পয়সার অভাব সম্পর্কে সেরূপ কোন 
কারণ ঘটে নাই। যুদ্ধের সুরু হইতে গত সেপ্টেম্বর পধ্যস্ত দেশের 


‘চলতি পয়সা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হাতে বিশেষ কিছুই ফিরিয়া যায় নাই । 


বরং রিঞ্জার্ড ব্যান্কের হাত দিয়া এই সময় মধ্যে দেশে বিস্তর পরিমাণ 
নৃতন পয়সার প্রচলন হইয়াছে ৷ গত ১৯৩৮-৩৯ সালে দেশে ১৪ লক্ষ 
টাকার নৃতন পয়সা লোকের ব্যবহারে আসিয়াছিল । ১৯৩৯-৪০ 
সালে নূতন পয়সার প্রচলন সে তুলনায় বাড়িয়া ২১ লক্ষ টাকা দীড়ায়। 
তাহার পর ১৯৪০-৪১ সালে এবং ১৯৪১-৪২ সালে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 
হাত দরিয়া যথাক্রমে ২৩ লক্ষ টাকার ও ২৯ লক্ষ টাকার পয়সা দেশের 
লোকের ব্যবহারে আসিয়াছে। চলতি ১৯৪২-৪৩ সালের প্রথম ছয় 
মাসেও দেশে পয়সার প্রচলন বাড়ান হইয়াছে বলিয়। প্রকাশ । যুদ্ধের 
সময়ে নানা কারণে দেশে পয়সার যে বিরাট চাহিদ। দেখ! দিয়াছে সে 
অনুপাতে নুতন পয়সার প্রচলন হয়ত আসলে কিছু কম হইতে পারে 
"কিন্তু গবর্ণমেন্ট ও রিঞ্জার্ভ ব্যাঙ্ক যে পুরের্বকার তুলনায় দেশে কিছু বেশী 
পয়সা ছাড়িতে কম্মুর কেন নাই উপরের বিবরণ হইতে তাহা স্পষ্টতই 
বুঝা যাইতেছে । কাজেই আমাদের মনে হয় পয়সা! প্রচলনের 
ক্রটি বিচ্যুতির জন্য দেশে আজ্দ উহার নিদারুণ অভাব ঘটে নাই। 
*আসলে দেশে পয়সা জমানোর বেশীরকম ঝোক দেখা দিয়াছে বলিয়া 


* এবং মুনাফা লোভী ব্যবসায়ীরা পয়সা গলাইয়া বেশী দরে তামা 


বিক্রয় করিতেছে বলিয়াই এই. ছুর্র্বপাকের সুচনা হইয়াছে । আমরা 
অবগত হইলাম, এই কারসাজি চা পারিয়া রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সম্প্রতি 


বাজারে রেজকী ছাড়িবার রেওয়াজ কতকটা সঙ্কোচিত করতে আরম্ভ 
করিয়াছেন । আমাদের মতে ইহাতে সমস্যার জটিলতা বাড়িবে ছাড়া 
কমিবে না। দেশে পয়সার যে নিদারুণ অভাব দেখা দিয়াছে তাহার 
প্রতিকার করিতে হইলে গবর্ণমেন্ট ও রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কর্তব্য*একদিকে 
দেশে নৃতন পয়সা বাহির করা এবং অপর দিকে লোকে যাহাতে 
লাভের জন্য পয়সা জমাইতে বা গলাইতে না পারে তাহার বিরুদ্ধে 
কঠোর দমননীতি অনুসরণ করা । সেরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন না করিয়া 
গবর্ণমেন্ট এ জরুরী বিষয়ে যে নিদ্দ্রয় উদাসীনতা*দেখাইতেছেন তাহা 
আমরা খুব নিন্দনীয় বলিয়াই মনে করি | "অন্যদিকে তামার প্রয়োজন 
যদি বাস্তবিকই বাড়িয়া গিয়া থাকে তবে গবর্ণমেণ্ট আর কোন সস্তা ও 
সুলভ ধাতু দ্বারা পয়সা নিম্মাণ করিয়া তাহা দেশে প্রচলন করিতে 
পাঁরেন। লোকের কাজ চলিয়া গেলে তাহারা তাহাতে কোন আপত্তি 
করিবে না । আসল কথা, পয়সার অভাব ঘটিয়া যে জটিল সমস্কার 
স্থষ্টি হইয়াছে অচিরে তাহার একটা সমাধান চাই । এই দরিদ্র দেশে 
খুচরা পয়সার বিকিকিনি যেখানে সাধারণতঃই খুব বেশী সেখানে 


» পাশা 


চি 


পয়সার অভাব স্থায়ীভাবে চলিতে থাকিলে লোকের ছুঃখ-ত্র্টের অ * ৮ 


কোন সীমা থাকিবে না । গবর্ণমেণ্ট তাহা! উপলদ্ধি করিয়া সত্বর যদি 
কোন স্ুসঙ্কপিত ব্যবস্থা অবলম্বন না করুন তবে এই ব্যাপারে 
তাহার্টদর চরম দায়িত্বহীনতাই প্রকাশ পাইবে | 


ভারত সরকারের আর্থিক অবস্থা 


ভারত সরকারের অর্থসচিব স্যার জেরেমী রেইজম্যান গত 
ফেব্রুয়ারী মাসে ভারত সরকারের ১৯৪১-৪২ সালের বাজেট সম্পর্কে 
এক সংশোধিত বরাদ্দ উপস্থিত করিয়া প্রাথমিক বরাদ্দের তুলনায় 
এ সালে কিছু বেশী ঘাটতি হইবে বলিয়া আশঙ্কা প্রকাশ 
করিয়াছিলেন। ১৯৪১-৪২ সালের সরকারী আয়ব্যয় সম্পর্কে সম্প্রতি 
যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা দৃষ্টে ভারত সরকারের আর্থিক 
অবস্থা সেতুলনায় কতকটা সন্তোষজনক . বলিয়াই মনে হয়। অর্থ- 
সচিব প্রথমে ১৯৪১-৪২ সালের হিসাবে ১০৬ কোটি ৩৯ লক্ষ টাক! 
আয় ধরিয়া পরে সংশোধিত বরাদ্দে মোট আয়ের পরিমাণ ১২৩ কোটি 
টাকা দাড়াইবে বলিয়া অনুমান করিয়াছিলেন । এক্ষণে যে বিবরণ 
পাওয়া গিয়াছে তাহাতে প্রকাশ, আলোচ্য বৎসরে ভারত সরকারের 
আয় কার্ধ্যতঃ বৃদ্ধি পাইয়া মোট ১৩৪ কোটি টাকা দীড়াইয়াছে। 
প্রথমতঃ রেল বিভাগ হইতে ২০ কোটি টাকা এবং ডাক ও তার বিভাগ 
হইতে ৩ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা লইয়া এবং দ্বিতীয়ত? আয়করের দফায় 
প্রদেশসমূৃহের প্রাপ্য ৭ কোটি. ৫* লক্ষ টাকা বার, দিয়া ভারত 
সরকারের এই আয় দ্রাড়াইয়াছে। ব্যয়ের হিসাব আলোচনা করিলে 
জানা যায়, আলোচ্য ১৯৪১-৪২ সালে অর্থলচিব যেস্থলে মোট ১৪৬ 
কোটি ৮৯ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া তাহার সংশোধিত বরাদ্দে 
অনুমান করিয়াছিলেন প্রকৃত ব্যয় সে তুলনায় ৩৬ লক্ষ টাকা বাড়িয়া 
মোট ১৪৭ কোটি*২৫ লক্ষ টাক! দীড়াইয়াছে। সরকারী ব্যয় সম্বন্ধে 
বিশেষ উল্লেখ করিবার বিষয় এই যে, এবার বেসামরিক বিভাগের 
ব্যয় সংশোধিত বরাদ্দের তুলনায় কিছু কম হইয়াছে । অপরদিকে 
সামরিক ব্যয় সংশোধিত বরাদ্দের তুলনায় ১ কোটি ৫৫ লক্ষ টাকা 
অধিক হইয়াছে । অর্থ-সচিব অনুমান করিয়াছিলেন ১৯৪১-৪২ 
সালে সামরিক বিভাগের দফায় ভারত সরকারের ১*২ কোটি ৪৫ 
লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে। কিন্ত কাধ্যতঃ এ সালে সামরিক ব্যয়েন্র 
পরিমাণ দীড়াইয়াছে ১০৪ কোটি টাকা । 

অর্থ-সচিব তাহার সংশোধিত বরাদ্দে ১৯৪১-৪২ সালের হিসাবে 
ভারত সরকারের ১৭ কোটি ২৭ লক্ষ টাক! ঘাটতি হইবে বলিয়া 
অনুমান করিয়াছিলেন। এ সালের হিসাবে ভারত সরকারের 
আয় ১৩৪ কোটি টাকা ও ব্যয় ১৪৭ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা হওয়ায় শেষ 
পর্য্যস্ত ঘাটতির পরিমাণ দীড়াইয়াছে ১৩ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা । 
বলা! বাহুল্য খণলন্ধ অর্থ দ্বারা এই ঘাটতি পূরণ করা হইবে। দ্রেশ- 
বাসীর উপর অত্যধিক হারে ট্যাক্স বসাইয়াও ১৯৪১-৪২ সালে এইরীপ 
ঘাটতি হইয়াছে । চলতি ১৯৪২-৪৩ সালে যুদ্ধের 
ঘোরালো হইয়া দাড়াইয়াছে, তাহাতে সামরিক ব্যয় বহুল পরিমাণে, 
বুদ্ধি পাইয়া এবার সরকারী বাজেটে বড়রকম ঘাটতি দেখঃ যাইবে 
বলিয়াই আশঙ্কা হইতেছে। 


অবস্থা যেরূপ শর্ট 





বড়লাটের শাসন পরিষদ সম্প্রসারিত হইবার পর আমাদের ' অতঃপর মিঃ উইক্ষী আন্তর্জাতিক সাআজ্যবাদের গুপ্ত চক্রান্তের 
বৈদেশিক প্রভুর! উচ্চকঠে বুঝাইতে চাহিয়াছিলেন, এখন হইতে. কথা উল্লেখ 'করেন। লীগ অব নেশনসূ কা জাতি সঙ্জের ব্যর্থতার 


ৰ মূলে রহিয়াছে ইঙ্গ-মার্কিন-ফরাসী পুজিপতিদের কায়েমী স্বার্থ । 
হা শা আব ন পিব শা 
{ | » বড় অন্তর্গত উপনিবেশগুলিকে অবাধে শোষণ করিবার পুরাতন 


শাসন পরিষদের সকল' সদস্য ভারতীয় - হইলেই: বুঝি সকল সমস্তা উপায়টাকেই নূতন এক ছদ্মবেশ পরাইয়া 'লোকচক্ষে একটু শোভন" 
মিটিয়া যাইবে । . কিন্তু ইহা ছুরাশা ছাড়া আর কিছুই নহে । প্রচলিত ও সনর্থনযোগ্য করিবার প্রয়াস ছাড়া জাতি সঙ্ঘের বড় বড় 
শাসন-ব্যবস্থার মধ্যে বড়লাটের শাসন-পরিষদের সম্পুর্ণ ভারতীয়- কুচক্রী সভ্যদের আর কোন আদর্শ ছিল না। জাতি সঙ্ঘ সুদূর , 
রুরণ হইলেও, এমন -কি ভারতের 'বড়লাটও যদি একজন, ভারতীয়ই প্রাচ্য সম্পর্কে একেবারে উদাসীন ছিল এবং পৃথিবীর অর্থনৈতিক 
রয় ০ | lied | বৈষম্য ও সমস্তাগুলির সস্তোষজ্গনক সমাধানের দিকে আদৌ অগ্রষর 

রশ সস্ছনদ তথাি ভারতবর্ষ যে .তিমিরে সে তিমিরে'-ই রহিয়া যাইবে.। হয় নাই। ' মিঃ উইন্থীর প্রবন্ধের মূল বক্তব্য এই থে? সাত্মাজ্যবাদী ২ 
কেন না, যে-ক্ষেত্রে 'ভারতীয় সদস্যগণ তাহাদের কার্যকলাপের স্বার্থ পরিত্যাগ না করিলে পৃথিবী হইতে যুদ্ধবিগ্রহও দূরীভূত হইবে 

জন্য ব্যবস্থা পরিষদ তথা দেশবাসীর নিকট দায়ী নহেন-_-তীহার্তিগকে না, সমাজ-জীবনেও কোনদিন শাস্তি ও নিরপত্তা প্রতিষ্ঠিত হইবে 
সর্বক্ষেত্রে জবাবদিহি করিতে হয় বৈদেশিক কায়েমী স্বার্থের নিকট, না! মিঃ উইন্কীর এই সব কথা নৃতন কিছু নহে। লীগ অব নেশন * 


| বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির স্বার্থ সংরক্ষণ ও পরিচালনের একটি 
সেখানে এরূপ সপারিষদ ভারতীয় গবর্ণর সত্বেও প্রকৃত জাতীয় ক্ষমতা সুগঠিত বোর্ড অব ডিরেক্টরম্‌ ছাড়া আর কিছু নহে। 


লাভ সম্ভব হইতে পারে না। এই মূলনীতিগত সমস্তা সমাধানের « “ tars ১5 
আশাভরসা পান নাই বলিয়াই কংগ্রেস নেতৃগণ. ক্রিপস্‌ প্রস্তাবের TE < SEE 

| মেদিনীপুর ও চব্বশপরগণার-__ | 
সাড়ম্বর ধাপ্সাবাজিতে ভুলিয়া যান নাই । .কংগ্রের দাবী করিয়াছেন 1]. মৃতকল্প নরনারীর মুখে করুণ ক্রন্দন 


স্বায়ত্তশাসনের." কায়া, ' ছায়া নহে।' ‘কংগ্রেস সিদ্ধান্ত 'কতখানি ' ERE 
নত ক্রিপস্‌, রা পরবস্তাী রাজনৈতিক ঘটনাবলীই . কেরি বল. 
তাহার 'প্রকৃষ্ট' প্রমাণ। মিঃ 'চার্চিলের বক্তৃতায় আমরা জানিতে ভারতবাডী ৃ 
পারিয়াছিলাম, কংগ্রেস নেতৃগণের গ্রেপ্তার ও দেশব্যাপী নিরঙ্কুশ: 8 না লে 
দমননীতিতে .বড়লাটের শীসনপরিষদের ভারতীয় 'সদস্যগণের পূর্ণ 


সমর্থন ছিল ৷ সম্প্রতি. শাসন পরিষদের 'ভারতীয় 'সদস্তাগণের দেশ প্রীতি | "এই দুর্গতদের দুঃখ বিমোচনের উপায় নাই.। . 
ও জাতীয় কল্যাণসাধণের আরও একটি দৃষ্টান্ত মিলিল । মহাত্মা কলিকাতা সংবাদপত্র সঞ্ঘ সাহায্য সমিতি 
গান্ধীর সহিত সাক্ষাৎকারের জন্য রাজজাগোপালচারিয়া যে প্রস্তাব " (Calcutta Newspapers’ Cyclone Relief Fund) 
করিয়াছিলেন বড়লাট - সরাসরি তাহা প্রত্যাখান করিয়াছিলেন। ' ভারতবাসীর অকাতর দান প্রার্থনা করিতেছে। 

এ সম্পর্কে পর পর্ন যে ছুইটি. সরকারী ইস্তাহার বাহির হইয়াছে "| "কোষাধ্যক্ষ £ 

তাহাতে প্রকার্প, দেশের শাসনতান্ত্রিক অচল অবস্থা দূরীকরণের' জন্য ০ ,__১৫, ক্লাইভ ষ্ৰীট, কলিকাত|। 


রাজাজীর আপোষ-মীমাংসার প্রচেষ্টায় বড়লাট যে অনমনীয় জেদ ' আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক ও সাংবাদিক মিঃ গুস্থারের 
স্ে্জাইয়াছেন, সেই স্থির সিদ্ধান্তে-তাঁহার শাসন পরিষদের সদস্যগণ ও পত্নী ( ইনি নিজেও একজন নুলেখিকা বলিয়া প্রখ্যাত ) “নিউ. 
সম্মতি দিয়াছেন বা দিতে বাধ্য হইয়াছেন। আমরা ইহাতে আদৌ রিপারলিক” পত্রিকায় এক প্রবন্ধে ভারত প্রসঙ্গে বৃটিশ ধাপ্পাবাজির 
বিস্মিত হই নাই ৷ ‘ ভারতীয় সদম্গণ দেশের নেতৃস্থানীয় প্রতিনিধিও সুতীক্ক সমালোচনা করিয়াছেন। ভারতে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল কর্তৃক 
নহেন, প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারীও নহেন। তাহার! কর্তীর ইচ্ছায় শাসনকাধ্য চলিতে পারে না, বৃটিশ খবরদারি না থাকিলে ভারতে : 
কৰ্ম্ম করিয়া যান-_ তাহারা: প্রয়োজনাম্ণুসারে প্রভুর নির্দেশ মত গণতাঞ্লিক কাঠামো চালু করা ' অসম্ভব, বর্ণ ও সম্প্রদায় ঘটিত সমস্তা ' 
হ্যা" কিংবা না সি এক একটি 94 রি | ইত্যাদি নানা প্রতিবন্ধের দোহাই দিয়া বৃটিশ সাত্রাজ্যের 'কর্ণধারগণ. 
যে.সব মামুলী কথা সর্বদাই আওড়াইতে থাকেন তৎসম্পর্কে মিসেস 
“নিউ ইয়র্ক হেরা্ড ফোরাম” পত্রিকায় সম্প্রতি ওয়েণ্ডেল উই গুন্থার-তাহার অনমুকরণীয় ভাষায় বলিয়াছেন যে, এই সর, অস্তুহাত, 
এক প্রবন্ধ লিখিয়া পুনরায় মিত্রপক্ষকে যুদ্ধের ফলাফল সম্পর্কে সময় «5e]f-delusory ballucinatory lying of a most danger. 
গ্রাকিতে অবহিত হইতে বলিয়াছেন । ॥মঃ উইন্ধী লিখিয়াছেন যে, শুধু ..03 ০৫০০৮ ( আত্ম প্রবঞ্চনার ও পরের চক্ষে ধূলি' দিবার জন্য 
ইউরোপের পদানত দেশগুলির বেদনাই নহে, ভারতবর্ষ, আফ্রিকা ও সাংঘাতিক ধরণের জঘন্য মিথ্যাচার )।ভারতবর্ধকে স্বাধীনতা না 
ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের পরাধীন _জাতিসমূহের ছুঃখকষ্ট ও" আশী- দওয়া পর্যাস্ত এই যুদ্ধে জয়লাভের কোন আশা নাই, এরূপ. 
আকাজ্তগার কথাও বিবেচনা না করিলে দুনিয়ায় কখনই শাস্তি প্রতিষ্ঠিত অভিমত প্রকাশ করিয়া অতঃপর মিসেস গুন্থার ভারতে বর্তমান, 
হইতে পারে না। এই সব পদানত জাতিসমূহের ম্যাষ্য দাবী 'মানিয়া বুটিশ শাসননীতিকে একাধারে রাজনৈতিক পাপ ও পাগলামি বলিয়া 
লইয়া যুদ্ধের মধ্যেই তাহাদিগকে প্রকৃত মিত্ররূপে পাইতে হইবে। আখ্যা দিয়াছেন £ (“What Britain is doing to “India i is. 
যুদ্ধের দোহাই দিয়া বর্তমানের এই অপরিহাধ্য কর্তব্যের কথা এখন not only political immorality. It is Political. 
চাঁপা দিলে চলিবে না। 'খিত্রশক্তিকে, অনতিবিলম্বে এই সমস্তার lunacy. ৮) 
সমাধানে অগ্রসর হইতে হইবে । এই সত্য বিস্মৃত হইলে বিপদ ঘটিবে। ক 
কামান-বৃন্দুকের শক্তির অপেক্ষা আদর্শের শক্তি অনেক 'বেশী। মিঃ মিঃ লুই ফিশার ক্রিপদ্‌ দৌত্যের ভিতরের রহন্ত উদযাটিত করিয়া 
উইন্কীর, এই দূরদশিতার বাণী বৃটিশ সাআ্রাজ্যবাদীদের"কানে গেলেও দেওয়ায় সা্াজ্যবাদীদের আতে ঘা লাগিয়াছে।: অনেকের পক্ষে +. 
মনে গ্রকেশ, করিবে কি? ৃঁ ' ক্রোধ'সংবরণ করা অসম্ভব জগ ৷ কেহ প্রবন্ধ যি ৃঁ 
. কক. 1 ক্ষ) ০ চি ০ ~ {tet দ্রষ্টব্য ') 
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ভারতীয় কাপড়ের কলসমূহে স্ৃতা ও বস্ত্রের উৎপাদন সম্পর্কে 
সম্প্রতি ১৯৪১-৪২ সালৈর বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে । 
এই বিবরণ দৃষ্টে আলোচ্য বৎসরে উভয় দিক দিয়াই ভারতীয় বস্ত্র 
শিল্পের উল্লেখযোগ্য উন্নতি লক্ষ্য করা যাঁয়। ১৯৩৯-৪* সালে 
অর্থাৎ বর্তমান যুদ্ধের প্রথম বৎসরে ভারতের কাপড়ের কলসমুহে 
১২৩ কোটি ৪৮ লক্ষ পাউণ্ড সুতা উৎপন্ন হইয়াছিল। 
১৯৪০-৪১ সালে তাহা বাড়িয়া ১৩৪ কোটি ৯১ লক্ষ পাউণ্ড ছাড়ায়। 
আলোচ্য ১৯৪১-৪২ সালে দেশীয় কাপড়ের কলে স্থতার উৎপাদন 
আরও বৃদ্ধি পাইয়া মোট ১৫৭ কোটি ৭১ লক্ষ পাউগ্ডে পরিণত 
হইয়াছে। বস্ত্র উৎপাদনের হিসাব আলোচনা করিলে সেই দিক 
দিয়াও অনুরূপ উন্নতিই লক্ষ্য করা যায়। ১৯৩৯-৪০ সালে অথাৎ 
যুদ্ধের প্রথম বৎসরে ভারতের কাপড়ের কলসমূহে নানাশ্রেণীর মোট 
৪০১ কোটি ২৫ লক্ষ গজ বস্ত্র তৈয়ার হইয়াছিল। ১৯৪০-৪১ সালে 
তাহা ৪২৬ কোটি ৯৪ লক্ষ গজ দ্রাড়ায়। আলোচ্য ১৯৪১-৪২ সালে 
তাহা আরও বাড়িয়া মোট ৪৪৯ কোটি ৩৬ লক্ষ গজে পরিণত 
হইয়াছে । ছুই বৎসরে সূতা ও বস্তের উৎপাদন যথাক্রমে ৩৪ কোটি 
পাউণ্ড ও ২২ কোটি গজ বৃদ্ধি পাওয়া ভারতীয় বন্ত্রশিল্পের উল্লেখযোগ্য 
উন্নতির পরিচায়ক বলা চলে । 

কার্পাস স্থতার অভাবে ভারতীয় তাতশিল্পের বর্তমান সঙ্কটের 
কথা যাঁহারা অবগত আছেন এবং পরিধেয় বাস্ত্রের অপ্রাচ্ধ্য ও 
দুর্খুল্যতার জন্য ব্যক্তিগতভাবে যাহারা দুঃখ কষ্ট ভোগ 
করিতেছেন, এদেশীয় বস্ত্র শিল্পের এই উন্নতির কথায় তাহারা বিদ্রপের 
হাসি হাসিবেন সন্দেহ নাই। কিন্তু যুদ্ধকালীন অবস্থায় বস্ত্রশিল্পের 
অগ্রগতি সব্বেও দেশে এইরূপ সঙ্কট দেখা যাওয়ার কতকগুলি 
বিশেষ কারণ রহিয়াছে। প্রথমতঃ স্থতার কথাই ধরা যাউক। 
পুর্ব জাপান ও অন্যান্য দেশ হইতে ভারতে প্রচুর পরিপাণে সুতা 
আমদানী হইত। এক্ষণে সেই আমদানী বন্ধ হইয়া যাওয়াতে 
ন্বভাবতঃই দেশে সুতার যোগান হাস পাইয়াছে! এই সময়ে দেশের 
কাপড়ের কলগুলিতে বেশী স্থতা প্রস্তুত হইতে থাকায় আশা করা 
গিয়াছিল উহার! নিজেদের প্রয়োজন মিটাইয়া তাতশিল্পের 
প্রয়োজনে পূর্ব্বাপেক্ষ। বেশী ন্ৃতা সরবরাহ করিতে সমর্থ হইবে। 
কিন্ত নানা কারণে অবস্থার গতি অন্যরূপ দাড়াইয়াছে। সামরিক 
অর্ডার অনুযায়ী বেশী বস্ত্র তৈয়ার করিতে হওয়ায় কাপড়ের কল- 
গুলির উৎপন্ন সুতার বেশীর ভাগ এক্ষণে উহাদের নিজেদের কাজেই 
নিঃশেষিত হইতেছে । অপরদিকে কলের প্রয়োজন মিটাইয়া যে 
সুতা অবশিষ্ট থাকিতেছে যুদ্ধকালীন যাঁনবাহন সমস্যার ভিতর বিভিন্ন 
অঞ্চলের তাতীদের জন্য তাহা চালান দেওয়ার সুবিধা হইতেছে 
না। ফলে দেশে সুতার উৎপাদন বৃদ্ধি সন্বে তাতশিল্পের দুঃখ 
দুর্দশা ন! ঘুচিয়া তাহ! বরং বৃদ্ধিই পাইতেছে। 
. সুতার যোগান সম্পর্কে যে মূলগত অসুবিধার কথা উপরে উল্লথ 
করা হইল পরিধেয় বস্ত্রের যোগান সম্পর্কেও সেইরূপ অস্তুবিধাই 
* বর্তমানে লক্ষ্য করা যাইতেছে । যুদ্ধের জন্য বর্তমানে এদেশে 
বাহির হইতে বস্তের আমদানী কমিয়া.গিয়াছে। কিন্ত এদেশের 
কাপড়ের কলসমূহে সমষ্টিগতভাবে বস্ত্ের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইলেও 
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সাধারণের পরিধেয় ধুতির উৎপাদন না বাড়িয়া দিন দিনই তাহা 
হাস পাইতেছে। সৈন্যবাহিনীর সাজ-সরঞ্তাম সরবরাহের প্রয়োজনে 
ভারত সরকার কাপড়ের, কপসমূহে বিস্তর পরিমাণে নানা শ্রেণীর 
বস্ত্রের অর্ডার দিতেছেন। এ সব অর্ডার অনুযায়ী যথাসময়ে 
মাল সরবরাহ করা কাপড়ের কলগুলির পক্ষে অনেকট! 
বাধ্যবাধকতামূলক হইয়া দীড়াইয়াছে। সরকারী অর্ডারের সেই চাপে 
দেশে সাধারণের ব্যবহারযোগ্য কাপড়ের বিশেষ অভাব জানিয়াও 
দেশীয় কাপড়ের কলসমূহ প্রয়োজনানুরূপ পরিমাণে তাহা উৎপাদন 


করিতে পারিতেছে না। বরং কাপড়ের কলগুলি পুবের্ব খে পরিমাশ " * 


ধুতি উৎপাদন করিত সেতুলনায় এক্ষণে তাহারা কম পরিমাণ ধুতি 
্রস্তক্চ করিতেছে । গত ১৯৩৯-৪ সালে ভর্রিতের কাপড়ের কল- 
সমূহে ১২৩ কোটি ২ লক্ষ গজ ধুতি উৎপন্ন হইয়াছিল। ১৯৪০-৪১ 
সালে তাহা কমিয়া ১১০ কোটি ১৩ লক্ষ গঞ্জ দীড়ায়। আলোচ্য 
১৯৪১-৪২ সালে তাহা! আরও কমিয়া ৯২ কোটি ১১ লক্ষ গজে 
পর্যবসিত হইয়াছে। কাপড়ের কলঞুলিতে যে সামান্য পরিমাণ ধুতি 
উৎপন্ন হইতেছে বিভিন্ন অঞ্চলের প্রয়োজন অনুযায়ী কল হইতে তাহা 
চালান দেওয়ারও তেমন কোন সুবিধা নাই। সুতরাং যুদ্ধকালীন 
অবস্থায় পরিধেয় বস্ত্রের অভাবে যে ভারতের জনসাধারণ খুব দুঃখ 
কষ্ট ভোগ করিবে তাহাতে আর বিচিত্র কি? সৈন্যদের জন্য ভারতের 
কাপড়ের কলসমূহে নানারূপ বস্ত্র জামার কাপড়, মশারী, তাবুর 
কাপড় ও মোজা প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইতেছে । 
ফলে কাপড়ের কলগুলির সমষ্টিগত উৎপাদন বাড়িয়া তাহাদের 
সমৃদ্ধির পথ প্রশস্ত হইতেছে । সামরিক মাঁলচলাচলের জন্য 
যানবাহনের বিশেষ বন্দোবস্ত থাকায় কাপড়ের কলের উৎপন্ন সামরিক 
পোষাক পরিচ্ছদ যথাসময়ে সৈম্বাহিনীর হাতে গিয়া ও পৌঁছিতেছে। 
কিন্ত দেশীয় কাপড়ের কলে জনসাধারণের জন্য প্রয়োজনীয় 
পরিমাণ ধুতি উৎপন্ন করিবার এবং উৎপন্ন কাপড় স্থান হইত 
স্থানান্তরে প্রেরণ করিবার কোন স্তুব্যবস্থা এখনও হইতেছে না। 
সেকারণে ষ্ট্যাগুর্ড ক্রুথ বাঁছনুর_সুইগুকাপড সরবরাহের কথাটা 
বারবার উঠিয়াও "চাপা পড়িয়া যাইতেছে । সামরিক প্রচেষ্টা 
অব্যাহত রাখিবার জন্য অধিক বস্ত্র উৎপাদন ও সরবরাহের প্রয়োজন 
আমরা অস্বীকার করি না। কিন্ত তাই বলিয়া দরিদ্র জন- 
সাধারণের একান্ত কাকুতি মিনতি সত্ত্বেও তাহাদের জন্য সাধারণ ধুতি 
সরবরাহের প্রশ্নটা এরূপ নিন্মীমভাবে চাপিয়া যাওয়া আমরা গবর্ণ- 
মেন্টের পক্ষে নিতাস্ত অশোভন বলিয়াই মনে করি! ‘ 

ভারতীয় বস্ত্রশিল্প সম্পর্কিত আলোচনা, প্রসঙ্গে বাঙ্গলার কাপড়ের 
কলসমূহের কথা পৃথকভাবে বিবেচনার যোগ্য । ১৯৪১-৪২ সালে 
সমষ্টিগত ভাবে ভারতের কাপড়ের কলসমূহে সুতা ও বস্ত্রের উৎপাদন 
উল্লেখযোগ্যরূপ বৃদ্ধি, পাইয়াছে। কিন্তু লক্ষ্য করিবার বিষয় 
আলোচ্য বৎসরে বাঙলার কাপড়ের কলসমূহে স্তার উৎপাদন কিছু 
বুদ্ধি পাইলে এসমস্তের ভিতর বস্ত্রের উৎপাদন বৃদ্ধি না পাইয়া 


তাহা বরং কিছু হ্রাস পাইয়াছে। গত ১৯৪০-৪১ সালে বাঙ্গলার রগ 


কাপড়ের কলগুলিতে ৫ কোটি ৭৮ লক্ষ পাউণ্ড স্ৃতা প্রস্তুত ই 
(৪৯৩ পৃষ্ঠায় দ্ৰষ্টব্য ) 





জ্ঞান্রভ্েক্ক অনি (২) 


. %, নবেন্দু রায় 





{ যুদ্ধোত্তর অৰ্থনীতিক সংকট ভারতীয় শিল্পের উপর প্রচণ্ড আঘাত 
হাঁনে। লাভের পরিমাঁণ অক্ষুণ্ন রাখিবার লালসায় অর্থলোভী বণিকেরা 
বিপন্ন শ্রমিকের মজুরী নিধিচারে শোষণ করিয়া নিজেদের স্বার্থ 
সংকটের মধ্যেও যথাসাধ্য পোষণ করিয়া চলে। সমস্ত শিল্পে, বিশেষ 
করিয়া বস্তুশিল্পে শ্রমিকদের সংখ্যা ও মঞ্জুরী কমাইবার ফলে একই সঙ্গে 
শ্রমিকের অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠে এবং সমাজে বেকারের সংখ্যা 
বাড়িতে থাকে |) শিল্পজাত পণ্যের বিক্রয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, কিন্ত 
শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদের সংখ্যা কমিয়া যায়। ১৯২৩ সালের সহিত 
২৯৩৫ সালের তুলনা করিলে দেখা যায় 8 - 


শিল্প পণ্য বিক্রয়ের পরিমাণ শ্রমিকের সংখ্যা 
বস্তরশিল্প ৬০% বৃদ্ধি ১৬% বৃদ্ধি 
চটকল ২৮% » ১৩% হাস 
রেলওয়ে বিভাগ = ১৩% *, 
কয়লা ২১% ,, ১2 


শ্রমিকশ্রেণীর অবস্থা যখন এইরূপ তখন শিল্পপতির। কী পরিমাণ 
লাভ করিয়াছে তাহা জানাইয়৷ রাখা প্রয়োজন । 


ডিভিডেণ্ু-_শতকরা 

কোম্পানী ১৯৩৫ ১৯৩৬ - ১৯৩৭. 
. রিলায়েন্স জুট মিলস ; ৫৮ 8২৫ . ৩০ 
নিউ ডুয়ার্সটি কোম্পানী: ৫০ ৫০. — 
মুইর মিলস , ।, ৩৫ "২৭২ ২২২ 
ইষ্ট হোপ এষ্টেটস্‌ কোম্পানী ২৩ ৩৩- ২. ৪০ 


যুদ্ধের ঠিক পরেই বণিকেরা যে পরিমাণ অপরিমেয় লাভ করিয়া- 
ছিল তাহার তুলনীয় অবশ্য তাহাদের লাভের ব্যবসা মন্দা যাইতে ছিল, 
তাহা ঠিক ; অধিকাংশ শিল্লেই লভ্যাংশের পরিমাণ ১৯৩৫ সাল হইতে. 
কি হাঁস পাইতেছিল তাহাও ঠিক ; কিন্ত, লক্ষ্য করিবার বিষয় 
ইহাই যে, শ্রমিকদের মধ্যে যে-সময় শতকরা যোলজন বেকার হইয়া 


পড়িতেছে শিল্পপতিরা ঠিক লেই দময়ই..শ্রতকরা সাড়ে বাইশ টাকা' 


লভ্যাংশ পাইতেছে। শ্রমিক ছাটিয়া, শ্রমিকের মঞ্জুরী কাটিয়া শিল্প- 
পতিরা শ্রমিকমহলে অধিকতর দুঃখ ও তুর্গতি টানিয়া 'আনিল ; কিন্তু 
সর্বব্যাপী সংকটের মধ্যেও পরশ্রমজীবীরা' তাহাদের লভ্যাংশে টান 
পড়িলেও বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইল না। ব্যবসা .ও বাজার মন্দা এই- 


স্বজুহাতে পরার্থশ্রমী শ্রমিকের জীবিকায় টান পড়িল, কিন্তু পরশ্রম- 


ভোগীদের জীবনযাত্রা ব্যাহত হইল না কিছুই। অথচ শিল্পপতির 
তাহাদের লভ্যাংশ বজায় রাখিবার জন্য শ্রমিকের অংশ উদরস্থ করিয়া 
নিজেদের পরিপুষ্টকলেবর অক্ষত রাখিবার নিষ্ঠুর জিদ হইতে- বিরত 
হইয়া যদি নিজেদের অন্যায় স্বার্থের এক শতাংশও ত্যাগ করিতে প্রস্তুত 
থাকিত, তাহা হইলে বর্তমান' যুগের চরম কলঙ্ক ও কদধ্যতা' হইতে 


মুনুবসভ্যতা মুক্ত হইত নিশ্চয়ই । সভ্যতার একমাত্র ভিত্তি শ্রমশক্তি ; 


২৬ যাহাদের রক্তশোষণে এই শক্তি সঞ্চারিত সেই শ্রমিকেরা মানুষের মত, 
জীবন যাপন করিতে পারিত। ' কিন্ত, ধনতাস্তরিক সমাজে কুত্রাপি তাহা 


হয় নাই ( জাতীয়" শ্রমিকের অবস্থার উন্নয়নের জন্য ভারতীয় 'শাসন- 


‘ব্যবস্থাও অগ্রণী, হয় নাই। 


১৮৮১ সালে ভারতে ফ্যাক্টরী আইনের প্রবর্তন হয়। কিন্তু, বহু 
বৎসর ধরিয়া এই আইন শুধু সরকারী ফাঁইলেই লিপিবদ্ধ থাকে, 
প্রয়োগক্ষেত্রে ইহার কোনই সাক্ষাৎ মেলে না। এই সম্পর্কে লোভাট 
ফ্রেজার তাহার পুস্তকে লিখিতেছেন £ ১৯*৫ সালের প্রারস্তে ভারতে 
ফ্যাক্টরী পরিদর্শনের ব্যবস্থা প্রায় ভাঙ্গিয়া পড়ে, ভারতে ফ্যাক্টরী 
আইনের অস্তিত্ব থাকিলেও-তাহার প্রয়োগ-ছিল না! । বোম্বাই সহরে 
উনআশিটি বস্্রশিল্পে দৈনিক গড়ে এক লক্ষ চৌদ্দ হাজার শ্রমিক কাজ 
করিত; কিন্তু, বোম্বাইয়ের ফ্যাক্টরী পরিদর্শক ফ্যাক্টরী পরিদর্শন 
ছাড়িয়া অন্যান্য কাজে নিযুক্ত থাকিতেন। এহেন অবস্থায় শ্রিল্পপতিরা যে 
ফ্যাক্টরী আইন ফাকি দিবেন তাহাতে আর সন্দেহ কী। কলিকাতার 
কোন মিলের ম্যানেজার ফ্যাক্টরী লেবর কমিশনের নিকট খোলাখুলি 
স্বীকার করেন যে, তিনি তাহার মিলে ফ্যাক্টরী আইনের 
ধারই ধারেন নাই। অন্যত্র অন্য একজন ম্যানেজার স্পষ্ট 
বলেন যে, তাহার মিলে চারশত বালক শ্রমিক নিযুক্ত থাকা সত্বেও 
তিনি আদৌ জানিতেনই না যে কারখানায় বালকদের শ্রম নিয়ন্ত্রণ 
করিবার উদ্দেশ্যে ফ্যাক্টরী আইন নামে কোন আইন ভারতবর্ষে 
প্রবর্তিত হইয়াছে । মিঃ শিব রাও বলেনঃ ফ্যান্টিরী আইন ভারতবর্ষে 
প্রবর্তিত থাকিলেও সত্তর কি আশি লক্ষ শ্রমিকের বেশি এই আইনের 
আওতায় পড়ে কি না সন্দেহ । ' বেশির ভাগ ভারতীয় শ্রমিকই সেই 
সব কারখানায় কাজ করে যেখানে কোন প্রকার নয়ন্ত্রণেরই কোন 


বালাই নাই । 


ভারতবর্ষে উল্লেখযোগ্য ্যানী হত প্রবর্তন হয় ১৯৩৬ 
সালে, কিন্তু, মাত্র ষোল লক্ষ পঞ্চাশ হাজার শ্রমিক এই আইনের 
আওতায় পড়ে, অর্থাৎ ভারতীয় শ্রমিকশ্রেণীর একটী নগণ্য অংশ 
মাত্র। কিন্ত, প্রয়োগব্যবস্থার দুর্বলতার জন্য, এই আইনও বিশেষ 
কার্যকরী: হয়'না। ১৯৩৬ সালে ফ্যাক্টরী আইন অনুসারে দশ 
হাজার ছুই'শত ছাবিবিশটি'ফ্যাক্টরী রেঞ্জেষ্টী হয়; এবং -ফ্যাক্টরীতে 
ইন্স্পেক্সন্‌ হয় মাত্র নয় হাজার তিন শত বার ।' বার শত ফ্যাক্টরীতে 
সারা বৎসরের মধ্যে একবারও কোনই ইন্স্পেকৃসন্‌ হয় না। . এই: 
অবস্থায় আইনের যি কতটুকু তাহা সহজেই অনুমান করা 
বায়। | 

১৯৩৮ সালের মাদ্রাজ দিপোটঠহেইতে জ জানা যায় যে, হন | 
শিল্পে বালকশ্রমিকের সংখ্যা দিন দিন বাড়িয়াই.চলিয়াছে। চামড়া; 
কার্পেট ও সিগারেট তৈরীর : কারখানার অবস্থা বর্ণনার অতীত। 
সিগারেট. তৈরীর কারখানাগুলিতে পাঁচ ছয় বছরের শিশুরা সপ্তাহে 
একদিনও বিশ্রাম না পাইয়া দৈনিক দশ হইতে বার ঘণ্টা পরিশ্রম 
করে, এবং এই অমানুষিক পরিশ্রমের জন্য তাহারা মজুরী পায় 
দৈনিক মাত্র দুই আনা । 

এই নিদারুণ পরিশ্রমের শেষে তাহারা যখন বিশ্রামের জন্য নিজেদের 
বাপমায়ের সহিত বস্তীতে ফিরিয়া আসে, তখনও কি তাহারা শাস্তি 
পায়? শ্রমিকের, বন্তী বলিতে কী বুঝায় স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিলেই 
এই প্রশ্নের উত্তর মিলিবে। মিঃ শিব রাও তাহার “ভারতীয়; শিল্প- 
শ্রমিক’ শীর্ষক পুস্তকের একস্থানে লিখিয়াছেন £__ : 
: হাওড়ায় এবং. কলিকাতার উত্তরাঞ্চলে অরমিক্দের- বস্তীগুলি 


২৩শে নভেম্বর, ১৯৪২ ] 


পুতিগন্ধময় নরককুণ্ড সমান, পৃথিবীতে ইহাদের তুলনা নাই ।--" 
 চটকলের অধিকাংশ শ্রমিকেদের জন্য কাঁসস্থানের কোনো ব্যবস্থা 
মিল-কর্তৃপক্ষ হইতে করা হয় নাই; শ্রমিকের ভাড়া দিয়! 
বে-সরকারী বস্তীতে বাস করে। বঙ্গীয় ম্যুনিসিপালিটি আইন 
অন্থ্যায়ী এই বস্তীগুলির আবর্জনা মুক্ত করিবার দাঁয়িত্ব বস্তীর 
মালিকের উপর আরোপিত হইয়াছে; কিন্তু, আবর্জন! মুক্ত করা 
তো দুরের কথা, বস্তীর মালিক বরং পুঞ্তীভূত আবর্জনার 


কারবার হইতে মোট! রকমের অর্থ আয় করিয়া থাকে__অবশ্ত এই অর্থ - 


আবর্জনাকুণ্ডের পঙ্কভোজী দরিদ্র শ্রমিকদের নিকট হইতেই আদায় 
করা হয়। ম্যুনিসিপ্যাল আইন আছে, সত্য; কিন্তু, এই আইন 
যাহাতে কাধ্যক্ষেত্রে প্রযুক্ত না হইতে পারে সে-জন্য স্বার্থসংশ্লিষ্ট 
ব্যক্তিরা সতত সচেষ্ট ।, শ্রমিকদের বাসস্থান এই বস্তীগুলির বর্ণনা 
, মানুষের ভাষায় সম্ভব নয়।-*বাংলার ম্যুনিসিপ্যালিটির মধ্যে 
হাওড়ার ম্যুন্ডিসিপ্যালিটির স্থান: দ্বিতীয়! কিন্তু, এই হাওড়া 
ম্যুনিসিপ্যালিটির এলাকার মধ্যেই শ্রমিক-বস্তীগুলির অবস্থা অতি 
জঘন্য | | ut 
ইহাই ভারতীয় চটকল শ্রমিকঞ্রেণীর অবস্থা! ইহাদেরই রক্ত 
শোষণ করিয়া বহু ফ্যুরোপীয় কোম্পানী বছর বছর কোটি কোটি 
টাকা লভ্যাংশ সাগরপারে পাঠাইয়া দিতেছে । হাওড়া বস্তীতে 
জমিতেছে আবর্জনা, আর য়্যুরোপের সহরে তৈরী হইতেছে অভ্রভেদী 
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3A হলে ৫ 
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৪৯৩ 


অট্টালিকা । সাআজ্যবাদের ইহাই একমাত্র পরিচয়! 
শ্রমিক শ্রেণী আন্তজ্জাতিক শ্রমিক শ্রেণীর অনুসরণে আজ ট্রেড 
য়্যুনিয়নে সঙ্ববন্ধ হইয়া সোভিয়েট ও সমাজতন্ত্রের প্রেরণায় কেন-যে 


( বস্পুলঙ্কট ও দেশীয় কাপড়ের কল) 
১৯৪১-৪২ সালে তাহা কিছু বাড়িয়া, ৫ কোটি ৮৮ লক্ষ পাউণ্ড 
দাড়াইয়াছে। কিন্তু ১৯৪০-৪১ সালে বাঙ্গলার কাপড়ের কলগুলিতে 
যেস্থলৈে ২০ কোটি ১ লক্ষ গজ বন্ত প্ৰস্তুত হইয়াছিল সেস্থলে 
১৯৪১-৪২ সালে উহাদের ভিতর বস্তু উৎপন্ন হইয়াছে মাত্র ১৯ কোটি 


. 83 লক্ষ. গজ। খধুতির হিপাবে দেখা যায়, পুর্ব বৎসরের তুলনায় 


আলোচ্য বৎসরে উহার উৎপাদন ১ কোটি ৬৪ লক্ষ গজ পরিমাণে 
হাস পাইয়া মোট ১৩ কোটি ১২ লক্ষ গজে পরিণত হইয়াছে। কন্ত্র 
উৎপাদনের দিক দিয়া বাঙ্গলার কাপড়ের কলসমূহের এই অবনতি 


দুঃখের বিষয়। আশা করা গিয়াছিল বাঙ্গলার কাপড়ের কলগুলি 


বস্ত্রের উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়া এই যুদ্ধের সময়ে দেশের লোকদের * 
বস্ত্র সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে বিশেষভাবে সহায়তা করিবে, অধিকন্ত 
এই সুযোগে নিজেদের স্থায়ী সমৃদ্ধির পথ প্রশঙ্তকরিয়া লইবে। কিন্ত 
স্পষ্টতঃই বুঝা যাইতেছে নানা অসুবিধার জন্য বাঙলার কাপড়ের 
কলগুলি সেরূপ কোন কৃতকার্ধ্যতা দেখাইতে পারিতেছে না। 
সকল প্রকার গলদ ও অব্যবস্থা কাটাইয়া উঠিয়া কিভাবে বাঙ্গলার 
কাপড়ের কলগুলির সমুচিত উন্নতি সম্ভবপর করিয়া তোলা যায় 


ভারতীয় 


উদ্ধদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে তাহার ব্যাখ্যা একাস্তই নিশ্রয়োজন | 


সেবিষয়ে বাঙ্গলা সরকার ও বাঙ্গলার বিত্তশালী ব্যবসায়ীদের পক্ষে 


সচেষ্ট হওয়া উচিৎ । 


এল 
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সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণ আদেশ 

ভারত সরকার একখানি বিজ্ঞপ্তিতে জানাইয়াছেন যে, সংবাদপত্রের 
শ্রেণীবিভাগ ও অবিক্রিত সংখ্যাসমূহ ফেরৎ লওয়ার নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে যে 
আদেশ ১৯৪২ সালে কারী কর! হইয়াছে, তাহাতে অপেক্ষাকৃত কষু্রায়তনের 
পৃষ্ঠাযুক্ত “সি? শ্রেণীর সংবাদপত্র এবং সংবাদপত্রের এজেন্দী এবং রেলওয়ে বইয়ের 
দোকানের মালিকদের অন্ুবিধাহইয়াছে বলিয়া উক্ত সরকার অবগত হুইয়া- 
ছেন!" এই বিষয় বিশেষ বিবেচনার পর ভারত সরকার ৭৫ হইতে ১৫০ বর্গ 
ইঞ্চি আয়তনের ও ৭৫ বর্ণ ইঞ্চির কম আয়তনের পৃষ্টাযুক্ত ‘ডি’ ও “ই” নামে 
দুইটা পৃথক শ্রেণীর সংবাদপত্রের ব্যবস্থা করার উদ্দেশ্তে উক্ত আদেশ 
সংশোধনের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন । বর্তমানে “সি” শ্রেণীর সংবাদপত্রের পৃষ্ঠার 
আয়তন হইতেছে ১৫০ হতে ২০০ বর্গ ইঞ্চি। তাহারা আরও সিদ্ধান্ত 
করিয়াছেন যে, কোনও সময়ে কোনও সংবাদপত্রের যে কয়খানি সংখ্যা 
সরবরাহ করা হইবে, তাহার শতকরা ৫ খানি পর্য্যন্ত অবিক্রীত সংখ্যা ফেরৎ 
লওয়ার অনুমতি দেওয়া যাইতে পারে। ১৯৪২ সালের ১০ই নভেম্বরের 
পর্ব্ব পধ্যন্ত পত্রিকাগুলির স্বাভাবিক আয়তন যাহা ছিল, দে আয়তন বৃদ্ধি 
করাও নিষিদ্ধ হইয়াছে । 

ভারতে চীনাবাদামের চাষ 

১৯৪২-৪৩ সালে এবং ১৯৪১-৪২ সালে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে এবং 
দেশীয় রাজ্যসমূহে কি পরিমাণ জমিতে চীনাবাদামের চাষ হইয়াছে তাহার 
তুলনামূলক হিসাব দেওয়া হইল :- 





প্রদেশ এবং জমির পরিমাণ জমির পরিমাপ 
দেশীয় রাজ্য (একরে) (একরে) 
১৯৪২৭৪৩ ১৯৪১-৪২ 
মাদ্রাজ ২,৭১৯,০০০ ২,০৭৬,০০০ 
বোম্বাই (দেশীয় রাজ্য সহ) ১,৭৮৮,০০০ R,১o০,০০০ 
মধ্যপ্ৰদেশ ও বেরছুর ২৪১,০০০ ১৯৩১০০০ 
পাঞ্জাব * 8২,০০০ | 
উড়িস্যা ১৮,০০০ ১৮,০০০ 
স্হায়দরাবাদ ১,২২৪,০০ ১,১১৫,০০০ 

মহীশূর - ১৮২১০০০ ১৩৯,০০০ 
বরোদা ৮৭,০০০ 

- 8,৩৮১,০০০ t,৬৪১,০০০ 

কেন্দ্রীয় শর্করা কমিটী 


প্রকাশ, ভারতে একটাংকেন্্ীয় শর্করা কমিটী গঠন করিবার অন্ত সিদ্ধান্ত 
গৃহীত হইয়াছে । এই সম্পর্কে শীঘ্রই একটা-সংবাদ প্রকাশিত হুইবে। কেন্দ্রীয় 


তুলা কমিটী! অথবা কেন্দ্রীয় পাট কমিটার সমপধ্যায়ে এই কমিটী সংগঠিত্‌.... 
ইইবে। এই কমিটীর প্রধান কার্ধ্যালয কাণপুরে স্থাপিত হইবে। কাণপুরের '*' 


“সুগার ইনষ্টিটিউট” পরিচালনার ভার এই কমিটি গ্রহণ করিবেন। ভারতীয় 
কষি গবেষণা সমিতি শর্বরাণসম্বন্ধে যে সকল কাঙ্জকর্ম্ম করিয়া থাকেন, তাহাও 
উক্ত কমিটির অধীনে আনা: হইবে । এই কমিটির কাধ্যপরিচালনার ব্যয়- 
তার শর্করার উৎপাদন ক্র হইতে- মিটান হইবে। এইরূপ উৎপাদন কর 
বাবদ কেন্দ্রীয় সরকারের বাৎসরিক প্রায় ১৫ লক্ষ টাকা আয় হইয়া থাকে ।. 


আশিক ভুলিল্সালর অন্বল্লাহখলন্ 





বৃটেনে ভারতেরাখখণ 

প্রকাশ, বৃটেনে ভারতের খপের পরিমাপ হইক্েছে-২৪ কোটি পাউওড। 
ইহার মধ্যে বৃটেন ছাডা অন্ত দেশের রেডিষ্রীক্ৃত যে সকল ব্যবসা 
প্রতিষ্ঠান ভারতে কাজকারবার চালাইতেছে তাহাতে ১০ কোটি পাউণ্ড, যে 
সকল বৃটিশ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ভারতে ব্যবসা বাণিজ্য করে ভাছাতে ৭1০ 
কোটি পাউণ্ড, অন্তান্ত ব্যবসায়ে ৫ কোটি পাউণ্ড এবং মিউনিসিপ্যাল, 
পোর্ট ট্রাষ্ট প্রভৃতির খণপত্রে ১০ কোটি পাউণ্ড খাটান হুইয়াছে। ভারত 
সরকারের যে ৬ কোটি ৬০ লক্ষ পাউণ্ড বৃটেনে অপরিশোধিত দেনা আছে; 
তাছা লইয়া বৃটেনে ভারতের খণের পরিমাণ দ্লীড়াইবে প্রায় ৩* কোটি 
৬০ লক্ষ পাউও। বর্তমান যুদ্ধের পূর্বে এইরূপ খণের পরিয্বাণ ছিল ৬১ 
কোটি ৬০ লক্ষ পাউণ্ড । রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ১লা সেপ্টেম্বর তারিখের ছিসাবযত 
লগ্ুনে উক্ত ব্যাঙ্কের ৩০ কোটি ২০ লক্ষ পাউণ্ডের মত মজুত ছিল। এই 
ব্যাপারে দেখা যায় যে, উভয় দেশের পরস্পরের খণের পরিমাণ হইবে প্রা 


সযান। 
উদ্তিজঃতৈল 
হায়দরাবাদ বিজ্ঞান এবং শিল্পঃগবেষণা বোর্ডের অধীনে যে উত্তিজ তৈল 
ব্যবহারিক কমিটি গঠিত হইয়াছে, সেই কমিটি স্থানীয় উদ্ভিজ তৈল এবং 
বিশেষতঃ চীনাবাদাম হইতে লব্ধ তৈল কিরূপে জালানী কার্যে ব্যবহার করা 
যায়, তথ্িষয়ে পরীক্ষামূলক কার্য্য পরিচালনা করিতেছেন। 





Y wey এ 

সমৃদ্ধি গড়ে ওঠে আথিক সচ্ছলতার পাকা 
বনিয়াদের উপর । জীবনে সচ্ছলতা আসে তখনই 
যখন তা একটা সুচিন্তিত পরিকল্পনার ভিতর প্রসার 
লাভ করে। সুচিন্তিত কর্মপন্থা একট! জাতীয় 
ব্যাঙ্কের সহযোগিতা! ভিন্ন অসম্ভব। আপনার টাকা- 
কড়ির ভার এই অগ্রগতিশীল ব্যাঙ্কটির হাতে 
দিন। ব্যাঙ্কের সাহাযে। যে সঞ্চয় গড়ে উঠবে 


তা আপনার জীবনে এনে দেবে! দা 


PORT 


উড়িষ্যা হইতে শণ চালান নিষিদ্ধ | 
৬ A 


উড়িষ্যা সরকার ভারতরক্ষা বিধানবলে এক আদেশ জারী করিয়া উক্ত 
সরকারের অমুমতি ব্যতীত রেলযোগে, - রাস্তা দিয়া অথবা জলপথে উড়িষ্থা 
প্রদেশের, কোন স্থান হইতে প্রদেশের বাহিরে শপ চালান দেওয়! নিষিদ্ধ 
করিয়াছেন। শণ চালানের অঙুসতিপত্র দেওয়ার অস্ত উড়িয্যার উন্নয়ন 
বিভাগের উপর ভার স্তন্ত করা হইয়াছে। 
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আধিক জগৎ 












২৩শে নভেম্বর, ১৯৪২ ] হি ৪৯৫ 
. মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের বিদেশে মূলধন বিনিয়োগ 0 
১৯৪০ সালে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কি পরিমাপ রি | 
) বিনিয়োগ করা হইয়াছিল, তাহার হিসাব নিয়ে দেওয়া,হইল, ₹_ £। কুমিল্লা মিনা ইউনি ব্য নান নিম 
দেশের নাম অর্থের পরিমাণ a) ১৯৪০ সাল 
EEE 0 OE SN Uo স্থাপিত_-১৯২২ ইং 
গ্রেট বুটেন ৫৪১৬৯৪:১০৪ রেজিঃ অফিস : কুমিল। ৪নং ক্লাইভ গ্রীট, কলিকাতা । 
ফ্রান্স " ১১৭৯১৯৯১০৩৩ রন 
ডার্্মানী ও অষ্টীয় ৩৪৯১৩৯৯,১০৬ বাঙ্গালী পরিচালিত বৃহত্তম ব্যাঙ্ক 
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ছর্জেনটাইন ৩৮৭,৯৪৫,০০০ J; কার্য্যকরী মুলধন ৩,৫০,০০,০০০ টাকার উপর 
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রর ভেনজুলিয়া ও ২৬২১৩৭৬৯০০০ রা 
ব্রাঞ্জিল ২৪০,১০৯,০০০ A 
দক্ষিণ আমেরিকার অঙ্তাক্স দেশসমূহ _ ২৪৭,০৬৯,০০০ ! আ্যাক্ষেরিকান এঞ্জেণ্টস্‌ £ £_গ্যারাণ্টি টা কোম্পানী 
ক আকিকা | SES অব, নিউইয়র্ক |- J 
চীন 26845 লণ্ডন এজেন্টস্‌£__বার্কলেস্‌ ব্যাঙ্ক লিঃ রন 
ভারতবর্ষ ৪৮,৭৭৫,০০০ অস্ট্রেলিয়ান এজেন্ট__ব্যান্ক'অব নিউ সাউথ ওয়েল স, সিডনি | 
ক্কাপান ৩৭১,৬৭১, ৯০ 
ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ ৯০১৬৯৫,০০০ ম্যানেজিং ডিরেক্টর 8 
এশিয়ার অন্যান্য ১৯৮,৬৬৮,০০০ ৩ দূ 
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আসাম সরকারের বাজেট 

গত ১২ই নভেম্বর আসাম সরকারের অর্থসচিব মৌলভী আবাল মতিন 
চৌধুরী আসাঁ ব্যরস্থা/পরিবদে,১৯৪২-৪৩ সালের আসাম সরকারের বাজ্রেট 
পেশ করেন 1, তিনি, বলেন যে,৯৯৪১-৪২ সালে রাজন্ব,এককালীন আদায় 
এবং খণের মাতে ৯ কোটা, = লক্ষ ৫১ হাজার টাকা পাওয়া গিয়াছিল এবং 
এই সকল খাতে ব্যয়ের পরিমাণ দীড়াইয়াছিল = কোটী ৮৪ হাঞ্জার টাকা। 
১৯৪১-৪২ লালে, রাজখ্বেরথাতে ১১. লক্ষ চন হাজার টাকা ঘাটতি পড়িবে 
বলিয়া অন্থমিত হইয়াছিল কিন্তু আসামের মন্ত্রিমগুল পদত্যাগ করার পর ব্যয় 
করিবার দরুণ ঘাটতির পরিযাণ হইয়াছে ১১ লক্ষ ৩২ হাজার টাকা। কিন্ত 
বৎসরের শেষে প্রকৃত ঘাটত্রি পরিমাণ দাড়ায়, ২ লক্ষ ৫২ হাজার টাকা। 
বৎসরের, প্রারস্তে ৭১ লক্ষ ১০ হাজার টাকা নিয়া কাজ আরম্ভ করা 
হইয়াছিল এবং .বৎসরের শেষে ইহার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া ৭৯ ক্ষ 
৭৭ হাজার টাকায় দীড়ায়। ১৯৪২-৪৩ সালের বাজেট সম্পর্কে অর্থসচিব 
বলেন যে, আলোচ্য, বৎসরে রাজদ্ব বাবদ ৩ কোটী ৩৩ লক্ষ ৭৩ হাদ্দার টাক! 
এবং এককালীন পাওনা বাবদ- ৬ কোটা ৩৬ লুক্ষ ৩৭ হাঁজার টাকা-_মোট 
৯ কোটী ৭০ লক্ষ ১০ হাজার টাকা আয়ের বরাদ্ধ করা হইয়াছিল এবং 
সাধারণ ব্যয়ের খাতে ৩ কোটি ৬৭ জক্ষ :১৮.হাঁজার টাকা এরং এককালীন 
ব্যয়ের খাতে ৬ কোটি ২৯ লক্ষ ৬৪ হাজার টাকা মোট--৯ কোটি ৯৬ লক্ষ 
৮২ হারার টাক! বরাদ্দ করা হ্ইয়াছিল। ৩৩ লক্ষ ৪৫ হাজার টাকা বাজেটে 
ঘাটতি পড়িবে বলিয়া অঙ্থমিত হুইয়াছিল। আসাম, সরকার কতকগুলি 


খাস্দ্রব্য, সরবরাহ ও ক্রয় বিক্রম্নের কাজ স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছেন । তা, 


বৎসরে ২৬ লক্ষ ২৩ হাজার টাকা আসাম সরকারের পাওনা বাবদ বাকী 
থাকিবে। ইহ! আগামী বৎসরে আদায় হুইবে। 

ডর বিহারে ইন্চুর,দর ' | 

বিহার সরকার,১৯৪২- ৪৩ সালে ক্র বাদে শতিমণ ইস দর -॥০ আনা 
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নাইটে নার এ ইঞ্জিনিয়ারিং 





.৬ শ্রিশিসন মেসিনারিস, 


এবং ৬ “এ্যান্টে গ্যাস” ক্লথ 
9 হলেক্‌ ট্রিক ওয়েন্ডেড্‌ || গু রাবারাইসভ. ক্যানভাস 
ষ্টিল চেইনসং || মেকানিক্যাল ইনসার- 
"& এম, এস, রড. এবং . _. আল:সিটিংস 
ফাট.স. |: ৪ গ্রাউণুসিটস | | = 





' ম্যানেজিং এজে্স +_ইউনাইটেড ট্রেডিৎ কর্পোরেশন। রর 
Li» » ক্রাইভ ট্রট, কলিকাতা। ফোন £ কলি £ ৭৮৬, ৪৯৯০১ ৬১৯০০ ূ 


৪৯৬ 





ভারত সরকারের থাগ্যবিভাগ গঠন 

ভারত সরকার একখানি বিজ্ঞপ্তিতে জানাইয়াছেন যে, সপরিষদ বড়লাট 
দেশের ক্রমবর্ধমান খাস্তসমন্তার কথা বিশেষভাবে: বিবেচনা করিয়া খান 
উৎপাদন ৭ খান্ত বণ্টন সম্পর্কে একটি নৃতন দপ্তর খুলিবার ব্যবস্থা অন্ুমো দল 
করিয়াছেন। এই দগ্ুর ভারত সরকারের একজন লসেক্রেটারীর নিয়ন্বাধীনে ' 
কাজ করিবে। মূল্য নিয়ন্ত্রণ, খাদ্য সরবরাহ, খান্ত বণ্টন এবং সেনাবাহিনীর 
প্রয়োজনীয় খান্তাদি আহরণ ও ক্রয় সম্পর্কিত কাধ্যের তার এই দপ্তরের 
উপর স্তত্ত করা হইবে। শিক্ষু, স্বাস্থ্য, ভূমি এবং 'ভারত সরকারের কৃষি 
গবেষণা সমিতির সহিতও এই দপ্তরের যোগাযোগ থাকিবে । যাহাতে 
নিয়মিতভাবে খান্চাদি সরবরাহ করা সম্ভব হয় তজ্ন্ত দপ্তরের সহিত 
যানবাহন বিভাগের সহিতও যোগ থাঁকিবে। বড়লাট ভারত সরকারের 


বাণিজ্য-সচিব শ্রীযুক্ত নলিনীরগুন সরকারের হস্তে এই দপ্তরের ভার অর্পন 
করিয়াছেন। 


‘ভারতে দেশরক্ষা বাবদ খণ . 

১৯৪২ সালের ৭ই নবেম্বর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সেই সময়ে তৃতীয় দফা 
দেশরক্ষা বাবদ খণ প্রাপ্তির পরিমাণ দাড়াইয়াছে > কোটি ১৯ লক্ষ ২২ হাজার 
৮ শত টাকা । ১৯৪২ গ্রালের ৭ই নবেম্বর পধ্যন্ত বিনাসুদী দেশরক্ষা খণ 
বাবদ ৩ কোটি ২' লক্ষ ৪৩ হাজার টাকা পাওয়া গিয়াছে । সর্বসঞ্জেত ৩২ 
টাকা সুদের দেশরক্ষা বাবদ ধরণ প্রাপ্তির পরিমাণ হইতেছে ১১৯ কোটি ৯৪. 
লক্ষ ৫৬ হাজার টাকা। 
মেয়াদী ভাকঘরের দেশ্রক্ষা বাবদ “সেভিংস "সার্টিফিকেট”এ ৬ কোটি ৮-লক্ষ 
১৯ হাজার টাকা খণ পাওয়া গিয়াছে। ১৯৪* সালের জুন মাস হইতে ১৯৪২ 
সালের ৭ই নবেম্বর পর্যন্ত দেশরক্ষা বাবদ সমস্ত শ্রেণীর খপ প্রাপ্তির 
পরিমাণ দীড়াইয়াছে সর্বসমেত ১২৯ কোটি € লক্ষ ১৮ হাজার টা!কা। 


ভারতীয় চিনি কলমালিক সঙ্ঘ . 
১৯৪২-৪৩ সালের দম্ভ ভারতীয় চিনি কলমালিক সঙ্বে (ইঞ্জিয়ান সুগার 
মিলস এসোপিয়েশন) নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ ভারপ্রাপ্ত সদস্ত এবং সভ্য ির্ববা- রসি 
চিত হইয়াছেন £-যিঃ কৃষ্ণ দেব (সভাপতি)) মিঃ বালচাদ হীরাটাদ এবং 
মিঃ শুরুশরণ লাল (সহ-সভাপতি) ; পভ্যগণ-_মিঃ ডি খৈতান, লালা করমচাদ 
থাপার, মিঃ সি ওমোদী, মিঃ কে কে বিড়লা, মিঃ বি এল নোপানী, মিঃ আর 
অনাথ স্থবন্ধণ্য, মিঃ করে শইটকেন, মিঃ মাঙ্গতুবাম জয়পুরিয়া, লালা শঙ্কর 
লাল, শেঠ কিশোরী লাল, মিঃ এন এ সিরোয়ানী, রাজ্জা শিবশক্ত টি ডি 
ইশ্বরণ এবং মিঃ এস বি জালান। 


মাদ্রাজে সমবায় ভাণ্ডার 


বর্তমান যুদ্ধ আর্ত হওয়ার সময় মাদ্রাজ সমবায় ভাপ্ডারের সংখ্যা ছিল; | 


৮৯টা, বর্তমানে তাহা বৃদ্ধি পাইয়া ৪2৩টী হইয়াছে । ১2৩৯-৪০ সালে এই 
সকল সমবায় ভাণ্ডার হইতে ৩৫ লক্ষ ৬২ হাজার টাক! মূল্যের জিনিব পত্রাদি 
বিক্রয় হইয়াছিল । ১৯৪০-৪১ সালে এইরূপ সমবায় ভাওারসমূহের জিনিষ 
পত্রাদি বিক্রয়ের পরিমাণ ছিল -৫৮ লক্ষ' ৩৩ হাক্দার টাকা এবং ১৯৪১-৪২ 
সালে এইরূপ বিক্রয়ের পরিমাপ দীড়াইয়াছে.৯০ লক্ষ টাকা । 
ভারতীয় সেনাবাহিনীর সম্প্রসারণ 
মেজর-জেনারেল রাজকুমার শ্রীরাজেন্্র সিংহদ্রীর মতে ১৯৩৮ সালে: 
ভারতীয় সৈন্সংখ্যা ছিল ১ লক্ষ ৭৭ হাজার জন। বর্তমানে ইছার সংখ্যা 
হইতেছে ১৫,লক্ষ। তিনি বলেন যে, বর্তমানে প্রতিমাসে গড়পড়তায় ৭০ 
হাজার জন ভারতীয় সৈশ্ত বিভাগে ভর্তি হইতেছে এবং ৩ লক্ষ '৫* ;ছাজ্জার 
ভারতীয় সৈম্ত ভারতের বাহিরে দেশরক্ষার্থ সংগ্রাম চালাইতেছে। 


কাগজ বিক্ৰয় নিয়ন্ত্রণ 

প্রকাশ, ভারতীয় কাগজের কলগৃমূহের-.উপর সরকার কর্তৃক এঁকটী 
আদেশ জারী করিয়া জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে যে, তাহারা যেন কেন্দ্রীয় 
অথবা প্রাদেশিক সরকারসমূছের অনুমতি ব্যতীত শতকরা ৯* ভাগ কাপজ্জ 
হস্তান্তরিত না করেন। এই প্রকার শতকরা ৯০ ভাগ কাগজ নিয়ন্ত্রিত করা 
হইযীঁছে'। অবশিষ্ট শতকরা '১০ ভাগ কাগজ: কর্তৃপক্ষকে. না” জানাইয়াঁও 
কলসমূহেক্র মার্মিকগণ যখৈচ্ছিভাবৈ ইস্ীস্তরিত করিতে পাঁরিবেন  : 


১৯৪২ সালের ৩১শে অক্টোবর পর্য্যন্ত দশবৎসবের . 


আর্থিক জগং £ 


[ ২৩শে নভেম্বর, ১৯৪২ 
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£ 
সঘিনয় নিবেদন - 
,“  যুদ্ধজনিত অস্বাভাবিক পরিস্থিতির দরুণ 
প্রয়োজনীয় কীচামাল, বিশেষ করে রবার, 
ছুত্রাপ্য হওয়ায় আমরা আমাদের গ্রাহকদের 
প্রয়োজন মত যোগান দিতে পারছি না। 
, যুদ্ধের পর স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে এলে আমরা 
আবার তাদের প্রয়োজন মত মাল সরবরাহ 
করতে পারব | 


আমাদের তৈরী $= 

রবার ক্লথ 

হট ওয়াটার ব্যাগ 

আইস ব্যাগ - & 
এয়ার বেড 

এয়ার রিং ও কুশন রি 
গামবুট ও ওভার স্ব প্রভৃতি 

গুণে ও জনপ্রিয়তায় আমাদের বিখ্যাত 


ডাকব্যাক ওয়াটারপ্রুফেরই সমতুল্য । 


বেন এয়াটাৰগরষ ধয়ার্কয, 


(১৯৪০) ভিলন্মিক্ডেদ্ড 

কারখানা ও হেড অফিস £_ পানিহান্টী, ২৪ পরগণ। (বেজল)। 
কলিকাতা শো-রুম £১২, চৌরলগী ও ৮৬, কলেজ 

শাখ। £_৩৭৭নং হর্ণবি রোড, (কোর্ট) বোম্বাই । 











রি রতি 


দার্জিলিং ব্যাঙ্ক লিঃ | 


হেড অফিস ঃ_ভবানীপুর, কলিকাতা | 
ফোন £__-পি, কে, ২৬৮১, ১৪৭২ | 


গ্রাম £--“রেনবে!”, কলিকাতা 
এই প্রতিষ্ঠানের ক্রমোর্নতি লক্ষ্য করুন 


৩১শে ডিসেম্বর ৩১শে ডিসেম্বর ৩০শে সেপ্টেম্বর, 
১৯৪০ ১৯৪১ ১৯৯৪২ 


বিক্রীভ মূলধন 


৩৫,০০০ ৩,৩৫,৯৫০ ৬,০৭,৪৫০ 

আদায়াকৃত মূলধন ১,৩৭৮ ৪২৯৬৩ 8,১৩,৩২৫ 
১কাৰ্যকরী মূলধন ৫৯,৩৯০ ৯৯,১৮৮ ৬২,০০,০০০ 
8 (বত্রিশ লক্ষের উপর) 


শেয়ারের উপর শতকরা ১*২ টাক! হারে 
লভ্যাংশ দেওয়া! হইতেছে । 
উপযুক্ত কমিশনে এজেন্ট আবস্তক | 
* --অন্তান্য অফিস__ 
মধ্য কলিকাতা--৯এ, ডালহোঁসি স্কোয়ার ইষ্ট, 
বড়বাজার শাখা (আগামী ৯ই নভেম্বর ১৯৪২এ খোলা হইবে) । 





বাজল। আসাম বিহার উড়িষ্কা 
ঢাকা, " গৌহাটী,  ভাগলপুর, পুরী, 
নারায়ণগঞ্জ, তেজপুর, রাশচিঃ বহরমপুর গঞ্জাম), 
,নিতাইগঞ্জ, চারালী (ডেরাং) পুকলিয়া খুরদা রোড, - 
ইচং ছা (ঢাকা) - কটক (চৌধুরী বাদ্ধার) | 
অধ্যপ্রদেশ-_ নাগপুর মঙ্গলাবাঁগ. 

+ এজেন্সী: অফিস-_বোম্বাই 


্ বি, মুখাৰ্জী, বি-এ, ম্যানেঞ্জিং ডিরেক্টর ৷ 


২৩শে নভেম্বর, ১৯৪২ ] | আর্থিক জগৎ 
, কলিকাতায় গমের অভাব 
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মিশরে ত,লা উৎপাদন 


মারোয়াড়ী সঙ্ঘ কলিকাতায় গমের অভাব দুর করিবার জন্য উপযুক্ত ১৯৪২-৪৩ সালে মিশরে ৩৪ লক্ষ ৭৯ হাজার ক্যাপ্টার (এক ক্যাপ্টারে 
পন্থা অবলম্বন করিতে অনুরোধ জানাইয়া ভারত সরকারের বাণিজ্য-সচিবের ৯৯০৪৯ পাউণ্ড) তুলা উৎপাদিত হইবে বলিয়! অনুমিত হইয়াছে । ১৯৪১-৪২ 
নিকট একটা তার প্রেরণ করিয়াছেন। তারে জানান হুইয়াছে যে, যদি সালে ৮১ লক্ষ ২ হাজার ক্যান্টার তুলা উৎপাদিত হইয়াছিল। * 


অনতিবিলম্বে বাহির হইতে কলিকাতায় গমের আমদানীর ব্যবস্থা না করা 


সার্ভে অফ ইণ্ডিয়া বিভাগে বৃটিশ কর্মচারী 


য়, তাহা হইলে কলিকাতায় বিশেষভাবে গমের অভাব দেখা দিবে। প্রকাশ, “সার্ভে অফ ইণ্ডিয়া’ বিভাগে ৬০ জন নুতন বৃটিশ কর্মচারী সম্প্রতি 
' মারোয়াড়ী সঙ্ঘ তারে আরও জানাইয়াছেন যে, বাঙ্গলা সরকারও এবিষয় নিযুক্ত হুইয়াছেন। যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত ইহারা এই কার্যে বহাল 


কেন্দ্রীয় সরকারকে অবহিত করাইয়াছেন। থাকিবেন। 





গ্এই সব মচ্ছার গুগডার জন্যে আমার কি সর্ব্বনাশটাই না 
হলো! এ-বেটাদের কোনদিন আমি শ্রমা করতে পারব না। 
অসম্ভব! মায়ের চেয্সে বড়ো আর কে আছে এ-সংসারে ? 
তিনিই চলে গেলেন একটি কথা পর্যযজ্ত না বলে! তিন 
| তিনবার বাড়ি বাবার জন্যে আমার বোন টেলিপ্রান্স করেছিল 
কিন্ত এই সয়তানদের আলায় একটা টেলিগ্রামও কি পেলাম! 
টেলিগ্রাফের লাইনও যে তারা কেটে দিয়েছে)” 


"আনি যদি খবরটাও পেতাম! কিন্তু গুগ্ডার। রেলদীইন 
ভেজে দেওয়ার ফলে ট্রেন তো আজকাল নিয়মিত যাতায়াত 
করছে না। তাহলে এমন কি নপ্ম পায়েও মাত্রা করতে 
পারতাম ।” ৃ 


“আশ্চর্য্য! কোন, স্ুর্খ এমন কথ! বলে যে, গভর্ণমেন্টকে 
বাতিব্যস্ত করার জন্যেই এই আন্দোলন? বিদেশী রাজত্বের 
অবসান আমার চেয়ে কে বেশি চায়? কিন্ত এ-সব কি হচ্ছে! 
শ্রই পৌড়ানো আর খুনজখম! গুগাদেন উৎপাতে দেখছি 
সর্ধ্ধত্ত চৌরি চেরার পুনরার্ত্তি ঘটছে 1 আমাদের আভীয় 
সন্মান এর চেয়ে বেশি আর কিসে ক্ষ হতে পারে?” 


শ্মসের এ অবস্থান আমার পক্ষে চাকরি করা অসম্ভব । তার 
চেস্ম চাকরি ছেড়ে দিয়ে বাড়ি ফিরে গিয়ে এই অর্থহীন 
খ্বংসলীলার অবসানের জন্যে গ্রামবাসীদের সংগঠিত করব 1” 
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কেন্দ্ৰীয় পরিষদ্দ্বয়ের বাজেট অধিবেশন 

রাষ্ট্রীয় পরিষদের এবং কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের আগামী বাজেট অধিবেশন 
নয়াদিক্লীভে . যথাক্রমে ১৯৪৩; সালের ১১ই এবং ১৫ই ফেব্রুয়ারী আরম্ভ 
হইবে। ব্যধস্বা পরিষদের অধিবেশন মার্চ মাসের শেষভাগ পর্যন্ত চলিবে। 
বেসরকারী বিলসমূহ ও প্রত্তাবাদির জন্ত তিন দিন করিয়া 'মোট ছয় দিনের 
অধিবেশনের ব্যবস্থা করা হুইয়াছে। রেলওয়ে বাজেট ১৫ই ফেব্রুয়ারী এবং 
সাধারণ বাজেট ২৭শে ফেব্রুয়ারী পেশ করা হইবে। ১৯শে ফেব্রুয়ারী 
রেলওয়ে বাজেটের সাধারণ আন্লোচনা এবং ২৩শে ও ২৪শে ফেব্রুয়ারী ভোট 
গ্রহণ করা হুইবে। «ই মার্চ মূল বাদ্দেটের উপর সাধারণ আলোচনা এবং 
৮ই, =ই এবং ১০ই মার্চ তারিখগুপিতে বাক্েটের বিভিন্ন দাবী সম্পর্কে ভোট 


লওয়] | 
জীকাশ, ব্যাক্কিং মহল হইতে আনা গিয়াছে যে, শীঘ্রই দুই টাকার নোট 
বাহির হইবে। গত যুদ্ধের সময়ের ন্তায় ২]০ টাকার নোট বাছির করিবার 
সঙ্কল্প পরিত্যক্ত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। 
পুরাতন টাক! ও আঁধুলি 
মহারাণী ভিক্টোরিয়া $ স্মাট সপ্তম এডওয়ার্ড মার্কা টাকা ও আধুলি ' 
যথাক্রমে ১৯৪১ সালের ১লা এপ্রিল ও ১৯৪২ সালের’ ১লা জুন হইতে = 


বাজারে অচল বলিয়া ইতিপূর্কে এক সরকারী বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হইয়াছে। | 
বাজারে অচল হইলেও এতদিন পর্য্যন্ত ই মার্কা টাকা ও পায়নি 


উহার বদলে যা যুজা দেওয়া হইত। গত ১৬ই নভেম্বর তারিখে প্রকাশিত 
আর একটী সরকারী বিজ্ঞপ্ডিতে বলা হইয়াছে যে, ১৯৪৩ সালের ১লা মে 


হইবে এবং ও তারিখের পর হইতে রিজার্ভ ব্যাঙ্কও উহা আর গ্রহণ করিবে | 
না। উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে আরও:বলা হইয়াছে যে, সম্রাট পঞ্চম অর্জ্জ ও সম্রাট 
বষ্ঠ জর্জ মার্কা পূর্বেকার টাকা ও আধুলি (ধারে খাদ কাটা ষষ্ঠ জর্জ্জ মার্কা 
টাক! নহে) যাহা ১৯৪৩ সালের ১লা মে হইতে বাজাত্র অচল হইবে বলিয়া... 
ঘোষণা কর! হইয়াছিল, উহা ১৯৪৩ সালের ৯লা নবেম্বর হইতে রিজার্ভ 
ব্যাঞ্চেও আর লওয়া হইবে না। সমাট যষ্ঠ অর্জ মার্কা নূতন ধারে খাঁদ্কাটা 
টাকা ও আধুলি যথারীতিভারে বাজারে চালু থাকিবে। | 
পৃথিবীর কয়েকটি দেশের সরকারী ব্যয় { 
১৯৪১-৪২ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকারের ব্যয়ের পরিমাণ দীড়াইয়াছে 
সছাজ্জার ২৫০ কোটি ডলার, ইহার পরিমাণ হইতেছে পূর্ব তিন বৎসরের 
সমষ্টিগত ব্যয়ের চেয়েও বেশী। এই ব্যয়ের মধ্যে ২ হাজার ৬ শত কোটী 
ডলার খরচ হইয়াছে দেশরক্ষার আয়োজন বাবদে । মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চলতি 
বৎসরে (১৯৪২- ৪৩ সালে) ৭ হাজার ৩ শত কোটী ডলার" বায় হইবে । তাহার 
মধ্যে দেশরক্ষা খাতে ব্যয়ের পরিমাণ হইতেছে ৬ হাজার ৭ কোটী ডলার । 
১৯৪২-৪৩ সালে জাপানে ২ হাজার ৪৩০ কোটী ইয়েন, মোট সরকারী ব্যয়ের, 
মধ্যে সমর প্রচেষ্টা বাবদ খরচ হইবে > হান্জার.৮ শত কোটি ডলার । মোট | 


" ব্যাক়্ের ১ হাজার ৫৫০ কোটি ইয়েন খণ দ্বারা সংগৃহীত হইবে । ১৯৪১ সালে 


*বুলগেরিয়ার সরকারী ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ১ হাজার ৬৪০ কোটী লেভা৷ 
(বুলগেরিয়ার মুকরা)। উহার প্রায় অর্ধেক অর্থ দেশরক্ষা বাবদ ব্যয়িত 
হইয়াছে। ধণের্‌ পরিমাণ দাড়াইয়াছে ৫ শত কোটী লেভারেরও বেশী। 
১৯৪০, ৪৯ সালে তুরস্কের সরকারী ব্যয়ের অর্ধেকেরও অধিক খণ প্রহণ দ্বারা 
মিটাইতে হইয়াছিল। মোট ৫২ কোটি ৭০ লক্ষ পাউণ্ড রা 
সরকারী ব্যয়ের মধ্যে দেশরক্ষা কল্পে ব্যয়িত হইয়াছিল ২৭ কোটি ৫০ 
পাউগ্ড। | 

বাঙ্গল! সরকার কর্তৃক চিনি তলব 
কলিকাতার বেসামরিক অধিবাসীদের সরবরাহ কণ্ট্যোলারের নিকট ৯নং 
শোভারাম বসাক ্রাটের মিঃ ভীনিবাস ঈশ্বরদাস এবং মিঃ গোবিস্বরাম কাশী 
পরসাদণযে ৪ শত বন্ধা ‘চিনি ডেলিভারী লইয়াছিল, তাহা বাজলা সরকার 
কর্তৃক প্রত্যপুর্ণ করিবার আদেশ দেওয়া হুইয়াছে।। 


আধিক জগৎ 
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[ ২৩শে নভেম্বর, ১৯৪২ 


| বনি ব্যান্বিং কর্োবেশন নি] 


শ হেড অফিস-_কুমিল্ল! স্থাপিত--১৯১৪ ইৎ : 
শাখা ও রা অফিস 
বাংল, আসাম, বিহার, উড়িব্যা, ইউ-পি, দিল্লী, 
| বোম্বাই এবং লণ্ডনের প্রধান প্রধান ব্যবসাকেন্দ্রে। 
$ 
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-_ মুলধন = 
রা ০৯১০ ০০২ টাক! 
৪০ ১০০১০ ৪ ০৬. 
নিহিত ১ ৩২১৫০ ,*০২ টাকার উর্ধে 
আঁদায়ীকৃত (ব্রি কলসহ)১৯, ৫০১০০০২ ৯ 
bd ts ied ০০০২ ৩, 
অংশীদারগণের নিকট ূ 
প্রাপ্য 
কন একে জেলার ইত্যারিদহ) সবল কার 
ব্যা্কিং কাৰ্য্য করা হয়। ) * 
ম্যানেজিং ভাইরেক্টর_এন, সি, দত্ত এম, এল, সি। 





টেলিগ্রাফ -জন্মজম্পদ 


নির্ভরশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান 
৷ ব্যাঙ্ক অব টা | 
স্থাপিত--১৯৩৬. 


হেড অফিস--৩নৎ ম্যাঙ্গো। লেন. কলিকাতা 
শাখাসমুহ-__শিমুলিয়া, নীলফামারী, মেদিনীপুর 
সুদের সর্তাদি লাভজনক, 
সর্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়। 
-.- ০ আযাঁনেজিং 'ডিরেক্টাস: 
ডাঃ এফ, চাজী + মিকে মি,ক মিড এম, এ 
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বাঙ্গলার গৌরবস্তস্ত $_ 


দি তি সল্ট: যানুফাকচারীৎ 
tg -কোস্পানী লিমিটেড, 

- লো রন কলিকা 
বাজলাদেশে এত বড় কারখানা আর নাই। 
৪৬ ল হতে কে ত গা ত সে: 











লবণ কিন্তে বাঙ্গলার কোটা টাকা বন্তার স্রোতের মত চলে ষায়- 
বাঙ্গলার বাহিরে । এ শ্রোতকে বন্ধ করবার ভার. নিয়েছে 
7. আপনাদের প্রিয় নিজস্ব -*পাইওনিয়ার” 

_ অবশিষ্ট অংশ বিক্রয়কারী শক্তিশালী এজেন্ট. গ্যাবস্তক। 
কে, বিমিত্র এঞ্জ কোং ১ মনানেছিং এেপ্টস্‌ 

ma EIA ENE ৯ 
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২৩শে নভেম্বর; ১৯৪২] আৰ্থিক জগৎ ' ৪৯৯ 
-* ভারতের সরকারী রেলপথসমুহের আয় কাগজ নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে কাগজ ব্যবসায়ীদের অভিমত 
১৯৪২ লালের ২০শে সক্টোবর যে দশদিন, শেষ হইয়াছে, সেই সময়ে *- কলিকাতা কাগঞ্জ ব্যবসায়ী 'সত্বের (ক্যালকাটা পেপার ট্রেডার্স” 

ভারতের সরকারী রেলপথসমূছে ৩ কোটা ৪৬ লক্ষ টাকা আয় হইয়াছে। এসোসিয়েশন) বর্মসচিব প্রীঘুক্ত রঘুনাথ দত্ত ভারত সরকারের নিকট 


এইরূপ আয়ের পরিমাণ হইতেছে পূর্ব বৎসরের অহুরূপ 'সময়ের আয়ের অনুরোধ আানাইয়াছেন যে, উক্ত সরকার কাগঞ্রপ্রস্ততকারক,কাগজপ্যবসায়ী, 
তুলনায়: ১৩ লক্ষ টাকা বেশী । l | শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সংবাদপত্রসেবী, এবং কাগঞ্জ সম্পর্কিত অষ্তান্ধ শিক্ষা প্রতিষান- 
জাপানের জন্ম ও মৃত্যুসৎখ্যা -. অমূহের, প্রতিনিধিদের একটা সম্মেলন যেন শীঘ্রই আহ্বান করেন এবং 

১৯৪০ লালে জাপানে শিশুর জন্ম সংখ্যা দীড়াইয়াছে ২৯ লক্ষ ১০ছাত্ার ; যাহাতে কাগজের অভাবে কাগঞ ব্যবহারকারীরা অযথা অস্তুবিধা ভোগ না 
১৯৩৯ সালে এইক্ুপ জন্মসংখ্যা ছিল ১৯ লক্ষ। ১৯৪১ সালে জন্ম ও মৃত্যুর ক্রে, তঙ্জন্ড এই সম্মেলনে যাহাতে একটা উপধুক্ত* পন্থা অবলঘ্িত হয় 


সংখ্যা হুইতেছে যথাক্রমে ২২ লক্ষ ১০ হাজার এবং ১১ লক্ষ ৪০ হাতার. তাহার ব্যবস্থা করেন। ৬ 











এ সম্বন্ধে ' বিস্তারিত বিবরণ ও আবেদন ' পত্র . 
পাওয়া যাবে বোম্বাই, কলিকাতা, দিল্লী ও 
.  মাদ্রাজের '-রিজার্ভ ব্যাঙ্কে, অন্যান্য স্থানের 
| ইম্পিরিয়েল ব্যাঙ্কের শাখায়, এবং সমস্ত 
. সরকারী ড্রেজারীতে । | 
s' রি $y ৰ . ডি. ও রটে | ১ .) € "চা 
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| রেক্গকীর অভাব ' 

বর্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর,১৯৪২ সালের মার্চ মাস পর্য্যন্ত আধুলি 
ছাড়া বিভিন্ন শ্রেণীর খুচরা র্েকী ব্যবহারের পরিষাপ-দীড়াইয়াছে , ৮ কোটী 
টাকা । নিগত ১৯১৪-১৮ সালের যুদ্ধকালীন সময়ে মাত্র ৫ কোটি টাকার রেজকী 
ব্যবহৃত হইয়াছিল । ১৯৪২ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর যে ছয়মাস শেষ হইয়াছে 
সেই সময়ে বিভিন্ন প্রকারের খুচরা রেজকীর ব্যবহারের পরিমাণ ছিল ৩ কোটি 
২২ লক্ষ টাকা | বর্তমানে ১৩ লক্ষ টাকার পয়সা অমাইয়া রাখা হইয়াছে বলিয়া 
অহুমিত হইতেছে। ইহা ছাড়া,আনি এবং ছুআদিও অনেকে মন্তুত করিতেছে। 


'' পয়সা প্রভৃতি খুচরা রেজকী জমাইয়! রাখার জন্ত ইহার চাহিদ! বাড়িয়া 
' চলিয়াছে বুঝিতে পারিয়া রিজার্ভ ব্যাঙ্ক জনসাধরপের নিকট ইহার সরবরাহ 


সীমাবদ্ধ করিয়াছেন। ভারতরক্ষা বিধানানুযায়ী এইরূপ খুচরা রেলকী বেশী 
জমাইয়া রাখা অপরাধমূলক বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে । বোম্বাইতে একট 
ব্যবণ৷ প্রতিষ্ঠান মাত্র দৈনিক ৭ শত টাকার রেদ্রকী পাইয়াছে_ কিন্তু এই 
কোম্পানীর দৈনিক ২ হাজার ৫ শত টাকার রেদ্রকী দরকার । রিজার্ভ ব্যাঙ্ক 
ৰাজলার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলিকে তাহাদের হিসাব নিকাশগুলি হইতে যাহাতে 
পয়সার হিসাব বাদ দেওয়া হয় তজ্জন্ত অনুরোধ জানাইয়াছেন। 


যুদ্ধকালীন কয়েকটী দেশের জনসংখ্যা * 

১৯৪০ সালে ১৬ই অক্টোবর গ্রীসে যে আদমসুমারী গৃহীত হয়, তদুসারে 
উক্তদেশের জনসংখ্যা ছিল ৭৩ লক্ষ ৩৬ হাজার) ১৯২৮ সালের হিসাব মত 
গ্রীসে লোকসংখ্যা ছিল ৬০ লক্ষ ২১ হাজার-জন। ১৯৪০ সালে ৩১শে 
ডিসেম্বরের আদমন্ুমারী অস্থসারে স্পেনে লোকসংখ্যা ছিল ২ কোটি ৫৮ লক্ষ 
৭৮ হাজার । এইরূপ অনসংখ্যার হার হইতেছে স্পেনের ১৯৩৯-৪০ সালের 
লোকসংখ্যার তুলনায় ২০ লক্ষ ২ হাতার অন বেশী । ১৯৪১ সালের ২র! 
জুলাইয়ের লোকগণনার হিসাবমত কানাডায় লোকসংখ্যা ছিল ১ কোটি ১০ 
লক্ষ অন। ১৯৩১ সালের লোকসংখ্যার তুলনায় লোকবৃদ্ধির হার হইতেছে 
১০ লক্ষ । ১৯৪১ সালের অক্টোবরের লোকগণনার হিসাঁবাহুসারে কুমানিয়ায় 
জনসংখ্যা ছিল ১ কোটি ৭০ লক্ষ ১৮ হাজার । 


নৌকাযোগে কলিকাতায় পাট আমদানী | 


বাঙ্গলা সরকারের একখানা বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ যে, ১৯৪২ সালের অক্টোবর 
মাসে দেশীয় নৌকাযোগে কলিকাতায় ৫ লক্ষ ৫৯ হাজার মণ পাট আমদানী 
হইয়াছিল । ১৯৪২ সালের জুলাই হইতে সেপ্টেম্বর মাস পর্য্যন্ত কলিকাতায় 
(তিন মাসে) এইরূপ পাট আমদানীর পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১৭ হান্দার 
মণ, ১৬ হাজার মণ এবং ৮৮ হাজার যণ। কলিকাতায় নৌকাষোগে পাট 
আনয়ন করার ফলে চিৎপুরের নিকট গঙ্গানদীতে কলিকাভার যে সমস্ত খাল 
পতিত হইয়াছে, তাহা এমনভাবে'নৌকাত্বারা আবদ্ধ হইয় পড়িয়াছে যে, এই 
সকল খালসযুহের নৌকার চলাচল নিয়ন্ত্রণ আবস্তক হইয়া পড়িয়াছে। এই 
ভন্ড বাল! সরকার ভারত রক্ষা বিধানবলে ১৯শে নবের্খীর হইতে কলিকাভার 
এই সকল খালে মাল চলাচল নিয় করিবার অন্ত একটী আদেশ -জারী 
করিয়াছেন। 


আর্থিক জগৎ 


1 ২৩শে নভেম্বর, ১৯৪২ 


বাঙলার কাব্য-_হ্মাধুন কবির প্রণীভ। প্রকাশক-_গুপ্ত রহমান এও 
খুপ্ত, ৫২ রামময় রোড, কলিকাতা! ও 

ছমায়ুন কবির রবীন্দ্রোত্তর ও রবীন্দ্রনাথ-প্রভাবিত শক্তিশালী কবিগোষ্ঠির 
অন্ততম।. মননশীল ' সমঝদার বলিয়াও তিনি বাঙলার পাঠক সমাজে 
ন্ুপরিচিত। এরূপ একাধারে কবি ও সমালোচকের লেখনী হইতে বাঙ্গলা 
কাব্যের বিচার-বিশ্লেষণ লেই হেতু বিশেষ অর্থষ্টোতক। 





“বাজলার কাব্য” পরিসরে ছোট হইলেও বিষয়ের গুরুত্ব ও ব্যাপকত্বে 


পুস্তকখানি 'আগ্মন্ত সমৃদ্ধ --উহা চিন্তাশীল পাঠকের মনে নূতন করিয়া ভাবিবার 
ও বুঝিবার প্রচুর খোরাক যোগাইবে। বাঙ্গলা সাহিত্যের বিশেষতঃ বাজলা 
কাব্যের সমালোচনা ক্ষেত্রে কবির সামার্দিক দৃষ্টি-বিচারের আশ্রয় সইয়াছেন। 
এইরূপ মূল্য নিরুপণের প্রচেষ্টা আমাদের লাহিত্যক্ষেত্রে খুবই কম দেখা যায়। 
কবিরের স্তায় ক্ষমতাবান লেখক যে এই নৃতন পঞ্ধে অগ্রসর হইয়াছেন, তাহা 
সাহিত্যের পক্ষে বড় আশা ও ভরসার কথা। 

“বাঙ্গলার কাব্য” ছয়টি নামহীন পরিচ্ছেদে বিভক্ত, কিন্তু উহারা 
পরম্পরের সহিত বিচ্ছিন্ন নহে- মূল বক্তব্যের সহিত যোগশ্ুত্র রক্ষা করিয়া 
উহাদিগকে আমরা বিচারের সুবিধার গন্ধ নিয়ূপ ছয়টি অধ্যায়ে ভাগ 
করিয়া লইতে পারি; (১) বাঙ্গলা কাব্যের নিসর্গ ও সামাজিক পটভূমি ; 
(২) বৈষ্ণব কাব্যের উৎপত্তি, উহার পটভূমি ও বিফাশ-ধারার সামাপ্ডিক 
কার্ধ্যকারণ ; (৩) বাঙ্গল! কাবো যুসলমানী প্রভাব ; (৪) ইংরেজী আমলের 
বাঙ্গলা সাহিত্যের প্রথম স্তর (মাইকেল ও বঙ্কিম) ; (€) দ্বিতীয় শুর--বন্কিম 
ও রবীন্দ্রনাথ ও (৬) রবীন্রনাথ ও আধুনিক সাহিত্য-হিন্দু ও মুসলমান 
মধ্যবিত্ত শ্রেণীর স্থষ্টির পটভূমিকায় বাঙলা কাব্যের পরিণতি। স্বরশিক 
কবির বিভিন্ন জটিল রাষ্ট্রিক পরিমগ্ডল ও সামাজিক ধারার কাষ্ট পাথরে বাঙ্গালী 
মানসের প্রতিচ্ছবি হিসাবে বাঙ্গলা কাব্যের মূল্য নিরূপণ করিতে চাহিয়াছেন। 


সমালোচক কবিরের সহিত স্থানে স্থানে কাহারো কাহারো হয় তু কিছু কিছু 


মতভেদের অবকাশ আছে। কিন্তু উহা বড় কথা নহে--সকল লোকেই এক 
মত হুইবে, এমন রচনা কোন কালেই সম্ভব নহে, একালে ত নহেই। 

ছাপা ও বাধাই চমৎকার। প্রচ্ছদপটটি সুন্দর । এরূপ মনোজ্ঞ 
সমালোচনা সাহিত্য পাঠক মহলে নিঃসন্দেহে-সমাদৃত হইবে। পুস্তকের দাম 
কত, কোথাও তাহার উল্লেখ নাই। এই ৬ প্রকাশকের ইচ্ছাকৃত! ন! 
অনিচ্ছাকৃত জানি না। 





্‌ মালগাড়ী, চলাচলের সংখ্য! 

, ১৯৪২ সালের ১লা এপ্রিল হইতে ২০শে অক্টোবর পর্য্যন্ত ২৩ লক্ষ 
২৯ হাজার ৮৮১ থান! মালগাড়ী প্রশস্ত রেলপথে এবং ১* লক্ষ ৬৪ হাজার 
১৪ খানা মালগাড়ী লঙ্কীর্ণ রেলপথে যাতায়াত করিয়াছে। পূর্ব বৎসরের 
অনুক্কপ-সময়ে এইরূপ মালগাড়ী চলাচলের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ২৭ লক্ষ 
৯২ হাঁজার ৮৭৭ খানা এবং ১৩ লক্ষ '১২ হাজার ২২০ খানা। 








| এ, জার, পারিনি বা নি পিল হিরন 
| ক্যালকাট। ক সাপ্লাই কপেণরেশন এর প্রচারব্যয় বহন করেছেন 
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ন্যাশনাল ইণ্ডিয়ান লাইফ ইনসিওরেল কোং লিঃ 

স্তাশনাল ইণ্ডিয়ান লাইফ ইনসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেডের গত ৩১শে 
ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ১৯৪১ সালের বাধিক কার্য্যবিবরণী সম্প্রতি আমাদের হস্তগত 
হইয়াছে। উক্ত কার্য্যবিবরণী দৃষ্টে জানা যায় যে, আলোচ্য বৎসরে 
কোম্পানী 1২ লক্ষ ৮৭ হাক্জার-৪ শত টাকার ৩ হাজার ৬১৪টি- জীবন বীনা 
প্রস্তাব পাইয়াছিলেন ; তন্মধ্যে শেষ পর্য্যন্ত কোম্পানী ২ হাজার ৯৭৬টি 
প্রস্তাবে মোট ৬০ লক্ষ ৭৯ ছাতার ৯৫০ টাকার বীমাপত্র প্রদান করেন। 
পূর্ববর্তী বৎসরের পরিমাণ অপেক্ষা উহা ১১ লক্ষ ৩৮ হাজার ৪ শত টাকা 
বেশী। আলোচ্য বৎসরে প্রিমিয়াম বাবদ ও অন্তান্ত সুত্রে কোম্পানীর মোট 
আয়ের পরিনাণ দ্বাড়াইয়াছে ১৭ লক্ষ ৪৯ হাজার ২০৭ টাক] এবং এই 
পরিমাণ পূর্বববন্তী বৎসরের তুলনায় ৭৯ হাজার ৯১০ টাকা অধিক। 
‘কোম্পানীর জীবনবীমা তহবিল আলোচ্য বৎসরে € লক্ষ ২৬ হাঁক্নার ৯৩৬ 


* টাকা বুদ্ধি পাইয়!' বর্তমানে মোট ৭৭ লক্ষ ৮৫ হাজার ২৫৯ টাকায় 


স্নীভাইয়াছে। কোম্পানীর ডিরেক্টরগণ উচ্থার অংশীদারগপকে শতকর 
বাধিক ৮২ টাকা হারে লভ্যাংশ প্রদানের সিদ্ধান্ত জানাইয়াছেন। 

যুদ্ধের দরুণ বীমা কোম্পানীসযূহের নান! বাধা ও অঙ্গব্ধার মধ্য দিয়া 
কান করিতে হইতেছে । তদুপরি জাপান কর্তৃক ব্রহ্মদেশ অধিকৃত হইবার 
ফলে যে সকল বীমা কোম্পানীর ক্ষয়-ক্ষতি সহ করিতে তইয়াছে, তাহাদের 
মধ্যে ন্যাশনাল ইণ্ডিয়া অন্ততম। কোম্পানীর রেঙ্গুন ও আকিয়াব -অফিদ 
স্থানাস্তরিত করিতে হইয়াছে । এই সব অপ্রত্যাশিত বিপর্যয় ও দেশব্যাপী 
“আধিক দুর্যোগের মধ্যে কোম্পানীর নৃতন কাজের পরিমাপ বৃদ্ধি পাওযায় 
কোম্পানীর পরিচালকগণের কর্মকুশলতারই পরিচয় পাওয়া যায়। আমরা 
ন্তাশনাল ইণ্ডিয়া লাইফ ইনসিওরেদ্সের আরও দ্রুত ক্রমোন্নতি কামনা! করি। 


পাইওনিয়ার ব্যাঙ্ক লিঃ 


পাইওনিয়ার ব্যাঙ্ক লিমিটেডের ১৯৪১ সালের কার্যবিবরণী দৃষ্টে 


“আলোচ্য বৎলরে বিভিন্ন দিকে কোম্পানীর উল্লেখযোগ্য উন্নতির পরিচয় 
পাওয়া যায়। মহাযুদ্ধের দরুণ, বিশেষ করিয়! প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল ও 
বরহ্মদেশে জাপ অভিযান অপ্রতিহত গতিতে অগ্রসর হইবার ফলে, এদেশের 


জনসাধারণের মধ্যে দারুণ আতঙ্কের ভাব দেখ! দিয়াছিল এবং ব্যবসা-বাণিজ্য - 


প্রভৃতি সকল দিকেই যেরূপ অনিশ্চয়তার স্থষ্টি হইয়াছিল, তাহ! ব্যাঙ্ক 
ব্যবসায়ের পক্ষে অনুকুল নছে। এই সকল অনিবার্ধ্য ও অপ্রত্যাশিত অন্বিধা 
-সত্বেও আলোচ্য বৎসরে পাইওনিয়ার ব্যাঙ্কে আমানতের পরিমাণ প্রায় 
৭ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং ব্যাঙ্কের ডিরেক্টরগণ তাহাদের স্তংশীদার- 
-গণকে শতকরা ৭0০ আনা লভ্যাংশ প্রদানের প্রস্তাব করিয়াছেন। ইহাতে 
ব্যাঙ্কের উপর জনসাধারণের আস্থা ও ব্যাঙ্কের পরিচালকগণের কর্ম্মকুশলতাই 
-সুচিত হইতেছে। / 

আদায়ী মূলধন, আমানত জমা, মজুত তহবিল প্রভৃতি লইয়া ১৯৪১ 


"লালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে ব্যাঙ্কের হাতে মেট দায় দেখান হইয়াছে 


৬৭ লক্ষ ৮৭ হাজার ৫৯৫ টাকা | এই প্রকার দায়ের বদলে এ তারিখে, 
ব্যাঙ্কের হাতে যে সমস্ত সম্পত্তি ছিল তাহার প্রধান প্রধান দফা গুলি 
নিম্নরূপ :_কোম্পানীর কাগজ, ষ্টক, শেয়ার প্রভৃতিতে স্তপস্ত ৪ লক্ষ ৮২ হাজার 
টাকা ; মর্টগে, বন্ধক প্রতৃতিতে ২৯ লক্ষ ৩৮ হাজার টাকা) হাতে ও 
ব্যাঙ্কে জমা ৭ লক্ষ ৮২ হাজার টাকা, আসবাবপত্রে ও অন্তান্ত সাসরঞ্জামে ' 
৫১ হাজার টাকা) ইমারত ইত্যাদিতে ৮২ হাদ্ধার টাকা) জমিতে 
.৮২ হাজার টাকা; হেড অফিস ও অন্তান্ত শাখা অফিসের হাতে ৯৬ লক্ষ, 
* ৯০ হাজার টাকা। 

আলোচ্য বৎসরে পূর্ববর্তী বৎসরের হিসাবের জের ৯.হাঁজার ২৮০ »টাকা 
ধরিয়া ব্যাঙ্কের আয়ের পরিমাণ দীডাইয়াছে ৩ লক্ষ ২৯ হাজার ৭৬৫ টাকা, | 


উহা হইতে প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহ করিয়া বৎসরের শেষে কোম্পানীর নীট 
লাভের পরিমাণ দ্বাডাইয়াছে ১৮ হাজার ২৭৬ টাক।। অতিরিক্ত লাভের 
দিকে ঝৌক না দিয়া নিরাপদযূলকভাবে তইবিল দাদন এবং অধিক পরিমাণ 
অর্থ নগদ এবং সহজে নগদে পরিবর্ভনযোগ্য অবস্থায় সংরক্ষণ করা প্রভৃতি 
দিকেই ব্যাঙ্কের পরিচালকদের মনোযোগ নিবদ্ধ রহিয়াছে। আমরা এই 
সুপরিচালিত ব্যাঙ্কটির উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি । . 
ফায়ার এণ্ড জেনারেল ইননিওরেন্স কোম্পানী * 
অব ইণ্ডিয়| লিঃ 


0 ফায়ার এণ্ড জেনারেল ইনসিওরেন্স কোম্পানী অব ইণ্ডিয়া লিমিটেড 


বাঙ্গালীর দ্বারা পরিচালিত সর্বপ্রথম অগ্নিবীমা কোম্পানী ।- ভারতে অগ্নি- 


বীমা ব্যবসায়ের, ক্ষেত্রে বিপুল সম্ভাবনা রহিঘ্লাছে। শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ 
ভট্টাচার্য মহাশয়ের স্তায় বহুদশী ও সুদক্ষ ব্যবসায়ীর সুপরিচালনায় এই 
নৃতন অগ্নিবীমা প্রতিষ্ঠানটি অচিরকাল মধ্যে উন্নতি লাভ করিবে বলিয়া 
আমাদের বিশ্বাস । 
বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ 

গৌরীপুর কোং লিঃ--গত ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাপের হিসাবে 
শতকরা বাধিক ৫০২ টাকা। নদায়া মিলস্‌ কোং লি:-গত ৩০শে 
সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা বাধিক ১০২ টাকা । মাড়ী- 
ব্রয়ারী কোং লিঃ--গত ৩১শে আগষ্ট পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে 
শতকরা বাধিক ১৫২ টাকা । ফোর্ট উইলিয়াম্‌ জুট কোম্পানী লি: 
গত ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা বাধ্িক ১০২ টাকা। 
ফোট গ্লস্টার জুট ম্যানুফ্যাকচারিং কোং লি:--গত ৩০শে সেপ্টেম্বর 
পর্যস্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা বাধিক ৩০২ টাকা । খরদা কোং লিঃ 
গত ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকর! বাধিক ১৫২ টাকা । 
| বাংলায় নূতন যৌথ কোম্পানী 

হার্কিউজেস্‌ ইন্তেষ্টমেন্ট কর্পোরেশন জিঃ-ডিরেক্টর মিঃ জি 
কে খেষকা। রেজিস্টার্ড অফিল-__্টিফেন হাউস, কলিকাত | অনুমোদিত 
মূলধন ১০ লক্ষ টাকা ' ব্যবসা-_শেয়ার, ষ্টক, ডিবেঞ্চার, বগু ভিন ক্ৰয় 
ও মজুত । 

হাজারিবাগ কোন্‌ লিণ্ডিকেট লিঃ--ডিরেক্টর মিঃ অর্জুন আগর- 
ওয়ালা । রেৰিষ্টার্ড অফিম--১৪, বেটিঞ্চ ষ্্রা, কলিকাতা । অঙ্ুমোদিত 
মূলধন ৫ লক্ষ টাকা । ব্যবসা--~কয়লার খনি ও অন্তান্ত খনি ক্রয়, ইজারা 
লওয়া ইত্যাদি । ' 

মানভূম কোল্‌ সিণ্ডিকেট লিঃ--ডিরেক্টর মিঃ অর্জুন আগরওয়ালা। 

রেজিষ্টার্ড অফিস-_১৪, বেটি স্ট্রীট, কলিকাতা । অস্থমোদিত মূলধন € লক্ষ 
টাকা। ব্যবসা--যে কোন প্রকার খনি ক্রয়, ইজারা লওয়া ইত্যাদি । 

ইষ্টশ্যাণ্ড ম্যান্ুফ্যাকচারিং কপেণশরেশন লিঃ_ভিরে্র মিঃ 
শিশিরকুমার দাশ। রেজিস্টার্ড অফিস--৩*, ট্র্যা্ড রোড, কলিকাতা 
অনুমোদিত মূলধন ৫ লক্ষ টাকা। ব্যবসা-_জেনারেল মার্চেন্টসূ। 

মাণিক্য কেমিক্যাল ইণ্ডা্ট্রিজ, লিঃ ম্যানেজিং এজেন্টসূ-_ 
ফান্দীস” এও ট্রেডার্স লিঃ। অনুমোদিত মুলধন ৫ লক্ষ টাকা। ব্যবসা__ 
ওবধপত্র ক্রয়বিক্রয় | 
: বেঙ্গল ববিন্‌ এণ্ড প্লাইউভ. কোং লিঃ__ডিরেক্টর মিঃ সন্তোষ 
চ্যাটাঙ্জি। রেঞ্জিষ্টার্ড অফিস-_৩৩, ক্যানিং ট্্রী, কলিকাতা । অ্থমোত্রি - 


মূলধন ৩ লক্ষ টাকা। ব্যবসা--স্থভার নাটা বা টানার নলী প্রভৃতি প্রস্তুত 
ও বিজয়। . 


উদ্ধার. নিবানির লিঃ--ডিরেক্টর মিঃ শৈলবিছারীলাল সিংহ। 
_রেঞিষ্টার্ড অফিস-পোঃ উখারা, কি বর্ধমান । অহুযোদিত মূলধন ৩ লক্ষ 


টাকা। ব্যবসা-কয়লার খনি ও লোহা ইত্যাদি ধাতু প্রস্বর্তের কারখানা! | *স্ 





স্বাজান্দ্েক্ত্র হালচাল 





টাকা ও বিনিময় 


কলিকাতা, ২০শে নবেম্বর 
আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার টাকার বাজারে কোনরূপ পরিবর্তন 
লক্ষিত হয় না। ব্যবসা বাণিজ্যের জন্ত টাকার চাহিদা নাই। নূতন তুল! 
ক্রয়ের জন্ত টাকার চাহিদা দেখ! যাইবে বলিয়া আশ! করা গিয়াছিল, কিন্ত 
এতাবৎ সেরূপ কোন লক্ষণই দেখা যাইতেছে না। পরে তুলা ক্রয়ের জন্য 
বাজারে টাকার চাহিদা পরিলক্ষিত হইলেও ও চাহিদার পরিমাপ যে খুবই 
অল্প হইবে এখনই তাহা পরিষ্কার বুঝা যায়। বাজারে টাকার স্বচ্ছলতা 
এতই বেশী যে, টাকা ধার লইবার কেহ নাই--সকলেই টাক! ধার দিবার 
অন্ত উদগ্রীব । ব্যাঙ্কসমূহের মধ্যে কল টাকার স্থদের হার পূর্ব্বৎ কলিকাতায় 
[০ আনা ও বোষ্বাইএ 1০ অচুনায় অপরিবর্তিত রহিয়াছে । ট্রেজারী বিলের 
টেগারের পরিমাপ এবারও বেশ সন্তোষজনক হইয়াছে। 
আলোচ্য সপ্তাহের বিনিমর বাজারের অবস্থা পূর্বের মতই রহিয়া 


গিয়াছে। বাজারে কাঁজকারবার এতই কম যে এ সম্পর্কে নূতন করিয়া কিছু - 


বলিবার নাই। আলোচ্য সপ্তাহে'বিনিময় বাজারে যৎসামাঙ্ত ডলার বিলের 


আবির্ভাব ঘটিয়াছিল। 
গত ১৭ই নভেম্বর .তাঁরিখে তিন মালের না ১০ কোটি টাকার ট্রেজারী 


বিলের জন্ত যে টেওাঁর আহ্বান, করা. হইয়াছিল, তাহাতে মোট আবেদনের 
পরিমাণ দাড়াইয়াছিল-১৪ কোটি ৬৬ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা । উক্ত. আবেদন- 
সমূহের মধ্যে ৭২৯৮/৭ আনা ও তরুর্ঘ ঘরের সমুদয় এবং ৭২৮৯ পাই দরের 
শতকরা প্রায় ৫৪ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে। মোট গৃহীত ১০ কোটি 
টাকার টেংগারের গড়পড়তা সুদের .হার শতকরা বার্ষিক দ০ আনা! ধার্য 
করা হইয়াছে।, . 

আগামী ৎ৪শে নবেম্বর তারিখে বোস্বাইএ বেল! ১১ ঘটিকা (ষ্ট্যাঙার্ড- 
সময় ) পর্য্যন্ত এবং ২৩শে নবেম্বর তারিখে অন্তান্ত কেন্দ্রে কাজকারবার বন্ধ 
না হওয়া পৰ্য্যন্ত তিন মাসের মেয়াদী ১০ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের 
টেশ্তার গৃহী'্ত হইুবে। যাহাদের টেপার গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে, 
তাহাদিগকে আগামী ২৭শে নবেম্বর তারিখের মধ্যে টাকা দিতে হইবে। 
অন্তুন্ত সর্ত পূর্বের ্তায়। 

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইত্ডিয়ার সাপ্তাহিক বিবরন ৃষ্ট জানা যায় বে, গত 





ভই নবেঘ্বর তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে সমগ্র ভারতে চলতি. 
নোটের মোট পরিমাণ দাড়াইয়াছিল &২৭ কোটি ৩৬ঞ্পক্ষ ৯০ ছাতার টাকা) 
পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৫১৪ কোটি ৭* লক্ষ ৩৫ হাজার টাঁক]।' 
আলোচ্য সপ্তাহে ভারতের বাহিরে রিজার্ভ ব্যান্কের অর্থের পরিমাপ 
দাড়াইয়াছে ৮৬ কোটি ৩১ লক্ষ ১২ হাঁ্ার টাকা ; পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহার, 
পরিমাণ ছিল ৯৪ কোটি ৪১ লক্ষ ১ হাজার টাকা । আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ, 
ব্যাঙ্কে অন্তান্ ব্যাঙ্কের আমানতের পরিমাপ দ্ীড়াইয়াছে ৬৮ কোটি ১৩ লক্ষ 
১০ হাঙ্জার টাকা ; পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল৷ ৭০ কোটি ৮১ লক্ষ, 
৪৫ হাজার টাকা। আলোচ্য 'সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যান্কে কেন্দ্রীয় সরকারের 
আমানতের পরিমাণ দীড়াইয়াছে মোট ৫ কোটি ৬৮ লক্ষ ২২ হাড্রীর টাকা 
পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ১৪ কোটি ২৩ লক্ষ ২০ হাজার টাকা । 
আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে ব্রহ্ম সরকার ও অস্তান্ত প্রাদেশিক সরকারের 
আমানতের পরিমাপ দ্াড়াইয়াছে যথাক্রমে ৫৮ লক্ষ ১৩ হাজার টাকা ও 
৮ কোটি ২৭ লক্ষ ৮১ হাজার টাক]) পূর্বববন্তাঁ সপ্তাহে উহাদের পরিমাণ ছিল 
যথাক্রমে ৭৯ লক্ষ ৮৭ হাতার টাকা ও ৭ কোটি.৮৯ লক্ষ ৩৬ হাজার টাকা |. 
এ সপ্তাহে বিনিময় বাজারে নিয়িকূপ হার বলবৎ ছিল £--' 


টেলি; হুপ্ডি [ও (প্রতি টাকায়) ৷ ১শি হও পে 

দর্শনী 5 | >১শি ৫% পে 

ডি এ ৩ মাস I ১ শি৬উ২ পে 
' ডলার (প্রতি ১০০ ডলারে) ৩৩২৪০ 


| কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 
কলিকাতা, ২০শে নবেম্বর ' 
.£ আলোচ্য সপ্তাহের প্রথম ভাগে কলিকাতার শেয়ার বাজারে তেজীর 


লক্ষণ দেখা গিয়াছিল। গত বুধবারের পরে শেয়ার রাজারের কাঞ্জকারবারে 


কতকট! শৈথিল্য লক্ষিত হুয়। স্পেন এবং তুরস্ক এই যুদ্ধে জড়াইয়া পড়িবার 
অনিশ্চিত আশঙ্কায় বাজ্জারের বেচাকেনার পরিমাণে কিছু নিশ্নগতি পরিলক্ষিত 
হইয়াছিল। এ সপ্তাহের প্রথম দুইদিনে এলকালী এণ্ড কেমিক্যালস, ডানলপ" 
রবাস? ইণ্ডিয়ান কেবলস এবং ইণ্ডিয়ান রবাঁর -য্যানুফ্যাকচারাস+এর শেয়ার 
ক্রয় করিবার জ্রন্ত অনেকেই আগ্রহ দেখাইয়াছিল। বর্তমানে যুদ্ধ, পরিস্থিতি; 


মিত্রশক্জির পক্ষে অমুকূল হওয়ায় অদূরভবিধ্যতে শেয়ার বাজারে উন্নত 


অবস্থা লক্ষিত হইবে বলিয়া আশ! করা যায়! এ 





টি হে E নী 


স্থান পরিবর্ত 











আমরা আনে সহিত জানাতে নে ১১৪২ সালের চলা ডিমের হইতে h 
আমাদের অফিস কলিকাতার চন ০ীন্লজগী ০ক্কাল্লান্ল: | 
আমাদের নিজস্ব ভবনে, স্থানান্তরিত হইবে। 


বেল শেয়ার টিনার ডিবেট নি 


৪ক ও বাজার চলতি যাবতীয় শেয়ারের কাজে 
ভারতের সর্ব্প্রধান “যৌথ কারবার। 


*  ধৰ্তমান ঠিকানা ₹-€৫নং সাদার্ণ এভেনিউ, . কলিকাতা । 


Et EASA EEE সর RE = NNN = SE 
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ফোন সাউথ ৪৩০ ও ৪৩১ 


| 
| 
| 
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} 


৯ 


২৩শে নভেম্বর, ১৯৪২ ] 


এ সপ্তাহে কোম্পানীর কাগজের দর মোটামুটি অপরিবর্তিত অবস্থায় 





রহিয়াছে । ৩৫০ টাকা সুদের কোম্পানীর কাগজের দূর 28 টাকায় স্থির ছিল। 


৩০ টাকা সুদের ১৯৪৭-৫০ সালের খণপত্র ১০৩%০ আনা, ৪২ টাকা সুদের 
১৯৬০-৭০ সালের খণপত্রে ১১৭২ টাকা, ৪1০ টাকা হুদের ১৯৫4-৬০ সালের 
কাগজ ১১৪২ টাকা, ৫২ টাকা সুদের ১৯৪৫-৫৫ সালের কাগজ ১০৯২ টাকা, 
৩৭ টাকা সুদের ১৯৪৬ সান্ছের কাগজ ১০২//০ আনা এবং ৩২ টাকা সুদের 
১৯৪৯-৫২ সালের কাঁগজ ১০০4/০ আনায় হস্তাস্তরিত হইয়াছে । 
কাপড়ের কল 
এই বিভাগে শেয়ারের দর বিশেষ বৃদ্ধি পায় নাই। কাণপুর টেক্সটাইল 
১৫৮০ আনা, ডানবার ২৮২1০ আনা, এলগিন ৪২৪/০ আনা, কেশোরাম 
১৩দ০ আন! এবং নিউ ভিক্টোরিয়া ৯০ আনায় বেচাকেনা হইয়াছে 
. . কয়লার খনি 
কয়লার খনির শেয়ারের চাহিদা দেখা গিয়াছিল। এমালগেমেটেড ৩০২ 
টাকা, বোকারে] এণ্ড রামগড় ১৮৮০ আনা, বেঙ্গল ৩৯১২ টাকা, বরাকর 
১৪।০ আনা, দিউবীরভূম ১৬৮০ আনা, ইকুইটেবল ৩৩/০ আন! এবং ওয়েষ্ট 
জামুরিয়া ৩০৮০ আনায় বিফিকিনি হইয়াছে। 
* পাটকল 


পাঁটকলের শেয়ারের বেচাকেনায় এবং দূরে তেীর ভাব লক্ষিত 


জি? ইঞ্জিনিয়ারিং 


এই বিভাগে সপ্তাহের প্রথম ভাগে ইণ্ডিয়ান আয়রণ এবং ষ্টীল 
করপোরেশনের দর ছিল যথাক্রমে ৩২॥* আনা এবং ২২০ 'আনা। 
সপ্তাহের শেষ দিকে ইহাদের দর পড়িয়া গিয়া যথাক্রমে ৩২২ টাকা এবং 


_ ২২২ টাকায় দীড়াইয়াছিল। 


র কল 


be চা-বাগান 


চা-বাগানের শেয়ারের বিশেষ চাহিদা ছিল। বানারহাট ৫৪৭২ টাঁকা | | 
হগ্ডপাড়া ৪১৭০০ আন! । || 
কিলকট ৬০০ আনা এবং নিউ সামনবাগ ২৯৫৮০ আনায় বিকিকিনি হইয়াছে। || 


দিনাকুমী ৩২২ টাকা, হাসিমারা ৪৬1০ আনা। 


বিবিধ 


বিবিধ শেয়ারের মধ্যে বান্দা করপোরেশন ৩০ আনা, ইণ্ডিয়ান ॥| 


কপার করপোরেশন ২7/০ আনা, বৃটিশ ইণ্ডিয়া করপোরেশন ৬০ আনা, 


বৃটিশ সিলোন করপোরেশন ১২২ টাকা, ডানলপ রাবার ৫০২ টাকা,' 
, ইত্ডিযান রাবার ম্যানুফ্যাকচারাস” ২৯০. আনা, 


আনা, ভ্তাশনাল ইনসুলেটেড কেবল ১২%০ আনা, 


বিক্রয় হইয়াছে। ৪ 


এ সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে নিয়রূপ বিকিকিনি হইয়াছে :_ | 


কোম্পানীর কাগজ . 


॥০ সুদের থণ (১৯৪৮-৫২) ১৩ই নভেম্বর_-৯৯৮০। ৩২ সুদের বোম্বাই | 


খ্শ 0:0) ১২ই নবেঃ-_৯3২.| ৩২ সুদের দেশরক্ষা' বও (১৯৪৬) ১৭ই 
নবেঃ-_-১০২1৮০ ) ১৮ই--১০২৮০ | ৩২ সুদের দেশরক্ষা খণ (১০৪৯-৫২) 
১২ই নবে:--১০০%০ ) ১৩ই--১০০%০ ; ১৭ই--১০০৩/০ | ৩২ সুদের 
কোম্পানীর কাগজ ১৮ই নবেঃ-৮০1৮০ | ৩৭ সুদের খপ (১৯৫১-৫৪) ১২ই 


মবেহ--৯৯৪৮০ 5 ১৩ই--৯৯৪৮০ 1 ৩৯ সুদের খণ (১৯৬৩-৬৫) ১২ই. | 
১৭ই-_৯৫]০ |. ৩৪০ 88 


নবে--৯৫1৩০ ৯৫৮০) ১৩ই-_-৯৫1০ ৯৫০ ২ 
সুদের কোম্পানীর কাগজ ১২ই নবেঃ_-৯৩%৬* ৯৪২ 3 ১৩ই--৯৪৯ ৯৪1/০ ; 
১৭ই--৯৪২) ১৮ই--৯৪৯ ৯৪৩/০। ৩০ সুদের খপ (১৪৪৭-৫০) ১৭ই 


ও বীবেঃ১০৩/০ | ৪৯ সুদের খণ (১৪৬০- ৭০) ১২ই নবে£_-১০৯৮৩০ ১১০২) 1 


? ১৩ই--১১৩২৪ 3 ৯৭ই-:১১০২ )১৮ই-১৯০০। ৫৭ স্থদের ধণ (১৯৪৫-৫৫) 
১২ই নবেঃ-১০৮৪৩/০ ১০৯২ $ ১৩ই--১০৯২ ১৭ই-_-১০৮%৩/০ ১০৯২। 
€ সুদের ইউ পি বগু (১৯৪৪) ১৮ই নবেঃ--৯০৪1৮০। 

৫ 


চিনির কলের শেয়ারের বিশেষ কোন উল্লেখযোগ্য কাদ্কারবার হয় 


হত্ডিয়ান কেবল ২৬৮০ 7 
এনুমিনিয়াম | 
করপোরেশন ১২দ* আনা এবং নিউ ইণ্ডিয়া ইনভেস্টমেন্ট ৬৫২ টাকার ক্রয় | 


আর্থিক জগৎ 


৫১৩ 








বিষাক্ত তীর > -> 


গুজব সম্বন্ধে হু'সিয়ার। * 

গুজব হ'ল শত্রুর বিষাক্ত-তীর যা' দিয়ে সে চায় 
আপনার মনকে বিভ্রান্ত করতে, 

আপনার বিচার বুদ্ধি দুর্বল করে দিতে, 
আর আপনাকে দিয়ে অবিবেচনার 

কাজ করাতে । 


শঙজ্ঞ = শিহ্মাস কুল্ৰিল্েন না 














জাপানীদের বিরুদ্ধে জাতীয় যুদ্ধ প্রচেষ্টা গণ'ড়ে তুলুন 







১৯৪০ জালের ৯ই মে স্থাপিত 
হেড অফিস--গনৎ ওয়েলেসলি প্লেস, কলিকাতা । 


সিভিউলভূক্ত ও সাব ক্রিয়ানিং ব্যাক্ক | 
বাংলার নরপ্রতিষ্টিত ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে বৃহভম। - 
বিপিকৃত মূলধন ৫০,০০,০০০ টাকা 
বিক্রীত মূলধন ২১৬৭১৫০০২ টাকা 
আদায়ীকৃত মুলধন ১৬৩১,৩০০২ | 
৫০৪০৬১৭০০২২ 
(১৯৪২ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর পু্য্ত) 
তর যন্ুনাথ রায়। 


পত্রের কপিসমুহ 
হেড অফিসে কিন্ব। যে কোন শাখা অফিসে পত্র লিখুন। 
চলতি হ্িসাব-_দৈনিক ৩০০২ টাকা হইতে এক লক্ষ টাকা উদ্ধত্তের j 


উপর বাধিক শতকরা ॥০ হিসাবে সুদ দেওয়া হয়। বাশ্মাসিক সুদ ২২ 
টাকার কম দেওয়া হয় না । 


সেভিংস ব্যাঙ্ক হিলাব-_বাধিক শতকরা ১০ টাকা হারে সুদ 
দেওয়া হয়।- চেক দ্বারা টাকা তোল! যায়। : 
স্থায়ী আমানভ-_১ বৎসর বা কম সময়ের জন্ত সুবিধাজনক সর্তে | 


প্রভৃতি এতদ্সংক্ান্ত অক্লান্ত কারধ্য করা হয়। বাক্স, মালের গাঠরী 
প্রভৃতি নিরাপদে গচ্ছিত রাঁথা হয়। নিয়মাবলী ও সর্ভ অনুসন্ধানে 
জানা যায়। সাধারণ ব্যাঙ্কসংক্রান্ত যাবতীয় কাজ করা হয়। 

শাখা__বড়বাজার, শ্টামবাজার (কলিকাতা ) ও নারায়ণগঞ্জ 
ঢাকা ল্রাঞ্চ ১৯৪২ সালের ৪ঠ] ডিসেম্বর খোলা হইবে 


ডি, এফ, স্যাণ্ডাস? জেনারেল ম্যানেদ্রার | * 
Emm EE 


৫8. 


আর্থিক জগৎ 


"J 


[-২৩শে নভেম্বর; ১৯৪২. 





কয়লার খনি 
এমালগেমেটেড ১৭ই নবেঃ_২৯৮৮০ ৩০২ 3 ১৮ই-২৯%/০ ৩১1 
বেঙ্গল ১২ই নবেঃ--৩৮৮৯ ৩৯১৯ ) ১৮ই--৩৯১২। বোকারো এণ্ড রামগড় 
১৭ই নবেই--১৮০ ; ১৮ই--১৮1%০ | ,বরাকর ১২ই লবে:--১৩৪৯ ; ১৯৩ই _ 
১৩৪০ ) ১৭ই-_১৩৪০/০ ১৪1/০ ; ১৮ই--১৪%০ ১৪।০। ধেমো মেইন ১৩ই 
নবেঃ---১২॥০ ১২৮০০ ; ১৭ই--১৩৩০ ১৩1০ 7 ১৮২--১৩।০৭  ঘুষিক' এণ্ড 
মুল্লিয়া ১২ই নবেঃ- 48৮০) ১৩ই--৫1০ €॥০; ১৭ই--৫0%০ ৫8৩/০ | 
মুণুলপুর ১২ই নবেঃ-_-৯॥০০ ৯ ১৭ই-_-১০০ ; ৯৮ই--৯০1৮%০। নিউ বীরভূম 
১৩ই নবেঃ--১৬]০) ১৭ই--১৬৩/০ ১৬৪০, রাণীগঞ্জ ১৭ই নবে-_ 
২৪৮৩০). ১৮ই-২৭২। ভালচেড় ১২ই নবেঃ--২৮০ 3 ৯৩ই--২০৩০ 3 
১৭ই--২৪০ ২৮/০ 3 ১৮ই ২৮০ | 
বাসস কটন ১২ই দর ; নিন ৭৩/০ 7 ১৭ই-_-৭%০ 
৭1৩1০ ; ১৮ই--৭1/০ ৭1০ 3-(প্রেফ) ১২ই নবেঃ-৯৪০ ৯%/০'3 ১৭ই- ৯৮৮০ 
১০1%০ ) ১৮ই--১০৭২ ১০০ । বেঙ্গল-নাগপুর ১৮ই নবেঃশ২৭৫০ ২৮২। 
বাউরিয়া ১৭ই নবেঃ_-৫১৪২ ৫১৪২ 3 (এ প্রেফ) ১৩ই নবেঃ-_১৭১২ 
১৭৭, 3 (বি প্রেফ) ১৩ই*নবেঃ_-১১৫২ 3 ১৮ই--১১৪৯ ১১৫২1 ভ্রাপপূর 
টেক্সটাইল ১২ই লবেঃ_-১৪৩০ ১৫1০ ; ১৩ই--১৪৮৬/০ ১৫৮০ ১ ১৭ই-_ 
১৫৮০ ১%৮০ 5 ১৮ই--১৫%/০ ১৫০ ।| ভানবার ৯২ই নবে১-২৭৫২ 


২৭৮৯ ) ৯৩ই--২৭৪২ ২৭৭8০ 3 ১৭ই-_ ২৭৯২ ২৮২২১ ১৮ই--২৭৯২ ২৮২২1. 


এলগিন মিলস ১৩ই নবে£--৪২/* 5 (প্রেফ ) ১২ই নবেঃ_-১৮৮২। 
(কেশোরাম ১২ই নবে+--১৩২ ১৩%০ 5 . ১৩ই--১৩/০ ১৩৮৯ $ ১৭২ 
১৮ই--৯৩/০ ) (প্রেফ) ১৮ই নবেঃ--১৩৮২। মুইয়ের মিলস ১২ই 
লবে:--৩৫২৯। নিউ ভিক্টোরিয়া ১২ই নবেঃ_-৮1৮০ ৮৭০ ; ১৩ই-_৮/৩/০ ।' 
৯২ ১৭ই--৯৩৩ ৯/০ 3 ১৮ই--৯%০ ৯৩০ 3 (প্রেফ) ১৭ই নবেঃ-_১১দ০০। 


পাটকল 


আদমজী ১২ই নবেঃ-২৫৷০ $ ১৭ই--২৬৷০০ 3 ১৮ই--২৬* ২৬৫/০। 


১৩/০ ঃ 


২৩/%*| এংলো-ইত্ডিয়া ১২ই নবেঃ--৩৫ন২ ) ,১০ই--৩৫৭২ ৩৬২২9 
:১৭ই--৬৬৪২ ৩৯৮৯ 3 ১৮ই--৩৬৫২ ৩৪৮৯1 অকল্যাণ্ড ১২ই নবেঃ__ 


১৭৫২ 3 ১৭ই৮-১৮১৯ ১৮৪৯ 3 ১৮ই-_-১৮৪২, (প্রেফ) ১৭ই নবেঃ-_১৩৪২ 3. 


১৮ই--১৩৭২ । বালি ১৩ই নবেঃ_২৬৩২ ২৬৫২ 5 ১৭ই--২৭৪২ ২৮০২ £ 
০২ ২৮০২। বরানগর ১৩ই নবেঃ--১০৫]০ ১০৭২ ১৭ই__ 
১ ১১২২ 3 ১৮ই--১১০৭ 2১১১। বিরলা ১৩ই নবে£--৩১৪০ ; ১৭৪ 
5 (প্রেফ) ১৭ই নবেঃ_১২৭॥০। সেভিয়ট ১২ই নবেঃ-১৮৮৭ 
১ জনি ১৯০২) ১৮ই--১৯০৭ 5 (প্রেফ ) ১২ই নবেঃ__ 
চল জজ জজ 


সুদের সর্তাদি লাভজনক এবং সকল প্রকার 
ন্যাক্কিং কার্য কনা হয়। 


+ ১৭ই__৩২/%০ ৩২1/০ ৩২৩০ ৩২৪৮ ৩২৪/০ ৩২৪৮০ ৩২৮৬০ ; 
আগরপাড়া ১২ই নঝেঃ২৩২) ১৩ই-২২৭%০ ২৩০ 3 ১৭ই--২৩০ ' 







১৫১২। চিততলসা ১২ই নবে£--১৮০ ) ১৩ই--১৮৪০ ১৮৫০০ 3, ১৭ই- 


১৮৭০) ১৮ই--১৮৪/০ ১৮৪৮৯ | ক্লাইভ ১২ই নবেঃ-_২৫॥০ ২৫৮০ ; ১৭ই-_ 
২৫1৮০ ২৫৮/*। ডালহৌসী১২ই নবেই_২২৬২ ২২৯২) ১৭ই--২২২৪ ; 
(প্রেফ) ১৩ই নবেঃ-১৫৯/০। গ্যাঞ্জেল ১৭ই নবে:--৩৪৬৯.৩৫০৯ 3 ১৮ই-_ 
৩৫০২ | গৌরীপুর ১৩ই নবে£৭৩০২). ১৭ই--৭৪৫২) ৯৮ই--৭৩৮৭, 
৭৪৫১) হাওড়া ১৩ই নবেঃ-৪1৮০ ৫৬1০ ; ১৭ই--৫৭দ০ ৫৮৯ ১৮ই-- 
৫৭০ ৫৭4৮০ | হুকুমটাদ ১২ই নবে:_-১৬৪৮০ ; ১৭ই--১৭০ ১৭৮০; 
১৮ই--১৭৩/০ ) (প্রেফ) ৯৩ই নবেঃ--১৫২২ $ EE । ইণ্ডিয়া ১২ই 
নবেঃ--৪৩৩২ ৪৩৭২ 3 ৯৩ই--৪৩৫২ ৪৩৮২ ) ১৭ই--8৪৪২) ৯৮ই--৪৩৮২ 
৪৪৩২। কামারহাঁটী ১৭ই নবেঃ__৪৯৯২ ৫০৩২) ১৮ই--৫০৪২1 নৈহাটী 
১২ই নবে£-২২০২ ও ১৩ই-_২১৬২ ২২৪২ | নস্করপাঁড়া ১৭ই নবে+- 
১৯৩০ ) ১৮ই--২০|/* ২০০ ভ্তাশনাল ১২ই নবেঃ--২৪৮%* ২৪|০ 5 
১৩ই--২৪॥০ ; ১৭ই--২৪%%০ ২৫/০ 3 ১৮ই--২৪৪৮০ ২৫৮০ | নিউ 
সেণ্টাল ১২ই নবে+--5০৬২ ৩১৫৯ ) ৯৩ই--৩১৮২৬) ১৮ই-_৩২৫২ | নদীয়া 
১২ই নবেঃ--৭২॥০ ৭৩২ 3 ১৩ই--৭২]০ ৭৩1০3 ১৭ই---৭৪|০ ৭৪8০! 
ওরিয়েণ্ট ১২ই নবেঃ--১৮৬২,; ১৩ই-_-১৮৬২ ১৮৮২3 ১৭ই-৮১৮৮৭ ৯৮৯৯ 
রামেশ্বর ১৩ই নবেঃ--১১॥০ ১২1০) ১৭ই--১২৬০। জরা ৯৩ই লবেঃ__ 
১১৮০ ) ১৭ই--১২%৯ 3 ১৮ই--১২/৮০ | 

১৭ই-__২২৫২ ২২৬২) ১৮ই--২২৪২ হ২৫২। 


ইঞ্জিনিয়ারিং রা 
ভারতীয়া ইলেকৃটক স্টীল ১২ই নবেঃ__১৬২ ১৬%০ ) কৃতি, 
১৬/০ ; ১৪ই--১৬%০। বুটানিয়া ইঞ্জিনিয়ারিং ১৭ই নবেঃ--১২৩/৯ ও 
। ১৮ই--১২/০। বৃটিশ ইণ্ডিয়া ইলেক্টা,ক ক্নষ্রীকসন ১৩ই নবেঃ--১০৮০ ) 
১৮ই--১০৪৮০ ১১৬০1 বার্ণ এণ্ড কোং (অভি) ১৩ই নবেঃ--৩৬৩২ ৩৬৫২ $ 


॥' ১৮ই--৩৬৬২ ৩৭০৯ ইত্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ১২ই নবেঃ--৩২%০ 


৩৫1/০ ৩২1৮০ ৩২]০ 3 ১৩ই-_৩২%০ ৩২।৭ ৩২1/০ ৩২1৮০ ৩২1১০ ৩২৪৮০ ১ 
১৮ই-_ 
৩২1০০ ৩২//০ ৩২০৮০ ৩২৩০ ৩২৪০। ইণ্ডিয়ান মেলেবেল এগ কা্্ীং 
(আভি) ১৭ই নবে£_-৮২ ৮০০ ) ' (ভেফার্ড) ১২ই নবেঃ--২দ০ ২৪৮০ ) 
১৩ই- ২৩০ ২৮৮০) ১৭ই-__২৮৮/০ ৩/০; ১৮ই--৩ ৩/০ | স্টীল 


করপোরেশন (অভি) ১২ই নবেঃ_-২১৬০ ২১৪০ ২৯৪৩৯ ২১৪০) ১৩ই-_ 
২১৫০ ২১৫৮০ ২১/০ ২১৪০ ২১৮০০ ২২/০ ; ১৭ই--২২॥০ ২২৮০ ২২ 

২২৪৩০ ২২৮০ ২২৮/০ ২২প* ; ১৮ই--২২।/০ ২২৬০ ২২৪৭ ২২1/০ ২২৪৯7 

(প্রেফ) ১৮ই নবেঃ--১১৪২ ১১৪॥০। ষ্টীল প্রভাস ১২ই নবে+--৬]০ ৬1/০ ) 
১৩ই--৬]০ ee ) ১৭ই-_-৬$/০ ৬1%০ ) ১৮ই-_-৬1৩/০ | 








২৮ ত 


ছিড়ে রি ছু 


৪৯ ওল ্‌ কসর 


০৫ টু, কল 






ষ্যাণ্ডার্ড ১২ই নবেঃ--২৯৮২ 3 


) 


A 


| 






| 


১৭৬২ যারী ক্রয়ারী ১৩ই নবেঃ_-২০৪০। নিউ সাভান ১৭ই নবে:-- | 


“২৪7৮০ হ৪৪/০। শ্রীগোপাল পেপার ১২ই নবেঃ_২০৯) ১৩২-২০২; ডি 


২৩শে নভেম্বর, ১৯৪২ ] 


চিনির কল লে ্ আর ডি সা 
০] রন মা যাৰ তি 


১৮ই--৭8০ | বুলাগড ১৮ই নবেঃ_-৩১৮০ ) ১৮ই-_-৩৬৮২। কেক এণ্ড কোং 
ত্রিপুরাধিপতি রী মহারাজা মাণিক্য বাহাদুর, 


১২ই নবেঃ--১৫॥০০ ১৩৬০/০ ; ১৩ই১৬৷০ ১৬৮০ ; ১৭ই--১৬%৩ ১৬০; 
১৮ই--১৬।০ ১৬/৩০ । কাপপুর ১৩ই নবেঃ--২৮২ 5 (প্রেফ)*১৬ই নবেঃ | কে,সি, এস, আই i 
১৮৪৪০ । চম্পারণ ১৩ই নবেঃ--২৬২ ২৬০ 3 ৯৭ই--২1৩/০ ২৬৮০ ; ১৮৪ |] রেজিঃ অফিস--আখাউর! (ত্রিপুরা), চীফ, অফিস-_আগ্গরতলা | 
২৬1০1 দারভাঙ্গা হ্থুগার ৯৩ই নবেঃ--১৮২। ভায়ার মিয়াকিন ক্রয়ারীজ কলিকাতা অফিস-_৬, ক্লাইভ ট্র্ট। : 
১৩ই নবেঃঁ-১১২ $ ১৭ই-_১১।০। গোয়ালিয়র সুগার ১২ই নবেঃ_ [| বর্তমান অনিশ্চয়তার দিনে আপনার অর্থ ব্যাঙ্কে রাখা সমীচীন ও. 
i [|] সম্পূর্ণ নিরাপদ । সুদৃঢ় আথিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এই ব্যাঞ্চে 
আপনার অর্থ গচ্ছিত রাখিয়! নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত হউন। 
বিগত ১৮ই মে নবদ্বীপ শাখা খোল! হইয়াছে। 
বাংলা ও আসামের প্রধান প্রধান ব্যবসা কেন্দ্রে বরঞ্চ ও সাববাঞ্চ আছে 














১৪০০, ১৪1০ । প্রতাবপুর ১৮ই নবেঃ_-১৪।/০। রামনগর কেন এণ্ড | 
স্থগার ১২ই নৰেঃ_১১০/০ ১১৩০ ১ ১৭ই--১১%০ ১১|/০। বাজ] ১২ই ॥ 
নবেঃ--৩৭।প০ ; ১৩ই--৩৭০ | সাউথ বিহার ১৭ই নবেঃ-২০২ 3 ১৮ই- | 
২০/*।. ইউনাইটেড, প্রভিন্সেস হ্থগার ১৩ই ন্বেঃ_-১৪২ $ ১৮ই--১৪৮০। 


ৃঁ কাগজের কল 

ইত্ডিয়া পেপার পাল্প ৯৭ই নবে+_-১৬৬২ ১৬৭৯) ১৮ই--১৬৬৪৯ 8 
১৬৮]০। মহীশূর পেপার ১৩ই শবেঃ ১ ২১৪৭ .১৮ই--২৯। : 
ওরিয়েণ্ট পেপার (অভি) ১৩ই নবেঃ__২৪৪০ ২৪৪৮৯ 3 ১৭ই--২৪|০ 3 ১৮ই-_ 







৯৭ই--২০।০ $ ১৮ই--২০/০ ২০৩০ ; (প্রেফ) ১৩ই নবেঃ--১৩৯২। ষ্টার | 
পেপার ১২ই নবেঃ ১৮৪১) ১৭ই--১৮৪০ $ ১৮ই--১৮৪৮০ ১৯৮০ | রা 
টাটাগড় পেপার (অর্ভি) ১২ই নবেঃ-২১/৮০ ২১৪৮০) ১৩ই--২১৮০ | 
২১৮/০ ) ১৭২২১৮১০ ২২%* 3 ১৮ই--২২৯ ২২৮০ ; (ফাষ্ট প্রেফ ) ১৩ই ৪ 


CEA ' সেক্রেটারিজ এণ্ড এজেন্টস্‌ 


সাহা চৌধুরী এণ্ড কোং লিঃ 
__ ২৩নং ₹ হরচন্্ মক হা , হাটখোলা, কলিকাতা। 


৫০ পদের (১৯৩৪-৪৪) লালের বেলসাণ্ড সুগার ১৮ই নবে:-১*০৫০। 8 
-৫॥০ সুদের €১৯৩৯-৪৭) সালের ভালমিয়া সিমেপ্ট ১৮ই নবে£--১০৪০ | 





=) 222 22 
সা চু ক পর রজত 
ভির রাজা রি TIRES fl 
j | |} বক্র সণ ক্কোং হিল. (| 
| প্র কলিকাতা, ২০শে নবেম্বর | কারখানা__আচাখ্যরায় নগর ( কীপি সমুদ্্রতীর ) 
আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার পাটের বাজার বিশেবভাবেই তেঞ্জী ছিল। রব কারখানার প্রসার, ও উৎপাদন 
“বিশের়.করিয়া আলগা পাটের বাজারে ও পাকা বেল বিভাগে যথেষ্ট কর্ম্ম- ৪ বিশেষজ্ঞগণ কর্তৃক স্মধিত হইয়াছে । * 


তৎপরতার ভাব পরিলক্ষিত হইয়াছে। গত তিন সপ্তাহ যাবৎ কলিকাতার | কারখানার কার্য প্রণালী-_ 
"পাটের বাছারে যে চড়তির ভাব দেখা যাইতেছে, তাহার প্রধান কারণ এই ছি কেন্দ্রীয় লবণ বিভাগের এ্যাসিষ্ট্যাপ্ট কালেক্টর, বহু মুন্দেফ ও ডেপুটি, 





'যে, কলিকাতার বাজারে মফঃম্বল হইতে পাটের সরবরাহের পরিমাণ | ত্য সি তি ! 
যানবাহন সমস্তার দরুণ খুবই কমিয়া গিয়াছে। যাহা কিছু পাট আলিয়া [| রিপোর্টে উচ্চ প্রশংসিত হইয়াছে। j 
পৌছিতেছে তাহাতে বড়' জোর স্থানীয় প্রয়োভ্ন মিটিতে পারে । রেলওয়ে Lf লাভের সহিত চলিতেছে, লবণ 
কোম্পানী ও জাহাজ কোম্পানীর . সহিত কথাবার্তা চলিতেছে। মনে,হয়, | বিক্রয়ের লাভ হুইতে লভ্যাংশ দেওয়া! হইতেছে 


‘শীঘ্রই পাট সরবরাহের প্রিমাণ বৃদ্ধি. কা য়াইবে। . .. পন: বদ্ধিত যুলধনে প্রসপেক্টাস ও বিশেষ বিবরণের জন্য আবেদন করুন। 
'আলগ! পাটের রাঘাঁরে বিক্রেতামহল পূর্বের স্কায় সুবিধামত দর হাকিয়া 1 fl লি সাকির ক্লাইভ মা ্াট, কলিকাতা - 
নিশ্চিন্তে বসিয়া থাকিতেছেন। ক্রেত| মহল অর্থাৎ পাটকলওয়ালরা এ দরেই 
পাট কিনিতে বাধ্য হইতেছেন'। 'অবপ্ত সর্বোচ্চ দরে পাট বিক্রয়ের পরিমাণ 
তেমন আশানুরূপ হইতেছে না।' সঞ্তাছের প্রথম ভাগে স্থপার জাত মিডল 
ও বটোম প্রতি মণ যথাক্রমে ১৩৪জানা ও ১০|০আনায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে [ 





-গত সঞ্ডাছের শেষ ভাগে উহাদের দর উঠিয়াছিল যথাক্রমে ১২৫ আনা ও ৯১ €ভভত্জক্ষল ক শল শু 
টাকা । পাকা বেল বিভাগেও চড়তির ভাব পরিলক্ষিত হয়| রি ও 4৫ নি 

থলে ও চটের, বাজারে আলোচ্য সপ্তাছে আকস্মিক চড়তির ভাব লক্ষিত ছবল ও ভয় বাত হয পরম র য় 
'হয়। বাজারে এইরূপ! ধারণার স্থষ্টি হইয়াছে, অচিরেই জাহাজ চলাচল অশ্বানের নিয়মিত সেবনে 
সম্পর্কে সুব্যবস্থা হইবে এবং রপ্তানীর পথে এতদিন যে বাধা ছিল তাহা এ দৈনন্দিন ক্ষয় পূর্ণ হ্‌ইয়! 
"অপসারিত হইয়া যাইবে । গত ল্য. *নং পোর্টার নগদ ১৬1৮০ আনা, দেহ মন তেজোদৃপ্ত হয়। 


ডিসেম্বর ১৩1০ আনা, জানুয়ারী-যার্চ ১৬৪০ আনা ও এপ্রিল-জভুন ১৬৭০ 


ঃ র্মাসিউটিক্মল 
আনায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে । ১১নং পোর্ট।র নগদ ২১1০ আনা, ডিসেম্বর ২১০ রেলে রেমিক্যাল আযাণ্ড ওআর্কস.লিঃ 
-আনা, ভ্ঞামুয়ারী-মার্চ ২১/০ আনা ও এপ্রিল-ভুন ২১1*আনায় ক্রয়বিক্রয়. হয | . ' কলিকাত :: বোম্বাই . 








রতি, 





' “আগমার্ক আটী প্রতি মণ--৮৪০ ; 


৫৬ 


। তুলা ও কাপড় -. | 
' কলিকাতা, ২০শে নবেস্কর 


আলোটুযু সপ্তাহে কলিকাতার বস্তের বাজারে কর্ম্মতৎপরতার ভাব দেখা 
যায় নাই এবং-কান্মকারবারের পরিমাণ অল্পই হুইয়াছে। বস্ত্াদির ক্রম- 
বর্ধমান 'মৃল্য প্রতিরোধ করিবার চেষ্টা সাফল্যমণ্তিত হইবে' বলিয়া আশা 
করা যায়।', সাধারণ মোটা কাপড়ের দর যাহাতে বৃদ্ধি পাইতে না পারে 
সেই বিষয়ে গবমেপ্টের হস্তক্ষেপ বাঞ্জনীয়। এই বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট এখনও 
কোন স্থির সিদ্ধান্ত জানান নাই। সুতরাং লোকের' মন হইতে এখনও' 
সংশয় দূর হইতেছে না। পশ্চিম ভারতীয় অঞ্চলসযূহ হইতে বন্ত্রের সরবরাহ 
এখনও আশামুরূপ হইতেছে না। বাঙ্গলার মিলিসমূহ সাধারপস্রেণীর বস্তু 
বিক্রয়ে খুব-ব্যস্ত রহিয়াছে ।. এবার শীতবন্ত্রাদির সরবরাহ কম. চাহিদাও 
কম। দীতবস্তরাদির মূল্য এই কারণে সণ পাইবার কোন সস্তাবনা নাই 


' সোণা ও রূপা 
কলিকাতা ২০শে নভেম্বর 
পূর্ব সপ্তাহের তুলনায় এ সপ্তাহে সোণার দরের চড়তি দর অনেকটা 
ব্যাহত হুইয়াছে। কলিকাতার বাদ্ারে 'সোণার কাজকারবারে কতকট! 
মন্দার ভাব বিরাজ করিতেছে । কলিকাতায় প্রতি তরি পাকা সোপা 
৬৪8৮০ আনা। বড়ালকার প্রতি তরি ৬৪৮/* আনা! এবং প্রতিটী গিনি 
৪৭4০ আনায় বেচাকেনা হইয়াছে। 
রূপী 
এ সপ্ত।হে স্থানীয় রূপার বাজারেও কতকটা মন্দার ভাব পরিলক্ষিত, 
হইয়াছে। কলিকাতায় প্রতি একশত তোলা রূপা ১০৪২ টাকা এবং খুচরা 
প্রতি একশত তোলা রূপা ১*৪।০ আনায় ক্রুয়বিক্রয় হইয়াছে । লণ্ডনে 
প্রতি আউন্স স্পট রূপার দর হইতেছে ২৩২ পেশ্দ। 


কলিকাতায় কষিপণ্যাদির বাজার দর 


ৰাজলা সরকারের কৃষিপণ্যাদি সংক্রান্ত বাজার বিভাগ হইতে ১৬ই নবেম্বর 
তারিখের কলিকাভার কৃষিপপ্যাদির যে দরের তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে 
তাহা নিয়ে দেওয়া হুইল: 

গম (চান্দৌসী) প্রতি মণ (নিয়ন্ত্রিত মূল্যে )_-৬?* ; বিশেষ শ্রেণীর 
‘আগমার্ক' চাকী আটা প্রতি মণ 
৮1৮০ 3 বাক্তুলসী ধান প্রতি মণ (নিয়ন্বিত মূল্যে)-_৬॥০.; পাটনাই ধান. 
প্রতি মণ (নিয়ন্ত্রিত মূল্যে)_-৪২ ; মোটা ধান প্রতি মণ (নিয়স্্িত মূল্যে) ' 
৩/%০ ) বাক্তুল্সী চাউল প্রতি মণ ( নিয়ঞ্িত মূল্যে )--১০২ টাকা হইতে 
১২২ টাকা ঃ পাঁটনাই 'চাউল প্রতিমণ (নিয়ন্ত্রিত মূল্যে)--৭৷০ ;' মোটা চাউল 
প্রতি মণ (নিয়জিতি, মূল্যে_-_৬॥০ 3. স্রিযার তেল" প্রতি, মণ ননিয়স্ত্রিত 
মূল্যে)_২০?৩$ সাধারণ শ্রেণীর ঘি প্রতি মপ--৮৬২, টাকা হু ১০২২ 3 
আগমার্ক' ঘি প্রতি মণ-_৯৬২ ; ১লং চিনি প্রতি মণ--১৩॥* আনা হইতে 
৯৩৪০ ; ২নং চিনি প্রতি মণ-_-১৩৷০:; গোন্ধ প্রতি টাকায়--৪ সের ) মুরগীর 
ডিম প্রতি কুড়ি (ক), ' শ্ৰেণী ১০; 
দ৩া* ) (ঘ) শ্রেদী--৮/০ সাধারণ শরেদী৮/০) হাসের ডিম প্রতি কুড়ি 
" ৩০ ) শিলংএর আলু প্রতি যণ--১৩৪০ হইতে ১৪২ টাকা; যাপ্রাজী 
আলু প্রতি মণ--১৩২ টাক! হইতে ১২ টাকা) ইলিশ মাছ প্রতি নণ_ 
২৩২3) রোহিত মাছ প্রতি মণ_২৭২: চিংড়ি মাছ প্রতি মণ- ২০২3 
সব্রী কল! প্রতি ভন্ঘন_-1/০ ; সিঙ্গাপুরী কলা প্রতি ভজন-_1৬ পাই; 
কাশ্সিরী আপেল প্রতি টাকায়--টী ; মাদ্রা্জী আম প্রতি টাকায়-€টী; ' 
দ্ার্জিলং-এর কমলালেবু প্রতি টাকায়--৩০টি; নাগপুরী কমলা লেবু প্রতি 
E20 ১ আসামের আনারস Sah কুড়ি_-১২২ টাকা। * 


.  (দ্ছাপিত ১৯২৯) 
হেড অফিস :--৮৬বি, ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা 
ফোন £:-_ ক্যাল ৫৯৪৪. ১ 
ব্রাঞ্চ :-বীকুড়া ৮ কি 


ঘাটাল ব্রাঞ্চ 
নভেম্বর মাসে -৫থাল।হইবে। . 


১ | 





আথক জগৎ ্‌ 


' তিনি নাকি অত্যন্ত বিশ্বাসভাজন ব্যক্তি ৷ 


খে) শ্রেণী--১৮০ '(গ) শ্রেণী_- 1 


'সম্থন। 


রি ৷ এই সংবাদ যেমনি অপ্রত্যাশিত, তেমনি শঙ্কাজনক। 
«8 আমরা এখনও বাঙ্গলার মাননীয় .অর্থ-সচিবের পদত্যাগের কারণ. 
অবগত নহি-_খবরের কাগজের সংক্ষিপ্ত সংবাদে প্রকৃত কারণ এখনও 





[ ২৩শে নভেম্বর) ১৯৪২ 





(রাজনৈতিক প্রসঙ্গ ) | 
কেহ.বা বেতার বক্ত তায় বৃটিশ গবর্ণমেন্টের ভারতীয় নীতির টি 
উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। লর্ড হ্যালিফাক্স, লড় “লিট্ল্টন প্রমুখ 
রাষ্টরধ্রন্ধরগণ আমেরিকায় থাকিতে অ-বৃটিশ মুখপাত্রেরও অভাব 
ঘটিতেছে না। মিথ্যা প্রচার যতই ধরা পড়িতেছে, ততই তাহারা 
তালমাত্রা বোধটাও হারাইয়া ফেলিতেছেন। . মিঃ লুই ফিশার মিথ্যার 
মৌচাকে ঢিল ছুড়িয়াছেন ! 


ডি মিঃ গ্রাহাম জার রক 
ক্রোধান্ধ ভাষায় জানাইয়াছেন, ক্রিপস্‌ মিশান ব্যর্থ হইবার আসল ' 
কারণ-সম্পর্কে মিঃ লুই ফিশার যে সকল কথা বিবৃত, করিয়াছেন 
তাহা সর্ব্বৈব মিথ্যা । মিঃ স্প্রাইএর সত্যবাদিতার একমাত্র নজির 
এই যে, তিনি স্যার ষ্ট্যাফোডে'র, প্রাইভেট সেক্রেটারী হিসাবে ক্রিপস্‌ 
মিশনের প্রথম হইতে শেষ পধ্যস্ত সকল ঘটনাবলীর সহিত নাকি 
প্রত্যক্ষ ভাবে জড়িত ছিলেন৷ শুধু তাহাই নহে। স্যার ক্্যাফোডে:র 
এই কারণে ভিতরের সকল 
কথা জানা তাহার পক্ষেই সম্ভব হইয়াছে--মিঃ লুই ফিশারের 
পক্ষে তাহা আদৌ সম্ভব নহে। এহেন মিঃ স্প্রাই হলপ করিয়া 
বলিতেছেন, স্থার ষ্ট্যাফোর্ড ভারতের রাজনৈতিক নেতাদের কাছে 


. প্রকৃত জাতীয় গবর্ণমেন্ট ক্যাবিনেট গবর্ণমেন্টের কোনরূপ প্রতিশ্রুতি, 
, দেন নাই । 


এঁরপ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের অভিযোগ, মিঃ গ্রাহাম স্প্রাই- 
এর অভিমতে, সম্পূর্ণই মিঃ লুই ফিশারের নিজ মন্তিষপ্রনত। 


“আমরা ইতিপূর্বে বলিয়া ছি এবং মিঃ লুই ফিশারও ভাহার প্রবন্ধে. 
ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার . উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, তিনি কাহারও 
দ্বার! প্রভাবাদ্িত হইয়া কিংবা সদিচ্ছাপ্রণোদিত অনুমানের আশ্রয়, 
লইয়া বৃটিশ গবর্ণমেন্টের আত্মঘাতী নীতির সমালোচনায় প্রবৃত্ত হন- 


: সাই। এমন কি মিঃ ফিশার এই বলিয়া চ্যালেঞ্জও জানাইয়াছেন যে,. 


বৃটিশ ও মার্কিন সরকারের হাতে .ক্রিপস্‌ দৌত্যের ব্যর্থতার প্রকৃত, 
কারণ সম্পর্কিত প্রামাণ্য তথ্যাদি রহিয়াছে । মিঃ ফিশারও তাহার, 
‘ন্যাশন’ পত্রিকার প্রবন্ধে লিখিয়াছেন যে, স্যার ক্রিপস্‌ দৌত্যের 
আভ্যন্তরীণ গুপ্ত আলোচনায় তিনি স্যার ষ্ট্যাফোর্ডের বিশ্বাভাঙ্ষন 
ব্যক্তি ছিলেন বলিয়! সকল কথা জানিতে পারিয়াছেন। মিঃ গ্রাহাম 
স্প্রাইও অনুরূপ দাবী জানাইয়াছেন। কিন্তু মিঃ স্পাই মিঃ. 
ফিশারের ম্যায় অপর পক্ষের অর্থাৎ কংগ্রেস নেতৃগণের বিশ্বাসভাঞ্জন 
ছিলেন; না বা দেদ্িকের সমস্যার সহিত প্রত্যক্ষ পরিচয়ের সুযোগও 
লাভ করেন নাই। মিঃ ফিশার উভয় পক্ষের কথাবার্তা ও আলাপ, 
আলোচনায় সমভাবে লিপ্ত ও জড়িত ছিলেন বলিয়া তাহার পা 
নিরপেক্ষ বিশ্ববাসীর কাছে গ্রাহা বলিয়া বিবেচিত হইবে। ' মিঃ 
গ্রাহাম স্পাইএর একতরফা অভিজ্ঞতা সাআজ্যবাদী ব্বার্থেরই পক্ষ- 


উাহার সত্যভাষণ মিথ্যাচারেরই ছদ্মবেশ! 


শ্রীযুক্ত ধারার মুখোপাধ্যায় ' টা মি সদন্ত টি 
ইস্তাফা দিয়াছেন। গত ২১ নবেম্বর গবর্ণমেন্ট হাউস হইতে এক 
ইন্তাহার প্রকাশ করিয়া জানান হইয়াছে যে, গবর্ণর ডক্টর 
মুখোপাধ্যায়ের পদত্যাগ পত্র গ্রহণ করিয়াছেন | 
অবশ্য 


প্রকাশিত হয় নাই। কারণ রাজনৈতিকই হউক কিংবা কোন 


« সাম্প্রদায়িক প্রশ্ন সম্পর্কিতই হউক, দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে 
|| প্ৰযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ম্যায় যোগ্য ব্যক্তির পক্ষে 
& 'পদত্যাগগ করিতে বাধ্য হওয়ায় জটিল অবস্থা আরও জটিল হইবার: 


‘সম্ভাবনা রহিয়াছে । 'সিন্ধুর প্রধান 'মন্ত্রী 'মিঃ আলাবজ্সের অপসারণ ও 


:'অগ্যাম্ত অনেক ব্যাপারে কেন্দ্রিয় ও প্রাদেশিক বড়কর্তা ও তাহাদের 


|. সিভিলিয়ানী সাঙ্গপাঙ্গদের খামখেয়ালের যে পরিচয় পাওয়া যাইতেছে, 

‘তাহাতে ভারতের আমলাতান্ত্রিক গবর্ণমেন্টের বুদ্ধিহীনতা * ও. 
| আরদর্শিতাই প্রমাণিত হয়। শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের 

পিদত্যাগের প্ররুত কারণ অবগত না হওয়া পর্যন্ত আপাততঃ এই বিষয়ে, 
“আমর! ০ 





চি 


কাধ্যালয়-_১২২নং বন্তবাজার স্ট্রীট 









ফোন কপিঃ ৩০৯; 


৯এ, ক্লাইভ স্ট্রীট 













ফোন কলি: ৩০৯৯ 


৯এ, ক্লাইভ ট্রাট, 
কলিকাতা । ০ ভট্টাচাৰ্য্য কলিকাতা। _ 








৫ম বর্ষ 
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. দাগয়িক গত্বা 
১৯৪৩ সালে পাটচাষ নিয়তের প্রয়োজনীয়তা ). পাটের দর পড়িয়া গিয়া ও দ্বিতীয়তঃ চাউলের অনাটন' হেতু: উহার 


পাটের দর পড়িয়া গিয়া বাঙ্গলার কৃষকদের অবর্ণনীয় ছুঃখ-ছর্দশা দাম চড়িয়া উঠিয়া লোকের ছুর্দশা আঙ্গ চরম সীমায় পৌছিয়াছে। 
দেখা দিয়াছে'। কৃষকেরা তাহাদের হাতের পাট বিক্রয় করিয়া মণকরা অনেকে আশা করিয়াছিলেন, পাটের চাষ বৃদ্ধি সম্পর্কে সরকারী 
৩৪ টাকার বেশী পাইতেছে না। কিন্তু অনেক স্থলেই.তাহাদিগকে কাধ্যনীতির এই শোচনীয় পরিণাম লক্ষ্য করিয়া *এখন অন্ততঃ গবর্ণ- 
- (১০ টাকা হইতে ১৬ টাকা মণ দরে চাউল কিনিয়া খাইতে হইতেছে। মেপ্টের চৈতন্য হইবে। কিন্তু দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে, সেরূপ 
আয় ও ব্যয়ের. সামগ্রন্ত যেখানে এত কম সেখানে ' দরিদ্র ' লোকদের আভাষ এখনও আমরা কাধ্যতঃ কিছুই লক্ষ্য করিতেছি না। পাট. 
জীবনধারণের সমস্যা যে ক্রমেই খুব জটিল হইয়া দাড়াইবে তাহাতে বুনিবার নূতন মরশুম নিকটবর্তী হইয়া আসিতেছে। ১৯৪৩ সালে 
আর বিচিত্র কি? অথচ দেশে এইরূপ একটি ,শোচনীয় অবস্থা স্থপ্টি যাহাতে ১৯৪২ সালের সেই ভুলের পুনরাবৃত্তি না হয় সেজন্য আগামী 
হওয়ার মূলে গবর্ণমেন্টের নানারূপ 'ক্রুটি'বিচ্যুতিই নিহিত: রহিয়াছে । বৎসরের পাট চাষ নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে এখন হইতে একটা স্থির সিদ্ধান্ত 
স্বর জটিলতার ভিতর এদেশ [ও চট বিশেষ কিছুঃবাহিরে গ্রহণ করা বাঙ্গলা সরকারের কর্তব্য। বাঙ্গলা সরকার যদি অচিরে 
রপ্তানী করা যাইবে না জানিয়াওর্‌ ১৯৪১ 'সালের “তুলনায় ঘোষণা করেন যে, তাহারা ১৯৪৩ সালে ১৯৪২ সালের তুলনায় 
১৯৪২ সালে বাঙ্গলায় দ্বিগুণ পরিমাণ, জমিতে পাট: চাষের অন্্মতি অর্ধেকের বেশী জমিতে (১৯৪* সালের এক তৃতীয়াংশ ) পাট চ'ষ 
দিয়াছিলেন। যুদ্ধের সময়ে ' বাহির হইতে সৈন্য আমদানীর ফলে হইতে দিবেন না, তাহা হইলে দেশে পাটের মূল্য অচিরেই কিছু 
এদেশে চাউল ও গম প্রভৃতি খাদ্য সামগ্রীর চাহিদা পূর্বের বাড়িতে পারে | তাহা ছাড়া এই ঘোষণা যথারীতি কাৰ্য্যে পরিণত 
তুলনায়.বাড়িয়া.গিয়াছে। কিন্তু বাহির হইতে এ সমন্ত খাগ্ঠবদামগ্রী করার ব্যবস্থা হইলে: আগামীবারে পাটের জমি নিয়ন্ত্রিত হওয়ার সঙ্গে 
এখন আর মোটেই কিছু আমদানী হইতেছে না। ,এই' অবস্থায় ধানের জমিও স্বভাবতঃই কিছু বৃদ্ধি পাইবে। ফলে দেশে চাউলের 
একদিকে সৈন্যদের প্রয়োজনে ও অপরদিকে. বাঙ্গলার লোকদের যোগান বাড়িয়া উহার মূল্যও অবশ্যই কতকটা নামিয়া আসিবে | কিন্ত 
জীবনধারণের জন্য এ প্রদেশে ধানের চাষ বৃদ্ধি.করার চেষ্টা খুবই সঙ্গত দুঃখের বিষয়, বাঙ্গলা সরকার সেরূপ কর্ম্মনীতি সম্বন্ধে এখনও কোন 
ছিল। কম জমিতে পাট চাষ করা হইলে সেবিষয়ে স্বাভাবিকভাবে উচ্চবাচ্য করিতেছেন না। এদিকে, শ্বেতাঙ্গ চটকলওয়ালাদের মুখপত্র 
একটা সুবিধাও হইত। কিন্তু গবর্ণমেন্ট এই অত্যাবশ্যকীয় বিষয়টি কক্যাপিটেল’ রব তুলিয়াছেন, আগামী ১৯৪৩ সালে দেশে পাটের চাঞ্ 
শী শিস ন 
*পব্যন্ত বিবেচনা করিয়া দেখেন 'নাই। ভারত সরকারের ধামাধরা। নিয়ন্ত্রণ করা কিছুতেই সঙ্গত হইবে না । বিশেষ করিয়া এবারের তুল- 
* সাজিয়া তাহাদেরই নির্দেশক্রমে বাজলার মন্ত্রীরা এবার এ প্রদেশে নায় আগামীবারে কম পাট বপন করিবার প্রস্তাব ত উঠাই উচিৎ নহে। 
বেশী পাট বুনিবার নির্দেশ দিয়া বসিলেন। এই ভুলের জন্য প্রথমতঃ এই পত্রের মতে আগামীবারে দুনিয়ার হাট-বাজারে পাট ও চটের 


€০৮ 





আর্থিক জগৎ 


[ ৩*শে নভেম্বর, ১৯৪২ 





চাহিদ! অসম্ভব রকম বাড়িয়া যাইবে। যুদ্ধের শেষে দুনিয়ার পুনর্গঠন 


>) কাৰ্য্যে পাট ও চটের যে অফুরন্ত প্রয়োজন দেখা দিবে, তাহাতে ত 


সন্দেহই নাই। কাজেই একদিকে ছুনিয়ার মঙ্গলের জন্য ও অপর 
দিকে বাঙ্গলার কৃষকদের কল্যাণের জন্য আগামীবারে দেশে বেশী 
জমিতে পাটের চাষ হইতে দেওয়া কর্তব্য । “ক্যাপিটেল' পত্রের এই 
যুক্তি আমার্দিগকে বিস্মিত করিয়াছে। যুদ্ধ থামিলে দুনিয়ার পুনর্গঠন 
কাৰ্য্যে পাট ও পাটের*্থলিয়ার যে বিশেষ প্রয়োজন দেখা দিতে 


পারে, তাহা আমরা অস্বীকার করি না। কিন্তু অদূর ভবিস্তুতে যুদ্ধ 


থামিবার এমনকি সম্ভাবনা আছে যাহার জন্য এদেশের দরিদ্র 
লোকেরা বেশী পরিমাণ পাট উৎপন্ন করিয়া ন্যায্য মুল্যের আশায় 
দিন গণিতে থাকিবে? এহেন অনিশ্চিত আশায় বেশী পাট 


করিয়া" রাখিলে পাট ব্যবসায়ী ও চটকলওয়ালাদের হাত দিয়া তাহা - 


হয়ত কোনদিন দুনিয়ার কল্যাণে নিয়োজিত হইতে পারে। কিন্তু 
উহা! এদেশে কৃষকদের মঙ্গল সাধন না করিয়া নূতন করিয়া তাহাদের 
ছুঃখ-ছুর্দশারই কারণ হইয়া দীড়াইবে। কাজেই আমাদের মতে 
'ক্যাপিটেলে'র তথাকথিত যুক্তিবাদে বিভ্রান্ত না হইয়া ১৯৪৩ স্থলে 
পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে বাঙ্গলা সরকারের পক্ষে অবিলম্বে একটা 
ঘোষণা বাণী প্রকাশ করা সঙ্গত। চটকলওয়ালাদের প্রভাবে পড়ুয়া 
তাহার! যদি এবারও পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে শৈথিল্য করেন, তবে 
উহ! তাহাদের পক্ষে চরম দাযিত্বহীনতারই পরিচায়ক হইবে । 
দারিজ্য মোচন ও শিল্পোন্নতি 

ভারতবাসীর ক্রমবদ্ধমান দারিদ্র্যের কথা উল্লেখ করিয়া তৎ- 
প্রতিকারের জন্য স্তার এম ভি বিশ্বেশ্বরায়া কিছুকাল যাবৎ এদেশে 
শিল্লোন্নতির একান্ত প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করিয়া আসিতেছেন। 
সম্প্রতি একটি তথ্যপূৰ্ণ পুস্তিকা প্রচার করিয়া এ বিষয়ে তিনি 


দেশবাসীর আসন্ন মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা ক্রিয়াছেন। এই 


পুস্তিকাতে তিনি দেখাইয়াছেন যে, ইংলণ্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যেস্থলে 


লোকের মাথাপিছু বার্ষিক আয় ৫৩১ টাকা ও ১ হাজার ৪৯ 
টাকা, সেস্থলে ভারতবর্ষে লোকের মাথাপিছু আয় মাত্র ৬০ টাকা । 
এ দেশের এহেন দারিদ্র্যের মূল কারণ এই যে ভারতবর্ষের লোকের! 
প্রয়োজনীয় শিল্প-ব্যবসা গড়িয়া তোলার দিকে যত্ুপর না হইয়া কৃষির 
উপরই বেশী পরিমাণে নির্ভরশীল থাকিয়া যাইতেছে । কৃষির 
তুলনায় শিল্প ব্যবসায় অধিকতর লাভজনক জানিয়া ইংলণ্ড ও 
যুক্তরাষ্ট্রের লোকেরা কৃষির উপর জনসংখ্যার চাপ কমাইয়া শিল্প 
ব্যবসায়ের দিকে ক্রমেই বেশী মনোযোগ নিয়োগ করিতেছে । 
ইংলণ্ডের লোকদের ভিতর শতকরা ৮ ভাগ ও ষ্টরের লোকদের 


ভিতর শতকর! ২০. ভাগ মাত্র বর্তমানে কৃষিকার্ধো রত -আঁছে। কিন্ত 
ভারতবর্ষের লোকেরা শিল্প ব্যবসায়ের লাভের দিকটা হৃদয়ঙ্গম করিতে 
ন! পারিয়া গতাম্থগতিক ভাবে কেবল কৃষির উপরই জোর দিতেছে । 
এদেশে এখনও শতকরা ৬৭ ভাগ লোক সাক্ষাৎভাবে. ক্লুঘর উপর 
নির্ভরশীল হইয়া রহিয়াছে! মাক্রিন যুক্তরাষ্ট্রের -লোকের৷ শিল্পের 
পিছনে এখন পধ্যস্ত ২৩ হাজার কোটি টাকা নিয়োগ করিয়াছে। 
ইংলণ্ডের লোকের! নিয়োগ করিয়াছে ৭ হাঙ্গর ৬৭ কোটি টাকা | 
ফলে এ দুই দেশে শিল্প বাবদ জনপ্রতি অর্থ নিয়োগের পরিমাণ 
ঈাড়াইয়াছে ১ হাজার ৭৬৫ টাকা ও ১ হাজার ৪৮৫ টাকা। কিন্ত 
ভারতবর্ষের লোকেরা শিল্পের পিছনে মোট ৭৫০ কোটি টাক! অর্থাৎ 
মুঞপিছু মাত্র ১৯ টাকা নিয়োগ ক'রয়াছে। এই অবস্থায় শিল্পের 
উন্নতি বাধাপ্রাপ্ত হইয়া ইংলণ্ড ও আমেরিকার তুলনায় এদেশের 
লোকদের আয় নিম্ন থাকিয়া যাইতেছে । দারিপ্র্যজনিত দুঃখগ্লানিও 
অপরিসীম হইয়া দাড়াইয়াছে। এই শোচনীয় অবস্থার প্রতিকারের 
জন্য স্তার*এম ভি বিশ্বেশ্বরায়া শিল্প প্রসারের দিকে এদেশের গবর্ণমেন্ট 








ও এদেশের জনসাধারণকে অবিলম্বে মনোযোগী হইতে অনুরোধ 
করিয়াছেন। এদেশে উপযুক্ত ধরণের বৃহৎ ও মৌলিক শিল্প গল়য়া 


* তোলাব জন্য তিনি সরকারী ও' বেসরকারী সদস্য নিয়া একটি বিশেষজ্ঞ 


কমিটি গঠনেরও পরামর্শ দিয়াছেন । স্যার এম ভি বিশ্বেশ্ববায়া পূর্বের 
অনেকবার এই প্রকার আবেদন জ্ঞানাইয়া বিফল মনোরথ হইয়াছেন । 
ভারতের ব্রমবর্ধ'ান দারিত্্যেব কথ স্মরণ করিয়া দেশের গবর্ণমেণ্ট ও 
দেশের জনসাধারণ এখন হইতে এঁ বিষয়ে যথাসম্ভব মনোযোগী 
হইবেন, ইহা আমরা আশা করিতে পারি না কি? 
কাগজের সমস্ত। ও সরকারী কর্তব্য 

দেশীয় কাগজের কলসমূহের মোট উৎপাদনের শতকরা ৯০ ভাগ 
বিক্রয় করিতে নিষেধ করিয়া ভারত সরকার এক আদেশ জারী 
করিয়াছেন, এই মণ্মে ইউনাইটেড প্রেস মারফৎ এক সংবাদ প্রকাশিত 
হইবার সঙ্গে সঙ্গে যে দারুণ সমস্ত! দেখা দিয়াছে সেই সম্পর্কে 
গত সংখ্যায় আমরা বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছি । সমস্যার 


গুরুত্বের প্রতি গবর্ণমেন্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া আমরা উক্ত সম্পাদ-* 


কীয় মন্তব্যে কাগজ নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে অগৌণে সরকারী সিদ্ধান্ত ও-প্রকৃত, 
অভিপ্রায় ঘোষণা করার জরুরী প্রয়োজনের কথা জানাইস্াছিলাম । 


দুঃখের বিষয়, গবর্ণমেণ্ট এই বিষয়ে এখনও নীরব হইয়া রহিয়াছেন। * 


এদিকে কাগজের বাজারের অবস্থা শোচনীয় হইয়া দাড়াইয়াছে। 
কাগজের মূল্য দিনের পর দিন দ্রুত বৃদ্ধি পাইয়৷ চলিয়াছে । সাময়িক 
পত্রিকা, পুস্তক প্রকাশক, বিশ্ববিষ্ালয়, ছাঁপাখান প্রভৃতি কাগজের 
উপর একান্ত নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠানসমূহ শঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছে। 
কাগজ না থাকিলে বর্তমান কালের সভ্য সমাজ রাতারাতি এক অচল 
অবস্থায় আসিয়া দ্রাড়ায়। কাগজের সমস্যা শুধু গুরুতরই নহে, উহা 
বস্তুতই এক মারাত্মক সমস্তা। অথচ আমাদের গবর্ণমে্ট চতুর্দিক 
হইতে শঙ্কিত অভিযোগ ও ক্ষুব্ধ প্রতিবাদ সত্বেও কি উদ্দেশ্যে উৎপন্ন 
কাগজের ৯* ভাগ নিয়ন্ত্রণাধীনে আনা হইল তাহা খোলস! করিয়া 
ডি না। 


একেই ত যুদ্ধের পূর্বের কাগজের যে দর ছিল তাহা তিনগুণ 


পর্য্যন্ত বুদ্ধি পাইয়াছে। ভারতের মোট ঠারতের মোট প্রয়োজন)দেশীয় কাগজের 
কলগুলির দ্বারা পূর্বেও মিটান সম্ভব ছিল না। : সংবাদপত্র মুদ্রণের 


মেকানিক্যাল কাগজ ছাড়াও বিদেশ হইতে নানা শ্রেণীর প্রচুর কাগজ 
ভারতে টা ৷ যুদ্ধ বাধিবার পর নরওয়ে, ফিনল্যাণ্ড চেকেশ্ট্রো- 
ভাকিয়া ও জাম্মানী হইতে সস্তা কাগজ আমদানীর পথ একেবারে 
রুদ্ধ হইয়া যাওয়ায় কাগঞ্জের দর স্বাভাবিক নিয়মে বাড়িয়া যায়। 
ফলে অনেক সামায়কপত্র বন্ধ হইয়া গিয়াছে । নৃতন গ্রন্থা'দ প্রকাশও 
বহুল পারমাণে হাস পাইয়াছে। ব্যবসা প্রাতষ্ঠানসমূহের প্রচার 
পুস্তিকা, বিজ্ঞাপন, মূল্য তালিকা, দেওয়ালপঞ্জী প্রভৃতি মুদ্রণের 
পরিমাণ অনেক কমিয়া !গয়াছে। বিশ্ববিষ্ঠালয় হইতে আরম্ত করিয়া 
ব্যক্তিগত চিঠিপত্র লেখা পধ্যন্ত সমগ্র দেশের জনসাধারণের প্রয়োজন 
ছাড়াও গবর্ণমেট ও সামরিক বিভাগের প্রয়োজনও এতরদ্রিন ভারতের 
কাগজেরু কলসমূহ একাই মিটাইয়া আসিতেছে। ফলে কাগজ 


শুধু দুণ্ম ল্যই নহে, উহ ছুষ্পাপ্র্য হইয়া! উঠিয়াছে। এরূপ অসহ 





অবস্থায় বর্তমানে গব্ণমেন্ট কর্তৃক ৯* ভাগ কাগজ নিয়ন্ত্রণের সংবাদে 


জটিল সমস্যা আরও জটিল হইয়া দাড়াইল। 
মধ্যে আতঙ্কের স্থষ্টি হওয়া অহেতুক নয় । 
সমর! গত সংখ্যায় আলোচনা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলাম যে, কাগজের 
কারসাজি ও বিশৃঙ্খলতার কথা বিবেচনা করিয়া জনসাধারণের 
উপকারার্থে কাগজের উপযুক্তরূপ বিলিব্যবস্থা_ করার জন্যই যদি 
গবর্ণষ্ণ্ে এরূপ নিয়ন্ত্রণের অ 'রয়া থাকেন, তাহা হইলে 


সুতরাং জনসাধারণের 


উহা ভরসার কথা সন্দেহ নাই। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, গবর্ণমেন্ট 


বষযে তাহাদের প্রকৃত উদ্দেশ্যের কথা এখন জানাইতেছেন না । 
সুতরাং গবর্ণমেন্টের নীরবতা ও ওদাসীন্তের সুযোগই এক শ্রেণীর 


অপাধু ব্যবসায়ী গুপ্তস্থানে কাগজ মজৃত করিয়া রীঘতেছে এবং আইনের 


চক্ষে ধূল দিয়া দালাল মারফৎ অসম্ভব চড়া দামে ব 
ছাড়িতেছে। 


গজ 


গবর্ণমেণ্টকে অনতিবিলম্বে এই অসহনীয় অবস্থার 
প্রতিকার করিতে হইবে। নহিলে অসাধু বিক্রেতা মহলের লোভ ও ' 
ছুনীতির প্রকোপে ক্রেতাসাধারণের দুরবস্থা চূড়ান্ত হইয়া উঠিবে। , ১ 
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. শিল্পের মুনাফা বনাম শ্রমিকের কল্যাণ 

ইংলগ্ডের শিল্পপতিদিগকে উহাদের মুনাফুবৃত্তি সম্বন্ধে সতর্ক করিয়া 
দিয়া ভারত সরকারের ভূতপূর্ব্ব অর্থসচিব স্যার জর্জ্জ সুষ্টার সম্প্রতি 
লণ্ডনে ইগ্ডাষ্্য়াল কো-পার্টনারশিপ এসোসিয়েশনের সভায় এক 
বক্তৃতা দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার প্রসার 
ও সাধারণের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির মহান লক্ষ্য নিয়া ইংলণ্ড বর্তমানে 
যুদ্ধ পরিচালনা করিতেছে । যুদ্ধ শেষ হওয়ার পরও দেশের শিল্প- 
"পতিরা যদি তাহাদের মুনাফার লোভ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া কলকারখানা 
পরিচালনা করিতে থাকে, তবে যুদ্ধের সে লক্ষ্য মোটেই সফল হইবে 
ন1। শিল্পকারখানার শ্রমিকেরা শিল্প কারখানা পরিচালনার ব্যাপারে 
তাহাদের হ্যাষ্য অংশ গ্রহণ করিতে চায়। চাকুরীর স্থায়িত্ব ও 
. ‘জীবনযাত্রার আদর্শ বজায় রাখা সম্বন্ধে তাহারা চাহে পরিপূর্ণ নিশ্চয়তা । 
দেশের প্রত্যেকটি শিল্প প্রতিষ্ঠান যদি কেবল মালিকের লাভের দিকে 
নজর রাখিয়া পরিচালিত হইতে থাকে, তবে শ্রমিক সমাজের এই দাবী 
'দ্বাওয়া পুরণ হইবে না। কাজেই তখন হয়ত গবর্ণমেন্টকে বাধ্য হইয়া 
শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলে সম্পর্কে একটা সুকঠোর নিয়ন্ত্রণনীতি অবলম্বন 
করিতে হইবে । শ্রমিকদের দাবী দাওয়া গবর্ণমেন্ট অনেক কাল উপেক্ষা 
করিয়া আসিয়াছেন, ভবিষ্যতে তাহা আর উপেক্ষা করা চলিবে না । 

স্তার জর্জ সুষ্টারের এই প্রকার উক্তিতে ইংলণ্ডের শিল্পপতিরা 
তাহাদের মুনাঁফা-লোলুপতা পরিহার সম্পর্কে কতটুকু সজাগ হইবেন 
তাহা আমরা জানি না। কিন্ত ভারতের শ্বেতাঙ্গ বণিকসমাজের মুখপত্র 
‘ক্যাপিটেল’ এই উক্তিতে বড় ফাপরে পড়িয়াছেন। ইংরাজ বণিকের! 
এদেশে বহুবিধ শিল্প কারখানা স্থাপন করিয়া ও ম্যানেজিং এজেন্সীর 
-মারফতে সুকৌশলে নানারূপ আ'টসাট বাধিয়া দীর্ঘদিনের চেষ্টায় যে 
বিরাট লাতের ব্যবসা গড়িয়া তুলিয়াছেন, তবে কি তাহার মিয়াদ আর 
বেশী দিন চলিবে না? কাজেই আতঙ্কে ও ভয়ে “ক্যাপিটেল' পত্র 
উহার গত ২৬শে নভেম্বরের সংখ্যায় শিল্প ব্যবসায়ে মুনাফাবৃত্বির 
সার্থকতা বুঝাইয়া এক গুরু-গম্ভীর প্রবন্ধ ফদিয়া বসিয়াছেন। 
পুঁজিবাদী অর্থনীতির সনাতন যুক্তিজাল বিস্তার করিয়া উহার! যেকথাটা 
বলিতে চাহিতেছেন তাহার মর্ম এই যে; মুনাফার অব্যাহত সুযোগ 
ছাড়া শিল্পব্যবসারের উন্নতি অসম্ভব | সুতরাং শিল্পপতিদের লাভের 
ব্যবসা নিয়ন্ত্রণের কোন কথাই উঠিতে পারে না। মানুষের সমাজে 
দারিদ্র্য, ছুঃখছুর্দশ। ও অবিচার অত্যাচারের যে চিত্র প্রত্যক্ষ কর। যায় 
শিল্পপতি ও ধনীদের মুনাফাবৃত্তির ফলে তার স্থষ্টি হয় নাই, মানুষের 
দুর্বলতা ও অক্ষমতার জন্যই সমাজে তাহা প্রসার লাভ 
করিয়াছে এবং ভবিষ্যতেও করিবে । “ক্যাপিটেল' পত্রের এই গবেধণা- 
পূর্ণ মন্তব্য আমাদিগকে বিন্মত করিয়াছে । বিংশ শতাব্দীতে বাস 
করিয়াও একশ্রেণীর সুবিধা-ভোগীর দল নিজেদের কায়েমী স্বার্থ বজায় 
রাখিবার জন্য কিভাবে অষ্টাদশ শতাব্দীর মনোভাব আকড়াইয়া 
রহিয়াছে ইহা তাহারই পরিচায়ক। ব্যক্তিগত মুনাফার সুবিধা 
থাকিলে অনেকক্ষেত্রে, শিল্পের উন্নতির পথ প্রশস্ত হয় তাহা! আমরা 
অস্বীকার করি না। কিন্তু সমাজের কল্যাণে মুনাফা বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করিতে 


গেলেই যে শিল্প ব্যবসায়ের উন্নতি শোচনীয় ভাবে ব্যাহত হইবে সেরূপ 
ভাবিবার কোন কারণ নাই! তাহাছাড়া মানুষের দুঃখ দারিদ্র্যের জন্য 
মানুষের দুর্বলতা ও অক্ষমতাই মূল কারণ বলিয়া “ক্যাপিটেল" যে 
উক্তি করিয়াছেন, তাহাও আমাদের নিকট অপার ও অযৌক্তিক বলিয়াই 
মনে হইয়াছে। ন্বার্থভোগী সম্প্রদায়ের অতিরিক্ত মুনাফাবুত্তির জন্য 
সমাজে বহু সক্ষম ও উপযুক্ত ব্যক্তি মনুষ্যোচিত সুুখ-স্বাচ্ছন্দ্য লাভের 
‘সুযোগ পাইতেছে না। শিল্পপতিদের অতিরিক্ত লভ্যাংশ যোগাইতে 
গিয়া অনেকস্থলে কলকারখানার শ্রমিকদিগকে নিতান্ত হুঃখহুন্দশার 


আৰ্থিক জগৎ 
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ভিতর দিনাতিপাত করিতে হইতেছে। অথচ ধনিক ও পু'জিপতিরা 
মানব-সমাজের কল্যাণে তাহাদের মুনাফাবৃত্তি নিয়ম্থণ করিলে 
লোকের এই শ্রেণীর ছুঃখদুর্দশা অনেক পরিমাণে লাঘব হইতে পারে! 
“ক্যাপিটেল' পত্র সেদিক দিয় বর্তমান যুগের সমস্যাকে বিবেচুনা না 
করিয়া মুষ্টিমেয় শ্বেতাঙ্গ বণিকের অপরিমিত লাভের কথাটাই বড় করিয়া 
দেখিয়াছেন। স্পষ্টতই বুঝতেছি সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে বৃটিশ 
রাজপুরুষ ও বৃটিশ রাজনীতিকদের মনে যদি বা কলকারখানার দরিদ্র 
শ্রমিকদের জন্য সহানুভূতির উদ্রেক হইতে পারে, বিদেশীর রক্ত 
শোষণ করিয়া যে বণিক সমার্জ নিজেদের অপরিমিত মুনাফার স্বপ্ন 
দেখিতে অভ্যস্ত, উহাদের নিকট সেইটুকু উদারতাও আশা করা বৃথা । 
ভারতে ধানের চাষ 

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যে ভাদই ও হৈমস্তিক 
(আউস ও আমন ) ধানের চাষ সম্পর্কে সম্প্রতি যে বিস্তারিত প্রাথম্ক 
পূর্ববাভাষ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা দৃষ্টে এই অত্যাবশ্যকীয় খান্ত ফসল 
সম্পর্কে এবার দেশে একটা উন্নতি লক্ষ্য কর! যায়। গত ১৯৪১-৪২ 
সালে সমগ্র ভারতে ৬ কোটি ৬৩ লক্ষ ৪৮ হাঁজার একর জমিতে 
উপরোক্ত ছুই শ্রেণীর ধানের চাষ হইয়াছিল । চলতি ১৯৪২-৪৩ সালে 
সেইস্থলে ৬ কোটি ৭৬ লক্ষ ৩৯ হাজার একর জমিতে ধানের চাষ 
হইয়াছে । অর্থাৎ গতবারের তুলনায় এবার ধানের চাষ ১২ লক্ষ 
৯১ হাজার একর অনুপাতে বাড়িয়াছে। বিদেশ হইতে চাউলের 
আমদানী বন্ধ হইয়া ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে উহা যেরূপ প্রাপ্য ও 
দুর্ম্ম ল্য হইয়া দাড়াইয়াছে, তাহাতে দেশে ধানের চাষ এইরূপভাবে 
বৃদ্ধি পাওয়া আমরা কতকটা ভরসার কথা বলিয়াই মনে করি। 

তবে ছুঃখের বিষয় সমগ্র ভারতে এবার ধানের চাষ বৃদ্ধি 
পাইলেও বাঙ্গলায় এবার তাহা বাড়ে নাই। বরং গতবারের তুলনায় 
এ প্রদেশে ধানের চাষ এবার যথেষ্ট কম হইয়াছে । ভারতবধের 
বিভিন্ন প্রদেশে ও দেশীয় রাজ্যের মধ্যে মাত্র ৫ টি ' প্রদেশে ধানের 
জমি এবার হ্রাস পাইয়াছে, আর তাহাদের মধ্যে বালা অনা- 
য়াসেই প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে । গত ১৯৪১-৪২ সালের 
তুলনায় চলতি ১৯৪২-৪৩ সালে সিন্ধুতে ২ লক্ষ ২৮ হাঁদ্ার একর 
পরিমাণে, মধ্য প্রদেশে ১ লক্ষ ১৭ হাজার একর পরিমাণে, 
£উড়িস্যায় ২৯ হাজার একর পরিমাণে ও পাঞ্জাবে ২ হাজার 
একর পরিমাণে ধানের জমি হাস পাইয়াছে।' 


বাজলার ধানের জমি হাস পাইয়াছে ৭ লক্ষ ৮৩. হাঙ্জার 
একর |, ১৯৪১-৪২ সালে বাঙ্গলায় ২ কোটি '৩১ লক্ষ একর 


জমিতে আউদ ও আমন ধানের চাষ হইয়াছিল। ১৯৪২-৪৩ সালে. 


সেইস্থলে মাত্র ২ কোটি ২৩ লক্ষ একর জমিতে এঁসব ধানের চাষ 
'হইয়াছে। কিছুকাল পূর্বে কেন্দ্রিঃ় সরকারের নির্দেশে এদেশে 
যখন খাদ্য ফসল বাড়াইবার আন্দোলন সুরু হয় তখন বাঙ্গল। 
সরকারের মন্ত্রীরা সেবিষয়ে খুব আগ্রহ দেখাইয়াছিলেন। বক্তৃতা, 
বিবৃতি ও ইস্তাহার মারফতে এ বিষয়ে অনেক কিছু করিবার শুভ 
সঙ্বল্পও তাহারা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন । কৃষি বিভাগের কর্মকর্তারা 
বলিয়াছিলেন যে প্রচুর পরিমাণ ধানের বীজ ছড়াইয়া এবার বাঙ্গলা 
দেশে তাহারা এতবেশী চাউল উৎপাদনের ব্যবস্থা করিবেন যাহাতে 
বাঙ্গলা তাহার প্রয়োজন মিটাইয়া ভারতের অন্যান্য প্রদেশের 
লোকদের পধ্যস্ত সাহায্য করিতে পাঁরিবে। কিন্তু বর্তমানে ধান 
চাষের যে পৃব্বাভাষ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে উ"হাদের সে বড়াই 
ও আশা ভরসার কথা অলিনৈসকারের স্বপ্নের মতই আত্ম অসার ও 
অর্থহীন বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে । প্রয়োজনের তুলনায় কম 
পরিমাণ ধান উৎপন্ন হওয়ায় গত বৎসর বাঙ্গলায় চাউলের ভীষণ 
অভাব দেখা গিয়াছিল। উহা দেখিয়া এবার গতবারের তুলনায় ধানের 
চাষ বৃদ্ধি করা দুরের কথা বাঙ্গলার কৃষক আসলে সে তুলনায় অনেক 
কম জমিতে ধান বপন করিয়াছে । এই অবস্থায় এ প্রদেশে যে চাউলের 


কিন্ত 


এ 


অভাব ও ছুশ্ম ল্যতা দিন দিনই বাড়িবে তাহাতে আর বিচিত্র কি? - 


বহু ঢাক-ঢোল পিটাইয়া যেসব করিশুকন্মী সরকারী অফিসার এ প্রদেশে 
খাদ্য ফসল বাড়াইবার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন, এই অবস্থা দেখিয়! 
এক্ষণে তাহাদের কি বলবার আছে তাহ! জানিবার জন্য আমাদের 
ব্বতঃই কৌতুহল হইতেছে। ০ ্ 






[ম্পর্কে এক সংক্ষিপ্ত বিবৃতি দিয়াছেন । এই বিবৃতিতে বনু অজ্ঞাত 
বিষয় প্রকাশ পাইয়াছে, অনেক গুপ্ত কথার আভাষ পাওয়া যাইতেছে । 
এই বিবৃতি পাঠ করিয়া কর্তৃপক্ষ ক্ষুণ্ন হইবেন, বলাই বাহুল্য। , 








করেন নাঁই--পদত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। ফেক্ষেত্রে গবর্ণর ও 
ভিলিয়ানী সাঙ্গপাঙ্গ মন্ত্রিসভার স্থির সিদ্ধান্ত ও সঙ্গত 
দ পদে বাধার স্থষ্টি করেন, সেক্ষেত্রে অসস্তোষ ও অবমাননা 
যক্তিগত মান-মর্ধ্যাদার প্রশ্ন নহে, উহ! সমগ্র দেশের 

সমস্যা !' ডক্টর শ্ঠামাপ্রসাদের পদত্যাগ জ্জীতীয় 
-বোধেরই সুস্পষ্ট পরিপ্রকাশ । 


* + 


সদ্বপ্রাক্তন অর্থসচিব ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়েরই কথায় 
“তথাকথিত প্রাদেশিক স্বায়ত্তশীসনের নামে যে শাসন ব্যবস্থা 
পরিচালিত হইতেছে তাহা একটা বিরাট পরিহাস মাত্র”। প্রাদেশিক 
মন্ত্রী হিসাবে এ ০0119591190] বা “বিরাট পরিহাসের” প্রত্যক্ষ 
অভিজ্ঞতা 'হইতে তিনি স্পষ্টাক্ষরে জানাইয়াছেন, মন্ত্রীদের হাতে গুরু- 
দায়িত্ব নামেই আছে, বাস্তবে নয়। বিশেষ করিয়া জনসাধারণের 
অর্ধকার ও স্বাধীনতা সম্পর্কিত বিষয়ে মস্ত্রগণ যেন একদল নিরপেক্ষ 


দর্শক মাত্র। আমরা পুনরায় প্রাক্তন অর্থসচিবের কথাই উদ্ধত, 


করিতেছি :--“গত এক বৎসর যাবৎ বাঙ্গলা দেশে একপ্রকার দ্বৈত 
শাসনের রাজত্ব চলিয়াছে। গবর্ণর বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ 
করিয়া মন্ত্রীদের সম্মিলিত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছেন । দায়িত্ব- 
শীল মদ্ত্রিমগুলীর পরামর্শে কর্ণপাত না করিয়া যেভাবে জনসাধারণের 
স্বার্থ ও অধিকারকে অগ্রাহ করা হইয়াছে, তৎসম্পর্কে বৃটিশ প্রধান 
মন্ত্রী কিংবা ভারত সচিব যদি তদন্তের নির্দেশ দিতে সাহসী হন, তাহা 
হইলে ভারতবর্ষে নূতন শাসনতন্ত্র কতখানি চালু হইয়াছে তাহার 
চূড়ান্ত অসারতার কথ প্রকট হইয়া পড়িবে 1” 


* * চে 


বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী ও ভারত সচিব মাঝেমাঝে গর্ধেের সহিত ' 


জগম্বাসীকে তারম্বরে শুনাইয়া থাকেন যে, ভারতে আইন পরিষদের 
*দায়িত্বশীল মন্ত্রিসভা কর্তৃক শাসনকাধ্য পরিচালিত হইতেছে । এই 
তথাকথিত স্বায় স্তশাসনের স্বরূপ আমরা ভাল করিয়াই জানি। ডক্টর 
শ্যামা প্রসাদ মুখোপাধ্যায় পুরাতন নিষ্ঠুর সত্যটাই আরও ভাল করিয়৷ 


জানাইয়া দিলেন । বলা বান্ুল্য, ব্যক্তিগত অভিমান বা জাতিগত ভাব-. 


প্রবণতার বশে হঠাৎ কিছু করিবার মত ব্যক্তি তিনি নহেন। ডক্টর 
মুখোপাধ্যায় ধীর, স্থির ও তীক্ষধী। এই কারণে মন্ত্রী হিসাবে ও 
একজন ভারতীয় হিসাবে নানা বাধা ও নান! অমর্যাদা সহ্য করিয়াও 
বর্তমান আন্তজ্জাতিক বিপধ্যয় ও জাতীয় জটিল পরিস্থিতির বিবেচনায় 
তিনি এতদিন মন্তরিত্বের পদে ইস্তাফা দেন নাই। বর্তমান অসহ 
ব্যবস্থার মধ্যেও জাতির এতটুকু স্বার্থসিদ্ধ হইবার সুযোগ-সুবিধা 


আদায় করিয়া লওয়া যায় কিনা ইহাই তাঠার লক্ষ্য ছিল। ভারত- 
সরকারের অন্ুস্থত চণ্ডনীতির মধ্যেও শেষ পর্য্যন্ত এই কারণেই তিনি- 
মন্ত্রিসভার দায়িত্ব হইতে বাহিরে আসেন নাই। কিন্তু আপ্রাণ চেষ্টা 
করিয়াও গবর্ণমেন্টের নিকট হইতে তিনি এতটুকু সাড়া পান নাই। 
ভারতের অন্ধ আমলাতন্ত্র মুক হইয়া রহিয়াছেন। “মীমাংসার পথে 
ভারতীয়দের পারস্পরক অনৈক্য প্রধান বাধা নহে, ভারতীয়দের 
হাতে বৃটিশ কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা প্রদানের অনিচ্ছাই আসল বাধা ।৮ ' 


* ক পি 


ডক্টর মুখোপাধ্যায় ভারতের অচল অবস্থা দূর করিবার জন্ত 
আপোষমীমাংসার চেষ্টা করিয়া ব্যর্থমনোরথ হইয়াছেন । প্রকৃত প্রতি-, 
বন্ধ কি এবং কোথায় তাহা নিঃসংশয়ে বুঝাইয়াছেন বলিয়াই আজ 
তিনি মুক্তকণ্ডে ঘোষণা করিতে পারিতেছেন, «আমাদের শাসকশ্রেণী 
আজও নিশ্চিন্ত মনে সাআজ্যবাদের পুরাতন ধারণাগুলি আকড়াইয়া, 
আছেন এবং বিশ্বাস করেন যে, ভারতের জনমত অগ্রাহ্য করিয়াই 
ভারতবর্ষকে চিরকাল শাসন করা হইবে। ***-* যে গবর্ণমেন্ট নিজেকে. 
সুসভ্য ও উন্নতিশীল বলিয়া মনে করেন এবং পৃথিবী হইতে ফ্যাসিজম বা 
একনায়কত্ববাদের অকল্যাণ উচ্ছেদ করিবার জন্যই যে গবর্ণমেপ্ট 
মহাযুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছেন বলিয়া দাবী করেন, বাহিরের বিক্ষোভ দমন 
কারাই সেই গবর্ণমেন্টের একমাত্র কর্তব্য হইতে পারে না।” কিন্ত 
পরিতাপের বিষয়, এখনও বাহিরের বিক্ষোভ দমন করিয়াই মূল সমস্তা 
সমাধানের শোচনীয় যুঢ়তা ভারত সরকারের প্রধান কর্তব্য হইয়া, 
আছে। 


চি be) ' ০ 


এই সব সর্বভারতীয় শাসনতা স্ত্রক প্রশ্ন ছাড়াও ডক্টর শ্যামা প্রসাদের' 
পদত্যাগের মূলে দুইটি অতি-গুরুত্পূর্ণ প্রাদেশিক সমস্যা নিহিত 
রহিয়াছে! হিন্দ জনসাধারণের উপর নির্ধিচার পাইকারী জরিমানা 
ধার্য ও বঞ্জাবিধ্স্ত মেদিনীপুরের' অবস্থা সম্পর্কে অনুস্থত সরকারী 
কম্মপস্থা সম্পর্কে কোন স্থবিচারের ব্যবস্থা করিতে না পারিয়াই 
ডক্টর মুখোপাধ্যায় মন্ত্রসভার বাহিরে আসিতে বাধ্য হইলেন। 
অপরাধী ও নিরপরাধ নির্বিশেষে হিন্দুদের উপর সাধারণভাবে 
জরিমানা ধার্য করার বিরুদ্ধে পুনঃ পুনঃ প্রতিবাদ জানান সত্বেও 
বাঙ্গলার গবর্ণর এখনও নীরব ও নির্বিকার! ডক্টর মুখোপাধ্যায়ের 
দ্বিতীয় অভিযোগ, মেদিনীপুরের ঝড় ও বন্যা বিধ্বস্ত অঞ্চলসমূহ 
অবিলম্বে সাহায্যদানের ব্যবস্থা সম্পর্কে কোন কোন সরকারী কর্মচারী 
নাকি দারুণ শৈথিল্য প্রদর্শন করিয়াছেন । এই অভিযোগ গুরুতর । 
মেদিনীপুরের অবস্থা আজ এতই শোচনীয় এবং তত্রস্থ ধ্বংসলীলা এতই 
ব্যাপক যে, উহা এখন বাঙ্গলার পক্ষে সর্ব প্রধান প্রাদেশিক সমস্যা 
হইয়া পড়িয়াছে। মেদিনীপুর সম্পর্কে তদন্ত বা সুব্যবস্থা প্রবর্তনে 
মন্ত্রীদের য'দ অবাধ অধিকার ও স্বাধীন হস্তক্ষেপের ক্ষমতা না থাকে, 
তাহা হইলে এই স্থায়ত্তশাননের “চুড়ান্ত পরিহাসের মধ্যে নিযে ও 
পদ আকড়াইয়া থাকিয়া ০০ 


ভারতবর্ষে খাগ্ঠাভাবের সমস্যা দিন দিনই খুব জটিল হইয়া 
দাড়াইতেছে। চাউল, গম প্রভৃতি ছুপ্রাপ্য ও দুর্ধুল্য হওয়ায় জন- 
সাধারণের দুঃখ ছুর্দশা শোচনীয়ভাবে বাড়িয়া চলিয়াছে। কোন 
কোন অঞ্চলে রীতিমত দুভিক্ষের সুচনা দেখা যাইতেছে । ফলে 
* বিপাকে পড়িয়া দেশের লোক আজ খাছ সমস্তার প্রতিকার সম্পর্কে 
খুবই চিন্তা ভাবনা করিতেছে । জনসাধারণের পীড়াপীড়িতে দেশের 
গবর্ণমেপ্টও আজ খাগ্ঠ শস্ত বৃদ্ধি সম্পর্কে আগ্রহ দেখাইতেছেন। 
কিন্ত এদেশের খাদ্য সমস্যা ও তাহার প্রতিক'রোপায় সম্বন্ধে কি জন- 
সাধারণ, কি কর্তৃপক্ষ সকলের ধারণা এমনই অস্পষ্ট যে আসল 
সমস্তার কোন কূল কিনারা হইতেছে না । এই সময়ে বিশিষ্ট অর্থ- 
নীতিবিদ ডাঃ রাধাকমল মুখার্জি একটি সময়োচিত পুস্তিকা 00১০ 
* Food Supply—By Radhakamal Mukherjee. Published 
by Oxford University Press) প্রকাশ করিয়া দেশের খাদ 
সমস্ত! সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিয়াছেন দেখিয়া আমরা 
খুব সুখী হইলাম। কিসব মূলগত কারণে ভারতের মত কৃষি প্রধান 
দেশে আজ এমন জটিল খাদ্য সমস্তার স্থষ্টি হইয়াছে, এই সমস্থ 
সমাধানের স্থায়ী ব্যবস্থা কি হইতে পারে এবং দেশের গবর্ণমেন্টেরই বা 
এ সম্পর্কে কি করণীয় রহিয়াছে--বর্তমান পুস্তিকাটিতে সেই সমস্ত 
বিষয় পাণ্ডিত্য সহকারে বিশ্লেষণ করা হইয়াছে এবং তৎসম্পর্কে 
কতকগুলি*সময়োচিত নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে । দেশের বর্তমান 
অবস্থায় খান সমস্যা সম্পর্কে ডাঃ যুখাঁজ্ডির মত বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির 
সেই সব মন্তব্য ও নির্দেশ আমরা সকলেরই প্রণিধানযোগ্য বলিয়। 
মনে করি, আর সেজদ্য সংক্ষেপে তাহা "আর্থিক জগতের পাঠকবর্গের 
সমক্ষে উপস্থিত করিতে চাই । 
ডাঃ রাধাকমল মুখাজ্জি তাহার বর্তমান পুস্তিকাটিতে দেখাইয়াছেন 
যে, যুদ্ধের জন্য ভারতে খাগ্াভাবের সমস্তা বেশী জটিল হইয়া 
উঠাতেই বর্তমানে এসম্পর্কে দেশের লোকের দৃষ্টি পড়িয়াছে। কিন্তু 
আসলে ' এই সমস্তা কিছুমাত্র আকস্মিক বা অপ্রত্যাশিত নহে। 
কতিপয় বৎসর পুর্ব হইতেই এদেশে এই সমস্যার সুচনা লক্ষ্য করা 
যাইতেছিল। ভারতবর্ষের লোক সংখ্যা দিন দিনই খুব বাড়িয়া 
চলিয়াছে, কিন্ত এদেশে খাদ্য শস্তের উৎপাদন সে অনুপাতে বাড়িতেছে 
না। এই মূলগত অসামগ্রস্ত হেতু দেশে ক্রমেই খাদ্যের অকুলান 
ঘটিতেছে। গত ১৯৩০-৩১ সাল হইতে এই সমস্তা জটিল আকার 
ধারণ করিতে আরম্ভ করে। গত ১৯৩৭-৩৮ সালের হিসাব নিয়। 
দেখা যায়, এ বৎসর এদেশে উৎপন্ন খাঁন সামগ্রীর পরিমাণ এদেশের 
লোকদের সত্যিকার প্রয়োজনের তুলনায় শতকরা ১৫ ভাগ কম 
হটয়াছিল। এতদিন বাহির হইতে চাউল ও গম আমদানীর সুবিধা 
থাকায় এই ধরণের ঘাটতি অনেকের কাছেই তেমন জটিল মনে হয় 
নাই। বর্তমানে যুদ্ধের ন্ধন্য থাইল্যাণ্ত, ইন্দোচীন, ব্ৰহ্মদেশ ও 
অষ্ট্রেলিয়া হইতে খা সামগ্রীর আমদানী বন্ধ হওয়ায় এবং অপরদিকে 
দেশে কোন কোন খান্ঠ দ্রব্যের উৎপাদন বেশী পরিমাণ হ্রাস পাওয়ায় 
এই সমস্ত বর্তমানে মারাত্মক হইয়া দাড়াইয়াছে। গত ১৯২৮-২৯ 
‘সাল হইতে ১৯৩৭-৩৮ সাল পৰ্য্যন্ত গড়ে প্রতি বৎসর ভারতে 
৩ কোটি ৭ লক্ষ টন চাউল উৎপন্ন হইয়াছিল। ১৯৪১-৪২ সালে 
২ 





চাউলের উৎপাদন হাঁস পাইয়া ২ কোটি ৫৬ লক্ষ টন দাড়াইয়াছে। 
অন্যান্থ বৎসর গড়ে বাহির হইতে ২৪ লক্ষ টন চাউল আমদানী হইত । 
এক্ষণে তাহাও বন্ধ হইয়াছে । ফলে স্বাভাবিক সময়ের তুলনায় 
ভারতে চাউলের ঘাটতি বাড়িয়া এবার তাহা ৭৫ লক্ষ টনে পরিণত 
হইয়াছে। আলাদাভাবে গমের উৎপাদন ও চাহিদার কথা বিবেচনা 
করিলে বুঝা যায়, এবার দেশে এই জিিনিষটিরও ৪ লক্ষ ৩০ হাজার টন 
ঘাটতি দাড়াইয়াছে। এহেন ঘাটতির ভিতর চাউল ও গম প্রভৃতি 
ছুপ্রাপ্য ও ছুর্মূল্য হইয়া যে দেশে জনসাধারণের চরম ছুঃখ ছূর্দশা 
দেখ! দিবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি? 
এই ভাবে খাস সমস্যার মূল কারণ ও স্বরূপ বিবৃত করিয়া ডাঃ 
মুখার্জি অতঃপর তাহার প্রতিকারোপায় বিশ্লেষণ করিয়াছেন। তিনি 
বলিতেছেন, যুদ্ধকালীন অবস্থায় খাগ্ভাভাবের জটিল সমস্যা লক্ষ্য 
করিয়া দেশের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার বর্তমানে এদেশে খাদ্য 
ফসল বৃদ্ধি সম্পর্কে একটা আন্দোলন সুরু করিয়াছেন । এই আন্দো- 
লন সমর্থনযোগ্য সন্দেহ নাই। কিন্ত এদেশের খাছাসমন্তার স্থায়ী 
প্রতিকার করিতে হইলে মূলগত গলদ ও অব্যবস্থার দিক দিয়া সমস্ত 
সমস্যাটিকে ভালরূপ বিচার করিতে হইবে এবং তাহার সমাধানের জন্য 
সকল দিক দিয়া সুপরিকল্পিত কার্য্যনীতি অনুসরণ করিতে হইবে । সেই- 
রূপ কশ্মনীতি হিসাবে প্রথমেই তিনি দেশে আবাদী ভূমির পরিমাণ 
বৃদ্ধির কথা তুলিয়াছেন। ভারতবর্ষের আয়তন ১০০ কোটি ৫* লক্ষ 
একর । গত ১৯৩৭-৩৮ সালে উহার মধ্যে ২৮ কোটি ১০ লক্ষ একর 
জমিতে বিভিন্ন ফসলের আবাদ হইয়াছিল । বাকী জমির মধ্যে ১১ কোটি 
একর আবাদযোগ্য থাকা সব্বেও তাহা আসলে পতিত ও অকর্ধিত 
ছিল। 
সংস্থান নাই, সে দেশে এত বেশী জমি অনাবাদী রাখা যৌক্তিক । 
দেশের লোকের কর্তব্য এই সব আবাদযোগ্য জমিতে নানারূপ খাচ্ 
ফসলের চাষ করা এবং দেশের গবর্ণমেন্টের কর্তব্য সেবিষয়ে সাধারণকে 
সাহায্য ও উৎসাহ দেওয়া! ফলের বাগান ও গোচারণ ভূমির জু) 
উপযুক্ত জমি অনুবাদী রাখিয়া এই ভাবে মোট ১১ কোটি একর 
আবাদযোগ্য জমির মধ্যে ৮ কোটি একরই চাষাবাদের আমলে আনা 
যাইতে পারে। 
দেশের যে সমস্ত ভূ-ভাগ বন-জঙ্গলে আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে, 
তাহার মধ্যেও কতকাংশ জমি এইভাবে চাষাবাদের আমলে আনার 
সুবিধা আছে বলিয়া ডাঃ মুখাজ্ডির ধারণা । তিনি বলিতেছেন, কৃষি 
ও সেচকাধ্যের প্রয়োজনে বনভূমির প্রয়োজন আছে সন্দেহ নাই। 
তবে বিশেষজ্ঞদের মতে বনভূমির আয়তন দেশের মোট ভূমির 
আয়তনের তুলনায় শতকরা ২০ ভাগ হইলেই সেই প্রয়োজন মিটিতে 
পারে। এই হিসাবে আসাম, মাদ্রাজ ও মধ্য প্রদেশে বনভূমির 
আয়তন প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত বলা চলে । কাজেই এই সব 
প্রদেশে বনভূমির কতকাংশ চাষাবাদের আমলে আনিয়া খা্চ ফসলের 
উৎপাদন বাড়ান যাইতে পারে। তাহা ছাড়া অপ্রয়োজনীয় ডুবা, নালা 
প্রভৃতিতে বিভিন্ন প্রদেশে যে জমি আটক হইয়া আছে তাহা ভরাট 
করিয়া, লইয়া সুযোগ সুবিধা অনুযায়ী থাছ্চ ফসল ও ফলমূলের, চাষ 
(৫৩০ পৃষ্ঠায় দ্ৰষ্টব্য ) 


যেদেশে সমস্ত লোকের জীবন ধারণোপযোগী খাচ্দ্রব্যের ' 


চহল্নচিডত্ৰ শিন্দসেন ভাত্তেন্র 


ক্তোন 


[ শ্রীরজ্নী বন্দ্যোপাধ্যায় | 





বিংশ শতাব্দীতে যে সকল যুগান্তকারী বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার 
মানব সমাজ ও ন্রভ্যতার উপর বিরাট প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, 
তাহাদের মধ্যে চলচ্চিত্র এবং বিশেষতঃ সবাক চিত্রের স্থান অন্যতম । 
একসঙ্গে বিজ্ঞান ও কলার অপূর্ব সমন্বয় ঘটাইয়া চলচ্চিত্র, শিক্ষা, 
সংস্কৃতি ও আমোদ প্রমোদের যে মিলন সাধন করিয়াছে তাহ। 
অতুলনীয় । জগতের ইতিহাসে এবং মানবজাতির অগ্রগতির 
পরিপ্রেক্ষিতে চলচ্চিত্রের অবদান অক্ষয় হইয়া থাকিবে । 

বর্তমান জগতে পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই চলাচ্চিত্রের কম 
বেশী প্রচলন আছে। পৃথিবীর যে ৩১টী দেশ চলচ্চিত্র প্রস্তুত করে 
তাহাদের মধ্যে সবাক ও নির্বাক চিত্র উৎপাদনের ব্যাপারে ভারতবর্ষ 
তৃতীয় স্থান অধিকার 'করিয়াছে। ১৯২৭ সাল হইতে ১৯৩৬ সাল 
পর্য্যস্ত পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের চলচ্চিত্র উৎপাদনের হিসাব গ্রহণ 
করিলে এই সত্য প্রমাণিত হইবে। অনেকেরই ধারণা যে মার্কিন 
যুক্তরাষ্ট্র-ই পৃথিবীর বেশীর ভাগ চলচ্চিত্র উৎপাদন করিয়া থাকে 
কিন্তু উপযুক্ত তথ্যাদি হইতে জানা যায়, এই ১২ বৎসরে চলচ্চিত্র 
উৎপাদনে জাপান প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে । নিয়ে ১৯২৭ 
(সাল হইতে ১৯৩৮ সাল পর্য্স্ত পৃথিবীর কোন দেশে কতনংখাক 

চলচ্চিত্র (সবাক ও নিৰ্ব্বাক) প্রস্তুত হইয়াছে তাহার একটা খতিয়ান 
দেওয়া হইল £ জাপান ৬৯৩৫, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ৬৫৯২, ভারতবর্ষ 
. ২৩৫২, জার্মানী ১৮৫২, ইংলণ্ড ১৭৭৯, ফ্রান্স, ১৩৮৫, রাশিয়া ৯০৫, 
চীন ৬৫২, চেকোশ্লোভাকিয়া ৩৪৭, ইটালী. ২৭২, সুইডেন, ২২০, 
, মেক্সিকো ২১২,ফিলিপাইন ১৮৬, পোল্যাণ্ড ১৭৭, স্পেন ১৭৫, হাঙ্গেরা 
১৫৬, অষ্টিয়া ১৫০, আর্জেনটাইন ১৩০, অষ্ট্রেলিয়া ১*৬, ডেনমার্ক 
৯১, ফিনল্যাণ্ড ৮১, মিশর.৫৮,.বেলজিয়াম.৪১, নরওয়ে ৩৮, হল্যা্ড 
৩৩, ব্রাঞ্জিল ২৬, পর্ত,গাল ২০, পেরু ২০, নিউক্দিল্যাণ্ড ১২, 
ল্যাটভিয়া ৬ এবং ওলন্দাজ পূর্ববভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ ৪। বিভিন্ন শিল্পের 
উন্নতির দিক দিয়া ভারতবর্ষ অন্য কয়েকটা দেশের, তুলনায় পিছনে 
পড়িয়া থাকিলেও চলচ্চিত্র শিল্পে ভারত পৃথিবীর মধ্যে তৃতীয় স্থান 
অধিকার করিয়াছে, ইহা শ্লাঘার বিষয় । | 

চলচ্চিত্র শিল্পের ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, 
১৮৯৫ সালে ফ্রান্সে “চাঙ্জ অব দি ড্রাগন্স” নামক প্রথম নির্বাক 
ছায়৷ চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছিল । কিন্ত ১৯১২ সালের পূর্বের পৃথিবীর 
কোন দ্রেশেই চলচ্চিত্র শিল্প তেমন উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই। 
১৯১২ সালে বোশ্বাইয়ে মালেক শেখনা নামক জনৈক পাশী একটা 
ভ্রাম্যমান সিনেমা কোম্পানী গঠন করেন এবং এই বসরই নানাভাই 
চিত্রে এবং রামরাও কীত্তিকর নামক ছুইব্যক্তি “পুগুলীক” নামক 
একখানা চিত্র তোলেন। গত মহাযুদ্ধের পরই পৃথিবীর সর্ব্বত্র 
চলচ্চিত্রের ব্যাপক প্রচলন আরম্ভ হয়। ১৯২১-২২ সাল হইতে' 
ভারতে ধারাবাহিকভাবে বিদেশ হইতে চলচ্চিত্র আমদানী ও প্রদর্শিত 
হইয়া আসিতেছে । 

১৯৩১ সাল হইতে ভারতে সবাক চিত্র তুলিবার ব্যবস্থা হওয়ার 
পর ১৯৪০ সালের ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত ভারতের বিভিন্ন ভাষায় 
মোটু ১৫১৫ খানা ছবি তোলা হইয়াছে । ইহার মধ্যে কোন ভাষায় 
কতখানা, ছবি হইয়াছে তাহার একটা হিসাব প্রদত্ত হইল ঃ_চিন্দি- 


উর্দু, -৯২৭, তামিল ২৪৯, বাঙ্গলা ১৩১, মারাঠী ৮৭, তেলেগু ৭৬, 
পাঞ্জাবী ১৭, গুজরাটী ৯, কানাড়ী ৭, পারশ্ ভাষায় ৫, আসামী ২, 
মালয়ালাম ২, ইংরাজী ২ এবং উড়িয়া ১ খানা । যে সকল সিনেমা 
কোম্পানী এই সকল ছবি তুলিয়াছে তাহাদের মধ্যে বাঙ্গলার 
নিউথিয়েটার্স লিমিটেডই সংখ্যার দিক দিয়া সর্বাধিক ছবি, 
তুলিয়াছে। নিউথিয়েটার্স ছবি তুলিয়াছে ১৯৩১ সাল হইতে 
১৯৪০ সালের মধ্যে ৬৮ খানা। বৎসর. হিসাবে গণনা 
করিলে দেখা যাইবে যে, ১৯৩১ সালে যেখানে" ভারতে মাত্র ২৮ খন! 
ছবি তোলা হইয়াছিল, সেখানে ১৯৩৫ এবং ১৯৩৬ সালেই ভারতে 
দু’বৎসরে চলচ্চিত্র প্রস্তুতের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ২৬৩ খানা এবং 
২১৭ খাঁনা। বর্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর কীচা ফিল্ম আমদানী 
করা কষ্টসাধ্য হওয়ায় এবং সিনেমা তোলার প্রয়োজনীয়, 
যন্ত্রপাতির দর অসম্ভবরূপে বুদ্ধি পাওয়ায় ভারতের চলচ্চিত্র শিল্পে 
কতকট! মন্দার ভাব দেখা দিয়াছে । ১৯৪* সালে ভারতে 
খানা ছবি তোলা হইয়াছে । 

গত ১৯২১ সাল হইতে ১৯৪১ সালের মধ্যে ভারতবর্ষে চলচ্চিত্র 
প্রদর্শনের গৃহ (সিনেমা হাউস) ১২১টা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১৫৩৫টীতে 
দাড়াইয়াছে। এই দিক দিয়া ভারতের উন্নতি বিশেষ ভাবে লক্ষ্য 
করিবার বিষয়। স্থায়ী চলচ্চিত্র প্রদর্শনী গৃহ ছাড়াও ভারতবর্ষে 
৩৬৭টা ভ্রাম্যমান সিনেমা প্রদর্শনী প্রতিষ্ঠান আছে, যাহারা অস্থায়ী 
ভাবে ভারতের বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সহর ও পল্লী অঞ্চলে চলচ্চিত্র 
দেখাইয়! থাকে । ভারতে বহু ভাষার প্রচলন আছে। কিন্তু ইহার 
মধ্যে মাত্র ১৩টী ভাষায় আজ পধ্যস্ত চলচ্চিত্র তোলা হইয়াছে । 

ভারতে যত চলচ্চিত্র প্রদশিত হয় তাহার বেশীর ভাগ এখনও 
বিদেশ হইতে এদেশে আমদানী হইয়া থাকে । ১৯২৮ সাল হইতে 
১৯৪০ সাল পর্যন্ত পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ হইতে ভারতে ৩ হাজার 
৮৮৯ খানা চলচ্চিত্র ভারতে প্রদর্শন করার জন্য আনা হইয়াভিল। 
কোন্‌ কোন্‌ দেশ হইতে কতখানা ছবি এই সময়ে এদেশে আমদানী 
হইয়াছিল তাহার একটা বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল £--মার্কিন 
যুক্তরাষ্ট্র ৩১৯৮, বৃটেন ৬৩৮, ফ্রান্স ১৭, জান্মানী ২১, ইটালী ৩, 
চীন ২, রাশিয়া ৪, জেরুজালেম ১, চেকোশ্রোভাকিয়া ১, মিশর ২ 
এবং তুরস্ক ২। এই প্রসঙ্গে গত ১৯৩৫-৩৬ সাল হইতে ১৯৩৯-৪০ 
সাল পধ্যস্ত ভারতে প্রতি বৎসর বিদেশ হইতে কত ফুট চলচ্চিত্র 
আমদানী হইয়াছিল এবং এই জন্য ভারতকে ইহার মূল্য বাদদ কোন 
বৎসর কত টাকা দিতে হইয়াছিল তাহার একটা তালিকা দেওয়া! 


১৭১ 


বৎসর চলচ্চিত্র আমদানীর চলচ্চিত্রের 
আয়তন মূল্য 

(ফুট হিসাবে ) * (টাকা হিসাবে ) 
১৯৩৫-৩৬ ৮,৮২০,৮০৮ ২,৫৮০,৪২১ 
১৯৩৬-৩৭ ৯১৪ ০৭৮৮৮ ২,৪৮৯,৮৮৭ 
১৯৩৭-৩৮ ২২১৬ ৭৮,৩৩৪ ৩,৮ ১৪,৭৩৮৪ 
১৯৩৮-৩৯ ২৬,০৩৪,৪৭৯ ৩,৭৬৯,৩০৫ * 
১৯৩৯-৪০ ২০,০০৯,৮৫০ 8,২১৬,৬৯৫ 


৩*শে নভেম্বর, ১৯৪২ | 


আর্থিক জগৎ 


৫১৩ 








অতএর দেখা যাইতেছে বিদেশ হইতে এদেশে চলচ্চিত্র আমদানী 
করিবার জন্য প্রতিবৎসর ভারতের একটা মোটা টাকা বাহিরে 
চলিয়া যায় । 

ভারতে যে সকল চিত্র তোল! হয় তাহাদের জন্য প্রয়োজনীয় 
কাচা ফিল্ম, শব্দ গ্রহণ করিবার যন্ত্র, ফটোগ্রাফীর সাজ-সরগ্জাম এবং 
চলচ্চিত্র প্রদর্শন করিবার যন্ত্রপাতি সকলই বিদেশ হইতে আনাইতে 
হয়| দুঃখের বিষয় এই সকল জিনিষের কিছুই এদেশে প্রস্তুত হয় না 
এবং প্রস্তুত করিবার সুযোগও নাই। এই জন্য ভারতের সম্পূর্ণরূপে 
পরনির্ভরশীল থাকার দরুণ ভারতে চলচ্চিত্র শিল্পের কাজ শুধু ছবি 
তোলার ব্যপারেই পর্য্যবসিত হইয়া থাকে । অথচ কাচা ফিল্ম এবং 
চলচ্চিত্র তুলিবার প্রয়োজনীয় সাঁজসরপ্তাম ও যন্ত্রপাতি এদেশে নিম্মাণ 
করিতে পারিলে ভারতে যে একটা বিরাট শিল্প গড়িয়া তোলা যাইত 
তাহার সৌভাগ্য হইতে এদেশবাসীর বঞ্চিত হইতে হইয়াছে এবং ফলে 
এই জন্য প্রচুর পরিমাণে এদেশের অর্থ বিদেশে চলিয়া যাইতেছে । 
১৯৩৫-৩৬ সাল হইতে সাল পৰ্য্যন্ত কত টাকা 
মূল্যের কি পরিমাণ কীচা ফিল্ম প্রতি বৎসর ভারতে আমদানী হইয়াছে 
তাহার একটা হিসাব দিলেই ইহার যাথার্থ্য প্রমাণিত হইবে £-_- 


১৯৩৯-৪০ 


বৎসর কাচাফিল্ম আমদানী মূল্য 
(ফুট হিসাবে ) (টাকার হিসাবে ) 
১৯৩৫-৩৬ ৬৪,৬৬৯,৫৩৪ ২,১০২,২৬২ 
১৯৩৬-৩৭ ৬৭,৮৩২,১১২ ২,৩৭৩,৮৯৯ 
১৯৩৭-৩৮ ৭8,২৩৫,১০৩ ২,৫৪8,888 
১৯৩৮-৩৯ ৭৩,৮৫৫,৮৫৩ ২,৪৭৯,১৮৮ 
১৯৩৯-৪০ ৭৪,২৬৫,৬০০ ২,৬২৫,৫১৩ 


ইহা ছাড়া চলচ্চিত্র প্রদর্শন করিবার দ্রন্য যে সকল যন্ত্রপাতি 
ও তাহার আনুষঙ্গিক অন্তান্ত সাজসরঞ্জামের দরকার হয় তাহা বিদেশ 
হইতে ভারতে আনয়ন করিতে ১৯৩৬-৩৭ সাল হইতে ১৯৩৯-৪০ 
সাল পর্ধ্যস্ত প্রতি বৎসর কত টাকা এদেশের প্রদান করিতে হইয়াছে 
তাহার নিম্নরূপ হিসাব দেওয়। হইল £--১৯৩৬-৩৭--৮৬৫,৪৪৭ ; 
১৯৩৭-৩৮--১,২৩৯,৬৬০২ ১} ১৯৩৮-৩৯৯৮৬৫৩৬৭ ; ১৯৩৯-৪০-- 
৫১৪,০*২ টাকা । এতদ্যতীত ভারতে চলচ্চিত্রের শব্দ গ্রহণ করিবার 
জন্য ১৯৩৬-৩৭ সাল হইতে ১৯৩৯-৪০ সাল পর্য্যন্ত যে পরিমাণ অর্থ 
বিদেশে চলিয়া গিয়াছে তাহার বিবরণ নিম্নরূপ £--১৯৩৬-৩৭- 
৩২৯,৪১৬২ টাকা; ১৯৩৭-৩৮-_৫৭২,৭৫১২ ) 
৩৯৪,৭৫৮ , ১৯৩৯-৪০--১৬৮,৮৪৪২ টাকা । 


১৯৩৮শ৩০৯ 


ভারতে যে সকল ছবি তোলা হয় তাহা ভারতের বাহিরের বিভিন্ন 
দেশেও প্রদর্শিত হইয়া থাকে । বিশেষতঃ বৃটিশ সাআজ্যের অস্তভুক্ত 
ভারতের বাহিরে যে সকল দেশে ভারতবাসীরা স্থায়ীভাবে বসবাস 
করে সেখানে ভারতের চলচ্চিত্র আদৃত হইতেছে । মিশর, সিরিয়া, 
ইরাক, ইরাণ, প্যালেষ্টাইন, তুরস্ক, আর্ব, আফগানিস্থান, এডেন, 
ফিজি দ্বীপপুঞ্জ, মালয়, জাভা, স্ুমাত্রা, হংকং, শ্যাম, ইন্দোচীন, বৃটিশ 
গায়না, বৃটিশ ওয়েষ্ট ইপ্ডিজ, পূর্বব ও দক্ষিণ আফ্রিকা, মরিসাস, সিলোন 
প্রভৃতি স্থানে ভারতীয় চলচ্চিত্র প্রদর্শন করিবার ব্যবস্থা আছে এবং 
এই সকল চিত্র প্রদশ'নকারী প্রায় সকল প্রতিষ্ঠান গুলিই ভারতীয়দের । 
ইহা যে ভারতীয় চলচ্চিত্রের পক্ষে শুভ লক্ষণ তাহাতে সন্দেহ নাই। 
অবশ্য বর্তমান যুদ্ধ আরম হইবার পর ইহার কয়েটা স্থান জাপানের 
»আঁওতায় যাওয়ায় এবং অন্যান্য স্থানে চলচ্চিত্র প্রেরণের অসুবিধার 
জন্য বিদেশে ভারতীয় চিত্রের প্রদর্শন অনেকটা কমিয়া গিয়াছে । 

ভারতে যদি কাচ! ফিল্ম এবং চলচ্চিত্র প্রদর্শন করিবার যন্ত্রপাতি 


পপি 


ও শব্দ গ্রহণ করিবার যন্ত্র ও কটোগ্রাফীর সাজসরপ্রাম তৈয়ার করিবার 
ব্যবস্থা করা হয় তাহা হইলে চলচ্চিত্র শিল্প সংক্রান্ত ব্যাপারে ভারত 
স্বাবলম্বী হইতে পারিবে। প্রকাশ, বাঙ্গলা দেশে ব্রোমাইড কাগজ 
(ফটোগ্রাফ তুলিতে দরকার হয়) প্রস্তুত করিবার চেষ্টা হইয়াছিল 
এবং এই প্রচেষ্টা কতকটা সফলও নাকি হইয়াছে । অবশ্য সেলুলয়েড 
ফিল্ম (কাচা ফিল্ম) যাহা চলচ্চিত্র তুলিতে দরকার হয় তাহা এখনও 
প্রস্তুত করিবার কোনরূপ চেষ্টা হয় নাই! যদি দেশের শিল্পপতিগণ 
ও বৈজ্ঞানিকেরা তাহাদের সহযোগিতা দ্বারা কাচা ফিল্ম ও চলচ্চিত্র 
তুলিবার আবশ্যকীয় যন্ত্রাদি এদেশে প্রস্তুত করিবার জন্য যথাক্রমে 
অর্থ সাহায্য এবং উদ্ভাবন! শক্তি প্রয়োগ করেন তাহা হইলে 
ভারতবর্ষে চলচ্চিত্র শিল্পের যে বিরাট ভবিষ্যত রঠিয়াছে ইহা অনস্বী- 
কাধ্য। ভারতে যে সকল চলচ্চিত্র তুলিবার ষ্টুডিও আছে এবং 
চলচ্চিত্র প্রদর্শন করিবার জন্য সিনেমা গৃহ আছে তাহাতে প্রায় ২০ 
কোটী টাকার মত মূলধন খাটিতেছে এবং এই সকল প্রতিষ্ঠানে প্রায় 
৩০ হাজার লোকের কর্মের সংস্থান হইয়াছে । চলচ্চিত্র শিল্পের যদি 
সব্বাগীন্ত উন্নতি সাধিত হয় তাহা হইলে ভারতের বেকার সমস্যাও 
অনেকটা লাঘব হইবে । কাজেই ভারতে চলচ্চিত্র শিল্পের অধিকতর 


অগ্রগতি সকল দিক দিয়াই বিশেষ কাম্য বলিয়া মনে করা যাইতে 


করাতি** | 


কান্ধ বড়ই হোক, আর হোটই হোক, করাত না হ’লে ছুতোরের 
চলে না। করাত ছাঁডা সে কখনো মাপমত কাঠ কাটতে 
পারে না। ইস্পাত দিয়ে এই করাতের দাত তৈরী হয়) আর 
সব চাইতে শক্ত কাঠ কাটবার জন্ত করাতের যে ধারালো দাত 
আবশ্যক হয়, একমাত্র ইস্পাত দিয়েই তা’ তৈরী হতে পারে। 


FATA 
টাটা 


দি টাটা আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোং, লিঃ কর্তৃক প্রচারিত | 
হেড সেলস অফিস £ ১০২-এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা 





আহিল ুলিল্লান্র এন্ন্রাখনল্্র 





বিশ্বরাষ্ট্র সঙ্ঘে বিভিন্ন দেশের দেয় অর্থ 


১৯৪১ সালে বিশ্বরাষ্্র সঙ্ব ইহার কার্য্যপরিচালনার জন্ত ১৫ লক্ষ ৫৮ 
হাজার ২৫৭ ফ্রাঙ্ক, ভারত ৬ লক্ষ ৯২ হাজার ৫৫৯ ফ্রাঙ্ক, কানাডা ৫ লক্ষ 
৪ হাজার ৯৯০ ফ্রাঙ্ক, অষ্ট্রেলিয়া ৩ লক্ষ ৩১ হাজ্জার ৮৫১ ফ্রাঙ্ক, দক্ষিণ আফ্রিকা 
১ লক্ষ ৮০ হাঞ্জার ৮৫৩ ফ্রাঙ্ক এবং নিউজিল্যাওড ১ লক্ষ ১৫ হাজার ৪২৬ ফ্রাঙ্ক 
দিফুছে। ১৯২০ সালের ১৯শে মে বিশ্বরাষ্ট্র সঙ্ঘ যে সোণার ‘ফ্রাঙ্ক’ গ্রহণ 
করিবেন বলিয়া ঘোষণা করেন, সেই জ্রাঙ্কের মূল্য হইতেছে ১৪১৩৮১৪১৮ 
নুইজ্যারল্যাপ্ডের ফ্রাঙ্ক এবং ইহাতে *'২৯০৩২২৫ গ্রাম পাকা সোণা আছে। 
ইরাক, মেক্সিকো এবং হল্যাণ্ড তাহাদের দেয় অর্থের কতকাংশ প্রদান করেন। 
আর্জেনটাইন ৩৫ হাজার ১৬ ফ্রাঙ্ক বিশ্বরাষসঙ্বকে দিয়াছে | ১৯৪২ সালে 
বিশ্বরাষ্ট্রসত্বের বাঞ্জেটে ৬৮ লক্ষ ২৩ হাজার ১৭৩ 'জ্রাঙ্ক” (৫ লক্ষ £৬ জার 
৫০ পাউণ্ড) ব্যয় করা হইবে বলিয়া ধরা হইয়াছে। 


ভারতে তুল! চাষের দ্বিতীয় পূর্ব্বাভাষ 
১৯৪২-৪৩ সালে ভারতে তূলাচাঁষের দ্বিতীয পূর্ববাভাঁষে বিভিন্ন প্রদেশ ও 
_ দেশীয় রাজ্যে যে পরিমাণ জমিতে তুলার চাষ হইয়াছে বলিয়া অঙ্গুমিত 
হইতেছে তাহার সহিত ১৯৪১-৪২ সালের তুলা চাষের জমির তুলনামূলক 
হিসাব নিয়ে দেওয়া হইল :- 





প্রদেশ ও দেশীয় তুলাচাষের জমি (একরে) তুলাচাষের জমি (একরে) 
রাজ্য ১৯৪২-৪৩ ১৯৪১-৪২ 

বোম্বাই ৩,৩৬৫,০০০ 8,309,০০০ 
মধাপ্রদেশ ও বেরার ৩,১৬৬,০০০ ৩,৫৫৬,০০০ 
পাঞ্জাব ৩,১৬১,০০০ ৩,৩৪৭,০০০ 
সিন্ধ ৭৬৭,০০০ ৯৯৫,০০৯ 
মাদ্রাজ ৮৫৭,০০০ ৮২৪,০০০ 
যুক্তপ্রদেশ ৩৬০,০০০ ৩৩৫,০০০ 
বাল! ১০৭,০০০ ১০২,০০০ 
বিহার - 8১,০০০ ass 
আসাম ৩২,০০০ ৩৮,০০০ 
আজমীর-মারোয়াড ৭১৯০০ ১৮,০০০ 
উত্তর-পশ্চিম-সীমাস্তপ্রদেশ ১৭,০০০ ১৬,০০০ 
উডিষ্যা ৮১০০০ ° ৮,০০০ 
দিল্লী ১১০০৩ ১১০০৩ 
হায়দর]বাদ ১,৯০৭,০০০ ২,০৬১,০০০ 
মধ্যভারত ৮৪৪,০০০ ১,১৩২,*০০ 
বরোদা ৬১১,০০০ ৮০৭,০০০ 
গোযালিয়র ৪২৩,০০০ ৫৬৪,০০০ 
'রাজপুতানা ২৭৭,০০০ ৪০৮,০০০ 
যহীশূর ৮২১০০০ ৫৫১০০০ 
১৬,০৩৩,০৪০ ১৯,২৩৫,০০০ 


যুদ্ধে মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের মৃত্যুসংখ্য 


১৯৪১ সালের ৭ই ডিসেম্বর তারিখে জাপান কর্তৃক পার্ল হারবার আক্রান্ত 
হইবার পর ১৯৪২ সালের ১৫ই নভেম্বর পর্য্যন্ত (আফি,কার অভিযান" বাদ 
দিয়!) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সৈন্তবাছিনীর মধ্যে € হাঁজার ৬৯৪ জুন হত, 
৩ হাতার ৪৩৫ জন আহত এবং ৩৯ হাজার ৮২৭ জন নিরুদিষ্ট অথবা যুদ্ধবন্দী 
হইয়াছে । অনুরূপ সময়ে কলকাঁরখানায় ছুর্ঘটনার অন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্টে 
৪৪ হাজার ৫ শত জন শ্রমিক মারা গিয়াছে এবং ৩৯ লক্ষ ৮০ হাজার জন 
আহত হইয়াছে। 


বৃটিশ ভারতে বাণিজ্যশুক্ষ বাবদ আয় 

১৯৪২ সালের অক্টোবর মাসে ভারতে সামুদ্রিক ও স্থলপথ বাণিজ্যপ্তঙ্ক 
(লবণশু্ক বাদ দিয়া) আয় হইয়াছে ২ কোটি ৯৪ লক্ষ টাকা। ১৯৪১ 
সালের অক্টোবর মাসে এইরূপ বাণিজ্যপ্ুক্ক বাবদ আয়ের পরিমাণ ছিল 
৩ কোটি ৫৫ লক্ষ টাকা। মোটর স্পিরিট, কেরোসিন, দিয়াশলাই এবং 
চিনি ইত্যাদির উপর উৎপাদন কর বাবদ কেন্দ্রীয় সরকারের আয় হইয়াছে 
১৯৪২ সালের অক্টোবর মাসে ৯০ লক্ষ টাকা ; ১৯৪১ সালের অক্টোবর মাসে 
এই খাতে আয়ের পরিমাণ ছিল ১ কোটি ১০ লক্ষ *টাকা। ১৯৪২ সালের 
এপ্রিল হইতে অক্টোবর পর্য্যন্ত সাত মাসে কেন্দ্রীয় সরকারের মোট বাণ্্যি 
শুষ্ক বাবদ আয় হইয়াছে ২৬ কোটি ৯২ লক্ষ টাকা) ১৯৪১ মালের অনুরূপ 
সময়ে এইরূপ আয়ের পরিমাপ ছিল ৩২ কোটি ৯৩ লক্ষ টাকা। 

ভারত সরকারের আঁরব্যয় 

কেন্জ্ীয় সরকারের মাসিক আয়ব্যয়ের সর্বশেষ হিসাব দৃষ্টে জানা যায় 
যে, (রেলপথ এবং ডাক ও তাববিভাঁগের হিসাব নিকাশ বাদ দিয়া) বর্তমান 
আধিক বৎসরের প্রথম ছষ মাসে (১৯৪২ সালের এপ্রিল হইতে সেপ্টেম্বর 
মাস পর্য্যন্ত ) উক্ত সরকারের আয় অপেক্ষা ব্যয় ৬৫ কোটি টাকা অধিক 
হইয়াছে । গত বৎসরের অন্থরূপ সময়ে আয় অপেক্ষা ব্যয়ের পরিমাণ 
দাডাইয়াছিল ২৫ কেটি ৩৩ লক্ষ টাকা বেশী। গত বৎসরের অনুরূপ সময়ের 
তুলনায় আলোচ্য বৎসরের প্রথম ছয় মাসে দেশরক্ষা খাতে ব্যয়েব পরিমাণ 
৪১ কোটি ৫* লক্ষ টাকা হইতে বুদ্ধি পাইয়া ৮৪ কোটি+ ৫০ লক্ষ টাকায় 
দাডাইয়াছে । আলোচ্য বৎসরেব প্রথম ছয় মাসে স্থায়ী খণ্বে পরিমাণ 


বাড়িযাছে ৪ কোঁটি ৫০ লক্ষ টাকা। 
রক্ষামুলক সর্বাঙ্গব্ন্দর 











ওরিয়েপ্টাল জীবনবীমার সৰ্ব্বোত্তম ও সুষ্ঠু-নীতি 
অনুসরণ করিয়া সুদীর্ঘ ৬৮ বৎসর কর্ম্মকালব্যাপী কিবা 
} সংগ্রাম কিবা শাস্তির সময় লক্ষ লক্ষ বীমাকারীকে দান 

করিয়া আসিয়াছে । ওরিয়েণ্টাল উহাদের জন্য যাহা 
করিয়াছে আপনার জন্যও তাহা করিতে সর্বদাই প্রস্তুত । 


মোট দাবী শোধ করা হইয়াছে ২৬ কোটী টাকার্‌ উপর 


চলতি বীমার পরিমাণ ৮৫২ কোটা টাকার উপর 
| ১৯৪১ সালের বার্ষিক আয় প্রায় ৫ কোটা টাকা 
মোট তহবিলের পরিমাণ প্রায় ৩০ কোটী টাক 











AL 


| গৃতগমেট গিকিটরিটা লাইফ 


l এসিওরেন্স কোঁৎ লিমিটেড । 


( 


স্বাপিত_১৮৭৪ ] 
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[ হেড অফিস__বোহ্বাই 
রাঞ্চ অফিস: ওরিয়েপ্টাল এসিওরেন্স বিন্ডিংসৃ, 
২নং ক্লাইভ রো, কলিকাতা ফোন £₹_ক্যাল ৫০০ 





ব্যবস্থা ও পরিপূর্ণ নিরাপত্তাই 










৩৩শে নভেম্বর, ১৯৪২ ] 


বঙ্গীয় রেশম কমিটি 


বঙ্গীয় রেশম কমিটী গত জানুয়ারী মাসে ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছিল। 
পুনরায় এই কমিটী ৭ জন সরকারী এবং ১৩ জন বেসরকারী সদন্ত লইয়া 
পুনর্গঠিত হইয়াছে । বাঙ্গলা সরকারের শিল্প বিভাগের ডিল্লেক্টর এবং রেশম 
শিল্প বিভাগের সহকারী ডিরেক্টর যথাক্রমে এই কষিটার সভাপতি এবং 
কর্ম্মসচিব (পদাধিকারন্থলে) হইবেন। সদন্তদিগের কাধ্যকালের মেয়াদ 


তিন বৎসর । 
চীনে জমির পরিমাণ 


চীনের ২৭টী প্রদেশে ভূমির মোট পরিমাণ হইতেছে ১ হাজ্জার ২২৭কোটী 

মৌ (এক মৌতে ০*১৬৪৪ একর জমি)। তন্মধ্যে চীনের ১৮টী প্রদেশের 
ভূমির পরিমাণ হইবে ৪৯ কোটি ৪১ লক্ষ ৭৪ হাজার ৭৭০ মৌ এবং নয়টা 
*সীমাস্ত প্রদেশের ভূমির পরিমাণ ৬৭৮ কোটি ১ লক্ষ ৮৭ হাজার ৪৭* মৌ। 
ইহার মধ্যে মাজ্স ১৫০টী ৫৭ লক্ষ ৯০ হাতার ৭৯৯ মৌ জমিতে চাষ হইয়া 
থাকে | ইন্ভার মধ্যে ১২১ কোটি ৩৩ লক্ষ ৫০ হাজার ১৫ মৌ অমি হইতেছে 
মূল চীনে এবং ২৯ কোটি ২৪ লক্ষ ৪০ হাজার ৭৭৬ মৌ সীমাস্ত গ্রদেশগুলিতে | 
কর্ধিত জমির ৮৬৫ ভাঁগেরও অধিক জমিতে খাস্শস্তের চাষ হয়। চীনে যে 

_ সকল খাগ্তশত্ত উৎপন্ন হয় তন্মধ্যে ধান, গম, বাপি, কাওলিয়াং, তুষ্টা যব, ওট 

এবং রাঙ্গা আলু প্রধান। 


চীনের শিল্প সমবায় 
১৯৪১ সালের ৩১শে ডিসেম্বরের এক হিসাবে দেখা যায় যে, চীনে 





শিল্প সমবায় সমিতির সংখ্যা হইতেছে ১ হাজার ৭৩৭টী এবং উহাদের সদক্ত-"* 
সংখ্যা ২৩ হাজার ৮৮ ভ্রন। উক্ত তারিখে শিল্প সমিতিস্মৃহের 'অনাদায়ী ' 


খণের পরিমাণ ছিল ১ কোটি ৩৮ লক্ষ ৯৩ হাজার ৪৫ ডলার। মূলধন ছিল 
১৯ লক্ষ ৭২ হাজার ২০৪ ডলার। সমিতিতে যত দ্রব্য উৎপন্ন হইয়াছিল, 
তাহারঞ্ষূল্য ছিল ১ কোটি ৪৪ লক্ষ ৭৮ হাজার ৭৯২ ডলার । 


বোম্বাই মিউনিসিপ্যালি টির বাজেট 
বোস্াই মিউনিসিপ্যালিটীর ১৯৪৩-৪৪ সালের বাজেটে ১৭লক্ষ ৪৩ হাজার 
টাকা ঘাটতি পড়িবে বলিয়া অস্থমিত ছইতেছে। 


আলুর চাষের জন্য বালল। সরকারের খণদান 

শ্রীরামপুব মহকুমায় আলু চাষের অন্ত বাল! সরকার চাষীদিগকে 

২০ হাদার টাকা কষিধণ দান করার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। | 
যুদ্ধজনিত ক্ষতিপুরণমুলক বীমার দাবী 

ভারত সরকার কলিকাতা, বোশ্বাই এবং মাদ্রাজে ১৯৪০ সালে প্রবর্তিত 
যুদ্ধনিত ক্ষতিপৃরণমূলক বীমা এবং ১৯৪২ সালে প্রবর্তিত যুদ্ধজনিত ক্ষতি- 
পূরণমূলক (কারখানা) বীমা সংক্রান্ত যে সকল দাবী হইবে, তাহা সত্বর 
মিটাইবার অন্ত বুদ্ধজনিত ক্ষতিপূরণ দাবী কমিটী নিযুক্ত করিব্]র সিদ্ধান্ত 
করিয়াছেন। 

থাগ্য্রব্যের চাহিদ। মিটাইবার আয়োজন 

একটি সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ যে, গত আগষ্ট মাস হইতে রেলপথে 
খাগ্ছপ্রব্য চালান দেওয়ার ব্যবস্থাকে অধিকতর প্রাধান্ত দেওয়া হইয়াছে. 
কিন্ত ব্যবসায়ীরা এই ম্থুযোগ পূর্ণ মাত্রায় গ্রহণের চেষ্টা করেন নাই। 
জনসাধারণের চাহিদা মিটাইতে একস্থান হইতে অন্তস্থানে খা্তদ্রব্য চালান 
দিতে রেল কর্তৃপক্ষ তাহাদের যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন। কোন এলাকার 
ব্যবসায়ীরা যদি প্রয়োজন মত মাল না পান তবে তাহারা রেলবকর্তৃপক্ষের 
নিকট অবিলম্বে উহা জানাইবেন। 'সরবরাঁহকারীদের নিকট হইতে এইরূপ 
সহযোগিতা পাইলে বিভিন্ন স্থানের খাহবযের চাহিদা মিটান অনেক 
সহ্জসাধ্য হইবে। 

মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের সমর ব্যয় 


এ পর্য্যন্ত মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের সমর ব্যয়ের পরিমাপ দীড়াইয়াছে প্রায় 


৬ হাজার কোটি ডলার। ইহা! ছাড়া যাকিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি মাসে যুদ্ধ 
বাবদ খরচের পরিমাণ ৫৫০ কোটি ডলার হারে বৃদ্ধি পাইতেছে। 


৩ 


আর্থিক জগৎ 


৫১৫ 





আমেদাবাদের কাপড়ের কল 
* আমেদাঁবাদে যে ৬৪টি কাপড়ের কল এতদিন বন্ধ ছিল, তাহার মধ্যে 
৫ গত ২৩শে নবেম্বর Sls কাজ রি 84819 । 





আপনি ন জাপানী কথ। 
বলে বেড়ান ? 


অনেকেই তা? করে। 
তারা মিথ্যা গুজব গুলো রটিয়ে বেড়ায় 
এবং তা'থেকে স্থষ্টি হয় অশাস্তি আর ঘোর দুর্দশা, 
ষ্টক মার্কেটে আতঙ্ক আর বিষম ক্ষতি । 
$ এই সব গুজবের উৎপত্তি জাপানে ।* 
এ সবে কান দেবেন না। 
এ’ সব রটিয়ে বেড়াবেন ন!। 


গুজব বিশ্বাস করবেন না 
জাপানীদের বিরুদ্ধে জাতীয় যুদ্ধ প্রচেষ্টা গ'ড়ে তুলুন 






NY এ আজও 


সমৃদ্ধি গড়ে ওঠে আঃ সচ্ছলতার পাক! 
বনিয়াদের উপর । জীবনে সচ্ছলতা আসে তখনই 
যখন তা একটা সুচিন্তিত পরিকল্পনার ভিতর প্রসার* 
লাভ করে। সুচিন্তিত কর্মপন্থা একট! জাতীয় 
ব্যাঙ্কের সহযোগিতা ভিন্ন অসম্ভব। আপনার টাকা- 
কড়ির ভার এই অগ্রগতিশীল ব্যান্কটির হাতে 
দিন। ব্যাঙ্কের সাহাষে। যে সঞ্চয় গড়ে উঠবে 


তা আপনার জীবনে এনে দেবে। গী] 








৫১৬ 





আধিক জগৎ . 


[ ৩*শে নভেম্বর, ১৯৪২ 


(ইণ্ডিয়ান কোম্পানী এক্ট অন্থসারে এই প্রস্পেক্টাসের একখণ্ড বাংলার যৌথ কোম্পানীসযূহের রেজিষ্রারের নিকট যথারীতি পেশ করা হইয়াছে) 
১৯৪২ সালের ২৫শে নবেম্বর শেয়া রসমূহ বিক্রয়ার্থ ছাড়া হইয়াছে এবং ৫ই ডিসেম্বর বন্ধ কর! হুইবে। 


মহালম্ধী কটন মিলদ্‌ লিমিটেড 


(১৯১৩ সালের ইণ্ডিয়ান কোম্পানীজ, এক অনুসারে 'ভিটিশ ভারতে সংগঠিত ) 


eee see 


অনুমোদিত মূলধন 


০০১০১৮০১০৯২ টাক! 


প্রত্যেকটি ১*০ টাকা করিয়! শৃতকর! ছয় টাকার ৫,*০*টি প্রেফারেন্স শেয়ারে এবং প্রত্যেকটি ২৫২ টাকা করিয়! 
অন্ডিনারী শেয়ারে বিভক্ত । 


Sr) 


প্রেফারেন্স শেয়ারহোল্ডারগণ তাহাদের প্রদত্ত মূলধনের উপর শতকরা বাধিক ছয় টাকা হারে একটি নির্দিষ্ট কিউমুলেটিভ প্রেফারেল্সিয়েল 
ডিভিডেও্ড পাওয়ার অধিকারী হইবেন এবং কোম্পানী ওটাইবার কালে মূলধন ফেরৎ পাওয়ার ব্যাপারে অন্ত যে সমস্ত শেয়ার দ্বারা তৎকালে 
কোম্পানীর মূলধন গঠিত থাকিবে, তাহাদের পূর্বে প্রেফারেন্স শেয়ারের মূলধন ফেরৎ পাইবেন, কিন্তু তাছাড়া লাভ বা সম্প্ির কোন কিছু, 


পাওয়ার অধিকারী হইবেন না। 


৩৩৭টি প্রেফ্চারেন্স শেয়ার *-- 
৫৮,৯৯১টি অঙিনারী শেয়ার :-- 


৩৩৯৭০০২ টাকা 
* ১৪:৭৪,৭৭৫, টাকা! 


৫৮,৯৯১টি বিক্রীতৃ অর্ভিনারী শেয়ারের ২৪,১৯৪টি বারে ক করা রা হৃইয়াছে। এই ২৪,১৯৪টি শেয়ার এখন আবার ইনু কর! হুইতেছে। 


বর্তমানে বিক্ুয়ার্থ শেয়ার 
কাজেই বর্তমানে ২৫,২০৩টি অভিনারী শেয়ার বিক্রগার্থ দেওয়া “হইতেছে, উহার প্রত্যেকটির বিক্রয় মূল্য ২৮০ আনা। 
বর্তমানে বিক্রয়ার্থ যে শেয়ার ছাড়া ₹ইতেছে, শঅন্মধো ৯,২০৩টি শেয়ার ক্রয় করার অন্য ডিরেক্টরগণ, ম্যানেজিং এঘেন্টস্‌ ও তাহাদের বজ্ধুবান্ধবগণ 
দরখাস্ত করিয়াছেন। বাকী ১৬,০০০ অর্ভিনারী শেয়ার সর্বসাধারণের জয়ার্থ ইন্থ করা যাইতেছে। উহার মূল্য এইভাবে আদায় দিতে হইবে : 


বাঁকী ১,*০=টি অভিনারী শেয়ারও ইন্থ করা৷ হইতেছে। 


শেয়ার 
নন এট + 


প্রতি শেয়ার বাবত ১৬২ টাকা 
প্রতি শেয়ার বাবত ১২॥০ টাকা 


শেয়ার বিলি রে হন কটন মিলস, লিঃএর বর্তমান শেয়ারহোন্ারগণের নিকট হইতে প্রাপ্ত দরখাস্তলমুহ অগ্রগণ্য 


! 
ডিরেক্টরস্‌ £ 
যুক্ত নির্্লচজ্ঞ চন্দ্র, এম-এ, বি-এল, মে্বার-__ভারভীয় ব্যবস্থা 
পরিষদ, পানর, কলিকাতা হাইকোর্ট । 
রার বাহ্ছাছুর উমেশচজ্দর দে বিশ্বাস, এজেঞ্ট__ পোর্ট ক্যানিং 
এষ্টেটস্‌ লিঃ। 
শ্রীযুক্ত সুধীরঞ্জন রায় চৌধুরী, বি-এল, ডিরেকউর_ডুয়া্ আসাম 
ইউনিয়ন টী কোং লিঃ ইত্যাদি। . 
যুক্ত হেমেন্দ্ৰ নাথ দত্ত, মার্চেন্ট ও টী পযান্টার A 
শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্র নাথ দত্ত, বি-এল, মা ও ও টা শ্যাপ্টার। 
ং এজে 


এইচ. দত্ত এণ্ড সন্দ, রি 
রেজিগ্রা অফিস 2- 
১৫নং ক্লাইভ ট্রাট, কলিকাতা । 
ব্যাঙ্কার্প ঃ 
জেম্টাল ব্যাঙ্ক অব্‌ ইন্ডিয়া লিঃ 
কুমিল্লা ন ব্যাঙ্ক লিঃ 
ক্যালকাটা কমাশিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ 
বত চা 
এস. এন্‌ দাসগুপ্ত 
রেজিস্টার্ড একাউন্ট্যাপ্ট এণ্ড অভিটর। 


বর্তমানে যে শেয়ার বিক্রয়ার্থ ছাডা হইল, তাহাতে মূলধন ৬ লক্ষ টাকার 
সামান্ত অধিক হুইবে, উহা দ্বারা ব্যাক্কের খণ পরিশোধ করিয়া খপের পরিমাণ 
স্বাস করা হইবে এবং মহালক্মী কটন মিল্দ্‌ লিঃ-এর কাধ্যকণী যুপধন বৃদ্ধি 
করা হইবে ; এই মিল বহুদিনের সুপ্রতিষ্ঠিত একটী প্রতিষ্ঠান এবং এই 
মিলের প্রস্তুত বন্ত্রাদি বাংলার বাজারে সুপরিচিত এবং এই প্রদেশে 
উহার বন্দাদি বিশেষ সমাদৃত। ৃ 

কলিকাতা হইতে ষোল মাইল দূরে পলতায় এই কোম্পানীর মিল 
অবস্থিত। মালপত্র চালান দেওয়ার পক্ষে বিশেষ সুবিধাজনক স্থানেই 
ফ্যাক্টরীটি করা হইয়াছে ; ৪৬,০০০ বর্গফুট পরিমিত গৃহে যেশিনারী ও 
্র্যান্ট ইত্যাদি রহিয়াছে এবং কারখানা সম্প্রসারণের জন্তু যথেষ্ট ছার 
আছে, কারণ কোম্পানী প্রায় ৫৪ বিঘা অমির মালিক । 

১৯৩২* সাল হইতে এই মিলে কাপড় প্রস্তুত হইতেছে, কিন্তু ১৯৩৯ 


= সালের পূর্বে ইহ] একটি স্বয়ম্পূর্ণ মিলে পরিণত হইতে পারে নাই | ১৯৩৯ 


সাল পর্য্যন্ত: এই মিলে কেবল কাপড় বুনাই হুইত 3 ভিরেক্টরগণ বুঝিতে 


"পারিবেন বে, সঙ্গে রে বদি হত! কাটার যায ব্যবস্থা কর! নাহয় এবং 
রং করার জন্ত ও ফিনিস করার জন্ত যদি ডাইং ও ফিনিসিং-এর যন্ত্রাঙ্গি স্থাপন 


না করা হয়, তবে স্থূলভ খরচে বস্াদি প্রস্তুত করা সম্ভবপর হুইবে না। 
এই স্ম্ত যন্ত্রপাতির ব্যবস্থাদি করিয়া ১৯৩৮ সালে উচা সম্পূর্ণ করা হুয় এবং 
মিলটিকে শ্য়মপূ্ণ ও সর্কাঙ্গীন মিলে পরিণত করিলে যে ফল পাওয়া যাইবে 
বলিয়া ডিরেক্টরগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, ১৯৩৯ সাল হইতেই সেই ফল 
পাওয়া যাইতে ল্লাগিল। 

মিলের সমস্ত যন্ত্রপাতিই অতি উত্তম চানু অবস্থায় আছে এবং সমস্ত 
মিলটিই সুবিন্তপ্ত ; প্যান্টের বিস্তৃতি ও সম্প্রসারণের পর হইতে প্রত্যেক 
টাকু ও প্রত্যেক ভাতের উৎপাদনের পরিমাণ সমসাময়িক ফলাফলের সহিত 
তুলনা করিলে উত্তম বলিয়াই মনে হয় এবং কার্য্যদক্ষতার মাপকাঠিও 
ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতে থাকে। 

এই মিলের প্রস্তুত বন্ত্াদির খুবই চাহিদা আছে; এমনও সময় গিয়াছে 
যে, বহু মাস দ্বিবারাত্র মিলের কাঙ্জ চালাইতে হইয়াছে । এক্ষণে মাসিক 
পড়ে ৫ লক্ষ গজ উৎপাদন করা হইতেছে ; ১৯৩৮ সালের সঙ্গে করিলে 
দেখা, যায় যে, উৎপাদন ক্ষম্তা শতকরা ২২ ভাগ, ১৯৩৯ সালের সহিত 
তুলনায় শ্রতকর! ৯৬৫ ভাগ ও ১৯৪০ সালের সহিত তুলনায় ১৪০ ভাগ 
বৃদ্ধি পাইয়াছে। 

এইক্সসপ বিপুল পরিমাণে উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করার দরুণ অধিকতর 
পরিমাণে কাচা মাল ধরিয়া রাখার আবশ্তক হইয়াছে, । মিল ষ্টোরের অন্ত 
অধিকতর পরিমাণে দ্রব্যাদি মজুত রাখিতে হইয়াছে, তাহার ফলে অত্যধিক 
পরিমাণে কাধ্যকরী মুলধন বিনিয়োগ করার আবশ্তক হইয়াছে । এজন 
১৯৪২ সালের ৩০শে জুন তারিখে কোম্পানীর সিকিয়োরড, খণের পরিমাণ 
«৮৫ লক্ষ টাকা ও আন্-সিকিয়োরভ, খণের পরিমাণ ১১৫ লক্ষ টাকায় 
াড়ায়। বর্তমানে যে শেয়ার বিক্রয়ার্থ ছাডা হইয়াছে, তাহা হইতে 
লব্ধ মূলধলেগ কতকাংশ এই খণের পরিমাপ কমাইবার অন্তু ব্যয়িত 
হইবে৷ 

আইনের বিধানামুযায়ী লাভ 'হত্যাদির তিন বৎসরের হিসাব অত্র 
প্রম্পেক্টাসের অংশ হিসাবে পরে প্রদত্ত হইল ; কিন্তু ইহা বলা অপ্রাসঙ্গিক 
হইবে না যে, বর্তযানে ভারতবর্ষের কাপড়ের কলসমূহের যেরূপ সমৃদ্ধিশালী 
অবস্থ৷, তত্সন্বন্ধে প্রকৃত ধারণা এই হিসাব দেখিয়াও করা যায় না। বস্তু 
শিল্পের প্রকৃত সমৃদ্ধি আরস্ত হইয়াছে ১৯৪৯ সাল হইতে এবং বর্তমান কাছের 
সমৃদ্ধি ও ভবিষ্যৎ উন্নতির আশ] ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে। 

লিগে কতিপয় কাপড়ের কলের লাভের সংখ্যা প্রদত্ত হইল; উহা হইতেই 
প্রতীয়মান. হইবে যে, ১৪৪১ সালেই এই লাভের পরিমাণ কল্ননাতীতভাকে 
বৃদ্ধি পাইয়াছে :-- 


৩০শে নভেম্বর, ১৯৪২ ] 
আরকর ও মূল্যাপকর্ষাদি বাদ দেওয়ার পূর্বে নীটু লাভ 














(অর্ধ বৎসর পুর্ণ হইয়াছে) 
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কলিকাতায় কাপড়ের কলসমূহের শেয়ারসমূছের “ইণ্ডিয়ান ফাইস্তান্সের” 
সালের ২০শে '. 


ইনভেক্স (১৯৩৫ সালের জুলাইর উপর ভিত্তি করিয়া ) ১৯৩৪ 


আঁথিক জগৎ 


৫১৭ 





থাকিবেন এবং আ্টিকল্‌স্‌ অব, এসোসিয়েশন ৰা. আইনামুসারে যে সমস্ত ' 

স্থন্দে ডিরেক্টরবর্গ বা সাধারণ সভায় কোম্পানী কর্তৃক ক্ষমতা প্রয়োগের ব্যবস্থ। 

করা হইযাছে সেই সমস্ত স্থল ব্যতীত অন্ত সমস্ত রকম ক্ষমতাই (যাহা! 
কোম্পানী কর্তৃক প্রয়োগের ব্যবস্থা আছে) প্রয়োগ করিতে পপরিবেন। 
এজন্য ম্যানেজিং এজেণ্টসূ এইরূপ পারিশ্রমিক পাইবেন £-- 

(ক) ১৯৩৮ সালের ২৪শে মার্চ হইতে ১০*০২ (এক হাজার টাকা) করিয়া 
মাসিক ভাতা পাইবেন এবং ১৯৩৮ সালের ৩০শে জুনের পর হইতে 
কোম্পানীর মূলধনের খাতে প্রতি লক্ষ টাকার শ্ল্লোর বিক্রয় হইলেই 
(অবশ্ত এই সমস্ত শেয়ারের বাবত প্রাপ্য পরিমাণের অন্ততঃ শতকরা 
৫০২ টাকা আদায় হওয়া চাই ) এই ভাতা মাসিক ৫০২ (পঞ্চাশ টাকা) 
টাকা হারে বৃদ্ধি পাইবে। 

(খ) মিলের সকল রকম বিষয়ের উপর শতকর! এক টাকা হারে 

-শ্পাইবেন। | 

(গ) ডিবেঞ্চার সমূহের বাবত বা অন্ত কোন খণাদির বাবত সুদ কাটিয়া রাখার 
পর এবং যৃঙ্যাপকর্ষের বাবত যে পরিমাণ টাকা ধরা হুইবে. তাহা বাঁদ 
দেওয়ার পর কিন্তু মন্তুত তছবিলে বা অন্ত কোন বিশেষ খাতে টাক! 
রাখার পূর্বে কোম্পানীর যে লাভ ঠাড়াইবে তাহার উপর শতকরা দশ 
টাকা ছারে একটি. কমিশন পাইবেন। 

“কিন্ত ম্যানেজিং এজেপ্টস্-এর উক্ত পারিশ্রমিক ও কমিশনের মধ্যে, 
বাড়ীভান্তা, এটারিশমেণ্ট, দালাল, সলিসিটর, ইঙ্জিনঈয়ার, কমিশন এজেণ্ট, 
ল্‌ ইয়ার, ব্যাঙ্কার, অডিটর, অফিসার, ক্লার্ক, মজুর, শ্রমিক, নিম্নতম: কর্মচারী 
'ইত্যাদ্বির'ও কোম্পানীর পক্ষে উক্ত য্যানেজিং এজেন্টস্‌ কর্তৃক ধাহাদিগকে 
যে কোন রকম কাজে নিযুক্ত করা হইবে তাহাদের মজুরী, ও পারিশ্রমিক এবং 
কোম্পানীর ব্যবসায় সম্পর্কে তাহাদের সমস্ত রাহা ও অক্তান্ত আবশ্তক খরচাদি 


খরা যাইবে না। 
ন্যুনতম শেয়ার বিক্রয় 
বর্তমানে সর্ধসাধারণের নিকট বিক্রয়ার্থ যে শেয়ার ছাড়া হইয়াছে 
তন্মধ্যে ন্যুনতম যে পরিমাণ শেয়ার বিক্রয় হুইলে ভিরেক্টরগণ শেয়ার বিলির 
কার্যে ব্রতী হইতে পারিবেন তাহার পরিমাণ হইতেছে ২,০০,০৫০ টাকা; 
ডিরেক্টরদের মতে এই টাকা বর্তমানে বিক্রয়ার্থ যে শ্রেয়ার ইস করা হইয়াছে 
অবশ্যই তাহা বিক্রয় করিয়া তুলিতে হইবে--এই টাকার ১০০,০০২ টাকা 


' স্খিণ পরিশোধার্থ ব্যয়িত হইবে এবং ৯,০০,০০০২ টাকা কাধ্যক্রী মূলধনে 
“বিনিয়োগ করা হইবে। 


যোগ্যতা ও পারিশ্রমিক 


আগষ্ট ছিল ১০৫০৪ এবং উহা বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৪২ সাপের 1ই অক্টোবর "' কোম্পানীর সাধারণ সভায় কোম্পানী কর্তৃক নির্বাচিত ডিরেক্টর হইতে 


উঠিয়াছিল ১৪৬'৫৮। বোষ্বাই-এর কাপড়ের কললমূহো'র 
লালের ২০শে আগষ্ট তারিখে ছিল ৭২৪২ এবং উহ্‌! বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৪২ 
সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর উঠিয়াছিল ১৮৫৬০ । 


ইন্ডেক্স ১৯৩৯ হইলে, প্রত্যেককে তাহার নিজের নামে কোম্পানীর নবূলধনের খাতে অস্ততঃ 


£,০*০ (পাচ হাজার টাকা) লিখিত মূল্যের (9০৩ ৪10) শেয়ারের 
অধিকারী ছইতে হইবে (তাহা কোন ভাবে প্রাপক*ছিনাবে বা কোন 


অব্রাবস্থায় ধাহার! অর্থবিনিয়োগ করিয়! লাঁভবান্‌ হইতে চান, তাহাদের , কোম্পানী বা ব্যক্তি বা ব্যক্তিগৃণের ট্রান্্ী হিসাবে হইলেও চলিলে )। 


পক্ষে যে শিল্পের আর্থিক সমৃদ্ধি সুনিশ্চিত সেইরূপ একটি স্ুবিখ্যাত শিল্প" 


কিন্তু বর্তমান বা ভবিধ্যত নির্ব্বাটনের সময়, বর্তমান ডিরেক্টরগণের বেলায় 


প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ক্রয় করার ( লিখিত মুল্যের উপর সামান্ত অধিক দূর এই নিয়ম প্রযোজ্য হইবে না । 


দিয়া ) এই অপূর্ব হুযোগ উপস্থিত হইয়াছে ।' 


55 কোম্পানীর সাধারণ সভায় অন্ত কোনরূপ সিদ্ধান্ত না কর! হইলে, 


এখানে আঁরও বলা যাইতে পারে বে, এই কোম্পানীর শেয়ার ম্যানেজিং এজেন্টস্‌ ফার্পের সদন্তগণ (ধাহারা ডিরেক্টর বটেন) সহ প্রত্যেক 


এক্রেতাদিগকে, নূতন কোম্পানীর শেয়ার ক্রেতাদের মত, অমি ক্রয় করা, 


ডিরে্টর, সভায় উপস্থিত থাকিলে, প্রত্যেক সভার জন্ত তাঁহার পারিশ্রমিক 


বাড়ীঘর নির্মাণ, কল ইত্যাদি সংস্থাপন ইত্যাদির দরুণ, দীর্ঘকাল বসিয়া, ৰাৰত কোম্পানীর তৰিল হইতে ১৬২ টাকা হারে পারিশ্রমিক পাইবেন 
“থাকিতে হইবে না। যে কোম্পানী কেবল একটি চালু অবস্থার প্রচিষ্ঠান' এবং ডিৰেঞ্চার বা অন্ত কোন খণের বাবত হুদ কাটিয়া রাখার পর এবং 
নহে পরস্ধ অর্থাগমের দিক দিয়াও উন্নতির পথে যথেষ্ট অগ্রসর হইয়াছে সেই মুল্যাপক্র্ষাদি বাবত যে পরিমাণ টাকা' ধর! হুইবে তাহ! বাদ দেওয়ার পর 
কোম্পানীর শেয়ারে অর্থ বিনিয়োগ করা যে অতীব সুবিধাজনক তাহা না কিন্তু মজুত তহুৰিলে বা অন্ত কোন বিশেষ খাজে' টাকা রাখার পূর্বে এবং 
বলিলেও চলে । আরও লক্ষ্য করার বিষয় যে, কাজ কারবার হইতে আগত. ম্যানেজিং এজেণ্টসূকে প্রদেয় কমিশন বাদ দেওয়ার পূর্বে কোম্পানীর বাধিক 
লাভ ছাড়াও ব্যাঙ্কের খণ আদায় হইলে উহার বাৰত যে সুদ দিতে হইত যে লাভ দীড়াইবে, তাহার উপর শতকরা ২২ টাকা হারে ভিরেক্টরগ্প 


তাহাও বাচিয়া যাইবে এবং উহার পরিমাণ সমস্ত মূলধনের (নৃতন ও পুরাতন কমিশন পাইবেন। উপরে বপিত কমিশনের টাকা ডিরেক্রগণের মধ্যে 


নিয্ন। ) উপর শতকরা ছয় টাকার মত হইবে । 
চুক্তিসমূহ্ন - 
কোম্পানী কর্তৃক বা উহার পক্ষে নিম্নরূপ চুক্তি করা হইয়াছে ৫₹_- 

১৯৪২ লালের ১৭ই নবেম্বর তারিখে এক পক্ষে এই কোম্পানী এবং অপর 
পক্ষে মেসাল এইচ, দত্ত এণ্ড সন্দ লি: এর মধ্যে এক চুক্তি হইয়াছে, যাছার 
ফলে যেপার্প এইচ দত্ত এপ সন্দ লিঃ, অত্র প্রস্পেক্টাসের অন্তত্র বণিত 
সর্ভাদিতে এই কোম্পানীর ম্যানেজিং এপরেপ্টস্‌ নিযুক্ত হইয়াছেন। 

ম্যানেজিং এজেণ্টস, নিয়োগ ও তাহাদের পারিশ্রমিক 


» আর্টিকল্ল অব. এসোলিয়েশনে এইরূপ বিধান করা হইয়াছে যে, ১৯৩৮ 
* সালের হ২শে অক্টোবর (যে তারিখে কোম্পানীর আর্টিকল্স গৃহীত হইয়াছে)” 


হইতে গণনা করিয়া ঠিক ২০ বৎসর কালের জন্ত মেসাস“ এইচ. দত্ত এণ্ড সন্স 
লিঃ কোম্পানীর ম্যানেদ্িং এপ্েপ্টস্‌ নিযুক্ত হইবেন এবং ভিরেক্টরবর্গের 


“তত্বাবধানে ও নিয়ন্রণাধীনে থাকিয়া! কোম্পানীর কারবার পরিচালনা করিতে 


সমান ভাগে বা তাহাদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বণ্টন করিয়া দেওয়। হইবে। 
ভিরেক্টরগণ, তাহাদের কর্তব্য কার্য্যাদি সম্পাদনার্থ সমস্ত রাহাখরচ ও 
অন্তান্ত যথাযথ খরচাদিও পাইবেন । 
ইণ্ডিয়ান কোম্পানীক এযান্টের ৯৩ ধারার (১এ) ও (১বি) প্রকরণামুযায়ী, 


£ নিয়ে কোম্পানীর অভিটরের রিপোর্ট” প্রদত্ত হইল :- 


এস্‌ এন্‌ দাসগুপ্ত বি-এস-সি, আর্-ঞ ফোন__ক্যাল ৪৪৫৫ 
রোজষ্টার্ড একাউণ্ট্যাণ্ট । ১৭নং ম্যাদ লেন, কলিকাতা! 

আমি দানাইতেছি যে, ১৯৪০, ১৯৪১ ও ১৯৪২সালের ৩০শে জুন তারিখে 

যে ৰৎসর পূর্ণ হইয়াছে সেই তিন বৎসরই মহালক্্রী কটন মিলস-এর লাভ 


' হইয়াছে এবং ১৯৪০ ও'১৯৪১সালের ৩*শে জুন তারিখে যে বৎদর পূর্ণ হইয়াছে 


সেই ছুই বৎসরের অন্ত যথাক্রমে শতকরা ৩২ টাকা ও ৫২ টাকা হারে (আয় 
কর বাদ যাইবে) ডিভিডেও (ওর ছুই বৎসরের লাভ হইতে) ঘোষণা! করিয়াছে। 
১৯৪২ সালের ৩০শে জুন তারিখে যেঁ ৰৎসর পূর্ণ হইয়াছে” লেই বৎসরের 


৫১৮ আর্থিক 


জগৎ [ ৩*শে নভেম্বর, ১৯৪২ 














সাধারণ সভা এখনও না হওয়ায় অভিনারী শেয়ারের উপর এক বৎসরের জন্ 
কোন ডিভিডেণ্ড মঞ্জুর করা হয় নাই | ১৯৪১ সালের ৩*শে জুন তারিখে 'এবং 
১৯৪২ স্টলের ৩০শে জুন তারিখে যে বৎসর পূর্ণ হইয়াছে, সেই ছুই বৎসরের 
অন্ত প্রেফারেন্স শেয়ারের শতকরা বাঁধিক ৬% হারে কিউমুলেটিভ প্রেফারে- 
হ্দিয়েল ভিভিভেগ্ড কোম্পানী বর্তৃক দেওয়া হইৰে। 


পূর্বোক্ত তিন বৎসরের ব্যবসায়ের ফলাফল নিয়ে দেওয়া হইল £_- 




















৬. ৩০-৬-৪০ ৩০-৬-৪১ / ৩০-৬-৪২ 
তারিখে যু বৎসর তারিখে যে বৎসর তারিখে যে বৎসর 
পূর্ণ হইয়াছে পূর্ণ হইয়াছে পূর্ণ হইয়াছে 
আয় 
উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয় লব্ধ (কমিশন, 
ভিস্কাউণ্ট ও এলায়েন্স 
বাদ যাইবে) ৭৩৭,৭৪৩%০  ৮,৫৯,৬৯৭৷2 ১৩,০৬,০৪৩/৩ 
ক্লোজিং ষ্টক **, ৩,৭৭,৪৮৯৮%/৮  ৬১৩৩,৩৫৫৪৩০  ৬,৬১,৬৭৭/৬ 
মোট *** ১১১১৫২৩২৪৪৮ ১৪১৮৩১০৩1৩৯ ১৯১৬৭১৭২০৮৯ 
ব্যয় 
ওপেনিং ইক ১১৫৭,৫৭৫৩/৬  ৩১,৭৭,৪৮৯/৮  ৬,২৩,৩৫৫৪৩/০ 
ক্রয়াদি বাবদ ৬,০৩,৮২০]৮ ৬১৮২১৬৭২৪৩৬  ৬,৮৯,২০২1৩/৫ 
পারিশ্রমিকাদি ee ১০১৮১১৪৭ ১,৪ ৪,২০১%৪ ১,৯৪৬৬৮৭৯ 
মিল এষ্টাব্িশমেপ্ট ইত্যাদি সহ ও 
ফ্যাক্টরীর অন্ান্ত খরচাঁদিততত ৮০,৯৮৫৯ ১,১০১৬৭৭৩/৬ ১,৫০,০১৭৪০ 
সুদ ও ব্যাঙ্ক চার্ডেস্‌ --* ৫৩;৭১৩৪/২ 7 ৬১১০৩৯%৩/২ ৯১,৪৯৯1৩/৪ 
এট্টা্রিশমেন্ট ১১,২১৫০  ১০১৩৭৮/৯ ১৭,০৫১২৭ 
ম্যানেজিং এজেপ্টস্‌ ্ 
এলাওয়েম্প eee 2২,০০০২ ১২,০ ০০১. ১২,০০০২ 
অডিটর ও ডিরেক্টরদের 
ফী ও পারিশ্রমিক ১৯৯২২ ২২২০%%৯ ২৬৭৯২ 
‘বিক্রয়ের উপর ম্যানেজিং ৭ 
এজেপ্টস্*এর কমিশন :-. ৭,৪৮৫1/৩  : ৯২৯০২ ১৩,২৭৯২ 
ভাড়া, টেলিফোন ইলেকটি ক্‌ 
ইত্যাদি সহ অন্তান্ত অফিস 
খরচ] ১১,৪৭৯৬ ১৯,৮৫৪১ 8৯,২১৩৪ 
সুল্যাপকর্ষ ২৬,৬১৬1৮%২ -** ২২,০৮৩৩ 
লাভের উপর ডিরেক্টরদের RE 
‘ও ম্যানেজিং এজেপ্টসের 
কমিশন ৪,১০৪%/০ ৬১,৪৭২৮%/২ ১৩,০০৬1৩/৩ 
নীট লাভ ২৬,১৩০৮ ৪৬১৮৪৫।৮%৮ ৮৬১৬৮৩1১ 
“মোট ১১১১৫,২৩২৪৪৮ ১৪১৮৩,০৫৩1৩৯ ১৯১৬৭১৭২০০৯, 


উপরোজ হিসাবে আয়কর এবং অন্তান্ত বিশেষ খাতে কোন কিছু রাখার 
পূর্ব্বে কিন্তু নীট লাভের উপর ম্যানেজিং এ্রেণ্টস ও ডিরেক্টরদিগকে কমিশন 1 
বাবত দেয় টাকা রাখার পর লাভ প্রদর্শিত হইয়াছে । আরও বলা যাইতেছে 
যে, ১৯৪১ সালের ৩০শে জুন যে বৎসর পূর্ণ হইয়াছে সেই বৎসরের অন্য 
মুল্যাপকর্ষ বাবত কোন কিছু ধরিয়া না রাখিয়াই উপরোক্ত হিসাবে লাভ 
দেখান হইয়াছে, কারণ পূর্ব বৎসর সম্পত্তির মুল্যাপকর্ষের খাতে অত্যধিক ধরা 


হইয়াছে (ভ্যালুয়াস“ রিপোর্ট জষটব্য)। I 


উপরোক্ত হিসাবে, ১৯৪০ সালের ৩০শে জুন, ১৯৪১ সালের ৩০শে জুন ও 
১৯৪২ সালের ৩*শে জুন যে বৎসর পূর্ণ হইয়াছে সেই তিন বৎসরের আয়ের 


দফায় যথাক্রমে ৩,৯৬৬/৮৪ পাই, ৬২২।৮০ আনা ও ৮,৬৯৭1/৩ পাই আয়ের ' 


উপরোক্ত তিন বৎসরের ব্যবসায়ের সহিত কোন সম্পর্ক না থাকায়, তাহা 


ধরা হয় নাই। . 
দ্বাঃ) এস এন, দ্বাসপ্তপ্ত, রেডিষ্টার্ড একাউণ্ট্যাণ্ট। 


সভায় স্বয়ং বা প্রতিনিধি মারফৎ উপস্থিত থাকিলে হাত দেখাইয়া 


যদি কোন মেম্বারের কোন শেয়ারের বাবত কোম্পানীকে প্রদেয় কোন 
কলের টাক! বা অন্ত কোন প্রাপ্য আদায় ন! দেওয়া থাকে, তবে তিনি কোন 
সাধারণ সভায় বা নির্বাচনের ব্যাপারে স্বয়ং বা অঙ্কের প্রতিনিধি হিসাবে 
উপস্থিত থাকিতে পারিবেন না বা কোন বিষয়ে ভোট দিতে পারিবেন না 
এবং তীহাক্। কোরাম হিসাবে গণনা করা হইবে না। যদি কোন ব্যক্তি 
হস্তাস্্রহ্থত্রে কোন শেয়ারের অধিকারী হন, তবে তিনি যে সভায় উপস্থিত 
হইতে বা ভোট দিতে চান, সেই সভার অধিবেশনের তারিখ হইতে অথবা, 


' যদি প্র সভা কোন মুলকুবী সভা হয় ভবে উহ্ারঞ্অধিবেশনের অন্য প্রথম যে 


তারিথ ধাধ্য ছিল, সেই তারিখ হইতে স্স্তুতঃ তিন মাস কাল পূর্বে, তাহার 
শেয়ার রেজিষ্টারী না হইয়া থাকিলে, তিনি এঁ সভায় উপস্থিত হইতে. 
পারিবেন না বাঁ ভোট দিতে পারিবেন না, কিন্তু কোন উইলস্থক্রে প্রাপ্ত ৰা 
উত্তরাধিকারীহ্ত্রে বা ব্যাক্করাপ্টছি বা ইন্সল্ভেন্দী বা লিকুইভেশনসথত্রে 
প্রাপ্ত শেয়ারের বেলায় উহা প্রযোজ্য হইবে না। 

ডিরেক্টরদের ক্ষমত1 সম্পর্কে বিধিনিষেধ 


আর্টিকল্স অব. এসোসিয়েশনে এইরূপ বিধানক্মীছে :-_ 

সাধারণ সভায় কোম্পানীর অম্থমোদন ব্যতীত ডিরেক্উরগণ (ক) 
কোম্পানীর কোন আগুারটেকিং বিক্রয় বা হস্তান্তর করিতে পারিবে না 
এবং (ধ) কোন ডিরেক্টরের নিকট প্রাপ্য খপ হইতে তাহার্টকে রেহাই দিতে 
পারিবেন না। ডিরেক্টরদের ক্ষমতা আটিকল্‌স্‌ অব. এসোসিয়েশনের বা 
ইত্ডিয়ান কোম্পানীত এক্টের সহিত সাষঞ্জন্ত রাখিয়া প্রণীত যে কোন 
রেগুলেশনের (যাহা সাধারণ সভায় কোম্পানী কর্তৃক প্রণয়ন করা যাইতে 
পারিবে) নিয়ন্ত্রণাধীন থাকিবে। 

শেয়ারের জন্য দরখাস্ত 

এই প্রাস্পেন্টীসের সহিত সংলগ্ন ফর্মে শেয়ারের জন্য দরখাস্ত করিতে 
হইবে, এই ফরম কোম্পানীর রেছিষ্টার্ড অফিসে পাওয়া যাইতে পারে এবং 
দরথাস্তের সঙ্গে দেয় টাকা সহ দরখাস্তসমূহ ম্যানেজিং এতেণ্টসের নিকট বা” 
কোম্পানীর ব্যাঙ্কারদের নিকট পাঠাইতে হইবে । যে ক্ষেত্রে কোন শেয়ার 
বিতরণ করা হইবে না, সেই ক্ষেত্রে অমা দেওয়া পূরা টাকাই ফেরৎ দেওয়া, 
হইবে, আর যে ক্ষেত্রে দরখাস্তে প্রার্থিত সংখ্যক শেয়ারের চেয়ে কম সংখ্যক" 
শেয়ার দেওয়া হইবে, সেই ক্ষেত্রে জমা দেওয়া টাকার উদ্ধত টাকা শেয়ার 
বিলির পর প্রদেয় টাকার খাতে কাটিয়া রাখিয়া যদি উদ্ধ ত্র থাকে তবে তাহা; 
ফেরৎ দেওয়া হইবে । 

কমিশন 


আর্টিকল্‌স্‌ অব. এসোসিয়েশনের বিধানানুযায়ী কমিশনের পরিমাপ' 
শেয়ারের লিখিত মূল্যের (9০০ ৮৪186) শতকরা ১০২ টাকার অধিক হইতে 
পারিবে না। ১৯৪০--৪১, ১৯৪১-৪২ সালে এবং ১৯৪২ সালের জুলাই 
হইতে অক্টোবর পর্য্যন্ত সময়ে কোম্পানীর শেয়ার বা ডিবেঞ্চার বিক্রয় করার' 
বা বিক্রয় করণার্থ রাজী হওয়ার বা শী সমস্ত বাবত টাকা সংগ্রহ করার বা 
সংগ্রহ করণার্থ রাজী হওয়ার জন্ত ১০,৬৩০২ টাকা, ১১,১৯৫২ টাকা ও ১৭৭০ 
টাকা কমিশন হিসাবে বা ডিস্কাউণ্ট হিসাবে কোম্পানী দিয়াছে এবং এই" 
“সমস্ত টাকা ম্যানেজিং এজেপ্টসকে দেওষা হইয়াছে। 


দালালী 


কোন অনুমোদিত দালালের ফার্ম্মের ষ্ট্যাম্পধুক্ত দরখান্তের মধ্যে যে 
‘পরিমাণ শেয়ার বিলি করা হইয়াছে তাহার প্রত্যেকটি শেয়ারের লিখিত. 
মূলের উপর শতকরা আড়াই টাকা হারে (প্রেফারেম্স শেয়ারের উপর ২॥০ 
টাকা হারে এবং অর্ভিনারী শেয়ারের উপর দশ আনা হারে) দালালী দেওয়া" 
হইবে বলিয়া ডিরেক্টরগণ স্থির করিয়াছেন । 
দলিল 
কোম্পানীর মেমোরেপ্ডাম এগ আর্টিকল্স্‌ অব. এসোসিয়েশনের কপিসমূহ 
এবং উপরে বর্ণিত চুক্তিপত্র কোম্পানীর রেজিস্টার্ড অফিসে অথবা কোম্পানীর, 
সলিসিটরগপের অফিসে দেখা যাইতে পারে । 
jy সার্টিফিকেট 
বিলির পর তিন মাস মধ্যে এলট মেণ্ট লেটার-এর বিনিময়ে সার্টিফিকেট 


প্রত্যেকে একটী ভোট দিতে পারিবেন। কিন্তু নির্বাচনের ব্যাপারে স্বয়ং বা £ ডেলিভারী পাওয়া যাইবে । 


প্রতিনিধি মারফৎ উপস্থিত থাকিলে, তিনি যতসংখ্যক শেয়ারেরই মালিক 
হউন না কেন, কেবল একটি মাত্র 'ভেটিই দিতে পারিবেন। ৭ 
স্বয়ং বা প্রতিনিধি মারফত ভোট দেওয়া! যাইতে পারিবে। 
হস্তান্তর ও ভোটাধিকার সম্পর্কে বিধিনিষেধ 


 ডিরেক্রগণ, তাহাদের স্বাধীন ইচ্ছামত এবং কোন কারণ 'না 
দর্শাইয়া যে কোন হস্তান্তরিত শেয়ার রেছিষ্টারী করিতে অস্বীকার করিতে 


‘পারিবেন | 


| কৌন শিশু বা বিরৃত মস্তিষ্ক ব্যক্তিকে কোন শেয়ার হস্তান্তর কর! 
যাইবে না। | ( 


প্রম্পেক্টাসের কপি এবং অর্ভিনারী শেয়ারভ্রমুহের দরুণ দরখাস্তের ফরম, 
কোম্পানীর রেঞ্জিষ্টার্ড অফিসে অথবা কোম্পানীর ব্রোকার বা ব্যাঙ্কারদের, 
নিকট পাওয়া যাইতে পারে। 


ও এস আর রায় চৌধুরী . 


তারিখ--১৯শে নবেম্বর, ১৯৪২ 


৩০শে নভেম্বর, ১৯৪২ ] 


j মহালক্ষী কটন মিলস. লিমিটেড 


দরখাস্তের করম 


তারিখ +00০০ ১৯৪২ 
মাননীয় ডিরেক্টর মহোদয়গণ, 
মন্ধালন্ী কটন মিধস, লিমিটেড ১ 

ভদ্রমছোদয়গণ, 
আপনাদের কোম্পানীতে প্রত্যেকটি ২৫২ টাকার করিয়া-+**-.:*+-৮০ 
অর্ডিনারী শেয়ারের দর্ী'প্রতি শ্য়োর বাবদ ১৬২ টাকা করিয়া আবশ্ক 
দূরখান্তের টাকাস্বরূপ********্টাকা এতত্সলে নগদে/চেকে আমি/আমরা 
প্রেরণ করিলাম। ১৯৪২ সালের ১৯শে নবেম্বর তারিখের কোম্পানীর 
প্রম্পেক্টাসের সর্তানুযায়ী আমি/আমরা আমাকে/আমাদিগকে এই শেয়ারগুলি 
দেওয়ার জন্ত আপনাদিগকে অনুরোধ কবিতেছি এবং উক্ত সংখ্যক শেয়ার 
বা তদপেফা কম সংখ্যক শেয়ার আমাকে/আমাদিগকে দেওয়া হইলে 





আমি/আমরা উহা গ্রহণে রাজী আছি এবং উপরোক্ত শেয়ারগুলির হোল্ডার/ - 


হোল্ডার্স্রূপে আমাঁর/আমাদের নাম/নামগুলি রেচছিষ্টারীভুক্ত করিতে 
'আমি/আমরা আপঞ্ার্দিগকে ক্ষমভ' দিতেছি এবং বিলির পর পাওনা টাকার 
প্লাতে অ'ধক টাকা আদায় দেওয়া হইলে তাহার যথাবিহিত ব্যবস্থা করিতে 
আপনাদিগক্রে অনুরোধ করিতেছি । 

আমি/আমরা এতদ্বারা আরও অঙ্গীকার করিতেছি যে, বিলির পয় 
প্রত্যেকটি অর্ভিনারী শেয়ারের দরুণ আমরা আরও ১২1০ টাকা করিয়া 
আদায় দিব। 


আপনাদের কোম্পানীর মেযোরেগ্ডাম এগ আর্টিকল্স্‌ অব্‌ এসো- -.- 


সিয়েশনের সর্ভা্দি মানিতে আমি/আমর! রাজী আছি বলিয়া আরও অঙ্গীকার 


করিতে 
রি আবেদনের লঙ্গে জমার টাকার রসিদ 


নং 
উপরোক্ত রা প্রত্যেকটি ২৫২ টাকা শর -**অর্ভিনারী 
শেয়ারের দরুণ প্রতি শেয়ার বাবদ ১৬২ টাকা হিসাবে আবেদনের রর টারারিরদ 


CLG BERLE টাকা; 
নিকট হইতে ১৯৪২ লালের' মাসের তারিখ 
মা I ও | 
** টাকা 
তারিখ ১৯৪২ 


ষটব্য :_টাকা সহ এই ফরমের সম্পূর্ণাংশ শরাসরী কোম্পানীর নিকট 
অথবা কোম্পানীর ব্যাঙ্কারদের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে। 
এই রলিদের বিনিময়ে যথাসময়ে শেয়ার সার্টিফিকেট পাওয়া যাইবে। 
তজ্জন্ত রসিদগুলি' সযত্বে রাখা উচিত lL 


কলিকাতায় তাম্রযুদ্রার অভাব 





গত ২৪র্শে নবেশ্বর কলিকাতা করপোরেশনের অধিবেশনে তাত্রযু্রা, যথা ' 


পাই, আধপয়সা ও পয়সার অভাবে জনসাধারণের প্রভৃত অন্থৃবিধা এবং 
করপোরেশন আয়ের ক্ষতির প্রতি ভারত সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার 
দন্ত একটী প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই প্রস্তাবে ভারত সরকারকে অবিলম্বে 
স্বল্প মুল্যের মুগ্রাসমূভ সরবরাহের ব্যবস্থা করার নিমিত্ত অনুরোধ "নান 
হয়! কারেজ্সী ইইতে অধিক সংখ্যায় অর্ধ আনা ও পয়সা পাইতে চেষ্টা 
করার জন্ত এবং তদ্বারা বাজারসমূহে টাকা ভাঙ্গানি দিবার ব্যবস্থা করার 
নিমিভও প্রধান কর্মকর্তাকে নির্দেশ দেওয়া হয়। প্রধান কর্ণকর্ভাকে আরও 
নির্দেশ দেওয়া হয় যে, ভবিষ্যতে প্রতিমাসে শ্রমিক্দিগকে মজুরী দিবার সময় 
যাহাতে প্রত্যেককে এক টাকার অর্ধজানী মুদ্রা ও এক টাকার খুচরা পয়সা 
দেওয়া হয় তদ্বিষয়ে তিনি ব্যবন্থ করিবেন | ' 
খাণ্যশন্ত নিয়ন্ত্রণ 

প্রকাশ, ভারত সরকার শীগ্রই খান্ত শঙ্ক নিয়ন্ত্রণ করিবার আন্ত একটা 
পরিকল্পনা গ্রহণ করিবার শিব বিশেষভাবে বিষেচনা করিতেছেন। এই 
ব্যবস্থা অনুযায়ী ভারত সরকার অনুমোদিত এজেণ্টদের মারফতে দেশের 


খাদ্যশত্ত ক্রয় করিবেন। এই ভাবে গম ক্রয় করিবার কার্য ইতিপূর্কেই 
স্োরস্ত করা হইয়াছে এবং বর্তমান মাসের শেবভাগেই এইরূপ গম খরিদ 
করার কাধ্য শেষ হইবে । বিভিন্ন প্রদেশে কি পরিমাপ খানশস্তের প্রয়োজন 


হইবে তাহা এ সকল প্রাদেশিক সরকার স্থির করিয়া ১৫ই ডিসেম্বরের মধ্যে . 


ভারত সরকারকে জানাইবেন| এই তারিখের মধেই ভারত সরকার কি 
তাৰে থাড শল্ত বণ্টন করিবেন, তাহার পরিকল্পনা ঠিক হইয়া যাইবে। 


Et 


আর্থিক জগৎ 


. ছাত্রের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিয়াছেন। 


১ লক্ষ ২৬ হাজার টাকা রাস্তাঘাট উন্নয়নের জন্ত ব্যয় হইবে। 


৫১৯ 


সপপীশীশ শাদা 





বিভিন্ন দেশে তলার চাষ 
* ১৯৪২ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১ কোটী ৩৮ লক্ষ ১৮ হারার বেল তৃল! 
(৪শত পাউণ্ডে এক বেল) উৎপন্ন হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে ; ১৯৪১ , 
সালে এইরূপ তুল! উৎপ্লের পরিমাণ ছিল ১ কোটি ১০ লক্ষ ৬১ হাজার 
বেল। ১৯৪১-৪২ সালে ইঙ্গ-মিশর সুদানে ৩ লক্ষ ২০ হাজার বেল (৪ শত 
পাউণ্ডে এক বেল) এবং উগাগ্ডায় ৩ লক্ষ ৬৪ হাজার বেল (৪ শত পাউণ্ডে 
এক বেল ) তুলা উৎপন্ন হইবে বলিয়া অনুমিত হুইতৈছে। মিশরে ১৯৪২- 
৪৩ সালে ৭ লক্ষ ও হাজার একর জমিতে তুলার চাষ এবং ৮ লক্ষ ৬১ হাঁজার 
বেল তুলা (৪ শত পাউণ্ডে এক বেল) উৎপন্ন হইবে বলিয়া অনুমান করা 
ষাইতেছে। এইরূপ তুলা চাষের জমি ও তুলা উৎপাদনের পরিমাণ হইতেছে 
পূর্বব বৎসরের তুলনায় যথাক্রমে শতকরা ৫৭ ভাগ এবং ৫০ ভাগ কম। 
কলিকাত। বিশ্ববিষ্ঠালিয়ের ছাত্রমঙ্গল কমিটি 
কলিকাতা বিশ্ববিস্তালয়ের ছাত্রমঙ্গল কমিটার ১৯৪১ সের কার্য্য- 
বিবরণীতে প্রকাশ যে, আলোচ্য বৎসরে উক্ত কমিটী ৩ হাজার ১১৪ জন 
যে সকল ছাত্রদের স্বাস্থ্যরক্ষা করিতে 
অনতিবিলম্বে চিকিৎসার প্রয়োজন, তাহাদের সংখ্যা হইতেছে শতকরা ৬৪'৭৬ 
ভাগী ১৯৪০ এবং ১৯৩৯ সালে ইহাদের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে শতকরা 
€৪'৭ ভাগ এবং ৪৯৩ ভাগ। খআলোচা বৎসরে কলেজ্জে অধ্যয়নরত 
যে ৩৩৩টী. ছাত্রের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে শতকরা 
৩৩-৩ অন চক্ষুরোগে এবং পুষ্টিকর খাগ্তাভাবে বিবিধ ব্যাধিতে ভূগিতেছে। 
যেং২ হান্ধার ২৮০ অন স্কুলের ছাত্রের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হইয়াছিল, 
তাহাদের মধ্যে যাহারা চক্ষুরোগে এবং পুষ্টিকর খাগ্ভাভাবে বিবিধ ব্যাধিতে 
ভুগিতেছে তাহাদের সংখ্যা হইতেছে যথাক্রমে. শতকরা ২৬'৭ এবং ৩৪৭ 
ভাগ। ১৯৪১ সালে €০১ জন ছাত্রীর শ্বাস্থ্য পরীক্ষিত হইয়াছে । ইহাদের 
্বাস্থ্যও ছাত্রদের যতই খারাপ। 
বিহার সরকারের বাজেট 
বিহার সরকারের ১৯৪২-৪৩ সালের ব্যয়ের যে অতিরিক্ত হিসাব প্রকাশিত 


হইয়াছে, তাহাতে জান! যায় যে, আলোচ্য বৎসরের প্রারস্তে ১০ লক্ষ ২৫ 


টাকা উক্ত সরকারের হাতে ছিল। যে সকল নূতন কার্ধ্যপরিচালনা করিবার 
পরিকল্পনা কর! হইয়াছে তাহাতে প্রতিবৎসর ২০ লক্ষ ৭৬ হাজার টাক! 
এবং এককালীন ৬১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা ব্যয় হইবে। এককালীন যে 
৬১ লক্ষ ৩৩ হাদার টাক! বিভিন্ন কাধ্যের অন্ত খরচ কর! হইরে, তাহার মধ্যে 
এই টাকা 
কেন্দ্রীয় রাস্তা নিৰ্ম্মাণ তহবিল হইতে নেওয়া হইবে । ৪৯ লক্ষ ৯১ হাজার 
টাকা বেসামরিক অধিবাসীদের আত্মরক্ষামূলক বিবিধ ব্যবস্থার এন্ত ব্যয় কর! 
হইবে। ইহার মধ্যে ভারত সরকার ১৪ লক্ষ ৬৮ হাজার টাকা দ্িবে। 
* কানাডার বনজ সম্পদ 

কানাডা হইতে ১৯৪১-৪২ সালে ৪০ কোটা ৯০ লক্ষ ডলারের কাঠের 
ঝিনিষপক্রাদি বিদেশে রপ্তানী হুইয়াছে। ইহার পরিমাণ হইতেছে পূর্ব ছুই 
বৎসরের রপ্তানী দ্রব্যাদির তুলনায় শতকরা ৫০ ভাগ বেশী। ইহা ছাড়া 
আলোচ্য বৎসরে কানাডায় আভ্যন্তরীণ গৃহাদি নিশ্দাণের জন্ত ৭৪ কোটা 
২০ লক্ষ ডলারের কাঠ ব্যবহৃত হইয়াছে । 

শণের শ্রেণীবিভাগ 

ভারত সরকারের একখানি বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ যে, ১৯৪২ সালের ১লা 
ভিসেন্তর হইতে শণ বিদেশে চালান করিতে হইলে তাহার গুণান্থুসাঁরে 
শ্রেণীবিভাগ করিতে হইবে । এইগ্রন্ত ভারত সরকারের কৃষিপপ্যাদির বাজার 
বিভাগের পরামর্শদাতার একটি পরিকল্পনাহ্যায়ী উপধুক্ত ব্যবস্থা অবলদ্ষিত 


হইবে। | 
কলিকাতায় কেন্দ্রীয় গম প্রতিষ্ঠান 
কলিকাতার মারোয়াড়ী এসোসিয়েশনের এক তারের উত্তরে ভারত 
সরকারের গম কমিশনার প্রানাইয়াছেন যে, একটী কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের 
মারফত যতশীস্ সম্ভব গম ক্রয়ের ব্যবস্থা হইতেছে । এই ব্যবস্থান্থ্যায়ী যে 
গম ক্রয় করা হইবে, তাহ! হইতে কলিকাতার অধিবাসীদের প্রয়োজনের অন্ত 
গম সরবরাহ কর! হইবে। | * 


৫২৭ . আধিক, জগৎ [ ৩*শে নভেম্বর, ১৯৪২ 


হায়দরাবাদে সুরাসার প্রস্তুতের ব্যবস্থা | মাদ্ৰাজত সহরে জনরক্ষার ব্যবস্থা: 

হায়দরাবাদ রাজ্যের, নিজামাবাদ জেলার। অন্তর্গত. বোধানে নিজাম রা ১৯৪২ সালের সেপ্টেম্বর, ফাঁসের: শেষভাগ পর্যন্ত ১ হাজার €*৮ জন 
, সরকারের, একটা। শ্বরাসার' প্রস্তুতের কারখানা, স্থাপিত হইয়াছে। ৮ লক্ষ সম্পূর্ণ শিক্ষাপ্রীপ্ত ওয়ার্ডেন ছিল। মোট বেতনভূক ওয়ার্ডেনের সংখ্যা ছিল 
টাকা ব্যয়ে এই কারখানাটা নিশ্মিত হইয়াছে। গত বৎসর এই; কারখানায় ২ হাজার ১৭৪ জন। ইছা ছাড়! ১৩৪ জন শ্বেচ্ছাসেবকভাবে ওয়ার্ডেন হইবার 
৩ লক্ষ গ্যালন হাসার, উৎপাদিত হইয়াছে। বর্তমানে, এই কারধানায় 'শিক্ষাগ্রহণ করিতেছিল। ১৫৯ জন্‌ স্বেচ্ছাসেবক ও ১ হাজার ১৪ জন বেতনতুক্‌ 
দৈনিক গড়পড়তায় ৩ হাজার গ্যালন। হুরাসার প্রস্তুত হইচ্েছে। বৎসরে বার্তাবহ তাহাদের প্রাথমিক শিক্ষ| লাভ করিয়াছে সহরে যে প্রাথমিক 
৬ লক্ষ ইন্পিরিয়াল গণালন (৫ লেরে। এক ইন্পিরিয়াল্স, গ্যালন) সুরাসার শেরাপুশ্রযার অন্তু ২৮টা কেন্্র আছে ৭৯ জন চিক্কিত্সক, ৯৩৬ জন, শুশ্রযা- 
প্রস্তুত করিবার উৎপাদ্িকা শর্জি এই কারখানায় আছে। কারিণী এবং ২১৩. অন প্রাথমিক শুশ্রবাকারী নিযুক্ত হইয়াছে। 



















" আমানের 'দেশে ইতিপূৰ্বে” কখনো এত অল্প লই 
১ পর ত ত বহ পম মম 
SR ' বিক্দন্ধে, জন্মসাধারণের ফলা: কুচ হালেই আই উৎপারত্র বসু. 
"হাতে পারে, দেমন ভারে আমেরিকার চু ব্তেষমের অত্যাচার 

e - "বন্ধ হয়ে F He 


a সংযোগের' সুত্র মন হ’লে' 
su? 'আপনি আত্বীয়স্বজজন৷ খেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারেন; সহ্রবাসিদের ' 
৫৫ *» ছাতা ১9. যুল্যরদ্িরা :করুণ কষ্ট: পেকে হাখে। পীবাসিরা! 


উৎপন্ন খাদ্যজব্য আসনতে, না, heh | 
আলে তা নও ক শা 


এই হিৎসাকাণ্ডের ফলে " 

৮ আপনার নির্দোষ প্রিয়জন আহত" হ'তে হাতে পারে *জাপনমার . 
পেনসন সঞ্চিত অর্থ, আয়, জমির নানিকান্সা-সংজ্ঞাত্ত দলিলপত্র 
নষ্ট হ'তে পারে। আমাদের ছল কলেক্ষ গুঞ্জারা. হানা: দিশ্বাছে৷! 
এমনকি বে-সরকারী- চিকিৎসকও তাদের হাতে প্রত টি 


গুণ্ডা-রাজত্ব না গভর্ণমেন্ট? 
সোজা প্রশ্ন । কোনটা চান গুগাতদর দমন ন! করা পর্য্যন্ত 
আমাদের নেতাদের, হাতে শাসন ক্ষমতা অপিত হতে পারে" না।' 
তাই স্কুখ্যত এটা আনাদেরই কার্জ। এক! গভর্ণমেদ্টের পক্ষে, 
এই উৎপাত দুর করা! সময় সাপেক্ষ। তা ছাড়া, এইসব লুওঠঁন, 
হত্যা আবার, ধ্রংসের- ফলে আমাদেকসই ক্ষতি হচ্ছে 
প্রভর্ণমেন্টের কম। 


Fe 
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"প্রত্যেক: জারগায় কলিত কহব করুন 
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ভারত সরকার ও কুইনাইন 


বোম্বাই মেডিকেল এসোসিয়েশনের সভাপত্তি ডাঃ জে কে দাদা চাদলজীকে 
ভারত সরকার জানাইয়াছেন যে, ভারত সরকার তাহাদের মঙ্ধুত কুইনাইন ' আমাদের আমাদের ট তরীজিনিষ জিনিষ 
চিকিৎসক ও জনসাধারণের যধ্যে বণ্টন করিবার জন্ত খালাস করিয়াছেন। 
বর্তমানে সহর অঞ্চলে প্রতি পাউণ্ড কুইনাইন ৩ শত টাকা! দরে পাওয়া যায়। 










"স্বাভাবিক সময়ে ইহার দর হয় পাউণ্ড প্রতি ৫৫২ টাকা। বর্তমান যুদ্ধের ডাক ব্যাক ওয়াটার প্রুফ 
পূর্বে প্রতি পাউণ্ড কুইনাইনেনীদূল্য ছিল ১৮২ টাকা। ( রবাঁর হীন ও রবীর যুক্ত ) 
যুদ্ধ বীমা সংক্র সমূহের ব্যবস্থা ক অন্ত ভারত : 
"আসাম হইতে পাঞ্জাব পর্যন্ত অঞ্চলের নিমিত্ত নি্নলিখিত ব্যক্তিদিগকে লইয়া ক র্‌ হটওয়াটার ব্যাগ 
দাবী পূরণ কমিটী গঠন করিয়াছেন :_ মিঃ সি ভু হারল, মিঃ এ আর হোলট, © আইস 
মিঃ ডু ই প্রাইস, মিঃ এইচ বি স্কট, মিঃ এইচ এফ ষ্টাকাৰ্ড, মিঃ জি বিশ্ব, " ব্যাগ 
মিঃ আর বি ল্যাকডেনস্শর্টি: এম এ ইস্পাহানী, মিঃ আর ডি মাধব এবং [| ৬ এয়ার বেড 
-কলিফাতার যু়ৰীমার বিশেষ কর্মচারী । | । ৬ | এয়ার রিং ও কুশন 
ভারতে রবারের উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যবস্থা, ; ৫ টি ভৃতি 
ভারত সরকার ভারতে রবারের চাষ বৃদ্ধর জন্ত সাহায্য করিতে « এবং , ৬৬ গা বুছ ও ওভার সু 


'উপযুক্ত পন্থ! অবলম্বন করিবার নিমিত্ত একটা রবার উৎপাদন বোর্ড নিয়োগ ,: 
ককরিয়াছেন। রবার চাষের কেন্ত্রস্থল কোট্রায়াষে উক্ত বোর্ডের কেন্দ্রীয় . ' 
কাৰ্য্যালয় স্থাপিত হইবে। মালয়, ওলন্যাজ পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ ও বঙ্গদেশ ॥ 
"জাপানের হস্তগত হওয়ায় ভারতে রবাঁরের উৎপাদন বৃদ্ধির বিশেষ প্রয়োজন: 
হইয়াছে। যুদ্ধে পূর্বে সর গৃথিবীতে উৎপর রবারের শতকরা মাত্র এক . 
তাগ গা ভারতবর্ষে উৎপন্ন হইত। বৰ্তমানে মিত্রশৃক্তিবর্ণের এলাকায় মে 
পরিমাণ মাপ, রবার উৎপয্ন হইতেছে তাহার শতকরা: ৯ ভাখ ৯ ভাগ ভারত্ববর্ষ ফোগান 
দিতেছে। আদেশ দেওয়! হইয়াছে যে, কোন অনুমোদিত রবারিচাষী বা 
ব্যবসায়ী রৰান্ন উৎপাদন:বিভাগের, কণ্ট্নালার ব্যতীত অপর কাহারও নিকট , 
বার বিক্রয় করিতে. পারিবে না। ভারত সরকাহরর, সরবরাহ বিভাগ 
এতন্দেশজাত . যকল্গ- ররার কিনিতে রাজী: হইয়াতছেন। ভারতে বর্তমানে: , 
বাখিক ১৬ হাজার, € শত টন রবার, উৎ উৎপন্ন হইতেছে।' রবাররের উৎপাদন | 
“এই বল বসার ই শত টন' ভতগ : ৯ হাজার জার টল টন বৃদ্ধি লাইক {পৰ 
১* হাজার একর জমিতে রবার চাবের জন্ত নৃতন, করিয়া অন্গমতি দেওয়া 
হইয়াছে। আগীমী'বৎসর €* হাজার, একর ভমিতে' রবারেত্র চাব হইবে 
বলিয়া আশা করা যায়ন.। : 
কলিকাতা করপোরেশনের কয়লার অভাব যাতে 
গত ২৫শে লবেশ্বর কলিকাতা করপোরেশনের এক সতায় মিঃ এস এম | 
ইয়াকুব (অস্থায়ী প্রধান কর্ধকর্তা) জানান যে, করপোরেশনের অধীন বিভিন্ন 
-পাম্পিং ষ্টেশনে মন্ত কয়লা দ্রুত ব্যয়িত হইয়া যাইতেছে । তাঁহার মত 
ইহাই যে, প্রধানতঃ মালগাড়ীর অভাব ও অন্তান্ত কতকগুলি কাখণে 
প্রয়োজনানুরূপ কয়লা পাওয়া বাইতেছে না। তিনি ইহাঁও জানান যে, 
-পাম্পিং ষ্টেশনসমূহে কয়লা মন্কুত না করিলে অকশ্বাৎ কোন দিন কলিকাতা 
মহানগরীর জল সরবরাহ ও ড্রেনের ব্যবস্থা! অচল হইয়া পড়ার আশঙ্কা, আছে | 
তিনি ইহাও বলেন যে,.গত জাহুয়ারী যাসে করপোরেশনের, বিভিন্ন পাম্পিং |. 
ষ্টেশনে কয়লা মজুত রাখার নিনি প্রধান কর্মকর্তীকে ৭* হাক্জার টাকার |. 
কয়লা ক্রয় করিবার অন্ত ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছিল রিভিন্ন পাম্পিং ষ্টেশনে |. 
কয়লা মজুত করার অস্ত পুনরায় প্রধান কশ্দকর্তাকে ৫০ হাজার টাকার কয়ল! 
ক্রয় করার ক্ষমতা দেওয়ার প্রয়োজন, বলিয়া মিঃ ইয়াকুব অভিমত জ্ঞাপন 


করেন। 
বালা সরকারের ছুভিক্ষ বীমা 
গত ২৩শে নবেম্বর বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় মিঃ জে বি রসের এক প্রশ্নের 
'উত্তুরদান কালে বালা - সরকারের রাজন্ব-সচিব মাননীয় মিঃ পি এন | 
ন্যানাঞ্জি বলেন যে, দুর্ভিক্ষ নিবারণ বীমা তহবিলে ১৫ লক্ষেরও অধিক টাকা ম্যানেজিং চিজ ইউনাইটেড ট্রেডিং কর্পোরেশন | 
সমা রহিয়াছে। মেদিনীপুর, এবং ২৪ পরগপার বন্ার্ভদের সাহায্যের = ০০, ক্লাইভ ট্রিট, কলিকাতা । ফোন : রুলি.ঃ ৭৮৬) ৪৯৯০, ৬১৯০ 
“নিমিত্ত সমস্ত অর্থ বাজেট বরাদ্দের ব্যয় হইতেই নির্বাহ হইতেছে। . HERE SE ৪ - 


"ক্রেন (য়াটারফ রা 

| (১৯৪০) ভিলন্মিতেিজ্ভ 

না ও হেড অফিস ঃ-_-পাঁণিছাটি, ২৪ পরগণা (বেঙ্গল) 
শোরুম্ঃ £_১২নংচৌরঙ্গী এবং ৮৬ নং কলেজষ্টা 
||| বোস্বাই শাখা! ১৩ নং হণবি রোড (কো) বোহাই। 















ৃ ও মহালক্ষ্মী কটন মিল্সু, 
ইন্দিওরেন্দ অব ইণ্ডিয়া লিঃ পশ্চিম ভারতের অধিবাসীদের মধ্যে রা কাপড়ের কলে টাকা 
দ্বিতীয় তেলুয়েশন রিপোর্ট ূ ১ খাটাইয়াছিলেন, ভারতীয় কাপড়ের. কলগুলির ক্রমবর্ধামান উন্নতির ফলে 
সম্প্রতি কুমিল্লার ইন্সিওরেন্স অব ইণ্ডিয়া লিমিটেডের গত ১০৩৯ সাল তাহারা বর্তমানে বিশেষভাবেই লাভবান হইতেছেন। মিলসমূহের ক্রমোরতির 
হুইতে ১৯৪১ সাপ পর্য্যন্ত সময়ের. তেনুয়েশন রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় শেয়ার বাজারে ( ষ্টক এক্সচেঞ্জ )। কলিকাঁতার 
সুপরিচিত এযাকচুয়ারী মিঃ এইচ কে সেন এই রিপোর্ট প্রস্তুত করিয়াছেন।, শেয়ার বাজারে অধিকাংশ মিলের শেয়ারের, মূল্য যুদ্ধের পূর্বেকার মূল্যের 
নানাদিক দিয়া খুব কড়াকডি ভিত্ততে ভেলুয়েশন করিয়াও এই তরুণ বীমা তুলনায় অন্যুন তিন গুণ পধ্যস্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। ছৃষাস্ত্বরূপ নিউ ভিক্টোরিয়া 
কোম্পানীটির সমূহ উদ্ব্ত দেখা গিয়াছে, ইহা সুখের বিষয়। এই ভেলুয়েশনে মিলের কথা উল্লেখ করা যায়। ১৯৩৯ সালের আগষ্ত্যুসে যে ক্ষেত্রে উল্ত 
“ও এম’ মৃত্যুতালিক। অন্ুপারে পললিসিগ্রাহকদের মৃত্যুর হার বরাদ্দ করা মিলের প্রতি শেয়ারের দর ছিল মাত্র ॥৮০ আনা, সে ক্ষেত্রে ১৯৪২ সাল্পের 
হইয়াছে । যদিও কোম্পানীর পলিসিগ্রাহকদের ভিতর যে মৃত্যুহার লক্ষ্য করা॥ নবেম্বর মাসে অর্থাৎ বর্তমানে উহার প্রতি শেয়ার ৯২ টাকা ধরে ক্রয়বিক্রয় 
গিয়াছে, তাহা আসলে উপরোক্ত বরাদ্দের মান্স শতকরা ৪১৮৬ ভাগ এই. হইতেছে। ভারতীয় বন্রশিল্পের দ্রুত ক্রমোন্নতি ও মিলসমূহের আয় বৃদ্ধির 
ভেলুয়েশনে বীমা তহবিলের উপর কোম্পানীর প্রাপ্তব্য সুদের হার ধরা কথা বিবেচনা করিলে শেয়ারের এরূপ অসম্ভব মুল্য বৃদ্ধিকে অস্বাভাবিক 
হইয়াছে শতকরা মাত্র ৩]০ উাকা। গত কয় বৎসরে কোম্পানী উহাদের" বলা যায় না। কয়েকটি প্রতিনিধিস্থানীয় মিলের ছুই বৎসরের লাভের 
নিয়োজিত তহবিলের উপর শতকরা ৫-৭৮ ভাগ সুদ পাইয়াছে। যদিও নানা নিম্নলিখিত তুলনামূলক হিসাব হইতে উন্নতির অবস্থা স্পষ্ট বুঝা যাইবে :_ 
কারণে বীমা কোম্পানীসমূহের আদায়ী সুদের হার বর্তমানে কমিয়া কোহিম্থর--১৯৩৮ সালে ১২ লক্ষ ৫৯ হাজার টাকা; ১৯৪১ সালে ৪৪ লক্ষ 
আসিতেছে, তথাপি শতকরা ৫*৭৮ ভাগের স্থলে শতকরা এ॥০ ভাগ হারে ২৯ হাজার টাকা। ম্যুর মিলস্‌-_-১৯৩৮ সালে ৮ লক্ষ ৪ হাজার টাকা ; ' 
হুদের হার বরাদ্দ করাকে যথেষ্ট কড়াকড়ি ভিত্তিই বলিতে হুইবে,। . বর্তমান, ১৯৪১ সালে ৩৫ লক্ষ ৭৮ হাজ্জার টাকা। মাছুরা--১৯৩৮ সালে ১৪ লক্ষ 
ভেবুয়েসনে কোম্পানীর কাধ্যপরিচালনা বাবদ যে ব্যয় ধরা হইয়াছে: ৭৮ হাজার টাকা ; ১৯৪১ সালে ৩০ লক্ষ ২ হাজার টাকা। 


ভাতাতেও এমনি ধরণের সতর্ক কাধ্যনীতিরই পরিচয় পাওয়া যায়। গত: ইশ ঠা, রম রি 
তিন বৎসরে কোম্পানী পুরাতন পলিসি বাবদ আদারী প্রিমিয়ামের , i হরে LA ৃঁ 
ib * জগতের" বর্তমান সংখ্যায় অন্তন্র প্রকাশিত প্রস্পেষ্টাসে' এই 'ক্রনিয়ে সকল 
০০২ * খুঁটিনাটি বিস্তৃতভাবে বিবৃত কর! হইয়াছে ।: পূর্বেকার আদায়ীক্ৃত সাধারণ ' 
করিতে দিয়া বহার মহৌদ নিল প্রিমিয়ার শতকরা ২৪:০৪ ভাগ মায়ের তির মেদ শেয়ার বাছা বরা হইয়াছিল, তাহা গা 
হারে এইরূপ খরচের বরাদ করিয়াছেন। এইরূপভাবে ভেলুয়েসন হওয়া CRS ঠা, ও | এই প্রসঙ্গে পর রঃ সু হইতে 
' সত্ত্বেও আলোচ্য ভেলুয়েসনে কোম্পানীর মোট ৩৮ হাজার ৯৬১ টাকা উ্ এ বন | 
রা “এখানে উল্লেখ থাকে যে, শেয়ারের মালিকগণকে কোন 'নতুন প্রতি- 


* জাড়াইয়াছে। এত কড়াকড়ি ভিত্তিতে শন করাইয়াও “ইহি 
2788 ৬ ষ্ানের শেয়ার ক্রয় করার পর যেমন এঁ কোম্পানীর পরমি কেনা, ঘর তোলা 


Ei 'ইত্ডিয়া*র মত" একটি নুতন কোম্পানীর পক্ষে এত বেশী পরিমাণ উদ্ধত্ত) 
দখাইতে সমর্থ হওয়া আমরা খুব প্রশংসানীয় বলিয়াই মনে করি। এবং যঙ্্রপাতি ক্রয় এবং উহা উপযুক্ত স্থানে স্থাপন ইত্যাদিতে যে সময় 
ভে সনের, ফল ষ্ট এ্যাকচুয়ারী মহাশয় মোট ৩৮ হাজার ৯৬ টাকা * অতিবাহিত হয়, সেইরূপ অনেরুদ্দিন পর্য্যস্ত অপেক্ষা .করিতে হুইবে না। 
রর রর i " এখানে, একটি চালু প্রতিষ্ঠান এবং যাহা ইতিমধ্যেই উপার্জনক্ষম অবস্থায় 


উদ্ধ ত্তের মধ্যে ২৩ হাজার ৪১৯ টাকা পলিসিগ্রাহকদের ভিতর বোনাস হিসাবে টানোর 
বিতরণ করিবার, ১৩ হাক্ার টাকা অংশিদারদের ভিতর ক্ষভ্যাংশ হিসাবে বণ্টন * 558 888880673 ্ ye 


করিবার এবং ২ হাজার ৫৪২ টাকা ভবিষ্যতের হিসাবে জের টানিবার নির্দেশ [3৮ , এম 
ঘিয়াছেন। কোম্পানীর পরিচালকগণ এ্যাকচুয়ারীর নির্দেশ অনুযায়ী ২৩ হাজার (4; ৃ 
৪১৯ টাকা নিয়োগ করিয়া পলিসিগ্রাহকদিগকে মেয়াদী বীমার উপর 
হাদার করা ১৩ টাকা ও আজীবন বীমার উপর হাজার করা ১৪ টাকা হারে 
বোনাস দেওয়া স্থির করিয়াছেন। তবে অংশিদারদের সম্পর্কে প্রদেয় অংশের 
*পরিমাণ কমাইয়! মোটমাট ৮ হাক্তার €*০ টাকা নিয়োগ করিয়া তাহাদিগকে 
শেয়ারের উপর বার্ষিক শতকরা ৩ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়ার সিদ্ধান্ত করা | 
হইয়াছে। বাকী ৭ হাজার ৪২ টাকা ভবিষ্যতের হিসাবে জের টানা হইবে। ' 
নৃতন বীম! আইন বলবৎ হওয়ার পর যে সব বীমা কোম্পানী নূতন ভেলুয়েসন:,| £ 
করাইয়াছে, ভেলুয়েসনের ফল দৃষ্টে তাহাদের প্রায় সবকেই পূর্ব নিন্ধারিত || 
হারের তুলনায় বোনাসের হার কমাইতে হইয়াছে। কিন্ত ইন্সিওরেন্স অব 
ইত্ডিয়া পূর্বে যে হারে বোনাস ঘোষণা করিয়াছিল, নুতন ভেলুয়েসনের পরও 
আজ সেই হার বজায় রাখিতে সমর্থ হইয়াছে। বিভিন্ন দিক দিয়া কোম্পানীটির 
এই সাফল্য ভারতে বীমা ব্যবসায়ের ইতিহাসে এক অত্যুজ্ছল দৃষ্টান্ত স্থাপন 
করিয়াছে। ইন্সিওরেন্স অব ইতিয়ার উন্নতির মুলে উহার চেয়ারম্যান 
মিঃ এন সি দত্তের কর্ম্মকুশলতাই ' বিশেষভাবে নিহিত রহিয়াছে । .আমরা:| শাখা-হাও 
লেইজন্ত মিঃ"দীতকে আমাদের আত্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি", - 
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ছে, তাঁহার উরে করাই বাহুল্য । ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে চালু [লি 


লাভ ছাড়াও ব্যাঙ্কে আমানতি টাকার উপর যে হুদ পাওয়া যাইতেছে, তাহাই 
পুরাতন এবং নতুন যুলধনের উপর শতকরা ৬২ টাকা হিসাব দিতে সক্ষম 1” 
দাশ ব্যাঙ্ক লিঃ 

গত ২২শে রবিবার প্রাতঃকালে ২নং রমা রোডস্থ ভবন্নে দাশ ব্যাঙ্ক 
লিমিটেডের ভবানীপুর শাখার উদ্বোধন, উৎসব যথারীতি অনি 
হইয়াছে। বাঙলার 'রারটইিস্পচিব প্রীবূত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই 
অনুষ্ঠানের পৌরোহিত্য করেন। ব্যাঙ্কের ডিরেক্টর ও কর্ম্মচারিবৃন্দের পক্ষ 
হইতে শ্রীযুক্ত বিমলাপতি মুখোপাধ্যায় মহাশয় সমবেত অতিথিগণ ও শ্রীযুক্ত 
প্রমথনাথ বন্দোপাধ্যাককে আস্তরিক ধন্তবাঁদ জ্ঞাপন করেন। প্ৰন্দেমীতরম্” 


" সঙ্গীত শীত হইবার পর অনুষ্ঠানের কাধ্য আরম্ভ হয়। ব্যাঙ্কের দ্বারোদবাটন 


করিয়! শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে দেশের অর্থ-নৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে 
ব্য]ষ্ধ ব্যবসায়ের অপরিসুধ্য ও অঙ্লাঙ্গী সম্বন্ধের কথা সংক্ষেপে বিবৃত করেন। 

দাশ ব্যাঙ্ক লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত আলামোহন দাশ, 
জেনারেল সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত রজ্সনী দত্ত ও ভবানীপুর শাখার ম্যানেজার 
শ্রীযুক্ত লোভর্ধিৎ মুখোপাধ্যায় সমাগত অতিথিগণের সন্তোববিধান ও 
সম্বর্ধনার দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখেন। এই দ্বারোদ্ঘাটন উপলক্ষে কলিকাতার 


* বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ও ব্যবসায়ী উপস্থিত ছিলেন। 


; গোপালচন্্র সাহা। রেছিষ্টার্ড অফিস_-হৃবিগঞ্জ, জিপুরা। অহুমোদিত্‌ 


সরকার | রেছিষ্টার্ড অফিস, -২, বারেটো লেন, কলিকাতা । অনুমোদিত 


বাংলায় নতন যৌথ কোম্পানী 
ডেতেলপেন্ট ট্রাষ্ট লিঃ_ডিরেক্টর মিঃ 'ভূপেঞ্জচন্্র লাহিড়ী। 
রেজিষ্টার্ড অফিস--৫৫1১, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা । অস্থমোদিত মূলধন 
১ লক্ষ টাকা। ব্যবসা-জমি ক্রয়বিক্রয়। 
ইঞ্জিনীয়ারিং কর্পোরেশন (বেজল) লিঃ ম্যানেজিং ডিরেক্টর 
মিঃ ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ । রেজিস্টার্ড অফিস--২১, একরা ষ্ট্রী, কলিকাতা । 
অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। ব্যবলা-_বিল্ডার্স, কণ্টাক্টার্স, ইঞ্জিনীয়া্স। 
ইষ্ট বেঁজল সোসাইটি (ক্লথ মার্টেপ্টস্‌) লিঃ ডিরেক্টর মিঃ 
চিত্তরঞ্জন মোদক। রেজিষ্টার্ড অফিস-_২১৮, হারিসন রোড, কলিকাতা । 
অন্থমমোদিত মূলধন ৭৫ হাজার টাকা। ব্যবসা মৌজা, গেঞ্জি, সিট, জামা 
কাপড় ও বিভিন্ন ধরণের বস্ত্রের কাজকারবার | 
করঙগীভ্যালী এগ্রিকাল্চারেল এণ্ড ইণ্ডাট্্রীয়ান ফার্ম্ম লি: 
ডিরেক্টর মিঃ এস সেন মজুমদার । রেজিষ্টার্ড অফিস--১৫, রাণী রাসমণি 
রোড, কলিকাতা । অনুমোদিত মূলধন ৫* হাজার টাকা। ব্যবসা-_সর্বপ্রকার 
শঙ্তের চাষাবাদ । 
ইউনাইটেড ডিট্রীবিউটস' লিঃ_-ডিরেক্টর মিঃ মূরলীধর সিংহ), 
রেছিষ্টার্ড অফিস--৩ ও ৪ নং হেয়ার ষ্্রী, কলিকাতা । অনুমোদিত মূলধন 
€০ হাজার টাকা । ব্যবস!--এজেন্দী। 
ভিক্টরি ওয়ার্কার্স লিঃ সেক্রেটারী মিঃ গিয়ান্দ্দীন আমেদ। 
রেজিষ্টার্ড অফিস-_১৬, সৈয়দ আমীর আলী এভেনিউ, কলিকাভা। +অন্থ-- 
মোদিত.মুলধন ২৭ হাজার টাকা। ব্যবপা- ইপ্জিনীয়ার্স কণ্টাক্টাস' ইত্যাদি। 
বিভাধরী স্পিল মৎস্তজীবী সমিতি লিঃ ডিরেক্টর মিঃ খগেন্্নাথ ৷ 
মণ্ডল, দাঁতারবাদ ভিল, দমদম পোঃ, ২৪ পরগণা। অনুমোদিত মূলধন ' 
২৭ হাজার টাকা। 
কন্টিনেন্টাল মেশিনারী কোং লিঃ-_য্যানেছিং ডিরেক্টর মিঃ 
চৌদক ৷ অন্থমোদিত মুলধন: ১ লক্ষ টাকা । ব্যবসা__কলকারখানার জা 
* নির্মাণ ও উহাদের কাজজকারবার। ' 
প্রবর্তক কমাশিয়াল কর্পোরেশন লি:_ম্যানেজিং এজেণ্টসূ_ : 
প্রবর্তক ট্রাষ্ট লিঃ । বরই হকার হাতা ব্যবসা 
আমদানী ও রপ্তানীর কাকজকখরবার। 
ক্রিপুরা ইণ্ডাপ্রীজ কর্পোরেশন লিঃ-_এক্স-অফিসিও ডিরেক্টর মিঃ 


মূলধন ১ লক্ষ টাক] | ব্যবসা--ঘাস, কাঠ, ইত্যাদির কা্কারবার। 
ইন্টারস্ভাশনাল কমাশিয়াল এজেন্সি লি:__ভিরেউর মিঃ বাণীশঙ্কর 


মূলধন ১ লক্ষ টাকা। ব্যবসা--জেনারেল'মার্চে্টস্‌। 
€ 


০ 


সজল হি নি জি জল 





| কুবের ব্যাঙ্ক লিমিটেড | 


জংগ্রাম ও শান্তি 
সকল অবস্থাতেই 
আপনাদের 
সেবা করিতে 







| হেড, অফিস £-- প্রস্তত। মাগার, 
| ৩ ও ৪ হেয়ার ষ্ট্রীট, ঢাক! ও কাঁলিম্পঙ,। 





কলিকাতা! ৷ 


৬ 


সুদের সর্ডাদি লাভজনক এবং সকল প্রকার 
ব্যান্কিং কাৰ্য্য করা হয়! 


| 








দি পাইওনিয়ার সল্ট ম্যানুফ্যাক চারীৎ 
কোম্পানী লিমিটেড 
১৭ নং ম্যাজে। লেন, কলিকাতা 
বাঙ্গলাদেশে এত বড় কারখানা আর নাই। ' 
ভিন হে বণ ভাত মিরা জাদিডেছো 





লবণ কিন্তে বাঙ্গলার কোটী টাকা বস্তার শোতের গত চলে যায়-- 
বাঞ্গলার বাহিরে। এ শ্রোতকে বন্ধ করবার ভার নিয়েছে 
আপনাদের প্রিয় নিজস্ব “পাইওনিয়ার” 
অবশিষ্ট অংশ বিক্ৰয়কারী শক্তিশালী এজেন্ট আবস্ভক। 
কে, বিমিত্র এণ্ড কোং ম্যানেজিং এজেণ্টস্‌ 
চর 


71 
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A ডি জবা ২৭৬৭ টেলিগ্রাফ_-জনমম্পদ 


{ ' নির্ভরশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান . ' 


ব্যাঙ্ক অব ক্যালকাটা 


ভিলম্িভেজ্ঞ 


স্থাপিভ--১৯৩৫ 


হেড অফিস--৩নৎ ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা 

শাখাসমূহ-_শিষুলিয়া, নীলফামারী, মেদিনীপুর 
জলপাইগুরী ও পুরী শাখ৷ শীঘ্রই খোলা হইবে। 
কার্ধ্যপ্রসার হেতু হেড অফিস নিরাপদ্দ এবং বৃহৎ 
' প্রকোন্ঠে একতলায় স্থানান্তরিত কর! হুইতেছে। 


ম্যানেজিং ভিরেক্টাজ £_ 
এ চাটাজা মিঃ কে, সি, কাঞজিলাল, এম, 









প্র 


সে 





টাঁকা ও বিনিময় 
* কলিকাতা, ২৬শে নবেষ্বর 
আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাঁতার টাকার বাজারের অবস্থায় কোনক্ষপ পরি- 
বর্তন দেখা যায় না টাকার তেমনি প্রচুর স্বচ্ছলতা পরিলক্ষিত হয়। টাকা 
ধার দিবার অন্ত সকলেই উদগ্রীব কিন্তু খণ লইবার কেছ নাই বলিলেই চলে । 


' দেখিয়া শুনিয়া মনে হয়, টাকার বাজারের এই একটানা নিশ্ষিয়তার ভাব শীতত 


কীটিবার কোন সম্ভাবনাই নাই। আলোচ্য সপ্তাহে তুলার বীজ ক্রয়ের জন্য 
কিছু পরিমাণ টাকার চাঁছিদা লক্ষিত হইয়াছিল। কিন্তু প্র চাহিদা এতই কম 
যে উল্লেখ ন! করিলেও চলে । ব্যাক্ষসমূছের মধ্যে “কল টাকার সুদের হার; 
কলিকাতায় ॥০ আনা ও বোম্বাইএ।০আনায় অপরিবর্তিত রহিয়াছে।  $ 

কলিকাতার বিনিময় বাজারে আলোচ্য সপ্তাহে কিছুটা স্থির ভাব লক্ষিত 


এ হয়। জাহাজ চলাচলের অবস্থা পূর্ব তুলনায় উন্নতিলাত করিয়া কীকিলেও। 


" অন্ততঃ বিনিময় বাজারে তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। বাজারে, 
, যৎসামাক্ত ডলার বিলের কাঁজকারবার হইতে দেখা গিয়াছে । | 


' তিন মাসের মেয়াদী ১* কোটা টাকার টেণ্ডার গৃহীত হইবে। 
" টেপার গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে তাহাদিগকে আগামী ৪ঠা ভিসেম্বর' 


dt 


' মেণ্টকে কোন টাকা ধার দেওয়া হয় নাই । আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে, 


| ৪৬ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে। মোট গৃহীত ১০ কোটী টাকার টেগারের 
গড়পড়তা সুদের ছার শতকরা বার্ষিক %/8 পাই বার্ধ্য করা হইয়াছে। 1 


গত ২৪শে নবেম্বর তিনমাসের মেয়াদী ১০ কোটি টাকার ট্রেদ্ারী বিলের 
ষে টেগ্তার আহ্বান করা হইয়াছিল, তাহাতে মোট আবেদনের পরিমাপ 
দড়াইয়াছিল ১৫ কোটা ৮৫ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। উক্ত আবেদনসমূহ্রে 
মধ্যে ৯৯৪৯ পাই ও তদুর্ঘ দরের সমুদয় এবং ৯৯৭৬ পাই দরের শতকর' প্রায়" 


আগামী ১লা ডিসেম্বর বোম্বাইএ বেলা ১১ ঘটিকা (্ট্যোার্ড সময়) পব্য্ত 
ও ৩০শৈ নবেম্বর তারিখে অগ্ভান্ত কেন্দ্রে কাজকারবার বন্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত 
যাহাদেরু 


তারিখের মধ্যে টাকা দিতে হইবে । অনক্টাম্ত সর্ভ পূর্বের স্তায়। 
রিছার্ড ব্যাঙ্ক অব ইত্ডিয়ার সাপ্তাহিক বিবরণীদৃষ্টে জান! যায় যে, গত 


 ১৩ই নবেখরু তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে সমগ্র ভারতে চলতি | 
নোটের মোট পরিমাণ ছিল ৫৩৫ কোটি ৪৬ লক্ষ ১৯ হাজার টাকা; পূর্বববর্ভীং | 
. সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৫২৭ কোটি ৩৬ লক্ষ ৯০ হাজার টাক] । আলোচ্য, 
' সপ্তাহে ভারতের বাহিরে রিভার্ড ব্যাক্ষের অর্থের পরিমাণ দীড়াইয়াছে? 
' ৮২ কোটি ৫৮ লক্ষ ৬৮ হাজার টাকা ; পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ 


ছিল ৮৬ কোটি ৩১ লক্ষ ১২ হাজার টাকা । আলোচ্য *সপ্তাহে গবর্ণমেপ্টকে 


রিজার্ভ ব্যাঙ্ক (হইতে ধার দেওয় হয় ২১ লক্ষ টাকা $ পুর্বববর্তী সপ্তাহে পবর্ণ-ং | 
| 
অ্রস্তান্ত, ব্যাঙ্কের আমানতের পরিমাণ দ্বাড়াইয়াছে ৬৩ কোটি ৯৯ লক্ষ ৯৯ ॥ 
হাজার টাকা) পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৬৮ কোটি ১৩ লক্ষ” 


১০ হাজার টাকা । আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে কেন্দ্রীয় সরকারের 


" আমানতের পরিমাপ দীড়াইয়াছে মোট ১০ কোটি ৫৮ লক্ষ ৫৬ হাজার টাকা; 


আলোচ সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাক্কে ব্রহ্ম সরকার ও অন্তান্ত প্রাদেশিক পরকারেগ 
আমানতের পরিমাণ দীড়াইয়াছে যথাক্রমে ৫৮ লক্ষ ৪৩ হাজার টাকা ও) 
৬ কোটি ৩৬ লক্ষ ২ হাজার টাকা ) পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহাদের পরিমাণ ছিল 
যথাক্রমে &৮ লক্ষ ১৩ হাজার টাক! ও ৮ কোটি ২৭ লক্ষ ৮১ হাজার টাকা।' 


পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৫ কোটি ৬৮ লক্ষ ২২ হাজার টাকা। | 


এ সপ্তাহে বিনিময় বাজারে নিম্নরূপ হার বলবৎ ছিল: || প্রস্থতি নিরাপদে গচ্ছিত রাখা হয়। নিয়মাবলী ও সর্ত্ অমুসন্ধানে 


টেলিঃ হুঙ্তি (প্রতি টাকায়) ১শিএউইপে 
গ্ৰ দৰ্শনী র্‌ ১শিইপে” | 
চি এ ৩ মাস He ১শি৬$২ পে 
ভলার রি (প্রতি ১০০ ডলারে) ' ৩৩২ শ৩ 


- 













॥ সিকিউরিটি, শেয়ার ইত্যাদি কেনা বেচা*এবং নিরাপদে গচ্ছিত রাখা 





[| ঢাকা ভ্রা+ ১৯৪২ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর (খোলা হইবে 


কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 
কলিকাতা, ২৭শে নবেম্বর 
আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে নৃতন কোনরূপ পরিস্থিতির 
উদ্ভব হয় নাই । সাধারণতঃ শেয়ার বাজার তেজী এবং কাজকারবারের 
পরিমাণও বেশী ছিল। সপ্তাহের শেষভাগে শেয়ার বাজারের বেচাকেনায় 
কতকটা পৈখিল্যের লক্ষণ দেখা যায়। বাজারের অবস্থা মোটামুটি সত্বোষ- ' 


অনক ছিল। 
কোম্পানীর কাগজ 

কোম্পানীর কাগজের দরে বিশেষ কোন পরি লক্ষিত হয় নাই। 
৩!০ টাকা সুদের কোম্পানীর কাগজের দর ৯৪২ টাকায় ক্লুবৎ রহিয়াছে। 
মেয়াদী খণপত্রসমূহের মধ্যে ৩২ টাকা সুদের ১৯৫১-৫৪ সালের কাগজ ৯৯৮০ 
আনা, ৪২ টাকা সুদেয় ১৯৪৩ সালের কাগজ্জ ১০২%০ আনা, ৪২টাকা সুদের 
১৯৬০-৭০ সালের কাঁগজ্জ ১১০৬/০ আনা, ৪০ টাকা নদের ১৯৫৫-৬» সালের 
কাগজ ১১৩৮০ আনা, ৫২ টাকা সুদের ১৯৪৫-৫৫ সালের কাগজ ১০৯২ 
টাকায় হত্তান্তরিত হইয়াছে। প্রাদেশিক খপপক্রসমূহের মধ্যে ৩২ টাকা 
সুদের ১৯৫৫ সালে পাঞ্জাব খণপত্র ৯৭//০ আনা এবং ৩২ টাকা সুদের ১৯৫২ 


সালের আসাম খপপত্র ৯৬/০ আনায় ক্রয়বিক্রয হইয়াছে। 
০1০৬ 








১৯৪০ সালের ৯ই মে স্থাপিভ 
হেড অফিস--?নৎ ওয়েলেসলি প্লেস, কলিকাতা । 
- সিভিউলভুক্ত ও সাব রিয়ান্বিতব্যান্ক'। '"-' 
‘বাংলার নবপ্রতিষ্টিত ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে বৃহতম। 
বিলিকৃত মুলধন ৫০১০০,০০০২ 


বিক্রীত মূলধন ২১,৬৭,৫০০ টাকা 
আদায়ীকৃত মুলধন ১৬,১৩১,৩০০ টাকা 
আমানত ৫০,০৬,৭০০ টাকার উপর 
- (১৯৪২ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ) - 
চেয়ারম্যান ১ যঢুনাথ রায়। 


. 5 পুনরায় না জানান পর্য্যন্ত শেয়ার বিক্রয় চলিবে; কিন্তু | 
তাই বলিয়া জনসাধারণকে এতদ্বারা শেয়ার ক্রয় করিবার 
ভন্য অনুরোধ করা হইতেছে না। যে সকল ব্যক্তি জন্ুষ্ঠান- | 
পত্রের কপিসমূহ পাইতে ইচ্ছা করেন, ভাহার! ব্যাঙ্কের || 
হেড অফিসে কিন্ব! যে কোন শাখা অফিসে পত্র লিখুন । 
চলতি হিসাব-__দৈনিক ৩০০২ টাকা হইতে এক লক্ষ টাকা উদ্ধ ত্ৰের 


উপর বাধিক শতকরা ॥* হিসাবে স্থদ দেওয়া হয়। বাশ্নাসিক সদ ২২ || 
চাকার কম দেওয়া হয় না। | 


সেভিংস ব্যাঙ্ক হিসাব-_বাধিক শতকরা ১৪০ টাকা হারে সুদ 
দেওয়া হয়। চেক দ্বারা টাকা তোলা বায়। ] 
স্থায়ী আমানত--১ বৎসর বা কম সময়ের অভ ুবিধাজক সর্ভে & 
লওয়া হয়। : 
ধার, ক্যাল ক্রেডিট ও জমার অতিরিক্ত টাকা সন্তোষজনক জামীনে 
পাইবার ব্যবস্থা আছে। 


প্রভৃতি এতদ্‌সংক্রাস্ত অন্তান্ত কার্য করা হয়। বাক্স, মালের গীঠরী 





জানা যায়। সাধারণ ব্যাঙ্কসংক্রাস্ত যাবতীয় কাত করা হয়। 
শাখা বড়বাজার, শ্যামবাজার (কলিকাতা ) ও নারায়ণগঞ্জ * 


পপ 


ত্যাণ্ডাস', জেনারেল ম্যানেজার 





[ ৩০শে নভেম্বর, ১৯৪২ 


* কাপড়ের কল 
কাপড়ের কলের শেয়ারের বাঘারে বিশেষ কোনরূপ কর্ম্মতৎ্পরতা লক্ষিত 
হয় নাই। বাসন্তী ৮৫৬০ আনা কাপপুর টেক্সটাইলস ১৫৩০ আনা, ভানবার 





২৮৪২ টাকা, কেশোরাম ১৩৪৩০ আনা এবং এলগিন মিলস ৪৫৪০ আনায় 


বিকিকিনি হুইয়াছে। র 
কয়লার খনি 
কয়লার খনির শ্রোঞ্্ভুডের অন্ত দিশেষ কোন আগ্রহ কেহই দেখায় 


নাই। কয়লার খনির শেয়ারের দর সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে উঠানামা করিয়াছে । 
এমালগেমেটেড ৩০৮০ আনা, বেঙ্গল ৩৯০২ টাকা, বরাকর ১৪০০ আনা, 
ইকুইটেবল ৩৩৭%০ আনা, রাণীগঞ্জ ২৭২ টাকা এবং ওয়েষ্ট জামুরিয়া ৩০০০ 


“আনায় কাদ্কারবার হইয়াছে । 


পাটকল 


পাটকলের শেয়ারের দরে উর্ধগতি পরিলক্ষিত হয়। আদমজী ২৭1০ 


আঁনা, আগরপাড়া বর্জ্য আনা, বালি ২৭১২ টাকা, হাওড়া €৭%০ আনা, 


স্তাধনাল ২৫২ টাকা, নদীয়া ৭৩।০ আনা, নেলিমালণ ১৪০ আনা, এংলো- 


ইণ্ডিয়া ৩৭০২ টাকা, চাপদানী ১৯৪২ টাকা, ইণ্ডিয়া ৪৪২ টাকা, গৌরীপুর 
৭২৫২ টাকা ও কিনিসন ৩৫৫২ টাকায় বেচাকেনা হইয়াছে । 
টু ইঞ্জিনিয়ারিং 
সপ্তাহের প্রথমভাগে !এই বিভাগে বিভিন্ন শেয়ারের. রে তেজীর লক্ষণ 
‘দেখা যায়। ইণ্ডিয়ান আয়রণ এবং ষ্টীল করপোরেশনের দ্র যথাক্রমে ৩২৮০ 
আনা এবং ২২৮০ আনা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। 
-৩২।০ আনা এবং ২২1০ আনায় নামিয়া আসে । 


চিনির কল 


এই বিভাগে বুলাগু ৪৩০ আনা, বলরামপুর ১২৮৬/০আনা, কাণপুর ২৯৭০ ! 


-আনা, প্রতাবপুর ১৪1৮০ আনা, সমস্তীপুর ১৩৪৮০ আনা এবং নিউসাভান 
৯৪৮০ আনায় বিকিকিনি হয়। 
| চা-বাগান 


চা-বাগানের শেয়ারের বিশেষ চাহিদা! ছিল এবং ইহার কাজ্জকারবার-. 
হইয়াছিল প্রচুর | বীরপাড়া ৩২৭২ টাকা, বিশ্বনাথ ৩০০ আনা, দেশাই / 


-পার্ব,তিয়া ২৭৯২'টাকা;-হাপিমারা ৫০৪০ আনা, হাতীক্ষীরা ২৫7৮০ আনা, 
কিলকট ৬০1০ আলা, তেলিয়াপাড়া ৪৬৬২ টাকা এবং তেজপুর ১/৩/০ আনায় 
.বেচাকেন। হইয়াছে । 

বিবিধ 


বিবিধ শেয়ারের মধ্যে বার্ম্মা করপোরেশন ৩৮০ আনা, ইণ্ডিয়ান কপার, ) 
"করপোরেশন ২০ আনা, বি আই করপোরেশন ৬০/০ আনা, এলুমিনিয়াম ' ন্‌ 
করপোরেশন ১৪৪%০ আনা, বুটানিয়া বিস্কুট ১২০ আনা, ইত্ডিয়ান কেবল. & 
-২৬ টাকা, পাবলিসিটী সৌসাইটা ১০/০ আনা ও নিউ ইণ্ডিয়া ইনভেষ্টমেণ্ট } 


৬৭২ টাকায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে । 


এ সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে নিম্নরূপ বিকিকিনি হইয়াছে ঃ 27, 


কোম্পানীর কাগজ 

২৪০ সুদের খণ (১৯৪৮-৫২) ২৫শে নভেম্বর-_-৯৯/০ | 
"ডিফেন্স বগু (১৯৪৬) ১৯শে নবেঃ-১০২।%০ 7 ২৩শে--১০২]০ $ ২৪শে-_ 
১০২৮০ ১০৩২। ৩২ সুদের দেশরক্ষা খণ (১৯৪৯-৫২) ২০শে নবেঃ_ 
, ১০০1০ 7 ২৪শে--১০০1%০ ১০০1/০ 7 ২৫শে--১০০1০ ১০*1/০ | ৩৬ সুদের 
কোম্পানীর কাগজ ২*শে নরেঃ_-৮০1৩০। ৩২ সুদের খপ (১৯৬৩-৬৫) 
১৯শৈ নবেঃ৯৫1/০ ৯৫0৮০ ) ২০শে--৯৫]৮০ ৯৫৪০ ; ২৩শে- ৯৫0৮) 
৯৫1৩০ ) ২৪শে-৯৫]০ 3৫৮2 ৩৭ সুদের খুণ (১৯৫১-৫৪) ২*শে নবেঃ_ 
* ১৪০ $ ২৪শে--৯৯/৮০ | ৩২ সুদের ইউ পি ক্ণ (১৯৫২) ২৫শে নবেঃ__ 
৯৯৯ অ+ সুদের কোম্পানীর কাগজ ১৯শে নবেঃ ৯৪২ ৯৪1০; ২০শে_ 
৯৪২ ৯৪1০ 3 ২৩শে-_২৩৷১/০ ৯৪০ ; ২৪শে--৯৪২ ৯৪%০ ; ২৫শে -৯৪২ 


* ৯৪9০ । ৩০ সুদের খণ (১৯৪৭-৫০) ১৯শে নবেঃ--১০৩%* ; ২৩শে_ 


১০৩৮০ ১০৩]৩/০ | ৩1 সুদের খণ (১৯৫৪-৫৯) ২৫শে নবেঃ--১০৩%০ | 


০৪৯ সুদের খপ (১৯৪৩) ২৫শে নরে--১০২%০। ৪২ সুদের খপ (১৯৬০-৭*) 


খিক জগৎ 


পরে ইছাদের দর যথাক্রমে 


৩২ স্থদের 








্রিপুরাধিপতি শ্রীত্রীযুত মহারাজ! মাণিক্য বাহাদুর, 
কে, সি, এস, আই এ 
রেজিঃ অফিস-_-আখাউরা (ত্রিপুরা), চীফ অফিস --আগরতল। 
কলিকাতা অফিস--৬, ক্লাইভ ট্রাট। 


বর্তমান অনিশ্চয়তার দিনে আপনার অর্থ ব্যাঙ্কে রাখা সমীচীন ও 
সম্পূর্ণ নিরাপদ । সুদৃঢ় আধিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এই ব্যাঙ্কে 
আপনার অর্থ গচ্ছিত রাখিয়া নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত হউন | 
বিগত ১৮ই মে নবদ্বীপ শাখা খোল! হইয়াছে । 
"বাংলা ও আসামের প্রধান প্রধান ব্যবসা কেন্ত্রে ব্রাঞ্চ ও সাবব্রাঞ্চ আছে 
ভ্রীহরিদাস 





৯ 
সেক্রেটারিজ এণ্ড এজেপ্টস্‌ 


সাহা রা এণ্ড কোং লিঃ 
| ৯১১ ১৫০৪০ মঙলক স্ট LSS) | 









১২, ক্লাইভ ্ট কিক 


কারেপ্ট একাউণ্ট তা 
সেভিংস্‌ ব্যাঙ্ক একাউণ্ট সুদ শতকরা ৩২ 
টাকা | চেক দ্বারা টাকা উঠান যায়! ফিক্সড, 
ডিপজিট ৬ মাস বা তদুর্ধঘ) সুদ শতকরা! 
৩৫০ টাকা হইতে ৫২ টাকা পথ্যস্ত। উপযুক্ত 
সিকিউরিটাতে টাকা ধার দেওয়া হয়। 


্রা্চ_কলেজ ্ীট, খিদিরপুর, 5৯ ও নি . 










হেড অফিস-_২৯, ষ্টরাণ্ড রোড. কলিকাতা । 
খ্যাতনাম! ব্যবসায়ী মেসার্স রাহ। ত্রাদাসে'র পরিচালনাধীনে 
প্রগতিশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান। 


= 





৫২৬ 





১৯শে নৰেঃ--১১০২ ২৪শে--১১০৮০ 3; ২৫শে-_১১০%০ ১১০|/* | ৪8] 
দের খপ (১৯৫৫-৬০) ১৯শে নবেঃ-_-১১৩৮০০ 3 ২৩শে-১১৩৮০ । ৫২. 
সুদের খণ (১৯৪৫-৫৫) ১৯শে নবে+-১০৯৯ 3 ২৩শে--১০৮৪৩/০ Sado 
২৪শেঁ-১০৮॥০ ১০২৯/০ 3 ২৫শে-১০৯২ ১০৯/০ | ৫২ সুদের ইউপি বণ্ড 
(১৯৪৪) ২০শে নবেঃ_১০৪|০ | 


, কয়লার খনি 
এমালগেমেটেভ ১৯শে নবেঃ--২৯৷০০ 


[ 
২৪শে-২৯দ৩০ ৩০1০) ২৫শে-_৩০, ৩০৮০ | বনসর1 ২৩শে নবে+-- 


৩০1৩ 3 ২৩শে--৩০%০ 3 





আর্থিক জগৎ 


[ ৩*শে নভেম্বর, ১৯৪২ 








৪1৮০ ) ২৪শে--৪০০/০ 8uo $ ২৫শে-_৪৮॥০। বেঙ্গল ১৯শে নবেঃ৩৯৩২ 3 
২০শে--৩৮৭,, ৩৮৯২ 3 ২৩শে-৩৮৯৭ ৩৪২০; ২৪শে-৩৯২৯ 3 ই৫শে- 

বোকারো এও রামগড় ১৯শে নবেঃ-১৮।০ ; ২০শে-- 
১৮৪০) ২৪শে--১৮1০ ১৮[%*। বরাকর ২০শে নবে£-১৪২ ১৪%০ ; 
২৪শে--১৩৮৩৭ ১৪1০ ; ২৫শে--১৪২ ১৪%০ | ধেমো মেইন ২৩শে নবেঃ_ 
১৩1৮০ ১৩1৩০; ২৪শে--১৩1৩০ ১৩/০ ) হ৫শে--১৩৫৮০। ইকুইটেবল 
১৯শে নবেঃ-_৩৩॥০ $ ২০শে-_-৩৩৩/০ ; ২৩ ৩৩০ ৩৩%/০ ) ২৫শৈঁ- 
৩৩৪৮০ । ঘুষিক এণ্ড যু্লিয়া ২৩শে নবেঃ-_-৫৮০ ) ২৪শে-৫৪০ ; ২৫শে_ 


পয 


৩৯১ ৩৯৩২ ] 





পাওয়া যাবে বোম্বাই, কলিকাতা, দিল্লী ও 
ইন্পিরিয়েল ব্যাঙ্কের শাখায়, এবং, সমস্ত 


r 


সরকারী করেজারীতে। ও ১০৮ ১০ 


es PONE 





<" 
« 


i 


৩ ৎশে নভেম্বর, ১৯৪২ ] 


৫২৭ 


আথিক জগৎ 





৫৮০ | নিউবীরভূম ২০শে নবেঃ--১৪৷০ ১৬৪০) ২৫শে-১৭২ ১৭1০। 
রাণীগঞ্জ ৎ০শে নবেঃ-২৭২ ) হ৩শে_২৭২ ; ২৫শে-২৭/০ ২৭০। সামলা 
১৯শে নবে:হ85০ ২৮০ ) ২০শে--২৮/০ ২৪৮০) ২৩শে- ২৮৪০ ৩/০ ) 
২৪চশ-__৩২ ৩৩০) ২৫শে--৩/০ ৩০/০ | তালচেড় ১৯শে নবেঃ_ৎ1৩/০ 
২৮০ 3 ২*শে ২৩০) ২৩শে-২৮৪০ ; ২৪শে-২দ৮০ ; ২৫শে-২দ/০ 
২৮৮০ | ওয়েষ্ট জামুরিয়া ২৪শে নবেঃ--৩০প০ ৩০৮০ 7 ২৫শে__-৩০]৩ 


৩০]%০। 
পম্ছি্পড়ের কল 
বাসম্তী কটন ১৯শে নবে+-৭8৮০ ৭৪০ ) ই০শৈ-_৭]০ ৭৪৮০ 3 ২৩শে- 
৭০ ৮২ ) ২৪শে--৮1০ ৮1৮০ ) ২৫শে--৮৫০ ৯০ 3 (প্রেফ) ১৯শে নবেঃ__ 
১০1০ 5 ২০শে--৯*৮০ ১০1০ ) ২৩শে--১০৪/৯ ১০৮০০ ; ২৪শে--১১৮০ 
১১1৮০ | বেপারস কটন ১৯শে নবেঃ__৭5০ ৮/০ 3 ২০শে--৮|০ ৯৯3 ২৩শে 
ble ৮৪০০, | ২৪শে-৮৮/০ ৯/০ ১২৫শে- ৯২ ade | বেজল-নাগপুর কটন 
২৩শে নবেঃ--২ ৭0৮০ ৫পে--২৮৯ | বাউরিয়া (বি প্রেফ) ১৯শে নবেঃ- 
১১৫৯) ২৪শে--১১৩২ | কাপপুর টেক্সটাইলস ১৯শে নবেঃ ১৫০ ১৫1৩০, 3 
২ ০শে--১৫% ১৫1%০ ; ২৩শে--১৫1/০ ১৫1৩/০ 3; ২৪শে--১৫॥০ ১৫৪%০ 5 
২৫শে-_১৫৮০ ১৬৯1 ভানবার ১৯শে জাচারীর ২৮২০ 3 A 
২৮২২ 3 ২৩শে--২৮১২ ২৮৫০) টি ২৮৬৫০) ২৫শে--২৮২৭ 
* ২৮৪২ | এলগিন মিলস ২০শে নবেঃ--৪৩/০) ২৩শো_৪৩/০ ৪৩৮০) 
২৪শে__-৪৪৪০) ) ২৫শে--8৫0%৩ Bene | কেশোরাম ১৯শে নবেঃ_-১৩%০ 
১৩দ০ 3 ২০শে--১৩]০ ১৩৮০০ ১ ২৩শে__১৩%০ ১৩৮/০ 5 ২৪শে--১৩৮%০ 
১৪২ ২৫শে-১৩৪০০ ; (প্রেফ) ২৪শে নবে:--১৪০২। মহালপ্মী কটন 
২৫শে নবে+২৯২। মুইয়ের মিলস (প্রেফ) ২৪শে নবেঃ--৮০২। নিউ 
ভিক্টোরিয়া ছে ১৯শে নবেঃ--৯৮০ ৯1%০ ) ২০শে৯২, ৯৩০ ) ২৩শে__ - 
৯৮০ ৯৪০ ) ২৪শে--৯%* ৯1%০ ) হ৫শে--৮৪০০ ৯1/০ ) (প্রেফ) ১৯শে 
নবেঃ-১২৯) ২০শে__-১২/০ 3 ২৩শে--১২1৭) ২৪শে_-১২৩/০ ;২৫শে-_ 


১২৪০ | 
পাটকল 


আদমজী ১৯শে নবে£-২৬৪৮০ ) 


| 
২৩শে--২৭২ 3 


এলায়েন্স ২০শে লৰে:-৩১৬৯ 3 ২৪শে-_৩২ ৭২ 5 ২৫শে-_৩৩০ । এংলো - 
ইন্ডিয়া ১৯শে। নুবেঃ-_৩৬৫২, ৩৬৬২ 3 ২০শে_৩৬২২ ৩৬৪৪২ 5 ২৩শে-_৩৬৬৭, 
২৪শে--৩৭০২। অক্ল্যাও ১৯শে ,নবেট-১৮ণা০ ১৮১. ; 
২০শে--১৮*৯২ ১৮৪৩ ৪ ২৪শে--১৮৪২ | বালি ১৯শে নবে:--২৬৫২ 
২৮৯২ ) ২৪শে--২৬৯২ ২৭১২3 ২৫শে_২৬৮২ ২৭৩২। বরানগর ২০শে 


২৪শে--২৭।%৬ 
i los’ 
২৭/০। আগরপাড়া ১৯শে নবেঃ২৩1০ ২৩০০ ) ২৪শে-২৩1৮০ ২৩৪৯ | 


২০শে নবেঃ-_২৪]০ ২৪০০ $ ২৪শে- ২৬৮০ ২৭২ 3 (প্রেফ) ২৪শে নবে£-- 
১২৪২! চাপদানী ২০শে নবেঃ- ১৮৬২ ; ২৩শে--১৮৮২ ১৯০৯) ২৪শে 
১৯২0০ ১৯৪২ । ক্লাইভ ২০শে নবেঃ ২৪৮০ ২৫০) ২৫শে--২৪৷৩০ 
চিত্তলসা ১৯শে নবেঃ--১৮৷০ ১৮০০০ ; ২৪শে--১৮৪০। ভালঙ্টেসী ২০শে 
নবেঃ-_২৩৪০ ২৩৫০০) ২৪শে--২৪০]০ ২৪২২) ২৫শে-২৩৮২। ডেণ্টা 
২€শে শবেঃ৪৩৭৯ ৪৪২২) ২৪শে-৪৪৫২ ৪88৭ | গ্যাঞ্জেস ২০শে 
নবেঃ-৩৬২ ৩৬৩২? ২৩শে--৩৭২৯ ৩৭৪৯7 ২৪শে--৩৭৪৯ ৩৭৮৯ $ 
২৫শে--৩৮২২ ৩৮৩২। গৌরীপুর ১৯শে নবেঃ-_ বব ) ২০শে--৭২৭২ 
৭৩২২ ) ২৩শে-- ৭১৫৯ ৭১৭৯ $ ২৫শে-_৭২৫২। হাওড়া ১৯শৈ নবেত 
৫৭/৮০ ৫৭৮৮০ 3 ২০শে__£৭৮০ ৫৭1০7 ২৩শে--৫৮1০ ; ২৪শে- ৫৮1৯ 
৫৮1৮০ 7 ২৫শে--€৮৪০ ৫৮৮০ 3 (এ প্রেফ) ২*শে নবেঃ১৫১]* ১৫৪২ 
হুকুমচাদ ১৯শে নবেঃ--১৭২ ১৭০০ ) ২০শে--১৬৭০ ১৭২ 3 ২৩শে-১৭%৪ 
৯৭1০5 (প্রেফ) ২৩শে নবেঃ--১৫৩২! ইণ্ডিয়া ১৯শে নবে£--৪৪৩ ; 
,২০শে-৪৩৩১- ৪৪০২) ২৩শে--৪৪০১২ ৪৪৭২) ২৪শে--৪৫০২ ৪৫৪২7 
২৫শে_৪৫০২ ৪৫৪২। কামারছাটী ১৯শে নবেও--৫০১২ ৫০৪৯ )২০শৈ_ 
নিউ ২৪শে--৫০৭২ ) ২৫শে--€০৮২ | কাকলাড়া, ২৪শে নবেঃ--৪৯৭২ 
৪০৮৯ 5 ২৫শে--৪০৮৪০ ৪০৯২। কেলভিন ২৩শে, নবে:_-৫৬২ ৫৬২২ 


২৪শেত-৫৬২২ ৫৪৪২1 কিনিসন ১৯শে নবেঃ _-৩৪৫২ হ৩শে--৩৫২২; ,. 


_২৪শে-৩৫০৯, ৩৫৩৪০ ).২৫শে--৩৫৫২। লরেন্স ২০শে নবেঃ-২৪৩২ 
২৪৬২ $ ২৩শে--২৫২২ ২৫৪৯৬) ২৪শে-_ ২৫১৪০ ২৬০২) ২৫শে--২৫৪॥০। 
নক্করপাড়া ১৯শে নবেঃ২০।০ ২০৮০ 3 ২৪শে--২*৭০ 3 ২৫শৈ--২০৫%০ 
২০৪৮০ | ভ্ভাশনাল ১৯শে নবে:--২৫২ 3 ২০শে-২৪1০) ২৩শে--২৪৷০/০ 
২৫৮০ 7 ২৪শে--২৪৮%* ২৫৯ 3 ৫শে-২৫২। নেলিযাল ২০শে নবেঃ_ 
১৪|০ ১৪1৮০ ) ২৩শে--১৪৩/০ ১৪1/০ ) ২৪শে--১৪1১/০ ; ২৫শে-১৪1৬/০ | 
নদীয়া ১৭শে নবেঃ-৭81৭ 980০7 ২০শে_৭১1০ ৭৪১) ২৩শে--৭২২ 
৭৩৭ )২৪শে--৭8০। ওরিয়েপ্ট ১৯শে নবেঃ-১৮৮৭ 3 ২৩শে--১৯০ ৪ 
২৪শে--১৯১২ ১৯২২ 3২৫শে--১৯২২ ১৯৫৯ । প্রেসিডেম্দী ১৯শে নবেঃ__ 

৮৬৮০ ৬|০ ) ২০শে--৬২ ৬৩/০ ) ২৩শে--৬%০ ৬1০) ২৪শে--৬৮০ ৬০/০ ; 
২৫শে-_-৬৩/* ৬1/০। ষ্ট্যাপ্তার্ড ১৯শে নবে+২২২২ ২২৩২) ২৪শে-_ 

২২৭২ ২৩২২) ২৫শে--২৩১২। । 


ইঞ্জিনিয়ারিং 
ভারতীয়! ইলেক্‌টু,ক ষ্টীল ২০শে নবেঃ_-১৬॥০ ) 3 YPN ১৬৭) 
২৫শে--১৬দ৩/০। বৃটানিয়া ইঞ্জিনিয়ারিং ১৯শে নবেঃ-_১২৮৬ ) ২০শে- 
১২৮/০। বৃটিশ ইণ্ডিয়া ইলেক্টা,ক কনষ্ট্রাকসন ১৯শে নবেঃ-১৯।০ ১১/০ ; 


নবে:--১১*৯ ১১১৯) ২৩শে-১৯২৯ ১১৫৯) ২৪শে-_১১২॥০ ১১৫০ 3 ২০শে-_-১১২ ১১%০ 3 ২৩শে ৯১০ 3 ২৪শে--১১৬০ ১১০ বার্ণ এণ্ড 


২৫শে--১১৬২। বেলভেডিয়র ২০শে নবেঃ৪১৫২ ৪২৬৯) ২৩শে- 
৪২১০ ৪২৬২) ২৪শে-_৪২৬২ 3) ২৫শে__৪২২২ ৪৩০২। বিরলা ১৯শে 
নবেঃ_:৩৪২-৩৪। ) ) ২০শে_-৩৪1/* ৩৪৪০ ; (প্রেফ) ১৯শে নবে+-১২৮৯ও 
২*শে--১৩০২,১ ২৫শে--১২৮৯। বব ১৯শে নবেঃ৩৭২৯ ও ২৩৬ 


কোং (অর্ডি) ১৯শে নবেঃ_-৩৭০২ ৩৭১২ 3 ২৩শে--৩৭১৯ ৩৭৩০ ) ২৪শে-- 
৩৭২২। ইন্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ৯৯শে নবেঃ--৩২।০ ৩২০ ৩২1৩০ 
৩২০০ ৩২৪/০ ) ২০শে-_৩২২ ৩২৮০ ৩২1/* 3 ২৩শে--১২1৮০ ৩২]০ ৩২//০ 
৩২7৮০ ৩২৮০ 7 ২৪শে-+৩২1/০ ৩২৪০ ৩২৩০ ৩২৪০ ৩৩২ 3 হ৫শে--৩২1৮০ 


৩৭০0০ ৩৭৬৫০ ; ২৪শে_ ৩৭৮৭ ) ২৫শে-_০৮০২ ৩৮২৯1 ক্যালকাটা জুট- "৩২/০ ৩২০০০ ৩২৮০ | কুমারধুবী ইঞ্জিনিয়ারিং (অভি) ১৯শে নবেঃ_৫1৩/০ 











বাংলার ..মহামান্য 
গীভর্নর বাহাদুরের 
একটি বাণী 


ূ 


এ, আর, পি | 





রা যুদ্ধরত; এমন সময়ে বিমান-আক্রমণহীন সংকেত 
সংকেতহীন বিমান-আক্রমণের চাইতে অনেক ভালো নয় কি?” 


1 বাজলেই আশ্রয় নিন এবং বিপদ কেটে যাওয়া ধ্বনি না হওয়া পর্য্যন্ত আশ্রয়হ্বলে থাকবেন। 


এ, আর, পি, পাবলিসিটি সাব-কমিটি, পাবলিক রিলেশনস্‌ কমিটি, বেঙ্গল কতৃক প্রচারিত। 
লকাটা টিক 


bal 


ক্যা 


সাপ্লাই কর্পোরেশন এর প্রচারব্যয় বহন করেছেন। ও 








৫২৮ 


৯ 





- €৮০ ) ২*শে- ৫দ৩০ ) ২৩শে-৫দ০ ৫৪৮০ ও (প্রেফ) ১৯শে নবেঃ-১৫৯ ও 


২৩শে--১৫৯২। ন্তাশনাল আয়রণ এণ্ড ট্ীল ২০শে নবে:-১৩দ* ৯৩৮০০ ; 
২৪শে--১৩%/০ ১৩৮৮০ 5 ২৫শে--১৩৪০ ১৩৮৮* | ট্রীল করপোরেশন (অর্ড) 
১৯শে নব্রেঃ ২1০ ২২1৮০ ২২৩৯ ২২1০ ২২7/০; ২০শে-২২২ ২২/৪ 
২২%০ ২২৩০ ২২1/০  ২৩শে--২২1৮০ ২২৬০ ২২/০ ২২৪০০ 3 ২৪শে__- 
২২০ ২২7/০ ২২৪৮০ ২২৩০ ২২৮০ ; ২৫শে--২২1০/০ ২২০ ২২৮০ ২২৪০ 
২২1৬০ ২২৮০ ; (প্রেফ) ১৯শে নবেঃ__-১১৪২ 3 ২৪শে--১১৬]০ 3 ২৫শে_ 
১১৪]*। ষ্টীল প্রডাক্টস ২০শে নবেঃ--৪॥০ ) ২৩শে--৬1৮* ৬০/০ ) ২৪শে__ 
৬8০ ৬৪৮০ 7 ২৫শেঁ--৪|/০ elo | 
| কাগজের কল 
বেঙ্গল পেপার (অভি) ১৯শে নবেঃ--১৬৪২ ) ২০শে--১৬৩২ ) ২৪শে-_ 
১৬৫২ ১৬৬২1 ইণ্ডিয়া পেপার পায় ১৯শে নবেঃ-_-১৬৭৫০ ) ২৩শে--১৬৭২ 
১) হ৪শে--১৬৮৭ 5 ২৫শে-১৬৮৯ ১৬৯৪০ | মহীশূর পেপার ২০শে 
নবেঃ--২২1০ ২২।৩/৭ 3 হ৩শে--২২৮/০ $ ২৪শে- ২৩০ 3 ২৫শে--২৩২০ 
ওরিয়েপ্ট পেপার ১৯শে নবেঃ__২৪1%৯ ২৪৮০ ; ২০শে- ২৪৮০৯ 
২1০) ২৩শে--২৫7/০ ২৬৩০ ; ২৪শে--২৬।* ২৬৮০ ; ২৫শে-_২৭%০ 
২৭1০ ) (প্রেফ) ২৪শে নবেঃ--১১০২ 3 ২৫শে--১৯০২। শ্রগোপাল পেপার 
*শে নবেঃ--২০/০ )২৪শে--২০1০০। ষ্টার: পেপার ১৯শে নবে ১৯২ 


২৩]% | 


১৯৮৩ ) ২৩শে ৯৯৭ ১৯০ ২৪শে--১৯৩/০ ১৯1৮০ 3 হ৫শে--১৯৪০ 


1১৯1০ । টীটাগড পেপার (অর্ড) ২০শে নবে£--২১৮* ) ২৩শে- ২১০০০ 
২২৩০ $২৪শে--২২২ ২২1৮০) ২৫শে--২২!০ ২২৪০০ ) (সেকেগু প্রেফ) 
২০শে নবেঃ-১১১৭ ) ২৩শে--১১১৯। 
চিনির কল 
রি বলরামপুর ১৯শে নবে১৩1৮০ ১৩৪০ বেলস্যাণ্ড ১৯শে নবেঃ_ 
৭1/০ 3 ২৩শে--৭৪০ 3 ২৪শে--৭দ৮/০ ৭৮৬৩/০ ) ২৫শে--৭৮০ | বুলাও ২৩শে 
নধেঃ+৪১]০ 3 ২৪শে--৪২1০। কেক এণ্ড কোং (অর্ড) ১৯শে নবেঃ__ 
১৬1০ ১৬৮০ ) ২*শে ১৬1০ ১৪1/০ ; ২৩শে--১1/০ ১৬/০ 3 ২৫শে। 
১৫৮৮০ ১৬1৮০ ; (প্রেফ) ১*শে নবে২-১৫*২ | কাপপুর ২৫শে নবেঃ-- 
২৯৪০ ২৯1৮০ | 


স্বারভীঙা সুগার ২৩শে নবেঃ-_১৭০ ; ২৫শে--১৮৯২ ১৮৮০ | ভায়ার 
নিয়াকিন ক্রয়ারিত্য $৩শে নবেঃ__২০%০ ২০0০ 7 ২৪শে-২০৪০ 3 ২৫শে_ 
বাম্ভাড় এণ্ড রি 9 বির: 2 


২১২। 















| ৃ হেড অফিস--২২ নং ষ্ট্যাণ্ রোড, 
(NR 





আর্থিক জগৎ. 





'সকল শ্রেণীর আলগা পাটের দরেই চড়তির ভাব বঞ্জায় আছে। 


চম্পারণ. ১৯শে নবেঃ--২৪1%০ ২৭২) ২০শে-_২৬দ৮৯০, 
২৭1০) ২৩শে--২৭1৯ ) ২৪শে_ ২৭৭ ২৭1০) ২৫শে_ ২৭৯ ২৭৪০ 1 


[৩*শে নভেম্বর, ১৯৪২ 





১৯০ $ ২৫শে--১৯/০ ৯১৮০ ।  ইটনাইটেড প্রভন্দেস সুগার ৯৯শে নবেঃ_ 
৯৪৮০ $ হ*শে--১৩৭৮০ ) ২৩শে-১৪৮%০ ) ২৫শে--১৪২। 


পাটের বাজার. 
: | কলিকাতা. ২৭শে,নবেম্বর 
আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার পাটের বাজারে কাজকারবারের পরিমাণ 
খুব বেশী হয় নাই। তথাপি বাজারের অবস্থাকে মন্দা বলা যায় না। 
পাটের সরবরাহ না থাকায় অথচ কলওয়াল হইতে চাহিদা থাকায় 
পাটের দরে চড়তির ভাবই পরিলক্ষিত হয়। পাটের সরবরাহ বৃদ্ধি করিবার 
চেষ্টা চলিতেছে । তবে বর্তমানে যানবাহন সংক্রান্ত অন্থবিধ। যে শীঘ্র দূর 
করা, যাইবে এমন সন্তাবনা দেখা যাইতেছে না। থলে ও চটের বাজার 
সহসা তেজী হইয়া উঠিবার ফলে পাটের বাঞ্জারের চড়তির ভাব বাড়িবে বৈ 
কমিবে না বলিয়াই মনে হয়। অবশ্য মফঃস্বল হইতে পাট সরবরাহ আশাম্ু- 
রূপ হইলে তখন বাজারের অবস্থা যে কিরূপ দ্বাড়াইবে তাহ! আলাদা কথা। 
'আলগা পাটের বাজারেও আলোচ্য সপ্তাহে তেঁউঈ্র ভাব দেখা যায । 
ইঞ্জিয়ান 
ভিপ্র্ট মিডল ও বটোম পাটের দর উঠিয়াছিল যথাক্রমে *১৪৪০ আনা ও 
১১॥০ আনা | পাকা বেল বিভাগেও চড়তির ভাব পরিলক্ষিত হয়। 
'আলোচা সপ্তাহে কলিকাভার থলে ও চটের বাজারেও স্পষ্ট চড়তির 


ভাব লক্ষিত হুয়। অবস্ত সপ্তাহের মধ্যভাগে চটের দরে ঘন ঘন উঠানাম। 


হুইতে দেখা গিয়াছে । কাজকারবার পর্যাপ্ত পরিমাণে হইলেও বাজারে 
এইরূপ ধারণার সৃষ্ট হইয়াছে যে, জাহাজ চলাচলের ন্ব্যবস্থা না হওয়া 
পর্য্যন্ত চটের দর বৃদ্ধি পাইবে না । কিন্ত সপ্তাহের শেষভাগে সংবাদ পাওয়া! 
যায় যে, পাট রপ্তানীর অন্ত জাহাজ সংস্থান করা হুইতেছে। এই সংবাদে 
চটের দর চড়িতে থাকে । =নং পোর্টার নগদ ১৭%* আনা, ডিসেম্বর ১৭৪০ 
আনা, 'জামুয়ারী-নার্চ ১৭॥* আনা ও এপ্রিল-ভূন ১৭০০ আনা এবং ১১নং 
পোর্টার নগদ ২৩/০ আনা, ডিসেম্বর ২৩/০ আনা, আনুয়ারী-মাচ্চ ২৩০০ 
আনা ও এপ্রিল-ছুন ৎ২।* আনায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে। ও 


তুলা ও কাপড় 
কলিকাতা, ২৭শে নবেম্বর 
আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার কাপড়ের বাজারে পূর্বের স্কায় চড়তির 
ভাব পরিলক্ষিত হয়। ধুতি ও শাড়ীর নিতান্ত অভাব ঘটায় সস্তা শ্রেণীর 
কাপড়ের দর বাড়িয়া যাইতেছে বলিয়া সংবাদ রটে। পশ্চিম ভারতের 


দেশের আধিক উন্নতিকার্ষ্যে ব্যাক্কিংএর কত বিপুল 


ও ব্যাপক প্রভাব তাহা উপলব্ধি করেন আপনি 


1] নিশ্চয়ই। এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টার উন্নতি আপনার 


সহযোগিতা ও সহাম্ভূতির উপর নির্ভর করে। 
দিএসোসিয়োটড় ব্যাক অব ত্রিপুনা 


পৃষ্ঠপোষক £ ত্রিপুরেশ্বর শ্রীত্রীযুত মহারাজ! মাণিক্য বাহাদুর, 


কে, সি, এস, আই 

অফিস সমূহ £ 
বাংলা ও আসামের প্রধান 
প্রধান বাণিজ্য কেজ্জে 








৩০শে নভেম্বর, ১৯৪২ ] 


আর্থিক জগৎ 


€২৯ 








কাপড়ের ,কলসমূহের হাতে উনদ্বত্ত উৎপাদন না থাকায় কাপড়ের সরবরাহ 
প্রয়োজন অপেক্ষা বহুল পরিমাণে কম হইতেছে । আমেদাবাদ মিলসমুছে 
পুনরায় পূর্ণ উদ্থমে কাজ চলিতেছে, এই সংবাদে বাজারে যথেষ্ট আশা-ভরসার 
সৃষ্টি হইয়াছে । গবর্ণমেপ্টের ষ্ট্যাওার্ড ক্লথ বা নির্ধারিত মূল্যে নির্দিষ্ট শ্রেণীর 
বস্ত্র সম্পর্কে বাজারে শঙ্কার ভাব দেখা যায়। বাঙ্গলার মিলসমূহে জোর 
কাপড় তৈরী হইতেছে। বাঙ্গল। মিলের কাপড়ের চাহিদাও আশাহুরূপ । 
তাঁতের কাপড়ের চাহিদাও সন্তোষজনক | এবার শীতবস্ত্র ক্রয়বিক্রয় খুবই 
কম। শীভবস্ত্রাদির মূল্য এতই বেঁশা যে লোকে দর জিজ্ঞাসা করিতেই সাহসী 
হয় না। শীতবস্ত্রের যোগানও এতই কম যে, বিক্রেতা মহল অত্যন্ত 
চাহিদা হাস পাওয়া সত্বেও নিশ্চিন্ত হইয়া আছে। 


সোণা ও রূপা 


কলিকাতা, ৎ৭ণশে নভেম্বর 
“আলোচ্য উষটন্চ্্পার্ণণার দরে নিন্নগতি লক্ষিত হয়। বোস্বাইয়ে প্রতি 
“তরি*রেডি সোপা ৬৫০০ এবং প্রতিটী গিনি ৪৭/%০ আনায় বিকিকিনি 
হয়। কলিকার্জায় প্রতি তরি পাকা সোণা ৬৫/০ আনা! বড়ালবার 
প্রতি ভরি ৬৫০ আনা এবং প্রতিটা গিনি ৪৮০০ আনায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে। 
লণ্ডনে প্রতি আউন্দ পাকা সোণার দ্র £৮ পাউণ্ড ৮ শিলিং-এ অপরিবন্তিত 
রহিয়াছে । 
রূপা। 
এ সপ্তাহে রূপার বাজার অনেকটা স্থির অবস্থায় রছিয়াছে। বোম্বাইয়ে 
"প্রতি একশত তোলা রেডি রূপার দর ছিল ১০৯৬০ আনা । কলিকাতায় 
প্রতি একশত তোলা রূপা ১০৫৪০ আনা ও খুচর। প্রতি একশত তোলা রূপা 
১০৬২ টাকায় বেচাকেনা হইয়াছে । লঙনে প্রতি আউন্স স্পট রূপার দর 
হইতেছে ২৩১ পেম্স। 


” চায়ের বাজার 
তু কলিকাতা, ২৭শে নভেঙ্বর 


গত ২০শে নভেম্বর চায়ের ২৪ নং নীলাম বিক্রয় সম্পন্ন হয়। 


ভারতে ব্যবহারোপযোগী চাঁ_এই বিভাগে সাধারণ শ্রেণীর চা 
"পাউণ্ড প্রতি /৭ পাই পৰ্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল। পাতা চা এবং ভাঙ্গা চায়ের 
পাউণ্ড প্রতি ১০ আনা পধ্যস্ত উঠিয়াছিল। সবুজ চায়ের দর ছিল পাউণ্ড 
প্রতি ১॥/০ আনা হইতে ২২ টাকা পর্য্যন্ত । গুড়া চায়ের দর পাউণ্ড প্রতি 
-৮০ আনা হইতে ৩০ আনা পৰ্য্যন্ত বাডিয়াছিল। 


কোটা- রপ্তানী কোটার দর ছিল পাউণ্ড প্রতি /০ আনা । চি 
-কোটার চা পাউও প্রতি ৩ পাই দরে ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে । 


খৈলের বাজার | 


০০ 
FE ms? 
কলিকাতা, ২৭শে নভেম্বর 


রেড়ির খৈল--আলোচ্য সপ্তাহে রেড়ির খৈলের বাজার স্থির ছিল। 
-কললমূছ প্রতি মণ রেড়ির খেল ৩/০ আনা হইতে ৩॥4/০ আন] দরে বিক্রয় 
করিতে রাজী ছিল। আড়তদারগণ প্রতি দুই মণী বস্তা খৈল (বস্তা প্রতি 
প্রতিটী থলের অন্ত অতিরিক্ত 1০ আনা সহ ) ৮1৮০ আনা হইতে ৮০ আনা 
দরে বিক্রয় করিতে প্রস্তত ছিল। স্থানীয় খরিদ্দারেরা বাজারের সকল 


রেড়র খৈলই ক্রয় করিয়াছে । রি 


সরিষার খৈল-_এ সপ্ধাহে সরিষার খৈলের বাজারে স্থিরভাব পরি- 
লক্ষিত হইয়াছে । কলসমৃহ প্রতি মণ সরিষার খৈল ২৮০ আনা হইতে ২৮৮০ 
আনা দরে বিক্রয় করিয়াছিল। 


* করিতে আগ্রহ দেখাইয়াছিল। সরিষার খৈলের কতকটা কাক্কারবার 
হুইয়াছে। 
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ভারতের সর্ব্বত্র ব্রাঞ্চ ও এজেন্সী আাছে। 


অপরপক্ষে সরিষার খৈলের ব্যবসায়ীরা. 
পুতি দুই মণী বস্তা সরিষার খৈল ৬।* আন! হইতে ৬॥০ আনা দরে বিক্রয় - 


চামড়ার বাজার 
কলিকাতা, ২৭শে নভেম্বর 

“আলোচ্য সপ্তাহে স্থানীয় চামড়ার বাণ্রারে সামান্ত কাঞগ্জকারবার 
হইয়াছে! কলিকাতার কসাইখানার ছাগলের চামড়ার দর শতকৱা ২৫২ 
টাকা হারে কমিয়াছে। গরুর চামডার জন্ত মাদ্রাজী চর্ম্মব্যবসায়ীরা কোনরূপ 
আগ্রহ দেখায় নাই। বিভিন্ন প্রকার চামড়ার দর ছিল নিম্নক্ূপ £-- 

ছাগলের চামড়া--পাটনা ৩ হাজার ২ শত টুক্রা ৫৭০০ আনা, ঢাকা- 
দিনাজ্ঞপুর ৫২ হাজার € শত টুক্রা ৭৫২ টাকা হইতে ১২০২ টাকা এবং 
আর্্-লবণাক্ত ৫৮ ছাজ্জার ৯ শত টুক্রা ৭৫২ টাকা হইতে ১২৫২ টাকা। 

গরু ও মহিষের চামড়া__দারভাঙ্গা-পৃণিয়া সাধারণ ৭ শত টুক্রা 
৮* আনা হইতে ৯২ টাকা, আর্দর-লবণাক্ত (কসাইখানার ) ৫ হাজার ২১০ 
টুক্রা ১২০২ টাকা হইতে ১৮০২ টাকা (কুড়ি হিসাবে)! আর্ড-লবণাক্ত 
সাধারণ ৩ হাজার ৬ শত টুক্রা ৬৫২ টাক! হইতে ১০৫২ টাকা, আর্দর-লবপার্ডী 
সাধারণ > হানার ১০ টুক্রা।২ পাই হইতে |৩ পাই এবং আর্ডরু-লবপাক্ত 


মহিষের চামডা ৫২০ টুকরা 1/৬ পাই হইতে ।”৩ পাই। 


অস্ট্রেলিয়ায় রবার চাষের আয়োজন 
প্রকাশ, অষ্ট্রেলিয়া সরকার রবার চাষের আন্ত চেষ্টা করিতেছেন। 
কুইন্সপ্যাণ্ডে একপ্রকার বুনো গাছ হইতে ইতিমর্ধোই রবার পাওয়া গিয়াছে | 
ভালভাবে চাষ করিতে পারিলে ছুই বৎ্সরেরপ্মর্ধ্যেই এই গাছ হুইতে প্রচুর 
পরিমাণে রবার পাওয়া যাইবে । 


[৯-০ 


বিভিন্ন বিভাগ 
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© চা 
৪ লবণ ও চিনি ইত্যাদি 


দি এম এমগোবিয়াম লিঃ 


(জনসাধারণের সহাহ্বভূতি-পুষ্ট একটি যৌথ জাতীয় প্রতিষ্ঠান ) 
8৭4, চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, কলিকাতা । 

্রান্থ ££ কুচবিহার ও জলপাইগুড়ি : 

ররর কলিকাতা £ ফোন বি, বি ৩১৬ ও ৪৪৫৭ 
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এই ব্যাঙ্কের সমস্ত অফিসে সুদের হার 












ঃ শতকরা বাষিক 
চলতি ছিসাবে তত 1০ 
সেভিংস ব্যান্ক ce Sle 
) স্থায়ী আমানভ (১২ মাসের জন্য) ... ৩11০ 


{ সুবিধাজনক সর্তে শিল্প ও বাণিদ্ল্য প্রতিষ্ঠানকে টাকা ধার দেওয়া হয়। 
কলিকাতা অফিস .:-- 


১৩২নং রাসবিহারী এভেনিউ 


ফোনঃ-_সাউথ ২৬৩৬ 
আআ জল 


৮০০০ 


কা 


সিসি 


৫৩০ 


আথিক জগৎ 


[ ৩০শে নভেম্বর, ১৯৪২ 





(খাস্ত সমন্তা ও তাহার সমাধান ) 


বৃদ্ধি করা যায়। দেশের বর্তমান অবস্থায় এই সমস্ত দিকে অধিলছ্বেই ; 


উপযুক্ত রিধি ব্যবস্থা অবলম্বন করা সঙ্গত । 


ভারতের অনেক প্রদেশে লোকসংখ্যা অধিক বলিয়া টা 


উপর তাহার চাপ খুব বেশী । আবার কয়েক প্রদেশে লোক সংখ্যা 
কম বলিয়া এখনও জমির পরিপূর্ণ চাষাবাদ সম্ভবপর হইয়া উঠিতেছে 
না। এসম্পর্কে ডঃ মুখার্জ্জি বিশেষ করিয়া মধ্য প্রদেশ, আসাম, 
পাঞ্জাব ও সিন্ধু প্রদেশের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তাহার মতে 
অন্যান্য প্রদেশ হইতে চাষী ও কৃষি শ্রমিক আমদানী করিয়া এই সব 
প্রদেশের আবাদযোগ্য জমি সমস্তই চাষাবাদের আমলে আনার 
ব্যবস্থা সঙ্গত। জমির অধিকার পাইয়া লোকে স্থায়ীভাবে এই সব 
প্রদেশে আসিয়া বাস, করিবে এবং নিজেদের শ্রম নিয়োগ করিয়। 
ফসলের উৎপাদন বাড়াইতে চেষ্টা করিবে, কিন্ত এক আনাম প্রদেশ 
ছাড়া অন্ত কোন প্রদেশে এইভাবে: উপনিবেশ স্থাপনের . 
রীতি এখনও বিশেষ কিছু উৎসাহিত , হয় নাই। পূর্ববঙ্গ 


. হইতে ৫ লক্ষেরও ব্লেশী লোক আসাম প্রদেশে গিয়া ইতিমধ্যে 


উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে। আসাম প্রদেশে তি 
বেশী ওঁপনিবেশিক গ্রহণ করিবার এখনও সুবিধা রহিয়াছে । 
এই প্রথা অনুসরণ করিয়া অন্য কয়েকটি গ্রদেশেও, বর্তমানের 
তুলনায় চাষাবাদ কার্যে অধিক জোর দেওয়া, যাইতে পারে। 
এদেশের কৃষকেরা ধান, গম প্রভৃতি প্রধান খাগ্ঠ ফসলের বদলে . 
বর্তমানে পাট, তুলা ও ইক্ষু প্রভৃতি চাষ করিবার দিকে 
অধিক আগ্রহ দেখাইতেছে। উহাতে যে কেবল ধান ও গম 


প্রভৃতি প্রধান প্রধান খাদ্য শস্যের উৎপাদন প্রয়োজনের তুলনায় ' 


কম হইতেছে তাহা নহে, উহাতে কলাই এ সর্প প্রতি রবিশসোর 
উৎপাদনও হ্রাস ,পাইতেছে। এদেশে: খাগ্ধশস্যের' যোগান বৃদ্ধি 


করিতে হইলে ডাঃ. মুখার্জির মতে তুলা ও পাট প্রভৃতি শ্রেণীর ' 


ফসলের আবাদ বর্তমানের তুলনায় -কিছু নিয়ন্ত্রিত করা সঙ্গত ৷ 


এদেশে উৎপন্ন ফসলের জন্য উপযুক্ত মূল্য প্রাপ্তির কোন: নিচয় Br 


ন! থাকায় কৃষকেরাঁ্ানেক সময়ে ' চাষাবাদ সম্পর্কে বিশেষ ' আগ্রহ 
ও ভরসা বোধ করে না। 


সমৃদ্ধির অনুকূল, এদেশে তাতাই: বেশী পরিমাণে প্রচলন করিতে 
হইবে । সুখের বিষয় ডাঁঃ রাধাকমল মুখার্জ্জি এই সব অত্যাবশ্যকীয় 
বিষয় বিশেষভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন এবং তাহার বর্তমান 
পুস্তিকায় .এ সম্বন্ধেও সময়োচিত নির্দেশ দিয়াছেন। 


Ci এদেশের শোচনীয় অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করা যাইবে । 


Te 
(হস, 
রা ৮ 
১, দঃ টি 
: 
বা শক ১ 


খা্য ফসলের আবাদ বৃদ্ধি সম্পর্কে জার. F 
দিতে হইলে গবর্ণমেপ্টের, কর্তব্য. এখন হইতে কৃষকেরা যাহাতে উৎপন্ন 8 
খা সামগ্রী ন্যায্য দরে বিক্রয়ের স্থুরিধ! পায় তাহার নুবন্দোবস্ত করা ।' 8 
কষকদিগকে: সম্য়োচিত, খণ, প্রদানের ব্যবস্থা করিয়াও গবর্ণমেন্ট প্র 
. দেশে খাদ্য ফসলের চাষ বৃদ্ধি সম্পর্কে টি উৎসাহ দিতে, 8 
র্ পারেন 1 | ্ 
“তবে বিভিন্ন খাগ্চ ফসলের জন্য আবাদী জমির পরিমাণ & 
রাড়াইলেই দেশে খাগ্যাভাব সমস্যার চূড়ান্ত সমাধান হইবে না! টু 
'-এদেশের জমিতে যাহাতে একর প্রতি খান্চ ফসলের উৎপাদন ছু 
“ বর্তমানের তুলনায় বৃদ্ধি পায় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। ঢর' 
অধিকন্ত খাদ্যের গুণাগুণ বিচার করিয়া যে সব খান্ত লোকের স্বাস্থ্য ও 8 : 


তিনি 8 
দেখাইয়াছেন, এদেশে যে ভাবে জমির চাষাবাদ কাধ্য পরিচালিত টু, 
হইয়া থাকে, তাহাতে কোন .ফসলেরই উৎপাদন সন্তোষজনক হয় 
না কয়েকটি দেশের নজীর উপস্থিত করিলে ধান ও গমের দিক রা. 


প্রতি একরে উৎপাদন 


(পাউও হিসাবে) ৃ 
৷" জাপান চীন মার্কিন: যুক্তরাষ্ট্র ভারতবর্ষ 
ধান ৩১০৭৯ ২১৪৩৩. ১১৬৮৬ ৯৮৮ 
গম ১,৩৫০ ৯৮৯, ৯৯০, ৮১৯, 


। ডাঃ মুখার্জি বলিতেছেন, এদেশের জমিতে খান দ্রব্যের উৎপাদন 
যেখানে এত কম, সেখানে কেবলমাত্র জমির বাড়াইয়া দেশের 
কৃষি সমস্যা ও খাদ্য সমস্যার সমাধান হহবে না জমিতে একর 
প্রতি ফসলের উৎপাদন যাহাতে অন্যান্ত দেশের মত' বৃদ্ধি পায় 
সর্ব্বপ্রযত্বে তাহারও ব্যবস্থা করিতে হইবে। লেখকের মতে 
বৈজ্ঞানিক চাষাবাদের প্রচলনই এবিষয়ে প্রকৃষ্ট উপায়। চাষাবাদের 
কা্জে উন্নত যন্ত্রপাতি প্রচলন করিয়া, জমির জলসেচের সুবন্দোবস্ত' 
করিয়া এবং জমিতে উন্নত শ্রেণীর বীজ বপন করিয়া বিভিন্ন দেশে 
ফসলের 'উৎপাঁদন উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি করা ঈন্ভবপর হইয়াছে | 

- সেই প্রণালী অনুসরণ করিয়া এদেশেও সুমুচিৎ-উন্নতি” ভ্াধিত হইতে 
পারে। কাজেই এদেশে খান্যদ্বব্যের যোগান বৃদ্ধি করিতে হইলে 
একটিকে চাষাবাদের, জন্ত উন্নত যন্ত্রপাতি ও উন্নত সেচ-ব্যবস্থা প্ৰৱৰ্ত্তন 
ও অপরদিকে" ধান, গম প্রভৃতি ফসলের জন্য বেশী করিয়া উন্নত.“ 
শ্রেণীর বীজ প্রচলন করা গবর্ণমেন্টের পক্ষে কর্তব্য । 

.. ভারতবর্ষে খান্ত দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি সম্পর্কে ডাঃ রাধাকমল 
মুখার্জির এই, সব নির্দেশ আমরা খুব সময়ো চিত ও সুচিন্তিত 
বলিয়াই মনে করি। দেশের গবর্ণমৈন্ট, ও দেশের জনসাধারণ 
এই সর নির্দেশ অনুযায়ী এরুযোগে, কাধ্যে প্রবৃত্ত হইলে তাহাতে, 


শের খা নার একট সী প্রতিকার সব হইতে পারে। i 








৫ল্লাজ্তি ও শ্বাংলল| ৷ =. - 


অনুসন্ধান করুন| 
১২২নং বৌবাজার ষ্ট্রী, কলিকাতা। 
ফোন বড়বাজার ৬৩৮২ 





ফোন--বডবাজ্ার) ৬৬০২ 
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ইংলণ্ডে সমাজ কল্যাণের পরিকল্পন৷ 

কৃষি, শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্রমিক অগ্রগতি সত্বেও ধনতান্ত্রিক 
দেশসমূহে সাধারণ লোকের ছুঃখ ছুর্দশা দূর হইতেছে ন! । ধন বণ্টনের 
মূলগত বৈষম্য হেতু জাতীয় সায় ও সম্পদ মুষ্টিমেয়ের হাতে গিয়া 
সঞ্চিত হইতেছে । অপরদিকে দেশের অগণিত জনসাধারণ মনুয্যোচিত 
সুখ স্বাচ্ছন্দ্য হইতে বঞ্চিত থাকিয়া যাইতেছে । সম্পদ স্থষ্টির অফুর্ত 
সুযোগ ও সুখ শাস্তির অসংখ্য উপকরণ সত্বেও অধিকাংশ লোক দারিদ্র্য 
ও বেকার দশায় কষ্ট পাইতেছে। এই অবস্থার আংশিক প্রতিকারের 
জন্য জগতের উন্নতিশীল দেশসমূহে বর্তমান রাষ্ট্রের মারফতে নানারূপ 
সামাজিক বীমা প্রচলনের চেষ্টা সুরু হইয়াছে । ইংলণ্ডে এই বীমা 
ইতিমধ্যে কতকটা প্রসার লাভ করিয়াছে । সেখানে কলকারখানার 
শ্রমিক ও আফিসের কেরানীরা তাহাদের রোগ, বাদ্ধক্য ও অকর্ম্মণ্য 
দশায় কিছু কিছু ভাতা ও পেন্সন পাইতেছে। সেখানে কতিপয় শ্রেণীর 
বেকারকে তাহাদের কর্মসংস্থান না' হওয়া পর্য্যস্ত মাসে মাসে কিঞ্চিৎ 
সাহায্য দেওয়া হইতেছে । কিন্ত এই সব প্রচেষ্টা প্রয়োজনের 'অন্থু- 
পাতে খুবই সামান্য বলা চলে। আয়ের স্বল্পতা, চাকুরীর অনিশ্চয়তা 
ও কন্মহীনতার জ্বালা অধিকাংশের জীবন এমনই গ্রানিময় করিয়া 
রাখিয়াছে যে, কর্তৃপক্ষেত্র সামান্য করুণা সিঞ্চনে তাহার বিশেষ কিছু 
প্রতিকার হইতেছে না । ফলে দেশের নিম্ন স্তরের লোকদের ভিতর 
বিক্ষোভ বাড়িয়াই চলিয়াছে। এই অবস্থা লক্ষ্য করিয়া সরকারী 


» কর্তৃপক্ষ স্বভাবতঃই শঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছেন। সে কারণে সাধারণের 


অভাব ও দুঃখ ছুর্দশার প্রতিকারের জন্য তাহারা যুদ্ধের পরে দেশের 


'অমাজ-কল্যাপমূলক বিধিব্যবস্থা আরও কিছু প্রসারিত করিবার কথা 





J গাময়িক পর 


বিবেচনা করিতেছেন। এসম্পর্কে একটা পরিকল্পনা প্রস্তুত করিবার 
জন্য বৃটিশ গবর্ণমেন্ট স্যার উইলিয়াম বেভারত্রিজের উপর ভার 
দিয়াছিলেন। সম্প্রতি উক্ত বিশেষজ্ঞ তাহার রিপোর্ট গবর্ণমেন্ট সমীপে 
পেশ করিয়াছেন। ইংলণ্ডের সর্ব্বশ্রেণীর লোর্র স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির 
জন্য এই রিপোর্টে সামাজিক বীমার দফায় সরকারী খরচপত্র বর্তমানের 
তুলনায় অনেক পরিমাণে বাড়াইবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। স্ত্রীও 
ছইটি শিশু নিয়া কোন লোক বেকার হইলে বর্তমানে তাহাকে সপ্তাহে 
১ পাউণ্ড ১৮ শিলিং করিয়া ও অকর্ম্মণ্য দশায় উপনীত হইলে তাহাকে 
১৮ শিলিং করিয়ী সাহায্য দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। স্যার উইলিয়াম 
বেভারব্রিজের পরিকল্পনায় এই শ্রেণীর লোকদিগকে ভবিষ্যতে সপ্তাহে 
২ পাউণ্ড ১৬ শিলিং করিয়া দেওয়ার নির্দেশ প্রদান করা হইয়াছে । 
কোন লোক বার্ধক্যবশতঃ অবসর গ্রহণ করিলে বর্তমানে তাহাকে 
(সম্ত্রীক) সপ্তাহে ১ পাউণ্ড করিয়া দেওয়া হইয়া থাকে । ভবিষ্যতে 
সেস্থলে ২ পাউণ্ড করিয়া অবস্রজনিত পেন্সন দিবার জন্য সুপারিশ 
করা হইয়াছে । অসহায় শিশুদগকে (১৬ বৎসর পধ্যস্ত) ভবিষ্যতে 
সাপ্তাহিক ৮ শিলিং সাহায্য দেওয়ার কথা বলা হইয়াছে। প্রস্থতিদের 
জন্য ও অসহায় বিধবাদের জন্য ভবিষ্যতে বেশী করিয়া ভাতা প্রদানের 
প্রস্তাব কর! হইয়াছে ! তাহ! ছাড়া অসুখবিসুখে জনসাধারণ যাহাতে 
ভালরূপ চিকিৎসা পাইতে পারে, তঞ্জন্য গবর্ণমণ্টেকে বর্তমানের 
তুলনায় অধিকতর কাধ্যকরী, বিধিব্যবস্থা অবলম্বনের পরামর্শ দেওয়া 
হইয়াছে । সমাজে যে সব লোক উপযুক্ত কাজ্জকর্ম্ম যোগাড় করিতে 
না পারিয়া নানার্ূপ দুঃখ গ্রানি ভোগ করিতেছে, বর্তমান রিপোর্টে 
তাহাদের কথা বিশেষভাবে বিবেচনা করা হইয়াছে । উপযুক্ত ফাধ্যকরী 


০ 


৫৩২ 





শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া গবর্ণমেন্টকে উহাদের কন্মসংস্থানের দায়িত্ব 


লইতে বলা হইয়াছে। স্যার উইলিয়াম বেভারব্রিজের এইসব নির্দেশু 
কার্যকরী হইলে ১৯৪৩ সালে বৃটিশ গবর্ণমেন্টের ৬৯ কোটি ৭০ লক্ষ 
পাউণ্ড ব্যয় হইবে । পরে এই ব্যয়ের হার ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৬৫ 
সালে ৮৫ কোটি ৮* লক্ষ পাউণ্ড পধ্যন্ত দাড়াইবে | 

এই পরিকল্পনা উপস্থিত করিয়া স্তার উইলিয়াম বেভারব্রিজ আশা 
করিতেছেন যে, গবর্ণমেণ্ট যদি তাহার স্বপারিশসমূহ যথাযথ কার্যে 
পরিণত করেন তবে ভবিষ্যতে ইংলগ্ডের সকল শ্রেণীর লোকই দারিদ্র্যের 
হাত হইতে মুক্ত হইবে। আমরা স্তার উইলিয়ামের মত ততটা 
আশাম্বত নই | তবে তাহার নির্দেশ অনুযায়ী কাঞ্জ হইলে ভবিষ্যতে 
এ দেশে সাধারণের দুঃখ গ্লানি যে বর্তমানের তুলনায় কতকটা। কমিয়া 
আসিবে, তাহা আমরা বিশ্বাস করি। কিন্তু কথা হইতেছে, বৃটিশ 
গবর্ণমেণ্ট এই পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়া তাহা কাধ্যে ফলবতী করিয়া 
ভুলিতে আদৌ যত্বপর হইবেন কিনা । সামাজিক বীমা ও অন্যান্য 
সমাজ-কল্যাণমূলক বিধি ব্যবস্থার জন্য উহাতে যে বিপুল অর্থ ব্যয়ের 
বরাদ্দ করা হইয়াছে, সে' অর্থ মাটি ফুড়িয়া বাহির হইবে না। সেইজন্য 
গবর্ণমেপ্টকে বেশী হারে ট্যাক্স আদায়ের সুবিধা দেখিতে হইবে। 
যুদ্ধের পর ইংলণ্ডে সেই ভাবে ট্যাক্স বাড়াইবার সুবিধা হইবে কিনা 
এবং দরিদ্র জনসাধারণের কল্যাণের জন্য সমাজের স্বার্থভোগী সম্প্রদায় 
বৰ্দ্ধিত ট্যাক্সভার গ্রহণে সম্মত হইবেন কিন! তাহাই বিবেচ্য । লগ্ুনের 
অনেক সাময়িক পত্র উপরোক্ত পরিকল্পনা আলোচনা করিয়া উহার 


- সম্পর্কে ভবিষ্যতে ঘোরতর বিরোধিতা দেখা যাইবে বলিয়া আশঙ্কা 


প্রকাশ করিয়াছেন। বর্তমান যুদ্ধে 'নানাভাবে সঞ্চিত ধনসম্পদ 
খোয়াইয়া অদূর ভবিষ্যতে বৃটিশ গবর্ণমেন্টের পক্ষে এই শ্রেণীর ব্যয়- 
বহুল পরিকল্পনায় হস্তক্ষেপ করা খুব কঠিন হইবে বলিয়াও অনেকে 
মত প্রকাশ করিতেছেন । দেখিয়া শুনিয়া মনে হইতেছে যুদ্ধের সময়ে 
বুটিশ গবর্ণমেন্টের অন্য আরও নান! প্রকার শুভ সক্কল্পের মত সমাজ- 
কল্যাণের বড় বড় বুলিও হয়ত বা শেষে লোক ভুলানো! : বাগাড়ম্বরেই 
পর্যবসিত হইবে ।, ৬ 

এবার কম চাউল উৎপন্ন হওয়ায়. এগ্রদেশে নিদারুণ অন্নকষ্ট 
আশঙ্কা করিয়া আমরা বাঙ্গলা সরকারকে বাহিরে চাউলের রপ্তানী 
একেবারে বন্ধ করিয়া দিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম। কিন্তু এপ্রদেশ- 
বাসীর একাস্ত দুখছর্দিশা লক্ষ্য করিয়াও বাঙ্গলা সরকার এই শ্রেণীর 
অনুরোধে কর্ণপাত করিতেছেন না, ইহা দুঃখের বিষয়। বাঙ্গলা 
সরকার সিংহলে চাউল রপ্তানীর প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন বলিয়া পূর্বে 
একটা খবর প্রচারিত হইয়াছিল । সম্প্রতি বেঙ্গল ম্যাশনেল চেম্বারের 
এক ন্মারকলিপিতে প্রকাশ, বাঙ্গলা সরকার পশ্চিম ভারতের কোণ্চন 
ব্লাজ্যেও অবিলম্বে কয়েক হাজার টন চাউল প্রেরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করিয়াছেন। এই সিদ্ধান্তের কথা শুনিয়া আমরা যুগপৎ ব্যথিত ও 
বিস্মিত হইয়াছি। চাউলের অভাব ও ছুম্মুল্যতার জন্ক বাঙ্গলার দরিদ্র 
জনসাধারণ অনাহার ও অর্ধাহারে দিনাতিপাত করিতেছে ৷ এহেন 
সময়ে বাঙগলার মন্ত্রীরা পশ্চিম ভারতের লোকদের অভাব ও অপ্রাচুধ্যের 
কথা বিবেচনা করিয়া এপ্রদেশ হইতে চাউল পাঠাইয়া তাহাদিগকে 
সাহায্য করিতে উদ্যত হইয়াছেন। এই সদাশয়তার জন্য পশ্চিম 
ভারতের লোকেরা তাহাদিগকে আস্তরিকভাবে ধন্যবাদ দিবেন, সন্দেহ 
নাই। কিন্তু বাঙ্গলার নিরল্ন 'চাষাভূষার দল তাহাদের, একাস্ত ছদ্দিনে 
উহাকে নির্লজ্জ পরিহাস বলিয়াই মনে করিবে। 


আর্থিক দ্রগৎ 


[ ৭ই ডিসেম্বর, ১৯৪২ 


বেঙ্গল ম্যাশনেল চেম্বারের বিবৃতিতে প্রকাশ, বাল! সুরকার 
এপ্রদেশের দুঃস্থ জনসাধারণের সাহাব্যকলে এতদিন যে চাউল মজুত 
করিয়া আসিতেছিলেন, সেই মজুত চাউল দিয়াই এক্ষণে তাহার! 
পশ্চিম ভারতের লোকদের অভাব মিটাইতে উদ্যত . হইয়াছেন ।, 
এই ধরণের কার্য্যনীতি আমাদের নিকট নিতান্ত অশোভন বলিয়াই 
মনে হইয়াছে । বাঙলা! সরকার যখন এই চাউল ক্রয় ও মজুত 
করিতে আর্ত করেন, তখন তাহারা জনস্লালিহিম্ধুবা ইয়া ছিলেন যে, 
তাহাদের ভবিষ্যৎ অভাব মিটাইবার জন্যই এই ভাবে চাউল সংগ্রহ 





' রাখা হইতেছে । নৃতন চাউল বাজারে উঠিবার পূর্বের কোন অঞ্চলে 


চাউলের মারাত্মক অভাব দেখা গেলে এই মজুত চাউল দ্বারা সেই 
অভাব পূরণ করা হইবে। 'আঙ্ যখন সরকারী মজুত চাউল সেই - 
সব উদ্দেশ্যে নিয়োগ করিবার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়াছে, ঠিক সেই 
সময়েই গবর্ণমেন্ট তাহাদের সুর বদলাইতে সুরু কীটরূ্হর্ণা এপ্রদেশং 
বাসীর নিদারুণ অন্নকষ্ট সত্বেও তাহার! এপ্রদেশের সঞ্চিত চাউল 
বাহিরের লোকদের বিলাইয়া দিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এই 
ছুর্দিনে এহেন হ্বদয়হীনতা যে কোন সভ্যদেশের গবর্ণমেক্টের পক্ষেই 
নিন্দনীয় । 


রপ্তানী বাণিজ্য সম্পর্কে পক্ষপাতমুপক নীতি 


মহারাষ্ট্র চেম্বারের বাধিক সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে উক্ত চেম্বারের সভা- 
পতি মিঃ এম এল ধান্ুকর এদেশীয় রপ্তানীকারকদের নানাঁরূপ অভি- 
যোগ ও অসুবিধা সম্পর্কে দেশের গবর্ণমেন্টের মনোযোগ আকর্ষণ 
করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন, বিদেশে বিভিন্ন জিনিষ পত্র প্রেরণ 
সম্পর্কে গবর্ণমেন্ট বর্তমানে লাইসেন্স প্রথা প্রবর্তন করিয়াছেন। সরকারী 
লাইসেন্স ন! লইয়া এখন আর কেহ বাহিরে কোন মালপত্র চালান . 
দিতে পারে না । তাহা ছাড়া কোন জিনিষ বাহিরে কি পরিমাণে 
রপ্তানী করা যাইবে তৎসম্পর্কেও গবর্ণমেন্ট ' বর্তমানে কতক- 
গুল নিয়ম কানুন জারী করিয়াছেন । এই দুই গণ্ডি অতিক্রম 
করিয়া কোন রপ্তানীকারক যদি নিদ্দিষ্ট পরিমাণ মাল প্রেরণের 
অনুমতি পায় তবে অতঃপর তাহাকে জাহাজে স্থান পাইবার আশায় 
বসিয়া থাকিতে হয়।' বহু জাহাজ যুদ্ধের কাজে নিয়োজিত হওয়ায় 
মাল প্রেরণের কার্জে উহার ব্যবহার বর্তমানে খুব কমিয়া গিয়াছে । 
যে সব জাহাক্র কাধ্যতঃ এবাবদ নিয়োগ কর! হয় ভাহাতেও সরকারী 
মালপত্র ও সমর সরঞ্জাম প্রেরণ সম্পর্কে পপ্রাইওরিটি? বা প্রাথমক 
সুবিধা দেওয়া হইয়া থাকে । এদেশের পক্ষে যুদ্ধ প্রচেষ্টা চালান 
যখন *অপরহার্ধয হইয়া দাড়াইয়াছে তখন এই ধরণের 
প্রাইওরিটি" সম্বন্ধে কাহারও বিশেষ কিছু বলিবার নাই।. কিন্তু সমর 
সরঞ্জাম প্রেরণ বিষয়ে 'প্রাইওরিটি" দিয়া গবর্ণমেন্ট জাহাজে মাল 
চালান দেওয়ার বাকী সুযোগ সুবিধা সকল শ্রেণীর ব্যবসায়ীদিকে 
সমভাবে ভোগ করিতে দিবেন, ইহা ম্যায্যতঃই দেশের লোক আশা 
করে। দুঃখের বিষয় গবর্ণমেন্ট সেবিষয়ে কোন সুবিচার দেধাইতে- 
ছেন না। মিঃ ধাম্থুকর এবিষয়ে গবর্ণমেণ্টের কতকগুলি পক্ষপাত- . 
মূলক ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন, জাহাজে 
বাহিরে মাল রপ্তানীর ব্যাপারে সরকারী মাল্লু. সরবরাহ বিভাগের 
পরেই ইউনাইটেড কিংডম কমার্শিয়াল কর্পোরেশন’ প্রকৃত সুযোগ 
সুবিধা ভোগ করিতেছে । উক্ত কর্পোরেশনের দাবী দাওয়। .মিটা ইয়া 
গবর্ণমেণ্ট তৎপর অন্ত বিদেশীয় ব্যবসায়ী ফাশ্মসমূহকে মাল প্রেরণের 
সুবিধা দিয়া থাকেন । . এহেন ধরণের বিচার বৈষম্যের পর যদি 
জাহাজে কোন স্থান, অবশিষ্ট থাকে তবেই ভারতীয় রপ্তানীকারক- 
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দিগকে ভাহা কাজে লাগাইধার সুযোগ দেওয়া হয়। এই ভাবে 
অসংখ্য নিয়ম কানুন ও বিধিনিষেধের, চাপে পড়িয়া ভারতীয় 
রপ্তানীকারকেরা বর্তমানে বাহিরে বিশেষ কোন মাল রপ্তানী করিতে 





'পারিতেছে না। ফলে তাহাদের বহুদিনের ব্যবসা আজ অচল হইতে, 


বসিয়াছে। 
মিঃ ধান্থুকর ভারতীয় রপ্তানীকারকদের যেসব অভাব অভিযোগের 
কথা বর্ণনা করিয়াছে উইকি নিয়া এদেশবাসী মাত্রেই ক্ষুব্ধ ও ব্যথিত 
‘হইবেন সন্দেহ নাই। আশা করা গিয়াছিল যুদ্ধের সময়ে বহিরে 
শিল্প পণ্যের রপ্তানী বাড়িয়া এদেশের জাতীয় এশ্বধ্য বুদ্ধির সুবিধা 
' হইবে। কিন্তু তাহা দুরে থাকুক, নানা বিধিনিষেধের ভিতর 
এদেশের রপ্তানীকারকেরা বর্তমানে সরকার নিদ্ধারিত স্বল্প পরিমাণ 
মালও বাহিরে রপ্তানী করার সুযোগ পাইতেছে না। আর এই 
ব্যাপারে দৌশৈস্” দ্বরর্ে্ট দেশীয় ফার্খগুলির প্রতিকূলে বিদেশীয় 
ব্যধসায়ী প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতি অহেতুক পক্ষপাতিত্ব দেখাইতে- 
ছেন। কেবল রপ্তানীকারকদের দিক হইতে নহে, এইরূপ একটি 
অবস্থা জাতীয় স্বার্থ ও জাতীয় মর্যাদার দিক হইতেও সর্বথা শোচনীয় 
“বলা চলে। এইরূপ বৈষম্যমূলক বিধিব্যবস্থা সম্পর্কে দেশের লোক 
হ্যায্যতঃই গবর্ণমেন্টের নিকট এরুটা কৈফিয়ৎ দাবী করিতে পারে। 
যানবাহন সচিবের ভাষণ 
ভারত সরকারের যানবাহন সচিব স্তার এডওয়ার্ড বেস্থল সম্প্রতি এক 
“বক্তৃতায় বলিঘাছেন যে, খাদ্ধদ্রব্যের অভাব ও দুর্শ্ম,ল্যতার জন্য লোকে 
যেভাবে রেল কর্তৃপক্ষকে দায়ী করিতেছেন আসলে সেভাবে তাহাদিগকে 
দায়ী করা চলে না। রেল কর্তৃপক্ষ লোকের ব্যবহারের জন্য এক স্থান 
হইতে অন্থস্থানে খাচ্ছাত্রব্য চলাচলের জন্য সর্ধ্বদাই প্রস্তুত আছেন। 
এজন্য. মাঈপগাড়ী নিয়োগের, ব্যাপারে সর্বপ্রকার সুযোগ সুবিধা 
দিতে তাহারা কখনও ক্রুটি করিতেছেন না। আসলে খাদ্য সামগ্রী 
চলাচল না! করিয়া স্বার্থপর লোকেরা তাহা মঙ্জুত করিয়া রাখিতেছে 
বলিয়াই বর্তমান সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে । এদেশে খাচ্যদ্রব্যের 
যোগান যথেষ্টই রহিয়াছে । কিন্তু ব্যবসায়ীদের মুনাফাবৃত্তির জন্য 
তাহা' যথেষ্ট পরিমাণে লোকের ব্যবহারে আসিতেছে না। আর 
সে কারণে খাতের অভাব ও দুর্ম,ল্যতার জন্য দেশের দরিদ্র লোকেরা 
কষ্ট ভোগ করিতেছে । 
থাগ্সমস্যা। সম্পর্কে নিজেদের দায়িত্ব এড়াইতে গিয়া যানবাহন 
সচিব যে উক্তি করিয়াছেন তাহা আমাদিগকে বিস্মিত করিয়াছে । 
যুদ্ধের সময়ে বাহির হইতে এদেশে অনেক সৈন্য আসিয়াছে, তাহাদের 
জন্য বর্তমানে অতিরিক্ত খাগ্সামগ্রীর প্রয়োজন হইতেছে। ঠ্ঠাহা 
ছাড়া গবর্ণমেন্ট ভারতের নিকটবর্তী ইরাক, ইরাণ ও মিশরস্থিত সৈন্য 
‘বাহিনীর জন্যও বর্তমানে এদেশ হইতে খাদ্ভদ্রব্য প্রেরণ করিতেছেন। 
অপরদিকে বাহির হইতে ভারতে চাউল, গম, চিনি প্রভৃতির আমদানী 
একরূপ বন্ধ হইয়া গিয়াছে । এই অবস্থায় দেশে যে চাহিদার 
"তুলনায় খাগ্দ্রব্যের যোগান কম দীড়াইয়াছে তাহাতে সন্দেহ 'নাই। 
- অথচ স্যার এডওয়ার্ড বেন্থল বলিতেছেন, আসলে এদেশে খাছ্দ্রব্যের 
কোন ঘাটতি পড়ে নাই। এই প্রকার উক্তির কি সার্থকতা আছে 
তাহা আমরা বুঝিতে অক্ষন্ধ। ভারত সরকারের সবজ্কাস্তা কম্মসচিবের 
দল এই ভাবে কুইনাইন, গম ও চিনি প্রভৃতি সম্পর্কে জনসাধারণকে 
সৰ্ব্বদাই ধাপ্না দিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু তাহাদের এই প্রকার 
উক্তির মূলে যে কোন সত্য নাই তাহা লোকে ভাল করিয়াই 
* বুঝিয়াছেন। যানবাহন সচিব বলিয়াছেন, খাগ্ভাসামগ্রী চলাচলের জন্য 
স্তাহারা উপযুক্ত গাড়ী নিয়োগ করিতে সর্বদাই প্রস্তুত আছেন। 
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কেবল এক শ্রেণীর লোকে খাদ্কদ্রব্য চালান দিতে রাজী হইতেছে 
ন] বলিয়াই তাহারা দেশের খাছাসমস্যা সমাধানে সাহায্য করিতে 
পারিতেছেন না। প্রকৃত খবর যাহারা রাখেন তাহাদের নিকট যান- 
বাহন সচিবের এই যুক্তি অদ্ভুত বলিয়াই মনে হইবে। “জাপানী 
আক্রমণের প্রাবল্যে কিছু দিন পূর্বের যখন সমুদ্রপথে বাঙ্গলায় লবণ 
আমদানীর অসুবিধা ঘটিয়াছিল তখন পশ্চিম ভারতে লবণের প্রচুর 
যোগান সত্বেও সেই সব অঞ্চল হইতে এপ্রদেশে রেলৈ উপযুক্ত পরিমাণ 
লবণ আমদানী সম্ভবপর হয় নাই । উন্তর ভারত হইতে রেলে গম 
ও চিনি আমদানী বিষয়ে বর্তমানে ৪ বাঙ্গলার লোকেরা নিদারুণ 
অসুবিধা ভোগ করিতেছে । রেলযোগে স্থান হইতে স্থানাস্তরে চাউল 
চালান দেওয়ার বিশেষ সুবিধা নাই বলিয়া বর্তমানে বাঙ্গলার কোথাও 
বা ১০ টাকা মণে আবার কোথাও বা! ১৬ টাকা মণে চাউল বিক্রয় 
হইতেছে । এসমস্ত দেখিয়াও যাহারা রেল বিভাগের সাফাই গাহিতে 
পঞ্চমুখ হইয়া উঠেন তাহাদের ভগ্তামির নিন্দা করিবার ভাষা নাই। 
অর্থনৈতিক তথ্য সংগ্রহের ব্যবস্থা 

ঝোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব. ইকনমিক্জী এণ্ড সোসিওলজির 
কর্তৃুপক্ষগণ অধ্যাপক সি এন ভকিলের নেতৃত্বে বোম্বাই সহরের 
থান সমস্যা সম্পর্কে সম্প্রতি এক তদন্ত কমিটি স্থাপন করিয়াছেন । 


এই কমিটি বিভিন্ন দ্রব্য সামগ্রীর যোগান, চাহিদা ও মূল্য সম্পর্কে 


যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করিয়া খাছ সমস্যার প্রতিকার সম্বন্ধে সময়োচিত 
নির্দেশ দিতে চেষ্টা করিবেন ৷ জ্ঞাতব্য বিষয় সম্পর্কে যাবতীয় বিবরণ 
সংগ্রহের জন্য ইতিমধ্যে এই কমিটি একটি প্রশ্নপত্র বা question- 
naire প্রচার করিয়াছেন। অধ্যাপক ও ছাত্রগণ উদ্ভোগী হইয়া 
সহরের বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যবসায়ীদের সহিত সাক্ষাৎ করতঃ দ্রব্য 
সামগ্রীর যোগান ও মূল্য নির্ণয়ে সচেষ্ট হইয়াছেন। যেরূপ সুপরি- 
কল্পিত বিধিব্যবস্থায় সংখ্যা বিবরণ সংগ্রহের চেষ্টা হইতেছে তাহাতে 
কমিটি অল্প সময়ের মধ্যে বোম্বাইয়ের খাদ্য সমস্যা সম্পর্কে একটি 
তথ্যপূর্ণ মূল্যবান রিপোর্ট প্রকাশ করিতে সমর্থ হইবেন বলিয়া 
মনে হইতেছে । | 

অর্থ-নৈতিক তথ্য সংগ্রহ বিষয়ে বোম্বাই র্বি্বিত্যলেয়ের এই 
উদ্যম আমর! খুব প্রশংসনীয় বলিয়াই মনে করি। দুঃখের বিষয়, 


"দেশের অর্থ-নেতিক সমস্তা সম্বন্ধে এইভাবে কাধ্যকরী গবেষণা ও 


অনুসন্ধান চালাইবার দিকে এখন পধ্যস্ত দেশের অন্ত কোন বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের মনোযোগ আকৃষ্ট হইতেছে না। বাঙ্গলা দেশে পণ্যুমুল্য 
সমস্তা, খাদ্য সমন্তা, যানবাহন সমস্তা ও বেকার সমস্ত! প্রভৃতি দিন 
দিনই জটিল আকার ধারণ করিতেছে। কিন্ত কি কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ, কি ঢাক! বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ কেহই 
এসব বিষয়ে কোন আলোচনা বা গবেষণা চালাইবার প্রয়োজ নীয়তা 
উপলব্ধি করিতেছেন না | এই সব বিদ্যালয়ে অর্থনীতির অনেক বড় 
বড় অধ্যাপক রহিয়াছেন। এই সব বিশ্ববিদ্যালয়ে ইকনমিক্স ও 
কমার্স বিভাগের ছাত্রদের কতকঞ্চলি এসোসিয়েশনও রহয়াছে। 
কিন্তু মামুলী ধরণের ' জ্ঞানচচ্চা ও পুঁথিগত পাণ্তিত্যের সীমা লঙ্ঘন 
করিয়া উহার! দেশের অর্থ-নৈতিক সমস্তা গুলিকে বাস্তব ক্ষেত্রে বিচার 
ও বিশ্লেষণ করিয়া দেখিবার কখনও কোন চেষ্টা করেন না। অর্থ- 
নৈতিক তথ্য সংগ্রহ করিয়া বিভিন্ন সমস্তা সমাধানের সময়োচিত 
নির্দেশ প্রদানেও উহাদের আগ্রহ নাই। বঞ্তমান যুগের গতিধারা 
উপলব্ধি কারয়া ও দেশের প্রয়োজন বিবেচনা কারয়া বাঙ্গালী 
অধ্যাপক ও বাঙ্গালী ছাত্র-সমাঞ্জ আঙ্গ তাহাদের কর্তব্য সুস্বন্ধে 
স্চেতন হইবেন, ইহা! আমরা আশা করিতে পারি না কি ? 
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ঢাকা বিশ্ববিস্ভালয়ের সমাবর্তন উৎসবে বক্তৃতা করিবার আমন্ত্রণ 
পাইয়া স্তার মীঞ্জা ইস্মাইল ঢাকা  গিয়াছিলেন। স্তার মীর্জা 
ইস্মাইল শিক্ষিতজন-পরিচিত একজন যুস্লিম মনীষী । এক্ষেত্রে 
বিশেষভাবে আমস্ত্রত একজন মাননীয় অতিথি। কিন্তু সমাবর্তন 


সভায় এই প্রাধান অতিথিকে অপমান করিবার জন্য সমাবর্তন উৎসবে 


ঢাকার কোন মুস্লিম ছাত্র ও শিক্ষক উপস্থিত ছিলেন না__এমন কি 
বিশ্ববিভালয়ের কার্য্যনির্বাহকমণ্ডলীরও কোন মুস্লিম সদস্তকে সভা- 
স্থলে দেখা যায় নাই। মাত্র দুইজন মুসলমান--ঢাকা। বিশ্ববিদ্যালয়ের 
ভাইস্চ্যান্সেলর ও রেজিদ্্রার__বিক্ষোভ প্রদর্শনকারী মুসলমান ছাত্রদের 
নিন্দাবিদ্রপ ও লাঞ্ছনা ভোগ করিয়া বহুকষ্টে সভায় যোগদান করিতে 
সমর্থ হইয়াছিলেন। আমন্ত্রিত অতিথির এইরূপ অবমাননায় কেবল 
ঢাকার ছাত্রসমাজই নহে, ভারতের সকল সম্প্রদায়ের ছাত্র মাজ 
লঙ্জায় মাথা হেট করিবে। স্যার মীজ্দা ইস্মাইলের অপরাধ, 
সম্প্রতি পাটনায় এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন যে, তিনি 
সর্বাগ্রে ভারভবাসী এবং সেই পরিচয়ের পরেই তিনি মুসলমান । 
এই কারণে সাম্প্রদায়িকতার বিষবাম্প-কলুষিত ঢাকার শিক্ষিত 
মুসলমান সমাজ ন্বধশ্মাবলম্বী একজন মুস্লিম মনীষীর মর্যাদা 
নষ্ট করিতে অসহযোগের আশ্রয় লইয়াছিলেন । 
* hd 

স্তার মীর্জ্জা ইস্মাইল কেবল একজন চিন্তাশীল ব্যক্তিই নহেন। 
তিনি স্বাধীন চিন্তাধারার ধারক ও, সমর্থক । তাই ঢাকার মুস্লীম 
সমাজ, বিশেষ করিয়া মুসলমান ছাত্র সমাজ, প্রবল. বাধা ও বিক্ষোভের 
সৃষ্টি করিয়াও নির্ভাক মীক্ঠা ইস্মাইলকে তাহার পূর্ববর্তী অভিমত 
হইতে এক চুল নড়াইতে পারে নাই। তিনি তাহার সমাবর্তন 
নারি ভেদবিভেদের অর্থাৎ পাকিস্থানী পরিকল্পনার 
বিরুদ্ধে অকুণ্ঠ ভাষায় অখণ্ড জাতীয়তাবাদের জয়গান করিয়াছেন । 


পাকিস্থানওয়ালাদের কানে ইহা যদি অযৌক্তিক বলিয়া মনে হয়, - 


তাহাদের মভানৈক্যের অধিকার আমরা স্বীকার করিয়া লইতেছি। 
কিন্তু আয়স্ত্রিত অতিথির কথা ধৈর্য্য ধরিয়া শুনিবার মত শিক্ষা ও 
মাজ্জিত রুচি ঢাকার শিক্ষিত ও মাজ্দিত বলিয়া কথিত মুসলমান 
অধ্যাপক ও ছাত্রদের কাছে না মিলিলে, সেই অশিষ্ট ও অভদ্র 
আচরণকে কি আখ্যায় অভিহিত করা যায়? lh 
এদিকে মীর্জা ইস্মাইল ভারতে অখণ্ড জাতীয়তার উচ্চাদর্শ 
* প্রচার করিয়াছেন, ওদিকে মিঃ জিন্না ভাহার এক সাম্প্রতিক 
বক্তৃতায় অভিনব জাতিতন্ব প্রচার করিতেছেন। মিঃ জিন্লার অভিমতে, 
মুসলমান-গরিষ্ঠ প্রদেশে মুসল্মানরাই নেশন বা জাতি এবং হিন্দুরা 
সাব-নেশন বা উপজাতি । তেমনি হিন্দুগরিষ্ প্রদেশে হিন্দুরা হইবেন 
জাতি এবং মুসলমান সম্প্রদায় সেখানে উপজাতি । এরূপ অবৈজ্ঞানিক 
ও উদ্ভট জাতিতন্ব কেহ কোন দিন শুনিয়াছেন কি? ভাষা, এঁতিহ, 
ভৌগোলিক অবস্থান প্রভৃতি জাতি নিরুপগের নানারপ প্রশ্নের অবতারণা 
এখানে অনাবশ্তক । আমরা কেবল জিয়া' সাহেবের নূতন জাতি- 
বিভাগের বাস্তবগ্রা্থ অসারতার ছুই একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিব। 


bed জা ক 
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ভারতবর্ষে নয় কোটি মুসলমান । হিসাব করিলে উহার প্রায়ঃ 
চার কোটি" মুসলমানই থাকিবে হিন্দুগরিষ্ঠ ৷ এই চার 
কোটি মুসলমান মিঃ জিক্লার বিধান মানিয়া উপজাতি হুইতে 
রাজী হইবেন কি? মিঃ জিয়ার অভিমতে, সার্বভৌম ক্ষমতা থাকিবে 
কেবল জাতির-_-উপজাতির' নহে। যে মনোভাবের সহত বৃটিশ 
কূটনীতির নিরবচ্ছিন্ন উৎসাহদান সংমিশ্রিত' হইয়া পরিকল্পিত - 
পাকিস্থানের জন্মলাভ, সেই অকারণ সন্দেহ ও অহেতুক ভীতি 
যদি সত্যই হয়, তাহা হইলে সমগ্র ভারতের নক কোটি-্মুলমানের 
প্রায় অর্ধাংশ সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের রাজত্বে বং ও অবিচারের 
অপরিবন্তিত অদৃষ্টলিপি মানিয়। লইতে সম্মত হইবে কিন], এই কঠিন 
প্রশ্নের জবাব সর্ব্বাগ্রে জিরা সাহেবকে দিতে হইবে 1 দ্বিতীয়তঃ, মিঃ ' 
জিন্নার অত্যতূত জাতি ব্যাখ্যান অর্থাৎ সংখ্যাগরিষ্ঠই কেবল 
জাতি এবং আর সকল সম্প্রদায় উপজাতি, এই তত্ব মানিয়া * 
লইয়া সমগ্র ভারতের দিক হইতে হিন্দুরা অনায়াসেই” 


দাবী করিতে পারেন যে, ভাহারাই শুধু জাতি ও আর" 


সকল সম্প্রদায়ের ম্যায় নয় কোটি মুসলমান উপজাতি ছাড়া আর: 
কিছু নহে এবং মিঃ জিয়ার বিধানানুসারেই ভারতের প্রকৃত জাতীয়- 
গবর্ণমেন্ট পরিচালনার ক্ষেত্রে মুসলমানদের সমানাধিকারের কোনরূপ 


' প্রশ্নই উঠিতে পারে না। 


ইহা ছাড়া আরও একটি বিষয় মিঃ জিয়ার ভাবিয়া দেঁধা . উচিত: 
ছিল। বাঙলার দৃষ্টান্ত লওয়া যাকৃ। বাঙ্গলা পাকিস্থানের আওতায় 
আসিলেও বর্তমানের স্কায় কোয়ালিশান গবর্ণমেষ্টের সাহায্যেই 
শাসন-কাধ্য পরিচালনা করিতে হইবে। কেন না, বাঙলার হিন্দুরা 
সংখ্যায় মুসলমানদের প্রায় সমান এবং মুসলমানদের মধ্যে একাধিক 
রাজনৈতিক দল রহিয়াছে ও থাকিবে। সেক্ষেত্রে dbsolute 
majority ব| সম্পূর্ণ সংখ্যাগরিষ্ঠতার অভাবে কোন না কেনি হিন্দু. 
দলের সহিত সহযোগিতা করিয়াই শাসনকার্য্য পরিচালনা 'করিতে 
হইবে।, পাঞ্জাবেও হিন্দু ছাড়া স্বাধীনচেতা শিখ সম্প্রদায় রহিয়াছে 
এবং মুসলমানদের মধ্যেও রাজনৈতিক মতানৈক্য বিষ্মুন আছে ও. 
থাকিবে । এমন কি সিন্ধুর শ্যায় অমন অত্যধিক সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশেও 
কোন না কোন হিন্দুদল বা উপদলকে মন্ত্রিসভার সমর্থক হিসাবে দাড় 
না করাইলে চলিতেছে না মিঃ জিয়ার এই নব-বিধানে মুসলমান 
সম্প্রদায়ের সন্কীর্ণ স্বার্থও সিদ্ধ হইবে না; অখণ্ড ভারতের জাতীয় 
মুক্তিও প্রতিরুন্ধ হইবে। প্রকৃত সমস্তা সমাধানের পথ পারস্পরিক 
রহ রহ সাতার | 


গত ওরা ডিসেম্বর কমন্দ সভায় ভারত সচিবকে প্রশ্ন করা হইয়াছিল” 
ভারতের দেশীয় নৃপতিগণ ও সম্রাটের মধ্যে যে সকল. সন্ধি-সর্ত ও 
ততসংক্রাস্ত বাধ্যবাধকতা রহিয়াছে, স্যার ষ্ট্রাফোর্ড ক্ষিপসের প্রস্তাবে 
ততপ্রতি সম্পূর্ণ লক্ষ্য রাখা হইয়াছিল কি? এই প্রশ্নের জবাবে 
মিঃ আমেরী স্পষ্ট জবাব এড়াইতে গিয়া কেবল ধোয়ার সপ 
করিয়াছেন। যাহা হউক, এ তারিখেই দণ্ডনস্থ ইষ্ট ইতডিয়া এসো; 
সিয়েশনের এক সভায়, নবনগরের মহারাজা জামসাহেব ভবিষৎ * 
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চাহিদার তুলনায় , বস্ত্রের যোগান কম হওযায় দেশে উহা উপরোক্ত বিবরণ বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, গত ১৯৩৯-৪০ সাল 


ক্রমেই দুপ্পাপ্য ও ছু্ুর্িষ্য়া উঠিতেছে। দেশে পাট, তুলা! প্রভৃতি হইতে, অর্থাৎ যুদ্ধের প্রথম বৎসর হইতে, এদেশের প্রয়োজনে ও 


অর্থকরী কৃষিপণ্যের দাম বৃদ্ধি পায় নাই.। বরং তাহা বাহিরে রপ্তানীর প্রয়োজনে যে ভাবে বন্ত্ের চাহিদা বৃদ্ধি পাইতেছে 
দেশে সে ভাবে বস্ত্রের উত্পাদন ও আমদানী বাড়িতেছে না । গত 


' দিন দিনই হাস । এই অবস্থায় চাউল, গম প্রভৃতি খান্ত \ 
সামগ্রীর সঙ্গে বন্ের অত্যধিক মূল্যবৃদ্ধি ব্বভাবতঃই কৃষকদের চরম  ১৯৩৮৩৯ সালে দেশীয় কাপড়ের কলে ও' তাতে সর্ব্বসমেত ৬১৯ 


কোটি ২ লক্ষ গজের মত বস্ত্র উৎপন্ন হইয়াছিল। অপরদিকে বাহির 
জি ৪ 25 Nos হইতে এদেশে ৬৭ কোটি ২০ লক্ষ গজ বস্তু আমদানী হইয়াছিলশ 
রহিয়াছে; নি'ধ্রুহার্য্য অব্যাদির মূল্য বৃদ্ধির ফলে কৃষকদের মত এই ভাবে উক্ত বৎসরে মোট যে ৬৮৬ কোটি ২২ লক্ষ গজ বস্ত্র 
তাহাদের দুঃখ গ্লানিও আজ অসহনীয় হইয়া দাড়াইয়াছে। ফাহাদের যোগান পাওয়া গিয়াছিল তাহার মধ্যে ৩০ কোটি ৭৭ লক্ষ গজ বসত 
‘ আয় পূর্বের “তুলনায় বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহারা বর্তমান ছুর্দিনে বাহিরে রপ্তানী হইয়াছিল। আর বাকী ৬৫৫ কোটি ৪৫ লক্ষ গজ 
আহার ও পরিধেয় সংগ্রহ বিষয়ে অপেক্ষাকৃত স্থবিধা পাইতেছেন বদ এদ্শবাসীর ব্যবহারে আসিয়াছিল। ভারতের অগণিত জন- 
‘সত্য, কিন্তু, জিনিষ পত্রের অতিরিক্ত মূল্য বৃদ্ধির ফলে ব্যয়ের সাধারণের প্রয়োজন মিটাইবার পক্ষে এই পরিমাণ বস্তু অনেকটা 
_ সহিত আয়ের সামপ্জন্ত রাখিয়া চলা তাঁহাদের পক্ষেও কঠিন হইয়া অনুপযুক্ত বিবেচিত হইলেও ইহাকে আমরা স্বাভাবিক সময়ে এদেশ- 


পড়িয়াছে। এই ভাবে খাদ্য ও বস্ত্রের সমস্তা কম বেশী পরিমাণে বাসীর ব্যবহাধ্য, বস্ত্রের মান হিসাবে ধরিয়া লইতে পারি। 
আজ দেশের সকল শ্রেণীর লোকেরই দুঃখ হ্র্দশার রত এইরূপ মান স্থির করিয়া পরবস্ভী, বসরসমূহের যোগান ও চাহিদা 


দড়াইয়াছে। ফলে এই জটিল সমস্তা হইতে কি ভারে পরিত্রাণ বিবেচনা করিলে বস্তু সম্পর্কে একটা বড় রকম ঘাটতিই লক্ষ্য করা 
গাওয়া যায় তৎসম্পর্কে সকলেই বিশেষ ভাবে চিন্তা ভাবনা যায়। ১৯৩৮-৩৯ সাল হইতে গবর্ণমেন্ট সামরিক প্রয়োজনে এদেশের 
করিতেছেন, এদেশের, খাছ সমস্তা সারে গত সপ্তাহে রা কাপড়ের কলগুলির উপর বিস্তর পরিমাণ বস্ত্র অর্ডার দিতে আরম্ত 
বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছি। ভারতে বনত-সঙ্ঘট দেখা যাওয়ার] করিয়াছেন! এঁ সাল হইতে বাহিরে ভারতীয় বন্তরের রপ্তানীও 
মূল কারণও, তাহার যথাসস্তব প্রতিকার সম্বন্ধে বর্তমান প্রবন্ধে বাড়িয়া চলিয়াছে। অপরদিকে ১৯৪০-৪১ স্বাল হইতে দেশের . 
আমরা, আলোচনা ,করিব। . ণ কাপড়ের কলসমূহে বস্তু উৎপাদ্ন-কিছু কিছু করিয়া' বৃদ্ধি পাইলেও 

আমরা প্রথমেই বলিয়াছি যে, চাহিদার তুলনায় বস্তের যোগা বাহির হইতে এদেশে বস্ত্রের আমদানী ক্রমেই হাস পাইতেছে। ফলে 
বৃদ্ধি, পাওয়ায় দেশে উহা ক্রমেই হুপ্রাপ্য ও দুর্্ুল্য হইয়া উঠিতেছে।| বিভিন্ন চাহিদা মিটাইয়া দেশবাসীর ব্যবহারের জন্য প্রতি বৎসরই 


বিভিন্ন দিক দিয়া চাহিদা ও যোগানের বর্তমান গতি বিবেচনা করিলে| কম পরিমাণ বস্তু অবশিষ্ট থাকিতেছে। 1 মাল সরবরাহ 
বিষয়টি ভালরূপ হৃদয়ঙ্গম" কর! যাইবে । সেজন্য এসম্পর্কিত: বিভাগের অর্ডার যোগাইয়া ও রপ্তানীর প্রয়োজন মি্টাইয়া ১৯৩৯-৪ 


জনীয় সখ্যাবিবরণ নিয়ে উদ্ধৃত করা হইল £_ ' সালে বস্ত্রের মোট যোগানের মধ্যে মাত্র ৫৭৩ কোটি ২৩ লক্ষ গন্ধ বস্তু 
বনের যোগান _, সাধারণের ব্যবহারের জন্য অবশিষ্ট ছিল । ফলে ভারতবাসীর ব্যবহার্য 

সপে ৬৫৫ কোটি ৪৫ লক্ষ গজ বস্ত্ের মান ধরিয়া উক্ত বৎসরে দেশে ৮২ কোটি 

__ ১৯৩৮-৩৯ ১৯৩৯-৪০ ১৯৪০-৪১ ১৯৪১-৪২ ১৭ লক্ষ গজ বন্ত্ের ঘাটতি হইয়াছিল বলা চলে। ১৯৪*- ৪১ সালে 

দ্র কলের উৎপাদন | ৪২৬,৯২ ৪০১,২৫ ৪২৬,০৫ ৪৪৯,৩৪ এই ঘাটতির পরিমাঁণ বাড়িয়া ১০৯ কোটি ২৬ লক্ষ গজ দাড়ায় । 
দেশীয় তাতের উৎপাদন* ১৯২,১০ ১৮০,০০ ১৯০,১০০ ২০,০০ ১৯৪১-৪২ সালে এইরূপ ঘাটতি আরও শোচনীয় ভাবে বৃদ্ধি পাইয়া 
বাহির হইতে আমদানী ৬৭,২০ ৫৭১৯১ ৪৪৭০ ১৮,১৫ মোট ১৮৬ কোটি ৫০ লক্ষ গজে পরিণত হইয়াছে । চাহিদা অনুপাতে 





মোট বোগান ‘ 5৮৬,২২ ৬৩৯,১৩৬ * ৬৬৯১৬৫৬৬৭৫১ দেশে যে স্থলে উপযুক্ত পরিমাণ বস্ত্র উৎপন্ন হইতেছে না এবং উৎপন্ন 
বন্তরের চাহিদ্] | বস্ত্র দ্বারা প্রথমে সরকারী সরবরাহ বিভাগের অর্ডার এবং রপ্তানীর 

(লক্ষ গঞ্জ ছিসাৰে ) * প্রয়োজন মিটানই যেস্থলে নিয়ম, সেস্থলে দেশে সাধারণের ব্যবহার্ধ্য 

১৪৩৮-৩৯ ১৪৩৪-৪০ ১৯৪০-৪১ ১৯৪১-৪২ বস্তের অভাব ঘটিয়া তাহা যে ক্রমেই রম্য হইয়া উঠিবে তাহাতে 

সমুদ্রপথে রপ্তানী ১৯৯,২৭ ২৩,৮০ ৪৩,৩৪৬ ৮৬,৪৬ আর বিচিত্র কি 1 
পি সই সপ সা পদে কা 
ৃ ১? উল্লেখ করা হইল, জনসাধারণের উপকারার্ধে অবিলম্বে তাহার ন 
'অনসাধারপের নিট প্রয়োজন ৬৪,৪৫ ৬৫৫,৪৫ ৬৫৫,৪৫ ৬৫:৪৫ ক্য়টির প্রতিকার করা সম্ভবপর নহে। দৃষটাস্ম্বরূপ বলা যায় 
মোট চাহিদা ৬৮৬,২২ ৭২১,৩৫ ৭৭০৯১ ৮৫৪,০১ সামরিক প্রয়োজনে গবর্ণমেণ্ট যে বস্ত্রের অর্ডার দিতেছেন দেশে 
Cowman oan পাতি 
মোট যোগান ৬৮৬,২২ ৬৩৯,১৬ ৬১১৪৫ ৬৬৭,৪১ সাধারণের ব্যবহার্য্য বস্তের অভাব দেখিয়া তাহারা তাহা হ্রাস করিতে 
. বন্ত্রের ঘাটতি ৮২,১৯ ১৪৯,২৬ ১৮৬,৫০ সম্মত হইবেন না। যুদ্ধ প্রচেষ্টার অপরিহার্ষ্য প্রয়োজন স্মরণ করিয়া 


কলুষিত ৃ | | (€৪৬ পৃষ্ঠায় দ্রব্য ) 


১৯১ 


সহাচীনে শিল্প সং হান্ন 


০ | প্রীঅনাদিনাথ পাল 





সাধরণতঃ ধ্বংসাবহী মড়কের বেশেই যুদ্ধের আবির্ভাব ঘটিয়! 
থাকে ; সেই হেতু ইহা অমঙ্গল ও অকল্যাণের বাহন । কিন্তু ইহা যে 
জাতীয় - অকল্যাণেরও অগ্রদূত তাহা মহাচীনের ব্যাপারে কমবেশী 
প্রমাণিত/হইয়াছে। চীন্:জাপান যুদ্ধের ফলে, আর যাহাই হউক, 
কেন্দ্রীয় চীন সরকার বিশেষতঃ ইহার বিশাল জনগোষ্ঠি আত্মানুসন্ধান ও 
আত্মসংগঠনে প্রবৃত্ত হইয়াছে । কৃষিনীতিক-আর্থিক বনিয়াদের স্থলে 
চীনের আধুনিক শিল্পনীতিক অবস্থাস্তর এই যুদ্ধের পরম আশীর্বাদ । 
চীন-জ্ঞাপ যুদ্ধের প্রথম পর্য্যায়ে (১৯৩১-৩৩) মাঞ্চরিয়ায় জাপানের 
নিকট বিষম মার খাইয়া কেন্দ্রীয় চীন সরকার শিল্পনী তিক উন্নতির দিকে 
বিশেষ করিয়া সমরশিল্প বিষয়ে মনোযোগ নিবদ্ধ করিতে সচেষ্ট হন। 
তাহারা একথা উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, বিজ্ঞান-দেবতার আরাধনা 
না করিলে চীনের পতন অনিবাধ্য । এই ই হেতু, ১৯৩৩ সালে 
The National Defence Planning Committee 
নামক কমিশন তাহারা নিযুক্ত করেন ও উহাই সম্প্রতি 
রূপাস্তরিত হইয়া জাতীয় শিল্পসম্পদ সংসদ বা The National 
Resources Commission নামে খ্যাত হইয়াছে! এই 
সংসদের প্রথম সাড়ে তিন বৎসর ব্যয়িত হয় চীনের ধাতব সম্পদ, 
রা ও শিল্লোন্নয়নের সম্ভাবনা সম্পর্কে ব্যাপক অনুসন্ধান 
্ধ্যে। ইহার' পর বিগত ১৯৩৬ সালে মূল শিল্প প্রতিষ্ঠানে 
টি রানী? এক ত্রিবা্ধিক পরিকল্পনা ত হয়, 
এবং কিয়াংসি, হুনান ও হুপ প্রদেশে পরিকল্পিত কাজ আরম্ভও হয়। 
গত পাঁচ বৎসর পদে পদে অসুবিধার মধ্যে কাজ করিয়াও এই 
সংসদের অধীনে ৪১টি কারখানা, ৪৩টি. খন্ন্তর ও ২৪টি বিছ্যুৎ- 
উৎপাদক কারথনো. পূর্ণোদ্চমে কাজ চালাইয়। যাইতেছে, ' ইহাদের 
মধ্যে চীনের স্বীবৃহৎ লোহা ও ইন্পাত কারখানা হানোপিং 
“কোম্পানী রহিয়াছে । ', 
প্রাক্-যুদ্ধকালীন অবস্থায় ' ‘জাতীয় শিল্প” বলিয়া চীনের কোন 
শিপরতিটীন ছিল লা সালের পূর্ব পর্যন্ত চীনের “দেশরক্ষা 
শিল্প’ অতি সামান্যই ছিল। সযুদ্রোপকুল ভাগের শিল্পগুলি বিদেশী 
অর্থ ও স্বার্থের পরিপোষক ও বাহন হিসাবে কাজ করিয়াও, ' চীনের 
'শিল্পসম্পদ' বলিয়া আখ্যাত ছিল, কিন্ত ‘জাতীয় শিল্প নামে পরিচিত 
হইবার যোগ্যতা ইহাদের কাহারো ছিল না। যুদ্ধারস্তের পর একটা 
জাতীয় পরিকল্পনানুষায়ী চীনের মূলশিল্পগুলি গড়িয়া. উঠিতে থাকে। 
পূর্বে উত্তর, মধ্য ও উত্রপর্বচীনের কুয়লা ও লৌহখনিগুলির মালিক 
ছিল হয় বিদেশী বণিককুল,)নয় তাদের তীবেদারী প্রভাবসর্ববস্ব” 
ব্যক্তিবর্গ বা প্রতিষ্ঠানসমূহ ৷ যুদ্ধারস্তের একাধিক ' বৎসর পর দক্ষিণ 
পশ্চিম প্রদেশগুলিতে চীন সরকার জাতীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠা বিষয়ে 
মনোযোগী হন। অবশ্য আত্মরক্ষার তাগিদেই বিদেশী শক্তির চোখে 
'অপরাধজনক' এই কাজ করিতেও তাহারা সাহসী হন! 

( দিতীয় পর্য্যায়ে শিল্পসম্পদ ২টি: বৃহৎ ইম্পাত তৈয়ারীর কারখানা, 
২টি কয়লাস্তর, তামা সংশোধনাগার ও যন্ত্রপাতি { নিম্নমানের 
কারখানা চালু করিয়া তোলে। ল। বিদ্যুত সরবরাহের উন্নতি বিধায়ক 
ব্যবস্থা, ল্রোত-চালিত বিছ্যত-উৎ্পাদক_ যন্ত্র, (hydroelectric 
Plant) ও রাসায়নিক শিল্পপরিকল্পনা বাস্তবে রূপাস্তরিত ক্যা 

ক 


“অপরাপর দ্রব্যের খনি রহিয়াছে । 


হইয়াছে। .আবার সমরশিল্পের উন্নতি ও প্রসারের জন্ত দেশজোড়া 
ব্যাপক পরিকল্পনার আশ্রয় লওয়া হইয়া) * 

১৯৩৭ সালের আগে চীনে মাত্র ৭৪৫টি কয়লারখনি ও ৩৩টি 
লৌহখনিতে কাজ হইতেছিল, সেখানে আজ ১,৩৫*টি ব্যক্তিগত শিল্প 
কারখানা দেশের-অভ্যন্তরভাগে পুর্ণোন্ঠমে কাজ চালাইয়া যাইতেছে । 
ইহা ছাড়া, ১০৮টি রহিয়াছে মৃলশিল্পবিষয়ক প্রতিষ্ঠান। এগুলি 
জাতীয় শিল্পসম্পদ সংসদের নিয়ন্ত্রণাধীনে কাজ চালাইয়া যাইতেছে। 
সামান্ ফঁয়বছর মাত্র সতত প্রয়াসের ফলে যুষথসসার্গাহিয়া যাইবাঁর 
মত হাক্ষা অস্ত্রশস্ত্র তৈয়ারীর কারখানায়ও পুনর্গঠনের উপযোগী 
বন্দোবস্ত প্রায় পূর্ণ হইয়া আসিয়াছে। একমাত্র ইস্প্রাত তৈয়ারীর 
বন্দোবস্ত, হইলেই সমুদয় পরিকল্পিত ব্যবস্থা পূর্ণাঙ্গ হইবে। 
প্রদেশে ১৪৭,৫৯৭,৭০* টন পরিমিত কাচা লোহা (গেজ iron). 
ভূগর্ভে নিহিত আছে, বলিয়া পরীক্ষায় ধরা পড়িয়াছে। ইহাকে 
কন্মোপযোগী করিয়া তুলিবার টি বন্দোবস্ত ঠিক হইয়া" 
'আসিয়াছে। 

একমাত্র জেচুয়ান প্রদেশেই ৭ শতাধিক ছোটবড় শিল্পপ্রভিঠীন 


রহিয়াছে। এখানে সর্বাধিক প্রয়োজনীয় সমরশিরগুলি অবস্থিত। 


ইহাদের মধ্যে ১ শত আছে যন্ত্রপাতি নিশ্মানাগার, ৩৪টি হইল- 
যানবাহন সম্পর্কিত কলকজার কারখানা, ৩৪টি বিদ্যৎ-উৎপাদক 
কেন্দ্র, ১৬টি স্থরাসার শোধনাগার, ১২টি কাগজের কল, 4টি তুলা-' 
পেজ ও' সৃতাবুনন কারখানা, আর আছে ৫৪টি ছাপাখানা । জাতীয় - 
শিল্প গবেষণা বুরোর্‌ কয়েকটি আদর্শ কারখানাও (model 
plants) এখানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । 

আগে স্িকাং প্রদেশে একমাত্র চামড়া শিল্প ছাড়া অন্য কিছু শিল্প- 
সম্ভার ছিল না বলিলেই চলে। বর্তমানে আজ ছুই বতসরকাল মধ্যে 
৩০ লক্ষ ডলার মূল্যের রেশমী বুনন কারখানা, চামড়া শিল্প, কাগজ 

॥ কাঠ হইতে তেল নিধাশন শিল্প, রাসায়নিক কারখানা এবং 
বিছ্যুৎ সরবরাহ ও উৎপাদন কেন্দ্র গড়িয়া উঠিয়াছে। ) . 

কুয়েচোতে আধুনিক উন্নতপ্রণালীর ৫০টি কারখানা আছে « 
যুনানে আছে যৃদ্ধ-পুর্র্ব ১০টি ছাড়া আরও বহু নবশ্থষ্ট কারখানা, 
কুয়াঁংসির অবস্থাও ফুনানের মত। কুয়ানটাং বরাবরই শিল্পসমৃদ্ধ 
এলাকা বলিয়া খ্যাত ; যুদ্ধের আগেও এখানে বিলাতী মাটি তৈয়ারীর 
কারখানা, সুরাসার, এ্যাসিড ও কাগঞ্জ নির্মাণ কারখান। বিদ্যমান 
ছিল । . 
(১৯৩৮ সালে ক্যাণ্টনের পতনের পর এখানে ক্ষুদ্রাকারে বিভিন্ন 


কুট্র শিল্প প্রচলিত হইয়াছে। হুনান প্রদেশ যুদ্ধের আওতার্‌ 


০ 


মধ্যে আছে বলিয়া ইহার শিল্পোন্পতি তেমন বেশী কিছু হয় নাই ৯) 


(তথাপি সরকারী উৎসাহে এখানে ব্যক্তিগত ৩৭টি কাপড়ের কল, 
এবং দক্ষিণ ও পশ্চিম হুনানে ২৫টি কাগজ্জের কল' গড়িয়া উঠিয়াছে। ) 


ইহা ছাড়া হুনানে কয়েকটি চা-বাগান, ন, দুইটি বন্ত্রশিল্পাগাঁর, দুইটি 


J 


ধাতু-নিষ্কাষক কারখানা ও কতিপয় টিন, তামা, পারদ, টাংক্টেন ও : 


বৈদ্যুতিক যন্ত্রনিশ্াণ শিল্প 
এবং স্থরাসার কারখানাও এখানে কয়েকটি আছে। হুপের বহুলাংশ* 
শক্রকবলিত হওয়ায় বহু শিল্প অকালে নিৰ্ম্মুল হইয়া গিয়াছে সত্য, 


৭ই ডিসেম্বর, ১৯৪২ ] 


আর্থক জগৎ, 


৫৩৭ 





তথাপি ‘যুদ্ধের এলাকার বাহিরে এখনও বুনন, কাগজ, রসায়ন, 
সালফিউরিক এ্যাসিড, সুরাসার ও চামড়ার কারখানায় কাজ চলিতেছে। 
শিল্পসস্তার নির্মাণে একমাত্র কিয়াংসি প্রদেশ ন্বয়ম্পূর্ণ হইয়াছে বলিতে - 
পারা যায়। এদের উৎপাদিত বস্তুর বিক্রীর বাৎসরিক পরিমাণ ৮ কোটি 
ডলার । চেকিয়াং প্রদেশে রকমারি শতাধিক কারখানা রহিয়াছে। অন্থু- 
রূপ পরিমাণ বিশিষ্ট শিল্পকারধানা শেন্শীতেও আছে । বৎসরে ইহাতে 
৫ হাজার বেল তুলা, ৪ লক্ষ টন যন্ত্রপাতি ও ৫ হাঙ্গার সিট চামড়া 
তৈয়ার হয়। এখানকার প্রাদেশিক সরকার একটি যন্ত্রশিল্পাগার, একটি 
কাপড়ের কল, একটি ময়দার কল, একটি সুরাসার সংশোধনাগার ও 
একটি গ্যাসিভ তৈয়ারীর কারখানা নিশ্মাণ করিয়াছে । কান্স্ু 
উন্নতিবিধায়ক প্রতিষ্ঠান ৩০টি শিল্পপ্রতিষ্ঠান চালাইয়া থাকে। তন্মধ্যে 
কাপড়ের কল, বিলাতীমটি, যন্ত্রশিল্প, ভেষজ্জ শিল্পপ্রতিষ্ঠান ও বিভিন্ন 
প্রকার রসায়নীর্গীর আছে । সংক্ষেপে ইহাই নবীন চীনের শিল্প- 
সম্পদ__চীনা , অধ্যবসায়, নিপুপতা_ ও ধৈর্যের, বাহ্যিক জাতীয় 
প্রকাশ। 
টিভির দক্ষতা 
‘সহকারে প্রয়োগ করিতেছেন । একদিকে সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীনে 
সরকারী কলকারখানা স্থাপন চলিতেছে, অন্যদিকে চলিতেছে 
র্যক্তিগত কলকারখানার সঙ্গে সরকারী সহযোগিতা, উৎসাহ ও পৃষ্ট- 
পোষকতা ৷ সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে এই যোগাযোগ 
. প্রতিষ্ঠার ফলে হইয়+ছে, যথা, (১) সরকার ও 
সাধারণের মধ্যে বুঝাপড়ার সুযোগ ও (২) বিভিন্ন ব্যবসায় ও 
কারখানার মধ্যে' অসম প্রতিযোগিতা হাস।. অধিকন্ত, মূলশিল্প- 
প্রতিষ্ঠার ষ্টার দায়ি যেমন সরকার পক্ষ যেমন সরকার পক্ষ গ্রহণ করিয়াছেন, তেমনি 
করিয়াছেন নৃতন শিল্পাঞ্চল গড়িয়া তুলিবার দায়িত্ব গ্রহণ ! সরকার 
একদিকে শিল্পপ্রতিষ্ঠার জন্য মোটা টাক! ব্যক্তিগত একা 
দিতেছেন, অন্যদিকে শিল্পের যন্ত্রপাতি সম্পর্কিত বীমাপতরও গ্রহণ 
করিতেছেন । ও 
া্ট্নিয়সত্রিত মূল সম্পদ ও খনিজ দ্রব্যসম্তার ভাবে গড়িয়া 
তুলিতে চীন সরকার ‘জাতীয় শিল্পসম্পদ সংসদ” গড়িয়া তুলিয়াছেন। 
পক্ষান্তরে ব্যক্তিগত তবাবধানে অথচ সরকারী পরিদর্শনাধীনে শিল্প 
সামগ্রী গড়িয়া তুলিবার ভার Industrial and Mining, Adjust, 





উন্নতিশীল এবং বিশ্বাসযোগ্য ভারতীয় টা শতকরা 
৭০ হারে লভ্যাংশ দিয়াছে। ৰ 
আজ পৰ্য্যন্ত মোট প্রদত্ত লভ্যাংশের হার-_-৩৬।* টাকা 


খে ER CEES রস খত DED খত MED LED বত CED ED এ 


পা শির 
শ্যামবাজার '‘ সিরাজগঞ্জ নৈহাটা! 
দক্ষিণ কলিকাতা, দিনাজপুর ভাটপাড়। 
হিলি (দিনাজপুর), রংপুর বেনারস 
.লীলফামারি (রংপুর ) দুবরাজপুর (বীরভূম ) 
2 '_ চাদবালী (বালেখর--উড়িষয্যা প্রদেশ) 
সুদের হার ও অন্যান্য বিষয় পত্র লিখিলে 
জানান হইয়া থাকে। 


EE 


এ CD খত 0 I রে, A 0 > ৯৯ ২05 RAED এত < 


ment Administration নামক আরএক প্রতিষ্ঠানের উপর 


বর্ছিয়াছে। যুদ্ধাঞ্চল হইতে শিল্পসামগ্রী অপসারণ করাই শুধু ইহার '. 


কাজ নয়, নবপ্রতিষ্ঠিত বা স্থানান্তরিত কারখানার স্থান নির্দেশ করা, 
পুনর্গঠনের জন্য নিয়স্ুদে তাহাদের টাকা ধার দেওয়া, অল্পদামে 
যন্ত্রপাতি ও কীচামাল এবং শিল্পসম্পর্কিত উপদেশ দিয়া সাহায্য 
করাও ইহার প্রধান কাজ । 

যুদ্ধরত চীনের শিল্পনীতিক পুনগঠিনে যে কয়টি বিশিষ্ট প্রবণতা 
দেখা দিয়াছে তন্মধ্যে ইনভাস্‌্কো? (Industfial Co-operative) 
বা শিল্প সমবায়, প্রধান স্থান জুড়িয়া রহিয়াছে । 

যুদ্ধের আবর্তে ১৯৫৮-এর ৫ই আগষ্ট “ইন্ডাস্কো'র প্রথম গোড়া" 
পত্তন হয় হ্যাংকোতে ৷ চীনা শিল্প সমবায় অথবা সংক্ষেপে সি, আই, সির 
প্রতিষ্ঠা ব্যাপারে তখন দুইটি মূল উদ্দেশ্য কাজ করিয়াছিল। প্রথমতঃ 
দেশের আধিক ভিত্তি সর্বাত্মক যুদ্ধের উপযোগী করিয়া গড়িয়া তোল! 
এবং দ্বিতীয়তঃ যুদ্ধের সুযোগে চীনের ভবিষ্যৎ জাতীয় শিল্পের গোড়া- 
পত্তন। .যেহেতু এতকাল বিদেশী রণিকম্বার্থের ষূপকাষ্ঠে চীনের 
তথাকথিত জাতীয় শিল্প রজ্ছুবদ্ধ ছিল, সুতরাং ইনডাস্‌কোর কাজ 
হইল দ্বিবিধ ; যথা, রণক্ষেত্রে সামরিক চাহিদার যোগান দেওয়া এবং 
অসামরিক অধিবাসীদের নিত্য প্রয়োজনীয় দৈনন্দিন অভাব মিটান । 
যুগপৎ রণাঙ্গন ও গৃহাঙ্গন রসদ, সরবরাহ দ্বারা তাজা রাখাই হইল 
ইহার প্রধান কাজ । পরে অবশ্য ইহার কর্মক্ষেত্র স্থানাস্তরে প্রসারিত 
হইয়াছে, যেমন চীনের বিশ্লিষ্ট শিল্পগুলির মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন ও 
রক্ষা করা এবং সমবায়ের ভিত্তিতে শিল্প গড়িয়া তোলা । সুতরাং 
পুজ্ধানুপুঙ্খরূপ বিচার করিয়াও বলা যায় যে, শিল্প সমবায় আন্দোলন 
মূলতঃ সামাজিক , ইহার বাহ্যিক রূপ আর্থিক সংস্কার ও কোন কোন 
ক্ষেত্রে পুনর্গঠন । অর্থাৎ শিল্প সমবায় আন্দোলন সমাজমূলক আর্থিক 
আন্দোলন মাত্র । fl 

এই ভাবে নবীন চীন গড়িয়া উঠিতেছে--ছুঃসহ বেদনা, নির্যাতন 
ও ধ্ংসন্তুপের মধ্য হইতে এক উন্নতর ও মহত্তর চীন ধীরে ধীরে 
আত্মপ্রকাশ করিতেছে। ইহার নুতন সভ্যতা ও, "সামাজিক বনিয়াদ 
যে অতীত ও বর্তমান হইতে সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠতর হইবে, তীহা বলাই 
বাহুল্য । তাহার বীজ এই শিল্পনীতিক সংগঠনের মধ্যে লুকাইয়া 
আছে। 





কাগজের অভাব 
ভারত সরকারের বাশিজ্য-সচিবের নিকট একটা ভার প্রেরণ করিয়া 
প্রবাসী” ইনসিওরেন্স ওয়ার্লড», "আধিক ভগৎ’ এবং “অরণি? পত্রিকার 
সম্পাদকগণ কাগজ সরবরাহের ব্যাপারে যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ পরিস্থিতির 
উদ্ভব হইয়াছে এবং দারুণ সমন্তার সৃষ্টি হইয়াছে তাহার সমাধান করিবার 
অন্ত তাহাকে অনুরোধ করিয়াছেন। যাহাতে ভারত সরকার এ বিযয়ে 
হস্তক্ষেপ করেন, তঘ্বিষয়েও তারে উল্লেখ করা হইয়াছে। তারে আরও 


জানান হইয়াছে, টিটাগড় কাগজের কলওয়ালারা সাদা মুদ্রণের কাগজ পাউণ্ড ' 


1/০ আনা ধাৰ্য্য করিলেও কাগজব্যবসায়ীরা সেস্বলে ১০ আনা করিয়া 
পাউণ্ড প্রতি দর হাঁকিতেছে। টিটাগড় কাগজের কলের মাফিকগণ বর্তমানে 
সাময়িক এবং শুন্তান্ত পত্রিকার ভক্ত কাগজ যোগান দেওয়া বর বন্ধ 
করিয়াছে। এইঅন্ত পাঁত্ৰকাগুলির বিশেষ অসুবিধা হইতেছে। 
. ভারতের শিললোৎপাঁদন বৃদ্ধি 

ভারতবর্ষের, শিল্লোৎপাদনে ও কলকারখানার মালিকদের উৎসাহ 
দেওয়ার ন্ট ভারত সরকারের সরবরাহ বিভাগ বিশেষ উদ্ভোগী হইয়াছেন। 
শিল্পপতিদের স্মবিধার জন্ত , কলিকাতা, বোম্বাই, মাত্রা, রাচী, লাহোর, 
কাণপুর এবং নয়াদিল্লীতে শিল্প সম্বন্ধীয় কয়েকটী ' নমুনা প্রদর্শনী খোলা 
হইয়াছে। বঙঁযানৈ যে সকল জিনিষ ভারতে প্রস্তুত হয় না অথচ এখানে 
যে সব মালপন্জের' চাহিদা রহিয়াছে তাহার এবং অক্লান্ত জিনিষপত্রাদির 
উৎপাদন কি ভাবে বৃদ্ধি করা যায়,/সেই সম্পর্কে নানারূপ' কলকজা ও 
যন্ত্রপাতির নক্সা এই সব প্রদর্শনীতে একজন অভিজ্ঞ লোকের তত্বাবধানে 
রাখা হইয়াছে। . দর্শকদের তিনি খুটিনাটি বিষয়গুলি বিশদরূপে বুঝাইয়া 
দিয়া থাকেন কলকারখানার মালিকেরা এই প্রদর্শনী দেখিয়া নূতন নৃতল 
জিনিষ তৈয়ার করিতে আরম্ত করিয়াছে। ইতিমধ্যে ৬৯টী নূতন জিনিষের 


নমুনা পরীক্ষার জন্ত পাওয়া গিয়াছে। এই প্রদর্শনী দেখিয়া পাঞ্জাবের, 


একজন অজ্ঞ ও নিরক্ষর গ্রামবাসী সেলাইয়ের কল তৈয়ার করিতে শিঁখিয়াছে 
এবং ইহার মধ্যেই সে এইরূপ বহু কল সরবরাহ করিয়াছে। 

বাঞ্জলার বাহিরে চাউল বপ্তানীর্‌ প্রতিবাদ 

এই প্রদেশের প্রয়োজনের অতিরিক্ত যে চাউল গবর্ণমেণ্ট মজুত করিয়া 

রাখিয়াছেন, তাহা হইতে সিংহল ব্যতীত ভারতের পশ্চিম উপকূলে প্রচুর 


{> 


_. পরিমাপ চাউল প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হুইয়াছে বলিয্না প্রকাশ । . সম্প্রতি 


বেঙ্গল স্তাশনাল চেম্বার' অব কমাস” গবর্ণষেণ্টের : নিকট তারযোগে ও 
সিদ্ধান্তের তীর প্রতিবাদ প্রেরণ করিয়াছেন। উক্ত প্রতিবাদে জানান 
হুইয়াছে যে, সরকার ইতিপূর্বে এইরূপ প্রতিশ্রুতি . দিয়াছিলেন যে, বাঙলা 
দেশের কোনও জেলায় অনকষ্ট দেখা চি 
সরবরাহ করা হইবে। বন্তা ও ঝবটিকার ফলে বর্তমান বৎসরে বালা দেশে 
অন্তান্ত বৎসরের তুলনায় শতকরা বউ লে নিত 
হয়। ফলে বাঙ্গলায় চাউলের অভাব ঘটিবে। নিয়মিত মূল্যের দেড়গুণ 
দরেও মাঝারি. শ্রেণীর চাউল বাজারে পাওয়া যাইতেছে না। এরূপ অবস্থায় 
এই প্রদেশ হইতে বাহিরে চাউল প্রেরণের সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের অন্ত চেম্বার 
গবর্ণমেপ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। 
বোম্বাই-এ মাতগুড় নিয়ন্ত্রণ ' 

সম্প্রতি বোষাই সরকার ১৯৪২ সালের বোম্বাই যাৎগুড় আইন বিধিবদ্ধ 
করিয়াছেন। এই আইনাম্সারে কালেক্টরের নিকট হইতে অনুমতিপত্র না 
লইয়া কেহ বাৎগুড় মজুত রাখিতে পারিবে না । যাহার! গৃহকার্ধ্য, বা 


. শিল্পের প্রয়োজনে মাৎগুড় রাখিবেন অথবা যাহারা অনুমতিপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের 


নিকট মাৎগুড় বিক্রয় করিবেন, কেবল তাহাদিগকেই মাতগুড়' রাখিবার 
অনুমতি দেওয়া হইবে। 





ইঙ্গ-মার্কিন টেকনিক্যাল মিশন ৰ 

নয়াদিম্তীর ৩০শে নবেম্বর তারিখে এক পর্স্থীদৈ প্রকাশ যে, ইন্স-মার্কিন' 
টেকনিক্যাল মিশন তাহাদের তদন্ত কাৰ্য্য সমাপ্ত করিয়া রিপোর্ট রচনাও- 
শেষ করিয়াছেন। ভারতের বিভিন্ন বন্দর ও জাহাজ নিৰ্ম্মাণ ব্যবস্থা সম্পর্কে 
তাহার! তদন্ত করিয়াছেন। ভারতের পশ্চিম উপকূলে সমুস্রগামী ছলজান 
(নৌকা প্রভৃতি) সম্পর্কে উন্নততর ব্যবস্থা অবলম্বন করা যায় কিনা তৎসম্পর্কেও 
যে একটি সরকারী তদন্ত কমিটী গঠিত হইয়াছিল তাহারা তদন্ত শেষ করিয়া 
কতকগুলি বিষয়ে সুপারিশ করিয়া একটা রিপোর্ট প্রচনা, কন্রিসাছেন। এই 
কমিটির হুপারিশগুলি বর্তমানে ভারত সরকারের বিবেচনীররীন রহিয়াছে | 


ভারতের বাহিরে চাঁ রপ্তানী বন্ধের অনুরোধ 
গত ৩০শে নবেহ্র তারিখে কলিকাতায় ইণ্ডিয়ান .টী এসোসিয়েশন” 
কমিটি ও ক্যালকাটা টী ট্রেডাস” এসোসিয়েশনের একটি সন্মিলিত বৈঠক, 
অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে।, ও অধিবেশনে এই মর্দ্মে একটি প্রস্তাব গৃহীত 
হইয়াছে যে, ভারত হইতে ব্যব্পায়িগণ কর্তৃক বাহিরে চা রপ্তানী বন্ধ করিবার 
জন্ত ভারত গবর্ণমেণ্টের অনতিৰিলম্বে যথাবিহিত ব্যবস্থা অবলম্বন করা এবং 
8888808518888738188488858 


. ১৯৪০ সালের ৯ই মে স্থাপিত : 
হেড অফিস-__৭নৎ ওয়েলেসলি প্লেস, কলিকাতা । 
সিডিউলভূক্ত ও সাব ক্লিয়ারিং ব্যাঙ্ক | 


| . বাংলার নবপ্রতিষ্টিত ব্যাক্ষগুলির মধ্যে বৃহতম। 
বিলিকৃত মূলধন ৫০১০৪ ১৩৩৩ 
রিক্রীত মুলধন ২৯৬৭১৫০০৯ টাকা | 
আদায়ীকৃত মূলধন ১৬,৩১,৩*০ টাকা! 

i আমানত ৫০,০৬,৭০০২ 'টাকার উপর 


' (১৯৪২ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্্যস্ত.) 


‘চেয়ারম্যান : যুক্ত যদুনাথ রায় 
পুনরায়.ন! জানান পর্য্যন্ত শেয়ার বিক্রয় চলিবে ) কিন্ত 


মো হিসাব ধক শতকরা ১৫ টাকা হারে হুদ 

দেওয়া হয়। চেক' দ্বারা টাকা তোল! যায়। 

সার জন্য? নর বা কর সময়ের অন্ত সুবিধাজনক সর্ডে 
হয় 


,শেরার ইত্যাদি কেনা বেচা এবং নিরাপদে গচ্ছিত রাখ! 
প্রভৃতি এতদ্সংক্রান্ত অন্তান্ঠ কাধ্য করা হয়। বাক্স, মালের গাঠরী 
প্রভৃতি নিরাপদে গচ্ছিত রাখা হয়। নিয়মাবলী ও সর্ত অনুসন্ধানে 
ভালা যায়। ' সাধারণ ব্যাক্কসংক্রান্ত যাবতীয় কাজ করা হ্য়। 
শাখা__বড়বাজার, শ্যামবাজার (কলিকাতা ), 

'লারায়ণগাঞ্জ ও ঢাক।। 


ডি, এফ, স্তাপ্ডাস? জেনারেল ম্যানেজার | 
ME DS Ga এ 








সপ 





৭ 


₹ 


খই ডিসেম্বর, ১৯৪২ J 
| মাদ্রাজে চাউলের মূল্য বৃদ্ধি. 


মাদ্রাজে উত্তরোত্তর, চাউলের মুল্য, বৃদ্ধি হইতেছে।, বাজারের অবস্থা 


\ 


স্বাভাবিক রাখিবার উদেশ্তে যাত্রা সরকার বেজওয়াদা হইতে, স্পেশাল, 
'ট্রেনযোগে ২ হাজার টন চাউল, আমদানীর ব্যবস্থা, করিয়াছেন। 


কলিকাতায় লন্কর ভবন * 


__* নয়াদিন্টীর, ১লা ডিসেম্বর, তারিখের এক সংবাদে প্রকাশ যে, ভারত সচিব, ' 
' বড়লাটকে জানাইয়াডেন, হি বৃ’ উনের' যুদ্ধোপকরণ সরবরাহ বিভাগের 


ভার প্রাপ্ত মন্ত্রী, কলিকাতায় ভারতীয় লক্কবদের ৰাসতবনের নির্মাণ ব্যয় বাবদ 
৩ লক্ষ টাক! সাহাষাদানের জন্তু বৃটিশ সরকারের অনুমোদন লাও করিয়াছেন | 





আর্থিক জগৎ 


৫৩৯ 





মহীশুরে সাংবাদিক বৃত্তি শিক্ষার ব্যবস্থা, 
* ম্বীশূর বিশ্ববিস্ভালয়ের কর্তৃপক্ষ সাংবাদিক বৃত্তি শিক্ষা সংক্রান্ত একটি 
পোষ্ট-মেকেণডারী ডিপ্লোমা দিবার ব্যবস্থা, করিবার এক সিহ্যুপ্ত গ্রহণ 


করিয়াছেন। | 
উড়িষ্যার ঝড়ে মৃতের সংখ্য! b 
গত ২৭শে ন্বেষ্বর উড়িষ্যা সরকার এক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিয়া, 
ভানাইয়াছেন যে, গত ১৪ই নবেম্বর তইতে ১৬ই নব্শ্বরের মধ্যে গঞ্জামের 


সমুদ্র উপকৃলস্থ, অঞ্চল, পুরী ও কটক জেলায় যে বড হইয়া গিয়াছে তাহাতে 
৬৭১ ভন লোক ও বন্ধ সংখ্যক গবাদি পণ্ড নিহত হুইয়াছে। 


AN N20 WY 


এ সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ ও আবেদন পত্র 
| |] পাওয়া যাবে বোম্বাই, কলিকাতা, দিল্লী ও 
মাদ্রীজের রিজার্ভ ব্যাঙ্কে, অন্যান্য স্থানের 


ইম্পিরিয়েল ব্যাক্কের শাখার, ' এবং, 





মনত 


(১ 





€৪8০ আর্থিক জগৎ :. 


কাগঞ্জ সম্পর্কে সরকারী সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ 


গত ২৮শে নবেম্বর কলিকাতা ইউনিতাপিটি ইনষ্টিটিউট হলে বাঙ্গলাত্র 


প্রাক্তন অর্ধসচিব ভাঃ শ্তাাপ্রলাদ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে এক বিরাট 
জনসদ্ডায় কাগজের কললমুহের শতকরা ৯৫ : 


অচল হইয়া দাড়াইবে এবং সহন সহস্র লোক মৃহ্সা, কর্মহীন হইয়া পড়বে | 
এরূপভাবে কাগজ নিয়ন্ত্রণের ফলে কাগজের বাজারে যে “চোরা বাঞ্জারের” 
সৃষ্টি হইবে এবং অস্বাভাবিক লাভ ও লোতের গুপ্ত রাত্তত্ব চলতে থাকিবে 
সেই দিকে উক্ত প্রস্তাবে গবর্ণমেপ্টের অপোৌণ মনোযোগ আবর্ষণ করা 
হইয়াছে। উক্ত সভা এই অস্বাতাবিক পরিস্থিতি সপপর্কে আলোচনার অন্ত 
একটি সম্মেলন আহ্বানের এবং কাগজের কলসমূহের উৎপাদন বৃদ্ধি ও কুটীর 
শিল্প-হিপাবে কাগজ প্রস্ততে উৎসাহ দিবার .জন্ত গবর্ণমেপ্টকে অনুরোধ 
জানান হুইয়াছে। এই সম্পর্কে ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ভারত 
সরকারের ৰাণিজ্য-লচিব শ্রীযুক্ত নলিনীরপ্রন সরকারের নিকট তারযোগে 
সভার গৃহীত প্রস্তাব প্রেরণ করিয়া এক স্বতন্ত্র চিঠিও পাঠাইয়াছেন? ডাঃ 
মুখোপাধ্যায়ের এই চিঠিতে জানান হইয়াছে যে, কয়েকটি মিল কাগঞ্জ 
ব্যবহারকারীদিগকে আনাইয়াছে যে, উহাদের হাতে যে ১০ ভাগ কাগজ 
অবশিষ্ট থাকিবে তাহা যুদ্ধলংল্লি কার্যে - ব্যাপৃত ব্যজিদের প্রয়োজনেই 
লাগিবে; ফলে জনসাধারণের অন্ত কোন কাগজ থাকিবে না। এই 


সঙ্কটজনক পরিণতির বিষয়ে গবর্ণমেপ্টকে সম্যক অবহিত হইতে অনুরোধ 


করিয়া উক্ত পত্রে কাগজের উৎপাদন বৃদ্ধি ও গবর্ণমেণ্টের অংশ ধস বরা! 
যায় কিনা সেই বিষয়ে বাণিপ্য সচিবের দৃষ্টি, আকর্ষণ কর] হুইয়াছে। 


মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরাট-ব্যয় বরাদ্দ, 


" ওয়াশিংটন হইতে প্রোরত এক সংবাদে প্রকাশ যে, মার্কিন সরকার 


আগামী জানুয়ারী মাসে কংগ্রেসের নিকট পৃথিবীর ইতিহাসের বৃহত্তম 


ব্যয়-বরাদ্দ উপস্থাপিত করিবেন। ১৯৪৩ লালের ৭ই জানুয়ারী হইতে (০ | । 
প্রস্তাবিত ১০ হাতার কোচি ডলার ব্যয় বরাদ্দের আধিক বৎসর আস্ত | 
হইবে। বর্ধমান আর্থিক বৎসরে দার্কিন সরকার ৭ হাজার কোটি ডলার যত. 
ব্যয় করিবেন বলিয়া, অনুমিত হইতেছে উপরোক্ত ব্যয়বরাদ্দ সম্পর্কিত || 
সংবাদে আরও প্রকাশ যে, বেতনের পরিমাণ সর্বোচ্চ ২৫' হাজার ডলার ধার্য | 
করা হইয়াছে। লগী তহবিল হইতে আয়ের সর্ব্বোচ্চে পরিমাণও ২৫ হাজার | 
ডলার ধার্য্য করিবার অন্ত এবং তদতিরিক্ত আয় ট্যাক্স বাবদ রাজকোবে ( 
সংগ্রহের অন্ধ প্রেসিডেন্ট “কুজণডেপ্ট মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসের নিকট (| 
সুপারিশ করিবেন। ওয়াশিংটনের কোন কোন সাংবাদিক মহলে প্রকাশ যে, ॥ 


প্রস্তাবের বিরুদ্ধে তীব্র ্রতিরাদ দেখা দিবে। 


ইন্দোরে'ধ্যাপ্ডাডক্লথের ব্যবস্থা 
হোলকার রাজো বস্তের মুল্য অসম্ভব বৃদ্ধ পাওয়ায় দর্রদ্র জনসাধারণের 
ক্রয-ক্ষমতার একান্ত অভাবের কথা বিবেচনা করিয়া হোলকার লরকার 


ভারতরক্ষা আইন অনুসারে (ছোলকার রাজ্যে প্রযোজ্য ) ইন্দোর রাজ্যের | 
সমস্ত কাপড়ের কলের প্রতি এই মৰ্ম্মে এক নোটিশ ভারী করিয়াছেন যে, | 


এখন হইতে যিলসমুহের প্রত্যেকটির.শতককরা £ ভাগ তাত সর্ব প্রথমে 


কয়েকটি নিদ্দিষ্ট শ্রেণীর সাধারণ পরিধেয় উৎপাদনের জন্ রিজার্ভ রাখতে j 


হইবে। ও সমস্ত তাতে উৎপন্ন বস্ত্র গবর্ণযেপ্টকে, একটা নিৰ্দিষ্ট মূল্যে | 
| রেজি: অফিস_আধাউ 2 
পরবরাহি করিতে হইবে । ভারতে তাবৎ হর ব্যবস্থা আর কোবাও | রেজিঃ অফিস_আখা উর! (ত্রিপুরা), চীফ, ত 'গরতল 


হয় নাই। 


বিহার সরকার গত ৎ৭শে নবেম্বর হইতে বিহার প্রদেশের বাহিরে স্বত | 
এই সঙ্গে সমগ্র : 
বিচার প্রদেশে প্রতিমণ দ্বতের দর ৬০২ টাক! বাধয়া দেওয়া হইয়াছে । নি 
যূল্যনিয়স্পকারী প্রধান সরকারী কর্মচারীর অনুমতি ছাড়া কাহাকেও বক্তার £ 


প্রেরণ নিষিদ্ধ করিয়া এক আদেশ ভারি করিয়াছেন। 


প্রদেশের বাহিরে স্বত রপ্তানী করিতে দেওয়া হইবে ন]। 


ভাগ উৎপাদন গবর্ণষেন্ট কর্তৃক | 
গ্রহণের তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়া সর্বগ্মতিক্রমে. এক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। | 
উল্ত প্রস্তাবে বল! হইয়াছে, গবর্ণমেন্ট অনুস্থত এরূপ কার্যের ফলে ব্যবসা, ' | 
বাণিজ্য, শিক্ষা ও অন্ত বহু প্রয়োজনীয় বিষয়ে বহুলাংশে কাৰ্য্যকলাপ [ 


শ্রঞ্৯_কলেজ ্রাট, খপ চাট ও ও বৰ্ধনান 1 





[ ৭ই ডিসেম্বর, ১৯৪২ 












(স্থাপিত ১৯২৯) 
হেড অফিস.:-৮৬বি, ক্লাইভ ট্রীট; কলিকাতা 


ফোন : কাযাল ৫৯৪৪ 
ব্রাঞ্চ  বীকুড়া। 
ঘাটাল ব্রাঞ্চ 
- £ঠা ডিসেম্বর খোলা হইয়াছে। 
মিঃ এম, দত্ত রায়, বি-এ, সেক্রেটারী । 











সেক্রেটারিজ এণ্ড এজেণ্টস্‌ 


সাহা চৌধুরী এণ্ড কোং লিঃ 
a ত কলকাতা ৷ 









১২, ক্লাইভ ্ীট, কলিকাতা ০. 


lh কারেন্ট একাউণ্ট সুদ শতকরা ১২ টাকা, 
সেভিংস্‌ ব্যাঙ্ক একাউণ্ট সুদ শতকরা ৩২. 
- টাকা! চেক দ্বারা টাকা উঠান যায়! ফিক্সড, 
'ভিপজিট ৬ মাস বা৷ তদুম্ব ; সুদ শতকরা 
৩৫০ টাকা হইতে ৫২ টাকা. পধ্যন্ত। উপযুক্ত 
 পিকিউরিটীতে টাকা ধার দেওয়া হয়। 











দিতির ঢা বানি 


বিপরাধিপতি তু হবা! মাণিক্য বাহাদুর, | 
কেসি, an গহ | 
1 


কলিকাতা অফিস-_ ৬, ক্লাইভ ট্রাট | 
বর্তমান অনিশ্চয়তার দিনে আপনার অর্থ" ব্যাঙ্কে রাখা সমীচীন ও 
সম্পূর্ণ নিরাপদর.। সুদৃঢ় আধিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এই ব্যান্কে || 
আপনার অর্থ গচ্ছিত রাখিয়া নিরাপদ ও নিশ্চন্ত হউন ।  ঘঘ 
বিগত ১৮ই মে.নবদ্বাপ শাথা খোলা হইয়াছে | 
" বাংলা ও আসামের প্রধান প্রধান ব্যবসা] কেন্জে ব্রাঞ্চ ও সাবব্রাঞ্চ আছে 
হরিদাস ভ রর 
ম্যানেজিং ডিরেকটার ) 


৯৪ 








এই ডিসেম্বর, ১৯৪২] আঁধিক জগৎ 


প্রতীক বলেই গণ্য করতো-_আর তিক্টোরীয় যুগও ছিল 
সেদেশের সমৃদ্ধি ও স্থাচ্ছন্দ্ের ফুগ। সে যুগের মেয়েদের লাজ- / 
'নহ মেয়েলীপনার পরিচয় দিতো ভাদের পায়ে লুটানো পোষাক- 
আবাক, হাতপাখার তীর ত্রস্ত কম্পন আর কথায় কথায় মূচ্ছা 
যাবার অপরিসীম ক্ষমতা! যদিও মহারাণী ভিক্টোরিয়া ছিলেন 
ভারতের সম্বান্তী কিন্তু শাড়ি পরবার সৌভাগ্য তীর হয়নি; কারণ 
' ভারতের মেয়েদের মতো এই চমৎকার স্ত্রী বেশটি পরবার জন্মগত 
অধিকার তার ছিল না। দেখুন না, যহাল্ট্ীর এই সাদাসিদে 
স্থৃতীর শাড়িটিতে 'আমাদের ভাঙ্কমতীকে কি হুন্দর মানিয়েছে / 


ম্যানেজিং এজেন্ট স্‌: 
এইচ্‌ দত্ত এণ্ড সন্স. লিঃ, ১৫ ক্লাইভ. ষ্টীট, কলিকাতা" 





৫৪৯. 


৫৪২ 


ভারতে ইক্ষুচাষের দ্বিতীয় পূর্বাভাষ 


ভারতে ইস্ষুচাষের ১৯৪২-৪৩ সালের দ্বিতীয় পূর্ববটভাষে ভারতের বিভিন্ন 


আর্থিক জগৎ 





[ ৭ই ie ১৯৪২ 





১৯৪২-৪৩ সালে ভারতে ৬ কোটী ৭৬ লক্ষ ৩৯ হাজার একর অমিতে' 
খানের চাষ হইয়াছে বলিয়া অহ্থ'মত, হইতেছে ; পূর্ব বৎসরে ৬ কোটী 


৩৩ লক্ষ ৪৮ হাজার একর জমিতে ধান চাষ হইয়াছিল বলিয়া অমুমান করা 


পিয়াছিল। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে এবং দেশীয়, রাজ্যে ১৯৪১-৪২ সাল | 



















এবং ১৯৪২-৪৩ সালে কি পরিমাণ জমিতে ধান চাষ হইয়াছে তাহার, একটা | 


তুলনামূলফ হিসাব দেওয়া হইল £_ 
প্রদেশ ও দেশীয় র রাজ্য | ১৯৪২- ৪৩ সাল 
৪ জমি (একরে) 
ৰাঙ্গলা | | ২২, ৮০০৫০০ 
মাদ্রাজ 6১৭৯০০০ 
বিহার ' ৯:২৪২০০০ 
মধ্য প্রদেশ এবং বেরার ৭,৬০৫০০০ 
যুক্তপ্রদেশ | ৭১২১৮৯০০ 
আসাম ৪,৯৩৯০০০ 
উড়িষ্য! , 8,৮২ ০০e 
বোক্বাই ২,৫॥৬০০০ . 
সিদ্ধ ১,২৩৭০০০ 
পাঞ্জাব 2১8400 
হায়দ্রাবাদ, ৫৬০০০০ 
বরোদা | ১৮৩০০৪ 
| তুপাল ( যধ্যভার্ত সহ") ৩৪৯০০ 
| ৬৭ ১৯৩৯০০০" 
' মিশরে পাটগষের প্রচেষ্টা 


১৯৪১-৪২ সাল 
জমি (একরে) 
i ২৩,১৪৩০০০ 
রঃ ,৮০৯০৩৩, 
৮১৮১৯৯০০ 


2১৭২২০০৩ 


৮১৫৩৮০৩০ | 
8,৩৬৫ ০০০ n 
৪,৭১১৯৩৩ & 
২২৪২০০* : 
১১৪৫৫০০৩ 
2 | ৫ 
৪৬৮০০ ০৩ h 
১২৮০০০ রি 


বি ৩৪০০৩ 


৬৬১৩৪৮০০৩ 


্ 


মিশর টনি সাহায্য ও সহযোগিতায় ভলকয়েক বিশিষ্ট শিল্পবিদ্‌ 


স্বিশরে কতিপয় 'পাঁটকল স্থাপনের 'চেষ্টা করিতেছেন। 


প্রকাশ, 


রী 


সরকারের ক্ষবিভাগের মন্ত্রী নিশরে পাট উৎপাদনের প্রচেষ্টায় ব্যাপৃত 
ঝুহিয়াছেন। বর্তমানে উহ্‌! পরীক্ষামূলকভাবে আর্ত করা হইয়াছে। 


গৈ 








বাঙলার বাহিরে । 


ফোন-ক্যালকাটা, ২৭৬৭ 


লবণ কিন্তে বাদলার কোটী টাকা'বন্জার ল্োতের মত চলে যায়-_ 
এ শ্রোতকে বন্ধ করবার ভার নিয়েছে _ 

আপনাদের প্রিয় নিঅন্য “পাইওনিয়ার” 
অবশিষ্ট অংশ বিক্রয়কা রী শক্তিশালী এজেন্ট আবশ্টক। 
কে, বিঃমিত্র এণ্ড কোং 





লী পা 


ব্যাঙ্ক অব ক্যালকাটা 
_ ভিনচ্িক্রেত্ড 


স্থাপিত্ত-_-১৯৩৫ 


হেড অফিস-_শুনৎ ম্যাঙ্গে! লেন, ক 
শীখাসমূহ-__শিমুলিয়া, নীলফামারী, মেদিনীপুর 


জলপাইগুরী ও পুরী শাখা শীঘ্রই খোলা হইবে। 
কার্ধ্যপ্রনার হেতু হেড অফিস নিরাপদ এবং বৃহ 


ম্যানেজিং ডিরেক্টাস” :-- 


চা 


মিঃ কে, সি, কাঞ্জিলাল, এম, এ 


ূ প্রকোষ্ঠে একতলায় স্থানান্তরিত কর! হুইতভেছে। , 





সা ৪ 


প্রদেশণ্এবং দেশীয় রাজ্যসমৃহে যে পরিমাণ জমিতে ইক্ষুর চাষ হইয়াছে ॥ [কৃমি যাবি বর্গেৱেশন | লিও 
বলিয়া অনুমিত হইয়াছে তাহার সহিত ১৯৪ ১-৪২ সালের ইচ্ুচাষের Rs শু হেড ; অফিস-_-কুমিল্ল স্থাপিত--১৯১৪ ইং L 
মূলক হিসাব দেওয়া হইল £__ | শাধা ও এ অফিস সমূহ £ j 
টা 'ও দেশীয় ১৯৪২-৩৩ সাল Sots সাল, না বাংলা, আসাম, বিহার, উড়িষ্যা, ইউ-পি, দিন্তী, 
I - এবং লণ্ডনের প্রধান প্রদ্থান ব্যবসাকেন্দরে। 
রাজ্য । ৬ জমি (একরে) জমি (একে) ধন” 
যুক্তপ্রদেশ ১,৯৪৬০০০ ১/৮৩৩০০ 
্ গা. মুলধন ১১০৬১০০১০৪৪ টাক | 
BE SR { কত 27788 
als SR ই ৩৪১০২ টাকার উর্ধে! & 
বালা EES 90300? এর কলসহ) ২০, 5০ ০০০৯ 
বোস্বাই এ এ ১৫২৯০৩ ১৫৬০০০ & রিজার্ভ ফাণ্ড প্রভৃতি ৮০০,০০০ ৯, 
নারাজ 1 1 ০ ৯১১৬০০০, ১০০০ { 'অংশীঘারগণের নিকট. - 
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ৮১০০০ ৯৩০০০, প্ৰাপ্য ইত্যাদি প্রায় ১৪ ৬ ০১৩০৩ র ও 
সাম ‘ tS 455 ৪১০০০ ফরেন একছেজ € ডলার ইত্যাদ্িসহ ) জকল প্রকার 
উড়িষ্যা ° ৩২০০০ i ৩১০০০ বে, কাৰ্য্য করা হয় I সি 
মধ্যপ্ৰদেশ ও বেরার | ২৮০০০ ৩২০০০ রি Wb ১ এন, সি, সি, দাও এম, এল, স। fb 
শিল্প ' ৯০০০ ৯০৯০ EE) সজল ma Ee ্৯ 
দিল্লী 2৭০০ ১০০০ বাঙ্গলার গৌরবস্তন্ত £_ 
৪২০৩০, A l . UL পাইওনিয়ার সল্ট UE রী 
হায়দরাবাদ ূ ৩৪০০০, ৩৯০০ [ 
ভূপাল ( মধ্যভারত সহ) ৮৭৯০, ৯৭০০ এ কোম্পানী লিমিটেড, 
ৰরোদা ৫. ৪০০০ ৪০০০: ১৭ নং ষ্যাজে। লেন, কলিকাতা 
ওরা ( মধ্যতারত ) | ১০৯৩ ১০০০ বাঙ্গলাদেশে এত বড় কারখানা আর নাই 
৩,৬৭৬০৯৩ 1 ৩১৫৮৮০০০ Eads soe Sl লভ্যাংশ, বিয়া আমিতোছে" 
ভারতে ধান চাঁষের প্রাথমিক পূর্বাভাষ 


চিক তু 


1 





৭ই ডিসেম্বর, ১৯৪২ ] 


আর্থিক জগৎ * | ৫৪৩ 





তারতে, বর্তমানে দেশরক্ষা বাবদ যে. টাকা ব্যয় হইতেছে: তাহার 
অধিকাংশই বৃটিশ সরকার বহন করিতেছেন। চ্যাটফিল্ড. কমিটী ও রোজার 


মিশনের সুপারিশগুলি কার্ধাকরী করার অন্ত বুটি* সরকার গত কয়েক বৎসর ' 


যাৰৎ, এই ব্যাপারে ভারত সরকারকে কোটা কোটী টাকা*সাহাষ্য করিতে- 
ছেন। ভারতের নৌ, বিমান ও সৈম্তাবাহিনীর প্রসার ও শক্তিবৃদ্ধির অন্ত 
বৃটেন বিনা খরচাক্ পর্যাপ্ত পরিমাণ বিমান, মোটরগাড়ী প্রভৃতি সরবরাহ 
করিতেছেন! ইতিমধ্যে প্রায় ৬০ কোটী টাকার সমরসম্তার আসিয়া 


পৌছিয়াছে। ভারতের দেশরক্ষা ব্যয় সম্বন্ধে বৃটিশ সরকারের সহিত ভারত 
“সরকারের যে আথিক চুক্তি হইয়াছে তাহাতে এই ব্যাপারে, ভারতকে এই 
বিরাট ব্যরের অভি সামান্ত অংশই বহন করিতে হয়। ১৯৪১-৪২ সালে 
দেশরক্ষা খাতে মোট ৩ শত কোটা টাকা ব্যয় হইয়াছে এবং চলতি বৎসরে 
(১৯৪২-৪৩ সালে) উহা ৫৩৩ কোটা টাকায় দীড়াইবে বলিয়া আশা করা 
যায়। ইহার মধ্যে ভারতের রাজস্ব হইতে গত বৎসর মাঝ ১ শত কোটা 
টকা ব্যয় হইয়াছে এবং ১৯৪২-৪৩ লালে ধুৰ ভব ১৩৭ কোটা টাকা ব্যয় 
হবে| হং 





*।. "মেরেছে ? সত্যি ?.. । 


“আজ্জে হ্যাঁ, ব্যারিষ্টার সাহেব। তিনি- ভীষণভাবে আহত , 
হয়েছেন, তাঁর ওষুধপত্রও তারা তেঙ্গে দিয়ে গেছে ॥ কতক 


“৮ 1 ওষুধ তোঁ আর কিনতেও পাওয়া যাবে না” 


কেন বলুন তে!? ভিনি নিশ্চয় আই-এম-এস. . 
বা সরকারী কোন কাজের সন্ঙ্গেও 


দিলেন না, বা 
সংক্লিউ ছিলেন না 2 


“না, তা ছিলেন না) এরকম গরীব "জায়গায় ছ’সাত ঘর 
‘+ ' 'ছাঁড়ী অন্ত কেউ বেশি ফি-ও দিত ন|। আসলে, আমার ভাই 





1. BR 
সত্য 2" ওক 
৯৮১ 

টু ০3 SOT 

যার বলছিলেন, আপনার ভাইকে নাকি গুঁগ্ডার! . ১২০১ 
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_ শকিজ্ত এতে গুপ্ডাদের লাভটী হ’চ্ছে কি?” 
“ধ্বংসের উন্মাদনা! ছাড়া আর কি বলুন। মননতত্ববিদর! একেই 
ব'লে থাকেন শক্তির লালসা” | 

"প্ৰাই বলুন আপনি, এ সহা করা ষ্কক্প না। 

এমনও শুনেছি ০ষএই সব পাজি গুণ ইভা 

৮৮ ভাঙ্গচ্ছে, মেয়েদের স্কুলে হানা 
চু 1? 


4“ও-সব কথা আর ব'লে লাভ কি? ওদের অপকর্ম্মের আব 
শেব নেই। এখন্‌ এই' গুপাঁদের উৎপাত কি করে খাঁমানো ' 
যায় তাই বলুন” 


“দেখুন, এই নিয় কাল আমাদের আইনজীবী সংখে্রে সভায় ' 


এক কড়া প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে এই প্রস্তাবে প্রত্যেক জম্ম" 
। পায় খুগ্ডাদের ওপর নজর রাখবার জন্যে কমিটি করতে ও 
1 সেচ্ছাসেবক বাহিনী সংগঠন করতে সার! ভারতের আইন- 
হশিবীদের অজুরোধ করা হয়েছে? কর্তৃপক্ষের চেয়েও তাড়া 
তাড়ি মামরা কিন্তু এই ই অবসান ঘঠাতে পারি ।” 








৫৪৪ - . আর্থিক জগৎ . ০. [ ধই ডিসেম্বর, ১৯৪২ 
কুইনাইন বণ্টন নিয়ন্ত্রণ ' ৃ ভারতে মোটর ইঞ্জিন নিম্মাণের তোড়জোর * 


রা দরুণ কুইনাইনের অভাব দেখা দেওয়ায় বাঙলা সরকার বাজলা মোটর ইঞ্জিন কমিটি যে রিপোর্ট দাখিল করিয়াছেন তদহুস।রে কাধ্যকরী 
দেশে,কুইনাডুনবণ্টন নিয়ন্ত্রণ করিবেন বলিয়া জানা গিয়াছে। যুদ্ধের পূর্কে ব্যবস্থা, অবলম্বনের অন্ত বোর্ড অব ইগ্তািয়াল এণ্ড সায়েন্টিফিক রিসার্চ 
ভারতের প্রয়োজনের অক্ক' দুই-তৃতীয়াংশ “পরিমাণ -কুইনাইন বিদেশ হইতে মিঃ জে সি মাহীন্দ্রকে সভাপতি মনোনীত করিয়া একটি বিশেষ কমিটি গঠন 
আমদানী কর! হইত। ভারত লরকারের হাতে বে পরিষাণ কুইনাইন করিয়াছেন। ভারতবর্ষ যাহাতে অনতিবিলম্বে মোটর ইঞ্জিন প্রস্তুতের ব্যাপারে 
ভুত আছে তাঁহা এবং বালা ও মাদ্রাজ প্রদেশে যে পরিমাণ কুইনাইন সম্পুর্ণ আত্মনির্ভরশীল হইতে পারে, সেরূপ ব্যবস্থা অবলঙ্বন ও অমুগরণ 
বৎসরে উৎপন্ন হইবে তাঁহা একটা পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনাহযায়ী সমগ্র ভারতে করাই উক্ত কমিটির উদ্দেশ্ধ কমিটি এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, 
" বন্টনের ব্যবস্থা করা হইবে । এই ব্যবস্থাস্থসারে পূর্বের তুলনায় শতকরা এই সকল ইঞ্জিনের নির্মাণ কার্য হুষুভাবেই আরস্ত হইয়াছে এবং কতকগুলি 
৭৫ ভাগ কুইনাইন বণ্টনের অন্ত পাওয়া যাইবে। বাঙলা দেশে ১৯৩৮-৩৯, বি ভগ্ন ধরণের ইঞ্জিন যুদ্ধার্থে সরবরাহ হইতেছে ; কিন্তু ভারতকে এই ক্ষেব্রে 
১৯৩৯-৪০ এবং ১৯৪০-৪১ সালে গড়পড়তায় বৎসরে ৪৯ হাজার ৮৪৬ পাউণ্ড পুরাপুরি আত্মনির্ভরশীল হইতে হইলে এই মোটর ইঞ্জিন শিল্পের ক্রস 
কুইনাইন উৎপন্ন হইয়াছে এবং ১ লক্ষ ২৬ হাজার ৪২৯ পাউণ্ড কুইনাইন প্রসারের একান্ত প্রয়োজন । যন্ত্রপাতি ও আবশ্তক কাচা মাল যোগাড় হইলে 
খরচ হইয়াছে । ৪৭ হাজার ৯২ পাউণ্ড কুইনাইন প্রতি বৎসর গড়পড়তায় ১ অচিরেই কাধ্যে অগ্রসর হওয়া! সম্ভবপর । ইঞ্জিনের বিভিন্ন অংশ উৎপাদনে 
বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হুইয়াছে। এইভক্গ বাঙলা দেশে সরকারের ব্যাপৃত বিভিন্ন ছোট ছোট কলকারখানাগুলিকে একজীভূত করি! বোদ্াই, 
অধীনে একটা শ্বতঙ্্র কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়া কুইনাইন বিতরণের " সাতারা, কোয়েম্বাটোর, কোচিন, লাহোর, কানপুর, জামপেদপুর প্রভৃতি 
ব্যবস্থা করা হুইবে। পু 55.) কেন্্ী় স্থানসমূহে উহাদের উৎপাদন ব্যবস্থা অবলঘনের বিষয়ে কমিটি 
'কুইনাইন সরবরাহের ব্যবস্থা .. __ বিশেষভাবে জোর দেন। শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে তাহাদের প্রথান্যারী বাধা- 

নয়াছি্ীর এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ. চিকিৎসা ব্যব্াযী, নিষেধ উত্তীর্ণ হইবার অন্ত ও ভারতের বাহিরে যে সমস্ত অংশ তৈয়ারী হয় 
হাসপাতাল, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মালিক .এবং জনসাধারণকে কুইনাইন২.-উহা এখানেই নির্মাণের জর যে নূতন কলকারখানা প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে , 
সরবরাহের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই উদ্দেশ্যে বিভির প্রাদেশিক গবর্ণ- . তাহার জন্ত যথেষ্ট অর্থ সাহায্যের প্রয়োজন আছে বলিয়া কমিটি দৃঢ় অতিম্ত 
যেণ্টেকে কুইনাইন দেওয়। হইয়াছে। এই কুইনাইন পাইবার জন্ত ইওয়ান ব্যক্ত করেন। | 


মেভিক্যাল সার্ভিস্‌ বা. কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট আবেদন না আনাইয়া *. ূ কেন্দ্রীয় সরকারের নূতন দপ্তর ও 
প্রাদেশিক সরকারের নিকট আবেদন করিতে হইবে। _.. নয়াদ্দিল্পীর এক সংবাদে প্রকাশ, ভারত সরকারের নূতন খান্ভবিতাগ 
ক.ইনাইন সমস্তায় বাঙ্গলা৷ সরকার খোলা হইয়াছে। সিভিল সাপ্লাই কমিশনার মিঃ বি জি হোল্ডসূওয়ার্থ উক্ত 


বর্তমান বৎসরে বাঙলার বিভিন্ন জেলার (২৬ট) বিনামূল্যে কুইনাইন- বিভাগের সেক্রেটারী নিযুক্ত হুইয়াছেন। এখন হইতে সিভিল সাপ্রাই 
ব্রণের জন্ত বালা সরকার ৩ লক্ষ ৫৪ হাজার টাকা দান করিয়াছেন বলিয়া কমিশনারের পদ আর থাকিবে না। পুনরায় কোনরূপ আদেশ না দেওয়া 
এসোপিয়েটেডং প্রেসের এক সংবাদে প্রকাশ | জরুরী প্রয়োজনের ক্ষেত্রে পর্যন্ত খাস্থবিভাগের জয়েন্ট: সেক্রেটারী মিঃ হুখতান্কর হুইট ক 
কুইনাইন ' ব্যবহারের জন্ত গবর্ণসেন্ট আরও ৪২ হাজার টাকা জনস্বাস্থ্য . কার্য্যের ভার লইয়া থাকিবেন। সেন্টাল ফুড, এযাডভাইসরী কাউছিল খা- 
বিভাগের ডিরেক্টরের হাতে দিয়াছেন বলিয়া! সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। খিভাগের অধীনে থাকিবে। পূর্বের বাণিজ্য বিভাগ কর্তৃক যে সমস্ত কার্য 
এতদ্্যতীত বিনামূল্যে কুইনাইন বিতরণের উদ্দেশ্যে জেলা! ব্যাজিস্রেটদের সম্পাদিত ও পরিচালিত হুইত এবং অসামরিক সরবরাহ কমিশনার (চাউল ও 
হাতেও ২৪ হাক্জার টাকা প্রদানের ব্যবস্থা কর! হইয়াছে। বিবিধ) চিনির কপ্ট্বোলার ও ভারতের হুইট কমিশনার যে কাজগুলি করিতেন, 
বাঙ্গলার শর্করা শিদ্দ - এখন হইতে তাহার ভার-উক্ত নূতন বিরাগ গ্রহণ করিল। চিনির কণ্ট্োলার, 
ভারত সরকারের শর্করা নিয়ন্বণের প্রধান কর্মচারী চন্তি বৎসরের জন্ত এবং তাহার বিভাগ বর্তমানে “কাজ করিতে থাকিবে, তবে এই বিভাঙ্গ 
শর্করার যে মূল্য ধাধ্য করিয়াছেন, উহার ফলে বাঙ্গলা দেশের বিভিন্ন চিনির বাণিজ্য বিভাগের পরিবর্তে খান্ত বিভাগের অধীন থাকিবে 
কলের মালিকগণ ইচ্ছুক সম্পর্কে বে অঙ্গব্ধার পড়িত্নাছে তাহা ভ্ানাইয়া : কেন্দ্রীয় পরিষদের বাজেট অধিবেশন : 
বাঙ্গলা সরকারের সিভিল সাপ্লাই বা বেসামরিক সরবরাহ বিভাগের ' নয়াদিল্লী হইতে প্রকাশিত এক সরকারী ইস্তাহারে জানান হ্ইয়াছে, 
ভিরেক্টোরেট তারত, গবর্ণমেণ্টের নিকট এক আবেদন প্রেরণের সিদ্ধান্ত কেন্দ্রীয় পরিষদের বাছেট অধিবেশন, আগামী ১*ই ফেব্রুয়ারী আরম হইবে 
করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। সম্প্রতি ভিরেক্টোরেট কর্তৃক আহ্ত বাঙ্গলার এবং শেষ হুইবে আগামী ৩১শে মার্চ তারিখে। বে-সরকারী বিল ও প্রস্তাব 
চিনির কলসমুহের মালিক ও চিনি ক্রেতাদের প্রতিনিধিবর্গের এফ যুক্ত-বৈঠকে সম্পর্কে আলোচনার জন্ত ছয় দিন ঠিক করা হইয়াছে। অরিও প্রকাশ ৰে, 
উক্ত অসুবিধার ২৯ ১ টানার পক্ষের তি কেন্দ্রীয় পরিষদে আগামী ১€ই ফেব্রুয়ারী রেলওয়ে বাছেট এবং ২৭শে 
এবং গুড়ের | 
কৰতে বণ পরাণ ই পাও তাই কই ২ গা গো ৰল ইন । 










হেড অফিস-২৯, ষ্ট্রাপ্ড রোড. কলিকাতা | . 
খ্যাতনাম! ব্যবসায়ী যেসার্স রাহা ত্রাদাসে'র পরিচালনাধীনে 
রী ** - প্রগতিশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান । 












‘8 |] রাচী, রাণাঘাট,বালী, . 
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bh AK ee ON an Fr সুহান রা 
1 ইডয়ান্‌-টা. মার্কেট এক্সপ্যান্শান্‌ বোর্ড কর্তৃক প্রচারিত"; - 








সব রকম উৎপাদন. 'বেড়ে যাচ্ছে। প্রাণপণ 

খেটে তবে কারখানার শ্রামকরা এই: বাড়তি 
কাজের তাল 'সামলাচ্ছে। ফলে, তাদের. কর্মক্ষমতার 
উপর আজ চাপ পড়ছে খুব বোঁশ, আর তাদের: ক্লান্ত 
হয়ে পড়বার সম্ভাবনাও বেড়ে গেছে। (কিন্তু অবসাদে 

কাজের উৎসাহ নিঃশেষ হয়ে আসবে এ-ভাবনা এখন আবার. তাদের 
নেই_কারণ, তারা জানে যে এক পেয়ালা চা খাওয়া মান্নই আবার 
তারা তাদের , উদ্যম ও কর্মশীক্ত ফিরে, পাবে! চা উৎসাহ ও. 
উদ্যমের আধার, কাজেই মজুদের ক্লান্তি চা-ই সম্পূর্ণভাবে দূর 


করতে প্যারে। কাজের মাঝখানে, আপনার .লোকজনরা যখন ক্লান্ত 


', হয়ে পড়তে. চায়, . তখন তাদের এক পেয়ালা চাই দেবেন। 
দেখবেন তারা কত  বেশি...তৎপরতার, সঙ্গে, কাজ করবে। 


















৫৪৬ 


(কগ্্স্মস্তা ও তাহার প্রতিকার ) a 


আমরাণ.তাহা বন্ধ করিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে পারি না। কিন্তু , 


সপন 


এদেশ হইতে বাহিরে” বস্ত্র রপ্তানীর .পরিমাণ অবিলম্বে কমাইয়া 
দেওয়ার জন্য দেশের জনসাধারণ অবশ্যই গবর্ণমেন্টের নিকট দাবী 


করিতে পারে। তাহা ছাড়া, বর্তমানের নিদারুণ অভাব বিবেচনা করিয়া 
দেশের কাপড়ের কলসমূহে ও দেশীয় তাতসমূহে এখন হইতে যথা- 


= স্তব বেশী বস্তু উৎপাদনের ব্যবস্থা যেঁ সঙ্গত তাহাও আমরা জোর 


(Pp 


দিয়াই বলিতে পারি। গত ১৯৩৮-৩৯ সালে ভারত হইতে বিদেশে 
(সমুদ্র পথে) ১৯ কোটি ২৭ লক্ষ গজ বস্ত্র রপ্তানী হইয়াছিল। যুদ্ধ 

বিবার পর হইতে ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৪১-৪২ সালে তাহা ৮৬ 
৪৬ লক্ষ গজে দাড়াইয়াছে। কাপড়ের অভাবে যেস্থলে এদেশের 
লোক বর্তমানে. অসহনীয় হুঃখকষ্ট ভোগ করিতেছে, সেস্থলে বাহিরে 
বস্ত্র রপ্তানীর পরিমাণ এইভাবে বৃদ্ধি পাইতে দেওয়া সৰ্ব্বথা অন্ুচিত। 
বিশেষতঃ বাহির হইতে এদেশে যখন বর্তমানে পূর্বের তুলনায় অনেক 
কম বস্ত্র আমদানী হইতেছে , ভারত .সরকারের কর্তব্য অবিলম্বে 
রপ্তানী সম্পর্কে এঁকটা নুকঠোর নিয়ন্ত্রণ নীতি অবলম্বন করিয়া 
এদেশের উৎপ্ নর যথাসম্ভব এদেশের জলিল ব্যবহৃত হইতে 
দেওয়া ৷ 

এক্ষণেদেশীয় কাপড়ের কলে বসের উৎপাদন বৃদ্ধি করার উপায় 
সম্পর্কে আলোচনা করা যাউক। যুদ্ধের সময়ে বস্ত্রের চাহিদা বৃদ্ধি 
পাওয়ার সঙ্গে ভারতীয় কলসমূহে কাপড়ের উৎপাদন কিছু কিছু: 
করিয়া বাড়িয়া 'চলিয়াছে ৷ ১৯৩৯-৪০ সালে ' ভারতীয় কাপড়ের 
কলসমূহে ৪*১ কোটি-২৫ লক্ষ গজ বস্ত্র উৎপন্ন হইয়াছিল। ১৯৪*-৪১ 
সালে তাহা ৪২৬ কোটি ৯৫ লক্ষ গজ দীাড়ায়। . ১৯৪১-৪২ সালে 
তাহা আরও বাড়িয়া ৪৪৯ কোটি ৩৬ লক্ষ গঞ্জে পরিণত হইয়াছে , 
এই বৃদ্ধি অনেকটা সন্তোষজনক হইলেও. দেশের প্রয়োজন বুঝিয়া : 
কলসমূহে বর্তমানের তুলনায় উৎপাদনের পরিমাণ আরও বাড়াইবার 
চেষ্টা সঙ্গত ৷ কাপড়ের কলসমূহের অবস্থা সম্পর্কে আমরা যতদুর 
অবগত আছি, তাহাতে সুপরিকল্পিত কাধ্যনীতি অনুসরণের ব্যবস্থা 
হইলে সেরূপ বৃদ্ধি মোটেই অসম্ভব বলিয়া মনে হয় না। 'বোস্বাইয়ের 
কমা পর সমপ্রতি এবিষয়ে কয়েকটি প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদান 
es সে সমস্ত কাৰ্য্যে পরিণত করার ব্যবস্থা হইলে কাপড়ের 
কলে সাধারণের ধ্যবহার্য্য বন্্রের উৎপাদন বর্তমানের তুলনায় অবশ্যই 
রুতকটা বাড়িতে পারে বলিয়া আমাদের ধারগ্রা। ‘কমাস” পত্র 
বলিতেছেন, গবর্ণমেট কলসমূহে তাহাদের অর্ডারী মাল তৈয়ার সম্পর্কে , 
যে পারিপাট্য ও. বৈশিষ্ট্যের (5pecificati০n) উপর জোর দিতেছেন, 
তাহাতে মিলগুলির সাধারণ ধরণের কাজ অনেক পরিমাণে ব্যাহত 
হুইতেছে। সরকারী অর্ডার সরবরাহের জন্য সাক্ষাৎভাবে একদিকে 
কলসমূহের' শতকরা ৩৫ ভাগ উৎপাদন ক্ষমতা নিয়োজিত-- হইতেছে। 
সরকারী স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী . বিভিন্ন জিনিষ তৈয়ার করিতে 
গিয়া মিলসমূহকে আবার কতরুগুলি যন্ত্রপাতি অংশতঃ অকেজো 
করিয়া রাখিতে হইতেছে । মিলসমূহের এই ক্ষতি দেখিয়া গবর্ণমেন্ট 
যি এখন হইতে অর্ডারী মালের স্পেসিফিকেসন, সম্পর্কে কড়াকড়ি 
যথাসম্ভব হ্রাস করেন, তবে বিশেষজ্ঞদের মতে কলসমূহের কার্য্যক্ষমতা 
তর্করা ১০ ভাগ হইতে ১৫ ভাগ পরিমাণে বৃদ্ধি পাইতে পারে। 
কাপড়ের কলসমূহে পূর্বে যে সব তাতে ৪* ইঞ্চি বহরের বস্ত্র 
তৈয়ার হইত সরকারী স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী কাজ করিতে 


গিয়া, এক্ষণে সে সমস্ত ভাতে অনেক স্থলে ৩৬ ইঞ্চি 


, বহরের কাপড় প্রস্তুত হইতেছে। 


স্পেসিফিকেশনের কড়াকড়ি 


bd 


আর্থিক জগৎ 


" পরিচয় নহে, চীনের খনিজ সম্পদ, শিল্প ও কৃষির অবস্থা, শিক্ষা :ও সংগঠনের 


[ ৭ই ডিসেম্বর, ১৯৪২ 


গসন্বিচ্ন্ন 

চীনা ও স্বাধীনতা-সংগ্রামের পাঁচ বগুসর- প্রকাশক £ চীন 
পাবলিশিং কোম্পানী, চুংকিং, চীন। প্রবাসী প্রেস, ১২০২ আপার সাকুলার' 
রোড, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত | 

বিগত ছয় বৎসর কাল চীন নিরবচ্ছিন্তাবে একা জাপানের সঙ্গে যুদ্ধ 
করিয়া আলিতেছে। চীন দেশের একাদিক প্রদেশ, বহু পল্লী ও জনপদ, বিশেষ 
করিয়া অনুন্নত চীনের শিল্পাঞ্চলযমূহেরও অধিকাংশ ভূখণ্ড ও উপকূলবর্তী ' 
বন্ধরগুলি জাপান একে একে করায়ত্ত করিয়াও চীনকে পরাভব যানাইতে 
পারে নাই। যন্ত্রশিলে সমুন্নত ও আধুনিক সমরসজ্জায় সুসজ্জিত জাপানের 
প্রচণ্ড অভিযানের সম্মুখে চীনের এই বিন্য়কর প্রতিরোধ জগতের শ্রদ্ধা 
আকর্ষণ করিয়াছে । জনসাধারণের মনে স্বতঃই এই প্রশ্ন দেখা দেয় যে; 


কিসের সাহায্যে ও কোন্‌ শক্তির বলে চীন রাষ্ট্র এখনও টিকিয়া রহিয়াছে? 
আলোচ্য গ্রন্থে চীনরাষ্ট্রের স্বাধীনতা সংগ্রামের পচ বৎসরের এক সংক্ষিপ্ত 
ধারাবাহিক ইতিহাস লিপিবদ্ধ হইয়াছে। কেবল.সায়রিক রই 








ব্যবস্থা, অর্থ-নৈতিক পরিকল্পনা, খাস, সমস্তার সমাধান, কারিগরী শিক্ষার 
ব্যাপক প্রচলন; যানবাহন, পথঘাট, আমদানী রপ্তানী, সংবাদ আদানপ্রদান 
এক কথায় জাপানের ভ্তায় একটা, প্রথম শ্রেণীর “ধনতাস্ত্িক রাষ্ট্রের সঙ্গে 





যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়া অতি অল্প সময়ের মধ্যেও অতি দ্রুত বেগে 


কি ভাবে কোন্‌ কোন্‌ ক্ষেত্রে চীন কতথালি শক্তি সঞ্চয় 
ও সম্পদ বৃদ্ধি করিয়াছে ও এখনও নানাভাবে করিতেছে, সেই সব 
তথ্য এই গ্র্থে বিভিন্ন চৈনিক বিশেক্ঞ কর্তৃক লিখিত হুইয়াছে। এই 
সমস্ত তথ্যাবলী অবগত না হইলে বর্তমানে নবীন চীনকে বুঝা যাইবে না। 
নহিলে তাহার হুদীর্ঘ প্রতিরোধ শক্তি একটা ভোজবাদী বলিয়া! মনে হঈবে। 
ইহা ছাড়া ১৯৩৭ সালের যুদ্ধের পূর্ব পর্য্যন্ত চীনের রাঞ্জনৈতিক ও সামাজিক 
পটভূমিও সংক্ষেপে অথচ শ্বচ্ঠুভাবে বিবৃত হুইয়াছে। এই পুস্তকখানি পাঠ 
“করিলে সকলেরই চীন সম্পর্কে মোটামুটি একটা সুস্পষ্ট ধারণ! জন্মিবে। 

পুস্তকের ছাপা ও বাধাই সুন্দর। ১৬৫ পৃষ্ঠার এই পুস্তকখানির মাঝে 
মাঝে চীনের লীমরিক শক্তির পরিচায়ক অনেকগুলি ছবি ও দুইগ্রানি মানচিত্র 
সন্নিবিষ্ট হওয়ায় উহার আকর্ষণ আরও বাড়িয়াছে। 


হ্রাস পাইলে মিলসমূহ এঁ সমস্ত ক্ষেত্রে ৩৬ ইঞ্চির স্থলে ৪* 
ইঞ্চি বহরের কাপড় উৎপাদন করিয়া বনস্ত্রের: অভাব দূরীকরণে 
সাহায্য করিতে পারে। "কমার এই নির্দেশ অন্নযায়ী 
সরকারী অর্ডারের প্বরূপ পরিবর্ধন করা চলে কিনা, আশা করি 
গবর্ণমেন্ট তাহ! বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। 
দেশের কাপড়ের কলসমূহ সৌধীন_ শ্রেণীর ' 

উৎপাদন বর্তমানে যদি অধিক নারমানে। সাধারণের 
ব্যবহাধ্য বস্ত্র উৎপাদনের উপর জোর দেয়, তবে তাহাতেও 
,দেশে বন্তরের অভাব মিটিবার পক্ষে অনেকটা সহায়তা হইতে পারে। 


তাহা ছাড়া, বর্তমানের তুলনায় অধিক শ্রমিক নিয়োগ করিয়া কাপড়ের 
কলের উৎপাদন এখনকার চেয়ে বুদ্ধি করাও সম্ভবপর বলিয়া “কমার্স 


‘পত্র মনে করেন । ভারতের অনেক কাপড়ের কলে বর্তমানে ছুই দল 
শ্রমিক দিয়া ঘিগুণ পরিমাণে' রাজ চালান হইতেছে । দেশে বস্ত্রের . ' 
অভাব লক্ষ্য করিয়া 'মিলমালিকের! তিনদল শ্রমিক নিয়োগ করিয়া 
কাপড়ের কলের কাজ আরও বৃদ্ধি করিবার কথা বিবেচনা করিতে 
পারেন। কাপড়ের কলের সাপ্তাহিক ছুটার দিন একেবারে বন্ধ 
করিয়া দেওয়াও এবিষয়ে সুবিধাজনক হইতে পারে। অনেক 
কাপড়ের কলে বর্তমানে এক এক দল শ্রমিক দিন দশ ঘণ্টা হিসাবে 
কাজ করিতেছে বলিয়া শুনা যাইতেছে । যদি তিন দল শ্রমিক দ্বারা ধে 
কাজ চালানোর ব্যবস্থা হয়, তবে এই হিসাবে কলের র কলের কাজের 
সময় বিস্তর বাড়িয়া যাইবে'। তিন দল শ্রমিক নিয়োগ রুরা হইলে 
দৈনিক ব্যক্তিগত কাজের সময় ৭* ঘন্টার্শহসাবে নিয়ন্ত্রিত রাখিয়াও 
কলের উৎপাদন যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। দেশের 
বর্তমান অবস্থায়'এই ধরণের নির্দেশ আমাদের নিকৃট খুব সময়োচিত 
ও নুচিস্তিত বলিয়াই. মনে হইতেছে । আশা করি কাপড়ের 
কলের মালিকেরা দরিদ্র জনসাধারণের প্রয়োজনে এই ভাবে কাপড়ের , 
উৎপাদন বৃদ্ধি কারবার বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিতে ক্রেটি 
করিবেন” ননা। . 





os MES NS 


 জ্মর্থ হুইয়াছেন। 





ইউনাইটেড আয়রণ এণ্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস্‌ লিঃ 


সম্প্রতি আমরা ইন্উনাইটেড আয়রণ এগ ইহ্রিনীয়ারিং ওয়ার্কস্‌ 


লিমটেডের গত ৩১শে আগষ্ট পর্য্যন্ত সময়ের যে কার্যবিবরণী পাইয়াছি 
তাহ! দৃষ্টে এই নৃতন ই'ঞ্জনীয়ারিং কোম্পানীটির সমূহ উন্নতর পরিচয় 
পাওয়া যায়। এই প্রতিষ্ঠানটি ১৯৪১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে রেজেষ্রীকৃত 
হয়। তারপর হইতে ১৯৪২ লালের ৩১শে আগষ্ট পর্য্যন্ত সময়ে এই 
কোম্পানীটির আদায়কৃত মূলধনের পরিমাণ দাড়াইয়াছে ৭ লক্ষ ৪৭ হাল্সার 


| উাকা। এই যুদ্ধের সুময়ে প্রয়োজনীয় যঞ্জরপাতি সংগ্রহের সর্বপ্রকার 
 অস্থবিধার' ভিতক্ও অল্পসময়ের মধ্যে কোম্পানীর উত্তোক্তারা ভাহাদের 


অক্লান্ত চেষ্টায় কারখানাতে ৩ লক্ষ ১৩ হাজার টাকার যন্ত্রপাতি বসাইতে 


ও আসবাব দ্বারাও ইতিমধ্যে তাহারা কারখানাটিকে সমৃদ্ধ করিয়া 
তুলিয়াছ্ধেলন। এই, কারথানাটিতে বর্তমানে, বছ প্রকারের ইঞ্জিনিয়ারিং 


স্রব্য গস্তত হইতেছে । সরকারী অর্ডার অনুযায়ী বিস্তর মাল তৈয়ার ' 


করিয়া, এই কারখানার কর্তৃপক্ষ রীতিমতভাবে তাহা সরবরাহ করিতেও 
আবস্ত করিয়াছেন। বর্তমান যুদ্ধ স্বর হওয়ার পর এদেশে এত বড় 
ইন্জনিয়ারিং কারখানা আর প্রতিষ্ঠিত হয় নাই) ' ইউনাইটেড আয়রণ 
এণ্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কমের পর্রচালকগণ অল্পকালের মধ্যে এদিক দিয়া যে 
কৃভকা ধ্যতা দেখাইয়াছেন, এগ্রাদেশে শিল্প ব্যবসায়ের ইতিহাসে তাহ! একটা! 
উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত বলা চলে । 

বর্তমান রিপোর্টে ১৯৪১ সালের মার্চ মাস হইতে গত ১৯৪২ সালের" 
আগষ্ট পর্যন্ত কোম্পানীর দেড় বৎসরের কাধ্যফল দেওয়া হুইয়াছে। উক্ত 
 অময়ের ধো প্রথম ছয় মাস মূলধন সংগ্রহ ও কারখানা স্থাপলনর কাজেই 
অতবা'হত হইয়াছিল। কোম্পানীর উদ্তোক্তারা বাকী এক “যর কালই 
শুধু কারখানায় বিভিন্ন দ্রব্যাদি উৎপাদনের স্যোগ পাইয়াছিলেন। বড়ই 
সুখের বিষয় এই অল্প “সময়ের, মধ্যেই কারখানার্টিতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ 
জ্রবাসামগ্জী প্রস্তুত করিয়া উচা দ্বারা কোম্পানীর আয়ের পথ প্রশস্ত করা 
সম্ভবপর হইয়াছে ।' আলোচ্য সময়ে কোম্পানীর কারখানাতে যোট ৭ লক্ষ 
৬৮ ভাজার ৭৭২ টাকার জঁব্যসামন্্রী,উৎপন্ন হইয়াছিল। 

২ লক্ষ ৩৮ হাজার ২৭ টাকার জিনিষ আলোচ্য সময়ে বিক্রয় হইয়াছে, 
বাকী € লক্ষ ৩০ হাজার ৭৪৫ টাকার জিনিষ গত ৩১শে আগষ্ট তারিখে 
কোম্পানীর হাতে কিক্রয়ার্থ মন্ধুত ছিল। 

কোম্পানীর আয় ও বায়ের হিসাব আলোচনা! করিলে দেখা যায়, বিভিন্ন 
খরণের খরচ বাদে'আলোচ্য সময়ের শেষে কোম্পানীর হাতে নিট লাভ 
দ্রাডাইয়া'ছল ৮০ হাজার ৫৩২ টাক।। এই টাকা হুইতে ২৬ হাজার ৮৪৪ 
টাকা আয়কর বাবদ নিয়োগ করা হইয়াছে। কোম্পানীর পরিচালকগণ 
বাকী ৫৩ হাঙার ৬৮৮ টাক! হইতে কোম্পানীর অংশিদ্রারদিগকে শতকরা 
৫ টাক (আরকর মুক্ত) হারে লভ্যাংশ দেওয়া স্থির করিয়াছেন । কাজ সুরু 
করবার এক বৎসর মধ্যে কারবারে সন্তোষজনক লাভ দেখাইয়া এইভাবে 
অং'শদারদিগকে লভ্যাংশ দেওয়ার ব্যবস্থা করা একটি নৃতন কোম্পানীর পক্ষে 
খুবই কৃতিত্বের পরিচায়ক সন্দেহ নাই) প্রথম বৎসরে এই কোম্পানী যে 
ক্লতকাধ্যতা. দেখাইয়াছে তাহাতে অদূর. ভবিষ্যতে অনেক বেশী লাভ 


' দেখাইয়া উহা যে. অংশিারদিগকে আরও অধিক লভ্যাংশ যোপাইতে সমর্থ 


হইবে তাহা খুবই আশা করা যাইতে পারে। এই অবস্থায় দেশের সঙ্গতিপন্ন 
লোকেরা ভবিম্যতে এই কোম্পানীর সহিত' অধিকতর সহযোগিতা করিতে 


.* আগ্ৰহান্বিত হইবেন বলিয়াই আমাদের ধারণা । 


, কোম্পানীটির কাধ্যপরিচালন! 


মেসার্স ইউনাইটেড ট্রে ডং কর্পোরেশন ম্যানেজিং এজেণ্টস্‌ রূপে এই 
করিতেছেন। আলোচ্য সময়ের হিসাবে অজ্ঞ 
৫ 


তাহা ছাড়া অন্ত যাবতীয় ধরণের সাঅ-সরঞ্জাম . 


উদার মধ্যে 


ই সুবিধাজনক সর্তে শিল্প ও বাণিজ্জয প্রতিষ্ঠানকে টাকা ধার দেওয়া হয়। 


নিজেদের প্রাপ্য পারিশ্রমিক ও ভাতা কতকাঁংশে ছাড়ি দিয়া উহারা 
কোম্পানীর জন্ত যথেষ্ট স্বার্থত্যাগ দেখাইয়াছেন। তাহা ছাডা বিনা সুদে 
২ লক্ষ ৯৪ হাঞ্জার টাকা কর্ক্ দিয়া উঁহারা ইতিষধ্যে কোম্পানীর উন্নততে 
যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। এক দিকে তাহাদের এই উদারত' ও 
অপরদিকে তাহাদের সর্বপ্রকার কর্ম্মকুশলতার অন্যই/ ইউনাইটেড আয়রণ 
এণ্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস্‌ অল্প সময়ের মধ্যে এরূপ কৃতকার্ধ্যতা দেখাইতে 
সমর্থ হুইয়াছে। সেব্রন্ত আমরা কোম্পানীর ম্যানেপ্রিং এজেপ্টদিগকে 
আমাদের আন্তরিক ধন্তবাদ জ্ঞাপন করিতেছ।- কলিকাতায় ১০০ নং ক্লাইভ 
ধ্ীটে ইউনাইটেড. আয়রণ এও ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্ক লিমিটেডের আফিস 


অবস্থিত। 
__ হাজরাদি ব্যাঙ্ক লিঃ . 
সত ২৮শে নভেম্বর শনিবার পর্ববাহে কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র 


রক্ত হেমচন্ত্র নক্কর এম এগ এ মহাশয়ের পৌরোহিত্যে হারার 
ব্যাঙ্কের শিয়ালদহ শাখার উদ্বোধন উৎসব সম্পন্ন হুইয়াছে। উৎসবে শ্রীযুক্ত 
দ্বারিকানাথ ধর, বীরেজ্জনাথ বসু, বীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, চারুচন্্র মুখান্দি প্রমুখ 
বিশিষ্ট ব্যক্তি ও ব্যবসায়িবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। অতি অল্পকাল মধ্যে ও এই 
অনিশ্চয়তার দিনে'ব্যাঙ্চটি যে উন্নতি দেখাইয়াছে,তাহাতে উহার ভবিষ্যৎ 
উজ্জ্বল বলিয়াই মনে হয়। | 
',  পাইওনীয়ার কমাপিয়েল ব্যাঙ্ক লিঃ 
আমরা জানিয়! হুথী হইলাম যে নূতন কোম্পানী আইনের বিধান মতে ' 
পঞ্চাশ হাজার টাকা আদায়ীকৃত মূলধন লইগ্লা পাইওনীয়ার কমাশিয়েল ব্যাঙ্ক 
লিঃ কাৰ্য্য আরম্ভ করিয়াছে। এই ব্যাঙ্কটার পরিচালকমগ্ডলীতে বিশিষ্ট 
ব্যবসায়ী ও বিশ্ুশালী ব্যক্তিগণ রহিয়াছেন। মিঃ সনৎ চক্রবর্তী ও শ্রীযুক্ত 
্রুল্লনাথ রায় চৌধুরী জমিদার উভয়ে যুক্তভাবে এই কোম্পানীর কর্ণধার 
হইয়াছেন। আমরা এই তরুণ প্রতিষ্ঠানের উন্নত কামনা করি। 
এইচ. কে ব্যানার্জি এণ্ড সন্স 
. নারায়ণগঞ্জের সুপরিচিত ইঞ্জিনীয়ারিং ফার্ম্ম মেগা এইচ, কে ব্যানার 
এণ্ড সন্দ এর স্বত্বাধিকারিগণ নারায়ণগঞ্জ আয়রণ ওয়ান ও নারায়ণগঞ্জ 
ডকের শ্রমিকদিগকে অবিলম্বে একমাসের মাহিনার সমপরিমাণ টাক! 
বোনাস হিসাবে প্রদান করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। শ্রমিকদিগকে গত 
বৎসর হুইতে মাগগি ভাতা দেওয়া হইতেছে। এ ভাতা বঙ্ায় রাখিয়া 
উপরোক্ত বোনাস প্রদান করা হুইবে। জিনিষপত্রের দর বাড়িয়। জীবন- 
যাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়াতেই শ্রমিকদের জন্ত এই বোনাসের ব্যবস্থা হইয়াছে। 


মেলার্স এইচ. কে বানার্জি এও সম্পের এই সুবিবেচন| ও সদাশয়তা প্রসংশনীয়। 
PETE 


নিউ ষ্টাগ্ডা্ড ব্যাঙ্বরি: 


{l 
হেড আফিস-ক্ুসিল! |. 
ভারতের সব্ধত্র ব্রাঞ্চ ও এজেন্সী আছে। ৰ 


এই বাঠাঙ্কের সমস্ত অফিসে সুদের হার 





কলিকাতা! অফিস £__ 


২২নং ক্যানিং ষ্ট্ৰীট, . ১৩২নং রাসবিহাদী এভেনিউ 


টি ৬৫৪৪ 





টাকা ও বিনিময় 


কলিকাতার টাকার বাজারের অবস্থা এমনই একঘেয়ে হুইয়। দাভাইন্ভাছে 
যে, নূতন করিয়া বিবার কিছু নাই। পূর্বের স্তায় একটানা অর্থের প্রচুর 
স্বচ্ছলতাই চলিয়া আসিতেছে । বাজারে টাকার কোন অভাব. নাই, নাই 
কেবল টাকা ধার লইবাঁর' লোক! টাকা'ধার দিবার অন্তই সকলে মিলিয়া 
" উদ্গ্ৰীব হইয়া রহিয়াছে । অথচ ব্যবসা-বাণিজ্যের চাপে খণ গ্রহণের ভক্ত 
কোথাও টাকার চাহিদা দেখা যাইতেছে না । অর্থের প্রাচুধ্যে বাজারের অবস্থা 
স্ফীত অথচ নিক্তিয় হইয়া উঠিয়াছে। ব্যাঙ্কসমূহে আমানতের পরযাণ বৃদ্ধ 
পাইয়াছে। ব্যাক্কসযূহের মধ্যে কল টাকার দের হার পূর্বব কলিকাতায় 
॥* আনা ও বোম্বাই-এ।০ আনায় অপরিবন্তিত রহিয়াছে। 

আলোচ্য সপ্তাছে কলিক্তাতার বিনিময় বাক্ধারের অবস্থায়ও পূর্বের করায় 
মন্দার ভাবই পরিলক্ষিত হয়। নূতন করিয়া মন্তব্য করিবার বিশেষ কিছুই 
নাই। এ সপ্তাহে বাজারে ডলার বিলের যে কাঙ্জকারিবার হইয়াছে. তাহার 


পরিমাণ যৎসামান্ত । ++ 
গত ১লা ডিসেম্বর তারিখে, রা মেয়াদী ১০ কোটি নং 


ট্রে্জারী বিলের যে টেগ্ার আহ্বান. করা হইয়াছিল, তাহাতে মোট 
আবেদনের পরিমাণ দীড়াইয়াছিল ১৪ কোটী ২ লক্ষ, টাকা। 
আবেদনসমূহেরংমধ্যে ৯৯৪৬ পাই ও .তদুর্ধ' দরের সমুদয় এবং ৯৯৭০ পাই 
দরের শতকর' প্রায় ৭৩ ভাগ আবেদন গৃহীত হুইয়াছে। মোট গৃহীত 
৯ কোটা টাকার টেগারের গড়পড়তা সুদের হার শতকর] বার্ধিক ৮%৯ পাই 


ধার্য করা হইয়াছে । ॥ ." 
আগামী ৮ই ডিসেম্বর তারিখে বোস্বাইএ বেলা ১১ ঘটিকা পর্য্যন্ত (্যাণ্ডার্ড 


কলিকাতা, শুরা ভিল্সরত্ব 


সময়), এবং'অন্তান্ত কেন্দ্রে ৭ই ডিসেম্বর তারিখে কাছ্কারবার শেষ না হওয়া 


পর্য্যন্ত তিন; মাসের মেয়াদী ১০ কোটি টাকার টেগুার গৃহীত হইবে 
যাহাদের টেওার গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত, হইবে তাহাদিগকে আগামী 
১১ই ডিসেম্বর তারিখের মধ্যে টাকা দিতে হইবে। অন্তান্ সর্ভ পূর্ববৎ| 


॥ রিজার্ভ ব্যাক অব ইত্ডিয়ার সাপ্তাহিক বিবরণীঘৃষ্টে জানা যায় ষে, গত 
২*শে নবেধর তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে সমগ্র ভারতে চলতি 
নোটের মোট পরিমাণ দীড়াইয়াছে £৩৭. কোটি ৮৩ লক্ষ €২ হাজার টাকা) , 


পূর্ক্মব্তা সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৫৩৫ কোটি ৪৬ লক্ষ. ১৯ হাজার টাকা। 
আলোচ্য সপ্তাহে ভারতের বাহিরে রিজার্ভ ' ব্যাঙ্কের অর্থের পরিমাণ 
ধাড়াইয়াছে ৮৪ কোটি ৬৯ লক্ষ ৪৮ হাজার টাকা) পূর্ববক্তী সপ্তাছে উহার 
পরিমাণ ছিল ৮২ কোটি .৫৮ লক্ষ ৬৮ হাজার টাকা । আলোচ্য সপ্তাহে 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হইতে গরর্ণমেপ্টকে ধার দেওয়া হয়, ৩৭ লক্ষ-টাকাঃ পর্ববর্তাঁ 
সপ্তাহে ধার দেওয়া হইয়াছিল ২১ লক্ষ টাকা । আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ 
ব্যাঙ্কে অন্তান্ত ব্যাঙ্কের আমানতের প্ররিমাণ দীড়াইয়াছে ৬৪ কোটি ৬৮ লক্ষ 
€ হারার টাকা ) পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৬৩ কোটি »৯ লক্ষ 
৯১ হাজার টাকা । আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে কেন্দ্রীয় সরকারের 
আমানতের পরিমাণ দাড়াইয়াছে ১৩ কোটি ২৪ লক্ষ ৩৪ হাজার টাকা) 
পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ১০ কোটি ৫৮ লক্ষ ৫৬ হাজার টাকা। 
আলোচ্য সপ্তাহে রিদ্ধার্ড ব্যাঙ্কে ব্রহ্ম সরকার ও. অন্ান্ত প্রাদেশিক সরকারের 
আমানতের পরিমাণ দীড়াইয়াছে যথাক্রমে ৪৩ লক্ষ ৯৩ হাজার টাকা ও 
৬ কোটি ২৫ লক্ষ ৭৬ হাজার টাকা 3 পূর্ববর্তী সপ্তা্ছে উহাদের পরিমাণ ছিল 
যথাক্ৰমে ৫৮ লক্ষ ৪৩ হাজার টাকা ও ৬ কোটি ৩৬ লক্ষ ২ হাজার টাকা। 
এ সপ্যাছে বিনিময় বাজারে নিম্নরূপ হার বলবৎ ছিল ২ 


টেলিঃ হখি (প্রতি টাকায়) ১শিএওঃ পে 

গ্ দৰ্শনী " 13 t ১শি &£ পে 
ভি এও মাস ১শি৬$ পে 

ডলার (প্রতি ১** ডলারে) ৩৩২৪০ 
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কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 

"কলিকাতা, ৪ঠা! ডিসেম্বর 
' আলোচ্য সপ্তাহের প্রথম দিকে কলিকাতার শেয়ার বাজারে একট! 
তেভীর ভাব লক্ষিত হইয়াহুল। ষ্টীল কর্পোরেশনের আগামী মধ্যবর্তী 
লভ্যাংশের হার সম্তোবজনক হুইবে ধারণায় প্র কোম্পানীর শেয়ার সম্বন্ধে 
বাঞ্জারে একটা আগ্রহের ভাব সুচিত হুয়। ফলে ও শেয়ারের দর ২৭৮০ 
আ-1 পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়। ইওিয়ান আয়রণ এগ ষ্টীল কোম্পানীর শেয়ারের 
দর সর্তবোচ্চে ৩৬৮০ আনা পধ্যন্ত উঠে। পরে এইরূপ চড়া দরে বেশী শেয়ার, 


বিক্রয় করিয়া দেওয়ারা একটা কোক দেখা যাওয়ায় ও ছুই কোম্পানীরই . 


শেয়ারের দর আবার কিছু নিন্নাভিমুখী হয়। যুদ্ধের গতি, মিজপক্ষের 
অন্থকূল হইলেও উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকায় জার্ম্মান সৈম্তদের কাধ্যধারাঁ ও 
তাহাদের ফলাফল সম্পর্কে লোকের ধারণা এখনও অস্পষ্ট । আর সেকারণে 
"ভবিষ্যৎ সমন্ধে যথেষ্ট পরিমাণ আশ্বপ্ত হওয়া এখনও চলে না। কাজেই 


' কাজকারখার সম্বন্ধে বেশীদূর অগ্রসর না হইয়া অপেক্ষা করিয়া যুদ্ধের গতি 


লক্ষ্য করাই বাদারে বেশীর ভাগ ব্যবসায়ীর অবলম্বনীয় নীতি হইয়া 
ধাড়াইয়াছে। | 
কোম্পানীর কাগজ 

আলোচ্য সপ্তাহে কোম্পানীর কাগজ বিভাগের অবস্থা গত সপ্তাছ্রে 

তুলনায় অপরিবন্তিত ছিল। ট্রেজারী বিলের সুদের ভার বৃদ্ধি পাওয়ায় এই 


-বিভাগে তাহার কোন প্রতিক্রিয়া লক্ষিত হয় নাই। কোম্পানীর কাগজের 
ধর একটা সামান্ত গণ্ডর ভিতর উঠানামা করিয়াছে। অস্ত বাজারেণ্ড টাকা 














আমাদের তৈরী জিনিষ 


গু ডাঁক ব্যাক ওয়াটার প্রুফ 
(রবার UT 

রবার ক্লথ 

হটওয়াটার ব্যাগ 

আইস ব্যাগ 

এয়ার বেড 

এয়ার রিং ও কুশন 

গামবুট ও ওভার স্থ প্রভৃতি 


বেল ়াটারঞষ ওযার্কয | 
(১৯৪০) ল্নিস্সিচতেভ 
কারখানা ও হেড অফিস £__পাঁণিহাটি, ২৪ পরগণ। (বেঙ্গল) 


শোরুম্‌ £ঃ_-১২নং চৌরঙ্গী এবং ৮৬ নং কলেজ টী 
বোশ্বাই শাখা :_৩৭৭ নং হণবি রোড, (ফোঁট) বোম্বাই 
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সুদের কোম্পানীর কাগজ ৮০/০ আন1। ৩৫০ টাকা সুদের কোম্পানীর 
কাগজ ৯৪ টাকা ও ৩ টাকা সুদের ডিফেন্স বণ .(১৯৪৬), ১০২৮/০ আনা 
দাড়াইয়াছে। | | | 
| কাপড়ের কল 

আলোচ্য সপ্তাহে কাপড়ের কল বিভাগে কাঁনপুর টেক্সটাইল কোম্পানীর 
শেয়ারের দর পূর্বের তুলনায় কিছু বাড়িয়াছে। অন্তান্ধ শেয়ার সম্বন্ধে দরের 
বিশেষ তারতম্য ঘটে নাই । অন্য বাজারে বিভিন্ন শেয়ারের দূর নি্নন্নপ 
ধাড়াইয়াছে £-_বাসস্তি ৯/০ আনা, কেশোরাম ১৬/%* আনা ও নিউ 
ভিক্টোরিয়া (অভি) ৮৩/০ আনা! ও বেনারস কটন ৯/* আনা। 

কয়লার খনি ী 

কয়লার সনি বিভাগে আলোচ্য সপ্তাহের প্রথম ভাগে কোন কোন 

শেয়ারের দর চড়িয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই সেই চড়া দর শেষ 


পর্য্যন্ত বজায় রছে নাই। অন্ত, বাজারে বেঙ্গল ৪০৪ টাকা। ভালগুড়া 


এ/০ আনা । বরাকর ৯৪1০ আনা। ইষ্ট ইত্ডিয়া ১৬৮৪ আনা ও ওয়েষ্ট 
[মুরিক। ৩৩/০ আনা দাড়াইয়াছে। 
২. পাটকল | 
চটের বাজারে উপ্নতির লক্ষণ দেখা যাওয়ায় পাটকল বিভাগে কোন 
কোন শেয়ারের দর তেজী হইয়! উঠিয়াছিল। কিন্তু শেষ পধ্যস্ত তাহা আবার 
নামিয়া যাইতে: আরম্ভ 'করে। অন্ত বাজারে আগড়পাড়া ২৪০ আনা। 
বালী ২৬৭ টাকা। নদীয়া ৭৪1০ আনা। প্রেসিডেন্দী ৬৷/০ আনা ও 
ণওয়েভালি ৩৮৮০ আনা দীড়াইয়াছে। 
এ সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে নিম্নরূপ বিকিকিনি, রে ১ 
কোম্পানীর কাগজ 
৩২ সুদের ডিফেন্স বগ (১৯৪৬) ২৬শে নতেম্বর_-১০২১/০ 3 ৩০শে 
১০২1/০ ; ২রা__-ভিনেঘ্বর-__-১০২৪৬/০ ১০২৮/০ 3 ওরা--১০৩২। ৩৬ সুদের 
খপ (১৯৬৩-৬৫) ৩০শে নবেঃ--২৫]/০ ৯৫৪০ 3 ১লা,ডিসে:-৯৫৮/2 8 খরা 
৯৫/০ । ৪৯্টাকা. দের খপ (১৯৬০-৭০) ২৬শে নবে£-৯১০৩/০ ) 
ৎ৭শে--১১০%০ ) ৩০শৈে-_-১১০1/০ ) ২রা ভিসে:--১১০1৮০ ) ওরা__১১০২ 
আনা মদের খণ (১৯৫৫-৬০) ২৬শে নবেঃ-১১৩৪০ ) 
ওরা ভিসেঃ--১১৪০৭ ৩ টাকা সুদের কাগজ ২৬শে নবেঃ_৯৪২) 
২৭শে--৯৪৯ 3 ৩০শে--৯৪২২ ৯৪1/০ ৯৪/০, ৯৪৮০ 3, ৯ল] ভিসেঃ_-৯৪২ 
৯৩৪৮০ 7 ২রা_-৯৪.২ ৯৪1%০ ৯৪]০ 3 শুরা-৯৪৬ ৯৪1/০ ৯৪০ | ৩৯ 
টাকা সুদের ডিফেন্স লোন (১৯৪৯-৫২) ২৭শে নবেশ্বর--১০০।৮০ ; ৩০শে__ 
১০০1০ ) ২রা দ্ভিসেঃ--১০০।০। ৩৯ টাক! সুদের কাগন্জ ও*শে নবেঃ_ 
৮০৩০ ) ওরা ডিসে২--৮*দ০ | ৩৯ টাকা সুদের পাঞ্জাব বগু (১৯৪৯) ২৬শে 
নবেঃ--৯৯/প* 5 ১লা ডিসে:_৯৯৮৮০ | € টাকা সুদের খপ (১৯৪৫-৫৫) 


১১০1০ |, 88০ 


-২৪শে নবেঃ--১০৯/০ ) ৩০শে--১০৯২1:৫৯ টাকা দের ইউ পি বণ্ড (১৯৪৪) 


২৭শে নবে১--১*৪1/০ | ৩০ আনা সুদের খণ (১৯৪৭- ৫*) ৩০শে নবেঃ=- 
৯০৩৫০ : ৩৯ টাকা সুদের আসাম বও (১৯৫২) ২৬শে নবেঃ--৯৬/০।  * 
ব্যাঙ্ক 

ইন্পিরীয়াল ব্যাঙ্ক (সম্পূর্ণ আদায়ীক্ৃত) ২৬শে নবে:--১৬৩৫২ ; তরা 
ভিসেঃ--১৬৩৫২। রিজার্ভ বাঞ্চ ২৩শে নবে+_-৯০৩২ ১০৩৫০ ) ৩০শে-_ 
১০৩২3 ১লা ভিসে:৮-১০৩]* 3 ২রা--১০৩৯ ১০৩৫ 5 ওরা-_-১০৩] ১০৪২ 
ক্যালকাটা স্কাশনাল ব্যাঙ্ক ২৬শে নবেঃ--১১৪/০ ; ২৭শে--১১৮০ ১১০০; 
১১০৮৯ ) লা ডিসেঃ--১১৮০ 3 ২রা-১২৭ 


ইলেক্টী.ক 
রাওয়ালপিস্ডি ২৬শে নবে ২৭৭০3 ২৭শে-_২৮]০ ২৮৮০ ; ১লা 
িঙ্েঃ২৭২। সাজাহানপুর ২৪শে নবেঃ_৭5 ৭1%০। 


রেলওয়ে 
সারা সিরাজগঞ্জ রেলওয়ে হ৬শে নবে:--১০*৯।, 


খনি 
*বার্দা কর্পোরেশন ২৬শে নবে১--৩1৮০ ; ২৭শে- ৩া৩/০ ১ ৩০শে-_৩1৩/০ 
৩৭ 3 ১লা ডিসে:--৩%০ ৩০ 5 ২রা--২১.২/০। ইণ্ডিয়ান কপার ২&শে" 


এ০শে-১১০ 
শরা--১২%০। 


১২৮০৩ 3 


আর্থিক জগৎ 


৫৪৯ 








- নবেঃ__২1%০ $ ২৭শে- ২1৮০ ২1৩০ ) ৩০শে--২॥০ ২৮/০ 3 লা ডিসেঃ-- 
২॥০ ২৪৮০7 হরা-_২॥০ ২০/০। কন্মোলিভেটেড, টিন ২৭শে নবেঃ- 
১৮%* ১ ১লা! ডিসেম্বর-_২২ ২/০ 5 ২রা--২২ ২/০! 
€1০.আঁনা সুদের (১৯৩৪-৪৪) বেলশণ্ড সুগার ১ল। ডিসেম্বর__-১০০৪০। 
৩1০ আনা সুদের (১৯৫৬-৮৬) হাওড়া বিজ্ব ১লা ভিসেং__৯৬৮০। ৭. টাকা , 
সুদের (১৯১৭-২৭-৪৭), নাধুরনদী-টী ২র! ভিসে:--১০১৫৯। . 
১ _ কয়লার খনি * 

, এযামালগ্যামেটেড ২৭শে নবেঃ--৩০|০ ; ৩০শে--৩০1০ 3. ১লা ডিসেঃ-- 
৩০1০ ) ২রা--৩০৮%০ ৩০০ | , বেঙ্গল ২৬শে নবেঃ --৩৯* ৩৮৯২ 3 ২৭শৈঁতি 
৩৯০২ 5 ৩০শে--৩৯২২ ৩৯৮৯ $ ১লা ভিসে:--৪০৪ ৪০২৯ 3 হরা--৪০০২ 
ভালগোডা ২৬শে নবেঃ--৬৩০ 3) ২৭শে--৬%* )* 
১লা ডিসে: -৬1০ ৬1%০ 5 ২রা-৬:/০ ৬1৮০ 2 ওরা_৬৬০ ৬1৮ বড়- 
ধেমো__৩*শে নবেঃ--৬|০ ৬1৬৯) ১লা ডিসেঃ--৬।৮%০ ) ৩রা--&1৩/০ 
৬1/০। বরাকর ২৬শে নবেঃ_-১৪২ 3 ৩০শে--১৪৮০ ১৪1০ ) ২রা ডিসেঃ__ 
1 বুলন বরারী শুরা ডিসে: 
১৩৪০ ব্লোকারো এণ্ড রায়গড় ওরা. ডিসেঃ__১৮%%। দেওলী ২৭শে 
নবেঃ-১০]০ $ ৩০শে--১০1৩/০ ) ১লা ভিসে:_১০৪০ ; ,হরা--১০৮%০1 


৪১০৭ 2৩রা-৪১০৭ ] 


১৪]7/০ ১৪1৮০ 5; ৩রা ১৪]/০ ১৪৪০ ১৪1/০ 


ধেমোমেইন ২৭শে নবে£-১০০ ) ৩০শে--১০।৬/০ ১০/০ ) ১লা ডিসেঃ- 





২ ভারতের * প্রধান কুটার শিল্প, খন্দর তৈরীর জন 


_চরকায় তা কাটা হয়_আর এই চরকাই আমাদের 
অসংখ্য গ্রামবাসীকে জীবিকাজ্জনে সাহায্য ক'রে 


থাকে। . 5, 
যা চরকার অতি প্রয়োজনীয় অংশ হচ্ছে টাকু--এই টাকু 
ইন্মাত দিয়েই তৈরী হয়৷ 


£ 
: 
১ Ll] 
; - | | 
t 
- 
1 
৮ ‘ 4 


দি টাটা আয়রণ এগু ষ্টীল কোং, লিঃ কর্তৃক প্রচারিতু । 
ঢেড (লগ অফিস £ ১০২-৩, রাইভ ফ্রী, কলিকাতা 





নি 





, ১০০ 5 ২রা--১০//০ ১৭৪৮০ ; ৩রা-১০৫০ ১৩7৮০ | নিউ বীরভূম ৩*শে 


-২৭শে নবেঃ ৬২২ 3 ৩০শে--৩৬৫২ $ চলা ডিসেঃ-_৩৭২২ 5 ২রা-৩৭৯৯ 


* 2৭8০ i 'নবেঃ-_১৫%/০ — 
' শুরা ভিসে:--৭8০ | শীলক্মীনারায়ণ ২৬শে নবেঃ--১৫॥%০ 3 ওরা ডিসে € এম, এস, রডস এবং 


৫৫০ রঃ আধিক জগৎ [বই ডিসেম্বর, ১৯৪২, 


১০৮৪ $ ২রা- 7১৫৪০ ১৯৯ 3 ৩রা--১৪৮/০ ১৪০ ১৪॥/০। ই ইণ্ডিয়া রা ফু ক জল চুক লে ছল) == 
ভিসে:-_-১৮৫%০ ১৮৮০ 3 পরা-১৮৮৮০ | ইকুইটেবল ২৭শে নবেং ৩৩৪) 
ত্রা ভিস্ট-৩৪%০ ৩৬৮৩ ) ওরা--৩৬7৮০ 1 মণ্ডলপুর ১লা ডিসেঃ-- (সোণ টাল ব্যাঙ্ক 


স্থাপিত £ ১৯৩০ $ 3 3. লিমিটেড 











নবেঃ-_১৭।/০ $ ১লা ভিসে--১৭%/০ 3 রা-_-১৮/০ 3 শরা--১৮৫০। 
পিওর শীতলপুর ১লা ভিসে১১৪৭০ $ ২রা--১৪1০) হিরা তা ১৪৮০1 
১ পেঞ্জ ভেন্গী ৩০শে নবেঃ_-৩৪।%০ ) ১লা ভিসেঃ_৩৭২। রালীগঞ্জ ১লা : হ্ডে অফিস-_কুমিন্্া 1 


ভিল্ে২৭]৭ ২৭৮০/০ ২৮৭ $* হরা7-২৮1৮০ ১ "৩র'২৮1০৭  সিয়ারযোল ২ |; 
bh | সেন্ট্রাল অফিস-_১৫, ক্লাইভ প্রীট, কলিকাতা । ফোন-__কলি: ২৫৪৬ || 


খরা ভি্সঃ--৫%০ ) গুরা-_৫/০ ৫৮০1 শীবপুর ২রা ভিসে ২২৫৮০ । | ৃ 
তালচৈর ৬শে নবেঃ--২৮/০ ) ২৭শে--২৪০ 7 ৩০শে_২৪০/০ ; ১জা " কলিকাতা অফিস-_১৩৫ ক্যানিং ষ্ট্ৰীট, কলিকাতা। 
£ অপরাপর শাখাসমূহ ঃ 


ভিসে:-_ ২০৮০ 9 ২রা__২৮০/০ ) ৩রা-_২দ৩০ ৩২। ওয়েষ্ট জাম্বরিয়া ২৬শে 8 } 
কুমিল্লা, কমলাসাঠার, ফরিদপুর, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, গৌহাটী, |" 
ট্যাল্গলা, সপটগ্রায, সিলেট, করিমগঞ্জ, ৪ বেনারস 


নন্দেক--৩০৫৮০ ) ২1825 লা ডিসে ৩১৯৪১ হরা-৩২।০ 3 
ওরা_-৩২7০ ৩২৭০ ৩২৪৯ ৩৩০ । vu 

বামড়ার (সত) মহারাজা বাহাছরের অন্থরোধক্রমে গত 
অক্টোবর মাসে উক্ত রাজ্যের অন্তর্গত দ্েওগড় ও গৌঁবিদ্দপুরে 
ছুইটী শাখা, প্রতিষ্ঠিত হুইয়াছে। 


বাঁলন্ধী কটন ২৬শে নরে£--৮৪১/০ $ ২৭শে--৯/০ ৯৮০ 3 ৩০শে--৯৩)০ il 
শীঘ্রই নিয় স্থানে ব্ৰাঞ্চ অফিস খোলা হইবে। 


৯1৮৩ 7 ১লা ভিসে:--৯1৮০ ৯/* ৯7৩০ 3 ২র]--20* '৯/৮* ৯৩০ ৯৪০1 
বাংলা দেশ-_মিরকাদিম, মাদারীপুর, বরিশাল, ঝালকাঠী; 


বাসন্তী (গ্রেফ) ২৭শে “নবেঃ-১১৷/০ 3 ৩ৎশেঁ--১১|০/০ ৪ তলা ভিসে:-_ J 
১১০ $ ই'রা--১১]০ ১১৮০ ১১৮০/০ | বেনারেস কটন ২৬শে নবে__৯৪/০ 5 বি 

রাজবাড়ী, কুষ্টিয়া, ভৈরব এবং সি, পিতে রায়পুর, 
জন্বলপুর, নাগপুর ও সোনপুর 


হ৭শে--৯/০ ? ৩০শে-7৯1/5 ৯৩০ ; '১লা ভিসেঃ-৯1৮০ ৯7৮১ ) ইরা || 
ম্যানেজিং ভিরেক্টাস+ঃ 


20/০ ) শরা--৯৩০ ৯:/০। বেঙ্গল লাগপুর ৩০শে নবে২--২৭1৩০ ; ১লা || 
মিঃ জে, সি, 7984 মিঃ এন, সি, দত্ত, এম-এ. বিএন 


















Al 
ক 
| 






ভিসে-_২৮ ) হরা_-২৮%০ 3 ওরা ২৭৪০ ২৮২1 কানপুর . টেক্সটাইল রর 
হ৬শে নবেঃ--১৫প৮০ ) ২৭শে--১৬২ 7 ৩০শে-১৬1৮০ ; ১লা ভিসেঃ_ | 
১৬৪০ 9 হরা--১৬৮৮৯ $ ওরা--১৬০৪ ১৬1/০।। এলগিন্‌ মিলস্‌ ২৬শে 
নবেঃ--৪৪৷০ ? ২শে-_৪৪%০ ; ত্রা ভিসে:_-8৬1০ 5 ৩রা-_-৪৫দ%০ | 
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পাটের বাজার 

'-কর্পিকাভা. ৪ঠা ডিসেম্বর 

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার পাটের বাজারে চড়তির তাৰ লক্ষিত 
হয়। কাচা পাটের দর এবার আরও বৃদ্ধ, পাইয়াছে। থলে ও চটের 
বাজারে েগীর তাৰ বলবৎ রহিয়াছে এবং মিলমাণ্লকগণ বাজারে পাট 
সরবরাহ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উঁচা ক্রয় করিয়। ফেলিতে চাছেন। 
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পাইওনিয়ার কমাশিয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড 


রেজিঃ অফিস £ ১০ ক্যানিং ফ্রীট, কলিকাতা! ৷ 
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ডাঃ দ্বিজেন্দ্রনাথ রায় এম, বি, এম, আর সি, পি, 
এল, এম, ( লণ্ডন ) 

মিঃ সরল মল্লিক ল্যাণ্ড লর্ড 

{ মিঃ অমূল্য কুমার সেন বি, এস, সি। 

! মিঃ দ্বিজেন্দ্ৰ কমার প্রামাণিক মার্চেন্ট 

| রি ডিরেক্টর বেকার বান্ধব ভাগার লিঃ। 
» জাতীয় কম্মিসজ্ৰ লিঃ । 

সেক্রেটারী বেকার বান্ধব সমিতি | 
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আর্থিক জগৎ, 


বুলাণ্ড ২৬শে নবেঃ__ 


হৃতরাং পাঁট 







সর্বপ্রকার ব্যাক্কিং কার্য করা হয়| 


শ০৮০০১০২০৭৯২০২০-০৭২০৭ 


৫৫১ 


বিক্রেতা মহলের দরদস্তর করার অনেকখানি সুবিধা! হইয়াছে। তাহারা 
পাঁটের উচ্চ মূল্য হাঁকিতেছেন। এরূপ হওয়া বিচিত্র নহে। এক দিকে 
কলিকাতার বাঞ্জারে ক্রেতা মহলের পক্ষ হইতে চাহিদার পরিমাণ, সস্তোষ- 


'জনক, অপর পক্ষে মফঃখ্বল হইতে কলিকাতার বাজারে পাট সরবরাহের 


পরিমাণ এখনও আদৌ আশানুরূপ নছে। অবশ্য ম্ম্বস হইতে পাটের 
পর্যাপ্ত সরবরাহ আসিতে থাকিলে কলিকাতার পাটের বাজারের ' এরূপ 


' চড়তির ভাব তখনও বজায় রাখা সম্ভবপর হইবে না খিলিয়াই মনে হয়। 
সকল প্রশ্ন নির্ভর করিতেছে রেলওয়ে ও অগ্ঠানয প্রকার "যানবাহন সাহাষ্ো 


কলিকাঁতার বাজারে কি পরিমাণ পাট আনয়ন কর যায় সেই আদল প্রশ্নের 
উপর। ভারতের বাহিরে পাট বা চট রপ্যানীর সম্ভাবনা কিছু বৃদ্ধ পাইলেও 
জাহাজ সম্পর্কে কৃতখানি সুব্যবস্থা কর! সম্ভব হইবে এখনও তাহা বুঝা 
যাইতেছে না। মোটের উপর কলিকাতার বাপ্ারে আপাততঃ পাটের মূপ্যের 
বৃদ্ধ দেখিয়া নিশ্চিন্ত ও উল্লসিত হইবার কিছু নাই। কেন ন! ভবিষ্যৎ 


এখনও অনিশ্চিত। « 
লগা পাটের বাজারে আলোচ্য সপ্তাহে ইউরোপীয়ান মিডল ও 


বটোম যথাক্রমে মণ প্রতি ১৬২ টাকা ও ১৩২ টাকায় ক্রয়‘বক্রয় হইয়াছে। 
সুপার পাত মিডল ও বটোমের 'দর উঠ্ঠিয়াছিল যথাক্রহৈ ১৫৭” আনা ও ১৩৮০ 


" আনা। পাকা বেল বিভাগে এ সপ্তাহে কাজকারবারের পরিমাণ সন্তোষজনক 


হুইয়াছে। , 
'আলোটচ্য সপ্তাহে 'ধলে ও চটের বার্জার'বেশ তেজী ছিল! কান্রকারবার 


মাহা কিছু হইয়াছে তাহার প্রায় 'সমস্তই আত্যন্তরীপ প্রয়োজনের অনা, 
‘ভারতের বাহিরের চাহিদ! বিশেষ ছিল না বগিলেই চলে। জাহাজ সংস্থান 


সম্পর্কে কোন নিশ্চিত ভরসা না থাক! সত্বেও চটের বাজারের এরূপ 
আকন্মিক চড়তির ভাব যে কতখানি যুক্তিসহ ও ফলপ্রস্থ তাহাতে ঘোর 
সন্দেহ আছে। গতকল্য ৯নং'পোর্টার নগদ ১৯৮০ আনা, ডিসেঘর ১৯০ 
আনা, জা্য়ারী-মী্চ ১৯০ আনা ও এপ্রিল-জুন ১৮৭০ আন! এবং "১১৭৫ 
পোর্টার নগদ ৪৮০ আনা, ডিসেম্বর ২৪৪০ আনা, জানুয়ারী-মার্চ ২৪দ* আন! 
ও এপ্রিল-ছুন ২৪২ টাকায় ক্রয়বিক্রয় হুইয়াছে। 





মিঃ সাধুচরণ সাহ! সার্চেন্ট। ৃ 
মিঃ রবীন্দ্র মোহন রায় চৌধুরী বি, এস, সি, || 
বি, এল, জমিদার ও ব্যাঙ্কার,বালিয়াটি, ঢাকা। | 
মিঃ সনৎ চক্রবর্তী মার্চেট 
| | ( এক্স-অফিসও)। 
মিঃ প্রফুল্লনাথ রায় চৌধুরী জমিদার, 


( এক্স-অফিসিও )। 
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আর্থক জগৎ 


[ ৭ই ডিসেম্বর, ১৯৪২ 





তুলা ও কাপড় 
' কলিকাতা, ৪ঠ'! ডিস্মের 


আল্লোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার কাপড়ের বাজারের অবস্থায় বিশেষ 
মন্দার ভাব পরিলক্ষিত হইয়াছে। কাজদজকারবার যাহা হইয়াছে তাহার 
পরিমাণ খুবই কম। কাপড়ের সরবরাহ খুব কম বলিয়া বাজারে নৈব্রাশ্ত ও 
নিশ্ৰুয়তার ভাব দেখা দ্বিতে বাধ্য । তবে আমেদাবাদ অঞ্চলের মিলসমূহে 
পুর্ণেভমে পুনরায় বন বয়ন সুরু হইয়াছে এই সংবাদে বাজারে আবার আশা- 
ভরসার সঞ্চার হইয়াছে । ভারত সরকারের বাণিঞ্য সচিব শীঘ্রই বোদ্বাই 
যাইতেছেন এবং অচেরেই ষ্ট্যাপ্তার্ড রথের উৎপাদন বুদ্ধি ও বস্ত্রের মূল্য 
নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে সরকারী সিদ্ধান্ত ঘোষেত হইবে বলিয়া বাজ্জারে জোর গুজব 
গুলা যায়| ইতিমধ্যে বাজারে ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয় মহলই সতর্ক হইয়া 
ফাঁজকারবার চালাইতেছে। শীত খাতু পুরাপুরি আরস্ত হুইয়া গিয়াছে। 
কিনব এবার শীতবস্ত্রেব সরবরাহ অত্যন্ত কম থাকায় কাজ কারবাবের প্রমাণ 
সামান্ত এবং যাহা কিছু শীতবস্ত্র বাজারে দেখা যায় তাহার মৃল্যও এতই বেশী 
যে ক্রেতা মহল আগ্রহ দেখাইতেছে না । 


* সোণা ও রূপা | 
, কলিকাতা, ৪ঠা খডসেম্বর 


আলে'চ্য সপ্তাহে কলিকাতার সোপা বাজারে একট! নিক্রিয়তার ভাব 
পরিলক্ষিত হুয়। সোশার দর এবার ঘন ঘন উঠানাম! করিয়াছে। সোপার 
দরে একট] স্পষ্ট অবনতির ভাব দেখা যাইতেছে ।। আলোচ্য সপ্তাহে প্রতি 


ভরি সোপা ৬৪।%০ আনায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে এবং গিনি সোণার দর ছিল 
গণ আলা। 
[ভগ লন EAE = = 


| কুবের ব্যা হক হক লিমিটেড | 


সংগ্রাম ও শাস্তি 
সকল অবস্থাতেই 


EE EEE কন 









হেড. অফিস :- 
৩ ও ৪ হেয়ার ষ্ট্রীট, 
'কলিকাতা। 


দর সর্াদি লাভজনক এবং সকল প্রকার 
ব্যাকিং কাধ্য করা হয়। 








. রূপা. 
কলিকাতার রূপার বাজারেও এবার মন্দার ভাব পরল'ক্ষত হয়। রূপার 
দর নামিয়া পড়িয়াছে। রূপার ক্রয়বিক্রয়ের পরিমাণও এবার লামান্ত । এবার 
রূপার দর ছিল প্রতি একশত তোলা ১০৬/০ মাত্র। লণ্ডনের রূপার বাজার 
'অপর্রব্তিত অবস্থায় রদিয়! গিয়াছে এবং প্রতি আউন্স রূপা পূর্বের স্কায় 
২৩ পেন্দ দরে ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে। | 





(রাজনৈতিক প্রসঙ্গ ) 
ভারতে সামন্ত বুপতর্ন্দের অবস্থান ও অধিকার সম্পর্কে অনেক কথাই 
গুনাইয়াছেন । তাহার বক্ত তার নি্গলিতার্থ এই যে, দেশায় সামন্ত 
রাজাদের প্রত সন্ধন্থত্রে সম্রাটের যে বাধ্যবাধকতা রহিয়াছে ভারতের 
নূতন শাসনতন্ত্র রচনায় তাহা অগ্রাহ্য করিলে চলিবে না। অর্থাৎ 
ভবিষ্যৎ ভারতেও কেন্দ্রে দ্ৈরাচারী দেশীয় বুঁপতিবৃন্দৈর ক্ষমতা 
প্রয়োগের ব্যবস্থা থাকিবে অথচ দেশীয় রাজ্যে জনসাধারণের কৌন- 
প্রকার গণতান্ত্রিক স্বাধিকার থাকিবে না। নবনগরের জামসাহেব 
ক্রিপস প্রস্তাবে রাজন্বর্গের বাধ্যবাধকতা বিষয়ে কোন স্পষ্ট কথ! 
‘ছিল না বলিয়া অভিযোগ প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু আমর! জানি, 
'এবং লুই ফিশারও তাহার ‘নেশান্‌' পত্রিকার প্রবন্ধে ব'লয়াছেন যে, 
'স্যার ষ্ট্যাফোর্ড আসল সমস্যার সমাধান করিতে অসমর্থ হইয়া যখন 
নান! অজুহাতের অবতারণা করিতে ছিলেন, সেই সময় দেশীয় 
রাজ্যের বাধ্যবাধকতার প্রশ্নকেও অন্যতম বাধা হিসাবে, 
সহসা বড় করিয়া ভুলিয়া ধরিতে চাহয়াছিলেন। কংগ্রেস 


'যে ক্রিপস্‌ প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়াছেন তাহার অন্যতম কারণ 
দেশীয় 
খু কুটনীতি। জামসাহেব তাহার বক্তৃতায় এই বলিয়া* অভিযোগ 
করিয়াছেন যে, যাহারা দেশীয় রাজগ্যবর্গের সহিত সন্ধি করিবার কথা 


রাজ্য সম্পর্কে বৃটিশ কর্তৃপক্ষের জাতীয়তাবিরোধী 


ভাবেন, তাহা দ্রগকে সম্প্রতি পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু পাগল, প্রতারক 
ও মূর্খ (“lunatics, knaves or ৫0015”) বলিয়া অভিহিত 
করিয়াছেন। পগ্ডিতজী অনুরূপ উক্তি ক'রয়া থাকিলে উহাতে আমরা 
বিস্মিত হইব না। স্বাধীন ভারতে ন্বেচ্ছাচারী সামন্ত্তপ্্ একেবারেই 
অচল । বর্তমানেও সামন্ত রাজছ্যবর্গ ভারতের জাতীয় যুক্ত ও দেশের 
অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে প্রবল প্রতিবন্ধক । উহাদের এখনে জীয়াইয়া 
রাখিয়াছেন স্বার্থান্ধ বৃটিশ কর্তৃপক্ষ । ভারতবর্ষকে অদ্ধ-সামন্ত্রতাস্ত্রিক 


ৰ ব্যবস্থায় আটকাইয়া রাখিতে পারিলে বৃটিশ পুজিতস্ত্রের পক্ষে অবাধ 


শাসন. ও নিরঙ্কুশ শোষণ খুব সহন্সাধ্য হয়। তাই আজও 
আঁমান্দগকে জামপাহেবের স্তায় প্রতিক্রিয়াশীল মুখপাত্রের জাতীয়া- 


০০০০০০০৪০০০ বিরোধী ভাষণ শুনিতে হইতেছে। 


এ, আর, পি, 


আপনার আপ্রয়ৃহে / 
খান্ত, অতিরিক্ত কাপড়, পরিষ্কার নেকড়া, তুলা, 






ব্যাঞ্জে সর্বদা তৈরি রাখা উচিত ৬৮-5 


যদি না থাকে, অবিলম্বে ব্যবস্থা করুন। 








এ, আর, পি, পাবলিসিটি সাব কমিটি, পাবলিক র্িলেশনস, কমিটি বেল কতৃক ওচারিত। 


ক্যালকাটা ইলেকটি,ক লাগাই. কপেপরেশন এর প্রচারব্যয় বন করেছেন । 


রস 








ফোন কলসি: ৩০৯৯ 
৯এ, ক্লাইভ ষ্ট্ৰীট, 
কলিকাতা ৷ 
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নি 


ধ্যাণ্ডার্ড ক্লথ 
দেড় বৎসরেরও অধিকাল হইল ভারত সরকার এদেশের দরিজ্র 


, জনসাধারণের জন্য ষ্ট্যাগ্ডার্ড ক্লথ বা ‘গরীব মার্কা’ কাপড় প্রচলনের কথা 


বিবেচনা করিয়া আসিতেছেন। ইতিমধ্যে সাধারপের ব্যবহারযোগ্য 
বনের দর ধাঁপে ধাপে বাড়িয়া পূর্বের তুলনায় ছিপ ও ত্রিগুণ 
ফ্াড়াইয়াছে। শীত পড়িবার সঙ্গে বস্ত্রের অভাবে লোকের হৃঃখহ্র্দশা 
নুতন করিয়া বৃদ্ধি পাইতেছে। কিন্ত ষ্ট্যাপ্ার্ড ক্রথের পরিকল্পনা 
সরকারী কল্পলোক ছাড়াইয়া আজও কর্ম্মলোকে আসিয়া পৌছিতেছে 
না। যাহা হউক, ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ জিনিষটা! লোকে এখনও চোখে 
দেখিতে না পাইলেও ষ্ট্যাগ্ডার্ড ক্লথ প্রচলনের আলাপ-আলেটিনার 


ধার! এতদিনে কাধ্যভঃ অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে বলিয়াই মনে হয়। 


প্রকাশ, সম্প্রতি বোস্বাইয়ে টেক্সটাইল এড ভাইসরা প্যানেলের এক 


' সভায় দেশীয় কাপড়ের কলসমূহে ষ্ট্যাপ্ডার্ড ক্লথ প্রস্তুতের প্রস্তাবটি 


অনুমোদিত ( এতদিনে ) হইয়াছে। প্যানেলের এই অন্ুমোদনক্রমে 
ভারত গবর্ণমেন্টও তাহাদের কাছে ১ কোটি ৫* লক্ষ গজ ক্ট্যাণ্ার্ড ক্লথ 
তৈয়ারের অর্ডার দিয়াছেন” আপততঃ ধুতি, শাড়ী ও জামার কাপড় 
এই তিন শ্রেণীর ষ্ট্যাগার্ড রলথ প্রস্তুতের ব্যবস্থা হইবে'। সাধারণ 


. কাপড়ের তুলনায় শতকর ৩৫ ভাগ হইতে ৪০ ভাগ কম দরে ওঁ ‘গরীব 


মার্কা বস্ত্র বিক্রয় করা ইইবে। ষ্ট্যাগ্ার্ড ক্লথ সম্পর্কে এইরূপ বিধি- 
ব্যবস্থা, অবলম্বনের প্রস্তাব আমাদের নিকট খুব সময়োচিত বলিয়াই 
“মনে হইয়াছে । তবে দুঃখের বিষয়, গবর্ণমেপ্ট ও টেক্সটাইল এডভাইসরী 
প্যানেল এই প্রস্তাবটি পাকাপাকি ভাবে গ্রহণ না করিয়া এখনও 
স্তাহা নূতন বৎসরের অম্যই মুলতবি রাখিয়াছেন। বর্তমানে প্রস্তাবটি 





শুধু অনুমোদিত হইয়াছে । জানুয়ারী মাসে বোম্বাইয়ে টেক্সটাইল : 
এডভাইসরী প্যানেলের আর একটি বৈঠক হইবে আর তাহাতে 
প্রস্তাবটি পাকাপাকি গ্রহণ করিয়া কার্যে পরিণত করার ব্যবস্থা 
হইবে। জনকল্যাঁপমূলক কার্য্যধারা সম্পর্কে গবর্ণমেন্টের আস্তরিকতাঁয় 
লোকের সন্দেহ ও অবিশ্বাসের মাত্রা আজ যেরূপ বাড়িয়া গিয়াছে 


তাহাতে ষ্ট্যাপ্ডাড ক্লথ সম্পর্কে পাকাপাকি সিদ্ধান্তের আরও একমাস 


বিলম্ব তাহারা ভাল চোখে দেখিবে বলিয়া মনে হয় না। তবে ভরসা * 
এই, বস্ত্র ও চাউল্লের একাস্ত অভাব ও ছুর্,ল্যতার ভিতর যে অসহায় 
নিপীড়িতের দল এতদিন বাঁচিয়া রহিয়াছে আর ছুই এক মাস মধ্যে 
তাহার! গবর্ণমেন্টকে ফাকি দিয়া প্রাণে মারা যাইবে না। ॥ 
ইউনাইটেড কিংডম কমাশিয়াল কর্পোরেশন 
হ্থউনাইটেড কিংডম কমার্শিয়াল কর্পোরেশন রূপী নূতন ইষ্ট 
ইণ্ডিয়া কোম্পানী স্থাপিত হইয়া মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহে কিভাবে , 
বৃটিশ বণিক স্বার্থের একাধিপত্য বিস্তার করিয়া চলিয়াছে ইতিপূর্বে * 
তৎসম্পর্কে আমরা আলোচনা করিয়াছি । দেশের লোক আশা 
করিয়াছিল ভারত গবর্ণমেন্ট এদেশের স্বার্থ বুঝিয়া এই প্রতিষ্ঠানটির 
সহিত সর্বপ্রকার সংশ্রব ত্যাগ করিবেন এবং যাহাতে উহার প্রতি- 
যোগিতায় মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহে ভারতীয়দের ব্যবসা বাণিজ্য 
ক্ষতিগ্রস্ত না হয় তাহার ব্যবস্থা করিবেন। শ্রীযুক্ত নলিনীরপ্রন 
সরকার বাণিজ্যসচিব হওয়ার পর এ বিষয়ে লোকের আশা ও ভরসা 
অনেকটা বাড়িয়া।গিয়াছিল। কিন্তু মহারাষ্ট্র চেম্বারের সভাপতি মিঃ 
এম এল ধানুকর ইউনাইটেড কিংডম কমাশিয়াল কর্পোরেশন 


সম্পর্কে সম্প্রতি যেসব অভিযোগ উত্থাপন করিয়াছেন তাহাতে স্পষ্টতই 


আর্থিক জগৎ [ ১৪ই ডিসেম্বর, ১৯৪২ 
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বুঝা যায়, গবর্ণমেন্ট আজ পর্য্যন্ত উপরোক্ত. বিষয়ে কোন প্রতিকার 

করেন নাই । .. অবশ্ঠ শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার সম্প্রতি বোস্বাইয়ে তোলা হইয়াছে । কাজেই এই তহবিল সর্বতোভাবে এদেশবাসীর 
এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, এদেশের ব্যবসায়ীদের পক্ষ কল্যাণে নিয়োগ করা হইবে_ইহাই লোকে আশা করে। সেই 
হইয়া ভিনি উক্ত প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে তাহাদের নানারূপ আশঙ্কার কথা আশা খুব সঙ্গত মনে করিয়া ইণ্ডিয়ান চেম্বারের কর্তৃপক্ষ সঞ্চিত ষ্টার্লিং 





বাসীর জীবনযাত্রার ধারা ক্ষুণ্ণ করিয়া এই ষ্টার্লিং তহবিল, গড়িয়! 


ইতিমধ্যে ভারত সচিবের দরবারে পেশ করিয়াছেন। কিন্তু 
তাহার বক্তৃতা পাঠে আসল সমস্তা সম্বন্ধে কার্য্যতঃ এ পর্য্যন্ত কোন 
প্রতিকার হইয়াছে* বলিয়া বুঝা গেল না। ' ইউনাইটেড , কিংডম 
কমাশিয়াল কর্পোরেশন ভাগ্নত হইতে দমর-সরঞ্জাম ক্রয় করিয়া তাহা 
রাশিয়৷ ও মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহে সরবরাহ, করিতেছে। এই শ্রেণীর 
মাল রপ্তানী সম্পর্কে উহারা যানবাহনের দিক দিয়া প্রাইওরিটি” বা 

প্রাথমিক সুবিধা পাইতেছে। পারস্য দেশে সামরিক মালপত্র ছাড়। 
উহ্ঠারা অন্য কতিপয় শ্রেণীর মালপত্রেরও ব্যবসা চালাইয়াছে। তবে 
প্রযুক্ত সরকার জানাইয়াছেন যে, ১৯৪১ সালের নভেম্বর হইতে উক্ত 
প্রতিষ্ঠান ভারতে কোন গম ক্রয় করিতেছে না। তাহা ছাড়া ভারত 
হইতে চিনি ক্রয় বন্ধ করিয়া বর্তমানে উহার! বৃটিশ গব্ণমেন্টের এজেন্ট 
হিসাবে বিদেশী চিনি শুধু মিশরে সরবরাহ করিতেছে ।৪ উক্ত 
প্রতিষ্ঠান পুর্ব আফ্রিকায় বস্ত্র আমদানীর একচেটিয়া আধিপত্য ভোগ 
করিতেছে বলিয়া যে অভিযোগ উঠিয়াছে ততসম্পর্কে শ্রীযুক্ত সরকার 
জানাইয়াছেন যে, পূর্বব আফ্রিকার গবর্ণমেন্টের সহিত বাণিজ্য বিভাগ 
হইতে এ বিষয়ে পত্রালাপ সুরু ক্রা হুইয়াছে। অভিযোগের 
সত্যাসত্য নির্ধারণ করিয়া পরে এ বিষয়ে যথাবিহিত কার্য্যনীতি 
অবলম্বন করা হইবে। এইসব মন্তব্যের পর শ্রীযুক্ত সরকার শেষ 
পর্য্যন্ত সাধারণকে ভরসা দিয়াছেন, ইউনাইটেড কিংডম কমাশিয়াল 
কর্পোরেশনের কার্য্যধারা সম্পর্কে তিনি সতর্ক নজর রাখিবেন এবং 
যুদ্ধের পরে উহার প্রতিযোগিতায় যাহাতে ভারতীয় ব্যবসায়ীদিগকে 
ক্ষতিগ্রস্ত হইতে না হয় তত্বিষয়ে ব্যবস্থা করিবেন। বাণিজ্য সচিবের 
' এই১শ্রেণীর ভরসায় এদেশের রপ্তানীকারকেরা'কোন সাস্বনা পাইবে 
বলিয়া মনে হয় না। মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহে মাল চলাচল ও বিক্রয়ের 
ব্যবস্থা করিবার জন্য অনেকগুলি ভারতীয় ফার্ম রহিয়াছে। ভারত 
, সরকার প্রয়োজন ‘মত তাহাদের মারফতে সমর-সরপ্তাম ও অন্তাম্য দ্রব্য 
প্রেরণের ব্যবস্থা করিতে পারিতেন। কিন্তু তাহারা তাহা না করিয়া 
একটি বিদেশী প্রতিষ্ঠানকেই সকলরকমে সাহায্য করিয়া চলিয়াছেন। 
ইউনাইটেড কিংডম কমার্শিয়াল কপেরেশন এইভাবে সরকারী 
আম্মুকল্য লাভ করিয়া মধ্যপ্রাচ্যের ব্যবসা বাণিজ্য হইতে ভারতীয় 
ব্যবসায়ীদিগকে হটাইয়া দিতে আরস্ত করিয়াছে। বর্তমানে এইভাবে 
বাহাদিগকে হটিয়া আসিতে হইতেছে যুদ্ধের পরে বাণিজ্য সচিব 


তাহাদের স্বার্থরক্ষার ব্যবস্থা করিবেন জানিয়া উহাদের কি লাভ ' 


হইবে'? প্রতিকারের ক্ষমতা যেখানে খুবই সীমাবদ্ধ সেখানে একজন 
ভারতীয় বাণিজ্য সচিবের পক্ষে এইরূপ ভরসা দিতে যাওয়া অর্থহীন 


নয়কি? | 
ূ মিঃ নোপানীর বক্তৃতা 

ভারতের কল্যাণে এদেশের সঞ্চিত ষ্টার্লিং সদ্যবহার করা সম্পর্কে 
ভারত সরকার যে শৈথিল্য দেখাইতেছেন ইণ্ডিয়ান চেস্বার অব, 
কমার্সের সভাপতি মিঃ আর এল নোপানী উক্ত চেম্বারে এক বক্তৃতা 
প্রসঙ্গে সম্প্রতি তাহার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়াছেন। তিনি 
বলেন, ভারত হইতে বৃটিশ গবর্ণমেন্ট ও অন্যান্য মিব্রপক্ষীয় গবর্ণমেন্টকে 
সামরিক প্রয়োজনে মালপত্র সরবরাহ করিয়া বর্তমানে ইংলপ্ডে 
ভারতের অনুকূলে ৪৫০ কোটি টাকা মুল্যের ষ্টাৰ্লিং সঞ্চিত হইয়াছে। 
ভারতে লোকের ব্যবহার্য অব্যাদির পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করিয়া ও এদেশ- 


সিটি 


দ্বারা এদেশের শিল্প ব্যবসায়ে ও এদেশের পোর্টট্রাষ্ট ও মিউনিসিপ্যালিটি 
প্রভৃতিতে নিয়োজিত বৃটিশ মূলধন কিনিয়া লওয়ার জন্য ভারত 


গবণমেন্টকে নির্দেশ দিয়াছিলেন। দেশের অন্য অনেক বণিক' 
' সংসদও গবর্ণমেন্টকে এইরূপ পরামর্শ দিয়াছেন । 


কিন্তু গবর্ণমেন্ট 
বিচার ও বিবেচনার,নামে বিষয়টি ফেলিয়া রাখিয়া এসম্পর্কে নির্দিষ্ট 
কার্ধ্যনীতি গ্রহণে বিলম্ব করিতেছেন । এদিকে লণ্ডনের কয়েকটি 
' সাময়িক পত্র ষ্টার্লিং-এর ব্যবহার সম্পর্কে এমন সব নির্দেশ দিতে 
আরস্ত করিয়াছেন, যাহা কোনদিক দিয়া ভারতীয় স্বার্থের অনুকূল 
নহে হারা বলিতেছেন, বৃটিশ গবর্ণমেন্টের নিকট,নানাক্সপ মালপত্র 
বিক্রয় করিয়া ভারতের হাতে যে ষ্টার্লিং সঞ্চিত হইতেছে ভারতবর্নের 
কর্তব্য বর্তমানে তাহা ব্যয় না করিয়া ভবিষ্যতের জন্য ধরিয়া রাখা । 
তাহা হইলে ভারতবর্ষ যুদ্ধের পরে অর্থনৈতিক সংগঠন কাৰ্য্যে উহা 


নিয়োগ করিতে 'পারিবে। ভবিষ্যতে ষ্টার্লিং বিনিময়ে ইংলণ্ড হইতে প্রয়ো-, 


অনীয় মাল আমদানী করাও ভারতবাসীর পক্ষে সুবিধাজনক হইবে । 
মিঃ নোপানী লণ্ডনের সাময়িক পত্রসমূহের এই অযাচিত নির্দেশের 
বিরুদ্ধে সময়োচিত প্রতিবাদ ধ্বনিত করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন, 


যুদ্ধের পরে এইভাবে ষ্টালিং সদ্যবহারের সুবিধা হইবে মনে করিয়া 


গত মহাযুদ্ধের সময়ে উহা সঞ্চিত করিয়া রাখার ফল ভারতের পক্ষে 
শুভ হয় নাই। ইংলগুবাসীদ্দের সছ্পদেশ মানিয়া লইয়া এবারও 
সেইভাবে ষ্টার্লিং সঞ্চিত করিয়া চলা ভারতের পক্ষে অবিবেচনার 
কাৰ্য্য হইবে। যুদ্ধের পরে শিল্প ব্যবসায় গড়িয়া তোলার 'প্রয়োঞ্জনে 
ভারতবর্ষ তাহার সঞ্চিত ষ্টার্লিং দ্বারা ইংলণ্ড হইতে মাল খরিদ করিবে 
বলিয়া এখন হইতে কোন কথা দিয়া রাখাও এদেশের পক্ষে অনুচিত 
নিজেদের সুযোগ সুবিধা বুঝিয়াই ভারতবাসীরা ভবিষ্যতে তাহাদের, 
দরকারী মাল ক্রয় করিবে। প্রয়োজন বুঝিলে তাহারা ইংলণ্ড হইতে 
মাল না কিনিয়া অন্য কোন দেশ হইতেও মাল কিনিতে পারে। 
কাজেই ভারতের সঞ্চিত ষ্টার্লিং বর্তমানে খরচ না করিয়া ভবিষ্যতে 


‘ইংলণ্ড হইতে মাল কিনিবার জন্য তাহা সয়ত্বে ধরিয়া রাখার কোন: 


অর্থ হয় না। এই সমস্ত মন্তব্যের পর মিঃ নোপানী অবিলম্বে 


তাহাদের সঞ্চিত ষ্টার্লিং নিয়োগ করিয়া ভারতীয় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের '' 


শেয়ার ও খণপত্র প্রভৃতি কিনিয়া লওয়ার জন্য 
গবণণমেণ্টকে অনুরোধ করিয়াছেন । তাহার এই অনুরোধ যে .খুব 
সময়োচিত ও সুচিন্তিত তাহাতে সন্দেহ নাই। ভারত গবর্ণমেন্ট 


.আরবঅযথা কালক্ষেপ না করিয়া অচিরে এবিষয়ে একটা কর্মনীতি 


ঘোষণা করিবেন, ইহ৷ আমরা আশা করিতে পারি না কি? 

বাঙ্গলার চিনির কলসমুছের দুরবস্থা 
প্রয়োজনের অনুপাতে চিনির স্রবরাহ_ অনেক_কম. হওয়ায় যে 
কিরূপ অসহ অবস্থার স্থ্টি হইয়াছে, দেশের লোক প্রাত্যহিক জীবনে 
তাহা মৰ্ম্মে মৰ্ম্মে অনুভব ' করিতেছে । 
কারণে আরও শোচনীয় হইয়া দাড়াইয়াছে। ইহা সকলেরই 
সুবিদিত যে, এই প্রদেশের চিনির মোট প্রয়োজনের মোটা অংশই 
বিহার ও যুক্তপ্রদেশের সরবরাহ দ্বারা মিটান হইত। কিন্তু বর্তমানে 
ওয়ে ও অন্ঠান্য যানবাহন সমস্যার দরুণ উক্ত হুই প্রদেশ হইতে 


'বাঙ্গলায় চিনি আমদানীর পরিমাণ বহুল পরিমাণে হাস পাইয়াছে। 


অথচ বাঙ্গলার নিজঘ্ব চিনি উৎপাদনের ব্যবস্থা পুর্ব হইতেই সস্তোষ- 
জনক নৃহে। সমগ্র প্রদেশে উল্লেখযোগ্য চিনির কলের সংখ্যা চার- 
পীচটির বেশী হইবে না। অতএব আমাদের চিনি সমস্তার দিক 


হইতে এই চিনির কলগুলির উপর গুরুদায়িত্ব আসিয়া পড়িয়াছে, * 


গত বতদর গবর্ণমেন্ট কর্তৃক চিনির মূল্য নিয়ন্ত্রিত হওয়ার ফলে 
LE) 


"বাঙ্গলার অবস্থা নানা, 


) 


/ 


১৪ই ডিসেম্বর, ১৯৪২ ] 


বাঙ্গলার্‌ চিনি উৎপাদনকারী কলসমূহ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। চিনির 
কলের মালিকগণ এই বিষয়ের প্রতিকারের জন্য প্রাদেশিক ও 
কেন্দ্রীয় গবর্ণমে্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াও এতাব কোন. ফল লাভ 
করেন নাই । বাঙ্গলার চিনির কলের মালিকদের নানা চেষ্টাতত্বির। 
. জত্বেও সম্প্রতি ভারত সরকার আগামী বৎসরের জন্য চিনির নির্দিষ্ট 
মূল্য বাঁধিয়া দিয়াছেন ।- গত ৭ই ডিসেম্বর তারিখে * কলিকাতায় 
॥ বঙ্গীয় চিনির কল মালিক সমিতির ( অল বেঙ্গল সুগার মিল্স্‌ 
এসোসিয়েশন) এক অধিব্লেশনে চিনির কলপুলি বদ্ধ করিয়া দেওয়ার 
এক সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হহয়াছে। নিরুপায় কলমালিক 





পক্ষের আর গত্যন্তর কি? গত ১১ই ডিসেম্বর বেঙ্গল ন্যাশনাল : 


চেম্বার অব কমার্সের তৃতীয় ত্রেমাসিক অধিবেশনে চেম্বারের 
, প্রেসিডেন্ট মিঃ এ সি সেন তাহার সভাপতির সুচিন্তিত অভিভাষণে 
চিনি প্রসঙ্গে সংক্ষেপে যে তথ্যাবলী প্রদান করিয়াছেন তাহা হইতে 
বাঙলার চিনি উৎ্পাদনকারীদের বিপদের কথা স্পষ্ট বোধগম্য হয়। 
' বাজারে বর্থুমানে প্রতিমণ চিনির নিয়ন্ত্রিত দর ১৩০ আনা । অথচ 
বাজারে প্রতিমণ গুড়ের দর ১৫২ টাকারও -উদ্ধে। নানা কারণে 
গুড়ের দর বাঁধিয়া! দেওয়া সম্ভব হইতেছে না। সুতরাং গুড় 
উৎপাদনকারীদের সহিত ইক্ষু ক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা করিতে 
গিয়া চিনি উতপাদনকারীদিগকে প্রতি মণ ইক্ষু ১২২ টাকা হইতে ১৪২ 
টাকা পর্য্যন্ত দরে কিনিতে হইতেছে । এই চড়া দামে আঁখ কিনিয়া 
"বর্তমানের গবর্ণমেন্ট-নিদ্ধীরিত দরে (১৩5০ আনা) বিক্রয় করিতে 
বাধ্য হইলে চিনির কলসমূহের পক্ষে লাভের কথা দূরে থাকুক, 
তাহাদিগকে দারুণ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে । গবর্ণমেপ্ট কর্তৃক চিনির 
নিয়ন্ত্রিত মূল্য বাড়াইয়া না দিলে বাঙ্গলার চিনির কলগুলি বাধ্য 
হইয়াই উৎপাদন বন্ধকরিবে। ফলে মালিকপক্ষের আর্থিক ক্ষতি 
ছাড়াও হাজার হাক্গার শ্রমিক ও কর্ম্মচারী বেকার হইয়া পড়িবে এবং 
মূল্যনিয়ন্ত্রণ সব্বেও বর্তমানে জনসাধারণকে চিনি পাইতে যে দূর্ভোগ 
'ভূগিতে হইতেছে তাহা বাড়িবে বৈ কমিবে না। গবর্ণমেপ্টকে এই 
. বিষয়ে অনতিবিলম্বে অবহিত হইয়া চিনির নির্ধারিত মূল্য বৃদ্ধি করা 
একান্ত আবশ্যক বলিয়া আমরাই মনে করি 1 
: “তামার চাহিদা ও পয়সার অভাব 
পয়সা গলাইয়া। চতুর ব্যবসায়ীরা যেভাবে বেশী দরে তাম! বিক্রয় 
করিতেছে তাহাতে তামার যোগান ও চাহিদার কথা বিবেচন। করিয়া! 
দেখা আজ প্রয়োজন হইয়া দাড়াইয়াছে। "যুদ্ধের সময়ে বর্তমানে যে; 
সব ধাতুর ব্যবহার বিশেষ ভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহার মধ্যে তামা। 
অন্যতম । পৃথিবীতে বৎসরে গড়ে ২২৪ কোটি ৯০ লক্ষ টন তামা 
'উৎপন্ন হইয়া থাকে । এই বিপুল পরিমাণ তামার মধ্যে অর্দেক 
ভাগই বর্তমানে বিভিন্ন প্রকার যুদ্ধ সরঞ্জাম তৈয়ারে নিয়োজিত 
হইতেছে। বাকী তামার মধ্যেও বেশীর ভাগ বৈছ্যতিক সাজ- 
সরঞ্জাম ও কলকব্জা নিম্মাণে ব্যবহৃত হইতেছে। তাপ সঞ্চালনের 
কাজে এইসব ক্ষেত্রে তামা অত্যাবশ্যক । যেসব শ্রেণীর যুদ্ধ সরঞ্জাম 
তৈয়ারে তামা ব্যবহৃত হয় তাহার মধ্যে বোমারু বিমান, জঙ্গী বিমুন, 
যুদ্ধ জাহাজ ও সাধারণ গোলাগুলি ও কার্ড, সর্ববপ্রধান। কোন কোন 
বোমারু বিমান তৈয়ার করিতে ২ মাইল দৈর্ঘ্যের তামার তার প্রয়োজন 
হয়। কোন কোন জঙ্গী বিমান তৈয়ার করিতে ৬ মণ পর্য্যন্ত তামা 
লাগে। একটি যৃদ্ধ জাহাজ তৈয়ার করিতে সাধারণতঃ তামা আবশ্যক! 
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হয় ২৫ হাজার মণ। গোলাগুলি তৈয়ারের কাজে তামার অভাব. 


ঘটিলে দুনিয়ার বড় বড় কামান ত অল্প সময়ের মধেই অব্যবহাধধ্য 
হইয়া পড়িবে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চিলি, 
আফ্রিকা, ক্যানাডা ও রাশিয়াতেই বেশীর ভাগ তামা উৎপন্ন হইয়া 
থাকে ।” এই হিসাবে বর্তমান যুদ্ধে শত্রুপক্ষীয় দেশগুলির তুলনায় 
মিত্ৰপক্ষীয় দেশগুলি বেশী তামার যোগান পাইতেছে । কিন্ত অধিক 
যোগান সত্বেও যুদ্ব-সরঞ্জাম তৈয়ারের তোড়জোড় 'বেশী বলিয়া বুটিনে ও 
, আমেরিকায় বর্তমানে প্রয়োজনের তুলনায় তামার অকুলান ঘটিতেছে। 
' “মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাহার বৈছ্যতিক সরঞ্জাম তেয়ারের কাজে . তামার 
বদলে কতকাংশে রূপার ব্যবহার প্রচলন করিয়া ভবিষ্যতের জন্য 
তামা সংরক্ষণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে । এ দেশে পুরানো তামা 
সংগ্রহ করিয়া রাখিবার, জন্তও একটা' আন্দোলন সুরু হইয়াছে । 


be) bl) 


আর্থিক জ্রপৃৎ 


"পত্রের দর বাঁধিয়া দিয়াছিলেন পণ্যদ্রব্যের যূল্য বহুদিন 


৫৫৫ 
মিত্র শক্তির দিক হইতে তামার বেশীরকম চাহিদা ভারতবর্ষেও এই 





'জিনিষটি দুঙ্মুল্য করিয়া তুলিয়াছে। গবর্ণমেপ্টের দিক হইতে চড়া 


দামে তামা ক্রয়ের আগ্রহ দেখিয়া লোকে পয়সা গলাইয়া তামা 
বিক্রয়ের ঝোঁক দেখাইতেছে। গবর্ণমেন্ট সাক্ষাৎ ভাবে এই ধরণের 
ব্যবসায়ে কোন প্ররোচনা দিতেছেন না সত্য; কিন্তু পয়সা গলানে! 
বন্ধ করার জন্য ভারতরক্ষা আইন প্রয়োগে যথাসম্ভব কড়াকড়ি না 
করিয়া পরোক্ষ ভাবে তাহারা ধূর্ত ব্যবসায়ীদের জঘন্ত বৃত্তিরই 
প্রিপোষকতা করিতেছেন বলা চলে । 


* সরকারী 'মার্কেটিৎ' বিভাগের কান্তি 
লাল ও সহরে যে হারে নিত্যব্যবহার্য্য জিনিষ- 
পূর্বেই সে 
হার অতিক্রম করিয়াছে | সরকারী নিয়ন্ত্রণ বিভাগের মুখে চুণকালি 
নিক্ষেপ করিয়া আড়ৎ্দার ও দোকানদারেরা প্রকাশ্য দিবালোকে 
বসিয়া 'নিদ্ধারিত হারের তুলনায় অনেক বেশী দরে 
জিনিষপত্র বিক্রয় করিয়া চলিয়াছে। এই বাড়তির বিরুদ্ধে 
গবর্ণমেন্ট কোন উচ্চবাচ্য করিতেছেন না। দৌকানদারেরা যে দর 
হাকিতেছে সাধারণ লোক'কোন ছাড়, সরকারী অফিনারগণ পর্য্যন্ত 
সেই দরে চিনি ও অন্যান্ত জিনিষপত্র কিনিতে বাধ্য হইতেছেন। কিন্তু 
এসমন্ডুদেখিয়াও বাঙ্গলা সরকারের কৃষিপণ্য বিক্রয়সংক্রাস্ত মার্কেটিং 
ডিপার্টমেণ্টের চেতনা হইতেছে না। মাসাধিককাল পূর্বে কৃষি পণ্যের ' 
যে মূল্য দেখাইয়া তাহারা সাপ্তাহিক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিতেন এখনও 
জিনিষ পত্রের সেইরূপ দর দেঁখাইয়াই তাহারা ইন্তাহারের 
পর ইস্তাহার বিলি করিয়। চলিয়াছেন । মার্কেটিং বিভাগের 
“অথরটির, ছাপ নিয়া তাহাদের ৭ই ডিসেম্বর তারিখের যে 
বিজ্ঞপ্তি সম্প্রতি ষ্টেস্ম্যান' পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে সাধারণের 
জ্ঞাতার্থে কলিকাতায় বিভিন্ন জিনিষের নিম্নলিখিত খাঁটী দর প্রচার করা 
হইয়াছে £__গম (চান্দৌসী) প্রতিমণ ৬॥ আনা, আগ্মার্ক আটা প্রতি 
মণ ৮॥ আনা, আগ মার্ক চাকী আটা ৮৫% আনা, বাকতুলসী ( উৎকৃষ্ট ) 
চাউল প্রতি মণ-১* টাকা হইতে ১২ টাকা, মোটা চাউল ৬০ আন 
সরিষার তৈল (সাধারণ ) প্রতি মণ ২০॥ আনা ও চিনি প্রতি মণ ১৩॥ 
আনা হইতে ১৩৭ আনা । 

জনসাধারণের সুখস্ৃবিধার দিকে নজর রাখিয়া তাহাদেরই জ্ঞাতার্থে 
সরকারী মার্কেটিং বিভাগ এই ইস্তাহার প্রকাশ করিয়াছেন । কিন্তু 
এইসব দরে কোথায় উপযুক্ত পরিমাণ জ্রিনিষপত্র কিনিতে পাওয়া যায় 
তাহারা তাহা বলিয়া দিবেন কি? আমরা যতদুর খবর রাখি তাহাতে 
গত৭ই ডিসেম্বর তারিখেঃ১৭॥ টাকার নীচে কলিকাতার বাক্্ারে' কোথাও 
কোন আটা বিক্রয় হয় নাই। অথচ তাহারা আটার দর দেখাইয়াছেন 
মণ প্রতি মাত্র ৮1” আন।। উক্ত তারিখে বাজারে উৎকৃষ্ট চাউলের 
নিম্নতম দর ছিল ১৫ টাকা, এঁ তারিখে বাজারে তৈল এবং চিনির 
চলতি দরও প্রতি মণ ২৫ টাকা ও প্রতিমণ ৩০ টাকার মত ছিল । 


- অথচ মার্কেটিং ডিপার্টমেন্ট উৎকৃষ্ট চাউলের দর প্রতি মণ ১* টাকা 


হইতে ১২ টাকা, তৈলের দর ২০৭! আনা ও চিনির দর ১৩ আনা 
লিখিয়া দিয়া তাহাদের কর্তব্য, শেষ করিয়াছেন। পণ্যের মূল্য সম্পর্কে, 
এই ধরণের ভ্রান্ত বিজ্ঞপ্তি দিয়া সাধারণকে ধাগ্লা দেওয়ার কি অর্থ ' 
আছে তাহা আমরা বুঝিতে অক্ষম । 

শুনা যায়, মার্কেটিং বিভাগের বড়কর্ত্তারা গবর্ণমেন্টকে অপদস্থ 
করিতে চান ন! বলিয়াই তাহারা তাহাদের বিজ্ঞপ্তিতে সরকারী 
নির্ধারিত হারে জিনিষপত্রের মূল্য নির্দেশ. করিয়া আসিতেছেন। 
সরকারী নির্ধারিত হার ছাড়াইয়া পণ্যত্রব্যের দর যেভাবে বাড়িয়া 
চলিয়াছে তাহা যথাযথ প্রদান করিতে গেলে নাকি গবর্ণমেন্টের মান 
থাকে না। এইরূপ কর্তব্যজ্ঞান নিয়া মার্কেটিং বিভাগের কার্য 
পরিচালনা করাই যেখানে নীতি, সেখানে উক্ত বিভাগের কাধ্যধার! 
জনসাধারণের কোন উপকারের আশা বৃথা । গবর্ণমেন্ যদি তাহাদের 
নির্ধীরিত হারে সাধারণের নিকট জিনিষপত্র বিক্রয় করিতে পারিতেন 
তবু হয়ত মার্কেটিং বিভাগের পক্ষে এই সব নিষ্ধিষ্ট' মূল্য সাধারণের 
সমক্ষে প্রচার করার একটা সর্থকতা থাকিত। কিন্তু গবর্ণমেন্ট 
যেখানে তাহাদের নির্ধারিত হারে জনসাধারণকে ভিনিষপত্র সরবরাহ 
করিতে পারিভেছেন না সেখানে উহা সর্ব্থ! অযৌক্তিক ও অর্থহীন | 
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ভারতের ভারী বড়লাট কে হইবেন তাহা লইয়া ইংলণ্ডে ও এদেশে 
যে জল্পনা-কল্পনা চলিতেছিল. অবশেষে তাহার অবসান হইয়াছে। লর্ড 
লিনলিথগোই বহাল রহিলেন। তাহার কার্যকাল আরও ছয় মাস 
বৃদ্ধি পাইল। বলা বাহুল্য, নয়া দিলীর প্রভুভক্ত মহলে এই 
সংবাদ সানন্দে গৃহীত হইয়াছে । 
* বড়লাটের কার্যকাল বৃদ্ধির দ্বারা বৃটিশ কর্তৃপক্ষ পরোক্ষভাবে 
একথাটাই জানাইতেছেন যে, ভারতের বর্তমান অচল অবস্থা দূরীকরণের 
এবং অনুশ্থত শাসননীতির পরিবর্তনের কোন অভিপ্রায় তাহাদের 
নাই। অর্থাৎ কংগ্রেস নেতৃগণ কারাপ্রাচীরের অন্তরালেই. থাকিবেন 
এবং সরকারী-দমননীতি যেমন চলিতেছিল তেমনি চলিতে থাকিবে! 

ক ৰা 

লর্ড লিনলিথগো বহালতবিয়তে আরও ছয় মাস ভারতবর্ষের 
স্থানীয় কণধাররূপে সমাসীন থাকিবেন, এই সংবাদে নানা দিক হইতে 
--এমন কি বিলাতেও কোন কোন মহলে অসস্তোষের ভাব দেখা 
স্বাইতেছে। এ-দেশের জাতীয়তাবাদী সমস্ত পত্রিকা বৃটিশ কর্তৃপক্ষের 
অনমনীয় মনোভাবের প্রমাণন্থরূপ লর্ড লিনলিথগোর ছুঃশাসনী আমলের 
আয়ুন্ধাল বৃদ্ধির বিরূপ সমালোচনা করিয়াছেন। মুসলীম লীগের ইংরেজী 
সুখপত্র “ডন” পর্য্যন্ত অসস্তোষ প্রকাশ করিতে ছাড়েন নাই। হিন্দু 
মহাসভার সাধারণ সম্পাদক রাজা মহেশ্বরদয়াল শেঠ বৃটিশ কর্তৃপক্ষের 
এই সিদ্ধান্তকে রাজনৈতিক বিচক্ষপতার ও বাস্তব-বোধের শোচনীয় 
অভাবের পরিচায়ক বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। বিলাতের "টাইমস্* 
পত্রিকাও নিশ্চিন্ত মনোভাবের পরিচয় দেন নাই। অবশ্য “টাইমস্‌'এর 
মতে ইহা একপ্রকার মন্দের ভাল ; কেন না, ভারতে বর্তমানে উপযুক্ত 
লোক না পাঠাইয়৷ প্রতিক্রিয়াপস্থী কোন ইংরাজকে ভারতের 
রাজপ্রতিনিধি করিয়া পাঠাইলে তাহাতে জটিল অবস্থা নাকি আরও 
জটিল হইয়া দীড়াইত। 

আঁমাদের অভিমতে, যে ব্যক্তিই ভারতের বড়লাট হইয়া আসুন 
না কেন, লগ্ডনস্থ গোড়া-ঘরের জেদ ও স্বার্থান্ধতা,বজ্গায় রহিলে অবস্থার 


কোন পরিবর্তন হইবার আশা নাই । তথাকথিত ভাল বড়লাট'বা তথা- 


কথিত মন্দ বড়লাট-_সকলেই আসলে এক সুনির্দিষ্ট রাষ্ট্র-ব্যবস্থার 
এক একটি প্রতীক বা প্রতিনিধি মাত্র । এই বিষয়ে মান্রাজের “হিন্দু 


' পত্রিকার নিয়োত্বৃত মন্তব্যের সহিত অ'মরা সম্পুর্ণ একমত £ “কায়েমী ' 


স্বার্থ পূর্বের স্তায় বজায় থাকিলে সদাশয় :ও সুযোগ্য বড়লাটের 
দ্বারাও কোন সুফল .ফলিবার সম্ভাবনা নাই।” বর্তমান বড়লাট 
থাকুন বা যান, নূতন আর এক বড়লাট আসুন বা না আস্মুন, তাহাতে 
আমাদের কিছুই আসে যায় না। আসল কথা হইতেছে বৃটিশ 
মন্ত্রিসভার মূঢ় মভিগতির আমূল পরিবর্তন | সেখানে এখনও কোন 
শুভ বুদ্ধির উদয়ের এতটুকু আভাষ পাওয়া যায় ন! ৷ লর্ড লিনলিখগোর 
০০০০০০০০০০০ 
বর্তমান মহাযুদ্ধ যে গণতন্ত্রের আদর্শ রক্ষায় পরিচানিভ না হইয়া 
সাআজ্যবাঁদীদের স্বার্থ-সংরক্ষণেই পরিচালিত হইতেছে, মিত্রপক্ষীয় 
বিভিন্ন ব্বাষ্ট্রের জনসাধারণের মনে সেরূপ শঙ্কা ও সংশয় ক্রমেই বৃদ্ধি 


পাইয়া চলিয়াছে। উত্তর পশ্চিম আফ্রিকায় মার্কিন সামরিক 
কর্তৃপক্ষের সহিত এড মিরাল দারলার ঘনিষ্ঠতা স্থাপনের রহস্ত বুঝিতে 
গেলে যুদ্ধের গতি-প্রকৃতি বুঝিতে এতটুকু দেরী হয় না। সম্প্রতি 
মিঃ ওয়েপ্ডেল উইন্ধী উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকায় মিত্রপক্ষের সামরিক 


. অভিযান" সম্পর্কে মন্তব্য করিতে যাইয়া বলিয়াছেন, "শাস্তি স্থাপন ' 


সম্ভব কিনা এই যুদ্ধে অয়লাভের অনুস্থত উপায় দ্বারাই তাহা স্থির 
হইবে। কিন্ত আমাদের কোন কোন রাষ্ট্রনৈতিকর কর্ণধার ওই সত্যট্যই 
বিশ্বত হইয়াছেন.বলিয়া আমি মনে করি।” মিঃ উই্কী এখনও “মনে 
করি’ এরূপ উক্তি করিতেছেন। আমাদের কাছে প্রথম হইতেই যুদ্ধ, 
পরিচালনার স্বরূপ ও যুদ্ধের প্রকৃত উদ্দেশ্য জলের মত পরিফার। 
পরাধীন ভারতের জনগণ মর্টে মর্্মে জানে, এই যুদ্ধ কিসের জন্ত-- 
তাহারা হাড়ে হাড়ে টের পাইতেছে, কাহাদের স্বার্থে এই বিশ্বব্যাপী" 
কুরুক্ষেত্র । 
ক ক ক 

দারলার সহিত আপোষ করিয়া মিত্রশক্তির নৈতিক শক্তি- 
বিনষ্ট হইয়াছে এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়া এবং মিত্রশক্তিবর্গের 
যুদ্ধের আসল উদ্দেশ্য কি তাহা স্পষ্টাক্ষরে ঘোষণার দাবী জানাইয়া 
মিঃ ওয়েণ্ডেল উইন্কী অতঃপর বলেন, “শ্বেতাঙ্গ জাতিসমূহের বিশেষ 
দায়িত্ব বা কর্তব্যের কথা যাহার! আওড়াইভে থাকেন এবং 
যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে সাআ্রাজ্যিক স্বার্থ অঙ্গজ রাখিতে পারার 
মধুর স্বপ্নে যাহারা মশগুল হইয়া আছেন, তাঁহার! হয় এই যুদ্ধের 
উদ্দেশ্য জানেন না কিংবা জানিয়া শুনিয়াও সকল কথা অগ্রান্, 
করিতেছেন। আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্য, চীন এবং সমগ্র সুদুর প্রাচ্যের 
জনগণ স্বাধীনতা বলিতে স্ুনিশ্চিতভাবে ওপনিবেশিক শাসননীতির ' 
অবসানই বুঝিয়া থাকে । আমাদের যুদ্ধের উদ্দেশ্যও ইহাই কিনা, 
সে. বিষয়ে সম্প্রতি তাহাদের মনেও প্রশ্ন জাগিয়াছে।” প্রশ্ন জাগিবে 
কি? বনু পূর্ব প্রশ্ন জাগিয়া তাহার স্পষ্ট জবাবও মিলিয়াছে। মিঃ 


চার্চিল, মিঃ আমেরী, লর্ড ক্র্যান্বোর্ণ প্রমুখ বৃটিশ সাআজে/র কর্ণধারগপ: 


পরিষ্কার ভাষায় জানাইয়া দিয়াছেন যে, চোখের উপর সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া' 
যাইবে আর সেই দৃশ্য নিরপেক্ষ দর্শক হইয়া নির্বিকার চিত্তে 
মত জি। তাহার! হা 


' শুধু রা উইক্ীর স্বদেশে 
একাধিক ইংরেজ রাষ্ট্রধূরন্ধর বৃটিশ সাম্রাজ্য রক্ষার অন্ত আপ্রাণ 
প্রচারকার্যো অবতীর্ণ হইয়াছেন। | 

মিঃ উইন্ধীর উপরোক্ত ভাষণের ছুই দিবস পরে গত ৮ই ডিসেম্বর' 
তারিখে মার্কিনযুক্তরাষ্ট্রে বৃটিশ রাজদূত লর্ড হালিফ্যাক্স দুঃখ প্রকাশ 
করিয়া বলেন, তিনি মাঝে মাঝে এরূপ শুনিতে পান যে যুক্তরাষ্ট্রের 


জনগণ নাকি বৃটিশ সাআআজ্যকে রক্ষা করিতে চায় না। মার্কিন অধি- 


বাসীদের এরূপ অশিষ্ট ও ভ্রমাত্মক মনোভাব লড'* হালিফ্যাক্সের 

পক্ষে স করা একেবারেই অসম্ভব। তাই সত্যনিষ্ঠ বৃটিশ রাজদূত '. 

বৃটিশবিরোধী মিথ্যা-প্রচারের দ্বারা বিভ্রান্ত ও বিমূঢ় আমেরিকানদের 

' নিকট প্রকৃত তথ্য উদঘাটিত করিয়াছেন, “আমার জাতির লোকেরা, 
(5৭৪ পৃষ্ঠায় দ্রব্য ) 


রি 





আাঁদ্য-স্নস্সস্তা ও ম্বাক্রুল। 





- চাঁউল, গম, চিনি প্রভৃতি ছুশ্রাপ্য ও দুর্ম্বল্য হওয়ায় বাঙ্গলায় এক 


জটিল খাতৃ-সমস্তার স্থষ্টি হইয়াছে। কৃষকেরা তাহাদের হাতের পাট 


বিক্রয় করিয়া মণকরা ৩1৪ টাকার বেশী পাইতেছে না। কিন্ত 
তাহাদিগকে অনেক স্থলেই ১০ টাকা হইতে ১৬ টাকা মণ দরে চাউল 
কিনিতে হইতেছে। চাউলের,.যোগান কম বলিয়া কোন কোন স্থলে 
আবার এত বেশী দর দিয়াও উপধুক্ত পরিমাণ চাউল যোগাড় করা 
সম্ভবপর হইতেছে না। চাউল সম্বন্ধে যাহা বলা হইল ভাল, চিনি ও 
* লবণ প্রভৃতি সর্থদ্ধেও কম বেশী পরিমাণে সেইরূপ অবস্থাই লক্ষিত 
* হইতেছে! 
_অর্ধাহারে হাহাকার ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। এই সময়ে এপ্রদেশের 
জনসাধারণের কল্যাণ দেখিতে হইলে বাঙ্গলা সরকারের একাস্ত কর্তব্য 
খান্যসামগ্রীর অভাব এবং দুর্ম্মল্যতার মূল কারণগুল যথাযথ 
ন্বদয়ঙ্গম করিয়া একটি সুপরিকল্পিত কার্য্যনীতি অমুযায়ী বর্তমান 
সমন্তার যথাসম্ভব প্রতিকারে সচেষ্টে হওয়া। বাঙ্গলা দেশে কি সব 
কারণে চাউলের -সমস্যা আজ এত জটিল হইয়া দাড়াইয়াছে এবং 
তাহার আগু. প্রতিকার, সম্বন্ধে. গবর্ণমেণ্ট কি উপায় অবলম্বন করিতে 
পারেন, বর্তমান প্রবন্ধে আমরা তাহা আলোচনা করিব। | 
যুদ্ধের জন্য ধাভাভাবের- সমস্তা বেশী জটিল হইয়া উঠাভেই 
বর্তমানে এসম্পর্কে লোকের দৃষ্টি পড়িয়াছে। কিন্তু আসলে কতিপয় 
বৎসরণপূর্বব হইতেই বাঙ্গলায় এই সমস্তার সুচনা লক্ষ্য করা যাইতে- 
ছিল। . বাঙ্গলার লোকসংখ্যা দিন দিনই. খুব বাড়িয়া চলিয়াছে। 
কিন্ত এণুদেশে খাদ্য শস্যের উৎপাদন .সে অমুপাঁতে বাড়িভেছে 
না। এই মূলগত অসামগ্রন্ত হেতু দেশে ক্রমেই খাদ্যের অকুলান 
ঘটিতেছে। . বাঙ্গলার লোকসংখ্যা বর্তমানে, যাহা দাড়াইয়াছে 
'ভাহাতে কেবল এই প্রদেশের জন্ প্রতি বৎসর ৩১ কোটি ৫০ লক্ষ 
মণ চাউলের যোগান আবশ্যক বলা.যাইতে পারে। (গত ২৪শে 
আগঞ্টের আর্থিক জগতে “বাঙ্গলায় চাউলের সমস্যা” নামক এক 
সম্পাদকীয় প্রবন্ধে আমরা তাহা বিস্তৃত ভাবে বিশ্লেষণ করিয়া 
দেখাইয়াছি)। কিন্ত এপ্রদেশে কোন বৎসরই এই পরিমাণ চাউল 
উৎপন্ন হইতেছে না। গত ১৯৩৫-৩৬ সাল হইতে গত ১৯৩৯-৪০ 
সাল পৰ্য্যন্ত পাঁচ বৎসরে বাজলায় গড়ে প্রতি বৎসর ২ কোটি*১৯ লক্ষ 


একর জমিতে ধানের, চাষ হইয়াছিল এবং উৎপন্ন ধান হইতে গড়ে ' 


প্রতি বৎসর ২২ কোটি ৭১ লক্ষ মণের. মত চাউল উৎপন্ন হইয়াছিল। 
১৯৪*-৪১ সালে বাঙলায় চাউলের উৎপাদন উপরোক্ত পরিমাণের 
তুলনায় আরও কমিয়া ১৬ কোটি ৩১ মণে দাড়াইয়াছিল। ১৯৪১-৪২ 
সালে 'বাঙ্গলায় ধানের চাষ কিছু বৃদ্ধি পাওয়ায় এদিক দিক দিয়া 
অবস্থার কতকটা উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। কিন্ত ইহাতেও চাউলের 


' দ্বিক দিয়া বাঙ্গলার ঘাটতি পরিপূরিত হয় নাই। ১৯৪১-৪২, 


সালে বাঙ্গলায় ২ কোটি ৩৮ লক্ষ একর জমিতে ধানের চাষ হইয়াছিল 
এবং এঁ সালে ২৭ কোটি ৫৮ লক্ষ মণ চাউল উৎপন্ন হইয়াছিল 
{সরকারী বরাদ্দ)। কিন্তু বাঙ্গলার লোকদের জন্য যে বৎসরে ৩১ 
কোটি ৫* লক্ষ মণ চাউলের প্রয়োজন তাহার কথা বিবেচনা 
করিলে ১৯৪১-৪২ সালেও এপ্রদেশে ৩ কোটি ৯২ লক্ষ মণ চাউলের 
ঘাটতি হইয়াছিল বল! চলে । 

রর রি 


নিদারুণ খাগ্ভাভাবে দেশে ইতিমধ্যেই অনাহার ও ' 


সম্প্রতি ১৯৪২-৪৩ সালের আউস ও আমন ধান সম্পর্কে বাজলা 
সরকার যে পূর্ব্বাভাষ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা ৃষ্টে চাউলের দিক দিয়া 
বাঙলার অবস্থা ১৯৪১-৪২ সালের উুলনায়ও বেশী শোচনীয় হইয়া 
দাড়াইয়াছে বলিয়া বুঝা যাঁয়। গত বৎসরের ১ কোটি ৬৯ লক্ষ 
একর অমির স্থলে এবার ১ কোটা ৬১ লক্ষ একর জমিতে আমন 
ধানের চাষ হইয়াছে। আর তাহাতে স্বাভাবিক ফসলের অনুপাতে 
এবার মাত্র শতকরা ৭৮ ভাগ ফসল উৎপন্ন হওয়ার আশা আছে। 
অপরদিকে স্বাভাবিক সময়ের তুলনায় বাঙ্গলায় এবার শতকরা - মাত্র 
৬৭ ভাগ আউস ধান জদ্মিয়াছে বলিয়া সরকারী পূর্ব্বাভাষে বরাদ্দ, 
করা হইয়াছে। স্বাভাবিক সময়েই যেস্থলে উৎপন্ন ধান চাউল দ্বারা 
ঝাঙ্গলার অভাব মিটে না, সেস্থলে চলতি 3৯৪২-৪৩ সালে পূর্ব্বেকার 
_ তুলনায় অনেক কম ধান উৎপন্ন হওয়াতে বা্গলায় যে, চাউলের 
অভাব ও দুম্মু ল্যতা.দেখা দিবে তাহাতে বিচিত্র কি? . 
মত চাউল আমদানীর সুবিধা থাকায় বাঙ্গলার জনসাধারণ চাউলের 


দিকু দিয়া এপ্রদেশের এই ঘাটতি তেমন মারাত্মক বলিয়া মনে করে ... 


নাই। কিন্ত জাপানী আক্রমণের ফলে ব্রহ্মদেশের সহিভ এদেশের 


. বাণিজ্য. বন্ধ হওয়ায় এবং যানবাহনের অসুবিধার ভিতর অন্ত কোন 


প্রদেশ হইতে চাউল আনয়ন করা ছুফর হইয়া পড়ায় চাউলের দিক 
দিয়! পরনির্ভরতার পরিণাম আজ বাঙলার জনসাধারণকে .বিশেষ- 
ভাবে ভোগ করিতে হইতেছে । 

যুদ্ধকালীন অবস্থায় স্বাভাবিক সময়ের তুলনায় নানাভাবে . 
চাউলের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় এই দুর্ভোগ আরও নিদারুণ হইয়া 
দাড়াইাছে । জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ প্রচেষ্টা চালাইবার জন্য বর্তমানে, , 
এপ্রদেশে বহু সৈন্য সমাবেশ করা হইয়াছে । এই, সৈন্যদের জন্য. 
বাঙ্গল! প্রদেশকে প্রয়োজনীয় চাউল ও অন্ত খাগ্সামগ্রী যোগাইতে 
হইতেছে। যুদ্ধ প্রচেষ্টা উপলক্ষ্যে অন্যান্ত প্রদেশে যে সব সৈন্ত- 
বাহিনী মোতায়েন করা হইয়াছে (বা গড়িয়া তোলা হইতেছে) বালা 
হইতে তাহাদ্বের ‘জন্যও কতকাংশে খাস্পামগ্রী সরবরাহ করা হই- :. 
তেছে। অধিকন্ত ভারতের নিকটবর্তী ইরাক, ইরা এবং মিশরস্থিত 
বৃটিশ ও ভারতীয় সৈম্তবাহিনীর জন্যও এপ্রদেশ হইতে .খাদ্ভসামগ্রী . 


চালান দেওয়া হইতেছে। সামরিক প্রয়োজন ছাড়া অন্তান্ স্থানের . 


(সিংহল, কোচিন) অভাব পুরণের জন্যও ভারত গবর্ণমেন্টের নির্দেশে 
বাঙ্গলা হইতে বর্তমানে বাহিরে চাউল রপ্তানী করা হইতেছে বলিয়া! 
প্রকাশ । কাজেই এইভাবে বর্তমানে যোগানের তুলনায় চাউলের 
চাহিদা কেবলই বাড়িয়া চলিয়াছে। আর সামরিক প্রয়োজন ও 
অন্তান্ত প্রয়োজন মিটাইয়া চাউলের মোট যোগানের মধ্যে যাহা 
অবশিষ্ট থাকিতেছে তাহা নিয়াই এপ্রদেশকে সন্তুষ্ট থাকিতে হইতেছে । 
দুঃখের বিষয়, এই বাকী অংশের সমন্তটাও বর্তমানে সর্ববসাধারণের 
ব্যবহারে আসিতেছে না। চাউলের বাজারে একটা কাড়াকাড়ির ভাব 
সুচিত হওয়ায় চাউলের আড়তদার ও ব্যবসায়ীরা এই সুযোগে বড় 
রকম দাও মারিবার চেষ্টায় আছে। সাধারণের প্রয়োজনে উপযুক্ত 
পরিমাণ চাউল বিক্রয় না করিয়া ভবিষ্যতে বেশী মুনাফার, আশায় , 
(৫৫৯ পৃষ্ঠায় দ্রব্য) 


নারিকেল একটা উপাদেয় দ্রব্য। হিন্দু মুসলমান সর্ববঙ্গাতি 


নির্ব্বিশেষে সকলেই ইহাকে খুব পছন্দ করেন। আধুনিক যুগে 


নারিকেলকে অনেক প্রকারেই, ব্যবহার করা হইতেছে । ইহার 
প্রত্যেকটা অংশই মানবের বিশেষ কাজে লাগে। নারিকেলের 
প্রথম কোথায় জন্মলাভ ঘটে, সেই সম্বন্ধে কেহই সঠিক কোন তত্ত্ব 
এই পৰ্য্যন্ত আবিষ্কার করিতে সমর্থ হন নাই। কিন্তু আনারস, গোল 
আলু, ভামাক- ইত্যাদির মত নারিকেল যে বিদেশ হইতে আমাদের 
. দেশে আসে নাই, ইহার একটা সুস্পষ্ট ধারণা করা যাইতে পারে। 


কারণ হিন্দুদের অতি প্রাচীনতম সংস্কৃত গ্রন্থে নারিকেলের উল্লেখ 


পাওয়া যায়। তৎকাল হইতেই হিন্দুদের অনেক দেবদেবীর পুন্ধায় 
বা অন্থরূপ শুভকাধ্যাদিতে নারিকেল ব্যবহার করিবার রী 
' প্রচলিত আছে। ' সুতরাং সহজেই ধারণা করা য়ায় যে, নারিকেল 


কত হাজার হাজার বৎসর পূর্বব হইতেই এশিয়ার বুকে বিরাজ করয়া 
আসিতেছে । ইহাতে নারিকেলেরও জন্মস্থান এশিয়ার সমুদ্র ' 
উপকুল্বন্তী স্থানগুলি, বলিয়াই মনে হয়। নারিকেল সাগরের ' 


তীরবর্তী প্রায় সকল স্থানেই জন্মে । - যে স্থান নদী ব! সাগরের 
লবপাক্ত জলে একবার বিধৌত হইয়া যায় সেখানেই নারিকেল জন্মে । 
লবণাক্ত দলই ইহার প্রধান থা । ' 

বাংল প্রদেশে প্রধানতঃ বাধরগঞ্জ ও নোয়াখালী জেলায়ই বেশী 
পরিমাণ নারিকেল উৎপন্ন হয়। চট্টগ্রাম জেলার সাগর উপকূল 
অঞ্চলেও নারিকেল দুষ্ট হয়। ভারতেরও বিভিন্ন স্থানে নারিকেল 
জন্মে। যেমন বোম্বাই প্রদেশের কাথিয়াবাড়, মাদ্রান্স প্রদেশের 
মালাবার উপকূল ইত্যাদি। মহীশবর এবং গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র নদীর 
মোহনাস্থিত স্থানসমূহেও নারিকেল জন্মিতে দেখা যায়। ভারত 
মহাসাগরের মধ্যস্থিত দীপগুলিতেও নারিকেল জন্মে! কিন্তু সমগ্র 
ভারতে মালাবার. উপকূলকে নারিকেল উৎপন্নের কেন্দ্রস্থল বলা যাইতে 
পারে। আরার কোচিন নারিকেল তৈরেোর জন্য বিখ্যাত। 

পূর্বে নারিকেল শুধু এশিয়া মহাদেশের ভিতরই দৃষ্ট হইত। কিন্ত 
. বৰ্তমানে অন্যান্য মহাদেশ--যেমন আফ্রিকা, আমেরিকা প্রভৃতি 
মহাদেশেও ইহ জন্মে । সারা দুনিয়াতে যত নারিকেল উৎপন্ন হয় 
তাহার শতকরা. ৫৫ ভাগ একমাত্র এশিয়াতে জন্মে । আর বাকী ৪৫ 
ভাগ পৃথিবীর অন্থান্ত; স্থানে উৎপন্ন হয়। ইহাতে বুঝা যায় যে, 
নারিকেল এশিয়ার বাহিরেও অনেক স্থানে বিস্তৃতি লীভ করিয়াছে । 
ভবে আফ্রিকা, ও আমেরিকাতেই বহির্দেশের, তুলনায় উৎপাদনের 
হাঁর খুব কম। শতকরা দুই কি. আড়াই ভাগ মাত্র। নারিকেলের 
গাছ সকল দেশেই সমান বড় হয় না|. ফলনের তারতম্য হয়। 
ভারতের সিংহল দ্বীপে বে নারিকেল উৎপন্ন হয়, তাহার গাছ উচ্চতায় 
মাত্র ১২১৩ হাতের বেশী হয় না। অন্যান্ত স্থানে গাছগুলি আরও উচ্চ 
হয়। নাঁিকেল এক জাতীয়ই। ইহার আর ভিন্ন ভিন্ন জাতি নাই । 
তবে উৎপত্তিস্থানের নামানুসারে যে নাম হয় সেইগুলি নারিকেলেরও 
জাতীয় নাম নহে । যেমন মালাবার, নিকোবর, ইত্যাদি। এইগুলি 
স্থানের .তারতম্যান্ুসারে ছোট বড় হইতে দেখা যায়। 

. সাধারণতঃ নারিকেলের চাষের জন্য কেহ কোন রকম বাগান 
তৈয়ারী করে না। ক্ষেতের আলিতে বাটার সীমানায় গাছগুলল 
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লাগান থাকিতে দেখা যায়। উৎপাদিকাশক্তির অনুকূলে ধরা যাইভে 


পারে যে আমাদের দেশে এক বিঘা জমিতে নারিকলের চাষ করিলে 
অন্ততঃপক্ষে ৫০টী গাছ রোপন করা যাইতে পারে। তাহা হইতে 
বাৎসরিক ৩৭৫০টার মত নারিকেল পাওয়া যাইবে। কিন্তু পূর্ব্ব 
ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে উৎপাদনের হার বেশী। : তথাকার এক বিঘা 


'জমির পূর্ব্বোক্ত পরিমিত গাছ হইতে প্রায় ৪৫*০টা নারিকেল 


পাওয়া যায়। আমাদের দেশে যেমন প্রধান ফসল পাট, ধান, সেইরূপ 


অনেক সমুদ্র উপকূলের অধিবাসিগণ নারিকেলকে* তাহাদের "প্রধান * 


ফসলম্বরূপে চাষ করে। ইহা দ্বারা তাহারা প্রভৃত অর্থ অৰ্জ্জন করে। * 


নারিকেলের ব্যবহার অনেক প্রকারের । ইহা হইতে খানধদ্রব্যই 
অনেক প্রকারের তৈয়ার হইয়া থাকে । ইহার ভেষন্র গুপও আছে। 
যেমন-__ডাবের জল অতিশয় ন্িফ্কর শীতল পানীয়। পিপাসার 
সময় অনেকে ডাবের অল ব্যবহার করেন। ইহাতে হিকা ও 
বমি প্রশমিত হয় বলিয়া কলেরার সময় ডাক্তারগণ রোগীকে ডাবের 
জলের ব্যবস্থা দেন। কোন কোন জরে ও মৃত্রগ্স্থী সনবস্থীয় পীড়ায় 
ভাবের জল একটা শ্রেষ্ঠ পথ্য । তরুণ শশাসও এই সব ক্ষেত্রে বিশেষ 
অনুকূল । অজীৰ্ণ রোগের . বেলায়ও ইহার ক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়। 
কিন্ত সঙ্দিতে কিছু খারাপ করে। নারিকেলের শাসে শতকরা ৩* 


হইতে ৫* ভাগ তৈলের অংশ থাকে। তাহা হইতে ছুইট উপায়ে 


তৈল বাহির করা যায়। প্রথম পন্থা, ঘানিতে পিষিয়া, দ্বিতীফ্ণ জলে 
ফেলিয়৷ জ্বাল দিয়া৷ ঘানিতে ফেলিয়া! তৈল বাহির করাটাই সব চেয়ে 
সুবিধা । প্রতি ১০৯ নারিকেলে প্রায় %৮ সের তৈল পাওয়া যায় । 
কোচিনের নারিকেল তৈল আজকালকার বাজারে সব চেয়ে উৎকৃষ্ট । 
অন্যান্য স্থানে প্রস্তুত, তৈলের চেয়ে ইহার মুল্য বেশী হইলেও গুণের 


জন্য ইহার কাট্‌তিও বেশী । নারিকেল তৈল রন্ধন ক্রিয়ায়ও ব্যবহার ' 


রুরা যায়। আমাদের দেশে বোস্বাই প্রদেশে অনেকে রন্ধন ক্রিয়ায় এ 
তৈল ব্যবহার করিয়া থাকেন । কিন্তু বাংলা দেশে একমাত্র কেশ তৈল 
হিসাবেই ইহার আদর দেখা যায়। আমাদের দেশের প্রয়োজনীয়, 
তৈল সাধারণতঃ মালাবার ও কোচিনেই নারিকেলের শাস হইভে 
বাহির করিয়া লওয়া হয়। প্রয়োজনের অতিরিক্ত নারিকেল বা 


শস বিষ্দশে রপ্তানী হয় । 'শীস' হইতে আবার কৃত্রিম তুঞ্ধ, মাখন, 
' গ্লিসারিণ সাবান ইত্যাদিও আজকাল তৈয়ারী হইতেছে। শাঁস 


হইতে তৈল বাহির করিলে পর ইহা দারা উৎকৃষ্ট সার হয়। তাহাতে 
কিছু গঁদ মিশ্রিত করিলে পশ্বাদির খাবও হয় । নারিকেলের শাঁস 
শুকাইয়া বিভিন্ন দেশে রপ্তানী করা হয়। পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জই 


শুক শাঁস রপ্তানীর ব্যাপারে প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে । এই ' 


স্থান হইতে বাৎসরিক প্রায় ২ লক্ষ টন শুদ্ধ শাস বিদেশে রপ্তানী 


হইয়া থাকে। ইহাতে ন্যুনপক্ষে প্রায় ১৩* কোটা নারিকেলের ' 


প্রয়োজন পড়ে। 

একটা ঝুনা নারিকেলকে যোল আনা হিসাবে বরিলে নিম্নলিখিত 
অনুপাত দৃষ্ট হয়। ছোবড়া ৫৮২৮ ভাগ, খোল ১১"৫ ভাগ, শাস 
১৮৫৪ ভাগ ও জল ১১৬৮ ভাগ। আমাদের দেশে প্রায় ৪০ 
ভিসির LY ব্যবহৃত হইয়া 
থাকে । 


N 
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১৪ই ডিসেম্বর, ১৯৪২ ] 


নারিরেলের কোন অংশই বিফল যায় না। ছোবরা হইতে 
বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় দড়ি, কাছি, পাপোঁষ, মাহুর ইত্যাদি আরও অনেক 
দ্রব্যাদি তৈয়ার হয়। পল্লীতে নারিকেল খোল নির্মিত একটা হুকার 
''দাম একটা নারিকেলের মূল্যের চারগুণ পর্য্যস্ত হইয়৷ থাকে! 
বহিদ্দেশে ফোন কোন অঞ্চলে নারিকেলের খোল দ্বারা এক প্রকার 
বান্ধ যন্ত্র তৈয়ার করা হয়! এই দেশ হইতে প্রায় তিন কোটি টাক! 
মুল্যের নারিকেলজাত দ্রব্যাদি বিভিন্ন দেশে রপ্তানী হয়। আমাদের 
দেশের কাজে যত নারিকেল ব্যবহৃত হয়, সেইগুলির মোট মূল্যের 
প্রায় অষ্টমাংশ নারিকেলের খোল হইতে পাওয়া যায়। নারিকেল 
*-গাচ্ছের অন্যান্য অংশও মানুষের যথেষ্ট কাজেই লাগে £__-গাছের 
কাণ্ডটী গৃহ নিশ্মাণ কার্যে ব্যবহৃত হয়। ইহা দ্বার! ঘরের খুটা 
‘লাগাইলেও ত্রিশ বৎসরের পূর্বে নষ্ট হয় না। অনেক স্থানে ছোট 
ছোট রাস্তায় ইহার রলাণ্ডের চুঙ্গ দ্বারা সেতু তৈয়ার করিতেও দেখা 
যায়» কাণ্ড মধ্যস্থিত তন্ভ দ্বারাও অনেক কাজ চলে। : পত্রগুলিকে 
অনেকে ঘর ছাহিবার কাজে ব্যবহার করিয়া থাকে । কাণ্ডের রস 
হইতেও শর্করা সুরা ইত্যাদি তৈয়ারী হয়| খোলগুলি দগ্ধ করিলে যে 
কয়ল! পাওয়া যায়ঃ তাহা বাষ্প শোধক। এই জন্য গত মহাসমরের 
সময় প্রচুর পরিমাণে ইহার কয়ল! ব্যবহৃত হইয়াছিল । 

নারিকেল গাছের প্রতি বিশেষ কোন যত্ব নিতে হয় না। তবে 
যদি কোন সময় গাছ পোকায় ধরে তাহা হুইলে গাছের গোড়ায় 
কিছু মাটী খুড়িয়া পরে গো-মুত্রের সঙ্গে কিছু লবণ মিশাইয়া দিলে 
‘সেই দোষ নিবারিত হয়। ইহাই নারিকেল গাছের উৎকৃষ্ট ওঁষধ। 
বোস্বাই প্রদেশে উৎপন্ন নারিকেলে অধিক পরিমাণে Hydrogen 
£৭5 থাকে । ইহা! বাতাসের চেয়ে ১৪ গুণ হাল্কা। তাই একবার 
একটা নারিকেল বোটা হইতে কাটিয়া দেওয়ার পর তাহা মাটার 
‘দিকে না আমিয়া শূন্যে উঠিতে উঠিতে ক্রমে অদৃশ্য হইয়া যাইতে 
দেখা গিয়াছিল। এতদ্ষ্টে অন্যান্য কয়েকটা নারিকেল পরীক্ষা করিয়া 
[দেখা গেল যে, Hydrogen gas এর আধিক্যের জম্যাই নারিকেলটা 








‘ছন বদলে ত গ্যাছে Rl 


(খান্তভ-সমন্তা ও বাদলা সরকার ) 

অনেক স্থলে তাহারা তাহা মজুত করিয়া রাখিতেছে। এদিকে, 
গ্রামাঞ্চলের সঙ্গতিপূর্ণ চাষী ও মহাজন সম্প্রদায়ও পূর্বের র তুলনায় 
এক্ষণে চাউল সম্বন্ধে বেশী রকম সচেতন হইয়। উঠিয়াছে। , যুদ্ধের 
, বিপাকে রাতারাতি এই জ্রিনিষটির অভাব ঘটিতে পাঁরে আশঙ্কায় 
“বর্তমানে ধান চাউল বিক্রয় না করিয়া ভবিষ্যৎ ছর্দিনের জন্য তাহার 
তাহা আগলাইয়া রাখিতে আরস্ত করিয়াছে । এইরূপ অবস্থার ফলে 
বাজারে সাধারণের ব্যবহারের জন্য চাউলের উপযুক্ত রূপ যোগান 
পাওয়া যাইতেছে না। 

“জনসাধারণকে অত্যধিক মুল্য দিতে হইতেছে । 
চাউলের এই ছত্্াপ্যতা ও দুর্ম্ল্যতার প্রতিকারের জন্য 
-গবর্ণমেন্ট কি উপায় অবলম্বন করিতে পারেন এক্ষণে তাহা বিবেচন। 


করা যাউক। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, প্রয়োজনের তুলনায় কম 


চাউল উত্পন্ন হওয়ায় কয়েক ৰৎসর পুর্ব হইতেই এপ্রদেশে খাত- 
সমস্তার সুচনা দেখা যাইতেছিল। যুদ্ধের জন্য নানাদিক দিক দিয়া 
চাউলের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় সেই সমস্যা আজ নিতান্ত জটিল হইয়া 
দাড়ইয়াছে।, বর্তমানে বাহির হইতে চাউল আনয়নের সুবিধা 
একেবারেই নাই। এই অবস্থায় চাউল সমন্তার স্থায়ী প্রতিকার 
‘কিংবা, সাময়িক প্রতিকার যেবিষয়েই আমরা মনোযোগ দিতে যাই 


আর্থিক জগৎ 


চাউল যেটুকু মিলিতেছে তাহার জন্যও 


৫৫৯৮. 





না কেন, আমাদিগকে সর্ব প্রযত্ণে ধানের চাষ তথা চাউলের উৎপাদন 
বাড়াইতেই হইবে। এপ্রদেশে চাউলের উৎপাদন বাঁদ্ধ করিতে, 
হইলে বর্তমানে বাঙ্গলা সরকারের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য হইতেছে 
পাটের চাষ কমাইয়া, বেশী জমিতে ধান চাষের পথ প্রশস্ত করা । 
প্রতি বৎসর চাহিদাতিরিক্ত পাট উৎপন্ন করিয়া বাজলার কৃষক এক 
দিকে উহার সমুচিৎ মূল্য হইতে বঞ্চিত হইতেছে; অপরদিকে 
পাটের জন্য ধান ও রবিশস্তের চাষ বাড়িতে না' “পারায় বাঙ্গলা 
প্রদেশে উহাদের ক্রমিক অভাব লক্ষ্য করা যাইতেছে ; এই 
শোচনীয় সমস্তার আশু সমাধানকল্পে বাঙ্গলা সরকারের উচিত 
আগামী বৎসরের পাট চাষ নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে এখন হইতেই 
একটা স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। ১৯৪০ সালের তুলনায়, 


'১৯৪১ সালে পাটের জমি ছুই তৃতীয়াংশ পরিমাণে কমাইয়া দেওয়ার 
"ফলে বাঙ্গলায় এ বৎসর ধানের জমি ৩০ লক্ষ একর পরিমাণে বৃদ্ধি 


পাইয়াছিল। বাঙলা সরকার যদি ঘোষণা করেন যে, ১৯৪৩ সালে 
তাহারা কিছুতেই ১৯৪২ সালের তুলনায় অর্ধেকের বেশী জমিতে 
(১৯৪**দালের এক তৃতীয়াংশ ) পাট চাষ হইষ্ডে দিবেন না এবং 
এ বিষয়ে তাহারা যদি সকল দিক দিয়া সুপরিকল্পিত কার্য্যনীতি 
অবলম্বনের ব্যবস্থা করেন, তবে ১৯৪৩ সালে, বাঙ্গলায় ধানের জমি 
অবস্থাই বৃদ্ধি পাইবে। আর সেই বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দেশে চাউলের 
উৎপাদনও অবশ্যই বাড়িবে। ১৯৪৩ সালে পাটের চাষ ১৯৪০ 
সালের তুলনায় ছু তৃতীয়াংশ কমাইয়া দেওয়া সম্পর্কে সরকারী স্থির 


‘সংকল্প প্রকাশ করা হইলে অচিরে পাটের মূল্য বৃদ্ধি সম্পর্কেও একটা 


অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি হইবে। এইভাবে ধানের জমির আবাদ 
বাড়াইবার সঙ্গে বাঙ্গলা সরকারের অন্কতম কর্তব্য হইতেছে জমিতে 
একর, প্রতি ধানের উৎপাদন বৃদ্ধি সম্পর্কে যথাসম্ভব যত্ব নেওয়া । 


এদেশে জমিতে একর প্রতি ধানের উৎপাদন অন্যান্য দেশের তুলনায় 


অনেক কম। চাষাবাদের জন্ত উপযুক্ত সেচ ব্যবস্থা ও উন্নত ধরণের 
যন্ত্রপাতি প্রবর্তন করিয়া এবং ফসলের অন্য উৎকৃষ্ট শ্রেণীর বীঞ্জ প্রচলন 
করিয়া এই অবস্থার প্রতিকার সম্ভবপর হইতে পারে । সেজন্ 
অচিরে এ সব দিকে যথাযোগ্য মনোযোগ নিবদ্ধ করাও* বাঙ্গলা 
সরকারের পক্ষে সঙ্গত হইবে। 

এই ভাবে আগামী বৎসরে বঙ্গলায় বেশী চাউল উৎপাদনের 
ব্যবস্থা করিয়৷ যুদ্ধকালীন অবস্থায় চাউলের অভাব ও দুর্ম্মুন্যতার 


. প্রতিকারের জ্রন্ত বাঙ্গন্বা সরকারকে কতকগুলি সাময়িক বিধিব্যবস্থা 


অবলম্বনেও যত্ুপর হইতে হইবে । সামরিক প্রয়োজনে বর্তমানে 


» চাউলের যে অতিরিক্ত চাহিদা দেখা দিয়াছে, গবর্ণমেন্ট চেষ্টা করিলে 


বর্তমানের তুলনায় উহার চাপ কতকটা কমাইতে পারিবেন কিন! 


তাহা আমরা জানি না। তবে গবর্ণমেন্ট সুসঙ্কল্লিত ভাবে চেষ্টা 


করিলে আড়তদারদের কারসাজি বন্ধ করিয়া চাউলের ক্রয় বিক্রয় 
সম্পর্কে ও উহার মূল্য নির্ধারণ সম্পর্কে যে বর্তমানের তুলনায় 
অনেকটা সুব্যবস্থা করিতে পারেন; তাহাতে সন্দেহ নাই। বাঙ্গল! 
সরকারের উচিত লাইসেন্স প্রথার কড়াকড়ি করিয়া সহর ও ব্যবসা 
কেন্দ্রের যাবতীয় আড়তদার ও দোকানদারের মজুত চাউল সম্বন্ধে 
তথ্য তালিকা নেওয়া এবং যোগান ও চাহিদা অনুযায়ী সরকারী 
নির্দেশে তাহার ক্রয় বিক্রয় নিয়ন্ত্রণ করা। আড়তদারগণ যদি 
অহেতুকভাবে চাউল মজুত করিয়া রাখার সুবিধা না পায় এবং 


. তাহার! যদি নির্ধারিত পরিমাণে ও নির্দিষ্ট মূল্যে জনসাধারণের 


নিকট চাউল বিক্রুয়ে বাধা হয় তবে ব্ল্যাক মার্কেট বা চোরাবাজারের 
(৫৬৭ পৃষ্ঠায় দ্ৰব্য ) 


১," ধ্যাণ্ডাড ক্লথ 
গত ১০ই ডিসেম্বর তারিখ বোছাইয়ে “টেক্সটাইল এডভাইলরী প্যানেল’ 


(স্রস্পিত পরামর্শদাতা সমিতি) কর্তৃক প্্যাতার্ড ক্লথ” (বিশেষ শ্রেণীর সত্তা 
কাপড়) প্রস্তুতের পরিকল্পনা অনুমোদিত হইন্লাছে। ইতিমধ্যেই ভারত 


“ সরকার, বস্তরশিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের নিকট ১ কোটি ৫০ লক্ষ গঞ্জ স্ট্যাপ্ার্ড 


ক্লথ” এর ফরমায়েস দিয়াছেন।' ১৯৪৩ সালের প্রথম ভাগেই পূর্ণোন্তমে 
্ট্যাণডার্ভ ক্লথ’ প্রস্তুত ও উহার বিলি ব্যবস্থা চলিতে থাকিবে. ' ষ্ট্যাপ্ডার্ড রথ’ 
সংক্রান্ত পরিকল্পনানুষায়ী এইরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে যে, প্রত্যেক প্রদেশে 
ব্যবসায়ী, ক্রেতা ও সরকারী প্রতিনিধিদের লইয়া প্রাদেশিক করপোরেশন, 
(সশুব) পঠিত হইবে।, এই সকল করপোরেশন তাহাদের নিজেদের প্রদেশে 
খ্যা্ডার্ড রথ? এৰ বিলিব্যবস্থার ভার গ্রহণ করিবেন। ঝিির জেলা 
প্রতিষ্ঠানও থাকিবে। একমাত্র এই সকল প্রতিষ্ঠানের উপরই বিভিন্ন জেলায় 
উক্ত ৰস্তরের বিলি ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ ভার থাকিবে। যে সকল খুচরা ব্যবসায়ী, 
উক্ত বস্তু বিক্রয় করিবে তাহারা অল্প পরিমাণে কমিশন পাইবে। প্রত্যেক 
প্রদেশের জন্ত একজন করিয়া, দালাল নিয়োগেরও ব্যবস্থা করা হুইয়াছে। 


যাহাতে উক্ত পরিকল্পনানুসারে উপযুক্তরূপে কার্ধ্য পরিচালিত হয়, এই দলাল ' 


সাধারণতঃ তাছার জন্ত দায়ী থাকিবেন এবং খুচরা ও অনুরূপ 
'ব্যক্তিদিগকে মাল দিবার ব্যাপারে তিনি আর্থিক - দায়িত্বও প্রহণ করিবেন। 
প্রকাশ, বোঘাই প্রভৃতি কয়েকটী প্রাদেশিক সরকার এইরূপ সমগ্র দায়িত 


গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইয়াছেল। যে সক্ল প্রাদেশিক সরকার সমগ্র ঝুঁকি 


লইতে অসমর্থ সেই সকল প্রদেশের অস্থই দালাল নিযুক্ত কর! হইবে, মাল ' 


প্রেরণ প্রভৃতির ভাড়ার তারতম্য থাকিলেও বিভিন্ন প্রদেশে ষ্ট্যাপ্ার্ড রুথ' কালে 
এর দর ভারতের সর্বব্র একই হারে ধার্য করা হুইবে। একবার যে মূল্য | 
নির্ধারিত কর! হৰে প্রতি তিনমাস অন্তর তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখা হইবে। “দি 


কা নি at পিট ৃ 


প্রথমে তিন প্রকার প্ট্যপ্ার্ড ক্লথ’ লইয়া কাজ আরম্ভ করার অন্ত জামার 
কাপড়, ধুতী ওশাড়ী প্রস্তুত করা হইবে। 'ষ্ট্যাপ্ার্ড ক্লথ’ এর মূল্য সাধারণ 
কাপড়ের দরের তুলনাম্ন শতকরা ৩৫ ভাগ হইতে ৪* ভাগ কম হইবে । ' 


ভারতে গবাদি পশুর সংখ্য! 


১৯৪০ সালে বৃটিশ ভারতীয় প্রদেশসমূহের (উড়িষ্যা ও: যুজ্প্রদ্রেশের 
হিসাব ইহার মধ্যে ধরা হয় নাই) এবং দেশীয়' রাজ্যসমূছের গবাদি" পশুর 
সংখ্যার যে হিসাব গ্রহণ করা হইয়াছে তাহাকে দেখা যায় যে, আলোচ্য 
বংসরে সমগ্র বৃটিশ ভারতীয় প্রদেশসমূহে ৮ কোটি ৭৬ লক্ষ ৭৪ হাজার | 
টা গরু, ২ কোটি ২৪ লক্ষ ১৫ হাজার ৪৯৩টা মহিষ, ১* লক্ষ ৯৬৫টী ঘোড়া, . | 
৬ কোটি ১১ লক্ষ ২৮ হাজার ৩৫৪টা মুরগী এবং ১৯ লক্ষ ৫৫ হাজার ৩৯৬টা । 
শুকর ও শূকর ছানা ছিল। দেশীয় রাজ্যসমুহে গবাদি পশুর সংখ্যা দীড়াইয়াছে | 
নিয়রূপ £--৪ কোটি ৭* "লক্ষ ৮২ হাঁজার/৬*৮টী গরু, ১ (কাটি ৩৩ লক্ষ ৪৫ ib 
হাজার হ২টা মহিষ, ৭ লক্ষ ১০ হাজার ৪৭৩টী ঘোড়া, ২ কোটি ৪৬ লক্ষ ৯৪ || 


হাজার ১৫৫টী মুরগী এবং ৮ লক্ষ ২১ হাজার ৮৯২টী শুকর ও শূকর ছানা । 
সংবাদপত্রের কাগজ আমদানী সমস্ত! 


নয়াদিসীর এক সংক্ষিপ্ত সংবাদে প্রকাশ, কানাডা হইতে সংবাদপত্র 
ুক্রণের উপযোগী যে কাগজ ভারতে আমদানী করা হইয়া থাকে, তাহার অন্ত 


জাহাজে যথোপযুক্ত স্থানের ব্যবস্থা না থাকায় ভারতীয় সংবাদপত্রসমূছের এক | 
প্রতিনিধি দল তাত সরকারের নিকট অভিযোগ জানাইয়াছেন। এই | 
অভিযোগের ফলে ভারত সরকার ভারতে সংবাদপত্র মুত্রপের কাগন্দ চব 
আঁমদানীর অন্ত জাহাজে আবস্তক পরিমাণ স্থান সন্থুলনের সুব্যবস্থা যাহাতে . | 
অবিলম্বে করা হয়, তৎপ্রতি মনোযোগ দিতে ভারত-সচিবকে অঙ্থরোধ ॥ 


করিস পাঠাইয়াছেন। 





আশিক জুন্িলাল্ল এশা 


কুইনাইন সম্পর্কে সরকারী বিজ্ঞপ্তি , 


' সম্প্রতি কুইনাইন সম্পর্কে নির্নলিখিত নর্শ্মে এক সরকারী বিজ্ঞপ্তি 
প্রকাশিত হইয়াছে £__ বর্তমানে দেশে কুইনাইনের যেরূপ অভাব টিয়াছে, 
তাহা বিবেচনা করিয়া বিভিন্ন অঞ্চলের প্রয়োজন ও সরবরাহ যোগ্যতা ভেদে 
বণ্টন ব্যবস্থা করা অত্যাবন্তক। এই ভাবে বণ্টনের অন্ত যে পরিকল্পনা রচিত * 
হইয়াছে, তদমুসারে শীঘ্রই কাজ আরম্ভ হইবে। বাঙলার বিভিন্ন গিলায় 
ম্যালেরিয়া রোগীর সংখ্যান্থপাতে সরবরাহযোগ্য কুইনাইনের পরিমাণ 
স্থির করিয়া দেওয়া হইবে। প্রত্যেক জেলায় ছেলথঅফ্ষিসয় অথবা 'পিভিল 
সার্জনের সহিত পরামর্শ করিয়া বিভিন্ন ভাক্তীরখানায়, হাসপাতটলে 
কতিপয় নিদ্দিষ্ট দোকানে কুইনাইন বণ্টন করা হইবে। কলিকাতা জনস্বাস্থ্য 
বিভাগের ডিরেক্টর কুইনাইন সরবরাহের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। উপরোক্ত 
পরিকল্পনা কার্য্যক্ষে্সে প্রবর্তন সাপেক্ষ, ইতিমধ্যে অবিলম্বে বণ্টনের জন্য 
৫ হাদার পাউণ্ড কুইনাইন বিভিন্ন স্থানে সরবরাহ করা হইতেছে। খুচরা 
বণ্টনকারীদি গকে উহ! ভাগাভাগি করিয়া দিবার অন্ত উক্ত ৫ হাজার পাউণ্ড 







'কুইনাইন জিলা ম্যাদিপ্রেটদের নিকট পাঠান হইতেছে। 


' পয়সার সমস্ত সমাধানের ইঙ্গিত 
সম্প্রতি বেঙ্গল ন্তাশনাল চেম্বার অব কমাস” ভারতীয় রিজ্ার্ভ ব্যাঙ্কের 
নিকট প্রেরিত পন্ত্রে পয়সার ওজন ও আকার ছোট করা যায় কিন] তাহা 
'বিৰেচন| করিবার জন্ত 'গবর্ণমেপ্টকে' অনুরোধ আঁনাইয়াছেন। কম করিয়া 
পয়সা তৈরী হইতেছে বলিয়া, বাজারে পয়সার..অতার ঘটিতেছে, রিজার্ভ 
ব্যাঙ্কের এরূপ শ্বীকারোক্তিতে ফা বিনয় প্রকাশ করিয়া্েঁ। | 


রেজেষ্টার্ড অফিস-_কুমিলা স্থাপিভ_১৯২২ সালে 


|; ER বাঙ্গালী কর্তৃক পরিচালিত বহততম ব্যাঙ 


৩,৫০,*০,*০০ টাকার অধিক 
৪০০১০০১০৯০২ টাকারও অধিক 
0]. ০১৯৪২ সালের নভেম্বর মাসের শেষভাগ পর্য্যন্ত ) 
কলিকাতা! অফিসসমূহের ঠিকানা 8. 
৪নং ক্লাইভ ষ্ট্ৰীট, ১৩৯াবি, রয় রোড, . 
২২৫, কর্ণওয়ালিস ছাট, ৯৯।১, কর্ণওয়ালিস ট্রাট, | 


| বাঙ্গলা এবং আসাম প্রদেশের উল্লেখযোগ্য ব্যবসা কেন্দ্রসমূহে 
ব্যাঙ্কের অন্তান্ত. শাখা প্রাতিঠিত তইয়াছে। 


ম্যানেজিং ডিরেক্টর £= 
ডাঃ এস, বি, দত্ত, এম-এ, লি-এল, 
পি, এইচ, ডি, (ইকন) লণ্ডন, ন, বার-এট-ল। 


রাখিতে বলা হইয়াছে। 


১৪ই ডিসেম্বর, ১৯৪২]. ; | আর্থিক জগৎ | ৫৩৬১ 


সাইকেলের টায়ার টিউবের মুল্য নিয়ন্ত্রণ 


- লয়াদিল্লীর এক সংবাদে প্রকাশ যে, বিভিন্ন আকার ও বিভিন্ন প্রকানের' , 


সাইকেলের টায়ার টিউবের যে দর ইতিপূর্ব্বে ভারত সরকারের গেজেটে 
ঘোষিত হইয়াছে, উহার অপেক্ষা অধিক মূল্যে সেই সাইজ (আকার) ও 
গ্রেডের (প্রকার) সাইকেলের টায়ার টিউব বিক্রয় নিষিদ্ধ করিয়া একটি ঘোষণা 
প্রকাশিত হইয়াছে । উক্ত সরকারী ঘোষণায় প্রত্যেক সাইকেল টায়ার টিউব 
. বিক্রেতাকে তাহার দোক্নের সন্মুখে নির্ধারিত মূল্যের তালিকা টানাইয়া 
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. DD. & H. 0. WILLS 





সরকারী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে রেডিওর ব্যবস্থা 
বাঙ্গলা! সরকার এই প্রদেশের ৪১টি বিভিন্ন সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের 
'জন্ত ১২ হাজার ৪৫০ টাকা ব্যয়ে কয়েকটি রেডিও রিসিতার বা বেতার-গ্রাহুক 
যন্ত্র ক্রয় করিবার এক পরিকল্পনা মঞ্জুর করিয়াছেন । উক্ত অর্থ প্রতি বৎসর 
২ হাজার ৯১০ টাকা হিসাবে কিস্তিতে দেওয়া হইবে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ 
করা যাইতে পারে, গত ১৯৩৯-৪০ সালে অল ইণ্ডিয়া রেডিওর ডিরেক্টর যে 
১৪টি রেডিও সেট্‌ ক্রয় করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে ১৩ টি সেটই বিভিন্ন 
মাধ্যমিক স্কুলে বসান হুইয়াছে। 
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৫৬২ আথিক জগৎ ] ‘_ [১৪ই ডিসেম্বর, ১৯৪২ 


শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকারের ভাষণ 
গত ৮ই ডিসেম্বর তারিখে বোম্বাইএ ভারতীয় বণিক সমিতির (ইছয়ান্‌ 
চেম্বারস্‌ অব কমার্স) প্রতিনিধিদলের এক বৈঠকে ভারত সরকারের বাণিজ্য | 
সচিব প্রীফুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার এক দীর্ঘ বক্তৃতায় খান্ত সরবরাহ সম্পর্কে | 
বলেন যে, সেনাবাহিনী ও বিদ্চিন্ন প্রদেশের অন্ত যে পরিমাণ খান্ত 8 
প্রয়োজন তাহা ক্রয় করিবার উদ্দেশ্যে সুসঙ্গত কাধ্যপস্থা অনুসরণের নিমিত্ত | 
খান্ত বিভাগের স্ষ্টি হইয়াছে। বাণিজ্য-সচিব আশা করেন যে, জনসাধারণের Y 













বাধ অব শশী 


লিম্সিটেজ্ঞ 


সহযোগিতা লাভ করিয়া খাদ্য-বিভাগ অধিকতর দক্ষতার সহিত ও আরও | স্থাপিত--১৯৩৫ 

.সন্কোবজনকভাৰে খাদ্য সমস্ত! সমাধানের চেষ্টা করিতে পারিবে। চাষীর! | . হি ঙ্গে 

যাহাতে আরও 'মুক্তহত্তে তাহাদের মন্ত্রুতমাল হাত-ছাড়া করে, সেই i BE: ৯ রা দিনা ৃ 
উদ্দেস্তে যে সকল ব্যবস্থা অবলম্বন করা আবশ্যক তিনি তাহা বিশেষভাবে | সমূহ এ পুর | - 
বিবেচনা করিয়া দেখিতেছেন। অতঃপর শ্রীযুক্ত সরকার বলেন যে, সিংহলে [দ্র জলপাইগুরী ও পুরী শাখা শীঘ্রই খোলা হুইবে। 


খানতশন্ রপ্তানী সম্পর্কে যথেষ্ট ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হইয়াছে। কেব্ল মাত্র || 
ইরাক ও ইরাণে সেনাবাহিনীর প্রয়োজন এবং সিংহলের নৃতনতম প্রয়োজন [বব প্রকোন্ঠে একতলায় স্থানান্তরিত কর! হইতেছে। 
মিটাইবার জন্কই ভারতের খাভশস্ত রপ্তানী হইয়া থাকে। দৃষ্টান্তশ্ব্বপ | 
বাণিজ্য-সচিব বলেন যে, গত সেপ্টেম্বর ও নবেম্বর মাসের মধ্যে মাত্র ৩৪ লক্ষ | ম্যানেজিং ডিরেক্টাস':- রর 
উন খাগ্তশন্ত সিংহলে প্রেরিত হুইয়াছে। | ডাই এম, চাটাজ্জাঁ; মিঃ কে, সি, কাঞ্জিলাল, এম, এ 
আট! ও ময়দার পরিমাণের হিসাব দাখিলের নির্দেশ ৯ 
কলিকাতা ও উহার উপকষ্ঠস্থ শিল্পপ্রধান অঞ্চলসমূছে "অবস্থিত $ 
(২৪ পরগণা সদর ও ব্যারাঁকপুর, হাওড়া জেলার সদর এবং হুগলী জেলার 
শ্রীরামপুর ও সদর মহকুমা ) ময়দা ও আটার কলগুলির প্রত্যেক মালিক, | 
ম্যানেজার অথবা ভার প্রাপ্ত অঙ্কান্ত ব্যক্তিগপকে এখন তইতে সপ্তাহের প্রথম ] 
87885 হইতে প্রস্তুত মোট ॥ হেড অফিদ_৯:এ ক্লাইভ ষনট, কলিকাতা 
পরিমাণের একটি সঠিক হিসাব কলিকাতার সিভিল সাপ্লাই কণ্টে|লারের উন্নতি বি 
নিকট দাখিল করিতে হুইবে। এইরূপ হিসাব দাখিলের প্রয়োজন হওয়ায় EE নী গ্য ভারতীয় ব্যাঙ্ক_এবৎসর শতকরা 


কার্ধ্যপ্রসার হেতু হেড অফিস নিরাপদ এবং বৃহৎ 





ৰাঙ্গলা সরকার ভারতরক্ষা বিধান অন্থ্সারে এই মর্খে এক আদেশ জারী ৭!* হারে লভ্যাংশ দিয়াছে। 
করিতেছেন যে, উল্লিখিত অঞ্চলসমূছ্ের মিলগুলির আটা ও ময়দার মোট আজ পধ্যন্ত মোট প্রদত্ত লভ্যাংশের হার_৩৬৯ টাক! 
উৎপাদনের শতকরা ২৫ ভাগ মাল উৎপাদন সম্পর্কিত হিসাব দাখিলের 
তারিখ হইতে দশ দিনের অন্ত মদ্ভৃত রাখিতে এবং কলিকাতার সিভিগ 
সাপ্লাই কণ্টোলার কর্তৃক ক্ষমতা প্রাপ্ত ক্রেতাদিগকে বিক্রয় করিতে হুইবে। 
চাকীওয়ালাদিগকে এই আদেশ হইতে অব্যাহতি দেওয়া! হুইয়াছে। গত 
সপ্তাহের কলিকাতা,গেন্দেটে উক্ত ঘোষণা প্রকাশিত হুইয়াছে। 
খান চাউল সরবরাহ সম্পকে“ উড়িষ্যা সরকারকে অনুরোধ 
সম্প্রতি কলিকাতাস্থ মারোয়াড়ী চেম্বার অব কমাসের কমিটি উড়িষ্যা 
সরকারের নিকট এই মৰ্ম্মে এক আবেদন প্রেরণ করিয়াছেন ষে, উড়িষ্যা হইতে 
ৰাহিরে ধান ও চাউল রপ্তানী সম্পর্কে যে সমস্ত বিধিনিষেধ রহিয়াছে, অনতি- 
বিলম্বে তাহা হাস করিয়া বাজলার . বাত্যাব্ধ্বিস্ত অঞ্চলের -সর্কহারা 
অধিবাসীদের সাহায্য করা হউক। উড়িষ্যা সরকারকে পিখিত উক্ত পঞ্সে 
কমিটি বলিয়াছেন যে, গত অক্টোবর মাসের সর্বনাশকর বাত্যায় বাঙলার 
খান্ত উৎপাদক ও ধান্জের উপর নির্ভরশীল অঞ্চলসমূহের বিশেষ ক্ষতি হুইয়াছে। 
স্তরাং কমিটির সনির্বন্ধ অনুরোধ এই যে, অন্ততঃ বাঙ্গলার বাত্যাবিধবস্ত 
অঞ্চল সম্পর্কে উড়িত্যা হইতে ধান-চাউল রপ্তানীর বিধিনিষেধ একেবারে 
উঠাইয়া দেওয়া সম্ভবপর না হইলে উহা যথাসাধ্য হাস কর! হউক । 
হোগলার.চাল! নির্মাণ নিষিদ্ধ J 
, কলিকাতার হালসী বাগানের শোচনীয় অগ্নিকাণ্ডের পরে বাঙ্লাব অন- || 
স্বাস্থ্য ও স্থানীয় স্বায়তশাসন বিভাগের মন্ত্রী যে সশ্বেপন আহ্বান | 
করিয়াছিলেন, তাহাতে গৃহীত এক সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বাঙ্গলা সরকার পুলিশের 
অনুমতি ব্যতীত কলিকাতার সর্বত্র ইমারতলমুহ্রে উপরে বা আশেপাশে 
ছোগলার চালা নির্মাণ নিষিদ্ধ করিয়া এক নোটিশ জারী করিয়াছেন। অনু- |. 
মতি লইতে হইলে আলো ও বসিবার আসনাদির ব্যবস্থা এবং বাহিরে যাইবার ৮৮৮ রিনি ৮০ উল 
১১০১ আপনাদের প্রিয় নিঘন্ “পাইওনিয়ারগ 


০ 


শাখাসমূহ 
স্টামবাজার . সিরাজগঞ্জ নৈহাট] 


হিলি (দিনাজপুর) রংপুর বেনারস 
নীলফামারি (রংপুর ) দুবরাজপুর (বীরভূম ) 
টাদ্ববালী (বোলেস্বর-_উড়িস্া প্রদেশ) 
সুদের হার ও অন্যান্য বিষয় পত্র লিখিলে 
রি থাকে। 


\ 


বাঙ্গলাদেশে এত বড় কারখানা আর নাই । 
| "৯৩৮ সাল হইতে কোম্পানী লভ্যাংশ দিয়া আসিতেছে" 





EEE 
রিল ব 


কলিকাতা কর্পোরেশন এবিষয়ে,আইনকামুন প্রণয়নের উদ্দেশ্বে একটি কমিটি অবশিষ্ট অংশ বিক্রয়কাঁরী শক্তিশালী এজেন্ট আবস্টক। 
গঠনশ্করিয়াছেন। উক্ত কমিটার স্থির সিদ্ধান্ত সাপক্ষে বর্তমানে গবর্ণমেন্ট কে, বি,মিজ্র এণ্ড কে এমেস্টস্‌ 
উক্ত নোটিশ ঞ্ারী করিয়াছেন। র উন তি 


ৰ 
ৃ 
fi 


১৪ই ডিসেম্বর, ১৯৪২ ] 


মাদ্রাজের মেয়রের নেতৃত্বে মাদ্রান্ কর্পোরেশনের কাউন্সিলরদের এক 
প্রতিনিধি দলকে মাদ্রাজের গবর্ণর এই আশ্বাস দিয়াছেন যে, সরে খাচ্ছদ্রব্য 
সরবরাহের অন্ত গবর্ণমেন্ট সর্ববকার সম্ভব ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন। আরও 
প্রকাশ যে, ফোর্ট সেপ্টজর্জ গেল্পেটের এক বিজ্ঞপ্তি দ্বারা মাদ্রাজ সুরকার এই 
-মৰ্ম্মে এক আদেশ জারী করিয়াছেন যে, সিভিল সাপ্লাই বিভাগের কমিশনার 
বা উপযুক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির নিকট হইতে অন্মতিপত্র না লইয়া মাত্রাদের 
কোনও ব্যক্তি সমুদ্রপথে ধান ও চাউল চালান দিতে পারিবে না। 





লোকদের যতোটা ক্ষতি হুয় গভর্ণমেন্টের ততোটা 
জাভীয়তাবাদীই 


এর ভারভমাভার কলম্বস্বরূপ। এইভাবে তারা ছাড়া থাকলে, * 
“আমাদের স্বরাজ পেতে দেরি হ'তে পারে? কেবল সৈন্য আর 


Lg কি পাশ পিপি 


নাকাল হতে হুয়। আমাদের, 
মি তি তের অদি হ'তে পারে। 


এ... গুদের ওপর নজর রাখবার জন্যে ইতর 
জায়গায় কমিটি করুন, টহল দেবার জন্য স্বেচ্ছা- 


আর্থিক জগৎ 





ডাকঘর, চিঠির তাড়া আর স্টেশন পোড়ানোর ফলে আমাদের গরীব 


পুলের নাহ ভগ, বন করডে গেলে অনেক নিরীহ ) 


| রকি, 2৫১৪ 


৫৬৩ 


মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাহাঙজ নির্দাপের পরিমাণ 

ওয়াশিংটনের এক সংবাদে প্রকাশ, সম্প্রতি মার্কিন নৌ-বিতাগের এক 
প্রচারিত বিজ্ঞপ্তি দৃষ্টে জানা যায় যে, গত নবেম্বর মাসে মার্কিন যুজ্ঞরার্ট্রের 
কারথানাসমূছে মোট ৮৪টি জাহাজ নির্মিত হইয়াছে। উহাদের মোট পরিমাণ 
হইবে ৮ লক্ষ ৯১ হাজার * শত টন। ইহা লইয়া চলতি বৎসরে মোট 
৬৮ লক্ষ ৯০ হাজার টন পরিমিত ৬২৫ খানা জাহাজ নিৰ্ম্মিত হইল। 
প্রেসিডেন্ট রুজভেণ্ট বর্তমান বৎসরে মোট ৮০ লক্ষ টন, জাহাজ নির্স্মাণ 
করিতে চাহেন। 









০ 


৯৯০. 








€ড৬৪ | আৰ্থিক জগৎ ্‌ ৃ [ ১৪ই ডিসেম্বর, ১৯৪২ 


বাঙ্গলা! হইতে চাউল রপ্তানী বন্ধ ml 
গত ১১ই ডিসেম্বর বাজলার প্রধান মন্ত্রী মাননীয় মিঃ এ কে ফজলুল হক | 
এসোপসিয়েটেড প্রেসের জনৈক প্রতিনিধির নিকট এইরূপ অভিমত প্রকাশ | 
করিরাছেন যে, বাজলা দেশে এক বৎসরের উপযুক্ত খাস্ভদ্রব্যাদি না থাকায় এই {7 
প্রদেশ হইতে চাউল এবং অন্তান্ধ খাঁচদ্রব্যাদি অন্তুত্র রপ্তানী করা হুইবে না। 

. তিনি আরও বলেন যে, এই সম্পর্কে সরকারী তথ্যাদির উপর তাহার আস্থা | 
৬ নাই। তিনি এই সম্পর্কে তাহার হিজাটিটিতা বহার লক Il 
পেশ করিবেন। , J 








বাঙ্গলায় চিনির কলের সঙ্কট 
প্রকাশ, নিখিল বঙ্গ চিনিরকল মালিক সঙ্ঘ (অল-ইত্ডিয়া সুপার মিলস সু | 
ঃ গত $ হইয়াছে। | 
এসোসিয়েশন) গত ৭ই ডিসেম্বর তারিখে এক সভায় সর্বসম্মতিক্রমে স্থির | ১5187 ৮ দূ 


, করিয়াছেন যে, বালা দেশের চিনির কলসমূহ্ের কা তাহারা বন্ধ করিয়া | 
দিবেন। চিনির কলমালিকগণের মতে চিনির দর অত্যন্ত নিম্নহারে নির্ধারিত, [| [ম্যানেজিং ডিরেক্টার 
করা! হইয়াছে এবং তাহারা মনে করেন যে, চিনির কলগুলি চালু রাখিলে ছু 
. তাহাদের লোকসান হইবে। বাঙলা দেশে বেশীর ভাগ চিনি বিহার এবং *. ॥ 
যুক্ত প্রদেশ হইতে আমদানী হইয়া থাকে। কিন্তু বর্তমানে যানবাহনের (| 
' অসুবিধার অন্ত উত্তস্থানগুলি "হইতে সরবরাহ কমিয় গিয়াছে বাঙ্গলা | 
দেশে ৬ুটীর বেশী উল্লেখযোগ্য চিনির কল নাই। এই সকল কলগুলি প্রয়ো- | 
জনান্থরূপ ইক্ষু পায় না। চিনি উৎপাদনের পড়তাও এখানে রেশী পড়ে! 
বলার চিনির কলের মালিকগণ্‌ প্রাদেশিক এবং কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট | 
চিনির দর বর্ধিত হারে নির্ধ করিয়া দিবার অন্ত আবেদন জানাইয়াছিলেন। 
অধিবাসীদের জন্ত পণ্য সরবরাহকারী ভিরেক্টরেটের অফিসে এক ঘরোয়া 
বৈঠক হয় এৰং এই সভায় চিনির কলমালিকদের দাবীদাওয়া সম্পর্কে সেক্রেটারিজ এ এজে্স্‌ ১ 
আলোচনাও চলে। কিন্ত ইতিমধ্যে ভারত সরকার আগামী মরত্তমের অন্ত | সাহা, চৌধুরী এণ্ড কোং লিঃ 
চিনির ঘর বাঁধিয়া দেন। এই দরে চিনি বিক্রয় করিতে হইলে লোকসান? | ৯১৯১০৯১১১১১ রর 
হইবার আশঙ্কায় বাঙ্গলার চিনির কলের মাঁলিকগণ ভারত সরকারের নিকট ই মাই সস পপ 
আবেদন জানাইয়াছেন। চিনির কলস্মূহ কাজ বন্ধ করিলে বাঙ্গলায় বিশেষ | 
তাবে শর্করা সঙ্কট দেখা দিবে এবং ইচ্ষৃচা ধীরাও তাহাদের ইক্ষু বিক্রয় করিতে 
অসমর্থ হুইয়! বিশেষ অহ্থবিধা ভোগ করিবে) রর 
কলকারখানা নিয়ন্ত্রণের আদেশ 
নরাদ্িন্লীর গত «ই ডিসেম্বর তারিখের এক সংবাদে প্রকাশ যে; উক্ত €ই | 
ারিখে প্রকাশিত কারখাদা নিয়ন্রপাদেশ অন্থসারে যুদ্ধোপকরপ, উৎপাদন 
বিভাগের ডিরেক্টর জেনারেল ও এই উদ্দেস্ট্ে ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীকে যে কোন ছু - 
বে-সরকারী কারখানার বিশেষ কয়েক প্রকার কাজ করিতে না দেওয়ার এরং. আজীবন বমি, মেয়াদী বীমায়__১৪-. রর 
এই সমস্ত বিশেষ কাজ সম্পর্কিত সরকারী কাজ্জ- করিতে বাধ্য করার্‌ ক্ষমতা | ম্যানেজিং ডিরেক্টর 
দেওয়া হুইয়াছে। যে সকল সরকারী কলকারখানায় ইঞ্জিনীয়ারিং কাছ: বা; & অমর কষ ঘোষ- : 
বাতৰ সামগ্রীর উৎপাদন হয়! থাকে, সেই সমস্ত কারখানা ব্যতীত অন্ত সকল চন তো ডিরেক্টর, eC 
কারখানার উপর এই আদেশ প্রযোজ্য হইবে। যে সকল কারখানায় উজ ছু ইসা, (কলিকাতা ) এরিয়া পরী 


বিশেষ শ্রেণীর কাজ হুইতে পারে বলিয়া কন্ট্োলারের বিশ্বাস করিবার হেত জি লালন 


আছে, সেই. সফল কারখানায় কষ্টোলার প্রৰেশ ও সকল কিছু পরিদর্শন 


্ নি 
১৯৪১-৪২ সালে ভারতে প্রস্তুত সর্বপ্রকার কাগজের মোট পরিমাপ 
দ্রাড়াইযাছে ১৮ লক্ষ ৭১ হাজার হন্দর অর্থাৎ, ৯৩ হাজার ৫৪ টন। উক্ত 
১৮ লক্ষ ৭১ হাজার হন্দরের মধ্যে সংবাদপ্রাদি যুদ্রণের অনুপযোগী সাদা ও | 
ময়ল! (8:101590160) কাগজ ৭ লক্ষ ২৯ হাজার হন্দর অর্থাৎ শতকর! 
৩৮৯ ভাগ, Sh SE LL SON te is EH সাধারণ 





5৩’; ম্যানিলা ৩৬ হাজার হন্দর, বাদামী ১ লক্ষ ৫৫ হাজার হন্দর, 
প্যাকিং কাগজ ৩ লক্ষ ২৯ হাজার হন্দর অর্থাৎ শতকরা ১৭৫ তাগ। ইহা | 
ছাড়া কিছু পরিমাপ পাল্প বোর্ড, ব্লটিং পেপার ও অক্কাঙ্ক বিবিধ কাগজ প্রস্তুত 
হইয়াছে! ০ 











১৪ই ডিসেম্বর, ১৯৪২ ] আতিক জগৎ | ৫৬৫ | 


ভারত সরকারের থাণ্য বিভাগ মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকারী প্রণ 

গক্ত ২রা ডিসেম্বর হইতে যে নূতন থাম্থ বিভাগের কাজ আহুষ্ঠানিকভাৰে * মাৰ্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেজারী বিভাগের হিসাব দৃষ্টে জানা যায় যে, মাকিন 
আরস্ভ হইয়াছে, সেই বিভাগ খাঁভশন্তের বিলিব্যবস্থা সম্পর্কে বর্তমান রা ইতিহাসে এই প্রথম সরকারী খণ দশ ছার কোটি ডলার 
"অবস্থার উন্নতি সাধনের উপায় উদ্ভাবনের উদ্দেশ্তে ভারত সরকার খাস্ত অতিক্রম করিল। 
বিভাগীয় ভারপ্রাপ্ত সদস্ত শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকারের সভাপতিত্বে তন, তন ইরাণ-ইরাক রেলপথ 
প্রাদেশিক ও দেশীয় রাজ্যের 'গবর্ণমেপ্টসমূহের প্রতিনিধিদের এক সম্মেলন লগ্ুনের এক সংবাদে প্রকাশ, ইরাক হইতে ইরাণ পধ্যসুপু এক নুতন : 
আহ্বান করিবেন। নক্কাদিঘ্বীতে আামী ১৪ই ডিসেম্বর ও পরবর্তী রেলপথ নির্শিত হইয়াছে। ভারতীয় লোৌকজন ও ভারতীয় রেলিং টক ও রেল 
কম্বেকদিন এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইবে। দ্বারা উক্ত রেলপথ নিৰ্ম্মিত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ । 


ভি ্কেন্স 
জোন 


5565-5568 


Aw MIU UN 
এ সম্বন্ধে বিস্তারিত EEE পত্র 
. পাওয়া যাবে বোম্বাই, কলিকাতা, 'দিল্লী ' ও 
মাদ্রাজের রিজার্ভ ব্যাঙ্কে, অন্যান্য স্থানের 


ইম্পিরিয়েল ব্যাঙ্কের শাখায়, এবং, সমস্ত 
সরকারী ব্রেজারীতে । ' ূ | 











কলিকাতায় চাউলের মুল্য বৃদ্ধির কারণ 

বাঙ্গলা সরকার এসোসিয়েটেড, প্রেসের মারফৎ কলিকাতা সহরে 
চাঁউলের অবস্থা সম্পর্কে নি্নপিখিত মৰ্ম্মে এক বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিয়াছেন £__ 
গত জুলাই মাসে (১৯৪২) চাউলের মূল্য. নিয়ন্ত্রণ করিয়া যে সরকারী আদেশ 
জারী কর! হইয়াছিল, সেই আদেশ কার্যে পরিণত করিবার উদ্দেষ্তে খাতশস্ত 
নিয়ন্ত্রণের আদেশ অগৌপে প্রয়োগ ক্রা হুইবে বলিয়া ছোট ছোট চাউল 
আমদানীকারকদের মনে আশঙ্কা দেখা দিয়াছে। সম্প্রতি কলিকাতায় 
চাউলের যে আকন্মিক মূল্য বৃদ্ধি ঘটয়াছে তাহার অন্ততম কারণ প্রর্প 
শঙ্ষার ভাব বলিয়া অন্থমিত হইতেছে। গবর্ণমেন্ট জানাইতেছেন যে, এই 
আশঙ্কা ভ্রমাত্মক এবং স্বীকার করিতেছেন যে, গত জুলাই মাসে চাউলের 
যেরূপ মূল্য নির্ধারিত হইয়াছিল, আমদানীকারকরা বর্তমান পরিস্থিতিতে 
গ্রামকল হইতে সেই নির্দিষ্ট দরে চাউল কিনিতে সমর্থ নাও হইতে পারে। 
প্রকৃত ব্যবসায়ীদিগকে ক্ষতিগ্রন্ত করিয়া ব্যবসা চালাইতে বাধ্য করা 
গবর্ণমেন্টের উদ্দেস্ত নহে । মজুত 'চাউলের পরিমাপ বৃদ্ধির সহায়তা করিয়া 
বাজারের অবস্থার যথাসাধ্য উন্নতিসাধন করাই খান্তশন্ত নিয়ন্ত্রণাদেশের 
আসল অভিপ্রায় ।' যে সব স্থানে চাউল উৎপন্ন হয় সেই স্থানের মুল্যের 
প্রতি লক্ষ্য রাখিষ্বা ব্যবসা়ী মহল যদি অবাধে চাউল সরবরাহের ব্যবস্থা 
করেন, তাহা হইলেই তাহারা সর্বাধিক কার্ধ্যকরী পন্থায় উক্ত সরকারী 
নীতির সহায়ক হইতে পারেন। ২৪ পরগণার পশ্চি্থ অঞ্চলসমূহ হইতে 
যাহাতে কলিকাতার বাজারে তাড়াতাড়ি চাউল সরবরাহ করা যায়, সেই 
উদ্দেশ্তে চাউল, বোঝাই নৌকাগুলিকে ক্রুতগতিতে কুলটি-শ্যাধবাঁজার খাল 
দিয়া অবাধ যাতায়াতের সুযোগ স্থত্টি করিয়া দেওয়া হইয়াছে । 


কাগজের নির্ধারিত পরিমাণ বৃদ্ধির সম্ভাবনা . 
নয়াদিন্লীর সংবাদে প্রকাশ, অসংখ্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে 
আবেদন ও অভিযোগ প্রাপ্তির ফলে ভারত সরকার জনলাধারণের ব্যবহারের 
অন্ত কাগজের নির্ধারিত পরিমাণ আরও বৃদ্ধি করিয়া দিবার বিষয় বিশেষ- 
ভাবে বিবেচনা করিতেছেন। আশা করা যায়, সাধারণের ভজন্ত কাগজের 
নির্ধীরিত পরিমাণ কিছুটা বৃদ্ধি পাইবে। . + 


ঢাকায় কাগজ বিক্রুয়ে কড়াকড়ি 
ঢাকার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট গত ৬ই ডিসেম্বর স্থানীয় কাগঞ্জ ব্যবসায়ীদিগের 
প্রতি এই মৰ্শ্মে এক নোটিশ জারী করিয়াছেন যে, তাহারা একসঙ্গে কাহাকেও 
যেন এক রীমের বেশী পরিমাণ কাগন্জ বিক্রয় না করেন। জেলা! ম্যাজিস্ট্রেটের 
নির্দেশ অনুসারে ঢাকার কাগজ ব্যবসায়িগণ তাহাদের শ্ব স্ব মজুত কাগজের 
, পরিমাণ সম্পর্কে ম্যাজিপ্রেটের নিকট বিবরণ দাখিল করিয়াছেন । 





৬ লবণ 


দিন এম এম্‌গোৱিয়াম লিঃ 


গর 


(জনসাধারণের সহাস্থভৃতি-পুষ্ট একটি যৌথ জাতীয় প্রতিষ্ঠান ) ' 
8৭4, চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, কলিকাতা । 
ব্রাঞ্চ : ও জলপাইগুড়ি 


আর্থিক জগৎ 





ভারতীয় রণ্তানীকারক সমিতি. . .. 

ভারত সরকারের বাণিজ্য সচিব গত ৬ই ডিসেম্বর বোদ্বাই-এ ভ্ঠরতীয় 
রন্তানীকারক সমিতির পরিচালন কমিটির এক বৈঠকে যোগদান করেন। 
কমিটির পক্ষ হইতে বাণিজ্য সচিবের নিকটে একটি স্বারকলিপি দাখিল করা 
হয়। পূর্ব্ব আফ্রিকার গবর্ণমেন্ট পূর্ব আফ্রিকায় ভারতীয় বন্্র আমদানীর 
জন্ত একচেটিয়া অধিকার দিয়া এই দেশে একটা কর্পোরেশন গঠনের বে 
প্রস্তাব করিয়াছেন, কমিটীর স্মারকলিপিতে তাহার উল্লেখ কর! হয়। বর্তমানে 
এ স্থানে যে অবাধ ব্যবসায়ের ব্যবস্থা আছে তাহা রক্ষা করার উদ্দেশ্যে এবং 
যাহাতে কৃক্সিম বন্দোবস্তের দ্বারা সুপ্রতিঠঠিত ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতি 
অন্তায় আচরণ না করা হয় তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখার উদ্দেস্তে পূর্ব আফ্রিকার 
গবর্ণমেন্টের নিকটে উপযুক্তরূপে বক্তব্য উপস্থাপিত করার জন্য কমিটী ভারত 
সরকারকে অনুরোধ করিয়াছেন । ভারতের পশ্চিম উপকুলম্থ বন্বরসবুহ ও 
ও স্থানে জাহাজ চলাচলের সুবিধা সম্পর্কে যে আমেরিকান্‌ টেকনিক্যাল 
মিশন অবস্থা পর্যালোচনা করিতেছিল, কমিটী তাহার, বিষয়ও উল্লেখ 


করিয়াছেন এবং উক্ত মিশনে ভারতীয় জাহাজী কোম্পানীসমূছ্রেই হউক, 


কিংবা ভারতীয় রপ্তানীকারকদেরই হউক কোনও ভারতীয় গ্রতিনিধি না 
থাকায় ছুঃখ প্রকাশ করেন। 


, কাগজ সমন্তায় শিক্ষকদের দুশ্চিন্তা 

জা জি কেনা 
উৎপাদনের শতকরা ৯০ ভাগ গবর্ণমেন্টের কার্য্যাদির জন্ত সংরক্ষিত রাখার 
সিদ্ধান্ত করায় যে দারুণ পরিস্থিতির উত্তব হইয়াছে, তৎসম্পর্কে অবিসন্ষে 
ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্ত নিখিল ভারত শিক্ষক সমিতি ভারত সরকারের 
বাণিজ্য-সচিবের নিকট এক ম্মারকলিপি প্রেরণ করিয়াছেন। উক্ত শিক্ষক 
সমিতি কাগজের অভাবে ছার ও শিক্ষক সমাজের তথা সমগ্র দেশের সাধারণ 
শিক্ষার ক্ষেত্রে যে অচল অবস্থার সৃষ্টি হইবে,তাহাতে শঙ্কিত হইয়া ভারত 
সরকারের বাণিজ্য-সচিবকে গবর্ণমেন্টের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করিতে এবং 
শিক্ষার স্বার্থ যাহাতে সংরক্ষিত হয় তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিয়া উক্ত পূর্ব 
সিদ্ধান্তের সংশোধন করিতে সনির্কান্ধ অন্থুরোধ জানাইয়াছেন যে, কাগজের 
কলগুলিতে যে পরিমাপ কাগজ প্রস্তুত হয় তাহার শতকরা ৫০ ভাগ 
গবর্ণমেণ্টের অন্ত এবং অস্ততঃ শতকরা ৪০ ভাগ শিক্ষাবিষয়ক ও শিক্ষাসংক্রান্ত 
প্রয়োজন মিটাইবার অন্ত সংরক্ষিত করা অত্যাবস্তক। 

ইউরোপের সর্বরহৎ ইস্পীতের কারখানা 
উরাঁলের ইম্পাত উৎপাদন কেন্দ্রে ম্যাগিটোগরস্কে গত ই ডিসেম্বর 


তারিখে সৌভিয়েট যুজবাষ্ট্রের বৃহত্তম ব্লাষ্ট ফার্ণেসের কাজ্জ আরম্ভ হইয়াছে । 
কেবল সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রেই নহে, সমগ্র ইউরোপে 'কোথাও এত বড় বাষ্ট 


ফার্পেল নাই । এই ফার্পেসে দ্রব্য ধারণের পরিমাপ ১৩৪০ ঘন মিটার। 





[ ১৪ই ডিসেম্বর, ১৯৪২ 





০১ ৮. 


| 


১৪ই ডিসেম্বর, ১৯৪২ ] 


(খাঁ-সমন্তা ও বাজলার সরকার ) 
-কারসাজি বন্ধ হইয়া সহর অঞ্চলে চাউলের অভাব ও দুর্ম্মল্যত! 
অনেকটা হ্রাস পাইবে। যদি আড়তদার ও দোকানদারদের মারফতে 
ক্রয় বিক্রয়ের কাজ ন্থুনিয়ন্ত্রিত করা কঠিন হয়, তবে বাজারের সমস্ত 
চাউল নিজেদের সাক্ষাৎ কর্তৃত্বাধীনে আনিয়া গবর্ণমেন্ট উপযুক্ত 
সরকারী দোকান.ও ডিপোর সাহায্যে তাহ! বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিতে 
পারেন । 
রিতা নিয়ন্ত্রণের জন্যও গবর্ণ- 
মেন্টের কর্তব্য প্রত্যেক থানা বা ইউনিয়ন বোর্ড এলাকার জন্য একটি 
সুচিন্তিত কর্মপদ্ধতি অনুসরণ করা । গ্রামের যেসমস্ত ধনী মহাজন ও 
-সঙ্গতিপন্ন চাষী সাধারণের প্রয়োজনীয় চাউল বিক্রয় না করিয়া বেশী 
"পরিমাণে তাহ! মজুত করিয়া রাখিতেছে, মহকুমা কর্তৃপক্ষ, থানা 
“কর্তৃপক্ষ কিংবা সরফারী নিয়ন্ত্রণ অফিসারগণ তাহাদিগকে নির্জিষ্ট মূল্যে 
চাউল বিক্রয় কুরিয়া দিতে বাধ্য করিতে পারেন! থানা ও ইউনিয়ন 
এলাকায় যদি উপযুক্ত সংখ্যক গুদাম প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা হয়, তবে 
“গৃহস্থদের নিকট হইতে নির্দিষ্ট মূল্যে চাউল খরিদ করিয়া তাহা 
“গুদামে মজুত করিয়া রাখা যাইতে পারে। পরে থানা ও ইউনিয়নের 
অভাবগ্রস্ত লোকদের প্রয়োজনে গবর্ণমেণ্ট সময়মত তাহা নির্দিষ্ট দরে 
বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিতে পারেন। যেসমস্ত অঞ্চলে চাউলের বেশী 
যোগান রহিয়াছে সে সমস্ত অঞ্চল হইতে চাউল চালান দেওয়ার 
বন্দোবস্ত করিয়া এই ধরণের কার্যে সহায়তা করা যাইতে 
.পারে। 
বে গবর্ণমেণ্টের আস্তরিক চেষ্টার উপরই এইসব বিধিব্যবস্থার 
সাফল্য নির্ভর করিতেছে। গবর্ণমেন্ট যদি খান্ত সমস্তার যথাসম্ভব 
‘প্রতিকার করিয়া এ প্রদেশবাসীর চরম ছুর্দিনে তাহাদের ছরখছ্্দশা 
, বাস্তবিকই লাঘব করিতে চান তবে তাহাদের কর্তব্য হইবে সাধারণের 


'বিশ্বাসভাজন কতিপয় সরকারী ও বেসরকারী প্রতিনিধি লইয়া এ বিষয়ে 
- একটি এডভাইসরী বোর্ড বা পরামর্শ সমিতি গঠন করা। ধাষ্ত সমন্তা 


"সমাধানের উপায় সম্বন্ধে উপরে যে আভাষ দেওয়া হইয়াছে উপযুক্ত 
পরামর্শ সমিতি গঠিত হওয়ার পর উহারা তাহ! বিবেচনা করিয়া 
‘দেখিতে পারেন। সমিতির ইচ্ছ! অনুযায়ী অনেক নূতন কর্ম্মধারাও 
“পরিকল্পিত হইতে পারে। সরকারী কর্মচারীদের অজ্ঞতা ( অনেক 
'স্থলে অসাধুতাও বটে ) ও শৈথিল্যের জন্য সদৃদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট কর্মপন্থা 
অনুসরণের ব্যবস্থা করিয়াও অনেকক্ষেত্রে গবর্ণমেপ্ট তাহার সুফল পান 
না। চাউলের অভাব ও দুর্ম,ল্যতার প্রতিকারের জন্য যে পরিকল্পনাই 
শেষ পর্য্্ত গৃহীত হউক না কেন, গবর্ণমেন্ট ও উক্ত পরামর্শ সমিতির 
কর্তব্য হইবে প্রকৃত কাজের লোকদের উপর তাহার নিয়ন্ত্রণভার স্যস্ত 
-করা। থানা ও ইউনিয়ন বোর্ডের মারফতে কান্দ আদায় করিতে 
হইলে সেদিক দিয়াও যাহাতে কোন অনাচার বা দুনীতি প্রশ্রয় না 
পায় তৎপ্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে । 


সহর ও মফঃম্বলে চাউলের বাজার ভার | 


করিতে গিয়া তজ্জন্য যে অর্থ ব্যয়ের প্রয়োজন হইবে আমরা 


তৎসম্পর্কে উপরে কোন নির্দেশ দেই নাই। এ বিষয়ে আমাদের | 
বক্তব্য এই যে, গবর্ণমেন্ট পাটচাষীদের সাহাধ্যার্থে সম্প্রতি যে এক | 


কোটি টাকা খপদানের প্রস্তাব করিয়াছেন উহা এইভাবে খরচ না 
করিয়া চাউল সরবরাহ সংক্রান্ত পরিকল্পনা কাধ্যকরী]করার জন্য তাহা 
,নিতয়াজিত করিতে হইবে । (অনেক কৃষকই ইতিমধ্যে তাহাদের 
হাতের পাট কম দরে বিক্রয় করিয়া ফেলিয়াছে। কাজেই এত 
বিলম্বে পাট ধরিয়া রাঁখিবার জন্য কৃষকদিগকে ধার দিবার কোন 


আর্থিক জগৎ 





৫১৬৭ 


সার্থকতা নাই ৷) তাহা ছাড়া চাউলের বাজার নিয়ন্ত্রণ করিতে গিয়া 
আর্লও যে অর্থ আবশ্যক হইবে তাহার বিলিব্যবস্থা সম্পর্কে উপরোক্ত 
পরামর্শ সমিতি সময়োচিত নির্দেশ দ্রিবেন। খাছ সমন্তার সমাধান 
সম্পর্কে গবর্ণমেন্টের আস্তরিক চেষ্টা-যত্বের পরিচয় পাইলে এবং 
সাধারণের বিশ্বাসভাজন একটি কমিটি দ্বারা সমস্ত বিধিব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত 
হইতে দেখিলে দেশের অনেক ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠান গুদামজাত মালের 
জামিনে ও অন্যান্য প্রকারে উপযুক্ত অর্থ সরবরাহে 'আগ্রহান্বিত হইবে 
বলিয়া আমাদের ধারণা। কাজেই গবর্ণমেন্টের আন্তরিক সধর ও 
সুপরিকল্পিত প্রয়াসই সর্বাগ্রে প্রয়োজন । বাঙ্গলার মন্ত্রীরা সেবিষয়ে 
কতদূর উদ্োগী হন তাহা দেখিবার বিষয়। এই ব্যাপারে ভাহারা 





যদি আস্তরিকতার পরিচয় দেন, তাহা হইলে আমরা তাহাদিগকে ' 


অধিকতর ব্যাপক কন্মপস্থার নির্দেশ দিতে পারিব। 
বিশিঃ সাংবাদিকের পরলোক গমন 


গত ১১ই ডিসেম্বর (শুক্রবার) “ষ্টেটসম্যান” পত্রিকার সহযোগী সম্পাদক 
মিঃ বিবি রায় নিউমোনিয়া রোগে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি 
প্রেসিডেন্দী, ক্ষটীশ চার্চ ও রিপণ কলেজে ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপক 
ছিলেন। পরে তিনি “ইণ্তিয়ান অবজারভার” নামে প্টেটসম্যান”* পত্রিকায় 
রাজনৈতিক প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করেন এবং এ পত্রিকার সহযোগী 
সম্পাদক নিযুক্ত হন । মিঃ বি বি রায়ের যৃত্যুতে একজন, বিশিষ্ট ভারতীয় 
88185888858 





| ১৯৪০ সালের ৯ই মে স্থাপিত. + 
হেড অফিস-__৭নৎ ওয়েলেসলি প্লেস, কলিকাতা । 
সিডিউলভূক্ত ও সাব না ব্যাক | 
বাংলার নবপ্রতিষ্ঠিত ব্যা্কগুলির মধ্যে বৃহত্তম। 
বিলিকৃত মুলধন ৫০১০০, ০৪৬২ 
রঃ বিক্রীত ' ২১,১৬৭,৫৪০ টাকা, 
১৬,৩১,৩** টাকা 
৫০ 0৬,৭০০২, টাকার উপর 
, (১৯৪২ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ) 
| 


হিসাব-_দৈনিক ৩০০২ টাকা হইতে এক লক্ষ টাকা উদ্বত্তের 


উপর বাধিক শৃতকরা ৯ হিসাবে সুদ দেওয়া হয়। যাপ্রাসিক হুদ ২ 
চাকার কম হইলে দেওয়া হয় না bh 


J সেভিংস ব্যাঙ্ক হিসাব- বাৰ্ষিক শতকরা ১০ টাকা হারে আর 
মী দেওয়া হয়। চেক দ্বারা টাকা তোলা! যায়। 
ৰ স্থাী আমানত--১ বৎসর বা কম সময়ের ভস্ত সুবিধাজনক সর্ডে 

| 
| বাৰ, কযাস কতিট ও অযার অতিরি টাকা লক্কোবনক জানীনে 
| কিউ রি লে টার কেন! না এব নিবপমে গনিত রাখা 





| প্রভৃতি এতদ্সংক্রান্ত অন্তান্ত কাধ্য করা হয়। বাক্স, মালের গাঠরী 
টর প্রভৃতি নিরাপদে গচ্ছিত রাখা হয়। নিয়মাবলী ও সর্ত অনুসন্ধানে 
জানা যায়। সাধারণ ব্যাঙ্কসংক্রান্ত যাবতীয় কাজ করা হয়। 


শাখা বড়বাজার, শ্ামবাজার (কলিকাতা ), 
নারায়ণগঞ্জ এবং চাকা । 
' ভি, এফ, স্তাপ্ডাস? জেনারেল ম্যানেজার | 
১১০০০ ০৭] 
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J এইচ দত্ত এণ্ড সন্দ 

গত ওরা ডিসে্বর নূতন দিল্লীতে কলিকাতার স্থপরিচিত ব্যবসায়ী ফার্ম 
মেসার্স এইচ, দত্ত এও সবল এর একটি এজেন্দী আফিস খোলা হুইয়াছে। 
এজেন্সি আফিসের উদ্বোধন উপলক্ষে যে সভার অনুষ্ঠান হয় স্তার আব্দুল 
হালিষ গজ্নবী তাহাতে সভাপৃতিত করেন। সভাপতি তাহার বক্তৃতায় 
মেসার্স এইচঃ দত্ত এও সম্দএর প্রতিষ্ঠাতা মিঃ হেমেন্দ্রনাথ দত্তের ব্যবসাস্িক 
স্কৃতকাৰ্য্যতা বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, অল্প বয়সে পিতৃবিয়োগ হওয়ার পর 
যিঃ দত্ত ছুব বিক্ৰয় করিয়া নিজেদের পরিবার পালন করেন। কিছুকাল 
শিক্ষার্দীক্ষার কাজে রত থাকিয়া অতঃপর তিনি নিজের ব্যবসায় গড়িয়া 
তুলিতে যত্ধপর হুন। প্রথমে তিনি একটি চা বাগিচার পরিচালনায় কৃতকর্ষ্যতা 
প্রদর্শন করেন |: পরে ক্রমে ক্রমে নুতন শিল্প ব্যবসায় স্থাপন করিয়া তিনি 
এক্ষণে প্রতিষ্ঠাবান ব্যবসায়ীরপে হুপরিচিত হইয়াছেন। তাহার পরিচালনায় 
ও কর্তৃত্ব বর্তনানে যোলট ব্যবসা প্রতিানের-কাজ নিয়ত হইতেছে। এই 
সব প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে একটি কাপড়ের কল, একটি ব্যাঙ্ক, একটি বীমা 
কোম্পানী এবং একটি, দৈনিক পত্রিকা রহিয়াছে। 

১ পীযুক্ত হেমেআনাথ দত্ত তাঁহার বক্তৃতায় বলেন যে, তাহার সমস্ত 
ব্যবসায়িক প্রচেষ্টার মুলে তাহার পত্নীর সুমহান প্রেরপাই নিহিত রহিয়াছে। 


ছি নন 


ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করিয়াছে। 


মেসার্স এইচ দত্ত এণ্ড সন্পের নুতন এজেন্দী আফিলের উদ্বোধনে -যেসব . 


বিশিষ্ট ব্যক্তি যোগদান করিয়াছিলেন তাহার মধ্যে মাননীয় শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন 


সরকার, গর বি এল মিত্র, ভার এস এন রায়, মিঃ এম ফে সেনগুপ্ত 


মিঃ মেস্ল, মিঃ জে চক্রবর্তী, মিঃ ডি সি দাগ, মিঃ এস পি সেন ও ly এম 


' দার্জিলিং ব্যাঙ্ক লিঃ. 
গত ২৭শে ন্যবে্বর.বীকুড়ায়, দার্জ্জিলিং ব্যাঙ্ক লিমিটেডের একটি শ্রাখা 
খোলা হইৱাছে। জেলা ও দায়রা 'অত মিঃ অরদাশঙ্কর রায় এই শাখার 
উদ্ধোধন অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন। তিনি তাহার বক্তৃতায় দেশে ব্যাঙ্ক 


সি উইল। 


' প্রসারের আবশ্যকতা বর্ণনা করেন এবং এই প্রসঙ্গে অত্যল্প সময়ে দার্জিলিং 


ব্যাঙ্ক যে লমুহ, উন্নতি দেখাইয়াছে তিনি তাহার উল্লেখ করেন। অনুষ্ঠানে 
স্থানীয় অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি যোগদান করিয়াছিলেন । 
ইক নমিক-ব্যাঙ্ক লিঃ" | 
কলিকাতায় ৮৬ বি ক্লাইভ ট্রীষটস্থ ইকনমিক্‌ ব্যাঙ্ক লিমিটেডের ঘাটাল 
শাখার দ্বারোদঘাটন উৎসব গত ৪ঠা ডিসেম্বর তারিখে যথারীতি সুসম্পন্ 
হইয়াছে। স্থানীয়. মহকুমা যুন্ৈক মিঃ বি এল সরকার এই অনুষ্ঠানের 
পৌরোহিত্য করেন। মাননীয় সভাপতি তাহার সংক্ষিপ্ত ভাবণে ব্যাঙ্ক 


ব্যবসায়ের উপযোগিতার বিষয় আলোচনা করেন। ব্যাঙ্কের সেক্রেটারী ' 


মিঃ এম দত্ত রায় ও স্থপারিন্টেখ্ডেন্ট মিঃ এইচ এস্‌ সরকার মহাশয় ঘাটাল 
শাখা প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনের কথা বক্ততা প্রসঙ্গে তাল করিয়া বুঝাইয়া দেন। 
ডাঃ চার্চ লিক মহাশয় সমবেত অতিথিবর্দের আদর আপ্যায়নের দিকে 
বিশেষ দৃষ্টি দিক্সাছিলেন। 
আধ্যস্থান ইন্সিওরেন্স কোৎ লিঃ 

আধ্যস্থান ইনম্িওরেন্দ কোম্পানীর কর্ম্মী ও কর্মচারিগণ গত ৭ই ভিসেম্বর 
এক শোকসভায় সমবেত হইয়া স্তার যন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে গভীর 
শোক প্রকাশ করেন। কোম্পানীর অন্ততম ডিরেক্টর রায় বাহাছুর ডাঃ সতীশ 
চক্র ঘোষ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। কোম্পানীর জেনারেল 
ম্যানেজার শ্রীযুক্ত সুরেশ চন্দ্র রায় স্বর্গীয় মাপুরুষের সহিত কোম্পানীর ঘনিষ্ঠ 


, ন্ম্গর্কের কথা উল্লেখ করতঃ তিনি চেয়ারম্যান রূপে ও সহকারী সভাপতি 





রূপে কোম্পানীর .উন্নতিকল্পে যে কার্য্য করিয়াছেন তাহা কৃতজ্ঞতার সহিত, 
স্বরণ করেন। কোম্পানীর সেক্রেটারী শীরযুক্ত প্রফুল্প কুমার বঙ্গ এবং 
কর্ণ্চারীদিগের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত বতীশচন্্র ঘোষও স্বর্গীয় মহাপুক্তষের 
মৃত্যুতে দেশের যে অপূরণীয় ক্ষতি হইয়াছে, আবেগপূর্ণভাবে তাহার 
উল্লেখ করেন। 
স্বর্গীয় ্তার মন্মধনাথ মুখোপাধ্যায়ের স্থৃতির প্রতি সন্মান পরদর্শনার্থ দিন 
আৰ্য্যস্থান ইন্দিওরেন্স কোম্পানীর আফিস বন্ধ রাখা হয়। L 
' ইউনাইটেড ইণ্ডাষ্্ীয়াল ব্যাঙ্ক 
' গত ৪ঠা ডিসেম্বর ঢাকায় ইউনাইটেড ইগ্াই্রীয়াল ব্যাক্ষের ঢাকা শাখার 
উদ্বোধন উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। উক্ত ব্যাঙ্কের বোর্ড অৰ ডিৱেক্টারের 
চেয়ারম্যান কুমার ধছুনাথ রায় মহাশয় এই অনুষ্ঠানের পৌরোহিত্য করেন। 
এই উপলক্ষে ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান রায় বহাহুর সত্যের 
কুমার দাশ, “অধ্যাপক প্রিয়নাথ বিস্তাতূষণ, জমিদার শ্রীযুক্ত যোগেশ চন্ত্র দাশু 
প্রমুখ বহু স্থানীয় বিশিষ্ট, ব্যক্তি ও ব্যবসায়ী উপস্থিত ছিলেন। সভান্তে 
সমবেত অতিথিবর্গকে জলযোগে আপ্যায়িত .করা হয়। 
বাংলায় নূতন যৌথ কোম্পানী ্‌ 
ইণ্ডিয়ান প্রোডিউস্‌ লিঃ ডিরেক্টর মি: রনীরান্ত পাল। রেঞ্ডিষ্টার্ড 
আফিস-_৩৯, স্্যা্ড রোড, কলিকাতা । অনুমোদিত মূলধন ২৫ লক্ষ টাকা । 
. রাজস্থান ইনভ্ডেষ্টমেণ্ট লিঃ__ডিরেক্টর মিঃ প্রসাদ পোদ্দার | রেজিষ্টার্ড 
অফিস--৫, তারা্টাদ দত্ত ই্রাট, কলিকাতা । অঙ্থমোদিত মুলধন ১০ লক্ষ 
টাকা। ব্যবসা__বণধ, টক, শেয়ার, ডিবেঞ্চার ইত্যাদির কাজ্জকারবার। 
কে জিবংশল এণ্ড জন্স লিঃ ডিরেক্টর মিঃ কে সি বংশদ। রেজিস্টার্ড 
আফিস-_৫৭, বড়তলা দ্বীট, কলিকাচ্ছা। উর 
ব্যবসা-_ জেনারেল অর্ডার সাপ্রায়াস ও কমিশন এন্দেপ্টসূ। 
' হাওড়া মোটর একজেসরিজ, এজেন্সী লি:--ডিরেক্টর মিঃ কিরণ 
চক্র সিংহ ।' রেজিস্টার্ড অফিস-_৩1৯, ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা । অনুমোদিত 
মূলধন ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। বৃবসা-_পেক্টোল, মোটর গাড়ী চালাইবার 
তেল, মোটর গাড়ীর বিবিধ যন্ত্রপাতি ও লা্সরঞ্রাম ক্রয়বিক্রয় ও সরবরাহ। 
গাঙ্গুলী এণ্ড জন্স লিঃ__ডিরেক্টার মিঃ এইচ গাঙ্গুলী।' রেজিস্টার্ড 
অফিস-_-১৭১৯, আর জি কর রোড, কলিকাতা । অনুমোদিত মূলধন ৯ লক্ষ 
টাকা । ব্যবসা-কমিশন্‌ এজেপ্টস্‌। 
পাইওনীয়ার কমার্শিয়াল ব্যাস্ক লিঃ__ডিরেউর মিঃ প্রফুল্লনাথ রাঃ 
চৌধুরী । রেজিষ্টার্ড শফিস_-১৯, হেয়ার সী, কলিকাতা । অস্মোদিত 
যৃহীধন ১ লক্ষ টাকা। ব্যাঙ্ক ব্যবসা। 
ও বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ 
বেলাপুর কোং লিঃ__গত ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের 
হিসাবে শতকরা! বাধিক ১২২ টাকা ।' লিদ্ধিয়া ধীম নেভিগেশান কোং 
লিঃ_গত ৩০শে ভুন পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা বাঁধিক ৮/০ 
আনা। সমস্তিপুর সেণ্টাল স্বশীর কোং.লি:__গত ৩০শে জুন পর্যযস্ত 
এক বৎসরের অন্ত শতকরা বাধিক '৫২.টাকা। রায়েম সুগার 
কোং লি:_গত ৩*শে ছুন পৰ্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা বাধিক 
৫২ টাকা । চম্পারণ স্তবগীর কোং লিঃ_পত ৩*শে জুন পর্য্যন্ত এক 
বৎসরের ত্রন্ত শতকরা! বার্ষিক ১৫২ টাকা ।* বোদ্ছে ষ্রীন নেভিগেশান 
কোং লিঃ_গত .৩০শে জুন পৰ্য্যন্ত এক বৎসরের জন্তু শতকরা [বার্ষিক ৬২ 
টাকা। খরদহু, কোং লি:_গত ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত শতকরা বার্ষিক 
১৫২ টাকা। ইণ্ডিয়ান রাবার ম্যানুফ্যাকচারার্স লিঃ_গত ৩১মার্ড 


পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা বার্ষিক € টাকা। ক্যালকাটা 
ট্ৰামওয়েজ কোং লিংগ ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে 
শতকরা! বার্ষিক ২॥০ আনা! : 


k £ 





ররর 





টাকা ও বিনিময় | পরিমাণ দবাড়াইয়াছে যথাক্রযে ৪৪ লক্ষ €* হাজার টাকা ও ৭ কোটি ১৭ 

| কলিকাতা, ১১ই ডিসেম্বর লক্ষ ৫৬ হাজার টাকা; পূর্কাবর্ত্তা সপ্ধাছে উহাদের পরিমাপ ছিল যথাক্রমে 
আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার টাকার বাজার সম্পর্কে পূর্ব সপ্তাহে আমরা ৪৩ লক্ষ ৯৩ হাজার টাকা ও ৬ কোটি ২৫ লক্ষ ৭৫ হাতার টাকা । 
যাহা বলিয়াছি তদতিরিক্ত নূতন কিছু জানাইবার নাই । বথাপূর্বং টাকার প্রচুর এ সপ্তাহে বিনিময় বাজারে নিম্নরূপ হার বলবৎ ছিল £-- 


স্বচ্ছলতাই বাজারের একমাত্র লক্ষণীয় বিবস্। ব্যাক্কসমূছের মধ্যে কল টেলি; হুডি - প্ৰতি টাকায়) ১ শি ংওুঠুপে 
এদর্শনী' রা ১শি €৪$ পে 
.» টাকার হদের হার কলিকাতায় শতকরা ॥* আনা ও বোস্বাইএ শতকরা ।০ ৮৮ সনি নে 
আনায় অপরিবর্তিত রহিয়াছে। ব্যবসাবাশিজ্যের প্রয়োঘনে বাজারে ধপের ভ্তলার এডি তলা) ৬5: 
‘চাহিদা দেখা. যায় না। এক কথায় টাকার বাজারে একটানা! মন্দার ভাৰ 
চলিতেছে।: কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 
“আলোচ্য সপ্চাহের বিনিময় বাজারের অবস্থায় পূর্বের তুলনায় যৎকিঞ্চিৎ কলিকাভা, ১২ই ডিসেম্বর 


তেজীর ভাৰ দেখা .যায়। বাজারে এবার কিছু পরিমাণ ডলার বিলের আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারের কাজকারবারে কতকটা 
আবির্ভাব দেখা গিয়াছিল। যাহা হউক, বিনিময় বাজারে কাজকারৰারের শৈথিল্ডের লক্ষণ দেখা গিয়াছে। চট্টগ্রামে জাপানীদের বিমান হানার সংবাষে 
“পরিমাণ দেখিয়া অবস্থার কোনরূপ উন্নতি হইয়াছে বলা চলে না। শেয়ার বাদ্দারের উপর কতকটা প্রতিকূল প্রভাব বিস্তার করিরাছে। যাহা 

অবশ্য এই সণ্ডাহের টাকার বাজার সম্পর্কে ছুইটি নৃতন পরিবর্তনের খবর হউক শেয়ার বাজারে ক্রেতা এবং বিক্রেতা কেছই বিশেষ আশঙ্কার ভাব 
ব্লিবার আছে। আগামী সপ্তাহ হইতে ১* কোটি টাকার স্থলে ৬ কোটি দেখাইতেছে না। সকলেই ভবিষ্যতে বাঙ্জারে কিরূপ অবস্থার উদ্ভব হয় তজ্ঞন্ত 
টাকার ট্রেজারী বিলের টেগ্ডার আহ্বান করা হইবে । বহু দিন পরে পুনরায় সতর্ক দৃষ্টি রাখিতেছে। 
ইপ্টারমিভিয়েটে ট্রেজারী বিল বিক্রয় সুরু হইয়াছে। ইন্টারমিভিয়েটের 
বিক্রয় হার ৯৯৭* আনা ধার্ধ্য' করা হইয়াছে এবং যতদিন পর্য্যন্ত গবর্ণষেপ্ট 
বাধ্রনীয় মনে করিবেন ততদিন উক্ত বিলের বিক্রয় হইতে থাকিবে । 

গত '৮ই ডিসেম্বর" তারিখে তিনমাসের মেয়াদী ১০ কোটি টাকার 
ট্রেক্জারী বিলের যে' টেপ্তার আহ্বান কর! হুইয়াছিল, তাহাতে মোট 
আবেদনের *পরিমাঁপ দীড়াইয়াছিল ১৩ কোটী, ৪৬ লক্ষ টাকা ।- উক্ত 
আবেদনসমূছের মধ্যে ৯৯৪০ আনা ও তদুর্ঘ দরের সমুদয় এবং ৯৯৮৯ পাই 
ঘরের শতকরা প্রায় ৬৬ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে। মোট গৃহীত ' 
২কোটী টাকার' টেপডারের গড়পড়তা সুদের ছার শতকরা বার্ধিক ১/ৎ আনা 
খার্য করা 'হুইয়াছে।' আগামী ১৫ই ভিসেম্বর বোদ্বাইএ বেলা ১১ ঘটিকা 
(ঠ্যাওার্ড সম্য়) পর্য্যন্ত এবং ১৪ই ডিসেম্বর অন্তান্ত কেন্দ্রে কাজকারবার বন্ধ 
না হওয়!' পৰ্য্যন্ত তিন মাসের মেয়াদী ৬ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের 

=  টেশার গৃহীত হইবে। যাহাদের টেগ্ডার গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হুইৰে "- 
তাহাদিগকে আগামী ১৮ই ডিসেম্বর তারিখে এবং বে স্থানে ও তারিখে . 
টি দিবস সেখানে ১৭ই ডিসেম্বর তারিখে টাকা দিতে হুইবে। অন্তাঙ্ক সর্ভ 
পূর্বের স্তায়। গত »ই ডিসেম্বর তারিখ হইতে »৯দ* আনা দরে পূর্বব-ঘোধিত 
সর্তান্থসারে তিন মাসের মেয়াদী ইণ্টারমিডিয়েট ট্রেজারী বিলের বিক্রয় আরম্ভ 
< হইয়াছে এবং আগামী ১৪ই ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ক্রয়বিক্রয় চলিতে থাকিবে । * 

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অৰ ইত্ডিয়ার সাপ্তাহিক ৰিবরণীদৃষ্টে জানা বায় যে, গত 
হ৭শে নবেধর তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে'তাছীতে সমগ্র ভারতে চলতি . 
নোটের মোট পরিমাণ দীড়াইয়াছে ৫৪০ কোটি ৩৬ লক্ষ ৪৩ছাঁজার টাকা; রি নু 
পুর্ববন্তী সপ্তাহে উদ্ধার পরিমাণ ছিল ৫৩৭ কোটি ৮৩ লক্ষ ৫২ হাজার টাকা। টির রা দয় ন দকাচতে 
আলোচ্য সপ্তাহে ভারতের বাহিরে রিজার্ভ ব্যাক্ষের অর্থের পরিমাণ চাই কোদাল। আবার এই কোদালকে এড সব 
দাড়াইয়াছে ৮৭ কোটি ২৮ লক্ষ €৪ হাজার টাকা) পূর্ব সপ্ত উহার প্রয়োজনীয় কাত করবার মত মজবুত করে ভুস্সসাঁত 1 
পরিমাণ ছিল ৮৪ কোটি ৬৯ লক্ষ ৪৮ হাদার টাকা। আলোচ্য সধ্যাছে | 


পবর্দমেপ্টকে ধার দেওয়া হয়, ৪১ লক্ষ টাকা; পর্ব সপ্তাহে ধার দেওয়া | TATA 
হইয়াছিল ৩৭. লক্ষ টাকা | জ্ঞালোচ্য সপ্তাছে রিদার্ড ব্যাঙ্কে অন্তান্ত ব্যান্কের 
আমানতের পরিমাপ দীড়াইয়াছে ৬১ কোটি ৪৭ লক্ষ ৪৯ হাজার টাকা) 5 





Lr ্ চর 
গ্রামে গৃহস্থালীর ছোটখাট, কাপ্দই বলুন, আর গুরুত্বপূর্ণ খনন 
কাৰ্য্যই বলুন, কোদাল দিয়াই তাহা করিতে হয়। আত্মরক্ষার্থ 


পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ দাড়াইয়াছিল ৬৪ কোটি ৬৮লক্ষ ৫ হাজার | টাটা 
টাকা । 'আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে কেন্দ্রীয় সরকারের .আমানতের - ‘ 

পরিমাণ দীড়াইয়াছে ১৭ কোটি ৮৭ লক্ষ ৫৯ হাজার টাকা ; পূর্ববন্তাঁ সপ্তাছে ডি চা সাব, এ উল কো নি ক নি, 
উদার পরিমাণ ছিল ১৩ কোটি ২৪ লক্ষ ৩৬ হাজার টাকা । আলোচ্য হেড সেলস অফিস £ ১০২-এ, ক্লাইভ গ্রীট, কলিকাতা 


: জের জর MEET 
সপ্তাহে রিজার্ত ব্যাক্ষে-ব্রক্ম সরকার. ও-অন্তাক্ক প্রাদেশিক সরকারের আমানতের tN; 2 
é . 
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কোম্পানীর কাগজ 


টাকা হুদের কোম্পানীর কাগজের দর ছিল ৯৪২ টাকা । মেয়াদী খপ 
জি প্রধ্যে ২৮০ আনা সুদের ১৯৪৮-৫২ সালের কাগজ ৯৯০ আনা, 
৩২ সুদের ১৯৪৬ সালের ডিফেব্দ বগু ১০৩২ টাকা, ৩২ টাকা সুদের ১৯৬৩- 
৬৫ সালের কাগজ ৯৫/০ আনা, ৪1০ সুদের ১৪৪৪-৫৫ সালের কাগন্ত ১০৯২ 


টাকায় হস্তাস্তরিত হইয়াছে। প্রাদেশিক খণপত্রসমূতের মধ্যে ১৯৬২ সালের ' 


ইউ পি খণপ পত্র ৯৭২ টাকার বেচাকেনা হইয়াছে। 


রা কাপড়ের কল 
কাপড়ের কলের শেয়ারের কোনরূপ উল্লেখযোগ্য বেচাকেনা হয় নাই। 


বোস্বাইয়ে কাপড়ের কলষালিকদের ও ভারত সরকারের প্রতিনিধিদের মধ্যে 
যে বৈঠক বিয়াছে তাহার ফলাফলের দিকেই সকলের দৃষ্টি নিবন্ধ রহিয়াছে । 
' কয়লার খনি 
কয়লার খনির শেয়ারের কাজকারবারে কতকটা স্থির ভাব লকষিত হয়। 


পাটকল 
পাটবলের শেয়ারের দরে কতকটা নিশনগতি দেখা গিয়াছে। কিন্ত অনুর 


, ভবিষ্যতে জাহাজে স্থান সম্থলানের সুবিধা হওয়ায় পাট রপ্তানী করা সহজুসাধ্য 
হইবে বলিয়! মনে হয় এবং পাটকলের শেয়ারের দরও বাড়িবে বলিয়া আশা 


করা যায়। , 
ইঞ্জিনিয়ারিং '. 
এই বিভাগের বিভিন্ন শেয়ারের দর বিশেষ তাবে নামিয়া পিরাছে। 
ইণ্ডিয়ান আয়রণ এবং ষ্টীল করপোরেশনের দর ধীড়াইয়াছে যথাক্রমে ৩২%* 


আলা এবং ২৪৪৯ আনা। 
চিনির কল | 
চিনির কলের শেয়ারের বিশেষ কোন চাহিদা ছিল না। 


চা-বাগান 
চাবাগানের শেয়ারের দর তেজী ছিল। বানারহাট £৭৬২ টাকা, বিশ্ব 
নাথ ৩১১ টাকা, হাতীক্ষীরা ২৫৭৮* আনা, পাত্রখোলা ১০৪০২টাকা, রাসগড় 
২১৪০ আনা. তেজপুর ১1৮০ আনা এবং তুকভার ১৪॥০ আনায় বিকিকিনি 
হুইয়াছে। 
বিবিধ 


বিবিধ শেয়ারের মধ্যে বার্শ্মা করপোরেশন ৩* আলা, ইণ্ডিয়া কপার 


করপোরেশন ২।* আনা, বি আই করপোরেশন ৬*%* আনা, বৃটিশ লিলোন ' 


করপোরেশন ৯৬7* আনা, ইণ্ডিয়ান কেবল ২৯২ টাকা, ইণ্ডিয়ান রাবার 
ম্যান্থফ্যাকচারার্স ৩*৪*-আনা ইণ্ডিয়ান স্ভাশনাল এয়ারওয়েজ ১** আনা, 
এলকালী এও কেমিক্যাল ২৪।৮* আনা, স্তাশনাল রোলিং মিলস ১১1৮৯ 
আনা এবং সাদার্ণ ইত্ডিয়! অয়েল ৯৯০ আনায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে । 
এ সন্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে নি্নক্ূপ বিকিকিনি হইয়াছে :-- 
কোম্পানীর কাগজ * 
দঙ সুদের খণ (১৯৪৮-৫২) ৯ই ভিসেম্বর_-23৷* ৯৯৪০০ । ৩২ ছুধের 
ভি (১৯৪৬) ৪ঠা ডিঃ--১০২৮/০ ) ৯ই-৮১০২৮/০ 0. ৩৯ সুদের 
দেশরক্ষা খুণ (১৯৪৯-৫২) ৪ঠা ভিসেঃ__-১৯০%/০ ) ৭ই-_১০০৩/০ 3 ৮ই-- 


J 
‘বাংলার . মহামান্য 
গভর্ণর রাহাঁছুরের I 
একটি বাণী | 


“আমরা যুদ্ধরত; এমন সময়ে বিমান-আক্রমণহীন , সংকেত 
সংকেতহীন বিমান-আক্রমণের চাইতে অনেক ভালো! নয় কি?” 
সাইরেন বাজলেই আশ্রয় নিন এবং বিপদ কেটে যাওয়ার ধানি না হওয়া পর্যন্ত আত্রযস্থলে থাকবেন! 


এ দর, পি, পাবলিসিটি পাব-কমিটি, পাবলিক রিলেশনস্‌ কমিচি, প্রচারিত 
ক্যালকাট। হলেক্‌টি.ক মা GHEE EE CL E 


৯ 


* | 
| 
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আধিক জগৎ 


7১৪৪০০ ৩) দের দেশরক্ষা খণ (১৯৬৩-৬৫) ৪ঠা ডিেই-৯৮, 
- Fs কাগজের দর অনেকটা অপরিবন্তিত অবস্থায় রহিয়াছে।,' 


4 Ke 


| [ ১৪ই ডিসেম্বর, ১৯৪২ 





৯৫৭৯ 3 ৭ই--৯৫৪/০ 3 ৯ই--৯৫৫/০ 1 ৩৯ সুদের কোম্পানীর কাগজ ৪ঠা 
ভিসেঃ--৮০৪৬০ ; পই--৮০|+/০ ) ৮ই—_৮০৷৪ 1 ৩০ সুদের কোম্পানীর 
কাগজ ৪ঠা ডিসেঃ--৯৪২ ৯৪৮০ 7 ৭ই--৯৪২ ৯৪/০ ) ৮ই--৯৩%৩/৯ ৯৪1০ 3 
৯ই--৯৪২ ৯৪/%| ৩1০ 
৪২ সুদের খপ (১৯৬০-৭০) ৭ই ডিসেঃ_-১৯০1/০ 3 ৮ই-_-১১০1/৯। ৪০ 


সুদের খপ (১৯৫৫-৬০) ৮ই ডিসে: _১১৩দ%* ; ৯ই-১১৪%০ | «২ সুদের 


খা (১৯৪৫-৫৫) ৪ঠা ভিসে:-৮১০৯২ ১০/০ ১ ১০৯/* | 
কয়লার খনি 
এরর ৭ই ভিসে £_-৩০।%০ ৩৪/০ ; ৮ই--৩** ৩৫৯1৬ 


বেজল ৪ঠা ভিসেঃ--৪*৪২ 3 ৭ই-+৪০৫২ ) ৯ই--৪০১২। তালগোড়া ৪ঠা 2 


ভিসেঃ-৬৷০ [৬/০ 3 ৮ই--৪%/০ ৬1%৯* | বড়ধেমো ৪ঠা ডিসেঃ--৬॥০ ; 
৮ই_৬৷/০ ৬! বরাকর ৪ঠা ডিসেঃ_১৪৷%০ ২৪০ 5 ণই-_১৪1০ ; 
৬ই-_-১৪%৭ রাড ধেমোমেইন ৯ই ভিসে:--১৪%০ | 
৪ঠা ভিসে১ ১৮৭৯ ১৯৮০ ) ই-7১৮1০ ১৮1০০ ইকুইটেবল ৮ই ভিসন 
৩৬২ 5 (প্রেফ) ৪ঠা ভিসেঃ--১৪০২ 5 ৭ই-__-১৪২1০ ) ৮ই-_-১৪৩২৬। হরিলাদি 
৪ঠা' ভিসে:--১৫২ 3 


১৩৫০ 3 ৯ই--১৩/৮০। নিউবীরভূম ৪ঠা ভিলেম্বর_-১৮৪০ ১৮1৯ ) ৭ই-_ 
১৭৮০০ ) ৯ই--১৮২ | রাণীগঞ্জ ৪ঠা ডিসেঃ২৮২ 7 ১৯ই--২৮৯। লেও! 


ঠা ভিসে১--১৩৫৮০ ১৪1০ ্টযানতার্ভ এই ভিসেঃ ২১২) ৯ই-২৭1০। 


তালচেড় ৪ঠ1 ছিসে_২৮৮০ ৩৮০ 7 ৭ই--২৮/০ ২৮০০ 3 ৮ই-২৭৮০ | 
ওয়েষ্ট জামুরিরা! ৪ঠা ভিসেঃ_-৩৩1/০ ; ৮ই-_৩২/০, ৩২দগ* | | 
কাপড়ের কল, 


বাসন্তী কটন:৪ঠা ডিসেঃ--৯/৮* ৯৫০) ৭ই_৯২৯/০) ৮৪৮% 3 ' 


(শ্রেফ) গই ভিসেঃ_-১১/০ ১১//*। বেণারশ কটন ৪ঠা ভিসেঃ--৯৭ 
১০৯3 খই-১ ১০/০ $ ৮ই__=২ 31০ 5 ৯ই-শিত | বেজ্গল-নাগ্পুর কটন 
৪ঠা ভিসেঃ_২৭দ*। কানপুর টেক্সটাইল ৪ঠা . ভিসে:--১৬%৯ ১৬০; 
ণই-_-১৬৮৯ ১৬৯) ৮ই--১৬৯ ১৬৮০ | ভানবার ৭ই ডিসে+২৮*২9 


৮ই-২৮০৯$ ৯ই-২৭৬২। কেশোরাম ৪ঠা. ভিসেঃ-- ১৬০ ১৬৫৮৮ 2 


ণই-_-১৬৮০ ১৬1০ ) ৮ই--১৬২ ১৬৭০ )।,৯ই-_-১৫৮৩/০ ১৬%০। অহালন্দ্ী 
কটন ৭ই ডিসেঃ--৩০|০ ৩৯৫০ ; ৮ই-_৩০]* ; ৯ই-_৩০৮৪। নিউ ভিক্টোরিয়া 
(অভি) ৪ঠা ভিসেঃ_-৮1/১ $ ই-_-৮/*) 
(প্রেফ) ৮ই ভিসেঃ-১ ১৪%৮। ণ 
, আদমজী ৪ঠা ভিসেক ২৮৮৮ 7 ৭ই--২5৮০ ১ ৮ই--২৭৷০ ২৭৮০ ও 
৯ই-২৭%০। আগরপাড়া ৪ঠা ডিসেঃ_২৪৪০ ২৪৮০ ; 


৩৫৯২ 3 ৯ই--৩৯১২ ৩৬২২। বালি 85] ভিসে:-_২৬৬২ ২৬৭৬ ) দই 
২৬৩২ ২৮৬২ 3 ৮ই--২৬৭২ ) ৯ই--২৬৫৯। বরানগর ৪ঠা ভিসেঃ ১১৪৫০ ) 


এ, আর, পি, | 








হৃদের খপ (১৯৪৭-৫০) এই ডিসেং১৩৪০ | 


ইষ্ট ইত্ডিয়া”' 


৮ই ১৪২ ৯ই--১৫২। কাটরাস বরির। ৪ঠা 
ভিসেঃ--২৯।* ; ৭ই--৩*২ $ ৯ই-২৯২। লাকুরকা ৪ঠা ভিসেঃ__১৩* .. 





৮ই:৮০) স৯ই-৮প০ ৮০57 


এই--২৩০- ২৪1০৮ 
. ৮ই--২৩1/০ ২৩৪০ $ ৯ই-__২৩%৯ | এলবিয়ন ৪ঠা ভিসেঃ--২ ৯৩২ 7 ৮ই-- 
২৯৭২৭ এংলো-ইত্ডিয়া ৪ঠা ডিসে:__-৩৬৮২). ৭ই__৩৪০ ৩৪৭২ 3 ৮ই-, 


৮০০25558588 


৬ Ate, 


n 


১৪ই ডিসেম্বর, ১৯৪২ ] 


| থই-_-১১২২ ১১৪০ | বিরল! ৪ঠা ভিলেঃ-:৩৬৮%০ ; নত ই 
:৩৬]* ) (প্রেফ) এই ডিসে:-:১২৮৯। বজবজ ৯ই ডিসে:_-৩৮০ ৩৮২২। 
 ম্টাপদানী ৪ঠা ডিসেঃ ১৯৫২ ) ৭ই-১৮৮৯ ১৯৩৭) ৮ই--১৯৩২। ক্রেইগ 
ওঠা ভিসেঃ__২/০০ ) ৭ই-_২1০ ) ৮ই--২$/* ২০ ) »ই--২/৪০। ক্লাইভ 
"এই ডিসেঃঁ_২৪॥০ 7 ৮ই-২৪1/| "ফোর্ট গষ্টার ৪ঠা ভিসেঃ-৭৩২ 
8৮৫৭২ 3 শই ৫৬০, ৫৭৪২ ও ৮ই--৫৬৩২। ফোর্ট উইলিয়াম ৪ঠা ভডিসেঃ__ 
২৫৮৩ $ ৮ই--২৬৯ ) ৯ই--৯৫৬২। প্যাঞ্জেস ৮ই ডিসেঃ__৩৪০২ ৩৬৭৯১) 
১ই__৩৬০২। হাওড়া ৪ঠা ভিসেঃ_ৎ৬দগ০ ; ৭ই-৫৫দ৮০ ৫ভাও 9 ৮ই-- 
৫1০০ ৫৬২) ৯ই--৫৪০ ৫৫৭৯ | হকুষটাদ ৪ ভিসে:-১৯৪/৯ ১৯/০ ) 
এই--২*৭ ২০৪%৯ 5 ৮ই--২৪%/০ ২০৮০ 3 ৯ই--২০]০ ২১+০। ইণ্ডিয়া 
৪ঠা ভিসেঃ_৪৬৮২ ৪৭১২; ৭ই-_৪৬৪২ ৪৬৬২) ৯ই--৪৫৭২ ৪৬৬২.। 
কাষারহাটী ৪ঠা ভিসেঃ--৫১৯২ 3 ৭ই--৫১৫২ $৮ই--৫১৮৯ ৫২১৯) লই 
৫১৮২1 কাকনাড়া ই ভিসেঃ_-৪১৫২ ৪১৬২১ ৮ই--৪০৯২ ৪১৯২1 
কিদিসন ৭ই ভিসেঃ_-৩৫০২২ ; ৮ই-_৩৩৪ ৩৪৮২) ৯ই--৩৫০২ ৩৪২২ । 
'লকেল এই ডিসে:__ ২৩৬২ ২৪৪২। ভ্তাশনাল ৪ঠা ভিসেঃ-_২৫1০ ২৫1৮০) 
৮ই-_২৪1৮ ২৫৩৯ ; ৪২-২৪৮০ ২৪৮%/০। নেলিমার্লা ৪ঠা ভিসেঃ--৯৫1০ 
১৫1৮৩) ৯ই--১৫//০ ১৫॥ 1 নদীয়া ৪ঠা ভি সে$--৭৩দ০ ৭80৯ $ ই 
এত ৭৪৯3 ৮ই--৭৩২ 4৪২ ৯ই--৭৩4৯ ৭৪২, ওরিক়েন্ট ৪51 ভিসেঃ__ 
Reo Re এই ১৯১৬ ১৯৯২) ৮ই--১৮৭২ ১৯৪৯) ৯ই--১৯৬২। 
,প্রেসিভেন্দী ৪1 ভিসেঃ--৬1/* ৬1%০ 7 ৭ই--৬১/০ ) ৯ই-_৮/০ | প্রীলক্ষী- 
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‘ইঞ্জিনিয়ারিং 
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ইঞ্জিনিয়ারিং ৪ঠা ভিসে;--১৩৭/০ ১৪২ 5 এই--১৩দগ০ ) ৮ই--১৪২১৪%০। 
রুটশ-ইত্ডিয়া” ইলেক্ট,ক কনষ্টাকশল ৪ঠা ডিসে১--১৩/৯ ১৪1৯3 1৭ই-- 
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৩22 ৩৩৮০ ৩৩1০০ ৩৩দ৬ ৩৩৮/০ ৩৩৮৮০ ৩৩৮) § ৮ই--৩৩]৪ ৩৩/০ 
৩৩1৮০ ৩৩৩০ ৩৩০ 3 ৯ই--৩৩1৮৯  ৩৩৪*। কুমারধুবী ইঞ্জিনিয়ারিং 
'(অর্ডি) ৪ঠা ডিসেঃ_-৪৷০ ৬1৩০) ৭ই-৬1৮০ ৬॥/০ 3 ৯ই-৮/০ ৬দ* 3 
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ণই-_২৪1/০ ২৪1৮৯ ২৪1১/০ ২৪0০ ২৪৪৯ ২৪%/০ ২৫/০ ২৫1০) ৮ই-- 
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২৫০) (প্রেফ) ৪ঠা ভিসেঃ_-১১৫০ ) ৭ই--১১৬৯ ১১৬॥০ ১১৭৪০ 3 ৮ই-- ১ 
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বেঙ্গল পেপার (অভি) ৮ই ডিলেঃ--১৭৩২ ১৭৩০০ 3 ৯ই--১৭২॥০ 
১৭৩২। ই্ডিয়! পেপার পাল্প ৪ঠা ভিসেঃ_-১৭১২ ১৭৩২) ৭ই--১৭১২ 5 
৯ই-১৭৯২।  ওরিয়েন্ট পেপার ৮ই' ভিসেঃ_২৫]3 ৯ই-২৫০ 3 


ধপ্রেফ) ৭ই ডিসেঃ_-১০৯২ ১০৯৪০) ৯ই--১০৯৪*। প্ীগোপাঁল পেপার . 
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পেপার ৪ঠা ভিসেঃ_২০৪০ ২০1৪৯ ) ৮ই--২০%০। চিটাগড় পেপার £ঠা৷ 
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'(প্রেফ অর্ভি) ৭ই.ডিসেঃ--61৩/০ ৫॥০ ) ৯ই--8০ | 
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~~ 


১৫৩১ ১৫৪২ । দারভাঙ্গা সুপার ৪ঠা ভডিসেঃ--১৯২ $5 GE ১৮৮৮৯ 5 
৯ই-_১৮৮০ । ডায়ার মিয়াকিন ক্রপ্নারিজ এই ভিসেঃ_-১২২ 3 ৮১১৮০০ 
১২২। গোয়ালিয়র সুপার ৭ই ভিসেঃ_২০৫২ 5 ৮ই- ২৯৩৪০ (২০৪২ 5 
৯ই-১২০২২ 3 (প্রেফ) ৪ঠা ডিসেঃ_-১৫৩২ ১৫৫২) ৯ই--১৫৪২ 3৫৭২ 
নিউ সাভান ৭ই ডিসে:_:১৪২। প্রতাবপুর *ই ডিসেঃ_-১৩দ০। রাজা 
৮ই ভিসেঃ--৪৫॥০। সমস্তীপুর ৯ই ভিসেঃ_-১৪২। সাউথ বিহার (অর্ভি) 
৪ঠা ভিসেঃ_ ২০দ৮০ ২১২ 5 ৮ই-২০৪* | জসীভারুম এই ডিসেঃ__ 
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বেন ঘয়াটাঞ্র্ন ওয়া | 


(১৯৪০) ভিলহ্বিত্টেজ্ভ 

না ও হেড অফিদ :__-পাণিহাটি, ২৪ পরগণ। (বেঙ্গল) 
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[ ১৪ই ডিসেম্বর, ১৯৪২ 








. কলিকাতা, ১১ই ডিসেম্বর 


আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার পাঁটের বাজারে মন্দার ভাব পরিলক্ষিত 
হয়। আলগা পাটের বাজারে ও পাকা বেল বিভাগে মিলমালিক পক্ষ 
পূর্বের স্তায় ক্রয়ের দিকে আর আগ্রহ দেখাইতেছেন না বলিয়াই পাটের দর 
নামিয়া পড়িতেছে এরূপ অস্থযিত হয় । পাটের দর. যাহাতে আর না চড়িয়া 
বায় সেই বিষয়ে মিলমালিকগুণ হু'সিয়ার রহিয়াছেন। - অথচ বিক্রেতা মহল 


পড়তি দরেও মাল বেচিতে চাহিতেছেন। ইহার একমাত্র কারণ ইহাই, 


অনুমিত হয় যে, বাজারে মুত পাট বেশী নাই এবং যানবাহন সমন্তার 
সমাধান না হওয়ার কান হইতে পাটের নিশেষ বররাহি বইতে 
প্যারিতেছে না । 

আলোচ্য সপ্তাহে আলগ! পাটের বাজারে কাঁজকারবারের পরিমাণ 
- সামাক্ হইয়াছে। পূর্বে যেখানে জাত মিডল পাটের দর ছিল ১৬/০ আনা 


সেক্ষেন্সরে আলোচ্য সপ্তাহে উহা নামিয়া ১৫২ টাকায় দীড়াইয়াছে।' পাকা, 


বেল বিভাগেও কাঘকারবারের পরিমাণ অল্পই হুইয়াছে। 
আলোচ্য সপ্তাহে লে ও চটের বাজারেও মন্দার ভাব চঙ্টিতেছে। 


জাহাজ চলাচলের সুব্যবস্থা করা হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ । আলোচ্য, 


সপ্তাহের শেষ ভাগে *নং পৌর্টার নগদ ১৭৮৮০ আনা, ,ঞানুয়ারী-মার্চ ১৮২ 
টাকা, এপ্রিল-জুন ১৭/৮০ আনা ও জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৭1০ আনা এবং ১১নং 


ঠি Ct ৩৪০/০২ $ নে 
পোর্টার নগদ ২৩৮ আনা, জাহুয়ারী-মার্ড ২৩7০ আনা, এপ্রিল-জুন সি দরের করিতে হিল স্থানীয় খরিদ্দারের! রেড়ির খৈলের কাজ- 


টাকা ও জুলাই-সেপ্টেম্বর ২২।৮* আনায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে। 
তুল তিনি 

টির নত কাজ দেখা যায়। 
'বোস্বাইএ ভারত :সরকারের বাণিজ্য সচিবের সহিত ' ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের 
প্রতিনিধি-মগ্ডলীর যে আলোচনা চলিতেছে তাহাতে কি স্থির সিদ্ধান্ত গৃহীত 
হইয়াছে তাহা না জানা পর্য্যন্ত কাপড়ের দর বৃদ্ধি পাওয়ার কোন সম্ভাবনা 
নাই। প্রচুর পরিমাণে ষ্টযাপ্ডার্ড ক্থের উদপাদন হইতে থাকিলে অস্তান্ত বস্ত্রের 
দর বর্তমানের স্কায়' এত অধিক.চড়া থাকিবে না, বলিয়াই মনে হয়]: এবার 
শীতবন্ত্রের ক্রয়বিত্রীয় ষৎসামান্ত। কেন না, বাজারে মজুত শীতবস্ত্রের 
পরিমাপ খুব্*কম এবং ব্যবসায়ীরাও 'বিক্রয়ের জন্ত. বিশেষ ব্যগ্র নছেন। 
সুতরাং শীতবন্ত্রের দর হাস পাইবার আপাততঃ কোনরূপ সম্ভাবনা দেখা 
যার না। 

সোণা ও রূপা . 
কলিকাতা, ১১ই ডিসেম্বর 

আলোচ্য সপ্তাহে সোণার দর অত্যন্ত সনধীর্ণ গণ্ভীর মধ্যে উঠানামা 
করিয়াছে । বর্তমান যুদ্ধের গতি যিক্রপক্ষের অহুকুলে ষাওয়ায় সোণার 
' বাজারে বিশেষ কোন কর্ম্মতৎপরত! নাই এবং সোপার কাজকারবারেও 
বিশেষ কেহ আগ্রহ দেখাইতেছে না। বোদ্বাইরে প্রতি ভরি রেডি সোপা 
৬৪০9/০ আনা এবং প্রতিটী পিনি '৪৭৮৮* আনায় বিকিকর্লিনি 'হইয়াছে। 
কলিকাতায় প্রতি ভরি পাকা লোপা ৬৪1৮০ আনা। .বড়াল বার 
প্রতি তরি ৬৪1/০ আনা এবং প্রতিটা গিনি ৪৭২ টাকা ক্রযবিক্রয় হুইয়াছে। 
লণ্ডনে প্রতি আউন্স পাকা সোপার দ্র ৮ পাউণ্ড ৮.শিলিংএ অপরিবণ্ভিত 
রহিযাছে। K 

এ সপ্তাহে রূপার বাজারে মন্দার ভাব লক্ষিত হয়। বোদ্বাইয়ে প্রতি 
একশত তোলা রেডি রূপার দর ১০৩॥০, আনা পর্য্যন্ত নামিয়া আসিয়াছিল। 
কলিকাতায় প্রতি একশত তোলা রূপা ১০২ আনা এবং প্রতি একশত 
তোন্ধা খুচরা রূপা ১*২ধ* আনায় বেচাকেনা হইয়াছে। লণ্ডন ও নিউইয়র্কে 
গতি লাউ হু হৃদ হিলারি এলেম গিলে 
8০, 


. কলিকাতা, ১১ই ভিস্েম্বর ' 





যাতে হারা হি 0 

ভারতে ব্যবহারোঁপবোগী চা--বাজার'আরস্ত হওয়ার দিকে চায়ের ১ 
দরে মন্দার ভাব লক্ষিত হয়। ভাঙ্গ “অরেঞ্জ পিকো” শ্রেণীর চায়ের দর” 
পাউণ্ড প্রতি ৮০ আন! পর্য্যন্ত নানিয়া গিয়াছিল এবং সাধারণ ও মাঝারি 
ধরণের ভাঙ্গ! চায়ের দরও কমিয়াছিল পাউগ প্রচ্তি /৬ পাই । ‘অরেঞ্জ ফেণিং" 
শ্রেণীর চা পাউণ্ড প্রতি ৬ পাই হইতে /* আনা পর্যন্ত পড়িয়া গিয়াছিল, কিন্তু 
‘ফেলিং’ শ্রেণীর চায়ের দর তেম্বী ছিল। পরিক্ষার পাতা চাক্ের দর স্থির. . 
ছিল কিন্ত ডাটা চায়ের দরে নিয়গতি পরিলক্ষিত হয়। সবুজ চায়ের দর 
পাউণ্ড প্রতি./ৎ আনা হইতে ।%* আনা পৰ্য্যন্ত হাস পাইয়াছিল। গুড় 


চায়ের বাজার | 
কলিকাতা, ১১ই ডিসেম্বর "। 


“চায়ের দর পাউগ্ড প্রতি বুদ্ধি পাইয়াছিল ৬ পাঁই হইতে /০ আনা পর্য্যন্ত । 


কোটা- রপ্তানী কোটার চায়ের দর ছিল পাউও প্রতি /* আনা এবং ' 
আভ্যন্তরীণ কোটার চা পাউও প্রতি ৬ পাই দরে বিক্রয় হইয়াহিল। ' 
খৈলেরবাজার . 

- কলিকাতা, ১১ই ডিসেম্বর 


রেড়ির খৈল-_ আলোচ্য সপ্তাহে রেড়ির খৈলের বাজার তেত্ী ছিল।, 
কলসমূহ গ্রতিমণ রেড়ির খৈল ৩%/০ আন! হইতে ৪২ টাক! দরে বিক্রয়* 





'করিয়াছিল। আড়তদারগণ প্রতি ছুইমণী বস্তা! রেড়ির খৈল (বস্তা প্রতি: 


প্রতিটী থলের অন্ত অতিরিক্ত ।০ আনা সহ) -৮[৮* আনা হইতে ৮দ* আনা 


কারবারে বিশেষ কর্ম্মতৎপরতা দেখাইয়াছিল এবং প্রচুর পরিমাণে খৈল 
ক্রয় করিয়াছিল। 

সরিষার খৈল--এসপ্তাহে সরিষার ক বাজারে তীর ভাব লক্ষিত 
হয়। কলসমূহ প্রতিমণ সরিষার খৈল ২৭০ আনা হইতে ৩২ টাকা দরে 
বিক্রয়. করিতে আগ্রহ দেখাইয়াছিল। অপরপক্ষে সরিষার খৈলের ব্যবসায়ীরা 


নাইটে এইঞ্িনিয়াৰিং 


 শক্মান্কলিম্সিতউত্ত . 







কারখানা বেলুড়। 
৬ প্রিশিলন মেসিনারিস, || * সিট মেটাল ওয়ার্কস 
EL ’ এবং টুলস || ৬ “ত্যাণ্টি গ্যাস” 
$ ইলেক্ট e 
উন ঢেইলল ও মেকানিক্যাল ইনসার- 
ও. এম, এস, রডস এবং 
কাট || ৬ গ্ৰাউণ্ড সিট স্‌ 





ই ট্রেডিং কর্পোরেশন। | 
০০, ক্লাইভ ট্রাট, কলিকাতা । ফোন £ কলি : ৭৮৬, ৪৯৯০, ৬১৯ 








১৪ই ডিসেম্বর, ১৯৪২ ] 


প্রতি হুইমণী বস্তা সরিষার খৈল (বস্তা প্রতি প্রতিটা ধলের জন্ত অতিরিক্ত 
।* আন! বার্ধ্য করিয়া ) ৬* আনা হইতে ৬॥* আনা দরে বিক্রত্ব করিতে: 
রাজী ছিল। স্থানীয় খরিদ্দারের! সরিষার খৈল ক্রয় করিবার ভক্ত বিশেষ আগ্রহ 
দেখাইয়াছে এবং সরিধার খৈলের উৎপাদনের পরিমাণও বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
চামড়ার বাজার, 
কলিকাতা, ১১ই ডিসেম্বর 

ননদ বাসি সাধারণ কাজকারবার হয়) 
কিন্তু চামড়ার দরে তেজীর ভাব লক্ষিত হইয়াছে। শুকনো-লবণান্ত ছাগলের 
চামড়া ক্রয় করিবার অন্ত নিউইয়র্ক হইতে অনেক ফরযাঁয়েস আলিয়াছিল। 
চীন! চর্ম্মকারেরা গরুর চামড়া ক্রয় করিবার জন্ভ বিশেষ আগ্রহ দেখাইয়া 
ছিল। বিভিন্ন প্রকারের চামড়ার দূর ছিল নিষ্নক্ষপ :-_. ' 

ছাগলের চামড়া--পাটনা ৪৩ হাজার টুক্রা ৬৫২ টাকা হইতে ৮০২) 
" টাকা $চাকা-দিনাজপুর ৮৪ হাজার ৫ শত টুক্রা ৮০২ টাকা হইতে ১২৯৬ 
“টাকা এবং আর্লবপাক্ত ৩৮ হাজার ৭ শত টুক্রা ৭৫২ টাকা হইতে 
১২৫৯ টাকা॥। | 

গরু ও অহিবের চামড়া--দারভাঙ্গ|-পুণিরা সাধারণ ১ হাজার ৯ শত 
টুক্র! ৯৪* আঁনা'হুইতে:১৯%* আনা, আর্ত্র-লবণপাক্ত (কসাইখানার) ৪ হাজার 


ৰ শত টুক্রা১২০২টাকা হইতে ১৯৬৯ টাকা ( প্রতি কুড়ি হিসাবে), আর্দ্র ' 


লবণাক্ত সাধারণ ৮ হাজার ২ শত টুক্রা ৬৫২ টাকা হইতে ১০৫২ টাকা, 
' আর্রদবপাক্ত সাধারণ € হাজার টুক্রা ।৩ পাই হইতে ৪ পাই এবং আর্ড- 
লবণাক্ত মহিষের চামড়া € শত টুক্রা1/৬ পাই হইতে ।%৬ পাই। 


Be যখেরধন 
oi ক্যাল ৩৭৩৪ 


আর্থিক জগৎ 











৫৭৩ 
চিত্তপ্রশাদ্‌ দে (প্রেসিডেন্দী কলেজ); (৫) জার মিত্র (প্রেসিডেন্দী 
* কলেজ)। 
EERE SEBS I 
(১) শ্রীনীলিম৷ মন্ূষ্দার (বেধুন কলেজ) 3 (২) ইন্দিরা দত্ত (সাউৰ | 


, ক্যালকাটা পাল কলেজ)। 


ম্যাচি.কুলেশন ' | 

(১) শ্অশেবপ্রসাদ মিত্র (কলিকাতা টাউন কুল), (২) অজিতকুমার দাশ- 
গুপ্ত (ৰালিগঞ্জ গবর্ণমেন্ট হাই স্কুল), ও) শিবপ্রসাদ সমান্গার (বরিশাল জেলা : 
স্থুল), (৪) সুনীল রায় চৌধুরী (বালীগঞ্ গর্ব্ণমেণ্ট হাই স্থুল), (€) শাস্তির 
ঘোষ (রংপুর জেলা স্থুল), (৬) কল্যাণকুমার ভট্টাচার্য্য বোলীগঞ্জ জগবন্ধ 
ইনষরিটিউশন), (৭) ধনপ্রয় নসিপুরী (কান্দী রাঁজ হাই স্কুল), (৮) বনমালী দাস 
(শ্তামবাজার এ ভি স্কুল), (৯) কান্তিতৃষণ মুখোপাধ্যায় (নৈহাটী মহেহ্গ হাই 
স্থল) (১০) অমলচন্ব চট্টোপাধ্যায় (হাওড়া মহীয়ারী কু চৌধুরী ইনষিটিউশন), 
(১১) অশোককুমার রায় (বরিশাল জেলা 'স্কুল), (১২) অজিতকুমার বিশ্বাস 
কেঞ্চনগর লি এম এস সেপ্ট জনসন হাই স্থূল), (১৩) সনৎকুমার চট্টরাজ 
(বৰ্তমান এখোরা এস সি ইনগ্িটিউশন), (১৪) নবেন্দনাথ দাশগুপ্ত (কলিকাতা 
সরশ্বতী ইনস্টিটিউশন) ও _ 

(১) প্রীরাজলন্্রী দেবী (ময়মনসিংহ বিস্তামর়ী হাইস্কুল), (২) ইভা 
বন্দ্যোপাধ্যায় (কলিকাতা কমলা গার্স'ল হাইস্কূল), (৩) গীতি দত্ত (কুমিল্লা 
ফয়জুরেসা গালপ হাই স্কুল), (৪) জয়। সেন (কলিকাতা দেশবন্ধু গাল 






ৃ ---  —— 088 
আই এ, আই এস. সি এবং ম্যাটী কুলেশনে প্রথম শ্রেণীর দম জম 
১2৪২ সালে কলিকাতা বিশ্বিসতাপয় কর্তৃক গৃহীত আই এ এবং আই | b ৰ বুন্স অফ ₹ ই 
এস সি পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীর বৃত্তিতোগী যে সকল ছাত্রছাত্রীগণ ১৯৪২ | লিনিন্িডেডভ | 
লালের ১লা ভুন'হইতে চুই বৎসর কাল মাসিক ২০২ টাকা করিয়া পাইবেন & প্রধান কাৰ্য্যালয় $_ 
' এবং যে সকল ছাত্রছাত্রী উক্ত সময়ের জন্ত ম্যাটিকুলেশন পরীক্ষায় প্রথম পু কুমিল্লা €বেজল ) 
. তা তালা ; বোনাস ( দিভীয়বারের ভেনুয়েসন অযুসারে ) 
নিম্নে নি হইল £ শপ প্রতি হাজার টাকায় ১৩ টাকা 
Ht র পন বধ প্রতি হাজারপ্টাকায় ১৬২ টাকা 
১ শ্রীহরগৌরীনারায়ণ গুপ্ত (কুচবিহার ভিক্টোরিয়া: কলেজ); (২) | EAS টা টা টাকার | 
1575875581855757458 প্রথম বৎসরে ব্যয়ের শতকর! ৯০ ভাগ বাদ দিয়া শতকরা ১৬ ভাগ 
(মেদিনীপুর কলেজ) ; (৪) নারারণচজ সাহা (বঙ্গবাসী কলেজ)'; (৫) বিমলেন্টু টু অর্থ মজুর রাখা হইয়াছিল। মৃত্যুর হার হাজার করা ৪১ ) 
ঘোষ, (বরিশাল বি এম কলেজ); (৬) সত্যমাধব দত্ত চৌধুরী (কুমিল্লা রর জীবন বীমা তহবিল (আগষ্ট, ১৯৪২ সাল) ২৫৫,*২ টাকা 
ভিক্টোরিয়া কলেজ) ) (৭) রামরুষ্ণ শর্মা (কালিম্পং এস ইউ এম ইন্টিটিউশন)। ] কোম্পানীর কাগজে ন্যস্ত ২৫৫,০০০ টাকা { 
আই এস-সি |. এজেন্সী এবং বিশেষ এজেন্সীর জন্য আবেদন করুন । 
(2) ভীবিযদেন্দু ঘোষ (প্রেসিভেন্দী কলেজ) ১ (২) a চৌধুরী : চেয়ারম্যান $_-মিঃ এন, সি, দত, এম-এল-সি। 
১ (সেপ্ট পলস্‌ কলেজ) ১ (৩) সুকুমার বিশ্বাস (সেপ্ট জেভিয়ার্স কলেজ) ; (8) হা বিউটি 
লতা বুক লাল আ/0110- জজ জজ 


হাজরাদি ব্যাঙ্ক লিমিটেড শ্বাপত-৯২, 


ক্যানিং ফট, কলিকাতা 





সস মাণিকতলা, শিয়ালদহু . 
স্মরণ রাখিবেন, আর্থিক স্বচ্ছলতা শান্তি ও স্বাধীনতার যুলভিত্তি, 


/ আর সঞ্চয়ই আর্থিক স্বচ্ছলতা আনে। 


আমাদের এর্ধানে সেভিৎস ব্যাঙ্ক একাউণ্ট খুলে, সেই সঞ্চয়ের পথ করুন 
বার্ধিক স্থদের হার শতকরা তিন টাকা ও গচ্ছিত মূলধনের নিরাপত্তা সম্পর্কে কোন [ভাবনা নাই। 





৫৭8 


আর্থিক জগৎ 





্‌ (রাজনৈতিক প্রসঙ্গ ) 
পৃথিবী র সর্বত্র কোটি কোটি লোকের জন্য দীর্ঘকাল ধরিয়া যাহা 
করিয়াছে, সেই মহান্‌ কার়্যের জন্য আমি গর্বব অনুভব করি। 
সেই বুটিশ সাাজ্য যদি ভাঙ্গিয়া যায়, ডাহা তইলে আমাদের তথা 
মনুষ্য জাতি শক্ররই শুধু সুবিধা হইবে ।” 

ইংরেজরা নিজেদের * সাআজ্যের গুণকীর্ভনে ও সংরক্ষণে পঞ্চমুখ 
হইবেন তাহাতে বিশ্মিত হইবার কিছু নাই। কিন্ত বৃটিশ সাত্রাজ্য- 
বাদ বজায় রাখিবার জন্য মার্কিন পুঁজিবাদও এখন প্রচারক ও সমর্থক 
হইতেছে । আজ পর্য্যন্ত এশিয়া ও আফ্রিকার দীর্ঘকাল পরপদানত, 
শোষিত, বঞ্চিত দেশগুলি সম্পর্কে মিঃ রু্ভেস্ট টু শব্দও করিতেছেন 
না। তিনি বুদ্ধিমান ৷ মৌনতা ভঙ্গ করিলেই স্বরূপ বাহির হইয়া 
পড়িতে পারে । কিন্তু এত করিয়াও বুঝি মার্কিন গবর্ণমেণ্টের আসল 
‘অভিপ্রায় আর গোপন রাখা চলিতেছে না। সম্প্রতি ইংলণ্ড হইতে 
বিস্তর খানাপিনা ও দহরম-মহরম সারিয়া স্বদেশে ফিরিয়া মিসেস্‌ 
রুজজভেপ্ট বৃটিশ সাআঁজ্যের বিরূপ সমালোচকদের উপর খাপ্পা হইয়া 
উঠিয়াছেন। যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে সাম্রাজ্যবাদ থাকিবে কি থাকিবে না 
পে প্রস্ে জবাৰ মিঃ উই মাফ যার প্রেসিডেন্টের যোগ্য 
ভি যি 

hed * ১ ফু 

ER: ET IE SEE A BE করিতে পারিয়াছেন 
বৃলিয়াই ভারত সম্পর্কে প্রবল জন্মতের সম্মুখেও লর্ড হালিফ্যা্স 
রূপ নির্দজ্জ উক্তি করিতে পারিয়াছেন, “আমি জানি, এদেশের জনমত 
ভারত সম্পর্কে খুব উৎকঠিত। মাঝে মাঝে, অনেকে এমন ভাবে 
কথা বলেন, যেন যেন সমস্তাটা জলের মত সহজ ; অর্থাৎ একট! পরাধীন 
জাতি স্বাধীন হইবার চেষ্টা করিতেছে, আর অপর এক জাতি তাহাকে 
পদানত রাখিবার চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু প্রকৃত সত্য যদি তাহাউ 
হইত, তবে আঁর কোন সমস্যাই থাকিত. না ।” 


মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, সাআজ্যবাদী স্বার্থ স্পষ্টত; নিজের অনুকূলে 


জনমত গড়িয়া তুলিতে চার্হিতেছে। এদিকে বিভিন্ন পত্রিকা, বহু 
বিশিষ্ট নাগরিক ও পর্ন প্রতিনিধিদের অভিযোগ ও সমালোচ- 


[ ১৪ই ডিসেম্বর, ১৯৪২ - 


নার মধ্য দিয়া আমরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সাআাজ্যবাদ্বিরোধী মনো- 
জ্ঞাবের সুস্পষ্ট আভাষ পাইতেছি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরে 
প্রকৃত গণতন্ত্র বনাম ছদ্মবেশী সাআজ্যবাদের ছন্ব সুরু হইয়াছে । - 
ফলাফল ভবিষ্যতের গর্ভে । কিন্তু ভারতবর্ষ, সম্পর্কে আমরা প্রতিদিন 
প্রতি মুহুর্তে যে শা্ঈননীতির পরিচয় পাইতেছি তাহাতে সাপ্রাজযবাদ 
এখনও তাহার শক্ত শিকড় শুধু গাড়িয়াই বসিয়া নাই, পরস্ত বুদ্ধের 
পরেও যাহাতে সাত্রাজ্যবাদের অবাধ আধিপত্য সর্ববাংশে 
বজায় থাকে তাহার জন্ত সকল দিক I আঁটঘাট বাঁধিবার চেষ্টা 





'চলিতেছে । 





ভারতে তিল চাষের দ্বিতীয় পূর্বাভাষ 

। ১৯৪২-৪৩ সালের ভারতে তিল চাবের দ্বিতীয় পূর্ববাভাবে ২৭ লক্ষ 6৫ 
হাজার একর জমিতে তিলের চার হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে; পুর্ব 
ৰত্সরে তিল চাষের দ্বিতীয় পূর্বাভাষে ২৪ লক্ষ ৭৮ হাজার একর জিতে * 
তিলের চাষ হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করা গিয়াছিল। ভারতের বিভিন্ন 
প্রদেশে এবং দেশীয় রাদ্যসযুহে আলোচ্য বৎসরে কি পরিমাণ তিলের চাব 
হইয়াছে তাহার একটা তুলনামূলক হিসাব ১৯৪১-৪২ সালের সহিত দেওয়! 
হুইল। বন্ধনীর যধ্যের সংখ্যাসমূহ ১৯৪১-৪২ সালের তিল চাবের জমির 
পরিমাপের হিসাব রূপে ধরা হইয়াছে ; মাত্রা প্রদেশে ৪৯০,০০০ একর 
(৪৩৫,০০০ একর) ; বোষদ্বাই প্রদেশে ₹১৮,০০০ একর (৪৬৯,০০৯ একর)? 
মধ্য প্রদেশ ও বেরার ৪৯১,০০* একর (৪৮১,০৯০ একর) ; বাল! ১২৫,৯০০, 
একর (১৩৯,৯০০ একর) 3 বিহার ১১৮,০০০ একর (১১৬,০** একর); উড়িষ্যা 
৯১,০০০ একবু (৮৬,০০০ একর); পাঞ্জাব ৮৯,০০০ একর (৮০,০০০ একর) + 
আজমীড়-মারোক্কাড়া ১০,০০০ একর (৩,০০০ একর); সিদ্ধ ৮,০০০ একর 
(৭,০*০ একর) ; হায়দরাবাদ ৩২০,০০০ একর (২৮৯,০০০ একর) 3 তূপাল 
৪৮,০০০ একর (৫৪,০০০ একর)? (কোয়েটা ৪৭,০০০ একর ০৮ ০০০ ফর) 5 
bid Bo,0e0 একর (৩৭, ০০৯ একর) | 



















ফোন কলিং ৩০৯৯- 


 ৯এ, ক্লাইভ ষ্ট্ৰীট, 


কলিকাতা । 





ARTHIK JAGAT 
কবআ-বানিভ্-হিল্জ- অথন্বীত বিষম 
স্যাবতাহহ্ত্র “লাত্ক্র 

সম্পাদক-_শ্রীধতীন্দ্রনাথ' ভট্টাচার্য 


কলিকাতা, ২১শে ডিসেম্বর, সোমবার ১৯৪২ 








৯এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, 
কলিকাতা । 





সাময়িক প্রসঙ্গ , 

রাজনৈতিক প্রসঙ্গ . 

ভারতীয় বহির্বাণিজ্যের ছয় মাস 
কাগজের দুর্ভিক্ষ 


৫৭৫-৫৭৭ 
৫৭৮, 
৫৭৯- 

৫৮০-৫৮১ 





আধিক দুনিয়ার খবরাখবর ৫৮২-৫৯০ 
কোম্পানী প্রসঙ্গ ৫৯১-৫৯২ 
। বাজারের হালচাল K ৫৯৩-৫১৯৮ 











SO সময়ক প্রান 





চাউল সমস্তা ও সরকারী ভারি 

চাউলের দর ক্রমাগত বাড়িয়া! দেশে এক জটিল খাদ্য সমস্যার 
স্থষ্টি হইয়াছে । 
কোনরূপ সুব্যবস্থা অবলম্বন করেন নাই। অর্ডিনান্স ও ইস্তাহার 
মারফতে চাউলের মূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে একট! বাহিক আড়ম্বর 
দেখাইফাছিলেন। তাহাও চূড়ান্তরূপ্ে ব্যর্থ হইয়াছে। কলিকাতা 

ও মফস্বলের কোন কোন স্থলে চাউলের দর মণকরা ১৬1১৭ টাকা 
পর্যন্ত উঠিয়াছে, আর আড়্দার ও দোকানদারের! প্রকাশ্য দিবালোকে 
বসিয়াই সেই দরে চাউল বিক্রয় করিতেছে । আশা করা গিয়াছিল 
এই নিদারুণ ব্যর্থতার পর. গবর্ণমেন্ট নিজেদের দোষক্রটি বুবয়া 
দেশের দরিদ্র জনসাধারণের দুঃখকষ্ট লাঘবের জন্য অন্ততঃ এখন হইতে 
থাদ্তনমস্তা সমাধান সম্পর্কে একটা স্ুসঙ্কপ্পিত কাধ্যনীতি (বর্তমান 
অবস্থায় সেরূপ কাধ্যনীতি কি হইতে পারে গত সপ্তাহে একটি প্রবন্ধে 
আমরা ততসম্পর্কে সুস্পষ্ট নির্দেশ দেওয়ার চেষ্টা করিয়াছি) অবলম্বনে 
সচেষ্ট হইবেন। কিন্তু হুঃখের বিষয়, এপ্রদেশের চাউল সমস্যা সম্পর্কে 
 সশ্প্রতি তাহারা যে বিবৃতি দিয়াছেন উহ! পাঠ করিয়া ডাহাদের সেরূপ 
।কোন মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায় না। বরং একদিকে 
বাঙ্গলায় চাউলের কাল্পনিক * প্রাচুর্য দেখাইয়া ও অপরদিকে চাউলের 


মূল্য বৃদ্ধির জন্য উহার মজুতকারীদিগকে দায়ী করিয়া তাহারা . 


ষেভারে ব্যাপারটিকে বিশ্লেষণ করিয়াছেন তাহাতে গবর্ণমেন্টের দিক 
হইতে আদল সমন্তা সম্পর্কে নিজেদের দায়িত্ব ও কর্তব্য এড়াইয়া 
যাওয়ার চেষ্টা খুবই স্ুম্পষ্ট।. গবর্ণমেন্ট বলিয়াছেন, এবতসর বাঙ্গলায় 


উৎপন্ন ধান্তের পরিমাণ ষে.গ্রতবারের তুলনায় অনেক কম হইবে - 


/' 


সি 


বাঙ্গল! সরকার এই সমস্যা সমাধানের জন্য এপর্যন্ত 


পারা 'কিন্তু বাঙ্গলার লোকদের পক্ষে 
ইহা ভুলিয়া যাওয়া উচিত নহে যে, গত ১৯৪১-৪২ সালে এপ্রদেশে 
প্রচুর চাউল উৎপর হইয়াছিল এবং গ্রামাঞ্চলের সঙ্গতিপ্রন্ন কৃষকের! ও 
সহরের ধনী লোকেরা গতবারের সেই চাউল হইতে বিস্তর চাউল 
মজুত করিয়া রাধিয়াছে। প্রকৃত অভাবের সময়ে (যেন অভাব 
এখনও দেখা দেয় নাই!) সেই জমানো চাউল অবস্থাই দেশের 
লোকের 'কান্দে আসিবে। অতীতে অনেক অঙ্রন্মার বসরেও: বাঙলার 
কৃষকেরা খাইয়া বাঁচিয়াছে। এবার যখন দেশের ধনী শ্রেণীর হাতে 
বিস্তর পরিমাণ উদ্ৃত্ত চাউল রহিয়! গিয়াছে তখন বাঙ্গলার লোকদের 


-পক্ষে চাউল সসস্তা ভাবিয়া সন্ত্রস্ত বা ভীত হইবার কিআছে?' 


এই ‘ভাবে তিন তুড়ি দিয়া গবর্ণমেন্ট যেভাবে চাউল সমন্তাটিকে 
উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছেন তাহা আমাদিগকে বিশ্মিত করিয়াছে। 
দেশে চাউলের যোগান ও চাহিদা ভালরূপ বিশ্লেষণ না করিয়া মুখে 
মুখে চাউলের উদ্ধত্ত দেখাইয়া সাধারণকে এই ভাবে ধাগ্না দেওয়ার কি 
অর্থ থাকিতে পারে তাহা আমরা বুঝতে অক্ষম । আমরা পূর্ব্বে অনেক- 
বার দেখাইয়াছি যে, এপ্রদেশবাদীদের স্বাভাবিক চাহিদা মিটাইবার 
জন্যই প্রতি বৎসর বাঙ্গলায় ন্যায্যতঃ ৩১ কোটি মণ চাউলের প্রয়ো- 
'জন। তাহার উপর বর্তমান যুদ্ধকালীন অবস্থায় সৈন্যবাহিনীর প্রয়োজনে 
বিস্তর চাউল আবশ্যক হওয়ায় এবং গরর্ণমেণ্ট এপ্রদদেশ হইতে বাহিরে 
চাউল প্রেরণ করিতে আরম্ত করায় এক্ষণে চাউলের চাহিদা স্বাভাবিক 
সময়ের তুলনায় অনেক বাড়িয়! গিয়াছে। অথচ বাহির হইতে বাঙ্গলায় 
বর্তমানে চাউলের একেবারেই আমদানী হইতেছে না) এ প্রদেশে 
চাঁউলের উৎপাদন ও চাহিদা! মিটাইবার পক্ষে মোটেই পর্ঘ্যাপ্ত নহে! 


এ 


ফোন কলিঃ ৩০৯৯ 





৫৭্ড 


১৯৪১-৪২ সালে বাঙ্গলায় অন্তান্ত বৎসরের তুলনায় কিছু বেশী চাউল 
উত্প্রন্ন হইয়াছিল সত্য, কিন্তু তাহাও ২৭ কোটি মণের চেয়ে বেশী 
নয় বলিয়া সরকারী পূর্ববাভাষে বরাদ্দ করা হইয়়াছে। এই ২৭ কোটি 
মণ চাউল দ্বারা এপ্রদেশের স্বাভাবিক চাহিদা ও তছ্পরি যুদ্ধকালীন 
অতিরিক্ত চাহিদা মিটাইয়! কিভাবে বাঙ্গলার লোকদের হাতে বিস্তর 
চাউল উদ্ধ ত্ত রহিয়। গেল তাহা আমরা কিছুতেই ঠাহর করিয়া উঠিতে 
পারিতেছি না। *একথা সত্য যে, দেশের সঙ্গতিপন্ন লোকেরা ভবিষ্যৎ 
সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইতে না পারিয়া বর্তমানে ভবিষ্যতের জন্য কিছু কিছু 
চাউল ধরিয়া রাখার চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু এই ভাবে জমানো 
চাউলের পরিমাণ এতই সামাম্ক যে, উহার উপর নির্ভর করিয়া 
এগ্রদেশের চাউলের অভাব মিটাহবার চেষ্টা নিতান্ত আত্মপ্রবঞ্চনা 
ছাড়া আর কিছু নহে। 

চাহিদার তুলনায় যোগান কম হওয়াতেই দেশে চাউলের অভাব 
ও দুৰ্ম্মুল্যতা দেখা দিয়াছে । আড়ৎ্দার ও দোকানদারদের অতিরিক্ত 
মুনাফাবৃত্তির দরুণ সেই অভাব ও ছূর্শুল্যতা কৃত্রিমভাবেও কতকটা 
বৃদ্ধি পাইয়াছে । কাজেই চাউল সমস্যার প্রতিকার করিতে হইলে 
একদিকে চাউলের উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে হইবে এবং অপর দিকে 
চাঁউলের ব্যবসা কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে। কিন্তু বাঙ্গল। 
সরকার তাহাদের বর্তমান বিবৃতিতে চাউলের উৎপাদন বৃদ্ধি সম্পর্কে 
কোন উপযুক্ত কার্য্যনীতি অবলম্বনের আভায দেন নাই। অপরদিকে 
যেসব লাভখোর ব্যবসায়ী চাউল নিয়া জুয়াখেলা সুরু করিয়া্বে 
তাহাদের সম্বন্ধে নিছক কয়েকটি সাবধান বাণী উচ্চারণ করিয়াই 
তাঁহারা তাহাদের কর্তব্য শেষ করিয়াছেন। এদেশবাসীর বর্তমান 
ছুদ্দিনে গবর্ণমেন্টের এই শৃন্তগর্ভ বিবৃতি ভাহাদের চরম দায়িত্বহীনতাই 
প্রমাণিত করিতেছে । 

২, যুদ্ধ ও ভারতের রাসায়নিক শিল্প 

যুদ্ধের দরুণ ভারতে যে সকল শিল্পের সম্প্রসারণ হইয়াছে, 
রাসায়নিক শিল্প তাহাদের মধ্যে অন্যতম । রাসায়নিক দ্রব্য ও ভেষজ 
দ্রব্য প্রস্তুতকারী পুরাতন শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ বর্তমানে তাহাদের 
উৎপাদনের, পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে সক্ষম হইয়াছে এবং. নৃতন নূতন 
রাসায়নিক দ্রব্য এবং উষধপত্রাদিও উৎপাদন করিতেছে । এতব্যতীত 
যুদ্ধের সুযোগে কয়েকটা নৃতন রাসায়নিক শিল্প প্রতিষ্ঠানও দেশে গড়িয়া 
উঠিয়াছে। কিন্তু উন্নতিশীল দেশসমূহের সহিত তুলনা করিলে দেখা 
যাইবে যে, রাসায়নিক শিল্পের ব্যাপারে ভারতবর্ষ এখনও শৈশবাবস্থা 
উত্তীর্ণ হইতে পারে নাই। রাসায়নিক ও ভেষজ শিল্পের জন্য যে 
সকল খনিজ পদার্থ এবং উদ্ভিজ সম্পদের প্রয়োজন ভারতে তাহার 
পৰ্য্যাপ্ত যোগান থাকা সত্বেও এই দেশ সেই সকল মাল কাজে 


t তি 


লাগাইবার সুযোগ সুবিধা খুব অল্পই গ্রহণ করিতে পারিয়াছে। ভারতে . 


শিল্প প্রসারণ্রে কোনরূপ ব্যাপক ও সুসংহত জাতীয় পরিকল্পনা ন! 
থাকায় ভারতের রাসায়নিক শিল্প উল্লেখযোগ্য উন্নতি লাভ করিতে 
পারে নাই। প্রয়োজনীয় কাচামাল বিদেশে রপ্তানী করিয়া ভারতবর্ষকে 
বিদেশের প্রস্তুত রাসায়নিক ও ভেষজ দ্রব্যাদি বেশী মুল্য দিয়া 
আমদানী করিতে হইতেছে । ভারতের রাসায়নিক ও ভেষজ" শিল্পের 
এইরূপ পশ্চাৎপদ অবস্থার কথা উল্লেখ করিয়া সম্প্রতি নয়াদিল্লীতে 
ভারতীয় রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুতকারক সঙ্ঘের চতুর্থ বার্ষিক সভায় 
সুযোগ্য সভাপতি মিঃ জে এন লাহিড়ী যে অভিভাষণ প্রদান করিয়া- 
ছেন' তাহা বিশেষভাবে প্ৰণিধানযোগ্য । 
প্রয়েদ্জন অপরিহার্য । ১৯৪* সালে বেঙ্গুচিস্তানে ভারত সরকারের 
তত্ব বিভাগ প্রায় ১* হাজার টন 22 গন্ধক পাওয়া যাইতে 


~~ 


আর্থিক জগৎ 


"বিশেষ গুরুদায়িহ রহিয়াছে । 


রাসায়নিক শিল্পে গন্ধকের . 


[ ২১শে ডিসেম্বর, ১৯৪২ 


পারে এইরূপ একটা পাহাড়ের সন্ধান পাইয়াছেন। অথচ এই 
গন্ধক উত্তোলন করিয়া অগ্ভাবধি. ইহাকে কোনরূপ ব্যবহারিক 
রাসায়নিক শিল্পে প্রয়োগ করা হইয়াছে বলিয়া জানা যায় নাই । বরং, 
‘মিঃ লা হড়ীর মতে বিদেশে প্রয়োজনীয় খনিজ পদার্থ প্রেরণ করিবার 
জন্য এদেশে ভাহার অনুসন্ধান চলিতেছে । ভারতে কয়েকটী রাসায়নিক 
শিল্প প্রতিষ্ঠান সাজ্িমাটী (সোডা! এস), কষ্টিক সোডা, ব্রিচিং পাউডার 
এবং কৃত্রিম এমোনিয়াম সালফেট তৈয়ার কল্রয়াছে বটে; কিন্তু অন্ত 
অনেক: অত্যাবগ্তকীয় রাসায়নিক দ্রব্যাদি প্রস্তুতের এখনও বিস্তৃর্ণ 
ক্ষেত্র পড়িয়া রহিয়াছে । তামা পরিশ্রুত করা, রঙ প্রভৃতি প্রস্তুত 
করিবার জন্য সালফউরিক এসিডকে রূপান্তরিত করা, ক্ষারজাতীয় 
জিনিষ তৈয়ার করা, পারমাঙ্গানেট এবং ক্যালসিয়াম কারবাইড প্রভৃতি 











" রাসায়নিক দ্রব্যাদি প্রস্তুত করার প্রচেষ্টা যদি ভারতবর্ষে সুরু না হয় 


তাহা হইলে কখনও এদেশে রাসায়নিক শিল্পের সম্যক প্রসার সাধিত 
হইবে না। ইহাছাড়া ওষধপত্রাদি প্রস্তুত করার জন্য৪ ভারতের 
উদ্ভিজ দ্রব্যাদ কাজে লাগাইতে হইবে। ভারত সরকারের অধীনে 
যে শিল্প বিজ্ঞান বিষয়ক গবেষণা বোর্ড স্থাপিত হইয়াছে তাহার 


, কর্তব্য হইবে ভারতে প্রয়োজনীয় রাসায়নিক দ্রব্যাদি প্রস্তুতের অন্য 


যথোচিত উৎসাহ দেওয়া ৷, দেশের শিল্পপতিগণেরও এই সম্বন্ধে 


রাসায়নিক শিল্পের ক্রমোন্নতির জন্য নিয়োপ্রিত হয় তজ্জম্থু তাহাদের 
সচেষ্ট হওয়া উচিত। ভারত সরকারেরও একান্ত কর্তব্য যাহাতে 
ভারতের কাঁচামাল রাসায়নিক শিল্পে লাগান যায় তঞ্জন্য এদেশীয় 
রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্ততকারকর্দিগকে সর্বতোভাবে সুযোগ সুবিধা 
দান করা। 





. বিজ্ঞপ্তি il 
বড়দিন উপলক্ষে “আধিক জগৎ” কার্য্যালয় আগামী 
ডিসের বৃহস্পতিবার হইতে ১লা জানুয়ারী শুক্রবার পর্যন্ত বন্ধ 
থারুবে। আগামী ২৮শে ডিসেম্বর “আধিক জ্রগং” প্রকাশিত 
হইবে না। “আর্থিক জগতের” পরবর্তী সংখ্যা আগামী ৪8ঠ। 








ঠ্যাপ্তাড” ক্লথ’ প্রবর্তনে মোহিনী মিলের উদ্ভোগ 
পরিধেয় বস্ত্রের অত্যধিক মূল্যবৃদ্ধির ফলে দেশে লোকের 
দুঃখ দুর্দশা আজ চরম সীমায় উপনীত হইয়াছে। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট 
দেশের দরিদ্র জনসাধারণের জন্য নিদ্ধারিত মাপের, ‘সস্তা কাপড় 
ষ্ট্যোগ্ার্ড ক্লথ) প্রচলন করা হইবে'বলিয়৷ যে ভরসা দিয়াছিলেন তাহা 


যাহাতে তাহাদের অর্থ ভারতে, 


২৪শে | 


জানুয়ারী: ১৯৪৩, সোমবার প্রকাশিত হইবে। : 
ম্যানেজার,--“আথিক জগৎ” | 





এখনও কাধ্যে পরিণত হইল না । এদেশে জনকল্যাণমূলক কোন বিধি- . 


ব্যবস্থা অবলম্বনের কথা উঠিলে সরকারী বিচার বিশ্লেষণের মাত্রা এত 


বাড়িয়া যাইতে থাকে যে, শেষ পধ্যস্ত একট। কিছু করা আর হইয়া 


উঠেন ৷ ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথের প্রস্তাব নিয়া গবর্ণমেন্ট যেভাবে ক্রমাগত 
টালবাহনা আরম্ভ ' করিয়াছেন তাহাতে সরকারী চেষ্টায় 
অদূর ভবিষ্যতে দেশে এই বস্তুটি প্রচলিত হইবে বলিয়া মনে 
করা যায় না। "কাজেই বিপাকে পড়িয়া স্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ 
সম্পর্কে একটা আশু মুব্যবস্থার জন্য 


ক'রতেছে। দেশের দরিদ্র লোকদের একান্ত হুন্দিনে তাহাদের প্রতি 
সহামুভূ'তশীল হইয়া দেশীয় কাপড়ের কলেরু মালিকেরা যদি তাহাদের 
কতকাংশ ভাত এ বাবদ নিয়োগ করেন, তবে আঁচরে ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্রণের 


উৎপাদন সুরু হইয়া দেশবাসীর ছঃখ লাঘবে'অনেকটা সাহায্য করিতে . 
আমরা দেখয়! ' বিশেষ সুখী হহুলাম, বাঙ্গলার সুবখ্যাত - 
মোহিনী মিলস্‌ লিমিটেডের পরিচালকগরণ দেশের একান্ত দুদ্দিন লক্ষ্য . 
করিয়া বর্তমানে এই ধরণের কাধ্যে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাহারা এখন 
হইতে তাহাদের কতকাঁংশ তাত সাধারণের ব্যবহারোপযোগী নির্ধীরিত 


'পারে। 


মাপের সন্ব। কাপড় তৈয়ারে নিয়োগ করিবার সিন্ধান্ত করয়াছেন i; 


ইতিমধ্যেই এ কোম্পানীর কলে ৯ গঞ্জ ৪৪ ইঞ্চি মাপের সস্তা ধুতি 


ও ১০ গঙ্গ ৪৪ ইঞ্চ মাপের সঞ্তা সাড়ী ত্েয়ারের কাজ সুরু করাঃ 
N 


Ed 


জনসাধারণ আজ্র ' 
দেশের কাপড়ের কলের মা'লকদের সুবিবেচনার উপরই নির্ভর 


২১শে ডিসেম্বর, ১৯৪২ ] 


হইয়াছে । এই বস্ত্রের জোড়া প্রতি দর নির্ধারিত হইয়াছে ৩/* টাক! 
ও ৪২ টাকা । আমরা নিজেরা মোহিনী মিলের উৎপন্ন এই শ্রেণীর 
' কাপড় স্বচক্ষে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। এই কাপড় আমাদের 
নিকট সর্বসাধারণের ব্যবহারের বিশেষ উপযোগী বলিয়াই মনে 
হইয়াছে । মোহিনী মিলস, লিমিটেডের কর্তৃপক্ষ যে, কাপড় জোড়া! 
প্রতি ৩|০ টাকা ও ৪ টাকা দরে জনসাধারণের নিকট বিক্রয় উদ্ঠোগী 
হইয়াছেন বাজারে তাহার বর্তমান দর ৬) টাকা ও ৮ টাকার কম 
নহে। বাজারের তুলনাঞ্ধ এত কম দরে বস্ত্র বিক্রয় করিতে গেলে 
আজ্িকার দিনে যথেষ্ট স্বার্থত্যাগ প্রয়োজন । আমর! জানিয়া আনন্দিত 
হইলাম, দেশের জনসাধারণের জন্য সেরূপ স্থার্থত্যাগে প্রস্তুত হইয়াই 
॥ কোম্পানীর পরিচালকগণ উপরোক্ত শ্রেণীর ষ্ট্যাণ্ডার্ড রথ তৈয়ারে 
ব্রতী হইয়াছেন। মোহিনী মিলস, লিমিটেডের এই মহান দৃষ্টান্ত 
অনুপ্রাণিত হইয়! ভারতের, বিশেষ করিয়া বাঙ্গলার, অগ্ভান্ত কাপড়ের 
কলের মালিকেরা যদি এখন হইতে এইভাবে ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ প্রস্তুতের 
কাজে যথাসম্ভব আত্মনিয়োগ করেন, তবে বস্ত্র সম্পর্কে সাধারণের 
দুঃখ দু্দশ! অনেকটা অপনোদিত হইবে সন্দেহ নাই। 
সাধারণ *রীতি অনুযায়ী পাইকার ও আড়্দারদের মারফতে 
বাজারে ষ্ট্যাপ্তার্ড ক্লথ বিক্রয়ার্থ উপস্থিত করিলে এই বস্তু সম্পর্কেও 
একটা লাভের ব্যবসা সুরু হইতে পারে! আর তাহাতে গরীবদের 
হাতে সস্তা দরে কাপড় পৌছ্াইবার উদ্দেশ্তও মাটি হইয়া যাইতে 
পারে। সেজন্য, মোহিনী মিলস্‌ লিমিটেডের কর্তৃপক্ষ তাহাদের 
উৎপন্ন 'ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ বিক্রয় সম্পর্কে একটা স্বতন্ত্র ব্যবস্থা অবলম্বন 
করিতে চাহেন। তাহারা, স্থির করিয়াছেন যে, বিভিন্ন এলাকায় 
নির্দিষ্ট পরিমাণ ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ বিক্রয় করিবেন এবং 
, বিশ্বাসভাজন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের মারফতে নির্ধারিত 
দরে, তাহা জনসাধারণের হাতে পৌঁছাইয়া৷ দিবার ব্যবস্থা 
করিব্নে। আগামী মাসের মধ্যভাগে তাহারা তাহাদের 
উৎপন্ন ষ্ট্যাগ্ডীউ ক্লথ চালান দিতে পারিবেন বলিয়া আশা করেন। 
বিভিন্ন এলাকার বিশ্বাসভাজন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানসমূহ নির্ধারিত 





কমিশনে ষ্ট্রাপ্ডার্ড ক্লথ বিক্রয়ের এজেন্সী গ্রহণের জন্য কোম্পানীর . 


ম্যানেজিং এজেন্টদের ,আফিসে (কুপ্চিয়া__নদীয়া) আবেদন করিতে 
পারেন। বাঙ্গলায় বহু আকাঙ্ক্ষিত ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ প্রচলন সম্পর্কে 
মোহিনী মিলস. লিমিটেডের এই সময়োচিত উদার প্রচেষ্টা আমরা 
সৰ্ব্বথা প্রশংসনীয় বলিয়া মনে করি। সেজন্য কোম্পানীর কর্তৃপক্ষকে 
“আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি । 
ভারতে বিভিন্ন ফসলের চাষ 
ভারতের কৃষি সম্পর্কে সম্প্রতি ১৯৪*-৪১ সালের যে বিবরণ 
'প্রকাশিত হইয়াছে তাহ! দৃষ্টে জানা যায়, এ সালে বৃটিশ ভারতের 
' “মোট ৫১ কোটি ২০ লক্ষ একর জমির মধ্যে ২১ কোটি ৪* লক্ষ একর 
জমিতে বিভিন্ন ফসলের আবাদ করা হইয়াছে । যে সৃব জমিতে 
একবারের বেশী চাষ হইয়া থাকে তাহা আলাদাভাবে বরাদ্দ করিলে 
“বৃটিশ ভারতে মোট আবাদী জমির পরিমাণ ২৪ কোটি ৮* লক্ষ একর 
- শ্রাড়ায়। ১৯৩৯-৪০ সালে দেশে এইরূপ জমির পরিমাণ ছিল ২৪ 
কোটি ৫* লক্ষ একর! সেই হিসাবে এক বৎসরে দেশে আবাদী 
জমির পরিমাণ ৩০ লক্ষ একর পরিমাণে বাড়িয়াছে বলা চলে | উক্ত 
জমির মধ্যে এবার ১৯ কোটি ৮০ লক্ষ একর জ'মতে থাগ্শস্তের চাষ 
হইয়াছে। বাকী ৫ কোটি একর জমিতে তুলা ও পাট প্রভৃতি শ্রেণীর 
ফসলের আবাদ 'হইয়াছে। মোট আবাদী জমির মধ্যে ধান শতকর! 
২৮ ভাগ, যব ১৬ ভাগ, গম ১১ ভাগ, তিসি ৭ ভাগ, তুলা ৬ ভাগ 
ও ছোলা ৫ ভাগ জমি অধিকার করিয়াছিল । বাকী জমিতে শতকরা 
২ ভাগ (মোট আবাদী জমির ) হিসাবে বার্লি, ভূট্রা, ইক্ষু ও পাটের 
চাষ হইয়াছিল। বিভিন্ন ফদলের মধ্যে আলোচ্য বৎসরে ছোলা, 
বস্তা, ইক্ষু, তূলা ও পাটের চাষ পূর্ব্বের তুলনায় ১* লক্ষ একর হিসাবে 
বাড়িয়াছে। ছোলা ও বস্ত্রার চাষ বাড়িয়াছে পাঞ্জাবে, ইক্ষুর চাষ 
বাড়িয়াছে যুক্ত প্রদেশে, তুলার চাষ বাড়িয়াছে মধ্য গুদেশে ও মাদ্রান্জে 
এবং পাটের চাষ বাড়িয়াছে বাঙ্গলায়। আলোচ্য বৎসরে যে সব 


| ফসলের চাষের জমি হাস পাইয়াছে তাহার মধ্যে ধানের কথাই ' 


বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । বৃটিশ ভারতে এবার পুর্র্ববারের তুলনায় 


আর্থিক জগৎ 


৫৭৭ 








১০ লক্ষ একর কম জমিতে ধানের আবাদ হইয়াছে, আর সেই কমতি 
ঘটিয়াছে মুখ্যতঃ বাঙ্গলা প্রদেশে । 

বৃটিশ ভারতে বিভিন্ন ফপলের চাষাবাদ সম্পর্কে উপরোক্ত বিবরণ 
পাঠ করিয়া আমরা নিরাশ হইয়াছি। যুদ্ধের সুরু হইতে* এদেশে 
ক্রমে ক্রমে নিদারুণ খাগ্ঠাভাব মূর্ত হইয়া উঠিতেছে। এই অবস্থায় 
আমরা এদেশে প্রধান প্রধান খান শস্তের চাষ বাড়বে বলিয়া আশা 
করিয়াছিলাম। কিন্তু দেখ! যাইতেছে, কাধ্যতঃ সে আশা বিশেষ 
কিছুই ফলবতী হইতেছে না। ১৯৩৯-৪০ সালের "তুলনায় ১৯৪০-৪১ 
সালে বৃটিশ ভারতে ধানের চাষ বাড়ে নাই। বরং তাহা ১০ লক্ষ 
একরের মত (প্রধানতঃ বাঙ্গলায় ) হ্রাস পাইয়াছে । গমের চাষ বাড়ে 
নাই; তবে ভুট্টা বজ্জা ও অন্য ছোটখাট খাস্ঠ শস্তের চাষ কিছু 
বাড়িয়াছে ৷ কিন্তু গম না বাড়িয়া এসমস্ত বাড়িবার তেমন কোন মূল্য 


, আছে বলিয়া মনে হয় না। ডাঃ রাধাকমল মুখার্ক্ষি সম্প্রতি তাহার 


একটি পুস্তকে দেখাইয়াছেন যে, গমের বদলে এদেশে বজ্রা ও ভুট্টা 
প্রভৃতির চাষ বৃদ্ধি পাওয়া শুভলক্ষণ নহে। কেননা শারীরিক পুষ্টির 
দিক দিয়া খান্ত শস্ত হিসাবে গমের তুলনায় এসমন্ত্ের মূল্য অনেক 
কম। কাজেই গমের পরিবর্তে এসমস্তের চাষ কিছু বৃদ্ধি পাওয়াডে 
তেমন লাভ নাই ৷ বর্তমান রিপোর্টে ১৯৪০-৪১ সালে এদেশে তুলা ও 
পাটের*চাষ, বাড়িয়াছে দেখিয়া আমরা বিশেষভাবে ব্যথিত হইয়াছি। 
চাহিদাতিরিক্ত তুলা ও পাট উৎপন্ন করিয়া এদেশের কৃষকেরা অতীতে 
অনেকবার ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে । যুদ্ধের জটিলতা বৃদ্ধির সঙ্গে এসমস্ত্ের, 
রপ্তানী বাণিজ্য খর্ব হইয়! পড়ায় এখন জলের দরেও, পাট বিক্রয় 
কষ্টকর হইয়া দাডাইয়াছে। এই অবস্থা দেখিয়া দেশের কৃষকদের 
চেতনা হইতেছে না এবং এদেশের সরকারী অভিন্তাবকেরা তুলা ও 
পাট চাষ সম্পর্কে আজ পর্যন্ত কোন স্থকঠোর নিয়ন্ত্রণ নীতি অবলম্বন 
করিতেছেন না, ইহা পরিতাপের বিষয় ৷ 
শ্রীযুক্ত সোমের প্রশংসনীয় উদ্যম 

বাঙ্গলা দেশে প্রতি বৎসর বাঙ্গলায় উৎ ংপন্ন, ভারতের অন্তান্ত 
প্রদেশে উৎপন্ন ও বিদেশ হইতে আমদানীকৃত বস্ত্র মিলাইয়া যে ৩০1৪*. 
কোটী টাকা মূল্যের বস্ত্র ও স্তা৷ ব্যবহৃত হয় তাহা রিক্রয়ের ভার ' 
বাঙ্গালীর হস্তে ষ্যস্ত না থাকার দরুণ এই প্রদেশের যে ক্ষতি হইতেছে 
তৎসম্পর্কে কিছুদিন পূর্বের আমরা. বিস্তৃতভাবে' আলোচনা করিয়াছি। 
প্রথমতঃ বাঙ্গলায় ব্যবহৃত বস্তু ও সুতা বিক্রয়ের ভার বাঙ্গালীর হাতে ' 
নী থাকার জন্য বাঙ্গালী পরিচালিত কাপড়ের কলগুলি দেশবাসীর 
যথোপযুক্ত সমাদর লাভ করিতে পারিভেছে না । দ্বিতীয়তঃ-_এই বন্ত 
বিক্রয় করিয়া প্রতি বৎসর ব্যবসায়ীদের যে ৩৪ কোটি টাকা লাভ 
হইতেছে তাহার খুব কম অংশই বাঙ্গালীর হাতে পড়িতেছে। তৃতীয়ত 
-_এই বিপুল ব্যবসায় পরহস্তরগত থাকার দরুণ উহ! বাঙ্গালীর বেকার 
সমস্তা সমাধানে তেমন কিছু সাহাষ্য করিতে পারিতেছে না । আমরা 
ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছিলাম যে, কোন নজ্ঘবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের মারফতে যদি 
এই ব্যবসা হস্তগত করার চেষ্টা আংশিকভাবেও সাফল্য লাভ - 
করে, তাহা হইলে উপরোক্ত তিন দিক দিয়াই বাঙ্গলা দেশ সমূহ উপকৃত. 
হইবে । আমরা দেখিয় সুখী হইলাম যে, শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদ চন্দ্র সোমের 
নেতৃত্বে সম্প্রতি এই উদ্দেশ্য লইয়া ভারত মিস্‌ এজেন্সী লিমিটেড 
(হেড আফিস--১৩নং পগেয়াপট্রি__বড়্‌বাজ্জার__কলিকাতা) নামে ' 
একটি কোম্পানী প্রতিষিত হইয়াছে । বাঙ্গপার বস্ত্র ব্যবসায়ে ' 
ক্ষীরোদ বাবুর পরিচয় অনাবশ্যক। বিগত ২৫ ব€ুসর কাল স্ুপ্রসন্ধ 
বস্ত্রব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান ইষ্ট বেঙ্গল সোসাইটির সহিত তিনি ঘনষ$ভাবে 
সংশ্লিষ্ট ছিলেন । উহার ফলে এই ব্যবসায়ের সকল দিক সম্পর্কে তিনি . 
পুষ্থানুপুজ্খরূপে অভিচ্তা সঞ্চয় করিয়াছেন। এই ব্যাপারে বাঙ্গল। 
দেশে তাহার ম্যায় আভঙ্ঞ ও কর্ম্মকুশল ব্যক্তি আর কেহ আছেন কিনা 
তাহা আমরা অবগত নহি। আমরা আশা করি শ্রীযুক্ত সোমের 
পরিচালনায় ভারত মিলস্‌ এজেন্সী লিমিটেড উহার অভিপ্রেত 
উদ্দেশ্ত সাধনে সফলকাম হইবে এবং বাঙ্গলার কাপড়ের কলসমূহের 
উন্নতি বিধান, বাঙ্গলার ধনসম্পদ বাঙ্গল! দেশে সংরক্ষণ ও বাঙ্গালীর 
বেকার সমস্তা সমাধানে উহা কারধ্যকরীভাবে সহায়ত! করিবে। শ্রীযুক্ত 
মোমের এই প্রশংসনীয় উদ্ভমের আমরা এ সাফল্য কান্মন! 
করিতেছি! 


গত ১৭ই ডিয়েম্বর তারিখ কলিকাতায় এসোসিয়েটেড চেম্বার 
অব কমাসের -সাম্বাতসরিক অধিবেশন উপলক্ষে বড়লাট যে সুদীর্থ 


অভিভাষণ প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে বর্তমান, ভারতের রাজনৈতিক ও 


_ অর্থ-নৈতিক সমস্যা সম্পর্কে কতকগুলি মামুলী হিতোপদেশ-ও পুরাতন' 


আশ্বাস ব্যতীত আর কোনও নূতন বস্তু নাই। আন্তজাতিক সক্কটের 
দিনৈ বিড়ম্বিত এক পরাধীন জাতির অদৃষ্ট লইয়া ইহাকে পরিহাস 
ছাড়া আর কি বলা যায়? "রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে বড়লাটের 
সকল কথার মধ্যে একটি কথা আমাদের: রীতিমত; বিস্ময়ের উদ্রেক 
করিয়াছে। ভারতের' বড়লাট ভারতের জাতীয় অথণ্ডতার আদর্শের 


কথা বড় বেশি জোর “গলায় প্রচার 'করিয়াছেন। ' এতকাল , বৃটিশ 


রাষ্ট্রনীতি কখনে৷ প্রকাস্যে কখনও বা. পরোক্ষে_কখন. এই দলের 
সাহায্যে, কখনও বা. আর. একটি সম্প্রদায়ের মধ্য দিয়া, নানান 
সুকৌশলে অধণ্ড ভারতের স্বপ্ন ও সম্ভাবনাকেই বাধা দিয়া আসিয়াছে। 
সুত্রাং ভুতের মুখে রামনামের মত ভারতের বিদেশী ভাগ্যবিধাতাদের 
এক সুযোগ্য প্রতিনিধির. মুখে অখণ্ড জাতীয়তার আদর্শ 'প্রচারে 
সুজভোভী ভারভবাসীদের মনে বাই দেখা দিবে. 


বড়লাটের ডি রা ক্র ও রাজাগোপালাচারিয়ার 
যে মন্তব্য জানাইয়াছেন তাহা সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য । বড়লাটের 


“অথপ্ড হিন্বুস্থান বুলি” ৫ ‘Akhand Hindusthan cty ) সম্পর্কে" 
রাজাঁজী বলিতেছেন, গৃত নবেম্বর মাসের মধ্যভাগে বড়লাটের সহিত' 


সাক্ষাৎকালে স্বাধীন ভারতের প্রাথমিক অবস্থায় “Ulster phase” 
অর্থাৎ সাময়িক ভাবে দ্বিখণ্ডিত রাষ্ট্র-বিম্যাসের উপযোগিতার . কথ! 


তিনি শুধু স্বীকারই করেন নাই, এরূপ অনিবার্ধ্যতা উপলব্ধি করিতে. 


পারিয়াছেন বলিয়া তিনি রাজ্জাগোপালাচারিয়ার বিচক্ষণতার তারিফ 
করেন। দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে নান! বাধাবিত্ব সত্বেও এরূপ: 
অপরিহাধ্য (রাজাজী ও বড়লাট উভয়েরই অভিমতে ) প্রাথমিক 
ভিত্তিকে স্বীকার করিয়া লইয়া যধন্‌ মুসলিম লীগ ও অপরাপর 
সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দের মধ্যে আপোষ-মীমাংসার প্রচেষ্টা অনেকখানি 
সাফল্যের পথে অগ্রসর হইয়া” চলিয়াছে, তখন এই সম্ভাবিত এঁক্য 
প্রচেষ্টাকে ব্যাহত ও বিনষ্ট করিবার জন্ই যেন বড়লাট তথা ভারত 
সরকার সহসা 'নূতন সুরে নূতন কণা সুরু-করিয়াছেন বলিয়া রা্গাজী 
দৃঢ় সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি আশা প্রকাশ করিয়াছেন, 
দেশের লোক. এই নৃতন্‌ ফাদে কিছুতেই পা 'দিবে না। ভারতের 
জাতীয় 'এক্য আমরা চাই। অথণ্ড ভারতই আমাদের স্বপ্ন 
ও'সাধনা। কিন্তু চিরকাল, যে সরকারী মহল এই প্রক্য-প্রতিষ্ঠার 
বিরুদ্ধে কূটনৈতিক চাল চালিয়াছে, আজ সেই তরফের অখণ্ড ভারতের 
আদর্শ ওচারকে লোকে শুন্তগর্ত আশ্বাসবাণী বলিয়াই সন্দেহ 
করিবে। . 

ভারতের বর্তমান শাসননীতি সম্পর্কে চীন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে 
অসস্তোষ ক্রমেই বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে! ভারত যে আর কেবল 
গ্রেট বৃটেনের ঘরোয়া ব্যাপারই নহে, যুদ্ধরত মিত্রপক্ষের নিজেদের 


' স্বার্থে ই এই সহ সত্য ক্রমেই প্রকট হইয়! উঠিতেছে। বড়লাটের 





অভিভাষণকে প্রচার উদ্দেশ্যে খুব ভাল ভাবেই কাজে লাগান. যাইতে, 
পারে. অর্থাৎ বৃটিশ. কর্তৃপক্ষ ভারতকে স্বাধীনতা দিবার জন্য উদগ্রীব 


- ইইয়াই রহিয়াছেন;, কেবল ‘অখণ্ড ভারতের ভিত্ত রচিত হইতে 


পারিতেছে না বলিয়াই যত কিছু বিলম্ব! যাহা হউক, বড়লাটের 
সকল আশ্বাসকে আমরা অকৃত্রিম বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াও এই 
প্রশ্ন শ্যায়তঃই করিতে পারি যে, কবে এবং কতদিনে ভার্তবাসীর, 
হাতে প্রকৃত ক্ষমতা অর্জিত হইবে? এইবিষয়ে বড়লার্টটর অভি-. 
ভাষণে কোনরূপ স্পষ্ট কথার বাম্পটুকুও নাই। ধোয়াটে প্রতিক্ষুতি- 
দিয়া তিনি কিন্তি: মাত করিতে চাহিয়াছেন। ' ‘কিন্তু দেশের লোক 
ইহাতে ভুলিবে না। তাহারা এত সকালে ভুলিতে পারে না যে, . 
কিছুদিন আগেই ভারত সচিব স্পষ্টাক্ষরে জানাইয়া দিয়াছেন যে, : 
সকল দল ও.সকল সম্প্রদায় এক মত ও এক পথের অমুগামী হইলেও. 
বটিশ-রাজ বর্তমানে অস্ত যুদ্ধ-বিরতির পূর্ব ভারতের হাতে অধিক-' 
তর শাসনভার ম্যন্ত করিতে পারেন না। বড়লাট ইহা জানেন | 
অধণ্ড ভারতের ফাকা আওয়াজ শুনাইতে গিয়া উহা বর্তমানেই 
আমাদের করায়ত্ত হইবে কিনা সেই আসল প্রশ্নে তাই কি তিনি | 
ক নিয় আলি ইাছেন। রা ১ এ 


hed ও ¢ 

“ মেদিনীপুর ও ২৪ পরগণার কার নে "দুর্গতদের 
সাহায্যের জস্ত জেনারেল চিয়াংকাইশেক ও মাদাম চিয়াংকাইশেক 
৫* হাজার টাকা পাঠাইয়াছেন। চীন গবর্ণমেন্টের কলিকাতাস্থ 


'কনসাল্-জেনারেল ডক্টর পাও-এর মারফত উক্ত অর্থ বাঙ্গলার গবর্ণরের" 


সাহায্য তহবিলে প্রেরিত হইয়াছে। চিয়াং দম্পতির এই সাহায্য. 
ত্রাঙ্গল৷ দেশ কৃতজ্ঞচিত্তে গ্রহণ করিবে। ভারতের সহিত চীনের 
ফুপর্ক বহুকালের। ভারতীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসিয়া 
চীন যে কতখানি সমৃদ্ধ এবং চীনের নীতিগত ও শিল্পগত আদর্শের 
প্রভাবে ভারতও যে কিরূপ উপকৃত, সেই অতীত যোগাযোগের 
এঁতিহাসিক স্বাক্ষর বিদ্যমান রহিয়াছে। বর্তমান যুগেও ভারত ও চীন 
জাতীয় দুর্ভাগ্যের ক্ষেত্রে, সহধন্ম্মী ও সহকম্মী। ইউরোপের ও 


,আশ্নরেরিকার ক্ষমতা-গবির্িত পুঁজিবাদের অবাধ শোষণে ও শাসনে 


উভয়েই নিংশেষিত ও জৰ্জ্জরিত। এই কারণেও এই হুইটি প্রাচীন ও. 
সুসভ্য জাতির মধ্যে যেন এক নাঁড়ীর সংযোগ রহিয়া গিয়াছে। 
চীনের বিপদে ভারতের কংগ্রেস মৌখিক সহান্ুস্থতি প্রকাশ করিয়াই 
ক্ষান্ত রহিতে পারেন নাই-_চীনে মেডিকাল মিশন, অর্থ-সাহাষ্য 
প্রভৃতি পাঠাইয়া অতীতের সৈধ্যসূত্র বজায় রাখিয়াছেন। চীনের 


৷ বিগত দুর্ভিক্ষে দরিদ্র বাঙ্গলা দেশও তাহার সাধ্যমত অর্থ প্রেরণ 


করিতে কুষ্টিত হয় নাই। মেদিনীপুর ও ২৪ পরগণার বন্যাবিধ্বস্ত 

অঞ্চলের লক্ষ লক্ষ বিপন্ন নরনারীর সাহায্যে চীন রাষ্ট্রের কর্ণধার ও. 

তদীয় পত্নীর এই সামান্য পঞ্চাশ হাজার টাকা প্রেরণকে আমরা 
প্রত্যুপকার বলিয়া না ধরিয়া আত্মীয়তার স্বীকৃতি বলিয়াই মনে করিব ॥ 
ভারতবর্ষ স্বাধীন হইলে এই এক্যবোধ আরও দৃঢ় হইবে সন্দেহ নাই, 
: + ২৯১ ] 


(৫৯৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ) 
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সম্প্রতি ভারতীয় বহির্বাণিজ্যের গত এপ্রিল হইতে সেপ্টেম্বর 
পর্যন্ত ছয় মাসের বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে । যুদ্ধের জন্য বাহিরের 
অনেক দেশের সহিত ভারতের ব্যবসায়ক সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ায় 
১৯৪*-৪১ সালে পণা-বাণিজ্য খাতে ভারতের অস্গুকূল রপ্তানী 
আধিক্যের পরিমাণ শোচনীয়ভাবে হাস পাইয়/ছিল। পরে ১৯৪১-৪২ 
সালে মিত্রপক্ষীয় দেশসমূহের সহিত পণ্য আদান প্রদানের মাত্রা 
বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে ভারতীয় বহর্ব্বাণিজ্যের অবস্থা সম্পর্কে নূতন 


. করিয়া একট! উন্নতি লক্ষত হয়। কিন্তু জাপান মালয়, জাভা ও 
ব্ৰহ্মদেশ অধিকীর করিয়া লইয়া ভারত মহাসাগর ও বঙ্গোপসাগর 
পর্যন্ত তাহার অভিযান চালাইতে আরম্ভ করায় এদিকে পুনরায় 


দেশের আমদানী ও রপ্তানি বাণিগ্গা সঙ্কুচিত হইয়া পড়ার নমুনা দেখা 
যাইতেছে। এই অবস্থায় বহির্ধাণিজ্যের বিবরণ সম্পর্কে বর্তমানে 


_ অনেকেই বিশেষ উৎম্বক আছেন। কাজেই চলতি ১৯৪২-৪৩ সালের 


প্রথম ছয় মাসে দেশের আমদানী ও রপ্রানী বাণন্দ্যের গতি প্রকৃতি 
কি দাড়াইয়াছে তৎসম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা অপ্রাসঙ্গিক 
হুইরে না। ’ . 


১৯২১-৪২ সালের মার্চ মাসে বিদেশ হইতে ভারতে ৯ কোট 
৯১ লক্ষ টাকার মাল আনয়াছিল। অপরদিকে এ মাসে ভারত 


হইতে বিদেশে ২৯ কোটি ৭৭ লক্ষ টাকার মাল প্রেরিত হইয়ািল। 


১৯৪২-৪৩ সালের প্রথম কয়েক মাসে আমদানী ও রপ্তানী সে তুলনায় 
উল্লেখযোগ্য পরিমাণে হায় পায়। এ সালের এপ্রিল মাসে এদেশে 
বিদেশ হইতে ৮ কোটি ৭৫ লক্ষ' টাকার মালপত্র আসে, 
অন্যদিকে এ মাসে ভারত হইতে বাহিরে ১৮ কোটি ৯২ লক্ষ টাকার 
মালপত্র প্রেরিত হয়। পরে আমদানী ও রপ্তানী ক্রমে আরও 
সন্কুচত হইয়া! জুন মাসে যথাক্রমে ৮ কোটি ৬৪ লক্ষ টাকা ও ১৩ 
কোটি ৭২ লক্ষ টাকায় পর্যবসিত হয়। জাপানী আক্রমণের প্রাবল্যে 
ভারতীয় বহির্ক্াণিঞ্জের এই মারাত্মক অবনতি লক্ষ্য করিয়া দেশের 


, লোক খুবই আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। সুখের বিষয়, জুলাই 


মাস, হইতে আমদানী .ও রপ্তনী পুনরায় কিছু কিছু করিয়া বৃদ্ধি 
পাইতেছে। গত সেপ্টেম্বর মাসে বিদেশ হইতে ভারতে ১* করোটি 
৪৮ লক্ষ টাকার মালপত্র আসিয়াছে | পক্ষান্তরে এ মাসে ভারত 
হুইতে বিদেশে ১৮ কোটি ৩৯ লক্ষ টাকার মালপত্র চালান হইয়াছে । 
পরও এপ্রিল হঈতে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের মোট হিসাবে দেখা 
যায়, ‘একদিকে ভারতে মোট ৫৩ কোটি ৮৬ লক্ষ টাকার 
সাল আমদানী হইয়াছে, অপরদিকে এ মাসে ৯৬ কোটি ৫২ লক্ষ 


' টাকার মাল রপ্তানী হইয়াছে । ১৯৪১-৪২ সালের উপরোক্ত ছয় 


মাসে বিদেশ হইতে ভারতে ১০* কোটি ৭৭ লক্ষ টাকার মালপত্র 
আসিয়াছিল এবং ভারত হইতে বিদেশে ১১৩ কোটি ২৫ লক্ষ টাঁকার 
মাল প্রেরিত “হইয়াছিল । কাজেই দেখা যায়, ১৯3১-৪২ সালের 
প্রথম ছয় মাঁসের তুলনায় ১৯৪২-৪৩ সালের উপরোক্ত ছয় মাসে 
আমদানী ও রপ্তানীর পরিমাণ যথাক্রমে ৪৩ কোটি ৯১ লক্ষ টাকা ও 
১৬ কোটি ৭৩ লক্ষ টাকা পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে। বর্তমান দৃদ্দিনে 
ভারতীয় বহি্ব্বাণিজ্যের আয়তন এইভাবে থবর্ব হইয়া পড়া খুবই 
আশঙ্কার বিষয় সন্দেহ নাই। ' 
২ 


সাধারণ সময়ে এদেশের আমদানী বাণিক্গয হাস পাইতে দেখিলে 
আমরা তাহা সুধের বিষয় বলিয়াই মনে করিতাম।, কিন্তু এই যুদ্ধের 
সময়ে এদেশের নানাবূপ সমস্যার কথা ভাবিয়া আমরা আমদানী হাসের 
বর্তমান গতি মোটেই শুভলক্ষণ বলিয়া! মনে করি না। বাহির হইতে 
এদেশে ক্রমেই বেশী পরিমাণ সৈম্ত আমদানী হওয়ায় বর্তমানে দেশের 
অভ্যন্তরে বন্ত্র ও খান্ত সামগ্রীর টান পড়িয়াছে। তাহাছাড় 
যুদ্ধের সুযোগে এদেশে নূতন নৃতন শিল্প প্রতিষ্ঠার জন্য বিভিন্ন ধরণের 
যন্ত্রপাতির খুব প্রয়োজনীয়ত! দেখা দিয়াছে । ভারতের উৎপন্ন কাগঙ্ 
এদেশের চাহিদা মিটাইবার পক্ষে যথেষ্ট নহে বলিয়া বর্তমানে দেশে 
এ জিনিষটিরও খুব অভাব দীড়াইয়াছে। এই সময়ে বাহির হইতে 
দেশে ধেঁশী পরিমাণ বস্তুর, খাছ্সামগ্রী, যন্ত্রপাতি ৭৪ কাগঞ্জ প্রন্থতর 
আমদানী হইলে তাহা এদেশবাসীর পক্ষে খুবই সুবিধাজনক হইত। 
দুঃখের বিষয়, বর্তমানে এই সব প্রয়োজনীয় দ্রব্যের আমদানী ন! 
বাড়িয়া ক্রমেই তাহা হ্রাস পাইতেছে। 

১৯৭১-৪২ সালের প্রথম ছয় মাসে বিদেশ হুইতে ভারতে 
ডাল, শস্য ও ময়দা জাতীয় ৯ কোটি ৮৯ লক্ষ টাকার জিনিষ, ৪৮ 
লক্ষ টাকার চিনি, ২ কোটি ৪৩ লক্ষ টাকার কাগজ ও ১* কোটি 
২৬ লক্ষ টাকার তুলা আমদানী হইয়াছিল। ১৯৪২-৪৩ সালের 
প্রথম ছয় মাসে এ সমন্তের আমদানী হাস পাইয়া যথা ক্রমে 
১৮ লক্ষ টাকা, ১ লক্ষ টাকা, ১ কোটি ৩৮ লক্ষ টাকা ও ৬ কোটি 
৪৯' লক্ষ টাকায় পধ্যবসিত হইয়াছে । .তাহাছাড়া আলোচ্য 
সময়ে পূর্বের তুলনায় দেশে যন্ত্রপাতির আমদানী ৭১ লক্ষ টাকা, 
রাসায়নিক দ্রব্যাদর আমদানা ১ কোটি ২৩ লক্ষ টাক! এবং হৃতা ও 
বস্তেব আমদানী ৪ কোটি ১৮ লক্ষ টাকা অনুপাতে কম হইয়াছে। 
ভারতে উৎকৃষ্ট লঙ্কা আশঘুক্ত তুলা তৃশ্রাপ্য হইলেও এদেশে সাধারণ 
শ্রেণীর তৃলার অভাব নাই। সেই হিসারে এদেশে তুলার আমনানী 
কমিয়া যাওয়াতে আমরা খুব শঙ্কিত হই নাই। কিন্তু দেশে বস্ত্র 
খাছ/পামগ্রী, “কাগজ ও মুন্বপাতির সত্যিকার অভাব সন্বে৪ উহাদের 
আমদানী যেভাবে দিন দিনই, হাস পাইতেছে তাহা বাস্তথিকই 
আশঙ্কার বিষয়। প্রধান পণ্যসামগ্রীর মধ্যে আলোচা ছয় মাসে 
ভারতে তেলের দফায়ই শুধু আমদানীর পরিমাণ কিছু বাড়িয়াছে। 
কিন্ত জনসাধারণের সুধ সুবিধার দিকে নজর রাখিয়াই যে উহার 
আমদানী বাড়ান হইয়াছে তাহা মনে হয় না। হয়ত সব্ধদাধারণের 
ব্যবহারযোগ্য কেরোসিনের আমদানী না বাড়য়া সামরিক প্রয়োজনে 
তৈলের দফায় পেট্রোলের আমদানীই শুধু বৃদ্ধি পাইয়াছে। টি 

বিভিন্ন পণ্যের দিক দিয়া রপ্তানী বাণিজ্যের আলোচন। করিলে 
সেদিক দিয়াও বতির্বাণিজ্য্যের অবস্থা মোটেই সম্ভোষজ্রনক মনে হয় 
না। ১৯৪১-৪২ সালের প্রথম ছয় মাসে প্রধান পণ্যপামগ্রীর মধ্যে 
ভারত হইতে বিদেশে চিনির রপ্তানী ৫৮ লক্ষ টাকা প্রমাণে এবং বস্ত্র 
ও সৃতার রপ্তানী ১: কোটি ৯৯ লক্ষ টাকা পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
অপরদিকে তুলার রপ্তানী ৮ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা, পাটের রপ্তানী 
৮৫ লক্ষ টাকা, চটের রপ্ত'নী ৭ কোটি টাক! এবং চামড়ার রপ্তানী 
৩৫ লক্ষ টাকা পররমাণে কমিয়া গিয়াছে । ভারতে বিস্তর তুল। ও পাট 
উত্পাদন হইয়া থাকে । এই ছুইটি পণ্যের ভালর্ূপ কাটতির 
উপর এদেশের কৃষকদের আয় তথ! ভাগ্য নির্ভর করিতেছে । কিন্তু 
বৰ্তমান যুদ্ধকালীন অবস্থায় এই দুইটি পণ্যের রপ্তানী বাণিঙ্গ্য ক্রমেই 
বিশেষভাবে সঙ্কুচিত হইয়া পড়িতেছে ইহা দুঃখের বিষয়। অনুরূপ 
কারণে কাচা চামড়ার রপ্তানী হাস পাওয়াও পরিতাপের বিষয় সন্দেহ 
নাই । এদেশে জনসাধারণের আয় তথা তাহাদের আথিক স্বাচ্ছন্দ্যের 
সুযোগ বাড়াইতে হইলে অচিরে ভারতীয় রপ্তানী বাণিজ্যের শ্রী ত্ধি 
সাধনে যত্রুপর হওয়া গবর্ণমেন্টের একান্ত কর্তব্য । : * 


ভারতবর্ষে কাজের সমস্ত ক্রমেই খুব জটিল হইয়া দাড়াইতেছে। 


যুদ্ধের অবস্থা ঘোরালো হইয়া আসিবার সঙ্গে বর্তমানে বাহির হইতে 
কাগজের আমদানী এঁকরূপ বন্ধ হইতে চলিয়াছে। অপরদিকে 
দেশের কাগজের কলসমূহে' যে কাগঞ্জ ' তৈয়ার হইতেছে তাহা 
বর্তমান চাহিদা মিটাইবাঁর পক্ষে মোটেই পর্যাপ্ত নহে। এই অবস্থা 
লক্ষ্য করিয়া কলের মালিকের! তাহাদের উৎপন্ন কাগজের জন্য চড়া দর 
হাঁকিতেছে।- রাগন্দ ক্রেতাদের অসহায় অবস্থার সুযোগ গ্রহণ 
করিয়া বাঁবসায়ীরা আবার তাহাদের নিকট হইতে মিলের দরের 
তুলনায় কঁয়েকগুণ বেশী মুল্য আদায় করিয়া লইঁতেছে। ফলে. 
যুদ্ধের পূর্বের কলিকাতায় যে কাগজের পাউণ্ড প্রতি দর ছিন্পু তিন 


আনা এক্ষণে তাহা বৃদ্ধি পাইয়া প্রতি পাউণ্ড পচ সিকারও উপর. 


দাড়াইয়াছে। অধিক পরিতাপের বিষয় এই যে, এইরূপ বেশী দর 
দিয়াও এক্ষণে বাজার হইতে উপযুক্ত পরিমাণ কাগন্জ সংগ্রহ করা 
যাইতেছে না। এই ভাঁবে কাগজের অভাব-ও চুর্্মল্যতা বায়! 
দেশে পুস্তক প্রকাশ, সাময়িক পত্র পরিচালনা ও লেখাপড়ার কাজ 
চালানো আজ নিতান্ত কষ্টকর হইয়া দাড়াইয়াছৈ। 

বর্তমান গণতান্ত্রিক সভ্যতার যুগে পুস্তক প্রচার ও লেখাপড়া 
পরিচালনার কাজ জাতীয় প্রগতির দিক হইতে নিতান্ত অপরিহার্য্য। 
সকল বিষয়ে শিক্ষিত জনম্ত -গঠন করিবার জন্ঠ সংবাদপত্র৪; 
সাময়িক পত্র পরিচালনার আবশ্তকতাঁও খুবই কম রহিয়াছে । সেকারণে 
কাগজের মত নিত্যব্যবহার্য্য দ্রব্যের যাহাতে অকুলান ঘটিতে না 
পারে, সেজন্য প্রতি দেশের গবর্ণমেন্টই কাগজ শিল্পের প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে 
বিশেষ যত্ব নিয়া থাকেন | দেশে কাগজ তৈয়ারের মাল মসল্লার 
অভাব থাকিলে বাহির হইতে তাহা যথেষ্ট পরিমাণে . আমর্ধানীর 
সুবিধা দিভৈও তাহারা কন্ুর করে না।১ কিন্তু আমাদের দেশের 
গবর্ণমেন্ট এই উভয় দিক দিয়াই প্রথম"হইতে নানারূপ উপেক্ষা ও 
অবহেলার! ভাব দেখাইয়া আসিতেছেন। মুখ্যতঃ বিদেশী বণিকদের 
চেষ্টায় ১৯৩৬-৩৭ সাল পর্য্যন্ত এদেশে কয়েকটি কাগজের কল গড়িয়া 
উঠে। কিন্তু এই কাগজের কলের সংখ্যা এত' কম ও উহাদের 
উৎপাদনের পরিমাণ এত. সামান্ত ছিল বে, উঠতে কাগজের দিক দিয়া 
দেশের চাহিদা মিটাইবার বিশেষ কোন সুবিধা হয়নহি। ১৯৩৬-৩৭ 
সালে ভারতবর্ষে চলতি কাগন্জের কলের সংখ্যা ছিল-৯টি আর তাহাতে 
কাগজ উৎপন্ন হইত মাত্র ৪৮ হাজার টন । +রিদেশ হইতে বেশী 
কাগজ আমদানীর সুবিধা থাকায় কাজ শিল্পের দিক' দিয়া দেশের 
এই পশ্চাদ্পদ অবস্থা অনেকেরই নিকট তেমন মারাত্মক বলয়! মনে 
হয় নাই। তবে বিদেশী কাগজ দিয়া এদেশের চাহিদী। মিটাইতে 
যাওয়া যে ক্ষতিকর এবং কাগজের মত একটি অত্যাবশ্যকীয় জিনিষ 
সম্পর্কে এইরূপ পরমুখাপেক্ষী থাকা যে দেশের পক্ষ সঙ্গত নহে, 
ভারতীয় ব্যবসায়ীদের মধ্যে কেহ কেহ তাহা মর্শ্মে মর্দ্মে উপলব্ধি 
করিতে আরম্ভ করেন । ফলে এই সময় হইতে তাহাদের দিক হইতে 
নূতন নূতন, কাগজের কল গড়িয় ভোলা সম্পর্কে একটা চেষ্টা 
লক্ষিত হয়। ১৯৩৬-৩৭ সাল হইতে ভালমিয়৷ ও বিড়লা প্রমুখ 
ত্বনামখ্যাত ব্যবসায়ীদের চেষ্টায় এদেশে কয়েকটি কাগজের 
কল স্থাপিত হইয়াছে। এদেশের কয়েকটি সুপ্রতিষ্ঠ কাগদের 


' নাই। 
“ টনের মত কাগন্স আমদানী .করিতে হুইয়াছিল। এই 'আমদানীকৃত : 





কলের বিদেশী মালিকগণ 'ভারতীয় ব্রবসায়ীদের এই প্রচেষ্টা 


কখনও ভাল-চোখে দেখেন নাই। উহাদের প্রতিযোগিতায় নিজেদের, 
লাভের ব্যবসা ক্ষুপ্র হইবে আশঙ্কায় তাহারা . প্রথমে কাগজের - 
অতিউৎপাদনের ধুয়া তুলিয়া! উহাদিগকে নিরস্ত করার চেষ্টা করেন ।. 
তৎপর নূতন কলগুলির উৎপন্ন কাগজ বাজারে উঠিলে তঁহার! 
নিজেদের তৈয়ারী কাজের দর কমাইয়৷ দিয়া নুতন কলওয়ালা দিগকে 
নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করিতে আরম্ভ করেন । “এইরূপ স্বার্মপর প্রচার 
কাৰ্য্য ও অবৈধ কর্ণ্মমীতি অমুস্থত হওয়ার ফলে কার্য্যতঃ দেশে কাগজ 
শিল্পের সম্ভোষজনক প্রসার সম্ভবপর হয় দাই। ভবে-*কাগজের কল 
কিছু বাড়িবার ফলে দেশে পূর্বের তুলনায় কাগজের উৎপাদন কতকট। 
বাড়িয়া চলিয়াছে। : ১৯৩৬৩৭ লালে ভারতে মোট ৯টি কাগজের, ' 
কলে ৪৮ হাজার ৫৩১. টন. কাগঞ্জ উৎপন্ন হুইয়াছিল। ১৯৪*-৪১ 
সালে দেশে চলতি কাগজের কলের সংখ্য। দাড়াইয়াছিল ১৫টি: 
আর তাহাতে মোট ৮৭ হাঙ্জার ৬৫* টন কাগন্জ উৎপন্ন হইয়াছিল । 
কিন্তু এই বৃদ্ধি সব্বেও কাগজের দিক দিয়া দেশের অভাব মিটে 
ফলে ১৯৪০-৪১ সালে বিদেশ হইতে. দেশে ১ লক্ষ ৫ হান্সার, 


কাগজের, মধ্যে পীজজবোর্ড শ্রেণীর কাগজের পরিমাণ ছিল ১১. 
হান্বারু টন (মন্নুম়িত)-” কাজেই উহা বাটে 1১৯৪-৪১ সালে দেশীয় 
কলের উৎপাদন ও বাহিরের আমদানী কাগজ দিলাইয়া দেশে সাধারণ 
ব্যবহার্য্য কাগঙ্জের মোট যোগান দীাড়াইয়াচুল ১ লক্ষ ৮১ হাজার 
টন।'গবর্ণমেন্ট ডাহাদের নিজন্ব প্রয়োজনে উহার মধ্যে ২১ হাজার 
উন খরচ করিয়াছিলেন, আর বাকী ১ লক্ষ ৬০ হাজার টন কাগজ 
নানা ভাবে সাধারণের ব্যবহারে আদিয়াছিল বলা চলে? 
বর্তমানে দুইটি কারণে কাগজের যোগান ও চাহিদা সম্পর্কে এক বড় 


রকম বিভ্রাট ঘটিয়াছে | প্রথমতঃ ভারতের উপর যুদ্ধ ঘনাইয়া আসার, 


সঙ্গে এখন আর বিদেশ হইতে পূর্বের মত বেশী পরিমাণ কাগঞ্জ ' 


আমদানী হইতেছে না| / নরওয়ে ও সুইডেন প্রভৃতি প্রধান কাগজ '' 


উৎপাদনকারী দেশের সহিত ভারতের. বাণিজ্য সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ায় 
এইন্ছুই দেশ হইতে কাগঞ্জ আসা পূর্বেই বন্ধ হইয়াছিল। এক্ষণে 
ক্যানাডা ও মার্কিন মুক্তরাষ্ট্র হইতেও কাগজের আমদানী বেশী 
পরিমাণে হাস পাইতেছে। অবশ্য এই ছুই দেশের সহিত ভারতের 
বাণিজ্য বন্ধ হয় নাই। ভারত গবর্ণস্ন্ট কাগজের উপর জোর' না 
দিয়া এই দুই দেশ হইতে বর্তমানে কৈবল সমর সরপ্তাম আনাইবার 
উপর জোর দিতেছেন বলিয়াই কাগজের আমদানী হ্রাস পাইতেছে.॥ 


দ্বিতীয়তঃ কাগজের আমদানী কমিয়া আসিলেও ভারত গবর্ণমেপ্ট 


নিজের! কাগঞ্স ব্যবহারের পরিমাণ হাস করিতেন লা বরং তাহা দিন 
দিনই খুব বাড়িয়া চলিয়াছে। যুদ্ধ প্রচেষ্টার ফলে অনেক পুরাতন 
সরকারী দপ্তরের কার্য্যধার! প্রসারিত হঠয়াছে। ইতিমধ্যে অনেক নূতন 
দণ্তরও খোলা হইয়াছে। এই কারণে কাগজের ব্যবহারও অনেক 


' বাড়িয়! গিয়াছে । প্রকাশ, পূৰ্ব্বে গবণমেন্ট যেস্থলে বৎসরে ২১ হাজার ' 


উন কাগন্স ব্যবহার করিতেন এক্ষণে তাহারা সেম্ছলে বাৎসরিক 
€২ হাজার টন হিসাবে কাগন্দ ব্যবহার .করিতে সুরু করিয়াছেন। 
এতছ্যতীত মধ্য প্রাচ্যের দেশসমূহেও গবর্ণসেন্ট ৬ হাজার টন পরিমিভ 





২১শে ডিসেম্বর, ১৯৪২২] _ 


“কাগজ প্রেরণ করিতেছেন। বাহির হইতে কাগজের আমদানী বিশেষ _ 
ভাবে হাস পাওয়ার পর সরকারীভাবে কাগের ব্যবহার এইরূপ বৃদ্ধি 
, পাওয়াতে নি নিত = য় কমের (ত নিছে 
হুইয়াছে। . 

গবর্ণমেন্টে এদেশে কাগজ শিপ গড়ি তোলা সম্বন্ধে. নিন 
আগ্রহ তৎপরতা দেখান নই 1. এই দুদ্দিনে বাহির হইতে কাগজের 
আমদানী সম্পর্কেও তাহারা 'কোন সুপরিকল্পিত কার্ধ্যনীতি অনুসরণ 
করিতেছেন না৷ কিন্তু এইরূপ ক্রটিবিচ্যুতি সত্বেও নিজেদের অভাব 
মিটাইবার জন্য -নির্পজ্দের .মত ঠাহারা দেশীয় কাঁগজ্জের কলগুপির 
উপর আজ ' সরকারী কৰ্তৃত্ব জাহির করিতে আরম্ত করিয়াছে | 
সাহারা নির্দেশ জারী করিয়াছেন, কাগজের কলগুলিকে উহাদের 
উৎপন্ন কাগজের ৯০ ভাগ গবর্ণমেন্টের জন্য সংরক্ষিত রাখিতে হইবে। 
ভারতের কাগন্জের কলগুলিতে যে কাগঙ্জ উৎপর হয় তাহার মধ্যে 
শতকরা ৫৬ ভাগ কাগজই অব্যবহার্য্য শ্রেণীর। কাজেই ৯* ভাগ 
কাগজ গবর্ণমে্টর জন্য নির্দিষ্ট রাখার অর্থ এই দীড়ায় যে, এখন ' 
হইতে দেশীয় কলের উৎপন্ন কাগঞ্জের মধ্যে শতকরা 81৫ ভাগ দ্বারাই 
দেশের প্রয়োজন মিটাইতে হইবে। সাধারণের ব্যবহারের অন্য ইহার 
বেশী কাগজ দেওয়া, হইবে না। গবর্ণমেন্টের উপরোক্ত অর্ডার বহাল ' 
হওয়ার পর হইতেই দেশে কাগজের দর রাতারাতি বাড়িয়া উঠিতেছে। 
ব্যবসায়ীরা তাহাদের লাভের কারসাজি হইতে যে কাগজ মজুত 
করিয়৷ রাখিয়াছিলেন বর্তমানে অত্যধিক দরে, সেই সমস্ত কাগজ; 
কিনিয়া লোকে তাহাদের প্রয়োজন মিটাইতেছে। এইরূপ মজুত. 
কাগজ নিঃশেষ হইলে কয়েকগুণ বেশী মূল্য দিয়াও কেহ ব্যবহারোপ- 
যোগী কাগজ পাইবে কিনা সন্দেহ। কাজেই পুস্তকের ব্যবসা, 
' সাময়িকপত্র পরিচালনা ও "লেখাপড়ার কান্দ চালানোর পক্ষে দেশে 
BS nk UA OL ই 





ব্যবা ও পরিপূর্ণ নিরাপতাই 


ওরিয়েন্টাল. জীবনবীমার সৰ্ব্বোত্তম ও সুষঠুনীতি 
অনুসরণ করিয়া সুদীর্ঘ ৬৮ বৎসর কর্্মকালব্যাপী কিব! 
সংগ্রাম কিবা শাস্তির সময় লক্ষ লক্ষ বীমাকারীকে দান 


করিয়াছে আপনার অন্তও তাহা করিতে সৰ্ব্বদাই প্রস্তুত । 


মোট দাবী শোধ করা হইয়াছে ২৬ কোটা টাকার উপর 
চলতি বীমার পরিমাণ ৮৫২ কোটী টাকার উপর 
১৯৪১ সালের বার্ষিক আয় প্রাঁর ৫ কোটী টাকা 
রি নিত . য় ৬ কোটা টাক 


গতম 'মিকিউ রী নাই 


এসিওরেন্স.কোৎ লিমিটেড । 
শ্বাপিত--১৮৭৪ ] [হেড অফিস- বোষ্াই। 











- ২নং ক্লাইভ রো, কলিকাতা 'ফোন £_ক্যাল ৫০০ 








আর্থিক জগং 


' আস্তপ্রকাশ করিতেছে, তা 


টড আশা করিতেছি: | 








করিয়া আসিয়াছে । ওরিয়েপ্টাল উহাদের জন্য যাহা; 


্রাঞ্চ অফিস :-ওরিয়েপ্টাল এসিওরৈন্স বিজ্ভিৎমূ, : 


ভিউ উসি352535353893358355855558552889 হরর তিনি SURE ERG OU bon, AOE 





৫৮১ 


রত টপ নন জে বড় 
“করিয়া দেখিয়! দেশের উৎপন্ন ৯০ ভাগ কাগজ নিজেরা গ্রহণ করিবার 
যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তাহা অশোভন ও অসঙ্গত বলিয়াই আমরা 
মনে করি। উহার ফলে এদেশে শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যে সঙ্কট 
তাহা, উপলব্ধি করিয়া গবর্ণমেপ্টের , পক্ষে 
অচিরে এই স্বার্থপর ব্যবস্থা পরিবর্তন কনা সঙ্গত। তাহাছাড়া কাগজের 
মত নিত্যব্যবহার্ধ্য দ্রব্যের বর্ধমান অভাব ও ছুর্ধুস্যতার প্রতিকারের 
জন্য তাহাদের কর্তব্য একদিকে বিদেশ হইতে বেশী পরিমাণ কাগজ 
আমদানীর ব্যবস্থা করা ও অপরদিকে ভারতে কাগঙ্ক শিল্পের উন্নতির 
যথাযোগ্য বন্দোবস্ত করা । এদেশে কাগজের মণ্ড তৈয়ারের উপযোগী 
কাচামালের অপ্রাচুর্ধ্য নাই; কাগজ তৈয়ারীর যন্ত্রপাতিরই অভাঁব| ' 

গবর্ণমেণ্ট মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে যন্ত্রপাতি আমদানীর সুবিধা দিয় 
দেশের শিল্প ব্যবসায়ীকে কাগজ শিল্প সম্পর্কে উৎসাহিত করিতে 


' পারেন। তাহাতে চলতি কাগজের কলগুলির কাজ সম্প্রসারিত হইয়া 


এবং অন্যেক নৃতন কল স্থাপিত হইয়া দেশে কাগঙ্ষের উৎপাদন যথেষ্ট 
বৃদ্ধি হইতে পারে। আশা করি বর্তমান ছুর্দিনের কথা ভাবিয়া 
গবর্ণমেন্ট সেরূপ সাহায্যে অগ্রসর হইতে ক্রুটি করিবেন না। | 
অন্থ অনেক শিল্পের মত বাঙ্গলার লোকের! কাগঞ্জ শিল্পের দিক 
দিয়াও বিভিন্ন প্রদেশের লোকদের তুলনায় পশ্চাদ্‌পদ রহিয়াছে ।, 
সরকারী উদাসীনতা এবং বিদেশী কাগজওয়ালাদের বিরুদ্ধে প্রচার- 
কার্য্যের ভিতরও অবাঙ্গালী ব্যবসায়ীর! নিজেদের অক্লান্ত ' চেষ্টায় ' 
এদেশে কিছু কিছু কাগজের কল গড়িয়া তুলিয়াছে। কিন্তু বাঙ্গলার . 
শিল্প ব্যবসায়ীদের দিক হইতে এপর্যন্ত সেরূপ কোন চেষ্টা দেখা যায় 
নাই। বাঙ্গলার কাগজের বর্তমান অভাব ও হুর্মুল্যত৷ দেখিয়। 
তাহাদের চেতনা.হইবে এবং বাঙ্গলায় উপযুক্ত সংখ্যক কাগজের কল 
গড়িয়া তোলা সম্পর্কে, এখন হইতে তাহারা সচেষ্ট হইবেন ইহাই 














আমাদের তৈরীজিনিষ 


ডাক ব্যাক ওয়াটার প্রুফ রা 
(বলবার হীন ও রবার যুক্ত ) 

রবার ক্রথ | 

হটওয়াটার ব্যাগ 

আইন ব্যাগ 

এয়ার বেডে 

এয়ার রিং ও কুশন 

গামরুট ও ওভার সু প্রস্তুতি 


বেন গ্মাটারঞর খয়ার্কস || 
(১৯৪০) চিনলভ্বিটেঁজ্ভ 
কারখানা ও হেড অফিস £__পাঁণিহাটি, ২৪ পরগণ। (বেঙ্গল) 


কলিকাতা শোরুম্‌ :--১২নং চৌরঙ্গী এবং ৮৬ নং কলেজণ্টী 
বোস্বাই শাখা :--৬৭৭ নং হু্ণবি রোউ, (ফোর্ট) বোম্বাই 










Pl. 


Le 


বাঙ্গল| দেশে শিক্ষা! বিভাগের কার্য্যধ্বরণী 


বাঙ্গলা সরকারের ১৯৪০-১১ সালের বাঙ্গলাদেশের শিক্ষার প্রসার সন্বন্ধীর 


বে বাৎসরিক কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে জানা যায় যে, 
আ‘লাচ্য বৎসরে বাঙ্গলায় প্রাথমিক বিস্তালয়ের সংখ্যা ছিল ৫১ হাজার ৮৮০টী 
এবং এই সকল হিপ্ালয়ের পরিচালনার ব্যয় দীডাইয়াছিল মোট ৯ কাটি, ২. 
লক্ষ ১৮ হাজার ৬২৮ টাক! । ভারতীয় বালকদেব শিক্ষার জন্য খিভালয়ের 


সংখ্যা ছিল ৪* হাজার ৭৩০টী এবং ছাত্র সংখ্যা ছিল (২ লক্ষ ৬৮ হাজার ২৭২ . 


আন বালিকা ধরিয়') ২৫ লক্ষ €১ হাজার ৩৯৮ জন | ভারতীয় বালকদের 
প্রাথমিক শিক্ষার জন্ত বিস্তালয় পরিচালনা ব্যয়ের পরিযাণ ছড়া ইয়াছিল 
৮৫ লক্ষ ২০ হাজার ৯৮৮ টাকা.। ১৯৪০-৪১ সালে কলিকাতায় প্রাথমিক 
বিদ্ধালয় ছিল ৫৫৯টী এবং ছাত্রসংখ্যা ছিল ৪৫ হাজার ৫১৭ জরন। কাঁলিকাতা 
করপোরেশন পরিচালিত বালকদের অবৈতনিক প্রাথমিক বিস্তালয়ের সংখ্যা 
ছিল ১৪৯টা। আলোচ্য বৎসরে উচ্চ ইংরেজী হিন্তালয় এবং মধ্য-ইংরেজী বিভ্তা- 
লয়ের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে > হাজার .৪৫১টা এবং ২ হাজার ২৭৩টা। ভার- 
তীয় বালকদের মাধ্যমিক বিস্তালয় গুলির জন্তু এবৎসরে ব্যয় হইয়াছিল ১কোটি 
৯ লক্ষ ৬৫ হাড়ার-২৫১ টাকা |; উচ্চ-ইংরেণী বিভালয়গুলির জন্ত সরকারী 
সাহায্য ছিল আলোচ্য বলরে-১৭. লক্ষ 5৬ হাজার ১৭৭ টাকা। কলিকাতা 
বিশ্ববস্ভালয়ের: ম্যাটিকুলেশন-ও ঢাকা বোর্ডের হাই-স্ক-ল পরীক্ষার্থীর সংখ্যা 
ছিল ২৫ হাজার ১৩২ জন এবং ইছাদের মধ্যে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিল ১৪ 
হাজার ২২২ জন। ১৯৪০:৪১ সালে কলিকাতা বিশ্ববিস্তালয়ের এম্‌ এ এবং এন 


এস-সি ক্লাসের মোট ছাত্রসংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১ হাজার এ২৫জন: এবং ৩১৫৯ 


জন । ঢাকা বিশ্ববিতালয়ের ছাঞ্জসংখ্যা ছিল ১ হাজার ৫৪৮ জন। তদ্মধ্যে কলা 


বিভাগের ছাত্রের সংখ্য! (৮৮ জন ছাত্রী ধরিয়া) ছিল ৯৭৩ জন। বাদল! 1 
দেশে আর্ট কলেজের সংখ্যা ছিল ৬২টী ; তন্মধ্যে €১টী পুরুষদের এবং ১১টী || 
নারীদের অঙ্চ। পুরুষদের আর্ট কলেছের মধ্যে ১১টী, সরকারী পরিচালিত, || মী 
২হটা সরকারী সাহাব্যপ্রাণ্ত এবং ১৮টী সম্পূ্রপে বেগরকারী কলেদ। [রি 


সরকারী কলেজের ছাত্রসংখ্যা ৪, হাজার ৪৭৫ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৪ হাজার ! 


৫০১ ভন হইয়াছিল। কলিকাতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্তালয়ের আইন বিভাগের 
ছাত্র সংখ্যা ছিল মোট ১ হাজার ৬১৪ জন 3 তন্মধ্যে ১ হাজার ২০৫ জন হিন্দু, 
৩৯১ জন মুমলমান এবং অবশিষ্ট অন্তান্ত সমপ্রদায়তুক্ত। চিকিৎসা বিষয়ক উচ্চ 
শিক্ষার অন্ত কলকাতার তিন্টী প্রতিষ্ঠানে ছাক্রসংখ্য! ছিল ১ হাজার ৫৪ন, 
ইহার মধ্যে ৪১ জন ছাত্রী । ইছা ছাড়! চিবিৎসা বিষয়ক শিক্ষাদানের যে 
৯টা স্কুল আছে তাহা হইতে সর্বশেষ পরীক্ষা দিবার অন্ত ১ হানার ১২৮ জন 
পরীক্ষার্থী উপ'স্থত হইয়াছিল। বেলগাছেয়া পত্ত চিকিৎসা কলেজে অধ্যয়নরত 
ছাত্র সংখ্যা ছিল ২২৫ জন। বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে এবং ঢাকার 


, আসাহল্লাহ ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুলে মোট ছাত্রদংখ্য ছিল : যথাক্রমে ২৯৩ জন এবং মি 


৫৩৩ জন। বান্গলা দেশের মোট টা চিত্রাঙ্কন বিস্তালয়ে ২৪৩ জন (১৪ জন 
ছাত্রীল্হ) ছাত্র চিল। বাজল!| দেশে ব্যবসা হ্ষিয়ক শিক্ষা প্রদানের, ভজন্ত 


ৎন্টা, কৃবিব্ভাশিক্ষার জন্ত ৩টি এবং রেশমকীট পালন শিক্ষার জন্ত ১টা il | 
প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে। ইহা ছাড়! উচ্চ কারিগরী শিক্ষার জন্ত আরও কয়েকটা | 
বিষ্থালয় রহিয়াছে। তারতীয় বালিকাদের জন্ত বিভিন্ন প্রকার শিক্ষা | 
প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ছিল ১১ হাজার ৬৮০টী এবং ছাত্রী সংখ্যা ছিল ৮ লক্ষ [' 
২৯ হাজার ২৪২ জন। ইহাদের মধ্যে ৪ লক্ষ ৪৪ হাজার ২৯০ গন মুসলমান | 
এবং ৩ লক্ষ ৭৯ হাঞ্জার ৬৯৬ জন হিন্দু। মহিলাদের ১১টী আর্ট কলেজে || 
মোট ছাত্রী সংখ্যা ছিল ১‘হাজার ৯৬৫ জন | এতত্যতীত পুরুষদের কলেজে - 


এবংবিশ্ব বস্তালয়েও ৭৮৮ জন অধ্যয়নরত ছাত্রী ছিল। ভারতীয় বালিকাদের 
সন্ত ৯৪টী উচ্চ ইংরেজী বিস্তালয় দ্ধিল তন্মধ্যে ৬টি সরকারী পরিচালিত এবং * 
৮তটা সরকারী সাহায্য প্রান্ত । উচ্চ ইংরেজী বালিক1বিস্তালয়ে ছাত্রী সংখ্যা 





; 


ছিল ২৭ ছাতার ১৯১ জন।. বালিকাদের জন্ত গ্রাথমিক বিস্তালয়ের সংখ্যা 
ছিপ ১১ হাজার ১৩৫টী এবং ছাত্রী সংখ্যা ৭ লক্ষ ৪০ হাঞ্জার ৬৪৪ অন। 
বালিকাদের জন্ত মধ্য-ইংরেজী বিস্তালয়ের সংখ্যা ছিল ১৮৫টা। কারিগরী, 
শিল্প ও অন্তান্ত বিষয়ক বালিকাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ছিপ ১০০টা 
এবং ছাত্রী সংখ্যা " হাজার ৬৬৯ জন। এযাংলো ইত্ডিয়ান এবং ইউরোপীয়দের 
শিক্ষার অন্ত ৬৬টী প্রতিষ্ঠান ছিল এবং ছাত্র সংখ্যা ছিল ১২ হাজার ৭৭৫ জন। 
বিভির শিক্ষা-প্রৃতিষ্ঠানের মোট মুসলমান ছাক্রসংখ্যা ছিল ২* লক্ষ ৭৩ হাজার 
৬৬৩ জন। ইছাদের মধ্যে ১৬ লক্ষ'২৯ হাজীর ৩৭$ জন পুকষ 'এবং অবশিষ্ট 
নারী। মোট দ্বাত্রগংখ্যার অনুপাতে মুললমান ছাত্রের সংখ্যা ছিল শতন্তরা 
€৩"১ জন। অনুন্নত সম্প্রদধায়হুক্ত ছাত্র-ছাত্রীদের মোট সংখ্যা ছিল ৫ লক্ষ 


৩৮ হাজার ৫১৫জন। 
ভারত সরকারের একটা বিজ্ঞপ্তিতে জানান হইয়াছে যে, গত” ১৪ই এবং 
১৫ই ডিসেম্বর ভারত সরকারের বাণিজ্য সচিব মাননীয় প্ীযুক্ত নলিনীরঞ্জন 


সরকারের সভাপতিত্বে ভারতের খাগ্তলমস্তা সম্পর্কে আলোচনার অন্ত প্রায় - 


সমস্ত প্রদেশ ও প্রধান' প্রধান দেশীয় র/জ্যের প্রতিনিধিগণের এক মান্মেলন 


" অনুঠিত হয়। সনম্মেগনে বিভিন্ন এলাকাক্' যে পরিমাণ খাত্বদ্রব্যের প্রয়োজন 


তাহা নির্ধারিত হুইয়াছে। বাহারে অবাধে খান্তশস্ত চালান দেওয়ার সম্বন্ধে 


যাহাতে সামন্রস্তপূর্ণ ভাবে কাধ্য প'রচালনা করা যাইতে পারে তৎসনবন্ধে' 


সম্মেলন অনেকাংশে একমত হইয়াছেন; সেনাবা: ছেনীর অন্ত যে পরিমাপ ঘি 


প্রয়োজন, অলামরিক ব্যক্তিদিগের প্রয়োজনের. উপর হস্তক্ষেপ না করিয়। 


'তাহী--কিরূপে 'প্রক্নষ্ট' উপায়ে সংগ্রহ করা” যায়, তৎসম্পর্কেও সন্মেগনে 
আলোচনা হয়। 
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রেজিষ্টার্ড অফিদ-_ কুমিল্লা 
| 


বাঙ্গালী কর্তৃক পরিচালিত বৃহত্তম ব্যাঙ্ক 
ছু | 


আমানত পে ৮০০০৪ টাকার অধিক 
কাৰ্ধ্যক্রী তহবিল | 8১০০১০৬১০৩০ টাকার অধিক 
0১৯৪২ সালের, নভেম্বর মাসের শেষভাগ পর্য্যন্ত ) 

















| 
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{| .... কলিকাতা অফিসসমূহের ঠিকানা ৫ 
J ৪নং ক্লাইভ ষ্্ীট, - ১৩মাৰি, রসা রোড, 
২২৫, কর্ণওয়ালিস ছ্রীট, ৯৯1, কর্ণওয়ালিন ষ্টরীট, 


ব্যাঙ্কের অন্তান্ত শাখা প্রতিষ্ঠিত তইয়াছে। 


রি ডিরেক্টর £= 
ডাঃ এস, বি, দত, 


5) 


Vl এম-এ. বি-এল, 


| L পি, এইচ, ডি; (ইকন) লণ্ডন, বার-এট-লু। 
‘EEE নন সন 


মিন্ন| ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিমিটেড | 





বালা এবং আসাম প্রদেশের উল্লেখ বাবলা কেহ || 
ৃ 
| 





সা... ০ 


" 


২১শে ডিসেম্বর, ১৯৪২] 


আর্থিক জগৎ 


৫৮৩ 





বাঙলার শকর। শিল্প 

বাঙলা সরকারের বেসামরিক অধিবাসীদের অন্ত পণ্যসরবরাঁহ বিভাগের 
ভেগুটা ডিরেক্টর হিঃ ভি এল মজুমদার ভারত সরকারের শর্করা নিয়ামক 
মিঃ এন লি যেটার নিকট এক তারযোগে অনুরোধ জানাইয়াছেন যে, তিনি 
যেন একটা গ্রতি'নধমূলক বৈঠক অনতিবিলম্বে আহ্বান করিয়া বাজলা 
দেশের চিনির সম সম্বন্ধে আলোচন! করার ব্যবস্থা করেন এবং বাঙলার 
চিনির কলফালিকদের সঙ্গে ধাহাতে চিনির দর সম্বন্ধে একটা সন্তোষজনক 

: মীমাংসার উপস্থিত হওয়া যায় তদুদ্ে ্য উপযুক্ত পন্থা, অবলম্বন করেন। 
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বূটীশভারতে বাণিজ্যশুত্ক বাবদ আয় 
"১৯৪২ সালের নভেম্বর মাসে বৃটিশভারতে সামুদ্রিক ও স্থলপথ বাণিজ্য 
সক্ক বাবদ (লবণ শুদ্ধ বাদ দিয়! ) কেন্দ্রীয় সরকারের ২ কোটী ৫০ লুক্ষ-টাক। 
আয় হইয়াছে । ১৯৪১ সালের নভেম্বর মাসে এইরূপ আয়ের পরিমাণ ছিল 
৩ কোটা. ২৮ লক্ষ টাকা। পেট্রল, কেরোসিন, চিনি এবং দিয়াশপাই 
প্রভৃতির উপর উৎপাদন কর বাবদ আলোচ্য মাসে কেন্দ্রীয় সরকারের আয়ের 
পরিমাণ দীড়াইয়াছে ৯৭ লক্ষ টাকা) ১৯৪১ লালের: নকেম্বর মাসে এইরূপ 


"আয়ের পরিমাণ ছিল ৯ কোটী ২৫ লক্ষ টাকা।* 
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৫৮৪ এ 3১১১০ জগৎ [ ২১শে ভিলেনবর, ১৯৪২ 








. কাঁগঞ্জের মূল্য বৃদ্ধি fo সন 
গত ১৬ই ডিসেম্বর ভারত সরকার একখানা ইন্তাহার প্রকাশিত করিয়া মি নি রদ লিঃ 
আনাইস্মুছেন যে, তাছারা কাগজের দর পাউন্ড প্রতি /৬ পাই বৃদ্ধি করিবার ৪ কৃ রর ৰা IK ক বেশন 
. অমুমতি দিয়াছেন। এই আদেশ বলে কাগজের কলসমূহ পাইকারী দরে ৩ হেড অফিস--কুমিল্লা স্থাপিত_-১৯১৪ ইং 
বিভিন্ন প্রেণীর কাগজের ৃপ্য উক্ত বঞ্চিত হারে নির্িট করিতে পারিবে। শাখী ও এজেন্সী অফিস' সমূহ? :, 
' যে সকল শ্রেণীর কাগজের সর্বোচ্চ দর বাধিয়া দেওয়া হইয়াছে তাহা বাংলা, আসাম, বিহার, উড়িষ্যা, ইউ-পি, চিন্ত, 
নিন দেওয়া ten iG সাদ উডরিফ এম এফ লেখার ও ছাপাইবার এবং ৪8 প্রধান প্রন ব্যবসাকেজ্জে । 
উপযুক্ত কাগৰ (১৪ পাউণ্ড) ডিযাই ও তাহার উপরের শ্রেণীর কাগ-__ইহার 
. "মধ্যে ক্রীমলেভ ও একাউন্ট বুক এম এফ কাগছ প্রতৃতও ধরা হইবে। কিন্ত 2 07 চি এ টাকা 


{ 

| 
নকল আর্ট পেপার সুপার ক্যালেণ্ডার, মানচিত্র ছাপাইবার কাগজ ও ব্রটীং [] ' | বিক্রীত রি টাকার উর্দে g 

॥ নি 








পেপার ধরা হইবে না। মুল্য পাউণ্ড প্রতি 1০ আনা! (২) ব্রাউন, র্যাপিং ও আদায়ীকুত আসিস কলন) ২১১৪০১০০০২৯. 
কীর্ত পেপার (২২ ৮ ২৯--৩৯ পাউণ্ড ও তদৃত্্) পাউগু প্রতি 1৫ পাই । রিজার্ভ ফাণ্ড প্রভৃতি ৮১৯০,০০০২ ১৯, 
অ তিরিজ নির্ধা রিত নূল্য_ রভ্ভীন এম এফ প্রিটিং এর অন্ত ব্যবহৃত কাগজ ও অংশীদারগণের নিকট রী 
পাল্লবোর্ড ১ আনা হিসাবে (ব) হালকা পূর্বোক্ত শ্রেনীর কাগজ ( ১৪ পাউও প্রাপ্য ইত্যাদি প্রায় ১৫০,০০০ 
এর কম --ভিমাই)__পাউণ্ড প্রতে 4৯ আনা হিলাবে। ফরেন বি বিডি ) সকল প্রকার 
'_.ই& আফ্ৰিকান ইমপোট করপোরেশ বা রাতের 
সম্প্রতি নয়া দিল্লীতে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিয়দের সদন্ত মিঃ'হোপেন ছি ০৬০ ম্যানেজিং ডাইরেক্টর-_এন, সি, দত এম, এল, দি। 


০ 






লালভীর" 'ম্তৃত্বে একটী প্রতিনিধিদল ভারত সরকারের বাণিক্্য-সচিৰ এবং রাও SEE EE EASES 
ভারত সরকারের বহির্ভারতীয় বিভাগের ভারপ্রা্ড সদস্তের সঙ্গে সাক্ষাৎ ফোন--ক্যাপকাটা, ২৭৬৭ টেলিগ্রাফ_জনসম্পদ্ I 
' করিয়া জানাইয়াছেন, পূর্ব আফ্রিকায় উল্ স্থানের ওপনিবেশিক সরকাবের 
সমর্থন লাভ করিয়া রর ব্যবস্থা প্রতিষ্টান গঠিত হইবে বলিয়া শুনা । নির্ভরশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান, 
*যাইতেছে। এই বাদ্য প্রতিষ্ঠানটী ভারত হইতে ধোলাই এবং অধোলাই 
তুলার বস্তু, ড্রিল এবং থাকী কাপড় পুর্ব, আফ্রিকায় আমদানী করিবার অন্ত ব্যাঙ্ক অ | ক লক 
জাহাজে স্থানের সঙ্ভুপান পরন্থৃতির ব্যবস্থা করিবে 1 প্রতিনিধমণ্ডলের মতে 
- এই প্রতিষ্টানটাএ ঘর! পুর্ঘ আফ্রিকান্থিত এক শ্রেণীর শেভাঙ সম্প্রদায় তত্রন্থ _ লিসিডেভ' 
“ ভারতীয়দের অর্থ-নৈতিক জীবনের বিপৰ্য্যয় আনয়ন করিতে পারে ॥ অতএর. স্থাপিত--১৯৩৫ Et 
তাহারা ভারত সরকারকে অনুরোধ করিয়াছেন যবে ভারত সরকার { হেড আফস--৩নং ম্যাঙ্গো লেন, EASES 
' এবং পূর্ব আ.ক্রকাস্থ সরকারের মধ্যে যে পধ্যন্ত না এবিষয় সমন্ধে একটা নন নালফামারী, হেদিনীপুর 
মীমাংসা, হয় সে পর্য্যন্ত উক্ত 'বাণিত্য প্রতিষ্ঠান গঠন না করার জন্ত যেন, 
ভারত সরকার পূর্ব্ব অফ্রিকাস্থ উপনিবেশিক সরকারকে 'অমুরোধ করেন রি | জলপাইগুরী ও পুরী শাখ। শীঘ্রই খোল। হইবে। 
বাঙ্গলায় থা্য সঙ্কট ও কলিকাতা করপোরেশন 
গত. ১৪ ডিসেম্বর কলিকাতা করপোরেশনের এক ' অধিবেশনে বাঙলা ' 
দেশে চাউল, আটা ও অন্থান্ত বাড্রব্যের অভূতপূর্ব মৃপ্যবৃদ্ধি এবং তন্নিমি ম্যানেজিং ভিরেক্টাস" :-- 
কলিকাতার নাগরিক ও করদাতাগণের যে দারুণ হুর্শ'ত দেখা দিয়াছে তাহার ডাঃ এম, চাটাজ্জাঁ; মিঃ কে, । সি, কাঞ্জিলাল, এম, এ 
গ্রতিকারকল্পে কয়েকটী প্রস্তাব গৃহীত হুয়। কর্তৃপক্ষ বাঙলা! দেশ হইতে লুল =) 
প্রচুর পরিমাণে চাউল বিদেশে চালান দিতে দেওয়ায় উক্ত কার্য্যের জ্ক দুঃখ ৮ টু টি রা 
প্রকাশ করা হয় ও তবিষ্যতে বাঙ্গলা দেশ এবং কলিকাতা হইতে এইরূপ | 2 গৌরবন্তন্ত £ মর 
রপ্তানী বন্ধ কববার ব্যবস্থা করার জন্য গবর্ণমেন্টকে অনুরোধ জানান হয়। 1 * দি পাইওনিয়ার সল্ট মযানৃফ্যাক চারীং 
অত্যাবস্তাক জ্রব্যাদির উচ্চযূদ্য রাস করিয়া অবিগদ্দে স্তাব্য মূল্যে তাহা | কোম্পানী লিমিটেড, 


বিক্রয়ের এবং কয়লা সরবরাহের 'ভন্ত উপযুক্ত পদ্ধা অবলম্বন করিতে গবর্ণ- তি? ১৭নং ম্যান্পো লেন, কলিকাতা 
মেন্টকে অনুরোধ জ্ঞাপন করা হয় উচিত মুল্যে খান্ত ও অত্যাবন্তকীর il বাঙ্গলাদেশে এত বড় কারখানা আর নাই। 


* অব্যাদি সরবরাহের অন্ত একটা বিশেষ পরিকলপন৷ রচনা করিবার উদদেপ্তে | ৮১৯৩৮ (258 লভ্যাংশ দিয়া আসিতেছে" 


কার্য প্রসার হেতু ছেড অফিস নিরাপদ এবং বৃহৎ - 
'প্রকোন্ঠে একঙলায় স্থানান্তরিত. কর! হইতেছে। 









। 


করপোরেশনের ছয়জন সন্ত লইয়া একটী বিশের কমিটী গঠিত হয়! 
 ইহাছাড়া বর্তমান পপামূল্া সমস্ত! লিরাকরণের জন্ক প্ররুষ্ট পন্থা উদ্ভাবনের | 
উদ্দেশ্বে বিভিন্ন বণিক সমিতির ও করপোরেশনের প্রতিনিধি লইয়া একটা | 
কমিটি গঠ:নর অস্ত ' গবর্ণমেপ্টকে অনুরোধ করিবার অন্তও একটা প্রস্তাব £ 
গৃহীত হয়। 


ন 





"মিত্ৰশক্তিবৰ্গকে ার্িন যুক্তরাষ্ট্র ডে রৌপ্য প্ণদান ' ক 
প্রকাশ,’ ইংলণ্ড এবং অষ্ট্রেলিয়া মান যুক্তরাষ্ট্রে বে প্রচুর রৌপ্য মন্থুত , লব কিন্তে বাঙ্গলার কো বন্টার শ্োতের মত চলে বায়-_ J 
আছে তাহা হইতে কিয়দংশ রূপা খপ বাবদ চাহিয়াছেন। রাকিন বজরার ৰাঙ্গলার বাহিরে | এ স্রোতকে বন্ধ করবার ভার' নিয়েছে , 


আপনাদের প্রিয় নিজস্ব “পাইওনিয়ারঞগ ' 
. অবশিষ্ট অংশ বিক্রয়কারী শক্তিশালী এজেন্ট আবশ্ঠক। 
কে, ভিলেন এণ্ড কোং . . ম্যানেজিং এজেণ্টস 


সরকার ইজারা ও খৃণদান আইনের বিধানাহুষায়ী ৰৈ কোন মিব্রশক্তিকে " এই : 
শর্তে বৌস্য খণ হিসাৰে প্রদান করতে রাজী আছেন ষে, খপ এ্রহণকারী ' 
েশসমুহ ু্ঠাবসানে সমপরিমাণ পা প্রত্যর্পণ করিবে. 


LO 





ap 
+ তিল 


২১ে ডিসেম্বর, ১৯৪২] 


বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব কমাস+ও খাগ্য সমস্ত! 

বাঙ্গলা দেশে খানতদ্রব্য ও প্রয়োজনীয় জিনিবপত্রের অভাবের দরুণ যে' 
গুরুতর অবস্থার উত্তব হইয়াছে তাহার গ্রতিকারকল্পে বেঙ্গল স্কাশনাল চেম্বার 
অব কমার্স ভারত সরকারের থান্ত বিভাগের, নিকট এক পরের নিম্নলিখিত " 
বিষয়গুলি কানাইদ্লাছেন £_-(১) বাঙ্গলা দেশের মোট মজুত ও মোট চাহিদার 
পরিমাণ নির্ণয় করিবার উদ্দোস্তে চুই মাসের জন্ত এই প্রদেশ হইতে চাউল 
বারি হরে রপ্তানী বন্ধ করা হষ্টক (২) কেন্দ্রীয্ন সরকার, প্রাদেশিক সরকার 
অথবা কোন ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে সধিক পরিমাণে চাউল ক্রয় 


আথক জগৎ 


৫৮৫ 


করা নিয়হণ করা হউক (৩) মুনাফার “লোভে বভধুত করার উদ্দেশ্যে চাউল 
প্রভৃতি দ্রব্যাদি ক্রয় করা বন্ধ করিয়া.দেওয়া হউক (৪) মুপ্য নিয়ন্ত্রণ প্রণালী 
হয় কঠোরভাবে অনুস্থত হউক নতুবা 'মূল্য নিয়ন্ত্রণের সমস্ত ব্যবস্থাই উঠাইয়! 
দেওয়া হউক । আটা, ময়দা ও কয়লার অভাব সম্পর্কেও চেম্বার অব কমার্স 
কতকগুল পরামর্শ দিয়াছেন. এবং জান[ইয়াছেন যে, কলিকাতায় যাহাতে 
আটা ও ময়দার চালান আসিতে পারে তঙ্জন্ত ইহাদের দর বাড়াইয়া দিতে 
হইবে! কয়লা সরবরাহের জন্তু চেম্বার অব কমার অধিক সংখ্যক ওয়াগনের 
ব্যবস্থা করিতে পরামর্শ দিয়াছেন। . 


৭ 9152 YR 
এ সম্বন্ধে রা পত্র 
পাওয়া যাবে বোম্বাই, কলিকাতা, দিল্লী ও 
“সাজের রিজার্ভ ব্যাঙ্কে, অন্যান্য স্থানের 


শাখায়, 


“এবং, সমন্তড 


ut 


CF 





৫৮৩ | আর্থিক জগৎ . [ ২১শে ডিসেম্বর, ১৯৪২ 





ূ চাউলের মূল্য বদ্ধির কারণ 
বাঙলা সরকারের .অসামরিক ' ব্যক্তিদের আন্ত গণ্যসরবরাহ বিভাগ ||. 
(ডাইলেকটুরেট, অব.সিভিল্‌ সাপ্লাই) কলিকাতায় চাউলের অস্বাভাবিক মৃ্য |. 
বৃদ্ধির, কারণ সম্বন্ধে, অনুসন্ধান, করিতেছেন। সাধারণভাবে চাউলের মুপ্য 
বৃদ্ধির কারণ সম্পর্কে অভিমত প্রকাশ করা হইয়াছে যে, দেশের সর্বত্র বিভিন্ন ১৫ 























রী (স্থাপিত ১৯২৯) 
লোক ও তাহাদের দল কর্তৃক বেপরোয়াভাবে চাউল খরিদ করার অন্ত ইহার | 
ঘর বিশেষ তাবে চত্িয়াছে। ব্যবসায়ীদের কাহারও কাহারও মতে বর্তমান | নি অফিন :_৮৬বি, ক্লাইভ ইট, কলিকাতা ' 
অবস্থা সাময়িক এবং ক্রম উপায়ে স্ষ্টি কর! হইয়াছে। বর্তমান মূল্যবৃদ্ধির || ফোন :--ক্যাল ৫৯৪৪ 
*গতি যদি সহসা বন্ধ হইয়া" যায়, তাহা: হইলে মুদ্য বৃদ্ধিকারীদের বিপদের | ব্ৰাঞ্চ :_বীকুড়া 
সম্ভাবনা আছে। ॥ ঘাটাল ব্রাঞ্চ 
খানভজব্যের অভাব ও ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমাস “এণ্ড ইণ্ডাষ্টরী | £ঠা ডিসেম্বর খোল! হইয়াছে। 


* বত ১৫ই ডিসেম্বর তারিখে কলিকাতায় ‘ফেডারেশন অব ইণ্ডিয়ান চেম্বার | 
অব কমার্স এও ইণ্ডাট্র'র কমিটীর এক সভায় খান্তদ্রব্যের অভাবের জন্ত যে 
গুরুতর পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে তাহার প্রতিকারার্থ ভারত হুইতে বিদেশে 
খাভত্রব্য সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করিতে এবং অষ্ট্রেলিয়া হইতে যথেষ্ট পরিমাণ গম 
তারতে আমদানী করিতে আবেদন, জানাইবারি অন্ত একটি প্রস্তাব গৃহীত | 
হইয়াছে। বসু সমন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে যাহাতে তারতের বাহিরে বনু রপ্তানী | 


মিঃ এম, দত্ত 4: এ, েকেটারী। J 


দি বির ঢা ব্যাক দি 








নিষিদ্ধ করা হয় এবং বস্ত্র ব্যবহার সম্পর্কে যাহাতে" সাম'রক কর্তৃপক্ষ | ত্রিপুরাধিপতি তু সহারাজ। মাণিক্য বাহাদুর, i 
মিতব্যয়িতা অবলম্বন করেন তাহা ভারত, সরকারকে আনান হইবে বলিয়া | কে, সি, এস, আই | 
অভায় একটি সিদ্ধান্ত করা হয় 1 টি রেজিঃ অফিস-ু আখাউরা (ত্রিপুরা), চীফ, অফিস--আখরতল! & ll 

কলিকাতা অফিস--৬, ক্লাইভ ট্রাট। 


'সুতীর কাপড়ের শীতবস্ত্র J 
বৈজ্ঞানিক প্রথায় নৃতন নূতন উপায়ে গরম দাম; কাপড় গ্রস্তত করিবার, || 
জন্ত ভারত সরকারের অধীনম্থ বিজ্ঞান ও শিল্প বিষয়ক গবেষণা বোর্ড এবং" | 
সদর সামরিক কাধ্যালয়ের তত্বাবধানে নানারূপ পরীক্ষামূলক গব্যেণা | 
চলিতেছে। সম্প্রতি একজন খ্যাতনামা ভারতীয় বৈজ্ঞানিক এই সম্বন্ধে একট! | 
নুতন আবিষ্কার করিয়াছেন। তাহার নবা'বন্ধত পদ্থায় সাধারণ হৃতীর ১ 
কাপড় পশমের স্তায় গরম করা সম্ভব হইয়াছে। ছুইরক্ম' গাছের বীর ও 
ভিজ্ঞাইয়া উহাতে স্বতীর কাপড় ডুবাইয়া লইলেই উহ! পশমের ন্যায় গরম 
ও টেকসই হয়। এই গাছ হুইটাও ভারতবর্ষে প্রচুর পরিমাণে জন্মায় | 


কয়লার জন্য মালগাড়ীর ব্যবস্থার দাবী 
বাঙলা! সরকারের বেসামরিক অধিবাসীদের অন্ত পণ্য সরবরাহ বিভাগের 
ভিরেক্টর ঘুষ্ধসক্রান্ত যানবাহন বোর্ডের নিকট তারযোগে জানাইয়;ছেন যে, 
কলিকাতার কয়লা সরবরাহের মালগাড়ীর নিতান্ত অভাব ঘটিয়াছে। এক 
সপ্তাহ পূর্ব পর্যন্ত কয়লা বণ্টনের কন্টেলার বাজ্গলার প্রয়োজনের মাত্র এক { 
তৃতীয়াংশ সংখ্যক মালগাড়ীর বন্দোবস্ত করিতেছিলেন। পরে কয়লাবাহী ! 
মালগাড়ীয় সংখ্যা কিছু বৃদ্ধি করা হইয়াছে | কিন্ত ইহা সত্তেও দৈনিক যত, | { 
সংখ্যক কয়লাবাহী মালগাড়ীর ব্যবস্থা করা হইয়াছে তাহা বান্গল৷ দেশের | সেক্রেটারিজ এণ্ড এজেণ্টস্‌ 
প্রয়োজনের ' তুলনায় অতি সামান্ত। } সাহা চৌধুরী এণ্ড কোং লিঃ 
ভারতে নূতন শিল্পদ্রব্যা্ি প্রস্তুতের পরিমাণ ২৩নং হরচ্্র মি রী হাটখোলা, কলিকাতা। 
১৯৪৯ লালে ভারতের পেটেন্ট অফিসে বিভিন্ন নবাবিস্কৃত' শিল্পজাত ৰসক ৭ HECE EB Re NETS EE ENE BET 
অব্যাদি য়েজেট্রী করার জন্ত ৭৫৫ খান! দরখাস্ত পাওয়া গিয়াছিল। ১:৪০ আচাৰ্য্য প্রফ ল্লচল্ প্রাতি্ভিত ও পরিচালিত 
সালে এইরূপ প্রাপ্ত দরখান্ধের সংখ্যা ছিল ৭৪৯ খানা । এই সকল পেটেণ্টের | ্েলন লণ্ড ্কোহং্‌ লিনও . 
জন্ত দরধাত্তের মধ্যে ২৭৯ খানা! মাত্র ভারতবাসীদের নিকট; হইতে পাওয়া | 'কারখানা--আচাধ্যরায় নগর (কাথি সমুদ্রতীর ) 
গিয়াছে। পেটেণ্টের "অন্ত অবশিষ্ট দরখাত্তগুল আসিয়াছে বিদেশীরদের এ. কারখানার প্রসার ও উৎপাদন 
নিকট হইতে। ভারতবর্ষ হইতে যে' সকল দরখাত্ব পাওয়া. গিয়াছে . বিশেষজ্ঞগণু ঠক স্মধিত হইয়াছে। 
* তাহার মধ্যে ৮৬ খানা বোম্বাই প্রদেশ এবং ৭২ খানা, বালা দেশ হইতে রা. কারখানার কার্য্যপ্র 
আসিয়াছে। j . কেজী় লবণ বিভাগের খ্যানিষ্যান্ট কালের, বহ ুন্দেফ ও ডেপুটি, 
ফির হইতে ধাত রনী নিয়্িত : RAE EAE 
ভারতরক্ষা বিধান বলে বিহার সরকার বিহার সরকারের পণ্যযুল্য এবং বে রিপোর্টে উচ্চ প্রশংসিত হইয়াছে! ; "পর 
পণান্তব্য সরবরাহ কপ্ট্োলারের অনুমতি ব্যতিরেকে: কেহ বিহার প্রদেশের ॥' কোম্পানী লাভের সহিত চলিতেছে, লবণ | * 
কোন জিলা হইতে রেলে, রাস্তায় বা নদীপথে জন্ত প্রদেশে বব, ভুট্টা, | 


বিক্রয়ের লাভ হইতে লভ্যাংশ দেওয়া হইতেছে 
বাপি এবং কন্যাই রপ্তানী করিতে পারিবে না বলিয়া এক আদেশ জারী | নে লাল ও দিস জর আবে কুন 
করিয়াছেন। 


হেড ' অফিস-_৫মং ক্লাইভ খাট রা, কলিকাতা ব 


+ 0 Ett ৯ শি উপ উঠত হস জিত 


বর্তমান অর্নিশ্যয়তার দিনে আপনার অর্থ ব্যাঙ্কে রাখা সমীচীন ও 

_ অশ্ৰ্ণ নিরাপদ । সুদৃঢ় আধিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এই ব্যাঙ্কে 
আপনার অর্থ গচ্ছিত রাখিয়া নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত হউন। 

বিগত ১৮ই মে নবদ্বীপ শাথা খোল! হইয়াছে। | 

বাংলা ও আসামের প্রধান প্রধান ব্যবসা কেন্জে ব্রাঞ্চ ও সাবব্রাঞ্চ আছে 
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ডিসেশ্বর, ১৯৪২ ] 
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সব .রকম উৎপাদন বেড়ে যাচ্ছে। প্রাথপণ 
খেটে তবে ,কার্মানার =শ্রামকরা এই এবোড়নঁত 

-ফাজের তাল সামলাচ্ছে। 'ফলে, তাদের : কমক্ষমতার 
উপর আজ, চাপ :পড়ছে খুব বোশ,: আর ‘তাদের ক্লান্ত 
"হয়ে *পড়বোর 4 সম্ভাবনাও “বেড়ে *গেছে। . কিন্তু অবসাদে 
কাজের উৎসাহ "নিঃশেষ "হয়ে “আসবে, এ-ভাবনা এখন *মার তাদের 
নেই-কারণ, "তারা: জানে যে -এক পেয়ালা” চা. খাওয়া “মানুই' আবার 
' তারা 'তাদের "উদ্যম ও কর্মশাক্ত 11ফরে 'পাবে। 'চা উৎসাহ ও 
উদ্যমের " আধার,' কাজেই ' মজুদের ক্লীত্তি চাই 'সম্পূর্ণভাবে দূর 
।হয়ে পড়তে “চায়, তখন ' তাদের: এক ' পেয়ালা চাই দেবেন। 
*দেখবেন 'তারা কত 'তবাশ তৎপরতার "সঙ্গে কাজ করবে। 


/ 
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৫৮৮ : আর্থিক জগৎ . [ ২১শে ডিসেম্বর, ১৯৪২ 
শী টিকা টা াািটিশাশ্শিশীীশিশা টিিতী্ীশীঁটী টা টিটি টিটি টা শশা টা 


মু 








- কানাডায় গম ও তিসির চাষ * 

১৯৪২ সালে কানাডায় ২ কোটি ১৫ লক্ষ ৮৭ হাজার একর জযিতে গমের 
চাব তইয়াছে এবং ৬০ কোটি ৭৬ লক্ষ ৮৮ হাজার বুলেল (১ কোটি ৬২ লক্ষ 
৭৭ হাজার টন) গম উৎপন্ন হইবে'বলিন্না অহুমিত হইতেছে) ১৯৪১ সালে 
২ কোটি ২৩ লক্ষ ৭২ হাঞ্জার একর জমতে গমের চাষ এবং ৩০ কোটি ২৬লক্ষ 
২৬.ছাভ্ডার বুসেল (৮১ লক্ষ ৬ হাজার টন) গম উৎপন্ন হইয়াহিল বলিয়া 
অনুমান কর। গিয়াছল। ১৯৪ সালে কাঁনাভায় ১৪ লক্ষ ৯২ হাজার একর 


দেশের আঁথক উন্নতিক।ধ্যে ব্যাক্কংএর কত বিপুল 
ও ব্যাপক প্রভাব তাহা উপলব্ধি করেন আপনি 
-নিশ্চয়ই। এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টার উন্নতি আপনার 
সহযোগিতা ও *সহানুভূতির উপর নির্ভর করে। 


দিএসোসিয়েটেড় ব্যাক অব পুর] | 


পৃষ্ঠপোষক £ ত্রিপুরেশ্বর সে মহারান্গা মাণিক্য বাহাদুর, 











অমতে তিসির চাষ হইয়াছে এবং ১ কোটি ৪৯ লক্ষ ৯১ হাজার বুসেল (৩ লক্ষ অফিস সমূহ £ চিনি ম্যানেজিং ভিরেক্টর : * 

৭৫ হাজার টন) তিসি উৎপন্ন ইইবে বলিয়া অনুমিত হইতেছে ; পূর্ব্ব বৎসরে | বাংলা ও আসামের প্রধান মহারাজ কুমার গ্রত্রজেজ্ 

৯ লক্ষ ৫৮ হাজার একর জমিতে তিপির চাষ ও ৬৪ লক্ষ ৭৩ হাজার বুসেল প্রধান বাণিজ্য কেকের. | কিশোর দেববর্ম্ম। < 

(৯ লক্ষ ৬২ হাজার টন) তিনি উৎপন্ন হইয়াছিল রলিয়। অমুমান করা শতকন! ১০২ টাকা! ভিভিডেও দেওয়া হয় । _ 

গিয়াছিল। ৰ রা - চিফ অফিস-ঃ আগরতল। : ত্রিপুরা ষ্টেট... 
বিভিন্ন দেশে তুলা! উৎপাদনের পরিমাণ কলিকাতা অফিস : ১১, ক্লাইভ রে! 


j i টেলিফোন £ ১৩৩২ 84১৮: ৃ 
১৯৪২ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে € শত পাউন্ডের ১ কোটী ৩৮ লক্ষ ১৮ EME ROOT OE Ls ব্যাজ জিরা? 


হাদ্দার বেল তৃপা উৎপন্ন ছইরে বলিয়া অন্মিত হইতেছে 3 পূর্বব বৎসরে রণ 
১ কোটী ১* লক্ষ ৯১ হাজার বেল তুলা উৎপন্ন হইয়াছিল বলিম্না অনুদান করা | 


. গিয়াছিল। ১৯৪২-৪৩ সালে মিশরে ৭ লক্ষ ৩ হাজার একর জমিতে তুলার | ' 


চাব হইবে এবং ৪ শত পাউন্ডের ৮ লক্ষ ৬৯ হাজার বেল তুল! উৎপন্ন হইবে pe | 
বলিয়া অনুমিত ছইতেছে। ১৯৪২-৪৩ সালের মরশ্ুমে 'ইন্গ-মিশরীয় সুদানে | 


১২, ক্লাইভ ফ্রীট, কলিকাতা 


৪ শত পাউগ্ডের ৩-লক্ষ ২* ছান্জার.বেল তুলা উৎপর হ্ইৰে বলিয়া অনুমান ঘা. কারেন্ট একাউণ্ট হুদ শতকরা ১২. টাকা, 
করা যাইতেছে। উগান্ডায় ১৯৪১-৪২.সালে ৪ শত পাউন্ডের ৩ লক্ষ৬৪ হাজার [| সেভিংস্‌ ব্যাঙ্ক একাউন্ট সদ শতকরা ৩২ 
বেল তুলা উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া অহ্মিত হইতেছে ; ১৯৪০-৪১ লালে ৩ লক্ষ 1. টাকা। চেক দ্বারা টাকা উঠান যায়,। ফিক্সড, 
২৫ হাজার বেল তুল৷ উৎপন্ন হইয়াছিল। { ডিপজিট ৬ মাস বা তুর ; সুদ শতকরা 


পৃথিবীর চিনি উৎপাদনের পরিমাণ fs [পি লা বলধ উপযুক্ত 

১৯৪১-৪২ সালে পৃথিবীতে ২ কোটি ৯€ লক্ষ ১ হাব্রার টন চিনি (১ কোটি |} বা রহ 

৯৯ লক্ষ ২৪ হাঞ্জার টন ক্লু চিনি এবং ৯২ লক্ষ ৭৭ ছাজার টন বাট চিনি): ঃ 
‘উৎপাদিত হইয়াছে বলিয়া অমু মত হইতেছে 7. ১৯৪০-৪১ সালে পৃথিবীতে এ 
চিনি উৎপাদনের পরিমাণ দাড়াইয়াছল ৩ কোটি ৩ লক্ষ ১৩হাজ্রার টন || 
(১ কোটি ৯০ লক্ষ ৭৫ ছাঞ্জার টন ইক্ষু চিনি এবং ১ কোটি ১২ লক্ষ ৩৮ হাজার [ 
টন বীট চিনি)। ১2৪১-৪২ সালে কিউবায় ৩৬ লক্ষ টন চিনি উৎপাদিত 
হইয়াছে। শ্তালোচ্য দরে পোর্টে। রিকে তে ৮লক্ষ ৮৭ হার টন, | 
ভমিনিকান গণতন্ত্রে ৪ লক্ষ ৯০ হাজার টন, নেটালে ৪ লক্ষ ৪ হাসার টন চিনি. / 
উৎপন্ন হইয়াছে ব'লয়া অনুমান করা যাইতেছে । ১৯৪১-৪২ জালে মি 
ইয়োরোপে রোশিয়া ধরিয়া) ৮১ লক্ষ ৬৭ হাজার টন বীট চিনি উৎপাদিত, 4 
হুইয়াছে। 





রা এক্সচেঞ্জ 


|ন্াক ভিনট্িতিত্ভ তত ত 

ৃ হেড অফিস--২৯, সপ্ত রোড, কলিকাতা । 

খ্যাতনাম। ব্যবসায়ী মেসার্স রাহ! ত্রাদাসে'র পরিচালনাধীনে 
‘প্রগতিশীল জাতীয় প্র'তষ্টান। 

সকল প্রকার ব্যালিং কার্যা করা হয়। 
রর | নানক নং 
রূটিশ ভারতে কষিকায়্য সাটীপরাপামটিংবালী, 
১০৪*-৪১ সালে বৃটিশ ভারতে £১ কোটি ২০ লক্ষ একর চাবের অমির দেঞঘর, রোহনপুর, 
মধ্যে ২১ কোটি ২* লক্ষ একর জমিতে বিভিন্ন ফদলের চাষাবাদ হইয়াছিল। | নাটোর, কালদহ, 
যে সকল জমিতে বৎসরে দুইবার চাষ হইয়াছে তাহা ধরিলে আলোচ্য বৎসরে 
২৪ কোটি ৮* লক্ষ একর জমিতে বিভির ফসলের চাষ হুইয়াছিল। এইরূপ 
অমর পরিমাণ পুর্ব বৎসরের চেয়ে ৩* লক্ষ একর বেশী। ইহার মধ্যে ১৯ 


কোটী ৮* লক্ষ একর জমিতে, খাষ্ুশপ্তের চাব এবং « কোটী একর জমিতে 
অর্থকরী ফপ:লর চাব হইয়াছে ।- সমগ্র চাষের অমির মধ্যে ধানের চাব ন্‌ বারবন ব্যাঙ্ক লিঃ. 


হইয়াছে শতকরা ২৮ ভাগে 'এবং গম শতকরা ১১ ভাগে, যব শতকরা ১৬ ূ | হেড অফিস--২২ নং ষ্ট্যাণ্ড রোড, 












ফোন ১ 
» কলি £ ১৮১৮ 
টেলিগ্রাম _-:লক বৃ 





ভাগে, তৈলবীজ শতকরা ৭ ভাগে, তৃপা শতকরা ৬ ভাগে, কলাই শতকরা (ক্লাইভঘাট স্ট্রীট ও স্ট্যাণ্ড রোডের মোড় ) 
« ভাগে এবং বালি ভুট্টা, ইক্ষু ও পাট শতকরা ২ ভাগে। আলোচ্য বৎসরে কলিকাতা ।, . { 
৫ কোটা ৬* লক্ষ একর অমিতে সেচের ব্যবস্থা করা হইয়াছে পূর্ব ৰৎদরে ' ন ্সস্স্্পাথোমমূহ 
ঢালা, দমদম, বরানগর 
প্রকাশ, অবিলদ্দে বাজলা দেশের চাউল সমস্থ সমাধানের ডদ্দেশ্খে ৰাঙ্গল! | আলম বাজ রও দেওঘর | | 
সরকারের বেলাম'রক অ ধেবাসীদের পণ্যসরবরাহ্ন বিভাগের কর্তৃপক্ষ ভড়িষ্যা 


৫ কোটী &* লক্ষ একর জমিতে সেচকার্য্য করা হুইয়াছিল। 
হইতে সরকারী ব্যয়ে চাউল আমদানীর ব্যবস্থা করিয়াছেন ॥ আনাৰ পৃষ্ঠপোষধক-_কুমার বিশ্বনাথ রায়. 
সরকারের নিকটও উক্ত কর্তৃপক্ষ এই সম্পর্কে লিখিয়াছেন। - ঠ টি লি 









বাঙ্গল। সরকারের চাউল আমদানী 


bed 
০ 





২১শে ডিসেম্বর, ১৯৪২ ] 


. ভারতে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ , 

ভারতে বৎসরে প্রায় ১৫ লক্ষ লোক ম্যালেরয়ায় মারা ষায়। এত্্যতীত 
“ইহার দশগুণ লোক ম্যালেরিয়া রোগে অকর্ম্মপ্য হইয়া পড়ে। ইহার জন্ত 
কম পক্ষে এদেশের বাৎসরিক গড়পড়তায় €০ কোটি টাকার ক্ষত হ্য়। 

অস্ট্রেলিয়ার পশম ও ভেড়ার চামড়। [বক্র 

বর্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার”পর অষ্ট্রেলিয়া হইতে বৃটেন ১৮ কোটা ৮৪ 
লক্ষ ৪৯ হাজ্জার পাউণ্খের পশম এবং] ৩৭ লক্ষ ৪ হাজার পাউগ্ডের ভেড়ার 
চামড়া ক্রয় করিয়াছে । 


ভা. 0. & H. 


BRISTOL: &. LONDON 


আর্থিক জগৎ 


৫৮৯" 
| যুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ব্যয় 


গত নবেম্বর মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমরব্যয়ের দৈনিক হার দীড়াুয়ীছে 
২৪ কোটি ৪৫ লক্ষ ভগার। নবেম্বর মাসে মোট যুদ্ধের ব্যয় ৬১১ কোটি 


:২০ লক্ষ ডলার বৃদ্ধি পাইয়াছে। এইক্সপ ব্যয়ের পরিমাণ হইতেছে অক্টোবর 
মাসের তুলনায় ২৬ কোটি ৪০ লক্ষ ডলার অধিক। 


টেনে যুদ্ধের ব্যয় 
বৃটেন বর্তমানে দৈনিক ১ কোটি ২৭ লক্ষ ৫০ হারার পাউণ্ড করিয়! 
যুদ্ধের ভর ব্যয় করিতেছে। 


09. WILLS 





এ 


৫৯০ ih আর্থিক জগৎ . [ ২১শে ডিসেম্বর, ১৯৪২ i 


ঠরকারের -বীমাসংক্রান্ত গ্রপারিপণ্টেঞ্জেণ্ট একটা যাখলা কুদ্ধু-করিয়াছিলেন। | 
*ক্দীবনবীমাকারীদের জঙ্ক যে অর্থের দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন তাহার শতকরা 


. রিটীতে খাটাইতে হইবে । ' বোম্বাই হাইকোর্টের প্রধান" বিচারপতি এবং 


আন) পূর্বব বৎসরে ছাত্র সংখ্যা ছিল. ১৮ লক্ষং৫৫ ছাতার ২৮৯ অন। 


'  বুটেনে মাথাপিছু চা খরচের পরিমাণ হইতেছে ৯৯ পাউণ্ড । 7 al 


. প্রভৃতি নিৰ্ম্মাপের অন্ত ১২ কোটি ২২ লক্ষ টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হুইয়াছে।? 
_৯৯৪৩-৪৪ লালে প্রশস্ত রেলপথে চলাচলের উপযোগী ১০০ খানা এবং সঙ্বীর্ণ | 


 **শে নবেম্বর যে আট মাস শেষ হইয়াছে সেই সময় রেলপথসমূহের আয়ের || ৬ ইলেকা টক ৯38 


“হইয়াছে সেই সময়ে রেলপথযমূছের কার্ধ্য পণ্রচালনার জন্য ব্যয় হইয়াছে ৩১ ! ম্যানেজিং এজেন্টস “ ইউনাইটেড ট্রেডিং কর্পোরেশন I 
কোটা; ১ লক্ষ টাকা পূর্বব বৎসরের অনুরূপ সময়ের তুলনার এইরূপ ব্যয়ের ১০০ ক্লাইভ ষ্ট্ৰীট, কলিকাতা । ফোন £ কলি ৪58 ূ 

























কলিকাতায় সভায় আটা বির... (রি সস 
বাঙ্গলা সরকারের একখানি বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ যে, "কলিকাতায় কতকগুলি 
ব্অনুস্ভোদিত দোকানে প্রত্যহ বাধা দরে আটা ও, ময়দা বিক্রয় হইবে। প্রত্যহ | ভারতী সেণ্ট। লি যা] 
লেরের অধিক দেওয়া হইবে না) ঠোঙা 'সমেত'আধসেরের" দর হইবে { 
+₹%* আনা। 

| হেড অফিস কুমিল্লা।। | মা 
বোম্বাই হাইকোর্টে ১৯৩৯ সালের বীমা বিষয়ক “আইনের ২৭ (১) ধ ধারা মেন্টাল অফিদ-+১৫, ক্লাইভ ট্ীট, কলিকাতা ফোন-ফলি: ২9৬ || 
অনুসারে নবভারত ইনসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেডের নামে ভারত | 
মামলার বিবয়বস্ত ছিল যে উক্তখারা অনুসারে যে আীবনবীমা কোম্পানীসমূছ £ অপরাপর শীখাসমুহ.ঃ 

কুমিল্লা, কমলাসীগর, ফরিদপুর, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ গৌহাটী, |' 


বিকাল: গটা হইতে, ৬.টার মধ্যে উহা. পাওয়। যাইবে। -কাহাকেও'আধ 
ৃ স্থাপিত $ ১০৩০. 8 ৪ 8 
কোম্পানীর কাগক্ছে জীবনবীমা কোম্পানীর টাকা থাটানে! | 
কলিকাতা অফিস--১৩৫, ক্যানিং গ্রীট, কলিকাতা । 
ট্যাঙ্গলা, সপটগ্রীম, সি সিলেট, করি করিমগঞ্জ, পাটনা,, বেনারস 





«৫ ভাগ কোম্পানীর, কাগজ অথবা সরকারা অনুমোদিত অগ্তাল্গ সিকিউ- 


জাল মিঃ কানিয়া বাদীর পক্ষে রায় দিয়াছেন। = (উড ). (মহারাজা ' বাহাছুরের অনুরোধক্রমে গত 
বোম্বাই প্রদেশে শিক্ষার বিস্তার ূ বর মালে উক যর রত দেওগড় ও গোবর 


১৯৪১-৪২ সালে বোদাই প্রদেশে বিভিন্ন শিক্ষায়তনের সংখ্যা টাড়াইয়াছে ', দুইটা শাখা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। 
২৩ হাজার ৩৫৩টী ; পূর্ব বৎসরে ইহাদের সংখ্যা ছিপ ২২. হাজার ৭৫১টী। [5 
শীঘ্রই নিয় স্থানে ব্রাঞ্চ অফিস খোলা হইবে। 


এই সকল বিস্ভালয়সমুছের ছাত্রসংখ্যা হইতেছে ১৮ লক্ষ ৭৮ হাজার ১৭০ 

বাংলা দেশ-_মিরকাদিম, মাদারীপুর, বরিশাল, ঝালকাঠী, 
রাজবাড়ী, কুষ্টিয়া, ভৈরব এবং সি, পিতে রায়পুর, 
সম্বলপুর, নাগপুর ও সোনপুর |: 


কলিক'তা৷ করপোরেশনের বর্ম্টচারীদের মাগগী ভাতা 
বাঙ্গলা সরকারের শ্রমিক কমিশনার যাহাতে ‘কলিকাতা করপোরেশন ' 
ইছার যে সকল কর্মচারী মাসিক ৩৫২ টাকার কম বেতন পান তাহাদের অন্ত 
১৯৪২ সালের সেপ্টেম্বর মাস হইতে ৪২ টাক! এবং যে সকল কর্মচারী মানিক ম্যানেজিং ডিরেক্টাস+ঃ 
৩৪৯ টাকার/অধিক বেতন পান তাহাদের জন্ত- বর্তমান মাস (ভিলেম্বর) হইতে . 
৯২ টাকা হুৰ্ল্য তাত! প্রদান করেন-গুজন্ত সুপারিশ করিয়াছেন। ইছা ছাড়া মিঃ জে, সি, চক্রবর্ত। ' মিঃ টি টাল বিএল। 
করপোরেশনের কর্চারীদের জন, শ্ুলত মূলে): 'খাছ্ব্যের। দোকান খুলিয়া ১ গনি জাতীর জজ 
বাছাতে তাহাদের কমপন্ধে মাসিক ৎ২টাকার সাহায্য হয় তজ্জন্ত ব্যবস্থা 
করিতে বলা ছইয়াছে। ইহাতে করপোরেশনের বৎসরে অন্ততঃ পক্ষে ১ লক্ষ . 
টাকা ব্যয় হুইবে। 
বুটেনে চা-ব্যবহারের পরিমাণ ০ 
বৃটেনের অধিবাসীরা পৃথিবীর শতকরা ৫০ স্থাপ চা পাঁন করিয়া থাকে।: 
বৃটিশ সাম্রাজোর লোকেরা পৃথিবীর চায়ের শতকরা ২ ভাগ ব্যবহার করে।' 
১৯৩৬-৩৭ সালে বৃটেনে ৪৫ কোটী ৭০ লক্ষ পাউণ্ড চা ব্যবহৃত হইয়াছিল 
১৯৩৭-৩৮ সালে ইহার পরিমাণ দাড়াইয়াছে ৪২ কোটী ২০ লক্ষ, পাউণ্ড L 
ভারতীয় রেলপথের আধিক অবস্থা , / 
১৯৪৩-৪৪ সালে রেলওয়ের বিভিন্ন যন্ত্রপাতি এবং রেলগাড়ীর ই'্জন 


রেলপথে যাতায়তের জন্ত ৯২ খানা অধিক ইঞ্জিন পাওয়া যাইবে বলয়া আশা: 
করা যাইতেছে । ইহার জন্য € কোটী €* লক্ষ টাকা বায় হইবে । ১৯৪১- ৪! 
সালে রেলওয়ের হিলাৰে ২৮ কোটি ৮ লক্ষ টাকা উদ্ধত হুইয়াছে। উক্ত 
বৎসরে রেলওয়ের সংশোধিত হিসাবে ২৬ কোটি ২ লক্ষ টাকা উদ্ধত্ত হইবে 
বলিয়া! অনুমিত হুইয়াছিল। উদ্ধত্ত অর্থ হইতে ২০ কোটী ১৭ লক্ষ টাকা 
সাধারণ রাজস্থের খাতে প্রদান করা হইয়াছে এবং অবশিষ্ট ৭ কোটী ৯১ লক্ষ 
টাকা রেলপথের ক্ষয়ক্ষ'তপূরণ তহবিলে দেওয়া জ্ইয়াছে। ১৯৪২ লালের 







৬ সিনারিস্‌, || ৬ সিট, ট মেটাল ওয়ার্ক, 
গ্ ঞএ্যান্টি গ্যান” ক্লথ } 
€'রাবারাইসভ্‌ ক্যানভাস 


গু খরিদ, মেসির 








কোটি * টাৰ - চেইনস, . £৩ মেকানিক্যাল ইনসার- 
পরিমাণ দীড়াইয়াছে প্রায় ৯২ > লক্ষ টাকা। এইরূপ আয়ের | ৪ এম, এস, রভম এবং শন সিচিংস, 
পরিমাপ হইতেছে পূর্ব বৎসরের অনুরূপ সহয়ের তুলনায় ১০ কোটী ৬১ লক্ষ - কাটসং || ও গ্ৰাউণ্ড সিট স, 3৫ রা 


টাকা বেশী। ১৯৪২ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর তারিখে যে ছয় মাস. শেষ 


পরিমাপ হইতেছে ৩ কোটী ১৯ লক্ষ টাকা বেশী । ' যা 





, হুগলী ব্যাঙ্ক লিঃ 

গত ১৩ই ডিসেম্বর তারিখে কলাহাটা য় হুগলী বাস্ক লিমিটেডের শেওড়া- 
ফুলী শাখা অফিল ও গুদামের শুভ উদ্বোধন উৎসব সাড়ন্বরে সম্পর হইয়াছে। 

স্যার হুরিশঙ্কর পাল কে টি এই অন্থষ্ঠানে পৌরোহিত্য করিয়াছিলেন। 
ব্যাঙ্কের অস্থায়ী ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ এষ এন মুখার্জি সমাগত অতিথি- 
বুন্দকে সাদর সম্ভাষণ জ্ঞাপন করিয়া এক অভিভাষণ প্রদান, করেন। রায় 
সাহেব এন্‌ এন্‌ চ্যাটার্জি, অধ্যাপক কালীরুষ্ণ মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক ব্রিগুণ 
বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত' ছুর্মাচরণ চট্টোপাধ্যায়, ডাঃ অমরেন্্রনাথ সেন, মিঃ 
এস্‌ ভষ্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত প্রবোধ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত রঘুনাথ দত্ত বক্তৃতা 
প্রসঙ্গে দেশের অর্থ-নৈতিক উন্নয়নে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের অঙ্গাদী সম্বন্ধ ও 
'অপরিহার্ধ্য প্রয়োজন সম্পর্কে মনোজ্ঞ ও জ্ঞাতব্য আলোচনা করেন। স্তার 
হরিশঙ্কর পাল তাহার সভাপতির অভিভাষণে বলেন যে, পাট ও গোলআলুর 
চাঁবাবাদের ক্ষেত্রে শেওড়াফুলীর একটি বিশিষ্ট স্থান রহিয়াছে 
এবং তিনি আশা করেন যে, শেওড়াফুলী ও উবার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের 
জনসাধারণ ও ব্যবসায়ী মহল হুগলী ব্যাঞ্চের কার্য্যপরিচালনায় সাহায্য ও 


' কহযোগিত৷! করিয়া উক্ত ব্যবসায়িক সুনাম আরও বর্ধিত করিতে পরান 


হইবেন না । এই উদ্বোধন উৎসব উপলক্ষ্যে কলিকাতা ও শেওড়াফুলী 
অধ্গলের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি, ব্যবসায়ী ও ধনাঢ্য লোক উপস্থিত ছিলেন 
সৃভাব্তে অতিথিগপকে চা-পানে ও জলযোগে আপ্যায়িত কর! হয়। হুগলী 
ব্যাক্ষের ছেড অফিস ও শ্রীরামপুর শাখা অফিসের কর্ম্মচারিগণ সমবেত 
তদ্রমহ্্য়পণের স্বাচ্ছন্দ্যের বিষয়ে প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত বিশেভাবে 
যা ৫ | b 






তাহ! নিভরযোগ্য ব্যবসা .ও জনহিতকর 
বিক্রয় করিবার সল্প করিয়াছি 


উপযুক্ত সার্টিফিকেট সহ আবেদন কল্ষন। 





ই Ne) EE SEE স্ব ন সক সম্মাননা 


| সু ys 


বস্ত্র মূল্য অত্যধিক ন্ৃষ্ধি পাওয়ায় দেশের দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ব্যক্তিদের যে ছ্দশার 
উদ্ভব হইয়াছে তাহার প্রতিক্ারার্থ আমরা স্লভ মূল্যের খতি ও সাড়ী প্রন্তত ক্রিয়া 


' স্তুতি ৯ গজ, 88 ইঞ্চি প্রতি জোড়া ৩৷॥০ ' 
' সলা্ডভী ১০ গজ, ৪৪ ইঞ্চি প্রতি জোড়া ৪২ 
বর্তমানে বাজারে ইহা দেড়গুণ অধিক মূল্যে বিক্রয় হইতেছে। - 


যাহারা অতিরিক্ত মুনাফার লোভ ন! করিয়া জনহিতের উদ্দেশ্যে মোহিনী মিলের নির্নারিত 
' দরে এই সব ধুতি ও সাড়ী সাধারণ্যে পরিবেশন করিতে ঢাহেন তাহান! নিম্ন ঠিকানায় 


শীঘ্রই এই শ্রেণীর ধুতি ও সাড়ী বাজারে বাহির হইবে। 


প্রভিডেপ্ট বীমা কোম্পানীর সনুদ বাতিল 
৯৯৩৮ সালের বীমা আইনের ৭* ধারার ৪ উপধারার দ্বিতীয় বিধানের 
নিয়ম (ক) অহ্সারে নিম্নলিখিত প্রোভিডেণ্ট বীমা কোম্পানী কয়টির রেজি- 
ট্েশন্‌ বা সনদ সুপারিন্টেঙেণ্ট অব ইনসিওরেদ্দ নিম্নলিখিত তারিখ হইতে 
বাতিল করিয়া দিয়াছেন। (১) দি পপুলার ইতিয়া প্রভিডেন্ট ইনমিওরেন্স 
কোং লিঃ, জলপাইগুড়ি, বাঙ্গলা-_১৯৪২ সালের ১৩ই নবেম্বর হইতে ।. (২) 
দি সি ই এস্‌ সি এম্প্রয়িজ, মিউচুয়াল বেনিফিট সোসাইটি, ২৫ চিত্তরঞ্জন 
এ্যাভিনিউ, কলিকাতা--১৯৪২ সালের ১৩ই নবেম্বর হইতে। (৩) দি 
পিপল্দ্‌ ইগাত্ীয়াল ইনৃপিওরেন্দ কোং লিঃ, চাউপট্টী পোঃ, কাটোয়া, 
জিঃ বর্ধমান, বাজলা-_-১৯৪২ সালের ১৩ই নবেম্বর হুইতে। উপরোক্ত 
তিন্/ট কোম্পানীই ১৯১২ সালের «নং আইন (4০৮ V) অন্থসারে রেজেরী- 
ভুক্ত হইয়াছিল। | 
বাংলায় নূতন যৌথ কোম্পানী 
ইণ্ডিয়ান প্রোভিউস্‌ লিঃ__ডিরেক্টর মিঃ রজনীকান্ত পাল। রেজিষ্টার্ড 
আফিস-_৩০, ধ্্যাণ্ড রোড, কলিকাতা | অমুমোদিত মূলধন ২৫ লক্ষ টাকা। 
" ব্রাঞ্চস্থান ইনভেষ্টমেণ্ট লিঃ--ডিরে্টর মিঃ প্রসাদ পোদ্দার। রেজিষ্টার্ড 
অফিস--৫, তারাচাদ দত্ত প্র, কলিকাতা । অনুমোদিত বুপধন ১০ লক্ষ 
টাকা। ষ্টক, শেয়ার, বড, ডিবেঞ্চার ইত্যাদি ক্রয়বিক্রয়ের ব্যবসা । 
কে সি ধংশল এণ্ড সন্দ,লিঃ--ডিরেক্টর মিঃ কে সি বংশল। রেজিষ্টার্ড 


- আঁফিস--৫৭, বড়তলা গ্রীট, কলিকাতা । অনুমোদিত মূলধন ২ লক্ষ টাকা। 


ব্যবসা_জেনারেল অর্ডার সাপ্লায়াস ও রিনি জোট | 


প্রতিষ্ঠানের ,মারফতে ত্য মধ্যে 


: শ্র ie KEE TENE IE HEINE এজ: Esl 


মোহিনী মিলস লিমিটেড 


ম্যানেজিং এজেণ্টস ₹__চক্রব্তা সঙ্গ 96 কোং 


"পোষ কুষ্টিয়া বাজার নেদীয়।) ' = 





€৯২ | A আর্থিক জগৎ [ ২১শে ডিসেম্বর, ১৯৪২ 


হাওড়া মোটর একসেসরিজ, এজেন্সী লি:--ডিরেক্টর মিঃ কির ,. শগের চাষ 
চঙ্ সিংহ | রেঞ্জিষ্টার্ড অফিস-_৩১, ম্যাঙ্গৌ পেন, কলিকাতা । অনুমোদিত * পানামা এবং কষ্টারিকায় ২০ হাতার একর জ'মতে শণের চাষ করিবার 


| _ শক্ত আয়োজন চলিতেছে। বর্তমান বৎসরের শেষতাগ পর্য্যন্ত ইহার মধ্যে 
সুলধন ১ লক্ষ ৫* হাজার; টাকা। পেট্রোল ও মোটর গাড়ী সংক্রান্ত সাজ ১৬ একর জমিতে শপ চাষের ব্যবস্থা করা হুইবে। 
সরঞ্জাম ক্রয় ও সরবরাহ । 


গাহুলী এণ্ড সম্প পিঃ__ডিরেক্টার মিঃ এইচ গাঙ্গুরী। বেড | J TH 
অফিস-_১৭১৯, আর জি কর রোড, কলিকাতা। al মূলধন > লক্ষ ॥ গার্ড ব্যান নি: 
টাক!। ব্যবসা-_-কমিশৰ এজেণ্টস্‌ । + Es ০০ 


১০০ 















পাইওনীয়ার কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ_ডিরেক্টর মিঃ প্রফুল্পনাখ রায় | হেড অফিস-কুমিলা 
চৌধুরী । রেঝিষ্টার্ড অফিস-_১১, হেয়ার, স্রীট, কলিকাতা । অস্থমোদিত : ভারতের সৰ্ব্বত ব্রাঞ্চ ও এক্জেন্স মাছে। ৮ 
৮ শাহিন | খানের সি সুদের হার. 
আৰ্য্য সিন্ক এণ্ড কটন মিলস্‌ লি: ডিরেক্টর ' মিঃ বি বি সরকার। 2: চলতি হিসাবে li রর lo 
রেজিস্টার্ড অফিস-_৫, সাদার্ণ এ্যাতেনিউ, কলিকাতা । অনুমোদিত মূলধন সেভিংস ব্যান্ক- ০৮915 i 


২৫ লক্ষ টাকা । ব্যবসা--রেশনের কারখানা |. J | স্থায়ী আমানত (১২ মাসের জন্য) :- . 
ইণ্ডিয়ান কাটলারী' ম্যানুফ্যাকচারিং কোং লিঃ ভিরেইর হুবিধাজনক সর্তে শিল্প ও. সর্তে শিল্প ও.বাণিপ্য প্রতিষ্ঠানকে টাকা ধার দেওয়া হয়। 


** ৩11০ 


মিঃ ইন্দভূষণ ভটটাচাধ্য | রেজিইীর্ড অফিস-_-এ-৩, ক্লাইভ বিন্ডিংস্, কলিকাতা । কলিকাতা অফিল :- 
অন্থমোদিত মূলধন € লক্ষ ট]ুকা। ছুরি কাঁচি ও অস্ত্রোপচার সংক্রান্ত যন্ত্রপুুতি ২২নং ক্যানিং ষ্ট্ৰীট, ১৩২নং, রাসবিহারী- এভেনিউ 
প্রস্তুতের ব্যবসা ৷ ফোনঃ-_কলিঃ ৬৫৪৪ ফোনঃ-_লাউথ ২৬৩৬ 


সস . 








ভারত টা ইণ্টেটস্‌ লিঃ __ডিরেক্টর মিঃ তুলসী চরণ বঙ্গ । লেখি ঘন 










অফিদ--, টাউনসেণ্ড রোড, কলিকাত।। অনুমোদিত মুলধন ১ লক্ষ টাকা । fl 
কা |কুবের ব্যাঙ্ক লিমিটেড | 
ইউনাইটেড, ডিষ্টিপারী এণ্ড বন্ডেড্‌ ল্যাবরেটরী লিঃ-ম্যানেজিং 
ডিরেক্টর মিঃ ইনদুতূষণ সেনগুধ। রেজিষ্টার্ড অফিস_€৩, রাজা দীনেহ্র ধইরা, |], 
| কলিকাতা | অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা { মদ চোলাইএঁর ব্যবসা । ‘ সংগ্রাম ও 
২৬ | বং 
কন্টিনেন্টাল মেশিনারী কোং লিঃ--ম্যানেজিং ডিরেক্টর মি: ডি Eerie , 
চৌদক। অহুযোদিত মূলধন:ই লক্ষ টাকা। ব্যবসা _-কলকারখানার যন্ত্রপাতি ০৪ সেবা করিতে | 
ও বিবিধ লাজসরঞ্জাম প্রস্তুত, ক্রয়বিক্রয় ও সরবরাহ । "১ হেড অফিস £_ প্রস্তুত. শাখা সমূহ ই 
নরিনকো। লি ডিরেক্টর মিঃ এস্‌ গিলসেথ.। রেজিটার্ড আফিস_-», ₹ ৩ ও ৪ হেয়ার গ্রীট, টার নতি ও 
ক্লাইভ গ্রীট কলিকাতা । অনুমোদিত মুলধন ১* লক্ষ টাকা। ব্যবসা_- l কলিকাতা । গুড়ী। 
এ .. কোন: কলিকাতা ৬১১. | 





নিউ ইডি টল্ালুষ্যাকদারিং কোং দিতে টি গুল || 
লাল শেখসারিস্বা। রেৰিষ্টার্ড' অফস-_-৩*, ক্লাইভ ফ্রী, কলিকাতা । 
অহযোদিত রর পন টাকা) -বযবলা--গোঁছ ও হলা পপ সুদের সর্তাদি লাভজনক এবং সকল প্রকার 


02 & ব্যাকিং কাৰ্য্য করা হয়। 
বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ 


i রিলায়েন্স জুট মিলস, কোং লিঃ_গত ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয় Fe 
মালের হিসাবে শতকরা বাধিক ১৭/*আনা। হাওড়া মিলস, কোং লিঃ-- 
গত ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মালের হিসাবে শতকরা বাধিক ১৭৪০ আনা। । 
ভালমিয়া সিমেণ্ট লিঃ--গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে ' 
শতকরা বাধিক ১* আনা। ফোর্ট প্ল্টার জুট ম্যানুক্যাকচারিং কোং 
পরল: গত ৩*শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয মাসের হিসাবে শত্করা বার্ধিক ৩০২ ৯৮ 
টাকা। ফোর্ট উই'লয়াম জুট কোং লিঃ-_গত ৩০শে সেপ্টেবর পর্য্যন্ত | দিত 
ছয়মাসের হিসাবে শতকরা বাধিক ১০২ টাকা । মোরারজী গে।কুলদাস ছু 
স্পিনিং এণ্ড উইন্ভিং কোং লিঃ_গত ৩০শে জুন পর্য্যন্ত এক বৎসরের ১১৪ 
হিসাবে শতকরা বাধিক ২৫২ টাকা । মাদী ভ্তরয়ারী কোং লি:--গত ৩১ে ২ oo 
আগষ্ট পর্ান্ত এক বৎসরের হিসাবে, শতকরা বাঁধিক ১৫৯ টাকা। জে কে । সী টি 

কটন ম্যানুফ্যাকচাররণ লিঃ_গত ৩*শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এক বৎসরের | মাস্ক যাতে 
হিসাবে শতকরা বাধিক ৭২ টাকা। মেঘন! মিলস কোং লিঃ_গত 
৩গশে সেপ্টে পর্য্যন্ত ছয় মালের হিসাবে শতকরা বাধিক ১০২। লাজীর | Be hE Pad LES nk A 

কোল কোং লিঃ--গত ৩১শে আগষ্ট পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা! | ৪৬ ধন্তলা উট .কলিকাআ। < 2 
বা্িক AY টাকা। টাপদানী জুট কোং লি:_গভ ৩*শে সেপ্টে ০ বেলুড়. 4 নল এল, * 
পর্যন্ত ছয় মাগের হিসাবে শতকরা বাযধিক ৬১ টাকা | ভি রি 


শ্ব 
১ পাশা তত তল 








~ 





স্বাজ্ান্েন্স ছাঁলচাল . | te 





টাকা ও বিনিময় 


কলিকাতা, >১৮ই ডিসেম্বর 

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার টাকার বাজারে পূর্বের ন্যায় টাকার প্রচুর 
স্বচ্ছলতা পরিলক্ষিত হয়। চলতি কাচা তুলা ক্রয়ের টাকার যে চাহিদা দেখা 
গিয়াছিল তাহার পরিমাণ এতই কম যে, বাজারের একটানা স্বচ্ছতার 
“অবস্থা উহাতে এতটুকু পরিবর্তন লক্ষিত হয় নাই। ব্য্কসমূহ্র মধ্যে কল 
টাকার স্থদের হার পূর্কাবৎ কলিকাতায় ॥০ আনা. ও বোম্বাইএ।০ আনায় 
অপরিবর্তিত রহিয়াছে । আলোচ্য সপ্তাহে টাকার বাজার সম্পর্কে একটা মাত্র 


নুতন কথা বলিবার আছে। তাহা এই যে, রূপার দর এবার নাষিয়া গিয়াছে। 


আলোচ্য সপ্তা্থে বিনিময় বাজারের অবস্থাও পূর্বের ন্যায়। বাজারে 
এবার কিঞ্চিৎ পরিমাপ রপ্তানী বিলের 'কাজজকারবার হইতে দেখা গিয়াছে। 
বিনিময় বাজারের মন্দার ভাব শীঘ্রই কাটিবার ফোন সম্ভাবনা এখনও দেখা 
যাইতেছে না। | 
« গত ১৫ই ডিসেম্বর তারিখে তিনমাসের মেয়াদী ৬ কোটি টাকার 


-ট্্ল্ারী বিলের যে টেপার আহ্ৰান.করা হইয়াছিল, তাহাতে আবেদনের 
"পরিমাগ দীড়াইয়াছিল ৮ কোটী ৮৪ লক্ষ টাকা । উক্ত আবেদনসমূহের 
মধ্যে ৯৯দ* অ! 


না দরের সমুদয় এবং ৯৯।৩৯ পাই দরের শতকর! প্রায় 
৭৬ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে। মোট গৃহীত ৬ কোটী টাকার টেণডারের 
গড়পড়তা সুদের হার শতকর! বার্ষিক ১৬ আনা নির্ধারিত হুইয়াছে। 


‘আগামী *২শে ডিসেম্বর বোধাইএ বেলা ১১ ঘটিক] (ষ্ট্যাপ্ডার্ড সময়) পর্য্যন্ত 


এবং অন্থান্ত” কেন্দ্রে ২১শে' ডিসেধর তারিখে কাব্দকারবার বন্ধ না হওয়া 


পর্য্যন্ত তিন মাসের মেয়াদী ৬ কোটি টাকার ট্রেঞ্ষারী বিলের টেণ্ডার গৃহীত | 
নুইরে। বাহার টেওার গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে তাহাদিগকে || 
আগামী ২৩শে ভিলেম্বর তারিখে এবং যে স্থানে ২৪শে তারিখে ছুটির দিন || 
সেখানে ৩০শে ডিসেম্বর তারিখে টাকা দিতে হইবে । অগ্তাক্সর্ত পূর্বের ভায়। ) 
গত »ই ডিসেম্বর হইতে ১৪ই ডিসেম্বর পর্য্যন্ত তিন মালের মেয়াদী | 
ইন্টারমিডিয়েট ট্রেকানী বিলের বিক্রয়ের পরিমাণ দীড়াইয়াছে ২ কোটী ১২ 
“লক্ষ ২৫ ছান্দার টাকা। গত ১৪ই ডিসেম্বর হইতে আরম্ভ করিয়া ২১শৈ | 
ডিসেম্বর পর্য্যন্ত পূর্বব ঘোষিত সর্ত[সারে শতকরা ৯৯দ০আনা দরে তিনমাসের || 
“মেয়াদী ইণ্টারমিডিয়েট টেজারী বিল বিক্রয় হইতেছে । . | 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার সাগাহিক বিবরণী দৃষ্টে জানা যায় যে, গত 

১৯ই ডিসেম্বর তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে সমগ্র“ ভারতে চলতি | 
নোটের মোট পরিমাপ দ্বাড়াইয়াছে ৫৫৮ কোটি ২৭ লক্ষ ২৩ হাজার টার্কা) || 
পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৫৮০ কোটি ৪৮ লক্ষ ১৯ হাজার টাকা । 
‘আলোচ্য সপ্তাহে ভারতের বাহিরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অর্থের পরিমাণ 


দাড়াইয়াছে ৭৯ কোটি ১৬ লক্ষ ৮৯হাজার টাকা) পূর্ব সপ্তাহ্থে উহার 


পরিমাণ ছিল ৮০ কোটি ৭৫ লক্ষ ১৪ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে 
.-গব্র্মেন্টকে ধার দেওয়া হয়, ১ কোটি ৩* লক্ষ টাকা; পুর্ব সপ্তাহে ধার 
' দেওয়া হইয়াছিল ১৬পক্ষ টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাক্কে অন্তান্ত 
ব্যাঙ্কের আমানতের পরিমাপ ধাড়াইয়াছে ৫৪ কোটি ৩২ লক্ষ ৬৩ হাজার' 
টাকা) পূর্ববর্তী সত্তাছে উদার পরিমাণ দড়াইয়াপ্থিল ৬* কোটি ৯ লক্ষ ৫২ 


হারার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজ্জার্ভ ব্যাঙ্কে কেন্দ্রীয় সরকারের 
আমানতের পরিমাণ ফাড়াইয়াছে মোট ১৮ কোটি ২৮ লক্ষ ৫১ হাজার টাকা; 


পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ১২. কোটি ২৭ লক্ষ ৯* হাজার টাকা। 
, আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে ব্রহ্ম সরকার ও অক্তান্ত প্রাদেশিক সরকারের 
' আমানতের পরিমাণ দীড়াইয়াছে যথাক্রমে ২৬ লক্ষ ৯২ হাঁজার টাকা ও ৫ 
, “কোটা ৬৪ লক্ষ ৪২ হাজার টাকা ) পূর্ববর্্তা সপ্তাছে উহাদের পরিমাণ ছিল 
:স্বধাক্রমে ২৮ লক্ষ টাকা ও ৭ কোটি ৩৯ লক্ষ ৯২ তাক্জার টাকা। 





এ সপ্তাছে বিনিময় বাজারে নিম্বকূপ হার বলবৎ ছিল: 


টেলি: হুত্তি (প্রতি টাকায়) * »শিএ$ পে 
. আঁ দৰ্শনী ক > শি ৫£& পে 
ভি এ ৩ মাস রী ১শি৬ পে 
ডলার (প্রতি ১০০ ডলারে) ৩৩২০ 
কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার . . 

Kk কলিকাতা, ১৮ই ডিসেম্বর 


আলোচ্য স্যাহের বুধবার পর্য্যন্ত কলিকাতার শেয়ার বাদ্ারের কাজ - 
কারবারে কতকটা দৃঢ়তার লক্ষণ দেখ! গিয়াছিল। লিবিয়ার রপাঙ্গন হইতে 
রোমেলের পশ্চাদপসরণের সংবাদ শেয়ার বাজারের উপর কতকটা অনুকুল 
প্রভাব ধিস্তার করিয়াছিল । শেয়ারের দরও কোন কৌন স্থলে সর্বোচ্চ স্তরে 
উঠিয়াছিল। কিন্তু গত মঙ্গলবার চট্টগ্রামের উপর জাপানী বিমান দুইবার 
ছান! দেওয়ার সংবাদ শেয়ার বাজারের বেচাকেনায় কতকটা নৈরাশ্বের 
সঞ্চার করিয়াছে । . কিন্তু শেয়ার ক্রেতা বিক্রেতা কেছই বিশেষ আতঙ্কিত 
হয় নাই। ভবিষ্যতে শেয়ার বাবারে তেজীর ভাব দেখা যাইবে .বলিয়াই 


মনে হয়। 





_সিডিউলভুক্ত ও সাব ক্লিয়ারিং ব্যাক ৷ 





বাংলার নবপ্রতিষ্ঠিত ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে বৃহত্তম। 
লকৃত মুলধল ৪ ৫০১০০+০৩০৯২ টাকা ঢ় 
বিক্রীত মূলধন ২১,৬৭১৫০০২ টাকা * 
আদায়ীকৃত মূলধন ১৬,৩১,৩০* টাকা 
আমানত ৫০১৩০৬১৭০০২ 
(১৯৪২ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর পৰ্য্যন্ত ) 
চেয়ারম্যান £-_ থরায়। 


_ পুনরায় না জানান পর্য্যন্ত শেয়ার বিক্রয় চলিবে ; কিন্তু 
তাই বলিয়া জনসাধারণকে এতন্বার! শেয়ার ক্রয় করিবার 


করেন, তাহারা ব্যাঙ্কের 
হেড অফিসে কিন্থ! যে কোন শাখা অফিসে পত্র লিখুন। 
চলতি হিসাব__দৈনিক ৩০০২ টাকা হইতে এক লক্ষ টাকা উদ্থ ত্তের 


উপর বাধিক শতকরা ॥* হিসাবে সুদ দেওয়া হয়। বাগ্মাসিক সুদ ২২ 
ঢাকার কম দেওয়া হয় না। 


সেভিংজ ব্যান্ক হিসাব-_বাধিক শতকরা ১৫ টাকা হারে সুদ 
দেওয়া হয়। চেক দ্বারা টাকা তোলা যায়। 
স্থায়ী 


সমানত-_১ বৎসর বা কম সময়ের জন্ভ সুবিধাজনক সরতে 
লওয়া হয়। 


ধার, ক্যাস ক্রেডিট ও অমার অতিরিক্ত টাকা সন্তোষজনক জামীনে 
পাইবার ব্যবস্থা আছে । 
সিকিউরিটি, শেয়ার ইত্যাদি কেন! বেচা এবং নিরাপদে গচ্ছিত রাখা 
প্রভৃতি এতদৃসংক্রান্ত অগ্ঠাগ্ত কার্য করা হয়। বাক্স, মালের গাঁঠরী 
প্রভৃতি নিরাপদে গচ্ছিত রাখা হয়| নিয়মাবলী ও সর্ভ অনুসন্ধানে 
জানা যায়। সাধারণ ব্যাঙ্কর্সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ করা হয় । 
শাখা-_বড়বাজার, শ্যামবাজার (কলিকাতা 9 ' 
নারায়ণগঞ্জ এবং ঢাকা। | 
পে অফিস ঃ মিরকাদিম ' 
ডি, এফ, স্তাণ্ডাস? জেনারেল ম্যানেজার | , 





si ৫৪8 


আর্থিক জগৎ 


[ ২১শে ডিসেম্বর, ১৯৪২ 





, ১৯৪৪ সালের ডিফেন্দ বণ্ড ১০২৮০ আনা। 


কোম্পানীর কাগজ 

কোম্পানীর কাগজের বিভাগে মোটামুটী অপরিবর্তিত অবস্থাই লক্ষিত 
হয় ৩৫০ টাকা ও ৩২ টাকা হ্দ্রের কোম্পানীর কাগজের দ্র যথাক্রমে 
৯৪২ টাকা ও ৮০৫০ আনায় স্থির রহিয়াছে। মেয়াদী খণপক্রসমূহের মধ্যে 
৩২ টাকা সুদের ১৯৪৯-৫২ সালের কাগজ ১০০/০ আনা । ৩৯ টাকা সুদের 
৪২ টাকা হ্থদের ১৯৬০-৭০ 
সালের কাপজ ১১৫।/০ আলা । ৩২. টাকা সুদের ১৯৬৩-৬৫ সালের কাগজ 
৯৫৪০ আনা । ৫২ টাকা স্বদের ১৯৪৫-৫৫ সালের কাগজ ১০৯২ টাকা এবং 
৪৫০ টাকা স্থদের ১৯৫৫-৬* সালের কাগজ ১১৪২ টাকায় হস্তাস্তরিত ' 
হইয়াছে। প্রাদেশিক খণপক্রসমূহ্রে মধ্যে ৩২ টাকা সুদের ১৯৫২ সালের 
ইউ পি খ্রপপত্র ৯৯1৬০ আনা । ৩২ টাকা সুদের ১৯৪৮ সালের পাঞ্জাব 
খবঁপপঞ্জ ১০৪৪০ আনা এবং &২ টাকা সুদের ১৯৪৪, সালের ইউ পি খ্ধণপত্র 
১৯৪০ আনায় ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে। 

কাপড়ের কল 
. কাপড়ের কলের শেয়ারের বিশেষ কোন কাজকারবার হয় নাই। ইহার 
দর মোটামুটা অপরিবর্তিত অবস্থায় রহিয়াছে | 
* কয়লার খনি . 
কয়লার খনির শেয়ারের কোনরূপ উল্লেখযোগ্য বেচাকেনা হয় নাই। 
পাটকল 
কয়েকটা প্রধান প্রধান'পাটকলের শেয়ারের দর স্থির অবস্থায় রহিয়াছে। 
ইঞ্জিনিয়ারিং 
ন বিভাগে ইত্ডিয়ান আয়রণ এবং ষ্টীল করপোরেশনের দর: যথাক্রমে 
০ আলা এবং ২৪০ আনায় নামিয়া পিয়াছিল, পুনরায় ৩৪২ টাকা ও 

২৪৪ eT SAE: 


র কল i 
চিনির কলের শেয়ারের কাজকারবারে বিশেষ কোন কর্ম্মতৎপরতা 
লক্ষিত হয় নাই। 2 
| চা-বাগান 


চা-বাগানের শেয়ারের কাজকারবারে তেজীর ভাব লক্ষিত হয়। ইষ্ট 
ইত্ডিয়। ১১৷/* আনা । বিশ্বনাথ ৩১২ টাকা এবং তেদপুর ১০৪, আনায় 
বিকিকিনি হইয়াছে। : 
বিবিধ 


বিবিধ শেয়ারৈর মধ্যে বার্ম্মা করপোরেশন ৩৮০ আনা। ইত্ডিয়া কপার 
করপোরেশন ২৪* আন|| বি আই করপোরেশন ৬২ টাকা। বৃটিশ 
সিলোন করপোরেশন ১৪1০ আনা । বরারি কোক ২৭//০ আনা। ভাঁশনাল 
ইনন্গ লেটেড কেবল ১২৮০ আনা এরং রোটাস ইঞাহীজ ২৫//* আনার 
ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে। 

এ সপ্তাহে কলিকাতা শেয়ার বাজারে নিয়রূপ নিকিকিনি হইয়াছে :_ 

কোম্পানীর কাগজ 

* মদের ভিফেব্স বগড (১৯৪৬) ১৪ই ডিসেম্বর--১০২॥০ ১৩২৪৮৮%০ ) 

১৫৪১০২১০ os | 2 সুদের ডিফেন্স খণ (১৯৪৯-৫২) ১১ই দ্িসেঃ_ 


| এ, আর 








আপনার কি 


- ৩৫৪৮৯ ৩৫৪৮০ | 


' ২০৯৪০; 


১০০0৩/$  ১৪ই--১০৩৪০ ১০1৩০) ১৫ই--১০০* ১ooWo; NE — 
১০০/০। ৩২ সুদের কোম্পানীর কাগজ ১৬ই ভিসে_৮০1* | ৩২ সুদের 
ধাপ (১৯৬৩-৬৫) ১৪ই ভিসে:_-৯৫]* ৯0৩০; ১৫ই--৯৫/০ ৯৫1৮০ 3 
১৬ই--৯৫|০ ৯৪৪৩০ | ৩২ সুদের ইউ পি খাপ (১৯৫২) ১*ই ডিসেঃ__ 
৯১৩/০। ৩০ সুদের কোম্পানীর কাগন্জ ১০ই ভিসেঃ_-৯৪২ ৯৪%০ 9 
১১ই--৯৪২ 3 ১৪ই--৯৩৪৮৩ ৯৪1০) ১৫ই--৯৩৮৮০ ৯৪%০ ) ১৬ই-_৯৪২ 
৯৪৮০ | ৪২ সুদের খণ (১৯৬০-৭০) ১৪ই ভিচে£--১১০1০ ১১০1/০। ৪৬ 
সুদের পাঞ্জাব (১৯৪৮) ১৪ই ডিসেঃ_-১০৪০০ ১০৪0/১ | ৪1০ সুদের খপ 
(১৯৫৫-৬০) ১৪ই ডিসেঃ ৯১৪২ । ৫২ সুদের খপ (১৯৪৫-৫৫) ১৪ই 
ভিসে:-_-১০৮৪০/০ ১০৯/০ ) ১৬ই-_-১০৮৪৩/০ ১০৯২। ৫৭ সুদের ইউ পি 
বণ্ড ০৯৪৪) হনে 


এমালগেমেটেড ১১ই ভিসে__৩০৪০ ৩১২ 5 ১৪ই-_-৩১২ ৩১1০ ) ১৬ই-- 
৩১০ ৩২২ । বেঙ্গল ১১ই ডিসেঃ ৪০০২ ৪৯৩২) ১৫ই-_-৪১৫॥০ ৪০৭২ 
বোকারো এগ রামগড় ১১ই ভিসেঃ_-১৮২ ; ১৫ই-_-১৮৮০। 'বরাকর *»১৪ই- 
২ভিসে£_-১৪২ $ ১৫ই--১৪২ 3 ১৬ই--+১৪/০ 1 ধেমো মেইস ১৪ই ডিসেঃশ_ 
১৩॥০ ১ ১৬ই--১৩1০। ইকুইটেবল ১*ই ভিসে:__৩৫।%* ৩৫৪০ ; ১৬ই-- 
কাটরাস বরিয়া ১১ই ডিসেঃ_২৯]০ ২৯৮০ 7 ১৫ই-_ 
২৯/০ ২৯৪০) ১৬ই-_-২৯%/০। লাকুরকা ১০ই ভিসেঃ__১৪২ ১৪%০ ; 
১৪ই--১৩দ০। পিওর শীতলপুর ১০ই ডিসেঃ--১৪০০ ) ১৫ই--১৪%৪ 
১৪০) ১৬ই_-১৪।%০ ১৪/০ । রামগঞ্জ ১৪ই ডিসেঃ-২৪/০ ২৭২ $ 
১৫ই-_২৭২। তালচেড় ১০ই ডিসেঃ_২৮০ ৩৮০ $ ১৪২৮৮০ ২৮৬০ ;: 
:১৫ই-২৮%০ ৩/০ 5 ৯৬ই--৩৯ 


কাপড়ের কল 
বাসন্তী কটন ১০ই ডিসেঃ-_৮৮/০ ৯০ ; ৯১ই_ ৯২ 2০/০ $ ১৪২৯/০ 
৯০০ ) ১৫ই-_-৮৪৩০ ৯9/০; ১৬ই-_৮৮০/০' ৯%০) (প্রেফ) ১৫ই--১১%*৮ " 


; ১১/৫; ১৬ই--১১৪প*। বেণারস কটন ১*ই: ডিসেঃ_-৯/০ ৯০ ; ১৪ই-_ 
বক 


১৫ই--৯৩/০) ১৬ই-_-৯/*। বঙজলক্্ী ১৫ই ডিসেঃ_-৭৫২ ॥ 
কাপপুর টেক্পটাইলস ১:ই ভিসেঃ--১৮৮০ ১৬৩/০ 3 ১১ই--১৬/৯ ) ১৫৪ 
১৫৮০ $ ১৬ই-১১৫দ৮০ | ভানবার ১০ই ডিসেঃ--২৭৮২ $ ১১ই--২৭৭২ 5. 


- ১৫ই-২৭৫২। কেশোরাম ১*ই ভিসেঃ_-১৫]১* ১৫৪৮০ 3 ১১ই--১৫৬০ 


১৫দ০ ; ১৪ই-_১৫দ০ ১৫৪/০ ; ১৫ই-_-১৮০/০ ১৬২) ১৬ই-__-১৬/০ ১ 
(প্রেফ) ১৫ই ভিসেঃ_-১৪২২ ১৪৩২ | সুইরের মিলস ১০ই ভিসেঃ_-৩৫১২ 8. 
১৫ই-__৩৫৮৯। নিউ ভিক্টোরিয়া (অর্ডি) ১*ই ভিসেঃ_-৮)০ ৮1৯ $ ১১২ 
Vue Vio ১ ১৮ই_৮০ ৮1/০ ; ১৫ই— ৮/০ টং বি? টা ।. 


. 
2 


[াটকল | 
আদমজী ১১ই ডিসেঃ ২৭89০ ) (প্রেফ) ১৬ই--১৪৮০। আগরপাড়া 


, £১০ ডিসে: ২৩৪০ $ ১১ই- ২৩১ ২৩৫০ ।  এলবিয়ন ১০ই ভিসেঃ_-২০৯২ 


৯৪ই-_২৯৫২) ১৫ই-_ ২৯৮৯) ১৬ই_২০৮৯ | আলেক্জেও।' 
১৫ই ভিসেঃ_-১২৯৯২। এলায়েন্স ১১ই ডিসেঃ--৩৪১২ $ ১৪ই--৩৪৩২) 
১৬ই-_-৩৩০০ ৩৪০০ । এংলো- -ইপ্ডিয়া ১১ই ভিসেঃ_৩৫৩২ ৩৪৭২ 3 


এ, আর, পি, 





জ্ঞলল এ্রন্মৎ শ্বাহিলন্তর শুজ্তা আছে ? 
যে কোন সময় আপনার বাড়িতে আগুন লাগতে পারে। 
. যদি না থাকে, তবে এখনা-বন্দোরভ করুন। 


্ এ আর, পি, পাবনিসিটি সাব কমিটি, পাবলিক রিলেশন ঘি, POT 
ক্যালক।টা ইল্লেক ট্রক সাপ্লাই করপোরেশন এর প্রচারব্যয় বহন করেছেন। 


১১শে ডিসেম্বর, ১৯৪২ ] 


- ৫৯৫ 





1১৪ই--৩৫১৯২ $ ১৬ই--৩৫৪২। অকল্যাণ্ড ১১ই ডিসেঃ-১৮১২ ১৮৪২ । 
'বালি ৯০ই ডিসেঃ_২৪৮২ 3 ১১ই--২৫৯২ ২৬৫২) ১৪ই-_২৬৯২ ২৬৬২) 


+ ১৬ই-_২৬৪২ ২৬৫৯। বরাঁনগর ১৪ই ডিসেঃ_-১১০২ ।  বেলভেডিয়র ১০ই, 


. ভিসেঃ৪২৫২ ৪২৯২3 ১৪ই--৪২০২) ১৫ই--৪২৫২ 9 ১৬ই--৪২৬৬। 
বিরলা ১০ই ডিসেঃ ৩৭৯২ ৩৭০; ১১ই-৩৭২, ৩৭০3 ১৫ই-_-৩৮৩/০ 3 


. (প্রেফ) ১১ই--১২৮৪০ ; ১৪ই--৯২৯৯ বজজব্জ ১০ই ভিসে:--৩৮৪২ $ 


১১ই- ৩৭৫৯) ১৪ই-_৩৭৩২ 5 ১৫ই--৩৮০২। ক্যালকাটা জুট ১১ই 


ভিসেঃ--২৬।০ ২৭1০7 ১৫ই--২৭॥০ ; (প্রেফ) ১৪ই ভিসেঃ_-১২৪৯। ' 


াপদানী ১৪ই ডিসেঃ--১৮৯২ ; ১৫ই--১৯১৫০। সেভিয়ট ১৫ই ডিসেঃ_ 
১৯৩২ ১৯৪২। ক্লাইভ ১১ই ডিসেঃ--২৪২ ২৪1০ ) ১৪ই-__২৯৭০। ক্রেইগ 
'(প্রেফ) ১৬ই ডিসেঃ--৬০॥*। ভালহৌনী ১৪ই ভিসে:_২৩০২ ২৩৮৯ 
ডেপ্টা ১৫ই ভিসেঃ-_৪৪২২ ৪৪৫২ এম্পায়ার ১৫ই ভিসেঃ--২৯৩/০ ২৯৯3 
১৬ই--২৯৮০। ফোর্ট গ্টার ১১ই ভিসেঃ_€৪৮২। গ্যাস ১৫ই ডিসে: 
৩৪২৯ ৩৫৪২) .১৪ই--৩৫৮৯ । গোন্দলপাড়া ১*ই ডিসে; _-১২৫৫২। 
গৌরীপুর ১&ই ডিসেঃ ৭১৪৭) ১৬ই-_৭১৬২। হুগলী ১*ই ডিসেঃ__ 


৭১৪০ 3 ১৪ই--৭১৪০ 5 ; (প্রেফ) ১১ই ভিসেঃ--২*|০। হাওড়া ১১ই ডিসেঃ__' 


ee ৫1%০ ; ১৪ই--৫৫২ €৫1৩/০। হুকুমচাদ ১০ই ভিসে_-২০০ ২৯০ ? 
১ ১১ই--২০৪৯ ২৯৭৮০ ; ১৪ই--২০৮/০ ) ১৬ই--২০1৮০ ২০৮০ ; (প্রেফ) 
১*ই. ভিসে£__-১৫৬%০) ১১ই--১৫৬২ ১৫৭২1 ইত্তিয়া ১১ই ডিসে: 
৪৩৯1০ 3 ১৪ই-_৪৩৪২ ৪৩৬২। কামারহাটী ১৪ই ডিসেঃ--৫১২২ ৫১৭২) 
১১ই-৫১৩৯ ৫১২৯3 ১৪ই--৫০১২ ৫০৩২) ১৬ই__৫০৫ | কাকনাড়া 
১১ই ডিসেঃ--৪০৩৯) ১৪ই--৪০৪২ ৪০৪২) ১৫ই--৪০৩২) ১৬ই-- 
৪০৯২ | কেলভ্তিন ১০ই ভিসেঃ_-৪৪৮, ১১ই--৫৪৯২ 3 ১৫ই-_-৫৫১২ 
খরদা ১*ই- ভিসেঃ_-৪২৭২| কিনিসন ১০ই ভিসেঃ--৩৫০২) ১৪ই-- 
৩৪৫২ ৩৪৮২) ১৫ই-_-৩৪৪২ ৩৪৫০ । লরেন্স ১৪ই ভিসেঃ-_২৪৬২ ২৪৭২ 3 
১৪ই-২৪৮৯ ২৫২৯). নৈহাটী ৯৫ই ডিসেঃ-২১৯২। স্কাশন্গাল ১০ই 
ডিনে£ ২৪৭ ২৫৮০ $ ১১ই-_২২৫৩০ ২৪৪০) ১৪ই-_২৪1/০ ২৪৭০ ) 
, ১৫ইএ২৪৭৯ ২৪/০ । নেলিমার্লা ১০ই ভিসেঃ--১৫1/০ ১৫৪০ 7 ১৯ ই 
+ ১৫৮৮) ১৫ই--১৫২৭ নর্থক্রক .১৪ই ডিসেঃ-_২৭দ০০ ২৮৯ | নদীয়া 
১১ই ভিসেঃ__-৭৩দ০ ৭৪২ ; ১৪ই--৭১৪০ ৭৩২3 ১৬ই--৭৩।০। ওরিয়েপ্ট 
১১ই ভিসেঃ--১৯১৯ ১৯৩২ ) ১৪ই--১৯৩২ 3 ১৫ই--১৯৩২) ১৬ই-:১৯১৭ 
১৯৪২ | ' প্রেসিভেন্দী ১০ই ' ডিসেঃ ৬/০ ; ১১ই-_৬/০ ; ১৪ই-_৫৮৩/০ ১ 


১৫ই-_৫॥০ ৬২ 3 ১৬ই--৬/০। রামেশ্বর ১৪ই ভিসেঃ_-৯১৮০ ; ৯৫ই-- 
১:৮৭, ১৯২। রিলায়েন্স ১০ই ডিলেঃ--৫৯৮* ) ১৫ই--৬%* ) (প্রেফ) 














ফোন ক্যাল ঃ ৩৮৯৪ 


"রিয়াল ব্যাঙ্ক ০ , 


' হেড অফিস $ ৯নং ক্লাইভ রো, কলিকাতা । 
অনুমোদিত মুলধন ৫,০০, ০০০৯৬ টাকা! 


জিতে 


-শীখা সমূহ 
বাঙলা, আসাম, বিহার, যুক্ত প্রদেশ ও মধ্য প্রদেশের 
| ধান তি বরা ২৫০৪৩ I 





; । আদার়ীকৃত ৮ _ ১১৬২১০৩৭1০ টাকা। 
নন ১8 | sl i সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ও আধুনিক 
নগদ ও ব্যাঙ্কে ১,৮০,৫৮৭০/০ কৃ রর 
' (৩০শে রর ১৯৪২ পৰ্যন্ত ) ॥ জীবন বীমার নিয়মাবলী সম্বলিত একটি 
উন্নতিশীল বীম! কোম্পানী | 


1000/100000000000300100090000050055000 0070 


= টো 


১০ই-_-১৫৯২ ১৪৯৭ 3 ১১২-১৬০০ | হা ১১ই ডিলেঃ--১২॥০ 5 ১৪ই-7 
১০3 ১৫ই-_১২৭০ 3 (প্রেফ) ১০ই ভিসেঃ--১৩৩]০। শ্রল্বীনারাক্ণ 
১১ই ভিসেঃ_-১৪৮%* ) ১৫ই--১৫২) ১৬ই-_-১৫%০। ষ্্যাপ্ডার্ড ১০ই ডিসেঃ__ 
২৩০৪০) ১১ই--২২৫ 3 ১৪ই__২২৬ | ইউনিয়ন, রঃ ভিসেঃ-_৩৩৮৯, 
৩৪২১ 5 ১৪ই-_-৩২৭৫০ ৩৩১৩ । 


“ইঞ্জিনিয়ারিং. * 
ভারতীয়! ডাকি ষ্টীল ১০ই ভিসৈ+--১৭1৩)০ ১৭৮৯ 3 ১১ই-- 


১৭৮০ ; ১৪ই--১৭/০ ১৭1০3 ১৫ই--১৭1%০ ১৭1৩০ ; ১৬ই--১৭1%০ 


১৭০ । বুটানিয়। ইঞ্জিনিয়ারিং ১১ই ভিসে:--১৪২) ১৪ই--১৪২। বৃটিশ * 


ইওিয়া ইলেক্টী,ক কনগ্রীকসন ১০ই ডিসে:__১১২ ১১৮০) ১৫ই--১১%*। 
বার্ণ এণ্ড কোং (অর্ভি) ১১ই ডিসে--৩৫৮২ 3 ১৪ই-_৩৫২২ ৩৫৩২) ১৬ই-- 
৩৫৪২ ৩৫৫৯ | ইত্ডিয়ান আয়রণ এগ দীন ১০ই ভিসে:-:৩৩%/০ ৩৩৮০/০ 
৩৩৮৩/০ ) ১১ই--৩২॥০/০ ৩৩1১/০ ৩৩]০ ৩৩৫/০ ) ১৪ই--৩২০ ৩২0০ ৩২।৮%০ 
৩৩১ 5 ১৫ই-_৩৩২ ৩৩/০ ৩৩%০ ৩৩1০ ৩৩1৩৯ ১ ১৬ই--৩৩%০  ৩৩%/০ 
৩৩৫৮০ ৩৩৪৩০ ৩৩৪০ ৩৩দ/০ ৩৩৪৮০ ৩৪৯ । জেসপ এণ্ড কোং ১০ই 
ভিসে্ল_ ২০০ ২০০০ ) ১৪ই_২০৷/০'; ১৫ই--২০।%০ ২০০ । কুমারধুবী 
ইঞ্জিনিয়ারিং ১০ই ডিসে: ৬০ ৬৮/০ 3° ১১২৬/০ ৬0৬০ 3 ১৪ই-- 
৬1৩/০ ) ১৫ই-_চ॥* ৪]/* ; ১৬ই-:৬]০ ৬1%০ ) (প্রেফ) ১৪ই ডিসেঃ--১৭০২ 
১৭২২ 3 ১৬ই--১৭২২। যাসণালস- এণ্ড কোং ১০ই ভিসেঃ-২৫।/* ২৫৮০1 

স্তাশলাল আয়রণ এণ্ড টাল ১১ই ভিসেঃ_-১২1৮০ ১২৮০ 3" ১৪ই--১২৪০। 


উল করপোরেশন ১*ই ভিসে;_-২৫%০০ ২৫০ ২৫/০: হ৪/%০ ene 


২৫৮০ $ ১১ই--২৫০০ ২৫1০ ২৫০১; ১৪ই--২৪1০ ২৪1৩০ ২৪৪০ ২৪০ 
২৪৪৮৯ ২৪৮০ ) ১৫ই-_২৪?%০ ২৪৮০ ২৪৮০০ ২৪৮৩০ ২৫২ ২৫/০ ) ১৬ই-_ 
২৪৫০ ২৪৮৮০ ২৪৮০ ২৫২ ২৫/০ ২%০7) -ংপ্রেফ) ১০ই ভিসে:_-১১৭০ ) 
১৫ই--১১৭২। 
এ কাগজের কল 

বেল পেপার (অর্ডি) ১৪ই ডিসেঃ-_১৭৩২। ইগ্ডিয়া পেপার পাল 
১৪ই ভিসে:--১৬৭২ ১৬৮২ 3 ১৫ই--১৬৭০। মহীশূর পেপার >১০ই 
ডিসেঃ--২১২ ২১%০ ) ১১ই--২০॥০ ২০॥০। ওরিয়েপ্ট পেপার (অর্ডি) ১১ই 
ভিসেঃ_-২৪৪%* $ ১৪ই-_হ৪দ৩ 3 (প্রেফ) ১৪ই ভিসে১--:১০৯]০ 3 Se 
১০৯২ ১১০২। শ্রীগোপাঁল পেপার ১০ই ডিসেঃ--২০।০ ২০1৮০ ) ১১ই-- 
১৯।৮০ ১৯1০ ; ১৪ই--+১৯০ ১৯৪০ $১৫ই-১৯।৮%০ ১৯০০। ষ্টার পেপার | 
১৫ই ডিসেঃ_-১৯//০ ১৯॥৭। টীটাগড় পেপার (অর্ডি) ১০ই সত 


দি ন্যাশনাল মার্কেণ্টাইল! 


হন্সিওরেন্স কোং ( ইণ্ডিয়া )লিঃ 
হেড অফিস।:--৩ নং রস! রোড, কলিকাতা। 


উনি 
) 
ke 
: 
্ 
১ 
L 


ফোন ঃ না EE টেলিগ্রাম : “টিপ টো” 





৫৯৬ 





২০০ 3.১১ই--২১৮০০ ২২২ 3- "১৪২১৮৬০ - ২২1/৯ ; - ১৫ই- ২২1০ 
৯৬ই--২২৫০। 8:০4 
“চিনির কল 
বলরিপুর ১১ই ভিলেঃ ১৩৯ ১৩৮০) ১৪ই_-১২দ০ | বেলসাগ্ড ১০ই 
ডিসে: ৭৪০ ৭পপ* ) ১১ই- ৭৮০৯) ১৪ই--৮২। বুলাণ্ড ১৬ই ডিসে: 
৪৩/৮* | কেরু এণ্ড কোং ১*ই ভিসেঃ--১৫৮০ ১৫1৮০ ) ১৫ই- ১৪৭৮৯, 
১৬ই--১৪৮/০ ১৬৯) কাপপুর.১৪ই ডিসে; ২০২ ৩০০ ) ১৫ই--৩০1/*। 
চল্পারণ ১০ই ডিসেঃ-২৬৩৩ ২৪/০ ; ১১ই-২৪৫৮০ ; ১১৬ই-২৫২1, 
দারভাঙ্গা সুগার ১*ই ডিসেঃ--১৮৪%। ভায়ার মিয়াকিন -ক্রয়ারিজ -১৬ই 
+ ভিসেঃ_-১৯৪*। গোয়ালিয়র সুগার .১৪ই ভিসেঃ__২০৬২। যারীক্রয়ারী 
১৪ই ডিসেঃস২৭২। নিউ সাভান ১৪ই ভিসেঃ--১৩৪০। রামনগর কেন 
এণ্ড.স্গার ১১ই ডিসেঃ_১১/০। রাজা ১৬ই:ডিসেঃ_-৪২২। ইউনাইটেড 
প্রভিন্সেস সুগার ১০ই ভিসেঃ_-১৪1৮০ ১৫1১০ ) ১১৯১৫৮০১৫৮০) 
১৪ই--১৫1৩/০ ১৫৮০ ; ১৬ই--১৫1/৯ ১৫৮০ | | 
চা-বাগান 
- বানারহাট (অর্ডি) ১*ই ডিসে_৫৭৮২  ১১২--৫৭৫৯ ৫৭৭3 ১৪ই--) 
৫৮২০ 3 ১৫ই-৫৯০৯।* চুনাভূতি.১৪ই ভিযেঃ-৫০০ 3 ১৫ই--৫২২। 
হাতীন্ছীরা ১*ই ডিসেঃ__২৫৮৮০,২৬২.) ১২২-২৪২৪ ১৪ই-_২৬২২৬1০1 
পাত্রখোলা €অর্ডি) ১০ই )ভিসেঃ--১০৪৯২১ :১১ই-১০৪০৯$ ৬৫ই- 
১৫০২1 াজগড় ১০ই ভিসেঃ১৪।০ ),১১ই-_-১৪।০-১৪৫০ 3 ১৪-১৪০ 
১৪1৮০ ) ১৫ই--১৪০*.। তেজপুর (অর্ডি) ১০ই ।ভিসে:-_-১০৪%* ১০৭০ ; 
১১ই— ১০০ 308৫১০ ১০৮০ 39৫১০৮০১ ১৬ই-_-১০৪০। 
পাটের বাজার 
৬ কলিকাতা; ১৮ই ডি 
আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার কাচা পাটের বাজারে মন্দার ভাব দেখা 
গিয়াছে। চটকলগুলি পাট ক্রয় করা বন্ধ রাখার জন্তই পাটের দর এইরূপ 
নিয়াতিমুখী ছইয়াছে। পাটজাত ভ্রব্যাদির দর হাস পাওরার জন্ক কাচা পাটের 
দ্র কৃষিয়া গিয়াছে। অদূর ভবিষ্যতে বাজারে পাট আমদানী হইবার সন্তাবনা 


সম থাকায় পাটকলসমূহের কর্তৃপনগণ যাহাতে পাটের দূর অস্বাতারিক রূপে 


বৃদ্ধি না পায় তচ্জন্ত পাট কেনা সাময়িকভাবে স্থগিত রাত্িয়াছেন। মফঃম্বলে 
পাটের দর কমিয়া যাওয়ায় কলিকাতার . পাটব্যবসায়ীর! .মফ:ঃস্বল হইতে 
পাট ক্ৰয় করিবার ভক্ত আগ্রহ 'দেখাইয়াছে এবং এই কারণেও পাটের 


দর কতকটা! পড়িয়া গিয়াছে । অনেকস্থলে কম দরে পাঁটকলগুলি পাট ক্রয় 


করিতেছে এৰং গত মজলবার পাটের ভাল কার্জরাররারও হুইয়াছে। 


এসপ্তাহে আলগা পাটের বাছারেও কীঞ্জকাররারে শৈধিল্যের ভাব লক্ষিত 


হয়। জাত মিডল পাট ষণপ্রতি ১৩” আনায় নামিয়াছে ; পূর্ব সপ্তাহে 
ইহার দর ছিল মণপ্রতি ১৫২ টাকা। পাকা রেল বিভাগের বেচাকেনায়ও 
মন্দার ভাব দেখা গিয়াছে।' 

আলোচ্য সপ্তাহে থলে ও চটের বাজারের কাদ্দকারবারে কোনরূপ স্থিরতা 
ছিল না। ইহাদের দর খুব পড়িয়া গিয়াছিল। বিদেশ হইতে খলে ও চট 


আর্থিক জগৎ 


১ ২১শে ভি তই - 


"ক্রয় বন্ধ হওয়ার জন্তই ইহাদের দরে এইরূপ নিয্নগতি দেখা গিয়াছে। ৯ নং 
পোর্টার নগদ ১৮৫* আনা, জামুয়ারী-নার্চ ১৮[০আনা, এপ্রিল-জ্ধুন ৯৮১ টাকা 
এবং জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৭॥* আনায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে। ১১ নং পোর্টণারের . 
নগদ দর ছিল '২৩৭* আনা এবং জামুযারী-মার্চ্চ ২৩০ আনা, এপ্রিল-জুন 
২৩২ টাকা এবং ছুলাই-সেপ্টেম্বর ২২॥০ আন! । ৃ 


তুলা ও কাপড় 





কলিকাতা,১৮ই ডিসেম্বর 


আলোচ্য সপ্তাহে বোষ্বাইযের তুলার বাজারে কর্দতৎপরতা লক্ষিত হয়। 
বস্তু উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে এবং ' তুলার চাষ কম bi এইরূপ 
সংবাদের জন্তই তুলার দর কতকটা বাড়িয়াছে। 
কাপড়ের দর নিয়ন্ত্রণ করা হইবেন! এইরূপ সংবাদে কলিকাতার বস্ত্রের 
বাজারে বিশেষ উৎসাহের সঞ্চার হইয়াছে। ষ্ট্যাপ্ার্ড ক্লথ’ বান্ধারে বাহির 
হইলেও সাধারণ কাপড়ের চাহিদা কোন অংশেই কমিবে না বলিয়াঁই ব্যবসায়ী 
মহলে একটা ধারণা হুইয়াছে। যদিও কাজকারবারের পরিমাণ অল্প তবুও 
ব্তব্যবসায়ীরা খুব দৃঢ়তা অবলম্বন করিয়াছে । পশ্চিম ভারত হইতে বস্ত্রে 
' কোনরূপ সরবরাহ পাওয়া যাইতেছে না। বাঙ্গলার কাপড়ের কলগুলিই . 
বেশীরতাগ বন্ত্রের যোগান দিতেছে! 


সোণা ও বগা 

‘কলিকাতা, ১৮ই ডিসেম্বর 
আলোচ্য সপ্তাহে বোদ্বাইয়ের সোপার বাজারে" সোণার 'দরে কতকটা! 
উর্ধাগতি লক্ষিত হয়। 'ৰোস্বাইয়ে প্ৰতি "ভরি রেডি সৌপার দর ছিল ৬৫৯ 
টাকা এবং প্রতিটী গ্রিনি ৪৭০ আনায় বিক্রয় হইয়াছিল! কলিকাতায়" 
প্রতি ভরি পাকা সোণা ৬২৮/* আনা এবং বড়ালবার প্রতি 'ভরি ৬২৭০ 
আন! এবং প্রতিটা গিনি ৪৭২ টাকায় বেচাকেন। হইয়াছে । 'লগুনে প্রতি 

 আউদ্দ:প্রাক! লোপার দর ৮ পাউঞ্ড ৮ শিলিংএ অপরিবন্তিত রহিয়াছে ! 
বোদ্বাইয়ে রূপার বাদ্ধার তেজী ছিল। প্রতি একশত তোলা! .রেডিরূপা 
১০৪০০ আন! দরে বিক্রয় হুইয়াছে। কলিকাতায় প্রতি একশত তোলা 
রূপা এবং প্রতি একশত তোলা খুচরা কপার দর ছিল যথাক্রমে ৯৪৭* আনা 
এবং ৯২ টাকা। লঙ্ডনে প্রতি আউন্দ স্পট্‌ রূপার দর হইতেছে ২৩: পেজ । 

চায়ের বাজার 
. ক কলিকাতা, ১৮ই ভিসেম্বর 
গত ১৪ই ডিসেম্বর চায়ের ২৭ নং নীলাম বিক্রয় সম্পন্ন হয়। | 

ভারতে ব্যবহারোপযোগ্ী চাঁ_-এবিতাগে চায়ের কিছু চাহিদা 
থাকিলেও চায়ের দরে নিম্নগতি পরিলক্ষিত হইয়াছিল। ‘টিপি’ এবং পাতা চা 
পাউণ্ড, প্রতি /৬ পাই পর্য্যন্ত পড়িয়া গ্য়াছিল। মাঝারি এবং সাধারণ শ্রণীর 
ভাঙ্গা চায়েরদর পাউণ্ড প্রতি ৬ পাই হাস,পাইয়াছিল। “অরেঞ্জ পিকো” শ্রেণীর ' 
টাও প্রতি /*আন৷ পর্য্যন্ত পড়িয়া গিয়াছিল। কয়েক শ্রেণীর 





[বদ কাদ লিট 
ক্যানিং ফ্রীট, কলিকাতা 





আর সঞ্চয়ই 


ননী গোপাল দত্ত রায়, 
আুপারিনটেণ্ডেট অব অর্গানাইজেশন । ' 


| 
{ 





Ee (Go খুলনা, মাণিকতলা, শিয়ালদহ 
' স্মরণ রাখিবেন, _আর্থিক স্বচ্ছলতা শান্তি ও স্বাধীনতার মূলভিত্তি, 


আমাদের এখানে সেভিৎস ব্যাঙ্ক একাউণ্ট খুলে. সেই সঞ্চয়ের পথ করুন 
বার্ষিক সুদের হার শততকর! তিন টাকা ও গচ্ছিভ মূলধনের নিরাপত্তার সম্পর্কে কোন ভাবনা নাই । : 


আর্থিক স্বচ্ছলতা আনে। 


কালীচরণ ১1 
ম্যানেজিং ভাইরেক্টর 


লজ টিন তলা হালি হ তের 5 নল রত জল হি গর EEE 


-২১শে ডিসেম্বর, ১৯৪২] 


+ পাই পর্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল। 

, কোটা রপ্তানী কোটার চায়ের দর পাউণ্ড প্রতি » পাই পর্যন্ত কমিয়া 
'গিয়াছিল। আত্যন্তরীণ কোটার চায়ের দর ছিল পাউণ্ড প্রতি ৬ পাই। 

চিনির বাজার | 
"কলিকাতা,  ১৮ই ডিসেম্বর 

বর্তমানে কৃলিকাতা কোন কৌন স্থলে রনির বণ হপ আনা হইতে ২৪ 
ন্টাকা দরে বিক্রয় হইতেছে। কোন কোন চিনির, কল নিয়ন্ত্রিত যৃল্য হইতে 
“চিনির দর মণ প্রতি ৫২টাকা হইতে ৬২টাকা উর্ধে হাীকিতেছে। ভারত সরকার 
১৯৪২ সালের ডিসেম্বর এবং ৯৯৪৩সালের জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী মাসের জন্য 
বাজলা দেশ ও আসাম প্রদেশের জন্য যথাক্রমে ৩১ হাজার টন এবং ২ হাজার 
-& শত টন চিনি বরাদ্দ করিয়া দিয়াছেন চিনির কলসমূহকে চিনি চালান 
দেওয়ার জন্য" যে সকল অনুমতি পত্র নবেশ্বর মাসের জন্য দেওয়া হইয়াছিল 
তা ডিসেম্বর মাসে চলিবে" না বলিয়া'জানান'হুইপলাছে এবং বাঞ্গিল| ‘সরকার 
চিনির কলসমূহকে জানাইয়া দিয়াছেন যে, অঙুমতি পত্র ব্যতীত 'কোন চিনির 
কল চিনি বিক্রয় অথবা চালান দিতে পারিবে'না। প্রকাশ, ভারত সরকার 
স্থির সি্ধান্ত করিয়াছেন:যে, বর্তমানে চিনির নির্ধারিত দরের হার 'আর বাড়ী 
হইবে না? 

কলিকাতায় কষিপণ্যাদির বাজার দর 


যাদ্গলা সরকারের কৃষিপণ্যা্ির বাঙ্জার বিভাগ হইতে গত -১৪ই ডিসেম্বর 
‘তারিখের কলিকাতায় কৃবিজাত ত্রব্যাদির 'যে বাজার দরের তালিকা ও 
গবাদি পশ্তর'দরের বে হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে তাহা নিযে দেওয়া ইল | 
বাঙ্গল। সরকারের 'বাঞ্জার বিভাগের প্রধান কর্মকর্তা 'এই প্রসঙ্গে 'ঘানাইয়া- 
এছেন যে, এই দর সরকারী তরফ হুইতে প্রকাশিত হইলেও যে সকল ব্যবসায়ীরা 
এই দরে কৃষিজাত পণ্যাদি..বিক্রয় করিতেছে তাঁহারা এইজ কোনরূপ 
আইনে দণ্ডনীয় নয়, ইছা বুঝাইবে না। 
কৃষিজাত দ্রব্যাদ্দির দর-_-আটা (চান্দৌসী) প্রতিমণ ১৮২) ময়দা প্রতি 


অপ-২৭৯) বাক্তুলসী ধান (পুরাতন) প্রতি মণ--১২২ 3 পাটনাই ধান প্রতি, 


মণ_-১০%০ 7 মোটা ধান প্রতি মণ_- ৮॥* ; বাক্তুলশী চাউল প্রতি মণ-_ 


২০৯ পাটনাই চাউল প্রতি মণ-_-১৪1০ 3 মোটা চাউল প্রতি মপ-_১২]০ a 
আনা হইতে ১৩০০ আনা ; সাধারণ শ্রেণীর সরিষার তেল প্রতি মণ_২৭২$ | 
সাধারণ শ্রেণীর ঘি প্রতি মণ-_-৯*২ হইতে ১০৬২ টাকা ; আগমার্ক বি প্রতি ॥ 


মণ--১০২২) ১নংচিনি প্রতি মর্শ_২৮৯) ২নং চিনি প্রতি মণ_২৬২) 
পৌঁছগ্ধ প্রতি টাকায়_৪ সের ; মহিষের দুগ্ধ প্রতি টাকায়--৩ সের ) মুরগীর 
ডিম প্রতি কুড়ি-_(ক) শ্রেণী ১০, খে) শ্রেণী--১২, (গণ) শ্ৰেণী-॥৩০, (ঘ) শ্রেণী 
_-8প১ সাধারণ শ্রেণ-৮০০ হাসের ডিম (সাধারণ শ্রেণী) প্রতি কুড়ি 


দপ; বিহারের আলু প্রতি মণ--৬॥গ০ আনা ; ফরোকাবাদের আলু প্রতি রণ, 


--৯২ $ ইলিশ মাছ প্রতি মণ--২৫২ হইতে ২৮২ টাকা ; রোহিত মাছ প্রতি 
মণ-_৩* হইতে ৩৫২) চিংড়ী মাছ প্রতি মণ-২২২ হইতে ২৫৯) সবরী 
কলা প্রতি ভঙ্ন--1”০ ; সিঙ্গাপুরী কলা প্রতি ডর্জন_-।%০;$ কাশ্মীরী 
আপেল প্রতি টাকায়__৬টী ) দাঙ্জিলিং কমলা লেবু প্রতি টাকায় ২৫টী) 
আসামের কমল! লেবু প্রতি টাকাম্_২৮টা) আসামের আনারস প্রতি 
-কুড়ি--১৫৯। 

FES EOE ES ছুধ দেয় এইরূপ প্রতিটা গাভী-_ 
১৩৫ 5 দিন ৬ সের দুধ দেয় এইরূপ প্রতিটা গাতী-__-১০৫২১২দিন ১২ সের 
“ছুধ দেয় এইরূপ প্রতিটী মাদীমহিষ--১৭৫২) দিন ১০.সের দুধ দেয় নি 
প্রতিটা যাদী মহিষ--১৫০২ । | 

[আমরা বাঙ্গলা সরকারের বাজার বিভাগ কর্তৃক. প্রকাশিত কলিকাতায় 
ক্কষি পণ্যাদীর বাজার দর গত ১৪ই ডিসেম্বর তারিখের ৩১শ সংখ্যার 

‘আর্থিক ভগৎ’ এ সন্নিবেশিত করি 'নাই। সিরকারী মার্কেটিং বিভাগের 

কীর্তি: শীর্ষক নিবন্ধে আমরা ওর সংখ্যার আধক অগহ/ 
-সমালোচনা করিয়াছি তাহা টব |]. 


আর্থিক জগৎ - 
'দ্বার্জিলং চায়ের দূরে উদ্ধগতি দেখা গিয়াছিল। গুড়া চায়েব'দর পাউঞ্ড প্রতি 





এ সম্বন্ধে যে 


কলিকাতা, ১৮ই ভিলেষর 
আলোচ্য সপ্তাহে স্থানীয় চামড়ার বাজার তেজী ছিল ' এবং চামড়ার 
কাজকারবারের,পরিযাণ ছিল 'সম্ভোষজনক। বিভিন্ন প্রকার চামড়ার দর 
ছিল নিয্নক্ূপ ১ 
, ছাগলের চামড়া--পাটনা ১ লক্ষ * হাজার ৭ শত, টুক্রা ৬৫২ টাকা 
হইতে ৮*২ টাকা, ঢাকা-দিনাপুর ১ লক্ষ ৪ হাজার ৩ শত টুক্রা ৮০২ টাকা 
হইতে ৯২*২ টাকা এবং আর্্-লবণাক্ত ৩৫ হাজার ৬ শত টুকরা ৭৫২ টাকা 
হইতে ৯২৫২ টাকা। 
গরু ও অহিষের চামড়া__দারভাঙ্গা-পৃণিয়া সাধারণ ৪ হাজার ২ শত 
টুক্রা ৯০২ টাকা হইতে ১০॥* আনা। দাৰ্জিলিং ৩ শত টুকরা ৯** আন|। 
আর্্লবপাজ (কসাইখানার) ৪ হাজার ৬ শত ট্‌ক্রা ৯২০২ টাকা হইতে 
৯৯০১ টাকা (প্রতি কুড়ি হিসাবে)। আর্দ-লবণাক্ত সাধারণ ১৮ হাজার 
৩ শত টুক্রা ৬৫২ টাক! হইতে ১০৫২ 'টাকা, আর্জ-লবণাক্তি মহিবের চামড়া 


RT Ta মহিষের চামড়া 


€ শত টুক্র! ৯১ টাকা। 
খৈলের বাজার 
. কলিকাতা, ১৮ ডিসেম্বর 
রেড়ির খৈল-_আলোঁচ্য সপ্তাহে 'রেডির খৈলের বাজার তেণী ছিল। 
কলসমূহ প্রতিমণ 'রেড়ির খৈল ৪২ টাকা হইতে ৪/০ আনা দরে বিক্রয় 
করিয়াছিল। আড়তদারেরা প্রতি ছুইমণী বস্তা রেড়ির বৈল (বস্তা প্রতি 
প্রতিটী থলের অন্ত অতিরিক্ত '1» আনা সহ) ৮৮০ আনা হইতে ৮৮৮০ আন) 
দরে বিক্রয় করিতে প্রস্তুত ছিল। বাজারে খৈলৈর আমদানীর পরিমাণ ছিল 
সীমাবন্ধ। স্থানীয় খরিদ্বারেরা বাজারে সমস্ত রেড়ির খৈল ক্রয় করিয়াছিল। 
লরিবার খৈল-_এ'সপ্তাহে স্থানীয় সরিষার খৈলের বাজারে তেজীরভাৰ 


লক্ষিত হয়। কলসমূহ প্রতিমণ সরিষার খৈল ৩২ টাকা হইতে ৩/০ আনা 


দরে ‘বিক্রয় করিতে আগ্রহ "দেধাইয়াছিল। অপরপক্ষে সরিষার খৈলের 
ব্যবসায়ীরা প্রতি ছুমণী বস্তা সরিষার খৈল (বসতাপ্রতি প্রতিটা থলের জন্য 
অতিরিক্ত ।* আন! সহ) ৬দ* আনা হইতে ৬4৮০ আনা দরে বিক্রয় করিতে 
oS EHR UL CL 


# দিব 


[রি রিড এ | IEC | 
১২২নং বৌবাজার স্ীট, কলিকাতা । 


০1১১৫ ইস তব সনি 15 চর 
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৫৯৮: 


* (রাজনৈতিক প্রসঙ্গ ) 

- মার্কিন রাষ্ট্রপতি মিঃ' কুজভেপ্টের ব্যক্তিগত প্রতিনিধিরূপে মিঃ 
উইঞ্ৰিয্নাম ফিলিপস্‌ শীজ্ই নয়া দিল্লীতে মার্কিন মিশনের 
ভার গ্রহণ করিবেন। এই সংবাদে .ইংলণ্ড ও আমেরিকার কোন 
কোন রাজনৈতিক ও সাংবাদিক মহলে যথেষ্ট আশার. ভাব প্রকাশ 
পাইভেছে ।--আস্রা “কিন্তু এখনও ভরসার কোন স্পষ্ট লক্ষণ খুজিয়া 
পাই না। মিঃ ফিলিপস্‌্* যে ভারতের অচল . অবস্থা দূরীকরণের 


উক্তিতেই তাহা প্রকাশ £ “মিঃ ফিলিপস্‌ ভারতীয় সমস্থা সমাধানের 
জন্য কোন বিশেষ প্রস্তাব বা প্ররিকল্পনা লইয়া ভারতে যাইভেছেন 
না।” প্রেসিডেন্ট রুজভেপ্ট এখনও ভারতের শোচনীয় অবস্থাকে 
গ্রেট বুটেনের ঘরোয়া ব্যাপার বলিয়াই মনে করিতেছেন এবং বাহির 
হইতে আশু হস্তক্ষেপের অপরিহার্য প্রয়োজন তিনি স্বীকার করিতেছেন 
না। ইংলণ্ড প্রত্যাগত মিসেস্‌ রু্ভেণ্টের বৃটিশ সাম্রাজ্যের প্রশস্তিতে 
আমাদের এই অনুমান আরও দৃঢ় হয়। রি 


। 


তথাপি মার্কিন রাষ্ট্রদূতের প্রতিনিধ্রিরূপে মিঃ রঃ ভারতে 
অবস্থানকে আপাততঃ আমরা মন্দের . ভাল .হিসাবে গ্রহণ করিতে 
পারি। মিঃ ফিলিপস্‌ যোগ্য ব্যক্তি। ভারত -সম্পর্কে তিনি বহ্ু' 


. বিষয়ে অনেকানেক বিশিষ্ট. আমেরিকানের অপেক্ষা অধিকতর 


ওয়াকিবহাল বলিয়া প্রকাশ! সংবাদপত্র মারফত 'মিঃ 
ফিলিপস্-এর ভবিষ্যৎ কাধ্যরুলাপের যে একটু আভাষ, পাওয়া 
গিয়াছে, তাহাতে জানা যায় যে কেবল 'নয়াদিল্লীভে বসিয়া 
সরকারী, মহলের সংগৃহীত 'তথ্যাদির 'মধ্যেই তাহার কান্ধ নিবন্ধ থাকিবে 


না তিনি ভারতের নানা স্থানে ভ্রমণ করিবেন। ' ‘বহু বিশিষ্ট ভারত্বীয় : 


ও প্রতিনিধিস্থানীয় নেতাদের সহিত আলাপ-আলোচনা করিয়া ভারত 
সম্পর্কে,তিনি প্রকৃত তথ্যই সংগ্রহ করিবেন। আমরাও ইহাই চাহি। 
সম্প্রতি ভারত সম্পর্কে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনসাধারণ ও বিশিষ্ট 
নাগরিকরা যতই চঞ্চল হইয়া উঠিতেছেন, ভারত সম্পর্কে এ দেশে 
মিথ্যা প্রচারের মাত্রাও ততই বাড়িয়া চলিয়াছে। ভারতের অচল 


অবস্থা দূরীকরণের ব্যাপারে আপাততঃ মিঃ ফিলিপস্‌ কোন কাজে 


যদি নাও লাগেন, তথাপি প্রকৃত সত্য জানাইয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র 
স্বার্থান্ধ পক্ষের অপপ্রচারের অপচেষ্টাকে তিনি ব্যাহত করিতে পারিলে 
ভারত ও মার্কিনযুক্তরাষ্ট্র তথা সমগ্র মিত্রপক্ষেরই উপকার করা হইবে । 
কেন না, ভারতের সমস্তা আর শুধু ইঙ্গ-ভারত সমস্তাই নহে। সমগ্র 


_সিত্র পক্ষের ইষ্টানিষ্টের প্রশ্ন উহার সহিত অচ্ছে্ভভাবে জড়িত। মার্কিন: 


‘যুক্তরাষ্ট্রে এই প্রত্যক্ষ সত্য প্রকট হইয়া উঠিতেছে। মিঃ (ফিলিপম্‌-এর 


৬৮ 


থাকিলে, আশা করি তিনি স্বার্থান্ধ মহলের প্রভাব-প্রতিপত্তির দ্বার! ' 
প্রভাবিত না হইয়াস্বীয় কর্তব্য সম্পাদন করিয়া যাইবেন। 


এসোসিয়েটেড প্রেসের গত ১৬ই ডিসেম্বর তারিখের এক রা 
প্রকাশ যে. বোম্বাই প্রেস এডভাইসরী বোর্ডের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত 


সংবাদপত্র সম্পাদকদের এক জরুরী সভায় সর্বসম্মতিক্রমে আমেদাবাদ 
"ও বো ম্বাই-এর ৩৫ খানি সংবাদপত্রের প্রকাশ এক দিনের জন্য বন্ধ, 
রাখিবার এক সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। বোম্বে ক্রোনিকল্‌, বোম্বে সের্টি- ' 
নাল, স্রী প্রেস জার্নাল, ইনক্লাব, খিলাফত, লোকমান্য, নবশক্তি, বিশ্ব- 
পমি প্রভাত প্রমুখ ৩৫ খানি সংবাদপত্রের সহসা এরূপ সিদ্ধান্ত রহ... | 

করিবার কারণ কি? সংবাদপত্রে প্রকাশিত বোশ্বাইএর্র ২ প্রেস + 
এডভাইসরী কমিটির বিজ্ঞপ্তিতে ১৮ই ডিসেম্বর তারিখে উক্ত পত্রিকা- ' 


\ \ 
IE 


আর্থিক জগৎ 


' গুলির প্রকাশ বন্ধের খবরটাই শুধু'জানান,হইয়াছে। আমরা এখানে 


- ও je, - হস্তক্ষেপে আবশ্যক ৷ 
দায়িত্ব লইয়া আসিবেন- না, প্রেসিডেন্ট রুক্গভেণ্টের নিয়োদ্ধত ' 









[ ২১শে ডিসেম্বর, ১৯৪২ 





কর্তিত সংবাদ পাইয়াছি কিনা জানি'না। যাহা হউক, আসল কারণ 
জানিবার হয আমরা উদগ্রীব হইয়া রহিলাম। 


চা, ভাঁসলীর দীর্ঘদিন অনশনের সংবাদে সমগ্র দেশে 
উদ্বেগের স্থষ্টি হইবে। গত ১৭ই ডিসেম্বর তারিখে শ্রীযুক্ত ভ'সলীর 
প্রায়োপবেশনের ৩৮ দিবস উত্তীর্ণ হইয়াছে, : তাহাকে আসন্ন মৃত্যুর 
মুখ হইতে ফিরাইয়| .আনিতে হইলে” অনতিবিলম্বে গবর্ণমেপ্টের 
এই সম্পর্কে কলিকাতার “চেম্বার অব. 
কমাসের ভাইস্‌ প্রেসিডেন্ট মিঃ এম এল শাহ ভারত সরকারের 
বহির্ভারতীয় বিভাগের ভারতপ্রাপ্ত সদস্য মিঃ আনের নিকট তারযোগে 
যে আবেদন প্রেরণ করিয়াছেন তাহাতে প্রকাশ, 'রাজনৈতিক আন্দো- 
লনের.সময় মগ্য' প্রদেশের চিমুর ও অস্থি অঞ্চলে সরকারী কর্মচারীদের . 
মাত্রাহীন কাধ্যকলাপের তদন্তের জন্য মিঃ আনের মারফণ্ড ভারত 
সরকারকে বার বার আবেদন-নিবেদন জানাইয়া নিরাশ হইয়া 
নিরুপায় ভশাসালি বহির্ভারতীয় সচিবের বাসভবনের সম্মুখে অনশন 
আরস্ত করেন । শ্রীযুক্ত ভীসলিকে পুনঃ পুনঃ গ্রেপ্তার করিয়া সেবাগ্রামে 
পাঠাইয়া দিয়া, তাহাকে সঙ্কল্প হইতে নিবৃত্ত কর! সম্ভব হয় নাই? 
চিমুরের দ্বনগণের উপর কতিপয় সরকারী কর্মচারীর অন্যায় আচরণের 
সরকারী তদস্ত আরম্ভ না হওয়া পধ্যস্ত তিনি- অনশনে প্রাণত্যাগ 
করিবার পণ করিয়াছেন। এদিকে আমলাতান্ত্রিক গবপূর্ন্টও অটল 
ও অনমনীয়। 


' অধ্যাপক ভ "সলি একজন সাধু প্রকৃতির সুপণ্ডিত লোক। তিনি 


' মহাত্মা গান্ধীর অন্যতম প্রিয়: অনুগামী ও সেবাগ্রামবাসী। রাজনীতির 


সঙ্গে তাহার বিশেষ সম্পর্ক নাই। সমাজসেবাই তাহার জীবনের 
একমাত্র আদর্শ । মানবতা-বোধের মর্য্যাদা রক্ষার জন্মই তিনি প্রত্যক্ষ 
অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করিয়া ভারত 'সরকারের নিকট তদন্তের দাবী, 


_জানাইয়াছিলেন। ঘটনাস্থলে যাইয়া ভারত সরকারের কোন উর্চ্ 


রাজকর্ম্মচারীর দবারা,তদস্ত কাধ্যে এত আপত্তির কারণ "কি আমর! 
বুঝিয়া উঠিতে পারিভেছি না। উহাতে জনসাধারণের নিকট সরকারের, ' 
সুনাম বরং বৃদ্ধি পাইবে। অভিযোগ মিথ্যা বা অতিরপ্রিত বলিয়া , 
প্রতিপন্ন হইলে দেশের লোক প্রকৃত তথ্য জানিতে পারিবে এবং 
অপরাধ সত্য বলিয়৷ সাব্যস্ত হইলে ও অপরাধী দণ্ডযোগ্য বলিয়া 
বিবেচিত হইলে তিদম্ুরূপ কাৰ্য্য করা যে-কোন "সভ্য গবর্ণমেণ্টেরই : 
আদর্শ ও উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। তাহা না করিয়া অধ্যাপক. 
ভশসলির, অনশনের ৩৮ দিন পরেও গবর্ণমেন্ট এই বিষয়ে নির্বি্বিকার, 
রহিয়াছেন। অভিযোগের প্রতিকারে অনশন ব্রত অবলম্বন এই, 
নৃতন নহে। কারাপ্রাচীরের অন্তরালে দেশের জনপ্রিয় নেতৃগণও. 
অনশন ব্রত অবলম্বন করিয়া শ্রীযুক্ত ভাসলির, ষ্যায়সঙ্গত দাবীর সহিত, 
সহযোগিতা করিতে পারেন। শ্রীযুক্ত ভ'সলির অবস্থা সঙ্কটঞ্জনক- 


বলিয়া প্রকাশ । তিনি যদি মৃত্যুমুখে পতিত হন, তাহা হইলে সমগ্র ' 


দেঁশে উহার ফলে এক অবাঞ্থনীয় প্রতিক্রিয়ার স্থষ্টি হইবে। আশা 


করি মিঃআনে তথা ভারত সরকার ঘটনার গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে. 


কালবিলম্ব করিবেন না। ' 


অশ্বীন 





,. চভেজ্ঞকস্ষত্ৰ ও শবলন্যল্রন্কি 
দুর্বল ও ভগ্নস্বাস্থ্যে পরম রণায়ন 

_ অশ্বানের নিয়মিত সেবনে. 

দৈনন্দিন ক্ষয় পূর্ণ হইয়! 

দেহ মন্‌ তেজোতপ্ত হয়। 


কেমিক্যাল আয ফার্মানিউটিক্যাল ওআর্কস লিঃ 
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সাময়িক প্রসঙ্গ ৫৯৯-৬০১ তিক ভুনি | দানি 
রাজনৈতিক প্রসঙ্গ ৬০২ 
| অর্থনৈতিক সমস্তা ও সরকারী দায়িত্ব ৬০৩. কোম্পানী প্রসঙ্গ ৬১২ 
একটী ছোটধাটে। শিল্পের কৃথ। ৬০৪-৬০৫ বাজারের হালচাল ৬১৩-৬১৬ 
টি লিউ | এরা অল টি 
বিমান আক্রমণের পর লক্ষ্য করা গিয়াছে। বহু দোকান পাট বন্ধ রহিয়াছে। স্থযোগ 


গত ২০শে ডিসেম্বর হইতে ২৬শে ডিসেম্বর পরত কলিকাতা ও 
নিকটবর্তী অঞ্চলে পাঁচবার বিমান হানা সংঘটিত হইয়াছে । জ্বাপানী 
বিমানপোতদমূহ আসামের কয়েকটি সহরে ও চট্টগ্রামে সম্প্রতি ঘন 
ঘন বোমা ফেলিতে আরম্ভ করায় কলিকাতার উপর তাহাদের 
অভিযান আসন্ন বলিয়াই মনে হইতেছিল। কাজেই এই বিমান 
হানাতে আমরা মোটেই বিস্মিত হই নাই। তবে এই ব্যাপারে, যে 
ভ্রিনিষটা আমাদিগকে বাস্তবিকই স্তম্ভিত করিয়াছে, তাহা এই যে 
কলিকাতাঁর উপর বিমান আক্রমণ একরূপ অবধারিত জানিয়াও গবপুমেন্ট 
ও কর্পোরেশন কতৃপক্ষ তৎসম্পর্কে সকল দিক দিয়৷ উপযুক্তরূপ 
সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলগ্বন করিতে সমর্থ হন নাই। আমরা এই 
স্থলে বিশেষ করিয়া বিমান-হানাজনিত নাগরিক বিশৃঙ্খলার কথাই 
বলিতেছি। বিমান-হানা আরম্ভ হইলে যে সহরের কিছু সংখ্যক 
লোক বাহিরে চলিয়া যাওয়ার জন্য রেল ষ্টেশনে ভিড় করিবে তাহ! 
পুর্ব হইতেই জানা ছিল। সরকারী কর্তৃপক্ষ আশা দিয়াছিলেন, গ্রয়োজন 
হইলে এইরূপ ক্ষেত্রে তাহারা গাড়ীর সংখ্যা বাড়াইয়া প্রতি দিন 
যাহাতে কয়েক লক্ষ লোক সহর ত্যাগ করিবার সুবিধা পায় তাহার 
ব্যবস্থা করিবেন । কিন্তু বিমান হানার প্রথম কয়দিন শিশু ও মহিলা 
হইতে আরস্ত করিয়ী সর্ববশ্রেণীর রেলযাত্রী যে ছখ ছূর্দিশা ভোগ 


করিয়াছে, তাহাতে যানবাহনের সুবন্দোস্ত সম্পর্কে তথাকথিত সরকারী, 


ভরসা নিতান্ত ভূয়া বলিয়াই প্রতিপন্ন হইয়াছে। বিমান-হানা সরু 
হওয়ার পর প্রথম কয়দিন কলিকাতা সহরের হাটে বাজীরে চাউল, ডাল, 


আটি ও দুধ প্রভৃতি নিত্যব্যবহাৰ্য্য সামগ্রীর একান্ত অভাব ও ছুম্মুল্যতা 
8. & 252 28 2 | টি ই 


বুঝিয়া কতিপয় ব্যবসায়ী অনেকগুণ বেশী মূল্যে জিনিষপত্র বিক্রয় 
করিয়াছে ।' বিমান-হানার ফলে বিশেষ বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হইয়াছে সহ- 
রের আবচ্না নিয়া। করপোরেশনের ধাঙ্গরেরা কাজ' বন্ধ করাতে 


‘রাস্তায় স্ত,পিকৃত জঞ্জাল জমিয়া নাগরিক জীবনের স্বাস্থ্য বিপন্ন হইতে 


চলিয়াছে। বিমান-হানা ঘটিলে খাদ্য সরবরাহ ও স্বাস্থ্যরক্ষা প্রভৃতি. 
essential service সম্পর্কে একটা বিশৃঙ্খলা দেখা যাইতে পারে 
মনে করিয়া কতৃপক্ষ পূর্বব হইতেই বিশেষভাবে সজাগ হইবেন বলিয়া 
সকলে আশা করিয়াছিল { কিন্তু বাহিক আড়ম্বর এবং ব্যয় বাহুল্য 


' সত্বেও কোন বিষয়েই সুপরিকল্লিতভাবে কোন বিধিব্যবস্থা অবলস্বিত 


হয় নাই, ইহা হুঃখের বিষয়। 
জীবন বীমা কোম্পানীর দাদন সমস্ত! 
ভারতীয় বীমা আইনের ২৭নং ধারায় প্রত্যেক জীবন বীমা * 


-কোম্পানীকে উহার তহবিলের অন্যুন শতকরা ২৫ ভাগ কোম্পানীর 


কাগজে এবং শতকরা ৩০ ভাগ (শতকরা মোট ৫৫ ভাগ ) ভারতীয় | 
কোম্পানীর কাগজ, বৃটিশ গবরণমেন্টের গ্যারাটিকৃত সিকিউরিটি অথবা 
অনুমোদিত সিকিউরিটিতে দাঁদন করার বিধান দেওয়া হইয়াছে! 
এই বিধানটি বলবৎ হওয়ার পর হইতে উহার প্রকৃত 'তাৎপর্ধ্য নিয়া 
নানারূপ বিতর্কের সুচনা হইয়াছে। . ভরভীয় বীম! ব্যবসায়ীদের 
ও এদেশের বিশিষ্ট ব্যবহারজীবিদের মধ্যে অনেকেরই ধারণা এই যে, 


নুতন বীমা আইনের ৭নঃ ধারা অনুসারে প্রত্যেক বীমা কোম্পানীর 


পক্ষে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে যে ২ লক্ষ টাকা জমা প্রদানের নির্দেশ দেওয়া! 
হইয়াছে সেই অসার টাকাও সরকারী সিকিউরিটিতে দান বলিয়া, 


bp) 


৬০০ 
ধরা হইবে। অধিকস্ত বীমা" কোম্পানীসমূহ তাহাদের প্রদত্ত 
পলিসিৰ বন্ধকে বীমাকারীদিগকে যে খণ প্রদান করিয়া থাকে তাহাও 
অনুমোদিত সিকিউরিটি হিসাবে গণ্য করা হইবে। এই ভাবে 
প্রাথমিক জমা ও পলিসির জামিনে প্রদত্ত ধণ উপরোক্ত ২৭নং ধারায় 
নির্ধারিত দাদনের মধ্যে অন্তভু ক্র করিয়া শতকরা ৫৫ ভাগ হওয়ার 
পক্ষে যাহা বাকী থাকিবে বীমা কোম্পানীসমূহ তাহাদের 
তহবিল হইতে তাহাই শুধু সরকারী ও অন্গমোদিত সিকিউরিটিতে 


. *দাদন করিতে বাধ্য থাকিবে। কিন্ত দেশের বীমা ' ব্যবসায়ীদের 


ও দেশের ব্যবহারজীবিদের মধ্যে অনেকেই ২প৭নং ধারার এই 
তাঁলপর্য্য ধরিয়া লইলেও সরকারী বীমা বিভাগের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট 
তাহা মানিয়া লন নাই। 


থাকিবে তাহার মধ্যে শতকর! ৫৫ ভাগ সরকারী ও অনুমোদিত 
সিকিউরিটিতে দাদন করিতে হইবে । দীর্ঘ বাদানুবাদের পর বীমা 
আইনের ২৭নং ধারার প্রকৃত তাৎপৰ্য্য সম্পর্কে আইনগত নির্দেশ 


: পাওয়ার জন্য সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অব. ইন্সিওরেন্সের নামে বোম্বাইয়ের 
 নবভারত কোম্পানীর বিরুদ্ধে বোস্বাই হাইকোর্টে একটি মামলা 
' দায়ের করা হইয়াছিল। 


বোম্বাই হাইকোটের বিচারপতিগণ বীম! 
আইনের ২৭নং ধারা সম্পর্কে সুপারিণ্টেণ্ডেন্ট অব্‌ ইন্সিওরেনের ব্যাধ! 


ও দাবী সমর্থন করিয়া সম্প্রতি তাহাদের রায় প্রদান করিয়াছেন । 
, এই রায় অনুযায়ী প্রাথমিক জমা ও পলিসি বন্ধকে প্রদত্ত খণ 


সরকারী সিকিউরিটি ও অনুমোদিত সিকিউরিটির ভিতর অন্তভূক্তি 
করা' সম্পর্কে এখন হইতে বীমা কোম্পানীসমৃহের দিক হইতে 
কোন আইনানুগ দাবী থাকিবে না। 

এদেশের বীমা ব্যবসায়ীরা বোশ্বাই হাইকোর্টের উপরোক্ত নির্দেশ 
্্টচিত্তে গ্রহণ করিতে পারিবে বলিয়া মনে হয় না। * রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 
নিকট দুই লক্ষ টাকা করিয়া প্রাথমিক জমা প্রদান করিবার পর দেশের 
'জীরন বীমা, কোম্প্রানীসমূহ যদি তাহাদের বীমা তহবিলের মধ্যে আরও 
৫৫ ভাগ সরকারী সিকিউরিটিতে ও অনুমোদিত সিকিউরিটিতে দাদন 
করিতে বাধ্য হয় তবে নানাদিক দিয়া উহাদের অস্তুবিধা খুবই বাড়িয়া 
ষাইবে। কোম্পানীর কাগজের স্তদের হার কম বলিয়া এঁ শ্রেণীর 
সিকিউরিটিতে টাক! দাদন করিয়া কোম্পানীসমূহের বিশেষ কিছু 
লাভ হয় না। . অনুমোদিত সিকিউরিটি অর্থে বর্তম্ঘনে যেসব শ্রেণীর 
সিকিউরিটিকে ধরা হয় তাহাতেও বীমা কোম্পানীসমূহের লাভের 
স্ুধোগ অনেকটা সীমাবদ্ধ বল! চলে । কাজেই এই. প্রকার ব্যবস্থা 


| বলবৎ রাখিতে গেলে বীমা কোম্পানীসমূহের দাদন তাহাদের শক্তি 


সামর্থ্য বৃদ্ধির পক্ষে তেমন-কিছু সহায়ক, হইবে না। দেশের বীমা- 
'কারীরাও তাহাদের .লগ্নিকৃত টাকার ভালরূপ প্রতিদান না প্রাইয়া 
ক্ষতিগ্রস্ত হইবে । কাজেই দেলের বীমা. ব্যবসায়ী ও দেশের 'বীমা- 


" কারীদের বিহিত. স্বার্থের রা স্মরণ করিয়া বীমা আইনের . ২৭ নং 


খারা সম্পর্কে একটা সমুচিত পরিবর্তন, সাধন করা ভারত গবর্ণমেপ্টের 


পক্ষে খুবই. কর্তব্য । গবর্ণমেন্ট বীমা আইনের . একটি: সংশোধন 


প্রস্তাব উপস্থিত করিয়া প্রথমতঃ বীমা কোম্পানীসমূহের দয় প্রাথমিক : 
জমাকে সরকারী, সিকিউরিটির শ্রেণীভুক্ত করিয়া . লইতে পারেন। 
দ্বিতীয়তঃ সরকারী সিকিউরিটি ও অনুমোদিত সিরিউরিটিতে দাদনের 
পরিমাণ শতকরা ৫৫ ভাগ হইতে কমাইয়া শতকরা ৪* ভাগ 

করিতে পারেন। তৃতীয়ত অনুমোদিত (সিকিউরিটির 
ভিতর ডে অফিযের বাড়ী ও. প্লিল্প কোম্পানীসমূহের কতিপয় 
খরণের সিকিউরিটি অস্তভুক্ করিয়া লওয়ার ব্যবস্থাও অস্ত হইতে 


আর্থিক জগৎ 


| তিনি নির্দেশ দিয়াছেন, প্রাথমিক জমা 
- ও পলিসি বন্ধকে প্রদত্ত ধণ বাদ দিয়া বীমা তহবিলের ' যাহা অবশিষ্ট 


[ ৪১] জানুয়ারী, ১৯৪৩ 


পারে। এদেশের বীমা কোম্পানী ও এদেশের বীমাকারীদের বিহিত 
বার্থ বুবিয়া গবর্ণমেন্ট এ প্রকার কার্য্যনীতি অবলম্বন সম্পর্কে 
সত্বর অবহিত হউন-_ইহাই আমাদের দাবী । 
যানবাহন সমস্ত! ও বাঁণিজ্যসচিব 

উপযুক্ত সংখ্যক যানবাহনের অভাবে যুদ্ধকালীন অবস্থায় একদিকে . 
ভারতের আভ্যন্তরীণ ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে ; অন্যদিকে 
বিভিন্ন দেশের সহিত এদেশের বহির্ববাণিজ্যও ক্রমে ক্রমে বন্ধ হওয়ার 
উপক্রম দেখা যাইতেছে । সম্প্রতি এলাহাবাদে সাংবাদিকদের এক 
বৈঠকে .ভারত সরকারের বাণিদ্ধ্য সচিব শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার 


' দেশের এই যানবাহন সমস্যা নিয়া আলোচনা করিয়াছেন। এদেশে 


কাগজের অভাব মিটাইবার জন্য সাংবাদিকের! ক্যানাডা ও যুক্তরাষ্ট্র 
হইতে কাগজ আমদানীর কথা উত্থাপন করায় বাণিজ্য সচিব মহোদয় 
ভাহার উত্তরে বলিয়াছেন, "জাহাজের অভাবে বর্তমানে বাহির হইতে 
উপযুক্ত পরিমাণ দ্রব্যাদি আমদানী করা সম্ভবপর হইয়া উঠিতেছে না। 
গবর্ণমেন্টকে দোষ না দিয়া এই বাস্তব অসুবিধার কথ! আজ দেশের 
লোককে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে । লোকে চাহিলেও আমি দশ দিনে 
জাহাজ তৈয়ার করিয়া ক্যানাডা ও যুক্তরাষ্ট্র হইতে কাগজ আমদানীর 
ব্যবস্থা করিতে পারি না। উপযুক্ত সংখ্যক জাহাজ না থাকিলে কোন 
জাতীয় গবর্ণমেন্টের পক্ষেও বাহির হইতে দ্রব্যাদি আনয়নের ব্যবস্থা 
কর! সম্ভবপর নহে। . জনসাধারণকে আজ .এই অসহায় অবস্থা 
যথাযথ উপলদ্ধি করিতে হইবে এবং বর্তমান সমস্যার প্রতিকার চাহিলে 
ভঙ্জন্য উপযুক্ত কার্যকরী পরিকল্পনা গবর্ণমেন্টের নিকট উপস্থিত 
করিতে হইবে ।” বাণিজ্য সচিব মহোদয়ের এইসব উক্তি দেশের 
লোক সন্তষ্টচিত্বে গ্রহণ করিতে পারিবে বলিয়া মনে হয় না! বাণিজ্য 
সচিব তথা গবর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করিলে দশ দিনে নূতন জাহাজ নিৰ্ম্মাণ 


~~ 


করিয়া বাহির হইতে দ্রব্যাদি আমদানীর সুব্যবস্থা করিতে পারেন না 


বটে, কিন্তু গবর্ণমেন্ট ইচ্ছা করিলে যুদ্ধের পূর্বের এদেশে জাহাজ : 
তৈয়ারের সুব্যবস্থা অবশ্যই কুরিতে প্রারিতেন। আর'সেইবপ ব্যবস্থা 
হইলে এই যুদ্ধের সময়ে, এদেশের ব্যবসা-বাপিজ্য প্রসারের কান্ডে 
এদেশের তৈয়ারী জাহাজ অবশ্যই কিছু পরিমাণে নিয়োগ করা যাইত। 


কিন্তু অন্তান্য. দেশে এই, ধরণের পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ হইলেও 


এদেশে সেরূপ দুরদৃষ্টির সহিত উপযুক্ত কাধ্যনীতি অবলম্বের ব্যবস্থা 
একেবারেই নাই । ভারত গবর্ণমেণন্ট নিজেরা উদ্যোগী হইয়া. দেশের 


প্রয়োজনে জাহ্জ্র-শিল্প গঠন করা দূরে থাকুক, দেশবাসীর. দিক হইতে 


জাহাঁজ-শিল্প প্রতিষ্ঠার. জন্ত এভদিন যেন্নব চেষ্টা হইয়াছে, বিদেশী জাহাজ 
'রপ্তানীকারকদের, স্থবিধার্থ উ'হারা তাহারও প্রতিবন্ধকতা .করিয়াছেন। 
‘এই প্রকার অনুদার সরকারী কার্ধ্যনীতির ফুলে. দেশে আঁজ. পর্য্যম্ত 
টি ব্চ্যুতির জন্য এই. যুদ্ধকালীন - অবস্থায় যানবাহনের ' নিদারুণ 


, অস্থুরিধার ভিতর দেশের, লোককে অসহনীয় ছুঃখ-দুৰ্দশা ভোগ.ক্রিভে 


'হুইতেছে | ! , অবস্ত সেসব ক্রুটিবিচ্যুতির জন, বর্তমান, বাণিজ্য . সচিব 
'মহোদয়...দায়ী নহেন্‌। ‘কিন্তু, ভবিষ্যতে সর্কারী “চেষ্টায়, এদেশে 

দাহান-শিল্প প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে তিনিই বা প্রকৃত ভরসা! দিতে পারিতেছেন 
কোথায় ? যানবাহনের অসুবিধা, দূরীকরণ, সম্পর্কে ত্রিনি, জন- 
সাধারপ্রকে. পবর্ণমেন্টের নিকট. কার্যকরী পরিকল্পনা উপস্থিত করিভে 
বললিয়াছেন। কিন্তু সেরূপ পর্কিল্পন৷ . উপস্থিত .করিলে যে 
তাহা, যথাযথ বিবেচিত হইবে, তাহার, কোর, নিশ্চয়তা, আছে 
‘কি? যুদ্ধের. বহু- পূর্ব হইতে :.ভিজাগারন্টমে,দাহাজ , নিশা 
কারান! প্রতিঠার পরিকল্পন! প্রস্তুত. করিয়া সিদ্ধিয়া কোম্পানীর, 
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পক্ষে গবর্ণমেন্টের নিকট হইতে নিছক তৎসম্পর্কে অনুমতি লাভ 


করিতেই কয়েক বৎসর অতিক্রান্ত হইয়া গিয়াছে। শেঠ বীলচাদ 
হীরাটাদ প্রমুখ ব্যবসায়ীরা ভারতে মোটর কারখানা স্থাপনের 
পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়া গত ৬।৭ বৎসরের চেষ্টায় গবর্ণমেন্টের দ্বারা 
তাহা ত অনুমোদন করাইয়া লইতেই সমর্থ হইলেন না! সকল দিক 
দিয়া গব্ণমেন্টের এইসবপ্অমুদার কাধ্যনীতি পরিবর্তনের ব্যবস্থা না 
করিয়া কেবল শৃষ্যগর্ভ বন্তুতা দ্বারা নুতন বাণিজ্যসচিব মহোদয় 
কি ভাবে দেশের সমস্যা সমাধান করিবেন তাহা! আমরা বুঝি না। 
,  “পপ্যমুল্য নিয়ন্ত্রণে_চীন :ও ভারত 
বর্তমান. যুদ্ধকালীন. অবস্থায় জিনিষপত্রের দাম চড়িয়া উঠিয়া 
সরুল দেশেই. একটা সমস্থারি সৃষ্টি হইয়াছে । তবে' লক্ষ্য করিবার 
“রিষয় এই .যে, ভারতবর্ষে এই সমস্যা যেরূপ জটিল হইয়া 
“দেখা. দিয়াছে অন্ত. কোন .দ্নেশে তাহা! সেরূপ জটিল আকার 
ধারণ করিতে. পারে' নাই। ‘ইংলণ্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গবর্ণমেণ্ট 
ৰ “প্রথম হইতে. সুসন্কপ্লিত কার্য্যনীতি অবলম্বন করিয়া পণ্যের দর 
নিয়ন্ত্রিত,রাখার ব্যবস্থা করিয়াছেন। “ভারতের পার্ববর্তী চীনদেশেও 
-পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে অনুরূপ .সুবন্দোরস্ত. করা হইয়াছে । কিন্ত 
ভারতের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারসমূহ এই জরুরী ব্যাপারে 
| -প্রথম হইতে এমন একটা শৈথিল্যের ভাব দেখাইয়া আসিয়াছেন, 


"যাহার ফলে এদেশে পণ্যের দর নিয়ন্ত্রিত না থাকিয়া ধাপে ধাপে ৃ্‌ 


কেবলই, চড়িয়া উঠিতেছে। ইংলণ্ড ও মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রের মত 
সুসভ্য ও উন্নতিশীল দেশের সহিত তুলনা করিয়া আমূরা এদেশের 
'গরর্ণমেন্টের সেই, মারাত্মক শৈথিল্য বিচার করিতে যাইব না। যে 
চীন দেশকে , পাশ্চাত্যের লোকেরা . সবববপ্রকারে অনুন্নত বলিয়াই 
আধ্যাত্‌ করিয়া থাকে সেই চীন দেশের গবর্ণমেন্ট্র সহিত তুলনায় 
০৫ এদেশের বৃটিশ আমলাস্ত্রিক গবর্ণমেণন্ট যে, পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের দিক 
রি পশ্চাদ্পদ রহিয়াছে, আমরা সংক্ষেপে | তাহাই শুধু 
উল্লেখ করিব। 
চীন দেশের জাতীয় গবরেন্ট গত ১১৪১ . সালের ফেব্রুয়ারী 
মাসে একটি “ইকনৃমিক্‌ কাউন্সিল’ গঠন করেন।, পণ্যের যোগান 
এবং সামরিক ও বেসামরিক চাহিদা বিবেচনা করিয়া দেশে 
স্ুপরিকরিতভাবে উহার দর নিয়ন্ত্রণ করিবার ভার এই, কাউন্সিলের 
:উপর অর্পণ করা হয়। পরে ১৯৪২ সালের মে মাসে অর্থনৈতিক 
বিভাগের মন্ত্রী অধীনে “কমোডিটি এডমিনিস্ট্রেশন নামক - একটি 


| “বিভাগ স্থাপন করিয়া পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে সকল দিক দিয়া সুকঠোর , 


কার্ধ্যনীতি অবলম্বনের ব্যবস্থা করা হয়।. এই বিভাগের কাধ্যধারা 
পরিচালনার জন্য চীনের জাতীয় গবর্ণমেন্ট ৪৫ কোট ডলারের একটি 
‘ তহবিল গঠন করিয়াছেন। দেশে. খাদ্ত্রব্য ও অন্য অত্যাবস্তকীয় 
“জিনিষপত্রের যোগান বাড়াইবার জস্ত এই বিভাগ একদিকে উহাদের 
' উৎপাদন বুদ্ধি সম্পর্কে.জোর দিতেছেন; অপর. দিকে দেশের ধনী 
“লোকেরা ও স্বার্থপর . ব্যবসায়ীর! যাহাতে. . প্রয়োজনীয় মালপত্র, 
৭ “ মজুত করিয়া, কৃত্রিমভাবে উহার, অভাব 'স্প্রি. করিতে না পারে তঙ্ন্ত 
-স্থকঠোরভাবে তাহাদিগকে দমন,করিয়া আসিতেছেন। দেশের উৎপন্ন 
' ধনিত্যব্যবহার্য্য প্রব্যাদি সম্পর্কে.সরকারী একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠা ' 
করা হইয়াছে। 'সে. সমস্ত. নিজেদের কর্তৃত্বাধীনে আনিয়া উক্ত সরকারী 
বিভাগ লোকের: প্রয়োজন, 'অনুযায়ী- নির্ধারিত প্ররিমাণে ১. নিদ্দিষ্ট 
মুল্যে (তাহা। সরবরাহ করিতেছেন । অভ্যাবপ্তাকীয়জিনিষপত্র মজুত ' 
-করিয়া-রীখা সপ্পর্কে (দেশের;বিভিন্ন এলাকায় উপযুক্ত, সংখ্যক গুদাম 
“প্রতিষ্ঠা কর! হইয়াছে। যুদ্ধের সর্ময়ে দেশে বস্ত্রের উৎপাদন বৃদ্ধির 


তা 


ও সুতা সরবরাহের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন।. এই সব ব্যবস্থার 
& 
ফলে চীন দেশে পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ সমস্যার একটা সুসঙ্গত *সমাধান 
সম্ভবপর হইয়াছে । ভারতের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহ 
জিনিষপত্রের যোগান সম্পর্কে কোনরূপ বিচার বিশ্লেষণ না করিয়া 
ইস্তাহার ও অর্ডিনান্স মারফতে পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রঠোর একট! 'াহ্িক 
আড়ম্বর দেখাইয়াছিলেন। সে চেষ্টা বহুকাল ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। সেই 
অসাফল্যের অজুহাত হিসাবে সরকারী বড়কর্তার! বলিয়া বেড়াউতে- 
ছেন__এদেশের সর্ব প্রকার অনুন্নত অবস্থার ভিতর পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের , 
(কোন সুপরিকল্পিত বিধিব্যবস্থা সম্ভবপর নহে। পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের 


‘দিক দিয়া চীনের জাতীয় গবর্ণমেন্টের কৃতকার্ধ্যতা তাহাদের জান 


চক্ষু উন্মিলিত করিতে সাহায্য করিবে বলিয়া আমাদের ধারণা । ' 
._ যুদ্ধশেষে অর্থনৈতিক পুনর্গঠন 
যুদ্ধের শেষে অর্থ-নৈতিক ক্ষেত্রে যেসব সমস্তার উদ্ভব হইবে 
তাহার প্রতিকার সম্বন্ধে বিভিন্ন দেশের গবর্ণমেণ্ট এখন হইতেই বিশেষ 
ভাবে, অবহিত হইয়াছেন। আমাদের দেশের গবর্ণমেন্ট যুদ্ধোত্তর 
অর্থ-নৈতিক সমব্যার কথা বিবেচনার জন্য অন্যান্য দেশের অনুকরণে 


কয়েকটি. কমিটি বসাইয়াছেন সত্য, কিন্তু এইসব কমিটির কাধ্যধারা 


সম্পর্কে. আজও কোন. তৎপরতার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে না। 


'কোন বিষিয়ে এ.পধ্যস্ত কোন পরিকল্পনা স্থির হইয়াছে বলিয়াও শুনা 


যায় নাই। ুদ্ধশেষে ভারত্বর্ষে ব্যাপক আকারে যেসব সমস্তা 'দেখা 
দিতে পারে তাহার মধ্যে বেকার সমস্তাই সর্ব্বপ্রধান ৷ যুদ্ধ আরম্ভ 
হইবার পূর্ব ভারত্বর্ষে বেকার সমস্তা: অত্যন্ত' জটিল ছিল! সমর 


‘সরঞ্জাম তৈয়ারের জন্য বর্তমানে গ্বর্ণয়েন্ট কর্তৃক এদেশে অনেকগুলি 
নূতন কারখানা স্থাপিত হইয়াছে এবং পূর্বেকার অনেক (সরকারী 


কারখানা সম্প্রসারিত হইয়াছে । তাহা ছাড়া যুদ্ধ সরঞ্জাম তৈয়ারের 
জন্য অনেক বেসরকারী কারখানার কলেবর বন্ধিত হইয়াছে এবং . 
নূতন অনেক কারখানাও স্থাপিত হইয়াছে । এই সমস্ত সরকারী 


“ও বেসরকারী কারখানায় সহস্র সহস্র ভারতবাসীর কর্শের সংস্থান 


হইয়াছে। যুদ্ধ শেষ হইলে এই সমস্ত কারখানার মধ্যে বহু 
কারখানা আংশিক বা সম্পূর্ণ ভাবে বন্ধ হইয়া যাইবে। ' ফলে' বছ 
লোক বেকার হইবে। কলকারখানা ছাড়া দেশের সৈন্য বাহিনীতেও 
বর্তমানে বহু লোকের কর্মসংস্থান হইয়াছে। * যুদ্ধ শেষ হইলে 
তাহাদের মধ্যেও অনেক লোকের চাকুরী যাইবে । কার্দেই এইভাবে 
দেশে নুতন করিয়া একটা জটিল বেকার সমস্তার সৃষ্টি হইবে। সেই 
সমস্ত৷ সমাধান করিতে হইলে গবর্ণমেন্টের পক্ষে এখন হইতে উপযুক্ত 
পরিকল্পনা নিয়া কাধ্যে অবতীর্ণ হওয়া আবশ্যক। কিন্তু ভারতবর্ষে 
সেরূপ কোন পরিকল্পনা গৃহীত হওয়ার নমুনা দেখা যাইতেছে না। 
দেশের যুদ্ধোত্তর বেকার সমস্তার প্রতিকারের একটা উপায় হইতেছে 
কৃষি, শিল্প, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য প্রভৃতির দিক দিয়া ব্যাপক জাতি গঠনমূলক 


, কাৰ্য্য সুরু করা । ভবিষ্যৎ বেকার সমস্তা.সমাধানের জন্য অষ্ট্রেলিয়া 


ও আন্তান্ত দেশ এরূপ কার্য্যধারা ‘অবলম্বনের, পরিকল্পনা গ্রণ 
করিতেছে । যুদ্ধের পরে অক্ট্রেলিয়ায় ' খান্যশস্ত উৎপাদনের ক্ষেত্র 


প্রসারিভ করিয়া যাহাতে বর্তমানের তুলনায় বেশী লোককে চাষাবাদের 


কাজে নিয়োগ করা যায় সে সম্পর্কে এ দেশের গবর্ণমেন্ট একটি 
ব্যাপক কর্মপন্থা স্থির করিয়াছেন | যুদ্ধের পরে দেশের জন- 


. সাধারণের জন্য ২ লক্ষ নূতন বাড়ীঘর তৈয়ার সম্পর্কেও অস্ট্রেলিয়া, 


 গ্রবর্ণমেন্ট, ইতিমধ্যে একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া 
প্রকাশ । এই ধরণের পরিকল্পনা ' কার্যে পরিণত করিয়া তাহারা 
বেকার সমন্তা সমাধানে সফলকাম হইবেন বলিয়া স্তাষ্যতঃই 
'আশা করিতেছেন । '-ভারভবর্ষে কৃষি, 'শিল্প, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের দিক 
দিয়া ব্যাপক জ্ঞাতিগঠনযুলক. কাধ্যের যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে । 
সে ব্বিয়ে উপযুক্ত পরিকল্পনা নিয়া কার্য্যে ব্রতী হুইলে যুদ্ধোত্তর 
“বেকার সমস্তার একুট! সমুচিত প্রতিকার. হইতে পারে মুখে মুখে 


অনেক কিছু করিবার সঙ্কল্প আওড়াইলেও এদেশের , গবর্ণমে্ট জরি 3" 


পর্ন দেরী কোন পরিকটনা এহশের আঠু দেখাইডেছে না, ইহ 
ছুখৈর বিষয়) |, 








ভারতের শ্রেষ্ঠ নগরী কলিকাতা ও উহার উপকণ্ঠে এই পর্স্ত 
| পাঁচ বার জাপানী বিমানের, নৈশ আক্রমণ হইয়া গেল । আট শত 
মাইল দুর হইতে যথাসময়ে বড়লাট “সাবাস্‌ কলিকাতা” বলিয়া এক 
, অভিনন্দন প্রেরণ করিয়াছেন। উপয্যু পরি বিমান হানা সত্তেও 
কলিকাতার নাগরিকরৃন্দের স্সায়বিক দৃঢ়তা যে একেবারে ভাঙ্গিয়া 
পড়ে নাই, তাহা দুইশত বৎসরের পরপদানত দেশের নিরস্ত্র জন- 
সাধারণের পক্ষে অপরিসীম মনোবলেরই পরিচায়ক সন্দেহ নাই । কিন্ত 
| সরকারী মহলের কোন কোন উচ্চপদস্থ ব্যক্তি এই সঙ্কট কালে সৎসাহস 

বা স্দষ্টান্ত দেখান নাই বলিয়া গুজব শোনা যায়। গুঞ্জব অবশ্য 
গু্বই-_মিথ্যাও হইতে পারে,'সময় সময় সত্যও যে না হয় এমনও 
নয়! সহযোগী ষ্টেটস্‌ম্যান পত্রিকা কলিকাতায় জাপানী বিমান হানার 
প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে মন্তব্য করিতে গিয়া লিখিয়াছেন, “There has 
been some adverse talk about absenteeism in high 
places—we are not sure with what justification, 


but of the absences there isno doubt. This, in 
out opinion, is not a proper time for either Indian 


Minister or British Secretariat official to 
continue seasonal holidays at a distance 
or keep engagements outside the city.” 


অর্থাৎ কোন কোন উচ্চপদস্থ কর্মচারী অনুপস্থিত থাকায় বিরূপ 
সমালোচনার ,স্থষ্টি হইয়াছে। এইরূপ অনুপস্থিতির সমর্থনে কি 
বলিবার আছে তাহা আমরা জানি না। আমরা শুধু ইহাই জানি 


. যে, কেহ কেহ এখন কলিকাতায় নাই। আমাদের অভিমতে,; 


ভারতীয়-মন্ত্রী বা উচ্চপদস্থ শ্বেতাঙ্গ . রান্মকর্মচারী কাহারও পক্ষেই 
বড়দিনের ছুটি উপলক্ষ্যে কিংবা অষ্যবিধ কার্য্যব্যপূদেশে এই সময়ে 
কলিকাতার বাহিরে অবস্থান কর! উচিত নহে। ষ্টেটস্‌ম্যান পত্রিকার 
অনুমান ও অভিযোগ সত্য হইলে তাহা চুড়ান্ত লাজ্দ্র ও নিত 
কথা! 


কলিকাতায় বোমা বর্ষণের ফলে জনসাধারণ ‘আতঙ্কে একেবারে 


ভাঙ্গিয়া পড়ে নাই একথাও যেমন সত্য, আবার জনসাধারণের মধ্যে, 


কোন প্রকার আতঙ্ক দেখা যায় না, ইহাও তেমনি মিথ্যা কথা। 
প্রতিক্রিয়ায় অভিভূত হয় নাই সাধারণতঃ শিক্ষিত সমাজই। কিন্ত 
কুলি, মজুর, ধাঙ্গড়, মেথর, মুচি, ঝি-চাকর, গাড়োয়ান, দোকানদার, 
ছোট ছোট ব্যবসায়ী প্রভৃতি অশিক্ষিত ও শ্বল্পশিক্ষিত জনসাধারণের 
মধ্যে যে.দারুণ আতঙের সৃষ্টি হইয়াছে তাহা নিতাস্ত অন্ধ ও . কালা 


ছাড়া আর কেহ অস্বীকার করিতে পারিবে না। এই আতঙ্কিত, 


জনসমাজ্জই নাগরিক জীবনের ভিত্তি। বিমান হানার পর দিবস 
হইতে দিন কয়েক নিরবচ্ছিন্নভাবে দলে দলে কুলি মজুর শ্রেণী সহর 
ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে । কিন্ত ভারত সরকারের বে-সামরিক 
আত্মরক্ষার ভারপ্রাপ্ত সদস্ত স্তার জে পি শ্রীবাস্তব এই বাস্তব সত্যকে 
অস্বীকার করিয়া এক অতিরঞ্জিত বিবৃতিতে জানাইয়াছেন, “রাস্তা "ও 


পন থ্যোগে কলিকাতার লোকজন সহর শুন্ত করিয়া চলিয়া 


যাইতেছে, এই প্রকার সংবাদের. মুলে বিন্দুমাত্র, সত্যুতা. নাই। 


J 


" যথারীতি তাহাদের কাজকর্মে মনোযোগু দিয়াছে এবং সহরের, 


রাস্তাঘাট জনতার ভীড়ে পরিপূর্ণ ছিল। তাহাদের মনে একমাত্র 


ধু টমাস আনন্দোতসব ছাড়া আর কিছুই ছিলনা ৷” 
স্যার শ্রীবাস্তবের উপরোক্ত অবাস্তব বিবৃভিকে, “ষ্টেটস্‌ম্যান” 
bunkum বা শুন্তগর্ভ উক্তি বলিয়া বিদ্রুপ করিয়াছেন । ' কোন, 
চক্ষুন্মান ব্যক্তিই কলিকাতা সম্পর্কে এরূপ অর্ধসত্য বা বিকৃত সত্য 
বলিতে পারেন না। . জনসাধারণ যাহাতে আতঙ্কগ্রস্ত না "হইয়া পড়ে 
তাহা সকলেরই'কাম্য। কিন্তু সত্য গোপন করিয়া এবহ্বিধ বুদ্ধিহীন 


'প্রচারকার্ধ্যের দ্বারা উল্টা ফল ফলিবীরই সম্ভাবনা, বেশী। ইহাতে 


পরিণামে গবর্ণমেন্টেরই ক্ষতি হয়। স্যার শ্রীবান্তব তথা ভারত 
সরকার এই জাতীয় সরকারী কর্তব্যের অনিইকারিতার কথা একবার 
তলাইয়া বুঝিবার চেষ্টা করিবেন কি? | 


কালনেমীর লঙ্কা ভাগের স্তায় এবনিকে সাআজ্যবাদী রাষ্ট্ধুন্ধরগণ 
যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে নিজেদের কায়েমী স্বার্থ সংরক্ষণ ও ভাগবীটোয়ারা 


" সম্পর্কে নিশ্চিন্ত চিত্র অঙ্কিত করিতেছেন, অন্ক দিকে এ সব সাআজ্য- 


ভোগা রাষ্ট্রের জনগণের মুখপাত্র হিসাবে বহু বিশিষ্ট মনীষী ও 
রাজনীতিবিদ সকল দেশের সকল লোকের রাজনোতক ও অর্থনৈতিক 
স্বাধীনতা ব্যতীত যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে প্রকৃত -শাস্তি প্রতিষ্ঠা কর' ' 
বাতুলের স্বপ্ন বলিয়া বার বার স্পষ্টাক্ষরে ঘোষণা করিতেছেন । 
কিন্তু মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের গবর্ণমেণ্ট অদ্যাবধি এই সম্পর্কে স্পষ্টাক্ষরে 
একটা কথাও বলেন নাই। ভারতবর্ষের প্রশ্ন উঠিলেই প্রেসিডেন্ট 
রুজভে্ট প্রমুধ মার্কিন সরকারী মুখপাত্রগণ বড় বড় কথার ফাকে 
আসল কথাই এড়াইয়া চলিতে চাহেন। সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 
সহকারী রাষ্ট্রপতি মিঃ হেনরী এ ওয়ালেসু যুদ্গোত্তর পৃথিবীর "শাস্তি 
স্থাপন ও পুনর্গঠনে যুক্তরাষ্ট্রের দায়িত্ব সম্পর্কে যে সুদীর্ঘ আলোচনা 
করিয়াছেন, উহার কোথাও এশিয়া ও আফ্রিকার দুর্ভাগা দেশগুলির 
নামগন্ধও নাই। আটলান্টিক সনদ যে ভারত সম্পর্কে প্রযোজ্য নহে 
মিঃ চার্চিল বহু পূর্বে সে-কথা জানাইয়াছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 
প্রেসিডেন্ট একটিবার উহার মৃতু প্রতিবাদও জানান নাই। ভারত যে 
একটি নেশন নহে এমন উক্তির বিরুদ্ধেও তথাকথিত শান্তিকামীর৷ 
আজ পধ্যস্ত উচ্চবাচ্য করেন: নাই। সুতরাং মিঃ ওয়ালেসের 
যুদ্ধোত্র পুনগঠিনকে আমরা বাগাড়ম্বর বলিয়াই মনে করিব। 


মিঃ RE IE UO রেট 
করিতে হইবে যাহাতে কোন ' হিটলার কিংবা কোন দেশের কোনও 
ক্ষমতালোলুপ যুদ্ধকামীর দল-ভবিষ্যতের নিশ্চিন্ত ভারসাম্য আর নষ্ট 
করিতে না পারে। আমরাও ইহাই চাহি। প্রকৃত শাস্তিকামীদেরও ইহাই 
লক্ষ্য । কিন্তু এই বাস্তব সত্য বিস্থৃত হইলে চলিবে না যে, ফ্যাসিজম 
একটা স্বয়ু মতবাদ বা একটা ভূইফৌড় তত্বকথা নয়। হিটলারকে জম্ম 
দিয়েছে ভাস হি চুক্তি । বিজয়ী ইঙ্গ-ফরাসী পু'জিবাদীদের অপরিমেয় 
প্রতিহিংসা, ও.অপরিসীম স্বার্থান্ধতার কার্য্যকারণের স্বাভাবিক পথ 
ধরিয়াই নাৎসীবাদের অনিবার্ধ্য -আবির্ভার।.. লীগ অব. নেশন, বা 


ইহ ও. কারধ্যতঃ পু'জিতাস্ত্িক রাষ্ট্রসমুহের : পরত | 
' গতকল্য অপরাহে (২৫শে ডিসেম্বর ) কলিকাতার অবিবাসীরা - 
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' বুদ্ধকালীন অবস্থার চাপে ভারতবর্ষে খান্ত সমস্তা ও পণ্যমূল্য 
নিয়ন্ত্রণ সমস্যা আজ মারাত্মক হইয়া দীড়াইয়ান্ছে। ঘ্ুদ্ধের পরে 
সামরিক প্রচেষ্টার তোড়জোর বন্ধ হওয়ার সঙ্গে দেশে অর্থনৈতিক 
পুনর্গঠন সমস্তা ও বেকার সমস্তা জটিল হইয়া দেখা দিবার সুস্তাবনা 
আছে। এত সব সমস্ত! সম্মুখে লইয়া দেশের লোকের দুশ্চিন্তা ও 
ছুঃখকষ্টের আর সীমা নাই । এই সময়ে ভারত সরকারের বাণিজ্য 
সচিব শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার সম্প্রতি লাহোর ও এলাহাবাদে 
কয়েকটি বক্তৃতায় ভারতের উপরোক্ত সমস্তাগুলি বিস্তারিতভাবে 
আলোচনা কর্সিয়াছেন দেখিয়া আমরা সুখী হইলাম । 

এদেশে খাদ্যদ্রব্য ও অন্য পণ্য সামগ্রীর দর চড়িবার মূল কারণগুলি 
বিশ্লেষণ করিতে গিয়া শ্রীযুক্ত সরকার বলিয়াছেন, যুদ্ধ প্রচেষ্টা 
চালাইবার জন্য গবর্ণমেণ্ট বর্তমানে তাহাদের খরচপত্র খুব বাড়াইতে 
বাধ্য হইয়াছেন। সরকারী ব্যয় বহর.বাড়িবার সঙ্গে নানাদিক দিয়া 
দেশবাসীর হাতে টাকার আমদানী বৃদ্ধি পাইতেছে | অথচ চলতি 
নোট ও টাকার পরিমাণ বাড়িলেও দেশে সাধারণের ব্যবহাধ্য জিনিষ 
পত্রের যোগান বুদ্ধি না পাইয়া তাহা বরং হ্রাসই পাইতেছে। জিনিষ 
পত্রের কম যোগানের ভিতরও সর্বসাধারণ এঁ সমস্ত ক্রয়ে তাহাদের 
'বদ্ধিত আয় নিয়োগ করিতেছে । ফুলে পণ্যদ্রব্যের দর অত্যধিক 
চড়িয়া উঠিব দেশে স্বভাবতঃই এক জটিল সমস্যার স্থষ্টি হইয়াছে। 
দেশের আড়ত্দার ও দোঁকানদারেরা জিনিষপত্রের যোগানের তুলনায় 
উহার অতিরিক্ত চাহিদা লক্ষ্য করিয়া ভবিষ্যৎ মুনাফার লোভে বিভিন্ন 
প্রকার মাল মজুত করিয়া রাখিতে আরম্ভ করিয়াছে । ধনী এবং 
বিত্তশালী লোকেরা নিজেদের ব্যবহারের জন্যও পণ্য সঞ্চয় করিয়া 
ব্রাখিতেছে? : ব্রার কিনারা এরর তিনি 
ভাবেও ঘথেষ্ট বৃদ্ধি পাইতেছে। 

এই ভাবে পণ্যমূল্য বৃদ্ধির মূল কারণগুলি বিশ্লেষণ রর 
শ্রীযুক্ত সরকার সতঃপর মূল্য নিয়ন্ত্রণের উপায় সম্বন্ধে আলোচনা 
'করেন। তিনি বলেন, বর্তমান যুদ্ধকালীন অবস্থায় পণ্যের দর দাবাইয়া 
রাখিয়া জনসাধারণকে অত্যাবশ্তকীয় জিনিষপত্র ক্রয়ের সুযোগ 
দেওয়ার-জন্ত সকল দেশেই গবরণমেন্টর পক্ষে সুপরিকল্পিত নিয়ন্ত্রণ নীতি 
অবলম্বন কর! আবশ্যক হইয়া দাড়াইয়াছে।. অন্তান্ত দেশে এইরূপ 
নীতি অরলম্বন করিয়া যুদ্ধকালীন অবস্থায় অনেকট! সুফল পাওয়া 
গিয়াছে । ভারতবর্ষে এই শ্রেণীর কাধ্যনীতি সম্বন্ধে গবর্ণমেন্ট 
অমনোযোগী নহেন ॥ খাচ্চসমস্ত। সম্পর্কে ও সাধারণভাবে পণ্যমূল্য 
নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে তাহারা ইতিমধ্যে কিছু কিছু বিধিব্যবস্থা৷ অবলম্বনও 
করিয়াছেন । 'কিস্ত ইংলণ্ড ও অন্যান্য দেশের মত ভারতবর্ষে পণ্য মূল্য 
নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে ততটা সাফল্যলাভ ঘটে নাই। বর্তমান অবস্থায় 
জনসাধারণকে নিয়ন্ত্রিত মুল্যে উপযুক্ত পরিমাণ খা্চজ্রব্য কিনিবার 
সুযোগ দিতে হইলে গবর্ণমেণ্টের পক্ষে একদিকে দেশের উৎপাদিত 
খান্ব্রব্য নিজেদের কর্তৃতাধীনে আনা প্রয়োজন এবং অপরদিকে জিনিষ- 
পত্রের ঘোগান অনুযায়ী লোকের চাহিদা! নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাও সঙ্গত । 
লোকের চাহিদা নিয়ন্ত্রণ করিতে হইলে তাহারা যাহাতে নিদ্ধীরিত 
পরিমাণের চেয়ে বেশী দ্রব্য কিনিতে না পারে ভজ্ধন্য 'রেসনিত প্রথা 
বিধিবদ্ধ করা আবশ্যক । কিন্ত এদেশে এরুপ সুকঠোর নিয়ন্ত্রণ নীতি 

= | , 


অৰ্জলনৈতিক সসস্যা ও 
»ল্ন্কান্সী লাঁন্সিত্ 





অবলম্বনের নানারূপ অস্মুবিধা রহিয়াছে। ইংলণ্ডে পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ 
সম্পর্কে গবর্ণমেন্ট ও জনসাধারণের ভিতর একুটা পরিপূর্ণ সহযোগিতার 
ভাব বর্তমান । উহাতে গবর্ণমেণ্ট দেশের উৎপন্ন খান্ভসামগ্রী নিজেদের 
নিয়ন্ত্রপাধীনে আনিয়া যোগান ও চাহিদা অনুযায়ী সাধারণের ভিতর 
নির্ধারিত পরিমাপে-ও নির্দিষ্ট মূল্যে তাহ! বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিতে 
পারিয়াছেন। কিন্ত এদেশের বর্তমান অবস্থায় সেরূপ সুবিন্যস্ত কর্ম. 
পদ্ধতি অনুসরণ করা সম্ভবপর হইয়া উঠিতেছে না। লোকের বদ্ধিত 
আয় যাহাতে সমস্তই পণ্যদ্রব্য ক্রয়ে নিয়োজিত না হইতে পারে 
সেজন্য এদেশে দেশরক্ষ। খণ ও ডিফেন্স সার্টিফিকেট প্রভৃতির অধিক 
প্রচলন আবশ্যক ৷ কিন্তু সেবিষয়ে দেশের: লোক আজও গবর্ণমেন্টের 
সহিত যথাসাধ্য সহযোগিতা করিতেছে না। এদেশের বর্তমান 
শাসনতন্ত্র এবং এদেশের রাজনৈতিক অবস্থাও পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে 
সুপরিকল্পিত ব্যাপক কাধাধারা অনুসরণের পক্ষে সর্বথা পরিপোষক 
নহে। কাজেই ভারতবর্ষের মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার ভিতর কিছু ক্রটি- 
বিচ্যুতি রহিয়া গিয়াছে । এই সব ক্রুটিবিচ্যুতি যথাসম্ভব দূর করিয়া 
পণ্যজ্রব্যের সরবরাহ ও উহাদের মূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে কিভাবে 
পরিপূর্ণ সুব্যবস্থা করা যায় ভারত গবর্ণমেন্ট তদ্বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা 
করিতেছেন । 

এদেশের ,খাগ্য-সমস্তা ও পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ সমস্তার মূল কারণ 
সম্পর্কে বাণিজ্য-সচিব মহোদয় তাহার বক্তৃতায় যে সব মন্তব্য করিয়া- 
ছেন তাহা খুব সময়োচিভ ও সুচিন্তিত সন্দেহ নাই। কিন্ত এইসব , 
সমস্ত। সমাধানের অক্ষমতা সম্পর্কে তিনি গবর্ণমেন্টের পক্ষ হইতে যে 
সব অজুহাত দেখাইয়াছেন, আমাদের নিকট তাহা অনেক পরিমাণে 
অসার ও অযৌক্তিক বলিয়াই মনে হইয়াছে । পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে পূর্ণ 
সাফল্য লাভ করিতে হইলে গবর্ণমেন্ট ও জনসাধারণের ভিতর যে 
একটা সহযোগিতার ভাব থাকা আবশ্যক, তাহা আমরা অস্বীকার করি 
না। কিন্ত ইংলণ্ডের মত এদেশে যে সেরূপ-হযোগিতা সম্ভবপর হইয়া 
উঠিভেছে না, সে জন্য গবর্ণমেন্টই কি দায়ী নহেন? এদেশের 
রাজনৈতিক স্বাধিকারের দাবী যথাসম্ভব স্বীকার করিয়া 'লইয়া 
লোকের সাহচর্য্য ও সহযোগিতার ভিতর যুদ্ধ প্রচেষ্টা চালাইবার কথা 
প্রথম হইতেই আলোচিত হইতেছে। 'কিন্তু গবর্ণমেন্ট সে বিষয়ে আজ 
পর্যন্ত কোন উদার মনোভাবের পরিচয় দেন নাই দেশে খাষ্যসমস্ত! 
ও পণ্যমুল্য সমস্যা যেস্থলে জটিল আকার ধারণ করিয়াছে সেস্থলে 
গবর্ণমেন্ট উপযুক্ত জনপ্রতিনিধিদের সহিত আলাপ ও পরামর্শ. করিয়া 
এই সব সমস্তা সমাধান সম্পর্কে একাস্তিক আগ্রহ দেখাইতে পারিতেন 
এবং দেশের ও দশের দাবী মানিয়া লইয়া সুপরিকল্পিত কর্মপন্থা অন্থ- 
সরণ করিতে পারিতেন, কিন্তু তাহাদের দিক হইতে সেরূপ কোন উৎসাহ 
ও তৎপরতা লক্ষিত হয় নাই। এই অবস্থায়,দেশের জনসাধারণের 
পক্ষে গবর্ণমেন্টের সহিত সকল বিষয়ে সহযোগিতার কোন উপায় আছে 
কি? তাহা ছাড়া লোকের পূর্ণ সহযোগিতা ব্যতীতই গবর্ণমেন্ট যেখানে 
তাহাদের ইচ্ছা! ও প্রয়োজন অনুযায়ী অন্য অনেক কাজ যথারীতি 
সম্পাদন করিয়া চলিয়াছেন সেখানে পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের বেলায় এই 
সিন তাহারা এত বড় করিয়া দেখিতেছেন কেন ? এদেশের 

(৬০৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ) 








খবরের কাগজে প্রায়ই বিজ্ঞাপন দেখা যায়, “ঘরে বসিয়া দৈনিক 
৩২ টাকা উপাজ্টন করুন!” বিজ্ঞাপন-তত্ব আমাদের দেশে কলা 
হিসাবে উন্নতি না করিলেও এবং অনেক বিজ্ঞাপনে সাধারণকে 
প্রতারণা করিবার চেষ্টা লক্ষ্য করা গেলেও এই বেকারের দেশে এ 
জাতীয় বিজ্ঞাপন এমন কি শিরোনামাটা পর্য্যন্ত যে মনোরঞ্জক, সে 


কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এমন একটি. বিজ্ঞাপনের . 


শিরোনাম! দেখিয়া বিজ্ঞাপনটী যখন তন্ন তন্ন করিয়া পড়া গেল, তখন 

'দেখা গেল যে বিজ্ঞাপনদাতা বেকার সাধারণকে ছোটখাটো গেন্ধী ও 
মোজা বুনিবার কল কিনিয়া কুটির-শিল্প প্রতিষ্ঠা করিতে অনুরোধ 
করিতেছেন, এবং উহাতে গেঞ্জী ও মোজা বুনিয়া দৈনিক ৩ (তিন) 
টাকার মত উপার্জন করিবার আশ্বাস দিতেছেন ৷ জীবিকা "অর্জনের 


যে পরিকল্পনা করা হইয়াছে তাহা প্রণিধানযোগ্য সন্দেহ নাই। 


জনসাধারণ মোজা ব্যবহার কালভাদ্দ্রে করিয়া 'থাকে। এক কথায় 
মোজা বাবুদের”কিন্ত গেঞ্জী আপামর-জনসাধারণের । বিশেষতঃ 
এই শীতকালে নিতাস্ত গরীব দুঃখী, যাহাদের শীতনিবারপের কোন 
উপায় নাই, তাহারাও একখানি গেল কিনিয়া গায় দেয়। পাড়াগীয়ে 
যাহারা শীতের চাদর কিনিয়া গায়ে দিতে পারে না, তাতাদিগকেও 
শীতকালে তাহাদের গাম্ছা পরা অর্ধনগ্ন দেহে একখানি গেঞ্জী দিতে 
দেখা যায়'। এক হিসাবে এই গেঞ্জী ইদানীং শীতাতপ নিবারণে 
জনসাধারণের একমাত্র আচ্ছাদন। সেকালের ফতুয়া আস্তে আস্তে 
বাতিল হইতে আরস্ত হইয়াছে, সেখানে গেঞ্জী আসিয়া দেখ! 
| দিয়াছে। 

নি বর SE TT ও মোজা শিল্পে 
‘বাংলা দেশই. সুর্ববপ্রথমে উদ্যোগ দেখাইয়াছিল। : ইংরাজী ১৮৯৩ 
সালে খিদ্িরপুর অঞ্চলে ৬অন্নদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় নামক জনৈক 
কম্মাঁ সর্ববপ্রথমে এক গেঞ্জীর কল প্রতিষ্ঠা করেন। অল্নদাপ্রসাদ 
গায় হইবার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার প্রবন্তিত শিল্প-প্রতিষ্ঠানও লুপ্ত 
হইয়া যায়। কিন্তু উক্ত শিল্পের লাভালাভ ও সুযোগ সুবিধার যে 
খতিয়ান সর্ধ্বসাধারণের চক্ষের সামনে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে তাহার 
ফল ফলিতে থাকে। ওঁ সময় হইতে আজ পৰ্য্যন্ত বাংলা দেশের 


নান! স্থানে প্রায় ১২৫টা শিল্প-প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং - 


এই সকল প্রতিষ্ঠানে গড়ে ৪৫০* (সাড়ে চারি হাজ্ঞার) লোক কাজ 
করিয়া অর্ঈ-সংস্থান করে । এই সব কারিগরদের মধ্যে শতকরা ৯৫ 
জনই বাঙ্গালী । যদিও গেপ্সী-শিল্পের কোনু বিশ্বাসযোগ্য হিসাবপত্র 
নাই এবং অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানই কুটার শিল্পের মত বলিয়া! তাহাদের 
আয়-ব্যয় আমদানী-রপ্তানী, উৎপন্ন ও বিক্রয়ের হিসাব তেমন 
পরিষ্কার ও প্রামাণিক ভাবে পাওয়া যায় না; তথাপি যতটুক জানা 
গিয়াছে, তাহাতে বুঝা যায় যে, প্রায় ৩৪ (চৌত্রিশ) লক্ষ টাকা এই 
শিল্প ব্যবসায়ে খাটিতেছে। আজকালও বাংল! দেশে প্রতি বৎসর 
প্রায় ৪* (চল্লিশ) লক্ষ টাকার গেঞ্জীর সুতা মাদ্রাজ, বোস্বাই, যুক্তপ্রদেশ 
, প্রভৃতি স্থান হইতে আমদানী হইয়া থাকে । এই চল্লিশ লক্ষ টাকার 
স্থৃতা দিয়া বাংল! দেশ প্রতি বৎসর যে গেঞ্জী উৎপন্ন করে তাহার 


শর্ঘস্শিআজীরুমানিক দাম প্রায় ৬০ (বাট) লক্ষ টাকা । ১৯৩২ সাল হইতে 


প্রাদেশিক, সরকার গেঞ্জী-শিল্পকে সংরক্ষণ নীতির আওতায় 


এন্কানি 2হাউস্বানো। ম্পিল্গেন্ 
অধ্যাপক- শ্রীবরদা দত্ত রায় ।' 
আনিয়াছেন ৷ উক্ত সংরক্ষণ নীতির ফলে গেসী-শ্ বৈদেশিক, 





প্রতিযোগিতার হাত হইতে অনেকটা মুক্ত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন 
বর্তমান সময়ে জাপান শত্রুপক্ষ বলিয়া এবং অন্তান্য দেশও যুদ্ধরত 
বলিয়া বৈদেশিক প্রতিযোগিতা একেবারে নাই বলিলেও অত্যুক্তি 


'হয়না। , 


_ কিন্তু বৈদেশিক শনির দৃষ্টির হাত হইতে মুক্ত হইলেও আমাদের 
মধ্যে পৃহ-বিবাদ, প্রতিযোগিতা, . মিথ্যা ও প্রবঞ্চনার অবধি নাই। 
বাজার প্রচলিত গেঞ্জীর মধ্যে এমন অনেক গেল্পী আছে যাহাতে 
৩8” ইঞ্চির মার্কা থাকিলেও আসলে তাহা হয়ত ৩০* (ত্রিশ) কিংবা! 
২৮ (আটাশ) ইঞ্চি । এমন অনেক গেঞ্জী আছে যাহাতে হয়ত 
কোন নাম্জাদা কোম্পানীর ছাপ আছে, কিন্ত আসলে তাহা বান্ধে 
গেঞ্জী। আবার এমন অনেক গেঞ্জী আছে যাহার কোন মার্কাই 


নাই। এভাবে দরের মধ্যেও এমন প্রতিযোগিতা আছে যে, সকলের 
প্রতিযোগিতার চাপে আসলের কোন লাঁভই থাকে না। এ ভাবে' 


এই প্রতিযোগিতার নামে যে লজ্জাকর পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে 


তাহা শুধু হোসিয়ারী শিল্পের লজ্জা নহে, ইহা সমগ্র বাঙ্গালী . 


জাতিরও লজ্জার বিষয় । ইহার কশ্মশপদ্ধতির মধ্য দিয়া 
বাঙ্গালী চরিত্রের যে দিকটা উদ্ভাসিত 'হইয়। পড়িতেছে, 
তাহা এতই নিম্বশ্রেণীর যে ইহাকে শোষণের অপবাদ কিংব! দস্থ্যতার 
গৌরব দিয়া স্বাধীন ও হবপ্রতিষ্ঠ“জাতির কর্মধারার সঙ্গে তুলনা করা 
চলে না। ইহা পরাধীন জাতির নীচ গোলামী মনোবৃত্িরই 
পরিচায়ক মাত্র । কারণ এখনও এ দেশে ভাল পশমী গেঞ্জী, সোয়েটার 
ইত্যাদি তৈয়ার হয় না, আর সামান্ত পরিমাণ যাহা উৎপন্ন হয়, তাহাও 
এত সামান্ড যে তাহার উল্লেখ না করিলেও চলে। সৃতি গেঞ্জরী ও 
মোবা! এবং এ জাতীয় বছ জিনিষ এদেশে তৈয়ার হয় এবং এখনও 


হইতেছে সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া যে বিদেশ হইতে আমদানী হয় না, , 


তাহাও নহে। সৃতি হোঁসিয়ারী ভ্রব্য ১৯৩৬-৩৭ সালে আমদানী 
হইয়াছে প্রায় সাড়ে বাইশ লক্ষ টাকার, ১৯৩৭-৩৮ সালে প্রায় ২৯ 
লক্ষ টাকার এবং ১৯৩৮-৩৯ সালে প্রায় সাড়ে সতর লক্ষ টাকার! 
এই ভাবে পশমী হোসিয়ারীও প্রতি "বৎসর ১২1১৩ লক্ষ, টাকার 
আমদানী.করিতে হয়। তন্মধ্যে সব চাইতে বড় ভাগ ছিল জাপানের 
এবং তারপরই ছিল ইংলণ্ডের । বর্তমান সময়ে যুদ্ধের ঘনঘটায় পুর্বে্বকার, 
পরিস্থিতির ওলটপালট হইয়া গিয়াছে এবং হোসিয়ারী শিল্প আজ 
যন্ত্রপাতি, কলকন্দা এবং সুতার অভাবে যে একটুখানি খ্রিয়মান হইয়া 


পড়ে নাই তাহা নহে, কিন্ত প্রতিদন্বীহীন হাটে, একটুখানি চেষ্টা 


করিলে কি হোসিয়ারী শিল্প স্বপ্রতিষ্ঠ হইয়৷ উঠিতে পারে না? 
গবর্ণমে্ট হোসিয়ারী শিল্পের উন্নতির জন্য সচেষ্ট হইলে এই শিল্প 
নানারূপ অসুবিধা! কাটাইয়। উঠিয়া প্রকৃত প্রতিষ্ঠা লাভে সমর্থ হইতে 
পারে। কিন্ত সে চেষ্টা কোথায়? এ দেশে হোসিয়ারীর যন্ত্রপাতি 
তৈয়ার হয় না,. এ দেশের স্বপ্ন-বিলাসী তরুণ এই সমস্ত অভি- 
আবশ্যকীয় শিল্পাদি শিক্ষা করিবার কোন সুযোগ পায় না। এই 
দেশীব.সরকার ইহা করিলে এই জাতীয় শিল্পে একদল তরুণকে 
শিক্ষিত করিয়া তুলিতে পারেন এবং ক্ষুদ্র জাপান যদি সরকারের 
অমুকম্পার ছত্রছায়াতলে বসিয়া প্রায়, ৫*০০৭ (পাঁচ. হাজার) 


ৃ 


৪ঠা জানুয়ারী, ১৯৪৩ ] ' 


হোসিয়ারী কারখানাতে ৪*০** (চল্লিশ হাজার ) লোকের অন্ন 
সংস্থানের ব্যবস্থা করিতে পারে ও প্রতি বৎসর গড়ে দশ কোটী কাটার 
মাল উৎপন্ন করিতে পারে, তাহা হইলে বাঙ্গলা দেশ কেন উপযুক্ত 


সংখ্যক হোসিয়ারী কারখানা প্রতিষ্ঠা করিয়া হাজার হাজার বেকারের : 


অন্ন সংস্থান করিতে পারিবে না? অপর পর্ক্ষে ফাহারা বসিয়া 
আছেন এবং সকালে সন্ধ্যায় যুদ্ধের খবর ও গুজব লইয়া গবেষণা 
করেন এবং যুদ্ধের অভ্তন্তাতে কোন কাজে হাত দিতে পারেন ন! 
‘বলিয়া স্থান বিশেষে আপশোষ জানাইয়া সহানুভূতি লাভ করিবার 
চেষ্টা করেন, তাহারা ইচ্ছা করিলে কুটার-শিল্প হিসাবেও গেঞ্ধী 
মোজার কল বসাইয়া এই প্রয়োজনীয় শিল্প গড়িয়া তুলিতে পারেন 
নাকি? রাতারাতি বড় লোক হওয়ার কোন সুবিধা না থাকিতে 
পারে, কিন্তু একটু ধৈর্য্য ধরিয়া কাজ করিলে এই শিল্পের ভিতর 


দিয়া অনেক লোকের অন্ন-বন্ত্রের অভাব অবশ্যই দুর হইতে পারে । 


(অর্থনৈতিক সমন্তা ও সরকারী দায়িত্ব) । 

ধনী লোকেরা খান্ত সামগ্রী ও অন্ত অনেক প্রয়োজনীয় দ্রব্য কিনিয়া 
মজুত করিয়] রাখিতেছে। আড়ৎদার ও দোকানদারেরা মুনাফার 
আশায় পণ্যদ্রব্য ধরিয়া রাখিয়া কৃত্রিমভাবে উহাদের হুশ্রাপ্যতা ও 
দু্ম্ম ল্যতা বৃদ্ধি করিতেছে। ভারতরক্ষ। আইনের বিরাট ক্ষমতা 
লইয়া যাহারা দাপটের সহিত' দেশশাসন করিতেছেন মুষ্টিমেয় মজুত- 
কারী ও মুনাফাকারীদের দমন করিয়। নির্ধারিত মূল্যে ও নির্দিষ্ট মূল্যে 
'জিনিষপত্র বিক্রয়ের ব্যবস্থা কর! তাঁহাদের পক্ষে এত কি কঠিন তাহা 
আমরা বুঝিতে অক্ষম | শ্রীযুক্ত সরকার তাহার এলাহাবাদের বক্তৃতায় 
বলিয়াছেন, এদেশের গবর্ণমেন্ট “ব্র্যাক মার্কেট” বা চোরা বাজারের 
বেচাকেনা নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে নানা কারণে তেমন জোর দিতে পারিতে- 
ছেন না। প্রাদেশিক সরকারসমূহ জানাইয়াছেন যে, তাহারা যদি 
এবিষয়ে কড়াকড়ি ব্যবস্থা অবলম্বন করেন তবে দেশে যথেষ্ট গোল- 
“যোগের সুচনা হইবে। চীনের জাতীয় গবর্ণমেন্ট চোরা বাজার নিয়ন্ত্রণ 
সম্পর্কে স্থুকঠোর বিধান অবলম্বনে পশ্চাদ্পদ হন নাই। সেখানে 
অন্যায়ভাবে জিনিষপত্র মজুত করিয়া রাখার জন্য একজন মেয়রকে 
নাকি গুলী করিয়া মারা হইয়াছে। কিন্ত শ্রীযুক্ত সরকার বলেন, 
‘এদেশের গবর্ণমেণ্ট সেরূপ কঠোর বিধিব্যবস্থা অবলম্বন করিতে গেলে 
‘লোকে. তাহা পছন্দ করিবে না। আমর শ্রীযুক্ত সরকারের এই কথার 
‘কোন যৌক্তিকতা. খু'জিয়া পাইতেছি না। মুষ্টিমেয় স্বার্থপর ধনী ও 
লাভখোর ব্যবসায়ীর জন্য এদেশের অগণিত দরিদ্র জনসাধারণ জিনিষ- 
পত্রের ছুশ্রাপ্যতা ও দূর্শুল্যতা হেতু সমভাবে দুর্দশা ভোগ 
করিবে ইহ! কোনমতেই বাঞ্ছনীয় নহে। জনসাধারণের হিতার্থে 
'আড়ৎ্দার ও দোকানদা'রদের লাভের ব্যবসা সুকঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ 
করিবার জন্য গবর্ণমেন্টের নিকট ইতিমধ্যে বহু আবেদন নিবেদনও 
"জানান হইয়াছে । ইহার পরও যদি দেশের জনসাধারণ পণ্যমূল্য 
নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে সুকঠোর কার্য্যনীতি অবলম্বন করা পছন্দ 
করে না বলিয়া অভিযোগ করা হয়, তবে আমরা বলিব হয় এদেশে 
পণ্যের মূল্য পরিপূর্ণ ভাবে নিয়ন্ত্রণ করা গবর্ণমেন্টের অভীব্সিত গহে, 
না হয় দরিদ্র জনসাধারণের হিতার্থে পণ্যযুল্য নিয়ন্ত্রণের কড়াকড়ি 
করিয়া তাহারা ধনী ও ব্যবসায়ী শ্রেণীর বিরাগভাজন হইতে ভয় 
. করেন। মুখে মুখে জনসাধারণের প্রতি দরদ জানাইয়া ভারতের 
প্রাদেশিক সরকারসমূহ স্ব ব্যাপারে আজ পর্য্যন্ত কেবল নিজেদের 
স্বার্থটাই বড় করিয়া দেখিয়া আদিয়াছেন। এই জন্যই দেখিতে 
পাই, বিভিন্ন প্রদেশে পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের একটি বাহিক আড়ম্বর 
'চাঁলাইয়া তাহার! নিজেদের প্রয়োজন মত ( ও সরকারী অফিসারদের 
প্রয়োজন মত ) নিপ্ধারিত মুল্যে জিনিষপত্র ক্রয়েরই শুধু একটা 
সুবিধা করিয়া লইয়াছেন। দেশের দরিদ্র জনসাধারণ নির্ধারিত মুল্যে 
উপযুক্ত পরিমাপ জিনিষ সংগ্রহ করিতে ন! পারিয়া যে অশেষ দুঃখ কষ্ট 
ভোগ করিতেছে সে বিষয়ে তাহাদের ভ্রক্ষেপ মাত্র নাই । ভণ্ডামি ও 
ক্বদয়হীনতা যেখানে এতদুর গিয়া পৌছিয়াছে সেখানে সরকারী 
চেষ্টায় পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ সমস্যার সমাধান হওয়ার আশা কোথায়? 

যুদ্ধের পরে এদেশে যে অর্থ-নৈতিক পুনর্গঠন সমস্তা দেখা দিবে, 
বাণিজ্য সচিবমহোদয় তাঁহার বক্তৃতায় সে বিষয়েও বিস্তারিত 
, আলোচনা করিয়াছেন। ' তিনি বলিয়াছেন, বর্তমান যুদ্ধকালীন 


আর্থিক জগৎ 


' ইংলগ্ডের লোকেরা 


“শিল্প কার 


৬০৫ 





অবস্থায় এদেশের বহু লোক সৈন্যদলভুক্ত হইয়াছে । বিভিন্ন সরকারী 
বিভাগের কাজ বাড়িয়া, পুরাতন কারখানাসমূহ সম্প্রসারিত তইইয়া 
এবং কতকগুলি নূতন শিল্প কারখানা স্থাপিত হইয়। অনেক 

কর্মসংস্থান হইয়াছে। যুদ্ধ শেষ হইলে একদিকে সৈন্যকে 
কর্ম্মহীন হইতে হইবে, অপরদিকে গবর্ণমেণ্ট জিনিষপত্র ক্রয়ের পরিমাণ 
হাস করার সঙ্গে কলকারখানার কাজ কমিয়াও বহু লোকের চাকুরী 
যাইবে। গবর্ণমেন্ট বর্তমানের স্যায়' ভবিষ্যতে বেশী মালপত্র ক্রয় 
করিবেন না বলিয়াই যে কেবল দেশের অনেক 'কলকারখানার কাজ 


হ্রাস পাইবে তাহা নহে ; যুদ্ধের পরে" ভারতের হাটে বৈদেশিক 


প্রতিযোগিতা সুরু হওয়ার ফলেও বহু কলকারখানা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার 


আশঙ্কা আছে। এইভাবে ভবিষ্যতে ভণ্রতবর্ষে বেকার সমস্তা ও * 


অর্থনৈতিক পুনর্গঠন সমস্তা জটিল হইয়া দাড়াইবে। যুদ্ধোত্তর 
বেকার সমস্যা সমাধান করিতে হইলে দেশে লোকের কম্ম 
সংস্থানের নৃতন সুযোগ-সুবিধা দেখিতে হইবে । দেশের নূতন শিল্প 


ক ভবিষ্যতে বীচাইয়া রাখিতে হইলে তজ্ঞন্য এধন . 


কারখানাসমূহকে 
ily উপযুক্ত কাধ্যনীতি অবলম্বনের পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে 
| 
শ্রীযুক্ত সরকার এদেশের যুদ্ধোত্তর অর্থনৈতিক সমস্তাটিকে 
যেভাবে বিশ্লেষণ করিয়া! দেখাইয়াছেন তাহা আমাদের নিকট খুব 
সময়োচিত বলিয়াই মনে হইয়াছে । কিন্তু কি ভাবে সেই সমস্যার 
সমাধান করা যাইবে এবং গবর্ণমেপ্টই বাসে সম্পর্কে কি কর্মপন্থ! 
অবলম্বন করিবেন, তাহার বক্তৃতায় সে-সব বিষয়ে কোন কার্যকরী 


নির্দেশ না পাইয়া আমরা হতাশ হইয়াছি। এদেশের বেকার সমস্ত! 


সমাধান সম্পর্কে গবর্ণমেণ্ট কোনদিন কোন সুপরিকল্পিত বিধিব্যবস্থা 
অবলম্বন রুরেন নাই। যুদ্ধের পরে শিল্প ব্যবসায়ের দিক দিয়া নূতন 
ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া কিংবা ব্যাপক জাতিগঠনমূলক কাজ ( পাব্লিক 
ওয়ার্কস ) সুরু করিয়া তাহারা যে বেকারের কর্ম সংস্থানে যত্ববান 
হইবেন সে সম্ভাবনা কোথায় ?' বাণিজ্য সচিব মহোদয় এ' বিষয়ে 
একটা ভরসা দিতে পারিলে লোকে তাহার আন্তরিকতা ও কার্য্য- 
ক্ষমতার পরিচয় পাইত। কিন্তু সে ভরসা তিনি দিতে পারবেন নাই । 
যুদ্ধের পরে নবোগ্মে বৈদেশিক প্রতিযোগিতা সুরু হওয়ার পর 
এদেশের শিল্প কারখানাগুলিকে, বিশেষ করিয়া নূতন শিল্প কারখানা- 
গুলিকে কিভাবে রক্ষা করা যাইতে পারে বাণিজ্য সচিবের বক্তৃতায় 
সে বিষয়েও কোন সরকারী বিধি-ব্যবস্থার আভাষ পাওয়া যায় নাই । 
যুদ্ধের পরে তাহাদের রপ্তানী বাণিজ্য বুদ্ধি করিবার 
জন্য কি ভাবে এখন হইতেই সুসঙ্কল্লিত হইয়াছে এবং সেই সঙ্গল্লের ফলে 
বৃটিশ গবর্ণমেন্টের সাহায্যে ভবিষ্যতে এদেশে বিলাতী শিল্প দ্রব্যের 
আমদানী বাড়িয়া ভারতীয় শিল্পগুলি কিরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা 
আছে__উচ্ছদিত ভাষায় তিনি তাহ! ব্যাখ্যা করিয়াছেন! কিন্তু 
ইংলণ্ডের মত দুরদৃষ্টি নিয়া” সরকারী সাহায্যে যুদ্ধের পর এদেশের 
রপ্তানী বাণিজ্য বিস্তারের কোন পরিকল্পনা তিনি দেখাইতে পারেন 
নাই। বৈদেশিক প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে দেশের পুরাতন ও বৃতন 
রক্ষা করিবার জন্য ভবিষ্যতে কোন ব্যাপক 
সংরক্ষণ নীতি অবলম্বনের কথাও তিনি উল্লেখ করেন নাই । কাজেই 
উপরোক্ত বক্তৃতা পাঠ করিয়া আমরা একদিকে দেশের অর্থনৈতিক 
সমস্তা সমাধান বিষয়ে ভারত গবর্ণমেণ্টের নিষ্ক্রিয় উদাসীনতা দেখিয়া 


' বিস্মিত হইয়াছি এবং অপর দিকে বাণিক্যসচিব হিসাবে শ্রীযুক্ত 


সরকারের ব্যর্থতার পরিচয় পাইয়া ব্যথিত হুইয়াছি। উচ্চপদের 
মোহে: ও অর্থের লোভে শ্রীযুক্ত সরকার বড়লাটের শাসন পরিষদে 
আসন গ্রহণ করিতে যান নাই ; ' দেশের ও দশের স্বার্থ সাধনের 


.সঙ্কল্প নিয়াই তিনি বাণিজ্যসচিবের পদ গ্রহণ করিয়াছেন । বর্তমান 


শাসন ব্যবস্থার আমলে দেশের স্বার্থ বুঝিয়া উপযুক্ত অর্থনৈতিক 
কার্য্যনীতি অবলম্বনের সুবিধা বিশেষ নাই তাহা জানি। কিন্তু এই 
অবস্থার মধ্যেও শ্রীযুক্ত সরকার তাহার দুর্বার কর্ম্মশক্তি নিয়োগ 
করিয়া দেশের স্বার্থরক্ষাকল্পে কিছু কিছু গঠনমূলক কাজ করিতে 


সমর্থ হইবেন এবং তাহার কর্শ্মকুশলতায় স্যার রামস্বামী হার্ট, - 


প্রমুখ ভূতপূর্ব্ব বাণিজ্যসচিবদের বন্ুপ্রকার অপকর্মের সময়োচিত 
প্রায়শ্চিত্ত হইবে-_ইহাই আমরা আশা করিতেছি । 


কলিকাতা সহরে খাদ্য সরবরাহ 

গত ২৮শে এবং ২৯শে ডিসেম্বর বাঙ্গল! সরকারের বেসামরিক সরবরাহ 
বিভাগের ডিব্রেক্টারের অফিসে কলিকাতা সহরে চাউল সরবরাহ সমস্তা 
, আলোচনার অন্ত চাউল বিক্রেতা ও চাউল ব্যবসায়ীদের বৈঠক হইয়াছিল। 
কলিকাতা সহরে যাহারা অপরিহার্ধ্য কার্ষ্যে নিযুক্ত আছে -তাছাদিপকে ও 
জনসাধারণের সহিত সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহকে এবং রিশেষভাবে নির্বাচিত ২১টী 
বাজারে খান্ডত্রব্য সরবরাহের সর্বোৎকৃষ্ট উপায় সম্বন্ধে বৈঠকে একটা সিদ্ধান্ত 
প্রহণ করা হুইয়াছে। চাউল এবং ধানের মূল্য সম্বন্ধেও আলোচনা হুইয়াছে। 

কলিকাতায় খাগ্য সরবরাহ ব্যবস্থা 

বাঙলা সরকার একটী আদেশ জারী করিয়া জানাইয়াছেন যে, কলিকাতার 
বিমান আক্রমণ সম্পর্কিত সঙ্কেত ধ্বনির পর কলিকাতা অঞ্চলের চাউন্ত, গম, 
আটা, ভাল, সরিষার তেল, লবণ, কোক কয়লা, দিয়াশলাই এবং অপর 
' করেকটী প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দোকান, গুদাম প্রভৃতি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে খোল! 
ন! হইলে কলিকাতা অঞ্চলের অসামরিক সরবরাহ বিভাগের সমস্ত ইন্সপেক্টর ও 
সাব-ইন্সপেক্টরের নিষ্পপদস্থ নহেন এরূপ সমস্ত পুলিশ কর্মচারী এবং কলিকাতা 
করপোরেশনের বাজারসমূহের হুপারিপ্টেখ্ডেপ্টগণ এসকল দোকান এবং 
শুদামসমূহ তালা ভাঙ্গিয়া খুলিতে পারিবেন এবং দোকবানসমূছের জিনিষপত্র 
দখলে আনিতে ও এগুলি সম্পর্কে নিজেদের বিবেচনা মত বিলিব)বস্থা করিতে 
পারিবেন গত ২৬শে ডিসেম্বর হইতে চাল, ডাল, এবং চিনির যে সকল 
গুদাম তালারন্ধ করা হইয়াছে, ীসকল গুদামের মাল সম্পর্কে বাঙ্গলার 
অসায়রিক বিভাগের 'ডিরেক্টরের “অনুমতি র্যতীত বিলি, বিক্রয় বা স্বানা- 
স্তরিত রর! চলিবে দা, ইহা ছাঁড়া অসামরিক বিভাগের কণ্ট্োোলারের 


অস্থতি ব্যতীত কলিকাতা এবং শিল্পাঞ্চল হইতে উহার বাহিরে চিনি চালান দি 
দেওয়া নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। ২৮শে ডিসেম্বর তারিখে কোন চাল, ভাল, '| 
সরিষার তৈল, আটা এবং ময়দার চালান উহাদের মালিকের নিকট বিলি | 
না হুইয়া থাকিলে অথবা উক্ত তারিখের পর কলিকাতা বা হাওড়া | 


মিউনিসিপ্যালিটার অন্তর্গত কোন রেলওয়ে বাষ্ীযার ষ্টেশনে উল্লিখিত ভ্রব্যাদির 
চালান পৌছিলে অসামরিক সরবরাহ বিভাগের কণ্টোলারের অঙ্গমতি 





গত ২৫শে ডিসেম্বর এলাহারাদে সাংবাদিক লক্ের এক রৈঠকে ভারত 
সরকারের বাণিজ্য সচিব মাননীয় শ্রীযুক্ত নপিনীরঞ্জন সরকার তারতে বিদেশ 
হইতে সংবাদপত্র মুত্রপের কাগজ আমদানী সম্পর্কে আলোচন] করেন। তিনি 
বলেন যে, অষ্ট্রেলিয়া হইতে গম আনাইবার প্রয়োজনের ভক্ত সংবাদপত্র 
মুদ্রণের কাগজ অপেক্ষা ইহাকেই জাহাজে প্রাথমিক সুবিধা দেওয়ার সম্ভাবনা 
রহিয়াছে। সংবাদপত্রের কর্তৃপক্ষ যাহাতে সংবাদপত্রের আয়তন এবং প্রচার, 
সংখ্যা হাস করা যায় তৎপ্রতি অবহিত হুইয়! উপযুক্ত পদ্বা অবলম্বন করিতে 
পারেন। কানাডা এবং মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রে প্রচুর কাগ্ধ মজুত থাকিলেও 
আাহাদের অভাবে তাহা এদেশে আমদানী করা সহজসাধ্য *হইতেছে না। 
কাগজ অন্তায়ভাবে মজুত করিবার জন্থ যে সকল চোরাবাজারের স্ষ্টি হইয়াছে 
বলিয়া অভিযোগ শুনা যাইতেছে, তাহা বন্ধ 'করিবার পক্ষে জনমত গঠিত 
হইলে ভাল ফল পাওয়া যাইবে । কেন্দ্রীয় সরকার এবং প্রাদেশিক সরকার- 
সমুহ নান! কারণে চোরাবাজার দুর করিবার জন্ত চরম পদ্থা অবলম্বন রুরিতে 
পারেন না॥ তবে তিনি মনে করেন যে, এদেশে সংবাদপত্র মুদ্রণের কাগজ, 
গোপনে মজুত করিয়া রাখার মত ব্যবসায়ীদের সংখ্যা ধুব বেশী নাই। তিনি 
“আশা করেন আগামী মার্চ এরং এপ্রিল মাসের পরে বিদেশ হইতে কাগক্ষ 
'আমদানী করার হয়ত সুবিধা হইবে । 

ভারতে মিশরের তুল! 

মিশর হইতে ভারতবর্ষে ১৫ হাজার গীইট তুলা আমদানীর অন্ত এক * 
চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হ্ইয়াছে। নূতন বৎসরে মিশর হইতে ভারতে আরও 
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7 কির পুল স্থাপিত--১৯২২ সালে | 
ব্যতীত উহা মালিককে দেওয়া চলিবে না। কলিকাতা বা নিকটবর্তী চু | 


শিল্পাঞ্চলের প্রত্যেক আটা বা ময়দার কলের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিদিগকে প্রতিদিন || ' 


সকালে পূর্বদিন্রে প্রস্তুত গমজাত দ্রব্যের মোট সঠিক, হিলার কলিকাতার || 
অগাররিক সরবরাহ বিভাগের কণ্ট্নোলারকে জানাইতে হইবে । ক্লিকাতা { 
থা নিকটবর্তী শিল্পাঞ্চলের আটা বা ময়দার কলের মালিক, ম্যানেজার বা | আমানত 
ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী কণ্টোলারের যথারীতি লিখিত 'অনুমতিপন্জে ব্যতীত 
কাহারও নিকট গমজাতত্রব্যাদি বিক্রয় করিতে পারিবে না। কলিকাতা-ব | 
নিকটবর্তী শিল্পাঞ্চলের কোন রেলওয়ে বা ছ্ীমার ষ্টেশনে কোন মাল 'চালান | 
দেওয়া হইয়া থাকিলে কণ্টেঠীলারের লিখিত অনুমতিপন্স ব্যতীত ওঁ নাল | 


ফেরৎ পাঠান বা অন্ত কোন স্থানে প্রেরণ করা চলিবে না । 


জরুরী অবস্থায় অতিগ্রয়োজনীয়, খাডত্রব্য (চাউল, ভাল, সরিষার তেল, | 
লবণ প্রভৃতি ) বিক্রয়ের অন্ত নিয়লিখিত ২১টী বাজার নির্ধারিত করিয়া | 
দেওয়া! হইয়াছে £--্তার ষ্ট যার্ট হগ মার্কেট, কলেজ ্রাট মার্কেট, ল্যান্সডাউন | 
মার্কেট, লেক মার্কেট, ইণ্টালী মার্কেট, গড়িয়াহাটা মার্কেট, শ্তার চার্লস এলেন | 
মার্কেট, পার্ক সার্কাস মার্কেট, শ্তামবাজার মার্কেট, হাতীবাগান মার্কেট, | 
শোভাবাভার মার্কেট, জগ্তবাবুর মার্কেট, 'অরফ্যানগঞ্জ মার্কেট, বৈঠকখানা | 
“পশি, বৌবাজার মার্কেট, মঙ্লিকবাজার মার্কেট, পদ্রপুকুর মার্কেট, সরকার | 
বাজার মার্কেট, 'কাশীপুর মার্কেট, জিন ররর অহন 1! 


মার্কেট। * 


| রি ইন | ৩১৫০১৯৬, ৪৬ ০২. টাকার অধিক le 
কাধ্যকরী তহবিল 8,+*১০৯১০*০২ টাকার অধিক 


'_( ১৯৪২ সালের নভেম্বর ষাসের শেষভাগ পর্যন্ত) 
কলিকাতা অফিসদমূহের ঠিকানা ৫ 


৪নং ক্লাইভ প্রীট,. ১৩৯াবি, রসা রোড, | 
২২৫, রূর্ণওয়ালিস ট্রী, 3৯1১, কর্ণওয়ালিস 'ট্াট, | 


ব্যাঙ্কের অস্তাম্ত শাধ! প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । 


ম্যানেজিং ডিরেক্টর £= 
ডাঃ এসাঃ ঘি, দত এম-এ, বি-ল, 
পিএ এইচ, ডি ৬ লণ্ডন, ন, বার-এট-ল। 





৪ঠা জানুয়ারী, ১৯৪৩ ] | আর্থিক জগৎ 


সংবাদপত্রের কাগজ সঙ্কট 
প্রকাশ, সংবাদপত্র ছ!পিবার কাগঞ্জ দুর্ঘট হওয়ায় ভারত সরকার উদ্বিগ্ন | 
হুইয়াছেন। ১৯৪২ গালের শেষ ছয় মাসের অস্ত ভারতীয় *সংবাদপত্রগুলির ) 








নিমিত্ত ৯ হাদার ৪ শত টন কাগজ বরাদ্দ করা হইয়াছিল। কিন্ত এই সময়ের | 

মধ্যে মাত্র ৯ হাজার টনের যত কাগঞ্স বিদেশ হইতে আসিয়াছে। বিদেশ (| লিন্িডেড 

হইতে কাগজ আমদানী কার বিশেষ অন্থবিধা হইতেছে উপযুক্ত সংখ্যক $ প্রধান কার্যালয় £-কুমিল! (বেঙ্গল) 

জাহাজের অভাবে। যদি ভারত সরকার সংবাদপত্র ছাপাইবার কাগজ র্‌ বোনাস ( দিতীবারের ভেলুয়েন অনুসারে ) 

বিদেশ হইতে আনাইবার অবিলঘে ব্যবস্থা করিতে না পারেন, তাহা হইলে | মেয়াদী বীমার প্রতি হাজার টাকায় ১৩২ টাকা 

অনেক পত্রিকাকে কাগজ অভাবে প্রকাশ বন্ধ করিতে হইবে । ft প্রতি হাজার টাকায় ১৬২ টাক! 
করপোরেশনের নিম্মতম কর্মচারীদের মাগ্গী ভাতা. ( . সুদের হার শতকরা ৩॥* আনা. হিসাবে ধরা হইয়াছে।, 
প্রকাশ, বালা সরকারের জনস্বাস্থ্য ও স্বায়ত্তশাসন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত {] : (ব্যয়ের অঙ্ক শতকরা ২৪ ভাগ অর্থ দুদ রাখা ইইয়াছে।, 


তরী নাননীয় প্রযুক্ত সন্ধোষকুমার বন্দু কলিকাতা করপোরেশনের নি়তম || অব বতৰ ২ম মারা জার ১৬ ভগ" 


বর্সচারীদের নাগ্গী ভাতা প্রদানের জত নাললা সয়কায়ের তরফ হইতে [ জীবন বীমা তহবিল (আগষ্ট, ১৯৪২ সাল) ২:৫০ টাকা 


কঁলিকাতা কক্মপোরেশনকে ৪ লক্ষ টাকা.সাহায্য করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। i) কোম্পানীর কাগজে গ্যন্ত . ২৫৫,০০০২ টাকা 
"করপোরেশনের যে সকল কর্মচারী মাসিক ১৫০২ টাকা বা তাহার কম : এজেন্সী এবং বিশেষ এজেন্সীর জন্য আবেদন করুন।, 

বেতন পায় তাহার! বাজল! সরকারের শ্রম বিভাগের কমিশনারের নিৰ্দ্দেশ. & 

মা লা রী ১ এন, সি, দত, এম-এল-সি। 


প্রকাশ, দরিদ্র জনসাধারণের অন্য ষ্যাপ্ডার্ড ক্লথ সরবরাহ ও বিতরণ কর! 
সম্পর্কে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারগুলির মধ্যে একটা ব্যবস্থা en 
পাঞ্জাব সরকার রোহটাক, আত্বালা, জলম্ধার, অমৃতশর, লাহোর, শিয়ালকোট, 

রাওয়ালপিঞ্ডি, ব্যাম্বেলপুর, মূলতান ও লায়ালপুরে দালাল ও ঠিকাদার I oe অব ব ক্যালকাটা 

যারফৎ স্তাষ্য দরে '্ট্যাওার্ড ক্লথ” বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিয়াছেন। ইহা ছাড়া || 

উক্ত সরকার মিউনিসিপ্যালিটী প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানকে ভ্বানাইয়াছেন যে, তাহারা | 
যেন স্ট্যাপ্ডার্ড রুথ’কে নগর শ্ুন্ক প্রভৃতি হইতে অব্যাহতি দেন। 
, ইজারা ও খণদান আইন এবং ভারতবর্ষ 

, বর্তমানে ভারত সরকার বৃটিশ সরকারের মারফৎ ইজারা ও খণদান | 





বিডি 
হেড অফিস_-৩নৎ ম্যাঙ্গো লেন. কলিকাত। 
শাখাসমূহ--শিমুলিয়া, নীলফামারী, 










ব্যবস্থা সম্পর্কে মাধ্িণ যুক্তরাষ্ট্রের কাদকারবার চালাইয়া থাকেন। ইহার মেদিনীপুর ও ঢাকা। 

পরিবর্তে বু্রাষ্ট্র ও ভারত সরকারের মধ্যে সরাসরি পারস্পরিক সাহায্য | জলপাইগুরী, পুরী, বহরমপুর ও বালেশ্বর 

চুক্তির জন্ত আলাপ আলোচনা চলিতেছে। পরিকল্পিত চুক্তির ফলে ভারতের || শাথা শীঘ্রই খোল। হইবে । . 
অবস্থা অষ্ট্রেলিয়া ও নিউন্ল্যাণ্ডের মত হইবে। এই দুইটা দেশ ইত্মিধ্যেই | . মদের অর্তাদি লাভজনক এবং সর্বপ্রকার ব্যাক্কিং, 
যুক্তরাষ্ট্রের সহিত ইজারা ও [দান সঘন্ধে চুক্তি সম্পাদন করিয়াছে । মাকিণ || . কাৰ্য্য কর! হয়। I 


যুক্তরাষ্ট্রের সহিত সরাসরি চুক্তির ফলে ভারতের এই সম্পর্কে হিসাব নিকাশের Tl 
সুবিধা হইবে এবং ভারত তাহার নিজ অধিকার বলে শাস্তি সম্মেলনে ইজারা | 
ও খপদান ব্যাপারে অর্থনৈতিক প্রশ্নাবলী সম্পর্কে আলোচনা চালাইবে। = 

তারতের অর্থসৈতিক অবস্থা এইরূপ দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত যে, শীঘই | বাঙ্গলার কস 


ভারত তাহার বাহিরের, সমস্ত খণ পরিশোধ করিয়া ফেলিতে |" দি পাইওনি ূ সল্ট ূ ূ { রী 





ইহা ছাড়! লণ্ডনে প্রচুর পরিমাণ ষ্টালিং মুত রাখিতে লক্ষ হইবে। 


পাটের ভবিষ্যৎ কোম্পানী লিমিটেড, 
ভারতের কেন্দ্রীয় পাট ক মিটার ডিসেম্বর মাসের প্রচারপত্রে প্রকাশ যে, | ১৭ নং ম্যাজো। লেন, কলিকাত। 

১৯৪১-৪২ সালে সমগ্র পৃথিবীতে মোট ৮৮ লক্ষ গাইট পাট ব্যবহৃত প্র বাঙ্গলাদেশে এত বড় কারখানা আর নাই। 

হইয়াছিল। ১2৪০-৪১ এবং ১৯৩৯-৪০ সালে এইরূপ পাট ব্যবহারের ॥ তালে কোণ্পানী লভ্যাংশ দিয় আসিতেছে 


3 EE CREE OE 


জুলাই মাস হুইতে ১৯৪২ সালের জুন মাস পর্য্যন্ত ভারত. হইতে 
যোট. ১০ লক্ষ ৯০ হাতার ৪ শত টন পাট ও পাটজাত দ্রব্য 
বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে । ১৯৪০-৪১ এবং ১৯৩৯-৪৯ লালে এইরূপ পাট 
ও পাটঘাত দ্রিনিষপত্রাদি রপ্তানীর পরিমাপ দাড়াইয়াছিল যথাক্রমে ১০ লক্ষ ]], 
৬৯ হাজার ৪ শত এবং ১৬ লক্ষ ৭৫ হাজার ৭ শ্ত টন । A . " 

ভারতে বিদেশ হইতে গম আমদানী লবণ কিন্তে বাঙ্গলার কোটী টাকা বন্তার স্নোতের মত চলে যায় 
' ভারতীয় বণিক সমিতি বড়লাটের নিকট একটা তার প্রেরণ করিয়া [4  বাজলার বাহিরে। এ জোতকে বন্ধ করবার ভার নিয়েছে 
অবিলন্তে অষ্ট্রেলিয়া কিন্বা অন্ত কোন দেশ হইতে ভারতে গম আমদানীর দার নিপা হলি র্‌ 

ভা 1 বধূর 
ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ জানাইয়াছেন। যাহাতে প্রথম কিস্তিতে অন্ততঃ | .. কে, বি,যিত্র এণ্ড কোং ম্যানেজিং এজেন্টস ৃ 
» লক্ষ টন গম আমদানীর বন্দোবস্ত করা হয় তজ্জন্ত অনুরোধ করিয়াছেন । 
b- 


পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৭৯ লক্ষ ও ১১৩ লক্ষ গাঁইট। ১৯৪১ সালের 
B 
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ভারত ও আফগানিস্তানের মধ্যে বাণিজ্য শে 
২৯শে ডিসেম্বর ‘বেঙ্গল স্তাশনাল চেম্বার অফ কমার্স” “এর কমিটি £& 

বৃটিশ দুতাবাসের সহিত সংশ্লিষ্ট বাণিজ্য বিভাগের প্রতিনিধি খান |] 
বাহাদুর মীরজ! মমতাজ খাঁনের সঙ্গে আফগানিস্তানের সহিত ভারতের ব্যবসা 
বাণিজ্য সম্পর্কে আলোচনা করেন। ভারত হইতে আফগানিস্তানে সবুজ চা, ॥& 
' . ওষ্ধপত্র, রাসায়নিক ভ্রব্যসা মন্ত্রী, সুগন্ধি দ্রব্যাদি, সাবান এবং রেশম প্রভৃতির | 
রপ্তানী বাণিজ্য সম্প্রসারণের” বিষয় বিশেষভারে আলোচনা হয়। ভারত | 
হুইতে এবং বিশেষতঃ বাল! দেশ হইতে আফগানিস্তানে মালপত্রাদি প্রেরণ | বর্তমান অনিশ্চয়তার দিনে আপনার অর্থ ব্যাঙ্কে রাখা সমীচীন ও 


করিবার ভাড়ার হার যাহাতে হাস করা হয় তৎসন্ধে কমিটী মত প্রকাশ [| সম্পূর্ণ নিরাপদ | সুদৃঢ় আিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এই ব্যাঙ্কে 
আপনার অর্থ গচ্ছিত রাখিয়া নিরাপদ ও.নিশ্চিন্ত হউন। 


করেন।. খ্যন বাহাছুর বলেন যে, রপ্তানী বাণিন্্য বৃদ্ধি করিবার অন্ত | 
যানবাহনের মাশুল কমাইবার যৌক্তিকতা তিনি স্বীকার করেন এবং যাহাতে | বাং ৮০ ন ধা কমলা কেরি হক ত i 
ভারতীয় রপ্ানীক্রকদের স্বার্থ বজায় থাকে তৎগ্রতি তিনি বিশেষ দৃষ্টি []' চোদার না 
দিবেন। ঃ 
প্রকাশ, ফরাসী উত্তর আফ্রিকায়'যে সকল দস্তা, সীসা, কোবালুট (গুহক :. | £ 
ধাতুবিশেষ), ম্যানগেনিজ পাওয়া যাইবে তাহা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ধুটেনের রি টে | 
প্রয়োজনের জন্য দেওয়া হুইবে। ফরাসী কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সহযোগিতা 8 
করিয়া! বৃটেনকে লোহা, পাইরাইট, ফস্‌ফেটের পাহাড়, দস্তা, সীসা এবং স্বর্ণ ধু 
ও রৌপ্যপি্ড এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে ম্যানগেনিজ, কোবালট প্রভৃতি দেওয়া 
হইবে। উত্তর;আফ্রিকার খনিজ সম্পদের মধ্যে ফসফেটের পাহাড় এবং 
লৌহই প্রধান। বৎসরে গড়পড়তায় উত্তর আফ্রিকায় ৪০ লক্ষ টন অপরি- | 
শোধিত ফসফেট এবং ৩০ লক্ষ টন লৌহ পাওয়া যায়। | : 
“ভারতে ধানচাষের দ্বিতীয় পুর্ব্বাভাষ 
সমগ্র ভারতে ১৯৪২-৪৩ সালের ধান চাষের দ্বিতীয় পূর্বাভাষে ৭ কোটা | 
১৭ লক্ষ ৪১ হাজার একর অমিতে ধানের চাষ হইয়াছে বলিয়া অনুমিত | 
হইতেছে। ১৯৪১-৪২ সালে (সংশোধিত হিসাব অনুযায়ী ) ৭ কোটী ১ লক্ষ জী 
১২ হাজার একর জমিতে ধানের চাষ হইয়াছিল । বর্তমান বৎসরে ( ১৯৪২- (জলজ 
৪৩ সালে) ধান চাবের জমির পরিমাণ হইতেছে পূর্ব বৎসরের তুলনাঙ্স [| 
শতকরা ২ ভাগ,অধিক। স্থানে স্থানে বিশেষতঃ বালা দেশের কোন কোন | 
অংশে ফসলের ক্ষতি হইয়াছে ; তথাপি 'মোটামুটা ফসলের অবস্থা ভাল ঘন 

















বলিয়াই মনে হয়,। - ] হেড অফি , ট্রাণ্ড রোড়, কলিকাতা । 
‘ ভারতে কঙ্গের অর্থ নৈতিক মিশন রী ৃ্‌ ্যাতনাম। ব্যবসায়ী মেসাস রাহ! শা, পরিচালনাধীনে 
টা => প্রকাশ, আফ্রিকাস্থ বেলজিয়ান কঙ্গোর একট সরকারী অর্থনৈতিক |] লেব জার বযাবিত ও বত ব্য করা হয় । 
প্রতিনিধি দল ভারতে আলিবেনণ মাহাতে ভারত- হইতে বস্তু এবং পাট || 
হ্থাড়াও কলোতে অক্কান্ত ভারতীয় জিনিযপন্রাদি রপ্তানী হয় তৎসম্বদ্ধে [এ ডাকা, : : b দু, ফোন ঃ= 
অনুসন্ধান করিবেন। কঙ্গো হইতে ইহার পরিবর্তে ভারতে কাচা মাল | এ : ৯ কলি £ ১৮১৮ 
প্রেরিত হইবে। ॥ | নাটোর মা. পর. টেলিগ্রাম__সেফ্বপ্ত 


বোম্বাই প্রদেশে থান্যশত্ত উৎপাদন ] 
১৯৪২ সালে বোম্বাই: প্রদেশে (দেশীয় রাজ্যসহ) ২ কোটী ২৯ লক্ষ 
৬৯ হাজার হন্দর (এক হন্দরে প্রায় ১ মণ ১৮ সের) চাউল উৎপন্ন হুইয়াছে। তে 
এইরূপ চাউল উৎপাদনের পরিমাণ 'পুর্বব বৎসরের তুলনায় সতকরা ৪১-৪ দ্ 
তাপ বেশী । ১৪২-৪৩ সালে গুজরাটের .দেলাসমূহে ৩৭ লক্ষ ৮৭ হাতার | 


:& 


€০ হন্দর চাউল উৎপন্ন হইবে বলিয়া অমুমিত হইতেছে ; ১৯৪১-৪২ লালে || ক্লারখানাআচাধ্যরায় নগর (কি সমুদ্রতীর ) 


"গুদরাটে ১৫ লক্ষ ৪ হাজার ৮ শত হন্দর উৎপর হইয়াছিল। & কারখানার প্রসার ও উৎপাদন 
বিহার হইতে চিনি, চাউল, গম প্রভৃতি রপ্তানী নিষিদ্ধ :॥{ . বিশেষজ্ঞগণ কর্তৃক স্মধিত হইয়াছে। 
বিহার সরকার এক আদেশ 'জারী করিয়া অনুমতি ব্যতিরেকে বিহার}. কারখানার কার্য্য প্রণালী 
প্রদেশের বাহিরে ধান, চাউল, গম এবং ছোলা রপ্তানী নিষিদ্ধ করিয়াছেন। |] কেন্দ্রীয় লবণ বিভাগের গ্যাসিট্াস্ট কালেক্টর, বহু মুন্দেফ ও ডেপুটি, 
ইহা ছাড়া পণ্যযূল্য এবং সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ বিভাগের প্রধান নিয়ামকের '8 ০৮০14 বালের 
মানেশদ্যতীত উজ্ত প্রদেশের এব জেলা হইতে অত ছেলায় চিনি চালান | রিপোর্টে উচ্চ প্রশংসিত হইয়াছে । 


যাও নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। | 
কোলার স্বর্ণ খনির উৎপাদন এ বা এ বিজ 
১৯৪ স্যলের নবেঘর মাসে কোলার স্বর্ণ খনিতে ১৭ হাজার ৩৯১ আউন্দ { মুলয়নে প্রস্পেষ্টীপ ও পর অন্ত আবেদন কর 
পাফ৷ সোণা উৎপাদিত হইয়াছে | 2০: হেড আফিস__€নং ক্ল ক্লাইভ ঘাট » কলিকাভা 


০০ 
rt 


৪ঠা জানুয়ারী, ১৯৪৩ ] আর্থিক জগৎ . | ৬০৯ 


দ্বিল্লীতে গম আমদানীর ব্যবস্থা জন্ত দৈনিক দেড় পোয়া গম ক্রয়ের অনুযতি দেওয়া হইবে । অল্প বেতনের 
প্রকাশ, ১৯৪৩ সালের ১৫ই জাহুয়ারীর মধ্যে পাঞ্জাব হইতে দিল্লীতে কর্ধচারীরা তাহাদের পরিবান্রে প্রত্যেকের অস্ত দৈনিক তিন ঠা 
১০ হাজার বস্তা গম আমদানী করার ব্যবস্থা হইয়াছে। দিল্লী এলাকায় পম গম কিনিতে পারিবে। 


বিতরণের বিশেষ সুবন্দোবস্ত করা হইতেছে। বাজার হইতে গঁম যাহাতে মাও্রাজ হইতে আলু রপ্তানী নিষিদ্ধ 
অপসারিত না হয় সেদিকেও বিশেষ দৃষ্টি রাখা হইতেছে । . মাদ্রাজ সরকার মান্ত্রাজের বে-সামরিক জনসাধারণের প্রয়োজনীক্ষ মাল 
বাজীতে খাণ্যদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ সরবরাহ কমিশনারের আদেশ ব্যতিরেকে মাদ্রাজ্বের যেলমস্ত এলাকায় আলু, 


গম সরবরাহের নূতন ব্যবস্থা অমুসারে ঝাদ্দীতে প্রত্যেক পরিবারকে সে সে সমস্ত স্থান হইতে আকু চালান দেওয়া বন্ধ করিবার অর একট 
খান্ধদ্রব্য সংগ্রহের জন্ত অমুমতিপৃত্ নিতে হইবে। প্রত্যেকের আহারের আদেশ জারী করিয়াছেন। 


Aw N32 WY 


এ সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ ও আবেদন পত্র ' 
পাওয়া যাবে বোম্বাই, কলিকাতা, নিও 
'ইম্পিরিয়েল ব্যাঙ্কের শাখায়, এবং, সমস্ত 
সরকারী ড্লেজারীতে । 
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৬১০ 


চাউল এবং ডাল নিয়ন্ত্রিত মুল্যে বিক্রয় ব্যবস্থা 








| বাটা অসামরিক সরবরাহ বিভাগের নিয়ামক জানাইয়াছেন টি | মি 
যে, গর্ভত*শে ডিসেম্বর হইতে কলিকাতা করপোরেশন কর্তৃক পরিচালিত | S| শে [ল ব্যান্ক ৃ 
৮টী বাজারে নিয়সত্িত দরে চাউল এবং ভাল বিক্রয় করার ব্যবস্থা হুইয়াছে। | i স্‌ - 
প্রত্যেক পরিবারের পক্ষ হইতে এক ব্যক্তির নিকট মাত্র € সের চাউল এবং | স্থাপিত :$ ১১৩০ £8 8 লিমিটেড মং 


১ সের ডাল এইরূপ, নিয়ন্ত্রিত মুল্যে বিক্রয় করা হুইবে। শীঘ্রই এইরূপ 








পরিকল্পনাহুষায়ী আরও ১৩টী,বাজার খোলার বন্দোবস্ত করা হইবে। হেড অফিস--কুমিল্লা। 
সরকারী ক্রয় বিভাগ খোলার ব্যবস্থা [| সেন্টাল অফিস-_১৫, ক্লাইভ ট্রীট, কলিকাতা । ফোন-_-কলিঃ ২৫৪৬ 
“একখানি সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশিত হইয়াছে যে, পাঞ্জাব সরকারের | কলিকাতা অফিদ_-১৩৫, ক্যানিং ফ্রুট, কলিকাতা। | 
সহিত পরামর্শ করিয়া ভারত সরকার একটা! সরকারী ক্রয় বিভাগ খোলার | ৃ্‌ 
সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। পাঞ্জাব এবং ভারত সরকারের পক্ষ হইতে উক্ত বিভাগ ॥1 -___ 2অআপরাপর শাখাসমূহ £$ 
পাঞ্জাবে গম ক্রয় করিবে। যে সকল এলাকায় ঘাটতি পড়িবে সেই সকল [| | কুমিল্লা, কমলাসাগর, ফরিদপুর, ঢাকা” নারায়ণগঞ্জ: গৌহাটী, | 
. স্থানের এবং সৈম্ত'বিভাগের জন্ক ভারত সরকার“ীম খরিদ করিতেছেন'। | | ট্যাঙ্গলা, সপটপ্রাম, সিলেট, করিমগঞ্জ, পাটনা, বেনারস 
সংবাদপত্রের হরতাল f 


নিখিল ভারত সংবাদপত্র সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি মিঃ কে গ্রীনিবাসন || বামড়ার ( উড়ি্যা ) মহারাজা বাহাছুরের অস্থুরোধক্রেমে গত 


জানাইয়াছেন যে, আগামী ৬ই জাহয়ারী ভারতের সমস্ত সংবাঁদপ্- | অক্টোবর মাসে উক্ত রাজ্যের অন্তর্গত দ্বেওগড় ও গোবিন্দপুরে 


be sh RESET [| হইটা শাখা প্রতিষ্ঠিত হুইয়াছে। 
ভারত সরকারের পণ্য রাম, | ২ 
ভারত সরকার মিঃ বেডিনকে ইহার ক্বধিপণ্য বিভাগীয় পরামশদাতা | -শীঘ্ই নিয় স্থানে ব্রাঞ্চ অফিস খোলা! হইবে। 
নিযুক্ত করিয়াছেন। প্রকাশ, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের কৃবিব্ভাগ মিঃ বেভিনকে ||]. বাংলা দেশ--নিরকার্বিম, মাদারীপুর, বরিশাল, ঝালকাঠী, 
এই পদের অন্ত বিশেষভাবে মনোনয়ন করিয়াছেন। আশা করা যায় [| রাজবাড়ী সি, পিতে রায়পুর, 
মিঃ বেতিন ১৯৪৩ সালের প্রথম ভাগে ভারতে আগমন করিবেন। চার রিভিউ 
সোভিয়েট রাশিয়ায় চিকিৎসার উন্নতি ৮. 4 ্ 
১৯১৩ সালে রাশিয়ায় রোগীদের চিকিৎসার জন্ত হাসপাভালসমূহে মাত্র ম্যানেজিং ডিরেক্টার্স 


১ লক্ষ ৩৮ ছাজার খানা বিছানার ব্যবস্থা ছিল। ১৯৩৭ সালে ইহাদের সংখ্যা' | 
্‌ | } yg ই মিঃ এন, সি, দত, এম-এ, নি-এল। 
বৃদ্ধি পাইয়া ৫ লক্ষ ৪৩ হাজারখাঁনা হুইয়াছে। সোভিয়েট রাশিয়ায় প্রতি মিঃ জে, সি, 


৩১৩ জন লোক পিছু হাসপাতালে ১খানা করিয়া রোগীদের বিছানার ব্যবস্থা 
' আছে। বৃটিশ ভারতে ১৯১৪ সালে হাসপাতালে বিছানার সংখ্যা ছিল 
৪৮ হাজার ৪৩৫খান্রা 3 ১৯৩৪ সালে ইহার সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া মাত্র ৭২ 
হাজার,২৭১খানায় দাড়াইয়াছে। বৃটিশ ভারতে ৩ হাজার ৮১০. জন প্রতি 
১খানা করিয়া রোগীর বিছানার'বন্দোবস্ত আছে। ১৯৩১ সালে রাশিয়ায় লোক- 
মৃত্যুর হার ‘ছিল হাজারে ২৮৩ জন ) ১৯১৪ সালে ভারতে প্রতি হাজারে 
মৃত্যুসংখ্যা ছিল ৩০ জন। ১৯২৬ সালে সোভিয়েট রাশিয়ার লোক-মৃত্যুর 
হার হাস পাইয়া প্রতি হাজারে ২০৯ অন দীড়াইয়াছে ; পক্ষান্তরে উক্ত 
বৎসরে ভারতে মৃত্যুর সংখ্যা হইতেছে প্রতি হাজারে ২৬'৭ জন। ১৯১৩. 
সালে মক্কোতে শিশুমৃত্যুর হার ছিল প্রতি হাজারে ২৭০ অন ) ১৯২৮-২৯ 
সালে ইহার হার দীড়াইয়াছে প্রতি হাজারে ১২*.জন। ১৯১৪ এবং ১৯৩৪ 
. সালে ভারতে বসন্ত রোগে-মুত্যুর হার ছিল প্রতি দশ হাজার লোকের মধ্যে 
যথাক্রমে ৩২ এবং ও জন ) পক্ষান্তরে তরীপময়ে রাশিয়ায় বসন্ত রোগে মৃত্যুর 
সংখ্যা হাক্ষার জন প্রতি হইতেছে যথাক্রমে-৪'৭ এবং ০৩৭ জন। সোভিয়েট' 
রাশিয়ায় ১৯১৩, ১৯৩৭ এবং ১৯৩৯ সালে চিকিৎসকের সংখ্যা.ছিল যথাক্রমে 
১৯ হাজার ৮ শত, ৯৭ হাজীর এবং ১ লক্ষ ১* হাজার জন। ১৯৪১ সালে 
ভারতে রেজিষ্টর্ড ডাক্তারের সংখ্যা হইতেছে মাত্র ৪২ হাজার জন এবং 
শুশ্রনাকারিণীর সংখ্যা ৩ হাজার ৬৯৭ অন। - 
.পরলোকে শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র : 
গত ৩*শে ডিসেম্বর প্রসিদ্ধ নৃতত্ববিদ, আইনজ্ঞ ও প্রকার যু বিয়চ্জ 
' মন্তুষদার ৮২ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি দীর্ঘকাল 
উড়িব্যার সম্ঘলপুর রাজ্যের আইন পরামর্শদাতা ছিলেন এবং কলিকাতা 
বিশ্ববি্ভালয়ের বৃতত্বের প্রধান অধ্যাপক ছিলেন। 


রর ইংলগ্ডে ভারতের পাওন। এল: ih 
7 ্ম্প্রকাশ, হইংলঞ্ডে ভারতের যে পাওনা হইয়াছে তাহার মধ্যে গত 
বৎসরে ৭ কোটী ষ্টাপলিং পরিশোধ হুইয়াও এক্ষণে এইরূপ নি পা ম্যানেজিং এজেণ্টস ইউনাইটেড ট্রেডিং কর্পোরেশন। 


দড়াইয়াছে* ৩৪ কোটা ষ্টালিং। :এইরূপ অর্থের পরিমাণ হইতেছে গত | ২১০ রা NI 
ৰৎসরের পাওনার চেয়ে ১৪ কোটা ৩* লক্ষ পিং বেশী । ৯ ক্লাইভ ষাট, কলিকাতা। ফোন £ কলি £ ৭৮৬, ৪৯৯০, ৬১৯ 











ঠা জানুয়ারী, ১৯৪৩ ] আর্থিক 


কলিকাতায় চাউল ও তেলের দর নিয়ন্ত্রণ 
প্রকাশ, বাঙলা সরকারের অসাষরিক সরবরাহ বিভাগের ডিরেক্টর কর্তৃক 
গত ৩১শে ডিসেম্বর হইতে ক্লিকাতার ২১টি নির্বাচিত বাজারে পুরাতন 
চাউল নিম্নলিখিত দরে ঠোন্জা ছাড়া বিক্রয় করার আদেশ দেওয়া হইয়াছে 
মোট! চাউল-_/& সের ১1৬ পাই, /৯ সের ।৩ পাই ; মাঝারি চাউল-_/& 
সের ১/৮৬ পাই, /১ সের ।৬ পাই ; সরু চাউল---/৫ ১0৮৬ পাই, /১ সের 
1/৩ পাই। ইহা ছাড়া সরিষার তেলের দর নিয়হারে বাঁধিয়া! দেওয়া হুই- 
স্বাছে কলের তেল ১নং--পাইকারী দর প্রতি মণ--২৭২ টাকা ১ খুচরা 
প্রতি সের ॥* আনা) কলের তেল ২নং পাইকারী দর প্রতি ঘণ__২৪* 
আন! ) খুচর! প্রতি সের--$৮৬ পাই। 
গুড়ের ফাটকা বন্ধ 
বাল! সরকার গত ৩১শে ডিসেম্বর হইতে গুড়ের ফাটকা বন্ধ করিয়া 
দিয়াছেন» এই আদেশ বলবৎ হইবার পূর্বে এই সম্পর্কে যে সমস্ত ফাটক! 
হইয়া এখনও নিষ্পত্তি হয় নাই তাহাও এতদ্বারা বাতিল হইয়া যাইৰে। এই 
আদেশ অমুস্রে ফাট কা বাণীর অন্ত কোন গৃহও ব্যবহার কর! চলিবে না। 
বাঙ্গলায় খাণ্যসঙ্কট দূর করার ব্যবস্থ। 
খবাস্ত সমস্ত! ওংউছ্ার সমাধান সম্পর্কে পস্থা নির্ভীরণের নিমিত্ত বিভিন্ন দল 
ও প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণ যে কমিটী নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তাহার এক 
অধিবেশন ৩০শে ডিসেম্বর কলিকাতায় অমুষ্ঠিত হয়। কমিটী. বাঙ্গল! সরকারের, 
নিকট নিয়লিধিত সুপারিশগুলি করিয়াছেন £_(১) বঙ্গদেশের প্রত্যেক থানা, ' 
মহকুমা ও জেলায় এবং কলিকাতার প্রত্যেকটী ওয়ার্ডে সকল দল ও 
প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের লইয়া জনগণের কমিটী পঠন করিতে হইবে এবং 
প্রদেশেও অনুরূপ এক কমিটী গঠন করিতে হুইবে। (২) খাগ্যদ্রব্য, কেরো- 
সিন, কাপড় এবং আঁবনযাত্রার পক্ষে অপরিহাধ্যরূপে প্রয়োজনীয় অন্তা্ত 
জ্ব্যা্দি সরবরাহ অক্ষুণ্ন রাখার অবশ্থই ব্যবস্থা করিতে হইবে। (৩) এই সকল 
জব্যাদির মুল্যের হ্রাস বৃদ্ধি বন্ধ করিতে হইবে । (৪) মাল মজুত করা বন্ধ 
করিতে হইবে । (৫) গোপনে মাল বিক্রয় বন্ধ করিতে হইবে। (৬) শিক | 
খাঙভ্রব্যাদি উৎপাদনে মনোযোগী হইতে হইবে। কমিটির মতে পবর্ণমেণ্টের | 
নিম্নলিখিত নীতি গ্ৰহণ বরা উচিত-_ক) যাবতীয় খাদ্ছদ্রব্যাদি সম্পূর্ণরূপে 
নিয়ণ 'খে) কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন দ্বারা গোপনে বিক্রয় নিবারণ এবং 
প্রয়োজন হইলে নি্নমূল্যের হার সংশোধন (গ) ফাটকা নিবারণ এবং শাস্তি- 
মূলক ব্যবস্থা দ্বারা মাল মজুদ করা নিবারণ (ঘ) বাঙ্গলার বাহিরে চাউল রপ্তানী 
বন্ধ এবং যে সকল প্রদেশে প্রয়োজনাতিরিজ্ঞ খান্তপ্রব্যাদি উৎপর হয় এ সকল 
তার সামরিক প্রয়োজন মেটান (ও) বিভিন্ন অঞ্চলে খাছদ্রব্য সরবরাহ 
ণ। 
ভারতে ভুলা উৎপাদনের পরিমাণ 
প্রকাশ, ১৯৪২-৪৩ সালে ভারতে পূর্ব বৎসরের উৎপর তুলা সহ ৮৪ 
লক্ষ বেল তুলা উৎপন্ন হুইবে বলিয়া অন্থমিত হইয়াছে। আগামী বৎসরে 
৪২ লক্ষ-বেল তুল! কলের গ্রস্ত রাবহ্বত হইলেও এবং ভারতের প্রয়োজনে ও 
ভারতের বাহিরে রপ্তানীর জন্ত যথাক্রমে ৫০ হাজার বেল এবং ৪ লক্ষ বেল | 
ভুলা লাগিলেও, ৩৪ লক্ষ ৫* হাজার বেল তুলা উদ্ধৃত থাকিবে। 
বিহারে ইক্ষুর মূল্য নিয়ন্ত্রণ . 
বিহার সরকার গত ৩*শে ডিসেম্বর হইতে ১৯৪২-৪৩ সালের ইক্ষু 
বাড়ানির অবশিষ্ট সময় পর্যন্ত ইস ক্রয়ের সর্ববনিম দর মণ প্রতি ॥/০ আনা ' 
ক্রিয়া নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। বিহার চিনি কারখানা নিয়ন্ত্রণ আইন 
অনুযাক্থী নির্ধারিত সেস উক্ত নির্দিষ্ট দরের অস্তভুক্ত হইবে লা। 
চা ফসল নিয়ন্ত্রণ | 
চা ফসল নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক চুক্তির মেয়াদ ১০ বৎসর -পরে 
"আগামী মার্চ মাসের শেষ দিকে উত্তীর্ণ হইবে। i চুক্তি পুনরায় বলবৎ 
করার জন্ত আলোচনা চলিতেছে! 
| কানাভায় কাগঞ্গ উৎপাদন; 
১৯৪০ সালে কানাডাম্ত কাগজ ও কাগজের মণ্ড তৈয়ার করিবার কল 


ছিল ১০৩টা। ইহার মধ্যে বেশীর ভাগ কল টি এবং অণ্টারিও | 
প্রদেশে স্থাপিত । 


|| উপর বাধিক শতকরা ॥০ হিসাবে হুদ দেওয়া হয়। যাপ্যাসিরু দুদ ২২ 
|| ঢাকার কম 








জগৎ ৬১৯. 
Le (রাজনৈতিক প্রসঙ্গ ) 
'স্বার্থ-সংরক্ষণণের এক পরিচালকমণ্ডলী বৈ আর কিছুই নয়। প্রেসিডেন্ট 
উইল্সনের চৌদ্দ দফা (ফোর্টিন পয়েন্ট) সেখানে স্থান, কেমন 


£_", করিয়া? মিঃ ওয়ালেস যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে 


অর্থ-নৈতিক সংগ্রাম (৫০০০০ সaা£ar৫) থামাইয় পারস্পরিক 
অর্থ নৈতিক সহযোগিতার আদর্শ আওুড়াইয়াছেন। কিন্তু যতদিন 
ওঁপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের অবসান না ঘ্লটিবে এবং এক জাতি কর্তৃক 
অপর জাতির শাসন ও শোষণ অব্যাহত থাকিবে, ততকাল বিভিন্ন 
রাষ্ট্রের মধ্যে অর্থ-নৈতিক সংগ্রাম এরং উহ্ারই অবধারিত পরিণাম 
স্বরূপ আত্মঘাতী মহাযুদ্ধ বন্ধ করা দিবাস্বপ্ন ছাড়া আর কিছু নহে। 
যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে আর কোন দেশে আর একজন হিটলার বা আর 
কোন নামে আর কোন মতবাদ যাহাতে বিশ্বব্যাপী বিপর্ধ্যয়ের স্থষ্টি 
করিতে না পারে তজ্ন্ সর্ববাগ্রে-সাআজ্যবাদের স্ুখস্বপ্ন ত্যাগ করিতে 
হইবে- প্রত্যেক পরাধীন জাতিকে ব্বপ্রতিষ্ঠিত হইবার জন্মগত 
অধিকার দিতে হইবে । নতুবা যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে তপ্নাকথিত শাস্তির 
সময়টা! পরবর্তী মহাযুদ্ধের উদ্ভোগ-আয়োজন পর্ব হইয়াই রহিবে। 
এই আসল সমস্ত সম্পর্কে মিঃ ওয়ালেস আদৌ স্পষ্ট নন। এখানেই 
আমাদের যত আপত্তি, যতকিছু সংশয় ও সন্দেহ । মিঃ ওয়ালেসের 
পরিকল্পনাও চাচ্চিল-ইডেন-আমেরী কোম্পানীর ম্যায় কালনেমীর 
লঙ্কাভাগের ছদ্মবেশী এক সুমাজ্জিত সংস্করণ নয় তো? 


EAE mt) 


[হউনাইচেড ইণ্তস্ীয়াল | 
ব্যাঙ্ক লিমিটেজ 


১৯৪০ সালের ৯ই মে স্থাপিত , 
হেড অফিস--৭নৎ ওয়েলেসলি প্লেস, 
সিডিউলভূক্ত ও সাব ক্রিয়ানিং ব্যাক্ক | 





| 


বাংলার নবপ্রতিষ্ঠিত ্যা্কগুলির মধ্যে বৃহভম ৷ 
বিলিকৃত মুলধন " ৫০১০০? ০০৬২ 
বিক্রীত মূলধন ২১৬৯০ টাকা 
আদায়ীকৃত মূলধন ১৬৩১৩০০২ টাকা 
জামানত ৫০,০৬,৭০০ টাকার উপর 
৫ (১৯৪২ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর পৰ্য্যন্ত ) - 
চেয়ারম্যান 2 যছুনাথ রায় ।- 


পুনরায় ন] জানান পর্য্যন্ত শেয়ার বিক্রয় চলিবে; কিন্তু 
তাই বলিয়া জনসাধারণকে এতন্বার! শেয়ার রয় করিবার 


হিসাব--দৈনিক ৩০০২ টাকা হইতে এক লক্ষ টাকা উদ ত্তের 


দেওয়া হয় না। 
সেভিং ব্যাঙ্ক কিসাব__বাধিক শতকরা ১1০ টাকা হারে সুদ 
দেওয়া হয়। চেক দ্বারা টাকা তোলা যায়। 


স্থায়ী আমানত--১ বৎসর বা কম সময়ের অন্ত সুবিধাজনক সর্থে 
লওয়া হয়| 


ধারু, ক্যাম একেতিট ও অমার অভিরিজ টাকা লঙদোষলদক আমীনে 


সিকিউয়িডি EEE এবং নিরাপদে গচ্ছিত রাখা 
প্রভৃতি এতদ্সংক্রান্ত অন্তান্ত কাঁধ্য করা হয়। বাক্স, মালের গাঠরী 
প্রভৃতি নিরাপদে গচ্ছিত রাখা হয়। নিয়মাবলী ও সর্ত অন্থ্সম্ধানে 
জানা যায়। সাধারণ ব্যাঙ্কসংক্রান্ত যাবতীয় কাজ করা হয় । 
নারায়ণগঞ্জ এবং ঢাকা। 
_ পে অফিস £মিরকাদিম 
ডি, এফ, স্যাণ্ডাস? জেনারেল ম্যানেজার | 





\ 
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বেঙ্গল সেপ্টাল ব্যাঙ্ক লিঃ 
বেঙ্গল সেপ্টল ক্যাঙ্ক লিমিটেডের ১৯৪১ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত 
এক বৎসরের কাধ্যবিবরণী গম্প্রতি আমাদের হস্তগত হইয়াছে। উক্ত 
বার্ষিক বিবরণী দৃষ্টে আলোচ্য বৎসরে বেঙ্গল সেণ্টাল ব্যাঙ্কের যথেষ্ট উন্নতির 
* পরিচয় পাওয়া যায়। মহাযুদ্ধ বাধিবার পর হুইতে নানা 'কারণে ব্যাঙ্ক 
ব্যবসায়কে বিস্তর অন্ুবিধার ষধ্য দিয়া কাজ করিতে হইয়াছে। জাপান 
কর্তৃক বহ্ধদেশ, অধিকৃত হইবার ফলে যুদ্ধ এখন ভারতের প্রত্যন্ত দেশে 


উপস্থিত হইয়াছে। এই সমস্ত জাতীয়, দুর্য্যোগ ও আন্তর্জাতিক হুদ্দিন সত্বেও ' | 


বেঙ্গল সেপ্ট্দাল ব্যাঙ্কের আমানতের পরিমাণ ক্রমেই বুদ্ধি পাইয়া “চলিয়াছে.। 
ইহাতে ব্যাক্ষের উপর দেশবাসীর আস্থাই সুচিত হইতেছে । 
আলোচ্য বৎসরে ব্যাঙ্কের মজুত তহবিলে, .৪০ হাজার টাকা বৃদ্ধি 


পাইয়াছে। এই ৪ হাজার টাকা লইয়া ব্যাঞ্চের মন্ভুত তহবিলের*মোট . 


পরিমাণ দ্রাড়াইয়াছে ৩ লক্ষ ৫* হাজার টাক্কা। আলোচ্য বৎসরে ব্যাক্ষের 
আয়ের পরিমাণ ঈাড়াইয়াছে ৫ লক্ষ ৩৯ হাজার ১৪৭ টাকা। সর্ববিধ ব্যয় 
বাদে আলোচ্য বৎসরে ব্যাঙ্কের লাভ হইয়াছে মোট ৪৩ হাজার ৩২৭ টাকা। 
এই.টাক1 হইতে ব্যাঙ্কের ডিরেক্টরগপ শতকরা বাখিক ৫২ টাকা হিসাবে 
অংশীদারগণকে আয়করবিযুক্ত লভ্যাংশ প্রদানের প্রস্তাব করিয়াছেন। 

, বর্তমান যুদ্ধকালীন অবস্থা, বিবেচনায় অর্থাৎ আজান্তকারীদের দ্রাবী 
তৎপরতার সহিত ফিটাইবার উদ্দেশে ব্যাক্ের নগদ টাকার ব্যবস্থা খুব 
সস্তোবনক রাখা! হইয়াছে। মোট আমানতের শতকরা ২২ তাপ অর্থ 
হাতে ও ব্যাঙ্কে এবং শতকরা ২৮ ভাগ কোম্পানীর কাগঞ্জ প্রভৃতি নিরাপদ- 
জনক ব্যবস্থায় স্তম্ভ রাখা হইয়াছে! ইহা ব্যতীত প্রচুর অর্থ নিরাপত্তামূলক 
- দাদনে বিনিয়োগ করা হইয়াছে। এই সমস্ত দিক বিবেচনা করিলে ব্যাঙ্কের 
আর্থিক ভিত্তি যে খুব সন্তোষজনক তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। ও 

গত ১৯৪১ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে মূলধন, চলতি ও স্থায়ী 
আমানত জমা প্রভৃতি লইয়া! ব্যান্কের হাতে মোট দায় দেখান হইয়াছে 
১ কোটি ৮১ লক্ষ ১৪ হাজার ৫৩৮ টাকা এই প্রকার দায়ের বদলে উক্ত 
তারিখে ব্যাঙ্কের হাতে যে সমস্ত সম্পত্তি ছিল তাহার মধ্ো প্রধান প্রধান 
ঘফাগুলি নিম্নরূপ £__ হাতে ও ব্যাক্কে ৩৫ লক্ষ টাকা) কোম্পানীর কাগজে 
৪২ লক্ষ ৭8. হাজার টাকা ; পোর্ট ট্রাষ্ট ও মিউনিসিপ্যাল ডিবেঞ্চার প্রভৃতিতে 
৩ লক্ষ টাকা) খণদান প্রভৃতিতে ৭৮ লক্ষ ৯৭ হাজার টাকা 3 অমি ও 
ইমারতে ১০ লক্ষ ৩৮ হাজার টাক! ইত্যাদি । 

উপরোক্ত কার্যবিবরণী হইতে বেঙ্গল পের? ব্যাঙ্ক লিমিটেডের 
উন্নতির ও উহার পরিচালরুমণ্ডলীর কর্ম্মদশ্ষতার স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া. যায়। 


আমরা এই ব্যাঙ্কের উত্তরোত্তর প্রবৃদ্ধি এবং তৎসজে উহ্হার উপর লখবাসীর 
ক্রমবর্ধমান আস্থা কামনা করি। 








নববর্ষের দেওয়াল পঞ্জী . 
* আমরা হুপরিচিত ব্যবসা প্রতিষ্ঠান মেসাঈ* জি এস এম্পোরিয়াৰ 
লিমিটেড ( আফিস ৪৭এ চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, কলিকাতা) ও কাজন কাপি 
প্রস্তুতকারক সুপরিচিত ক্যামিকেল এসোসিয়েসন কেলিকাতা)” লিমিটেডের 
(আফিস_৫৫ ব্যানিং স্ী, কলিকাতা) নিকট হইতে নববর্ষের দেওয়ালপন্থী 
উপহার পাইয়াছি। 
বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ 

কানপুর টেক্সটাইল লিঃ-_গত ৩০শে সেপ্টেম্বর. পর্য্যন্ত ছয় মাসের 
হিসাবে শতকরা বাধিক ২৫২ টাকা । এলগিন মিলল্‌ কোং লিঃ__. 
গৃত ৩০শে লেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা বাধিক ১৭৪০ আনী! 
নিউ ভিক্টোরিয়া! মিলস্‌ কোং লিঃ__গত ৩১শে অক্টোবর পর্য্যন্ত এক 
বৎসরের অন্ত শতকরা বাধিক ২০২ টাকা। বুলন্দ সুগার কোং.লিঃ-গত 


।৩১শে মে পধ্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা বাধিক ২২৪০ আনা। রাজ! 


সুগার কোং লিঃ__গত ৩১শে যে পর্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা 
বাৰ্ষিক ২২॥০ আনা । মেকেঞিস্‌ লিঃ__গত ৩১শে জুলাই পর্যন্ত এক ' 
বৎসরের হিসাবে -শতকরা বাধিক ৭২ টাকা । | 


বাংলায় নূতন যৌথ কোম্পানী 


 অহারাজখঞ্জ গলার মিলঙ্‌ লিঃ_ডিরেউর মিঃ নগুললাল সেকসারিয়া। 


রেছিষ্টার্ড অফিস-_৩০, ক্লাইভ ্ীট, কলিকাতা '। .অহুমোদিত মূলধন ১৫ লক্ষ' 
টাকা । চিনির ব্যবসা । 
জয়পুরিয়া প্রোপার্টিজ লি:__ভিরেকউর মিঃ মাংতুরাম অয়পুরিয়। । 


'রেজিষ্টার্ড অফিস--£৯, বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা । : অঙ্মোর্দিত মূলধন 


১০ লক্ষটাকা। ব্যবসা জেনারেল মার্টেপ্টস্। « 


কৃষ্ণ উড ওয়ার্কস লিঃ-_ডিরেক্টর মিঃ শৈলেম্্রনাথ সিংহ । রেজিষ্টার্ড Li 


আফিন--৫*, কর্ণওয়ালিশ হ্রীট, ১০৪: 
টাকা। কাঠের ব্যবসা । J 

* কুপণ্ী লিঃ ডিরেক্টর মিঃ হিরা রেভিষ্টার্ড অফিস 
২২-৩ রাসবিছারী এভিনিউ, কলিকাতা । টিন যং 


অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ 
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এইচ দত্ত এও সন্দ (এজেন্দি) লিঃ ডিরেক্টর মিঃ এস দত্ত । রেজিষ্টার্ড 

অফিস_-১৫, ক্লাইভ ধ্রী, কলিকাতা । অন্থমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। 
ব্যৰ্সা--এজেন্ি। 

ইপ্তা্ায়াল এণ্ড সারেন্টিফিক মেশিনারিজ লিঃ__ডিরেউর মিঃ 


‘পি সি মুখার্জি। রেছিষ্টার্ড অফিস__৪৩) আস্ত বস্তু লেন, হাওড়া, কলিকাভ!। 


অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাঁকা। বস্ত্রশি্ ও অন্তান্ত বিবি শিল্পসংক্রান্ত 
যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জামের কাজ্দকারবার। 








এ, আর, পি, পাবলিসিটি সাব কমিটি, টার কতৃক প্রচারিত। 
১৫০১৫৯১৯৪১৯-৬০০২৯১১১৯১২৯১০- 








\ 


টাক! ও বিনিময় নার 
| কলিকাতা, ২রা জঙুয়ারী 


গত সপ্তাহে বড়দিনের ছুটি উপলক্ষ্যে আমাদের কার্য্যালয় বন্ধ থাকায় 


শত ২৮ল্লে -তারিখে "আধিক জগতের” কোন সংখ্যা বাহির হয় নাই।, 


স্থৃতরাং এবার আমাদিগকে সংক্ষেপে বিগত ছুই সপ্তাহ কালের টাকা ও 


, বিনিময় বার্জীরের হাঁলচাঁলের আলোচনা করিতে হইবে। 


. টাকার বাল্রার সম্পর্কে, পূর্কাবৎ নৃতন করিয়া বলিবার কিছুই নাই।. 
ৰাঙ্জারে টাকার প্রচুর স্বচ্ছলতা রহিয়াছে। ইতিমধ্যে কলিকাতা মহানগরীর 
উপর'উপযুঢপরি খতন দিবস ও আরও দুই দিন বিমান হানা হওয়া সত্বেও. 
টাকার বাজ্জারে তেষন আতঙ্কের ভাব লক্ষিত হয় নাই। ব্যান্কগুলি হইতে 
আমানত অম তুলিয়া. লইবার অস্বাভাবিক ভীড কোথাও দৃষ্টিগোচর হয় 
নাই। ব্যাক্ষমমূহের মধ্যে কল টাকার সুদের হার পূর্বের স্তায় কলিকাতায় 
শতকরা 8০ আনা ও বোম্বাই-এ শতকরা ।* আনায় অপরিবর্তিত রহিয়াছে। 


- গাত সপ্তাহে তিন,মাসের মেয়াদী ৬ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের আহ্বানে 


আবেদনের পরিমাপ ২ কোটি টাকারও কম দীড়াইয়াছে। 
আলোচ্য সপ্তাহে বিনিময় বাজারে পূর্বের মতই মন্দার ভাব দেখা যায়। 

সামান্ত পরিমাণ রপ্তানী .বিলের কাকারবার হইয়াছে মাত্র। . ও 
গত ২২শে ডিসেম্বর তারিখে তিনমাসের মেয়াদী ৬ কোটি টাকার 


,-ট্রজারী রিলের যে টেগ্ডার আহ্বান করা হইয়াছিল, তাহাতে মোট 


আবেদনের পরিমাণ দীড়াইয়াছিল ২ কোটী ৫৫ লক্ষ ৭৫ হাঁজার টাকা উক্ত 


'আবেদনসমূহের মধ্যে ৯৯০৯ পাই ও ভদুর্ধ দরের সমুদ্র আবেদন, গৃহীত ' 


হইয়াছে । নিম্নতর মূল্যের টেগারসমূহ অপ্রাহ হইয়াছে। মোট গৃহীত 
১ কোটী, ৯৫ লক্ষ ২৫. হাজার টাকার টেগারের গড়পড়তা সুদের হার 
শতকরা বার্ষিক ১৩ পাই নির্ধারিত হুইয়াছে। , আগামী: €ই জানুয়ারী 
তারিখে বোস্বাইএ বেলা ১১ ঘটিকা (ষ্ট্যাপ্তার্ড সময়) পর্য্যন্ত এবং অন্তান্ত 
কেন্দ্রে ৪ঠা জানুয়ারী তারিখে কাজকারবার বন্ধ না হওয়া পর্যস্ত তিন মাসের 
‘মেয়াদী ৬ কোটি টাকার টেওার গৃহীত হইবে। যাহাদের টেওার গ্রহণযোগ্য 
“বলিয়া বিবেচিত হুইবে তাহাদিগকে আগামী ৮ই জাহ্য়ারী তারিখে টাকা 
“দিতে হইবে। অন্ঠান্ত সর্ত পূর্বের ভয় . 

গত ১৬ই ডিসেম্বর হইতে ২১শে ডিসেম্বর পর্য্নন্ত তিন মাসের মেয়াদী 


. ইন্টারমিডিয়েট ট্রেজারী বিলের বিক্রয়ের পরিমাণ দীড়াইয়াছে ১ কোটি 


২৪ লক্ষ টাকা । গত ২৩শে ডিসেম্বর তারিখ হুইতে আগামী ৪ঠ জানুয়ারী 
“তারিখ পর্য্নন্ত'পূর্ক বিঘোধিত সর্তান্থসারে তিন মালের, মেয়াদী ইপ্টারমিডিষ্টেট 
টেজারী বিল শতকরা জানার হইয়াছে ও হইতে থাকিবে। 





গ্রাম: বখেরধন 
ফোন ক্যাল ৩৭৩6 


*. ননী গোপাল দত্ত রায়, 
j j সুপারিনটেণ্ডে অব অর্গানাইজেশন । 
লে 


রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইত্ডিয়ার সাপ্তাহিক বিবরণী দৃষ্টে জানা বায় যে, গভ 
১৯ই ডিসেম্বর তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে সমগ্র ভারতে চলভি 
নোটের-মোট পরিমাণ দ্রাড়াইয়াছে ৫৫৮ কোটি ₹৭ লক্ষ ২৩ হাজার টাকা ) 
পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৫৫০ কোটি ৪৮ লক্ষ ১৯ হাজার টাক!। 
আলোচ্য সপ্তাহে ভারতের বাহিরে রিজার্ভ ব্যাক্কের অর্থের পরিমাণ 
দাড়াইয়াছে ৭৯ কোটি ১৬ লক্ষ ৮৯ হাজার টাকা) পূর্ব সপ্তাহে উহার 
পরিমাণ ছিল ৮০ কোটি ৭৫ লক্ষ ১৬ হাজার টাকা । জ্বালোচ্য সপ্তাহে 
গবর্ণমেপ্টকে ধার দেওয়া হয় ১ কোটি৩* লক্ষ টাকা; পূর্ববর্তী সপ্তাহে 
গবর্ণমেপ্টকে ধার দেওয়া হইয়াছিল ১৬ লক্ষ টাকা । আলোচ্য সপ্তাহে 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কে অস্থান্ক ব্যাঙ্কের আমানতের পরিমাণ দীড়াইয়াছে ৫৪ কোট 

৩২ লক্ষ ৬৩ হাজার টাকা ; পূর্বববর্ত্তা সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৬০ কোটি 
» লক্ষ ৫২ হাজার টাকা । আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ. ব্যাঞ্চে কেন্দ্রীয় 
সরকারের আমানতের পরিমাণ দ্রাড়াইয়াছ্ে মোট ১৮ কোটি *৮ লক্ষ 
£১ হাজার টাকা ) পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ১২ কোটি ২৭ লক্ষ 
১০ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাছে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে বহ্গ সরকার ও অন্তান্ত 
প্রাদেশিক সরকারের আমানতের পরিমাপ 'দীড়াইয়াছে যথাক্রমে ২৬. লক্ষ 
সং হাজার টাকা ও € কোটি ৬৪ লক্ষ ৪২ হাজার টাকা) পূর্ববর্তী সপ্তাহে . 
উহাদের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ২৮ লক্ষ টাকা ও ৭ কোটি. "৩৯ লক্ষ 
৯ হাজার টাকা। 

এ সপ্তাহে বিনিময় বাজারে নিযনপ কি — 


টেলিঃ হঙ্ডি (প্রতি টাকায়) ১শি*$ পে 
এ দৰ্শনী | 5 ও শি ৫$& পে 
ডি এ ৩ মাস 19 | ১শি৬ওহ পে 
ডলার * (প্রতি ১০০'ডলারে) ৩৩২৮০ ৩ 
. কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 
কলিকাতা, ১লা আমুয়ারী - 


গত সপ্তাহে কলিকাতায় জাপানী বিমান হানার অন্ত স্থানীয় শেয়ার 
বাজারে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছিল। এইরূপ বিমান হানা ম্বভাবতঃই 
শেয়ার বাছারের উপর বিরুপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল এবং শেয়ারের 
ঘরেও মন্দার লক্ষণ দেখা গিয়াছিল। কিন্তু ইহা সত্বেও শেয়ার বিক্রয়ের 


; আন্ত কোনরূপ অস্বাভাবিক. তাড়াহুড়া লক্ষিত হয় নাই। প্রথম দিনের 


বিমানহান! শেয়ার বাজারের উপর বিশেষ কোনরূপ প্রতিকূল প্রতিক্রিয়া 
সৃষ্টি করিতে সমর্থ হয় নাই। কিন্তু কয়েকদিন উপযু্পরি বিমানহানার ভক্ত 
বাদারে একটা 8৯৯৪ ভাব ঠা করিয়াছিল। বৃটিশ বাহিনীর 


হাজরাদি ব্যাঙ্ক লিমিটেড 9 এ 


হেড অফিস £৩৭, ক্যানিং ষ্টরীট, কলিকাতা 

|. ্রাঞ্চ_হুবিগঞ্জ (সিলেট ), খুলনা, মাণিকতলা, শিয়ালদহ 
ঁ স্মরণ রাখিবেন,_আর্থিক স্বচ্ছলতা শান্তি ও স্বাধীনতার মূলভিত্তি, 
i আর সঞ্চয়ই আর্থিক স্বচ্ছলতা 


আমাদের এখানে সেভিংস ব্যাঙ্ক একাউণ্ট খুলে, সেই সঞ্চয়ের পথ করুন 
বার্ষিক স্থদের হার শতকরা তিন টাকা ও গচ্ছিত মূলধনের নিরাপত্তু সম্পর্কে কোন [ভাবনা নাই । 


\ 


আনে। 





৬১৪. 
বহ্দদেশের ভিতরে অভিযানের সংবাদ বাজারে কতকটা আশার সঞ্চার 


আর্থিক জগৎ | 


[ ৪ঠা জ্বানুয়ারী, ১৯৪৩ 
১*1০। নিউবীরভূম ২২শে ডিসে:--১৬1৮৯'১৭২ ; (প্রেফ) ২২শে ডিসেঃ -- 





এবং ইণ্ডিয়ান আয়রণ এবং ষ্টীল করপোরেশনের দর যধাক্রমে ১৬৷০। নর্থদামুদা ২১শে ভিসেঃ_-৫৮/* ৫৮9০ । পরাসিয়! ১৮ই ডিসে: 


ছিল 
ই bt DO উঠিয়াছিল। কিন্ত পরে :ইহাদের দর 
যথাক্রমে ৩*!/০ আনা এবং ২১1০ আনায় নামিয়া গিয়াছিল। ৪ঠা জানুয়ারী 


শেয়ার বাজার খুলিবে এবং ও দিন বাজারে শেয়ারের ক্রয়বিক্রয় ব্যাপারে , 


মন্দার লক্ষণ দেখা যাইবে বপিয়াই মনে,হয়। প্রকৃতপক্ষে শেয়ার বাজারের 
কাজ্জকারবার একট? অচল অবস্থায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে । পুর্বে শেয়ার 
বেচাকেনার যে সকল চুক্জি“ছইয়াছিল তাহার মধ্যেই কাজকারবার সীমাবদ্ধ 
রহিয়াছে। চা-বাগানের শেয়ারের কিছু কিছু বেচাকেনা হুইয়াছিল। "২4০ 
টাকা সুদের কোম্পানী কাগজ ৯৩/১ আনায় হস্তান্তরিত হইয়াছিল। 
ন্তান্ত বিভাগে বিশেষ কোন কাজকারবার হয় নাই। কাপড়ের কল এবং 


চিনির কলের শ্রেয়ার সামান্ত চাহিদা ছিল। কলিকাতায় কয়েকবার, 


বিমান হানার অন্ত কতক লোক কলিকাতার বাহিরে চলিয়া গিয়াছে । অতএব 
কলিকাতা শেয়ার বাজারের কাজকারবারে বিশেষ শৈধিল্যের ভাব দেখা 
বাইবে বলিয়াই সকলে আশঙ্কা করিতেছে। 
গত ২২শে ডিলেম্বর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে সেই সময়ে _ক্লিকাতার 
শেয়ার বাজারে নি্নরূপ বিকিকিনি হইয়াছে ৫ 
কোম্পানীর কাগজ র 
৩২ সুদের ডিফেন্স বগড (১৯৪৬) ১৭ই ডিসেম্বর--১০২দ%০ $ ১৮ই 
১০২৮০ $ ২২শে--১০২/০। ৩২ সুদের ডিফেন্স খণ (১৯৪৯-৫২) ১৮ই 
ডিসে১--১০৯।/০ ১৯০৮০ 3 হ২শে-+১০*1%০ ১০০৩/০। ৩২ সুদের 
কোম্পানীর কাগজ ১৮ই ভিসে:_-৮*দ* |" ৩৭ সুদের খণ (১৯৫১-৫৪) ১৮ 
ভিসে:--৯৯৩/০। ৩২ সুদের খণ (১৯৬৩-৬৫) .২২শে ভিসেঃ_৯৫1%০ 
৯৫৪/০ | ৩]০ সুদের কোম্পানীর কাগজ ১৭ই ডিসে১-৯৪/৯ ৯৪০০ ; 
১৮ই--৯৪২ ৯৪০০ $ হ২শে--৯৪২ ৯৪1০। ৪২ সুদের খণ (১৯৪৫-৫৫) ১৮ই 
ডিসে--১০৮৭৮০ | ৪৬ মদের খপ (১৯৬০-৭০) ২২শে ভিসে:-_-১১৯%০ 
১১০০1 ৫৯ দের খণ (১৯৪৫-৫৫), হংশে ডিসেঃ--১০৮৮০/০ । ৫২ 
' সুদের ইউ পি বণ্ড (১৯৪৪) ১৭ই ভিসে+--১০৪1* ) ১৮ই--১০৮দ০০ | 
নু ূ নাহ 
॥ ক্যালকাটা স্কাশনাল ব্যাঙ্ক ২২শে ডিসেঃ_১২০* 1 ' সেপ্ট্যাল ব্যাঙ্ক 
১৭ই ভিসে:--৫*০। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ১৭ই ডিসে:_.১০৩২ হিঃ ১৮ই-- 


১৬০ | ০ । 
কয়লার খনি 

এমালগেমেটেড ১৭ই ভিসেঃ--৩১৮/০ ৩২1০) ১৮ই--৩১॥%/০। বেঙ্গল 
১৭ই ভিসেঃ--৪০১২ 3 ১৮ই--৪**২ 5 ২১শে__৩৯৯২। ভালগোড়া ১৭ই 
ভিসেঃ_৫৮* | বোকারো এগ্ড রামগড় ১৮ই ডিসেঃ--১৭1/০। বরাকর 
১৭ই ডিসেঃ_-১৪২ 3 ১৮ই--১৪২ | ধেমো মেইন" ১৮ই ভিসে:__-১৩/* 
১৩*। ইষ্ট ইপ্তিয়া ২ৎশে ডিসেঃ--১৭॥০। ইকুইটেবল ১৭ই ডিসেঃ-_ 
৩৪৮০ 3) ১৮৪-৩৫২ ৩৫দ০। খুষিক এণ্ড মু্লিয়া ১৮ই ডভিসেঃ_৫॥০ ; 


২২শে- 7৮০ বাতি ভি | মুওলপুর টে জিনা 


ব্যাঙ্ক লিঃ 


রে অফিস--২২ নং ষ্ট্যাপ্ড রোড, 
(ক্লাইভঘাট স্ট্রীট ও ষ্ট্যাণ্ড রোডের মোড় ) 
কলিকাত।। 


' ১৮ই-__-২1* ২1/০ 3 ২১শে-২।০ 3 





১৪? ১1৮০ 5 ২২শে---১॥০ 2৮০1 পেঞ্চভেলী ১৮ই ডিসে:--৩৬২ | রেওয়া" 
১৮ই ডিসেঃ5-২৯]০ ৩০1*। সামলা ১৭ই ভিসেঃ__২৮/০ ২৮৮০ | শিবপুর" 
১৮ই ডিসেঃ__২৩।০ ; ২২শে_২২২। সিক্ষারান (এ) ১৮ই ডিসেঃ__৩৬/০ 
৩1০,। সাউথ করণপুরা ২২শে ডিসেঃ--৪*। তালচেড় ১৭ই ভিসেঃ--- 
২৮৩০ ৩৯ ) ১৮ই-_২৮৮০ ২৮০০ ; ২২শে- ২০১০ । | 
কাপড়ের কল 
বাসন্তী কটন ১৮ই ডিসেম্বর--৯/* 3 ২১শে-৮৮০ ) (প্রফ) ১৭ই' 
১১২ ১৯প০ 7 ১৮ই-১১৫৮০ ১১৪০ 5 হ১শে-১১৭ ১১৮০) ২২শো 
১১1০1 বেপারস কটন ১৭ই ভিসে:-_৯২ ৯/০; ১৮ই--৯1০ ৯1%৪। 
বঙ্গলক্ষ্মী ১৭ই ডিসে:_-৭৬২ ) ১৮ই--৭৫২। বেঙ্গল নাগপুর কটন ১৭ই ডিঃ" 
২৬৭০) ১৮ই-২৭1০ $ ২২শে--২৬২। ককাপপুর টেক্সটাইলস ১৭ই 
ডিলেঃঁ-১৫॥৩০ ১৫৭ ) ১৮ই--১৫৫৮০ ১৫/০ ) ২১শে-১1৮* | ভানবার' 
২১শে ভিসেঃ--২৭০২ $ ২২শে--২৬৭২। এলগিন মিলস্‌ঠ ১৮ই ভিসেঃ_. 
৪81৮০ 9 ২২শে--৪১২ 1 কেশোরাম ৯৭ই ভিসে: _-১৫৮৩/০ ১৬/০ 3 ১৮ই 
--১৬/০ ১৬1/০ ) ২১শে--১৬৭ ১৬৩০ 3 ৎ২শে--১৪৭* ১৫1৮০ | মহালক্ত্রী 
কটন ১৮ই ভিসে£--৩+৪০ ১ হ২শে-২৯০ | নিউ ভিক্টোরিয়া ১৭ই ডিসে: 
৮1০ ৮1/০ 3 ১৮ই--৭৪০০ ৮/০ ) ২১শে--৮২ 5 '(প্রেফ) ১৮ই ডিসেঃ__- 
১১৩০ ১১৮4/০ | / 
 ইলেক্টীক 
বেপারস ইলেকটা,ক ১৮ই ডভিসেম্বর-__১৫%০ ১৫%% ॥ অব্বলপুতর ইপেকটী ক 
১৮ই ভিঃ-_১৬৪/০। আপার যমুনা ইলেকটী,ক ২২শে ভিঃ--১২।০ ১২1%০ ৷. 


বার্ম্মা করপোরেশন ১৭ই ডিসেঃ--২॥/০ ; ১৮ই--২%০/০ 3 ২১মে- 
৩/০ ৩|* ১. ২২শে--৩২ ৩৩/০। ইণ্ডিয়ান কপার ১৭ই ভিসে+২1০ ২1/* ৯ 
২২শে--২%০ ২৬০ । রোছেসিয়া কপার: 
১৭ই ভিসে:_-১1/৭ 3 ১৮ই-+১1০ । 
. ,. সিমেণ্ট টা 
আসাম বেঙ্গল লিমেপ্ট (অভি) ১৭ই ভিসেম্বর--১২।৮০ ১২$/০ ) হ২শে-_ 
১২] । ভালমিয়া সিযেপ্ট (অভি) ১৮ই জিমি: ১৫৮০ ' (ডেফার্ডি) 
১৮ই ডিসেম্বর-_৪1০ 3 ২১শে_৪০ ৪1/০ | 
পাটকল 
আদমজী ১৭ই ডিসেম্বর--২৭/০। আগরপাড়া ১৭ই ডিসেম্বর-_-২৩০/০ ? 
১৮ই-২৩1৮০ ২৩|০ 3 ২২শে-_-২৩/০। এলবিয়ন ১৭ই ডিসেম্বর-_:২০৬২ 9 
২১শে_-১৯২২ ১৯৯২ এংলো ইত্ডিয়া ১৭ই ভিলেম্বর-_-৩৪৯২ ৩৪২২) 
১৮ই-_-৩৩৯২ (প্রেফ) ২১শে ডিসেম্বর--১৬৩২ । অকল্যা্ড ১৮ই ডিসেম্বর 
-১৭৯২। বালি ১৮ই ভিসেম্বর-_২৬৪২ ২৬৫২ ২২শে- ২৫১২ ২৫৫২ 
রি ২৯শে ডিসেম্বর--১০২২। বেলভেভিয়ার ১৮ই ভিসেম্বর__-৪১৫২.। 
বিরলা ১৭ই না | বজব্ ঠা দিতি 58. 3 ২২শে- 


হানাফি ১২ 


পাপ 
জ্্দ্রেম্ত্ 


ৃ চিনি জ্ঞাপন করিতেছি। 


৪ঠ জানুয়ারী, ১৯৪৩৭ 
ড7055887875885 রি TEE 
৩৫৮৯ । কেলিডনিয়ার হৎশে ভিসে£-৩৬৫১। চাপদানী ১৭ই ডিসে 
১৯০২ $ ১৮৪-১৮৩২ ।|) বেভিয্ট ২২শে ডিসে:__-১৮৯২ ? (প্রেফ) ১৭ই 


ডিয়েঃ-_১৫৮২ | ভালছৌলী.১৭ই ভিসেঃ_২২৯২ ২৩১২ ) ১৮ই-- ২৩৭১5, 


(প্রেফ) ১৮ই ডিসেঃ_-১৬৪২। এম্পায়ার (প্রেফ) ১৮৯ ডিসেঃ ১৫০৯1 
ফোর্ট উইলিয্রম ২১শে ভিসেঃ--২৪*২। গ্যাঞ্জেস ২২শ্চে ভিসেঃ--৩৩৫৯। 
গোন্দলপাড়া ১৭ই ডিসেঃ--১২৬০৯,৯২৬৪৯। গৌরীপুরী ২১শে ভিসেঃ__ 
৭০০২ :৭০৩৯:। হুগলী 1১৮৯, ডিসেঃ--৭১২ 5 (প্রেফ) ১৭ই ডিসে; ২৭০৭/০ | 


হাওড়া ২২শে ডিসেঃ_৫৩৷০ ) (‘এ’ প্রেফ ) ২১শে ভিসে+--১৫১৯, ১৪১৷০।, 


হুকুষচাঁদ ১৭ই ডিসেঃ--২০1* ২০%/০ ; ১৮ই--২০%০ ২০০ ; ২১শে-_ 


১৯৮০ 3 ২২শে--১৯৷০৭ 5 (প্রেফ) ১৭ই ভিসেঃ-__-১৫৯২। ইণ্ডিয়া ১৪, 


2 


ভিসেঃ-_৪৩০২ ) ১৮ই--৪৩০২ ৪৩৩২) ২১শে-+৪২৯২ ৪২৮৯) ইইশে-= 


৪১৫২ ৪২১২। কামারহাটী ২১শে ডিসে:-৪৯*২ ৪৯৫২। কাকনাড়া 


১৭ই ডিসেঃ_-৩৩%২ ৪৯০২১ ১৮ই--৪০০২ ৪০২২। কেলভিন ১৭ই 
ভিসেঃ_€৫৫২ $ ২২শৈ--৫৪২২1] কিনিসন ১৮ই ডিসেঃ--৩৩৮২ ৩৪১২ $ 
২১শে--৩৩৩৭ $ ২২শে_৩২৭২। লরেন্স ১৮ই ডিসে+_২৩৬২। লোখিয়ান 
২২শে ভিসেঃ-_-3৩৫ | মেঘনা ১৮ই ডিসেঃ--৬৩১২। নস্করপাড়া ২২শে 
ভিসেঠ_-১৮৪০। ন্তাশনাল ২১শে ভিসেঃ_২৪২ ২৪৮০ $ ২২শে- ২২৮০ 
হও ১ (প্রেফ) ২২শে ডিসেঃ_-১৬৬২। নেলিমার্বা '১৮ই ভিসেঃ--১৫।০ 5 
২২শে--১৪।০। নর্থক্রক (প্রেফ) ১৭ই ভিসে২--১৪২২|। নদীয়া ১৭ই, ডিসেঃ__ 
৭১০ ৭৩২) ১৮ই-_-৭৯২ ৭৩২) ২১শে৭১। ওরিয়েপ্ট ২২শে ভিসেঃ 
১৭৯৯ | প্রেসিডেন্সী ১৭ই ভিসে:৫দ৮০ ৬3 ১৮৯-৫দ%০ theo 3 
হ২শে--৫1০ | রিলায়েন্স ১৮ই ডিসেঃ--৫৬২ ৫৬7৮০) ২১শে- ৫98০1 
হুয়া (প্রেফ) ১৭ই ভিসেঃ--১৩৪৯। শ্রলক্ীনারায়ণ ১৭ই ভিসেঃ--১৪৪* 3 
১৮ই--১৪৫* ) ২২শে--১৪২) (কটি) ৯৭ই ডিসেঃ--১৭।৮*। ষ্ট্যাপ্ার্ড 


২১শে ভিসে--২২২৯। 
ইঞ্জিনিয়ারিং 
আর্থর বাটলার ( অর্ডি) ১৭ই ভিসেঃ--১৪%০ ) হ২শে-_-১৩৮০। 
ভারতীয় ইলের্টা,ক ষ্টীল ১৭ই ভিসে:--১৭1%৯ 3 ২১শে--১৬দ০ $ ২২শে_ 
১৩৭০ । বৃটিশ ইণ্ডিয়া ইলেক্টা,ক কনষ্রাীকসন ১৮ই ভিসেঃ--১১/০ ১১%০। 
বার্ণ এণ্ড কোং "অর্ডি) ২১শে ডিসেঃ__৩৩৮ ) ২২শে--৩৩৮৯ ৩৪০৯) 
(৭২ সুদের প্রেফ ) ১৮ই ডিসেঃ--১৬১৪০। ইত্ডিয়ান আয়রপ এণ্ড ষ্টীল 


১৭ই ডিসেঃ--৩২দ০ ৩২%/০ ৩২৮৩০ ৩৩৭ ৩৩/* ৩৩৮০ ৩৩৬০ ৩৩|০ ৩৩1/০ ' 


৩৩1৮০ 3 ১৮ই--৩২৯ ৩২৮০ ৩২৪৮০ ৩২॥০ ৩৩৯ ৩৩/০ ) ২১শে৩৭৩০ 
৩২০ ৩২/০ ৩২৮০ ৩২দ০০ ৩২৪৬০ ৩৩২ 7 ২২শে--৩০1%০ ৩০1০ ৩০০ 
৩০W/০ ৩০॥%০ ৩১/০ ৩১%* ৩১১০ ৩১ ৩১1/০ ৩১1৭ ৩১৩০ ৩১৯০ 


৩১৫৮০ ৩১৮০। জেসপ এণ্ড কোং (অভি) ১৭ই ভিসেঃ_২০]০ $ ২১শে__ || 
১৯৮০ 5 হ২শে-১৯।৮০ | কুমারধূবী ইঞ্জিনিয়ারিং (অর্ভি) ১৭ই ভিয়েঃ-৬1৩/০ | 
0০ 3 ১৮ই-1০ ৬1০ 7.২১শে ৫দগ ৬/০ ) ইহশে-£দ০ ) (প্রেফ) ১৮ই 

ভ্তাশনাল আয়রণ এণ্ড ষ্টালু 5৭ই | 
[ভিসেঃ__-১২।৮০ ১২৪০ ) ১৮ই--৯২।* ১২০০ 5; ২২শে--১২৯ -১২/০৭,- সীল |. 


(ভিসেঃ--১৭৩২ 3 ২২শৈ--১৭৩]০ | 


করপোরেশন ১৭ই ভিসেঃ-_-২৩/০ ২৪৯ ২৪/০ ২৪1৩০ ২৪1০ ২৪1৬০ ; 
১৮ই-_২৪২ ২৪৩০ ২৪।০ ২৪1/০) ২১শে-২৩/%০ ২৩৩০ ২৩০ ২৩৮০ 
২৩৮০ ২৩৪০ ২৩৮/০ ২৩৪৮০ ২৩৮০০ 3 ২২শে-২১/৭০ ২১৪০ ২১%/০ 
২১7৮০ ২১৩০ ২১৪০ ২১//০ ২২২ ২২/০ ২২1/০ ২২৮০ ২২৩৬০ ২২৪০ 
২২দ* ) (প্রেফ) ১৮ই ভিসে:--১১৮২। ষ্টীল গ্রভাক্টস ১৭ই ডিসেঃ-1%৯ 
৭/০ | . ll 
| কাগজের কল 

ইত্ডিয়া পেপার পাল্প ১৮ই ভিসেঃ_১৬৩ ১৬৫৯ 3 ২২শে_-১৫৭৯ ) 
মহীশুর পেপার ১৮ই ডিসেঃ_২০ ২০০) ২২শে--১৯॥০। ওরিয়েনট 
' পেপার ১৭ই ভিলেঃ-_ ২৫০ ২৫/০; ১৮ই--২৫%০ ২৫৩০) শ্রীগোপাল 
পেপার ১৭ই ভিসেঃ_-১৯1০ ; ১৮ই--১৯1০ ১৯০০। ষ্টার পেপার ১৮ই 
ভিসেঃ--১৯1০ ১৯॥* ) ২১শে--১৯|০। টিটাগড় পেপার ১৭ই ডিসে: 
২২৪৮০, ২২৭০ ) ১৮ই-_-২২%/০ ২২৮৩০ $ ২১শে -২২1/০ ২২1৯ $ ২২শে_ 
২১৪৯ ২২1৮5 3 (প্রেফ অর্ভি) ১৭ই- ডিসে; 1, । 

৫ 


ক 


ডাক ব্যাক ওয়াটার প্রুফ, 


২৫, 
Ey চিনির কল | 


| জনি 'বুলাগড ১৭ই ভিসেং--৪১৯ 8১৪০ 3 
২১শে--৪১॥৩.॥ .কের এণ্ড কোং ১৭ই ডিসেঃ--১৪॥০ ১৪৮/৯ ১৮ই-_ 
১৪ ১৪৮/০, ) ২২শে--৯৪1%০ 3 (প্রেক) ১৭ই ভিসেঃ--১৫ কাপুর 
১৮ই ভিসেঃ--৩০/৪,| চম্পারণ ১৭ই ভিসেঃ--২৪%০ ) ১৮ই-_২৪%০ ২৫২ 
২১শে_ ২৪০ ২৪৩০ ) ২২শে-২৪1%০ ২৪1০ | , দারতাঙ্গা ২২শে ডিসেঃ-_ 
১৮।%০। গোয়াগিয়র সুপার ১৭ই ভিসেঃ--২০০২ ) ১৮ই--১৯৫২। রাজা! 
১৮ই ডিসেঃ_৩৯০। ইউনাইটেড প্রভিন্দেশ ১৭ই “ভিসে+-১৫৪৩ | 
পাটের বাজার . 
এ কলিকাতা, ১ল৷ ছানুয়ারী 
গত সপ্তাহে বড়দিনের ছুটি উপলক্ষে আমাদের কার্য্যালয় বন্ধ থাকায় 
২১শে ডিলেম্বর তারিখে যথারীতি আমরা পাটের বাজারের হালচাল সম্পর্কে 
আলোচনা করিতে পারি নাই। যাহা হউক, ইতিমধ্যে পাটের বাজ্জারে 
এমন কোন পরিবর্তন সংঘটিত হয় নাই যাহাতে সবিস্তারে 'কিছু বলিবার, 
আছে। পাটের বাজারে পূর্বববৎ একটানা মন্দার ভাব লক্ষিত হুয়। শীত 
যে অবস্থার কোন সন্তোষজনক পরিবর্তন হুইবে সকল দিক ভাবিয়া চিন্তিয়া 
তাহ] মনে হয় না। অধিকন্ত ৭ কোটি বালুর বস্তার অর্ডার বাতিল করিয়া 
দেওয়ার বাজারে দারুপ নৈরাস্তের স্বষ্টি হইয়াছে । বৈদেশিক চাহিদাও, 
নৈরাস্তনক। কলিকাতায় বিমান হানার ফলে কোন, কোন বিক্রেতা 
চড়া দামে মাল বেচিবার আঁশ] করিয়াছিলেন, কিন্ত ক্রেতার অভাবে 
তাহাদিগকে নিরাশ হইতে হইয়াছে । থলে ও চটের বাজারে আলোচ্য সপ্তাহে 
যে কাক্জকারবার হইয়াছে তাহার পরিমাপ যৎসামান্ত। ১১নং পোর্টার 
চটের দূর ২৩৮৮ আনা হইয়া হাঁ পাইয়া ২১৭ আনায় আসিয়া দীড়াইয়াছিল। 
সপ্তাহের শেষভাগে কিছুট। চড়তির ভাব দেখা গেলেও পূর্বাবস্থায় ফিরিবার 
নত তরস! দেখা যায় না । পাকা বেল বিভাগে কোনরূপ তৎপরতায় ভাব 
লক্ষিত হয় নাই । কাঁচা বেল বিভাগে পাটের দরে একটা ক্রমাবনতি 
লক্ষিত হয়। কাজকারবারের পরিমাণ অতি সামান্ত। নফঃস্বলের বাজার 








(রবার হীন ও রবার যুক্ত ) 
রবার ক্লথ | 
. হুটওয়াটার ব্যাগ 
আইন ব্যাগ 
এয়ার বেড 
এয়ার রিং ও কুশন 
গামবুট ও ওভার ন্ু'প্রভৃতি 


বেল ়াটারঞুফ ওয়ায | 
(১১৪০).ভ্লিট্বিজ্েদ্ভ 
কারখানা ও হেড অফিস :_ পাঁণিহাঁটি,২৪ পরগণী (বেঙ্গল) 
লিকাতা শোরুম্‌ :_-১২নং চৌরঙ্গী এবং ৮৬ নং কলেজ রী 
বোম্বাই শাখা :_৩৭৭ নং হুণবি রোড, (ফোট) বোম্ধাহী 


| 





তচ৬ ‘A 


হইতে এতাবৎ যে সমস্ত সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে আনা যায়, 
কলিকাতার বাজারে মন্দার ভাব থাকার ফলেই হউক কিংবা, 'অন্তান্ত 


কারণেই যফঃস্বলের বাজারেও পাটের দরে অৰনভি খচিয্নাছে। 
ব্য ক সংবাদে প্রকাশ, ইউরোপীয় ক্রেতারা পাট ক্রয় করিতে 
আর্স্ত করায় বাজারের অবস্থা কিছুটা চাঙ্গা ছইয়া উঠিক়্াছে।. ' 
। তুলা ও কাঁপড় 
কলিকাতা, >লা জানুয়ারী 


কলিকাতার কাপড়ের বাজারে অপরিবর্তনের ভাব লক্ষিত হয়। স্রবরাহ 
নাই বলিলেই হয়। হুতরাং কাজকারবারের পরিষাণ সামান্ত। কাপড়ের 
দর কোথাও হাস পাইবার লক্ষণ দেখা,যায় না । মিল মালিকগণের অনমনীয় 
মনোভাবের ফলে বস্তু ব্যবসায়ীরা ভবিষ্যতের সর্তে কার্জকারবারে অগ্রসর 
হইতে আদৌ উৎসাহিত হন নাই? এরূপ পরিস্থিতিতে কলিকাতায় পর 
পর জাপানী বিমানছানা হওয়ায় অবস্থা আরও খারাপ দণাড়াইয়াছে। 
বাঙ্গলার কাপড়ের কলসমূহে উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতেছে* এরূপ 
সংবাদ পাওয়া গিয়াছে । বড়দিনের বাদারে. কাপড়ের দর হ্রাস ' পায় নাই। 
বহু বিঘোধিত ও বহু - প্রত্যাশিত ষ্যাণ্ডার্ড কথ এখনও বিক্রয়ার্থ বাজারে 
দেখা দেয় নাই। শীত বন্দরের বিভাগে পূর্বববৎ মন্দার ভাব. দেখা. বায়। 
শীত বস্ত্র মুত ও সরবরাহ এবার এতই কম এবং দর এতই বেশী “বে 
ক্রেতামহল সাধারণতঃ দরদস্তর করিতেও সাহসী হইতেছে না। * 


সোণা ও রূপা 


গত সপ্তাহে সোপা ও রূপার দর ছিল নিয়রূপ £-- 1, 
বোস্বাই- প্রতি ভরি রেডি সোঁণা--৬1%০ আনা। 
কলিকাতা প্রতি ভরি পাকা সোণা--৪৪।?০ আনা। 'বড়াল বার' 
প্রতি ভরি--৬৪!/০ আনা, প্রতিটা প্রিনি--৪৭৮%০ আন] । 
j RETR NT 
বোম্বাই --প্রতি একশত তোলা রেডি ক্মপা--১০২৪০ আনা । 
'কলিকাতা--প্রতি একশত তোলা রূপা-_-৯৬৪* আনা । খুচরা প্রতি 
একশত তোলা রূপা--৯৪॥০ আনা | 
লগ্ডন_ প্রতি আউন্দ স্পট রূপা-_২৩£ পেন্স। 
নিউ ইয়র্ক প্রতি টানি রূপা-_-৪৪$ সেন্ট। 


, " খৈলেরবাজার . 7 
কলিকাতা, ১লা জানুয়ারী 
রেড়ির খৈল-_গত সপ্তাহে স্থানীয় রেড়ির খৈলের বাজারে স্থিরভাব 


লক্ষিত হইয়াছিল। কলসমূহ প্রতিমণ রেড়ির খৈল ৪২ টাকা হইতে ৪/০, 


আনা দরে বিক্রয় করিতে প্রস্তুত ছিল। আড়তদারগণ প্রতি ছুই্যশী বস্তা 
রেড়ির খৈল (বস্তা গ্রতি প্রতিটা থলের অঙ্ক অতিরিক্ত ।০ আনাসহ ) ৮৪ 

আনা হইতে ৮৪%* আনা দরে বিক্রয় করিয়াছিল। স্থানীয় খরিজারেরা 
রেড়ির খৈল কিনিবার অস্ত আগ্রহ দেখাইয়াছিল। 

সরিষার খৈল-পূর্বব সপ্তাছে সরিষার খৈলের বাজার স্থির দ্বিল। 
কলসমূহ প্রতি মণ সরিযার খৈল ৩২ টাকা হইতে ৩/* আনা দরে বিক্রয় 
করিতে আগ্রহ দেখাইয়াছিল। ' অপর পক্ষে সরিবার খৈল, ব্যবসায্ীরা প্রতি 
“দূইমণী বস্তা সরিষার খৈল (বস্তা প্রতি প্রতিটী থলের অন্ত অতিরিক্ত ।* 


আনা ধার্য করিয়া ) ৬4০ আনা হইতে ৬৪০ আন৷! দরে বিক্রয় করিতে 


রাজী ছিল। সরিষার খৈলের বাজারে কান্জকারবারে কতকটা অনিশ্চয়তার 


লক্ষণ দেখা গিয়াছিল ; কিন্ত সরিষার খৈলের আমদানী শীমাবন্ধ থাকার ভক্ত ' 


ইহার দরে দৃঢ়তার তাব দেখা গিয়াছিল। 


আর্থিক জগৎ ' 


কলিকাতা, চলা খহয়ারী 







_[ ৪ঠা জানুয়ারী, ১৯৪২ ১৯৪২7, 
কলিকাতায় কৃষিপণ্যা্দির বাজার দর . 


ৰাদলা সরকারের কৃষিপপ্যাদির বাজার বিভাগ হইতে গত ২৮শে' 
ডিসেম্বর তারিখে কলিকাভার কৃষিজাভ' ভ্রব্যাদির দরের . যে তিন, | 


প্রকাশিত হইয়াছে তাহা নিম্নে দেওয়া হইল £-- 

কবিজাত দ্রেব্যাদ্ির দর_-পন' (চান্দনী) বাতি আটা 
প্রতি মণ_২০২ টাকা হুইতে ২৫২ টাকা) বাক্তুলসী ধান (পুরাতন) . প্রতি 
মণ--৯০ আনা 9 পাটনাই ধান (নূতন) প্রতি ম্ণ্ু_-৬1০ আনা "হইতে 
৭২ টাকা; মোটা ধান (নূতন) প্রতি মপ_ ৪০ আনা হইতে ৫২ টাকা; 


ৰাকৃতুলসী চাউল (সরু পুরাতন) প্রতি মণ্‌_-১৪২ টাকা হইতে ১৫২ টাকা $, 


পাটনাই চাউল প্রতি মণ-_১২২ টাকা হুইতে.. ১৩২ টাকা! ) মোটা চাউল 


প্রতি বণ-_-১১২ টাকা হইতে ১২২ টাকা ; সাধারণ শ্রেণীর সরিষার তেল 


প্রতি.মণ--২৮২ ; সাধারণ শ্রেণীর ঘি প্রতি মণ--৯২২ হইতে ১০৪২ টাকা; 


“আগমার্ক' ঘি প্রতিমণ--১০৪২ 5 ১নং চিনি প্রতি মণ--২৪২) ২নং চিনি 


প্রতি মণ-_২১২) মুরগীর 'ডম প্রতি কুড়ি-_(ক) শ্রেণী ২২, (খ) শ্রেণী-' 


১০ আনা, (গ) শ্রেণী--১৯ (ঘ) শ্ৰেণী ॥প০ ; হাসের ডিম ( সাধারণ শ্রেণী). 


প্রতি কুড়ি_-৮/০ 'আনা ; 
আলু প্রাতি মণ--১২২ 5 ইলিশ মাছ প্রতি মণ--২৫২ হইতে ৩০২২ টাকা; 
রোহিত নাছ প্রতিমণ_-৩০২ হইতে ৩৪২১ চিংড়ী মাছ প্রতি মণ_২৫২ 
টাক! হইতে ৩০২ টাকা ; সবরী কলা প্রতি ডদ্রন-_|/* আনা হইতে ।৮০ ) 
সিঙ্গাপুরী কলা প্রতি ডজন-_৬ পাই হইতে 1/৬ পাই 5 আসামের আনারস 


প্রতি কুড়ি ১৫৯ টাকা। । | 


চামড়ার বাজার . . 

কলিকাতা, : ১লা জাঙয়ারী 

নিক ই ঈদপর্কা উপলক্ষে . 

চারদিন বন্ধ ছিল। চামড়ার কাঞ্জকারবার সন্তোষজনক ছিল এবং ইহার 

দর অনেকটা অপরিবত্তিত অবস্থায় ছিল। বিভিন্ন শ্রেণীর চাষড়ার দর ছিল 
নিয়ক্ূপ £__ 

ছাগলের চামড়া-__পাটনা ৬১ হাজার টুকুরা ৬৫২ টাকা হইতে ৮*২ 

টাকা ; ঢাকা-দিনাবপুর ৬২ হাজার ২ শত টুক্রা ৮০২ টাকা হইতে ছি 
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পাটচাষ নিয়ন্ত্রণের একান্ত আবশ্যকত। 

পাট বুনিবার নৃতন মরশুম নিকটবর্তাঁ হইয়া আসিতেছে । কিন্তু 
পাট চাষ নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে বাঙ্গলা সরকারের দিক হইতে আজ পধ্যস্ত 
কোন কার্যকরী উদ্যোগ দেখা যাইতেছে না। গত বৎসরের অভিজ্ঞতা 
হইতে শিক্ষা লাভ করিয়া বাঙ্গলা সরকার এবার পূর্ব্ব হইতে পাট 
চাষ নিয়ন্ত্রণের কড়াকড়ি করিবেন, ইহাই লোকে আশা করিতেছে। 
কিন্তু সেরূপ বিধিব্যবস্থা অবলম্বন দুরের কথা, এবৎসর (১৯৪৩ সাল ) 
পাট চাষ নিয়ন্ত্রণ করার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে এখন পর্যন্ত তাহারা 
কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। কৃষিমন্ত্রী ঢাকার 
৷ নবাব বাহাদুরের আহ্বানে সম্প্রতি এ সম্পর্কে রাইটার্স” বিষ্ডিস্‌-এ 
: একটি বৈঠক ইইয়াছিল। ভারত সরকারের বাণিজ্য সচিব শ্রীযুক্ত 
| নলিনীরঞ্জন সরকার, বাঙ্গলার প্রধান মন্ত্রী মিঃ ফজলুল হক প্রমুখ 
ব্যক্তিগণ উহাতে যোগদান করিয়াছিলেন। কিন্তু এ বৈঠক সম্পর্কে’ 
সংবাদপত্রে যে বিবৃতি প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে আসল ব্যাপার 
সম্পর্কে কোন কিছু কার্ধ্যনীতি স্থির হইয়াছে বলিয়া বুঝা গেল না । 
আমরা পাটচাষ নিয়ন্ত্রণের মত প্রয়োজনীয় বিষয়ে বাঙলা সরকারের 
এইরূপ টালবাহানার কোন অর্থ বুঝিতে পারিতেছি না। আমরা পূর্বে 
অনেকবার দেখাইয়াছি যে, গত বৎসর এদেশে যেরূপ বেশী পাট 
উৎপন্ন হইয়াছে এবং এবৎসর এদেশে ও বিদেশে পাটের কাটতি 
সম্পর্কে যেরূপ অসুবিধা দেখা যাইতেছে তাহাতে এবার পাটের চাষ 
গতবারের তুলনায় বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত হওয়া আবশ্তুক। পাটকল- 
গুলির কাজের সময় যে ভাবে হ্রাস করা হইয়াছে তাহাতে সারা বৎসর 
রীতিমতভাবে কাজ হইলেও এ সমস্তের প্রয়োজনে ৭ লক্ষ বেলের 


বেশী পাট ব্যবহৃত হওয়ার সম্ভাবনা নাই । বর্তমানে যেরূপ দেখা 
যাইতেছে তাহাতে পাটকলগুলিতে এ পরিমাণ পাট কাটতি হওয়াও 
অসম্ভব। কলিকাতায় বিমান আক্রমণ সুরু হওয়ার সঙ্গে চটকলের 
" মজুরের কাজ ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে আরস্ত করিয়ছে বলিয়া 
প্রকাশ । ভবিষ্যতে আক্রমণের প্রাবল্য বাড়িলে মজ্ভুরের অভাবে 
পাটকলের কাজ পরিচালনা খুবই কষ্টকর হইয়া দাড়াইবে। কাজেই 
পাটকলসমূযৃহ বৎসরে ৭* লক্ষ বেল পাট কাটতি হওয়া দূরের কথা, 
তাহাতে যে ৫* লক্ষে বেল পাট ব্যবহৃত হইবে তাহারও ভরসা নাই । 
জ্রাহাজের অভাবে বাহিরে পাটের রপ্তানী ইতিমধ্যে বিশেষভাবে হাস 
পাইয়াছে। যেরূপ দেখা যাইতেছে তাহাতে এখন আর বৎসরে 
১* লক্ষ বেলের বেশী পাট বাহিরে রপ্তানী করা সম্ভবপর হইবে 
বলিয়া মনে হয় না| এইরূপ অবস্থায় চটকলের প্রয়োজন ও বাহিরে 
সম্ভবপর রপ্তানী মিললাইয়! এখন সারা বৎসরে ৬০ লক্ষ বেলের বেশী 
পাট কাটতির সুবিধা নাই বলা চলে। ১৯৪২ সালের উৎপন্ন ৯০ লক্ষ 
বেল ও ১৯৪১-৪২ সালের উত্ত্ত ৪০ লক্ষ বেল পাট লইয়া 
১৯৪২-৪৩ সালে বাজারে পাটের মোট যোগান দ্রাড়াইয়াছিল 
১ কোটি ৩০ লক্ষ বেল। বর্তমানে পাটের কাটতি যেভাবে সকল 
দিক দিয়াই হ্রাস পাইতে আরম্ত করিয়াছে তাহাতে ১৯৪৩-৪৪ সালে 
এঁ পাটের মধ্যে যে বিস্তর পাট উদ্বৃত্ত থাকিয়া যাইবে তাহাতে 
সন্দেহ নাই। চাহিদাতিরিক্ত পাট উৎপন্ন করিয়া বাজলার কৃষক- 
দিগকে জলের দরে পাট বিকাইতে হইয়াছে। চাহিদার তুলনায় 
যোগান কম বলিয়া এধনও বাজারে পাটের দর বাড়িতেছের্নী । 
এইরূপ অবস্থায় চলতি ১৯৪৩ সালে বাঙ্গলায় গত বৎসরের 
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মত বেশী পাট চাষ করিবার স্মুবিধা দেওয়া কিছুতেই সঙ্গত নহে 
বলিয় আমাদের ধারণা। ১৯৪২ সালে ২৭ লক্ষ একর জমিতে পাট. 
চাষ ফলে বাঙ্গলায় ৮০ লক্ষ বেল ( অন্তাম্য প্রদেশ মিলাইয়া 
মোট ৯০ লক্ষ বেল) পাট উৎপন্ন হইয়াছিল |“ বাজারে এবার যেরূপ 
বেশী পাট উদ্ধ ত্ত থাকিবার সম্ভাবনা আছে এবং আগামী ১৯৪৩-৪৪ 
সালে পাটের চাহিদা! যেরূপ কম হওয়ার আশঙ্কা দেখ! যাইতেছে 
তাহাতে আমাদের মতে চলতি ১৯৪৩ সালে বাঙ্গলায় নূতন পাটের 
চাষ গতবারের তুলনায় কমপক্ষে অর্ধেক পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত করা 
* , উচিত। কেবল পাটের বেশী মূল্য পাওয়ার জন্যই নহে অন্ত আর 
একটি কারণেও এবার বাঙ্গলায় পাটের জমি বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত 
হওয়া প্রয়োজন । চাহিদার তুলনায় যোগান কম পড়ায় দেশে 
চাউলের অভাব ও ছুম্মল্যতা দেখা দিয়াছে। চলতি ১৯৪৩ সালে 


পাটের চাষ অর্দ্ধেক পরিমাণে নিয়্ত্রি হইলে তাহার ফলে ধানের . 


জমি বাড়িয়া দেশে বেশী চাউল উৎপন্ন হইবে । ফলে খাদ্য সমস্কার 
কতকটা প্রতিকার হইবে৷ কাজেই সকল দিক বিবেচনা করিয়াই 
আমরা বাঙ্গলা সরকারকে অবিলম্বে পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে সুসঙ্কল্পিত 
পিছ 5 

| খুচরা মুদ্রার ছুভিক্ষ 

ইদানীং সিকি, ছুয়ানী, একআনী প্রভৃতি' খুচরা মুদ্রার অভাবে 


je জনসাধারণের যে অবর্ণনীয় দুর্ভোগ উপস্থিত হইয়াছে, তাহা লইয়া 


সংবাদপত্রে অনেক আলোচনা হইতেছে। কিন্তু অবস্থার কোন 
প্রতিকার দৃষ্টিগোচর হইতেছে না। বর্তমান সময়ে নোট, এক টাকার 
নোট ও রৌপ্য মুদ্রা মিলিয়া দেশে মুদ্রার প্রচলন দ্বিগুণ অপেক্ষাও 
অধিক বৃদ্ধি পাওয়া হেতু এবং পণ্যমূল্য অত্যধিক বৃদ্ধির অন্ত দরিদ্র 
জনসাধারণের পক্ষে একদঙ্গে অধিক পরিমাণ পণ্যন্রব্য ক্রয় করা 
অসম্ভব হইয়া উঠায় দেশে খুচরা মুদ্রার প্রয়োজন অত্যধিক বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। এই চাহিদা মিটাইবার অস্ত গবর্ণমেন্ট গত ১৯৩৯ 
সালের সেপ্টেম্বর হইতে ১৯৪২ সালের মার্চ মাস পর্যস্ত আড়াই 
বৎসর কালের মধ্যে প্রায় ১২ কোটি টাকার খুচরা মুদ্রা বাজারে 
ছাড়িয়াছেন। স্বাভাবিক সময়ের তুলনায় উহা প্রায় আড়াইগুণ 
'বেশী। কিন্তু গবর্ণমেন্টও বর্তমানে খুচরা মুগ্তার ক্রমবর্ধমান চাহিদা! 
মিটাইতে সমর্থ হইতেছেন না। প্রকাশ যে যুদ্ধের প্রয়োজনে 
ব্রোঞ্জ ও তাঞ্ের ব্যবহার অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়ার জন্যই গবরণমেন্ট 
প্রয়োজনানুরূপ খুচরা মুদ্রা দিতে সমর্থ হইতেছেন'না। . 
সাধারণতঃ বাজারে কোন 'জিনিষের অভাব ঘটিলেই জনসাধারণ 
সন্ত্রস্ত হইয়া উহা এরূপভাবে মজুদ করিতে আরম্ভ করে যাহার ফলে 
উক্ত জিনিষের অভাব আরও মারাত্মক হইয়। উঠে। খুচরা মুদ্রার 
ব্যাপারেও তাহাই ঘটিয়াছে। পূর্বের লোকে ইচ্ছামত টাকা, নোট 
ইত্যাদি ভাঙ্গাইয়া প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী ক্রয় করিতে সমর্থ হইত। 
কাজেই ঘরে অধিক পরিমাণ খুচরা মুদ্রা জমাইয়৷ রাখার কেহ 
প্রয়োজনবোধ করিত না। . কিন্তু বর্তমানে উহার অভাব দেখিয়া 
যাহার হাতে খুচরা মুদ্রা পড়িতেছে সে কিছুতেই পারতপক্ষে উহা 
খরচ করিতেছে না । উহার ফলে বাজারে খুচরা মুদ্রার অভাব দ্বিগুণ 
বাড়িয়া গিয়াছে । এদেশে এমন এক সময় গিয়াছে ধন বাজারে 
রৌপ্য মুদ্রার চূড়ান্তরূপ অভাব ঘটিয়াছিল। এ সময়ে বিভিন্ন 
রণক্ষেত্রে মিত্রশক্তিদের ক্রমাগত পরাজয় ঘটাতে নোটের ভবিষ্যৎ 
সন্ধন্ধে জনসাধারণ আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া উঠিয়াছিল এবং রোৌপ্যমুদ্রা ঘরে 
থাকিলে অন্ততঃ উহা গালাইয়া রূপার দরে বিক্রয় করিলে কিছু পাওয়া 
যাইবে, এই ধারণার বশবর্তী হইয়াই বহু লোক রৌপ্যমুদ্রা মজুদ 


করিতে আরম্ভ করিয়াছিল । গবর্ণমেন্ট এক টাকার নোট বাহির 
করিয়া এই সমস্তার অনেকটা সমাধান করেন। আর এক সময়ে 


দেশে তামার পয়সার চূড়ান্তরূপ অভাব ঘটে । উহার কারণ এই যে 


এ সময়ে বার্জীরে তামার দর এত চড়িয়া গিয়াছিল যাহার ফলে এক 
টাকার তামার পয়সা গালাইয়া তাহা তামার দরে বিক্রয় করিয়া এক 
টাকা অপেক্ষা অনেক বেশী পাওয়া বাইত ৮» পয়সার এই সমস্তার 
এখনও কোন সমাধান হয় নাই। কিন্তু খুচরা মুদ্রার বর্তমানে যে 
অভাব ঘটিয়াছে তাহার সহিত রৌপ্যমুদ্রা বা তাঅযুদ্রার অভাবের 
মূলীভূত কারণের কোন সম্পর্ক নাই। ব্রোঞ্জ ও সীস. নির্মিত এক- 
আনী ছুয়ানী বা সিকি মজুত করিলে ভবিষ্যতে উহা হইতে লাভ 
হইবে__-এরূপ মনে .করিবার মত নির্বদ্ধিত জনসাধারণের, আছে, 
উহা! আমরা বিশ্বাস করি না। খুচরা মুদ্রার *অভাব হেতু পণ্যত্রব্য 
ক্রুয় করা যাইবে না, এই ভয়ে জনসাধারণ উহ! প্রয়োজনুতিরিক্তরূপে 
মজুদ করিয়া রাখিতেছে এবং এজন্যই বাজারে উহার ছুর্ডিক্ষ' উপস্থিত 


হুইয়াছে। 
ভি যদি 


ব্রোঞ্জের একান্তই অভাব ঘটিয়া থাকে তাহা হইলে গবর্ণমেন্ট অন্ত 
কোন মিশ্রধাতু দারা সিকি ছুয়ানী ইত্যাদি প্রস্তুত করিয়! তাহা 
বাজারে ছাড়িতে পারেন।' এই ভাবে কিছুদিন প্রয়োজনানুরূপ- 
ভাবে বাজারে খুচরা মুদ্রা ছাড়িলে জনসাধারণের ভয় বিদুরিত হইবে 
এবং যাহার হাতে যত খুচরা মুদ্রা মিয়া আছে তাহা পুনরায় বাজারে 
প্রচলিত হইয়া উহার স্বচ্ছলতা ঘটিবে। সুতরাং ব্রোঞ্জ ও তামার 
পরিবর্তে অন্ত কোন সহঙ্জলভ্য মিশ্রধাতু দ্বারা অবিলম্বে পর্য্যাপ্ত 
পরিমাণ সিকি, ছুয়ানী, একআনী, পয়সা ইত্যাদি বাজ্মরে বাহির 
করিবার জন্য আমরা গবর্ণমেণ্টকে সনির্ববন্ধ অনুরোধ জ্ঞাপন করিতেছি । 
বর্তমানে খুচরা মুদ্রার অভাবে কেবল যে দরিদ্র জনসাধারণেরই 
অবর্ণনীয় ছুর্দশা উপস্থিত হইয়াছে এরূপ নহে , উহার ফলে দেশের 
ব্যবসা-বাণিজ্যও সমূহ ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। উহার ফলে গবর্মেন্টেরও 
কম ক্ষতি হইতেছে ন! । 
বন্ত্র-সঙ্কট ও তাহার প্রতিকার 


সাধারণের ব্যবহারোপযোগী বস্ত্রের যোগান হ্রাস পাইয়া দেশে 


যে জটিল সমন্তার স্থষ্টি হইতেছে ফেডারেশন অব্‌ ইণ্ডিয়ান চেম্বার” 
অব. কমার্স ভারত গবর্ণমেণ্টের নিকট এক স্মারকলিপি পেশ করিয়া 
সম্প্রতি তদ্বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন |: উক্ত চেম্বার 
বচ্ছিতেছেন, ১৯৩৯-৪* সাল হইতে এদেশে সামরিক প্রয়োজনে 
বস্ত্রের চাহিদা বাড়িয়া চলিয়াছে। অপর দিকে এ সাল হইতে 
বাহিরেও বেশী পরিমাণ বন্ত্র রপ্তানী হইতেছে । ফলে দেশে 
সাধারণের ব্যবহার্য বস্তরের যোগান ক্রমেই কমিয়া আসিতেছে । 


১৯৩৮-৩৯ সালে রপ্তানীজনিত স্বাভাবিক চাহিদ! ও সাধারণ সামরিক ' 


প্রয়োজন মিটাইয়া ভারতে কাপড়ের মোট যোগানের মধ্যে ৪০৩ 
কোটি ৪৪ লক্ষ গজ দেশের লোকের ব্যবহারে আসিয়াছিল।' ১৯৩৯-৪০ 
সালে একদিকে সামরিক প্রয়োজনে বস্ত্রের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়া 
ও অপরদিকে উহার রপ্তানী বাড়িয়া যাওয়ায় দেশের লোকের 
ব্যবহারোপযোগী বস্ত্রের যোগান কমিয়া ৩৯৩ কোটি ২২ লক্ষে গজ হয়। 
১৯৪*-৪১ সালে তাহা আরও হ্রাস পাইয়া ৩৫* কোটি ১৯ লক্ষ গঞ্জ 
দাড়ায় । ১৯৪১-৪২ সালে তাহা ২৬৮ কোটি ৯৩ লক্ষ গজে - পর্যরসিভ 


হইয়াছে। তবে ফেডারেশন অব চেম্বার দেধাইয়াছেন যে, সামরিক . 


প্রয়োজন ও রপ্তানী ক্রমাগত বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গেই যে সকল শ্রেণীর 
ব্যবহার্য্য বস্ত্রের যোগান সমভাবে কমিয়া আসিতেছে তাহা নহে। 


এ 


১১ই জানুয়ারী, ১৯৪৩ ] 


আর্থিক জগৎ 


৬১৯ 








এদেশের দরিদ্র লোকেরা সচরাচর যেসব শ্রেণীর কাপড় ব্যবহার করে, 
বিশেষ করিয়া দেশে, সেই সব শ্রেণীর বস্তরেরই অভাব ঘটিতেছে। 
কেননা সামরিক কারণে যে বস্ত্রের প্রয়োজন হইতেছে. মুখ্যতঃ তাহা 


সাধারণ শ্রেণীরই বস্তু । এই অবস্থায় আজ দেশে দরিদ্র জনসাধারণের . 


পরিধেয় বস্ত্র যে ছুপ্রাপ্য ও দুর্ম্ম ল্য হইয়া উঠিবে তাহাতে বিচিত্র কি! 
বর্তমানের এই বস্তু সঙ্কটের প্রতিকারের নিমিত্ত ফেডারেশন অব ইণ্ডিয়ান্‌ 
চেম্বাস“ অব. কমাস প্রথমতঃ গবর্ণমেন্টকে সামরিক প্রয়োজনে সাধারণ 
শ্রেণীর বসন্তের ব্যবহার যথাঁসস্তব সঙ্কোচ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন । 
দ্বিতীয়তঃ এদেশ হইতে বাহিরে বস্ত্রের রপ্তানী বন্ধ করিবার প্রস্তাব 
করিয়াছেন। তৃতীয়তঃ এদেশের কাপড়ের কলে ও এদেশের তাত- 
সমূহে যাহাতে সরেস শ্রেণীর বসন্তের বদলে এখন হইতে বেশী পরিমাণে 
সাধারণের ব্যবহাধ্য ‘ধুতি প্রস্তুত হয় তাহার ব্যবস্থা করিবার জন্য 
'গ্রর্ণমেন্টকে পরামর্শ দিয়াছেন । এই সব নির্দেশ আমরা খুব সময়োচিত 
ও সুচিন্তিত ধলিয়া মনে করি। গবর্ণমেন্ট জনসাধারণের চূড়ান্ত দুঃখ 
দুর্দশা স্মরণ করিয়া অচিরে এসব নির্দেশ অনুযায়ী কার্ধ্যে ব্রতী হইলে 
আমরা সুখী হইব । 
্ সংখ্যাতথ্য সম্মেলন 

বাণিজ্য সচিব শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার মহাশয়ের সভাপতিত্ব 
সম্প্রতি কলিকাতায় ভারতীয় সংখ্যাতথ্য সম্মেলনের ষষ্ঠ অধিবেশন 
অনুষ্ঠিত হইয়াছে । এদেশে কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি সকল 
বিষয়েই উপযুক্ত সংখ্যা বিবরণের যথেষ্ট অভাব রহিয়াছে। শ্রীুক্ত 
সরকার তাহার সুচিন্তিত বক্তৃতায় ওঁ প্রয়োজনীয় বিষয়ে সকলের 
আসন্ন মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছেন ইহা সুখের বিষয়। তিনি 
বলিয়াছেন্ু-_আধুনিক জগতে সামাজিক ও অর্থ-নৈতিক উন্নতি সম্পর্কে 
যাবতীয় পরিকল্পনার মূল ভিত্তি হইতেছে সংখ্যাবিবরণ। সেজন্য 
পাশ্চাত্যের সমস্ত উন্নতিশীল দেশসমূহেই নান! বিষয়ে প্রয়োজনীয় 
সংখ্যাতথ্য সংগ্রহের ব্যাপারে বেশী রকম জোর দেওয়া হইতেছে । 
সংখ্যাবিবরণ সংগ্রহের পদ্ধতিও সেখানে খুব উন্নত। কিন্তু ভারতবর্ষে 
সে ধরণের প্রচেষ্টা আজও বিশেষ কিছু হইতেছে না। এদেশের 
লোকের সমাজ জীবন ও অর্থনৈতিক জীবন সম্বন্ধে উপযুক্ত তথ্যাদির 


যথেষ্ট অভাব লক্ষিত হইয়া থাকে । এদেশের ধনসম্পদ, এদেশবাসীর. 


জাতীয় আয়ের পরিমাণ, এদেশে জনপিছু ট্যাক্সের হার প্রভৃতি প্রয়ো- 
জনীয় বিষয়ে এখন পর্যন্ত কোন নির্ভরযোগ্য বরাদ্দ প্রস্তুত হয় নাই। 


কৃষিপণ্য ও শিল্পদ্রব্যের উৎপাদন সম্পর্কে নিভূল তথ্যাদি সংগ্রহের, 


'ব্যবস্থা না থাকায় এদেশের অর্থ-নৈতিক উন্নতির ব্যাপক পরিকল্পনা 
গ্রহণ করা অনেক সময়ই খুব কঠিন হইয়া পড়ে। ভারতের অন্ত 
অনেক প্রদেশের তুলনায় বাঙ্গলায় অর্থ-নৈতিক তথ্যাদির অভাব 
আরও বেশী পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়। রয়েল এগ্রিকালচারেল 
- কমিশন, বেঙ্গল'জুট এন্‌কোয়ারি কমিটি, পেডী এন্কোয়ারি কমিটি ও 
ল্যা্ড রেভিনিউ কমিশন সমস্তই এই অভাব সম্পর্কে বিশেষভাবে 
মন্তব্য করিয়াছেন । গবর্ণমেন্টের চেষ্টায় এদেশে নানা বিষয়ে সংখ্যা- 
তথ্য সংগ্রহের যেটুকু ব্যবস্থা হইয়াছে তাহা মোটেই সন্তোষজনক 
নহে। গবর্ণমেন্ট প্রয়োজনীয় সংখ্যা-বিবরণ সংগ্রহের জন্য মুখ্যতঃ 
সরকারী রাজন্ব বিভাগের কর্মচারীদের উপরই নির্ভর করিয়। 
থাকেন। রাজস্ব বিভাগের মারফতে পল্লী অঞ্চলের যে বিররণ 
সংগৃহীত হয় গ্রাম্য চৌকিদার ও গ্রাম্য তহশীলদারগণই তাহার প্রধান 
বাহন। ফলে এই সমস্ত বিবরণে বাস্তব সত্যের বদলে কল্পনার 
আতিশয্যই বেশী পরিমাণে লক্ষিত হইয়া থাকে। 

এদেশে প্রয়োজনীয় সংখ্যাবিবরণের অভাব ও অব্যবস্থা সম্পর্কে 





শ্রীযুক্ত সরকার যাহা বলিয়াছেন তাহা খুবই সত্য । ভারত সরকারের 
বাণিজ্য সচিব হিসাবে তিনি এবিষয়ে কোন স্ুসঙ্কল্িত সরকারী 
কাধ্যনীতি অবলম্বনের আভাষ দিতে পাঁরিলে আমরা সু I 
কিন্ত শ্রীযুক্ত সরকারের বক্তৃতায় সেরূপ কোন আভাষ একেবারেই 
নাই । গবর্ণমেন্টের দিক হইতে সর্ব্বপ্রকার সুব্যবস্থ। অবলম্বিত না 
হইলে সংখ্যাতথ্য ' সংগ্রহের মত জরুরী ব্যাপারে এই বিরাট দেশর 
কোন উল্লেখযোগ্য উন্নতি আশা করা যায় না। দেশের অর্থনৈতিক 
গবেষণা প্রতিষ্ঠান, দেশের বিশ্ববিষ্যালয়য়মূহ ও বণিক প্রতিষ্ঠানসমূহ 
কোন কোন দিক দিয়া এবিষয়ে কিছু কিছু উদ্ভোগ অবশ্থই দেখাইতে 
পারেন। কিন্তু সমস্ত দিক দিয়া একটা সুসঙ্গত কার্য্যনীতি অব- 
লন্বনের জন্য গবর্ণমেন্টের সাহায্য ও আগ্রহ-ততপরতা একাস্ত আবশ্যক । ' 
বর্তমান আলোচনা প্রসঙ্গে সেই দরকারী কথাটা! আমরা বাণিজ্য সচিব 
মহোদয়কে স্মরণ করাইয়া দিতে চাই। i 


অক্টোবর মাসের বহির্বাণিজ্য 

সম্প্রতি ভারতীয় বহির্বাণিজ্যের গত অক্টোবর মাসের যে বিবরণ 
প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে আমদানী ও রপ্তানী--এই উভয়বিধ 
বাণিজ্যে স্পষ্ট অবনতির ভাব লক্ষিত হয়। গত ১৯৪১ সালের 
অক্টোবর মাসের ১৭ কোটি ৫ লক্ষ টাকার তুলনায় আলোচ্য ১৯৪২ 
সালের অক্টোবর মাসের আমদানীর পরিমাণ দাড়াইয়াছে ৯ কোটি 
৮৩ লক্ষ টাকা। অবশ্য গত বৎসরের সহিত তৎপূর্বববরত্তা বৎসরের 
তুলনামূলক হিসাব করিতে গেলে ইতিমধ্যে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যে 
বিপৰ্য্যয় সংঘটিত হইয়া গিয়াছে তাহা স্মরণ রাখিতে হইবে। জাপান 
কর্তৃক ব্ৰহ্মদেশ ও পুরর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ দখল করার পর এবং ইউরোপ 
ও আমেরিকার সহিত ভারতের জাহাজ চলাচলের ব্যবস্থায় যথোপযুক্ত 
নিরাপত্তার অভাবে ভারতীয় বহির্ববাণিজ্য বেশ কিছু সঙ্কুচিত 
হইয়া পড়িয়াছিল। পরে এ অবনতির ভাব কাটাইয়া উঠিয়া 
উন্নতির লক্ষণ দেখা বাইতেছিল। গত সেপ্টেম্বর মাসে বিদেশ হইতে 
ভারতে ১০ কোটি ৪৮ লক্ষ টাকার পণ্য আসিয়াছে । তৎপরবর্তীঁ 
মাসের অর্থাৎ গত অক্টোবরের আমদানীর পরিমাণ আলোচ্য বিবরণ 
দৃষ্টে হাস পাইয়াছে দেখা যায়। যুদ্ধকালীন বর্তমান অবস্থায় এই 
আমদানী হ্াসকে দেশের স্বার্থের অনুকুল বলিয়া ধরা যায় না। 
স্বাভাবিক সময়েও কোন এক শিল্প ক্ষেত্রে অনগ্রসর ও অনুন্নত দেশের 
আমদানীর পরিমাণ রপ্তানীর তুলনায় বৃদ্ধি পাইলেই তাহাতে শঙ্কিত 
হইবার কারণ নাই, যদি এ আমদানীর মধ্যে প্রচুর পরিমাণ capital 
£০০৫৪ বা ক্ষুদ্্রবৃহৎ্ কারখানা সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ও ঈাজসরঞ্জাম 
অস্তভূক্ত হয়। বর্তমানে যুদ্ধের সুযোগে এদেশে শিল্পোন্নতির যে 
সুযোগ সুবিধা দেখা দিয়াছে তাহার জন্য বিদেশ হইতে নূতন নূতন 
যন্ত্রপাতি আনাইবার একান্ত প্রয়োজন রহিয়াছে । তাহা ছাড়! 
ভারতে বর্তমান সময়ে বহু বিদেশী সৈন্য স্থায়ীভাবে থাকায় বাহির 
হইতে বস্তু ও খাছত্রব্যাদির আমদানী বৃদ্ধি হওয়াই বাঞ্ছনীয়। অথচ 
আলোচ্য সেপ্টেম্বর মাসে আমদানীর খাতে ভাল, আটা, চিনি 
তেল প্রভৃতি দৈনন্দিন প্রয়োজনের পণ্যাদির পরিমাণ হ্রাস পাইয়াছে। 
বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ও বৈদ্যুতিক সাজপসরপ্তামের পরিমাণ গত ১৯৪১ 
সালের অক্টোবর মাসে ফেক্ষেত্রে ছিল যথাক্রুমে ১ কোটি ৭৪ লক্ষ 
৬৩ হাজার টাকা, ও ৩২ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকা, সেক্ষেত্রে 
আলোচ্য ১৯৪২ সালের অক্টোবর মাসে উহাদের পরিমাণ 
হ্রাস পাইয়া যথাক্রমে ৭৫ লক্ষ ২২ হাজার টাকা ও ১৪ লক্ষ 
৪৪ হাজার টাকায় আসিয়া দাড়াইয়াছে। ইহা গেল আমদানীর 
কথা। রপ্তানীর দিকেও গত অক্টোবর মাসের প্রকাশিত 
বিবরণ নৈরাশ্তরজজনক ৮ গত সেপ্টেম্বর মাসের ১৮ কোটি ৩৯ 
লক্ষ টাকার তুলনায় আলোচ্য অক্টোবর মাসের রপ্তানীর মোট 'পরি- 
মাণ দাড়াইয়াছে ১৪ কোটি ১৬ লক্ষ টাকা । অর্থাৎ এক মাস কাল 
যাইতে না যাইতেই রপ্তানীর পরিমাণ ৪ কোটি টাকারও বেশী হাস 
পাইয়াছে। পুর্বববন্তীঁ বৎসরের অর্থাৎ ১৯৪১ সালের অক্টোবর মাসে 
রপ্তানীর পরিমাণ ছিল ইহ! অপেক্ষা অনেক বেশী-_কিঞ্চিদধিক ২৬॥ 
কোটি টাকা । উপরোক্ত তুলনামূলক অলোচন। হইতে ভারতীয় 
বহিব্বাজ্যের যে অবস্থা প্রতীয়মান হইতেছে, তাহা দেশের পক্ষে 
নিতান্তই নৈরাশ্তজনক। ? 
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আনকারার এক সংবাদে প্রকাশ, ভারত সরকারের আমন্ত্রণে তৃকাঁ 
সাংবাদিক মহলের এক ,প্রতিনিধি দল এবং তুর্কী পার্লামেন্টের জন 
কয়েক ডেপুটি শীত্বই ভারত অভিমুখে যাত্রা করিবেন। বর্তমান 
* জানুয়ারী মাসের মধ্যেই ভাহারা ভারতে পোৌঁছিয়া দিল্লী, লাহোর, 
পেশোয়ার, আলীগড়, লক্ষৌ, বোম্বাই, কলিকাতা, মাদ্রাজ ও একাধিক 
দেশীয় রাজ্যে পরিভ্রমণ করিধেন। কি উদ্দেশ্যে উক্ত প্রতিনিধি দল 
এদেশে আসিতেছেন তাহা আমরা জানি না । কিন্তু ভারতের বর্তমান 
রাজনৈতিক পরিস্থিতির ক্রমবর্ধমান জটিলতার কথা বিবেচনা করিয়া 
জনসাধারণের মনে সংশয় ও সন্দেহের উদ্দেক হওয়া অন্বাভাবিক 
নহে। মিঃ জিন্না ও তাহার অমুপন্থী দলের প্রতিক্রিয়াশীল 
আন্দোলনকে আরও শক্তিশালী করিয়া ভারতের অখণ্ড জাতীয়তার 
দাবীকে পরোক্ষভাবে দাবাইয়া রাখিবার কোন অভিসন্ধি ইহার পিছনে 
নাই তো? বৃটিশ কুটনীতির সহিত স্ুদীর্ঘকালের তিক্ত পরিচয় 
থাকায় আমাদের এরূপ সন্দেহের মূলে যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে 

ভারতের বর্তমান অবস্থার সহিত পরিচিত হইবার জন্য প্রকৃত 
তথ্যাবলী সংগ্রহ করাই যদি উক্ত প্রতিনিধি দলের আসল উদ্দেশ্য 
হইয়া থাকে, সে ক্ষেত্রে তাহাদের ভারত ভ্রমণ এখন অকারণ পণুশ্রমেই 
পর্য্যবসিত হইবে। কেননা, নিরপেক্ষ ও সত্যজিজ্ঞান্থ বিদেশীদের 
ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা ও উহ্থার কার্য্যকারণের ইতিহাস সম্পর্কে 
স্বাহারা সঠিক তথ্য জানাইতে সক্ষম .তাহারা__জাতির মুখপাত্র 
স্বরূপ সেই কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ আজ কারাপ্রাীরের অন্তরালে 
রুদ্ধক। সরকারী প্রচার ও প্রভুভক্ত বে-সরকারী মহলের প্রশস্তির 
- চশমা চোখে আটিয়া ভারতের প্রকৃত অবস্থা অবগত হওয়া ভারতের 
প্রকৃত অভায বিদেশীদের পক্ষেও সম্ভব নহে। 

সম্প্রতি প্রেসিডেন্ট রুজ্জভেণ্ট এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে ঘোষণা 
করিয়াছেন যে, বিভিন্ন জাতিসমূহের মধ্যে প্রভু-ভৃত্যের সম্বন্ধ না 
থাকিয়া যাহাতে' সকল জাতি একই পরিবারভুক্ত ব্যক্তিদের ন্যায় 
পরস্পরে মিলিয়। মিশিয়া শান্তিতে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে পারে, 
মানুষের সেই মহান অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্যই মাকিন যুক্তরাষ্ট্র 
আজ যুদ্ধ করিতেছে। শুধু আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রেই নহে পৃথিবীর 
সৰ্ব্বত্ৰ সকল জাতির মধ্যে এই ভ্রাতৃতবোধকে বাস্তব রূপ দিতে হইবে । 
সাধু! মিঃ রুত্রভেপ্ট শ্রুতিম্থখকর আদর্শের কথা প্রচার করিয়াছেন। 
“সকল জাতি” কথাটা লইয়াই যত গোলযোগ । আটলান্টিক চার্টার 
হইতে আরম্ভ করিয়া অদ্যাবধি বৃটিশ সা্াজ্যবাদীরা ভারতকে যুদ্ধোত্তর 
পৃথিবীর তথাকথিত গণতান্ত্রিক অধিকারের অংশীদার করিবেন 'না 
বলিয়া বার বার স্পষ্টাক্ষরেই জানাইয়া দিয়াছেন । মাকিন জনমত' 
যতই চঞ্চল হইয়া উঠুক না কেন, মাকিন গবর্ণমেন্টও এতাবৎ ভারত ও 
অন্যান্ত পর-পদানত দেশগুলি সম্পর্কে কোন পরিষ্কার কথা বলেন নাই । 
উভয় দেশের সরকারী ও বেসরকারী রাষ্ট্রধুরদ্ধরদের বক্তৃতা ও বিবৃতি 
পড়িয়া আমাদের মনে হয়, ইউরোপের নাৎসী কবলিত শ্বেতকায় 
জাতিগুলি সম্পর্কেই তাহাদের যতকিছু চিন্তাভাবনা, যত সব আদর্শ 
ও অনুপ্রেরণা । মিঃ রুজভেপ্ট এখনও ভারত সমস্কাকে যেমন গ্রেট ' 
বৃটেনের ঘ্বরোয়া ব্যাপার বলিয়া মনে করেন, তেমনি তাহার যুদ্ধোত্তর 


স্বপ্নের মধ্যেও তিনি হয়ত এক পরিবারের বিভিন্ন লোক বুঝাইতে 
ভারত ও ভারতের ন্যায় কৃষ্ণাঙ্গ-অধ্যুষিত দেশ গুলিকে ধরেন নাই--- 
সুবিশাল ওঁপনিবেশিক সাআাল্যের অধিকারী গ্রেট বৃটেন হয়ত একাই 
এ বিশ্ব-পরিবারের অন্যতম “ ‘একজন” | মিঃ রুক্লভেণ্ট প্রমুখ তথাকথিত 


শাস্তিকামীরা যতদিন পৰ্য্যন্ত পরাধীন জাতিসমূহ সম্পর্কে অতি-স্পষ্ট 


ভাষায় আসল অভিপ্রায় খুলিয়া না বলিতেছেন, ততদিন তাহাদের বড়. 


বড় আদর্শের বুলিকে অস্ত: এশিয়া ও আফ্রিকা কানেও তুলিবে না। 
স্বদেশের ও মিত্ৰপক্ষীয় রাষ্ট্গ্ুলির এবং তাহাদের শাসনাধীন দেশ- 
সমূহের জনবল ও ধনবল যাহাতে সর্বগ্রাসী মহাযুদ্ধে "আরও বেশী 


নিয়োজিত হইতে পারে তাহারই উদ্দেশ্যে কি মিঃ রুজ্ভেণ্ট সুকৌশল 
প্রচারকার্ধ্য করিতেছেন? এমন সন্দেহ ও অনুমান অহেতুক প্রতিপন্ন 
হইবার মত আম পরাস্ত কোন প্রমাণ মিলিয়াছে কি? 
: ক ক ক 

‘ভারতবন্ধু ট্যাফোর্ড ক্রিপস্‌ আবার ভারতের বিরুদ্ধে লেখনী 
ধারণ করিয়াছেন। প্রাক্তন লর্ড .প্রিভি সিলের পূর্ববর্তী বক্তৃতা 
ও প্রবন্ধাদির স্যায় “নিউ ইয়র্ক টাইমস্‌-এ” প্রকাশিত “ভারত ও 
বৃটেন” শীর্ষক লেখাটিও আন্ত ভারতের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচার ও 


বিকৃত সত্যে পরিপূর্ণ । ক্রিপস্‌ মিশনের ব্যর্থতার জন্য সকল দোষ 


এবারেও তিনি কংগ্রেসের ঘাড়েই চাপাইয়াছেন। দেশরক্ষা ব্যাপারে 
অহিংসা মতবাদের অদারতার আলোচনা ছলে স্তার ষ্ট্যাফোর্ড মহাত্মা 
গান্ধী সম্পর্কে অশিষ্ট উক্তি করিতেও ছাড়েন নাই। যুদ্ধ মিটিবার 
পূৰ্ব্বে ভারতবাসীর হাতে প্রকৃত শাসনভার অপিত হইলে তার ফলে 
ভারতে দারুণ অরাজকতার স্পট হইয়া সব কিছু লণ্ডভণ্ড হইয়া যাইত, 
এই জাতীয় আতঙ্কের চিত্র আকিয়! ক্রিপস্‌ সাহেব সন্ধি আমেরিকা- 
বাসীদের আর ভুলাইয়া রাখিতে পারিবেন না বলিয়াই আমাদের 


দৃঢ় বিশ্বাস। যুদ্ধের কতকাল পরে ভারতবর্ষকে স্বায়ত্তশাসন লাভ 
করিবার অধিকার দেওয়ার প্রস্তাব করা হইয়াছিল সেই সম্পর্কে 


সুচতুর ক্রিপ স্‌ “earliest moment possible” অর্থাৎ “্যথাসত্বর 
সুযোগ মত” ইত্যাকার অস্পৃষ্ট কথা বলিয়াই ধোকা দিতে চাহিয়াছেন। 
এই, “earliest moment possible” এক যুগও হইতে পারে, 
স্বার্থান্ক সাম্রাজ্যবাদের নিকট এক শতাব্দী হইতেও বা বাধা কোথায়! 
যাহা হউক, নিজের দেশেই ক্রিপস্-এর বক্তৃতা ও বিবৃতির এখন . 
আর বিশেষ মূল্য নাই-_সমর মন্ত্রিসভা হইতে অপসারিত, ক্ষীণপ্রভ, 

মর্য্যাদাভষ্ট স্তার ষ্ট্যাফোর্ডের মতামতকে বহিষ্্গতও আর সেই দাম 

দিবে না। (সমাজতান্ত্রিক ও ভারতহিতৈষী বলিয়া প্রখ্যাত স্তার 
ষ্ট্যাফোর্ড আজ সাম্রাজ্যবাদের এমনই অনুচর হইয়াছেন যে, বড়লাটের 

সম্প্রসারিত শাসন-পরিষদের ভারতীয় সদস্যগণের গুপকীর্তনে তিনি ' 
একেবারে উচ্ছসিত হইয়া উঠিয়াছেন এবং প্রকৃত প্রস্তাবে তাহারাই 
যে শীসনকাধ্য চালাইতেছেন এমন নির্লা মিথ্যা কথা বলিতেও 
এতটুকু লজ্জাবোধ করেন নাই। স্যার ষ্ট্যাফোর্ডের স্বদেশেরই অন্যতয় 
শ্রেষ্ঠ কৰি মিলটনের “প্যারাডাইস্‌ লষ্ট-এর কথায় আমরা শুধু বলিতে 

পারি ঃ «কোন্‌ উত্তদ্র শিখর, হইতে কি অতলম্পর্শী গহ্বরে তোমার 
অধঃপতন ঘটিয়াছে !” 





যুদ্ধের সুরু হইতে ভারতবর্ষে চলতি নোট ও টাকার পরিমাণ 
ক্রমাগত বাড়িয়া চলিয়াঁছে। কিন্তু লোকের ব্যবহার্ধ্য জিনিষপত্রের 
যোগান মোটেই বৃদ্ধি পাইতেছে না। বর্তমান যুদ্ধ আরম্ত হওয়ার 
সময়ে-গত ১৯৩৯ সালের ১লা সেপ্টেম্বর তারিখে ভারতে চলতি 
নোটের পরিমাণ ছিল ১৭২ কোটি টাকা । তাহা ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়া 
গত ৪ঠা ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ৫৫* কোটি টাকায় দীাড়াইয়াছে। 
গত ১৯৩৯ সালের ১লা, সেপ্টেম্বর তারিখে রিজার্ভ ' ব্যাঙ্কের 
হাতে ৭৫ কোটি টাকা (রৌপ্য টাকা) মজুত ছিল। গত ৪ঠা ডিসেম্বর 


পর্য্যন্ত তাহ! কমিয়। ১২ কোটি টাকায় পর্যযবসিত হইয়াছে-। অর্থাৎ. 


উপরোক্ত সময়ে পূর্ব্বেকোর মজুত টাকার মধ্যেও ৬৩ কোটি টাকা 
দেশের লোকের ব্যবহারে আসিয়াছে । কাজেই স্পৃষ্টতঃই বুঝা যায়, 
যুদ্ধের সুরু হইতে গত ১৯৪২ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর পর্য্যস্ত রিজার্ভ 
ব্যাঙ্ক নোট ও টাকা মিলাইয়া দেশে অতিরিক্ত ৪৪১ কোটি টাকা 
' প্রচলন করিয়াছেন। উপরে নোট বৃদ্ধির যে পরিমাণ উল্লেখ করা 
হইয়াছে তাহাতে এক টাকার নোট ধরা হয় নাই। যুদ্ধের সুরু 
হইতে গবর্ণমেন্ট দেশে এই শ্রেণীর নোটও প্রচুর পরিমাণে ছাড়িতে 
আরম্ভ করিয়াছেন । রিজার্ভ ব্যাঙ্কের টাকার সহিত গবর্ণমেন্ট কর্তৃক 
প্রচারিত এক টাকার সেই নোট যোগ করিলে দেশে টাকার প্রচলন 
যে উপরোক্ত ৪৪১ কোটি টাকার চেয়ে অনেক বেশী হইবে, তাহাতে 
সন্দেহ গ্লাই। যুদ্ধের সময়ে দেশে এই ভাবে বহু অতিরিক্ত টাকা 
লোকের. ব্যবহারে আসিয়াছে । এই অতিরিক্ত টাকা মুখ্যতঃ 
, আবশ্যকীয় জিনিষপত্র ক্রয়ে নিয়োজিত হইতেছে । কিন্তু , দেশে 
টাকার তুলনায় জিনিষপত্রের যোগান বাড়িতেছে না । আমদানী 
বাণিজ্য বন্ধ হওয়ায় এবং যানবাহনের অস্থুবিধা ঘটায় দ্রব্যসামগ্রীর 
যোগান বরং পূর্বের তুলনায় হ্রাসই পাইতেছে। এদিকে দেশের 
আড়ৎদার ও দোকানদারের! ভবিষ্যৎ মুনাফার আশায় হাতের মাল 
কতকাংশে মজুত করিয়া রাখিতেছে। ধনী এবং বিত্তশালী লোকের! 
নিজেদের ব্যবহারের জম্ভও পণ্য সঞ্চয়, করিয়া রাধার ঝৌক 
দেখাইতেছে। এই সমস্ত কারণে দেশে চাহিদার অনুপাতে জিনিষ- 
পত্রের যোগান কম হইয়া উহাদের দাম ধাপে ধাপে চড়িয়া উঠিতেছে। 

একদিকে অতিরিক্ত মুদ্রাপ্রসারণ ও অপরদিকে জিনিষগত্রের 
যোগানের খর্ববতা ঘটিয়া আল্ত দেশে যে অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে অর্থ- 
নৈতিক ভাষায় তাহাকে বলা হয় “ইনফ্লেসন”। এই ইনফ্লেসন ও 
তজ্জনিত দুঃখ ছুর্দশা হইতে দেশকে রক্ষা করার কি উপায় হইতে পারে 
এক্ষণে তাহাই বিবেচ্য । যুদ্ধ প্রচেষ্টার সহিত মুদ্রাপ্রসারণ ও অর্থ 
গ্রসারণের একটা ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রহিয়াছে ।- সামরিক ব্যয় বৃদ্ধির 
জন্য বর্তমানে সকল যুদ্ধরত দেশেই মুদ্রার প্রচলন বাড়িয়াছে। অনুরূপ 
কারণে ভারতেও মুদ্রার প্রচলন বৃদ্ধি, পাইতেছে। দেশরক্ষা সম্পর্কিত 
বিধিব্যবস্থার জন্য ভারত গবর্মে্ট বর্তমানে দৈনিক ৩০ লক্ষ টাকার 
মত ব্যয় করিতেছেন। অপরদিকে বৃটিশ গবর্ণমেপ্টের পক্ষ হইয়াও 
তাহারা এদেশে নানা শ্রেণীর খরচপত্র নির্বাহ করিতেছেন। এই 
ধরণের অতিরিক্ত সরকারী ব্যয়বহর হেতু দেশে সাময়িকভাবে মুদ্রার 
প্রচলন খুবই বাড়িয়া যাইতেছে । যুদ্ধ যতদিন চলিতে থাকিবে 
_ ততদিন মুদ্রা প্রসারের এই গতি বন্ধ হইবে বলিয়া মনে করা যায় না। 
২ 


তি 


অন্ততঃ এদেশের গবর্ণমেন্ট যে সে সম্পর্কে যথাসম্তব কার্ধ্যকরী 
পন্থা অবলম্বন করিতে রানী হইবেন না তাহা ধরিয়া লওয়া যাইতে 
পারে। দেশে মুদ্রা প্রসার ও অর্থ প্রসারের গতি যদি অব্যাহতভাবে 
চলিতে থাকে তবে 'ইনফ্রেসন'জনিত ছুঃখ-ছুর্দশা লাঘবের ছইর্ি 
উপায়ই শুধু আমরা ধারণা করিতে পারি। প্রথম উপায়-মুদ্ধকালীন " 
অবস্থায় দেশের লোকের হাতে সঞ্চারিত অতিরিক্ত অর্থ সাধারণ ব্ুব্য- 
সামগ্রী ক্রয়ে নিয়োজিত না হইয়া ভবিষ্যতের সঞ্চয় হিসাবে উহা 
যাহাতে মুলতবী থাকে তাহার ব্যবস্থা করা। দ্বিতীয় উপায় হইতেছে 
অর্থের প্রসার ও পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে দেশে ব্যবহার- 
যোগ্য জিনিষপত্রের উৎপাদন বাড়াইবার বন্দোবস্ত করা । 

‘দ্ধের সময়ে দেশের লোকের হাতে সঞ্চারিত অতিরিক্ত অর্থ 
যাহাতে পণ্যের বাজারে অত্যধিক কাড়াকাড়ি স্থষ্টি না করিতে পারে 
তজ্জন্ত সকল দেশেই ব্যাপকভাবে দেশরক্ষা খণ তুলিবার ব্যবস্থা 
করা হইয়াছে। আমেরিকা ও ইংলণ্ডে লোকে এই শ্রেণীর ধণে 
প্রচুর অর্থ নিয়োগ করিতেছে । ফলে সেই সব দেশে লোকের বন্ধিত 
আয় ও ক্রুয়ক্ষমতা জিনিষপত্র ক্রয়ে নিয়োজিত না হইয়া অনেক 
পরিমাণে তাহা ভবিষ্যতের জন্য মুলতবী থাকিয়া যাইতেছে । কিন্ত 
ভারতবর্ষে সেরূপ পন্থা আজও বিশেষ কার্ধ্যকরী হইয়া উঠিতেছে না। 
এদেশের গবর্ণমেন্ট যে নানাশ্রেণীর খণ প্রচলনে সচেষ্ট হন নাই, তাহা 
নহে। বিভিন্ন কালের মিয়াদে এদেশে কয়েক প্রকার দেশরক্ষা খণ 
ও বণ্ড প্রচলন করিবার চেষ্টা ইতিমধ্যে যথেষ্টই হইয়াছে । কিন্ত 
দেশের লোক সেই সব খণ সম্পর্কে বিশেষ কোন আগ্রহের ভাব 
দেখাইতেছে না, ইহাই হইতেছে আসল অন্থুবিধা। যুদ্ধ প্রচেষ্টার | 
ব্যাপারে এদেশে শাসক ও শাসিতের ভিতর আবশ্যকীয় 
যোগাযোগের অভাবই ইহার কারণ। ইংলণ্ড ও আমেরিকায় 
জনসাধারণ বর্তমান যুদ্ধকে তাহাদের নিজেদের যুদ্ধ বলিয়াই মনে 
করিতেছে । সেজন্য সামরিক প্রণ ও বণ্ড ক্রয় ,করিয়া গবর্ণ- 
মেপ্টকে সাহায্য করা "সম্পর্কে তাহাদের দিক হইতে আগ্রহপুর্ণ 
সহযোগিতার কোন ক্রুটি নাই। কিন্তু এদেশে শাসক ও শীসিতের 
ভিতর পারম্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতার তেমন কোন বন্ধন মোটেই 
লক্ষিত হয় না। ভারতের রাজনৈতিক স্বাধিকারের দাবী স্বীকার 
করিয়া লইয়া লোকের এঁকান্তিক সমর্থন ও সাহচার্য্যের ভিতর যুদ্ধ 
প্রচেষ্টা চালাইবার কথা প্রথম হইতেই আলোচিত হইতেছে। কিন্তু 
গবর্ণমেন্ট সে বিষয়ে আজ পর্য্যস্ত কোন উদার মনোভাবের পরিচয় 
দেন নাই। জনসাধারণের সর্বপ্রকার দাবী দাওয়া উপেক্ষা করিয়া 
তাহারা নিজেদের অভিরুচি অনুযায়ী অনেকটা ডিক্রেটরী’ নীতিতে 
দেশের শাসন ব্যবস্থা ও যুদ্ধ প্রচেষ্টা পরিচালন! করিয়া চলিয়াছেন। 
এই দুদ্দিনে দেশের জনমতের প্রতীক কংগ্রেস নেতৃবৃন্দকে কারারুদ্ধ 
করিয়া রাখিতেও তাঁহারা দ্বিধা বোধ করেন নাই। এই সব কারণে 
সামরিক স্থণ ক্রয় করিয়া যুদ্ধ প্রচেষ্টায় গবর্ণমেন্টের সহিত সহযোগিতা 
করা সম্পর্কে এদেশে জনসাধারণের ভিতর তেমন কোন আগ্রহ 
দেখা যাইতেছে না। ভারতের জাতীয় দাবী দাওয়া সম্পর্কে 
গবর্ণমেন্ট একটা উদার মনোভাব অবলম্বন করিলে এদিক “দিয়! 

॥ (৬২৩ পৃষ্টায় দ্রষ্টব্য ) 


বাঙ্গলা দেশ প্রোকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ । এখানে শস্তরাজিতে পূর্ণ 
শ্যামলা ভূমি যেমন আছে, তেমনি নানা, বৃক্ষরাজিতে পূর্ণ বনভূমিও 
আছে। উদ্যানে নানা প্রকার ফলবান্‌ বৃক্ষ রহিয়াছে । বনজ, কৃষিজ 
* এবং নদীজাত দ্রব্য এখানে প্রচুর; এখান্কার জনসাধারণ একটু 
| RON চলিলেই প্রয়োজনানুরূপ দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া সুখে 
*  জীধিকাজ্দন করিতে পারে। এধরণের জিনিষ ছাড়া এখানে বিভিন্ন 
ধাতু দ্রব্যও প্রচুর আছে। সমগ্র বঙ্গদেশের পরিমাপ ৮০ হাজার 
বর্গ মাইল। প্রায় ২৮ মিলিয়ান্‌ একর জমিতে অর্থাৎ ৬ কোটি ৩* 
লক্ষ বিঘা জমিতে নানাবিধ ফসলের চাষ হয়। 

ধান প্রধান্‌ উৎপন্ন শস্ত। ধানের পরেই পাট, সরিষা অন্যতম 
প্রধান শস্ত। ৭৪০*০* একর জমিতে সরিষার চাষ হয়। সর্বব- 
প্রকার ডাল ও তৈলবীজ বঙ্গদেশে জন্মে । কোন্‌ কোন্‌ দ্রব্য কোন্‌ 
কোন্‌ জিলায় উৎপন্ন হয় নিয়ে তাহার বিশদ বিবরণ দেওয়া হইল £_ 

ধান--বরিশাল, ঢাকা, ফরিদপুর, মেদেনীপুর, ময়মনসিংহ, রক্গপুর, 
দিনাজপুর, ত্রিপুরা নোয়াখালী, বর্ধমান, চব্বিশপরগণা এবং বঙ্গের 


প্রত্যেক জিলাতেই ধান্য উৎপন্ন হয়, তবে কমবেশী ।€ গম--মালদহ 


নদীয়া, রাজসাহী, মুর্শিদাবাদ জিলায় প্রচুর, ইহা ব্যতীত বাকুড়া 
বীরভূম এবং পাবনা জিলাতে গমের চাষ হয়। যব-_ সুর্শিদাবাদ, 
ঢাকা, মালদহ, ফরিদপুর, ময়মননিংহ জিলাতে প্রচুর জন্মে । পশ্চিম- 
বঙ্গের কোন কোন জিলাতেও জন্যে । দার্জ্জিলিং পাহাড়েও গম এবং 
যবের চাষ হয়। ছোলা- মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, রাজসাহী এবং ত্রিপুরা 
জিলাতে ছোলার চাষ হয়। ভিষি_ নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, যশোহর ৷ 
' তিল-_ময়মনসিংহ, পাবনা, ঢাকা, ত্রিপুরা ও নোয়াখালীতে বেশী । 
সরিষা-_-ময়মনসিজ্হ, পাবনা, রঙ্গপুর, রাজসাহী, ঢাকা, বগুড়া, দিনাজ- 
পুর, জলপাইগুড়ি, অন্তাস্ জিলায় অল্প পরিমাণ জন্মে । নারিকেল 
বরিশাল, নোয়াখালী, খুলনা, ২৪ পরগণা এবং হাওড়া ও মেদনীপুর । 
সমুদ্রতীরবর্তী ' জিলাতে নারিকেল জন্মে। সমুদ্র হইতে 


১২০ মাইলের মধ্যে নারিকেল বেশী জন্মে। পাট--সকল জিিলায়, ' 


ঠিক ধানের মতনই ৷ ইক্ষু_ফরিদপুর, ঢাকা, ময়মননিংহ, রঙ্গপুর 
হাওড়া ও বীরভূম এবং বদ্ধমান জিলাতেও ইক্ষুর চাষ হয়। তামাক__ 
রঙ্গপুর, জলপাইগুড়ি, ময়মনসিংহ । বাশ প্রত্যেক জিলাতেই জন্মে । 
তন্মধ্যে ত্রিপুরা পর্বত ও গারোপাহাড়ে নানাবিধ বাশ জন্মে। 
ত্রিপুরা পর্র্বতে নানা প্রকারের মৃল্যবান্‌ বৃক্ষ জন্মিয়া থাকে, এবং এ 
সকল কাষ্ঠ নানা দেশে চালান যায়। বর্ধন, বাকুড়া প্রভৃতি 
বিখ্যাত স্থানগুলিতেও শাল বৃক্ষাদি জন্মে। বাঙগলায় বর্ধমান্‌ 
জিলাই কয়লার জন্য বিশ্ববিখ্যাত । 

ত্রিপুরা পর্বত, পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং গারো পর্ব্বতে প্রচুর তুলা 
উৎপন্ন হয়। কিন্তু এ তুলার আশ সাধারণতঃ লম্বা নহে ;. কাজেই 
এখন লম্বা আঁশযুক্ত তুলার চাষের ব্যবস্থা হইয়াছে। বিশেষজ্ঞগণ 
আশা! করেন যে, অল্পদিনের মধ্যেই মিশর দেশীয় তুলার স্যার লক্বা 
আঁশযুক্ত তুল! বঙ্গদেশে প্রচুর উৎপন্ন হইবে। অল্প দিনের ভিতরে 
বাঙ্গলায় অনেকগুলি কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এবং তুলা 
চাষের উৎকর্ষ বিধানের জন্য সকলেই চেষ্টা করিতেছে । | 

সূত্রজাতীয় পণ্যের মধ্যে পাট সর্ববপ্রধান ৷ বঙ্গদেশ ও নিকটবর্তী 





২৩ টি প্রদেশ ব্যতীত পৃথিবীর প্রায় কোথায়ও পাট উৎপন্ন হয় না। 
পশ্চিম বঙ্গ হইতে পুর্ব বঙ্গেই অধিক পাট উৎপন্ন হয়; তন্মধ্যে বরিশাল, 
ত্রিপুরা, ময়মনসিংহ, নোয়াখালী ও ঢাকার পাট উৎকৃষ্ট । পাট বাঙ্গলায় 
কেবল চাষী নহে, গৃহস্থ মাত্রেরই অর্থ উপায়ের প্রধান সহায়। 
পৃথিবীর সর্বত্র এই পাট চালান যায়। স্কটল্যাণ্ডের প্রসিদ্ধ বাজার 
ডাণ্ডিই পাট বিক্রয়ের প্রধান কেন্দ্র । পাট হইতে অন্তান্ত নান! 
প্রকারের জিনিষও তৈরী হয় ; যথা, দড়ি, সতুরঞ্চ, চট্‌, গালিচা ॥ 
ইহা ব্যতীত জান্নানীতে পাট হইতে বস্ত্র তৈরী হয়। পাটের 
চাহিদা যেমন, তেমনি পাঁটের উৎপাদনও খুব বেশী। ৫ ১৯৩৮-৩৯ 
সালে প্রায় সাড়ে পচিশ লক্ষ একর জ্রমিতে পাটের চাষ হইয়াছিল । . 
হুগলী নদীর তীরেই ৯৫টি পাটকল রহিয়াছে । . 

অতি প্রাচীনকাল হইতে বঙ্গদেশ লোহার জন্ত বিখ্যাত । পশ্চিম 
বঙ্গে লোহা অতি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। পূর্বের, 
সিংহভূম, মানভূম ও ধলভূম প্রভৃতি জেলা বাঙ্গলার অন্তর্গতই 
ছিল। এ সকল জেলার পার্বত্য অঞ্চলে লোহার খনি 
রহিয়াছে । ডালটন্গঞ্জ প্রভৃতি অঞ্চলে এখনও অনাবিষ্কৃত 
বহু লৌহ ও প্রস্তরের পর্বত রহিয়াছে। এখান্কার লোহাতে 
উৎকৃষ্ট ইস্পাত তৈরী হয়। বঙ্গদেশে আসানসোলের এলাকায় 
কুলটী নামক স্থানে এখনও ছুইটা কারখানা হইতে লোহা ও, ইস্পাত 
তৈয়ারের কাজ হইতেছে । কুলটার লৌহ কারখানায় কর্মচারীর সংখ্যা 
১১,৫৭৪ জন । এখানে বেঙ্গল আয়রণ কোম্পানীর বিরাট কারখানা 
রহিয়াছে। হারাপুর-_-আসান্সোল হইতে তিন মাইল দূরে। বর্তমান 
সময়ে ইপ্ডিয়ান্‌ আয়রণ এণ্ড ষ্টিল কোম্পানীর কারখানা এখানে 
অবস্থিত। ইহার কর্শ্মচারীর সংখ্যা ৫৭৪০ জন। হারাপুরের বর্তমান্‌ 
নাম বার্ণপুর ৷ বার্ণ কোম্পানীর নামে ইহার নাম বারণপুর রাখ। 
হইয়াছে ' 
_ কাগজ তৈরীর পক্ষেও বঙ্গদেশে কাঁচামালের অভাব নাই । বাশ 
এবং ঘাস কাগজ উৎপাদনের প্রধান কাচামাল। অথচ এই দুইটাই 
এদেশে প্রচুর পাওয়া যায়। ত্রিপুরা পর্ব্বত ও চট্টগ্রামের পর্র্বারপ্যে 
বাশের এবং ঘাসের অভাব নাই ৷ গারো পাহাড়েও এই জাতীয় 
উপাদানের ক্ষেত্র আছে, এ ছাড়া বঙ্গদেশের পশ্চিম সীমান্তে বিহারের 
উপকণ্ঠে হাজারীবাগ ও রাঁচী জেলা হইতে প্রচুর কাগজের উপকরণ 
সংগ্রহ করা যায়। বঙ্গদেশে উলুখড় নামক একপ্রকার ঘাস পাওয়া 
যায় এবং ধানের খড় হইতেও কাগজের উপকরণ সংগ্রহ করা যাইতে 
পারে। আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে বহু লতাগুল্ম হইতেই 
কাগজের উৎপাদন প্রস্তুত করা যাইতে পারে। বাঙ্গলা দেশে ষে 
পরিমাণ কাগজের চাহিদা, এবং প্রেস ও সংবাদপত্রের মালিকগণ বৎসরে 
যে পরিমাণ কাগজ বিদেশ হইতে ক্রয় করিয়া থাকেন, তাহাতে 


' তাহারা যদি উপযুক্ত সংখ্যক.কাগজের কল স্থাপনে বত্ববান হইতেন 


তবে আমাদিগকে কাগজের জ্বন্ত পৃথিবীর অন্ত দেশের মুখাপেক্ষী হইয়া 
থাকিতে হইত না৷ আজ কাগজের হাটে. কান্নাকাটি পড়িয়াছে ।' 
ক্যানাডা ও -যুক্তরাষ্ট্রের সুখপানে তীর্ঘের কাকের ন্যায় সংবাদপত্র 
সেবিগণকে ও কাগজ .ব্যবহারকারীদিগকে চাহিয়া থাকিতে 
হইতেছে । ' ১৯০৬ সালে প্রথমে “সঞ্জীবনী? পত্রিকার. 
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কাগজের সম্বন্ধে আলোচনা হয়। ইহার পরে বহু সংবাদপত্রে 
বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া কাগজের উপাদানের কথা আলোচিত 
হইয়াছে, কিন্ত দেশের ধনীদের উহাতে চৈতন্ত হয় নাই। আমাদের 
মত. “সম্পদ” যদি জাৰ্শ্মানীর বা জাপানের থাকিভ তাঁহা হইলে 
উহাদের সমৃদ্ধি যে কতপ্তণ বাড়িয়া যাইত, তার ইয়ত্তা নাই ৷ 

বাঙলা দেশে বিদেশ হইতে প্রতি বৎসর কোটী মণ ' লবণ 
আমদানী হয়। অথচ এক সময়ে বঙ্গদেশই পৃথিবীর বহু দেশকে 
লবণ যোগাইয়াছে। বঙ্গদেশেৱ সমুদ্রতীরে লবণ তৈয়ারের অফুরস্ত 
স্থযোগ রহিয়াছে । একটু পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের সহিত চেষ্টা করিলেই 
এই লবণ বাঙ্গলায় প্রস্তুত হইতে পারে, এবং বিদেশ হইতে লবণ 
আমদানীর প্রয়োজন হয় না । কিন্তু কয়েক বৎসর হইল কতিপয় 
উৎসাহী বাঙ্গালী কন্মা*লবপ প্রস্তুতের চেষ্টা করিয়া আসিলেও বাঙ্গালী 
জনুসাঁধারণ তাহাদিগকে তেমন সমর্থন করিতেছে না। আজ বিশ্ব- 
ব্যাপী যুদ্ধের দিনে বাঙ্গলা দেশে লবণের অভাব ঘটাতে এখন 
বাঙ্গালী লবণ শিল্পের আবশ্যকতা বুঝিতে পারিয়াছে। কিন্তু বাঙলা ' 
গবর্ণমেন্ট বাঙ্গলার লবণ শিল্পের উন্নতির জন্য বিশেষ কোন চেষ্টা 
করিতেছেন না। মেদিনীপুর জিলার কীথির সমুদ্রতীরবর্তী লবণাক্ত 
জমিগুলি সেহত্র সহতআ্র একর জমি) তথাকার লবণ কোম্পানীগুলির 
মধ্যে বণ্টন করিয়া এবং লবণ কর হইতে প্রাপ্ত অর্থ লবণ প্রস্তুত- 
কারকগণকে প্রদান করিয়া গবর্ণমেপ্টের প্রথম লবণ তৈয়ারীর ব্যাপারে 
সাহায্য করা উচিত। 

ব্যাঙ্কে বাঙ্গালী ধনীদের টাকায় ছাতা ধরে, অথচ তাহার! উক্ত টাকা 
ব্যবসায়ে খাটাইবে ন1। টাটা কোম্পানীর প্রতিষ্ঠার মূলে সকলেই 
জানেন প্রপ্নম উদ্ধম বাঙ্গালীর, কিন্ত বাঙ্গালী কৃপণেরা অর্থ দেয় নাই। 
বোম্বের ধনিগণ যুক্তহস্তে অর্থ দিয়া আজ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ এ লৌহ কার- 
খানা স্থাপন করিয়াছে। পাটের কল স্থাপন করিয়া বাঙ্গলার বাহিরের 
লোক কিরূপে বিত্শালী হইতেছে তাহা ব্বচক্ষেই সকলে দেখিতে 
পাইতেছেন। দালালী করা বা কমিশন এজেন্ট হওয়ায় আমাদের 
যেমন মন বসে না তেমনই মিলের মালিক হইয়া অথবা শিল্পপ্রতিঠান 
স্থাপন করিয়৷ দেশের এখব্্য বাড়ানোর দিকেও আমাদের লক্ষ্য নাই। 
ব্যাঙ্কে টাকা রাখা এবং কর্ম শেষে পেনসন ভোগ করা বাঙ্গালীকে 
আরও কর্মহীন করিয়াছে । ঝরিয়াতেও এমন কতিপয় কচ্ছ দেশবাসী 
ভদ্রলোককে দেবিয়াছি। তাঁহারা কয়লার 'খনিতে সামান্য কাজ 
করিয়া স্বীয় প্রতিভাবলে আজ বহু খনির মালিক হইয়াছেন। অথচ 
যে সকল বাঙ্গালী প্রথমে কয়লার ব্যবসায়ে ধনী হইয়াছিলেন, আজ 
তাদের বংশধরগণ বিলাসী বাবু ও নিঃসম্বল । সব “তাল গাছ শুষ্ক 
তালপুকুর ”। দেশের ও দশের কল্যাণ দেখিতে হইলে বাঙ্গালীকে 
আজ ব্যবসামুখী হইতে হইবে। দেশের কাঁচামাল নিয়া উপরোক্ত 
শিল্প গড়িয়া ভোলার জন্য সচেষ্ট হইতে হইবে। 


(মুদ্রা প্রসারের প্রতিক্রিয়। ) 
সহজেই অবস্থার পরিবর্তন সাধিত হইতে পারে) এদেশের লোক 


এই ছুর্দিনে তাহাদের সেই শুভ-বুদ্ধিরই প্রতীক্ষা করিতেছে । 

, সামরিক ' স্বণ সম্বন্ধে এদেশবাসীর আগ্রহের অভাব লক্ষিত 
হওয়ার অন্য কারণ এই যে, এসব খণের সুদের হার খুব কম। ভারত 
গবর্ণমেন্ট যদি এদেশের অবস্থা বিবেচনা করিয়া বাষিক তিন টাকা 
সুদের পরিবর্তে এদেশে ৫৬ টাকা সুদের খণপত্র বাহির করেন তবে 
দেশের সঞ্চয়ী লোকেরা এই সব শ্রণপত্র সম্পর্কে আগ্রহশীল না হইয়া 
পারিবে না। এই ' ব্যবস্থায় গবর্ণমেন্টকৈ একটা অতিরিক্ত দায়িত্ব 
বহন করিতে হইবে, আর সেই অতিরিক্ত দায়িত্বটা শেষ পর্য্যন্ত দেশের 


আর্থিক জগৎ 
ট্যাক্সদাতাদিগকেই মিটাইতে হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু উহাভে 


৬২৩ 


লোকের বর্তমান ক্রয়-ক্ষমতা অনেক পরিমাণে ভবিষ্যতের জন্য সুলতবী 
রাখিবার ব্যবস্থা হইয়া দেশে পণ্যমূল্য, নিয়ন্ত্রণের একটা সুবিধাও 
হইবে। দেশের বর্তমান ছুদ্দিনে সেই সুবিধার কথা মোটেই 
উপেক্ষণীয় নহে। 

যুদ্ধকালীন অবস্থায় লোকের বদ্ধিত আয়কে পণ্যত্রব্য ক্রয়ে 
নিয়োজিত হইতে ন! দেওয়ার একটি উপায়*হইতেছে নানা দিক দিয়া 
‘ডেফার্ড পেমেন্ট নীতির প্রচলন। এদেশে নানাশ্রেণীর সরকারী 
কার্যে নিয়োজিত হইয়া যেসব নৃতন অফিসর পাচ শত টাকার বেশী ' 
মাহিয়ানা পাইতেছে গবর্ণমেন্ট তাহাদের অতিরিক্ত পাওনা বর্তমানে 
পরিশোধ না করিয়! ভবিষ্যতের জন্য তাহা মৃূলতবী করিয়া রাখিতে 
পারেন। অর্থাৎ বর্তমানে তাহারা মাসে কেবল পাঁচ শত টাকা 
করিয়া পাইবেন । উহা ছাড়া তাহাদের ষে অতিরিক্ত টাকা পাওয়ার 
কথা তাহা বর্তমানে না দিয়া যুদ্ধের পরে ভাহাদিগকে মিটাইয়া 
দেওয়াঞ্ছইবে। ৫০০ টাকার উর্ধ বেতনের পুরাতন অফিসরদের 
যুদ্ধকালীন অতিরিক্ত পাওনা সম্পর্কেও এই “ডেফার্ড পেমেন্টের? 
ব্যবস্থা করা যাইতে পারে । এই/'ডেফার্ড পেমেন্টের' নীতি দেশের 
শিল্পব্যবসায়ের অতিরিক্ত লাভ সম্পর্কেও প্রয়োগ করা চলে। 
অন্যান্য দেশে শিল্পকারধানার যুদ্ধকালীন অতিরিক্ত লাভ সমস্তই 
গবর্ণমেন্ট ট্যাক্স হিসাবে আদায় করিয়া লইতেছেন। অতিরিক্ত মুনাফা 
সম্বন্ধে এদেশে আজও সেরূপ সুকঠোর নীতি অবলম্থিত হয় নাই। 
ভারত গবর্ণমেন্ট অতিরিক্ত মুনাফা কর বলবৎ করিয়া বর্তমানে শিল্প 
কারখানার শতকরা ৬৬ ভাগ লাভই শুধু নিজেরা গ্রহণ করিতেছেন । 
এদেশে শিল্পকারখানার অবস্থা তেমন উন্নত নহে। কজেই 
যুদ্ধকালীন সমস্ত লাভ হইতে উহাদিগকে একেবারে বঞ্চিত করা ঠিক 
নহে বলিয়াই আমাদের ধারণা | তবে শিল্প ব্যবসায়ীরা তাহাদের সেই 
অতিরিক্ত লাভ নিয়োগ করিয়া! যুদ্ধের সময়ে যাহাতে পণ্যের বাজার 
চড়াইয়া দেওয়ার সুবিধা না পায় তজ্জম্য তাহাদের এই আয় ভবিষ্যতের 

জন্য ধরিয়া রাখার ব্যবস্থা মন্দ নহে। সেজন্ত শিল্প কারখানার 
উড শতকরা ৬৬ ভাগ ট্যাক্স হিসাবে গ্রহণ 
করিবার সঙ্গে গবর্ণমেন্ট বাকী শতকরা ৩৩1 ভাগ লাভ নিজেদের 
কাছে বর্তমানের মত মজ্ঞুত করিয়া রাখিবার ব্যবস্থা করিতে পারেন। 
যুদ্ধ শেষে এইভাবে .সঞ্চিত সমস্ত টাকা শিল্পকারখানার মালিক- 
দিগকে পুনরায় ফিরাইয়া দেওয়া যাইতে পারে। নানাদিক দিয়! 
এইভাবে যথাসম্ভব “ডেফার্ড পেমেন্টের” ব্যবস্থা হইলে একদিকে 
লোকের যুদ্ধকালীন অতিরিক্ত আয় বর্তমানে খরচ না হইয়া ভবিষ্যতে 
তাহাদের শক্তি ও সম্বল বৃদ্ধির কারণ হইবে। অপরদিকে উহা দারা 
পণ্যদ্রব্যের বর্তমান চড়তি বাজার অনেক পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত রাখা! 
সম্ভবপর হইবে। ৃ 

অর্থ প্রসারের বিরূপ প্রতিক্রিয়ার ভিতর পণ্যদ্রব্যের দাম 
নিয়ন্ত্রিত রাখিতে হইলে (এদেশে নিত্যব্যবহার্য জ্রব্যসামগ্রীর 
উৎপাদন যে বাড়ান প্রয়োজ্জন সেবিষয়ে আমরা পূর্বের অনেকবার 
বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি । ফসল বৃদ্ধির আন্দোলন ও বস্ত্রের 
যোগান বৃদ্ধি সম্পর্কিত আলাপ আলোচনার ভিতর দিয়া সেবিষয়ে 
কিছু কিছু সরকারী প্রচেষ্টা বর্তমানে লক্ষ্য করা যাইতেছে। প্রকৃত 
আস্তরিকতার সহিত এই সব চেষ্টা চালাইবার ব্যবস্থা হইলে দেশে 
আবশ্যকীয় পণ্যের উৎপাদন বর্তমানের তুলনায় অবশ্যই বৃদ্ধি পাইতে 
পারে। কতিপয় আবশ্যকীয় নিত্যব্যবহার্ধ্য দ্রব্য উৎপাদন সম্পর্কে 

(৬৩৩ পৃষ্ঠায় দব্য ) 


্যাপ্ডার্ড, রথ 


গত ডিসেম্বর মাসে বোস্তাইএ বন্ত্রশিল্ের প্রতিনিধিগণের সহিত ভারত 
সরকারের বাণিজ্য সচিবের যে আলোচনা হুইয়া গিয়াছে. তাহাতে ষ্ট্যাপ্ডার্ড 
ক্লথ বা নির্ধারিত মূল্যে নির্দিষ্ট শ্রেণীর সস্তা কাপড উৎপাদন ও উহার বণ্টন 
ব্যবস্থা সম্পর্কে একটি খসড়া রচিত হুইয়াছে। উক্ত খসভার অনুলিপি 
" ব্লিভির্ন প্রদেশের গবর্ণমেন্ট ও বস্তু ব্যবসায়ীদের নিকট বিচাব-বিবেচনার অন্ত 
' প্রেরিত হইয়াছে । এই সম্পর্কে যতামত সংগৃহীত হইবার পর আগামী 
৩১শে জানুয়ারী তারিখে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের উদ্দেশ্যে বোম্বাইএ পুনরায় 
।এক আলোচনা বৈঠক বসিবে। প্রকাশ, ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যাওার্ড ক্লথ বোর্ড নামে 
‘একটি বিভাগ প্রতিঠিত হইবে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের অন্্মতিক্রমে যে 
কোন কাপড়ের কলকে ষ্ট্যাপ্তার্ড রথ প্রস্তত করিবার ও অমুন্তোদনপ্রাপ্ত 
, ব্যবসায়ীদিগের নিকট নির্দিষ্ট সর্ভীবলী অনুসারে গু বস্তু বিক্রয়ে বাধ্য করিবার 
ক্ষমতা উক্ত বোর্ডকে দেওয়া হইবে। 


ভারত সরকারের কাগজ নিয়ন্ত্রণ 


ভারত সরকার ভারতের কাগজের কলসমূহে উৎপাদিত কাগজের 


শতকরা ৯০ ভাগ নিজেদের ব্যবহারের জন্ত নিয়ন্ত্রণ করার ফলে যে দারুণ 
অবস্থার উত্তব হইয়াছে তাহার প্রতিকারের অস্ত সম্প্রতি কলিকাতায় ডাঃ 
শ্তাযাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীনে একটা প্রতিনিধিদল ভারত 
' সরকারের বাণিজ্য-সচিব শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকারের সহিত সাক্ষাৎ 
'করেন। প্রতিনিধিদল ভারত সরকার যাহাতে কাগজ খরচ কম করেন ও 
সম্প্রতি ভারত হইতে মিশর ও মধ্যপ্রাচ্যে কাগজ রপ্তানীর ফলে যে ঘাটতি 
পড়িয়া ছে তাহা পূরণের জন্ত বিদেশ হইতে কাগজ আমদানীর ব্যবস্থা করেন, 
ভজ্ৰন্ত বাণিজ্য-সচিবকে অনুরোধ করেন। ভারতের কাগজের কলগুলিকে 
আরও অধিক'পরিমাণে মুদ্রণ ও লিখিবার উপযোগী কাগঞ্জ প্রস্তুত করিতে 
বাধ্য করা এবং হুস্ভনির্শ্মিত কাগঞ্ উৎপাদনের ব্যাপক বন্দোবস্ত করার অন্তও 
প্রতিনিধ্দিল.বলেন। ভারত সরকারকে ভারতের কলসমূহে উৎপন্ন শতকরা 
৩* ভাগ গ্রহণ করিতে এবং বেসামরিক অধিবাসীদের দন্ত অবশিষ্টাংশ বণ্টন 
করিতেও প্রতিনিধিদল অন্থরোধ ভানান। 


ভারতের ধনিজ-সম্পদ 

ভারত সরকারের অধীনে ভূভত্ববিভাগের স্পারিণ্টেণ্ডিং জিওলজ্িষ্ট ডাঃ 
জে এ ডান গত ওরা জানুয়ারী ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের -তৃতত্ব এবং 
ভূগোল শাখার অধিবেশনে ইহার সৃভাপতির অভিভাবণে বলেন যে, আধিক 
দিক দিয়া দেখিতে গেলে যদিও দ্তারতবর্ষ খনি সম্পদে আমেরিকার 
সমতুল্য নহে,. তথাপি ভারত খনিজ সম্পদে নগণ্য নহে। ছুইটী খনিজ 
পদার্থে ভারত পৃথিবীর সর্কোচ্ স্থান অধিকার করিয়াছে । উহা অত্র এবং 
শইলমেনাইট” | রাশিয়া ব্যতীত ভারতের মত এত প্রচুর ম্যানগেন্সিজ অন্ত 
কোথাও পাওয়া যায় না। উৎকৃষ্ট শ্রেণীর লৌহ উৎপাদনেও ভারত পৃথিবীর 
মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান লাভ করিয়াছে। ভারতে শুধু টিন, নিকেল এবং 'যেলিবেনাষ? 
‘পাওয়া যায় না।' ডাঃ ডানের মতে ভারতের প্রদেশসমূছের মধ্যে বিহার 
গ্রদেশেই ভারতের শতকরা ৪০ ভাগ খনিজ দ্রব্য.' উৎপন্ন, হইয়া থাঁকে। 
এদেশে খনিজপদার্ধের ব্যবহারিক প্রয়োগের প্রচুর সম্ভাবনা রহিয়াছে। অভ্র 
ম্যানগেলিভ, ইলমেনাইট এবং মোনাজাইট প্রভৃতি খনিজ দ্রব্যের ব্যবহারিক 
প্রসারের সম্ভাবনা থাকিলেও, এইগুপি প্রায় কীচামাল হিসাবে বরাবর 
বিদেশে রপ্তানী হইয়া আসিতেছে। ৪৩ প্রকার বিভিন্ন খনিজ পদার্থের 
উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন যে, ভারতের যাস্ত্রিক উন্নতির সাথে ইহাদের 
প্রস্তুত প্রণালীরও উন্নতি হইবে। তিনি একটা খনিজ পদার্থ সম্পর্কিত 
' গবেষণাগোর স্থাপনের প্রয়োজনীয়তার বিষয় উল্লেখ করেন। 








ভারত হইতে বিদেশে চাউল রপ্তানী 

প্রকাশ, ভারত সরকারের বাণিজ্য-সচিব "মাননীয় শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন 
সরকার সম্প্রতি ‘ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমাস” এর এক সভায় বলিয্নাছেন 
যে, বর্তমানে খান্তশন্তের যেরূপ অবস্থ! দাড়াইয়াছে তাহা চলিতে থাকিলে 
১৯৪৩ সালের মার্চ মাসের পর ভারত হইতে খাস্ডদ্রব্য আর বিদেশে রপ্তানী 
করা হইবে না । বর্তমানে ভারত হুইতে মাত্র সিংহলে ও মধ্যপ্রাচ্যে চাউল 
প্রেরিত হইতেছে। পূর্কা ভারত হইতে সিংহলে ৩৮ হাজার টন চাউল 
প্রেরণের কথা ছিল, কিন্তু বর্তমানে ইহার পরিমাণ, হাস করিয়া ১২ হাজার 
টন করা হুইয়াছে। সিংহলে ষাত্রাত্ হইতে চাউল প্রেরণ করা হইতেছে। 
চেষ্বারের পক্ষ হইতে ভারত হইতে খাগ্শন্ত সম্পূর্ণরূপে এবিদেশে চালান 
দেওয়া বন্ধ করা, উদ্ধ ত্ত প্রদেশ হইতে খাদ্যশস্ত যে' সকল প্রদেশে উহার অভাব 
আছে সেস্থানে চালান করা নিষিদ্ধ করার ব্যবস্থা রহিত করা এবং অত্যাবস্তক 
থাছদ্রব্যাদি সরবরাহ করিবার অন্ত যানবাহনের সুব্যবস্থা করার সম্বন্ধে 


কলিকাতার মারোয়াঁড়ী বণিক সমিতি বাজলা সরকার ও কলিকাতা 
করপোরেশনের নিকট প্রস্তাব করিয়াছেন যে, কলিকাতা'র প্রত্যেক বাজারে 
করপোরেশনের কিম্বা অসামরিক সরবরাহ বিভাগের. ভিরে্টরের নিজেদের 
তত্বাবধানে একটী এজেন্সী মারফৎ একটা করিয়া কয়লার ডিপো খোলা 
উচিত। কমিটীর মতে বাঙ্গলা সরকারের রেলওয়ের সহিত যালগাড়ীর 
বন্দোবস্ত করা উচিত এবং কয়লা উৎপাদনের মুল এলাকার মুল্য ও 
যানবাহনের ব্যয় অনুযায়ী কয়লার স্তায়সঙ্গত দর নির্ধারণ করা কর্তর্য। 


ঘাংলান্প বিশিষ্ট সংবাদপত্র সমূহে প্রকাশিত 
আমাদের জনকল্যাণ নস্ত্রের বিজ্ঞাপন প্রচারের 
পর্ব আজ পর্যন্ত. এত অধিক সংখ্যক আবেদন 
পত্র আমাদের হন্তগত হইয়াছে যে, দৈনিক 
, ১২৫ খানা হিসাবে পত্রের উত্তর প্রদান করিতেও 
অন্ততঃ দই মাস সময় লাগিবে। সুতরাং 
বর্তমানে আদ কাহাকেও আবেদন পত্র প্রেরণ 
না কর্পিতে বিনীত অনুরোধ জানাইতেছি। 
' কাপড়ের পরিবেশন কেন্দ্র ও বিক্রয়ের একটা 
সম্মিলিত ব্যবশ্বা শ্বিরিদ্ধত হইলেই প্রান্ত আবেদন 
পত্রগুলি হইতেই ষথাকর্তব্য নির্ধারণ করা হইবে । 


চক্রেবর্তী, সন্দ এণ্ড কোং, 
ম্যানেজিং এজেণ্টস, 


৯০৯৯ 


| ১১ই জানুয়ারী, ১৯৪৩ ] ' 


এই কর্মচারীটি কেমন সখী! বিকেল বেলা 

















চারটের সময় যে নিদারুণ ক্লান্তি আসে তাকে 
ইনি মোটেই পরোয়া করেন না। 'কেননা ইনি 
রোজ ঠিক এ সময়ে এক পেয়ালা তাজা-কর! 
চা খেয়ে শরীর-মনের ক্লান্তি দূর করেন ও এই 
ভাবেই তিনি কর্মক্ষমতা বজায় রেখে চলেছেন। 
আপনি যদি আপনার অফিসের লোকজনদের 
এরূপ কর্মঠ ও তৎপর দেখতে চান তাহলে 
(রোজ বিকেল চারটেয় তাঁদের এক পেয়াল! করে 
¥ খেতে দেবেন। চাঁই শ্রমশক্তির উৎস। 


_ইগ্ডিয়ান্‌ টী মার্কেট এক্সপ্যান্শান্‌ বোর্ড কতৃক প্রচারিভ 


হী 





ভ২৬ সিডি জগৎ, 





চীনে শিল্পোম্নতি 


১৯৪১ সাল হইতে চীনে শিলপসাত জব্যাদির উৎপাদন বৃদ্ধি পাইতেছে। | 


মিনা ব্যারিং বর্ণোৱেশন নিঃ 


আলোচ্য বৎসরে ২ লক্ষ গ্যালন হুরাসার উৎপাদিত হুইয়াছে। ময়দার 
উৎপাদন ১৯৯৮ সালের ৩২ লক্ষ ৩৯ হাজার থলে হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৪৯ 
সালে ৪৫ লক্ষ/১০ হাজার থলেতে দড়াইয়াছে। ১৯৪১ সালে পূর্বের তুলনায় 
সাবান, দিয়াশালাই এবং চামড়ার উৎপাদন বাড়িয়াছে। ১৯৪১ সালে 
৮গটী খনি এবং ধাতুসংজ্মুস্ত কারখানা, ৩৭৭্টা কলকজা তৈয়ার করিবার 
কারখানা, ৪৪টী বৈদ্যুতিক সাভুসরঞ্জায প্রস্তুতের কারখানা এবং ৩৪টা 
রাসায়নিক শিল্প প্রতিষ্ঠান রেজীষ্ীকৃত হইয়াছে। হহা ছাড়া ২৪টা কাপড়ের 
কলও ১৯৪১ সালে স্থাপন করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে । ূ 
কলিকাতায় সর্ধসাধারণের জন্য ভোঙ্জনাগার 
ভাৱত সরুকারের বাণিজ্য-সচিব মাননীয় শ্রীযুক্ত নলিনীরগ্রন সরকার 
গত ৬ই জানুয়ারী ২নং ভালহৌসী স্কোয়ার ইষ্ট কলিকাতায় প্রথম সর্বজনীন, 
ভোকনাগারের উদ্বোধন - “করেন। কলিকাতা সাহায্য .সমিতির সভাপতি 8 
ডাঃ বিধানচন্্র রায় বলেন যে, সম্প্রতি এই সব ভোজনাপারে নিরামিষ 
আহার সরবরাহ করা হুইবে। স্বেচ্ছাসেবক পাওয়া গেলে চায়ের ব্যবস্থাও 
পরে করা হইবে। বাঙলা সরকার এই ভোদ্দনাগার স্থাপনের পরিকল্পনা | 
কাধ্যকরী করার অন্ত ও বিভিন্ন স্থানে আহার্ধ্য দ্রব্য সরবরাহ করিবার প্র 
সুবিধার নিমিত্ত এই ভোজনাগারের কর্তৃপক্ষকে একখানা লরী দিয়াছেন। 
২নং ডালহোসী.ক্কোয়ারের যে গৃহের ব্রিতলে এই ভোক্রনাগারটা স্থাপিত 
হইয়াছে, তাহা স্কাশনাল ইনসিওরেক্স কোম্পানী নামমাত্র এক টাকায় ভাড়া 


দিগতপ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধ বাজেট, 

বর্তমান আর্থিক বৎসরে (১৯৪২-৪৩ সালে ). মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকারের 
বাজেটে ৭ হাজার ৮ শত কোটী ডলার ব্যয় বরাদ্দ করা হুইয়াছে। ১৯৪৩ 
সালের জুলাই মাসে যে নৃতন আর্থিক বৎসর আরম্ভ হইবে সেই বৎসরে 
যুদ্ধব্যয় বাবদ ১০ হাজার কোটী ডলার ব্যয় বরাদ্দ করা হইবে বলিয়া আশা 
কর! যাইতেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আগামী বৎসর জনসাধারণের মোট 
১৩ হাজার ৫ শত কোটী ডলার আয় হইবে বলিয়া অনুমিত হুইতেছে। 
বিভিন্ন দফায় কর প্রদানের পর তাহাদের হাতে ১১ হাজার ৭ শত কোটা 
ভলার অবশিষ্ট থাকিবে বলিয়া মনে হইতেছে। কিন্তু বর্তমান বাজার দর অন্থ- 
সারে জনসাধারণকে ৬, হাজার কোটা ডলার মূল্যের অধিক মাল সরবরাহ্‌ করা 
যাইবে না। ম্মার্কিন ঘুক্তরাষ্ট্রে নৃতন কর স্থাপনের ও বাজেট বরাদ্দের ফলে 


জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নত হইবে এবং মাসিক হানার ৫ শত 
ডলারের অধিক উপার্জ্জনকারী ব্যক্তিদের জীবনযাত্রার মান নিম্নগামী হইবে। 
লবণের দর ॥ 


বাঙ্গলা সরকার একখানি বিজ্ঞপ্তিতে জানাইয়াছেন যে, উক্ত সরকার 
কলিকাতার সংবাদপন্রসমুহে প্রকাশিত কলিকাতার কোঁন কোন বাজারে 
নিয়মিত মূল্য অপেক্ষা লবণের দর খরিদ্দারের নিকট হুইতে বেশী দাবী করা 
হইতেছে বলিয়া অভিযোগের বিষয় অবগত হইয়াছেন। বাঙ্গলা সরকারের 
মতে লবণের এইরূপ বন্ধিত মুল্য দাবী করিবার কোনরূপ স্কায়সূ্গত কারণ 
নাই। বর্তমানে যে লবণ মন্ধুত আছে তাহা পর্য্যাপ্ত এবং লবপ যাহাতে 
প্রয়োজন মত যথাযথ' ভাবে পাওয়া যাইতে পারে তজ্জস্ত ব্যবস্থা করা 
হইয়াছে। অতএব কেহ লবণের নিয়ন্ত্রিত দর সের প্রতি ৮৯ পাই এর বেশী 
দাবী করিলে তাভাকে আইনাম্থসারে অভিধুক্ত করা হইবে । লব্ণবিক্রেতার! ' 
যদি নিয্নঞ্জিত যুল্যের চেয়ে লবণের অধিক দর দাবী করে বা নিয়ন্ত্রিত ঘরে 
উপযুক্ত পরিমাপ লবণ বিক্রয় করিতে না চাহে, তাহা হইলে এই সকল 
লোকদের সম্বন্ধে বেসামরিক সরবরাহ বিভাগের ইনস্পেক্টর অথবা পুলিশকে 
" জ্ঞানাইলে উক্ত লবণ বিক্রেতাদের অভিযুক্ত করা হইবে । ূ 

ভারত সরকার একখানি বিজ্ঞপ্িতে জানাইয়াছেন যে, ১৯৪৩ সালের 
লা জানুয়ারী হইতে চিনির দর পূর্ব নিয়মিত মূল্যের চেয়ে মণপ্রতি 
২1/০ আন করিয়া বৃদ্ধি করা হইয়াছে । এই ঘোষণাঙ্থ্যার়ী ভি ২৪ শ্রেণীর 
চিনির দূর হইবে (কলের বাহিরে) প্রতি মণ ৯৪২ টাকা ।. 
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হাদিত_১৯১৪ ইং 
টি ও বুশ বি 


বাংলা, আলাম, বিহার, উডিষ্যাঃ “পি, ছিন্তী 
এবং লগ্ুনের প্রধান প্রধান ব্যবলাকেন্দ্রে। 
কা ০০০২ টাকা 
৪০ ১৯০১০ ৪০২ 
বির 58 ৩৭০০১ *০৯১ টাকার উরে 
শান ২৯৪০,০০০২ ৮ 
17১৯০, ০০০২. 3 
টি 
প্রাপ্য ইত্যাদি প্রায় ১৫৬০,০০০১ * টাকা 
ফরেন এক্সচেঞ্জ (ডলার ইত্যাদিসু) সকল প্রকার 
ব্যাঞ্কিং কাৰ্য্য করা হয় ।, * 










AE ১ এল, সি। 





এন্বযাহ্ ভিউ | 
হেড অফিস-__৯-এ, ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা 
উন্নতিশীল এবং বিশ্বাসযোগ্য ভারতীয় ব্যাঙ্ক-_এবদর শতকরা! 
৭/০ হারে লভ্যাংশ দিয়াছে। 
আজ পর্যন্ত মোট প্রদত্ত লভ্যাংশের হার--৩৬৷* টাকা 
--শাখাজমৃ-_ * 
শ্তামবাজার ' সিরাজগঞ্জ নৈহাটা 
দক্ষিণ কলিকাত। দিনাজপুর ত ডা 
হিলি (দিনাজপুর) রংপুর বেনারস 
' নীলফামারি ( রংপুর.) দুবরাজপুর (বীরভূম ) 
টাদবালী (বালেশ্বর--উড়িষ্যা প্রদেশ) 


নিয়ার 
১৭ নং ম্যাজে! জেন, কলিকাতা 
বাঙ্গলাদেশে এত. বড় কারখানা আর নাই। 
“১৯৩৮ সাল উড কোম্পানী লভ্যাংশ দিয়া আসিতেছে” 





লবণ কিনতে বাক্রলার কোটী টাকা বন্তার স্রোতের মত চলে যায় 


বাঙলার বাহিরে । এ স্রোতকে বন্ধ করবার ভার নিয়েছে 
আপনাদের প্রিয় নিজস্ব “পাইওনিয়ার” 
_ অবশিষ্ট অংশ বিক্রয়কারী শক্তিশালী এজেন্ট আবশ্যক । 
কে, বিঃমিত্র এণ্ড কোং ম্যানেজিং এজেন্টস্‌ 





[১১ই জানুয়ারী. ১৯৪৩ ১৯৪৩ 


NE] SE EEDA ০৯0 ভিড) ভরে 


1 


DAD AD AD 10৯408৮4000 E> খা ERO ool SEE 


{ 


১১ই জানুয়ারী, ১৯৪৩ ] | আর্ক জগৎ , ৬২৭ 


ধ্যাণ্ডা্ড ক্লথ ও মাদ্রাজ সরকার i মধ্য প্রদেশ হইতে রপ্তানী নিয়ন্ত্রণ 

প্রকাশ, ভারত সরকার উত্তর ভারতের কাপড়ের কপসমূহ হইতে মধ্যপ্রাদেশিক ও বেরার সরকার এক বিজ্ঞপ্তি দ্বারা জানাইয়াছেল ষে- 

অল্পমূল্যে ষ্যাণ্ডার্ড ক্লথ সরবরাহের যে পরিকল্পনা করিয়াছেন, মাদ্রাজ ছোলা, মসুর ও অন্তাপ্ত জাতীয় ডাল উক্ত প্রদেশের বাহিরে চালান দিতে 

৷ সরকার উহার সহিত সহযোগিতা করিবেন না। যাদ্রা্ সরকারের মতে হইলে প্রাদেশিক মূল্য নিয়ামক ও খাত সরবরাহ বিভাগের প্রধান কর্মচারীর 

_ কেন্দ্রীয় সরকারের এইরূপ পরিকল্পনা তাতীদের পক্ষে একটা প্রতিতদ্বিতার অন্মতি লইতে হইবে। 

সামিল হইবে। মাপ্রাজ সরকার তাতীদের দ্বারা যথেষ্ট পরিমাণে ষ্ট্যাপ্তার্ড , ভারত সরকারের কৃষি গবেষণ। পরিষদ J 

ক্লথ’ প্রস্তুত করাইবার বিষন্ন চিন্ত) ক'রতেছেন। এতহুন্দেশ্ত্রে কয়েকটী কল আগামী ২২শে ফেব্রুয়ারী ভারত সরকারের কৃষি গব্সেণা পরিষদের 
তা সরবরাহ করিতে সপ্ত হইয়াছে বলিয়া জান! গিয়াছে। ' টন === পরামর্শদাতা বোর্ডের এক অধিবেশন নয়াদিক্লীতে হঈবে। 
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৬২৮ , 


বীমা প্রঁতষ্ঠানসমুহের.অভাব অভিযোগ 
গত ৪ঠা জাম়ুয়ারী সোমবার, আব্যস্থান ইনসিওরেন্স বিন্ডিংএ ‘ইণ্ডিয়ান 
ইনসিওরেষ্দ ইনট্রিটিউট+-এর উদ্ভোগে ভারতীয় বীষা কোম্পানীসমূহের এক 
প্রতিনিধিদল শ্রীযুক্ত এস সি রায়ের নেতৃত্বে ভারত সরকারের বাপিজ্য-সচিব 
মাননীয় শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকারের সহিত সাক্ষাৎ করেন। প্রতিনিবি- 


বর্ণের পক্ষ হইতে জীযুক্ত এস লি রায় বাণিজ্য-সচিবের নিকট বীমাকোম্পানী- | 


সমূহের নানান্লিধ অসুবিধার বিষয় উল্লেখ করেল এবং বীমা আইনের ২৭নং 


* ধারার সংশোধন করিতে অনুরোধ জানান। উক্ত ধাত্রান্থযায়ী বীমা- 
" কোম্পানীগুলিকে প্রভূত অর্থ কোম্পানীর কাগুজসমূহে জমা রাখিতে হয়। 


ইহাতে বীমাকোম্পানীগুলির স্বার্থ ও আয়ের অনেকাংশে হানি হয়। ফলে 
কোম্পানীগুলি বীমাকারীদিগকে ‘বোনাস’ এবং অংশীদারদিগকে “ভিভিডেও; 
দিতে পারে না। দেশীয় রাজ্যের এ সম্পর্কিত সুবিধা অন্থবিধার বিষয়ও 
তিনি উল্লেখ করেন। কোন কোন দেশীয় রাজ্যে বীম! কোম্পানীর 
কাধ্যকলাপে হস্তক্ষেপ করার জন্ত যে সকল অন্থবিধার সৃষ্টি হয় তাহার 


প্রতিকার করার জন্ত তিনি বাণিজ্য-সচিবকে অমুরোধ করেন। বীমা 


কোম্পানীর আয় নির্ধারণ করিয়া আয়কর ধার্য্যের যে ব্যবস্থা আছে তাহার 
কিঞ্চিৎ পরিবর্তন সাধন করিয়া বীমা কোম্পানীসমূহের অস্বিধা লাঘব 
করিবার অন্তও তিনি অনুরোধ জানান। প্রর্ত্যুত্তরে শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন 
সরকার বলেন যে, যুদ্ধের অস্ত যে সকল অসুবিধা দেখা দিয়াছে তাহাতে 
বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে সুপরিচালিত বীমা কোম্পানীগুলির উদ্বেগের কোন 
কারণ নাই। তিনি আরও বলেন যে, বীমাকোম্পানী সংক্রান্ত যাবতীয় 
সমস্তা বিশেষ সতর্কতা ও সহাহ্থভূতির মনোভাব লইয়া বিবেচনা করা 


হুইবে। ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথমভাগে বোদ্বাইয়ে 'ইনসিওরেম্স এডভাইসরী - 


. কমিট'র বৈঠকে প্রয়োজনীয় আলোচনার পর এ সম্পর্কে কাৰ্য্যক্ৰম স্থির করা 


হইবে। দ্ধনিত ক্ষতি সম্পর্কিত বীমা পরিকল্পনা! সত্বর প্রবর্তনের সম্বন্ধে 
তিনি কোনরূপ নিশ্চয়তা দিতে পারেন না বলিয়া জাঁনান। নিয়লিখিত 
বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ গ্রতিনিধিদলে ছিলেন ঃ--খাঁ বাহাছুর এম এ মোমিন, সি 
আই ই) শ্রীযুক্ত জে সি দাস ; পৰীযুক্ত এইচ কে সেন ) শ্রীযুক্ত এস পি বনু; 


শ্রীযুক্ত এ পাল 3 শীযুক্ত জে সি ঘোষ দত্তিদার  জীযুক্ত এন এন দত্ত; শ্রীযুক্ত | 


এস বাগচী ; শ্রীযুক্ত কে শি ব্যানার? শ্রীযুক্ত পি আর গণ) শ্রীযুক্ত এস 
এন রায় চৌধুরী এবং শ্রীযুক্ত পি কে বন্থু। 
সোভিয়েট রাশিয়ায় শিশুমঙ্গল প্রতিষ্ঠান 

১৯০১-১১ সালের মধ্যে রাশিয়ায় শিশুমৃত্যুর হার ছিল্গ প্রতি হাজারে 
২৪৪টী ; ১৯৩৬ সালে ইহার সংখ্যা হাস পাইয়া হাজারে ১১৪টী হইয়াছে। 
ভারতে শিশুমৃত্যুর হার হইতেছে প্রতি হাজারে ১৬৭টা। ,১৯৩৭ লালে 
রাশিয়ায় প্রস্থতিদের অন্ত ১ লক্ষ ২০ হাজার বিছানার বন্দোবস্ত ছিল। 
রাশিকায় বৎসরে গড়পড়তায় ৬০ লক্ষ শিক্তর জন্ম হয়। জারের আমলে 
রাশিয়ায় প্রস্থতিদের অন্ত মাত্র ৭ হাজার বিছানার ব্যবস্থা ছিল। বর্তমানে 
রাশিয়ায় ৪ হাজার ৩৮৪টী মাতৃমল প্রতিষ্ঠান আছে। ১৯৩৭ সালে 
রাশিয়ায় ৪০ লক্ষ শিশুকে শিগুলালনাগারে ভর্তি করা হইয়াছিল। জারের 
আমলের রাশিয়ায় যেম্থলে শিশুদের অন্ত মাত্র.২ শত অবৈতনিক বিদ্ধালয় 
ছিল, ১৯৩৬ সালে সোতিয়েট রাশিয়ায় সেস্থলে অবৈতনিক শিশু শিক্ষাগারের 
সংখ্যা ছিল ২৩ হাজার € শতটা। ১৯৩৮ সালে প্রায় ২ লক্ষ শিশুকে 
রাশিয়ার স্বাস্থ্যনিবাসে স্বাস্থ্যের উন্নতির ঘন্ত ভর্তি করা হইয়াছিল । 

করপোরেশনের কর্ম্মচারিগণকে খাগ্ভব্রব্য সরবরাহ 

কলিকাতা করপোরেশন উহার অধীনস্থ ২৫০২ টাকা পর্য্যস্ত বেতনভোগী 
সমস্ত বর্চারিগণকে অত্যাবশ্তকীয খাত্তদ্রব্য সরবরাহের অন্ত বাঙ্গলা 
সরকারের নিকট একী পরিকল্পনা পেশ করিয়াছেন। এইরূপ কর্মচারীর 
সংখ্যা প্রায় ২৫ হাজার অন হুইবে। তাহাদের অন্ত প্রতি মাসে আহ্মানিক 
নিষ্নক্ূপ খানদ্রব্যের প্রয়োজন, হইবে .:--২৫ হাজার € শত মণ চাউল) 
৬ হাজার ৩ শত ৭৫ মণ ডাল 3 ৩ হাজার ১ শত ৮৭ মণ লবণ 3 ৩ হাজার 
১ শত ৮৭ মণ সরিষার তৈল; ৪ হাঁদার. € শত টিন কেরোসিন তেল এবং 
৫১ হঠজার মণ কয়লা । 


আর্থিক জগৎ 
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কারখানা-_বেলুড়। ". 





৪ ডাক ব্যাক ওয়াটার প্র 
( রবার হীন ও রবার যুক্ত ) 
রবার ক্লথ 
হটওয়াটার ব্যাগ 
আইস ব্যাগ 
এয়ার বেড় ু 


এয়ার রিং ও কুশন 
গামবুট্‌.ও ওভার স্থু প্রভৃতি 


বেঙ্গল এয়াটারঞফ খয়ার্কম | 


' (৩৯৪০) ভিলত্মিভেত্ভ 
খানা ও হেড অফিস: পাঁণিহাটি, ২৪ পরগণা (বেঙ্গল) |||. 
শোরুম্‌ :_১২নং চৌরঙ্গী এবং ৮৬ নং কলেজ রী | 


বোম্বাই শাখা :_৩৭৭ নং হ্ণরি রোড, (ফোর্ট) বোম্বাই 
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বৃটিশ সরকারের আয়-ব্যয় বঙ্গীয় চাষী-খাতক বিল 


১৯৪২ সালের ৩১শে ডিসেম্বর যে ৯ মাস শো হইয়াছে সেই সময়ে বৃটিশ প্রকাশ, ভারতের বড়লাট বঙ্গীয় চাধী-খাতক (দ্বিতীর সংশোধন*-১৯৪২) 
সরকারের রাজন্ব বাবদ আয়ের পরিমাণ দীড়াইয়াছে ১৭৬ কোটী ৬৫ লক্ষ বিলে সম্মতি দান করিয়াছেন । 


=" হাজার ৫৯৭ পাউণ্ড । এইরূপ রাজন্বের পরিমাণ হইতেছে পূর্ব বৎসরের (৯ মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে বেতার যন্ত্রের ব্যবহার 

চেয়ে ৫৪ কোটী ৫০ লক্ষ ৩০ হাজার ৪১ পাউণ্ড বেশী । আলোচ্য সময়ে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের শতকরা ৮৩ খানি বাড়ীতে বেভারবন্্ের ব্যবস্থা 
বুটিশ সরকারের ব্যয়ের পরিমাণ হইতেছে ৪০৫ কোটী ৫৪ লক্ষ ৮ হাজার আছে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে এইরূপ বেতার যন্ত্রম্লিত গৃহের সংখ্যা হইবে 
২৮৫ পাউণ্ড । এই সয়ে আয়ের তুলনায় ব্যয়ের পরিমাণ 'বাঁডিয়াছে ২২৮ প্রায় ২ কোটা ৯০ লক্ষ। নিউইয়র্কে বেতারবার্তী প্রেরণের কেন্রীয় 


কোটী ৮৮ লক্ষ ৮৩ হাজার ১৮৮ পাউণ্ড এলাকায় শতকরা ৯€ট্ী বাড়ীতে বেতার যু স্থাপিত হইয়াছে। 
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৬৩, 


আর্থিক জগৎ 





ভারতে কাগজ আমদানী ও ব্যবহার 
... ১৯৩৯ সালের মার্চ মাসে যে বৎসর শেষ হইয়াছে সেই সময়ে ভারতে 
বিদেশ হইতে ৫৫ হাজার ১৬৮ টন কাগজ আমদানী হইয়াছে এবং ভারতে 
«৯ হাজার উ৯৮ টন কাগজ উৎপন্ন হইয়াছে। ইহ! ছাড়া আলোচ্য বৎসরে 
হুলভ মূল্যের যুদ্রপের কাগর্দ আমদানী হইয়াছে ৩২ হাজার ৫৯১ টন এবং 
৪৭ হাজার ৩৮৩ টন পুরাতন সংবাঁদপত্রও ভারতে আসিয়াছে । ১৯৩৯ 


সালে ভারতে আঁমদানীক্কত এবং উৎপাদিত মোট ১ লক্ষ ৯৪ হাজার ৮৪০" 


টন কাগজের মধ্যে কেন্দ্রীয় সরক্ষার, প্রাদেশিক সরকারসমূহ এবং দেশীয় 

. রাজ্যগুলির ব্যবহারে ২৫ হাজার টন কাগজ লাগিয়াছে বলিয়া অনুমিত 
হেইয়াছে। অবশিষ্ট ১ লক্ষ ৬৯ হাঙ্জার ৮৪* পাউণ্ড কাগজ জনসাধারণের 
প্রয়োজনে ব্যবহৃত হুইয়াছে। ১৯৪২ সালের মার্চ মাসে যে বৎসর শেষ 
হুইয়া্ছ সেই সময়ে ভারতে বিদেশ হইতে প্রায় ৬০ হাজার টন কাগজ 
আসিয়াছে এবং ১৯৪৩ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত বিদেশ হইতে কাগজ 
আমদানীর পরিমাণ দাড়াইবে প্রায় ৪০ হাজার টন। এই সকল কাগজের 
অধিকাংশই হইতেছে সংবাদপত্র মুদ্রণের কাগজ |, ভারতে মাত্র ৯৬ হাঞ্জার 
টনের মত কাগজৰ বৎসরে উৎপন্ন হইতেছে। যদি ইহার শতকরা ১০ ভাগ 
এবং ১৯৪৩ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত বিদেশ হইতে আমদানীকৃত সম্পুর্ণ 
৪০ হাজার টন কাগজও জনসাধারণের এবং ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের কাজে 
লাগান হয়, তাহা হইলেও এবৎসর জনসাধারণের প্রয়োজনীয় ১ লক্ষ ২০ 
হাজার ২৪০ টন কাগজের ঘাটতি পড়িবে। 


আগামী মরশুমে পাটের জমির পরিমাথ 


গত ২রা জ্ঞানুয়'রী বাঙ্গলার কুষি ও শিল্প বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ' 


ঢাকার নবাব বাহান্থরে কর্তৃক আহত কলিকাতায় এক বৈঠকে আগামী 
মরশুমে কি পরিমাণ অমিতে পাট চাষ করা হইবে তদ্সম্পর্কে আলোচনা 
হইয়াছে। ওঁ বৈঠকে পরীক্ষামূলক কয়েকটা সিদ্ধান্ত হইয়াছে বলিয়া জান! 
গিয়াছে। নিয়্লিখিত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এই সভায় উপস্থিত ছিলেন--ভারত 
সরকারের বাণিজ্য-সচিব মিঃ নলিনীপঞ্জন সরকার, বাজলার প্রধান মন্ত্রী ' 
মিঃ এ কে ফ্ত্রলুল হুক, পূর্ত বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মিঃ শানম্দ্দিন আহম্মদ, 
বেসামরিক সরবরাহ বিভাগের ডিরেক্টর মিঃ এল, জি, পিনেল ও উক্ত 
বিভাগের ডেপুটী ডিরেক্টর মিঃ ভি, এল, মজুমদার | ' 
ভারতে বিদেশ হইতে খান আমদ্বানী 

গত ওরা স্থাহুয়ারী কলিকাতায় বেঙ্গল চেম্বার অব কমাস-এর গৃছে 

বিভিন্ন বণিক সমিতির প্রতিনিধিবৃন্দের এক সভায় ভারত সরকারের 


বাণিজা-সচিব মাননীয় শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার বলেন যে, বিদেশ হইতে ' 


যাহাতে ভারতে অধিক পরিমাণে খান্তদ্রব্য আমদানী করা যায় ভজ্জন্ত 
5 করিতে ভারত সরকার তারত, সচিবের নিকট 
দাবী উত্থাপন করিয়াছেন। তিনি আরও বলেন যে, সরকার কর্তৃক 
 অবলম্বিত নিয়ন্ত্রণ প্রপালী আশানুরূপ সাফল্য লাভ না করিলেও এই নিয়ন রণ 
' ব্যবস্থা না থাকিলে অধিকতর গুরুতর অবস্থার স্যা্টি হইত। তিনি এ বিষয়ে 
নিশ্চয়তা দেন যে, কেন্দ্রীয় সরকার যতদূর সম্ভব উদ্ধত দ্রব্য ক্রয় করিয়া 
বিভিন্ন প্রদেশের ঘাটতি পূরণের চেষ্টা করিবেন। শ্রীযুক্ত সরকার ইহাও 
* জানান যে, বর্তমানে আহার অভাব বশতঃ ব্রার্জিল ‘হইতে চাউল এবং 
অষ্ট্রেলিয়া হইতে প্রচুর পরিমাণে গম ভারতে আমদানী করা সম্ভবপর 
হইতেছে ন1। 
মাদ্রাজে পশু পালন ব্যবস্থ! 
কিছুদিন যাবৎ মাদ্রাজ সরকার উক্ত প্রদেশের গবাদি পণ্ড প্রভৃতির 
অবস্থা উন্নয়নের জন্তু একটা তহবিল গঠন করিবার বিষয় বিবেচনা করিয়া 
আসিতেছেন। ১৯৩৯ সালে ভারত সরকার মাত্রাঙ্জ প্রদেশে পণ্ড পালন 
ব্যবস্থা উন্নয়নের অন্ত উক্ত সরকারের অধীনস্থ পল্লী সংগঠর্ন দাতব্য তহবিল 
হইতে ৫* হাজার টাকা দান' করিবেন বলিয়া সম্মত হুইয়াছিলেন। মান্রাজ 
সরকার *পশ্ড উন্নয়ন তহবিলে ২২ হাজার টাকা দান করিবার সিদ্ধান্ত 
করিয়াছেন। ইছার মধ্যে ২০ হাজার টাকা ব্যয়ে প্রজনন বৃষ ক্রয় করিয়া 
ক্কবক্দিগকে বিদ্পি করিবার ব্যবস্থা করা হইবে। ' 


[ ১১ই জানুয়ারী, ১৯৪৩ 


হয়, ভারতবর্ষেও চেকের 
প্রচলন ক্রমেই বেড়ে 
le শি চলেছে। আমাদের 


একটা চেক বই আপনার 
প্রতিদিন কার লেনদেন 
শুধু সহজ করে দেবে না, 
বিপদ 


থেকেও রক্ষা 





. ১৯৪০ সালের ৯ই মে স্থাপিত 
হেড অফিস--৭নৎ ওয়েলেসলি প্লেস, কলিকাতা । 
'সিডিউলভূক্ত ও সাব ব্লিয়ানিং ব্যাক | 
বাংলার নবপ্র ব্যাগ লর মধ্যে বৃহভম। 
বিলিকৃত মূলধন ৫০০০০,০০০২ টা 
বিক্রীত মূলধন ২১,১৬৭,৫০০ টাক! 
আদায়ীকৃত মুলধন ১৬৩১৩০০৭ 
জামানত 


৫০,০৬,৭০০২ 
(১৯৪২ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ) 
চেয়ারম্যান ১ যদুনাথ রায় । 
পুনরায় না জানান পর্য্যন্ত শেয়ার বিক্রয় চলিবে? কিন্তু 
তাই বলিয়া জনসাধারণকে এতদ্বারা শেয়ার ক্রয় করিবার 


চলতি হিসাব_-দৈনিক ৩০০২ টাকা হইতে এক লক্ষ টাকা উদ্ধত্তের 
উপর বাঁধিক শতকরা 4০ হিসাবে নদ দেওয়া হয়। বাগ্মাসিক সুদ ২২ 
“চাকার কম হইলে দেওয়া হয় না! 

নেভি ভিলা নি ১৪০ টাকা হারে সুদ 
দেওয়া হয়। চেক দ্বারা 'টাকা তোলা যায়। 

স্ন আদানত--১ বলয় বা কম সমরের জগ ুবিবা্গনক সারে 
লওয়া হয়। 


সিরাত! 

সিকিউরিটি, শেয়ার ইত্যাদি কেনা বেচা এবং নিরাপদে গচ্ছিত রাখা 
প্রভৃতি এতদ্‌সংক্রান্ত অন্তান্ত কাধ্য করা হয়। বাজ, মালের গীঠরী 
প্রভৃতি নিরাপদে গচ্ছিত রাখা হয়। নিয়মাবলী ও সর্থ অন্থুসন্ধানে 
ভালা যায়। সাধারণ ব্যাঙ্কসংক্রান্ত যাবতীয় কাজ করা হুয়। 

শাখা বড়বাজার, শ্যামবাজার (কলিকাতা ), 

' নারায়ণগঞ্জ এবং ঢাক।। 


(BER ওরা [Ei SEES হরর জনও MEE নর? রাত হোতা ERREEIEEN 


ডি ঢাত 
EE she BEARS LURES bt TE be Bet U ba dE EOE 





১১ই জানুয়ারী, ১৯৪৩ ] আৰ্থিক জগৎ ৬৩৯ 


এ [নিনি জানন দি ] 


১৯৩৬ লাল পৰ্য্যন্ত বৃটেনের নিকট ভারত সরকারের ষ্টালিং খণের ! 
পরিশোধ করা হুইয়াছে। এক্ষণে ভারতের লিং খণের পরিষাণ ১০ কোট |] 
ব্রিপুরাধিপতি তীর মহারাজা মাণিক্য 

















পরিমাণ ছিল ৩৭ কোটা ৬০ লক্ষ পাউণ্ড । বর্তমানে ইহার অধিকাংশ খণই 

পাউণ্ডের বেশী হইবে ন৷। ইহার মধ্যে রেলপথের মূলধনও আছে। এই 21 ! 
সকল রেলপথের মূলধন বাবদ যে ষ্টালিং খণ করা হইয়াছে তাহাও পরিশোধ রেজিঃ অফিস_আখাউরা ত্রিপুরা), চীফ, কিস ls 
করা হইবে বলিয়া নোটাশ দেওয়া হইয়াছে। অন্তাস্ত বিষয়ে যে সকল কলিকাতা! অফিস--৬, রুট । | 
বৃটেনের মূলধন ভারতে খাটান হইয়াছে তাহার পরিমাণ ২৪ কোটী পাউণ্ডের 
অধিক হইবে। ইহার মধ্যে বেশীর ভাগ মূলধন বৃটিশ পরিচালিত ব্যাঙ্ক ও 
আঁহাজের ব্যবসায়ে খাটান হইয়াছে। কলিকাতার পাট শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে 
বৃটেনের প্রায়ৎ কোটি পাউণ্ড মূলধন নিয়োজিত আছে। ইহা ছাড়া 
ভারতের সি, বৃটেনের প্রাক ৪ কোটি" পাউণ্ড মূলধন 


খাটিতেছে। . 
' কেন্দ্ৰীয় যুদ্ধ-বীমা দাবী কমিটী অত 
প্রকাশ, যুগ্ধবীঘা সম্পর্কিত দাবীদাওয়া মিটাইবার জন্ত ভরত সরকার ় ৰ 
প্রাদেশিক কমিটি ছাড়াও একটা কেন্দ্রীয় যুদ্ধবীমা দাবীপুরণ কমিটী গঠন । 
করিয়াছেন। ভারত সরকারের বাণিজ্রয বিভাগের জয়েপ্ট সেক্রেটারী মিঃ বি, পু 
আর, রমণ, অর্থ বিভাগের জয়েপ্ট সেক্রেটারী মিঃ এস, সি, টার্পার ও আইন 
বিভাগের ডেপুটী সেক্রেটারী মিঃ এস, এ, লাল উক্ত কমিটার সভ্য হইয়াছেন। 
স্যার এস এস ভাটনগরের নুতন সম্মান 
স্তার শান্তিস্বর্নপ ভাটনগর ইংলগ্ডের “সোসাইটী অব কেমিক্যাল 
ইণ্ডাধীর রোলায়নিক শিল্পলজ্ঘ ) সদস্ত হইবার সম্মান লাভ করিয়াছেল। 
বর্তমানে মাত্র ১১ অন জীবিত বিশিষ্ট রসায়নতত্ববিদ্‌ এই সঙ্বের সদন্ত হইবার 
সম্মান লাভ করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে বৃটিশ সাম্রাজ্যের অধিবাসীদের মধ্যে 
মাঝ্স একজন ইংরাজ ও অপর ব্যক্তি কানাডার অধিবাসী । স্তার ভাটনগরের 
এই সম্বীনলাভপ্ভারতের পক্ষে গৌরবের বিষয়। 
ভারতের অর্থ- নৈতিক ক্ষেত্রে রেলওয়ের স্থান- র 
ভারতীয় বিজ্ঞান সম্মেলনে বি এণ্ড এ রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার | 
মিঃ এল পি মিশ্র এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, বর্তমানে ভারতবর্ষে অর্থ" 


রা চা দিনে আপনার অর্থ ব্যাঙ্কে রাখা সমীচীন ও 
সম্পূর্ণ নিরাপদ | হুদ আধিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এই ব্যাক্কে 
নি নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত হউন। 

বিগত ১৮ই মে নবদ্বীপ শাখা খোল। হইয়াছে। | 
বাংলা ও আসামের প্রধান প্রধান ব্যবসা কেন্দ্রে ব্রাঞ্চ ও সাবব্রাঞ্চ আছে কর 





নৈতিক সম্পদের দিক হইতে ক্কষির পরেই রেলপনের স্থান। ভারতের এই { 
সর্ববৃহৎ শিল্পে (ক্কষির পরে) ৮৫০ কোটি টাকার মূলধন খাটিতেছে এবং (২. ৯২, ক্লাইভ ফ্রী, কা 
৭৫ লক্ষ লোক কাজ করিভেছে। ভারতে এতনিৎ মোট ৪১ ছাজার মাইল || কারেন্ট একাউণ্ট স্থুদ শতকরা ১২ টাকা, 
রেলপথ খোলা হইয়াছে। টু সেভিংস ব্যাঙ্ক একাউণ্ট স্থদ শতকরা ৩২ 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে কৃত্রিম রবার : টাকা। চেক বারা টাকা উঠান যায়। ফিল্ড. 
চিকাগোর' এক সংবাদে প্রকাশ যে, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ছুইজন & '_ ভিপজিট ৬ মাস বা তরুর্ঘ; সুদ শতকরা 
বিশিষ্ট মার্কিন বিজ্ঞানীর গবেষণার ফলে সয়াবীন হইতে স্পঞ্জের স্তায় এক ৩1০ টাকা হইতে ৫২ টাকা পৰ্য্যন্ত । উপযুক্ত 
প্রকার কৃত্রিম রবার প্রস্তুত হইতেছে। অবশ্ত এই রবার দিয়া মোটরগাড়ী | সিকিউরিটাতে টাকা ধার দেওয়া হয়। রর 
প্রভৃতির টায়ার প্রস্তুত করা সম্ভব নহে। তবে অন্ন প্রয়োজনে, এই কৃত্রিম | কলেজ টা খপ বালীগঞ্জ ও বর্ধমান । | 
রবার কাজে লাগান যাইবে। উরি ই SEES 
ভারতে সরিষ! ও তিসি চাষের পুর্বাভাষ 


১৯৪২-৪৩ সালে ভারতে সরিষা ও তিসি চাষের প্রাথমিক পূর্ববভাষে. 
৩৪ লক্ষ ৪৩ হাজার একর আমিতে লরিষা'ও ২৫ লক্ষ ৯০ হাজার একর জমিতে 
তিশির চাষ হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইতেছে । ১৯৪১-৪২ সালে সরিষা ও 
তিসি চাষের পূর্বাভাষে যথাক্রমে ৩১ লক্ষ ৫৯ হাজার একর জমি ও ২৭ লক্ষ ৪ 
৭ হাজার একর জমিতে সরিবা ও তিপির চাষ হইয়াছিল বলির অহ্ুমান করা & 
গিয়াছিল। | 
ইউনাইটেড কিংডম কমার্শিয়াল কর্পোরেশন A 
রয়টারের এক সংবাদে প্রকাশ যে, বিদেশে বাণিজ্য বিস্তারের জন্ত বৃটিশ { 
কোষাগার প্রদত্ত মূলধন ছারা “ইউনাইটেড কিংডম কমাশিয়াল কর্পোরেশন } 
পরিচালিত হইতেছে। বৃটিশ শিল্প ব্যবসায়ের দুইজন নেতা মিঃ য্যাঙ্গাল চুঁ 
ডাডার্ল ক্যাম্পেল এবং মিঃ আণেষ্ট হারি লেভার এই বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের ডু 
পরিচালক সভার সভ্য নিযুক্ত হইয়াছেন। ¢ 





শ্বাস ও কাস রোগে আশু ফলপ্রদ 
সু-নির্বাচিত উপাদানে প্রস্তুত এই 
সুখসেব্য ওষধের কয়েক মাত্র! ব্যবহার 
করিলেই সঞ্চিত কফ সরস হইয়া নির্গত  { 
হয় এবং অচিরে শ্বাসযন্ত্র সুম্মিধ্ধ হয়। 





pt 


আর্থক জগৎ 


[ ১১ই জামুয়ারী, ১৯৪৩ 








ধালিং ভারতীয় মুদ্রায় রূপান্তরের প্রশ্ন 
* লগ্নে ভারতের যে প্রভূত ষ্টালিং মুত আছে জনহিতকর কার্ধ্ে 
নিষ্পেগ করিয়া দেশের মুদ্রান্ষীতি রোধ করিবার সমস্তা সম্বন্ধে কোন কোন 
মহলে আলোচনা চলিতেছে । দৃষ্ান্তত্বরূপ কোম্পানী পরিচালিত সাউথ 
ইত্ডিয়ান রেলওয়ে, মাদ্রাজ এণ্ড সাউথ মারহা্টা রেলওয়ে এবং বেজল- 
নাগপুর রেলওয়ে ভারত সরকার কিনিয়া লইলে ৯০ লক্ষ ষ্টালিং প্রয়োজন 
হুইবে। ইহা "ছাড়া ভারতে বৃটিশ কোম্পানীসমূহ্রে যে মূলধন নিয়োজিত 
আছে, তাহা! টাকায় "পরিবর্তন করিয়া বৃটিশ ও ভারতীয় মূলধন 


ক্রেন 


6505- 8৯69. 


নিয়োগকারীদগকে উহা ভারতেই খাটাইতে বাধ্য করা যাইতে পারে। 
এইরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে কৃত্রিম উপায়ে মুদ্রাধিক্য হইলে তাহার 
প্রতিকার করা যাইবে! ১৯৩৮ সালের ১লা সেপ্টেম্বর ভারতে 'সকল 
প্রকার নোটের পরিমাণ ছিল ২১৭ কোটা ১৭ লক্ষ টাকার। ১৯৪২ লালের 
৪ঠা ডিসেম্বর উহা বৃদ্ধি পাইয়া ৫৮২ কোটা ১৮ লক্ষ টাকায় দীড়াইয়াছে। 
যুদ্ধের জঙ্ক বৃটিশ সরকারের যে ব্যয় করিতে হুইবে ভঙ্ঞন্য লণ্ডনে ভারত 
সরকারের পক্ষে যে ষ্টালিং মজুত আছে, তাহা'রই অমুপাতে এ টাকা রাখা 
হইয়াছে । ভারতের ষ্টালিং খণ এর পরিমাণ অনেকটা হাস পাইয়াছে। 


|| পত্র ্ত রর ৰা. 
AYN 998/ WY 
রি রঃ নিরান বীনা প্রিয় 


 প্রাওয়া... যাবে, বোম্াই, কলিকাতা, দিল্লী ও 
মাদ্রাজের . রিজার্ভ * ব্যাঙ্কে, অন্যান্য স্থানের 


ইম্পিরিয়েল * ব্যাঙ্কের 


সরকারী ক্রেজারীতে । 





শাখায়, এবং সমস্ত 


১১ই জানুয়ারী, ১৯৪৩ ] ূ 


বাঙ্গলায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সম্পর্কে মিঃ ফজঙ্গুল হুক্‌ 
বাঙ্গলার প্রধান মন্ত্রী মাননীয় মিঃ ফজলুল হক্‌ এক বিবৃতি প্রসঙ্গ 
বঙ্গীয় ভূমিরাপস্ব কমিশন (ফ্লাউড কমিশন) বাঙলার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত 


র্ঘ করা সম্পর্কে যে সকল প্রস্তাব করিয়াছেন তাহার *একটা বৈকল্পিক? 
পরিকল্পনার বিবয়ে উল্লেখ করিয়াছেন । মিঃ হকের প্রস্তাবসমূহ নিম্নরূপ £_; 
(২) 


(১) কোর্ট অব ওয়ার্ডস আইন উঠাইয়া দেওয়া এবং উহ! বাতিল করা। 
বিশেষ আইন দ্বারা সমস্ত জমি, জলাশয়, বন ও খনি সরকারী আওতায় 
নেওষা | (৩) ক্ষাণ হিসাবে অমির দখলকারীদের এবং জল, বন ও 
খনির মালিকদের দখলিস্বত্ব অক্ষু্ন রাখা । (৪) কৃষিজযি সম্পর্কে প্রকৃত 
চাষীকে সরাসরীভাবে সরকারকে মোট উৎপন্ন শন্তের এক যষ্ঠাংশ দিতে 
হইবে ? জল কর, বন কর এবং খনি কর সম্পর্কে উহ্বাদের মালিকগণকে 
সরকারকে নির্ধারিত অংশ দিতে হইবে । (৫) ভূমি, অল, বন ও খনি সম্বন্ধীয় 
মস্ত কর উঠাইয়া দেও! হইবে । পথকর, বনকর, চৌকিদারী ও শিক্ষণ কর 
গ্রভৃতি রদ করা হইবে । (৮) রাত্বন্থ আদায়ীকারীদিগকে নিম্নরূপ পারিশ্রমিক 
দেওয়া হইবে»:-_(ক) যুদ্ধারস্তের পূর্ববর্তী দশ বৎসরে রান্ন্ব আদায়কারীদের 
যে আয়ন ছিল তাহার শতকরা &* ভাগ । তাহাদের রাজশ্ব, খাজনা, ট্যাক্স 
অথবা সেস দিতে হইবে নাঁ। (খ) মালিকানা বাদে রাজস্ব আদায়কারীদের 
সমস্ত আয় সরকারকে দিতে হইবে । (গ) বর্তমানে যে সকল সম্পত্তি বা জমি 
কোর্ট অব ওয়ার্ডস-এ আছে ওঁ সকল সম্পত্তির যে মালিকানা দেওয়া 
হইবে, তাহা বর্তমানে যে ভাতা দেওয়া হয় তাহার বেশী হইবে না। (ঘ) 
ঘায়গ্রান্ত সম্পত্তি সম্বন্ধে সরকার নিজ্ঞ বিবেচনামত মালিকানার পরিমাণ 
কমাইতে পারিবেন। (৭) প্ররুত চাষীদের কেছই ৫০ বিখার অধিক জমি 
পাইবে না। (৮) যাহাদের 'ভূমিতে আয় নাই কিন্তু অন্তভাবে আয় হয় 
তাহাদের আয়ের একটা নির্দিষ্টাংশ সরকার গ্রহণ করিবেন। এই প্রকারের 
আয় প্রদেশকে দেওয়ার ব্যবস্থা করিতে হইবে। (৯) বাঙলা দেশ হইতে যে 
বাণিজ্যত্তক্ক আদায় হয় তাহা বালা সরকারকে দেওয়ার ব্যবস্থা করিতে 
, হুইবে। (১০) থাসব্মি ও বর্ণ পত্তন করা অমি 'পরকারের সম্পত্তি হইবে 
সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ভাবে এঁ সমস্ত জমির বিলি ব্যবস্থা করা হইবে। 
বোস্বাইয়ে বাড়ীর সংখ্যা নির্ধারণ 

বোঘ্বাইয়ের লাট থান্ডদ্ব্য নিয়ন্ত্রণের প্রাথমিক ব্যবস্থা হিসাবে উক্ত 
প্রদেশের বাড়ীর সংখ্যা নির্ধারণ এবং সংবাদ সংগ্রহের ব্যবস্থা করিবার জন্ত 
একটা আইন প্রণয়ন করিয়াছেন। 

আর্জ্জেনটাইনে ভা রত হইতে পাট আমদানী 

প্রকাশ, ভারতবর্ষ হইতে পাট আমদানীর অন্ত আর্জেন্টাইন সরকার 
ওয়াশিংটনের “শিপিং কণ্টোল” বিভাগের অনুমতি চাহিয়াছেন। ১৯৪৩ 
সালে কৃষিকার্য্যাদির জন্তু আর্জ্দেনটাইনে ১২, কোটী চটের থলের প্রয়োজন 


ই! 
বোম্বাইয়ে ময়দার অভাব 
ময়দার অভাবে ক্ুটীওয়ালাদের ব্যবসা বন্ধ হইবার উপক্রম হওয়ায় ধরার্টি 
তাহাদের প্রতিকারকল্পে বোম্বাই সরকার “হোটেল ও রেস্ত'রা 'এসো- 
শিয়েসন'কে প্রত্যহ ২ শত বস্তা ময়দা প্রদান করিবার সিষ্ধাস্ত করিয়াছেন। 
পাঞ্জাব সরকার প্রায় ৩০ হাজার টন ব্রা বোদ্বাই প্রদেশে চালান দিতে 
সম্মত হুইয়াছেন। 


শি 


| ভারতে অস্ট্রেলিয়ার গম 
জান! গিয়াছে যে, ভারতের পশ্চিম. উপকূলস্থ কোন বন্দরে সম্প্রতি ! 
অষ্ট্রেলিয়া হতে ২ খানি গমবাহী হিমার আসিয়া পৌছিয়াছে। এই ট্রিমার 
ছুইখানি নাকি ১৫ হাজার টন গম 'খালাস করিয়াছে । ইহা ছাড়া আরও 
হুইখানি গমবাহী ট্রিমার অষ্ট্রেলিয়া হইতে ভারতের কোন বন্দরে আসিয়াছে । 
কলিকাতায় মোটরবাসের জন্য অতিরিক্ত পেল 
প্রকাশ, বালা সরকারের জনরক্ষা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত . মন্ত্রী শ্রীযুক্ত 
সন্তোষ কুমার বন্থ কলিকাতা ও হাওড়া অঞ্চলে যে সকল মোটর বাস চলাচল 
করে সাময়িক ব্যবস্থা হিসাবে সেই সকল বাঁসকে অবিলম্বে অতিরিক্ত পেট্রল 
দিবার ব্যবস্থা করিবেন | . 
¢ 


আর্থিক জগৎ 


৬৩৩ 


(মুদ্রা প্রসারের প্রতিক্রিয়া ) 


১ এই যুদ্ধকালীন অবস্থায় নূতন নূতন যৌথ প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলার 


ff 


একটা সুযোগ আসিয়াছে । আমরা এবিষয়ে বিশেষ করিয়ঃ লবণের 
কারখানা, পগব্যশিল্পের কারখানা ও কাপড়ের কল স্থাপনের কথা 
উল্লেখ করিতে পারি। কি লবণ, কি গব্যশিল্প, কি বস্ত্র কোন দিক 
দিয়াই ভারতবর্ষ সম্পূর্ণ আত্মনির্ভরশীল নহেএ- এই যুদ্ধকালীন 
অবস্থায় সেই মূলগত গলদ বহুল পরিমাণে আজ ধরা পড়িয়াছে। 
বিশেষ করিয়া বাঙ্গলা দেশের অবস্থা যে এঁ সমস্ত দিক দিয়া খুবই 
শোচনীয় তাহা আমরা মর্মাস্তিকভাবে উপলব্ধি করিতেছি । বর্তমানে * 
যখন দেশের লোকের হাতে নানাদিক দিয়া অতিরিক্ত অর্থাগমের 
নমুনা দেখা যাইতেছে তখন দেশের শিল্পোন্টোগীদের কর্তব্য নৃতন নূতন 
যৌথ কোম্পানী গড়িয়া তুলিয়া ব্যাপক আকারে এঁ সব ভরব্যাদি 
প্রস্তুতে যত্রবান হওয়া। অভিজ্ঞ ও বিশ্বাসভাজন লোকের! 
এবিষয়ে ব্রতী হইলে এই অর্থপ্রসারণের দিনে কম আয়াসে 
কলক্কারধানা, স্থাপনের উপযোগী শেয়ার মূলধন সংগ্রহ 
করিতে সমর্থ হইবেন €বর্তমান অবস্থায় দেশের গবর্ণমেন্টও 
এবিষয়ে তাহাদিগকে বিশেষভাবে সহায়তা করিতে পারেন ) 
বলিয়াই মুনে হয়। উহাতে লোকের হাতে সঞ্চারিত অতিরিক্ত অর্থ 
নিয়োগের একটা সুব্যবস্থা হইবে। দেশে বহুবিধ আবশ্যকীয় 
জিনিষের উৎপাদনও স্থায়ীভাবে বাড়ানোর সুবিধা হইবে। এসব 


দিকে অচিরে দেশের শিল্পব্যবসায়ী ও দেশের গভর্ণমেন্টের সমবেত 
চেষ্টা নিয়োজিত হওয়া প্রয়োজন । 


নিউ ষ্টাগ্া্ড বান্করি; 


হেড অফিস-কুমিলা 
মূলধন 
অনুমোদিত এবং বিলিকৃত ২০১০১১০০০২২ 
বিক্রিত ১০১০৪১৭৯২২ 


আদাক়ীকৃত (অগ্রিম কলসহ) 


৮১৫৯১০৮১৭ 


কলিকাত৷ অফিস £__ 
২২নং ক্যানিং প্রীট, 
তি £ কলি ৬৪৪ 


দার্জিলিং ব্যাঙ্ক লিঃ | 


অফিস £ঃ-ভলাবীপুর, কলিক্কাতা। 


| প্রাৰ £__“রেনবোঠ, কলিকাতা ফোন £ পি, কে, ২৪৮১, ১৪৭২ 


সর্বপ্রকার ব্যাক্কিং জায় হল 
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বড়বাজার শাখ।_ ২০৪ হারিসন রোড, কলিকাভা। 

বাহল। আসাম বিকার ডউড়িয্য৷ 

চাকা, গৌহাটী, ভাগলপুর, পুরী, fl { 

নারায়ণগঞ্জ, তেজপুর, রাচি, বহরমপুর'(গঞ্জাম)।  ? 

নিতাইগঞ্জ চারালী (ডেরাং) পুরুপিয়া খুরদা রোড fl 

ইহাপুরা (ঢাকা) কটক (চৌধুরী বাজার) | 

অধ্যপ্রদেশ-__নাগ অঙ্গলবাপ ' * || 
বেনী অ অফ্কিদ_ ) 


সিটাডেল ব্যাঙ্ক লিঃ 

- সিটাছেল ব্যাঙ্ক লিমিটেডের গাত ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত এক বৎসরের 
কার্যবিবরণী সম্প্রতি আমাদের হস্তগত হইয়াছে । এই বার্ষিক বিৰরণী 
দৃষ্টে ব্যাঙ্কের পরিচালক মণ্ডলীর কাধ্যদক্ষ তার পরিচয় পাওয়া যায় । লিটা- 
ডেল ব্যাঙ্ক মহাযুদ্ধের বাদ্রারে গত ১৯৪০ সালে প্রথম, প্রতিষ্ঠিত হয়। বলা 
বাহুল্য, যুদ্ধের সময় নানা কারণে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়কে বিবিধ অন্থবিধার সন্মুখীন 
হইতে হইয়াছে । বিশেষতঃ গত বৎসর যুদ্ধ ভারতের প্রান্তদেশে উপনীত 
হওয়ায় এদেশের আত্যন্তরীণ অবস্থায় একটা অনিশ্চয়তার ভাব দেখা 
দিয়াছিল। . এই সব জ্রাতীয় ছূর্য্যোগ ও আন্তর্জাতিক সঞ্চট এবং তজ্জনিত 
ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়া কাজ করিস্মাও পগিটাডেল ব্যাঙ্কের স্তাস্ব একটি 
নুতন প্রতিষ্ঠান ক্রমোরতির পথে অগ্রসর হইতেছে, ইহা আশা ও আনন্দের 
কথা । 

গত ৩১শে মার্চ তারিখে সিটাডেল ব্যাঙ্কের হাতে আদায়ীক্ৃত, আমানত 
ও চলতি জম প্রভৃতি লইয়া মোট দায় দেখান হইয়াছে ২ লক্ষ ৫৮ হাজার 
৭৩১ টাকা । এই প্রকার দায়ের বদলে উক্ত, তারিখে ব্যাঙ্কের হাতে যে 
সমস্ত সম্পত্তি ছিল তাহার প্রধান প্রধান দফাগুলি নি্নযনপ £হাতে ও 
ব্যাঙ্কে ৩৭ হাজার টাকা, যৌথ কোম্পানীর শেয়ারে ২০ হাজার টাকা, 
অনাদায়ী বিল «৮ হাজার টাকা, ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই 
কর্পোরেশনে জমা ৫৮ হাজার টাকা, আসবাবপত্র ৯ হাজার টাক] ইত্যাদি । 


বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ 


সেণ্টাল প্রভিন্দেস্‌ রেলওয়েজ কোং লিঃ_গত ৩০শে সেপ্টেম্বর 
পর্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা বাধিক ২৷০ আনা। বেলাপুর কোং 


লি:__গত ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা বাধিক - 


১২২ টাকা । কেশর সুগার ওয়ার্কস্‌ লিঃ_গত ৩৯শে জুলাই পর্য্যন্ত 
এক বৎসরের হিসাবে শতকরা বাধিক 3/০ আনা। আমেদপুর 
কাটোয়। রেলওয়ে কোং লি:_গত ৩১শে, মার্চ ,পর্য্যন্ত এক বৎসরের 
হিসাবে শতকরা বাধিক ৩৩১০ পাই। বীকুড়া-দ্ামোদ্র রিভার 
রেলওয়ে কোং লি:_গত ৩১শে মার্চ পৰ্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে 
শতকরা বার্ষিক ৩৮* আনা। বেঙ্গল কোল কোং লিঃ_গত ৩১শে 
অক্টোবর পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা বা্ধিক ১২২ টাকা । অথীশুর 
পেপার মিলস্‌ লিঃ_গত ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত এক “বৎসরের জন্ত 
শতকরা বার্ষিক ৫২ টাকা মেকেঞ্জি লি: গত ৩১শে জুলাই পর্যযস্ত 
এক বৎসরের জন্ত শতকরা বার্ষিক ৭২ টাকা । এসোলিয়েটেড লিমেন্ট 
কোং লি:_-গত ০১শে জুলাই পৰ্য্যন্ত এক বৎসরের জন্ত,শতকরা বার্ষিক 
৮২ টাকা। 

০ বাংলায় ন.তন যৌথ কোম্পানী 


ব্রকৃল্‌ ব্যাঙ্ক লিঃ_-প্রোযোটার মিঃ হিউ ক্লাফ'' ওয়াটাস_। রেজিস্টার্ড 


অফিস-_৬, লায়ন্স রৈঞ্, কলিকাত!। . অনুমোদিত মূলধন ১ কোটি টাকা। 


জাহাজের ব্যবসা |. 
সেখবস্ী ইনভেষ্টমেন্ট লিঃ ডিরেক্টর মিঃ বলদেব দাস সারাওজী। 

রেজিষ্ঠার্ড অফিস--২১, আর্শেনিয়ান ফ্রী, কলিকাতা । অনুমোদিত মুলধন 

১ লক্ষ টাকা। ব্যবসা-_শেয়ার, স্টক ডিবেঞ্চার ইত্যাদির কাব্রকারবার। 


বেজল ষ্টার্চ ম্যানুফ্যাকচারিংংকোং লিঃ ডিরেক্টর মিঃ ঘনশ্যাম : 


দাস ভগৎ। রেিষ্টার্ড অফিস-_১৫, শিকঠাকুর লেন, কলিকাতা! অন্তু- 
মোদিত যৃত্তঘণন ৫ লক্ষ টাকা। ব্যবসা- চর জাতীয় দ্রব্যাদ্বির কাজ- 


কারবার । 
এইচ, ম্যানরি' লিঃ_ভিরেউর মিঃ এফ. ই হিলম্যান। নিক 


_ অফিস-_ডি ৬, ক্লাইভ বিন্ডিংস, কপিকাতা। 


.মদনলাল সেখশারিয়!। 





অমুম্যেদিত মূলধন ২ লক্ষ 
টাকা। , ব্যবলা-_জেনারেল যার্চেপ্টস্‌। 

জেনারেল ইঞ্জিনিয়ার্স এণ্ড কণ্টাক্টির্স লিঃ ম্যানেজিং ডিরেক্টর 
মিঃ 'বিমলকাস্তি ধর। রেনিষ্টার্ড অফিস--&, ক্লাইভ রো, কলিকাভা। 
ব্যবসা--ইঞ্জিনীয়ারিং ও কণ্ট্যারী।, 

ইয়ং ইঞ্জিনিয়ারিং লিঃ ডিরেক্টর মিঃ রা ব্যানার্ডজি। অমু- 
মোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাক]। ব্যবসা__সিভিল, মেকানিক্যাল ও ইলেকট্রি- 
ক্যাল ইপ্জিনীয়ারিং। । " | 

নরিন্‌কো লি:--ডিরেক্টর মিঃ এইচ্‌ গিল্সেথ। রেঝিষ্ার্ড অফিস-_- 
৯, ক্লাইভ ষ্্রী, কলিকাতা! অঙ্থমোদিত মূলধন ১০ লক্ষ টাকা। ব্যবসা 
জেনারেল মার্চেটস্‌। | 

নিউ ইণ্ডিয়া টীল EEE কোং eG মিঃ 
রেজি্টার্ড অফিস--৩০, ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা । 
অনুমোদিত মূলধন € লক্ষ টাকা । ব্যবসা--লৌহু ও ইম্পাত প্ৰস্তুত ও 
উহাদের কাঞ্জকারবায় 1 





ছু কাঠুরেকে যদি একটা কুড়াল দেওয়া যায়, তবে 


তা’ দিয়ে কোন কাজই করা সম্ভব নয়। কেবল মাত্র 


হুস্ঞ্পীত্ভিন্ক্র কুড়াল দিয়াই মন্ত মন্ত গাছ 
কেটে, আমাদের দৈনন্দিন কাজের জন্য তক্তা পাওয়া যায়। 


TATA 
টাট 


দি টাটা আয়রণ আ্যাগ্ড ই্ীল.কোং 
কলিকাতা কর্তৃক প্রচারিত 





TN. 2456 


লিঃ হেড সেলস অফিস £ ১০২-এ, ক্লাইভ ঠা 


টাকা.ও বিনিময় 
কলিকাতা, ৮ই অন্ুয়ারী 


- আলোচ্য সপ্তাহের 'কলিকাতার টাকার বাজারে বিশেষ উল্লেখযোগ্য 
'ক্ষোন পরিবর্তন ঘটে নাই। পুরাতন বৎসরের স্তায় নৃতন বৎসরও বাজারে 


প্রচুর টাকার স্বচ্ছলতা লইয়া আরম্ভ হইল। টাকার চাহিদা পূর্বের মতই  * 


'্বৎপামাস্ত । নূতন তুলার ফসল কিনিবার মরশুম সুরু হওয়ায় পাঞ্জাব হইতে 


কিছু অর্থের চাহিদা এবার দেখা গিয়াছে বটে, কিন্তু উহার পরিমাপ খুবই 


কুম। - নববর্ষের প্রথম সপ্তাহেও পূর্বের স্তায় বাজারে একটানা মন্দার ভাব 
চলিতেছে । টাকার বাজার সম্পর্কে ইহাই সংক্ষিপ্ত বিবরণ। 

বিনিময় বাজার" সম্পর্কেও নববর্ষের প্রারস্তে নুতন কিছু বলিবার নাই। 
বাজারে কার্জকারবার সামান্তই হইয়াছে । বড়দিনের ছুটির পরে ব্যাক্কসমূ 
খুলিবার পর যৎকিঞ্চিৎ রপ্তানী বিলের কা্কারবার হইতে 'দেখা গিয়াছে 
মাত্র। 

জি ডি .ট্রেজারী 

বিলের যে টেগাঁর আহ্বান করা হইয়াছিল, তাহাতে মোট আবেদনের 
পরিমাণ ধাড়াইক়াছিল মাত্র ৩ কোটা ১৭ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা। উক্ত 
আবেদনলমূহের মধ্যে ৯৯1৩৯ পাই ও তদৃক্ধ দরের সমুদয় আব্দেন গৃহীত 
হইয়াছে । নিয়তর মূল্যের আবেদন সব অগ্রাহ হইয়াছে। মোট গৃহীত 
২ কোটা ৪৬ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকার টেপ্তারের গড়পড়তা সুদের হার 
শতকর! বার্ধিক ১১১ পাই ধার্য করা হুইয়াছে। 
[আগামী ১২২ আহুয়ারী তারিখে বোত্াইএ বেলা ১১ ঘটিকা ( ্ট্যাওাৰ্ড 
সময়) পর্য্যন্ত এবং ১১ই ভহয়ারী তারিখে অন্তান্ত কেন্দ্রে কাজকারবার বন্ধ 
না হওয়া পর্যন্ত তিন মাসের মেয়াদী ও কোটি টাকার টেগ্ডার আহ্বান .করা 
হৃইবে। যাহাদের টেগার গ্রহণযোগ্য বিয়া বিবেচিত হুইবে তাহাদিগকে 
আগামী ১৫ই জাহুয়ারী তারিখে এবং যে স্থলে এ তারিখ ছুটির দিন সেখানে 
১৪ই.জামুয়ারী তারিখে টাক! দিতে হইবে। অন্তান্ত সর্ভ পূর্বের ভায়। 

গত ২৩শে ডিসেম্বর হইতে ৪ঠা জানুয়ারী পর্য্যন্ত তিন মাসের মেয়াদী . 
হণ্টারমিডিয়েট ট্রেজারী বিলের বিক্রয় পরিমাণ দীড়াইয়াছে $ কোটি 
৭৭ লক্ষ টাকা । গত ৬ই ডামুয়ারী হইতে আগামী ৯১ই জামুয়ারী তারিখ 
পর্য্যন্ত পুর্ব বিঘোধিত সর্তাস্থসারে শতকরা ৯৯দ০ আনা দরে তিন মাসের- 
ইন্টারমিডিয়েট বিল বিক্রয় হইয়াছে ও হইতেছে। | 

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্তিয়ার সাপ্তাহিক বিবরণী দৃষ্টে জানা যায় যে, গত 


২৫শে ডিসেম্বর তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে সমপ্র ভারতে চলতি * 


‘নোটের যোট পরিমাপ দীড়াইয়াছে €৭* কোটি ৩৮ লক্ষ ১ হাজার টাকা! 
পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৫৬৩ কোটি ১৮ লক্ষ ৬ হাজার টাকা । 


আলোচ্য সপ্তাহে ভারতের বাহিরে রিজার্ভ 'ব্যাক্কের অর্থের পরিমাণ, 


দীড়াইয়াছে ৭০ কোটি ৯৮ লক্ষ টাকা 3 পূর্ব সপ্তাহে উহার পরিমাপ ছিল 
এ৬ কোটি ৫৮ লক্ষ ৮৪ হাজার টাকা । আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হইতে 
-গবর্ণমেন্টকে ধার দেওয়। হয় ৫৮ লক্ষ টাকা) পূর্ববর্তী সপ্তাহে গবর্ণমেন্টকে 
ধার দেওয়া, হইয়াছিল ৬৪ লক্ষ টাক । আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে 
অন্তান্ত ব্যাঙ্কের আমানতের পরিমাণ দীড়াইয়াছে ৪৮ কোটি, ৬৬ লক্ষ ৩২'ছাজার 
টাকা ) পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল €০ কোটি ৮৭ লক্ষ ১ হাজার 
টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে কেন্দ্রীয় সরকারের আমানতের 
পরিমাণ দীড়াইয়াছে ১৭ কোটি ১৪ লক্ষ ৮১ হাতার টাকা ; পূর্ববর্তী সপ্তাহে 
উহ্থার পরিমাণ ছিল ১৯ কোটি ৫২ লক্ষ ২৯ হাজার টাকা । আলোচ্য সপ্তাহে 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কে ব্রচ্ম' সরকার ও অস্তাঙ্ক প্রাদেশিক সরকারের আমানতের 
পরিমাপ দীড়াইয়াছে যথাক্রমে ১ কোটি ৮৬ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা ও 
৬ কোটি ৮ লক্ষ ৩৫ হাদার টাকা; পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহাদের পরিমাণ 








ছিল যথাক্রমে ১ কোটি € লক্ষ ১৭ হাজ্জার টাকা ও ৬ কোটি ৯৫ লক্ষ 
৮* হাজার টাকা। 
এ সপ্তাহে বিনিময় বাজারে নিষনূপ হার বলবৎ ছিল £_ 


টেলিঃ হুণ্ডি (প্রতি টাকায়) ১শিহও পে 
ও দৰ্শনী . ১শি ই পে 
ডি এ ৩ মাস js ১শি৬উ২পে , 
ভলার (প্রতি ১০০ ডলারে) ৩৩২৪০ 
কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 
কলিকাতা, ৮ই জানুয়ারী 


আলোচ্য সপ্তাছে দীর্ঘ চুটার পর কলিকাতার শেয়ার বাদ্জার খুলিয়াছে 8 
কিন্ত ইহার গ্ষা্জকারবারে বিশেষ মন্দার ভাব পরিলক্ষিত হইয়াছে । যাহা 
হউক কলিকাতায় কয়েকবার জাপানী বিমানহানার পরও যে শেয়ার 
বাজারের কাদ্ডকারবার কতকটা আরস্ত হইয়াছে ইহা নিশ্চয়ই আশাপ্রদ । 
প্রকাশ, শেয়ার বাজার বন্ধের সময় কোন কোন স্থলে ইণ্ডিয়ান আয়রণ এবং 
ষ্টীল করপোরেশনের শেয়ারের যথাক্রমে, ২৮০ আনা এবং ২০০ আনায় 
বেসরকারী ভাবে বেচাকেনা হইয়াছে। কেহই শেয়ার বিক্রয় করিবার অন্ত 
অস্বাভাবিক আগ্রহ দেখায় নাই। . বিভিন্ন শ্রেণীর শেয়ারের দর সঙ্ষীর্ণ 
গণ্ডীর মধ্যে উঠানাম। করিয়াছিল, গত কয়েকদিনের মধ্যে শেয়ারের 
বেচাকেনার পরিমাণ অনেক কমিয়া গিয়াছে । কেহই শেয়ার ক্রয় করিবার 
জন্য কোনরূপ অর্ডার দেয় নাই । সকলেই উদ্বিগ্নচিভে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের 
অন্ত অপেক্ষা করিতেছে। কিছুদিন কলিকাতায় কোনন্নপ জাপানী বিমানের 
আক্রমণ না হওয়া সত্বেও শেয়ার বাজারে কোনরূপ আশার লক্ষণ দেখা যায় 
নাই। যতটা মনে হয় তাহাতে কলিকাতার শেয়ার বাজারে বর্তমানের 


, স্তায মন্দা আরও কিছুকাল পর্য্যন্ত চলিতে থাকিবে | - | 


কোম্পানীর কাগজ 
। এ সপ্তাছে কোম্পানীর কাগজের কাজকারবারে বিশেষ 'কোন মন্দার 
' ভাব লক্ষিত হয় নাই ৷ ৩1০ টাঁকা হুদের কোম্পানীর কাগজের দর ছিল 
৯৪২ টাকা । ৩৭ টাকা স্থদের ১৯৪৯-৫২ সালের ডিফেন্স খণ ১০০/ আনা, 
৩7০ টাকা হ্থদের ১৯৪৭-৫০ সালের কাগজ ১০৩৬০ 'আনা। ৪২ টাকা 
সুদের ১৯৬০-৭০ লালের. কাগঞ্জ ১১০1/০ | ৪০ টাকা সুদের ১৯৫৫-৬০ 


] ফোন’: কমি; ২২৬০ NA 


ডাইক্টেটটর। ০: 


৬৩৩ 





সালের কাগজ ১১৩দ৩০ আনা এবং ৫২. টাকা, সুদের ১৯৪৫-৫৫ লালের 
কাগদ্ধ ১:৮দ০ আনায় হস্তান্তরিত হইয়াছে। 
৮ . করলার খনি 
কয়লার খনির শেয়ারের দ্র অপরিবর্তিত, ছিল | এমালগেমেটেভ 
৩০৪০ আনা । বেঙ্গল ৪০০২ টাকা এবং ওয়েষ্ট জ্বামুরিয়া ৩১/০ আনায় 
বিকিকিনি হইয়াছে। 
পাটকল 


পাটকলের শেয়ারের দরে নিয়গতি পরিলক্ষিত হইয়াছে। এলবিয়ন 
১৮৩৭ টাকা। এলায়েন্স ৩১৩২ টাকা । বালি ২৫২২ টাকা এবং বজবজ 
৩৪* টাকায় ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে। 
৭. ইঞ্জিনিয়ারিং 

এই বিভাগে বাছার খোলার দিকে ইণ্ডিয়ান আয়রণের দর ছিল ৩০%০ 
আনা কিন্ত সপ্তাহের শেষভাগে ইহার দর ২৯1৩০ আনা পর্য্যন্ত নামিয়াছে। 
ষ্রল করপোরেশনের দর ছিল সপ্তাহের প্রথমভাগে ২২।* "আনা ) কি পরে 
ইহার দর ২১1০ আনায় আসিয়া দীড়াইয়াছে। 

চিনির কল ৰ 

চিনির কলের শেয়ারের দর কতকটা স্থির অবস্থায় রহিয়াছে। কাপপুর 
২৯০ আনা, ইউনাইটেড প্রভিল্দেস সুগার ১৪॥%০ আনা এবং চম্পারণ ২৩০ 
আনায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে। 

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে নিন্নন্প বিকিকিনি 


হইয়াছে :_ 
কোম্পানীর কাগজ 

৩২ সুদের ডিফেন্স খণ (১৯৪৯-৫২) '৬ই জানুয়ারী--১০০/০। ৩)০ 
সুদের কোম্পানীর কাগ ৪ঠা জাঃ_-৯৩/৮০ ৯৪৪০ ) ৫ই-_-৯৩৮%/০ ৯৪%০ ; 
ভই--৯৩৮%* ৯৪২) ৭ই--৯৩%৩/০ | ৩॥০ সুদের খণ (১৯৪৭-৫০) ৬ই 
জাঃ ১০৩০৩১০ । ৪২ সুদের খপ (১৯৬০-৭০) €ই জাঁঃ--১১০1/০। 81০ 
সুদের খণ (১৯৫৫-৬০) ৬ই আাঃ--১১৩৭/০। ৫২ সুদের খপ (১৪৪৫-৫৫) 
৫€ই জা--১*৮৪০ 3 ৭ই--১০৮২। 


ব্যাক 


ক্যালকাটা ,ন্তাশনাল €ই জাহ্বয়ারী--১২/* ১২৩০ $ ঘই--১২২1 


ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (সম্পূর্ণ আদায়ীকৃত) ৪ঠা জাঃ_১৪৩০২। রিজার্ভ ব্যান 
৪ঠা জা:--১০২২ ১০৩২ $ ৫ই--১০২০ ১৯৪২) ৬ই--১০৩/০$ ৭ই- 
১০৩০ ১০৪২২ | { ! 
কয়লার খনি 

এমালগেষেটেড €ই অ।:--৩০1০। বেঙ্গল €ই জাঃ৪০০২) ৬ই__ 
৪**২ ৪০২২ 3 ৭ই--৪০০২ | ভরিলাদি €ই আঃ ১৫1৮০ ১৫/০; ৬ই-- 
, ১৫৮৯ ১৫1০ ) ৭ই--১৫।৮ ১৫|/০। কাটরাস বরিয়া €ই আাঃ-_২৮৪৮%০। 
! নিউবীরভূম €ই ভজাঃ--১৬দ* ; ৭ই--১৬1৮০। পেঞ্চভেলী ৪ঠা জা 
, ৩৪৮৮০ | সিঙ্গারাম (এ) €ই জাঃ--৩॥০ ৩1%০।  তালচেড় ৬ই জাঃ-- 


আর্থিক জগৎ 


[ ১১ই জ্বানুয়ারী, ১৯৪৩ 








২০৩০ ; ৭ই--২॥/* ২$৮০ | ওয়েষ্ট জামুরিয়া ৪ঠা ঘাঃ_-৩১৭৮০ | বোকারো 
এণ্ড রামগড় ৭ই জাং--১৬।৮০। বরাকর ৭ই জা:--১৩/৮০। ঘুষিক এণ্ড 
মু্িয়া ৭ই জা ৎ/৮০ | 
কাপড়ের কল 

বাসন্তী ৪ঠা জানুয়ারী -_-৮৮০ ; ৫ই-_৮1৩/০ ৮০ 3 ৬ই--৮০/০ ৮৪৮৩ } 
বেপারস ৪ঠা আ:--৮৩*। বাউরিয়া ৫ই ভ্রাঃ-_৪৭০২ ) ৬ই--৪৫৫২। 
কাণপুর টেক্সটাইল ৪ঠা ভাঃ--১৪৬০ ১৪০) ৫ই--১৪0৮০ ১৫২১ ভই 
১৪৭০ 3 ৭ই--১৪॥০। কেশোরাম ৪ঠা জাঃ-১৫২ ১৫/০} ৫ই--১৫1/০ 
১৫7০ ) ৬ই--১৫৮০ ১৫|/০ $ ৭ই--১৫৩/০।' মুইয়ের মিলস ৪ঠা জা 
৩৩৪২ 3 (প্রেফ) ৬ই ভ্বাঃ_-৮১২ 1 নিউ ভিক্টোরিয়া ভই জাঃ--40%০ ৭৮০; 


" এই-৭॥০০ ৭৮০ ; (প্রেফ) ৫ই জাঃ-_-১০দ০। 


ইলেক্‌টী ক 
রাওয়ালপিঞ্ডি ৬ই জাঃ--২৭॥০ ২৮২1 
. পাটকল . 

' এলবিয়ন ৬ই জাঃ_-১৮৩ ১৮৫২) এলায়েন্স ৬ই ভা:--৩১৩৯। 
এংলো-ইত্ডিয়া ৪ঠা আাঃ__৩২৭২। বালি ৪ঠা আঃ২৫২২ ২৫৫২? ৫ই-- 
২৫৬২ 5 ৬ই-_-২৫২২ ২৫৫২ 5 ৭ই--২৫১1০ ২৫৪২1 বরানগর ৬ই জাঃ__ 
১০০২1 বেলভেভিয়র ৪ঠা জাঃ_-৩৮২২) ৭ই--৩৯*২ 1 বিরল! ৭ই 
আা:--৩৬//০। . বজ্ধবজ্ ৪ঠা জামুয়ারী-_-৩৪৫৯ ১ ৬ই-_৩৪০২) (প্রেফ) ৭ই 
জাঃ-১৬৯২। কেলিভনিয়ান ৫ই আঁ:--২৭]০। চিততলসা ৬ই জা: 
৭ই-+১৬%০। ভালহৌসী ৪ঠা জাঃ_২১২২। এম্পায়ার ৪ঠা 
জাঃ-_২৬॥* $ ৬ই--২৬1০। গৌরীপুর ৪ঠা আঃ-৬৮৪২) ৬ই-৬৭৯২। 
হাওড়া ৪ঠা আাঃ_-৫৩৫০ ৫৩৪৮০ । হুকুমটাদ ৪ঠা জাঃ-১৮৮০ ১৮1০ $ 
৬ই--১৮%০ ১৮৫০ ) ৭ই-+১৮।০ ১৮1৮০ । ইণ্ডিয়া ৪ঠ| জাঃ--৪০৮৯২ ৪১৩২ $ 
৫ই--৪০৯২ ৪১৩২ 3 ৪ই--৪১২২ $ ৭ই--৪১০২ ৪১৩২ কাঁষারহাটী ৪ঠা 
জামুয়ারী-_৪৭৬খ ৪৮৯২) ৬ই--৪8৭৪২ ৪৭৬২1 কাকনাড়া ৫ই জা: 
৩৮০২ ৩৮২৯ ) ৬ই__৩৮১৯ ৩৮২২ | কিনিসন ৪ঠা আঃ--৩১৭২ ; ৫ই_- 
৩২২২ 7 শই-.৩১৩২ 3 (প্রেফ) ৭ই জাঃ_-১৬৩২। নৈহাটী ৬ই জাঁঃ_ 
২১০২। স্তাশনাল ৬ই জাঃ-_২২২ ) ৭২--২১॥০ ২২২ 9 (প্রেফ) ৪ঠা জা: 
১৬২ । ন্উি সেশ্টাল ৪ঠা] ভা:--৩১০২ | নদীয়া ৪ঠা জাঃ--৭০২ $ 
৭ই--৬৮২। রামেশ্বর ৪ঠা জাঃ--৯৮০| রিলায়োল ৪ঠা আঃ--৫৩/%* ) 
(প্রেফ) ৭ই 'জা+--১৬৩২। 'শ্রীলন্ীনারায়ণ ৪ঠা জাঃ--১৫২ ) ৭ই--১৪7%/০। 
আগরপাড়া ৭ই জাঃ--২২ ২২৮০ । কেলভিন ৭ই জাঃ--৫১৩২। ল্যাব্দ- 
ভাউন ৭ই জাঃ__-১৩০২। নগ্ষরপাড়া ৭ই জাঃ-১৮।৭। ট্্যা্ার্ড ৭ই 
জাঃ--১৯৭২)। ইউনিয়ন ৭ই আাঃ_২৯৭২। 


খনি 


বারা করপোরেশন ৪ঠা ভাঃ__৩৮০ ৩৪০ &ই-_-৩৭ ৩]০ $ ৬ই-_-৩৩/০ ; 


১৬০ 


বে 


ণই-_-৩/০ ৩৩০1 ইণ্ডিয়ান কপার ৪ঠা জাঃ-২%০ ২৩/* ; ৫ই--২২ ২০ | 


€ই--২%০ ; ৭ই-_২৭ ২৩০। রোভেসিয়া! কপার ৭ই জাঃ--১৩/০ ১1০ | 





এ, আর, পি, 








|... আপনার আগ্রয়-গৃহে 
খাগ্, অতিরিক্ত কাপড়, পরিষ্কার নেকড়া, তুলা, আয়োডিন ও 
ব্যাণ্ডেজ সর্বদা তৈরি রাখা উচিত। yl 
যদি না থাকে, অবিলম্বে ব্যবস্থা করুন। 








এ, আর, পি, পাবলিসিটি সাব কমিটি, পাবলিক রিজেশনস, কমিটি বেঙ্গল সে 


রর ক্যালকাটা 


টক সাপ্লাই কপেণরেশন এর প্রচারব্যয় বহন করেছেন । রঃ 





১১ই জানুয়ারী, ১৯৪৩ ] 


ইঞ্জিনিয়ারিং 
ভারতীয়া ইলেক্টীক ষ্টীল ৪ঠা জাঃ-->১৬২। বৃটানিয়া বিল্ডিং এও 
'"আয়রণ 851 জাঃ--১১৪০। ইওিয়ান আয়রণ এণ্ড ৪ঠা আাঃ-৩০।০ 
₹১০৫%০ ৩০০ ৩০৮০ ৩৯৪৩০ 3 ৫ই--৩০/০ ৩০৮৯ ৩০৪০ ৩০৪০ ১ ভই 
২৯৫১ ২৯৪০ ২৯৭০ ২৪৮৩০ ৩০২ ৩০/০৪ ৭ই-২৯/%০ ২৯৭০ ২৪/০ 
২৯৪৮০ ৩০২1 ইণ্ডিয়ান মেলেবেল এণ্ড কাস্টীং ভই জাঃ৮৭৮০ ৮দ/০। 
ইত্ডিয়ান ষ্টীল এণ্ড ওয়েয়ার প্রডাক্টশ (ডেফার্ড) ৪ঠা জাঃ--৩৩০। কুষারধূবী 
ঠা জাঃ--৫/০ ; ৫ই--৫|৩০। সারণ ৬ই আাঃ_৬॥/০। ষ্টীল করপোরেশন 
ওঠা জাঃ__২২/০ ২২০০ ২২1৬০ ২২॥০ ২২৪৮০ ২২৪৬০ 3 €ই__২২৭ ২২%০ 
২২1৩০ ) ৬ই-_২১/%০ ২১৭৩৪ ২২/০ ২২৩০ ; ৭ই-_২১৫০ ২১/০ ২১॥%০ 3 


(প্রেফক) ৭ই--১১৭২। মাসর্ণলস ৭ই জাঃ--৩৮০ ৩/০ | স্তাশনাল আয়রণ 


এও টল ৭ই জাঃ--১১/০। , 
নু কাগজের কল 
বেঙ্গল (অর্ডি) €ই জাঃ--১৬৩২। ইত্ডিয়া পেপার পাল্প ৫ই জাঃ__ 
১৫৭২ ) ৬ই_-১৫৪২। ওরিয়েন্ট (অভি) ৪ঠা জাঃ__২ ৪৪০ 3 ৫ই-_২৪৪০। 
টিটাগড় (অর্ভি) ৪5 জাঃ_২১।০ ২১০; ৫ই--২১৪/০ ২১০৮৯ 3) ৬ই- 
২১৪০ ; ৭ই-__২১৮%০ ২ ১৮৪ ) ( সেকেও প্রেফ ) ৬ই--১১২৯। 
চিনির কল | 
নিউ সাভান ৭ই জাঃ--১৩/০। বেলঙ্কাপ্ড ৪ঠা জাঃ_-৭1%০ ৭%%০ 
৭ই-_৭(৩/০| কাণপুর ৬ই আঃ--২৯।* ২৪৮০ ; ৭ই-_২৯২ ২৯।০। চম্পারণ 
ওঠা জাঃঁ২৩॥০ 3 ৭ই_-২৪২ | রামনগর কেন এণ্ড সুগার (প্রেক) €ই 
জাঃ--১৩৮২ ১৩৯২। ইউনাইটেড প্রতিদ্সেস সুগার €ই আ$--১৪৮০ 
১৪০০ 3 ৪ই--১৪/%০ ; ৭ই--১৪০। কের এণ্ড কোং_-৭ই জাঃ--১৪২। 
চা-বাগান | 
বোকাহাট ৪ঠা জাঃ--১০২ ) €ই--১০ ) ৪ই--১০২। নিউ সমনবাগ 
ডই জঃ-_৩১॥০। পুলিষিং (প্রেফ) ভই জাঁঃ--১২৯২। রাজনগর ৬ই 
জাঃ-১০০। রুতেম! ৪ই জাঃ-১২/৮০ ১২৮৯ | সরুগীও €ই- আক 


১৭০1 সিংটম ৫ই আাঃ__২০৯২। মারফুলানি (প্রেফ অর্ড) ৭ই জাঃ-_ : 


১৩৪০ তেপুর (অর্ডি) ৪ঠা জাঃ--১০1০। হাতীক্ষীরা ৭ই জা:-২৫৮০ | 
বিবিধ 

এলকালী এণ্ড কেমিক্যাল ৪ঠা আাঃ২৩)৩০ ২৬৮০ 3; ৫ই-__২৩1/০ 
২৩৪০ 5 (প্রেফ) ৪ঠা জাঃ--১১৮২। এলুমিনিয়াম করপোরেশন €ই আঃ 
১৫৮৯ ১ (প্রেফ) ৭ই-_১*২। আসাম সজ ৪ঠা আাঃ--৩%০ ) ৫ই--৪৯ 
৬ই-__-৩%৮০। এসোসিয়েটেড হৌটেলল (অভি) ৪ঠা জাঃ_৬৮০ 1 বৃটিশ 
বারা পেউ্রল ৪ঠা জা: ২৩০; ৫ই--২1%০ ২।০। বৃটিশ সিলোন 
কর পোরেশন (অর্ডি) ৪ঠা জাঃ_-১২৮০ ১৩]/০। ক্যালকাটা সিল্ক [(অর্ভি) ৫ই 





কুবের ব্যাঙ্ক লিমিটেড 





সুদের সর্ভাদি লাড়জনক এবং সকল প্রকার 
ব্যাঙ্কিং কাৰ্য করা হয়। 


টিটি উনি ESE সিটি নালিটি পিসি | 
৬ K 





আর্থক জগৎ 





সংগ্রাম ও শাস্তি ও | 
সকল অবস্থাতেই ul 
আপনাদের 
সেবা করিতে ন 
হেড় অফিস :_ প্রস্তুত । 1 শাখা সমূহ :-_ 
৩ ও ৪ হেয়ার গ্রাট, ঢাকা, কালিম্পঙ.ও 
কলিকাতা । গুড়ী। 
ফোন : কলিকাত। ৬১১ 7৪ 


৬৩৭ 





আাঃ৯1০। ভালবিয়া সিনেপ্ট (অর্ভি) ৪ঠা জাঃ+-১৫৪৩/ ) ৬ই--১৫%০। 
হুমায়ুন প্রপার্টি (প্রেফ) €ই জাঃ--১০৮৮০। যোরাঁদাবাদ ওয়াটার” সাপ্লাই 
৪ঠা আা:--81%০। ন্যাশনাল ইনম্থলেটেড কেবল (প্রেফ) ৫ই জ্যাঃ_-১৭৫২। 
বোটাস ইপ্তাই্রীজ (অর্ভি) ৪ঠা ভাঃ-_২৪1০। টাইড ওয়াটার অয়েল ৪ঠা 
জাঃ_-১৪০। বৃটানিয়া বিস্কুস .৭ই আাঃ__১৩%০। ভানলপ রাবার 
(সেকেও প্রেফ ) ৭ই জাঃ--১*৭২। ওয়ালফোর্ড ট্রাব্দপোর্ট ৭ই জা: 
১৮/০ ২২ 5 (প্রেফ অর্ডি) ৭ই আাঃ-২২। 7 * 


পাটের বাজার 


কলিকাতা, »ই জানুয়ারী 
আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার পাটের বাক্ছারে মন্দার ভাব পরিলক্ষিত 
হয়। কলিকাতা ও উহার উপকণ্ঠস্থ অঞ্চলের চটকলসমূহ্রে বহু মজুর*বিমান 
আক্রমণের সংবাদে আতদ্বগ্রস্ত হইয়া বাহিরে চলিয়া গিয়াছে; এরূপ 
অস্বাভাবিক অবস্থায় তবিষ্যৎ সম্পর্কে নিশ্চিত তাৰ পোষণ করিতে না পারায় 
মিলমালিক পক্ষ বর্তমানে: পাট ক্রয় স্থগিত রাখিয়াছেন। কাজকারবার 
যাহা কিছু হইয়াছে তাহার পরিমাণ সামান্ত। বিক্রেতা মহল ভাড়াতাডি 
মাল হাতছাড়া করিবার জন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠায় পাটের ঘর স্বভাবতই নানিয়া 
পড়িয়াছে। 
আলোচ্য সপ্তাহে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা এই যে, বাঙ্গল! সরকারের 
উদ্ভোগে আগামী মরগুমে' কি পরিমাণ অমিতে পাট চাষ হইবে তৎসম্পর্কে 
এক আলোচনা বৈঠক বসিয়াছিল। ভারত সরকারের বাণিজ্য সচিবও উক্ত 
বৈঠকে যোগদান করিয়াছিলেন। প্রকাশ, এই বিষয়ে একটা স্থির সিদ্ধান্ত 
গৃহীত হুইয়াছে। ' 
আলগা পাটের বাজারে বরাবর মন্দার ভাবই ছিল। কিন্ত সপ্তাহের 
শেষ ভাগে বাজারে কিঞ্চিৎ চড়তির ভাব পরিলক্ষিত হয়। অবশ্ত ব্যবসায়ী 
মহল ভবিষ্যতে অবস্থা কিরূপ দীড়ায় তাহা দেখিয়া কাঁজকারবারে মনোযোগ 
দিবার জন্য প্রতীক্ষায় রহিয়াছেন। ইণ্ডিয়ান দাত মিডল ও বটোমের দর 
হ্রাস পাইয়া উহারা যথাক্রমে ১২০ আনা ও ১০1০ আনায় ক্রয়বিক্রয় 
হইয়াছে । অবশ্ত সপ্তাহের শেষভাগে ভাত মিডলের দর কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি পাইয়া 
১২৮০ আনায় দাড়াইয়াছে। পাকা বেল বিভাগে মন্দার ভাব চলিতেছে! 
কুলি ও মজুরের অভাব ঘটায় বাজারে একটা! অপ্রত্যাশিত প্রতিক্রিয়ার সৃষ্ট 
হইয়াছে। 


থলে ওচটের বাার আলোচ্য স্প্তাছে বিশেষভাবে মন্দা ছিল। বাজারে 
মিলমালিকগণের দেখা পাওয়া যায় নাই। বিষান হানার ফলে যে 
অস্বাভাবিক অবস্থার সুষ্টি হইয়াছে তাহাতে শ্বাভাবিকভাবে পাটের এবং 





হেড অফিস--৩নং ম্যাঙ্গে। লেন, কলিকাতা ৰ্ 
- শিমুলিয়া, নীলফামারী, | 
' মেদিনীপুর ও ঢাকা। 


জলপাইগুরী, পুরী, বহরমপুর ও বালেশ্বর 
শাখা শীঘ্রই খোল! হইবে। 


সুদের সর্তাদি লাভজনক এবং সর্বপ্রকার ব্যাঞ্চিং 
কার্য করা হয়। নর 


ডিরেক্টাল' : 
কে, সি, কাঞ্জিলালু, এম, এ 





fe) 


৬৩৮ 


আর্থিক জগৎ 


[ ১১ই জানুয়ারী, ১৯৪৩ 





করিতেছিলেন। অবশ্য এক্স আশঙ্ক| অমূলক বলিয়াই প্রতিপন্ন হুইয়াছে। 
সন্তাহের*শেষ ভাগে বাজারে. চড়তির ভাব ফিরিয়া আসে। =নং পো্টার 
নগৃদ ১৫1০ স্তানায় হাস পাইয়াছিল ; উহা পুনরায় ১৭৮০ আনায় বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। ৯নং পো্টার জানুয়ারী-মার্চ ১৭৮%০ আনা, এপ্রিল-জুন ১৭%০ 
আনা, ও জুলাই সেপ্টেম্বর ১৬৮০ আনা এবং ১৯নং পোর্টার নগদ ২২%* 
আনা, জানুয়ারী-মার্চ ২২।০ আনা, এপ্রিল-ছুন ২২1০ আনা ওঁ জুলাই 
সেপ্টেম্বর ২২২ টাকায় করবি হইয়াছে। 


তুলা ও কারি: ূ 
| কলিকাতা, »ই জাহুয়ারী 


* বোম্বাইএর তুলার বাজারে তুলার দরে ঘনঘন উঠানামা হইতে দেখা 
গিয়াছে। তুলার দরে কোনপ্রকার স্থির্তা নাই। সপ্তাহের প্রথম ভাগে 
বাঁজার কিঞ্চিৎ ভাল থাকায় মিলওয়ালরা তুলা ক্রয়ের জন্য উৎসাহী ছিলেন, 
কিন্তু সপ্তাহের শেষের দিকে আর কোনপ্রকার কর্ম্মতৎপরতার ভাব কোথাও 
লক্ষিত হয় নাই । সম্প্রতি ১৯৪২-৪৩ সালের ভুলাচাষের যে তৃতীয় পূর্ববাভাষ 
বাহির হইয়াছে তন্বষ্টে জানা যায় যে, পূর্ববর্তী বৎসরের (১৯৪১-৪২) তৃতীয় 
পূর্বাতাযের তুলনায় এবার শতকরা ১৮ ভাগ জমি কম এবং উৎপাদনের 
পরিমাণও গত বারের তুলনায় শতক রা ১৯ ভাগ হ্রাস পাইবে। 
কলিকাতার কাপড়ের বাজারে আলোচ্য সপ্তাহে মন্দার ভাব লক্ষিত 
হয় । ছোটখাট ব্যবসায়ীর! মাল বিক্রয়ের অন্য উদ্গ্রীব ছিলেন, কিন্ত ঝড় 
বড় ব্যবসায়ীরা তাহাদের গুদাম বন্ধ করিয়া কলিকাতার বাহিরে চলিয়া 
গিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ । ষ্ট্যাপ্ডার্ড রুথ বিক্রয় ও বণ্টনের সুব্যবস্থা করা 
হইতেছে বলিয়া শুনা যায়। দরিদ্র অনসাধারণ ও নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর 
লোক যাহাতে এই নির্ধারিত মূল্যের নির্দিষ্ট শ্রেণীর বন্ত্র পাইয়া উপকৃত 
হইতে পারে সেরূপ ব্যবস্থাই করা হুইবে। কিন্ত পরিভাঁপের বিষয় এই যে, 
এখনও, ষ্যাণ্ডার্ড রলখের বিক্রয় ব্যবস্থা, সম্পর্কে তোড়জোর ও গবেষণা 
চলিতেছে । আসলে ধ্যাওার্ড ক্লথ এখন পর্য্যন্ত বাজারে বাহির হইতেছে না। 
সোণী ও রূপ 
কলিকাতা, ৮ই জামুয়ারী 
আলোচ্য সপ্তাহের প্রথমভাগে সোণার দরে কতকটা তেদীর ভাব লক্ষিত 
হইয়াছিল। ক্রেতা এবং ফুঁকিদারেরা সোপা ক্রয়ের জন্ত বিশেষ আগ্রহ 
দেখাইয়াছিল। বোস্বাইয়ে প্রতি ভরি রেভি সোণ! এবং প্রতিটা গিশির দর 
যথাক্রমে ৬৭॥০ আনা এবং ৪৯1০ আনা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল ; কিন্ত ইহাদের 
দর যথাক্রমে. ৬৫॥৩০ আনা এবং ৪৮॥* আনায় পড়িয়া গিয়াছে। কলিকাতায় 
প্রতি ভরি পাকা সোপা ৬৬২ টাকা, বড়াল বার, প্রতি ভরি ৬৫৮৩/০ আনা! 
এবং প্রতিটী গিণি ৪৯২ টাকায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে। লগুনে প্রতি আডন্দ 
CUO TN 
এ সপ্তাহে রূপার বাজারও তেজী ছিল। কিপ্ত ইহার দর বিশেষ বৃদ্ধি 
পায় নাই। ক্ূপার কাজ্জকারবারের পরিমাণ ছিল সামান্ত। বোদ্বাইয়ে 
প্রতি একশত তোলা রেডি রূপার দর ছিল ৯৯॥০ আন! । কলিকাতায় প্রতি 








টাকায় বিকিকিনি হুইয়াছে। লণ্ডন এবং নিউ ইরর্কে প্রতি আউ ব্দ স্পট 
কপার দয় ছিল যথাক্রমে ২৩: পেন্স এবং ৪৪৯ সেন্ট ? 
॥ চায়ের বাজার . 
ঃ ৃ কলিকাতা, ৮ই জানুয়ারী 
গত €ই জানুয়ারী চায়ের ২৯নং নীলাম বিক্রয় সম্পন্ন হয়। 
+ভারতে ব্যবহারোপযোগী চাঁএই বিভাগের বেচাকেনায় কর্ম্ম- 
তৎপরতা লক্ষিত হয় । কলিকাতায় বিমান হানার রন্ত যেরূপ অনিশ্চয়তার 
লক্ষণ দেখা গিয়াছিল তাহা দূর হইয়াছে এবং চায়ের, বাজারে একটা আশার 
সঞ্চার হইয়াছে । বাঘারের প্রথম দিকে চায়ের দরে মন্দা দেখা গিয়াছিল কিন্ত 
পরে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর চায়ের দর পাউও প্রতি /০ আনা হারে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। 
সাধারণ শ্রেণীর চায়ের দর পাউণ্ড প্রতি /০ আনা হ্রাস পাইয়াছিল। গুঁড়া : 
চায়ের দর পাউণ্ড প্রতি'।/* আন! হইতে 1০ আনা, পথ্যস্ত চড়িয়াছিল এবং 
মাঝারি ধরণের গুড়া চায়ের দর পাউণ্ড প্রতি ৩০ আন্যা হইতে ০ আনা 
পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল। 
কোটা -রপ্তানী কোটার চায়ের দূর পাউও প্রতি ৯ পাই হইত নানিয়া * 
৬ পাইতে দীড়াইয়াছে। আভ্যন্তরীণ কোটার চায়ের দর ছিল পাউণ্ড 


ভিটা বাই 
খৈলের বাজার 
কলিকাতা, ৮ই জানুয়ারী 
রেড়ির খৈল-_আলোচ্য সপ্তাহে রেড়ির খৈলের বাজারে তেজীর ভাব 
লক্ষিত হয়। কলসমূহ প্রতি মণ রেড়ির খৈল ৪২ টাকা হইতে ৪%* দরে 
বিক্রয় করিয়াছিল। আড়তদারগণ প্রতি ছুইমণী বস্তা রেড়ির খৈল ৮৭৮৯ 
আনা হইতে ৯২ টাকা দরে (বস্তা প্রতি প্রতিটা থলের অন্ত অতিরিক্ত ।০ 
আন! সহ) বিক্রয় করিতে প্রস্তুত ছিল। স্থানীয় থরিদ্ধারেরা। পৰ্য্যাপ্ত 
পরিমাপে রেড়ির খৈল ক্রয় করিয়াছে । 
সরিষার খৈল-_-এ সপ্তাহে সরিষার খৈলের বাজার তেজী ছিল। 
55797 
করিতে রাজী ছিল। অপরপক্ষে সরিষার খৈল বিক্রেতারা প্রতি হ্থইমণী 
বস্তা সরিষার খৈল ( বস্তা প্রতি প্রতিটা থলের জন্ত অতিরিক্ত 1* আনা! ধার্য 
করিয়া) ৬8%০ আনা হইতে ৭২ টাকা দরে বিক্রয় করিবার জন্তু আগ্রহ 
দেখাইয়াছিল। স্থানীয় খরিদ্দারেরা বাজারের সমস্ত সরিষার খৈল ক্রয় 
করিয়াছিল। . 
কলিকাতা, ৮ই জানুয়ারী 
কলিকাতায় কয়েকবার বিমান ছানার অন্ত চামড়ার, বাজ্দারে' একট! 
চাঞ্চল্যের স্থাষ্ট হইয়াছে। বাজারের কাজকারবারে, বিশেষ মন্দার তাব 
লক্ষিত হয়। বিভিন্ন শ্রেণীর চামড়ার দর নিম্নরূপ ছিল £-_ 
ছাগলের চামড়া_পাটনা ৮০ হাজার টুক্রা ৬২২ টাকা এবং আজ“ 
লবণাক্ত > হাদার টুকরা ৫৫২ টাকা। 
গরু ও মহিষের চামড়!--আত্র লবণাক্ত (কসাইখানার ) € হাজার , 


, টুক্রা €দ০ আনা হইতে ৬০ আনা, আর্দ্র লবণাক্ত সাধারণ পা 


৭৫২ টাকা হইতে ১০০২ টাকা (প্রতি কুড়ি হিসাবে ) এবং আর্র-লবশাক্ত 





একশত তোলা রূপা ৯৫৮০ আনা এবং প্রতি একশত তোলা খুচরা রূপ! “৯৬৮২ মহিষের চামড়া ৩ শত টুক্রা ৩৯ পাই হিসাবে । 
আআ] লন [3 EEE চলে লজ [1] ঢুঁ সজল জর 
গ্রাম : যখেরধন 
RE EEE হাজ {| ব্যাঙ্ক লিমিটেড স্থাপিত-_১৯২৯ | 


1 


(জল) জা 


আমাদের এখানে সেভিংস ব্যাক (বি 


বার্ধিক স্থদের হার শতকর! ভিন টাক! ও গা 


ননী গোপাল, দত্ত রায়, 
রিনি হত সায়ার! 


হেড অফিস ৮৩৭ ক্যানিং ফট, কলিকাতা 
ব্রাঞ্চ হবিগঞ্জ (সিলেট ), খুলনা, মাণিকতলা, শিয়ালদহ 


ৃ স্মরণ রাখিবেন,_আর্থিক স্বচ্ছলতা শান্তি থা নর 
আর সঞ্চয়ই _ রি নতার মূলভিত্তি, 
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' ুবআ-বানিভ্তকিল্স- অর্থনীতি 
-্বাঞ্তাহকু লালন 


কাধ্যালয়--১২২নং বহুবাজার স্বীট 






সম্পীদক- শ্রীবতীন্দ্রনাথ ভট্টাচাৰ্য্য . 


কলিকাতা, ১৮ই জানুয়ারী, সোমবার ১৯৪৩ 











৬৪৪-১৬৪৫ 


৬৫৪-৬৫৮ 











₹ সাময়িক প্রন 








পাটের চাষ 

চলতি বৎসরে বাঙ্গলা সরকার গত ১৯৪* সালের তুলনায় এক 
তৃতীয়াংশের অধিক পরিমাণ জমিতে পাঁটচাষের অনুমতি দিবেন ন! 
বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন শুনিয়া আমরা সুখী হইলাম । প্রয়োজনের 
অতিরিক্ত পাট উৎপাদনের ফলে পাটচাষী পাটের অত্যন্ত কম মূল্য 
পাইতেছে দেখিয়! বাঙগলা সরকার গত ১৯৪১ সালে ১৯৪* সালের 
তুলনায় এক তৃতীয়াংশ পরিমাণ জমিতে পাট. চাষের ব্যবস্থা করেন। 
উহার ফলে গত ১৯৪১ সালে বাঙ্গলায় ১৫ লক্ষ ৩২ হাজার ৮৫৫ একর 
. জমিতে পাটের চাষ হয় এবং এই জমিতে ৪২ লক্ষ ৫১ হাজার বেল 
পাট উৎপন্ন হয়। সঙ্গে সঙ্গে এই বৎসর বাঙ্গলায় ৩৪ লক্ষ একর 
জমি পাটচাষ হইতে বিমুক্ত হওয়ার জন্য এই প্রদেশে ধানের চাষ খুব 
বাড়িয়া যাঁয়। এই সব কারণে ১৯৪১-৪২ সালে, বাঙ্গলার কৃষক 
পাটের জন্য অপেক্ষাকৃত অধিক মুল্য পাইয়াছিল এবং বালা দেশ 
চালের ব্যাপারে স্বাবলম্বী হওয়ার দরুণ এই প্রদেশে চালের মুল্য 
তেমন চড়ে নাই। ১৯৪২ সালে ব্ৰহ্মদেশ হইতে বাঙ্গলায় চালের 
আমদানী বন্ধ হইয়া যাইবার সম্পূর্ণ আশঙ্কা দেখা যাওয়া সত্বেও 
বাঙ্গল! সরকার খার্থাহ্বেধী চটকলও প্রভাবে পড়িয়া পাটের 
জমির পরিমাণ বাড়াইয়৷ ১৯৪* সালের তুলনায় আট আনা জমিতে 
পাটচাষের অনুমতি দেন। উহার ফলে এই বৎসরে বাঙ্গলায় ২৭ 
লক্ষ ১২ হাজার ৯৪* একর জমিতে পাটের চাষ হয়। এই ভাবে 
পাট চাষের জমি বৃদ্ধি করার ফলে একদিকে প্রয়োজনাতিরিক্ত পাট 
উৎপন্ন হওয়ার দরুণ পাটের মূল্য অনেক কমিয়া যায় এবং অন্যদিকে 
প্রায় ১২ লক্ষ একর অতিরিক্ত জমি পাটচাষে আবদ্ধ হওয়াতে 
বাঙ্গলায় ধানের উৎপাদন হাস পাওয়ার দরুণ মধ্যবিত্ত ও কৃষককে 
১৫১৬ টাকা মণ দরে চা'ল কিনিয়া খাইতে হয়। এবারও যাহাতে 


রা জমিতে-_এমন কি ১৯৪* সালের সমান 
জমিতে বাঙ্গলায় পাটচাষের অনুমতি দেওয়া হয় তজ্জন্ স্বার্থান্ধ চট- 
কলওয়ালাদের তরফ হইতে জোর প্রচারকার্ধ্য চালান হইয়াছিল । 
কিন্ত বাজলা সরকার উহাতে কর্ণপাত করেন নাই। গত বৎসর 
উহ্থারা অধিকতর পরিমাণ জমিতে পাটচাষের অনুমুতি দিয়া বাঙলার 
কৃষক ও অন্তান্ত শ্রেণীর লোকের যে অনিষ্ট করিয়}ছিলেন এবার 
পাটের চাষ কমানোর ফলে তাহার অনেকটা প্রতিকার হইবে! এজন্স 
বাঙলা, সরকারকে আমরা ধন্তবাদ জ্ঞাপন করিতেছি । - 
কিন্তু এই ব্যাপারে বাঙ্গলা' সরকারকে একটি বিষয় সম্বন্ধে সাবধান 

করিয়া দেওয়া*আমর! কর্তব্য বোধ করিতেছি। গত বৎসর যদিও 
১৯৪* সালের তুলনায় অর্দ্ধেক জমিতে পাটচাষ করিবার জন্ত কৃষককে 
নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল তথাপি এই নির্দেশ যাহাতে যথাযথ ভাবে 
প্রতিপালিত হয় তঙ্জম্ক গবর্ণমেন্ট কোন চেষ্টা করেন নাই । ফলে গত 
বৎসর ১৯৪* সালের তুলনায় অর্দ্ধেক অপেক্ষা বেশী জমিতে পাটের 
চাষ হইয়া একদিকে পাটের মূল্য হ্রাস এবং অন্যদিকে ধান-চালের 
মূল্য বৃদ্ধি_এই উভয়বিধ অনর্থকে অধিকতর ব্যাপক করিয়া তুলিয়া- 
ছিল। এবার দেশে খাদ সমস্তা যে প্রকার মারাত্মক হইয়া উঠিয়াছে 
তাহাতে বাঙ্গল! সরকার যদি তাহাদের নির্দেশ যথাযথরূপে প্রতিপালন 
করাইবার জন্ক যথোপযুক্ত চেষ্টা না করেন তাহা হইলে উহা দ্বারা পরোক্ষ- 
ভাবে চটকলগুলিকে সাহায্য করা হইবে এবং দেশবাসীর দুঃখ হর্দশার 
পথ আরও প্রশস্ত হইবে । বাঙ্গলা সরকার একথা যেন স্মরণ রাখেন 
যে গত বৎসর অধিকতর জমিতে পাটচাষের অনুমতি দিয়! এবং কৃষক- 
দের দ্বারা তাহা যথাযথ ভাবে প্রতিপালন করাইবার ব্যাপারে নিশ্চেষ্ট 
থাকিয়া দেশের যে অনিষ্ট করিয়াছেন এবারও যদি তাহার পুনরাবৃত্তি 
ঘটে তাহা হইলে দেশবাসী তাহাদিগকে কখনও ক্ষমা কৃরিবে না | 


«৬৪s OB আর্থিক জগৎ, 


১৮ই জানুয়ারী, ১৯৪৩ 





_ বাঙ্গলায় খাগ্ভাভাব ও ভারত সরকার 

*পাটচাষের জমির: পরিমাণ হ্রাস করিবার ফলে বাঙ্গালায় ধানের 
জমির পুরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে এবং এই প্রদেশের খাগ্ভাভাব সমস্যার 
কতকাংশে সমাধান হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু নূতন ব্যবস্থার সুফল 
পাইতে কয়েক মাস অতীত হইয়া' যাইবে । গত বৎসর ধান 
অনেক কম হওয়াতে বর্তমানেই বাঙ্গালার মফঃম্বল অঞ্চলে ১০1১১ 
টাকা মণ দরে চাউল বিক্রয়, হইতেছে। আগামী চৈত্র মাস পর্য্যন্ত 
এই দর আরও বৃদ্ধি পাইবে সন্দেহ নাই এবং তখন বাঙ্গলায় সত্য-. 


, সত্যই একটা মারাত্মক অবস্থার উল্ভব হওয়ার আশঙ্কা আছে। এই 


দিক সম্বন্ধে কতৃপক্ষের কোন নজর পড়িয়াছে বলিয়া মনে হয় নাই। 


ইতিমধ্যে দিল্লী হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে ভারত সরকার এই দেশ 


হইতে বিদেশে সমস্ত প্রকার খান্ভশস্তের চালান বন্ধ করিয়া দিয়াছেন । 
কিন্ত এখনও সিংহলে প্রতিমাসে ১২ হাজার টন করিয়া এবং পারশ্ত 
উপসাগরের তীরবর্তী অঞ্চলে চাউল (পরিমাণ জানা নাই) রপ্তানী 
হইতেছে ও ভবিষ্যতেও অনেক দিন পর্য্যন্ত এই রপ্তানী চ্িতে 
থাকিবে। ভারত সরকারের এই ব্যবস্থাতে 'বাঙ্গলা দেশের উপরই 
সবচে বড় অবিচার করা হইতেছে । কারণ বাঙ্গালীর প্রধান খাত 
চাউল। বড়ই দুঃখের বিষয় যে ভারত সরকারের বাণিজ্য সুচিব পদে 
বর্তমানে একজন প্রবীণ ও বিশিষ্ট বাঙ্গালী অধিষিত থাকা সত্বেও 


খাদ্যসরবরাহ ব্যাপারে ভারত সরকার কর্তৃক বাঙ্গল! দেশের স্বার্থ ই 


সবচেয়ে বেশী উপেক্ষিত হইতেছে । * | 
চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সম্পর্কে প্রধান মন্ত্রী 

বাঙ্গলা দেশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বলবৎ রাখা উচিত কিনা এবং 
এই প্রদেশে ভূমিরাজন্য ব্যবস্থা কিরূপ হওয়া উচিত তদ্সম্বন্ধে গত 
১৯৪০ সালের মে মাসে ফ্লাউড কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। 
এই রিপোর্টে ক্ষতিপূরণ দিয়া গবর্ণমেন্ট কর্তৃক সমস্ত জমিদারী ও 
তালুকদাঁরী খাস করিবার এবং কৃষিজাত আয়ের উপর আয়কর ধার্ধ্য 
করিবার প্রস্তাব করা হয়। বাঙ্গলা, সরকার উক্ত রিপোর্ট সম্বন্ধে 
ইতিকর্তব্যতা নির্ধারণে অক্ষম হইয়া উহার বিবেচনার ভার কলিকাতা 
ইমপ্র্ভমেন্ট *ট্রাষ্টের মিঃ গার্ণারের উপর অর্পণ করেন । কিন্তু মিঃ. 
গার্ণার ফ্লাউড কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী" কাজ করিতে যে সমস্ত 
অসুবিধা রহিয়াছে তাহার নির্দেশ ব্যতিরেকে এই বিষয়ে অন্ত কোন 
কার্য্যকরী প্রস্তাব উত্থাপন করিতে সমর্থ হন নাই'। উহার পরে 
১৯৪১ সালের জুলাই মাসের বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে এই ব্যাপার 
লইয়া সুদীর্ঘ আলোচনা হয়। কিন্ত পরিষদ কোন স্থির সিদ্ধান্তে 
উপনীত হইতে পারেন নাই। অতঃপর যুদ্ধজনিত বিবিধ সমস্যার 
সম্মুখীন হইয়া দেশের জনসাধারণ ও বাঙ্গল! সরকার উভয়েই যে 
প্রকার বিব্রত হইয়া পড়িয়াছেন তাহাতে যুদ্ধাবসান পর্য্যস্ত এই জটিল 
সমস্তার মীমাংসা স্থগিত থাকিবে বলিয়াই সকলে মনে করিয়া- 
ছিল। কিন্তু'ইতিমধ্যে বাঙ্গলার প্রাধান মন্ত্রী মৌলবী ফজলুল হক হঠাৎ 
এই ব্যাপারে তাহার ব্যক্তিগত মত’ ঘোষণা করিয়াছেন। যে 
ব্যাপারে বন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি দীর্ঘকাল ধরিয়া আলোচনার ফলেও' 
কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই এবং যাহার 
আলোচনার জন্য বর্তমানে দেশবাসীর কোন সময় বা আগ্রহ নাই 


তৎসম্বন্ধে প্রধান মন্ত্রী হঠাৎ কেন তাহার “ব্যক্তিগত মত" প্রকাশ ' 


করিতে ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন তাহা বুঝা ছুক্ধর। প্রধান মন্ত্রী বিরুদ্ধ 
পক্ষ_-তিনি হিন্দুদের সহিত যোগ দিয়া এই সমস্থা ধামাচাপা 
দিয়াছেন এবং প্রজ্ঞার উপকার-সাধনে তাহার কোন আগ্রহ নাই. 
এরূপ প্রচারক্যার্য্য আরম্ভ হইয়াছে, বলিয়াই সম্ভবতঃ তিনি আত্ম- 


' ভরসা দিতে পারেন নাই। 


পক্ষ সমর্থনের 'অন্য বর্তমানে তাহার 'ব্যক্তিগত মত' প্রকাশে বাধ্য 
হইয়াছ্েন। - যদি তাহাই হয় তাহা হইলে বলিতে হইবে যে, তিনি 
বিরুদ্ধ পক্ষের প্রিচারকার্ষ্য ভীত ও সন্ত হইয়া দেশের একটি জটিল 
সমস্যা সমাধানের. ব্যাপারে মন্ত্রিসভা .ও ব্যবস্থা পরিষদে ভাহার 
সহকর্মী ও সমর্থকদের মতামতের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছেন 1" 

প্রধান মন্ত্রী এই ব্যাপারে যে মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা দেশের ' 
বর্তমান অবস্থায় কেহ যথাযথরূপে বিবেচন! করিয়া দেখিবে বলিয়া 
আমাদের মনে হয় না। তবে কোর্ট অব ওয়ার্ডন কর্তৃক পরিচালিত 
সমস্ত জমিদারী সরকারে খাস করা এবং অন্যান্ত জমিদারগণকে 


আদায়ীকৃত খাজানা হইতে সমস্ত খরচা বাদ দিয়া যাহা অবশিষ্ট 


থাকিবে তাহার অদ্ধেক মাত্র তাহাদিগকে প্রদান করা সম্পর্কে তিনি 


যে মত ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা দেশের অধিকাংশ ব্যক্তি ডি 


করিবে না বলিয়াই আমাদের ধারণা । 
কাগঞ্জের বাজারের ভবিষ্যৎ : * 

কাগজের দুর্ভিক্ষের জন্য বাঙ্গলা দেশে যাহারা বিপন্ন হইয়াছেন 
তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই আশা করিয়াছিলেন যে বড়দিন উপলক্ষে 
ভারত সরকারের বাণিজ্য সচিব শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার কলিকাতায় 
আসিলে তাঁহার নিকট হইতে এই .সম্পর্কে একটু আশার বাণী 
শুনিতে পাইবেন। কিন্ত বাণিজ্য সচিব কাহাকেও এই বিষয়ে কোন 
ভাহার পক্ষে বর্তমান অবস্থায় কোন 
ভরসা দেওয়া যে সম্ভবপর নহে তাহা কাগঞ্জের তথ্যতালিক! দৃষ্টে 
শঁদয়ঙ্গম করা যাইবে । গত ১৯৩৯ সালের মার্চ মাস পর্য্যন্ত এক 
বৎসরে ভারতের কাগজের কলগুলিতে ৫৯ হাজার ৬৯৮ টন কাগজ 
উৎপন্ন হইয়াছিল এবং এ বৎসরে বিদেশ হইতে মোট ১ ' লৃক্ষ ৩৫ 
হাজার ১৪২ টন কাগজ আমদানী হইয়াছিল। উক্ত.মোট ১ লক্ষ 
৯৪ হাজার ৮৪* টন কাগজের' মধ্যে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক গবপর্মেপ্ট- 
সমূহ এবং দেশীয় রাজ্যসমূহের গবর্ণমেন্টসমূহের প্রয়োজনে অনুমান 
২৫ হাজার টন কাগজ ব্যয়িত হয় এবং বাকী ১ লক্ষ ৬৯ হাজার 
৮৪০ টন কাগজই দেশের ব্যবসা ও শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং জনসাধারণের 
প্রয়োজনে নিয়োজিত হয়। বর্তমানে অবস্তা দেশীয় কাগজের 
কলগুলিতে উৎপাদিত কাগজের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া বৎসরে ৯৬: . 
হাজার টনে পরিণত হইয়াছে। .কিন্তু বিদেশ হইতে কাগজের, 
আমদানী ১ লক্ষ ৩৫ হাজার টন হইতে হ্রাস পাইয়া উহা মাত্র ৪*1 
হাজার টনে পর্যবসিত হইয়াছে । পক্ষান্তরে দেশের ' যুদ্ধ প্রচেষ্টায় 
সাহায্যের জন্য বহু সংখ্যক নৃতন কলকারখানা স্থাপিত,হওয়াতে এবং _ 
যুদ্ধজনিত বিবিধ কারণে ব্যবসা ও শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ লইয়া জন 
সাধারণের দিক হইতে কাগজের চাহিদা', অনেক বাড়িয়। গিয়াছে! 
এদিকে দেশে উৎপন্ন ৯৬ হাজার টন কাগজের শতকরা ৯০ ভাগই 
গবর্ণমেন্ট নিজেদের প্রয়োজনে গ্রহণ করিবেন বলিয়া সঙ্কল্প 
করিয়াছেন। এ বৎসরে বিদেশ হইতে আমদানী ৪০ হাজার টন 


' কাগজের সাকুল্য অংশ ' জনসাধারণকে দেওয়া হইবে কিনা তাহারও 


কোন স্থিরতা নাই। যদি উহার সাকুল্য অংশও জনসাধারণকে দেওয়া! 
হয় তথাপি উহা এবং দেশে উৎপন্ন ৯৬ হাজার টন কাগজের শতকরা! 
১* ভাগ মিলিয়া দেশবাসী ৪৯ হাজার ৬ শত টনের বেশী কাগজ ' 
পাইবে না। অথচ বর্তমানে জনসাধারণের পক্ষে অস্ততঃ উহার ৪ গুণ 
অর্থাৎ দুই লক্ষ টন কাগজ পাওয়া দরকার । 

সুতরাং কাগজের সমস্ত এক প্রকার সমাধানের অতীত বলিয়াই 
মনে হয়। অনেকে আশা করিতেছেন যে গবর্ণমে্ট অদূর ভবিয্যত্তে 


: দেশে উৎপন্ন কাগজের শতকরা দশ ভাগের পরিবর্তে ৩* ভাগ কাগজ 


[| 


১৮ই জানুয়ারী, ১৯৪৩ ] 


"জনসাধারণকে প্রদান করিবেন এবং উহার ফলে কাগজের মূল্য কিছু 


হ্রাস পাইবে । কিন্তু যেখানে চাহিদা ছুই লক্ষ টন এবং যোগান মাত্র 
৪৯ হাজার ৬ শত টন সেখানে বাজারে যদি আরও ১৯ হাজার ২ শত 
টন (ভারতে উৎপন্ন মোট কাগজের শতকরা আরও ২০ ভাগ) 
. কাগজের যোগান বাড়ে তাহাতে অবস্থার কি পরিবর্তন হইতে পারে? 
বিশেষতঃ যে দেশে চোরা বাজারের উপদ্রবে জনসাধারণ বিব্রত হইলেও 


 গব্ণমেন্ট উহার প্রতিকাব্রের কোন উপায়ই করিতে পারিতেছেন না 
' এবং যে দেশে কাগজের বণ্টনের ভার গবর্ণমেন্ট স্বয়ং গ্রহণ ' করিলেও 


উহা নিরপেক্ষভাবে বষ্টিত হইবার সম্ভবনা কম সেই. দেশে এত 
অভাবের মধ্যে ১৯/২* হাজার টন নূতন কাগজ বাক্গারে বিক্রয়ার্থ 


উপস্থিত হইলেও উহার মূল্য হ্রাসের কোন আশাই নাই। 


কলিকাতায় বোমা বর্ষণের পর কাগজের বাজার অনেকটা স্থির ভাব 
অবলম্বন.করিয়া আছে । চলতি শুর্লপক্ষে কি হয় ভাবিয়া অনেকেই 
কাগজ মজুদ রাখিতে স্রাহস পাইতেছেন না। আমাদের বিশ্বাস এই 
, ভয় কাটিয়া গেলে কাগজের বাজার পুনরায় আগুন হইয়া উঠিবে। 
* * ভারতবর্ষ ও আমেরিকার চুক্তি 
দিল্লীর সংবাদে প্রকাশ যে ভারতবর্ষ ও আমেরিকার মধ্যে শীন্রই' 
'ছইটি চুক্তিপত্র সম্পাদিত হইবে এবং ইতিমধ্যেই ভারত সরকার এই 
"দুইটি চুক্তির সর্ত কি প্রকার হইবে তৎসম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত 
হইয়াছেন। প্রথম চুক্তির মৰ্ম্ম এই হইবে যে, ভারতবর্ষস্থিত মাকিন 
সৈন্যদের জন্য ব্যয়িত টাকা এবং আমেরিকাকে ভারতবর্ষের সাহায্য 
লইয়া মোট যতটাকা হইবে আমেরিকা ভারতবর্ষকে লেগু-লীজ 
ব্যবস্থা অনুযায়ী ঠিক তত টাকা মূল্যের সরঞ্জাম প্রদান করিবে 
ভান । কিন্ত ভারতবর্ষ কর্তৃক আমেরিকাকে “সাহায্য” কথাটার 
‘কোন মৰ্ম্ম বুঝা গেল না! সমস্ত (ব্যাপারটাই দেশের জনসাধারণের 
অগোচরে রাখিয়া অতি সঙ্গোপনে সুনির্ববাহ করা হইতেছে । ' কাজেই 
" ভারতবর্ষের, উপর এই চুক্তির অর্থনীতিক প্রভাব কি প্রকার হইবে. 
তাহা বলা কঠিন। 


আর যে একটি চুক্তি হইবে তাহার নাম হইতেছে বৃটিশ মাষ্টার. 


,এস্রিমেন্ট। উহাতে কি কি সর্ত আছে তাহাও গোপন রাখা হইয়াছে । 


' মাত্র ইহাই জানা গিয়াছে যে চুক্তির ৭ নং ধার! অনুযায়ী ভারতবর্ষের 


-শুষ্ক সম্পর্কিত স্বাধীনতা (ফিস্ক্যাল অটোনমী কনভেনশন) বজায় 
খাকিবে। এই তথাকৃথ্িত স্বাধীনতার যে কোন অর্থই নাই তাহা 
যুদ্ধের অনেক পূর্বেই ইন্ঈ-বৃটিশ বাণিজ্য চুক্তির ব্যাপারে দেশবাসী 
“হ্বদয়ঙম করিতে পারিয়াছে। তবে ইংলগ্ের দিক হইতে উহার 
-যথেষ্ট গুরুত্ব আছে | কারণ এই তথাকথিত স্বাধীনতার নাম করিয়া 


'যুদ্ধোত্তর কালে বৃটিশ বণিকগণ ভারতের বাজারে আমেরিকার সহিত 


. প্রতিযোগিতায় সমর্থ হইতে পারিবেন! প্রকাশ যে আমেরিকা 
(এই সর্তে সম্মত হইবে কিবা তাহাতে সন্দেহ আছে। এই প্রসঙ্গে 
‘ইতিমধ্যেই স্বল্পসংখ্যক ভারতীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান কর্তৃক ভারতবাসীকে 
| শোষণ, শিল্পদ্রব্য ব্যবহারকারীদের স্বার্থ রক্ষা ইত্যাদি কথাও উঠিয়াছে। 
কাজেই এইবার ইংলণ্ডের বণিকগণ একটু বিপাকে পড়িতেছেন। 


'ভারতের বাজারে যদি সাত্্রাজ্যজাত পণ্যের সুবিধাদানযুলক ' নীতি, 


বলবৎ না থাকে এবং এদেশে বৃটিশ বণিকগণকে আমেরিকার সহিত 


"যদি সমানে সমানে প্রতিযোগিতা করিতে হয়, তাহ! হইলে ভারতবর্ধ 


বৃটিশ সাম্রাজ্যের অধীনে থাকা না-থাকা বৃটিশ বণিকের পক্ষে সমান 
কথা। এই ক্ষেত্রে ভারতীয় শিল্পের স্বার্থের কথা আসে না। কারণ 
চুক্তিটা হইতেছে বৃটিশ স্বার্থের প্রতিনিধি-স্থানীয় ভারত গবর্ণমেন্টের 
সহিত আমেরিকার স্বার্থের প্রতিনিধিদের ৷ 
আফ্রিকা দক্ষিণ ও ভারতবর্ষ 
ভারতবর্ষের ন্যায় দক্ষিণ আফিকারও. ইংলণ্ডে পাউণ্ডের হিসাবে 
'প্ল্ণ. রহিয়াছে এবং যুদ্ধজনিত বহুবিধ কারণে ভারতবর্ষের ম্যায় দক্ষিণ 
'আফিকারও পাউণ্ডের হিসাবে অনেক টাকা ইংলণ্ডে মর্জুত হইয়াছে | 
ইংলগ্ডে ভারতবর্ষের যে টাকা জমা হইয়াছে তাহা দ্বারা আজ পর্যস্ত 
ইংলণ্ডে গৃহীত -ভারত গবর্ণমেন্টের খণের একটা অংশ শোধ করিয়া 
দেওয়া ছাড়া আর কোন কাজ কর! হয় নাই । কিন্ত দক্ষিণ আফ্রিকা 
ইংলগ্ডে মজুত টাকার পূর্ণভাবে সদ্ধযবহার করিতেছে । প্রথমতঃ দক্ষিণ 


' আফ্ৰিকা উহার মজুদ টাকা দ্বারা ইংলণ্ডে গৃহীত উহার স্বণের কতকাংশ 


শোধ করিয়া দেয়। তৎপর উক্ত দেশ খণ পরিশোধ বন্ধ করিয়া দিয়া. 


আর্থিক জগৎ 


৬৪১ 


উহার মজুত টাকার সাহায্যে দক্ষিণ আফ্রিকার স্বর্ণধনি গুলিতে ইংলণ্ড- 
বাসীর যে সমস্ত শেয়ার ছিল তাহার বহুলাংশ কিনিয়া লয়। অতঃপর 
দক্ষিণ আফ্রিকা উহার প্রাপ্য টাকার সাহায্যে বহুল পরিমাণ অর্থ ক্রয় 
করিয়া তাহা ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ডে. মজুদ করে। সম্প্রতি “সংবাদ 
আপিয়াছে যে দক্ষিণ আফ্রিকা এক্ষণে উহার মজুত টাকার সাহায্যে 
ইংলণ্ডে গৃহীত খণের সাকুল্য অংশ শোধ করিয়া দিবে স্থির করিয়াছে 
এই ব্যপারে ভারতবর্ষের সহিত দক্ষিণ আফ্রিকার কচি বিরাট পার্থক্যই 
না দেখা যাইতেছে! ভারতবাসী বহু আরেদন-নিবেদন করা সত্বেও 
আজ পর্যন্ত ভারতবর্ষের মজুত টাকা দ্বারা এক তোলা স্বর্ণ অথবা 
ভারতীয় শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানে ইংরাজদের অধিকৃত একটি শেয়ার 
ক্রয় করিয়া লওয়ার ব্যবস্থা হয় নাই। ভারতের মজুদ টাকা দ্বারা ইংলণ্ডে 
ভারতবর্ষে খণের যে অংশ শোধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে তাহাও কম 
সুদের খণ। গ্রণের সাকুল্য অংশ এখনও শোধ হয় নাই এবং যে অংশ 
পরিশোধের বাকী আছে তাহা বেশী সুদের শ্্রণ। বর্তমানে ইংলগ্ডে 
ভারতবর্ষের :৪১১ কোটি টাকা বৃটিশ গবর্ণমেন্টের খণপত্রে নিয়োজিত 
রহিয়াছে। এই টাকার জন্ভ ভারতবর্ষ যে সুদ পাইতেছে তাহা 
নগণ্য-_বিশেষতঃ যুদ্ধের পরে এই সব খণপত্রের বাজার মূল্য অনেক 
কমিয়াঁ যাওয়ার. আশঙ্কা আছে । এই ৪১১ কোটি টাকা দ্বারা যদি 
ভারতবর্ষস্থিত বৃটিশ শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলি কিনিয়া লইয়া 
তাহা ভারতবাসীর হস্তে প্রদান করিবার ব্যবস্থা হইত তাহা হইলে 
ভারতবাসী চতুগুণ বেশী উপকৃত হইত সন্দেহ নাই। কিন্তু যতদিন 
ভারতবাসী স্বাধীন ন! হয় ততদিন এই সব কথা ' বলিয়া লাভ 'নাই । 


কুষ্টিয়া মোহিনী মিলের বদ্ধান্তা। : 
কাগজের ছুর্মল্যতা ও যুদ্ধজনিত আনুষঙ্গিক অন্যান্য কারণে যে 
ও অস্বাভাবিক পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে তাহার ফলে 


অ 
টা সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্রের পক্ষে ' তাহাদের অস্তিত্ব 


ডিল এরূপ শঙ্কাজনক 
অবস্থার মধ্যে কুষ্টিয়া মোহিনী 'মিলস্‌ লিমিটেডের নিকট হইতে 
অযাচিত সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পাইয়া বিভিন্ন সংবাদপত্র ও সাময়িক 
পত্রাদি' আশ্বস্ত হইবেন সন্দেহ নাই। সম্প্রতি মোহিনী মিলের 
ম্যানেঞ্জিং এজেন্টস্‌ মেসার্স “চক্রবর্তী সন্স এণ্ড কোম্পানী আমাদিগকে 
পত্রযোগে জানাইয়াছেন যে, দেশীয় শিল্প ও দেশীয় সংবাদপত্রাদির 
মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার বিষয়ে সম্যক সচেতন থাকিয়া . 
তাহারা বর্তমান বৎসরের জানুয়ারী মাস হইতে “আর্থিক জগৎ” ও 
অন্যান্য পত্রিকায় তাঁহাদের প্রদত্ত ও প্রতিশ্রুত বিজ্ঞাপনের হার দেড় 
গুণ বৃদ্ধি করিয়া দিলেন। মোহিনী মিলের এই .সময়ৌচিত সাহায্য 
বর্তমান সমস্তা সমাধানের দিক হইতেই শুধু গুরুত্বপূর্ণ নহে, ইহার ফল 
সুদূরপ্রসারী হইবে বলিয়াই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস । ভারতে প্রতিষ্ঠিত 
বিদেশী পত্রিকাসমূহের এতখানি সমৃদ্ধি ও প্রতিপত্তির মল রহিয়াছে 
বিভিন্ন বিদেশী শিল্পের ও ব্যবসায়ের মালিকপক্ষের অকুণ্ঠ সাহায্য ও 


' সহযোগিতা ৷ বিদেশী পত্রিকাগুলি নিয়মিতভাবে বিজ্ঞাপন ও অম্তান্তু 


বহুবিধ অর্থান্থকুলেয পরিপুষ্ট বলিয়াই বিদেশী শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের 
স্বার্থ-সংরক্ষণের এমন শক্তিশালী মুখপাত্র হইতে পারিয়াছেন। 
বাঙ্গলা দেশের জাতীয়তাবাদী পত্রিকাসমূহও প্রথম হইতেই দেশীয় 
শিল্পের প্রসারের পথে বিদেশী কায়েমী স্বার্থ ও তৎসংক্রান্ত রাজ- 
নৈতিক বাধাবিদ্বের বিরুদ্ধে নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম চালাইয়া আসিতেছেন। 
দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশের বিভিন্ন শিল্পের ও ব্যবসায়ের কর্তৃপক্ষ 
বিদেশী শিল্পপতিদের শ্যায় বিজ্ঞাপন ও 'অর্থানুকুল্য সম্পর্কে সেরূপ 
অবহিত নহেন। ফলে দেশীয় সংবাদপত্র ও দেশীয় শিল্প এই 
উভয়েরই উন্নতি ও ক্রমবিকাশ অল্পবিস্তর ব্যাহত হইতেছে । সংবাদ- 
পত্রার্দির অস্তিত্ব বিপন্ন হইলে উহা দেশের শিল্প-বাণিজ্যের পক্ষেও যে 
ঘোর সঙ্কটের দিন, এই বিষয়ে আমাদের দেশের বণিকগণ যত বশী 
অবহিত হইবেন ততই ভরসার কথা ।' মোহিনী মিল এই বিষয়ে যে 
সংদৃষ্টাস্ত দেখাইলেন, আশা করি অন্যান্য শিল্পের মালিকপক্ষও. তাহা 
অনুসরণ করিয়া বিভিন্ন সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্রিকাগুলিকে এই দুদ্দিনে 
সাহায্য দিয়া নিজের স্বার্থ ও জাতির স্বার্থের সমন্বয় সাধন করিবেন 
বাঙ্গলার সংবাদপত্র মহল মোহিনী মিলস্‌ লিমিটেডকে এই অযাচিত 
সাহায্যের জন্য আস্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিবেন সন্দেহ নাই। 








স্টেটস্ম্যান পত্রিকায় “সাহেদ” এই ছদ্মনামে প্রতি সপ্তাহে জনৈক 
লীগপন্থী মুসলমীন লেখক যে সব রাজনৈতিক মতামত প্রকাশ 
করেন তাহ! মাঝে মাঝে সাধারণ শিষ্টতার সীমা ছাড়াইয়া যায়__ 
কখনও আবার এমনই করুণ রসের স্থষ্টি করেন যে হাস্য সংবরণ করা 
" সুসোধ্য হইয়া পড়ে। গত ১২ই জাঙুয়ারী তারিখের স্টেটস্ম্যানে 
“সাহেদ” সাহেব হিন্দু মহাসভার উপর এক হাত লইতে গিয়া মুসলিম 
লীগের কর্ণধারের নিজের তৈরী মারাত্মক ফাঁদে পা বাড়াইয়াছেন। 
মহাসভা এক অভিনব রাজনৈতিক মতবাদের জন্ম দিয়াছেন । যদি 
কোনও দেশে ছুই বা ততোধিক ধর্মাবলম্বী লোকের বসবাস থাকে, 
তাহা হইলে সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ই হইবে ‘নেশন’ বা জাতি! এবং 
সংখ্যালঘিষ্ঠ জনসমষ্টি একটি 'কম্যুনিটি’ ব| “সম্প্রদায় ব্যতীত আর 
কিছু নহে। সুতরাং ভারতবর্ষে কেবলমাত্র হিন্দুরাই জাতি । মুসলমান- 
গণের ‘নেশন’ হইবার অধিকার নাই ।” 
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“সাহেদ” সাহেব অতঃপর স্টেটস্ম্যান পত্রিকার এক কলমব্যাপী 
স্থান জুড়িয়া হিন্দু মহাসভা ও বীর সাভারকরের মুগ্ুপাত করিতে 
গিয়া বিস্তর অযুক্তি ও ততোধিক কটুক্তি বর্ষণ করিয়াছেন। এই 
সম্পর্কে আমরা বিশেষ কিছু না বলিয়া কেবল গত ৭ই ডিসেম্বর 
তারিখের “আধিক জগৎ” হইতে -নিয়োক্ত সম্পাদকীয় অভিমতটুকু 
উদ্ধত করিয়া দিতেছি, “মিঃ জিল্না তাহার এক সাম্প্রতিক বক্তৃতায় 
অভিনব জাতিতন্ব প্রচার করিতেছেন। মিঃ জিল্নার অভিমতে 
সুসলমানগঞিষ্ঠ প্রদেশে মুসলমানরাই ‘নেশন’ বা জাতি এবং হিন্দুরা 
“সাবংনেশন' বা ,উপজাতি। তেমনি হিন্দুগরিষ্ঠ প্রদেশে হিন্দুরা 
হইবেন জাতি এবং মুসলমান সম্প্রদায় সেখানে “সাব-নেশন’ বা 
উপজাতি । ''"' মিঃ জিন্নার অত্যন্ভূত জাতি-ব্যাখ্যান অর্থাৎ সংখ্যা- 
গরিষ্ঠ সম্প্রদায়ই কেবল জাতি এবং আর সকল সম্প্রদায় উপজাতি এই 
তন্ত মানিয়া লইয়া সমগ্র ভারতের দিক হইতে হিন্দুরা অনায়াসেই 
দাবী করিতে পারেন যে, শুধু তাহারাই জাতি ও নয়, কোটি মুসলমান 
উপজাতি এবং মিঃ জিন্নারই বিধানানুসারে ভারতের প্রকৃত জাতীয় 
গবর্ণমেণ্ট পরিচালনার ক্ষেত্রে মুসলমানদের সমানাধিকারের কোনরূপ 
প্রশ্নই উঠিতে পারে না ।* 

আমরা কংগ্রেসের আদর্শে আস্থাবান--ভারতের অখণ্ড জ্তাতীয়- 
তারই পক্ষপাতী । তথাপি ছন্সনামী “সাহেদ” ও তাহার অন্ুপন্থী 
মুসলমানদের সক্রোঁধ বিদেষোক্তির জবাবে বলিতে পারি, “তোমারই 
শিল নোড়া, তোমারই ভাঙ্গি দাতের গোড়া ৷” গত ডিসেম্বর মাসের 
প্রারস্তে মিঃ ছিন্না প্রাদেশিক দৃষ্টি-বিচারে যে উদ্ভট জাতিতত্ব প্রচার 
করিয়াছিলেন, সমগ্র দেশের দিক হইতে সেই মূলনীতি মানিয়াই হিন্দু 
মহাসভাও এক চমৎকার পাল্টা জবাব দিয়াছেন। মুসলীম লীগের 
মখপাত্রের এ জাতি-উপজাতি তত্ব “সাহেদ” সাহেব ভাল করিয়া 
_ জানিয়! শুনিয়াও হিন্দু মহাসভার অনুরূপ জাতি-তত্ব ব্যাখানে 
কেন যৈ এত উগ্র হইয়া উঠিয়াছেন তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। 
সাম্প্রদায়িক স্বার্থান্ধত। নিজে যাহা নীতি বলিয়া প্রচার করে, 
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অপরের ক্ষেত্রে তাহাকেই দুনাঁতি বলিয়া, অভিহিত করে। বীর 
সাভারকরের মতবাদকে নাৎসী জাত্যভিমানের অপেক্ষাও জঘন্চ 
মতবাদ বলিয়া চিৎকার করিতে গিয়া ছপ্পনামী লীগপস্থী লেখকটি- 
সহজ মাত্রাবোধেরও শোচনীয় অভাব দেখাইয়াছেন। 

বৃটিশ স্বরাষ্ট্র সচিব ও সমর মস্তরিম্ডলীর অন্যতম সদস্ত হার্কার্ট 
মরিসন গত ১*ই জানুয়ারী নিউক্যাসলে এক বৃক্তৃতা প্রসঙ্গে স্বজাতির 
গুপকীর্তন করিয়া যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে বৃটিশ সাআাল্যের স্বরূপ কি. 
হইবে বা কি-হওয়া উচিত তৎসম্পর্কে নানা শ্রুতিমধুর ঝুঁ বড় কর্থার 
অন্তরালে আসল অভিপ্রায়টা প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন। সেই একই 
পুরাতন কথা-_মিঃ চার্চিল হইতে আরম্ত করিয়া লর্ড লিনলিথগো। 
পর্য্যন্ত সেই অসম্থ একঘেয়ে স্থর। বলিয়া বলিয়া তাহাদের মুধ 
ব্যথা না হইলেও, শুনিয়া শিনিয়৷ সমগ্র সভ্য জগতের নিরপেক্ষ ও. 
স্থিরমন্তিক বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্রেই কান ঝালাপালা হইতেছে । মিঃ: 
হার্ববাট মরিসন বলিতেছেন, “সিংহল স্বায়ত্তশাসনের বহু অধিকার, 
পাইয়া গিয়াছে এবং যুদ্ধের পর ভারতও পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন পাইতে, 
পারে।” পাইলে পাইতে পারে-_পাইবেই এমন কোন কথা নাই! 
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মিঃ মরিসনের বক্তৃতায় শাঁসকশ্রেণীর সেই চিরন্তন অভিভাবকত্বের -. 
উপযোগিভার অযুক্তিটাই প্রকারাস্তরে ঘোষণা করা হইয়াছে? পরাধীন 
দেশগুলিকে ধীরে ধীরে মানুষ করিয়া তুলিতে হইবে।-__বিগত পৌনে ছুই 
শত বৎসরে ভারতবর্ষ যেমন অনেকখানি মানুষ হইয়াছে ! বলা বাহুল্য 
ভারত সম্পর্কে উক্তি করিবার সময় মিঃ মরিসনের মনের দৃষ্টি ভারত-- 
বাসীদের দিকে ছিল না-_তাহার দৃষ্টি নিবন্ধ ছিল মাটলা্টিকের 
ওপারে । মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনমতের বলগা আর বৃটিশ প্রচারকদের! 
হাতে নাই। তাই আজ একেবারে নিষ্লা মিথ্যা সরাসরি বলিবার 
'মত দুঃসাহস না দেখাইয়া মিঃ মরিসন শাক দিয়া মাছ টাকিবার চেষ্টা 
করিয়াছেন-_-“আমরা জানি যে, বহু উপনিবেশ দখলের প্রধান লক্ষ্য 
বাণিজ্য। বাণিজ্যক স্বার্থের ভূমিকা এখনও প্রধান। কিন্তু সরকারী 
নীতির দিক হইতে বৃটিশ শাসনের প্রথম হইতেই একটা ভিন্ন উদ্দেস্তু 
'ছিলণ সে উদ্দেশ্য আমাদের সম্মানবোধের তাগিদে এ জনসাধারণের 


. প্রতি আমাদের মহান্‌ কর্তব্য সম্পাদন। বৃটিশ সংশ্রবে আসিয়া এ সব' 


দেশ শৃঙ্খলা, স্বাস্থ্য, আয়, শিক্ষা, সমাজসেবা ও নাগরিক বোধ প্রভৃতি: 
বহু দিকে যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিয়াছে । একটু আধটু ক্রটিবিচ্যুতি. 
যাহা ঘটিয়াছে তাহা না ধরিলে আমাদের তত্বাবধানে অনগ্রসর দেশ- 
গুলির প্রতি আমাদের আচরণ বরাবর ভদ্র, মানবোচিত ও ম্যায়সঙগত”।, 

এই পর্যস্ত মিঃ মরিসন সুচতূর কূটনীতিবিশারদের মতই কথা 
বলিয়াছেন। কিন্তু পরক্ষণেই তিনি নির্বেোধের স্যায় নিল্পর্ উক্তি. 
করিয়াছেন,আমরা এই বিষয়ে আদর্শ স্থাপন করিয়াছি 'এবং আলোক-- 
প্রাপ্ত পৃথিবী তাহাই অনুসরণ করিতেছে । লীগ অব নেশনস্‌ বুটিশ 
নীতিকেই আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়াছে।” এই কথা সম্পুর্ণ সত্য ! 
নহিলে বিশ বছরের মধ্যেই পৃথিবীব্যাপী আবার সাম্রাজ্যবাদী: 

( ৬৫৬ পৃষ্ঠায় দ্ৰব্য ) 


এদেশে প্রত্যেক বৎসর ফেব্রুয়ারী মাসের মাঝামাঝি সময়ে 
ভারত সরকারের রেলবিভাগের এবং এঁ মাসের শেষ সপ্তাহে সাধারণ 
বিভাগসমূহের বাজেট দেশবাসীর সমক্ষে প্রকাশিত হইয়া থাকে। 
কাজেই বাজেট উপস্থিত হইবার আর মাসেক কাল মাত্র বাকী আছে। 
বর্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর হইতে এদেশে প্রত্যেক বসরই 
বাজেট উপলক্ষ করিয়া দেশবাসীর উপর নূতন নূতন ট্যাক্স ধার্য্য করা 
হইতেছে » এবারও “যে দেশের উপর নূতন নূতন ট্যাক্সভার পতিত 
“ হৃইবে তাহা এক প্রকার সুনিশ্চিত। 

গত বখ্পর ফেব্রুয়ারী মাসে যখন চলতি ১৯৪২-৪৩ সালের 
বাজেট পেশ করা হয় সেই সময়ে চলতি ট্যাক্স অনুযায়ী এই বৎসরে 
গবর্ণমেন্টের মোট ১৪* কোটা টাকা আয় হইবে এবং ১৩৩ কোটা 
টাক! সামরিক ব্যয়ের বরাদ্দ সহ মোট ১৮৭, কোটা ৭ লক্ষ টাকা ব্যয় 
হইবে বলিয়া অঙ্গমান করা হয়। এই বরাদ্দ অনুযায়ী চলতি বৎসরে 
মোট ৪৭ কোটী ৭ লক্ষ টাকা ঘাটতি হইবে মনে করিয়া উহা পূরণের 
জহ্য আয়কর, কতিপয় জিনিষের উপর আমদানী শুল্ক এবং ভাকমাশুল 
বদ্ধিত করা হয়) উহার ফলে গবর্ণমেন্টের আরও ১২ কোটী টাকা 
অতিরিক্ত আয় হইবে এবং এজগ্ত চলতি বৎসরে ৪৭ কোটী ৭ লক্ষ 
চাকার পরিবর্তে ৩৫ কোটী ৭ লক্ষ টাকা ঘাটতি হইবে বলিয়া সিদ্ধান্ত 
' করা হয়ু। এ সময়ে উতাও জানান হয় যে উক্ত ৩৫ কোটা ৭ লক্ষ 
টাকা রণ গ্রহণ করিয়া সঙ্কুলান করা হইবে । 

কিন্ত সম্প্রতি চলতি সরকারী বৎসরের প্রথম ৭ মানে অর্থাৎ গত 
১৯৪২ সালের এপ্রিল মাস হৃইতে অক্টোবর মাস পর্য্যন্ত ভারত 
সরকারের আয়ব্যয় সম্বন্ধে যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে 
উহা স্পষ্ট বুঝা! যাইতেছে যে, বর্তমান বৎসরে ঘাটতির পরিমাণ ৩৫ 
কোটা '৭লক্ষ টাকা অপেক্ষাও অনেক দুর ছাড়াইয়া যাইবে । উপরোক্ত 
গ,মাসে রেল' বিভাগ ও ডাক বিভাগ হইতে প্রাপ্য টাকা বাদে 'গরর্ণ- 
মেন্টের মোট যত আয় হইয়াছে তাহার তুলনায় ব্যয় হইয়াছে ৭৮ 
কোটা ৭৫ লক্ষ টাক! বেশী। ভারত সরকার বর্তমানে প্রত্যেক 
মাসে গড়ে ৭৫ হাজারের মত নূতন সৈম্ক গ্রহণ করিতেছেন । এদিকে 
সামরিক অসামরিক সকল ক্ষেত্রেই নিত্য নূতন বিভাগ স্থষ্ট হইভেছে'। 
পণ্যমূল্য বৃদ্ধি এবং সরকারী কর্মচারীদিগকে ভাতা ইত্যাদি. প্রদানের 
জন্যও ইদানীং গবর্ণমেন্টের ব্যয় অত্যধিক বাড়িয়া গিয়াছে। এরূপ, 
অবস্থায় ' পূরা এক বৎসরে গবর্ণমেন্টের ব্যয় আয়ের তুলনায় ১৬৫ 
‘কোটা টাকা ছাড়াইয়া গেলেও বিস্ময়ের কারণ হইবে না। অবশ্য 
এই হিসাবে রেল বিভাগ এবং ডাক বিভাগ হইতে গরর্ণমেন্টের প্রাপ্য 


টাকার কথা ধরা হয় নাই । চলতি বৎসরে এই ছুই বিভাগ হইতে 


৬২ কোটী টাকার মত পাওয়া যাইবে বলিয়া বাজেটে বরাদ্দ বরা 
হইয়াছে । তবে চলতি বৎসরে এই ছুই বিভাগের আয় গত বৎসরের 
তুলনায় ,বেশী হইতেছে" এবং এজন্য গবৰ্ণম্ণ্ট এই ছুইটা বিভাগ 
হইতে বরাদ্দকৃত টাকার তুলনায় বেশী টাকা পাইবেন আশা করা 
যায় ।, কিন্তু উহ! কিছুতেই ৬৫ কোটী টাকার বেশী হইবে বলিয়া 
মনে হয় না। এরূপ অবস্থায় উহ! মনে করা যাইতে পারে যে, চলতি 
'বসরে। ভারত সরকারের মোট ঘাটতির পরিমাণ দীড়াইবে ১০০ 
কৌটা টাকার কাছাকাছি'। 

রঃ +২ ৫% 





আগামী ১৯৪৩-৪৪ সালের অবস্থা যে আরও শোচনীয় হইবে 
তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। প্রথমতঃ গ্রীত্যেক মাসে ৭৫ 
হাজার করিয়া নৃতন সৈন্য ভর্ত্তি হওয়ার ফলে এবং বরহ্মদেশে যুদ্ধোগ্তমের 
জন্য আগামী বৎসরে সামরিক কাজে প্রত্যহ এক কোটা টাকা অর্থাৎ 
পূরা বৎসরে ৩৬৫ কোটা টাকা ব্যয় হওয়া বিচিত্র নহে। দ্বিতীয়তঃ ' 
গবর্ণমেপ্টের খণভার দিন দিন যে ভাবে বাড়িয়া চলিয়াছে তাহাতে 
আগামী বৎসরে সুদ বাবদ গবর্ণমেপ্টকে কয়েক কোটা টাকা বেশী 


' খরচা করিতে হইবে। তৃভীয়তঃ পণ্যজ্বব্যের মূল্য যে ভাবে দিন দিন 


বন্ধিত হইতেছে তাহাতে প্রয়োজনীয়, মালপত্র ক্রয় করিবার অন্ত 


আগামী বৎসরে গবর্ণমেন্টকে বর্তমান বৎসরের তুলনায় অনেক কোটা 


টাকা বেশী দিতে হইবে৷ ' চতুর্থতঃ এই একই কারণে আগামী 
বতসুরে মাগগি ভাতা ইত্যাদির জন্য গবর্ণমেন্টের অতিরিক্ত আরও 
রুয়েক কোটা টাকা ব্যয় হইবে। পঞ্চমতঃ খাগ্াপ্রব্য ও আবশ্যকীয় 
ভ্রব্যসামগ্রীর অভাব হেতু দেশে দিন দিন অশান্তি যে প্রকার বন্ধিত 
হইতেছে তাহাতে দেশের অভ্যন্তরে শাস্তিরক্ষা এবং থাস্যদামগ্রী 
যথাযথভাবে বন্টনের জন্য আগামী বৎসরে ভারত সরকারের আরও 
অনেক নূতন নূতন বিভাগ সৃষ্টি করিতে হইবে এবং এজন্যও কয়েক 
কোটা টাকা খরচা বাড়িবে । এই সমস্ত বিষয় লক্ষ্য করিলে উহাই 
মনে" হয় যে আগামী বৎসরে ভারত সরকারের মোট ব্যয়ের পরিমাণ 
৪ শত কোটা টাকা অপেক্ষা বেশী ছাড়া কম হইবে না) 

এক্ষণে আয়ের কথা ধরা যাক চলতি বৎসরে নূতন ট্যাক্স জনিত 
১২ কোটী টাকা অতিরিক্ত আয় লইয়া মোট ১৪২ কোটা টাকা আয় 
হইরে বলিয়া গবর্ণমেণ্ট বরাদ্দ ধরিয়াছেন। কিন্তু চলতি বৎসরে 
আয়কর, অতিরিক্ত পাভকর, রেল বিভাগ, ডাক , ও, তার বিভাগ 
ইত্যাদিতে আয় বেশী হইলেও শুক্ক বিভাগের ও অন্তান্ত ব্ভাগের আয় 
অনেক কমিয়া গিয়াছে। এরূপ আয়বৃদ্ধি ও আয়হ্াস কাটাকাটি হইয়া 
চলতি বৎসরে ১৪২ কোটী টাকাই আয় হইবে মনে করা যাইতে 
পারে। কিন্তু পণ্যমূল্য বৃদ্ধির জন্য দেশের অধিকাংশ লোকের যে 
প্রকার ছুর্দশ। উপস্থিত হইয়াছে এবং যুদ্ধজনিত নানা কারণে দেশের 
অভ্যন্তরে যে প্রকার বিশৃঙ্খলার উদ্ভব হইয়াছে তাহাতে আগামী 
রৎসরে চলতি ট্যাক্স অনুযায়ী আয় এই ১৪২ কোটা টাকা বড় জোর 
১৫০ কোটা টাকার অধিক হওয়ার কোন আশা নাই। এরূপ অবস্থায় 
আগামী বৎসরে গবর্ণমেন্টের যদি ৪ শত কোটী টাকা ব্যয় হয় তাহা 
হইলে আগামী বৎসরে গবর্ণমেন্টের ২৫৭ কোটী টাকা ঘাটতি 
পড়িবার বিলক্ষণ সম্ভাঁবন। রহিয়াছে। 

উহা খুবই সম্ভব যে আগামী বৎসরের প্রথম হইতে অর্থাৎ আগামী 
এপ্রিল মাস হইতে দেশবাসীর উপর আরও কতকগুলি নূতন ট্যাক্স 
বসাইয়! এই বিপুল ঘাটতির কতকাংশ পুরণ করিবার চেষ্টা করা হইবে । 


ইতিমধ্যেই শুনা যাইতেছে যে আগামী ১লা এপ্রিল তারিখ হইতে 


ভারতীয় রেলপথসমূহে যাত্রী ও মালের ভাড়া বদ্ধিত তইবে, ডাক তার 
টেলিফোন বিভাগের মাশুল বাঁড়িবে এবং আয়করের উপর সারচার্জ্জ 


"অর্থাৎ অতিরিক্ত আয়কর বাড়ান হইবে। এই তারিখ হইতে বিদেশ 
‘হইতে আমদানীকৃত কতিপয় জ্রিনিষের উপর শুস্কের হারও বাঁড়িতে 


(৬৫২ পৃষ্ঠায় ভর্টব্য ) 





ক্রুম্নিল্বীন্যা : 


জাতীয় অর্থনৈতিক জীবনে শিল্প এবং কৃষির অবদান অঙ্গাঙ্গী- 
ভাবে জড়িত রহিয়াছে । সমাজের আধিক উন্নতি বিধান করিতে 
হইলে শিল্প ও কৃষির সুষ্ঠুরূপে উন্নয়ন ও সংরক্ষণ করিতে হইবে। 
, এই জন্ত পৃথিবীর সকল উন্নত ও সভ্য দেশেই দেখা. যায় যে, 
শিল্পের ক্ষয়ক্ষতির জন্ক শিল্প-বীমার ব্যবস্থা আছে | কিন্ত কৃষির 
সংরক্ষণের জন্য কোনরূপ সুসংহত বীমা প্রণালী পাশ্চাত্য উন্নতিশীল 


দেশগুলিতেও এখন পর্ধ্যস্ত ব্যাপকভাবে গ্রহণ করা হয় নাই । ফলে' 
কৃষি সম্পর্কিত ব্যাপারে চাষীর! যে পরিমাণ ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে ' 


তাহার কবল হইতে তাহাদের উদ্ধার, করিবার জন্য বিশেষ, কোনরূপ 
বন্দোবস্ত নাই। 

জীবন-বীমা, ,অগ্নিবীমা, দুর্ঘটনা 'সম্পর্কিত বীমা অথবা জাহাজ 
১ প্রভৃতি যে সকল বীমার প্রচলন পৃথিবীর সকল দেশেই বিছ্মমান 
রহিয়াছে তাহাদ্বারা মৃত্যুজনিত এবং সম্পত্তি বিনষ্ট হওয়ার .জন্ত য়ে 
সকল ক্ষতি হয় তাহার দাবী মিটানোর ফলে জনসাধারণের প্রভূত 
মঙ্জল-দাধিত হইতেছে। . আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রপালীতে তথ্যামু- 
সন্ধান ও হিসাব নিকাশ ছারা গণিতিক অঙ্কপাতের ল্লাহায্যে ক্ষয়- 
ক্ষতিপূরণের পরিমাণকে একটা সুসংবদ্ধ ধারায় বিশ্লেষণ করিয়া এই 
সকল বীমার প্রচলন করা নস্তবপর হইয়াছে এবং বাস্তব ক্ষেত্রে এই 
সকল বিষয়ের বীমার উপযোগিতাও স্বীকৃত হইয়াছে । এই জন্য 


বিগত ছুই শতাব্দীব্যাপী সময়ের মধ্যে জীবন বীমা এবং শিল্প-সহন্ধীয় ' 


অন্তান্য বীমা বিশেষ সাফল্য লাভ করিয়াছে । 

কিন্ত কৃষিক্ষেত্রের অবস্থা শিল্প হইতে সম্পূর্ণরূপে বিভিন্নমুখীন 
গতিতে চলিয়া থাকে। প্রাকৃতিক দৈবছূর্ববপাক, অজ্রন্মা, অর্থাৎ 
অতিবৃষ্টি, অনাবৃদ্টি, পঙ্গপাল কর্তৃক শম্ার্দি ধংস, গোমড়ক প্রভৃতি 
ছর্য্যোগের সধ্যে চাষীদের কৃষিকার্ধ্য পরিচালনা করিতে হয়। সময়- 
মত বৃষ্টি না হওয়ার দরুণ অথবা, অনাবৃষ্টির জন্ত শস্তাদি নষ্ট হইলে 
তাহাদের বিষম ছুরবস্থায় পতিত হইতে হয় এবং তাহারা নিজেদের 
অভাব পূরণের জন্য অনেক স্থলে দারুণ খণভারে জড়িত হইয়া পড়ে। 
এই খুণভার অনেক সময় বংশপরম্পরায় চলিতে*থাকে। অতএব 
কৃষিকাধ্যের সফলতা অথবা বিফলতা 'ও কৃষকদের আর্থিক উন্নতি ও 
অবনতি 'অনেকাংশে প্রকৃতির খামখেয়ালের উপর নির্ভর করে। 
হিসাব নিকাশ দ্বারা এইরূপ প্রাকৃতিক অনিশ্চিত অবস্থার পরিমাপ 
করা অনেকস্থলেই দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে। ইহাছাড়া.ফসলের নানারূপ 
ব্যাধি আছে যাহার জন্য. কৃষিকার্ষ্যের প্রভুত ক্ষতি হইয়া থাকে । 
এই সকল ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ ও বিশ্লেষণ করিয়া কোনরূপ কৃষি- 
বীমার প্রিমিয়াম ধার্য করা এতই. দুরূহ ব্যাপার যে এই.সম্পর্কে 
কোনরূপ পূর্ববাভাষ দিতে হইলেও সম্পুর্ণ অনুমানের উপরই চলিতে 
হয়। সুতরাং চাষীদের ক্ষয়ক্ষতি মিটাইতে ' হইলে. তাহাদের 
প্রয়োজনান্থুরূপ কৃষিবীমা সম্পর্কিত ব্যাপারে এইরূপ সম্পূর্ণ অনিশ্চিত 
আবহাওয়া বিশেষভাবে কৃষিবীমা পদ্ধতি প্রবর্তন করার পরিপন্থী 
হইয়া দীড়ায়। 

কৃবিবীমা পরিচালনা করিবার অনেক বাধাবিদ্ব আছে বলিয়াই 
পৃথিবীর কোনদেশেই ব্যাপক ও স্থুনিয়স্ত্রিত প্রণালীতে এই শ্রেণীর 
বীমা উন্নতিলোভ করিতে পারে নাই। এইরূপ . ঝুঁকি লইয়া কোন 





বীমা প্রতিষ্ঠানই কৃষিমুলক বীমা ভ্যানের 
পায় না। কাজে কাজেই পল্লীজীবনের এই ধরণের বীমা অনেক- 
ক্ষেত্রেই এখনও শৈশবাবস্থায়ই রহিয়াছে যে সকল দেশে এইরূপ 
কৃষিবীমার , কিছু কিছু চলন হইয়াছে, সেই সকল, দেশে স্থানীয় 
গবর্মেন্টের পরিচালনায়ই এই- ধরণের বীমার কাজ্জকর্ম্ম সাধারণত: 
চলিয়া থাকে। ১৯১৬ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কষিবীমা সম্পর্কে 
একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করিবার প্রচেষ্টা হয়। কিন্তু তাহার পর দীর্ঘ 
বিশ বছরের মধ্যে এইরূপ বীমা সম্বন্ধে কতকটা উন্নতি বিধান করা 
বর্তমানে সম্ভবপর হইয়াছে। ১৯৩৬ সালে ১* কোটি ডলার মূলধন 
লইয়া ‘ফসলী বীমা সংসদ" (Crop Insurance Corporation) - 
7588 অনেকটা 
সুসংহত হইয়াছে । কিন্ত এই মূলধন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকার 
সি টার বুলগেরিয়ায়ও. ফসল বিনষ্ট হওয়ার জন্য ক্ষাত- 
পূরণের দাবী মিটানে! সম্পর্কে কৃষি-বীমার প্রবর্তন করা হইয়াছে। 
কিন্ত উপরোক্ত দেশসমুহেও চাষের জমিজায়গ! প্রভৃতি রক্ষণের ও 
কৃষিবীমার জন্ত ব্যাপক প্রচেষ্টা সম্ভবপর 'হয় নাই। 
কষি-প্রধান দেশগুলিতে কৃষি-বীমার প্রচলন সম্পর্কিত, সম্ভাবনা 
অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে। , ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ। 
সুতরাং ভারতবর্ষে কৃষিবীমা প্রণালী গ্রহণ করা ও ইহাকে সফল ও 
কার্যকরী করা সম্ভবপর কিনা এসম্বন্ধে কেহ কেহ. চিন্তা করিতেছেন। 
প্রাকৃতিক দুর্য্যোগ এবং প্রতিকূল আবহাওয়ার জন্য অনেকস্থলেই 
এদেশের কৃষককুল দারুণ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া থাকে। : এইজন্য এদেশে 
প্রায় প্রতিবৎসরই হুভিক্ষের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। ভারতের কৃষক- 
সম্প্রদায়কে এইরূপ বিপদ হইতে রক্ষা করিবার জন্য কেহ কেহ কৃষি- 
বীমা সম্পর্কিত কতকগুলি পদ্ধতি প্রয়োগ করিয়া এদেশে আশামুরূপ 


" সুফল পাওয়া যাইতে পারে বলিয়া মনে করেন। কিন্তু. এই বিষয়ে 


ভারতের চাষীদের. সামাজিক ও অর্থ-নৈতিক জীবন ধারার সহিত 
পরিচিত হইয়া বর্তমান কাঠামোর মধ্যে কৃষি-বীমাকে: কিভাবে ফলপ্রদ 
করা যায় তৎসম্বন্ধে আমাদের অবহিত হইতে হইবে এবং এদেশের “ 
পারিপার্শ্বিক অবস্থান্থযায়ী কর্মপন্থা অবলম্বন করিতে হইবে। ভারতবর্ষ 
বিশাল দেশ। এখানকার বিভিন্ন প্রদেশের জমির, আবহাওয়ার, সেচ 
ব্যবস্থার, নদনদীর অবস্থা ও কৃষিকার্ধ্য প্রণালীর কর্শ্মধারা অনেকস্থলেই 
বিভিন্ন রকমের দেখা যায় এতঘ্যতীত এদেশের চাষীরা নিরক্ষর, দরিদ্র, 
কুসংস্কারাচ্ছন্ন, সনাতনপন্থী-_এবং এখানকার কৃষিকার্য্য এখনও মধ্যযুগীয় 
স্তরে রহিয়াছে। ইউরোপ ও আমেরিকার মত উন্নত দেশসমূছেও ষধন . 
কৃষি-বীমা পদ্ধতি অন্থান্ত শ্রেণীর বীমার স্তরে পৌছাইবার সম্ভাবনাকে . 


এখনও নুদুরপরাহত বলিয়া মনে করা হয় তখন ভারতবর্ষের মত 


অনুন্নত দেশে ইহাকে চালু করা যে কতদূর সম্ভবপর হইবে তাহা ষে. 
বীর ও সুক্ভাবে বিচার করিবার বিষয় এসধন্ধে কোনই সন্দেহ নাই। 
যাহা হউক, এই সম্পর্কে ভারতের কোন কোন সুপরিচিত ব্যক্তি 
ভাহাদের স্তবিবেচিত পরিকল্পনা উপস্থিত করিয়াছেন । কয়েক বৎসর 
পূর্বের অধ্যপক ই ডি এন ম্যানিয়াম ভারতীয় জাতীয় মহাসভা। 
(কংগ্রেস) কর্তৃক গঠিত ‘জাতীয় অর্থ-নৈতিক পরিকল্পনা সমিভি'র 
ভ্তোশন্যাল প্ল্যানিং কমিটী) নিকট কৃষি-বীমা সম্বন্ধে একটি বিস্তৃত কর্ম্মব- 
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সমুহের কাধ্যপরিচালনার ব্যাপারে যে ধরণের কৃষি-বীমা পদ্ধতি 
অনুস্থত হইতেছে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কৃষি-বীম! সম্বন্ধে তখন যে 
কর্মপন্থা অবলম্িত হইতেছিল তাহার উপর ভিত্তি! করিয়া তিনি 
॥ তাঁহার পরিকল্পনা রচনা করিয়াছিলেন ।' কৃষককুল বর্তমানে যেরূপ 
ব্যক্তিগতভাবে, চাষাবাদের দায়িত্ব ও ঝু'কি গ্রহণ করিয়া থাকে তাহা 
পরিত্যাগ করিয়া তাহারা যাহাতে যৌথভাবে চাষাবাদের জন্য কোনরূপ 
সমবায় সমিতিতে, যুক্তভাবে মিলিত .হইয়া কৃষিকার্য্যের ক্ষয়ক্ষতির 
দায়িত্ব গ্রহণ করে তাহার ব্যবস্থা করার উপর তিনি বিশেষ জোর 
দেন এবং এইরূপ প্রতিষ্ঠানসমূহে সম্মিলিত কৃষককুলের প্রিমিয়াম অল্প 
সংখ্যক কৃষকের ক্ষয়ক্ষতির দাবী মিটাইতে সক্ষম হইবে বলিয়া তিনি 
মনে করেন. । তাহারণমতে যৌথভাবে প্রদত্ত প্রিমিয়ামের উপরই 
সমস্ত শ্রেণীর বীমার ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে তাহার পরিকল্পনার 
মধ্যে গম, ফান এবং ইক্ষু চাষের ব্যাপারে এইরূপ কৃষিবীমার প্রচলন 
পরীক্ষামূলকভাবে গ্রহণ করার ইঙ্গিত করা হইয়াছিল । 

ভারতে কৃষি-বীমার প্রবর্তন সম্পর্কে ১৯৩৯ সালে শ্রীযুক্ত নলিনী 
রঞ্জন সরকার একটা প্রবন্ধে এই সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করেন। 
ভারতের মত কৃষি প্রধান দেশে কৃষিবীমার উপকারিতা ও প্রয়োজনীয়- 
'ভার উপর তিনি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন । কিন্তু ভারতের 
কৃষককুলের নিরক্ষরতা, অজ্ঞতা, অনুন্নত অবস্থা এবং ভারতের পল্লী 
অঞ্চলের নির্ভরযোগ্য সংখ্যা বিজ্ঞানমূলক তথ্যাদির অভাবের ভ্রম্ত 
এদেশে কৃষিবীমার কার্য্যকারিতা সার্থক করিবার যে সকল প্রত্বিদ্ধকতা 
আছে তাহার বিষয়ও তিনি বিস্তারিত ভাবে উক্ত প্রবন্ধে উল্লেখ 
করেন । ,ভাহার মতে কৃষিবীমাকে সর্ব্বতোভাবে কাঁধ্যকরী করিতে 
হইলে কৃষকদের আবাসস্থল, শস্তভাগ্ার, কৃষিকার্ধ্যের প্রয়োজনীয় 
সাজসরপ্জাম, গবাদিপশু এবং ফসলের বীমা করিতে হইবে। ইহার 
মধ্যে, শ্রীযুক্ত সরকারের মতে, গবাদিপশুর বীমার বিষয় সর্বাগ্রে 
গ্রহণ করা উচিত। এদেশের কৃষকদের গবাদিপশু সম্পদের সংখ্যা 
অতি নগণ্য এই অবস্থায় যদি কোন কৃষকের ছুই একটা গোমহিষও 
মারা যায় তাহা হইলে তাহাদের বিস্তর ক্ষতি হইয়া থাকে । 'অতএব 
এইরূপ ক্ষতির হাত হইতে কৃষককুলকে রক্ষ। করিবার জন্ক কৃষিবীমার 
আগু প্রয়োজন আছে। . ফসলী বীমা সম্পর্কে শ্রীধুক্ত সরকার মন্তব্য 
-করেন' যে এসম্বন্ধে কয়েকটী সমস্তা দেখা দিবে ;_-বথা, , এইরূপ 
বীমা দ্বারা প্রতি একর চাষের জমির জন্য কৃষকদিগকে একটা নির্দিষ্ট 
পরিমাণ আয়ের নিশ্চয়তা দেওয়া হইবে কিনা ? অথবা প্রতি এক্‌ 
চাষের জমির উপর তাহাদের, জম্য নির্দিষ্ট পরিমাণ ফসল প্রাপ্তির 
ব্যবস্থা করা হইবে কি না? কৃষিপণ্যের মূল্য উঠানামার জন্ত যাহাতে 


কৃষকদের ক্ষতি না হয় তাহার জন্ত কোনরূপ ব্যবস্থা এইরূপ বীমা ' 


পদ্ধতিতে সন্নিবেশিত করা হইবে কি না? ফসলের চাষাঁবাদ করিবার 
‘জন্য কৃষকদের যে শ্রম ও মূলধনের প্রয়োজন হয় তাহার বিশেষ কোন 
অংশের উপর অথবা বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন শ্রেণীর ফসলের উপর 
কিভাবে এবং কি অনুপাতে ও কোন পদ্ধতিতে বীমার পরিমাণ ও 
প্রিমিয়াম নির্ধারিত হইবে ? এই সকল প্রশ্নের সমাধান করার যে 
সকল অসুবিধা দেখ! দিবে তজ্জন্ শ্রীধুক্ত সরকারের মতে অন্তান্ত 
‘দেশের কৃষিবীমার বিবরণ ও কর্মমপদ্ধতির বিষয় অবগত হুইয়া তদনু- 
সারে ভারতের অবস্থার সঙ্গে সামপ্রস্ত করিয়া কাজ করিতে .হইবে। 
তিনি আরও মত প্রকাশ করেন যে, সরকারী সাহায্য লইয়া সমবায় 
প্রণালীতে পারস্পরিক সাহচর্যে ও সহযোগিতায় যৌথ প্রতিষ্ঠান 
স্থাপনপুর্্বক তাহাদের মারফতে কৃষিবীমার প্রচলন করা উচিত। 


আর্থিক জগৎ 
সুচী দাখিল করিয়াছিলেন । সোভিয়েট রাশিয়ার যৌথ-কৃষি প্রতিষ্ঠান- 


৬৪৪ 


সম্প্রতি আচাৰ্য্য প্রফু্তুচন্্র রায় হিন্সিওরেন্স ওয়ারজ্ড' নামক 
পত্রিকার বার্ষিক সংখ্যায় একটি সুচিন্তিত প্রবন্ধে ভারভে 
কৃষিবীমা প্রবর্তন সম্পর্কে আলোচনা! করিয়াছেন। তাহার মতে 
ভারতে কৃষি-বীমা প্রচলনের উপযুক্ত ক্ষেত্র বর্তমান রহিয়াছে । যদিও 
প্রাকৃতিক আবহাওয়া ও মানুষের সামার্জিক অবস্থার,উপর কৃষির 
উন্নতি ও অবনতি অনেকাংশে নির্ভর করে-স্রথাপি বর্তমানে 
আবহাওয়া-বিজ্ঞানের তথ্যাদি দ্বারা তুলনামূলকভাবে প্রাকৃতিক 
দর্য্যোগাদির তথ্য সংগ্রহ করা' সম্ভবপর হইয়াছে এবং এইরূপে 
জলপ্লাবন প্রভৃতির অন্ত শন্তাদি ধ্বংসের পরিমাণ নির্ধারণ করাও . 
অনেকটা সহজসাধ্য হইয়াছে । অতএব বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কষি- 
বীমা ভারতে গ্রহণ করার সম্ভাবনা রহিয়াছে। তাহার অভিমত এই যৈ ' 
অতিবৃষ্টি অথবা অনাবৃষ্টির তথ্যাদির উপর কৃষিবীমার পরিকল্পনা 
রচিত হওয়া উচিত। যদি কোন বৎসর কোন অঞ্চলে নির্দিষ্ট পরিমাণে 
বৃষ্টি নাহয় তাহা হইলে বীমাকারীকে যাহাতে তদন্থুপাতে ক্ষতিপূরণ 
করা হ্য় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে । কিন্তু এই পদ্ধতিতে কৃষি- 
বীমা করার বিশেষ অসুবিধা আছে। বারিপাতের তারতম্য ছাড়াও 
অন্যান্য অনেক ব্যাপারে ফসলের ক্ষতি হইতে পারে। ইহাছাড়া 
কোন জ্রমিতে কি পরিমাণ বারিপাঁত দরকার এবং কৃষকেরা কোন 
অবস্থায় শহ্যাদি রোপন করিয়া থাকে তাহা নিপ্ধারণ করাও একরূপ 
দুঃসাধ্য হইয়া দাড়াইবে। : যাহা হউক আচাৰ্য্য রায়ের মতেও কৃষি- 
বীমাকে সফল করিতে হইলে অধিকাংশ কৃষককে যাহাতে কোনরূপ 
যৌধপ্রতিষ্ঠানে সম্মিলিত করা যায় তাহার জন্য চেষ্টিত হইতে 
এবং এইরূপ প্রতিষ্ঠান যাহাতে সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে পর্য্যবসিত না 
হইয়া বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে সহযোগিতার ভিত্তিতে গড়িয়া উঠে 
তৎপ্রতি দৃষ্টি দিতে হইবে। পল্লী অঞ্চলে যে সকল সমবায় সমিতি 
বিগ্্মান আছে সেইগুলিকে কেন্দ্র করিয়া এই সকল কৃষি বীমার 
কাৰ্য্য চালান সুবিধাজনক হইবে । শিল্পের ক্ষেত্রে যৌথ-বীমা 
প্রণালী বিশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছে । কৃষিকার্য্যের উন্নয়ন 
ও মঙ্গলের অন্য কৃষি বীমার অবদান কৃষকদিগের প্রভূত হিত সাধন 
করিবে। কৃষি-বীমা প্রচলনের জন্য যে সকল বেসরকারী প্রতিষ্ঠান- 
সমূহ অগ্রসর হইবে তাহাদিগকে যদি দেশের গবর্ণমেন্ট বাৎসরিক 
একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ লভ্যাংশ দিবার জন্য প্রতিশ্রুতি দেন তাহা 
হইলে ভারতবাসীদের মূলধন এই ক্ষেত্রে নিয়োজিত হইবার বিশেষ 
সম্ভাবনা রহিয়াছে”। ূ 

বর্তমানে ভারতে অধিক থাদ্যশস্ত উৎপাদন ব্যাপারে আন্দোলন 
চালান হইতেছে । কিন্তু কৃষক সম্প্রদায়কে এই সম্পর্কে উৎসাহ 
দান করিতে হইলে তাহাদিগকে প্রাকৃতিক বিপর্ধ্যয়ের দরুণ ক্ষতির 
হাত হইতে রক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। কৃষি-বীমার প্রবর্তনই 
কৃষককুলের আধিক সমস্যা ও ছুরবস্থার অনেকটা সুরাহা করিতে 
পারে। এই সম্পর্কে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে কৃষি-বীমা 





প্রবর্তনের পুর্ণ দায়িত্ব গবর্ণমেন্টের গ্রহণ করা একান্ত কর্তব্য । 


কেন্দ্রীয় সরকারের বাঁণিঞ্য শুষ্ক বাবদ আয় 
১৯৪২ সালের নভেম্বর মালে ভারত সরকারের সামুদ্রিক বাণিজ্য এবং 

স্থলপথ বাণিজ্যপুদ্ধ বাবদ (লবপণ্ডক্ধ বাদ দিয়া) ২ কোটী ৫৭ লক্ষ টাকা আর 
হইয়াছে । ১৯৪১ সালের নভেম্বর মাসে এইক্সপ আয়ের' পরিমাণ ছিল 
৩ কোটা ২৮ লক্ষ টাকা । ১৯৪২ সালের নভেম্বর মাসে পেট্রল, কেরোসিন, 
চিনি এবং দিয়াশলাই প্রভৃতির উপর উত্পাদন কর বাবদ কেন্দ্রীয় সরবনরের" . 
আয় হুইপ্লাছে ৯৭ লক্ষ টাকা ? ১৯৪১ সালের নভেম্বর মাপে এইরূপ উৎপাদন 
কর বাবদ কেন্দ্রীয় সরকারের আয়ের পরিমাণ ছিল ১ কোটী ২৫*ক্ষ টাক1। 


অর্থিক খাদ্যশস্য উৎপাদন আন্দোলন 

গত ১১ই জ্ঞাহ্গয়ারী ভারত সরকারের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও ভূমি বিভাগের 
সদস্ত তার যোগেন্দ্র সিং নয়াদিক্লীতে সাংবাদিকদের এক সম্মেলনে অধিক 
খাদ্ধফ়সল উৎপাদন সম্বন্ধে আলোচনা করেন। তিনি বলেন যে, পূর্বে 
ভারতে ৭ কোটী ৩* লক্ষ একর পরিমিত জমিতে ধান্ত উৎপন্ন হইত, এখন 
_ উচ্ছা বাড়িয়া ৭ কোটা ৫৬ লক্ষ একরে দীড়াইয়াছে। অস্তান্ত খাত্তশত্ত পূর্বে 
যেখানে ৫ কোটী ১০ লক্ষ একর ভূমিতে উৎপন্ন হইত, বর্তমানে সেখানে 
€ কোটী ৬০ লক্ষ একর জমিতে এগুলি উৎপন্ন হইতেছে । বোম্বাই, মধ্য- 


প্রদেশ, পাঞ্জাব, বিহার ও ফুক্তপ্রদেশে পূর্বাপেক্ষা ৪১ লক্ষ একর অধিক: 


জমিতে ধান্তাদির চাষ হইয়াছে। তিনি আরও উত্তেখ করেন যে, খাস্তশন্তের 
চাষ ৰাড়াইয়া চিতে চাৰীদিগকে উৎসাহিত কৰিতে ভারত সরকার * ৩৫ লক্ষ 
টাক! সাহায্য দান করিয়াছেন। 
শিল্প গবেষণ! পরিষদের নুতন আবিষ্কার 
গঁত তিন বৎসরের মধ্যে তারতে শিল্প গঠনের অত্যাবন্যকীয় উপাদান 
বিদেশ হইতে আমদানী করা! কষ্টসাধ্য হওয়ায় দেশীয় উপাদান দ্বারাই 


প্রয়োঅনীয় জিনিষপত্র প্রস্তুত করার চেষ্টাচলিতেছে। ভারতীয় শিল্পবিজ্ঞান 
গবেষণা পরিষদ গত আড়াই বৎসর যাবৎ বিভিন্ন নিষয়ে গবেবণা হারা ২৫টী রর 
নূতন আবিষ্কার করিয়াছেন । ইহার মধ্যে উদ্তিজ তৈল, রাসায়নিক ভ্রব্য, 
রং, বাণিশ, গন্ধক, কলকজ্ঞা মস্থণ রাখিবার তৈল, গ্যাস প্রতিরোধক পোষাক 


পরিচ্ছদ, সনাক্তকরণ চাকৃতি, সীসার যুছী, টিনের পাত প্রভৃতিতে রং 
লাগাইবার বার্দিশ প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য । ' ইহা ছাড়া অৰ্জ্জুন গাছের 
ছাল ও তেঁতুলের বীজ্জ হইতে রংও তৈয়ার হইতেছে। বর্তমানে কোন 
একট তেল কলে বাৎসরিক ৮ হাঁজার টন উত্তি তৈল উৎপন্ন হইতেছে । 
কলিকাতা ও দিল্লীর কোন একটী কারখানু প্রায় ১ লক্ষ টন এয়ার-ফোম 
সলিউশন তৈয়ার, করিয়াছে । কাচের অনুকল্প এবং যুদ্ধক্ষেত্রে সৈল্তদের 
ব্যবহারযোগ্য কঠিন জ্বালানিও প্রচুর পরিমাণে তৈয়ার হইতেছে । কোন 
একটী কারখানা ইতিমধ্যেই ২ লক্ষ ৮০ হাজার বর্গফুট কাচের অন্ুকল্প প্রস্তুত 
করিয়াছে এবং এ কারখানায় আরও'১৬ লক্ষ বর্গফুট অনুকল্প কাচের অর্ডার 
দেওয়া হইয়াছে । কলিকাতার কোন ' একটা কারখানা প্রায় ১৫ লক্ষ 


সনাজকরণ চাঁকৃতি তৈয়ার করিয়াছে এবং আর একটী কারখানাতেও শীঘ্রই ' 


এই কাজ আরস্তহইবে। . 
বোম্বাই সরকারের পল্লীউন্নয়ন বিভাগ '১৯৪১-৪২ লালে ৮৮ হাজার পাউণ্ড 
আলুর বীর নাসিক জেলায়, ১ লক্ষ ৭* হবাক্জার ইক্ষু কানাড়ায় এবং ২০ লক্ষ 


পাউণ্রেরও বেশী উন্নত ধরণের তুলার বীজ বোম্বাই প্রদেশের চাবীদের £& 


বিতরণ করিয়াছেন । | 
টু ২? অষ্টেলিয়ায় যুদ্ধের ব্যয় 


১৯৪২-৪৩ সালে অস্ট্রেলিয়ায় ৪৬ কোটী পাউণ্ডেরও বেশী যুদ্ধের জস্ত ্ 
“ অধিক ব্যয় হইবে বলিয়া অনুমিত হইতেছে। এইরূপ ব্যয়ের পরিমাপ ইঃ 


হইতেছে পূর্ব বরাদ্দের তুলনায় ৭ কোটী পাউণ্ড অধিক। প্রকাশ, এইরূপ 
অতিরিক্ত ব্যয় মিটাইবার জন্ভ আয়করের হার শতকরা আরও €* ভাগ 
বৃদ্ধি করা হইবে। 
আসামে সরিষার চাষ 
৯৯৪২-৪৩ সালে আসামে সরিষা চাষের প্রাথমিক পূর্বাভাবে ৪ লক্ষ 
৬৭"হাজার ৩ শত একর জমিতে "সরিষার চাষ হইয়াছে বলিয়া অমিত 
হুইতেছে'। পূর্ব বৎসরের তুলনায় এইরূপ সরিষা চাষের জমির পরিমাণ 
' হইতেছে ৮ হাজার ২ শত একর কম। | - 





প্রকাশ, বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের বাছেট অধিবেশন আগামী ১১ই 
ফেব্রুয়ারী এবং বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার বাজেট অধিবেশন আগামী .১২ই 
ফেব্রুয়ারী তারিখে আরম্ভ. হইবে | উভয় আইন সভায় যথাক্রমে ১৬ই এবং 
১৭ই ফেব্রুয়ারী বাল! সরকারের ১৯৪৩-৪৪ সালের বাজেট পেশ করা 
হইবে । 

বন ক্রয় হাস করার আবেদন 

কাপড়ের অশ্বাভাবিক মুল্য বৃদ্ধি ও মিলের কাপড়ের সরবরাহ ঘাটতির 
দরুণ ভারতীয় বণিকগণের উদ্দেশ্যে এক আবেদন প্রচার করিয়া তাহাদের 
কাপড় ক্রয়ের পরিষাণ হাস করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। কমিটী গরীব 
লোকের! যে ধরণের কাপড় ব্যবহার করিয়া থাকে তাহার উৎপাদন বুদ্ধির 
অন্তও কাপড়ের কলের মালিকদের নিকট আবেদন করিয়াছেন । 





. ক্রমশ আমাদের পক্ষে দুঃসাধ্য হয়ে উঠছে - 
কারণ কাচ, কাগজ, বোর্ড, ছিপি ইত্যাদি 
কিছুই আর প্রয়োজন অনুযারী পাওয়া যাচ্ছে 
না। তাই আমাদের অনুরোধ এখন থেকে | 
লাভ, আমাদেরও সুবিধা । আপনি অপেক্ষাকৃত : 
রেশি জ বা কু স্ুুম পাবেন এবং আমাদেরও [ 
জবাকুসুম সম্বন্ধে আপনি অধিকতর নিশ্চিন্ত : 
থাকতে পারবেন। আমাদেরও একটা সাস্বনা 

. থাকবে এখনও পর্যন্ত আমরা আপনা কে 
জবাকুক্সুম যোগাতে পারছি 





সি কে সেন আগু, কোম্পানী লিঃ, 


" ৮ জানুয়ারী, ১৯৪৩] 


লবণ প্রস্তুত সম্পর্কে বাঙ্গলা সরকারের পরিকল্পন! EE 
বাজলাদেশের সমুদ্রোপকুলব্তী ঝটিকাপীড়িত অঞ্চলের অধিবাসীদের | 

সাহায্যের জন্স এবং বাঙ্গলাদেশের লবপের অভাব দৃরীকরণার্থ এই সকল | 

এলাকায় যাহাতে কুটিরশিল্প ছিপাবে লবণ প্রস্তুত করা প্রসার লাভ করিতে 

" পারে তন্লিমিস্ত বাঙলা সরকার একটী পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন । বালা 


সরকার ইতিমধ্যে মেদিনীপুর জেলার উপকূল এলাকায় ৫টী ও ২৪ পরগণা [| রেজিফ্টার্ড অফিস_কুমিলা জা ক 


“ জেলায় ভায়মওহারবারে ছুইটা গুদাম স্থাপন মঞ্চুর করিয়াছেন। বর্তমানে [টি 
বাঙ্গালী কর্তৃক পরিচালিত বৃহত্তম ব্যাঙ্ক | 





















ঘ্ সকল জায়গায় স্থানীয় লবণ প্রস্ততকারকদের নিকট হঈতে প্রতিমণ লবণ | 
২২ টাকার অনধিক মৃল্যে ক্রয় করা হইবে এবং প্রতিমণ লবণ শুল্কসহ মোট | 
২৮০ আনা মৃল্যে-ব্যবসায়ীদিগকে বিক্রয় করা হুইবে। লবণপ্ুক্ক হওয়া ও 
উু। প্রেরণাদির ভাড়া প্রভৃতির দরুণ যে ক্ষতি হইবে তাহার বাবদ উক্ত (রি ূ EX ৩,৫০,*০*,০০০ টাকার অধিক" | 
অতিরিক্ত ॥০ আনা 'লওয়া হইবে। এই পরিকল্পনা অহুলারে কোন সাধারণ | কা তহবিল ৪,০০,০০০০০২ টাকার অধিক 
পরিবার লবণ প্রস্তুত করিয়া উহার মাপিক আয় অস্ততঃপক্ষে ৫২ টাকা হইতে (টি SSeS Hid নভেম্বর মাসের শেষভাগ পন ) 


2৪ টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধি করিতে পারিবে বলিয়া আশা করা যায়। 
পৃথিবীর চা ব্যবহারের পরিমাণ কলিকাতা অফিসসমূহের ঠিকানা £ -- 
৪নং ক্লাইভ ষ্ট্ৰীট, ১৩৯।বি, রস! রোড, 


পৃথিবীতে বৎসরে ৩০ হাজার কোটীর অধিক পেয়ালা চা ব্যবন্ৃত হইয়া ul { 
২২৫, কর্ণওয়ালিস প্র, ৯৯৷১, কর্ণওয়ালিস ছ্রাট, | 














থাকে । ১৯০০ সাল হইতে ১৯০৪ সাল পর্য্যন্ত প্রতি বৎসরে গড়পড়তায় 
পৃথিবীর চা-উৎপাদনকারী দেশগুলি হইতে ৬২ কোটী ৫০ লক্ষ পাউণ্ড চা & 
রপ্তানী হইয়াছিল । ১৯২০ সাল হইতে ১৯২৪ সাল পর্য্যন্ত এইরূপ রপ্তানীর | 
পরিমাণ ছিল বৎসরে গডপড়তায় ৭২ কোটী &০ লক্ষ পাউগ্ড। “১৯৩৪ সাল | 
হইতে ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত এইরূপ রপ্তানীর পরিমাণ দাড়াইযাছে গড়পড়তায় |} 
বরে ৮৭ কোটী ৫০ লক্ষ পাউণ্ড। পৃথিবীর মধ্যে. ভারতবর্ষ হইতেই | 
সবচেয়ে বেশী পরিমাণ চা বিদেশে রপ্তানী হইয়া থাকে । ১৯৩৪ সাল হইতে | 
১৯৩৮ সাল পৰ্য্যন্ত ভারতবর্ষ, সিংহল এবং ওলন্দাজ পূর্ববভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে | 
যথাক্রমে বু্সরে গড়পড়তায় ৩৩ কোটী ২০ লক্ষ পাউণ্ড, ২২ কোটী পাউগ্ 
এবং ১৪ কোটা ৯০ লক্ষ পাউণ্ড চা-উৎপন্ন হইয়াছে । ১৯৩৪ সাল হইতে & 
১৯৩৮ সালের মধ্যে বৃটেন, মার্কিন-বুক্তরাষ্র, অষ্ট্রেলিয়া, সোভিয়েট রাশিয়া, 
কানাডা, হুপ্যাণ্ড এবং আল্লারল্যাণ্ড বৎসরে গড়পড়তায় যথাক্রমে ৪৩ কোটি | 
৫০ লক্ষ পাউণ্ড, ৮ কোটী ৩০ লক্ষ পাউণ্ড, ৪ কোটি ৬০, লক্ষ পাউণ্ড, || 
' ৪ কোটি ১০ লক্ষ পাউণ্ড, ৩ কোটি ৮* লক্ষ পাউণ্ড, ২ কোটি 4 ্‌ , 
৩০ লক্ষ পাউণ্ড এবং ২ কোটি ৩০ লক্ষ পাউণ্ড' চা বাহির হইতে আমদানী If স্থাপিত £ ১৯৩০ 2.3 ৪ লিমিটেড 
করিয়াছে। it 
খুচরা রেজকি মজুত ও বিক্রয় অপরাধমূলক . ূ হেড অফিস-_কুমিল্লা। 
ভারত সরকারের একখানি বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে যে, খুচরা রেজকির || সেন্ট্রাল অফিস-_১৫, ক্লাইভ গ্রাট, কলিকাতা । ফোন-__কলিঃ ২৫৪৬ র 








বাঙ্গলা এবং আসাম প্রদেশের উল্লেখযোগ্য ব্যবসা কেন্দ্রসমুহে } 
ব্যাঙ্কের অন্তান্ত শাখা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ।' । Fy 


ম্যানেজিং ডিরেক্টর $= 
ডাঃ এস, বি, দত্ত, এম-এ, বি-এল, 
পি, ডি ডি হিকন) ল লণ্ডন, বার-এট-ল। 

















বর্তমান অভাবের কারণ হইতেছে কাহারও কাহারও প্রয়োজনাতিরিজ | ভুমিকাত সৰ্সিঞ১৩% কযা চা কলিকাভা। 
রেজকি মন্ধুত কর! এবং পরে তাহা বিক্রয় করিয়া লাভবান হইবার আশা। া 
ভারতরক্ষা বিধানামুযায়ী ব্যক্তিগত বা ব্যবসায়ের অন্ত আবশ্যক সংখ্যার 8 
' অতিরিক্ত মুদ্রা জমাইয়া। রাখা কিম্বা তাহা টাকা বা নোটের নির্ধারিত মূলের প্রি - 
অতিরিক্ত দরে বিক্রয় অথবা বিনিময় করা উক্ত বিধানের ৯০ (২) ধারা | 
অনুসারে টার বলিয়া গণ্য কর! বা যাহাতে অপরাধীদের দ্রুত | 


সী 55158 2. শা 
ই কমলাসাগর, ফরিদপুর, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, গৌহাটী, 
ট্যা্লা, | ট্যাঙ্গলা, সপটগ্রাম, সিং সিলেট, লেট, করিমগঞ্জ, পাটনা, বেলারস 


প্র অনুরোধক্রসে গত 



























প্রকাশ, সম্প্রতি দিল্লীতে বড়লাট, বোম্বাই এবং পাঞ্জাবের লাট ও প্রগতিশীল জাত তীয় প্রতি ষ্টান 
সমাধানকল্পে যে বৈঠক হইয়াছে তাহাতে খান্তাভাব দুর করিবার অন্ধ একটা | দার্ডিলিং ব্যাক দঃ 
পরিকল্পনা অনতিবিলম্বে গ্রহণ করা সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত হইয়াছে। ১৯৪৩ লালের 
এই পরিমাণ গম অস্ট্রেলিয়া একাই সরবরাহ করিতে পারে। ইতিমধ্যেই পন টেলিগ্রাম 2 বি ফোন-পি, কে, ২৬৮১১ ১৪৭২ 
৬০ হাজার টন গম অস্ট্রেলিয়া হইতে ভারতে আসিয়াছে । পাঞ্জাব সরকার ৪ থাসমূহ-_- 
ইহার মধ্যে ১ লক্ষ টন গম বোস্বাই প্রদেশকে দেওয়া হইবে। সমপরিমাণ | বড়বাজার শাখা ২০৪ স্বারিসন রোড, 
গঞণবাদলা দেশকেও দেওয়া হইবে। সহরগুপিতে খাভদ্রব্য নিয়ন্ত্রিত করার: টু এতন্ডিয্স বাংলা, আসাম, বিহার, উড়িষ্য। ও মধ্যপ্রদেশের 
প্রয়োজনে গম ক্রয় করা কমাইয়া। অস্ট্রেলিয়া হইতে গম আমদানী করার : এজেন্সী অফিস-বোস্বাই। 
সম্বন্ধেও বিবেচনা করা হইয়াছে। । হের দর্ভীদি লাভজনক ও সকল প্রকার ব্যাং কার্য্য * 
প্রকাশ, বাদ্লা সরকার ইহার অধীনস্থ অত্যাবপ্তক কার্ষ্যে নিযুক্ত, : 
ব্যক্তিগণকে বিনামূল্যে, খান্ুপ্রব্য সরবরাহের জন্ত একটা পরিকল্পনা গ্রহণ (89320 
সাহাষ্য পাইবে। এ পর্য্যন্ত পুলিশবাহিনীর লোক, এ আর পি ও দমকলের 
কর্মচারিগণকে এই পরিকল্পনার অস্তভূক্ত করা হুইয়াছে। বাঙলা সরকার 
অঙ্থরোধ করিয়াছেন এবং এই প্রস্তাৰ গ্রহণ করিলে (এতদ্সংক্রান্ত 
যাবতীয় ব্যয় বাঙ্গলা' সরকার বহন করিবেন বলিয়াও জানাইয়াছেন। 
এখন হইতে ভারতসরকারের অধীনস্থ কয়লা সরবরাহের কষ্ট্বোলার 
বিভিন্ন প্রদেশের কয়লা নিয়ামকদের সময় সময় বিহার ও বাদ্দলার খনি- 
কর্তৃপক্ষের সহিত আলোচনার পর প্রাদেশিক কয়লা নিয়ামকগণ কয়লার 
খুচরা দর বাঁধিয়া দিতে পারিবেন। খনি অঞ্চলে কয়লার সর্বোচ্চ দর প্রতি ৬ লবণ রিনি 


৬৪৮ | আর্থিক জগৎ } iw দয়ার, ১ ১৯৪৩ 
বড়লাটের শাসন পরিষদের সদস্তদ্রের মধ্যে বর্তমান খান সম্পর্কিত লমন্তা 
এপ্রিল মাসের শেষভাগ পর্য্যন্ত ভারতে € লক্ষ টন গমের প্রয়োজন হুইবে। হেড অফিদ--ভবানীপুর, কলিকাতা । 
, ২ লক্ষ ২৫ হাজার টন গম স্তাষ্য দরে প্রদান করিতে স্বীকৃত: হুইয়াছেন। { মধ্য কলিকাতা চাহি কার ই, 
ব্যবস্থার বিষয়ও আলোচিত হইয়াছে। ইহ! ছাড়া ভারত হুইতে সামরিক | প্রধান প্রধান ব্যবসাকেক্জ্র সমুহে ২০টি শাখা আছে। 
সরকারী কর্মচারীদের বিনামুল্যে খান্ত বিতরণ 
করিয়াছেন। বর্তমানে মাসিক ৭৫২ টাকা বেতনভোগী কর্মচারিপণই এই 
কলিকাতা করপোরেশনের কর্মচারীদের সাহায্যের দন্ত উহার কর্তৃপক্ষকে 
কয়ল! সরবরাহের নূতন পরিকল্পনা 
' সমূহের কয়লার দর (রেল মাশুলসহ ) আনাইবেন। ইহা দ্বারা স্থানীয় 
টন ১২২ টাকা হিসাবে ধার্য করা হৃইয়াছে। অতএব খনি অঞ্চল হইতে 
না ১৭০ আনার বেশী মি ৰ এম এম্‌পোৱিয়াম লিঃ 


হওয়া যুক্তিযুক্ত হইবে না। 
(জনসাধারণের সঙ়াহনূতি-পুষ্ট একটি যৌথ জাতীয় প্রতিষ্ঠান ) 
পাঞ্জাব হইতে ডাল রপ্তানী বন্ধ . 814, চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, কলিকাতা | 
ভারত সরকারের অন্থমোদলক্রমে পাঞ্জাব সরকার উক্ত প্রদেশের মূল্য ' ব্রাঞ্চ : £ কুচবিহার ও জঙপ। 


নর হত তপন সীমানা হইতে কেহ যে, ছু ২ 


অথবা জলপথে ভাল অন্তত্র রপ্তানী করিতে পারিবে না বলিয়া এক আদেশ হত টিনা Eis: 
জারী করিয়াছেন। ৰাঙ্গলার গৌরবস্তস্ত £_ 

কলিকাতা হইতে সরিষা চালান নিষিদ্ধ, 

জান! গিয়াছে যে, বাঙ্গলা সরকার ভারতরক্ষা বিধানাহুষায়ী কলিকাতার 
অসামরিক সরবরাহ বিভাগের কণ্ট্োলারের অনুমৃতি ব্যতীত কলিকাতা! এবং 
শিল্পগ্রধান অঞ্চলের বাহিরে সরিবা চালান দেওয়া নিষেধ করিয়া একটি 
আদেশ জারী করিয়াছেন । 
কারখানার এলাকার অধিবাসীদের সংখ্যা নির্ণন 


| 'বাঙ্গলাদেশে এত বড় কারখানা আর নাই । 
কলিকাত! এবং তদ্সন্লিছিত কারখানা এলাকায় অতি প্রয়োজনীয় র 

| 

EB 


“১৯৩৮ সাল হতে কোম্পানী লভ্যাংশ দিয়া আসিতেছে" 


. খাছন্রব্য সরবরাহের ব্যবস্থা সম্পর্কে বেসামরিক সরবরাহ বিভাগের কণ্টে।লার 
উজ. এলাকার অধিবাসীদের সংখ্যা নির্ণয়ের জন্ত বিভিন্ন বণিক সমিতি ও 

জনহিতকর প্রতিষ্ঠানসমূহের নিকট কলকারখানাগুলির তালিকা, প্রত্যেক 

কারখানায় নিযুক্ত শ্রমক সংখ্যা প্রভৃতি সম্বন্ধীয় তথ্যাদি অবগত হুওয়ার 

নিনিত্ত পত্র লিখিয়াছেন। 

অষ্ট্রেলিয়ায় বিভিন্ন প্রকার যুদ্ধকাধ্যে নিযুক্ত লোকের সংখ্যা 
অস্ট্রেলিয়ায় ১৪ হইতে ৬৫ বৎসর বয়স্ক মোট লোকের সংখ্যা হইতেছে ং 

৩৪ লক্ষ। ইহার মধ্য শতকরা ৬৮ জন লোক টৈক্তবিভাগে জবা সমর- || "শিষ্ট অংশে বিকার পাজশালী এলেনা এস 

সস্তার উৎপাদন শিল্পে নিযুক্ত আছে। একর Ea লু) ছু সর 





লবণ কিনৃতে বাক্ছলার কোটী টাকা বজ্ার স্রোতের যত চলে বায় 
বাঙ্গলার বাহিরে । এ স্রোতকে বন্ধ করবার ভার নিয়েছে 
রী আপনাদের প্রিয় নিজস্ব “পাইওনিয়ার” 


(জা) 0 35255552550 জগ টির 35505525255 

















১৮ই জানুয়ারী, ১৯৪৩ ] আর্থক জগৎ 








. শ্ইংলগ্ডের জম্কালো রাজা হেন্রি-দি-এইট্‌থ্‌ 
আর আধুনিক যুগের ক্যাসান-বিলাসী হেমন্ত ' 
কুমার প্রেমের ব্যাপারে দু'জনেই সমান 
'রোম্যান্টিক্‌। কিন্তু ফার্‌ ও ভেলভেটের 
প্রাচুর্য ও মণিমুস্তার জৌলস সত্বেও হেন্রি 
দি-এইট্থ নারীর মনোহরণে ততটা সক্ষম 
হন্নি যতটা হয়েছেন একটি সামান্য ধুতি 
পরিহিত, শ্রীমান হেমন্ত কুমার। কারণ 
7. যে কোন চেহারাকে সব থেকে সুন্দর 
দেখাতে, এক খানি ধুতি, বিশেষত 
মহালক্মমীর ধুতি আজো অপরাজেয় । 
» 








০ - ম্যানেজিং এজেন্টস্‌ £ এইচ্‌ দত্ত এণ্ড সনদ, লিঃ, ১৫ ক্লাইভ ট্রাট, কলিকাতা ১. 
ইজারা রেল 
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2 র্থিক জগৎ [ ১৮ই জানুয়ারী, “১৯৪৩ 
le | কলিকাতা করপোরেশনের অথসফ্কট : [টিবি মার উগাউারাউিজেজ | 


সম্লৃতি কলিকাতা করপোরেশন ইহার '্ট্যাত্তিং ফাইন্যান্স কমিটি”র দি ত্রিগুৱ| মা ব্যাক লিঃ 


সুপারিশ অনুযায়ী বাজলা সরকারের নিকট পূর্বের এক প্রস্তাবানুযায়ী 





৯ 










৪০ লক্ষ টাকা ছাড়া আরও অতিরিক্ত ২* ‘লক্ষ টাকা আর্থিক সাহায্যের | || ব্রিপুরাধিপতি বু মহারাজ মাণিক্য | 
বন্ত উক্ত সরকারের নিকট আবেদন আঁনাইয়াছেন। এই ২০ লক্ষ টাকা | একেসি LE 
বাৎসরিক শতকরা ২২ টাকা স্বদে খণস্বরূপ বাঙ্গলা সরকারের নিকট চাওয়া fl রেজিঃ অফিস-_-আখাউর! (ত্রিপুরা), চীফ, অফিস --আগরতল। রা 
হুইয়াছে। কলিকাতা করপোরেশনের ১৯৪১-৪২ সালের বানছেটে, ৩৮ লক্ষ || কলিকাতা অফিস-_৬, ক্লীইভ ট্রাট। ij 






বর্তমান অনিশ্চয়তার দিনে আপনার অর্থ ব্যাঙ্কে রাখা সমীচীন ও 
সম্পূর্ণ নিরাপদ । হুদূঢ় আধিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এই ব্যাক্ষে 

আপনার অর্থ গচ্ছিত রাখিয়া নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত ছউন। 
. বিগত ১৮ই মে নবদ্বীপ শাখা খোল৷ হইয়াছে। | 
বাংলা ও আসামের প্রধান প্রধান ব্যবসা কেন্জে ব্রাঞ্চ ও সাবব্রাঞ্চ আছে | 






টাকা উদ্ধৃত থাকিবে বলিয়া 'দেখান হয় এবং ১৯৪২-৪৩ সালের বাজেটে | 
২ কোটি ৬১ লক্ষ টাকা আদায় এবং উপরোক্ত পরিমাণ অর্থ ব্যয় বাবদ বরাদ্দ | 
করা হুয়। ১৯৪২-৪৩ সালের বাঞ্জেটে হস্তস্থিত উপরোক্ত ৯৮ লক্ষ টাকা হইতে | 
প্রায় ১৮ লক্ষ টাকা ১৯৪১-৪২ সালের ব্যয় বাবদ খরচ কর! হয়। হাতে থাকে দি 
মাত্ৰ উত্বত্ত ২* লক্ষ টাকা । ১৯৪২ সালের আদায়যোগ্য টাকার মধ্যে'৯ লক্ষ শি 
টাকা অনাদায় হয়। কাজেই হাতে মাত্র ১১ লক্ষ টাকা অবশিষ্ট থাকে। | 
১৯৪ সালে করপোরেশনের কর্দ্মচারীদিগকে অগ্রিম এক মাসের" বেতন এ 
& লক্ষ €০ হাজার টাকা এবং শ্রমিকদের মাসিক ৩২ টাকা মাগৃষ্ঠী ভাতা [ 
দিবার প্রস্তাবাচুষায়ী মাসিক ৬৫ হাজার টাকা করপোরেশনের খরচ' হয়। | 
এই সকল ব্যয় সঙ্কুলানের অন্ত 'ফাইন্তান্স ষ্যাপ্তিং কমিটী’ শতকরা ₹২ টাকা | 
সুদে করপোরেশনকে বাঙলা সরকারের নিকট হইতে '১০ লক্ষ টাকা খণ || 
প্রহণ করিতে বলেন। '্ট্যা্ডিং ফাইন্রান্প' কমিটির মতে অবিলম্বে টাকা | 
পাওয়ার জন্তই ২০ লক্ষ টাকা খণস্বরূপ. পাইবার প্রস্তাব করা হইয়াছে? | 
কিন্তু করপোরেশনের আধিক অবস্থা বিচার করিলে উপরোক্ত অর্থ বাঙ্গলা | 
সরকারের নিকট হইতে আধিক সাহায্য হিলাবেই পাওয়া আবশ্তক। 


বাজলায় চিনি বণ্টনের পরিকল্পন। 


প্রকাশ, বাজলা সরকারের বেসামরিক সরবরাহ“ ডিরেক্টরেট- কলিকাতা | 
এবং বাঙ্গলার বিভিন্ন জেলায় চিনি, সরবরাহ ও বণ্টনের ব্যবস্থা করিবার |] 
একটী পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। বর্তমানে ভারতের শর্করা নিয়ামক বীজ 
যাঁললা শের প্রয়োজনে জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী মাসের জন্ক যে পরিমাপ [রি 
চিনি সরবরাহ করা নির্ধারণ করিয়া দিয়াছেন, তাহা বণ্টনের ব্যবস্থার মধ্যে & 
প্রস্তাবিত পরিকল্পনা কার্য্যকরী করা হইবে। ছ্েলাসমুছে জেলা ম্যাজিষ্রেট- || 
দের হাতে চিনি, গিয়ঙ্্রণের সম্পূর্ণ তার ও দায়িত্ব অর্পণ করা হইবে। জেল! { 
ম্যাজিস্টরেটগিণ জেলায় সুপ্রতিষ্ঠিত চিনি ব্যবসায়ীদের মারফত পাইকারী ও 
খুচরাভাবে চিনি যাহাতে বিক্রীত হয় তাহার ব্যবস্থা' করিবেন।: সমস্ত 
পাইকারী চিনিব্যবসায়ীদিগকে ১৯৪৩ সালে বজীয় শর্করা সম্পর্কিত কাজ-- | 
কারবারের অনুমতি সন্বন্ধীর আদেশ (বেঙ্গল সুগার লাইসেম্দিং . অর্ডার ) 
অনুসারে অস্থমতি পত্র গ্রহণ করিতে হইবে । এই আঁদেশাহৃযারী প্রত্যেক | 
পাইকারী চিনিব্যবসায়ীকে চিনি বিক্রয়ের বিস্তৃত হিসাব রাখিতে হইবে এবং 
কর্তৃপক্ষকে সেই হিসাব নিকাশ দাখিল করিতে হইবে।' ইহা ছাড়া বাজলা 
সরকার একটা আদেশ জারী করিয়া জানাইয়াত্ছেন যে, বাজলা দেশের কোন j 
চিনির কল ১৯৪৩ সালের ১লা জ্রামুয়ারী হইতে চিনি সরবরাহ ব্যাপারে উহ 
বেসামরিক সরবরাহ বিভাগের ভিরেক্টরের অনুমতি ব্যতীত কাহারও সহিত সু 








হেড অফিস্‌--২৯, স্ত্রীণ্ড রোড, কলিকাতা । 

খ্যাতনাম! ব্যবসায়ী মেলান” রাহ! ব্রাদাসৈর পরিচালনাধীনে 
প্রগতিশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান । _ : 

সকল প্রকার ব্যাঞ্চিং ার্ধ্য করা হুয়। 









কলি ঃ ১৮১৮ 
, টেলিগ্রাম--সেফ বণ্ড 





. সেক্রেটারিজ এণ্ড এজেণ্টস্‌ 


সাহা চৌধুরী এণ্ড কোং লিঃ 
২ওনং হর মিহি রুট হাটখোলা, কলিকাতা । 











চং তারিন বারন চিনি চিনির করোনা হট কোথাও ০ | 
গান হৃবারবন ব্যাঙ্ক, লিঃ | 
হেড অফিস--২২ নৎ ষ্ট্যাণ্ড রোড, 
' (ক্লাইভঘাট ষ্ট্ৰীট ও ্্যাণ্ড রোডের মোড়) 
একখানি তারযোগে পাট চাষের জমির পরিমাণ হাস করিতে অনুরোধ ০ 
করিয়াছেন। তারে স্বাভাবিকের তুলনায় ইহার মোট একতৃতীয়াংশ জমিতে খাসনু 


পাটের চাষ সীমাবদ্ধ রাখিতে অনুরোধ করা হুইয়াছে। জাহাজের অভাব | -১ ঢালা, দমদম, বরানগর 


পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ 


“বেল স্তাশনাল চেম্বার অব কষাসঠ এর কমিটী ভারত সরকারের নিকট . 









এবং বিদেশের পাটের চাহিদা কমিয়া যাইবার অন্ত বর্তমান বৎসরে যে প্রচুর আলমবাজার 

পরিমাণে পাট জমিয়া গিয়াছে তদ্বিষয়েও কমিটী ভারত ‘সরকারের দৃষ্টি | ও দেওঘর। 
আকর্ষণ করিয়াছেন। বাঙলা দেশে পাটচাষের জমি কমাইয়া তাহাতে 

খান ও অস্কান্য খান্ত ফসলের চাষের ব্যবস্থা কর! বিধেয় বলিয়া কমিটীর পৃষ্ঠপোষক-_কুমার বিশ্বনাথ রায় \ 
ভারে উল্লেখ করা হইয়াছে। EEE PRESS তিল খত খলেস 


" ২৮ই, ভাহুয়ারী, ১৯৪৩ ] আর্থক জগৎ ' ৬৫৬ 








ৃ কলিকাতায় ব্লাড ব্যাঙ্ক . .. 

১৯৪৩ সালের ৯ই জানুয়ারী পধ্যস্ত কলিকাতা রাড ব্যাঙ্ক. ২২ হাদ্বার 
৬১১ জন লোকের নিকট হইতে রক্ত গ্রহণ বরিয়াছ্বে। উহ! হইতে 
- ৪ হাজার ৬৬২ কোয়াট সিরাম গ্রস্ত কর! হইয়াছে। | 

কলিকাতায় সুলভমুল্যে কয়লা বিক্রয় 

প্রকাশ, কলিকাতা করপোরেশন বাজলা সরকারকে জানাইয়াছেন যে, 
যথো পযুক্ত মালগাড়ীর ব্যবস্থা করা হইলে করপোরেশন নিজ বাজ্তার গুলিতে 
কয়লার আড়ৎ খুলিয়া সস্তা দরে কয়লা বিক্রয়ের বন্দোবস্ত করিতে রাজী 


আছে। 
: ভারতে তুলাচাষের তৃতীয় পূর্ববাভাষ . 
১৯৪২-৪৩ সালে ভারতে ভূল! চাষের তৃতীয় পূর্ববাভাষে ১ কোটী 
৮২ লক্ষ ৫৬ হাজার একর জমিতে তুলার চাষ হইয়াছে এবং 8৪ লক্ষ ৩৮ 
হাজার বেল তুলা উৎপন্ন হইবে বলিয়া অন্থুমিত হইতেছে। | 
হারের যকৃত হইতে. তৈল উৎপাদন 
মাত্রাজ এবং প্রিবাঙ্কুরে হাজর মাছের যকৃৎ হইতে তৈল উৎপাদন করার 
একটা শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহাতে ‘কড লিভার অয়েল? অপেক্ষা অনেক 


বেশী ভাইটামিন আছে। ১৯৪০-৪১ সালে ভারতীয় চিকিৎসা বিভাগের 


জন ৩ হাজার গ্যালন এবং জনসাধারণের ব্যবহারের জ্ন্ত > হাজার ৫৯৮ 
গ্যালন হাঙ্গর মাছের তৈল সরবরাহ করা হুইয়াছে। 


বাঙ্গলায় পাট চাষের জমি নির্ধারণ. 
প্রকাশ, বাদল! সরকার স্থির করিয়াছেন ষে, বাললায় ১৯৪০-৪১ সালে 
যে পরিমাণ জমিতে পাট চাষ হইয়াছিল। ১৯৪৩-৪৪ সালে উহার এক 
তৃতীয়াংশ জমিতে পাট চাব হইবে । ১৯৪০-৪১ সালে ৪৯ লক্ষ ৪০ হাজার 
একর জমিতে পাটচাষ হইয়াছিল । ১৯৪৩-৪৪ সালে পাটচাষের অন্ত' যে 
পরিমাণ জ্লমি নির্ধারিত হইয়াছে, গত বৎসর hls দ্বিগুণ জমিতে পাট- 
চাষ হইয়াছিল। 


মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মজুত সোণার পরিমাণ 

১৯৪৩ সালের প্রথমভাগে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের কোষাগারে ২ হাজার 
২৭৪ কোটী ডলারের সোপ! মজুত ছিল। পূর্কা বৎসরের তুলনায় এইরূপ 
মজুত সোণার পরিমাণ হইতেছে ৬০ লক্ষ ডলার বেশী । পূর্বের তিন 
বৎসরে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের কোষাগারে ৬৪০ কোটী ডলার সোণা (২১ হাঙ্জার 
টন ) মজুত হইয়াছে। বর্তমানে মার্বিণ যুক্তরাষ্ট্রে পৃথিবীর মোট সোণার 
শতকরা ৬০ ভাগ মন্তুত আছে। ১৯৩৯ সালের শেষভাগে ফ্রান্সে 
২৮০ কোটী ভালার, জার্শেনীতে ২ কোটি ৩০ লক্ষ ডলার, ইতালীতে 
১২" কোটী ডলার এলং জাপানে ১৬ কোটী ৪০ লক্ষ ডলার সোপা 


যন্ভুত ছিল। | 

বৃটেনে ধর্মঘটের খতিয়ান রর 

১৯৩৯, ১৯৪০ এবং ১৯৪১ সালে বৃটেনে যথাক্রমে ১ হাজার ৩৬০টী, 

৯৪০টা এবং ১ হাজার ৮০টী শ্রমিক ধর্মঘট ভইয়াছে। ১৯৪২ সালের প্রথম 

. নয় যাসে এইরূপ শ্রমিক ধর্মঘটের সংখ্যা ফাড়াইয়াছে > হাজার ৪টী। 
| দুই টাকার নোট 

প্রকাশ, শীদ্রই ছুই টাকার নোট বাহির হইবে। ১৯৪২ সালের 

নতেম্বর মাসে এইক্সপ ছুই টাকার লোট বাহির হইবার কথা ছিল। কিন্তু 

এইরূপ নোট ছাপিবার প্রয়োজনীয় কাগজ বিদেশ হইলে আমদানী করিতে 

বিলম্ব হ ওয়ায় এপধ্যস্ত এইরূপ নোট, বাহির করা সম্ভবপর হয় নাই। আশ! 


করা যায়, দুই " টাকার নোট ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথমভাগেই বাহির 


হইবে। ৰ 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভারতীয় ক্রয় মিশনের কাৰ্য্য 
ভারত সরকারের সরবরাহ-সচিব স্তার হোমী মোদী দক্ষিণ ভারতের 
বণিক সমিতির এক স্বারকলিপির উত্তরে জানাইয়াছেন যে, মার্কিপ যুক্তরাষ্ট্র 
ভারতীয় ক্রয় মিশনের কাঁধ্যাবলীর ফলাফল এবং ইজারা ও খপদান আইনের. 
কার্ধ্যকলাপের বিবরণ প্রকাশ সম্বন্ধে তিনি বিবেচনা! করিবেন। 
৪ 











 ওুম্সান্কস্ন ভিলম্মিজেজ্ভ 


ম্যান্তুফ্যাক্‌চারাস” অবঃ 
ও প্রিশিসন মেসিনারিস || € সিট, মেটাল ওয়ার্কস 
এবং টুলস || ৬ “এ্যান্টি গ্যাস” ক্লথ 
৪ হইলেক্‌ ট্রিক ওয়েন্ডেভ্‌ || ৬ রাবারাইসভ্‌ ক্যানভাস 


এম, এস, রডস এবং ১ | শন সিটিংস 
ফাঁট স্‌ || গু গ্ৰাউণ্ড সিট k 





রা কর্পোরেশন । ॥ 


০০, ক্লাইভ গ্রীট, কলিকাতা । ফোন : কলি £ ৭৮৬, ৪৯৯০, ৬১৯০ 








বেদ টার্ম মা 


(১৯৪০) হিনিচ্মিটেজ্ভ 
ও হেড অফিস :- পাঁণিহাটি, ২৪ পরগণা (বেঙ্গল) 
শোরুম্‌ :_:১২নং চৌরঙ্গী এবং ৮৬ নং কলেজ 


বোম্বাই শাখা :-৩৭৭ নং হণবি রোড, (ফোট রোড, ৪35 





৬৫২ 


০ ৯ 


. দ্বান,বিধি-_শ্বনামখ্যাত ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত মহেশচন্ত্র ভট্টাচাৰ্য্য প্রণীত 
“দান বিধি” নামক একখানা পুপ্তিকা আমরা সমালোচনার্থ পাইয়াছি। 
্র্থকার ভূমিকায় লিখিয়াছেন-_“বাহাদের হাতে টাকা আছে এবং দান 





করিবার ইচ্ছাও আছে, অথচ উপায় খুজিয়া পাইতেছেন না, এই পুস্তিকা শুধু ' 


ভাহাদেরই অন্ত ।” 

এদেশে ধনী দরিজ্র সকলেরই সৎকাধ্যে দান করিবার প্রবৃত্তি আছে এবং 
সাধ্যমত প্রায় সকলেই অল্লাধিক দান করিয়া থাকেন। কিন্তু অধিকাংশ 
* ক্ষেত্রেই দানের অযোগ্য ক্ষেত্রে দান করা হয় এবং বহু ক্ষেত্রে দানলব্ধ অর্থ 
দানের অভীগ্সিত উদ্দেস্ত সাধনে নিয়োজিত হয় না। ফলে যে অর্থ সর্ব- 
. সাধারণের কল্যাণ সাধনে নিয়োজিত হইতে পারিত তাহা অযোগ্য ও 
অসাধু ব্যক্তির হাতে পড়িয়া অপচয় হইয়া থাকে । এই অন্ত “বান বিধি” 
নামক পুস্তকের বিশেষ প্রয়োছনীয়তা রহিয়াছে। 

আমরা শ্রদ্ধেয় ভট্টাচার্য মহাশয়ের পুস্তকখান! বিশেষ মনোযোগ সহকারে 
পাঠ করিলাম ।- উহাতে কিরূপ ক্ষেত্রে কি ভাবে দান করা বিধেয় ড্লাহার 
বহু প্রকার নির্দেশ রহিয়াছে এবং চতুর ব্যক্তিগণ কি প্রকার নানা কৌশলে 
' দাতার নিকট হুইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়া থাকে তাহার বর্ণনা আছে। এই 
বিষয়ে পুস্তকে উল্লিখিত অধিকাংশ মতের সহিত আমরা একমত। তবে 


"নান করিলে আয় বাড়ে”, “সছপায়ে অঞ্জিত সম্পত্তি সৎকার্ধ্যে ব্যয়িত হুয় ও. 
বহুকাল স্থায়ী হয়,” “কাহারও অনুরোধে পড়িয়া দান কর! উচিত নয়”, “সম্পত্তির 


স্বাভাবিক বৃদ্ধির গতি নষ্ট করিয়া দান করা উচিত নহে”, "নিজের গ্রামের 
নিজের জেলার বা নিজের দেশের অভাবপ্রস্ত লোককে দান ন! করিয়। সেইরূপ 
'অভাবপ্রস্ত অন্ত গ্রামের, জেলার বা দেশের, অভাবগ্রস্ত লোককে দান করা 
অবৈধ,” “ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ব্যতীত অন্তকে উপনয়ন কার্যের অন্ত দান অনাবস্তক”, 
“বন্তাদায়ের জন্ত দান করা উচিত নহে”, “কলিফাতার কাঙ্গালীবিদায় ও 
কাঙ্গালীভোজন বাস্তবিক . গুপ্তাবিদায় ও গুপ্তাভোর্দন”- প্রস্থকারের এই 
ধরণের অভিন্নতের সহিত আমরা সম্পূর্ণ একমত হইতে পারিলাম না। 

দান সম্পর্কে পুস্তকে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উল্লেখ দেখিতে পাইলাম 
না। আজকাল হৃত্তিক্ষ, জলপ্রাবন, দুণিবাত্যা প্রত্থৃতি প্রাকৃতিক হুর্য্যোগ, 
স্থৃতিরিক্ষা, সার্কনীন পুজা, মঠ প্রতিষ্টা ইত্যাদি বহু ব্যাপার উপলক্ষ করিয়া 
অগণিত ব্যক্রি ও প্রতিষ্ঠান ঠাদার খাতা খুলিয়া থাকেন এবং এই সব কাজে 
লক্ষ লক্ষ টাকা টাদা সংগৃহীত হইয়া থাকে। কিন্তু অধিকাংশ ব্যক্তি ও 
প্রতিষ্ঠানই মোট কত টাকা! সংগৃহীত হইল এবং তাহার মধ্যে কত টাকা কি 
ভাবে ব্যয় করা হইল তাহার হিসাব লাধারশ্যে প্রকাশ করেন না। অথচ 
ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে আমরা জানি যে, বহু ক্ষেত্রে চাদালন্ধ অর্থ 
অভীপ্লিত উদ্দেস্তে ব্যয়িত না হইয়া অন্ত উদ্দে্তে ব্যয়িত হয় এবং বনু অর্থ 
চাদ সংগ্রহকারিগণ আত্মসাৎ করিয়া থাকে । আমাদের মনে হয় পবর্ণসেপ্টের 
অন্মৃতি না লইয়া কেহ চাদ! সংগ্রহ করিতে পারিবে না এবং প্রত্যেক চাদা!-. 
গুহিতার পক্ষে প্রাপ্ত টাকার ব্যয়ের পরীক্ষিত (৪0৭১০৭) হিসাব গবরণমেস্টের 











আর্থিক ছগৎ 


[ ১৮ই ডা ১৯৪৩ 


নিকট দাখিল কর! ও সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বাধ্যতামূলক হইবে এরূপ 
নিয়ম করিলে এই ধরণের অনাচার বহুলাংশে নিবারিত হইতে পারে। 
এই সম্পর্কে গ্রস্থক্ীরের মত জানিতে পারিলে আমরা! সুখী হইব। 
পুস্তকখানার উপরোজরূপ ২।১টী ক্রুটাবিচ্যুতির কথা বাদ দিয়া আমরা 
উহা বলিতে পারি যে, উহাতে প্রস্থকারের ুদীর্ঘকালের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা 
প্রস্থত এরূপ বহু সারগর্ত নির্দেশ ও সতর্কতাবাঞ্৯ রহিয়াছে যাহার অন্ত উহা 
প্রত্যেকেরই পাঠ করা উচিত। পুণ্তকখানির মূল্য চার আনা মাঝআ। উহা 








' ৮৪নং ক্লাইভ ষ্ট্ৰীট, কলিকাতাস্থ ইকনমিক ফাৰ্ম্মেসীতে পাওয়! যায়। 





(ভারত সরকারের আগামী বাজেট ) 

পারে। কিন্ত এই সব নুতন ট্যাক্স বাবদ গবর্ণমেন্টের আয় খুব 
বেশী হইলেও ১৫ কোটী টাকার অধিক বৃদ্ধি পাইবে না। এক্প 
ক্ষেত্রেও আগামী বৎসরে গবর্ণমেন্টের ঘাটতির "পরিমাণ সোয়। দুইশত 
কোটী অপেক্ষাও বেশী হইবে। 

বর্তমানে যুদ্ধের এই অস্বাভাবিক অবস্থার মধ্যে জাতি গঠনের 
জন্য কোন ব্যয়ের বরাদ্দ হয় নাই। সামরিক ব্যয় অত্যধিক বৃদ্ধি. 
করা হইয়াছে-_ইত্যাদি মামুলী কথার আমরা অবতারণা করিতে 
চাহি না। কিন্ত যুদ্ধের সূত্রপাত হইতে আমরা পুনঃপুনঃ যে কথ! 
বলিয়া আসিতেছি বাজেট প্রসঙ্গে আমরা তাহারই পুনরাবৃত্তি করিতে 
চাহি॥ এদেশে আর.কোন নূতন ট্যাক্স বসাইবার সুযোগ নাই ! যেধানে 
আড়াই শত কোটা টাকা ঘাটতির সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে সেখানে 
নুতন ট্যাক্সের মারফতে দেশের দরিদ্র জনসাধারণকে উৎপীড়ন করিয়া 
এবং দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের সমূহ অনিষ্ট সাধন করিয়া অতিরিক্ত 
আরও ১০১৫ কোটা টাকা সংগ্রহ করার কোন সার্থকতা থাকিতে 
পারে না। ইংলগ্ডে যুদ্ধের সূত্রপাত হইতে এর্ূপভাবে দেশবানীর নিকট 
হইতে যুদ্ধ পরিচালনার জন্য অর্থ সংগ্রহ করা হইতেছে যাহার ফলে 
এ দেশে ব্যবসা ও শিল্প কোন প্রকারে ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই। ভারতবর্ষে 
গঁত ৩৪ বৎসর কাল ধরিয়া উহার বিপরীত নীতি অনুস্থভ হইতেছে । 
এদেশে গবর্ণমেন্ট ট্যাক্সের উপরই অত্যধিক জোর দিতেছেন । এই 
নীতি বর্তমানে” পরিত্যক্ত হওয়া একাস্ত বাঞ্চনীয়। আগামী বৎসরে 
যদ্দি আড়াই শত কোটী টাকাও ঘাটতি হয় তাহা হইলেও কোন নূতন 
ট্যাক্স ধাধ্য কর৷ উচিত হুইবে না । গবর্ণমেন্ট যদি খণ করিয়া সোয়া 
দুইশত কোটা টাকা সংগ্রহ করিতে পারেন তবে তাহারা আড়াই শত 
কোটী টাকাও সংগ্রহ কারতে পারিবেন। এবার যদি পুনরায় ট্যাক্স 
না বাড়াইয়া দেশের ব্যবসাবাণিঞ্্য ও জনসাধারপকে একটু সোয়াস্তি 
দেওয়া হয় তাহা হইলে উহার ফলে রাজন্বের দিক দিয়! গ্রবর্ণমেন্টও 
কম*উপকূত হইবেন না। ভারত সরকার. যত শীঘ্র এই নীতির 


্বার্ঘকতা উপলব্ধি করিতে পারেন ততই দেশবাসী ও তাহাদের 
নিজের পক্ষে মঙ্গল হইবে । 





॥। আর, পি, | ন্‌ 
আপনার কি 


জ্ঞলন জ্রে্বহ স্বাহিনল্ শল্তা আছে ? 
যে কোন সময় আপনার বাড়িতে আগুন লাগতে পারে। 
যদি না থাকে, ০৮582 ? 


এ, আর, পি, পাবলিসিটি সাব কমিটি, পাবলিক রিলেশনস্‌ কমিটি, বেঙ্গল কতৃক প্রচারিত। 
ক্যালকাটা ইলেক ট্রিক সাপ্লাই করপোরেশন এর প্রচারব্যয় বহন করেছেন। 








সুবার্ব্বান্‌ ব্যাঙ্ক লিঃ 


সম্প্রতি সুবার্ব্বান্‌ ব্যাঙ্ক লিমিটেডের ১৯৪২ সালের ৩০শে ভূন পর্য্যন্ত 
এক বৎসরের কার্য্যবিবরণী আমরা আলোচনার্থ পাইয়াছি। উক্ত বার্ষিক 
বিবরণী দৃষ্টে আলোচ্য বৎসরে স্ুবার্কান ব্যান্কের উন্নতির পরিচয় পাওয়া 
যায়। জাপবাছিনী কর্তৃক ব্ঙ্গদেশ অধিক্কৃত হইবার বহু পূর্ব্ব হইতে দেশে 
ক্রাসের সঞ্চার হইয়া বহু লৌকজন ও ব্যবসায়ী কলিকাতার বাহিরে চলিয়া 
যাওয়ার ফলে এবং ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিপর্যয় ও -আন্তর্জাতিক 
ক্ষেত্রে ছুর্বিপাকের পরিণামে ব্যবসাবাণিজ্যের ক্ষেত্রে যে শঙ্কা ও অনিশ্চয়তার 
ভাব দেখা দিয়াহিল তাঁহীতে বহুবিধ ব্যবসায়ের তায ব্যাঙ্ক ব্যবসায়কেও দুরূহ 
| বাধাবিষ্বের মধ্য দিয়া যাইতে হইয়াছে। সখের বিষয় এরূপ অস্বাভাবিক 
৷ পরিস্থিতি সত্ত্বেও সুবার্ববান ব্যাঙ্ক লিঃ তাহাদের ব্যবসায়ে যে উন্নতি করিতে 
পারিয়াছে উহ! ব্যাঙ্কের পরিচালকমওলীর কার্য্যদক্ষতার স্পষ্ট পরিচায়ক । 

আলোচ্য বৎসরে অুবার্বান ব্যাঙ্কের অংশীদারপণের প্রদত্ত মূলধনের 
পরিমাণ ২৫ হাতার ২০৫ টাকা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৪০ হাজার ৪৩* টাকায় 
কঈ্লাড়াইয়াছে। ব্যাঙ্কে জনসাধারণের আমানতের পরিমাপও ১৯৪১ সালের 
৩ লক্ষ €১ হাজার টাকা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া আলোচ্য বৎসরে ৬ লক্ষ 
৮ হাজার টাকায় দাড়াইয়াছে। 

আদায়ীক্কত মুলধন, চলতি ও স্থায়ী আমানত প্রভৃতি লইয়া হুবার্ববান 
ব্যাঙ্কের হাতে গত ৩০শে জুন তারিখে মোট দায়ের পরিমাণ দেখান হইয়াছে 
'৬ লক্ষ ৬৬ ভ্ট্টরার ৪০৯ টাকা । এই প্রকার দায়ের বদলে উক্ত তারিখে 
ব্যাঙ্কের হাতে যে সমস্ত সম্পত্তি ছিল তাহার প্রধান প্রধান দ্রফাগুলি 
নিয়রূপ £__হাতে ৫০ হাজার টাকা, ব্যাঙ্কে ১ লক্ষ ৯ হাজার টাকা; 
কোম্পানীর কাগজ, ডিফেন্স বও, মিউনিসিপ্যাল ডিবেঞ্চার, রিজার্ভ ব্যান্কের 
শেয়ার প্রভৃতিতে ৩৭ হাজার ৪১১ টাকা, নিরাপদ ও আদায়যোগ্য খপদানের 
পরিমাণ ২ লক্ষ ৪৯ হাজার টাকা, মোটর গাড়ী ও আসবাবপক্সে ২৫ হাজার 
৪২০ টাকা, জমিতে ১৫ হাজার ২৪৫ টাক! । 

আলোচ্য বৎসরে সর্বপ্রকার ব্যয় নির্বাহ করিয়া স্বার্বান ব্যান্ধের নীট 
লাভ দীড়াইয়াছে « হাজার ৩৪ টাকা। উক্ত টাকা হুইতে ১ হাজার টাকা 
মজুত তহবিলে স্তত্ত করিয়া এবং ১ হাজার ৬৪৬ টাকা পরবর্তী বৎসরের 
Soy টানিয়া ব্যাঙ্কের ডিরেক্টরগণ অংশীদারগপকে শতকরা বাধিক 

আনা, হিসাবে ২ হাজার ৩৮১ টাকা (আয়কর বিমুক্ত ) ডিভিডেগ্ড 

নি প্রস্তাব করিয়াছেন। আমরা স্ুবার্ববান ব্যাঙ্কের ক্রমোন্নতি করামূন! 


-করি। 
মহালক্ষ্মী কটন্‌ মিলস্‌ লিঃ 
মহালক্ষ্মী কটন মিলস্‌ ছিঃ সম্পর্কে গত ৩০শে নভেম্বর তারিখের “আধিক 
'অগৎএ আমরা এক বিস্তারিত সংবাদ দিয়াছিলাম। এ প্রসঙ্ষে আমরা' 
“লিখিয়াছিলাম “বর্তমান সময়ে বস্ত্রশিল্পের এই দ্রুত উন্নতির সুবর্ণ সুযোগে 
মহালস্মী কটন মিলস্‌ লিমিটেড দেশবাসীর সন্মুখে বিক্রয়ার্থ শেয়ার উপস্থিত 
করিতেছেন।* আমরা আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, ইতিমধ্যে 
মহালক্মী, কটন মিলসএর উপরোক্ত সমস্ত শেয়ারই বিক্রয় হইয়| গিয়াছে। 
পূর্বেকার আদায়ীকৃত ২৫ টাকার শেয়ার জনসাধারণের নিকট ২৮০ আনা 
দরে বিক্রয়ের অন্ত উপস্থিত করা হইয়াছিল। আমর! মহালক্্ী কটন মিলস্‌ 
লিমিটেডের ক্রুত ক্রমোন্নতি সর্ববান্তঃকরণে কামনা করি। 


বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ 
বানারহাট টা কোং লিঃ--গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের 


হিসাবে শতকরা বাধিক ১০২ টাকা:। রাজ সুগার কোং লিঃ_গত 
৩১শে মে পর্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা বাধিক:২০ টাকা । ষ্টার 


এরেঝিষ্টার্ড অফিসি--৩, ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা । 


তি 


' পেপার মিলস, লিঃ_গত ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয় গালের হিসাবে 


প্রতি শেয়ারে ॥ আনা । এলগিন মিলস, ম্মিঃ__গত ৩০শে সেপ্টেম্বর 
পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে প্রতি শেয়ারে ১০ আনা। ন্যাশানাল 
আয়রণ এণ্ড টীল কোং পিঃ_গত ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত এক বৎসরের, 
হিসাবে প্রতি শেয়ারে ১২ টাকা । পেঞ্চ ভেলী কোল কোং লি:--গত 
৩১শে আগষ্ট পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে আয়করবিযুক্ত শতকরা বার্ষিক ১৫৯৮ 


বাংলায় ন.তন যৌথ কোম্পানী 

গৌরীশঙ্কর কোং লি:--ডিরেক্টর মিঃ গৌরীশঙ্কর হিন্মৎশিংকা। 
রেজিষ্টার্ড অফিপ--১৪|১, ক্লাইভ রো, কলিকাতা । অঙ্থমোদিত নূলধন 
২৫ লক্ষ টাক! । ব্যবসা-_শেয়ার, ষ্টক, ডিবেঞ্চার ইত্যাদি ক্রয়বিক্রয়ের কাজ- 
কারবার। 

ভূওয়ালক! ব্রাদার্স লিঃ ডিরেক্টর মিঃ নাগরমল ভুওয়ালকা। 

রেজিস্টার্ড অফিস--১৫, ক্লাইভ ্রীট, কলিকাতা । অনুমোদিত নাত ২৫ লক্ষ 

টাকা । ব্যবলা- জেনারেল মার্চেপ্টস্‌। 

মোহিনী সুগার মিলস্‌ লিঃ--ডিরেক্টর মিঃ আর কে টকা । 
রেজিষ্টার্ড অফিস--৫৩1৪, হাজরা রোড, কলিকাতা । অনুমোদিত মূলধন 
২০ লক্ষ টাকা । ব্যবসা--চিনির কল ও তৎসংক্রাস্ত কা্জকারবার । 

ষ্ট্যাণ্ডার্ড রিফাইনারী এণ্ড ডিষ্টিলারী লিঃ__ডিরেক্টর মিঃ আর কে 
দ্ৈভকা | রেঞিষ্টার্ড অফিল--£৩1৪,হাঁজর! রোড, কলিকাতা । অনুমোদিত 
মূলধন ১৫ লক্ষ টাকা। ব্যবসা__চিনির কল ও চিনি পরিশ্রুত করিবার 
কাজকারবার। 

ভ্রীগণেশ ট্রেডিং কোং লিঃ__ডিরেক্টর মিঃ লোকনাথ কাকারনিয়া। 
রেজিস্টার্ড অফিস--১।৷১এ, হরিপাল লেন, কলিকাতা । অগ্ছমোদিত মূলধন 
৫ লক্ষ টাকা। ব্যবসা--পাটের দালালী এবং চট ও থলে ইত্যাদির কাজ- 
কারবার। 

প্লাইক্রিট, লি:.-ডিরেটর মিঃ এম্‌ এন দত্ত। রেডিষ্টার্ড অনিল 


টাকা। 


- ১২ পি পার্ক স্ত্রী, কলিকাত| | অনুমোদিত মুলধন € লক্ষ টাকা। ব্যবসা 


প্রাইক্রিটু ইঞ্জিনীয়ারিং। 
নারায়ণ হোজিয়ারী লিঃ_-ডিরেউর মিঃ লোকনাথ জালান। রেপ্ছি- 
ষ্টার্ড অফিস--১০৮।১,* বেনারেস রোড, শালকিয়া, হাওড়া । অনুমোদিত 


"মুলধন ৫ লক্ষ টাকা। ব্যবসা-_ মোজা, ডর প্রভৃতি হোসিয়ারী দ্রব্যাদির 


ফাজকারবার । 
জয়পুর বিকানীর ট্রেডিং কোং লিঃ_ডিরেউর মিঃ ধিয়নয়াম 
টেকমল। রেক্িস্টার্ড অফিস-_৬৫1১, ধর্ম্মতলা স্ট্রীট কলিকাতা । অনুমোদিত 


‘মুলধন ২ লক্ষ টাকা। ব্যবমা_ছেনারেল মার্চেপ্টস্‌ । 


এস্‌ পি গুচৈভ এণ্ড সব্দ লি:-_ডিরে্টর মিঃ কানাইলাল ওটচৈভ। 


রেঞিষ্টার্ড অফিল_-২, মধুহুদন পাল চৌধুরী লেন, হাওড়া । অঙ্থমোদিত 


মুলধন > লক্ষ টাকা । ব্যবসা-_লোহা ঢালাই-এর কাম্মকারবার। 
লাহ! ইঞ্জিনীয়ারিং ওয়ার্কস্‌ লিঃ--ডিরেক্টর' মিঃ স্ধাংশুভূষণ 


‘লাহ! । রেছিষ্টার্ড অফিস--€২, কলেজ হ্রীট, কলিকাতা । অহুমোদ্বিত 


মূলধন ১ লক্ষ টাকা । ব্যবসা-_ইঞ্জিনীয়ার ও কণ্ট্‌ ক্র | 
নিউ ইণ্ডিয়ান মেটাল ওয়ার্কস্‌ লিঃ_-ডিরেক্র মিঃ কে কংশবণিক। 


_অহযোদিত মুল্ধন ১ লক্ষ টাকা । ব্যবলা__পিজ্তল ঢালাই ও পিভলের দ্রব্যাদি . 


প্রস্তুত । 
ডি জি পিকৃচা্সলি:__ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ টা গুণী । 
অনুমোদিত মূলধন 
€০ হাজার টাকা। ব্যবসা--চলচ্চিত্র। sy 


কলিকাতা, ১৫ই জন্ুয়ারী 


আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার টাকার বাজারের অবস্থায় অত্যন্ত মন্দার 
ভাব পরিলক্ষিত হয়। ব্যান্তসমূহের মধ্যে কলটাকার স্থুদের হার কলিকাতায় 
*]° আনা ও বোদ্বাইএ ।* আনায় অপরিবপ্তিত রহিয়াছে। বিগত কয়েক 
সপ্তাহে যে সামান্ত পরিমাণ টাকার চাহিদা দেখা গিয়াছিল তাহা এতই কম 
যে উবার দ্বারা বঞ্জারের অবস্থার কোন ইত্তরবিশেষ হয় নাই। এদিকে 
গবর্ণমেন্ট কর্তৃক ৯৯৫০৯ পাই দরের কমে ট্রেদারী বিলের টেওার গ্রহণের 
অস্বীকৃতি বাজারের মন্দার ভাব বজায় রাখিতে ইন্ধন যোগাইয়াছে। . 

বিনিময় বাজারের অবস্থাও আলোচ্য সপ্তাহে আদৌ সন্তোষর্জনক নহে। 
কাজরারবার যাহা হইয়াছে তাহা পুর্ধের তুলনায় ভাল হইলেও পরিমাণের 
দিক দিয়া নৈরাশ্তজনক | 

গত ১২ই জাহুয়ারী তারিখে তিন মাসের মিয়াদী ৬ কোটি টাকার দ্বার 
বিলের জাহ্বানে মোট আবেদনের পরিমাণ দীড়াইয়াছি ৯ কোটি ৭৩ লক্ষ 
২৫ হাজার টাকাঁ। উক্ত আবেদনসমূহের মধ্যে ৯১1৩৯ পাই দরের সমুদয় 
এবং ৯৯1৩৬ পাই দরের শতকরা ৪২ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে। মোট 
গৃহীত ৬ কোটি টাকার টেগারের গড়পড়তা সুদের হার শতকরা বাখিক 
১৫৫ পাই ধাৰ্য্য কর! হুইয়াছে। আগামী ১৯শে জানুয়ারী তারিখে বোম্বাইএ 

১১ ঘটিকা প ধ্যস্ত (ষ্্যাপ্তাৰ্ড সময় )ও অন্থান্ত বিক্রয় কেন্ত্রে আগামী 


১৮ই জানুয়ারী তারিখে কাজকারবার বন্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত তিন মাসের মেয়াদী । 


৬ কোটি টাকার ট্রোরী বিলের টেপার স্বাহ্বান করা হইবে। ফাহাদের 
টেগার গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে তাহাদিগকে আগামী ২২শে 
আনুয়ারী তারিখের মধ্যে টাকা দিতে .হইবে। 


গত ৬ই জানুয়ারী হইতে ১১ই জানুয়ারী পর্য্যন্ত তিন মাসের মেয়াদী 


ইপ্টারমিডিয়েট' বিলের বিক্রয় পরিমাপ মোট ৫ কোটি € লক্ষ 
টাকা । * গত ১৩ই জানুয়ারী হইতে, আগামী ১৮ই জানুয়ারী পর্যন্ত পূর্ব 
ঘোষিত সর্তীস্থসারে শতকরা ৯৯৪০ BURL saab রা 
মিভিয়েট বিল বিক্রয় হইয়াছে ও হইতেছে। 
রিজার্ভ ব্যাঙ্চ অব ইগ্ডিয়ার সাপ্তাহিক বিবরণী দৃষ্টে জানা যায় যে, গত 
১লা জানুয়ারী তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহধতে সমগ্র ভারতে চলতি 
নোটের মোট পরিমাণ দীড়াইয়াছে ৫৭৮ কোটি ২৪ লক্ষ ৯৯ হাজার টাকা ) 
তৎপুর্ধববর্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ দীড়াইয়াছিল ৫৭০ কোটি ৩৬ লক্ষ 
১ হাজার টাকা । আলোচ্য সপ্তাহে ভারতের বাহিরে রিজার্ভ ব্যাঞ্চের 
অর্থের পরিযাণ দীড়াইয়াছে ৬৬ কোটি ৬১ লক্ষ ১৫ হাজার টাকা) পূর্ববর্তী 
সপ্তাহে উহার পরিমাণ দীড়াইয়াছিল ৭* কোটি ৯৮ লক্ষটাকা। আলোচ্য 
সপ্তাহে গবর্ণমেন্টকে ধার দেওয়া হয় ৬৬ লক্ষ টাকা) পূর্ববর্তী সপ্তাহে 
২৮ লক্ষ টাকা ধার দেওয়া হুইয়াছিল। আলোচ্য, সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে 
অন্তত ব্যাক্ষের, আমানতের পরিমাণ দাড়াইয়াছে ৪৭ কোটি ৪৯ লক্ষ ১৭ 
, হাজার টাকা; পূর্ববর্তী সপ্তাছে ৪৮ কোটি ৬৬ লক্ষ ৩২ হাজার টাকা । 
আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে কেন্দ্রীয় সরকারের আমানতের পরিমাণ 
হাড়াইয়াছে ১৪ কোটি ৭ লক্ষ ৫ হাজার, টাকা) পূর্ববর্তী সপ্তাছে উহার 
পরিমাণ ছিল ১৭ কোটি ১৪ লক্ষ ৮১ হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে 
রিভার্ড ব্যাক্ষে ব্রহ্ম সরকার ও অঙ্তান্ক প্রাদেশিক সরকারের আমানতের ' 
পরিমাণ দীাড়াইয়াছে যথাক্রমে > কোটি ৭৮ লক্ষ ২৪ হাজার টাকা ও ৭ 
কোটি ৬ লক্ষ ৮৯ হাজার টাকা ; পূর্াবর্তা সপ্তাহের উহাদের পরিমাণ ছিল 
যথাক্রমে ৯ কোটি ৮৬ লক্ষ ৭৮ হাজার টাকা ও ৬ কোটি ৮০ লক্ষ ৩৫ হাজার 
। টাঁকা। * 





এ সপ্তাহে বিনিময় বাজারে নিম্নরূপ হার খলবৎ ছিল: | 


টেলিঃ হত্ি (প্রতি টাকায়) ; .১শ্রি$পে 
ওঁ দৰ্শনী ve ১শি «বহ পে 
ডি এ ৩ মাস ১শি৬ঙ২ পে 
ডলার (প্রতি ১৯০ ভলারে), ৩৩২৮৩ 
কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 
* কলিকাতা, ১৫ই জানুয়ারী 


আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার, শেয়ার বাজারে কোনরূপ কর্ম্ম তৎপরতা 
দেখা যায় নাই। শেয়ারের দর সন্ধীর্ঘ গণ্ভীর মধ্যে উঠ্লুনামা করিম্মাছে। 
সকলেই অদুর ভবিষ্যতের পরিস্থিতির উপর নির্ভর করিতেছে। কোন 
কোন শেয়ারের দরে স্থির অবস্থা পরিলক্ষিত হইলেও কাজকারবারের 
পরিমাপ অতি অল্প হইয়াছে । যাহা হউক শেয়ার বিক্রেতারাও শেয়ার 
বিক্রয়ের অন্ত কোনরূপ উদ্বিপ্নের ভাব দেখা ইতেছে না।০ 

কোম্পানীর কাগজের দরে কতকট! স্থির লক্ষণ দেখা গিয়াছে। ৩ 
টাকা সুদের কোম্পানীর কাগজ ৯৪/০ আনায় হস্তাস্তরিত হইয়াছে। ৩২ 
সুদের ১৯৪৪-৫২ লালের দ্বিতীয় দফা ডিফেন্স খণ ১০০।০ আনা। ৩২ টাকা 





প্লেস, কলিকাতা । 
সিডিউলভূক্ত ও সাব ক্লিয়ারিং ব্যান্ক। 

বাংলার নবপ্রীতিষ্ঠিতব্যাঙ্কগুলির মধ্যে বৃহত্তম 

৫০,০০, ০৩৪ টাকা 

২১,১৬৭,৫০০, টাকা. 

১৬১৩১,৩০০২ 

" ৫০১৩৬১৭০০," 

(১৯৪২ সালের ৩০শে সে 


ভি হুৰ যেওয়া হন! াগ্মাসিক হুদ ২ 
হয়না 


মোল্যা হিসাব নাবিক সা ১॥০ টাকা হারে সুদ . 
দেওয়া হয়। চেক দ্বারা টাকা 'তোলা যায় । 


ধার, ক্যাস ক্রেডিট ও তমার অতিরিক্ত টাকা সন্তোষজনক জামীনে 
পাইবার ব্যবস্থা আছে। 
সিকিউরিটি,শেয়ার ইত্যাদি কেনা বেচা এবং নিরাপদে গচ্ছিত রাখা 


শাখা__বড়বাজার, শ্টামবাজার (কলিকাতা ), ' 
j রা AS 


পতি তদ 


| ইডি <6" 
১৮ই আমুয়ারী, ১৯৪৩] আর্থিক জগৎ . নিউ 


সের ১৯৪৩-৬৫ সালের কাগজ ৯৫/০ আনা]! ৩০ টাক সুদের ১৯৪৭-৫৩ ' চু. ক ৮০০০ Ce রক ক বা বদ রতি 


চল লং এনা হল >“ সনদ "৭২" | ক্যালকাটা ব্যান্কা্ন লিমিটেড | 


১৪৮ টাকা এবং ৪[০ টাকা সুদের ১৯৫৫-৬. সালের কাগঘ ১১৩৮/০ 








আনায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে। ৮ & 
কয়লার খনি হেড অফিস ১_-৩৮নং ষ্ট্রাপ্ড রোড, কলিকাতা । 
কয়লার খনি বিভাগে কতক্টা তেজীর ভাব লক্ষিত হয়। 'বেদল ৪০২২ ফোন ক্যাল ৩৩০৫ ৃ 
টাকা । হুরিলাদি ১৫/০ খানা । নিউবীরভূম ১৬০ আনা এবং নর্ধদাযুদা | ৃষ্ঠপোষক- মাননীয় এ, কে, ফজলুল হক 
৫ আনায় বিকিকিনি হুইয়াছে। ৃ 
পাটকল ও সুদ £ স্থায়ী আমানত_৩ বৎসরের জন্য ৬% 
পাটকলের শেয়ারের মধ্যে এলায়েন্স ৩০৮২ টাকা। এংলো-ইত্ডিয়া ২ বৎসরের জন্য ৫% ছু 
৩২৪২ টাকা। চাপদানী ১৭৬২ টাকা। ক্লাইভ ২২০ আনা। কামারহাটা ১ বৎসরের জন্য ৪% 
৪৭৬1০ আন! এবং স্তাশনাল ২১৭৮০ আনায় হত্তাস্তরিত-হইয়াছে। ডিরেক্টার £_ মিঃ টি, এন, ব্যানজ্জ 
* ইঞ্জিনিয়ারিং lf 





এই বিভাগে ইণ্ডিয়ান আয়রণ এবং স্টল করপোরেশনের দর ছিল সপ 


যথাক্রমে ৩০৪, আন! এবং ee দি ন্যাশনাল মার্কে ণ্টাইল 


চিনির কলের শেয়ারের দর কতকটা স্থির অবস্থায় ছিল। কেরু এণ্ড 


| কোং ১৪৫ আনা। কাণপুর হুগার ২৯০ আনা চাম্পারণ ২৫২ টাকা। ণ ইন্সিওরে নন কোং € ইন্ডিয়া ) লিঃ - 
গোয়ালিয়র ১৮১২ টাকা এবং রাজা ৪২২ টাকায় বেচাকেনা হুইয়াছে। E হেড অফিস :_৩* নং রস! রোড, কলিকাত|। 
চা-বাগান ৮, 
চাবাগানের শেয়ারের দর তেজী ছিল। বানারহাট ৬১০২ টাকা। |ু সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ও আধুনিক 
ভাট কোয়| ৪৯২ টাকা এবং তেলিয়াপাড়া ০০২ টাকায় কাজকারবার ly জীবন বীমার নিয়মাবলী সম্বলিত একটি ' 
হইয়াছে। উন্নতিশীল বীম! কোম্পানী ৷ 
বিবিধ : 


NEE nf: s 


বিবিধ শেয়ারের মধ্যে বার্শা করপোরেশন ৩০/* আনা। ইতিয়ান : ফোন £ সাউথ ২৭২৮ EE টেলিগ্রাম : “টিপ টো” 
কপার কম্মপোরেশন ২৮০ আনলা। বি আই করপোরেশন €*%* আনা। ০ 
বরারি 'কোক ২৭/%০ আনা। ইণ্ডিয়ান কেলস ২৪/০ আনা। হত্ডিয়ান সা 


স্তাশন ল এয়ারওয়েজ ১৮০ আনা এবং মেদিনীপুর জমিদারী ৭০২ টাকায় | - 
ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে। | গ্রাডব্যান্ক 
আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে নিররপ বিকিকিনি 


হইয়াছে £_. হ্ডে ত ব্যাঙ 
কোম্পানীর কাগজ ধান 
শুর সুদের ডিফেন্স খপ (১৯৪৯-৫২) ৮ই জাহুয়ারী--১০০1০/০ ১ ১১ই-- | ME Uy এবং বিলিকৃত ' 0০,০০০, 
১০০1%০ 3 ১২ই--১০০]০ | ৩২ সুদের খাণ (১৯৬৩-৪৫) ৮ই ভাঃ-৯৫০) | নতি 


১২ই-_+ ২৫৮০ ৯৫০৮০ ৩ মদের কোম্পানীর কাগজ ৮ই জাঃ- ৯৩৮৮০ \ | গলি (অগ্রিম কলসহ)  , ৮১৭০১০০০২ | 





* 


28; ১১ই-_৯৩/৩ ৯৪৮০ ) ১২ই--৯৪২) ১৩ই-_-৯৩৮৩)০ ৯৪৮০ | he তু 
সুদের খপ (১৯৪৭-৫০) ৮ই. জাঃ_১*৩৷৩০ |, ৪২ দের খুণ (১৯৪৫-৫৫) কলিকাতা অফিস :_ শাখা ও এজেন্সী £- 
৮ই জাঃ-_১০৭দ৩০ ১০৮২।| ৪1০ সুদের খণ (১৯৫৫-৬০) ১৩ই আঃ RG NT সকল প্রধান প্রধান 
১১৩৮/০ | ৫২ সুদের খপ (১৯৪৫-৫৫) ১১ই জাঃ_-১০৮/৩০। উর ৬৫৪৪ AEE তেনে 

| | EET HET 





ব্যাঙ্ক 
ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (সম্পূর্ণ আদায়ীকৃত ) ৮ই আঃ-_১৪৩০এ ১৬৩৪ । 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ৮ই জা:--১০৩1০ ১৯৪২3 ১২ই--১০৩৭ ১০৩7০ 3 ১৩ই-_ 


১০৩৭ ১০৪৯ ॥ 
j কয়লার খনি 
এযালগেমেটেড ৮ই জআনুয়ারী_-৩০।০ ৩০1%। বেলল ৮ই জাঃ__ 
৪০০২) ১১ই-_৪০১২ ৪*২২। বোকারো এণ্ড রামগড় ৮ই জাঃ_-১৫৮৮০ ? 






টি রা 

ও ব্যাপক প্রভাব তাহা উপলব্ধি করেন আপনি” . 

নিশ্চয়ই । এই ক্ষত্ৰ প্রচেষ্টার উন্নতি আপনার ‘| 
সহযোগিতা ও সহানুভূতির 'উপর নির্ভর করে। 








১১ই---১৫৮০ | ঘুষিক এড যুলিয়া ১১ই আঃ--৫1০। হুরিলাদী ১১ই জা: অফিস সমূহ £ চির ্যানেছিং ডিরেউর ত. 
১৫/*।  নিউবীরভূম ৮ই জা+--১৬]০ ) ১২ই--১৬৷০। পরাসিয়া ১২ই | বাংল! ও আসামের প্রধান মহারাজ-কুমার ভ্রীব্রজেজ্র 
দাঃ--১৷/০ ) ১৩ই--১//০। পিওর শীতলপুর ১১ই জাঃ__-১৩প০, ১৪২। প্রধান বাণিজ্য কেজ্জে কিশোর দেববর্ধ্মা 
রেওয়া ১২ই জাঃ_-২৯৮০। সামলা ৮ই জাঃ__২1/০ ; ১২ই--২৫০) ১৩ই_- | : শতকরা ১০২ টাকা ডিভিডও দেওয়া হয়। _ 
২৮০ 7 ১৪ই- ২৫০ ২৫৮০ | সিঙারাম (4) ১১ই জা -৩/প০ $ ১৩ই-- £ 


২%/০ | তালচেডু ১হই জাঃ--২॥%০; ১৩ই-_২৬০০ । ওয়ে জামুরিরা 
৮ই জাঃ--৩১৷০ ৩১॥০। নর্থদামুদা ১৪ই জাঃ-৫॥০। 
৫ 
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কাপড়ের কল 

* বাসন্তী ১১২ জাঃ_৮৫* ) >২ই--৮॥* ৮/৮০। বাউরিয়া ৮ই জা 
৪৪০২ ১২ই-৮৪৭৪২ ৪৮২২ । বাউরিয়া (এ প্রেফ) ৮ই আ$ঃ--১৬৮২$ 
(বি শ্রফ) ৮ই জাঃ--১০৮২। কাপপুর ৮ই জা-১৪?%০ ) 
১১ই--১৪দ০ $ ১২ই--১৪/৮৩ / ১৪২-১৪০০ ১৫/০ | ভানবার ৮ই 
আঃ ২৬২২ ২৬৩২ 3 ১২ই--৩৬৪২ ২৭০২। কেশোরাম ১১ই আাঃ--১৬২ 
১৬৮০ 7 ১২ই--5৬৮০ ১৬৩০ ) ১৪ই---১৫%৬/০ (প্রেফ) ১২ই জা২--১৩৫২। 
মহালক্গী ১১ই আঁঠ ৩০২1 নিউ ভিক্টোরিয়া ৮ই জাঃ_-1%%* 9 ১১২ 


৮ 3 ১২ই_ ৭৮ vo/e I 
ইঞ্জিনিয়ারিং 
বরেওয়েট ১৩ই জাঃ--৮দ*। বুটানিয়। বিজ্ডিং এণ্ড আয়রণ ১১ই জা: 

১২৯ । বাৰ্ণ এণ্ড কোং ৮ই জাঃ-_-৩৩২৯- ৩৩৩৯ ; (৬২ সুদের পরে) ৮ই-_ 
১৩১২ ৫ সুদের প্রেফ) ৮ই_-১৫৪২। হুগলী ডকিং ১৩ই জাঃ--৪২২। 
ইপ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড স্বীল ৮ই জাঃ--৩*/৯ ৩০%০ ৩০1০ ৩০/০ ৩০৮৯ 3 
১১ই-৩০৮০ ৩৩1০ ৩০|০ ৩০1/৩ ৩৩০ ৩৩৪৬ ৩৪/০ ৩০৫৮৬ 3 ১হই-_ 
৩৪1৮৩ ৩০7৩ Sas 3 ১৩ই--৩০%৪ ৩০০ ৩০৫/০3 ১৪ই৩০পণ ৩০1৩/০। 

কুমারধূবী ইঞ্জিনিয়ারিং ১৩ই জাঃ--৫॥* ৫1৮৯ । মাসণালস ১১৪ জা _ ৩৮, 
৩৩৯ 3 ১৩২-৩০০ ৩০। ক্ঞাশলাল আয়রণ এড ষ্টীল ১২ই জাঃ--১১৫০ 9 
১৩ই--১১৩০ ১১॥০। সারণ ৮ই জাঃ_৮৮০। ষ্টাল করপোরেশন (অভি) 
৮ই জাঃ__২১৪৮০ ২১৮৩০ ২২২ 3 ১১ই--২২/০ ২২%৯ ২২০০ ৎ২।* ২২1/০। 


২২1৮০ ২২1৩৯ ২২৫০ ) ১৩ই-_২২২.২২৩/৯ হ২।৯ 7 ১৪ই-_-২২।* £ (প্রেফ) । 


৮ই--১১৭২ 3 ১২ই--৯১৫৭, ১১৬২ ) ১৩ই--১১৭২ ১১৮৯। ষ্টাল প্রভাক্টস 
১২ই জাঃ__1০ ৭8০1 ভারতীয় ইলেক্ট্রীক :ষ্রীল ১৪ই জাঃ--৯৪৮০। 
,ইত্ডিয়ান গ্যালতভেনাইজিং ১৪ই জাঃ--৩৩+/৯। 

আদমজী ৮ই জাঃ২-২$২। আগরপাড়া ১১ই আ-২২/৮* ; ১৩ই-_ 
২৩%০। এলবিয়ন ১৩ই আঃ--১৭৯২ ১৮০২ 3 ১৪ই--১৭৮২। এলায়েন্স 


৮ই আাঃ__৩০৫২) ১১ই-৩০৪ও ১৩ই--৩১২২ 3 ১৪৪-৩০৮২ | এংলো- 


ইণ্ডিয়া ৮ই জাঃ--৩২০২ $ ১১ই--৩২৯২ ৩২৯২) ১২-৩২৩২, ৩২৪২ 
১৪ই-_৩২৪২ ? (প্রেফ) ১১ই জাঁঃ--১৬১২ 3 ১২ই--১৬১২ ১৬৩২ 7 ১৪ই-- 
২৬১৯ । অকল্যাপ্ড ৯১ই জাঃ--১৭১২ 3 ১৩ই--১৬৯২ ১৭৯২। বালি ৮ই 
আা$২৫৩২ ২৫৪২ ৯৯ই-_২৫৬১ 9 ১২ই--২৫৩২ ২৫৫২1 বরানগর ৮ই 
£৯৮, 3 ১১ই--৯৮২$ ১৩ই--৯৮০০ ) ১৪ই--৯৮২ ৯৯২। ব্রোতেভিয়র 
ই জাঃ--৩৮০ ৩৮৫২ 3 ১৪ই-_-৩৭৭৯, ৩৮২৯ বিরলা ১১ আঃ 
৩৬৫০ 3 ১২ই-_-৩৮৯ ৩৮1৪ । বজব্ (অর্ভি) ৮ই ছাঃ ৩৭৫২) ১১ই-- 
৩২০২ $ ১২ই--৩২৬৬ ৩২৭২। কেলিডনিয়ান ই আা:--৩৬০২ $ ১১ই-- 
৩৬৩২1 . চ্যপদ্ানী ' ৮ই জাঃ--১৭৩২) ১৪ই--১৭৬২। সেভিয়ট ১১ই 
আঃ_-১৭১৯ .১৭২২ ১৩ই--১৭৮২$ ১৪ই-7১৭৮২। চিত্ভললা ১১ই 
জা -১৪০। ক্লাইত ৮ই জাঃ২৯দ০ ) ১১ই-২২]০ ২২৮০ ; ১২ই-_ 
২২%০ ২২1০7 ১৩ই-_২২1/০ [২1৮১ 8 ১৪ই--২২|০। ভালহৌশী ৮ই 


ননী গোপাল ঘত্ত রায়, 
সুপারিনটেণ্ডেণ্ট অব অর্গানাইজেশন! 
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আর্থিক জগৎ 


FEMMES ME ACEC (EA 


৮1৩ হাজরাদি ব্যাঙ্ক লিমিটেড খাপ 


হেড অফিস *-৩৭, ক্যানিং ফ্রী, কলিকাতা 
ব্রাঞ্চ-_কুবিগঞ্জ (সিলেট ), খুলনা, মাণিকতলা, শিয়ালদহ 
স্মরণ রাখিবেন, আর্থিক স্বচ্ছলতা শান্তি ও স্বাধীনতার মূলভিত্তি, 


আর সঞ্চয়ই আর্থিক স্বচ্ছলতা 
আমাদের এখানে 'সেভিংস ব্যাঙ্চ একাউন্ট খুলে, দেই সঞ্চয়ের পথ করুন 
বার্ধিক সদ্দের হার শতকরা তিন টাক! ও গচ্ছিত মূলধনের নিরাপত্তা সম্পর্কে কোন ভাবনা নাই। 





[ ১৮ই জানুয়ারী, ১৯৪৩ 


উই 
আঃ-_২০৫৯ $ ১৪৪২০৮২ | ডেপ্টা ১১ই আঃ ৪১৯৯] এম্পায়ার চহ 
 জা২২। ফোর্ট এটার ৮ই জাঃ_৫১০ $ ১১২-৫১০ 3 ১৩ই- 
৫১৫২ 3 ১৪ই--€০৭২1 ফোর্ট উইলিয়ম ১১ই ভাঃ-_২২০২। ধ্যাজেস 
৮ই জাং_-৩১৮২) ১১ই--৩১৭২ ৩২০২। গৌরীপুর ৮ই জাঃ_-৬৭২২ 3 
১১ই-৬৭৯২) ১২ই ৮৬৮ ৬৭০২ 3 ১৩ই--৬৭৫২ | হাওড়া ৮ই জা 
৫৩২ ৫৩/০ ; ১১ই-৫২/০ ৫৩৭ 3 ১২ই-৫২দ%০ ) (এ প্রেফ) ১২ই জা: 
১৫১ । ' হুকুমূটাদ ৮ই জাঃ-১৮০ ১৮৮০ $ 5১ই ১৯৮৯৪ ১২ই--১০। 
ইণ্ডিয়া ৮ই জাঃ--১১৫২ ৪ কামারহাটী ৮ই জাঃ-_-৪৭৬২ $ ১১ই--৪৭৪ 
৯২ই-_৪৭৩২ 5 (প্রেফ) ১৩ই ড্াঃ-১৪১!০। কাকনাড়া >২ই আঃ--৩৭২ 


। ৭৫ 5 ১৩ই-_৩৭৩২ 5 ১৪ই--৩৭৪৬ ৩৭৫২ (প্রেফ) ১৩ই জাঃ--১৪১৪০। 


কেলভিন ৮ই আঃ-_€ ১০ 3 ১১ই-_৫০৮২ 5 3 ১৩৪৫ ১৮২, ৫২০৬ | খর্দ! 


ই আঃ_৩৯৮৭ ৪০২ | কিনিসন ৮ই জাঃ--৩১২৯$ ১১ই-৩৯২৯% 


১২৪-৩১২২ 3 (প্রেফ) ১ ভা:--১৬২২ ১৬২০০ | ল্যাব্সভাউন ৮ই জা-- 
১৩২২ 3 ১১২-১৩১২, 5, ১৪৪১৩০২ । লৱেন্দ ৮ই ভাঃ__২৩*২ 3 (প্রেফ) 
৮ই--১৩৮২) ১২ই-_-১৩৯/০ । লোথিয়ান ৮ই জাঃ_২৩০২। ভ্তাশনাল 
৮ই জাঃ_২১৭০ ) ১১ই-_-২১1৮%০ ২২২3 ১২২ ২১০৩০ ২২৯9 ১৩ই-- 
২২৯ ) ১৪ই-_-২১৮৮০ ২২1০1 নিউসেন্টাল ৮ই জাঃ-_৩০৫ ১৩ই-- 





£ পাশ্চাত্যদেশে বিশেষ 
% করে আমেরীকাতে চেক 
) টাকার যতই ব্যবহার 
2 হয়, ভারতবর্ষেও চেকের 
0) প্রচলন ক্রমেই বেড়ে 
চলেছে । আমাদের 
একটা চেক বই আপনার , 
॥ প্রতিদিন কার লেনদেন 
৫ শুধু সম করে দেবে না, 
4% বিপদ থেকেও রঙ্গ! 
) করবে। 


১4 িভিল ব্যাক 
রি av HSU: 
? ২, ডালহৌসি স্কোয়ার, 

'কলিকাতা । 
ম্যানেজিং ড 
এইচ, এম ঘোষ, 


a k A এফ, আর, ই, এল, (লণ্ডন) 





আনে । 


i 


_ 


ডু কালীচরণ্‌ সেন, 
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর I 


০১৪১ চেল TE =) 9 জর 


১৮ই জানুয়ারী, ১৯৪৩ ] 


৩০৩৭ নর্থক্রক (প্রেফ) ৮ই জাঃ_১৩৮৯।- নদীয়া ১২ই জাত-৬৮০। 
ওরিয়েণ্ট ১৩ই জাঃ--১৭৮ ; ১৪ই--১৭৫৯। প্রেসিডেন্সী ১২ই জাঃ_৫1০ 
৫]০; ১৩ই--৫॥০। রিলায়েন্স ৮ই জাঃ--৫২৭০ ৫৩২ $ ১১ই--৫২1০ 
.৫২0০। শ্রীলদীনারায়ণ ৮ই জাঃ__-১৪৪৮০ 3 ১১ই--১৪৭০ ; ৪ ৯২ই--১৪৪০১ 
১৪ই-_-১৪%০। ্ট্যাগ্ার্ড ৮ই জা:--১৯৬৯। ইউনিয়ন ৮ই আঃ--২৯৬২। 
কামারহাঁটী 2১ই জাঃ--৪৭৪২ 9৭৯, । 





বারা করপোরেশন ৮ই জাঃ--৩/ ৩৩০ 3 ১১ই--৩/* ৩০/০ ; ১২২ 
৩০/০ ; ১৪৩০/০ ৩০ । 
২০০ 3 ১২ই_-২%০ ২০০ 3 ৯৩ই--২৮* ২৩/০ । 

কাগজের কল 
বেঙ্গল পেপার পাল্প ১১ই জাঃ ১১৬৯৪ ১৩ই--১৫৮২ ১৬১৯। 
ওরিয়েণ্ট ১২ই জাঃ__২৫০ ; ৯৪ই--২৫1/০। ষ্টার পেপার ৯২ই জাঃ 
১৮1৮০ ১৮৭০ | টিটাগড় (প্রেফ অভি) ১১ই ভাঠ_]০) (অর্ডি) ৮ই 
বজাঃ_২৯৩০ $১৮/০ ; ১৩ই--২১৮০ ২১৪০ । ইণ্ডিয়ান পেপার পাল ১৪ই 


খা ১৬১৯ 
| , চিনির কল 
বলরামপুর ১২ই জাঃ--১২২। বেলসাণ্ড ১৩ই জাঃ-৮২। কেরু এণ্ড 
“কোং ৮ই জাঃ_-১৪৪০ ১৪।০ ) ১৩ই--১৪।%০। কাপপুর ৮ই আঃ-২৯০ 
২৯1০ । চম্পারণ ৮ই গাঃ__২৪।%* ২৪৫০ ) ১১ই--২৪৭০) ১২ই-২৪৯ 
৯৪ই__২৫২। গোয়ালিয়র ১১ই আঃ--১৮১২। রাজা ১৯ই জাঃ-৪১দ০ 
২৮০ 3 ১২ই--৪৪৯ | 


চা-বাগান 
বানারহাট ১১ই আঁঃ-৬১০২ ১ ১৩ই”-৬১৮৯। তাটিকোয়! ১২ই 


প্রাঃ--৪৯২। বোকাহাট ১১ই জাঃ--১০।০। চস্তীচেড়া ১২ই জাঃ--৯৭২। ম্‌ 


‘দেশাই এও পার্কতিয়া ৯১ই আাঃ-২৯৯০। হাসিমাড়া ১৯ই জাঃ_-৫০২। 
হাতীক্ষীরা ৯১ই জাঃ_-২৫৮০। কর্ণফুলী ১১ই জাঃ--২*২। মহিমা ৯২ই 

জাঃ__৯৭৮* ৯০1০। মারফুলানী (প্রেফ অর্ডি) ৮ই জাঃ--১৩৮০। নিউ 
সমনবাগ ৮ই জাঃ_৩০৪০। নিউ তেরাই ১১ই আঁঃ_২০৮*। রাজগড় 
১১ই জাঃ_-১৪৭৮০। কুতেম! ১২ই আঃ_১২দ*। সকর্থাও ১৩ই আঃ 
১৬1%০। ভেলিয়া পাড়া ১২ই জাঃ নি তেপুর (অর্ডি) ১১ই 
ধাঃ-১০৯৪ ১২ই--১১%০। 


এলক্যলি কেমিক্যাল ১২ই জাঃ--২৩দ০ | এলুমিনিয়াম করপোরেশন 
ভই জাঃ--১৪২ ১৪1০ ; ১৯ই--১৪1%*। আলাম সঙ্গ ১২ই জাঃ--৩প৩/* 9 
১৩ই-_-5দ/০। এশোপিয়েটেড হোটেল (অভি) ৮ই--জাঃ-_ 5 ১১২-- 


GREAT WAR 


PEE a EE RTE চা 
সমগ্র পৃথিবীব্যাগী এই মহ! সংগ্রামের উন্মাদনার 
মধ্যেও আপনার জীবন সংগ্রামের বিরাম নেই , 
এবং তাতে জয়ী হ'তে হ'লে চাই 
অপরিহার্য অন্তর... 
সঞ্চয় 
পাইওনিয়ার কমাশিয়াল ব্যাঙ্ক ॥ 
লিমিটেড 


রেঞিষ্টার্ড অফিস-_১০নং ক্যানিং ষ্ররীট, কলিকাতা। 

২ ম্যানেজিং ডিরেক্টাস 

| মিঃ সনৎ চক্রবর্তী ও মিঃ প্রফুলনাথ রায়চৌধুরী ।। 
চাক! ও নারায়ণগঞ্জ শাখা শীঘ্রই খোলা হইবে। 


রর মর ও ক ভা লন 2 2 রস 





আর্থিক জগৎ 


ইণ্ডিয়ান কপার ৮ই আ$-২৮০ 5. ১১ই-২%০ 





== 


‘yy তে 

১৫ 
৭1০ ৭1/০1 বুটানিয়া বিচ্ছুটস ১৩ই জাঃ--১৩/৮*। বৃটিশ সিলোনি কর- 
পোরেশন ১১ই জাঃ--১৩॥০ ১৩%/০ ; ১২ই--১৩০ ১৪২ । ৰি আই 
করপোরেশন (অর্ডি) ৮ই জাঃ--৫৮%* ৬/০ ) ৯১ই--৫দ%০ ৬২1 ভডূালমির়া 
সিমেন্ট ১২ই আঃ--১৫]০ ১৪৮০ ট (ডেফার্ড) ১৩ই ভাট ৪২3 
(প্রেফ) ৮ই--১২৭২ ১২৮০০ 3 ১১ই--১২৮০। ই কেবলস ১৩ই 


ভা:--২৪৮০। 
কলিকাতা ১৫ই জাচুয়ারী 
ভারা নিত পাটের বাজারে চড়তির ভাব পরিলক্ষিত 


'হুয়। সপ্তাহের শেষ ভাগেই তেভীর ভাব বিশেষ করিয়া লক্ষিত হইয়াছে। . 


আগামী বৎসরে পাট চাষের জমির পরিমাণ হ্রাস করা হইবে এই সংবাদৃই 
বাজারের এই পরিবর্তনের অন্ত প্রধানতঃ দায়ী। বিক্রেভা মহল মাল হাত চাড়া 
করার বিষয়েবিশেষ আগ্রহ দেখাইতেছেন না। কিছুকাল চুপচাপ থাকিয়া 
মিলওয়ালারা পুনরায় পাট কিনিবার জন্ত উদগ্রীব হইয়া পড়িয়াছেন। আগামী 
মরপ্তযের পাটচাঁষের জমির পরিমাপ সম্পর্কে যখন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ঘোষিভ 
হইবে এুরং সেই সংবাদে পাট চাষ হ্রাস করার সিদ্ধান্তই বদি প্রকাশ পায়, 
তাহ! হইলে বাজারে আরও চড়তির ভাব দেখা যাইবে বলিয়াই মনে হয়। 

আলোচ্য সপ্তাহে আলগা পাটের বাজারে বেশ চড়তির ভাব দেখা 
'যায়। ইগ্ডিয়ান জাত মিডল ও বটম প্রতি মণ ১৩॥০ আনায় ক্রয়বিক্রয় 
হইয়াছে। সুপারভাইসূড দাতের দর আরও ॥০ আনা বেশী ছিল। পাকা 
বেল বিভাগেও এবার বিশেষ তেজীর ভাব ছিল এবং মিলওয়ালাদের সঙ্গে 
,কাঙ্গকারবারের পরিমাণ বেশ সস্তোষজ্ঞনক বলা যায়। 

বিদেশী বাজারের চাহিদা মিটাইতে সক্ষম হওয়ায় আলোচ্য সপ্তাহে থলে 
ও পাটের বাজারে বিশেষ চড়তির ভাব পরিলক্ষিত হয়। জানুয়ারী, ও 
ফেব্রুয়ারী মাসে জাহাজ সংস্থান সম্পর্কে ছিশেব অন্থবিধা হইবে না এরূপ 
ধারণাও বাজারে বেশ আশার সঞ্চার করিয়াছে। ৯নং পোর্টার নগদ 


" ১৭৭০ আনা, ফেব্রুয়ারী-মার্চ ১৭০০ আনা, এপ্রিল-জুন ১৭৪০ আনা, ও 


ছুলাই-সেপ্টেম্বর ১৭।০ এবং ১১নং পোর্টার নগদ ২২1৮০ আনা, ফেব্রুয়ারী- 
মার্চ ২২৪০ আনা, এপ্রিল-জুন ২২০ আনা ও জুলাই-সেপ্টেম্বর ২২1৯ আনায় 
ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে । 


তুলা ও কাপড় . 
। কলিকাতা, ১৫৯, জান্য়ারী 
বোস্বাই-এর তুলার বাজারে কাজকারবার সন্তোষজনক তাবে চলিতেছে । ' 
ুদ্ধদনিত বিশেষ কোনরূপ প্রতিক্রিয়া লক্ষিত হয় নাই। মিলওয়ালারা 
১88৮598788 88927 88 ফলেও 








ক কশ্ুতৎপরতা ও দক্ষতা স্থাপিত 
কি সততা ক ১৯২৩. 
আমাদের “লেবামন্ত্র'” 
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর £ মিঃ অখিল্চজ্ দত্ত এম-এল-এ, ( কেন্দ্রীয় ) 





৫৮৮৮৮ 
আর 


আর্থিক জগ জগৎ 


[ ১৮ই জাঙ্গুয়ারী, ১৯৪৩ ূ 








কাটা তলাব বত ফেজ তন জনাব ষ্যাপ্ডার্ড রথের 
জন্ড ও অস্তাষ্ত গকার কাজের পরিমাণ ক্রমেই বাড়িয়া যাওয়ায় তুলার 
চাহিদাও বিশেষ বৃদ্ধি পাইতেছে। ৃতরাং আশ! করা যায়, তুলার বাজারের 


"এই চড়তির ভাব বলবৎ ধাকিবে। - 


কলিকাতার কাপড়ের বাদধারে এবার একটা স্থির ভাব লক্ষিত হয়। 
পশ্চিম ভারতের কাপড়ের'কলসমূহের কর্তৃপক্ষ কোনরূপ চুক্তির মধ্যে আসিতে 
ন! চাওয়ার জন্তই বাদারে ভবিষ্যতে ছেলিভারীর সর্তে কাদ্রকারবার আদৌ 
হইতে পারিতেছে না। “স্থানীয় কাপড়ের মজুত বেশী নহে বলিয়াই 


' ব্যবসায়ী বহুল মাল হাত ছাড়া করিবার জন্তু আদৌ ব্যপ্র নহেন। সম্প্রতি 


উপযুর্ণপরি বিমান হানা সত্বেও কাপড়ের বাজারে তেমন কোন. মারাত্মক 
প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় নাই। শীতবস্তাদির ক্রয়বিক্রয় খুবই কম। 
মোণা ও রূপা ' 
’ কলিকাতা, ১ই জাহুযারী 
আলোচ্য সপ্তাহে বোস্বাইয়ের সোণার বাজারে স্থিরভাব পরিলক্ষিত 
হয়। বোষদ্বাইয়ে প্রতি ভরি রেডি সোপার দর ছিল ৪৬৬৩/০ আন! এবং 
প্রতিটী পিণি ৪৮৪%০ আনায় বিক্রয় হইয়াছিল। কলিকাতায় প্রতি ভরি 


: পাকা সোণা ৬৬২ টাকা এবং বড়াল বার প্রতি ভরি ৬৫৮৩০ আনা এবং 


প্রতিটা পিণি ৪৮৮০ আনায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে । লগ্নে প্রতি আউল 
পাকা সোপার দর ৮ পাউণ্ড ৮ শিলিংএ অপরিবর্তিত ছিল। 
রূপা 


এ সপ্তাহে বোগ্ধাইয়ের রূপার বাজার তেজী ছিল। বোস্বাইয়ে প্রতি 
একশত তোল! রেডি রূপার দর ছিল ১৯৩২ টাকা । কলিকাতায় প্রতি. 
একশত তোলা রূপা ৯৮1০ আনা এবং প্রতি একশত তোলা খুচরা রূপা ৯৮দ* 
আবাসায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছিল। লগুনে প্রতি আউন্স স্পট রূপার দ্র ছিল 
২৩২ পেন্দ। 








ৃ | কুবের ব্যাঙ্ক লিমিটেড | 


( রাজনৈতিক প্রসঙ্গ ) 
মহাযুদ্ধের 'রণদামামা বাজিয়া উঠিত না ! যাহা হউক, মিঃ মরিসন 
রাষ্ট্রসঙ্বঘ ও উহার কাধ্যকারিতা সম্পর্কে যেরূপ উচ্ছ সিত হইয়া 
উঠিয়াছেন তাহাতে যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রসমুহের একটি 
সুগঠিত ও সুনিয়নত্িত প্রতিষ্ঠান বা নূতন এক লীগ অব নেশনস্‌ স্পট 
তি 8৮048 একমাত্র ধ্যানধারণা । ভারত ও অন্যান্য 


এ 


জংঞ্চাম ও ১ শাস্তি 






৪ হেয়ার ষ্ীট, 
ii : El পিক 









পরাধীন দেশগুলিকে স্বাধীন করিবার কোন ইচ্ছা তাহাদের নাই। 
কেবল যুদ্ধ জিতিতে গিয়া যতটুকু আদর্শের কথা নেহা না বলিলেই. 
নয়। ততট,কু দায়ে পড়িয়াই বলিতে হইতেছে ! সেই দিক হইতেও মিঃ: 
মরিসন প্রমুখ ব্যক্তিগণ তৃতীয় শ্রেণীর রাজনীতিজ্ঞ। অন্ভুথ! ভারত ও 
অন্যান্য পদানত দেশের শোষিত ক্ষুধিত জনসাধারণের এবং. এই 
সব দেশ সম্পর্কে ইদানীং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সচেতন জনগণের কানে 
বৃটিশ শাসনের মহিমা কীর্তন করিতে গিয়া অতখানি দস্ত করিয়া 
মঃ মরিসন কিছুতেই বলিতে পারিতেন না, “আইন ও সুশাসন, 
প্রতিষ্ঠার জন্য আমি আমাদিগকে অর্থাৎ বৃটিশ শাসকদের বাহবা। 
০০০ দরগা সুভিঃ নিক হর রত 


বিন লাহি নিবি ক কমিটির বোস্থাই 
'অধিবেশনের প্রাক্কালে মহাত্মা গান্ধীর নিকট শ্রীযুক্ত রাজা গোপালাচারী 
প্রমুখ মান্রাজের কতিপয় নেতা যে পত্র লিখিয়াছিলেন সম্প্রতি 
রাজাজীর মানহানি মামলা সম্পর্কে তাহ!“ কোর্টে” দাখিল করা 
হইয়াছে। সংবাদপত্র মারফত এ পত্রের মৰ্ম্ম অবগত, হইয়া আমরা 
উক্ত নেতা কয়জনের, বিশেষ করিয়া রাজাজীর, নিদারুণ ভ্রান্তি সম্পর্কে 
/ছুঃখ প্রকাশ না করিয়া পারি না। পত্রে মহাত্মাজীকে তাহার 
সঙ্কপ্পিত আন্দোলন হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্ত যে সকল যুক্তির 
অবতারণা করা হইয়াছে আমরা তাহার জবাব আপাততঃ নানা 
কারণেই দিত অনিচ্ছুক । কিন্ত রাজাজীদের উক্ত পত্রে পাকিস্থান 
গ্রহণ করিবার জন্যে ওকালতি করা হইয়াছে সেই সম্পর্কে হই 
চারিটি কথা বলিব। পাকিস্থান .যে কি. বস্তু আজও ভারতবাসী; 
তাহা জানে না। মিঃ জৰিমনা বহুবার উহার বহুবিধ ব্যাখ্যা দিয়াছেন। 
তিনি যে আসলে কি চাহেন তাহা তিনি ও তাঁহার অনুপস্থারাও হয়" 
নিজেরাই ভাল জানেন না, নয় তু;বা ভাল করিয়া তাহ! খুলিয়া বলেন 
ন! ৷ স্থতরাং সাম্প্রদায়িক মতলবের হাওয়ার উপর নির্ভর করিয়া বা 


জাতীয়তা বিরোধী দাবীদাওয়ার উপর. ভিত্তি করিয়া কেবল 


জাপানী আক্রমণের ভয়েই ভারতের বর্তমান ও' ভবিষ্যতের জাতীয় 
স্বার্থকে বিস্মৃত হওয়া চলে না। ‘উক্ত চিঠির জবাবে মহাত্মা গান্ধী যে 
সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়াছেন তাহা যেমনি তীক্ষ, তেমনি যুক্তিসহ। মহাত্মা 
লিখিয়াছিলেন, «আপনারা নিজেরাই কেন মীমাংসার জন্য প্রচার 
কার্যের উদ্দেপ্যে মুসলমানদের সহিত একযোগে একটি লীগ গঠন 
করিতেছেন না? মিঃ জিম্নার পাকিস্থানের সংজ্ঞা কি আপনারা 
মানিয়া লইতে রাজী ?------কেবল জাপানীদের ভয়ে আরও প্রতিকূল 
ইহার পর মন্তব্য অনাবশ্থাক। 


সা === 
টেলিগ্রাফ _জনসম্পদ 


নির্ভরশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান 


৷ ব্যাঙ্ক ভব ক্যালকাটা নমিটেড। 
স্থাপিত--১৯৩৫ Ny 
হেড অফিস--৩নং ম্যাঙ্গো লেন. কলিকাতা 
শাখা লমুহ-_শিমুলিয়া, নীলফামারী, 
সেদিনীপুর ও ঢাক।। 
জলপাইগুরী, পুরী, বহরমপুর ও বালেশ্বর 
শাখা! শীঘ্রই থোল। হইবে। 
সুদের সর্তাদ্দি লীভঞ্জনক এবং জর্ধপ্রকার ব্যাক্কিং 
হি করা হয়। 


£ ডিরেক্টাল” রা 
১ চাকা সি কে, সি, কাঞ্জিলাল, এম, এ ॥ 
শসা সপ ) 


অবস্থার মধ্যে জড়িত হইবেন না!” 
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ধ্যাণ্ডার্ড রথের ভবিষ্যৎ 
যুদ্ধ আরম হইবার পর হইতে জনসাধারণের পরিপেয় বস্ত্রের মূল্য 


অত্যধিক বুদ্ধি পাওয়াতে গত ১৯৪১ সালের অক্টোবর মাসে এরূপ ' 


প্রস্তাব হয় যে ভারতের বিভিন্ন কাপড়ের কলে দরিদ্র ব্যক্তিদের 
ব্যবহারোপযোগী সম্তা মূল্যের কাপড় প্রস্তুত করা হইবে। কিন্ত 


এদেশে যাহার! শীসনযন্ত্র পরিচালনা করেন তাহারা এতই অযোগ্য , 


ও অপদার্থ যে উহাদের দ্বার! অনকল্যাণমূলক কোন কাজই সময় মত 
নির্বাহিত হয় না। কাজেই আজ পৰ্য্যন্ত বাজারে এই ধরণের বন্তর 
বাহির হয় নাই। সম্প্রতি শুনা গিয়াছিল যে ভারত সরব্যুরের 
বানিজ্য সচিব এই বিষয়ে একটা পরিকল্পনা স্থির করিয়া ফেলিয়াছেন 
এবং জানুয়ারী মাসের শেষ ভাগে বোস্বাইয়ে কাপড়ের কলওয়ালার্দের 
সহিত পরামর্শ করিয়া ফেব্রুয়ারী মাস হইতে বাজারে যাহাতে এক 


কোটী গজ করিয়া ষ্ট্যাপ্তার্ড ক্লথ বিক্রয় হইতে পারে তিনি তাহার . 


ব্যবস্থা করিতেছেন। কিন্তু ইতিমধ্যে পুনরায় উক্ত পরিকল্পনার 
বিরুদ্ধে আপত্তি উঠিয়াছে। অনেকে বলিতেছেন যে, ২/০ আনা দরে 
কোর! ষ্ট্যাপ্ার্ড ক্লখের যে জোড়া বাজারে বিক্রয় করা হইবে মধ্য- 
ব্যবসা য়ীগণ তাহা ক্রয় করিয়া ধোলাই করতঃ অনায়াসে ৭ টাকা দরে 


বিক্রয় করিতে পারিবে । গবর্ণমেন্ট নাকি এই সমস্যার কোন ' 


প্রতিকার বাহির করিতে পারিতেছেন না। কাজেই জনসাধারণকে 
যদি ষ্ট্যাপ্ডার্ড ব্লথের জন্য অনির্দিষ্ট ভবিষ্যতের দিকে আরও বহুদিন 
চাহিয়া থাকিতে হয় তাহা হইলে উহাতে বিস্ময়ের কিছু হইবে না। 

- এই সম্পর্কে কলিকাতাস্থ : একখান! শ্বেতাঙ্গ পরিচালিত কাগজ 
মন্তব্য করিয়াছেন যে, কাপড়ের কলওয়ালার! যদি জনকল্যাণে উদ্ধদ্ধ 





হইয়া মোটা ধরণের সস্তা কাপড় বাহির করতঃ তাহা দরিদ্র জন- 


সাধারণের মধ্যে বিক্রয় করেন তবে বস্ত্র সমস্তার অনেকটা প্রতিকার 
হইতে পারে। উক্ত কাগজ একথা জানেন না যে বাঙ্গলার গৌরবস্থল 
‘মোহিনী মিলের পরিচালকগণ সস্তা দরে ধুতি ও শাড়ী প্রস্তুত করিয়া 
তাহাংজনহিতকর প্রতিষ্ঠান ও বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তিদের মারফতে মিলের 
দরে জনসাধারণের মধ্যে বিক্রয় করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন | কিন্ত 
গবর্ণমে্ট কর্তৃক ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ ক্রয়বিক্রয়ের কতকগুলি বিধিনিষেধ 
জারী হওয়াতে এবং মিলে উৎপন্ন ্ট্যাপ্ডার্ড ক্লথের একটা নিদ্দিষ্ট অংশ 
গবর্ণমেন্টকে সরবরাহ করা বাধ্যতামূলক হওয়াতে মোহিনী মিল এই 
সাধু সঙ্কল্প কাধ্যে পরিণত করিতে পারেন নাই। এখানেও দেখা! 
যাইতেছে যে গবর্ণমেন্টের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কার্যকলাপের ফলে 
বাজারে ষ্ট্যাণ্ডার্ড রুথের প্রবর্তনে প্রতিবন্ধক স্থষ্টি হইয়াছে । 
“ক্যাপিটালের” অভিনব আবিষ্কার 

খুচরা মুদ্রার ছুভিক্ষ লইয়া সংবাদপত্র ও অন্তান্য মহলে জোর 
আলোচনা ও গবেষণা চলিতেছে । সিকি, ছ'আনী, একআনী প্রভৃতি 
খুচরার অভাবে জনসাধারণের যে কি চূড়ান্ত দুর্ভোগ সহা করিতে 
হইতেছে তাহা ভাষায় বর্ণনা করা শক্ত । খুচরা মুদ্রার এরূপ আক- 
স্মিক হুপ্রাপ্যতার কারণ লইয়া আমর! ইতিপূর্বে আলোচনা করিয়াছি। 
পয়সা মজুত করিবার প্রচেষ্টা বে-আইনী হইলেও, বর্তমানে তামার 
বাজারের চড়তির ভাব বিবেচনা করিলে কোন কোন লোকের পক্ষে 
উহা! একেবারে অস্বাভাবিক প্রবৃত্তি নহে। লাভ ও লোভের ক্ষেত্রে 
ম্যায়নীতি সর্ববসময় আশা করা যায় না। কিন্তু সিকি, ছু'আনী প্রভৃতি 
খুচরা মুদ্রার হুভিক্ষ সত্যই সাধারণ যুক্তিবুদ্ধিকেও হার মানাইয়াছে। 


| 


৬৬ 


 গরবর্ণমেন্ট জানাইয়াছেন, যুদ্ধ-পূর্বব স্বাভাবিক সময়ের তুলনায় বর্তমানে 


খুচরা মুদ্রার পরিমাণ আড়াই গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। পণ্যমূল্য অসম্ভব 
॥ বৃদ্ধির জন্য দরিদ্র জনসাধারণের পক্ষে এক সঙ্গে অধিক জিনিষ ক্রয় কর! । 
'' সম্ভবপর নহে বলিয়া এবং আরও অন্যান্য কারণে খুচরা মুদ্রার ব্যবহার 
এই দারুণ দুর্দ্মুল্যের বাজারে এতই বৃদ্ধি পাইয়াছে ও পাইতেছে যে, 
গবর্ণমেন্টের খুচরা মুদ্রার প্রচলন ও পরিমাণ বৃদ্ধি এই ক্রমবর্ধমান 
চাহিদা মিটাইতে সক্ষম হইতেছে না বলিয়াই আমাদের অনুমান । 


. অবশ্য আত্বগ্রস্ত জনসাধারণ কর্তৃক নির্ব্বোধের স্তায় খুচরা মুদ্রা মজুত 


করার দিকে অসম্ভব ঝৌঁকও অন্যতম প্রধান কারণ সন্দেহ নাই ৷ 
“কনপিটাল” পত্রিকার ছদ্মনামী লেখক “ডিচার” এই সম্পর্কে এক 
অভিনব কারণ আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছেন। গত ২১শে জানুয়ারী 
তারিখের “ক্যাপিটালে” উক্ত লেখক বলিতেছেন, গবর্ণমেপ্টকে বিব্রত 
ও বিপন্ন করিবার জন্য রাজনৈতিক কারণেও খুচরা মুদ্রা মজুভ করা 
' হইতেছে। “ডিচার”-এর এই অন্ত ও অশিষ্ট ইঞ্জিতের লক্ষ্য কাহার! 
তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। কংগ্রেসের আদর্শে আস্থাবান জনসাধারণ 
খুচরা মুদ্রা মজুত করিয়া এরূপ শোচনীয় অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছে কেবল 


এই কথা বলিয়া ক্ষান্ত না হইয়া ডিচার”. আরও অগ্রসর হইয়া 


নিশ্চিন্তে বলিতে পারেন যে, দেশে যে চাউল, তেল, নুন, কয়লা, 
. কেরোসিন, কাপড় প্রভৃতি জীবনধারণের একাস্ত অপরিহার্য দ্রব্যাদি 
একাধারে ছর্শুল্য ও দুশ্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে তাহাও রাজনৈতিক 
“মতলববাজদেরই' কারসাজির ফল। আতঙ্কগ্রস্ত জনসাধারণের অদুর- 
দশিতার এবং ততোধিক আমলাতান্ত্রিক গরর্ণমেণ্টের অক্ষমতার ফলে 
যে অসহনীয় পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে তাহার সকল দায় রাজনৈতিক 
মহলের স্কন্ধে চাঁপাইয়া আবোলতাবোল লিখিলে আর ষাহাই হউক 
বানা হউক, আসল সমস্তার কোন কূলকিনারাই হইবে না। ' 
ফেডারেশনের প্রস্তাব 
বস্ত্র সমস্তার প্রতিকার কল্পে ভারতবাসীর ' পরিচালিত শিল্প ও 
বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানসুমূহের প্রতিনিধি-সভা দি ফেডারেশন অব ইণ্ডিয়ান 
চেম্বাস” অব কমাস” “এণ্ড ইণ্ডান্্রি গবর্ণমেণ্ট সকাশে €টা প্রস্তাব উত্থাপন 
. করিয়াছেন। প্রস্তাবগুলি এই-_(১) যতদিন পর্য্যন্ত দেশের লোকের 
ব্যবহারের উপযোগী * পর্যাপ্ত পরিমাণ বস্ত্র দেশের ভিতরে মজুদ না 
হয় ততদিন পৰ্য্যন্ত ভারতবর্ষ হইতে বাহিরে বস্ত্র রপ্তানী বন্ধ করিয়! 
দেওয়া হউক, (২) যেখানে যেখানে সম্ভব সামরিক বিভাগে কার্পাস 
বস্ত্রের পরিবর্তে পাউজাঁভ চট থলে ইত্যাদি ব্যবহারের ব্যবস্থা করা 
হউক, (৩) ভারতীয় ' কাপড়ের কলসমূহে ও ভাতসমূহে যাহাতে আরও 
অধিক পরিমাণে বস্ত্র উৎপাদিত হয় তাহার ব্যবস্থা করা হউক, (8) 


কাপড়ের কলগুলিতে সৌখীন বন্তের পরিবর্তে দরিদ্রের ব্যবহার্য বন 


প্রস্তুতের জন্য অধিকতর জোর দেওয়া হউক, (৫) দেশের ভিতরে “কম 
বস্ত্র ব্যবহার কর” বলিয়া একটা আন্দোলন করা হউক। 
ফেডারেশনের উপরোক্ত প্রস্তাবগুলির মধ্যে প্রথম প্রস্তাব সম্বন্ধে 
আমরা সম্পূর্ণ একমত এবং এই দিক দিয়া ভারতের বস্ত্র সমস্তার 
অনেকদূর সমাধান হইতে পারে বলিয়া অমরা বিশ্বাস করি। কিন্ত 
ভারতের বাহিরে বর্তমানে সৈশ্তদলের জগ্য শয্যাদ্রব, পরিচ্ছদ, তাবুর 
কাপড়, ব্যাণ্ডেজ ইত্যাদি হিসাবে যে বস্ত্র রপ্তানী হইতেছে তাহার 
প্রয়োজন দিন দিন বাড়িবে বই কমিবে না বলিয়াই আমাদের মনে 
হয়। দ্বিতীয় প্রস্তাবটা গবর্ণমেন্ট ইচ্ছা করিলেই কার্যে পরিণত করিতে 
পারেন। বর্তমানে তাবু, গ্যাস প্রতিরোধ ইত্যাদি বহু প্রয়োজনে 
ার্পাস বস্তু ব্যবহৃত হইতেছে। এই সব কাজ অনায়াসে মিহি 
ধরণের চট ছারা সম্পাদিত হইতে পারে । 'গব্ণমেন্ট যদি সামরিক 


আর্থিক জগৎ | 
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বিভাগে কার্পাস বস্ত্রের ব্যবহার কমাইয়া তৎস্থলে পাটজাত বসন্তের 








প্রবর্তন করেন তবে ভারতীয় কাপড়ের কলগুলির অনেক ভাত ও ; 
টাকু গবর্ণমেন্টের কাজ হইতে মুক্ত হইয়া সাধারণের প্রয়োজনীয় 
কার্পাসবন্ত্র প্রস্তুত করিতে সমর্থ হইবে। চটকলগুলির যে সমস্ত 
টাকু ও ভাত অচল হইয়। আছে, তাহা চালু হইবে, পাটের মূল্য 
বাড়িবে এবং চটকলে অধিকতর সংখ্যক মঞ্জুর কীজ্জ পাইবে । ভারতীয় 


'বন্ত্র সমস্তার সমাধানকল্পে, উহা একটা খুব যুক্তিসঙ্গত প্রস্তাব সন্দেহ 


নাই । তৃতীয় প্রস্তাবে ভারতে. বস্ত্রের উৎপাদন বৃদ্ধির যে কথা 


.বলা হইয়াছে গবর্ণমেন্ট ইচ্ছা করিলে তাহাতে কার্ধ্যকরীভাবে খুবই 


সাহাষ্য-করিতে পারেন । আমরা যুদ্ধের স্ুত্রপাতেই গবর্ণমেন্টকে এই 


পরামর্শ দিয়াছিলাম | কিন্তু এই দিক দিয়া তাহারা উহার কিছুই করেন 


নাই। ফেডারেশনের, প্রস্তাবে যদি এই দিকে গবর্ণমেন্টের নজর 
পড়ে তাহ। হইলে আমরা সুধী হইব। ফেডারেশনের চতুর্থ প্রস্তার 
কাধ্যে পরিণত হইলে দেশের, স্বচ্ছল ব্যক্তিদের কিছু অস্তুবিধা হইবে 
_কিন্ত গরীব মহা উপকৃত হইবে । কোন বিবেকবুদ্ধিপরায়ণ ব্যক্তি 
এই প্রস্তাবে আপত্তি করিবেন বলিয়া আমাদের মনে হয় না। একমাত্র 
পঞ্চম প্রস্তাবটা পড়িয়া আমরা ফেডারেশনের বুদ্ধির প্রশংসা করিতে 
পারিলাম না। যে দেশে শতকরা ৮০ জন ব্যক্তি জীবনের অধিকাংশ 
সময় নেংটা পড়িয়া থাকে, যে দেশে প্রতি ব্যক্তি সারা বৎসরে পরিচ্ছদ, .। 


, শষ্য ইত্যাদি সমস্ত মিলাইয়া গড়পড়তায় ১৬ গজের বেশী কাপড় 


ব্যবহার করে না সেই দেশে “কাপড়ের ব্যবহার কমাও” বলিয়া 
আন্দোলন করা একটা হাস্তোদ্দীপক ব্যাপার হইবে এবং জনসাধারণ 
উহাকে তাহাদের দুর্ভাগ্য" লইয়া পরিহাস ছাড়া আর কিছু মনে 
করিবে ন।। সত্য, সত্যই ভারতীয় শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের 


' প্রতিনিধি স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের মুখ দিয়া এরূপ প্রস্তাব বাহির হওয়াতে 


আমরা ব্যথিত হইয়াছি। 
- বাঙ্গলায় চাউলের যোগান | 
অন্যত্র সম্পাদকীয় প্রবন্ধে পাটচাষ সম্পর্কে বাঙ্গলা সরকারের 
নীতি ও কর্মপন্থা বিস্তারিতভাবে আলোচিত হইয়াছে। কিন্তু চলতি 


বৎসরে পাটের জমি না কমাইলে বাঙ্গলায় চালের জোগানের্‌ উপর 
যে কি প্রকার অনিষ্টকর প্রভাব পড়িবে তাহা স্থানাভাববশতঃ উক্ত 
প্রবন্ধে বলা হয় নাই । এই বিষয়টা আমরা সম্প্রতি প্রকাশিত ভারতে 
খান্যের চাষের দ্বিতীয় পূর্ব্বাভাষ হইতে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি। এই 
পূর্ব্বাভাষে দেখা যায় যে গত .১৯৪১ সালে পাটের চাষ কমাইয়া 
১৯৪% সালের তুলনায় এক তৃতীয়াংশ করার দরুণ বাঙ্গলায় ২২ লক্ষ 
৭ হাঁজার টন আউস ধানের চাষ এবং ৬৭ লক্ষ টন আমন চাউল 
উৎপন্ন হয়। কিন্তু ১৯৪২ সালে পাটের জমির পরিমাণ ১৯৪১ সালের 
তুলনায় দ্বিগুণ বন্ধিত হওয়াতে এই বৎসরে ১৬ লক্ষ ৯৩ হাজার টন 
আউদ চাউল এবং ৫৩ লক্ষ ৮১ হাজার টন আমন ধানের চাউল উৎপনই 
হইয়াছে। অর্থাৎ পাটের চাষ পাঁচ আনা পরিমাণ জমিতে বৃদ্ধি 
পাওয়াতে গভ বৎসর বাঙ্গলায় ১৮ লক্ষ ৩৩ হাজার টন কম চাউল 
উৎপন্ন হইয়াছে। | 

বাঙ্গলায় বৎসর বৎসর যে চাউল উৎপন্ন হয় তাহার উপর ১* লক্ষ 
টন চাউল হইলেই বাঙ্গালা দেশ উহার প্রধান খান্ত চা'লের ব্যাপারে 
স্বাবলম্বী হইতে পারে। উপরোক্ত হিসাবে দেখা যায় যে, পাটের . 
চাষ ১৯৪০ সালের তুলনায় এক তৃতীয়াংশ সীমাবদ্ধ রাখিলে চাউলের 
ব্যাপারে বাঙ্গলা কেবল স্বাবলম্বী হয় না--উহার কিছু চাউল উদ্ধৃত 
হয়। দুঃখের বিষয় যে এরূপ অনুকূল অবস্থা থাকা সন্বেও কর্তৃপক্ষের 


নির্বদ্ধিতার জন্য বাঙঈলা দেশের অধিবাসিগণ চাউল 'অভাবৈ অনশনে 
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অর্ধানশনে দিন কাটাইতে বাধ্য হইতেছে । উহাকে অনদ্বৃষ্টের পরিহাস 
ছাড়া আর কি বলা যায়! 
t যুদ্ধোতর কা র বেকার সমস্ত] 

বর্তমান সময়ে যুদ্ধরত দেশেই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ 
সামরিক প্রয়োজনে অগণিত নূতন লোকের চাকুরী হইয়াছে। 
ভারতবর্ষেও উহার ব্যতিষ্রম হয় নাই। যুদ্ধ আরম্ত হইবার পর 
বর্তমান সময় পর্য্যস্ত এদেশে একমাত্র সৈম্ত হিসাবেই ১২1১৩ লক্ষ নূতন 
“লোকের চাকুরী হইয়াছে । এতত্যতীত যুন্তজনিত বিবিধ সমস্ত! 
সমাধানের অন্য গবর্ণমেন্ট যে সমস্ত অগণিত নুতন বিভাগ সৃষ্টি 
করিয়াছেন তাহাতেও বনু লোক চাকুরী পাইয়াছে। সৈন্যদের 
প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জাম প্রস্তুত ও সরবরাহের জন্য দেশে অবস্থিত 
পুরাতন কলকারখানার'কাজ এরূপভাবে সম্প্রসারিত হইয়াছে এবং 
এত্ নূতন কল্কারখানা স্থাপিত হইয়াছে যাহার ফলে মঙ্জুর, কারিগর, 
.কেরাণী ইত্যাঁদি হিসাবেও কয়েক লক্ষ লোক কাজ পাইয়াছে। 
আমাদের ধারণা যে বর্তমান যুদ্ধের ফলে ভারতবর্ষের অধিবাসীদের 
‘মধ্যে যত নূতন লোক চাকুরী পাইয়াছে তাহাদের সংখ্যা ২৫ লক্ষের 
কম হইবে না। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে এইভাবে নব নিযুক্ত লোকের 
"সংখ্যা ভারতবর্ষের তুলনায় অনেক বেশী । _ প্রকাশ যে আমেরিকার 
যুক্তরাজ্যে সামরিক কার্যে এ৷ কোটী লোক নিযুক্ত. হইয়াছে। 
যুদ্ধের প্রয়োজনে পৃথিবীর সকল দেশে যে লক্ষ লক্ষ নূতন লোকের 
চাকুরী হইয়াছে যুদ্ধাবসানে উহাদের মধ্যে প্রায় সকলেই বেকার 
হইবে'। ভখন এই সমস্ত লোক লইয়া কি করা হইবে-_কি ভাবে 
উহাদিগকে জীবিকাসংস্থানের পথ করিয়া দেওয়া হইবে তাহা লইয়া 
বর্তমানে পৃথিবীর সকল দেশের গবর্ণমেপ্টই চিন্তাভাবনা করিতেছেন । 
5৮৮৮ একথা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছেন 
টি প্রেরণের জন্য গলদহঘর্শ পির করিতেছে যুদ্ধাবসানৈর 
-সঙ্গে সঙ্গে তাহারা যদি বেকার হয়, এবং গৃহে ফিরিয়া নিজের আত্মীয় 
'পরিজনকে ভরণপোষণ ঝরিতে অসমর্থ হয়, তাহা হইলে তাহার! 
কোন গবর্ণমেপ্টকেই শাস্তির সহিত দেশের শাসনকার্য্য পরিচালন! 
করিতে দিবে না। কাজেই যুদ্ধোত্তর- কালে অর্থনীতিক পুনর্গঠন 
সম্বন্ধে ইতিমধ্যেই সকল দেশে বিশেষ ভাবে আলোচনা আত 
হইয়াছে । 
.. ভারতবর্ষে এই পধ্যস্ত এই বিষয়ে 'কর্তৃপক্ষের দিক হইতে কোন 
সাড়াশব্দই পাওয়া যাইতেছে না। বর্তমান "যুদ্ধ আরম্ভ হইধার 
অব্যবহিত পরে ভারত সরকারের অধীনে দেশের কতিপয় বিশিষ্ট 
অর্থনীতিবিদ এবং ব্যবসায়ীকে লইয়া একটা অর্থনীতিক পুনর্গঠন কমিটী 
গঠিত হইয়াছিল। কিন্তু এই কমিটা আজ পৰ্য্যন্ত কি কাজ করিয়াছেন, 
যুদ্ধের পরে দেশের লক্ষ লক্ষ বেকার ব্যক্তির কর্ম্ম সংস্থানের জন্য 
উহার মতামত কি, গবর্ণমেন্ট এইসব মতামত সম্বন্ধে কি প্রকার মনোভাব 
পোষণ করেন--ইত্যাদি বিষয়ে দেশবাসী সম্পুর্ণ অজ্ঞ রহিয়াছে। 
_ ফলে বর্তমানে দেশের যে অগণিত লোক নান! প্রকার বিপদ ঘাড়ে 
লইয়া গবর্ণমেন্ট পরিচালিত শিল্প প্রতিষ্ঠান, এ আর পি, সৈন্য বিভাগ, 
পুলিশ বিভাগ ইত্যাদিতে কান্্ করিতেছে তাহাদের মনে ভবিষ্যৎ 
সম্বন্ধে একটা অনিশ্চয়তার ভাব বর্তমান থাকা এবং এজন্য উহাদের 
কন্মক্ষমতার হাস পাওয়া কিছুতেই বিচিত্র নহে । . 
, আমাদের মনে হয়.যে এই সম্বন্ধে ভারত সরকারের দিক হইতে 
অবিলম্বে একটা সুনির্দিষ্ট নীতি ও কর্ম্মপন্থার কথা ঘোষণা করিয়া 
সামরিক, আধাসামরিক ও বেসামরিক ভাবে নিযুক্ত সমন্ত'দেশবাঁসীকে 
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যাইতেছে না। 


৬৬৬ 


আশ্বস্ত করা আবশ্যক! যুদ্ধোত্বরকালে দেশের সংরক্ষপনীতি দেশ- | 
বাসীর স্বার্থের অন্ুকূলভাবে. যদি পরিচালিত হয় তাহা হইলে 


, এদেশে অগণিত নূতন কলকারখানা স্থাপিত হইবে এবং এই সব 


কলকারখানাতে বর্তমানে যুদ্ধোগ্ঠমে নিযুক্ত কয়েক লক্ষ লোকের-চাকুরী 
হইবে! দ্বিতীয়তঃ যুদ্ধাবসানের সঙ্গে সঙ্গে এদেশে ব্যাপকভাবে 
রাস্তাঘাট নিৰ্ম্মাণ, সেচকার্য্য, রেলের প্রসার ইত্যাদি” কার্ধ্যের জন্য 
গবর্ণমেণ্ট যদি কার্ধ্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন তাহা’হইলেও উহাতে যুদ্ধোস্তম 
হইতে অবসরপ্রাপ্ত কয়েক লক্ষ লোকের অন্নসংস্থানের উপায় হইবে। 
এদেশে জাতিগঠনমূলক কাজের এরূপ বিরাট সুযোগ পড়িয়া রহিয়াছে 


যাহা পূর্ণভাবে গ্রহণ করিলে ২৫ লক্ষ কেন এক কোটা লোকের 


অনায়াসে চাকুরীর সংস্থান হইতে পারে। কিন্তু গবরণমেন্ট অর্থাভাবে 
দোহাই দিয়া চিরদিন এই সব কাজে অবহেলা করিয়াছেন। বর্তমানে 
দেশের মধ্যে যাহারা জীবন তুচ্ছ করিয়। যুদ্ধের ব্যাপারে গবর্ণমেন্টকে 
সাহায্য করিতেছে, গবর্ণমেন্টের নিকট তাহাদের একথা 'জানিবার ' 
অধিকার আছে যে, যে গবর্ণমেন্ট যুদ্ধের জন্য ৫1৭ শত কোটা টাকা. 
খরচ করিতে দ্বিধা করেন নাই. সেই , গবর্ণমেন্ট যুদ্ধোত্তর কালে 
জাতিগঠনমূলক কাজের জন্য একশত কি দেড় শত কোটা 
টাকা বিনিয়োগ করিয়া বর্তমানে যুদ্ধরত ২৫ লক্ষ লোককে, অনশন, 
হইতে রক্ষা করিবেন কি না? 
রোগীর পথ্য ও বালি সমস্তা 

আমলাতান্ত্রিক গবর্ণমেন্টের কর্ণদক্ষতার গুণে দৈনন্দিন জীবন- 
যাত্রায় একাস্ত অপরিহার্য দ্রব্যাদি নির্ধারিত মুল্যে কেবল সরকারী: 
বিবৃতি-বিজ্ঞপ্রির মুদ্রিত অক্ষরগুলির মধ্যে ছাড়া আর কোথাও পাওয়া 
কেবল চাউল, ভাল, আটা, তেল, নুন, কয়লা 
কেরোসিন প্রভৃতি জৈবিক প্রয়োজনের প্রাথমিক বস্তুই একাধারে 
মূল্য ও দুপ্রাপ্য হইয়া উঠে নাই, অস্তুখে পড়িলে কুইনিন প্রভৃতি 
অত্যাবশ্যক ভেষজ দ্রব্য ও সাবু-বালি প্রভৃতি রোগীর পথ্য সংগ্রহ 
করাও আজ দারুণ সমস্যার বিষয় হইয়া দাড়াইয়াছে। বালির কথাই 
ধরা যাউক। জাপান কর্তৃক ব্রহ্মদেশ ও পূর্ববভারতীয়, দ্বীপপুঞ্জ 
অধিকৃত হওয়ার পর এসব স্থান হইতে চাউল, চিনি, রবার, কুইনিন 
প্রভৃতির সঙ্গে সঙ্গে এদেশে সাবুর আমদানীও বন্ধ হইয়া গিয়াছে । 
ফলে দরিদ্র জনসাধারণের মধ্যে এখন অস্মুখে পড়িলে পথ্যের ব্যবস্থা 
কর! দুঃসাধ্য হইয়া দাড়াইয়াছে। তাহাদের পক্ষে একমাত্র ভরসা 
এখন বালি। সরকারী মুজয-নিয়ণের চূড়ান্ত পরিছাসের বাজারে 


বাজারে রনি 


শপ িনিউসিটািতী পাশে পশিয়া "তে 


ও যথাযথ যুল্য-নিয়ন্ত্রণের “ব্যবস্থা অবলম্বিত হইলে বালি সমস্তা 
লইয়া এতখানি বিব্রত হইতে হয় না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, আমরা এখানে 


লিলি বিস্কুট কোম্পানীর কথা উল্লেখ করিতে পারি। উক্ত 


t 


কোম্পানীর কারধান! হইতে বর্তমানে যে-ক্ষেত্রে উহাদের প্রস্তুত . 


সুবিখ্যাত “লিলি বালির” এক পাউণ্ড টিন ও আধ পাউণ্ড টিনের ' 
এক ডঙ্রন ও অর্ধ ডজন যথাক্রমে ৯২ টাকা ও ৫1* ময়ি রিতা 
যাইতেছে, সেক্ষেত্রে বাজারে অদ্ধ পাউণ্ড লিলি বালির টিন ॥০ আন! 
হইতে ৮০/৭ আনা এবং এক পাউণ্ড টিন ১%০ আনা হইতে ১।০ আন! 
দরে বিক্রয় হইতেছে | বাজারের এই বিশৃঙ্খল অবস্থার জন্য বৰ্ণ- | 
মেণ্টের কঠোর ও সুনিয়ন্ত্রিত কার্য্যপরিচালনার অভাব ও তাই 
প্রধানত দায়ী । আশা করি গবর্ণমেন্ট এই বিষয়ে অগৌণে 

হইবেন । নতুবা দেশের এই ঘোর দুর্দশার দিনে অসুখে পড়িয়! বালির 
ষ্তায় সাধারণ একটা টার জহা বজ থা ফে অকাদে প্রাণ 
হারাইবে তাহার ইয়ত্খা কি? ' el FE দঃ 


A 








বৃটিশ সাত্রান্্যবাদীরা যুদ্ধশেষ হইবার আগেই সাম্রাজ্য রক্ষায় 
উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়াছেনু। আজকাল সংবাদপত্রে প্রায় প্রত্যহই 


কোন না কোন বৃটিশ ধুরন্ধরের যুদ্ধোত্তর স্বপ্ন-বিলাস পাঠ করিয়া . 


হাসিও পায়, করুণারও উদ্রেক হয়। এসব আগাম পরিকল্পনায় 
একাধারে হুশ্চিস্তাও দুরভিসন্ধি প্রকট হইয়া পড়িতেছে। মিঃ চার্চিল, 
মিঃ আমেরি, মিঃ ইডেন, মিঃ মরিসন, মিঃ এটিলি, লর্ড হালিফ্যাক্স ও 
আরও বহু জনের সতর্ক ও সদস্ত ভাষণের পর সম্প্রতি উপনিবেশ- 
সমূহের সচিব মিঃ ষ্ট্যানলিও মুখ খুলিয়াছেন। সেই একই কথা, 
একই সুর, একই মতলবের ছদ্ুর্লপ ! তবে মিঃ স্ট্যানলির বক্তৃতায় 
এবার একটা নৃতন প্রস্তাব ও তৎসম্পর্কে ঘোর আপত্তির আভাস 
পাওয়া.গেল'। একাধিক তথাকথিত উদারনৈতিক ব্যক্তি যুদ্ধের পরে 
অনগ্রসর উপনিবেশসমূহকে 'মামুষ” করিয়া তুলিবার ভার একটা 
আন্তর্জ্জাতিক কমিশনের হাতে ছাড়িয়া দিবার পরিকল্পনা পেশ 
করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, মিঃ ষ্ট্যানলি উহার বিরোধিতা করিয়াছেন। 
তাঁহার বক্তব্যের সারমর্ম্ম এই যে, ভাগের মা গঙ্গা পান না; দশটি 
শক্তি মিলিয়া ভারতবর্ষ ও অন্যান্য পরাধীন দেশগুলির ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ 
করিতে যাওয়ার অর্থই হইতেছে, কেহই তেমন দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন 
না; ফলে, এইসব দেশের অবস্থা আরও খারাপ হইয়া -দাড়াইবে ; 
& নাবালক দেশগুলির পক্ষে উহার অপেক্ষা গ্রেট বৃটেনের কর্তৃত্থে 
ধীরে ধীরে সাবালক হইয়া উঠিবার সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করাই 
উচিত। প্রস্তাবও যেমনি অভিনব, উহার আপত্তিও তেমনি চমৎকার ! 
আস্তর্জাতিক কমিশনের স্বরূপ কি হইবে অর্থাৎ কিরূপ হইবার প্রস্তাব 
করা হইয়াছে তাহা আমাদের জানা নাই। উহা! যে রাষ্ট্রসঙ্ঞের ম্যাঁয় 
একটা আন্তর্জাতিক যড়যন্ত্র-বোর্ডের অপেক্ষা খারাপ ছাড়া ভাল কিছু 
হইতে পারে না তাহা প্রস্তাবের ভাষা ও আপত্তির ধরণধারণ দেখিয়াই 
বুঝা যায়। কিন্ত একচেটিয়া বৃটেন পুজিবাদীদের এ পারস্পরিক 
সহযোগিতার ভিত্তিতে শাসন ও শোষণ ব্যবস্থায় গররাজী। মিঃ 
চার্চিল হইতে মিঃ ষ্্যানলি পর্য্যস্ত সকলেই (কেহ স্পষ্ট করিয়া কেহ বা 
একটু রাখিয়া-টাকিয়া) আসল কথাটা জানাইয়া দিয়াছেন যে, 
পরে গোটা সাত্রাজ্য যেমন ছিল তেমনি রাখিবেন-_স্বচ্যগ্র ভূমিও হাত 
ছাড়া করিতে দিবেন না. 

যুদ্ধ মিটিতে এখনও অনেক দেরী বলিয়াই আমাদের ধারণা। 
কোথাকার কত জল কোথায় যে কতখানি গড়াইবে তাহা আগে কে 
জানে? কালনেমীর লঙ্কা ভাগ যতই চলিতে থাকুক, মিত্রশক্তিবর্গ 
জয়লাভ করিলেও সারা দুনিয়া স্বার্থান্ক সাত্রাজ্যবাদীদের ছক-কাটা! 
স্থনির্দিষ্ট পথ ধরিয়া নির্ব্বিবাদে চলিতে থাকিবে এমন দুঃসাহসিক 
ভবিষ্যদ্বাণী আজ কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তিই করিতে পারেন না। অবশ্য 
বৃটিশ রাষ্ট্রবিদ্দের কথা আলাদা ! 


ভারতের জাতীয়তাবাদী সংবাদ নর উপর সরকারের অপার 
করুণার কথা কাহারও অবিদিত নাই! সুতরাং এদেশে সংবাদপত্রের 
না আমরা ক্ষুব্ধ হইলেও বিস্মিত হই 
কিন্তু সম্প্রতি লক্ষৌ সহরে কেন্দ্রীয় শিক্ষাকার্ধ্য পরামর্শদাতা 

( এড ভাইসরি বোর্ড ) প্রথম অধিবেশনে যুক্ত প্রদেশের গবর্ণর 


' ভারতের সংবাদপত্র সম্পর্কে যে অদ্ভুত অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন 


তাহাতে সত্যই আমাদের বিস্ময় উদ্রেক করিয়াছে । বক্তুতাপ্রসঙ্গে উক্ত 
লাটসাহেব সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় প্রবন্ধ না পড়িবার জন্য ছাত্র 


সম্প্রদায়কে সতর্ক উপদেশ প্রদান করিয়াছেন । সাংবাদিকগণের অপরাধ, 


নাকি।এই যে, তাহারা অল্প সময়ের নোটিশে তাহাদের প্রবন্ধ ও 
মন্তব্যাদি লিবিয়া থাকেন। দীর্ণকাল সময় লইয়া বু বিশেষজ্ঞ তির 


বকষস্ত্রে চোলাই হইয়া সরকারী প্রচার-পুস্তিকা! ও প্রবন্ধাদির যে সব 
নমুনা আমর! পাই তাহার কথা এখানে না-ই বা তুলিলাম। তবে এই- 
টুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রসমূহের “অল্প. 
সময়ের নোটিশে লেখা” কঠোর মন্তব্য ও ভ্রান্তি প্রদর্শনের ফলে 
গব্ণমেন্টকে বহুবার বিব্রত হইতে হুইয়াছে। যুক্ত প্রদেশের গবর্ণর' 
একট! কথা ভুলিয়া . গিয়াঁছেন যে, সাংবাদিকগণ সুদী্ঘকাল মনন-- 
শীলতার চর্চা করিয়াই স্বল্প সময়ের নোটিশে সুচিন্তিত মতামত 
লিখিবার যোগ্যতা অর্জন করেন এবং এরূপ “স্বল্প সময়ের নোটিশে 
সকল দেশের সকল সাংবাদিককেই _লিখিতে হয়_তাহার নিজের 
অর্থাৎ ইংল্যাণ্ডের সাংবাদিকদেরও | যুক্তপ্রদেশ গবর্ণঝ্ের ভরসা এই 
যে ভারতবর্ষ ইংলণ্ড বা অন্ক কোন স্বাধীন দেশ নহে-_তাই' তিনি 
ছাত্রসমাঁজকে জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রের সুচিন্তিত মতামত ও সুস্পষ্ট 
পথ-নিদ্দেশের সহিত পরিচয় না রাখিবার উপদেশ ছড়াইয়৷ চূড়ান্ত 
ধৃ্টতার পরিচয় দিতে দুঃসাহসী সির | 


বাসের এগে্ঠাত কি ন্‌ সংবাদপত্রের উপর ডাঃ 
আম্বেদকারের উক্তি শিষ্টতা ও শালীনতার শেষ সীমা ছাড়াইয়া 


গিয়াছে । রানাডে জন্মতিথি উপলক্ষ্যে সম্প্রতি পুনায় এক বক্তৃতা 


প্রসঙ্গে তিনি বলেন ষে, সাবান প্রস্ততকারকদেরও যতটুকু নৈতিক, 
সাহস ও আদর্শ থাকে এদেশের সাংরাদিকদের সেইট,কুও নাই। 
তপশিলভূক্ত জাতির তথাকথিত মুখপাত্র ও বিদেশী প্রভু মনোনীত এই 
প্রতিনিধিটি অতঃপর ভারতের সাংবাদিকগণকে “ঢাকবাহী, বালকের” 
সঙ্গে উপমা দিয়াছেন | অর্থাৎ তাহারা জ্ঞানপাপীর মত জানিয়া- 
শুনিয়াই অপরের উদ্দেশ্যের জয়-ঢাক পিটাইয়া থাকেন। কামলার 
রোগীর নিকট সব কিছুই হরিদ্রাভ মনে হয়। প্রভুপদ লেহন করিয়া 
“his master’s voice” বা কর্তার শেখান কথা আওড়ানই যাহার 
রাজনৈতিক দক্ষতার একমাত্র পরিচয়, তাহার নিকট জাতীয়তাবাদী 
সংবাদপত্র নিভাঁক উক্তি ও.স্বাধীন মতামত প্রকাশের 
প্রতিদানে সরকারী নিধ্যাতনের মর্সালিপ্ত ইতিহাস বিশ্বত সির 
bl | 

বৃটিশ গবর্ণমেন্ট রাড সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব নি জন্য 
সারা ভারতে খু'ক্রিয়া-বাছিয়া ডাঃ আম্বেদকরের হ্যায় আর কোন 
যোগ্য ব্যক্তি পান নাই, কেন-না তাহার নিজ সম্প্রদায়ের কল্যাণের 
জন্য ডাঃ আম্বেদকার অদ্যাবধি জীবনে “মলমৃত্র ত্যাগ করা ছাড়া আর 
কোন ত্যাগই” করেন: নাই। বরং মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেস ও. 
হরিজন সেবক-সঙ্ব তপশিলভুক্ত জাতির কল্যাণসাধনে প্রাণপ্রাত 
করিয়াছে ও করিতেছে । সুতরাং প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মহাত্মা 
গান্ধী ও.কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের উপর কটাক্ষপাত করা ডাঃ আম্বেদকারেরই 
শোভা পায়! রানাডে অন্মতিথি উপলক্ষে উপরোক্ত বক্তৃতায় ডাঃ 
আম্বেদকার আরও বলিয়াছেন যে, জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রগুলি 
বীর পু্জায় মশগুল--সেই পুজার প্রচারকার্য্যে তাহারা দেশের স্বার্থ 
নষ্ট করেন। “বীর পুজার” ইঙ্গিত করিয়া ডাঃ আশ্বেদকার যে দেশের 


,আশা-আকাঙ্ষার মূর্ত প্রতীক গান্ধীজী ও অন্তান্ জনপ্রিয় জাতীয়তা- 


বাদী নেতৃগণকে বুঝাইতেছেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ভারতের 
দেশপ্রেমিক সাংবাদিক মহল “বীর পৃক্জায়” ব্যাপৃত এই কথা স্বীকার 
করিলেও লজ্জার কোন কারণ নাই । তাহারা জাতির, মুক্তি-সংগ্রামের 
প্রকৃত বীরদের পুজা করিয়া দেশের ও দশেরই পৃজ্জা করিতেছেন---মিঃ 
চার্চিলের “দেশভক্ত ও জ্ঞানবৃদ্ধ” এগারক্তন ভারতীয়ের অন্ততম 
ব্যক্তিটির ম্যায় শ্বেতাঙ্গ পূজায় দেহ-মন সমর্পণ ও স্তায়নীতিবোধ 


বিসৰ্জ্জন করিয়া দেন নাই। ভারতের সাংবাদিকগণের ইহাই গব্ষ-_ 


এখানেই, শ্রেষ্টত্ব। 





গত ১৫ই: জানুয়ারী তারিখে এসোসিয়েটেড প্রেসের মারফতে 
এই মৰ্শ্মে একটা সংবাদ প্রচারিত্‌ হয় যে, চলতি ১৯৪৩ সালে বাজলা 
দেশে গত ১৯৪* সালের তুলনায় এক তৃতীয়াংশ পরিমাণ জমিতে 
পাটের চাষ হইবে বলিয়া বাঙ্গলা সরকার ও ভারত সরকারের 
প্রতিনিধিদের বৈঠকে স্থিরীকৃত হইয়াছে । উহার পরে বড়লাটের 
শাসন পরিষদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও ভূমি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সদস্ত স্তার 
যোগেন্দ্র'সিং একটী বকতায় এসোসিয়েটেড প্রেসের উপরোক্ত সংবাদ 
' জ্মর্থন করেন। বাঙ্গলা সরকার কর্তৃক উক্ত সংবাদ সরকারী ভাবে 
'সমধিত না হইলেও উহার কোন প্রতিবাদ হয় নাই। উহার ফলে 
আমরা মনে করিয়াছিলাম যে পাটচাষ সম্পর্কে এসোসিয়েটেড প্রেস 
কর্তৃক প্রচারিত সংবাদ সত্য এবং এজন্য আমরা গত সপ্তাহে বাজলা 
সরকারকে ধন্যবাদ জানাইয়াছিলাম। 

কিন্তু গত ২১শে জানুয়ারী তারিখের “ক্যাপিটাল” পত্রে এই 
সম্পর্কে যে মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে তাহা পাঠ করিয়া আমাদের 


চক্ষুন্থির হইয়াছে। উক্ত পত্র লিখিতেছেন__“গত সপ্তাহে একটা :. 


সংবাদ সরবরাহক কোম্পানী এরূপ. জানাইয়াছেন যে বাঙ্গালা সরকার 
১৯৪৩ সালে পাটচাষের জমির পরিমাণ ১৯৪০ সালের তুলনায় এক 
তৃতীয়াংশ হইবে বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এই সম্পর্কে পরে 
জানিতে, পার! গিয়াছে যে উক্ত সংবাদ পাকা নহে এবং এবৎসরে 
_ পাটচাষের জমির পরিমাণ সম্বন্ধে এখনও কোন চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয় 
নাই। প্রকাশ যে ১৯৪৩-৪৪ সালে ইংলণ্ডের কি পরিমাণ পাট ও 
. পাটজাত দ্রব্যের প্রয়োজন হইবে তৎসম্বন্ধে একটা বরাদ্দ দিবার অন্ত 
. ভারত সচিবকে অনুরোধ করা হইয়াছে । যতদিন পর্য্যন্ত এই বরাদ্দ 
ন! জানা যাইবে ততদিন এবার বাঙ্গলায় পাটচাষের জমির পরিমাণ 
সম্বন্ধে কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করা হইবে না” 

“ক্যাপিটাল” পত্রের এই সব মন্তব্যের তাৎপর্ধ্য উপলব্ধি করিয়া 
আমরা অত্যধিক শঙ্কিত হইলাম। পাঠিকবর্গের একথা স্মরণ আছে 
যে বাঙ্গলায় গত ১৯৪১ সালে ১৯৪৯ সালের তুলনায় এক তৃতীয়াংশ 
পরিমাণ জমিতে পাটচাষের অনুমতি দেওয়া হইয়াছিল। ১৯৪২ 
সালে যাহাতে . ১৯৪১ সালের তুলনায় অধিক জমিতে পাটম্বষের 
অনুমতি দেওয়া না হয়-_-এমন কি এই বৎসরে যাহাতে পাটচাষের 
জমির পরিমাণ ১৯৪১ সালের তুলনাতেও কমাইয়া দেওয়া হয় তজ্জন্য 
গত বৎসর দেশে তুমুল আন্দোলন উঠে । কিন্তু পাটের চাষ কমাইলে 
যুদ্ধের জন্ প্রয়োজনীয় থলে চট ইত্যাদি সরবরাহ করা অসম্ভব হইবে 
বলিয়া চটকলওয়ালার! বিষম সোরগোল তুলে ; ফলে ভারত সরকার 
বাঙলা সরকারকে এই ব্যাপারে চাপ দিতে আরম্ভ করেন এবং বাঙ্গল! 
সরকার দেশের জনমত ও পাটচাষীর অভিমত উপেক্ষা করিয়া এবং 
“অধিক জমিতে পাটের চাষ তইলে দেশে অগ্নাভান আরও বৃদ্ধি পাইবে 
উহা জানিয়া শুনিয়া ১৯৪২ সালে পাটচাষের জমির পরিমাণ ১৯৪০ 
সালের তুলনায় দশ আনা (১৯৪১ সালের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ ) 
বলিয়া নির্ধারিত করেন। উক্ত কাধ্যের স্বপক্ষে প্রধান মন্ত্রী ফজলুল 
হক বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে এই মর্মে পাটচাষীকে আশ্বাস দেন যে 
বাঙ্গলায় যদি ১৯৪০ সালের সমপরিমাণ জমিতে পাটের চাষ হয় 
তাহা হইলেও উহার সাকুল্য -অংশ আমেরিকার যুক্তরাজ্য ক্রয় করিয়া 

২ 


নিবে বলিয়া ভারত সরকারের বাণিজ্য সচিব তাহাকে প্রতিশ্রুতি 
দিয়াছেন । অধিকন্ত ভারত সরকারের পক্ষ হইতে তাহাকে এরূপ 
প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে যে যদি কোন কারণে বাঙ্গলায় পাটের দর : 
একটা নির্দিষ্ট সীমার নীচে নামিয়া যায় তাহা হইলে ভারত সরকার 
তাহার প্রতিবিধানের ব্যবস্থা করিবেন! সুতরাং পাটচাষীর কোন ভয়ের 
কারণ নাই । প্রধান মন্ত্রীর এই উক্তিতে নির্বোধ কৃষক সাস্ধনা লাভ 
করিল, কিন্ত দেশে যাহাঁদিগকে বৎসরের অধিকাংশ সময় চা'ল কিনিয়া 
খাইতে হয় তাহারা প্রমাদ গণিল। অল্পদিন পরেই যুদ্ধের জাল অব- 
স্থার দরুণ গবর্ণমেণ্ট তাহাদের ভ্রম হৃদয়ঙ্গম করিতে প্রারিলেন ৷ আবার 
ভারগ সরকারের দ্বারে ধর্ণী দেওয়া হইল । অবশেষে স্থির হইল যে 
পাটের জমির পরিমাণ ১৯৪* সালের তুলনায় দশ আনা না হইয়া আট 
আনা করা হইবে। কিন্তু এই ঘোষণার পুর্ব হইতেই বাঙ্গলায় পাট 
চাষ স্থরু হইয়া গিয়াছে । ফলে ১৯৪২ সালে ১৯৪০ সালের তুলনায় 
প্রায় দশ আনা জমিতেই পাটের চাষ হইল এবং যে স্থলে গত ১৯৪১ 
সালে বাঙ্গলায় ৪২ লক্ষ ৫১ হাজার ১৪৫ বেল পাট উৎপন্ন হইয়াছিল 
সেই স্থলে ১৯৪২ সালে পাট উৎপন্ন হইল ৮০ লক্ষ ৩৯ হাজার ৮১৫ 
বেল। - এ 

কিছুদিনের মধ্যেই উহার অনিষ্টকর প্রতিক্রিয়া দৃষ্টিগোচর হইল । 
বাঙ্গলায় একদিকে চালের দর বৃদ্ধি পাইতে থাকিল, অন্যদিকে পাটের 
দর হ্রাস পাইতে.আরম্ত করিল এবং গত আগষ্ট মাসে বাঙ্গলায় পাটের 
দর সর্ব্বনিশ্ন কোঠায় পৌঁছিল। প্রধান মন্ত্রী ফজলুল হক প্রমাদ 
গণিলেন। প্রথমে বাঙ্গল1'সরকারের তরফ হইতে এই মর্শ্মে একটা 
সংবাদ প্রকাশিত হইল যে পাটচাষীর নিকট হইতে সমস্ত পাট একটা 
নির্দিষ্ট দরে কিনিয়া লইবার জন্য বাঙ্গলা সরকার ভারত সরকারের 
নিকট ১০ হইতে ১২ কোটা টাকা খণ চাহিয়াছেন। * এই সময়ে 
যদিও “নিদ্দিষ্ট দরের” তাৎপর্য কি তাহা জানান হইল না তথাপি 
কৃষক এই সংবাদে কতকটা আশ্বস্ত হইল । কিন্ত উহার কিছুদিন পরেই ' 
প্রধান মন্ত্রী ও অর্থসচিব ডাঃ শ্তামাপ্রসাদ মুখার্জি দিল্লী হইতে ফিরিয়া 
আসিয়া ঘোষণা করিলেন যে দুঃস্থ পাটচাষী যাহাতে সুদিনের 
অপেক্ষায় পাট ধরিয়া রাখিতে পারে তুজ্জন্য বাঙ্গলা সরকার তাহা- 
দিগকে কৃষিধণ প্রদান করিবেন। উহার অনেক পূর্বেই অভাবগ্রস্ত 
পাটচাষী নিতান্ত স্বল্পমূল্যে ফড়িয়া ও আঁড়তদারদের নিকট প্রায় 
সাকুল্য পাট বিক্রয় করিয়া ফেলিয়াছিল। কাজেই গবর্ণমেন্টের এই 
ঘোষণায় কৃষকের কোন লাভই হইল না এবং ১৯৪২ সালে পাটচাষ 
নিয়ন্ত্রণের প্রহসনের এই প্রকার শোচনীয় ভাবে পরিসমাপ্তি ঘটিল। 

গত বৎসরের এই প্রকার তিক্ত অভিজ্ঞতা হইতে এবারও দেশ- 
বাসী সমস্বরে এই দাবী জানাইতেছে বে, গত বশসরের তুলনায় এবার 
অদ্ধেক__অর্থাৎ ১৯৪* সালের তুলনায় এক তৃতীয়াংশ জমিতে পাট 
চাষের ব্যবস্থা, করা হউক। বাঙ্গলায় ব্যবসা বাণিজ্যের প্রতিনিধি 
মূলক প্রতিষ্ঠান বেঙ্গল ম্যাশন্তাল চেম্বার অব কমাস” পর্য্যন্ত এই 
অভিমত সমর্থন করিয়া গবর্ণমেপ্টের নিকট দাবী পেশ করিয়াছেন । 
বাঙ্গলা সরকারও এই দাবীর সহিত একমত বলিয়া মনে হইতেছে 
ভারত সরকারের বাণিজ্য সচিব শ্রীযুক্ত নলিনী রঞ্জন সরকারও 

(৬৭১ পৃষ্ঠায় দুষটব্য ) 
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বর্তমান যুদ্ধের দরুণ ভারতের জনসাধারণের দৈনন্দিন প্রয়োজনে, 
অপরিহার্ম্য যে সকল জিনিষের দারুণ অভাব দেখা দিয়াছে তাহাদের 
মধ্যে জ্বালানী তৈল এবং বিশেষতঃ কেরোসিন তৈল অন্যতম । যুদ্ধ 
* আর্ত হইবার পর হইতেই কেরোসিন তৈলের মূল্য এদেশে বৃদ্ধি 
পাইতে থাকে এবং ক্রমে ক্রমে ইহার দর এমনভাবে চড়িয়াছে যে 
অধিকাংশ লোকের পক্ষে এই চড়া দরেও কেরোসিন তৈল ক্রয় 
করা কঠিন, কেননা এই নিত্যপ্রয়োজনীয় তৈল এক প্রকার 
ছুষ্প্রাপ্য হইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। ইহার ফলে জন- 
সাধারণের যে কিরূপ অসুবিধা হইয়াছে তাহা বলা নিশ্প্রয়োজন। 
তাই আন্ত কেরোসিন তৈলের সমস্তা. অন্যান্য প্রয়োজনীয় দরব্যঠুদির 
সমস্তার অপেক্ষা কোন অংশে কম নহে । কেরোসিন তৈলের পরিবর্তে 
কোন সুলভ মুল্যের জ্বালানী তৈল ব্যবহার করা সম্ভব কিনা এবং 
তাহাও প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন করা যায় কিনা তাহা সকলেরই 
একটা বিশেষ চিন্তার কারণ হইয়া দাড়াইয়াছে। 

ভারতের শতকরা, ৯০ জনের অধিক লোক পল্লী অঞ্চলে বাস 
করে। ইহাদের রাত্রে আলো জালাইবার একমাত্র প্রধান উপাদান 
কেরোসিন ভৈল। কিন্তু গ্রামাঞ্চলে বর্তমানে কেরোসিন সংগ্রহ করা 
যে কিরূপ কষ্টকর এবং ব্যয়সাধ্য ব্যাপার তাহা ভুক্তভোগী মাত্রই 
জানেন | ভারতের. বড় বড় নগরে এবং অনেক ছোট ছোট সহরে 
যদিও বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা আছে তবু সেখানকার অনেকেই 
এই আলোর সুবিধা হইতে বঞ্চিত, কেননা অনেকেই বৈদ্যুতিক 
আলোর ব্যবস্থা করিতে প্রাথমিক যে ব্যয় পড়ে তাহা একসঙ্গে 
সঙ্কুলান করিতে পারেন না, এবং ভারতের কয়েকটি বৃহৎ বৃহৎ নগরী 
বাদ দিলে অন্যত্র বিদ্যুৎ উৎপাদন করার শক্তিও সীমারদ্ধ। বড় বড় 
নগরগুলির খঅস্ততঃপক্ষে শতকরা ৪* জন 'লোক কেরোসিন তৈল. 


আলো জ্বালাইবার জন্য ব্যবহার করিয়া থাকে। অতএব ভারতের, 


জনসাধারণের জ্বালানী তৈল হিসাবে কেরোসিন যে অপরিহাধ্য তাহা 
নিঃসক্কৌোচে বলা চলে । এখন এই কেরোসিন তৈলের অভাব কিভাবে 
পূরণ করা যায় তাহাই হইতেছে প্রকৃত সমস্তা 1 

, ভারতবর্ষ খনিজতৈল সম্পদে মোটেই আত্মনির্ভরশীল নহে। 
ভারতে যে পরিমাণ খনিজ তৈল বৎসরে উৎপন্ন হইয়া থাকে তাহা, 
এদেশের প্রয়োজনের তুলনায় অতি নগণ্য । ভারতে ব্যবহার্য্য বেশীর 
ভাগ খনিজ তৈল বিদেশ হইতে আমদানী করা হয় এবং ইহার মধ্যে 
অধিকাংশ কেরোসিন. তৈল ব্ৰহ্মদেশ হইতেই এখানে আসিয়া থাকে। 
ব্ৰহ্মদেশ, আসাম এবং পাঁঞ্ছাবেযে তৈলখনি.আছে তাহা হইতেই 
প্রধানতঃ ভারতের কেরোসিনের. চাহিদা মিটানে! হইয়া থাকে। 
একটি হিসাবদৃষ্টে দেখা যায় যে, এই সকল স্থানের খনিসমূহে 
১৯৩৬-৩৭ সালে ১৭ কোটি ৩* লক্ষ ৮ হাজার-গ্যালন কেরোসিন তৈল 
উৎপাদিত হইয়াছিল । এবং ১৯৩৫-৩৬ সালে এই সকল খনিসমূহের 
| উৎপন্ন কেরোসিন তৈলের পরিমাণ ছিল ১৬ কোটি ২০ লক্ষ ৪ হাজার 
, গ্যালন। ইহা ছাড়া ভারতে ১৯৩৭-৩৮ সালে ব্রহ্মদেশ হইতে ১৪, 
কোটি. ৬০ লক্ষ' গ্যালন কেরোসিন তৈল আসিয়াছিল ;. ১৯৩৬-৩৭ 
সালে ব্ৰহ্মদেশ হইতে আমদানীকৃত কোরোসিন. তৈলের পরিমাণ ছিল, 
১৩ কোটি ৮* লক্ষ গ্যালন। এতত্যতীত 'বেরিংএ যে তৈলখনি আছে 





ভাহা হইতে ভারতে ১৯৩৭-৩৮ সালে £৭ কোটি ৫০ লক্ষ গ্যালন 
খনিজ তৈল আসিয়াছিল ; ১৯৩৬-৩৭ সালে এইরূপ খনিজ তৈল 
আমদানীর পরিমাণ ছিল ৪০ কোটি ৭* লক্ষ গ্যালন্‌। বেরিং হইতে 
যে খনিজ তৈল ভারতে আসিয়াছে তাহার কতকাংশ কেরোসিন তৈল । 
উপরের তথ্যতালিকা হইতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, ভারতকে খনিজ 
তৈল সম্পর্কে পরমুখাপেক্ষী হইয়া প্রাকিতে হয় এবং বিদেশ হইতে 
ভারতে খনিজ তৈল আমদানীর পরিমাণ বৃদ্ধিই প্লাইভেছিল. কিন্তু 
বর্তমান যুদ্ধ স্বরু হওয়ার: কিছুকাল পরে এদেশে খনিজ তৈল 
আমদানী করা জাহাজের অভাবে অনেকটা কষ্টসাধ্য হইয়াছে, এবং, 
বিশেষতঃ মালয়, ব্ৰহ্মদেশ প্রভৃতি সাময়িকভাবে বৃটিশের হস্তচ্যুত 
হওয়ায় ভারতে খনিজ তৈলের বিশেষ অভাব দেখ দিয়াছে । বৎসরে 
গড়পড়তায় ব্রহ্মদেশে, ১* লক্ষ টন খনিজ তৈল উৎপন্ন হইয়া থাকে । 
১৯৩৮ সালে. ব্রহ্মদেশে খনিজ তৈল উৎপাদনের পরিমাণ ছিল 
১১ লক্ষ টন। ব্ৰহ্মদেশ হইতে খনিজ তৈল, আমদানী বন্ধ হওয়ায়. 
ভারতের প্রধান তৈলখনি ডিগবয়ই এদেশের খনিজ তৈলের কতকটা 
অভাব 'মিটাইয়া থাকে । কিন্তু এই ডিগবয়ের তৈল উৎপাদনের. 
পরিমাণ বৎসরে গড়পড়তা ২ লক্ষ ৮* হাজার টনের বেশী নহে, কিন্ত 
এই সামান্ত পরিমাণ তৈল দ্বারা ভারতের প্রয়োজনের অতি নগন্ধ, 
অংশও যে পূরণ করা যায় ন! তাহা সহজেই অনুমেয় । 

খনি হইতে যে অপরিশ্রুত তৈল উত্তোলন করা হয় তাহা হইতেই, 
পেট্রল এবং কেরোসিন তৈল বাহির করা হইয়া থাকে। অপরি- 
শোধিত তৈল শোধনাগারে স্তর ও শ্রেণীভেদে তিনটি পর্য্যায়ে পরিক্রুভ- 
করা হয় । প্রথমতঃ বিমানপোত চালনের জন্য খুব হালকা পরিশোধিত 
পেট্রোল, (Aviation gas or blue petrol) ঘিতীয়তঃ মোটর 
যান প্রভৃতি চালাই বার জন্ত “মোটর স্পিরিট’ (পেট্রল) এবং তৃতীয়ত 
কেরোসিন তৈল:। এই তিন প্রকার তৈলই বিভিন্ন পর্য্যায়ে জা'লানী 
হিসাবে ব্যবন্বত হইয়!'থাকে। . 

ETON SE HEE SECTTE বিশেষ, 
ভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হইয়াছে। সামরিক কার্য্যাবলীর জন্য খনিজ তেল: 


একান্ত প্রয়োজনীয় বলিয়াই জনসাধারণের অন্য এই তৈল. ব্যবহারের ., 


পরিমাণ সুনির্দিষ্টরূপে সীমাবদ্ধ করা হইয়াছে। 

১৯৪১ সালে পূথিবীর'অপরিশ্রুত তৈল উৎপাদনের হিসাব. হইতে 
দেখা যাক়:যিত্রশক্তিপক্ষের তৈল সম্পদ, অফুরস্ত ৷. আলোচ্য. বৎসরে" 
মিত্রশক্তিবর্গের তৈল উৎপাদনের পরিমাণ দধাড়াইয়াছে প্রায় আনু- 
মানিক ১৮২ কোটি ব্যারেল (৪২ গ্যালনে . এক ব্যারেল)।; ইহার- 
মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একাই শতকরা'৭০ ভাগ তৈল সরবরাহ করিয়া 
থাকে। ১৯৪১ সালে সেই তুলনায় চক্রশক্তিসমূহের খনিজ' তৈল 
উৎপাদনের. পরিমাণ' হইতেছে মাত্র ১২ কোটি ২০ লক্ষ ব্যারেল। 
নিয়ে মিত্রশক্তি ও চক্রশক্তিসমূহের দেশগুলিতে আনুমানিক কি 
পরিমাপ। অপরিশ্রুত খনিজ, তৈল: উৎপ্রন্না হইয়াছে তাহার: একটা 
তুলনামূলক হিসাব দেওয়া হইল. . 

মিত্রশক্তিবর্গের দেশসমূহ-_মার্কিনযুক্তরাষ্ট্র ১৪০ কোটি ৪৯ লক্ষ 
ব্যারেল}: সোভিয়েট রাশিয়! ২৩ কোটি ৮* লক্ষ ব্যারেল, ইরাণ'গ" 


কোটি৷ ৪ লক্ষ ব্যারেল,।মেক্সিকো৪ কোটি ৩” লক্ষ ব্যারেল/ব্রিনিদাদ্র ' 


২৫শে জানুয়ারী, ১৯৪৩ ] 


২ কোটি ১* লক্ষ ব্যারেল, ইরাক ১ কোটি ২* লক্ষ ব্যারেল এবং 
কানাডা ১ কোটি ব্যারেল। ইহার তুলনায় চক্রশক্তিসমূহের দেশ- 
গুলিতে আনুমানিক নিয়লিখিত পরিমাণে অপরিক্রুত খনিজ তৈল 
উৎপাদিত হইয়াছে £₹__ . 
পুর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ ৫ কোটি ৩০ লক্ষ ব্যারেল, রুমানিয়া ৩ 
«কোটি ৮০ লক্ষ ব্যারেল, ব্রন্মদেশ ৭০ লক্ষ ব্যারেল, সারভিয়াক ৬০ 
"লক্ষ ব্যারেল, জান্মেনি €* লক্ষ ব্যারেল, এবং পোলাগ ৩০ লক্ষ 
ব্যারেল! ইহাছাড়া দক্ষিণ আমেরিকার দেশসমূহে ১৯৪১ সালে নিয়- 
"লিখিত পরিমাণ তৈল উৎপাদিত হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইতেছে £-- 
' ভেনেজ্জুলিয়া ২ লক্ষ ২৩ হাজার ব্যারেল, কলম্বিয়া ২ কোটি" ৪০ 
লক্ষ ব্যারেল, পেরু ১ কোটি দশ লক্ষ ব্যারেল, আঙ্জেন্টাইনা ২ কোটি 
দশ লক্ষ ব্যারেল ; এবং ইউকাডোর ও বলিভিয়ায় একত্রে ১১ লক্ষ 
২২ হাজার ৫ শত ব্যারেল। এই দেশগুলির খনিজ তৈলের কতকাঁংশ 
মিত্রপক্ষ তাহাদের প্রয়োজনের জন্য পাইতে পারে । অতএব দেখা যায় 
, জাহাজাদির সুব্যবস্থা হইলে মিত্রপক্ষের দেশসমূহ হইতে ভারতের 
জনে প্রচুর পরিমাণে তৈল আমদানী করা যাইতে পারে। ১৯৪১ 
যে পরিমাণ অপরিশ্রুত খনিজ তৈল পৃথিবীতে উৎপন্ন হইয়াছে 
“তাহার পরিমাণ পুর্ব বৎসরের তুলনায় শতকরা ৮ ভাগ বেশী । 
কিন্তু পৃথিবীতে খনিজ তৈল ব্যবহারের পরিমাণও বিশেষভাবে 
বৃদ্ধি পাইয়াছে। . ১৯৪১ সালে পৃথিবীতে ২০৬ কোটি ব্যারেল তৈল 
"খরচ হইয়াছে এবং এইরূপ খনিজ তৈল ব্যবহারের পরিমাণ হইতেছে 
১৯৪০ সালের তুলনায় ৪ কোটি' ৮৬ লক্ষ ৮৯ হাজার ব্যারেল বেশী । 
একমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই ১৯৪১ সালে ১৪৯ কোটি ২০ লক্ষ ব্যারেল 
খনিজ তৈল নানাবিধ কাজে লাগান হইয়াছে । এইরূপ তৈল' খরচের 
“পরিমাণ দাড়াইয়াছে ১৯৪০ সালের তুলনায় ১৫ কোটি ৫৮ লক্ষ ব্যারেল 
‘বেশী । মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ছাড়া অন্যান্য দেশসমূহে বে-সামরিক লোকদের || 
প্রয়োজনের জন্য ১৯৪১ সালে ১০. কোটি ৯৫ লক্ষ ৪১ হাজার ব্যারেল | 
খনিজ তৈল লাগিয়াছে বলিয়া অনুমিত হইতেছে । সামরিক প্রয়ো- 


‘জনেই খনিজ তৈল খরচ হইতেছে অত্যন্ত বেশী ৷ ১৯৪১ সালে মার্কিন 

ষট্রবাদে অন্যাস্ত দেশসমূহে সামরিক কার্য্যের জন্য ৩৯ কোটি || 
৪৫ লক্ষ ৯৭ হাঞ্জার ব্যারেল তৈল খরচ হইয়াছে। ১৯৪* সালে এইরূপ | 
তল খরচের পরিমাণ ছিল ২০ কোটি ৯৬ লক্ষ ৩৫ হাজার ব্যারেল । ? 
যুদ্ধের প্রয়োজনের জন্য খনিজ্দ তৈলের চাহিদা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে | 
‘এবং সেই অনুপাতে বে-সামরিক জনগণের প্রয়োজনীয় তৈলের মাত্রা 
ক্রমশঃই হ্রাস করা হইতেছে । ফলে খনিজ তৈলের অভাব তীব্রভাবে { 
অনুভূত হইতেছে। ভারতে যে শীজ্রই এইরূপ তৈলের অভাব পুরণ | 


করিবার কোন ব্যবস্থা হইবে তাহা আশা করা যায় ন1। 
যুদ্ধ যতই দীর্ঘদিন চলিতে থাকিবে ততই জ্বালানী তৈলের অভাব 
জনসাধারণ বেশী করিয়া অনুভব করিবে। কেন না, সামরিক 


প্রয়োজনকেই প্রাথমিক স্তবিধা দেওয়া হইবে । এখন প্রশ্ন হইতেছে | 
ভারতের প্রয়োজনীয় জালানী তৈলের অভাব কিভাবে (সম্পূর্ণরূপে 
না হইলেও অন্ততঃ আংশিকভাবে) মিটান যাইতে পারে । কেরোসিন { 
€তলের ক্রমবর্ধমান অভাব দেখা দেওয়ার আরম্ত হইতেই দেশে রেডির | 
চাষ বাড়াইবার জন্য কিছু কিছু আন্দোলন চলিতেছে ৷ রেড়ীর তৈল (& 


«কেরোসিনের পরিবর্তে জ্বালানী তেলের কাজ কতকট! চালাইতে 


বেশী । ইহা ভারতের মত দরিদ্র দেশে' অনেকের পক্ষেই ব্যবহার কর! 
গ্তবপর নয়। তাহা ছাড়া রেড়ির তৈলের' আলো ততটা প্রথর ও উজ্জল 


আর্থিক দগৎ 











মা 


৷ কিন্ত ভারতে রেড়ির চাষ হঠাৎ বৃদ্ধি করাও সহজসাধ্য ব্যাপার | শ্থাপিত_-১৮৭৪] 


নহে এবং রেড়ির তৈলের দরও কেরোসিন তৈলের তুলনায় অত্যন্ত ( 
২নৎ ক্লাইভ রো; কলিকাতা ফোন 


৬৩৫ 


রে 
প্রয়োজনমত রাত্রে চলাফেরা করা যায় না। এতঘ্যতীত ভারতে যে 
পরিমাণ রেড়ির চাষ তয় তাহার তৈলে অতি অল্প সংখ্যক লোকের 
চাহিদাই মাত্র মিটিতে পারে! ১৯৪*-৪১ সালের যে নির্ভরযোগ্য 
হিসাব পাওয়া যায় তাহাতে দেখা যায় ফে আলোচ্য বৎসরে ভারতে 
মাত্র ১ লক্ষ ২১ হাজার একর জমিতে রেড়ির তৈলবীজের/ চাষ হইয়াছে 
এবং ১ লক্ষ ৫ হাজার টন রেড়ির তৈলবীজ উৎপক্ণ হইয়াছে । ইহার 
মধ্যে বাজলাদেশে কোনরূপ উল্লেধষোগ্য রেড়ির তৈলবীজের চাষ . 
হয় নাই। প্রতিমণ রেড়ীর তৈলবীজ্ হইতে ১৩।১৪ সেরের বেশী 
তৈল পাওয়া যায় না। কাজে কাজেই ভারতে উৎপস্ন রেড়ীর তৈলবীজ 
এদেশের চাহিদা মিটাইবার পক্ষে কোন প্রকারেই পর্যাপ্ত নহে। 
বাছলাদেশে সাধারণতঃ কৃষক-সম্প্রদায় এবং পল্লীর অনেক 


গৃহস্থ “ভেরেপ্ডা' গাছ নিজেদের বাড়ীতে জন্মাইয়া থাকে। ইহাই 


রেড়ির-তৈল-বীজের গাছ। ইহাছাড়৷ বাঙ্গলার গ্রামাঞ্চলে ঝোপু- 
জঙ্গলে অগণিত 'এরণ” বৃক্ষ দেখা যায়। ইহার ফল হইতেও তৈল' 
নি্ষাসন করিয়া আলোর অস্ত ব্যবহার করা যায়। পূর্ব্ববঙ্গে এরয়ন/, 
গাছের. ফল হইতে এখনও কেহ কেহ জ্বালানী তৈল প্রস্তুত করিয়া .' 
থাকে। বর্তমানে বাঙ্গলা সরকারের পলীসংস্কার বিভাগ হইতে 
চাষীদের রেড়ির চাষ করিবার জন্য উপদেশ দেওয়া হইতেছে। শুধু 
প্রচার কার্যে বিশেষ কিছু ফল পাওয়া যাইবে বলিয়া মনে হয় রা । 
বাঙ্গলা সরকার যদি একটি ব্যাপক ও কাধ্যকরী পরিকল্পন! গ্রহণ 
করিয়া অনতিবিলম্বে এবিষয়ে মনোযোগী হন তাহা হইলেই রেড়ির 
তৈল উৎপাদনের সমস্যার কতকটা সমাধান হইতে পারে। ইহাছাড়া 
ভারত সরকার যাহাতে উপযুক্ত সংখ্যক জাহাজের বন্দোবস্ত করিয়া 
নিকট প্রাচ্যের দেশসমূহ হইতে জ্বালানী তৈল, বিশেষতঃ কেরোসিন 
তৈল, ভারতে প্রচুর পরিমাণে আমদানী: করিতে পারেন ভজ্জন্ 
তাহাদের বিশেষ চেষ্টা করা উচিত। তাহা না হইলে জ্বালানী তৈল' 
অভাবে ভারতকে অন্ধকারেই থাকিতে হইবে। 





রঙ্গামূলক সৰ্বাসনুন্দর | 
ব্যবস্থা ও পরিপূর্ণ নিরাপত্তাই। 
ওরিয়েণ্টাল জীবনবীমার - সর্বোত্তম ও আলীভি ₹ 
অনুসরণ করিয়া সুদীর্ঘ ৬৮. বৎসর কৰ্শ্মকালব্যাগী কিবা || 
সংগ্রাম কিবা শাস্তির সময় লক্ষ লক্ষ বীমাকারীকে দান । 
করিয়া আমিয়াছে। ওরিয়েপ্টাল উহাদের জন্ত যাহা: | 
করিয়াছে আপনার জন্যও তাহ! করিতে সর্বদাই প্রস্তুত। || 


মোট দাবী শোধ করা হইয়াছে ২৬ কোটী টাকার উপর (| 
চলতি বীমার পরিমাণ ৮৫২ কোটা টাকার উপর [| 
১৯৪১ সালের বার্ষিক আয় প্রায় ৫ কোটা টাকা { 
নোট তহবিলের পরিমাণ প্রায় ৩০ কোটী টাকা | 


গতণমিণ্ট গিকিটরিটা নাইফ 1 
এসিওরেন্স কোৎ লিমিটেড । 

[ হেড অফিস- বোষ্বাই | | 

রাঞ্চ অফিস--ওরিয়েপ্টালি এসিওরেন্স বিন্ডিৎমৃ, | 


£ক্ঠাল ৫ 





















- কলিকাতায় কয়লার দর নিয়ন্ত্রণ 
বাঙলা সরকারের একখানি বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ যে, কলিকাতায় পর্য্যাপ্ত 
পরিমাণে কয়লা! সরবরাহ করিবার জন্ত বাজলা সরকার জরুরী ব্যবস্থা 
"অবলম্বন ' করিয়াছেন। ফলে আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই কলিকাতায় 
প্রচুর পরিমাণে কয়লা পাওয়া যাইবে। কলিকাতায় কয়লা সরবরাহের 
“জপ্ত প্রায় ১ হাজার ১ শত মালগাড়ী নির্দিষ্ট করিয়া রাখা হইয়াছিল এবং 
বর্তমান মাসে ও সমস্ত মালগাড়ী কয়লাব্যবসায়ীগণের মধ্যে বিলি করিয়া 
দেওয়া হইয়াছিল । ব্যবসায়ীদের মধ্যে কেছ কেহ কয়লা সরবরাহের অন্ত 
কয়লার খনিগুলির সহিত চুক্তি করিতে বিলম্ব করিতেছে । তাহারা 
অবিলম্বে কয়লা সরবরাহের অন্ত যদি চুক্তি না করে তাহা হইলে বর্তমানে 
তাহাদের ব্যবহারের নিমিত্ত নির্দিষ্ট মালগাড়ীর ব্যবস্থা নাকোঁচ করিয়া 
দেওয়া হইবে। কলিকাতায় এক্ষণে ডিপো হইতে প্রতি মণ কয়লার 
পাইকারী দর ১০ আনা এবং খুচরা দর মণ প্রতি ১৮০ আনা করিয়া ধার্য 
করা হইয়াছে। | 
সম্প্রতি নয়াদিন্লীতে ভারত সরকারের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও ভূমি বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত সদন্ত সভার যোগেন্ত্র সিং এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলিয়াছেন যে, 
খাঙ্গশত্ত বৃদ্ধি করিবার ব্যাপক আন্দোলন চালাইবার অন্ত ভারত সরকার 
প্রাদেশিক সরকারসমূহকে যথোপযুক্ত সাহায্য করিতে রাজী আছেন। খারিব 


শস্যের (ধান ও জোয়ার ) চাষের,অমির পরিমাণ পূর্বের তুলনায় আরও ৭৬ | 


লক্ষ একর বাড়ান হইবে । পাঁচটা প্রদেশে ইতিমধ্যেই ৪১ লক্ষ একর অধিক 


+ জমিতে খারিব শন্তের চাষ হইতেছে। বর্তমানে তুলা চাষের জমির পরিমাণ 


৪০ লক্ষ একরেরও অধিক হাস করা হইয়াছে । চাষীদিগকে দাদন, অমির 
সার ও ভাল বীর খরিদ করিবার জন্ত অগ্রিম ' কৃষি; খপ দিবার অন্ত অর্থের 
প্রয়োজন হইলে ভারত সরকার প্রাদেশিক সরকারসমূহকে, টাকা ধার 
দিবেন। এই সম্পর্কে প্রাদেশিক সরকারসমূহকে ৩১শে জাহুয়ারীর মধ্যে 
বিশদ বিবরণ লহ প্রয়োজনীয় খপের পরিমাণ জানাইয়া প্রস্তাব প্রেরণ করিতে 
অনুরোধ করা হইয়াছে। 

খাণ্য সমস্তায় বিশেষজ্ঞদের মতামত সংগ্রহ 


গব্ণমেন্ট খা সমস্ত! সম্পর্কে দেশের বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদগণের পরামর্শ 


ও মভামত গ্রহণ করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। সম্প্রতি 
বড়লাটের শাসন পরিষদের সন্ত শ্তার যোগেন্ত্র সিং-এর আহ্বানে লক্ষ 


বিশ্ববিভালয়ের অধ্যাপক ডাঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায় তাহার সহিত দেখা, চি 
করিয়া স্থচিস্তিত অভিমত জ্ঞাপন করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। ডাঃ 
সুখোপাধ্যায়ের অভিমতে, অধিক খাভ শন্ত উৎপাদন” আন্দোলনকে | 
সাফল্যমণ্ডিত করিতে হইলে গবর্ণমেন্টকে অগোৌনে চাষীদের পতিত ও ছি 
অলাভজনক জমি চাষের জন্য অন্ততঃ ছুই কোটি টাকা সাহায্য দানের ব্যবস্থা! ছু 


করিতে হইবে। সঙ্গে সঙ্গে গবর্ণমেন্টকে খান্বশন্ত বিদেশে রপ্তানী বন্ধ করিয়া 
" দিতে হইবে । যে লব প্রদেশে অধিক খান্ত উৎপন্ন হয় তথাকার উত্স 
খাভদ্রব্য ঘাটতি প্রদেশে প্রেরণের ব্যবস্থা অনতিবিলম্বে করিতে হইবে । ডাঃ 
যুখোপাধ্যায় কানাডা ও আফ্রিকা হইতে গম, যব ইত্যাদি যথাসম্ভব 
. আনদানীর উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। এই দেশে খাত নিয়ন্ত্রণের 
জন্ত “রেশনকাঙ্” প্রবর্তন ব্যবস্থার সাফল্য সম্পর্কে তিনি সন্দেহ প্রকাশ 


১০ 
সিংহলে ভারতীয় শ্রমিকদের চাহিদা] 
জান] গিয়াছে যে, সিংহল সরকারের প্রতিনিধি শ্তার ব্যারণ জয়তিলক 
শিংহলে রবার চাষের উদ্দেশ্যে ২০ হাজার ভারতীয় শ্রমিক প্রেরণের অন্ত 
ভারত সরকারকে অনুরোধ জানাইয়াছেন। 













ঃ 


সংবাদপত্র যুদ্রণের কগজ হাস 
ভারত সরকারের একখানি বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে যে, উত্তর আমেরিকা' 
হইতে আগত জাহাজে স্থানাভাবছেতু এবং অব্যবহৃত লাইসেন্সের দরুণ 
প্রচুর পরিমাপ সংবাদপত্র মুদ্রপের কাগজ ত্বাছার্জে আনিবার অন্ত ১৯৪৩, 
সালের জাহুয়ারী-জুন সময়ের নূতন বরাদ্দের কাগজ খুব অল্প পরিমাণে মঞ্জুর 
করা হইবে। এইরূপ বরাদ্দের ছার ১৯৪২ সালের জুলাই-ডিসেম্বর কালের, 
জন্ত নির্দিউ অনুপাতের- শতকরা ২৫ ভাগ মাকে হুইবে। নৃতন বরাদে 


বর্তমান হারের হিসাবে ৩ মাসের মাত্র প্রয়োজন মিটান চলিবে ।' 


যুদ্ধজনিত ক্ষতিপূরণ বীমা * 
প্রকাশ, এ পর্য্যন্ত যুদ্বজনিত ক্ষতিপূরণ বীমার (মালপত্র সংক্রান্ত), ' 
প্রিমিয়াম বাবদ গবর্ণমেন্ট ৩৯৭১১৯৩৩।৩৪ পাই পাইয়াছেন এবং এইরূপ 


বীমার দাবী মিটানো বাবদ ৭১৩৮৮৩৮৫ পাই প্রদান করিয়াছেন । 





খঙ নিন কিনলে | 
জবাকুস্থমের জনপ্রিয় সাইজের দাম ১০ আনা। 
বড় শিশিতে তেল পাবেন এর চারগুণ কিন্ত 
দাম সেই অনুপাতে ৫২ টাকা না হয়ে 88০ 
টাকা । অর্থাৎ প্রত্যেবার আপনার ॥* আনা 
বাচবে-আজকালকার দিনে তুচ্ছ নয়। 
" জাঙ্গ কুসন্ৰে ৷ 

চার শিশি জবাকুসুম বাড়িতে থাকলে তেলের জন্ত 
বেশ কিছুদিন আর ভাবতে হবে না। বিপদের 
সময় এ একটা! কম সাসত্ধনা নয় যে অস্তুত নিত্য 
ব্যবহারের তেলটি আপনার হাতের কাছেই আছে। 
এস্যান্কিৎ সশিম্বা হলে 
বড় শিশি মানে কম প্যাকিং খরচ। এই খরচ কম 
থাকলে. আপনার এই প্রিয় তেলের ভবিষ্যতে 
কখনই অভাব হবে না সে ভরসা দিতে পারি। 













সি কে সেন আ্যাণড, কোম্পানী লিঃ, জবাকুনুম হাউস, কলিকাতা 


* এত, 





২৫শে জাহুয়ারী, ১৯৪৩ ] | { আর্থক জগৎ ৬৬৭. 





মিছরির উৎপাদন বন্ধের প্রস্তাব ' 

সমগ্র বৃটিশ ভারতে গবর্ণমেণ্টের বিশেষ অনুমোদন ব্যতীত মিছরি 
উৎপাদন বদ্ধ করিয়া দিবার অন্ত ভারতের সুগার কণ্টেশলার বা চিনির 
ব্যবহার নিয়ন্ত্রণকারী শীত্রই একটি নিষেধাজ্ঞা জারী করিবেন বলিয়া শুনা 
যাইতেছে । প্রকাশ, পরিশরত চিনি দিয়া মিছরি তৈরী কর! হুইতেছে। 
ফলে উদ! বাজারে চিনির প্রভাবের অন্ততম কারণ হুইয়া দীড়াইতেছে বিধায় 
গবর্ণমেন্ট এরূপ নিষেধাজ্ঞার আশ্রয় লইয়াছেন। আশা করা হইতেছে, 
বৃটিশ ভারতের স্তায় দেশীয় রাজ্যসমৃহও চিনির সাহায্যে মিছ রি তৈরী বন্ধ 


৪4: & H. 


BRISTOL & LONDON 


করিবার জন্ত মিছরি উৎপাদন সম্পর্কে অনুরূপ কড়াকড়ি নীতি অবলুস্বন 
করিবেন। 
ভারতে ধালিৎ খণ পরিশোধের পরিমাণ * 

প্রকাশ, ১৯৩৬ সালে ভারত সরকারের ষ্টালিং খাপের পরিমাণ ছিল 
৩৭ কোটী ৬০ লক্ষ পাউণ্ড। ইহার বেশীর ভাগ খণ পরিশোধ করা হুইয়াছে। 
বর্তমানে ভারতের ষ্টালিং খণের পরিমাণ হুইবে মাত্র ‘৮ কোটী পাউণ্ড। 
ইহার মধ্যে ৪ কোটী ৪৯ লক্ষ পাউণ্ড যাহাত্দর নিকট হইতে খুণ করা 
হইয়াছে তাহারা বৃটিশ সাম্রাজ্যের অস্তভু ্ত নহে। 


0. WILLS 





শী ভি Eo 
1০11 


আর্থিক, জগৎ. [২৫শে জানুয়ারী, ১৯৪৩ 





৬৬৮ 


'_'_ ভারতে গম রপ্তানী ' 





করাচীর এক সংবাদে প্রকাশ যে, ভারত সরকার রা রব 

টন (প্রায় ৫৪ লক্ষ.৫০ হাজার মণ) গম. ক্রয় করার প্রস্তাব করিয়াছেন। 
ও গম হইতে সিন্ধু গ্রদেশকে ২৫ হাজার টন (প্রায় ৬ লক্ষ ৮১ হাজার ২ শত 
। €০ আপ) গম দেওয়া হইবে বলিয়া প্রকাশ। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য এই 
যে, জ্ষ্ট্েলিয়ার বাণিজ্য সচিব মিঃ ডব্লিউ দে স্কুলী বলিয়াছেন, “বৃটিশ গবর্থমেণ্ট- 
যদি জাহাজের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে পারেন তাহা হইলে অস্ট্রেলিয়া 
হইতে অবিলম্বে ১০ কোটি বুসেল (১ বুসেলস- শরতের 118 ভারত্র্দে 


প্রেরণ করা হইবে ।” 


*লগুনের্‌ এক সংবাদে প্রকাশ, সার জন মেনার্ড জনৈক সংবাদপত্র 
প্রতিনিধির নিকট বলেন যে, দেশের সমুদয় খানলামগ্্রী সংগ্রহ করিয়া তাহা 
স্ায়সঙ্গত মুল্যে জনসাধারণের মধ্যে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করাই তাঁরতের 
কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তব্য । এই বিষয়ে দায়িত্ব প্রাদেশিক গবর্ণমেপ্টের হাতে 
স্তস্ত না রাখিয়া খান্ত নিয়ন্রণের ব্যবস্থা কেন গবর্ণষেশ্টের নিজের হাতেই 


রাখিতে হুইবে। 


/ দুই টাকার নোট ও নূতন পয়স। . 
বেসরকারী মহল হইতে জান! গিয়াছে যে, ফেব্রুয়ারী মালের প্রথমেই <» <৯ 
হুই টাকার নোটের সঙ্গে নূতন এক পয়সাও বাজারে বাহির হইবে। যুদ্ধের 
পূৰ্ব্বে যেস্থলে মাসে ১ সা 
টন 
বর্তমানে আরও অতিরিক্ত ১ কোটী ৯* লক্ষ খুচরা মুদ্রা শী্রই বাজারে বাহির 
হইবে । ইহার পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া সাকুল্যে ১৯ কোটা খুচরা মুদ্রা কয়েক 


মাসের মধ্যেই বাজারে ছাড়া হইবে । 


আগামী ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম ভাগে ভারত সরকার বে নৃতন পয়লা 
বাহির করিবেন সেই মুদ্রার মধ্যভাগে একটী, গোলাকার ছিদ্র থাকিবে । 
এইগুলির ওজন বর্তমান ৭৫ গ্রেণের পরিবর্তে মাত্র ৩০ গ্রেণ হইবে | ইহার 
ধাতব উপকরণের মূল্য মুদ্রামুল্য অপেক্ষা কম হইবে। এইগুলি দেখিতে 
গোলাকার হইবে এবং ইহার ব্যাস এক ইঞ্চির ২৫ ভাগের ২১ ভাগ নাত্র 


হইবে । 
ধানচাষের দ্বিতীয় পুর্র্বাভাষ 


ভারতে*১৯৪২-৪৩ লালের ধানচীষের দ্বিতীয় পুর্ববভাষে ৭ কোটী ১৭ লক্ষ 
৪১ হাজার একর জমিতে ধানের চাষ হইয়াছে বলিয়া অনুমিত a 


পুর্ব বৎসরের এইরূপ ধানচাষের দ্বিতীয় পূর্ববভাযষে (সংশোধিত) ৭ 


১ লক্ষ ১২ হাজার একর জমিতে ধানের চাষ ডি করা 
প্রিয়াছিল। ১৯৪২-৪৩ সালের ধানচাষের আহ্থমানিক জমির আয়তন 
পর্ব বৎসরের শতকরা ২ ভাগ বেশী। নিম্নে বিভিন্ন প্রদেশ [এবং দেশীয় 
রাজ্যসমূহে কি পরিমাণ অমিতে ধানের চাষ হইয়াছে এবং কি পরিমাণ 
চাইল উপ হয়ে লি জনিত হযেছে তাহা বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া 


প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্য অমির আয়তন 
( | (একর ) 
বাদল! | ২২৮৪৮৮০০০ 
, মাদ্ৰাজৰ { 2১৪৯০০০ 
বিহার ৯২৬৩০০০ 
মধ্যপ্রর্দেশ ও বেরার ৭8১৭০০০ 
যুক্ধপ্রদেশ | ৭০৭৮০০০ 
আসাম 823২৭০০০ 
বোঘাই ২৪১৮০০০ 
সিদ্ধ | ১৯৩২২০০০ 
পাপ্জাব ১০২৮০৯০ 
হায়দ্রাবাদ ৭৯০০০০ 
বরোদা 1২২০০০০ 
'ভুপাল ৩৪০০৪ 





৭১৭৪১০০০ 


( টনঠুঁহিসাবে ) 


2০৭৪৩৩০০ 


৩২৪৮০০৪ 
২৩৭৮০০০ 


১৯৬৫৩০০০ 
১১৪৮০০০ 





| 
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| আজ পৰ্য্যন্ত মোট প্রদত্ত লভ্যাংশের হার--৩৬।* টাকা . 
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| গৌরবস্তস্ত £_ 





ল্যান্ড ভিন 
হেড অফিস-_৯-এ, ক্লাইভ ছ্রীট, কলিকাতা 
উন্নতি এবং বিশ্বাসযোগ্য "ভারতীয় ব্যাঙ্ক-_এবৎসর শতকরা 
-৭॥০ হারে লভ্যাংশ দিয়াছে । 


-শাখাসমুহ-- 
স্টামবাজার সিরাজগঞ্জ নৈহাটা 
দক্ষিণ কলিকাতা! দিনাজপুর : ' ভাটপাড়া 
হিলি (দিনাজপুর) রংপুর: ' বেনারস' 
নীলফামারি (রংপুর ) ছুবরাজপুর (বীরভূম) * 
এলাহাবাদ * 








এ হেড অফিস--কুমিম্ন। দা 129৪ ং 
বাংলা, আসাম, বিহার, hs ইউপি, রে 





মুলধন 

অনুমোদিত মুলধন ৯১০০১০১৩৬০২ টাকা 
বিলিকৃত , ৪০ ১৪০১০ ৯০২ 
বিক্রীত sy ৪8০০৯১৯০০০২ টাঁকার' উ্দে 
আদায়ীকুত (অত্ৰিম কলসহ) ২২,০০ ১০০৯২ 5 
নিজ ফাণ্ড রভৃতি ১৮৮*-**২ রঃ 

রগণের নিকট 
প্রাপ্য ইত্যাদি প্রায় ১৫,৬ ০১০০০ 
ফরেন এক্সচেঞ্জ (ডলার ইত্যাদিসহ) সকল প্রকার . 
টার ব্যাঙ্ষিং কাৰ্য্য করা হুয়। 
০৪১১১) (৬ সি, দত এম, এল, দি। 








পা টা 
কোম্পানী লিমিটেড, 


২ ' বাঙ্গলাদেশে' এত বড় কারখানা আর নাই। 
TE 


| ১৭ নং ম্যাজে! লেন, কলিকাতা | 
| 





| লবণ কিন্তে বাঙ্গলীর কোটী টাকা বস্তার শোতের. মত চলে খায়-_ 
বাঙলার বাহিরে। এ স্রোতকে বন্ধ, করবার ভার নিয়েছে 
| আপনাদের প্রিয় নিজন্ব “পাইওনিয়ার” 

| অবশিষ্ট অংশ বিক্রয়কারী শক্তিশালী এজেন্ট আবস্যক। ' 
il কে, বি,মিত্র এণ্ড কোং ' ম্যানেজিং 





পা 
ৃ 
| 
: | 


২৫শে জাগুয়ারী, ১৯৪৩ ] ৃঁ 


" অধিক খান্যশস্ত বৃদ্ধির আয়োজন 

সম্প্রতি নয়াদিল্লীতে ভারত সররারের শিক্ষা ও ভূমিসংক্রাস্ত ভারপ্রাপ্ত 
রদস্ত জার যোগেন্ত্র সিং এক সাংবাদিক সন্মেলনে বলেন যে, খা্কশন্ত 
বাড়াইবার উদ্দেশ্যে প্রথমে একটা আহ্কুমানিক হিসাব করা হুইয়াছিল। গর 
হিসাব মতে থারিব শম্তের (ধান ও.জোয়ার) আবাদী জমির পরিমাণ পূর্বের 
তুলনায় আরও ৭৬ লক্ষ একর বৃদ্ধি করা .হুইবে। এ পর্য্যন্ত পাচটি প্রদেশ 
চুইতে যে-সমস্ত হিসাব পাওয়া গিয়াছে তৃষ্টে জানা যায়, এ কয়টি প্রদেশে 
ইতিমধ্যেই ৪১ লক্ষ একর অধিক জমিতে খারিব শস্তের (ধান ও জোয়ার ) 


“চাষাবাদ হইতেছে । ইহাতে সন্তোষ প্রকাশ করিয়! সার যোগেন্ সিং |. 


বলেন, গভ ডিসেম্বর মাসে তুলা চাষের পূর্ববাভাষে দেখা যায় যে, বিভিন্ন 
এলাকায় ৪০ লক্ষাধিক একর জমিতে তুলার চাষ হাস করা হইয়াছে । আশা! 


করা৷ যায়, ও সব জমিতে এখন খান শহ্তের চাষ হুইতেছে। তিনি আরও, 


বলেন যে, *খাস্ত শস্তের আবাদ বাড়াইবার অন্ত ভারত সরকার বিভিন্ন 
প্রাদেশিক সরকারকে যথাসাধ্য আধিক সাহায্য করিবেন। 


* কেন্দ্ৰীয় পাট কমিটী 

মিঃ আই জি কেনেডি ১৯৪৩-৪৪ সালের অন্ত কেন্দ্রীয় পাট কমিটীর 
সহ-সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন। মিঃ পি এম খেয়ারগাট আই সি এল 
'কেন্ত্রীয় পাট কমিটীর সভাপতি হইয়াছেন। কেন্দ্রীয় পাট 'কমিটীর বিভিন্ন 
সাব-কমিটাতে নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গ ১৯৪৩-৪৪ সালের অন্য নির্বাচিত 
হইয়াছেন :- স্থানীয় সাব-কমিটা-_মিঃ এস এন বিশ্বাস, মিঃ এম এ এইচ 
ইম্পাহানী এবং মিঃ এম পি বিরল) কৃষি সমন্ধীয় গবেষণা সাব-কমিটা__ 
মিঃ এ এম এ জামান, মিঃ এ এল মণ্ডল এবং মিঃ এস এন বিশ্বাস) পাটের 
বৈজ্ঞানিক গবেষণা সাব-কমিটা_মিঃ এ এম এ এইচ ইম্পাহানী, মিঃ এম পি 
বিরলা এবং মিঃ সি এল বাজেরিয়া ? বাজার সাব-কমিটা-_যিঃ এ এল মণ্ডল; 
মিঃ এস এন বিশ্বাস এবং মিঃ এ এম এ জামান ; অর্থনৈতিক গবেষণা ও প্রচার 
সাব-কমিটীঁ_মিঃ এম এ এইচ ইম্পাহানী, মিঃ এম পি বিরলা এবং মিঃ এস 


‘এন বিশ্বাব। 
তুলাচাষের তৃতীয় পূর্বাভাগ 

ভারতে ১৯৪২-৪৩ সালের তূলাচাষের তৃতীয় পূর্ববাভাষে ১ কোটা 
| রা হাঁজার একর. জমিতে তুলার 'চাষ হইয়াছে বলিয়া অন্থমিত 
হইতেছে ; পর্ব বৎসরে ২ কোটী ২২ লক্ষ ৭০ হাজার একর (সংশোধিত ) 
জমিতে তুলার চাব হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করা গিয়াছিল। নিন্নে বিভিন্ন 
প্রদেশ এবং দেশীয় রাজ্য সমূহে আলোচ্য বৎসরের তৃতীয় পূর্বাভাষে কি 
পরিমাণণ্্রমিতে তুলার চাষ হইয়াছে এবং কত তুলা উৎপন্ন হইবে বলিয়া 





অনুমিত হইতেছে, তাহার বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হইল | 
'প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্য অমির আয়তন তুলা উৎপন্নের 
| (একর) » পরিমাপ 
| (৪ শভ পাউণ্ডের বেল 
বোম্বাই \ ৩,৭০৪০০০ ই্লাৰে ) 
মধ্যপ্ৰদেশ ও বেবার ৩,১৬৭০০০ ৬৪৮০০০ 
পাঞ্জাব ৩০৫৬০০০ ১৪,৩৩৪,০০০ 
মাদ্রাজ ১৪৩১০০০ ৭৬৮০ ৩০ 
সিন্ধু ৭ ৭৮৮০০৩ ২৮২০০০ 
যুক্তপ্রদেশ ৩২০০০০ ১৩৪০০০ 
বাঙ্গল! ১০৭০০০ ৩২৪০০, 
বিহার 8১০০০ ৮০০৯ 
আসাম, ৩১০০৩ ১৩০৩ 
আল্তমীর মারোয়াড়া ৯২০০৫, ৮২ ৩০০০ 
উত্তর-পশ্চিম সিমাস্ প্রদেশ ১৬০০৯ ৩০০০ 
উড়িষ্যা 2০2০ | ১০০০ 
' হায়দরাবাদ ২৭৭৬০০০ 8৭৬০০০ 
দিল্লী ১০০০ | রা 
মধ্য ভারত ৮৯৬০৬০ ১৫২৬০০ 
ব্র্রোদা! ্ ৬৩৪৬০৩৩ ১৬০৩০০০ 
গোয়ালিয়র' 8১৩০০০ ৭০৯৩০ 
বাজপুতনা ২৮৩০৩ ৭৯৩৩৪ 
অহীশূর ৯১০৩০ ১৩৪০০ 
১৮)২৪৬৪০৬০ 8,8৩৮০০০ 

















ম্যানেজিং এজেণ্টস :_ইউনাইটেড় ট্রেডিং কর্পোরেশন। 


ডাক ব্যাক ওয়াটার প্রুফ 
(রবার হীন ও রবার যুক্ত ) 
রবার ক্লথ : এ 


হুটওয়াটার ব্যাগ 

আইস ব্যাগ 

এয়ার বেড 

এয়ার রিং ও কুশন . 
গামবুট ও ওভার স্থ'প্রভৃতি 


(১৯৪০) ভিলম্মিজ্েজ্ভ 
কারখানা ও হেড অফিস :__পাঁণিহাটি, ২৪ পরগণ! (বেঙ্গল) 
শোরুম্‌:--১২নং চৌরঙ্গী এবং ৮৬ নং কলেজ ষ্রী 
বোম্বাই শাখা £৩৭৭ নং হ্ণবি রোড, (ফোট) রোম্বাই 











৬৭* আর্থিক জগৎ | [ ২৫শে জানুয়ারী, ১৯৪৩ 


',  বাঙ্গলার থান চাউল সরবরাহের ব্যবস্থা সরকারী রেলপথের আয় 
প্রকাশ, ভারত সরকারের যুদ্ধ সম্পর্কিত যানবাহন বিভাগ রেল গাড়ী ১৯৪২ সালের ডিসেম্বর মাসে ভারতের সরকারী রেলপথসমূহের আয়ের 
ব্যতীত শন্ত কয়েক ধরণের যানবাহন প্রবর্তনের বিষয় বিবেচনা করিতেছেন। পরিমাণ দীড়াইগ্রাছে ১২ কোটি ১৫১ লক্ষ টাকা। এইরূপ আয়ের পরি- 
বাকল! দেশের অন্তত বরিশাল, ফরিদপুর প্রভৃতি যে সকল জেলায় ধান মাপ হইতেছে ১৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাসের তুলনায় ৪৫ লক্ষ টাকা বেশী । 
চাউল অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হয়, সেই সকল জেলার নদীপথে প্ীসকল পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে ভারতীয়ের সংখ্যা 
বানবাহন যাতায়ান্ত করিবে । এসকল জেলার উদ্ধত ধান চাউল অন্তান্ত মালয় রিসার্চ ব্যুরো কর্তৃক একটি সংশোধিত তালিকা দৃষ্টে জানা যায় 
স্থানে লমপরিমাণে সরবক্সহ করিবার উদ্দে্তেই এই ব্যবস্থা অবলগ্বিত যে, সিঙ্গাপুর ও জাভার পতনের প্রাক্কালে মালয়, বোর্ণিও ও অন্তত পূর্ক- 
* হৃইবে। ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে প্রায় ১২ শত ভারতবাসী ছিল। 
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এ সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ ও আবেদন পত্র 
পাওয়া যাবে, বোম্বাই, . কলিকাতা, দিল্ী ও 
ও - mig আজ 

মাদ্রাজের - রিজার্ভ “ব্যাঙ্কে, ১ অন্যান্য স্থানের 
 ইন্পিরিয়েল* ব্যাঙ্কের শাখায়, ; এবং ষমন্ত 


J সরকারী ট্রেজারীতে । 
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২৫শে জানুয়ারী, ১৯৪৩ ] | তি জগৎ হিয়া ৬%১ 





( পাচা নিয়ন্ত্রণের প্রহসন ) 
যে বর্তমান বৎসরে ১৯৪০ সালের এক তৃতীয়াংশের অধিক. ||. 
পরিমাণ জমিতে পাটচাষের পক্ষপাতী নহেন তাহাও*আমরা অসঙ্কোচে রর 
বলিতে পীরি। কিন্তু হইলে কি হয়। বাঙ্গলার ৬ কোটা লোককে | ্‌ 
অনাহারে মরিয়াও যদি স্বল্পসংখ্যক চটকলওয়ালার ভোগবিলাস বৃদ্ধি | ._ কেসি, এস, আই = 
করিতে হয় তাহা হইলেও তাহাদিগকে তাহ! করিতে হইবে। গত | রেজিঃ অফিস-- আখাউর। (ত্রিপুরা), চীফ, আঁফস _-আগরতল। রী 
বৎসর ভারত সরকার উহার বাণিজ্য সচিব স্তার রামন্থামী যুদালিয়রকে |] কলিকাতা অফিস-&, ফাইভ ট্রাট। রা 
সামনে রাখিয়া বাঙ্গলায় অধিকতর জমিতে পাটচাষের ব্যবস্থা | 
করিয়াছিলেন । এবারকার বাণিজ্য সচিব শ্রীযুক্ত নলিনী রঞ্জন [| 
সরকার সম্ভবতঃ এই ব্যাপারে ভারত সরকারকে সমর্থন করিতে |]: 
পারিতেছেন না। কাজেই যেমন জজকোর্টের উপর হাইকোর্ট | 
সেইরূপ ভারত সরকারের উপর ভারত সচিবকে পাটচাষের ব্যাপারে |: | 
*মুরুববী এরা হইয়াছে। এমেরী সাহেব যখন এই ব্যাপারে হাত [হু 
দিয়াছেন তখন একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে. এবারও, | ৰ : FF 
বাঙ্গলায় প্রয়োজনাতিরিক্ত জমিতে পাটের চাষ হইবে এবং উহার, ট্রি. 
ফলে একদিকে পাটের মূল্য হাস ও অন্যদিকে বাঙ্গলায় খানচালের | 
যোগান হাসের ফলে উহার মূল্য বৃদ্ধির জন্য বাঙ্গলার অধিবাসীগণ | 
গত বৎসরের স্তায় বিপন্ন হইবে। j 
এই ব্যাপারে আমরা কাহাকে দোষ দিব ?' বাজলায় যাহাতে S 
প্রয়োজনের অতিরিক্ত পাটের চাষ হয় এবং উহার ফলে যাহাতে. সাত 
জলের দরে পাট ক্রয় করিয়া অধিক লাভ করা যায় তজ্ঞন্য সূ্ববপ্রকারে | . ২ 
চেষ্টা করা চটকলওয়ালাদের পক্ষে স্বাভাবিক । ভারত. সরকার ও 1 
ভারত সচিবের উপর যখন দেশবাসীর কোন প্রভাবই নাই এবং প্রি. 
. উহাদের উপর শ্বেতাঙ্গ চটকলওয়ালাদের প্রভাব প্রতিপত্তি যখন জসীম |. 
“তখন উহাদের. হাতে বাঙলার অধিবাসীদের স্বার্থ কষুণ্ হওয়ার মধ্যে ১ 
আশ্চর্যের কিছু নাই। কিন্তু বাঙ্গলায় যাহারা জনসাধারণের [| 
প্রতিনিধি, হিসাবে দেশের শাসনকার্ধ্য চালাইভেছেন এবং যাহাঁদের [| 
'পুরোভাগে দণ্ডায়মান হইয়! প্রধান মন্ত্রী ফজলুল হক দেশবাসীর্‌, : | 
'ালভাতের" সংস্থান করিবেন বলিয়া আশ্বাস দিয়াছেন তাহারা কি. | 
লাভে ভারত সরকার ও ভারত সচিবের নিকট আত্মসমর্পন করিতে" | 
ছেন? বাঙ্গলায় কত জমিতে পাটের চাষ হইবে না হইবে তাহা স্থির | 
করিবার সম্পুর্ণ দায়িত্ব বাঙ্গলা সরকারের হস্তেই ন্যস্ত । এই বিষয়ে j 
'বাঙ্গলা সরকার ভারত সরকারের অথবা ভারত সচিবের বক্তর্য বিচার ( 
করিতে পারেন। কিন্তু যখন তাহারা দেখিতে পান যে ভারত সরকার | 
অথবা ভারত সচিব তাহাদের সুচিন্তিত অভিমত উপেক্ষী করিয়া 
পাটচাষীর স্বার্থের সমূহ অনিষ্ট সাধন করিবার পথ প্রশস্ত করিতেছেন 
তখন কি বাঙ্গলার জনমতের প্রতিনিধি স্থানীয় মন্ত্রিমগুলী জনমতের ৷ 
পক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া উহার ফলাফল মাথা পাতিয়া গ্রহণ বি 
পারেন'না ? 
চলতি বৎসরে বাঙ্গলায় পাটের জমির পরিমাণ নির্ধারণের ব্যাপারে 
যখন ভারত সচিবের পরামর্শ লওয়া হইতেছে তখন এবার যে ১৯৪০ 
সালের তুলনায় এক ভূতীয়াংশের অপেক্ষা অধিক পরিমাণ জমিতে 
পাটের চাষ হইবে তাহা সুনিশ্চিত । শেষ পর্য্যস্ত বাঙ্গলায় কত জমিতে 
পাটের চাষের ব্যবস্থা হয়, উহার ফলে বাঙ্গলার মন্ত্রীদের মনে কি. 
প্রতিক্রিয়া ঘটে এবং দেশের পাটচাষী ও খাগ্ঠাভাবে বিপন্ন জনসাধারণ 
উহা কি ভাবে গ্রহণ করে তাহা আমরা আগ্রহসহকারে লক্ষ্য করিব 


কেন্দ্রীয় পরিষদের বাছে বাজেট অধিকে অধিবেশন 7. 


প্রকাশ, আগামী ৮ই মার্চ তারিখে কেন্দ্রীয় পরিষদের বাজেট অধিবেশন 5 ৮০. হলিব্গিআ ছাল ' তি 
আরম্ভ হইবে। i চির HED GHD CED থাবা খর 
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দি ত্রিণুর| ঢা মঢাণ ব্যাঙ্ক লিঃ 


রিপুরাহিপতি জরীযু্ মহারাজ মাণিক্য বাহাদুর, 














ডি 


বর্তমান অনিশ্চয়তার দিনে আপনার অর্থ ব্যাঙ্কে রাখা সমীচীন ও, 
.. অনপূর্ণ নিরাপদ । সুদৃঢ় আধিক ভিত্তির উপর. প্রতিষ্ঠিত এই ব্যাঙ্কে - 
. আপনার অর্থ গচ্ছিত রাখিয়া নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত হউন। 
_বিগ্ুত ১৮ই মে নবদ্বীপ শাখা খোলা হইয়াছে। , j 
বাংলা ও আসামের প্রধান প্রধান ব্যবসা বেন্ে ব্রাঞ্চ ও সাববরা্চ আছে . 


১২, ক্লাইভ টব কলিকাতা, 
কারেণ্ট একাউণ্ট সুদ শতকরা ১২ টাকা, 
সেভিংস্‌ ব্যাঙ্ক একাউণ্ট সুদ শতকরা ৩২ 
টাকা । চেক দ্বারা টাকা উঠান যায়! ফিক্সড. 
*ভিপজিট ৬ মাস বা তদুর্ধ; সুদ শতকরা 
৩০ টাকা হইতে ৫২ টাকা পথ্যস্ত। উপযুক্ত ' 
শিকিউরিটাতে টাকা ধার দেওয়া হয়। 


রিনি ভি UU গঞ্জ ও বর্যল। 








পেল ব্যাক অব ছি লিং ০ গত হ৮শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিলাবে শতকরা বাৰ্ষিক 

সেন্টাল ব্যাঙ্ক শব ইণ্ডিয়া লিমিটেডের গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এফ ন্‌ টাকা। ধ্ন্দ, বীরমতী রেলওয়ে কোং লিঃ_গত ৩১শে বার 
বৎসরের একটি প্রাথমিক কাধ্যবিবরণী সমপ্রতি আমাদের নিকট পৌছিয়াছে। পযন্ত এক বৎসরের হিলাবে শতকরা বা্িক ২২ টাকা । মেকেঞ্জিজ, 
“ও সংক্ষিপ্ত বিবরমী দৃষ্টে আমরা আনন্দের সহিত 'জানাইতেছি যে,' আলোচ্য: লিঃ _গত ৩১শে ভুলাই পর্য্যন্ত এক বহুসরের হিসাবে শতকরা” বাধিক 
বৎসরে শেণ্ট্াল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিমিটেডের নীট লাভের পরিষাণ "২ টাকা। মহীশুর পেপার মিলস, লিঃ_গত ৩০শে সেপ্টেম্বর - পর্য্যন্ত 
দীড়াইয়াছে (পূর্ববর্তী বৎসরের লাভের (জর ধরিয়া ) মোট ৫% লক্ষ ৩৯ এক বৎসরের হিসাবে শতকরা বাধিক ৫২ টাকা। . 
হাজার ৩২৯ টাকা। এই লাভ হইতে কোম্পানীর ডিরেক্টরগণ্‌ অংশীদার- :-' “| ' বাঙ্গলায় নূতন যৌথ কোম্পানী+ ' . 
গণকে শতকরা বাধিক ৮২ টাকা হারে ৩০শে জুন পর্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে '. অটল টা. কোং (১৯৪৩) লিঃ-_ডিরেউর মিঃ এন সি গোয়ে্ক।। 
আয়কর-বিযুক্ত ৬ লক্ষ ৭২ হাজার ৫২৮ টাকা লভ্যাংশ ও আদায়ীরুভ ১ কোটি রেঝিষ্ার্ড অফিস-_কাঁপিয়াং, দার্জিলিং। অনুমোদিত রন ৭ লক্ষ 
৬৮ লক্ষ ১৩ হাজার টাকার 'উপর ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে €ঞ্/ছাঁজার-টাকা | 'ব্যবসা_ প্্যাপ্টার্স। 
“আয়কর বিযুক্ত ৬ লক্ষ ৭২ হাজার ৫৮২ টাকা লভ্যাংশ প্রদানের প্রষ্ঠাৰ , ভারত কম্ট্রাকৃশন্‌ কোং লিঃব_ডিরেক্টর মিঃ হরবংশলাল নান 
' করিয়াছেন। এতধ্যতীত প্রতি শেয়ারে ॥* আনা হিসাবে অংশীদারগণকে হোত্র। রেজিস্টার্ড অফিল--১০* ক্লাইভ ষ্্রী, কলিকাতা।। - অনুমোদিত 
‘৩ লক্ষ ৩৬ হাজার ২৪৪ টাকা এবং ব্যাক্ষের কর্ম্চারীবৃন্দকে বোনাস হিসাবে, মূলধন ১১ লক্ষ টাকা। ব্যবসা- ম্যানেজিং এজেম্ি। 
,& লক্ষ ৫০ হাজার টাকা প্রদানের সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন কর! হইয়াছে। মহাযুদ্ধের ধর দেওয়াল 
নানারূপ প্রতিকূলতা ও অনিশ্চয়তার মধ্যে সেপ্টাল ব্যাক্কের ১৯৪২ সালের রা আনন্দের. সহিত, ঢা ১. চী মাকেট 
এরূপ লাভের পরিমাণে এবং অংশীদার ও কর্ধচারীদিগকে লভ্যাংশ ও এন লো Ges 25S নিক দার্জ্জিলিং 
বোনাস প্রদানের উক্তরূপ সন্তোষজনক প্রস্তাবে ব্যাক্কের' পরিচালকমণ্ডলীর it 


ব্যাঙ্ক লিমিটেড ( অফিস-_৩১, আগ্ততোষ মুখার্জি রোড, কলিকাতা ) এই 
5b কর্মদক্ষতা, সুবিবেচনা ও সংগঠননিপুণতার স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া ছইটি সুপরিচিত প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে এই যুদ্ধের বাজারে সুইথানি 


সেন্ট 1ল ক্যাণকাটা EE bie) shes Ashe) 


গত ৬ই জানুয়ারী তারিখে এলাহাবাদে সেপ্টণল ক্যালকাটা ব্যাঙ্ক 
লিমিটেডের এলাহাবাদ শাখার শুভ উদ্বোধন উৎসব যথারীতি হুসম্পর ক 
হষঈয়াছে। কেন্দ্রীয় উচ্চ পরিষদের সদস্ত মাননীয় পণ্ডিত পি এন্‌ সপ্রু এই ' 
অনুষ্ঠানের পৌরোছিত্য করিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে এলাহাবাদের বহু | 
বিশিষ্ট ব্যক্তি ও ব্যবসায়ী উপস্থিত ছিলেন। ব্যাস্কের কর্মকর্তাদের পক্ষ |] 


৯৫ 
2 ৯82 


2 স্ত 


টা ইয়ার নি ছার সিক্ত: দিকে: মিলাব দি এজ রিল জোনে কলিকাতা রঃ 
ছিল। শাখাসমূহ__শিমুলিয়া, নীলফামারী, A 
' বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ ' , ৮৮১4৭ ূ . 
সীতারাম স্পিনিং মিলস্‌ লি:_গত ৩?শে আগষ্ট পর্যন্ত এক (প্র. জলপাইগুরী; পুরী, বহরমপুর ও বালেশ্বর ॥ 
বৎসরের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ২৫২ টাকা। এসোসিয়েটেড সিমেন্ট || শাখা শীঘ্রই খোলা হইবে। 
কোস্পানীজ, লিঃ_গিত ৩১শে জুলাই পৰ্য্যন্ত এক ‘বৎসরের হিসাবে ছি সুদের সর্ভীদি লাভজনক এবং জর্বপ্রকার ব্যাঞ্চিং | 
শতকরা বার্ষিক ৮২ টাকা। পাচোরা জামনার রেলওয়ে কোং. | ১০ 


লি:গত ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা! ‘EK 
২২ টাকা । মহীশুর স্পিনিং এণ্ড ম্যানুফ্যাকচারিং কোং লি: == 


বাংলার মহামান্য 
গভর্ণর বাহাঁছুরের | fl ৪৯৮৪-০১-০১ 
একটি বাণী . . এ 2, | রা : 
| “আমরা যুদ্ধরত; এমন সময়ে বিমান-আক্রমণহীন. সংকেত ৰ 
সংকেতহীন বিমান-আক্রমণের চাইতে অনেক ভাঁলে। নয় কি?” ূ 

সাইরেন বাজলে আশ্রয় নিন এবং বিপদ কেটে যাওয়ার ধ্বনি না হওয়া পর্য্যন্ত আগ্রয়স্থলে খাকবেন। এ 


এ, আর, পি, পাবলিসিটি সাব-কমিটি, পাবলিক রিলেশনস্‌ কমিটি, বেঙ্গল কতৃক প্রচারিত। 
| ক্যালকাটা টক ক সাদ্াই কর্পোরেশন এর প্রচার বহন করেছেন 





En - 


ye 








টাকা ও বিনিময় 


কলিকাতা, ২ৎশে জানুয়ারী 

আলোচ্য তপ্ত টাকার বাজারের শ্বস্থায় পূর্বের সায় প্রচুর স্বচ্ছলতা 
ভাবই চলিতেছে । ব্যাঙ্কগুলি বাজারে টাকা ধার দিবার, লোক খু'জিয়া 
পাইতেছে .বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ব্যাক্কসমূহের মধ্যে কল টাকার দের 
হার .কলিকাতায় ॥০ আনা ও বোম্বাইএ।* আনায় অপরিবর্তিত রহিয়াছে। 
বিনিময় বাজারের অবস্থায়ও আলোচ্য সপ্তাহে দারুণ মন্দার ভাব লক্ষিত 
হয়। কার্জকারবারের পরিমাণ এতই কম যে উহা উল্লেখ না করিলেও চলে। 


গত ১৯শে ভ্বামুয়ারী তারিখে তিন মাসের মেয়াদী ৬ কোটি টাকার ' 


টে্জারী বিলের যে টেপার আহ্বান করা হইয়াছিল তাহাতে মোট 
আবেদনের পরিমাণ দাড়াইয়াছিল ৯ কোটি ৯৪ লক্ষ টাকা। উক্ত আবেদন- 
সমূহের মধ্যে ৭৯1৩)৯ পাই ও তদুর্ধ দরের সমুদয় এবং ৯৯৬৬ পাই দরের 
৬০ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে । মোট গৃহীত ৬ কোটি টাকার টেপ্ারের 
গড়পড়তা সুদের হার শতকরা বাধিক ১/১০ পাই ধার্য করা হইয়াছে। 


আগামী ২৬শে জানুয়ারী তারিখে বোম্বাই-এ বেল! ১১ ঘটিকা ষ্ট্যাওডার্ড সময়) 


পরয্যস্ত এবং অন্তান্ত কেন্দে ২৫শে জাহ্থয়ারী তারিখে কাঁন্রকারবার .বন্ধ না 
হওয়া পধ্যন্ত তিন মাসের মেয়াদী ৬ কোটি টাকার টেগার গৃহীত হইবে। 
বাহাদের টেপার গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে তাহাদিগকে আগামী 
ঈশে জানুয়ারী তারিখে টাকা দিতে হইবে। অক্লান্ত সর্ত পূর্বের ্তায়। 

গত ১৩ই আহুয়ারী তারিখ হইতে ১৮ই জানুয়ারী পর্য্যন্ত তিন মাসের 
মেয়াদী ইন্টারমিডিয়েট ট্রেলারী বিলের বিক্রয়ের পরিমাণ দীড়াইয়াছে মোট 
৪ কোটি ৪৪ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা । গত ২০শে জানুয়ারী তারিখ হইতে 
'আগামী ২৫শে জানুয়ারী তারিখ পর্য্যন্ত পূর্বববঘোধিত সর্তান্থসারে শতকরা 
৯৯৪০ আনা দরে তিন মাসের মেয়াদী ইন্টারমিডিয়েট বিল বিক্রয় হইয়াছে 
ও হইতেছে । 


রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইত্ডিয়ার সাপ্তাহিক বিবরণী দৃষ্টে জানা যায় যে, গত. 


৬ই জাহুয়ারী তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে সমগ্র ভারতে চলতি 
নোটের মেট পরিমাপ দীড়াইয়াছিল ৫৮৬ কোটি ৩৪ লক্ষ ৭৯ হাজার টাকা ) 
পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল মোট &৭৮ কোটি ২৪ লক্ষ ৯৯ হাজার 
টাকা । আলোচ্য সপ্তাহে ভারতের বাহিরে রিজ্জার্ভ ব্যাঙ্কের অর্থের পরিমাণ 
দাড়াইয়াছে ৬৫ কোটি ১৮ লক্ষ ৯* হাজার টাকা) পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহার 
পরিমাপ ছিল ৬৯ কোটি ৬১ লক্ষ' ১৫ হাতার টাকা । আলোচ্য সপ্তাহে 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক গবর্ণমেন্টকে ধার দেওয়া হয় ৬৩ লক্ষ টাকা; পূর্ববর্তী 
সপ্তাহে বিজঞার্ভ,ব্যাঙ্ক হইতে গবর্ণমেপ্টকে ধার দেওয়া হইয়াছিল ৬৬. লক্ষ 
টাকা । আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে অন্তান্ত ব্যাঙ্কের আমানতের পরিমাণ 
দীড়াইয়াছে ৫৫. কোটি € লক্ষ ৮০ হাজার টাকা) পূর্ববর্তী সপ্তাহে 
উহার পরিমাণ ছিল ৪৭ কোটি ৪৯ লক্ষ ১৭ হাজার টাকা। আলোচ্য 
সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে কেন্দ্রীয় সরকারের আমানতের পরিমাণ ঈাড়াইয়াছে 
মোট € কোটি ১২ লক্ষ ৭৭ হাজার টাকা) পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ 
ছিল ১৪ কোটি ৭ লক্ষ ৫ হাজার টাকা! আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে 
দ্ধ সরকার ও অস্তাস্ত প্রাদেশিক সরকারসমূহের আমানতের পরিমাণ 
দাড়াইয়াছে যথাক্রমে ১ কোটি ৬৩ লক্ষ ১৪ হাজার টাকা ও ৫ কোটি 


৯৬ লক্ষ ৭৩ হাজার টাকা পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহাদের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে 


১ কোটি ৭৮ লক্ষ ২৪ হাজার টাকা ও ৭ কোটি ৬ লক্ষ ৮৯ হাজার টাকা । 
এ সপ্তাঙ্থে বিনিময় বাজারে নিম্নরূপ হার বলবৎ ছিল £-_ 


টেলি: হুঞ্ি (প্রতি টাকায়) ১শিৎ ও পে 

এ র্শনী । 1 । ,১ শি ৫$£ পে 

ডি এ ৩ মাস রি ১শি৬ইৎ পে 
(প্রতি ১০০ ডলারে) ৩৩২০ 


গলার 


কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 
না 
মা EEE যদিও কলিকাতার শেয়ার বাজারে 
মন্দার ভাব দেখা গিয়াছিল, কিন্তু সপ্তাহের শেষের ছুই দিন শেয়ার বাজারের 
কাজকারবার বেজ তেজী হইয়া উঠিয়াছিল। কলিকাতায় জাপানী বিমানের 
হানা শেয়ার বাজারের বেচাকেনায় অগ্রগতি রোধ করিতে পারে নাই? , 
অষ্টম সেনাবাহিনীর সাফল্য এবং কলিকাতার আকাশ পথে রাজকীয়. বিমান- 
বাহিনী কর্তৃক জাপানী বিমান ধ্বংসের কাধ্যকলাপ শেয়ার বাজারের উপর 
অনুকূল প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। কাজকারবারের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে 
এবং শেয়ারের দরও চড়িয়াছে। কলিকাতায় যদি অদূর ভবিষ্যতে কোনরূপ 
বিমান আঁক্রমণ না হয় তাহা হইলে শেয়ার বাঞারের অবস্থার আরও উন্নৃতির 
লক্ষণ দেখা যাইবে বলিয়াই আশা করা বায়। | 


কোম্পানীর কাগজ 


' এ সপ্তাহে কোম্পানীর কাগজের দর..স্থির অবস্থায় ছিল,। কাজ- . 


.কারবারের পরিমাণ ছিল অব্য গভীবদ্ধ । টাকার বাজারের অবস্থাও 


অপরিবন্তিত রহিয়াছে এবং টাকার স্বচ্ছতা: বেশ দেখা গিয়াছে।' ভারত 
সরকার ষ্টালিং খণ মোটাযুটী এক প্রকার সমগ্রভাষে পরিশোধ করায় . 
কোম্পানীর কাগজের ভবিষ্যৎ উজ্জল বলিয়াই মনে হয়। ৩০ টাকা! সুদের 
কোম্পানীর কাগজের দর ৯৪ টাকায় বলবৎ আছে। মেয়াদী খণপন্জসমূহের 
মধ্যে ৩২ টাকা সুদের ১৯৪৬ সালের ডিফেন্স বণ্ড ১০২৭৬/০ আনা, ৩১ টাক! 
সুদের ১৯৬৩৬৫ সালের কাগজ ৯৫০ আনা, ৫২ টাকা হুদের ১৯৪৪-৫৫ 
সালের কাগজ ১০৮।* আনা, ৪২ টাকা সুদের ১৯৬০-৭০ সালের কাগন্জ 
১১৭২ টাকা এবং ৩২ টাকা স্দের ১৯৪৯-৫২ সালের জাগি ১৪%: 


আনায় হস্তান্তরিত হইয়াছে । 


৪, পাশ্গত্যদেশে বিশেষ 
$ করে আমেরীকাতে চেক 
(57 টাকার মতই ব্যবহার 
হয়, ভারতবর্ষেও চেকের 
প্রচলন ক্রমেই বেড়ে 
চলেছে। আমাদের 
একটা চেক বই আপনার 
প্রতিদিন কার লেনদেন 
/ শুধু সহ করে দেবে না, 
1 বিপদ থেকেও, পুরক্ষা 
৩ করবে। 


৭ ম্বিভিল প্যাক 
1 আভিয়াল 
॥ 3 ২, ভালহৌসি ভর 
কলিকাতা । 
ম্যানেদ্রিং ডাইরেক্টর রে ৫ 
এইচ, এম ঘোষ, / 
এফ, আর, ই, এস, (লণ্ডন) সো 
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- করলার খনির শেয়ারের মধ্যে এমালগেমেটেড ৩২৯ টাকা |, 
৩৯৭২ টাকা। বরাকর ১৭ পানা ইইউ এ শান বণ 


হইয়াছে। 
পাটকল 
টার সামান্ত তেজী হইয়া উঠিরাঞ্ছে | আদমী 
২৪৮৭ আনা। এংলো-ইত্ডিয়া*৩৩২২ টাকা । হাওড়া ৫৩৫০ আনা। ক্লাইভ 
হ২৯/* আনা এবং কামারহাটা ৪৮৮২ টাকায় বেচাকেনা হইয়াছে। 
| ইঞ্জিনিয়ারিং 
এই বিভাগে ইণ্ডিয়ান আয়রণ এবং ষ্টীল করপোরেশনের দর সন্ধীর্ণ গণ্ভীর 
মধ্যে উঠানামা করিয়াছে। সপ্তাহের শেষভাগে ইত্ডিয়ান আয়রণ এবং ষ্টীল 
করপোরেশনের দর ছিল যথাক্রমে ৩১৭০ আনা এবং ৎ৩দ* আনা । ' 
চিনির কল . 
চিনির কলের শেয়ারের কাজকারবারে স্থির ভাব লক্ষিত হইয়াছে। 
বুলাও ৪৪1০ আনা । কেক্ক এণ্ড কোং ১৪৮০ আনা এবং কাণপুর $০1/, 
আনায় ভ্রয় বিক্রয় হইয়াছে । 
' "" চা-বাগান 


চা-বাগানের শেয়ারের দর স্থির অবস্থায় ছিল। 'দিমাকুসী ৩৩২ টাকা। 


পাত্রধোলা ১*৫*২ টাকা এবং te টাকায়-বিকিকিনি হুইয়াছে।, 
বিবিধ শেয়ারের মধ্যে ইণ্ডিয়ান কপার ২%* আনা, বার্শ্মা করপোরেশন 
৩৮০ আনা, বি আই করপোরেশন ৬. টাকা, ইর্তিয়ান উড প্রভাস 
৩১।০ আনা এবং হুমায়ুন 'প্রপার্টিজ ৮।* আনায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে। 
আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাভার শেয়ার বাজারে নিয়রূপ বিকিকিনি 
হইয়াছে :-_.. 

| কোম্পানার কাগজ . 

৩২ সুদের খপ (১৪৪৯-৫২) ১৫ই াহযারী_১*৭৮ ইহা £ 
১৯শে- ১০০1৯ ; ২০শে--১০০1%০ ১০০1৩/০। ৩৯. সুদের খপ (১৯৫১ 
€৪) ১৯শে জাঃ-৯৯/৮০। ৩৯ সুদের কোম্পানীর কাগর্জ ১৯শে জাঃ-- 
৮১২ । ৩৪০ ছৃদের'কোম্পানীর কাগজ ১৫ই জাঃ-:৯৪/০ ৯৪৩০ 3 ১৯শে-_ 
৯৩৮/০ ৯৪২) ২১শে-_৯৩$গ ০ 28/0 | ৪২ সুদের রখ (১৪৮০-৭০) ১৯শে 
জাঃ_১১০৷০ ১ ২০শে--১১৭/০। ৪৯ সুদের খপ (১৯৪৫-৫৫) ১৯শে 
আ্বাঃ_১০৭॥০ 3 ২১শে-_-১০৮৩০ ১০৮]০। ৩২ সুদের ডিফেন্স বণ্ড (১৯৪৬) 
২১শে জা: ১০২৮৩/০। ৩৯ সুদের থপ (১৯৬৩-৬৫) ২১শে জাঃ-__৯৫৪০। 
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এমালগেমেটেড ২০শে জাঃ-_৩১দগ০ ৩২২3 ২১শে_৩২২। বেঙ্গল ' 


১৫ই জাঃ৩৯৩২ ৩৯৪২ ১৯শে--৩৯৫২ ৩৯৭২) ২১শ্রে-৪০২২। 
বরাকর (প্রেফ) ১৯শে , জাঃ__১৫৪২ ) ২১শে--১৩৷০ ১৩৮০। দেউলি 
২*শে আঃ_৯৪০। ইকুইটেবল ১৯শে ভাঃ--৩৫৷ | মুখুলপুর ১৫ই জা: 
১০৯। নিউ বাসনাধিপুর ১৫ই জাঃ-_২৮৷%০। নিউবীরভূম ১৫ই জাঃ_. 
১৬৮০ |  পরাপিয়া ১৯শে জাঃ-১//০ ; ২*শে--১৪৮০ ১৮/০; ২১শে- 
১৪৩০ ১৭০ | "পিওর শীতলপুত্র ৯৫ই জাঃ__-১৪1%০। কাটরাস বরিয়া 
২১শে জাঃ_২৮।৮০। সামল! ১৯শে, জাঃ--২৮০ ; ২১শে--২।৩/০ ২৮*। 
সেও্ড ১৯শে জাঃ_-১৩।০। সিঙ্গারাম (এ) ,১৯শে জাঃ_-৩৮/০। কালা- 
পাহাড়ী ২১শে জাঃ-১২1%০ ১২৫০। ধ্ট্যাওার্ড ১৯শে জাঃ_২০৮০। 
তালচেড় ১৯শে জাঃ-_২7/০ ২1৮০ 7 .২*শে-২15০) ২১শে--২৮০ ২/০ | 
ইউনিয়ন ১৯শে আাঃ__৩২দ০। ওয়েষ্ট জামুরিয়া ১৫ই জা: -৩১1%০ ) 
১৯শে_ ৩১০৯ ৩২৯) ২১শে-_৩২২ 1 
কাপড়ের কল .. 
বাসন ১৫ই জাঃ-_৮॥%০ ৮দ০ ) ২০শে--৮৪০। বেপারস ১৯শে জা: 

৯//০ 5 ৎ*শে--৯১" কাণপুর টেক্সটাইল ১৫ই. দাঃ--১৪৮/০) ১৯শে-_ 
১৪৭৮০ /০শে--১৫/১ $২১ পৌ ১৪/০ ১ ১৪1৮-1--এলগিন মিলস ১৫ই 


আর্থিক জগৎ 


' এত স্টীল ১৫ই আঃ-_১1৩/০ ১১৭০। 


[ ২৫শে জানুয়ারী, ১৯৪৩. 


জাঃ-_-৪৩০ ৪৩/০ 3 ২১শে_-৪৩০।  কেশোরাম (আর্তি) ২*শে জা: 
১৫7০ ১৫৪০০ $ ২১শেঁ_১৫০০ ১৫৮৯ । নিউ তিট্টোরিয়া ১৫ই জাঃ-_৮/* 
"৮০০ 5 ২০শে-৭৮৮/০ ৭৮৬০ | 


ইলেক্‌টী,ক . 
আপার গ্যাঞ্জেশ ইলেক্ট্‌,ক ২*শে আাঃ--১২॥০ ; ₹১শে--১৩৷০। 
ইঞ্জিনিয়ারিং * 
তর ইলেক্‌টী, ক ষ্টীল ১৫ই জাঃ--১৫৮/০। হইত্তিয়ান আয়রণ এত 
ষ্টীল ১৫ই জাঃ- ৩০৪৮০ ৩০%/০ ৩০৮৮০ ৩০৮৩০০ 3 ১৯শে--২৭৯৯ ২৯৮/৬ 
২৯%%০ ২৯৮১৪ ৩০/০ ৩০৩/০ ৩০1০ 3 ২০শে-_২৯০ ২৯৮০ ২৯৮/০ ২৯৪৮/০ 
৩৪২. ৩০%০ ৩০০ ৩০/০ ৩০|৩/০ ৩০0০) ২১শৈশ ৩০৮০ ৩০৮৮৬ Sone 
৩১২ ৩১/৪ ৩১৮০ ৩১1৯ ৩১//০ ৩১৮০ ৩১/০ ৩১0৮০ | আর্থার বাটলার 
২১শে জাঃ--১৩/৬০। মাসলিস ২০শে জা:--৩৩%। ভ্কাশনললি আয়রণ 
রাগ করপোরেশন (শর্ত), ১৫ই জা: 
২২৪০ ২২/০ ২২/৮০ ২২৪৩০ ২২৮০ ২১/০ ১ ১৯শে-_২১৪/০, ২৮৩০ ২২২ 
২২/৪ ২২1০) ২০শে-_-২১৩/০ ২১৪০০ হ২২ ২২০৪ ২২০ ২২1৮০ ২২1৩ ) 
২১শে- ২২৭৭ ২২৮৮০ ২৩২ ২৩/০ ২৩৮০ ২৩৯ ২৩1৮০ ২৩৫১ ২৩৪৯ 
২৩১০ ২৩৮৪ 3 (প্রেফ) ১৫ই জাঃ-১১৬২ ১১৭৯ ১১৭০ ১১৮৯ $ ২০শে- 
১১৭২) ছ্বীল প্রডাক্টস ২*শে জাঃ--৭৩/*) ২১শে-_৭1/০1 বৃটানিয়া 
বিক্ডিং এণ্ড আয়রণ ১শে জাঃ-_১২২। বার্ণ এণ্ড কোং (অর্ডি) হ১শে জা: 
৩৪৩২ ৩৪৬ 1 - ্‌ 








ভারতের সর্ববত্র কষকগণ নিজেদের এবং অগণিত 
নরনারীর আহার্য্যের জন্য হলচালনা করিয়া থাকে । 


কেবলমাত্র ইস্পাত নির্শিত লাঙ্গলই মাটার বুকে, 
গভীরভাবে বসে এবং প্রচুর ফসল ফলানোর ক্ষেত্র 
প্রস্তুত করে। 


TATA 


[J 
1 : 
হু ৎ 4 


দি টাটা.আয়রণ জ্যাণড ষ্টীল কোং, লিঃ কর্তৃক প্রচারিত 
ছেড+সেলল অফিস £ ১০২-এ, ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা.) 


"TN. 2456 


২৫লে: জানুয়ারী, ১৯৪৩.] : 


“আদমজী ২০শে আঃ--২৪৮* 7) ২১শে--২৪৮০ ২৪।৮৯। আগরপাড়! 
২০শে আাঃ২৩।০। এলবিয়ন ১৯শে জা:-+১৮১২ ১৮৩৯। আলেকজেওু, 
২*শে জাঃ-১৯২২। এলায়েন্স ₹*শে জাঃ--৩১৬২। খ্যাংলো-ইত্তিয' 
১৫ই জা+-৩২৬২ ৩৩২২3 ১৯শে--৩২৮২ ৩৩৯২) ২০শে--৩৩*২ 9 
২১শে- ৩৩২৭ 3 (প্রেফ) ২০শে, জাঃ ১২৪৯ | অকল্যাণ্ড ১৫ই 'জাঃ_ 
১৭২২) ₹১শে--১৭০২। 'বালি ১ই জা:--২৫৭৬ ২৫৯২) ১৯শে-- 
২৫৪২ $ ২০শে-২৫৭০ ; ২১শে_২৫৮২ ২৫৯২ বেলভেভিয়র ১৫ই জাঃ- 
৩৯১০২ ৩৯১২ ) ১৯শে--৩৮৪২ ৩৮৫৯ | বিড়লা ২০শে আ$--৩৭%৮* ৩৮২ $ 
২১শে-_৩৮৪০ | বজবর্জ ১৯শে জাঃ-_৩৩২২ ) ২*শে--৩৩৫২। ক্যালকাটা 
ছুট (প্রেফ) ১৯শে জাঃ--১২৩॥০। কেলিভনিয়ান ১৯শে. জা++৩৬০২ " 
৩৬১২। চিৎভলসা ২১শে জাঃ--১৭৮৮০। চীপদানী ১৯শে জাঃ--১৭৯ 5 
২*শে--১৭৯২ ১৭৯০ $ ২১শ--১৮৩২ ১৮৫৯) সেভিয়ট ১৫ই জাঃ-_ 
১৮০৯ ৯৮২৯) ১৯শে--১৭৮৯ ১৮১৯) ২৯শে--১৮৬২। ক্লাইভ ১৫ই 
জাঃ--২২।০ ২২৮/১ ) ২০শে-২২।০ $ ২১শে--২৩/০ ২৩৪৩০ । ডেপ্টা 
১১৫ই জাঃ--৪২*৯। এম্পায়ার ১৫ই জাঃ-_২৫]০ ; ২১শে-২৫1%৫। ফোর্ট 
ষ্টার ১৯শে জা:-৫২২২ ৫২৬২1 ফোর্ট উইলিয়াম ২*শে জাঃ--২২ৎ২। 
গ্যাঞ্জেস ২০শে আাঃ--৩২৫২ ৩৩৬২ 3 ২১শে--৩৩৯২1 ছেট্টংস (প্রেফ), 
৯৫ই আঃ_-১৩০২। কিনিলন ২১শে জাঃ-_৩১৯২ ৩২০২। হাওড়া ১৫ই 
জা১_-৫৩।৯ ৫৪২ 3 ১৯শে--৫২?৮০ ৫৩1০ ) ২১শে--৫৩1০। ছগলী (প্রেফ) 
_হ১শে জাঃ_-১৯৷%০ ২০২। ভৃকুমাদ ( প্রেফ ) ২*শে জাঃ--১৫০২ ৪ 

হইত্তিয়া ১৫ই জাঃ--৪ ১৭৪০ ৪১৯২) ১৯শে--৪১২৯  ২০শে-৪১৫৫৯ 

৪১৭২ 3 ২১শে--৪২৯২ ৪২৩২। কামারহাটী ১৫ই জাঃ_-৪৮২২ $ ১৯শে_ 

৪৮১২ ৪৮৩২; ২০শে--৪৮৯৭ ৪৮৩৯ 3 ২১শে-৪৮৮৯ ৪৮১৯ ৪৮৩৯ | 

ভালহোৌসী ২১শে জাঃ_-২১৪২। কীকনাড়া ১৫ই জাঃ-.৩৮২২ ৩৮৬২) 

২*শে--৩৮৩৯ ) &১শে-৩০৮৭। কেলভিন ১৫ই জাঃ-£২৪২) ২১শে_- 

৩৪২. ৫৩৮২1 লরেন্স ১৫ই আাঃ__২২৭৬ ২২৮২। স্তাশনাল ১৯শে 

জা ২২২ 3 ২০শে-_২২1০০ ২২০ )২১শে-_২২/৮০ ২২৮০ । নেলিমার্লা 

১৫ই জাঃ-_১৫৪০ ১৫॥/০ $ ১৯শে ১৫০ ১৫৪৮০ $ ২০শে১৪দ%৯ ১৬৯ 3 
২১শে--১৬৯। নিউসেন্টাল ১৯শে জাঃ-_৩১২২ ৩১৩২1 নৈহাটী ২১শে 
আঃ--২* ৮ ২০৯১ 1 নদীয়|'১৯শে আাঃ--৬৯॥০ $ ২০শে--৭০০। ওরিয়েণ্ট 
১১৫ই জাঃ--১৮০২ ১৮৩৯3 ১৯শে-১৮০৭ ১৮১০০) ২১শে--১৯৫৯৭। 
পাসের ২*শে,জাঃ--১৮৮৯ ১১২। রিলায়েন্স ১৫ই জাঃ-£৩৯ ৫৩০ ) 
১৯শে_৫হদ০ ৫৩৫০ ; ২*শে- ৫৩০ ৫৪২ | সুরা (প্রেফ) ১৫ই জা 
১৩৫২। গ্রলক্মীনারারণ ১৫ই জাঃ_-১৫২ 3) ১৯শে-১৫৯ 5 ২১শে--১৫%০। 
ইউনিয়ন ই জাঃ টি 


হেড অফিস ? ভবানীপুর, কলিকা | 
গ্রাম £__'রেন্বো’, কলিকাতা ।'ফোন £-_পি, কে, ২৬৮১, ১৪৭২ 
সর্বপ্রকার ব্যাং কাৰ্য্য করা হয়_ 
-অন্যান্য অফিস 
মধ্য কপিকাতা--৯এ, ভালছোসি স্কোয়ার ইষ্ট, 
বড়বাজার শাখা--২০৪, হবাারিসন রোড, কলিকাতা। 

























বাজগা আসাম এ উড়িষ্ণ। 
ঢাকা, গৌচাটা, . ভাগলপুর, পুরী, 

[] নারায়ণগঞ্জ, তেজপুর, র'চি, বহরমপুর (গঞ্জাম, 

|], নিতাইগঞ্চ, চারালী (ডেরাং) ' পুরুলিয়া খুরদা রোড, ' 
ইচ্ছাপূরা (ঢাক!) কটক (চৌধুরী বাজার) || 
অধ্যপ্রদেশ-_নাগপুর মঙ্গলবাগ, | 
! এজেন্সী অফিস--বোম্বাই 


তি, মুখাজজাঁ, বি.এ, এ, ম্যানেজিং ডিরেটর। 


আর্ক জগৎ 


কেরু এণ্ড কোং (অর্ডি) ১৫ই জাঃ-১৪৩/০ ১৪৮/০ ; 
২৪শে--১৪৮০ 3 ২১শে ১৪৪৯ ১৪৮/০। 
ক্রয়ারী ১৯শে। জাঃ--১৮॥০ ) ২১শে১৮]০। রাজা হ*শে আঃ, 
৪৫০০ ; ২১শে--৪৫৷*। সমন্ভীপুর ১৫ই জাঃ--১২॥০ 3 ২১শে--১২॥০। '' 
ইউনাইটেড প্রতিন্দেস ১৫ই জাঃ--১৫* টি ২১শে--১৫1৮০। 
বলরামপুর ২১শে জাঃ--১২০। 


'গাখা হাওড়া, গালখিয়া, ঘেলুড, বালী, উত্তন্ন- 
-: পাড়া, শ্রীরামপুর ও. শেওড়াফুলী |. 


রেলপথ £ | ৬ 
হিৰ নি তৈরৰ বাজার (গ্যাযান্টী) ১৫ই জাঃ__-১০৮২। আযেদপুর 


কাটোয়া ২১শে জাঃ--৯০২। বীকুড়া দামোদর।২১শে জাঃ--৯*২।' ৭ 


খনি | ্ 4 
ৰ 4 5 


বারা করপোরেশন ১৫ই জাঃ--৩০/* ; ১৯শেঁ-:৩/০ ৩%০। ইণ্ডিয়ান: 


কপার ১৫ই- জাঃ--২০%০ ২০/০; ১৯শে-২৮০ ২০০; ২৪শে--২/০) ' 
২১শে-_-২০* ২০০ । রোডেসিয়া কপার ২০শে জা৯-১*1 
কাগজের কল 


ইত্তিয় পেপার পাল্ণ ১৫ই জাঃ--১৬৩২ 3° ২০শে--১৬০২) ₹১শেঁ 


৯৬৩২1. ওরিয়েণ্ট পেপার (অর্ডি) ৯৯শে জা+_২৫1৮০ 3 (প্রেফ) ১৫. 
জাঃ_১১০৭০ ) ২*শে-_-১১৯২। ষ্টার পেপার ১৫ই আাঃ--১৯%/০ ) ২শে-_ 
১৯০ ১৯/০ 3 ২১শে- ১১০ । 
২২৮০ 7; ১৯শে- ২১৭৯ ২২২৯) ২০শে--২২]০ টু হ১শে-২০৫৮%০ :: 
২০৮৯ | 


টিটাগড় (অর্ভি) ১৫ই জা:-_২১৭০ 


চিনির কল 


বেলভাও ১৫ই জাঃ ৮২ )২১শে--৮২। বুলাগড ২*শে জাঃ-8৪8০। 
১৯শৈ "৮১৪০০ ১৪৪০ 3 
কাপপুর ১৫ই জাঃ--২৫২। যারী 


চা বাগান ূ 
বাগমারী ১৫ই জাঃ_-১৯২। বীরপাড়া (অর্ডি) ২*শে জা:--৩০০২ 3 


" (শ্রফ) ১৯শে--১৭০১। বোকাহাট ১৫ই আ$--১০।০। চণ্ডীপুর ১৫ই 
'জা+--১১০৯। দিমাকুসী ১৫ই জাঃ--৩৩২। ধুনসারী ১৯শে জাঃ--৪%০। 
ইষ্ট ইণ্ডিয়া ১৫ই আঃ__১১%০। ইষ্টাৰ্ণ কাছাড় ১৫ই "আঃ-_-৯২। গোপুর 


১৫ই জাঃ--১১৮০। হালিমাড়া ১৯শে জাঃ--৫০২ | হাতীক্ষীরা ১৯শে জাঃ_. 
২৫৮০ ১ 


২১শে-২৫৮০। 


কর্ণকুলী ১৫ই জাঃ--২০৮%০। মারফুলানী 


(প্রেফ অর্ভি) ১৫ই জাঃ--১৪)০। নাগরী ফার্ম ১৫ই জাঃ--২৫৩। পাহাড়. 
গুমিয়া ১৯শে জাঃ--৪১০২ | পাত্রখোঁলা ১৫ই জাঃ--১০৫৯৬ ১০৫২]০। 

রূপচেড়া ২০শে জা ১৪৪০ | সরুগীও ১৫ই জাঃ--১৬1৮০ 3 ২৯শে--১৭২ গা 
তেলয়আান ২০শে জাঃ--৯দ০। তেঙ্গপানি ১৫ই জাঃ--২১৮০ ২২২ "* 
পা ১৫ই ভাঃ-_১০।* ১০1/৮ ; ১৯শে-১১০৮০ ১০]০। টাজপানি ১৫ই , 


--৯২। টাইরুপ*১৯শে আাঃ--১৮২। গ্ীলাপুকরী ৎ১শে জাং-২১]০।', ' 





লা রিড 4 
সকল প্রকার ব্যাঞ্কিং কা্ধ্য করা হয়। . 





পাস 


\ ৬, রি. 
সুদ্বের হার £_ স্থায়ী আমানত ঃ 
| ৬মাস = ২২% 
চলতি = ২% > ৰৎসর _- ৩%, 
সেভিংস_ ১২% ২৯+ -_ ৩২% 





গণ ? 
- বিবিধ 


এলুিনিয়াম করপোরেশন. (ওল্ড প্রেফ) ২০শে :জাঃ--১২৪২ $ ২১শেো_ 
১1০ ৯৫1৩] । আসাম বেঙ্গল সিমেণ্ট (ভেফার্ড )২*শে দাঃ ৩/৯. 
আসাম সজ ১৫ই জাঃ--৪২ ৪/*। এলোসিয়েটেভ হোটেলস ১৫ই আঃ 
৭০ ) ১৯শে_৮৯। বাধার লরী ১৯শে জাঃ_৩৫০২। ইণ্ডিয়ান স্কাশনাল 
এয়ারওয়েজ (ডেফার্ড) ২১শে দাঃ--২দগ%*। 'বরারি কোক ১৫ই' জাঃ_ 
২৭৪৮৯. বৃটাণিয়া খিস্কুটস ১৯শে জাই ১৩) ২১শে-১এ০। বুডিশ 


সিলোন করপোরেশন ১৫ই, জা--১৩//০ ১৫৯) ১৯শে--১৫৯ 5: ২*শে_ . 


১৪৪৮০ 7 হ১পে-১৪*। বি আই করপোরেশন ২০শে আঃশ-৬১। 
ক্যালকাটা সিন্ধ ২*শে জাঃ-_৮৮০।' ডালযিয়া' লিমেন্ট (অর্ডি) ১৫ই জা: 
১৫৮/০ 3 ১৯শে--১৫৪/৩ ১৫৮০) ২*শে--১৫৪০ ১৪২ 3 (প্রেফ) ২*শে আঃ 


৪২২. ইণ্ডিয়ান, উভ প্রদ্াক্টর ২*শে জা$7-৩১।০ 9: ২১শে--৩১০০), - 


স্তাশনাল ইনম্থলেটেড কেবল ১৯শে জাঃ--১২%০। স্কাশনাল রোলিং মিলস 
অের্ডি) ১৫ই জাঁঃ--১০৭০। ভ্ভাশনাল সেফ ডিপোজিট ১৯শে জাঃ_-১৫০ ) 

২১শে-২৪০২1৮০। নর্দার্ন ইণ্ডিয়া অয়েল (অর্ডি) ১৫ই জাঃ--১০৯1' 
মেদিনীপুর অমিদারী : ২৫ই: জাঃ--৭১২। ' পাবলিসিটী সোসাইটী ১৯শে 


জাঃ--১০॥* ; ২১শে--১১/০। রোটাস ইণ্ডাধ্ীদ (প্রেফ) ২*শে জা: : 


১৭০ । 
. পাটের বাজার ০ 
| | কলিকাতা, ২২শে জানুয়ারী 
আলোচ্য সপ্তাহের কঙ্গিকাতার পাটের বাজারে দু স্পষ্ট উদ্নতি পরিলক্ষিত 
হয়। কাঁজকারবারের পরিমাপ বহুকাল পরে এবার বেশ সন্তোষজনক 
হইয়াছে । ১৯৪* সালের. পাট চাষের জমির এক-তৃতীয়াংশ পরিমিত জমিতে 
আগামী ১৯৪৩-৪৪. সালের মরশুমে পাট বুনিতে দেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃীত 


হইয়াছে বলিয়া যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে তাহার ফলেই বিক্রেতা মহল, 


উচ্চ'দর কাঁকিবার সুযোগ পাইয়াছে। অবশ্ত উপরোক্ত সিদ্ধান্তের সংবাদ 


এখনও সরকারীভাবে সমর্থিত হয় নাই এবং এই বিষয়ে দিল্লী ও কলিকাতার ' 


মধ্যে মতামত বিনিময় ও আলোচনা-বৈঠক চলিতেছে বলিয়া প্রকাশ ৷ 
অধিকন্ধ পাট চাষ সম্পর্কে সম্প্রতি ভারত সচিব মিঃ আমেরী যেরূপ অভিমত 
প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে বাজলার বর্তমান মগ্ত্রিগুল কলওয়ালাদের 
স্বার্থকে প্রাধান্ত না দিয়া দুর্দশাগ্রস্ত পাটচাষীদের স্বার্থকে বড় করিয়া দেখিতে 
সমর্থ হইবেন !কিনা সেই বিষয়ে ঘোরতর সন্দেহের অবকাশ রহ্য়াছে। 
হ্ুতরাং এখনও উল্লসিত হইবার সময় আসে,নাই। 

এবার আল্গা পাটের বাজারেও বিশেষ চড়তির ভাব লক্ষিত হয়। 
ইণ্ডিয়ান ভিই্ি্ট তোসা মিডল ও বটোম যথাক্রমে ১৪২ টাকা ও ১১২ টাকার 
ক্রয়বিক্রয় হুহয়াছে।. পাকা বেল বিভাগেও আলোচ্য সপ্তাহে বেশ তেজীর 
ভাব দেখা গিয়াছে 1 

'ান্লোচ্য সপ্তাহে থলে ও.চটের বাজারে একটা স্থির ভাব লক্ষিত হুয়। 
মিল।মালিক পক্ষের সতর্ক নীতির ভন্ত, কাজকারবার সেরূপ অধিক পরিষাণে 


কয় াই। ৯নং পোর্টার নগদ ১৮২ টাকা, ফেব্রুয়ারী-মার্চ ১০ আনা, এপ্রিল- 


জুন ১৮৯ টাকা ও ভুলাই-সেপ্টেম্বর ১৭৭০ আনায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে । ১১নং 
পোর্টার নগদ ২৩1/৭ আনা, ফেব্রুয়ারী-মার্চ ২৩৪০ আন, এপ্রিল-ঘ্বন ২৩০ 
আনা ও ভুলাই-সেপ্টেম্বর ২৩ আমাক বিকিকিনি হইয়াছে। 


তুলার বাজার 


কলিকাতা, ২২শে জানুয়াপী 
আলোচ্য সপ্তাছে বোদ্বাইএর তুলার বাজার বেশ তেজী ছিল। এবার 
প্রচুর পরিমাণে কাজকারবার হইয়াছে। শ্রমিকগণের জন্ত খাল্াদির সুব্যবস্থা 
করার, প্রতিশ্রুতি দেওয়ায় বহ মিলের কাদ আবার পুরাদমে আর্ত হইয়াছে 
‘এবং DES ক্লথ বা নির্ধারিত মূল্যে নির্দিষ্ট শ্রেণীর সম্তা কাপড় প্রচুর 
পরিমাণে তৈরী করা হইবে, এইকপ সংবাদে শ্বতাবতই তুলার বাজারে আশ! 
ও তৎপরতার সুষ্টি করিয়াছে। 
; কলিকাতার কাপড়ের বাজারে আলোচ্য সপ্তাহে বিশেষ কোন পরিবর্থন 
দেখা যায় না। ব্যবসায়ীদের মজুত মালের পরিমাণ বেশী নহে বলিয়া 
(তাহারা বিক্রয়ের. অন্ত বিশেষ আগ্রহ দেখাইতেছে না। শুনা. যাইতেছে যে, 
. গ্রব্ণমেন্টের, কাপড়ের অর্ডার পূর্বের শতকরা ৩৫ ভাগ হইতে কমাইয়া ২৭ 
'কি৩* ভাগ করা হইয়াছে । ইহার ফলে অনসাধারণের ব্যবহার্ধ্য বঙ্ 
‘উৎপাদনে মিলগুলি আরও বেশী কাঙ্জ করিতে পারিবে । দুঃখের বিষয়, 
বাজারে, এখনও ষ্ট্যাপ্ডার্ড ক্লথ দেখা দিতেছে না।। শুনা যাইতেছে, উহ! 
নাকি এজিধ যানের পূর্বে বাঞারে বাছিত্‌ হইবে না। 


্‌ সলোণা ও রূপা 


আলোচ্য সপ্তাহে সোণার বাজারে বিশেষ কোনরূপ উল্লেখযোগ্য 
কাঘকারধার হুয়. নাই | সোণার দর সক্কীর্ণ গণ্তীর মধ্যে উঠানামা করিয়াছে । 
'বোদ্বাইয়ে গ্রুতি ভরি রেডি সোপার দর ছিল ৬৬1৮০ আনা এবং প্রতি 


ধিক জগ: 





কলিকাতা, ২২শে জায়ুয়ারী ' | 






[ ২৫শৈ জানুয়ারী; ১৯৪৩ * 
গিনি ৪৮০ আনায় বিকিকিনি হুইয়াছে। কলিকাতায় ‘প্রতি ভরি পাক! 
লোখা; ৬৫৭৮৭ আনা । ' বড়ালবার প্রর্তি ভরি ৬৫৮/* আনা এবং, প্রতিটা 
. গিনি. ৪৮৫৮০ লানার ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে। লগুনে' প্রতি, আউল পাকা : 
সোণার দূর. ৮ পাউও ৮ শিলিং-এ অপরিবন্তিত রহিয়াচছ ॥ .. ১ 


AAEM ANI কতক মন্দার ভাব, লক্ষিত হয়। ভি 


কাজ্জকার্বার কম হুইয়াছে। বোদ্বাইয়ে, প্রতি একশত, তোলা রেডি, রূপার. 
দর ছিল ১০০/০০ আনা। কলিকাতায় প্রতি একশত তোলা রূপ! ৯৮৭৯ 


আনা এবং খুচরা প্রতি, একশত' তোলা রূপা ৯৯ টাকায় বেচাকেনা হইয়াছে। 


9৯588585835 











হেড অফিস- কুমিলা 
মূলধন ০০ 
অনুমোদিত তব বিলিকৃতয ' ২০০ ০১০০৯ 
বিক্রিত ১০১২০১০০০২২ ' ১71 
আাদারীকৃত (অশ্রিম কলসছ). ৮৭০১৩ ০৯. 
কলিকাতা অফিল :__ শাখা ও এজেন্সী £-. 
২নং ক্যানিং ষ্ট্ৰীট, সকল প্রধান প্রধান 
ফোনঃ-_কলিঃ ৬৫৪৪ ব্যবসা কেন্দ্রে 





১৯৪০ স্লালের উই মে স্থাপিত 


ওয়েলেসলি প্লেস, কলিকাতা । . 
সিডিউলভূক্ত ও সাব ক্লিয়ারিং ব্যাঙ্ক | 
বাংলার নবপ্রতিষ্টিত ব্যা্কগুলির মধ্যে বৃহভম! 
৫০১০০০৭০২ 
২১,৬৭,৫০০ টাক! " 


১৬/৩১৩০*২ 
টাকার উপর ” 


৫০০৬১৭০ ০. 


হেড অফিস--৭নং 


(১৯৪২ সালের ৩*শে সেপ্টেম্বর পৰ্য্যন্ত ) 
চেয়ারম্যান £ থরার। 
পুনরায় না জানান পর্য্যন্ত শেয়ার বিক্রয় চলিবে; কিন্তু 
তাই বলিয়| জনসাধারণকে এতন্বার| শেয়ার ক্রয় করিবার, . 
| করেন, ব্যাঙ্কের 
হেড অফিসে কিম্বা যে কোন শাখা অফিসে পত্র লিখুন । 
চলতি. হ্িসাব-_দৈনিক ৩০০ টাকা হইতে এক লক্ষ টাকা উদ তের 
ৃ 
ূ 


উপর বাধিক শতকরা ॥* হিসাবে সুদ দেওয়া হয়। যাশ্রাসিক হুন্ ২২ 
চাকার কম হইলে দেওয়া হয় না৷। 





আরা জানহিত যর পর গহনা বাকে 
লওয়া হুয়। 
ধার, ক্যাস ক্রেডিট ও জমার অতিরিক্ত টাকা সন্তোষজনক জামীনে 
পাইবার ব্যবস্থা আছে । 3 
সিকিউরিটি, শেয়ার ইত্যাদি কেনা বেচা এবং নিরাপদে গচ্ছিত রাখা 
প্রভৃতি এতদ্‌সংক্রান্ত অক্রাপ্ত কাঁধ্য করা হয়। বাক্স, মালের গ্লাঠরী। 
প্রভৃতি নিরাপদে পচ্ছিত রাখা হয়। নিয়মাবলী ও সর্ত অনুসন্ধানে, 
জান! যায়। সাধারণ ব্যাক্ষসংক্রান্ত যাবতীয় কাজ করা হয়। 
ৃ শাখা বড়বাজার, শ্টামবাজার ( কলিকাতা ), 
নারায়ণগঞ্জ এবং ঢাকা। 


১১২ ১ ডি, এ রাস জেন 


~~ 


বল, ৬৩৮২ 
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জাতীয় জীবনের দূর্যোগ ৬৮১ ol [ানী নি নি 
নৃতন ক্ষেত্রে ভারতীয় কাঠ ৬৮২-৬৮৩ বাজারের হালচাল. . ্‌ ' ৬৯১-৬৯৬ 
পাটের জমির পরিমাণ দীর্ঘকাল ধরিয়া চটকলওয়ালাগণ কর্তৃক প্রতারিত হইতেছে। বাধ্যতা- 


- পাটচাষ নিয়ন্ত্রণের প্রহসন সম্বন্ধে গত সপ্তাহে আমরা বিস্তারিত- 
ভাবে আলোচনা করিয়াছি। আমরা আশা করিয়াছিলাম ২৩ 
দিনের মধ্যেই বর্তমান বৎসরে কি পরিমাণ জ্রমিতে পাটের চাষ 
হইবে তদ্বিষয়ে বালা সরকারের সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হইবে।: কিন্ত 
বর্তমান সময় পর্য্যন্ত এই সম্বন্ধে বাঙ্গলা সরকারের ' কোন 
সিদ্ধান্ত জানা যায় নাই যদিও পাটের চাষ আরম্ভ হইতে আরও 
মাসেক দেরী আছে তথাপি বাঙ্গলা সরকার এখন হইতে তাহাদের 


> সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া কৃষক যাহাতে তাহা যথাযথভাবে প্রতিপালন করে 


তজ্জন্য যদি চেষ্টা না করেন তাহা হইলে এবারও পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ 
একটা প্রহসনে পরিণত 'হইবে। আমরা অবগত হইলাম যে 
এবার যাহাতে ১৯৪* সালের তুলনায় এক' তৃতীয়াংশের অধিক জমিতে 
_ পাঁটের চাষ না হয় তঙ্জন্য কৃষকদের তরফ হইতে বাঙ্গলার মন্ত্রিবর্গের 
উপর খুব চাপ দেওয়া হইতেছে। এদিকে প্রাকৃতিক হুর্য্যোগে পাট 
ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হইলে পাটের অভাব ঘটিবে,' এক তৃতীয়াংশ 
জমিতে পাটচাষের সিদ্ধান্ত হইলে কৃষক ধান্ঠের মুল্য বৃদ্ধি হেতু উহা 
অপেক্ষা কম জমিতে পাটের চাষ করিবে_ ইত্যাদি বাজে যুক্তি 
দেখাইয়া! চটকলওয়ালাদের পক্ষ হইতেও মন্ত্রিগণকে প্রভাবিত করিবার 
বা হর গলা সরি কিন হয 


i বল! 


| এই প্রসঞ্জ বাজগার সবক দু সহ আমরা বাহা বলিয়া 
ছিলাম এবারও তাঁহার ‘পুনরাবৃত্তি করিতেছি। বাঙ্গলার পাটচাষী 


মূলকভাবে পাটচাষ নিয়ন্ত্রণের প্রস্তাব উঠার পর চটকলওয়ালারা বহু 
বৎসর পর্যস্ত এই প্রস্তাবকে কাধ্যকরী হইতে দেয়. নাই। ' ফলে 
পাটচাষ কমাইবার জন্য প্রচারকাধ্য করিয়া বাঙলা! সরকার বহু 
অর্থব্যয় করিলেও উহাতে পাটচাষীর এক পয়সা লাভ হয় নাই। 
অবশেষে বাঙলা সরকার বাধ্যত্যামূগকভাবে পাটচাষ নিয়ন্ত্রণনীতি 
গ্রহণ করিয়াছেন! কিন্তু এখানেও চটকলওয়ালারা নানা অন্তুহাতে 
প্রত্যেক বৎসর বাঙ্গলা সরকারকে প্রয়োজনাতিরিক্ত জমিতে পাট- 
চাষের ব্যবস্থা করিতে বাধ্য করিতেছে । এখনও বাঙ্গলার মন্ত্রিবর্গ 
পাটচাষীর স্বার্থের নানাভাবে ক্ষতি করিতেছেন। এবার উহার আর 
যেন পুনরাবৃত্তি না ঘটে! কেবল পাটের মূল্যের দিকে চাহিয়া 
নহে-_-বাঙ্গলার অধিবাসীদিগকে অন্নাভাব হইতে রক্ষা করিবার জন্যও 


এবার পাটচাষের পরিমাণ. ১৯৪০ সালের তুলনায় এক তৃতীয়াংশ 


হওয়া উচিত। এবার যদি উহার অধিক পরিমাণ জমিতে পাটচাষের 
অনুমতি দেওয়া হয় তাহ! হইলে বাঙ্গলার অধিবাসীদের উপর ই - 
রূপ অবিচারই করা হইবে । 

টা যুদ্ধ ও জনসাধারণ 

যুদ্ধের সময় যে প্রকার কর্ম্মপন্থা অবলম্বন করিলে জয়লাভ করা 
যায় তাহা অবলম্বন কারাই বাঞ্ছনীয় এবং যুদ্ধকালে জনসাধারণকে . 
সর্বপ্রকার স্বার্থত্যাগ করিতে হয় উহাও স্বতঃসিদ্ধ কথা। কিন্তু 
জনসাধারণের সাহায্যেই যুদ্ধে জয়লাভ হইয়া থাকে এবং জনসাধারণের* 
স্বার্থের জন্যই -যুদ্ধে জয় লাভ প্রয়োজন। এরূপ অবস্থায় খুদ্ধের 





সময়ে জনসাধারণ যাহাতে বাচিয়া থাকে তগুপ্রতি প্রত্যেক গবর্ণমেণ্ট 


৬৭৮ 


বিশেষপ্রকার, 'দৃটি, রাখিতে বাধ্য। যাহারা যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিতেছে 
ভাহাদেরই,আত্মীয়ন্ব্জন যদি গবর্ণমেন্টের অকর্ম্মণ্যতা কি অবহেলার 


, : জন্য অনশনে অর্ধাশনে দিন কাঁটাইতে বাধ্য হয় তাহ। হইলে সেই 
. যুদ্ধে কখনও জয়লাভ ঘটিতে পারে না । 


{ বড়ই দুঃখের বিষয় যে বর্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর ভারতবর্ষের 
শাসকশক্তি জনসাধারণের _'সুধদঃখের প্রতি চরম উপেক্ষা প্রদর্শন 
করিতেছেন! সম্প্রতি মিঃ নম্মান ক্রাম্পের *ইংলণ্ডে ইনফ্রেশন 


নিবারণ” শীর্ষক একটা প্রবন্ধে দেখিতে পাইলাম যে ইংলণ্ডে স্বাভাবিক . 


সময়ে (১৯৩৮ সালে) জাতীয় সম্পদের শতকরা ৮১ ভাগ জনসাধারণ 


*' ভোগ করিত এবং বাকী .১৯ ভাগ গবর্ণমেণ্ট উহাদের প্রয়োজনে 
নিয়োজিত করিতেন। যুদ্ধ আরস্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় সম্পদের 


ক্রমশঃ বেশী অংশ গবর্ণমেণ্ট যুদ্ধ পরিচালার অন্য গ্রহণ করিতে আরম্ভ 
করেন এবং ফলে ক্রমশঃ উহার কম অংশ জনসাধারণের ভোগে নিয়ো- 
জিত হয়। তথাপি ইংলণ্ডে গত ১৯৪১ সালে জাতীয় সম্পদের ৪৮ 


, ভাগ এবং ১৯৪২ সালে ৪৬ ভাগ জনসাধারণের ভোগে আসিয়াছে 
* এবং বাকী ৫২ ও ৫৪ ভাগ গবর্ণমেন্টের প্রয়োজনে নিয়োজিত হই- 
. য্লাছে। ভারতবর্ষে এরূপ সর্ববাঙ্গীণ ভাবে কোন হিসাব প্রস্তত“হয়, 


নাই। কিন্ত এদেশে উৎপক্স “কাগজের শতকরা ৯* ভাগই গবর্ণমেন্ট 
গ্রহণ করিয়া বাকী ১০ ভাগ মাত্র জনসাধারণকে ব্যবহার করিতে 
দিতেছেন। ইট, সিমেণ্ট, লৌহ ইত্যাদি বহু জিনিষের প্রায় সাকুজ্য 
অংশই গবর্ণমেন্ট নিজেদের প্রয়োজনে গ্রহণ করিতেছেন । জনসাধারণ 
এই সব জিনিষের কিছুই: ভোগ করিতে পারিতেছে না। গবর্ণমেপ্ট 
নিজেদের প্রয়োজনে দেশে উৎপন্ন খাদ্য ও বস্ত্রের এত অধিক অংশ 


গ্রহণ করিতেছেন যাহার ফলে দেশের সর্বত্র খাগ্ঠাভাব ঘটিয়াছে এবং _ 


অনেককে বিবস্ত্র থাকিতে হইতেছে । দেশের যানবাহনও এমনভাবে 
গবর্ণমেন্ট কর্তৃক ব্যবহৃত হইতৈছে, যে জন্য দেশবাসী বর্তমানে যান- 
'ঘাহনের কোন সুবিধাই ভোগ করিতে পারিতেছে না । অবশ্য গরর্ণ- 
মেণ্ট যুদ্ধ পরিচালনার জন্যই জাতীয় সম্পদ এই ভাবে গ্রহণ করিতে- 
ছেন। কিন্ত প্রশ্ন এই যে-_-জনসাধারণ যাহাতে উহাদের প্রয়োক্সনীয় 
দ্রব্য সামগ্রী পাইতে পারে তৎপক্ষে গবর্ণমেপ্ট সম্যক অবহিত কিনা; 
গবর্ণমেন্ট বর্তমানে জাতীয় সম্পদের যতটা অংশ নিজেদের প্রয়োজনে 
নিয়োজিত করিতেছেন .তাহার' কম অংশ "নিয়োজিত করিলে কাজ 
চলিত কি না এবং জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধি করিবার জ্য-_অন্ততঃ 
দেশে যাহাতে আহা, পরিচ্ছদ, যানরাহন ইত্যাদির অধিকতর 
যোগান.হয় তৎপক্ষে গবর্ণমেন্ট Mil রূপ. চেষ্টা করিয়াছেন 
কিনা? 5 
| বাধ্যতামূলক সঞ্চয়ের ব্যবস্থা | 
ভারত সরকার সম্প্রতি এদেশের সমস্ত কলকারখানার পরিচালক- 
দের নিকট কলকারখানার .মজজুরগণ- যাহাতে বাধ্যতামূলকভাবে 
উহাদের.মজুরীর কতকাংশ.সমরঞণে নিয়োজিত করে তঙচ্জন্ত একটা 


প্রস্তাব প্রেরণ করিয়াছেন । ' .এই প্রস্তাব অনুসারে যে সমস্ত মজুরের : 


আয় মাসে ৫০ টাকার কম তাহাদের আয়ের উপর কোনও প্রকারে 
হস্তক্ষেপ করা হইবে না.। তবে যাহাদের আয় মাসে ৫০ টাকার 
বেশী তাহাদের প্রাপ্য ;বোনাসের অর্দ্েক টাকা নগদ হিসাবে দেওয়া 
হইবে এবং বাকী অর্ধেক দ্বারা ভারত. সরকারের ডিফেন্স সেভিং 
বণ্ড ক্রয়. করা হইবে, যুদ্ধ শেষ হইবার এক বৎসর পরে মজ্ুরগণকে 
*এইভাবে নিয়োজিত টাকা স্বদে-আসলে ফেরৎ দেওয়া হইবে। 
অবশ্য ইতিমধ্যে কোন মজুর যদি বেকার হইয়া! পড়ে তাহ! হইলে 


আর্ক জগৎ 
তাহাকে এইভাবে সঞ্চিত অর্থের পুরা অথবা কতকাংশ প্রদান করিবার 


'- মূল্য অত্যধিক চড়িয়া যাইতেছে. 


[ ১লা ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৩ 





ব্যবস্থা হইবে। এদেশে মানুষের প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর অভাব 
অধিকতর পরিমাণে টাকা" পড়িতেছে। উহার. ফলে পণ্যদ্রব্যের 
ড়িয়া এই জন্যই গ্বর্ণমেন্ট মজুর- 
দিগকে উহাদের প্রাপ্য সাকুল্য টাকা না দিয়া উহার কতকাংশ 
যাহাতে উহারা বাধ্যতামূলকভাবে সঞ্চিত করে তাহার প্রস্তাব 
করিয়াছেন ! 

এই প্রস্তাব সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ আপত্তি রহিয়াছে । এদেশে 


বেকার বীমার কি বাদ্ধক্যকালের জগত পেন্সনেরও কোন ব্যবস্থা নাই । 


ফলে প্রত্যেক মজুরকেই একাধিক ব্যক্তির ভরণপোষণের দায়িত্ব লইতে 


হয়। কলে বেতনবৃদ্ধি ও বোনাস সবে খাদ্যদ্রব্য পরিচ্ছদ ইত্যাদির 


মূল্য অসস্ভবরূপে বৃদ্ধি পাওয়ার জন্তু কোন মজুরেরই কিছুমাত্র সঞ্চয় 
করিবার ক্ষমতা নাই। এরূপ অবস্থায় যদি তাহাদের প্রাপ্য মজুরী 


. ও বোনাসের:কতকাংশ কাটিয়া লওয়া হয় তাহ! হটুলে মজুরদের 
- ছুর্দশার একশেষ হইবে। আর মজুরদের যদি সঞ্চয়ের ক্ষমতাই হয় 


তাহা হইলে তাহারা উহা ব্যাঙ্ক, সেভিংস্‌ ব্যাঙ্ক, ক্যাশ সার্টিফিকেট, 


স্থায়ী আমানত ইত্যাদি দ্বারা ডিফেন্স সেভিং সার্টিফিকেট অপেক্ষা 


অনেক বেশী সুদ পাইতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে তাহার! কম সুদের 
ডিফেন্স, সার্টিফিকেট ক্রয় করিবে কেন? 


নিজের সঞ্চিত অর্থ লইবার জন্য গবর্ণমেণ্টের, অনুমতি লইতে যে 
অব্যয় এবং খাটের মধ্যে পড়িতে হইবে "তাহাতে লে রাজী 
হইবে কেন? " 

উর জি এ SE REEL 


অধিকতর অর্থাগম হেতু পণ্যপ্রব্যের মূল্য অত্যধিক চড়িয়া যাইতেছে, 


তাহা হইলে উহার প্রতিকারের জন্য প্রথমে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক 
গবর্ণমেন্টসমূহের এক হাজার টাকা ও ভদুর্ধ বেতনের কর্মচারীদের 
বেতনের একচতুর্ধাংশ কাটিয়া রাখিবার ব্যবস্থা! করেন না কেন? 
প্রয়োজন বোধ, করিলে উহার! ব্যবস1, ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের অতিরিক্ত 


লাভের, য়ে এক্তৃতীয়াংশ ট্যাক্স হিসাবে গ্রহণ করা হয় না তাহার 


সাকুল্যই বাধ্যতামূলকভাবে ডিফেন্স সেভিং সার্টিফিকেট বা কোন 
ডিফেন্স লোনে সঞ্চয় করাইবার ব্যবস্থা করিতে পারেন। প্রথমেই 


দরিদ্র শ্রমিকদিগকে উৎ্পীড়ণের চেষ্টা কেন ? 


তুলার বাজারে চড়তি 


সম্প্রতি ভারত সরকারের বাণিজ্য বিভাগ হইতে ভারতে তুলার . 


চাষ সম্বন্ধে তৃতীয় বরাদ্দ প্রকাশিত হইয়াছে । এই বরাদ্দ অনুসারে 


তৃতীয়ত; যদি যুদ্ধের. 
সময়ে-কোন শ্রমিক বেকার হইয়া পড়ে তাহা হইলে তাহাকে, 


-ঘটিয়াছে__অথচ বেতনবৃদ্ধি বোনাস ইত্যাদি হিসাবে মঞ্জুরদের হাতে .. 


ভারতবর্ষে ১৯৪২ সালে. মোট ১ কোটা ৮২ লক্ষ ৫৬ হাজার একর ৷ 


জমিতে তুলার চাষ হইয়াছে এবং এই জমিতে মোট 8৪ লক্ষ ৩৮ 
হাজার বেল তুলা উৎপন্ন হইবে! ১৯৪১ সালে ভারতে ২ কোটা 
২২ লক্ষ ৭০ হাজার একর জমিতে তুলার চাষ তয় এবং মোট ৫৪ লক্ষ 


৮৭. হাজার বেল তুলা. উৎপন্ন হয়। কাজেই চলতি বৎসরে গত' 


বৎসরের তুলনায় শতকরা ১৮ ভাগ কম জমিতে তুলার চাষ হইয়াছে 
এবং শতকরা ১৯ ভাগ কম তুলা উৎপন্ন হইয়াছে । চলতি বৎসরে 
কেবল যে ভারতবর্ষেই কম তুলা উৎপন্ন হইয়াছে এরূপ নহে। 
মিশর দেশে গত বৎসর ৯ লক্ষ ৩* হাজার বেল তুলা উৎপন্ন হইয়াছে। 
উহা গত পূর্ব. বৎসরের তুলনায় শতকরা ৪৬ ভাগ কম। তবে 
আমেরিকার যুক্তরাজ্যে গত বৎসর গত পুর্র্ব বৎসরের তুলনায় 
বেশী তুলা উৎপন্ন হইয়াছে উক্ত দেশে ১৯৪১ সালে ১ কোটা 





৩৭ লক্ষ ২* হাজার বেল তুলা ' উৎপন্ন. হইয়াছিল--১৯৪২ 
সালে উৎপাদনের পরিমাণ. াড়াইয়াছে ১ কোটি ৬২ লক্ষ ২৮ 
হাজার বেল। 

ভারতবর্ষের কাপড়ের কলগুলিতে যে তুলা ব্যবহৃত হয় তাহার 
' বেশীর ভাগ ভারতবর্ষেই উৎপন্ন হয় এবং মাত্র কতকাংশ. তুলা সুদান 
ও বৃটাশ পূর্বব আফ্রিকা হইতে আমদানী হইয়া থাকে । বর্তমানে 
যুদ্ধের জন্য বৃটীশ পুর্ব আফ্রিকা হইতে ভারতবর্ষে তুলা আমদানী 
খুবই বিদ্বুসঙ্কুল হইয়াছে”। কাজেই ভারতীয় কাপড়ের কলগুলিকে 
ভারতীয় তুলার, উপর নির্ভর করিয়াই চলিতে হইবে। এই কারণে 
বর্তমান বৎসরে ভারতে তুলার উৎপাদন কমিয়া যাওয়াতে তুলার 
দর গত আগষ্ট মাসের তুলনায় দেড়গুণ অপেক্ষা বেশী বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
গত ডিসেম্বর মাসে ভারতীয় তুলার যে প্রকার অত্যধিক দর গিয়াছে 
গত ৫ বৎসর কালের মধ্যে কখনও তুলার এত অধিক দর হয় নাই। 
তুলার এই প্রকার যু্লয বৃদ্ধি বাঙ্গলা দেশের অধিবাসীর পক্ষে খুবই 
ভয়ের কথা । , কারণ বাঙ্গলায় এক. প্রকার কিছুই তুল! উৎপাদন হয় 
না বলিয়া 'তৃলাচাষী হিসাবে বাঙ্গালা দেশ তুলার মূল্য বৃদ্ধির জন্য 
কোনই উপ্‌কার পাইবে না-_অথচ বাঙ্গলার অধিবাদীগণকে আরও 
অধিকতর চড়া দরে কাঁপড় ক্রয় করিতে হইবে । 

চায়ের উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ 

একথা সকলেই জানেন যে অতিরিক্ত উৎপাদন হেতু চায়ের মূল্য 
অত্যধিক কমিয়া যাওয়াতে এবং উহার ফলে সমগ্র জগতের চা শিল্প 
বিপন্ন হওয়াতে কতিপয় বৎসর পূর্বের উহার উৎপাদন ও রপ্তানী নিয়ন্ত্রণ 
করিয়া একটা আন্তর্জাতিক চুক্তি হয়।' এই চুক্তির ফলে পৃথিবীর 
অন্যান্য দেশের হ্যায় ভারতীয় চা শিল্পও কেবল উহার বিপদ কাটাইয়া 
উঠিতে সমর্থ হয় নাই__বর্তমানে উহ! দেশের অন্যতম সমৃদ্ধ শিল্পে 


পরিণত হইয়াছে। চা নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে যে আস্তঙ্জীতিক চুক্তির, ফলে 


আজ চা শিল্পের এত উন্নতি ঘটিয়াছে তাহার মেয়াদ শীত্রই শেষ 
হইবে। কিছুদিন পূর্বের এরূপ একটা কথা. উঠিয়াছিল যে বর্তমানে 
যখন জাভা হইতে চা আমদানী করা অসস্তব হইয়াছে এবং চায়ের 
চাহিদা যখন অত্যধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে তখন চা নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত 
চুক্তি উঠাইয়া দিয়া ভারতরর্ষ, সিংহল, পূর্ব্ব আফ্রিকা প্রভৃতি দেশে 
অবাধভাবে চায়ের চাষের ব্যবস্থা হউক | কিন্তু এই প্রস্তাব কেহ 
সমর্থন করেন নাই এবং বর্তমানে উহা এক প্রকার নিশ্চিতভাবে স্থির 
হইয়াছে যে চা নিয়ন্ত্রণ চুক্তির মেয়াদ শেষ হইলে ও উহা অস্ততঃ যুদ্ধ 
শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত বলবৎ রাখা হইবে । 

| lee SRE নি জি SS a 
মস্ত চা বাগানের অবস্থার উন্নতি ঘটিয়াছে বটে--কিন্তু উহার ফলে 
পুতন ভাবে আর কোন ভারতবাসীর পক্ষে চা বাগান স্থাপন ও পরি- 
চালনা করা অসম্ভব হইয়াছে। এই চুক্তি যতদিন বলবৎ থাকিবে 
ততদিন পর্য্যন্ত এদেশের চা শিল্পে বিদেশীর যে অত্যধিক প্রভাব 
রহিয়াছে তাহার বিলোপ করা ভারতবাসীর পক্ষে সম্ভব হইবে না। 
এই জন্য আস্তজ্জাতিক চা! নিয়ন্ত্রণ চুক্তি: উঠাইয়া দেওয়ার 
প্রস্তাবে আমরা উল্ভুসিত হইয়াছিলাম। বর্তমানে যুদ্ধের জন্য চায়ের 
চাহিদা বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং জাভার প্রতিযোগিতা বিলুপ্ত হইয়াছে। 
তাহাতে, এখন যদি নিয়ন্ত্রণ চুক্তি বাতিল. হওয়ার দরুণ অধিকতর 
পরিমাণে চা উৎপন্ন হয় তজ্জন্ত প্রচলিত চা বাগানগুলির কোন ক্ষতি 


হইত না- পক্ষান্তরে নূতন নূতন লোক চা শিল্পে প্রবেশ করিবার 


সুযোগ পাইত। যাহা হউক বর্তমানে নিয়ন্ত্রণ চুক্তি বলবৎ রহিল। 
. যুদ্ধোত্তর কালে চায়ের চাহিদা খুবই বৃদ্ধি পাইবে। প্রথমতঃ যুদ্ধ শেষ 


. অভ্যাস প্রচলন করিতে বিশেষভাবে সাহাব্য* করিবে। 


হইলেও ইউরোপের বাজারে জাভার চা পৌছতে কতিপয় বৎসর সময় 


লাগিবে। দ্বিতীয়তঃ যুদ্ধের জন্য পৃথিবীর সমস্ত দেশে আমেরিকার 
সৈন্য ছড়াইয়৷ পড়িয়াছে এবং উহাদের মধ্যে চায়ের অভ্যাস খুব বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। কাজেই যুদ্ধের পরে আমেরিকার যুক্তরাজ্যে চায়ের 
কাটতি অনেক বেশী হইবে। তৃতীয়তঃ ভারতবর্ষের পল্লী অঞ্চলের 
যে লক্ষ লক্ষ লোক বর্তমানে সৈন্য বিভাগ, এ আর পি, কলকারখানা 
ইত্যাদিতে কাজ পাইয়া চা খাইতে অভ্যস্ত হইয়াছে যুদ্ধের পরে 
দেশে ফিরিয়া উহারা নিজের পরিবার ও বন্ধুবান্ধবে্ন মধ্যে চায়ের 
উহার ফলে 
ভারতবর্ষেও চায়ের চাহিদ। অত্যধিক বাড়িয়া যাইবে। কাজেই যুদ্ধের 


. পরে আন্তজ্ধাতিক চা নিয়ন্ত্রণ চুক্তি সম্বন্ধে পুনবি্ববেচনা করিবার সময় 


আসিবে । এ সময়ে যাহারা বর্তমানে চা শিল্পের আওতার বাহিরে 
আছেন অথচ চা শিল্প পরিচালনার পক্ষে অর্থ ও যোগ্যতার .যাহাদের 
কোন অভাব নাই তাহারা যাহাতে দেশে নুতন চা- বাগান 
গড়িয়া. তুলিতে সুযোগ পান. তত্প্রতি লক্ষ্য রাখ! বিশেষ 
কর্তব্য হইবে । বর্তমানে চা শিল্পে একদল লোকের .একাধিপত্য 
চলিতেক্ছ। উহা চা শিল্প বা চা ব্যবহারকারী কাহারও পক্ষে 
মঙ্গলদায়ক নহে। 
মা ed ধালিং সিকিউরিটীর বিনিয়োগ 3 
রিজর্ডি ব্যাঙ্কের হাতে বর্তমানে যে ষ্টালিং সিকিউরিটা বা বৃটাশ 
গবর্ণমেন্টের খণপত্র মজুদ হইতেছে তাহার বিনিয়োগ সম্বন্ধে ভারত- 
বাসীর দ্বারা পরিচালিত সমস্ত শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি ' 
সভা ফেডারেশন অব ইণ্ডিয়ান চেগ্বা্স” অর কমার্স সম্প্রতি ভারত 
সরকারের নিকট একটা বিবৃতিপত্র প্রেরণ করিয়াছেন । ফেডারেশনের 
মত এই যে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হাতে যে ষ্টালিং সিকিউরিটা জমা! 
হইতেছে তাহা দ্বারা ভারতবাসীর :তরফে পাউণ্ডের হিসাবে গৃহীত 
সমস্ত -খণ শোধ করিয়া এবং ভারতবর্ষে ইংরাজদের যে মূলধন নিয়ো- 


জিত আছে ও উহাদের যে সমস্ত কলকারখানা রহিয়াছে তাহা 


কিনিয়া লইয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিবে তদ্বারা হয় স্বর্ণ ক্রয় করা হউক 
অথবা ডলার মুদ্রা সংগ্রহ করা হউক। ইতিপূর্বে আমরা 'একটা 
নিবন্ধে এরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছি যে যুদ্ধের পরে স্ইংলপ্ডের আর্থিক 
অবস্থা বর্তমানের তুলনায় শোচনীয় হইবে এবং জগতের বাজারে 
ষ্টালিং মুদ্রার মুল্য হাস পাইবে । এই অবস্থায় ভারভবাসীর সঞ্চিত 
অর্থের সাকুল্য অংশ যদি ষ্টালিংয়ে রূপান্তরিত করিয়া রাখা হয় তাহ! 
হইলে যুদ্ধের পরে উহার মূল্য হ্রাস পাওয়ার জন্য ভারতবর্ষের সমূহ 
ক্ষতির আশঙ্কা হইবে। ফেডারেশনও অনুরূপ আশঙ্কা পোষণ করেন 
দেখিয়া আমরা সুখী ভইলাম। কিন্তু ভবিষ্যতে এইরূপ কোন 
ক্ষতির প্রতিকারার্থ ফেডারেশন যে প্রস্তাব. করিয়াছেন তাহা পূর্ণভাবে 
সমর্থন করা সম্ভবপর নহে। . বর্তমানে স্বর্ণের দর যে প্রকার চড়িয়াছে 
তাহাতে এখন যদি সঞ্চিত অর্থ ছারা স্বর্ণ ক্রয় করিয়া রাখা হয় তাহা! 
হইলে ভবিষ্যতে ক্ষতি অনিবার্য হইবে৷ কারণ যুদ্ধ বিরতির সঙ্গে সঙ্গে 
৬৫ টাকা ভরির স্বর্ণ যে ৪০ টাকায় নামিয়া যাইবে তাহাতে সন্দেহ 


.নাই। এরূপ অবস্থায় ভারতের সঞ্চিত . অর্থ দ্বারা বর্ণ ক্রয় 
করা কিছুতেই যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না। ফেডারেশন ষ্টালিংয়ের 


পরিবর্তে ডলার মুদ্রার হিসাবে ভারতের - সঞ্চিত অর্থ মন্তুদ্র 'রাখার 
যে প্রস্তাব করিয়াছেন তাহাই যুক্তিযুক্ত। কারণ যুদ্ধের পরে 
সমগ্র জগতের অর্থ-নীতিক ব্যাপারে আমেরিকার যুক্তরাজ্য 
কতৃত্ব করিবে এবং ডলারই হইবে রি মধ্যে সব্বাপেক্ষ! 
মুল্যবান মুদ্রা । 


বর্তমান যুদ্ধের অবসানের সুচনা হইয়াছে কি? শাস্তির জন্য কি 
ভিতরে ভিতরে .চেষ্টা আরস্ত হইয়াছে ?. গত সপ্তাহের ঘটনাবলী 
হইতে আমাদেন্ম মনে এই 'সর প্রশ্নের উদয় হইয়াছে । কাসার্রাঙ্কাতে 
প্রেসিডেন্ট রুজ্জভেল্ট এখং বৃটীশ . প্রধান মন্ত্রী মিঃ.চাচ্চিলের নেতৃত্বে 
যে বিরাট সামরিক বৈঠক হইয়া গেল তাহাতে সামরিক ব্যাপারে 
ভবিষ্যৎ নীতি ও কর্মপন্থা. কি.হইবে তাহাই প্রধান আলোচ্য বিষয় 
ছিল সন্দেহ নাই। কিন্তু জান্মানী, ইটালী ও. জাপান . সম্পূর্ণরূপে 
আত্মসমর্পণ না করিলে .যুদ্ধ বিরতি হইবে না একথা প্রেসিডেন্ট 
রুজভেপ্টের মুখ দিয়া ঘোষণা করাইবার প্রয়োজন কি ছিল? কাসা- 
্লাঙ্কা বৈঠকে জার্মানীর তরফ হইতে কোন সন্ধির প্রস্তাবের জবাবেই 
কি প্রেসিডেন্ট রুন্রভেস্ট একথা বলিয়াছেন ? এদিকে লগুনের 
শনউজ ক্রুনিকেল” পত্রের সংবাদদাতা এইরূপ: একটা গুজধের কথা 
প্রকাশ করিয়াছেন যে, কাসাবাঙ্কা বৈঠকে স্পেনের রাষ্ট্রপতি জেনারেল - 
জ্রাঙ্কো উপস্থিত ছিলেন এবং তিনিই নাকি এক্সিস শক্তিবর্গের পক্ষ 
হইতে প্রেসিডেন্ট রুক্জভেপ্ট ও প্রধানমন্ত্রী চার্িলের নিকট শাস্তির 
প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছিলেন।, বৈঠকের সময় কাসাব্াঙ্কায় এই 
গুজ্রবও রটিয়াছিল যে, বিপক্ষের কোন বিমানপোত যাহাতে নির্কিবস্তে 
অবতরণ করিতে পারে এবং কোনপ্রকারে উহাকে ঘায়েল করিবার 
' চেষ্টা না করা হয় এরূপ আদেশ দেওয়া হইয়াছে । 

রানার রা হিরন 
কখনও আত্মসমর্পণ করিবে না। কিন্তু সম্পুর্ণ, আত্মসমর্পণ ব্যতীত 
শাস্তি হইবে না এবং কখনও আত্মসমর্পণ: করা হইবে না--এই 
ভভয়বিধ উক্তির খুব বেশী গুরুত্ব আছে বলিয়া আমরা মনে-করি. না। 
কোন পক্ষের কথা টিকিবে তাহা যুদ্ধের গতি ও প্রকৃতি ঘারা নির্ধারিত 
হুইবে। : তবে 'জাশ্মানী যদি একথা মনে করে যে সন্ধির ফলে তাহার 
মারাত্মক কোন অনিষ্ট হইবে না তাহা হইলে উহার পক্ষে বর্তমানে 
সন্ধির. জন্য ব্যগ্র হওয়া বিচিত্র নহে। ' ইতিমধ্যে মিত্রপক্ষের নির্ভর-- 
যোগ্য সুত্র হইতে একথা : ঘোষণা করা হইয়াছে এবং প্রেসিডেন্ট 
রুজভেপ্টও সেদিন স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন যে, ফ্যাসিষ্টবাদ ধ্বংস 
করাই মিত্রপক্ষের উদ্দেশ্--জার্শ্মান জাতিকে ধ্বংস করা উহাদের 
অভিপ্রেত নহে। ইতিপূর্ব্বে উহাও বলা হইয়াছে যে আটলান্টিক 
সনদ সমস্ত ইউরোপে প্রয়োগ হইবে এবং নাৎসীবাদ বিমুক্ত 
জান্মীনীভেও উহা প্রয়োগ করিবার পক্ষে কোন বাধা থাকিবে না। 
উহা হইতে মনে হইতেছে .যে,. বর্তমানে হিটলার ও. ভাহার মতে 
অনুপ্রাণিত 'ব্যক্তিগণ যদি জাম্মীনী হইতে সরিয়! দাড়ায় তাহা হইলে 
শাস্তি হইতে পারে এবং উহার ফলে ভবিষ্যতে জাশ্মান জাতির' পক্ষে 
ভীত হইবার কৌন কারণ নাই। ইতিমধ্যেই শুন! যাইতেছে যে, 
হিটলার নাকি সমগ্র জার্মান সৈম্যদলের কর্ণধারত্ব পরিত্যাগ. 
করিতেছেন । ‘উহা: মিত্রপক্ষের একটা অলীক প্রচারকার্য্য হইতে 
পারে। তবে উহা আদ সি পূর্ব্যভাষ হওয়াও বিচ নয়। 

গত ২৬শে জানুয়ারী তারিখে ইণ্ডিয়া লীগ অব আমেরিকার 
উদ্যোগে 'মার্কিন' যুক্তরাষ্ট্রে, ভারতের "স্বাধীনতা 'দিবন উদযাপিত 


হইয়াছে। এ উপলক্ষ্যে অনুষ্টিত এক ভোজ-সভায় “বিশ্ববিশ্রন্ত : 





লেখিকা মিস্‌ পার্ল বাক্‌ ভারত সম্পর্কে যে উক্তি করিয়াছেন তাহা 
নানা কারণে সবিশেষ প্রনিধানযোগ্য ৷ বৃটিশ . সাম্রাজ্য বাদীরা' 
তাহাদের ওঁপনিবেশিক অধিকারগুলির অধাধ শাসন .ও . শোষণের 
সমর্থনে অনভিজ্ঞ বহিজ্গতের নিকট এই দুর্ভাগা দেশগুলিকে মানুষ” 
করিয়া তুলিবার দুরহ দায়িত্বের বড় বড় কথা প্রায়শঃ 'আগ়াইয়া 
থাকেন । মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনগণ ইদানীং ভারত ও অন্যান্য 
শৃঙ্খলিত দেশগুলি সম্পর্কে চঞ্চল হইয়া উঠায়, বৃটিশ কর্তৃপক্ষের তরফ 
হইতে কেহ কেহ এই সব “নাবালককে সাবালক করিবার গুরু ভার 
মার্কিনযু ক্ররাষ্ট্রকেও গ্রহণ করিবার আহ্বান জানাইয়া যেন ভীতি প্রদর্শন 
করিতে চাহিয়াছেন । ' অর্থাৎ অপরের কল্যাণের জন্ত বুটেন এতকাল 
স্বেচ্ছায় যে কি অপরিসীম কৃচ্ছ সাধন ও দুঃখ বরণ করিয়া আসিতেছে: 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একবার দায়িত্ব লইয়া তাহা ভাল করিয়া বুবিয়া দেখুক ! 
এই তথাকথিত “White man’s burden” বা শ্বেতাঙ্গ জাতির 
দুরহ বোঝা সম্পর্কে সেদিন মিস্‌ পার্ল বাক্‌ যাহা বলিয়াছেন সেই 
তিক্ত সত্য ভাষণ বৃটিশ প্রভুদের কাণে গেলেও মনে গিয়া যে পৌঁছিবে 
না এই বিষয়ে এতটুকু সন্দেহের অবকাশ নাই । সাত্রাজ্যবাদীদের 
দেহে গণ্ডারের চামড়া-_তাহাদের লজ্জার কোন বালাই নাই ৷ 


মিস্‌ বাক্‌ বলিয়াছেন,; “ইংলগ্ডের অনুস্থত ভেদনীতির ; গুণে; 
_ ভারতের অবস্থা ইউরোপের অবস্থার অপেক্ষাও জটিল। আমর! 
_-আমেরিকাবাসীরা-__নিজেরা! এই জাতীয় সমস্থ স্ষ্টি করিয়া পরে 
উহা শ্বেতকায় জাতির তথাকথিত বোঝা বলিয়া চালাইতে চাহি না। 
বস্ততঃ “শ্বেতকায় জাতির বোবা” বলিয়া কিছু নাই-ফ্রোন কালে 
ছিলও না। অবশ্য কোন শ্বেতকায় জাতি অন্যান্ত জাতির: ইচ্ছার 
বিরুদ্ধে জোর করিয়া তাহার নিজের শাসনব্যবস্থা চাপাইয়া দিয়া 
অকারণ বোঝার স্থষ্টি করিলে তাহা আলাদা কথা 1? মিস্‌ পাল” বাক্‌ 
যাহা বলিয়াছেন তাহা কোন নূতন কোথা নয়। তবে তাহার ন্যায় 
বিশ্ববিধ্যাত'বিদুষীর মুখ হইতে এরূপ মতামতকে বৃটিশ শাসকর৷ গ্রাহা 
না করিলেও প্রত্যেক দেশের নিরপেক্ষ ও স্থিরমস্তিফ ব্যক্তি মাত্রেই 
সশ্রদ্ধ মনে গ্রহণ করিবেন । এই প্রসঙ্গে একটা কথা না বলিয়া বক্তব্য 
শেষ করা যায় না। উপরোক্ত “শ্বেতকায় জাতির বোঝা”আদপে 
এতটুকু বোঝা নয়। সেরূপ হইলে বহু আগেই ভারবাহীদের'স্বস্ধ 
হইতে বোঝার ভার আপন গরজেই খসিয়া পড়িত। বরং তাহারাই 
জগন্ধল পাষাণের মন্মাস্তিক বোঝা হইয়া অপরের দেস্র উপর শক্ত 
করিয়া চাপিয়া বসিয়াছেন!, ' | 


*্াধীনভা দিবস উপলক্ষ্যে গত ২৬শে তারিখে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 
রাজধানীতে একটি উপভোগ্য ঘটনা অনুষিত হইয়াছে ওয়াশিংটনের 
। এক সংবাদে প্রকাশ, ত্রিশ বৎসর বয়স্ক জনৈক পাত্রী, বিশ বৎসরের 
এক তরুণী এবং আরো তিন জন ব্যক্তি মিলিয়া উক্ত স্বাধীনতা দিবসে 
ওয়াশিংটনস্থ বৃটিশ রাষ্ট্রদূতের বাসভবনের সম্মুখে রীতিমত পিকেটিং 
করিয়াছেন। তাহার! যে সব প্লাকার্ড লইয়া রাজনৈতিক দাবী 
জানাইয়াছিলেন তাহার একটিতে লেখা ছিল, “ভারতের এই ত্রয়োদশ . 
স্বাধীনতা দিবসে: আমরা ইংলণ্ডকে সাত্রাজ্যবাদের 'নীতি পরিত্যাগ 
করিবার অন্ুরৌধ' করিতেছি” রাষ্ট্রদূতের বাসভবনের অভ্যন্তরে 
তখন বৃটিশ -সাআজ্যবাদের অমন ভদ্রাবেশী জখদরেল সমর্থক লর্ড 
হালিফ্যাক্সের মনে' এই ঘটনা কি রেখাপাত করিয়াছে :তাহা জানা 
নাই__জানা সম্ভবও  নয়। তবে লর্ড হ্যালিফ্যাক্স এক্জন অতি 
বিশুদ্ধ খৃষ্টান. বলিয়া, সুপরিচিত। তিনি বোধ হয় এরূপ পাপ কথা 
যাহাতে শুনিতে না পান সেজন্য দুই কানে আঙ্গুল দিয়া চোখ: বিয়া 
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জাতীয়, জীবনে আন্ত যে" ছুর্য্যোগ উপস্থিত হইয়াছে ইংরাজ 
রাজত্বে বোধ হয়. আর কোন- দিন৷ এরূপ হূর্য্যোগের আবির্ভাব হয় 
নাই । . আজ দেশবাসীকে বার টাকা মণ দরে. চাল, চার টাকা মণে 
কয়লা, আট টাকা জোড়ায় কাপড়! ।এবংস্লবণ, কেরোসিন, মসল্লা, 
তৈল, ঘৃত, আলু, চা চিনি প্রভৃতি নিত্যব্যবহাৰ্য্য দ্রব্য কোনটা দ্বিগুণ 
কোনটা বা চতুগুণ'দরে ক্রুয় করিতে হইতেছে । অথচ বর্তমান যুদ্ধের 
স্থযোগে মুষ্টিমেয় ভাগ্যবান ব্যক্তি ছাড়া .দেশের . অধিকাংশ ব্যক্তিরই 
টাকার হিসাবে আয়েশ পরিমাণ বাড়ে নাই-_বাড়িলেও খুব সামাস্তই 
বাড়িয়াছে। যে পরিবার মাসে ৫০২ টাকা খরচ করিয়া মোটাযুটিরূপ 


সুখব্াচ্ছন্দর্ট জীবন যাপন করিত সেই পরিবারকে এখন জীবন- - 


'যাত্রার পূর্কা আদর্শ বজায় রাখিতে অস্ততঃগাক্ষে দেড়শত টাকা ব্যয় 
রূুরিতে' হয় ।. এজন্য সকলেই 'আহার পরিচ্ছদ বিলাস 'সামগ্রীর 
পরিমাণ রমাইয়াছে-_কিন্তু উহাতেও লমস্তার সমাধান হইতেছে না] 
দিনের পর: 'দিন:পণ্যমুল্য বৃদ্ধি হেতু জীবিকানির্ব্বাহের ব্যয় বাড়িয়া, 
চলিয়াছে।.''শত-প্রকার ব্যয়সংক্ষেপ সত্তেও স্বল্প আয় ছার! অন্নবস্ত্ের 
টনিক রা হন 
- . জাতীয় জীবনের এই মহা অনর্থের কারণ কি ভাহা জিত 
বিরহ বলিবেন যুদ্ধ৷, কিন্তু একমাত্র যুদ্ধের 
জন্যই কি দেশের এই দুরবস্থা ঘটিয়াছে ? যদি তাহাই হইত তাহ। 
হইলে ইংজণ্ড আমাদের অপেক্ষা অনেক বেশী ঘনিষ্টভাবে যুদ্ধে জড়িত 
হইলেও এ দেশের জনসাধারণের দুঃখ ছার্দশী আমাদের দেশের 
তুলনায় অনেক কম কেন ?'যুদ্ধেরপূর্ব্বে সমগ্র ইংলগ্ডে যত থাছত্রব্য 
ব্যবহৃত হইত তাহার একতৃতীয়াংশ মাত্র উক্ত দেশে উৎপন্ন হইত এবং 
বাকী, ছুই তৃতীয়াংশ বিদেশ হইতে আমদানী, হইত ৷", যুদ্ধের ফলে 
ইল্যাণ্ড, ডেনমার্ক, প্রভৃতি যে সমস্ত দেশ হইতে ইংলণ্ডের প্রয়োজনীয় 


খাস্ঠত্রব্য. বুল: পরিমাণে আমদানী হইত সেই সব দেশ শক্রকবলিত ' 


| হইয়াছে এবং আর্জেন্টিনা, অষ্ট্রেলিয়া, ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশ হইতে 
গম, মাংস, চা ইত্যাদি আমদানী: করা বিস্বসঙ্কুল হইয়াছে ৷ উহা সত্বেও 


ইংলণ্ডে কোন প্রকার. ধাছ্যসঙ্কট দেখা দেয় নাই এবং উক্ত দেশে 
যারা ১৯৪১ সালে পণ্যদ্রব্যের পাইকারী মূল্য শতকরা. ৫ ভাগ. ও: 


১৯৪২ সালে শতকরা ৩॥ ভাগ মাত্র বৃদ্ধি পাইয়াছে। পক্ষান্তরে 
কলিকাতায় ১৯৪১ সালের জান্ুয়ারীর তুলনায় ডিসেম্বরে পণ্যজ্ব্যের 
পাইকারী মূল্য শতকরা ১৩ ভাগ এবং ১৯৪২ সালের জানুয়ারীর 
তুলনায় ডিসেম্বরে উহা শতকরা ১৬ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। এস্থলে 
উল্লেখযোগ্য যে'ইংলগ্ডের জনসাধারণ অদৃষ্টবাদী নহে এবং রাজশক্তির 
অকর্ম্মণ্যতা; চোরাবাজ্জারের অত্যাচার তাহারা নীরবে সহা করে না। 
' এজন্য উক্ত দেশে পণ্যব্রব্যের পাইকারী মুল্যের তুলনায় খুচরা মুল্য খুব 
বেশী হইতে পারে না কিন্তু এদেশে জনসাধারণ এমনই অসহায় যে, 
বাজারে যে জিনিষের পাইকারী দর দশ টাকা খুচরা বিক্রেতাগণকর্তৃক 
তাহা অনায়াসেই কুড়ি টাকা দরে রিক্রীত হয়। কাজেই. এদেশের 
পণ্যগ্রুব্যের পাইকারী মূল্যের বৃদ্ধির হার হইতে পণ্যতব্য ব্যবহার- 
কারীগণ-_যাহারা কখনও পাইকারী মূল্যের সুযোগ সুবিধা ভোগ 
করিতে পারে না তাহাদের "প্রকৃত ছুরবস্থা ' উপলব্ধি করা যায় না। 
যাহা হউক আমাদের জিজ্ঞান্ত' (এই যে যুদ্ধই যদি দেশের বর্তমান 
২ . 





ছুরবস্থার কারণ হইয়া থাকে .তাহা! হইলে বর্তমান, যুদ্ধে ইংলণ্ড 
আমাদের তুলনায় অনেক রেশী ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত থাকা সত্বেও এবং 


 খাদ্দ্রব্যঃ পরিচ্ছদ ইত্যাদির ব্যাপারে ইংলণ্ড .বাঙ্গলা দেশ, অপেক্ষা 


অনেক বেশী পরনির্ভরশীল হইলেও 'ইংলগ্ডের তুলনায় বাজলায় 
পণ্যন্ত্রব্যের পাইকারী মূল্যের বৃদ্ধির হার প্রায় ৫ গুণ বেশী হয় কেন? 
ধাদ্যদ্রর্য পরিচ্ছদ ইত্যাদি. সংগ্রহে এদেশের অধিবাসীদের দুর্ভোগ 
ইংলগ্ডের অধিবাসীদের তুলনায় চতুগুণ কেন ? 

, উহার একমাত্র জবাব এই যে, এদেশের শীসকবর্গের 'কর্মণ্যতাই 
দেশবাসীর হুখ হ্র্দশাকে এরূপ চরম অবস্থায় উপনীত করিয়াছে। 
আমরা এই বিষয়ে মাত্র কয়েকটা দৃষ্টান্ত উপস্থিত করির। বাঙ্গাল! 
দেশেক্ন অধিবাসীদের প্রধান খাদ্য চা'ল, এবং" উহার ব্যাপারে বাঙলা 
দেশ কোনদিনই স্বাবলম্বী নহে বলিয়া .বসর বৎসর এই প্রদেশে 
ব্ৰহ্মদেশ হইতে ১০ লক্ষ টন চাল আমদানী করিতে হয়। বাঙলার 
শাসকবর্গ এই .সব কথা জানিয়া, শুনিয়াও এবং ত্রহ্মদেশ হইতে 
চালের 'আমদানী সম্পুর্ণ বন্ধ হইয়া যাইতে পারে উহার সম্ভাবনা, 
দেখিয়াও ১৯৪২ সালে ১৯৪১ স্রালের তুলনায় দ্বিগুণ, জমিতে পাট- 
চাষের ব্যবস্থা.করিয়াছেন। . চলতি ১৯৪৩ ‘সালে কত জমিতে পাটের 
চাষ হইবে তৎসম্বন্ধে তাহারা এখনও নীরব। ‘অথচ বাঁঙ্গলায় যদি 
১৯৪০ সালের এক তৃতীয়াংশ জমিতে পাটের চাষ হয় তাহা হইলে. 
এই প্রদেশে আরও ১২০ লক্ষ একর জমিতে ধানের চাষ হইয়া 
রাঙ্লার অম্নাভাব ও এই ব্যাপারে পরনির্ভরত৷ দুরীভূত হইতে পারে। 
কিন্তু বাঙ্গলা সরকার এমনই অকৃর্মণ্য যে এক কলমের খোৌঁচায় যে 
সমস্যার সমাধান হইতে পারে তাহাতে তাহারা কিছুতেই অগ্রসর 
হইবেন না। বাঙলার মন্ত্রীর্গ এমনই মেরুদণ্ডহীন এবং উর্ধতন 
কর্তৃপক্ষের ভয়ে সততঃ ভীত ও সন্ত্রস্ত যে বাঙ্গলার লৌক না খাইয়া. 
মরিতেছে উহা দেখিয়াও উহারা চটকলওয়ালা ও উহাদের সমর্থক 
ব্যক্তিদের বিরাগভাজন হইবার ভয়ে বাঙ্গলায় পাটের চাষ কমাইতে 
সাহস পাইতেছেন না। ০ চটী 

কয়লা, ও কাপড়ের ব্যাপারেও শাসকবর্গের অকণ্যর্মতার চূড়ান্ত 
নিদর্শন পাওয়া যাইঁতেছে। কয়লার ব্যাপারে বাঙ্গলা পরনির্ভরশীল, 
নহে। বাঙ্গলা দেশেরই রাণীগঞ্জ ও আসানসোল অঞ্চলে কয়ল! 
পৰ্য্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায়। কিন্ত খাদের মুখে প্রতিমণ কয়লা 
আট আনায় বিক্রয় হইলেও ৩ ঘণ্টার পথ.কলিকাতাতে উহার খুচরা 
দর ৪ হইতে ৫ টাকা। পৃথিবীর সপ্ত আশ্চর্য্যের মধ্যেও এরূপ 
আশ্চর্য্য ব্যাপার কিছু আছে কিনা সন্দেহ। মালগাড়ীর অভাবেই 
নাকি কলিকাতায় কয়লা আসিতেছে না। অথচ আমরা 
শুনিতে পাই যে একশত কি দেড়শত টাকা ঘুষ দিলে অনায়াসে যে 
কেহ মালগাড়ী সংগ্রহ. করিতে .পারে। মালগাড়ীর অভাবের জন্য 
জনসাধারণের প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী সরবরাহ করা কঠিন হইয়াছে 
নন্দেহ নাই। কিন্ত. এই দুদ্দিনে যে সব মালগাড়ী সর্বসাধারণের 
প্রয়োজনে নিয়োজিত হওয়া আবশ্যক তাহা ধনবান ব্যবসায়ীদের 
মুনাফ! বৃদ্ধির কাজে নিয়োজিত হইতেছে কিনা ভাহা কি রাজশক্তি 
অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছেন ? নিভৃত পল্লী অঞ্চলের কোন কোণে 

(৬৮৩ পৃষ্ঠায় দষ্টব্য ) 
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নসুতন ক্ষেতে ভ্ভান্রত্রীল্ ন্কা- 
| [ কালীচরণ ঘোষ ] 





যুদ্ধের নৃতন পরিস্থিতিতে বিদেশী আমদানী: অত্যন্ত হ্রাস 


পাইয়াছে এবং" বহু দ্রব্যাদি, .যাহা আমর! বিদেশী ছাড়া ব্যবহার 
করিতাম না বা দেশের মধ্যে তাহা সহজেই' পাওয়া যায় বলিয়া 
জানিতাম না, সেরূপ দ্রব্যের আমদানী বন্ধ হইয়া বিশেষ অস্থুবিধার 
উদ্ভব হইয়াছিল। কিন্ত ক্রমেই আমাদের চক্ষু ফুটিতেছে ষে প্রকৃত 
অমুসন্ধান 'চালাইলে আমরা দেখিতে পাইব যে প্রায় সমস্ত দ্রব্যের 
অভাব দেশ হইতে মিটিয়া যাইবে । অবশ্য কোনও কোনও দেশের 
কোনও কোনও জিনিষ গুণে অপর দেশের তৎস্থানীয় দ্রব্য অপেক্ষা 
অধিক গুণশালী হইতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়। সর্বপ্রকারে পরমুখা- 
পেক্ষী হইয়া থাকা উচিৎ নহে। 

আমরা ববিন্‌ (100) অর্থাৎ কাঠি ব। বাচাই সথর্খে আম 
এই প্রশ্নটা আলোচনা করিতে পারি। ' আধুনিক কারখানায় বয়ন 
কাধ্যে ববিন্‌ না হইলে চলে না, সুতরাং এদেশে কারখানার প্রসারের 
সঙ্গে সঙ্গে ববিন বিদেশ হইতে আসিয়াছে এবং তাহার মূল্য 
(১৯৩৭-৩৮) ৪৩ লক্ষ, (১৯৩৮-৩৯ ) ৩৮ লক্ষ. ও (১৯৩৯- 
৪০.) ৩৮ লক্ষ টাকা হইয়াছে। কারখানার প্রয়োজন অনুযায়ী 
ইহাদের নাম tubes, skiwers, 0105, spools ও reels ; আমি 
সকলগুলির নামই “কাঠিম” বলিতে বাধ্য হইয়াছি। আমদানীর 
মধ্যে “যুক্তরাজ্যের স্থান প্রথম, পরেই জাপান। অবশিষ্ট জান্মানী 
ও অপরাপর দেশের স্থান। ইউরোপীয় ববিনে প্রধানত: বীচ, 
( beech ) এবং জাপানী দ্রব্যে মেপ্প, (maple ), পীয়ার ( pear ) 
প্রভৃতি কাষ্ট ব্যবহৃত হইয়া থাকে। 

ইহারা যে আমাদের দেশে জন্মায় না, তাহা এখানকার কাষ্ট 
তালিকা দেখিলেই সহজে অনুমান করা যাইতে পারে। স্মৃতরাং ইহার 
অভাব মিটাইবার জন্য এ দেশীয় কাষ্ঠের প্রয়োজন ৷ এতাবৎ বেরিলীর 
সন্নিকটে ক্লটারবাক্‌গঞ্জে ববিনের একটী বড় কারখানা ছিল; কিন্ত 


বর্তমানে ভারতময়, বিশেষতঃ বাঙ্গলা দেশে অনেকগুলি ক্ষুদ্রবৃহৎ 


কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। তাহার! সাধারণতঃ হলত ( Adina 
cordifolia ), কায়েম (. Mitragyna parvifolia ) কঙ্জু 
(17701006959 10658000119 ) ও কুঠান ( Hymenodictyon 
excelsUm ) নামক কাঠগুলি ব্যবহার করে। প্রকৃতপক্ষে ইহাতেই 
প্রয়োজনের উদ্দেশ্য সাধিত হইতেছে।. . : 

' যুক্তপ্রদেশের গোণ্ডা ও' বহ রাইচ বিভাগ এবং নেপাল অধিকাংশ 
হল্ছ কাঠ সরবরাহ করে। যুক্তপ্রদেশের' অন্তান্য স্থান, ' আসাম, 
বাঙ্গলা, বিহার, উড়িস্যা' এবং অপরাপুর প্রদেশেও কমবেশী হল্ছ 
কাঠ' পাওয়া যায়।' কায়েম সাধারণতঃ'বিক্ষিপ্তভাবে জন্মে ; একস্থানে 


বনু গাছ পাইবার সম্ভাবনা কম। ফুক্তপ্রদেশ ও বিহার হইতে অধিক 


পরিমাণ কাঠ পাওয়া যাইতে পারে ; বোম্বাই, মান্রাঙ্ত ও উড়িষ্যায় 
চেষ্টা করিলে সামান্য পরিমাণ সংগৃহীত হয়। কঞ্র, যুক্ত প্রদেশ, বিহার 
উড়িষ্যা এবং ভারতের পশ্চিম তীর প্রদেশে প্রচুর পাওয়া যায়। 
বাঙ্গলা, বিহার, উড়িস্তা ও আসাম প্রদেশে কুঠান জন্মে, কিন্ত 
একস্থানে বহু পরিমাণ পাওয়ার সম্ভাবনা অত্যন্ত কম। 

* ইহা ছাড়া আরও বন্ুপ্রকার 'কাঠ ববিনের- উপযোগী . বলিয়া 
নির্ণাত হইয়াছে। পাটকলের জন্য খুব সস্তা ববিন তৈয়ারী করিতে 


আম কাঠ ও সালাই (০5161125678 ) উপযোগী । আম 
ভারতের সর্বত্রই পাওয়া যায় এবং এখন বহুণ্ববিন কারখানায় প্রচুর . 
ব্যবহৃত হইতেছে । ফুক্তপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, বিহার, বোম্বাই এবং 
সালাই গাছ আছে এবং তাহার আঠায়টাঁপিণের তীব্র গন্ধ পাওয়! 
যায়ঃ সম্ভবতঃ ইহা হইতে সস্তায় টার্পিণ উদ্ধার করা সম্ভব হইবে । . 
বাঙ্গল ও আসামে আরও কয়েক প্রকার গাছের সন্ধান হইয়াছে ; 
ইহার প্রত্যেকটাই ববিন তয়ারী করিতে" প্রচুর- ব্যবহার করিতে 
পারা যাইবে ; প্রকৃতপক্ষে এখনই কিছু কিছু ব্যবহৃত ' হইতেছে। 
ইহার মধ্যে গামারি (Gmelina arborea) বাজলা,* অসাম এবং 
বোশ্বায়ে, চাপা ব! চম্পক (Micbelia 01391700909. ও M. excelsa). 
তু'ত (Mulbery-—-Morus laevigata) চাপলাশা (Atrocarpus * 
chaplash), আমুরা (Amoora rohifuka) এবং কদম (Antho- 
cephalus cadamba) বাঙ্গলা ও আসামে, কেওড়া (Sonneratia 
apelata) কেবল বাঙ্গলায়, বনসম (Phobe Goalparensis) 
কেনল আসামে, চিকরাসি (Chukrasia tabularis) বাঙ্গলা, আসাম 
বোম্বাই ও মাদ্রাজে পাওয়া যায়। , তালিকা হইতে দেখা যায়, যে- 
কাঠের দ্রব্যের জন্য আমরা সম্পূ্্বাপে বিদেশীর মুখাপেক্ষী ছিলাম, 
তাহা ভারতে এমন কি বাঙ্গাল ও আসামে প্রচুর রহিয়াছে । এখন 


‘কিছুদিন ধরিয়া অজ ববিন প্রস্তুত হইলেও ইহার কাঞ্জের অভাব 


হইবার সম্ভাবনা নাই । 

পাটকলের নানারকম মাকু বা ৪৮৫]০এর জন্যও আমরা সম্পূর্ণ 
পরনির্ভর ছিলাম । “এই সামান্ত দ্রব্যের আমদানী (১৯৩৭-৩৮) ৯ লক্ষ 
(১৯৩৮-৩৯) সাড়ে ৮ লক্ষ এবং(১৯৩৯-৪০) সাড়ে ৯ লক্ষ টাকা । ইহার 
জন্য কর্ণেলউড (001361090) ও পার্সিম্মন (82151001500) কাঠ 
সচরাচর ব্যবহৃত তয়। পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে ইহার 
পরিবর্তে ভারতীয় কয়েকপ্রকার কাঠ বিশেষ উপযোগী ।' ইহার 
অধিকাংশই বাঙ্গলার বাহিরে-অধিক পরিমাণে জন্মায় । 

প্রধানতঃ যে কয়টা কাষ্ঠ ব্যবহৃত হয়, তাহার বাজার চলতি 
নাম' দিলাম ;' যদি তাহাতে নির্দিষ্ট ‘কাঠ. পাইবার অসুবিধা তয়, 
বাকী সন্ধান পরে দেওয়া যাইবে। আমাদের সাধারণ চল্তি বাবুল বা 
বাবলা গাছ যত্রতত্র দেখিতে পাওয়া যায় এবং আমাদের চাষী, কলু 
এবং কাঠের গাড়ীর মালিকদের নিকট বহু লমাদরের বস্তু । ভারতের 
উত্তর ভাগের প্রায় সর্বত্র, মধ্য ও দক্ষিণ ভারতে পাওয়া গেলেও 
সিন্ুপ্রদেশে অজ্রস্র বাবলা গাছ দেখিতে পাওয়া যায়।, মাকু ব্যতীত 
যন্ত্রপাতির হাতল. বা বাট করিতে ইহা কান্দে লাগে। আবলুষ 
(৪৮০) মধ্য প্রদেশ, মান্রাজ.বোস্বাই ও যুক্তপ্রদেশে পাওয়। যায়। 
উড়িষ্যা: ও বোম্বাই প্রদেশে অতি.উৎকৃষ্ট আবনুষ জম্মে। . আবলুষের 
মাকুতে অপেক্ষাকৃত বেশী দর পড়িয়া. যায়।, শিশু কাঠ পাওয়া 
যায় 'যুক্তপ্রদেশ, পঞ্চনদ ও বাঙ্গলায়; শিশুর অপর এক জাতি 
সিতশাল বা. সতিশাল 0২০959৬৮০০৭) বোম্বাই, মাদ্রাজ ও কৃর্গে 
জন্মে; 'বোম্বাই এবিষয়ে প্রধান . স্থান. . অধিকার . করিয়া 
আছে।' 'তেলসর ( Hopea species.) মাদ্রাজের, কাঠ; 
পাপ ড়া, হদ্রি.বা কিন্নরী (62:95012) মধ্য প্রদেশ ও হায়দ্রাবাদের 


১লা ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৩ ] 


প্রায় এক চেটিয়া। বন্ধন বাতিন্সা (55082),জারুল, বিজন প্রভৃতি 
কাঠ হইতে কলের মাকু সহজেই প্রস্তুত হইতে পারে। নিতান্ত 
অভাব না পড়িলে জারুল ব্যবহার করা উচিত নহে। 

ববিন বা কাটিমের জন্য যে সকল কাঠ ব্যবহার করা য়ায় তাহার 
অধিকাংশই পাট কলের রোলার ৫:0112) প্রস্তুত করিতে লাগিতে 
পারে। তাহা ছাড়া পিয়াল (মধ্য প্রদেশ, যুক্ত প্রদেশ, বোম্বাই ও 
মাদ্রাজ) এবং অপরাপর ছুই তিনটা কাঠ বিশেষ উপযোগী । ইহাদের 
অধিকাংশই মধ্য প্রদেশ, যুক্তপ্রদেশ ও বিহারের গাছ। 
._ কোদাল কুড়ল গাইতি ও যন্ত্রপাতির হাতলের জরন্য বহু বিদেশী 
যে কাঠ ব্যবহৃত হয়। অনেক সময় তাহারা যন্ত্রপাতির আমদানীর 








সহিত এদেশে প্রবেশ লাভ করে। সাধারণতঃ মাকু তৈয়ারী করিতে - 


যেকাঠ লাগে এখানেও সেই সকল কাঠ উপযোগী । তাহাছাড়া ধামিন 
(মধ্যপ্ৰদেশ, "বোম্বাই, মাদ্রাজ, যুক্তপ্রদেশ ও. কুর্গ), লেগ, নন্দী 
বা দ্রৌরী বোঙ্গলা, "আসাম, যুক্ত ও মধ্য প্রদেশ), লরেল, আসনা, 


সাঁই বা পাকা সাজ (যুক্ত ও মধ্য প্রদেশ, বোস্বাই, মাদ্রাজ এবং * 


বাঙ্গলা) ও আরও ছ'তিন'টা কাঠ চলিতে পারে । 
জুতার “সাজ” ৫850 এবং গোড়ালির জন্য হয় সমস্ত কাঠ আর 


না হয় তৈয়ারী' মাল আমদানী করিতে, হয় { এস্থলেও শিশু, ঝিঙ্গন' 


পাপরা বা ছদরি, কায়েম, গামারি, জারুল প্রভৃতি কাঠ সহজেই 
পরিবর্ত হিসাবে চলিতে পারে । 


এস্থলে বিশদ আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হইলেও দিয়াশলাই-এর ' 


কাঠের কথা পাঠককে একবার ম্মব্ূণ করাইয়া দেওয়া ভাল। যখন 
বিদেশী কাঠের আমদানীর উপর বিশ ছিল না তখন aspen: 
(Populus tremula) এবং, পানী মিননা-কি (Tilia Japo- 
nica) ও হাকুয়ো (Popul 
পরে ভারতীয় কাঠই, বিশেষতঃ সিমুল, পাপিতা, গয়ো, ধুপ, বাকোটা 
কাঠই এতদিন চালাইয়া দিতেছে। - 

ভারতের বনভূমি ৭ কোটী একর বা ৯৮,৫৫৬ বর্গ মাইল বিস্তৃত ৷. 
ইহার মধ্যে কত অজ্ঞাত কাষ্ঠ সম্পদের এখনও সন্ধান হয় নাই, তাহা 
কে বলিতে পারে? প্রতি বৎসর এই জঙ্গল হইতে ২৯ কোটা ৩৭ 
লক্ষ ঘন ফুট (০০. ££.) কাষ্ঠ দ্রব্যাদি নিশ্মীণে ও জ্বালানীরূপে 
ব্যবহৃত হইত ; অন্যান্ত দ্রব্যাদি বিক্রয় দ্বারা বৎসরে এক কোটা 
২০ লক্ষ টাকা আয় হয়,। এখন যেরূপ কাষ্টাদি ব্যবহৃত হইতেছে, 
তাহাতে ২৯ কোটা ফুট কাঠ ৪০ কোটা হইলেও আশ্চর্ধ্যান্বিত হইবার 
কথা নহে; প্রকৃতপক্ষে হওয়া উচিৎ । বিদেশী অহেতুক আমদানী 


হইতে আত্মরক্ষার প্রধান সুযোগ উপস্থিত । | . 


(জাতীয় ভবনের হুর্য্যোগ ) 
একটা পটকা তৈয়ার করিলে অথবা গভীর অরণ্যের মধ্যে কোন স্থানে 
টেলিগ্রামের তার কাটা গেলে গবর্ণমেন্টের চরেরা ছুস্কৃতকারীদের 
খু'জিয়া বাহির করিয়া তাহাদের শাস্তির ব্যবস্থা করিতে পারে। এই 
ক্ষেত্রেও কি গবর্ণমেন্ট ছুক্কৃতকারীদিগকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া যান- 
বাহন সমস্তার আংশিক সমাধান করিতে পারেন না ? কেবল কয়লা 
নহে মার্লগাড়ীর অভাবে কলিকাতার বাজার চায়ের দুর্ভিক্ষ উপস্থিত 
হইয়াছে। অথচ আসাম, জলপাইগুড়ি প্রস্ৃতি অঞ্চলে বিপুল 
, পরিমাণ চা মজুদ হইয়া আছে। এই ক্ষেত্রেও দুডৃতকারীদের ঘুষের 
লোভ কলিকাতায় চা আমদানীর পক্ষে কতটা অন্তরায় স্থষ্টি করিয়াছে 

তাহা কর্তৃপক্ষ কখনও ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি? 
শাসকবর্গের কপার ঘর একটি লালা বে দিয়াত বন 
-ব্যাপারে। গত প্রায় দেড় বৎসর কাল ধরিয়া ষ্ট্যা্ডার্ড ক্লথ অর্থাৎ 


আর্থিক জগৎ 


ডল না হইলে চলিত না । -, 


৬৮৩ 


গরীবের ব্যবহারের জন্য অল্প মূল্যের মোটা কাপড় প্রস্তুতের জন্ত 
তোড়জোড় হইতেছে। কিন্তু এখনপর্যযস্ত বাজারে ষ্ট্যাগার্ড ব্লথের টিকিও 


দেখা গেল না। আমরা সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য তথ্যতালিকার উপর 


নির্ভর করিয়া একথা অসস্কোচে বলিতে পারি যে এখনও বাঙ্গারে 
৩২ টাকা মূল্যে মোটামুটিরূপ উৎকর্ষতা সম্পন্ন ১* গঙ্জ ধুতি ও ৩1০ 
টাকা মূল্যে এইরূপ সাড়ী বিক্রয় হইতে পারে এবং" এই সব ধুতি ও 
সাড়ী প্রস্তুত ও বিক্রয় করিয়া কাপড়ের কলের পরিচালক পাইকারী , 
ব্যবসায়ীগণ ও খুচরা বিক্রেতাগণ ন্যায্যমত*লাভ করিতে পাঁরেন। ' 
কিন্তু যানবাহনের অস্বচ্ছলতা এবং কাপড়ের কল ও কাপড় বিক্রেতা- 
দের ছুর্নিবার লোভ এই দরকে ঠেলিয়া ৭ হইতে ৮ টাকার কোঠায় 


পৌঁছাইয়াছে। রাজশক্তি উহার প্রতিকারে সম্পূর্ণ অক্ষম হুইয়াছেন। , 


অন্য দেশে হইলে দেড় বৎসর নহে, দেড় মাস নহে, দেড় সপ্তাহের 
মধ্যে এই সমস্তার সন্তোষজনক মীমাংসা হইত। 
ব্যবসায়ীদের মনস্তুষ্টির জন্য অত্যধিক. আগ্রহশীল শাসক নামধেয় 


কতকগুলি অযোগ্য ব্যক্তির হাতে পড়িয়াই আজ দেশের দরিদ্র ' 
ব্যক্তিগণপ্যস্ত্রাভাবে এরূপ বিপন্ন হইয়াছে। 


অন্ন, বন্ত্র ইত্যাদি সর্ব্বব্যাপারে আজ দেশবাসীর উপর যে ছুর্য্যোগ 
হান! দিয়াছে, তাহার কোন সমস্যাই সমাধানের অতীত নহে | দেশে 
জনবলের অভাব নাই, এদেশে এখনও লক্ষ লক্ষ একর জমি 
অনাবাদী রহিয়াছে। আজ যদি রাজশক্তি একথা ঘোষণা 
করেন যে, কোন কৃষক কোন অনাবাদী জমিতে খাছাশন্তের 
চাষ করিলে তাহাকে প্রতি একরে .এক কি দেড় টাকা করিয়া পারি- 
তোষিক দেওয়া হইবে তাহা হইলে আগামী ৭1৮ 
দেশবাসী খান্তের ব্যাপারে স্বাবলম্বী হইতে পারে। রাজশক্তি ইচ্ছা 
করিলে ভারতের কাপড়ের কল ও তাতীদের সাহায্যে শ্বল্পসময়ের 


'মধ্যে দেশের লোকের প্রয়োজনীয় সাকুল্য বস্ত্র সরবরাহ করিতে 


পারেন। দেশে রেল; ষ্টিমার ও মোটরের অভার ঘটিয়াছে টি 
কিন্তুসেই সনাতন গরুর গাড়ী ও দেশী 
এপূরধ্যত্ত হয় নাই-। রাজশক্তি যদি দেশবাসীর ভিতরে গরুর গাড়ী 
ও নৌকা স্বল্পমূল্যে সরবরাহ করিয়া ২০1৩০ লক্ষ টাকা ব্যয় করেন 
এবং প্রয়োজন হইলে রাস্তাঘাট নিৰ্ম্মাণ ও খাল কাটিয়! .দেন' তাহা 
হইলে এক বৎসর কালের মধ্যে এদেশে যানবাহনের সমস্তা অনেকটা 
সহজ হইয়া আসিতে পারে। চোরাবাঁজার অতি অল্পসময়ের' মধ্যে 
বন্ধ হইতে পারে | কিন্তু সেক্রেটারিয়েটের ভিতরেই. চোরাবাজারের . 
প্রতিনিধি রহিয়াছে কিনা তাহার খোঁজ করিতে হইবে। সেখানে 
উহা বন্ধ,না হইলে বাহিরে উহা! বন্ধ হওয়া অসম্ভব । 

নিত্যব্যবহাধ্য পরণ্যত্রব্যের অধিকতর পরিমাণে উৎপাদন, 
উৎপাদিত দ্রব্য দেশের সর্ব্বত্র সরবরাহের জন্য যানবাহনের ব্যবস্থা 
এবং ব্যবসায়ীদের লোভ দমন-_দেশে . এই তিনটাই, বর্তমানে বড় 
সমস্যা এবং এই তিনটির কোনটাই সমাধানের অতীত নহে। কিন্ত 
দেশবাসীর দুঃখে যাহারা বিন্দুমাত্র বিচলিত হন না, সরকারী 
ফাইলের মধ্যেই যাহাদের কার্যক্ষেত্র সীমাবদ্ধ, কোনওরূপে "চাকুরী . 
বজায় রাখাই যাহাদের কাম্য, ধনী ও কায়েমী স্বার্থবিশিষ্ট ব্যক্তিদের 
কোনও প্রকার বিরাগভাজন হইতে যাহারা কিছুতেই রাজী নহেন 
এবং কাজ করিতে হইলে যাহাদিগকে শত প্রকার আইন কানুনের 
নাগপাশ অতিক্রম করিতে হয় সেইরূপ আদর্শহীন ছুব্বল ও 


ঘিধাগ্রস্তদের পক্ষে এই সব সমস্যার সমাধান অসম্ভব | যাহারা ' 
.দেশবাসীর সুখে সুখী দুঃখে ছুঃখী, যাহার! অনুগ্রহ চাহেন না, ভ্রকুটা 


উপেক্ষা করেন, যাহারা আদর্শের জন্য সর্ধপ্রকার স্বার্থত্যাগে সতত 
উন্মুখ, মন্ত্ীত্ব বা উচ্চ পদের সরকারী চাকুরীকে যাহারা অর্থাগমের ও . 
খেতাবলাভের সুযোগ না ভাবিয়া জনসেবার সৌভাগ্ের পন্থা বলিয়া 
মনে করেন, সরকারী ফাইল ও নিয়মকান্থনের খুটীনাটী অপেক্ষা 
প্রকৃত কাজকে যাহারা বড় বলিয়া মনে করেন একমাত্র তাহারাই, 
দেশবাসীকে বর্তমান ছুঃখ (দুর্দশা হইতে উদ্ধার 'করিতে - পারেন ॥ 
কিন্তু আজ তাহার! কারাপ্রাচীরের অন্তরালে অবরুদ্ধ । 


ধনী কলওয়ালা ও 


মাস কালের মধ্যে ' 


VA 


. ভারতের খান্ত সমস্ত! 
চন ২৮55 বাণিজ্য এবং খাস্ত-সচিব জীযুক্ত 
নলিনীরঞ্জন সরকার সাংবাদিকগণের এক বৈঠকে খাদ সমন্তা সম্পর্কে 
. আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন বে, ইহার সমাধানকল্পে আগামী তিনমাস কাল 
মধ্যে বিদেশ হইতে যথেষ্ট পরিমাণ গম আমদানী করার ব্যবস্থা করা 
হইয়াছে।' গমের সর্বোচ্চ মৃল্য নির্ধারণ করার ব্যবস্থা প্রত্যাহৃত হইবে? 


অতি লাতকা রীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে এবং এমন". 


কি কোন মূল্য না দিয়াই, তাহাদের সমস্ত মাল বাজেয়াপ্তও করা চলিতে 


' পারিবে |, তারতের সর ও শ্রমশিল্প এলাকায় নির্দিষ্ট পরিমাণ রসদ বন্টন ' 


ব্যবস্থা প্রবর্তন, কতকটা সম্ভবপর হইতে পারে এবং এস. প্রাদেশিক 
সরকারসমূকে প্রস্তুত থীকিতেও নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। ভারতের উদ্ত্ত 
শহ্ত খরিদ করার অন্য সরকারী ক্রয় বিভাগ খোলার উদ্দেশ্য হইন্তেছে যে, 
খাদ্মসম্পর্কে বর্তমানের ক্তায় অচল অবস্থার যাহাতে আর উত্তব না হয়। 
বে. সকল অঞ্চলে খাঁচাভাব দেখা দিবে 'সেই সকল স্থানের লোকদের ও . 
দেশরক্ষা সৈশ্তদলের জন্ত ও শম্ত ব্যয়িত হইবে। খাশন্ত বিঙঁরণ সংক্রান্ত 
ব্যাপারে বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকার কেন্দ্রীয় সররারের অমুমোদিত 
পরিকল্পনা অনুসরণ করিবেন। সম্প্রতি ইংলণ্ড হইতে যে বিশেষজ্ঞ ভারতে 
'আসিতেছেন তিনি রসদ নির্দিষ্ট ও বিতরণ, করা সম্পর্কে ভারত সরকারকে 
পরামর্শ দান করিবেল। 
| রিনা EEO EY 

১৯৪২ সালের ডিসেম্বর মাসে কেন্দ্রীয় সরকারের সামুদ্রিক এবং স্থলপথ 
বাণিজ্যশুক্ক (লবপশুকক বাদে) ৩ কোটি ২৪ লক্ষ টাকা আয় হইয়াছে ।' 
১৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাসে এইরূপ বাণিজ্য শুল্ক বাবদ আয়ের পরিমাণ 
ছিল ২ কোটি, ৯০ লক্ষ টাকা। 


মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রূপা সংগ্রহের পরিমাণ 
১৯৪২ লালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকার প্রায় ৬ কোটি ৩৪ লক্ষ আউন্স 
রূপা সংগ্রহ করিয়াছেন। ইহার মধ্যে ১৯৪২ সালের প্রথম পাচমাসে বিদেশ 
হইতে ১ কোটি ৪৪ লক্ষ আউন্স, ৪ কোটি ৮০ লক্ষ আউন্স মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 
খনি হইতে এবং ১০ লক্ষ আউন্স রূপ! অন্তান্ত বুন্্র হইতে পাওয়া গিয়াছে। 
১৯৪২ সালের শেষভাগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকারী কোষাগারে ৩৩ কোটি 
৪৩ লক্ষ আউন্দ রূপা অমিয়াছে। 


মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তা সম্পদ 


১৯৩৮ সালে পৃথিবীর তাত্র উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ২০ লক্ষ ৪১ হাজার 


টন! মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৩৯, ১৯৪১ এবং ১৯৪২ সালে তাত্্র উৎপাদনের 
পরিমাপ হইতেছে যথাক্রমে ১৫ লক্ষ ২৫ হাজার টন, ২৪ লক্ষ ৬০ হাজার 
টন এবং ৩০ লক্ষ টন। ইহা ছাড়া ১৯৪২ সালে যে পরিত্যক্ত ও অব্যবহাধ্য 
তামা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সংগ্রহ কর! হইয়াছে তাহা হইতে ৬ লক্ষ টন 
পরিশোধিত তামা পাওয়া গিয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরে চিলি, 
আফ্রিকা, কানাডা, জাপান এবং মেক্সিকো! তাত্র উৎপাদন ব্যাপারে বিশিষ্ট. , 
স্থান অধিকার করিয়াছে । 


ইউনাইটেড কিংডম রবার মিশন 


ইউনাইটেড কিংডম রবার মিশন ভারতে পোৌঁছিয়া ত্রিবাস্কুর, কোচিন, 


মালাবার ও মহীশৃরের বারের বাগানগুলি পরিদর্শন করিয়াছেন। তাহাদের 
সফর সমাপনাস্তে মিশন দিল্লীতে ভারত সরকারের বাণিজ্য ও সরবরাহ, 
বিভাগের সহিত পরামর্শ করিবেন। অনতিবিলম্বে রবার উৎপাদন বৃদ্ধির 
উদ্দেশ্তে সমস্ত রবারের বাগান কর্তৃক কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বনের অন্ত মিশন 
ম্থপারিশ করিবেন বলিয়! শুনা যাইতেছে। 





EERSTE BUC 0 NEE 

কলিকাতা কর্পোরেশনের আর্থিক অবস্থা, পরীক্ষা করিয়া দেখার জন্তু 
কলিকাতা ইমপ্ভসে ট্রাষ্টের চেয়ারম্যান মিঃ 77 
রূপে বাংলা সরকার কর্তৃক মনোনীত হইয়াছেন। 'মিঃ গারনার আগামী 
৯লা ফেব্রুয়ারী তাহার নূতন কাধ্যভাঁর গ্রহণ টা করপোরেশনের 
আর্থিক অবস্থার উন্লতিকল্পে' বাংলা সরকার করপোরেশনকে ৬ লক্ষ টাকা 
ধার দিবেন। মিঃ গারনারের অনুপস্থিত কালে মিঃ জে; এ, পার্কস ইমক্রুভ- 
মেণ্ট ট্রাষ্টের চেয়ারম্যানের কার্জ করিবেন। 

বাঙ্গলার বন্যার্তের সাহায্যে কলম্বোর মেয়র 

, কলিকাতা মেয়রের বন্া সাহায্য ভাগারে কলম্বোর মেয়র, ১২ হাজার 
£ শত টাকা দান করিয়াছেন। বর্তমানে কলিকাতার মেয়রের বন্তা-সাহাষ্য 
ভাপার ৬২ হাজার টাকার উর্দ্ধে উঠিয়াছে। 





তু রা 


জীভ? অবাকুস্থম নানি এ নয় ' 
অনেকখানি ভালো তেল সবসময়ে হাতের কাছেই 
থাকে। আমাদের বাড়িতে জবাকুন্ুম না হ'লে 
কারোরই চলেনা । আমি তো বিনা জবাকুম্ুমে 
স্নানের কথা ভাবতেই পারি নাআমার এই ঘন 
চুল তো ভবাকুস্থমের জন্যই। আমার স্বামী 
একজন ব্যবসায়ী। অসংখ্য কাজের মধ্যে মাথা ঠিক 
রাখবার জন্য -তারও নিত্য জবাকুম্থম প্রয়োজ্ঞন। আমার 
ছোট্ট মেয়ে টুলটুলের অমন কৌকড়ানো-কৌকড়ানো 
চুল তো জবাকুস্থম ব্যবহার করেই হয়েছে। 


অহ হত হর 
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7... পাটের বৈজ্ঞানিক শ্রেণীবিভাগ 








, আঁর্ঘক জগৎ | ৬৮৫ 


ভারতের কীচামালের তথ্যাদি গ্রহণ. 


কেন্্রীয় পাট কমিটী পাটের বৈজ্ঞানিক শ্রেণী বিভাগের. এক পরিকল্পনা. ভারত সরকারের বাণিজ্য বিভাগের অধীনস্থ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা 
বিভিন্ন পাটকলমালিক সঙ্ঘের এবং পাট সম্বন্ধে আগ্রহসম্পন্ন ব্যক্তিত্বের পরিষদ ভারতের কীচামাল সম্বন্ধে বিস্তৃত তথ্যাদি সহ একখানি পুস্তক প্রকাশ 
মতামত জানার উদ্দেশ্তে তাহাদের মধ্যে প্রচার করিবার সুপারিশ করিয়া- করিবার ব্যবস্থা করিতেছেন। পুস্তকথানি কয়েকটি খণ্ডে বিরত হইবে। 
ছেন। চুড়ান্ত পরিকল্পনা সম্বন্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার ভক্ত পাট- পুস্তকথানিতে প্রাকৃতিক কাচা মাল, বনজ উদ্ভিজ এবং খনিজ সম্পদ সম্বন্ধে 
ব্যবসায়ীদের নিকট এবং আবপ্তকীয় স্থপারিশসহ প্রাদেশিক সরকারসমূহের বিস্তৃত বিবরণ সন্নিবেশিত হইবে । ইহা ছাড়া শিরলাত নানাবিধ মালেরও 
নিকট প্রেরিত হইবে। ' উঁক্ত পরিকল্পনায় 'মাত্র সাদা পাটের 'ছয়টী শ্রেণী উল্লেখ পুস্তকখানির একখণ্ডে থাকিবে। 
নির্দেশ করা হইয়াছে। বর্তমানে সাদা ও তোবা উভয় শ্রেণীর পাটের . ক্ষণিকাতার ও শিলাঞলে ধার্য সরবরাহ 
তিনটা শ্রেণী আছে। কেন্দ্ৰীয় পাট কমিটীর কৃষি বিষয়ক গবেষণাগারে বালা সরকার কলিকাতায় এবং শিল্পাঞ্চল সমূহে খাত্ত্রব্য সরবরাহের 
পাটগাছের ব্যাধি ও অনিষ্টকর কীটাদি দমন করার যে সকল উপায় উদ্ভাবিত একটা ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণের সম্বন্ধে বিবেচনা কারিতেছেন। ই 
হইয়াছে তাহা আরও ব্যাপকভাবে পরীক্ষা করিবার জন্তও একটা পরিকল্পনা এ বিষয়ে একটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে। 


গ্রহণ করা হইয়াছে। 
নিয়ন্ত্রিত চিনির দর বৃদ্ধি . 


বাল! সরকারের বে-সামিরিক সরবরাহ বিভাগের ডিরেক্টর জানাইয়া- 
ছেন যে, কলিক্লাতার নিয়মিত দোকাঁনসমূহের খুচরা চিনির দর নিয্নন্পপ হারে 
বৃদ্ধি কর! হইয়াছে £_অর্দ্সের চিনির দর ঠোঙগাসমেত ৩০ আনার স্থলে 


৩৬ পাই) 7. 
করপোরেশন কর্মচারীদের মাগ্‌গী ভাতা 


প্রকাশ, কলিকাতা করপোরেশনের কর্মচারীদের মাগ্গী ভাতা দেওয়ার 
জন্ত যে অতিরিক্ত খরচ হইবে তাহা পুরণার্থ বালা সরকার পূর্কা বরাদ্দের 
চেয়ে আরও অতিরিক্ত ২ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা করপোরেশনকে প্রদান 
সির এই সাহা লবেত বাদল কার করপোবেশনক্ষে নোট * লক্ষ 


৪০ হাজার টাক! দিয়াছেন। - 
ক্ষুদ্র যু্রাসযুহের ওজন 


১৯৪৩ সালের ২৩শে জাহুয়ারী তারিখ হইতে ভারতীয় মুদ্রা আইন 
অনুযায়ী প্রস্তুত:দুই-আনি, এক-আনি, আধ-আনি এবং সিকি-আনি (পয়সার) 
নির্দিষ্ট ওখান যথাক্রমে ৯০১: ৬০, ৪৫ ও ৩০ ট্রয় গ্রেন হইবে। উপরোক্ত 
সি রথ উহাদের নিদিষ্ট ওদের অর গর একভাগ 


পৰ্যন্ত :কমবেশী হইতে পারে.। 


রটে ভি দেশের রিং সতের পরিমাপ 
প্রকাশ, ১৯৪৩ সালের ৮ই জাহুয়ারী 'পর্যস্ত বৃটেনে ভারতের ষ্টালিং 
মুতের পরিমাণের মূল্য দীড়াইয়াছে ৩০৮ কোটা ৩০ লক্ষ টাকা। ১৯৪২ 
সালে বৃটেনে অস্ট্রেলিয়ার মজুত ষ্টাপিং-এর পরিষাণ ৫ কোটি 2€ লক্ষ 
পাউণ্ড । নিউজিল্যাণ্ডের ২ কোটি ৫০ লক্ষ পাউণ্ড এবং আয়ারের "5 কোটি 


৩০ লক্ষ পাউগ্ড। 


মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাভাঘাঠে দুর্ঘটনার সংখ্যা 


১৯৪২ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ২৮ হাক্জার জন লোক রাস্তায় দুর্ঘটনার 
দরুণ মারা গিয়াছে ; ১৯৪১ সালে এইরূপ রাস্তায় চূর্ঘটনাবশতঃ লোকমৃকভ্যুর 
সংখ্যা ছিল ৪০ হাজার। ১৯৪২ সালে যত লোক রাস্তায় দুর্ঘটনার জন্ত মারা 


গিয়াছে তাহাদের মধ্যে শ্রমিকের সংখ্যা হইতেছে ১৮ হাজার। 
চীনে সংবাদপত্রের সংখ্যা 


চীনের ২১ট প্রদেশে মোট ৭২৪ খানা সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। ইহা 
ছাড়া ১৭টা প্রদেশে ১৭৪টা সংবাদ প্রেরণের প্রতিষ্ঠান বর্তমান আছে। 


তিল চাষের চূড়ান্ত পূব্বাভাষ 


১৯৪২ সালের তিলচাষের চূড়ান্ত পৃর্ব্বাভাযে ভারতে ৪৯.লক্ষ ৮১ হাজার 
একর অআমিতে তিলের চাষ হইয়াছে এবং ৪ লক্ষ ৫১ হাজার ৮ টন তিল 
উৎপন্ন হইবে বলিয়! অন্থমিত হইতেছে । ১৯৪১-৪২ সালে ৩৯ লক্ষ ৮৮ 
হাজার একর জমিতে তিলের চাষ এবং ৩ লক্ষ ৯৭ হাজার টন তিল উৎপর' 


বাঙ্গল। দেশ হইতে ইক্ষু রপ্তানী বন্ধ: 


কৃষিকার্যের তথ্যাদি গ্রহণ 
বাঙ্গল! সরকার ১৯৪৩-৪৪ সালে অধিক খান্ভশস্ত উৎপন্ন করার আন্দো- 
লনের দরুণ কি পরিমাণ জমিতে ফসলের চাষ হইয়াছে এবং কোন কোন 
ফসল কি পরিমাপ উৎপন্ন হইয়াছে তাহার বিস্তৃত তথ্যাদি গ্রহণ করিবার 
সিদ্ধান্ত করিয়াছেল। এইরূপ তথ্যাদি সংগ্রহ করিতে বাঙ্গলা সরকারের 
আহনানিক ও যক ৬৯ হাজার টাকা ব্য হইবে। 





ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ 


যাহারা (মাহিনী মিলের ফ্যাণ্ডারড কাপড়ের 
জন্য আঘেদন করিয়াছিলেন তাহাদের অন- 
গতিন্ন জন্য জানান হইতেছে যে, 

ভারত সরকার কয়েকটি নিদিষ্ট শ্রেণীর 
ফ্যাণ্ডার্ড কাপড় ভান্রতায় মিলগুলির দারা 
প্রস্তুত কন্নাইয়া বিক্রয়ের এক পরিকজ্সনা 
গ্রহণ করিয়াছেন! এক্ষণে রাপ সরকারী 
পন্িকল্মনার বিধিবিধানগুলি মানিয়া 
চলিতে বাধ্য থাকিব বলিয়াই, আমাদের 
তৈয়ান্নী সতস্ত্র কোন পৃথক গ্রেণার ফ্যাণ্ডাড | 
কাপড় বাহির করা! সম্ভব হইবে না। 

ভাল্নত সরকারকর্তুক পরিকম্সিত ষ্যাণ্ডার্ড 
কাপড় বাজারে ছাড়িবার ভার কেত্রীয় 
'সন্নকার গ্রহণ করিয়াছেন। ২ 

আমাদের প্রস্তুত সমন্ত ষ্যাওার্ড কাপড়ই 
বিভিন্ন জনহিতকর প্রতিষ্ঠান মাপ্নফ€ ইতি 
মধ্যে বিক্রয় হইয়! গিয়াছে । 


চকাস এও কোত, 


মোহিনা মিলস্‌ লিমিটেড, 


পোঃ কুষ্টিয়া বাজার নদীয়া) 























প্রকাশ, বাঙ্গলা সরকার বালা দেশ হইতে এই প্রদেশের বাহিরে কোন 


স্থানে ইক্ষু চালান দেওয়া নিষিদ্ধ করিয়াছেন। , 
৩ 








গত ২০শে জানুয়ারী বাজলা সরকারের কৃষি ও শিল্প বিভাগের মন্ত্রী & 


চাকার নয্লাব বাহাদুর এক সাংবাদিক সম্মেলনে জানান যে, 'বাঙ্গলার সর্বত্র 
উচিত মূল্যে খাভদ্রব্যের সুষ্ঠু বিলিব্যবস্থার' পন্ভ বাজলা সরকার কর্তৃকৃ 
অনুমোদিত আমদানী ও বিলিকারকদের একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপনের সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করা হুইয়াছে। বাঙ্গলা সরকার কলিকাতার শেরিফ স্তার এ ফজলুল 
রহমানকে সভাপতি করিয়া বিশিকারক ব্যবসায়ী নির্বধাচন করিবার উদ্দেস্টে 
একটা ‘ট্রেডশ ট্রাইব্যুনাল, গঠন করা স্থির করিয়াছেন। ডাঃ সত্যচরণ 
লাহ! এবং ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের মিঃ ভি আর ফট 'ট্রাইব্যুনাল”এর সত্য নিযুক্ত 
হইঘেন। 'মিঃ ফট উক্ত ট্রাইব্যুনাল'এর সেক্রেটারী হইবেন ।' এই প্রতিষ্ঠান 
[ভিন্ন জিনিষপত্রের ব্যবসায় প্রণালী পরীক্ষা, উচ্চতর শ্রেণীর ব্যবসায়ী 
বাছাই এবং তাহাদের নির্দিষ্ট দ্রব্য বণ্টন এবং কাছের সীমানা নির্ধারণ 
করিয়া দিবেন। এইরূপ অস্থমোদিত ব্যবসায়ীদের সহিত স্থানীয় বিক্রেতাদের 
সংযোগ সাধন করাও এই 'ট্রাইব্যুনাল’এর কাজ হইবে। স্থানীয় সরকারী 
কর্মচারীরা অনুমোদিত নীতি অন্থ্যায়ী এই সকল বিক্রেতা নির্বাচন. 
করিবেন। বাঙক্গলা সরকার দক্ষিণ ও পশ্চিম বাঙলার যে সকল, স্থানে 


. চাউল উদ্ধত্ত হয় সেই সকল এলাকা হইতে প্রচুর পরিমাণে চাউল ক্রয় ><> 
করিতে আরস্ত করিয়াছেন। এইরূপ চাউল জক্রয়ের উদ্দেগ্ হইতেছে রহিত 
কলিকাতায় চাউল যোগান দেওয়া এবং এই প্রদেশের অন্তান্ত স্থানের 
চাউলের অভাব যিটাইবার জন্স উচিত মুল্যে চাউল সরবরাহ করা। এই 


[ ১লা ফেব্রুয়ারী» ১৯৪৩ 


খা 














্‌ স্থাপিত-_-১৯১৪ ইং 
শাখা ও এজেন্সী : 
F বাংলা, আসাম, বিহার, উড়িব্যা, হউ-পি, দিন্তী, 
এবং লশ্ুনের প্রধান প্রধান*ব্যবসাকেজ্জে। 
7 মুল - 
ছি ০০০২ টাকা |. 
eA 55 
8e,০০,e০ ০১ 
{ LOE ২২১০০১০০০২ ৮ 
রিজার্ভ ফাণ্ড প্রভৃতি ১৮০,০১ ys 
| | অংশীদারগণ্রে নিকট ড 
করেন এক্সচেঞ্জ (ডলার ইত্যাদিদহ ) সকল পরার * ; 
ব্যাক্চিং কাৰ্য্য করা হুয়। : 


| কজন সি ১ সি, দত্ত এম, ও এল, দি, J 





উদ্দেস্টে অঙ্ান্ত ক্রেতারা চড়তি দরে চাউল কিনিতে আরম্ভ করায় বালা! [8 .. 


সরকার তাহাদের নিযুক্ত এব্দেপ্টদের কেনা ধান বা চাউল ছাড়া অন্ত চাউল ; 
বা ধান জেলার বাহিরে চালান দেওয়া নিষিদ্ধ করিবেন। বর্ধমান, বীরভূম, 


২৪ প্রগণা জেলার বসিপহাট ও ভায়মণ্ড ছারবার মহকুমা, মেদিনীপুর, খুলনা 
বাখরগঞ্জ ও নোয়াখালি জেলা হইতে ধান. এবং চাউ 
শ্ব ক্রয়কালে কৃষকদের জীবনযাত্রার ক্রমবর্ধমান ব্যয় ও উৎপাদন খরচা 
বিবেচনা করিয়া খাতের দর নির্ধারণ করিতে বলা হইয়াছে। ্‌ 


ভারতের ধালিৎ খণ . 


ভারত সরকারের একখানা বিজ্ঞপ্তিতে জানান হইয়াছে .যে, ভারত [ 
সরকার তাহাদের ষ্টালিং খপ ( ইংলণ্ডে গৃহীত খপ ) টাকার, খণে রূপান্তরিত | 
করার, নীতি অনুসারে ২* ফোটা ২০ লক্ষ পাউগ্ড মুল্যের নিমলিখিত 'ভিবেঞ্চার ( 
ইকপমূহ তাব্রতীয় টাকার ধবপে পরিণত করিবার লিন্ধান্ত করিয়াছেন। প্রতি 
একশত পাউণ্ডের প্রত্যেক সিকিউরিটির মুল্য টাকা আনায় নিযক্ূপ ৫ 


হইবে :--(১) ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলপথের শতকরা ৪1. পাউও আদের & . চেয়ারম্যান মিঃ এন, সি, দ দত্ত, এম নএল-সি। 
অপরিশোধনীয় ভিবেঞ্চার &ক--১৪৯৯%৩ আনা (২) গ্রেট ইণ্ডিয়ান জর রান আঃ সস রা নি 


পেনিনম্থলার রেল পথের শতকরা ৪ পাউণ্ড সুদের অপরিশোধনীয় ডিবেঞ্চার 
ক-_-১৩৯২২ টাকা 3 (৩) ইষ্টাৰ্ণ বেল রেলপথের শতকরা ৪ পাউণ্ড হুর 
অপরিশোধনীয় ডিবেঞ্চার &ক--১৩৯২৭ টাকা ; (৪) সাউথ ইণ্ডিয়া রেল- 
পথের শতকরা ৪15 পাউণ্ড সুদের চিরস্থায়ী ভিবেঞধার ইক-_-১৪৯৯%০ 
আন!) (€) বার্মা রেলপথের শতকরা ৩ পাউণ্ড সুদের ডিবেঞ্চার ষ্টক 
১১৭৭%* আনা 3 (৬) ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেল পথের শতকরা ৩ পাউও হুদের 
নুতন ডিবেঞ্চার ষ্টক--১৩৭১॥৩/০ আনা 3 (৭) বেঙ্গল এণ্ড নর্থওয়েষ্টার্ণ রেল 
পথের শতকরা €.পাউণ্ড সুদের স্পেশাল ডিবেঞ্চার ষ্ক--১৩৭১৭০ আনা 
(৮) বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে কোম্পানী লিমিটেডের শতকরা ৪ পাউণ্ড রা 
ডিবেঞ্চার ইটক-_-১৩৬১৭৮০ আনা ; (৯) সাউথ - ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে কোম্পানী 
লিমিটেডের শতকরা! ৪ পাউণ্ড সুদের ১৯৪৫ সালে পরিশোধনীয় রেজিদ্রীক্ৃত ' 
ডিবেঞ্চার ষ্টক__১৩৬১দ%০ আনা । এতত্যাতীত ভারত-সচিব মোট ১১ কোটা 
১০ লক্ষ পাউণ্ডের নিয়লিখিত ভিবেঞ্চ পরিশোধ করিবার জন্ত এক 
বৎসরের নোটাশ দিয়াছেন : ই ইত্তিয়! রেলপথের 'শতকরা 'শ০ পাউণ্ড 
সুদের ভিবেঞ্চার টক 3 গ্রেট ইণ্ডিয়ান পেনিনম্লার রেলওয়ের শতকরা ৩৫০ 
পাউও সুদের ডিবেঞ্চার টক এবং বোথে বরদা এগ লেশ্টাল রেলপথের 
শতকরা এ! পাউণ্ড সুদের ভিবেঞ্চার ষ্ক। এই সকল ডিবেঞ্চার ষ্টকসমূহ 
১৯৪৪ লালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী পরিশোধ কর! হইবে | 


চাউল কেনা হইতেছে। | মেয়াদী 


fT ডল সক সপিনলা 
® 


বোনাস বালের চেন পর) : 
; বীমায় প্রতি হাজার টাকায় ১৩২ টাকা | 
} আজীবন বীমায় প্রতি হাজার টাকায় ১৬৯টাকা 
সুদের হার শতকরা ৩ আনা হিসাবে ধরা হইয়াছে। | 
(ব্যয়ের অন্ত শতকরা ২৪ ভাগ অর্থ মজুদ রাখা হুইয়াছে। [| 
প্রথম বৎসরে ব্যয়ের শতকরা ৯০ তাগ বাদ দিয়া শতকরা ১৬ ভাগ £ 
টু অর্থ যু রাখা হইয়াছিল। মৃত্যুর হার হাজার করা ৪১ ) E 
{| জীবন বীমা তহুবিল (আগষ্ট, ১৯৪২ শাল) , ২৫৫,০০০ টাকা | 
কোম্পানীর কাগজে গ্যত্ত ' ২৫০০০০২ টাকা । 
এজেন্সী এবং বিশেষ এজেন্সীর জন্য আবেদন করুন । 





চিত 


ও "5৯৩৮ সাল হইতে কোম্পানী না দিয়া আসিতেছে" 





লবণ কিনতে বাদলার লট না বার লোতের মত চলে যায় 
বাঙলার বাহিরে। এ ভ্রোতকে বন্ধ করবার ভার নিয়েছে 
আপনাদের প্রিয় নিজশ্ব “পাইওনিয়ার” 

অৱশিষ্ট অংশ বিক্ৰয়কারী শক্তিশালী এজেন্ট আবশ্যক 
কে, বি,মিত্র এণ্ড কোং 


EEE ESS: বগা 


নু 
fF 


] 
|? 
Ht 
| 


চল! ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৩ ] 


বরোদা রাঁজ্যে.বিভিন্ন প্রকার ফলের চাষ প্রতি বৎসরই বাড়িতেছে। 
নিয়ে কয়েক বৎসরের ফল চাষের জমির পরিমাণ দেওয়া হইল্‌ £ — 


বৎসর . জমির পরিমাণ 

(বিঘা )' 
১৯২৪-৩০ € ৬,২৯৪ 
১৯৩৬-৩৭৪ 6,২২৯ 
১৯৩৭-৩৮ এ 8১২৯৪ 
১৯৩৮-৩৯ ৪১৯৭৪ 
১৪৩৪-৪০ 2,১৩৯ 

বিভিন্ন দেশে তুলার চাষ 


১১৪২ সালে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে £ শত পাউড বেলের ৯ কোটা ২৯ লক্ষ 
৮২ হাজার বেল ভুলা উৎপন্ন হইয়ছে বলিয়া অনুমিত হইতেছে পূর্ব বৎসরে 


$ শত পাউন্ডের ১ কোটা » লৃক্ষ ৭৬ হাজার বেল তুলা উৎপন্ন হইয়াছিল : 


বঙ্িযা ধরা হইয়াছিল । 5৯৪২৪৩ সালে মিশরে ৭ লক্ষ ৩০ চাক্গার একর 
জমিতে তুলার চাষ হুইয়াছে এবং ৪ শত পাউখ্ডের ৯ লক্ষ ৩০ হাজার বেল 


৩ লক্ষ ৬৪ হাজার বেল তুল! উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া অঙ্থন্নিত' হইতেছে; 
১৯৪০-৪১ সালে তুলা উৎপন্ের পরিমাণ ছিল ৩ লক্ষ ২৫ হাজার বেল। 


গ্রেট বূটেনের যুদ্ধ ব্যয়. 


গত ২৬শে জানুয়ারী তারিখে প্রেট বৃটেনের অর্থ-সচিব ভার কিংস | 


উড. কমন্স সভায় বলেন যে, বর্তমানে যুদ্ধের অন্ত বৃটেনের দৈনিক প্রায় 
১ কোটি ৪৭ লক্ষ পাউণ্ড ব্যয় হইতেছে। 

: সঞ্চয় করার উৎসাহ দান 

' ভারত সরকারের “একখানি বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ যে, ১৯৪৩ সালের লা 


ফেব্রুয়ারী হইতে একটা পোষ্ট অফিসের সেতিংস ব্যাঙ্কে এক বৎসরে ১৫ শত 
, ট্টাকা জমা ‘রাখা চলিবে) পূর্বে এক বৎসরে একটা পোষ্ট অফিসের সেভিংস ' 


ব্যাঞ্চে এইরূপ অমা রাখার হার্।ছিল ৭৫০২.টাকা। ' 


আর্থিক জগৎ 


ভারতের উদ ত্ত শৃস্ত রপ্তানী বন্ধের ব্যবস্থা 
বর্তমান অচল অবস্থা যিটাইবার জঙ্ত সরকারী ক্রয় এল্রেন্দী খোল! 
হইবে। . এই সমস্ত এজেন্সী প্রাদেশিক এবং ভারত সরকারের» নির্দেশ 


* অনুসারে কান্দ করিবে। পাঞ্জাব প্রদেশে সরকারী এদ্েত্দী কাজ আরম্ভ 


করিয়াছে। যে যে প্রদেশে শত্ত উদ্ধত থাকিবে সেইসব প্রদেশ হইতে ভারত 
সরকার উহা ক্রয় করিয়া যে সমস্ত প্রদেশে শম্তের অভাব ঘটিয়াছে সেইসব 


. প্রদেশে আমদানী করিবেন । মহাঞ্জনগণ যাহাতে অতিরিক্ত মুনাফা করিতে না 


পারে তঙ্জন্ত প্রাদেশিক সরকারের নির্দেশ অনুসারে খরিদ্ধারদিগকে ক্রয় 


' করিবার আদেশ দেওয়া হইবে। এই নীতি কার্যকরী হইলে চোরা 
, বাজারের ভয় অনেকটা কমিবে আশা করা যায়) সম্প্রতি বিলা্ভ হইতে 


ভারতে এ সম্পর্কে এক বিশেবজ্ঞ আসিবেন, তিনি রসদের নির্দিষ্ট পরিস্্রাণ 9ও 
। বিতরণ বিষয়ে পরামর্শ দিবেন । 


গমের মুল্য-নিয়ন্ত্রণ রহিত সিদ্ধান্তের অপকারিতা] 
করাচীর এক সংবাদে প্রকাশ, গমের মূল্য নিয়ন্্প ব্যবস্থা রহিত করিয়া 
ভারত সরকার যে আদেশ জারী করিয়াছেন তৎসম্পর্কে এক জরুরী আলোচন! 


. বৈঠকে ্রিসভা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, বর্তমানে গমের 
তুলা উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া অঙ্গুমিত হইতেছে । উগাঙ্ডায় ১৯৪১-৪২ সালে ' লয় ম 


মূল্য নিয়ন্ত্রণ না করাই গবর্ণমেশ্টের পক্ষে উচিত কা হুইবে। মুল্য নিয়ন্ত্রণ 
ব্যবস্থা রহিত করিয়া গমের দর চড়িয়া যাইবার স্থযোগ দিলে' উছার ফলে 
দরিদ্র ও মধ্যশ্রেণীর জনসাধারণের হুর্ভোগের চুড়ান্ত হইবে বলিয়া উক্ত 
বৈঠক মন্ত প্রকাশ করিয়াছেন। প্রকাশ, সিদু সরকার এই বিষয়ে ভারত 
সরকারের নিকট তাহাদের মতামত প্রেরণ করিয়াছেন । 
| মাগ্গী ভাতার হার বৃদ্ধি 

নয়াদি্ীর এক সরকারী বি্জ্ঞিতে প্রকাশ. যে, অল্প বেতনের কর্ম্ম- 
চারীদের কর্ম্ম লাঁঘবের জন্ত ভারত গবর্ণমেন্ট রেল ' কর্মচারী ব্যতীত কেন্দ্রীয় 
সরকারের কর্মচারীদের জন্ত বর্তমানে যে মাগৃগী ভাতার ব্যবস্থা আছে 
তাহাকে আরও ব্যাপকতর করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন।, এই ব্যবস্থা 


অনুসারে শতকরা! ১২৪৭ আনা হইতে ২৫২ টাকা পর্য্যন্ত বেতন বৃদ্ধি করা 


হইবে এবং বিভিন্ন এলাকায় হুম্ুল্য ভাতার হারও বৃদ্ধি কৰা হইবে। 


জাতিৰ কল্যাণ হটক 


দরিদ্র নির্বিশেষে সমগ্র জাতির সমস্ত পরিবারের প্রত্যেকটি প্রাণীর 
সর্বাঙ্গীন.কল্যাণ সাধনই জাতীয় জীবন বীমার প্র্কান্তিক কামনা । 


সারের চিরন্তন ছঃখ-দন্যন দারিদ্র হ্দশার গ্রাস 
হত একমাত্র জীবন 'ন্বীমাই জাতিকে 

- উদ্ধার ক'রে আশার পখে_উঠ্ঠমের পথে. 

অমরতের পথে. পরিচালিত করতে সক্ষম! 


করুন- কর্গবীর ' 
আলামোহন দাশের সিষ্ধহন্তপরিঢালনায়, 
| এই জাতীয় 
' কল্যাণের অভিযানে জয়যুক্ত 9 


জাগার গা 


“হাওড়া ইনসিওরেজ” 


| হাওড়া বা 


হেড অফিদ_-৩০নং যা রোগ কলিকাতা 7 7 
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৬৮৮ ২ [ ১ল৷ নী: ১৯৪৩ 
-. .., বাংল! সরকারের নুতন ডেপুটী ডিরেক্টর ৰ সি 
মিঃ মুকুল গুপ্ত বাংলা সরকারের সহকারী ডিরেক্টর (শিল্প বিভাগের ) 
পদ হইতে ডেপুটী ডিরেক্টর পদে (বাণিজ্য স্বীয়) নিযুক্ত হুইয়াছেন। (ভারতী সেণ টাল ব্য 
কুটির শিরকে হুদ সংযুক্ত করার অঙ্ক মিঃ গুপ্তকে এই পদে মনোনীত T ৷ 
বনী হইয়াছে | স্থাপিত 8 ১৯৩০. ২ KE - 
. হেড অফিস--কুমিল্প} ৷. 
| সেন্ট্রাল অফিস--১৫, ক্লাইভ ট্রাট, কলিকাভা। ফোন--কলিঃ ২৫৪৬ || 
কলিকাতা ইডি ক্যানিং ষ্ট্ৰীট, কলিকাতা। 


££ অপরাপর শাখাসমুহ -___ 

কুষিল্লা, কমলাসাগর, ফরিদপুর, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, গৌহাটী, 

ট্যাঙ্গলা, সপটগ্রাম, সিলেট, করিমগঞ্জ, পাটনা, বেনারস 
আসানসোল, রাজবাড়ী, কুষ্টিয়াণ 






















কাগজের অভাব 
লাহোরে কাগজের অভাবের দকণ প্রায় ১২খানা দৈনিক সংবাদপত্র 
€ 
রবিবারের সংখ্যা বন্ধ করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন | 


. বন্যাবিধ্বস্ত অঞ্চলে দুগ্ধ আমদানী ূ 
বাংল! সরকার মেদিনীপুরের বন্ধা বিধ্বস্ত অঞ্চলে প্রথমহইতেই শিশু ও 
রোগীর ছুগ্চের ব্যবস্থা .পইয়া চিন্তা করিতেছিলেন। - এতাবৎ বন্তাবিধবদ্ 
অঞ্চলে ১০০০০ পাউণ্ড দুগ্ধ আমদানী এবং প্রয়োজনান্থুরূপে বণ্টন করা | 
হইয়াছে বলিয়া'প্রকাশ। বর্তমানে প্রতি সপ্তাহে ২:০০ হাজার পাউণ্ড ছুপ্ধ ॥ 
০৮০০৮ || বামড়ার ( উড়িসতা) রা বাহাদুরের এনরো কু টে 
রতের সমস্তায় ভারত fl 
' |} অক্টোবর গত ড় ও গোবিন্দ ৰ 
কমন্দ সভায় ভারতে খান্াল্সতা সম্বন্ধে প্রশ্ উঠিলে মিঃ আমেরীঞ বলেন মাঁসে উজ্ত রাজ্যের অন্তর্গত দেওগয পুরে 
যে, যদি মুত খাঙসামগ্রী ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে বাজারে আনার ব্যবস্থা দুইটী শাখা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। 
করি য়া প্রয়োজনামুরূপে বণ্টন করা হয় তবে অভাবের আশঙ্কা অনেকটা, , শ্লীঘ্রই নিয় স্থানে ব্রাঞ্চ অফিস খোলা হইবে। 
লাঘব হইবে। মিঃ আমেরী বলেন, সহর অঞ্চলে লোকজন খাগ্ভাভাবে কষ্ট, 
লো দেশ__মিরকাদিম, মাদারীপুর, বরিশাল, ঝালকাঠী, 
পাইজেছে বটে, কিন্তু ক বা খাসামত্ীর তেমন অভাব ৰাপ্তবিক || 57 রর এবং .জি রি 8 
হইয়াছে বলিয়। মনে হয় না। ভারত সরকারের বাণিজ্য-সচিব দেখাইয়াছেন ঢা টি ’ 
যে খান্ত উৎপাদনের পরিমাণ গত ৫ বৎসর বা ১০ বৎসর পূর্বে যাহা ছিল || নাগপুর ও সোনপুর |. 
ম্যানেজিং ডিরেক্টার্স 


এখনও তাহাই আছে। বিপদ এই যে, যে সমস্ত মাল ব্যবসায়ীদের হাতে রা 
| মিঃ জে, সি, চক্ৰবত্তা। মিঃ এন, সি, দত্ত, এম-এ, বি-এল। 
















মুত আছে তাহা বাজারে বাহির হইতেছে না। অতঃপর ভারত সচিব, 
আশ্বাস দেল যে, অতিরিক্ত মুল্য বৃদ্ধির বিপদ হুইতে জনসাধারণকে রক্ষা 
করিবার অন্ত সরকারী খরিদের এজেন্দী করা হুইবে। বিদেশ হইতে গম 
আমদানী করিয়া সরকারী কর্মচারীদের কর্তৃত্বাধীনে বিক্রয়ের ব্যরস্থা করা 
হইবে এবং সরকারী’ কর্মচারীরা নজর রাখিবেন যাহাতে অতি লোভী 
ব্যবসায়ীরা অভিরিক্ত লাভ করিতে ন! পারে। 


বাংলা সরকারের আর্থিক অবস্থা 
বাংলার জন-রক্ষা বিভাগের মন্ত্রী শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার বন্থ গত ২৬শে 
জানুয়ারী বড়লাটের শাসন বিভাগের সদস্ত মিঃ জেরিমি রেইসম্যানের সঙ্গে 
সাক্ষাৎ করিয়া. 'সস্তোষদজনক আশ্বাস পাইয়াছেন বলিয়া প্রকাশ । শ্রীযুক্ত বনু 
১৯৪৩-৪৪ সালের বাংলা প্রদেশের আধিক অবস্থা আলোচনা করিবার ভঙ্ক |: 
প্রাদেশিক সরকার কর্তৃক প্রেরিত হইয়াছিলেন। উপরন্তু ইহাও, “জানা 
গিয়াছে, বর্তমানের চড়ান্ত আর্থিক ছুরবস্থায় এ প্রদেশের দরিদ্র শ্রমজীবীদের 
সাহায্যকল্পে ভারত সরকার বাংলা সরকারকে অর্থ সাহায্য করিবেন। 
ভারত সরকার কর্তৃক ন.তন থাগ্য-তালিকার ব্যবস্থা ' 
ভারত সরকারের সায়েণ্টিফিক এণ্ড ইণ্ডাষ্ীয়াল কাউন্সিল সাব্যস্ত করিয়াছেন 
ষে ভারতের সমস্ত“ খাচ্ছাদ্রব্য এবং কাচা মালের একটি তালিকা প্রস্তুত করা 
হইবে। সর্বপ্রকীর খাচ্চসামগ্্রী, শাকৃশক্জী, জীবজন্ধ, খনি দ্রব্যাদি ও শিল্প 
কার্যোপযোগী (প্রাথমিক সরঞ্জামাদি এ"তালিকাতুত্ত করার প্রস্তাব কর! 











হইয়াছে। 
বিচারপতি রক্সবার্গ . 
বাংলার প্রধান বিচারপতির অনুমোদন অনুসারে বিচারপতি রক্স বাগ : £ ঞঞ্যান্টি গ্যাস” ক্লথ 
ভিরেক্টর অব লিভিল সাপ্লাই-এর পদে নিযুক্ত হইয়াছেন । | গ ইলেক্ট্রিক ওয়েন্ডেড, "ক্যানভাস 
কর্পোরেশনের কয়ল! সরবরাহ ষ্টিল চেইনল, . মেকানিক্যাল ইনসার- 
কলিকাতার নাগরিকদিগের নির্ধারিত মূল্যে কয়লা সরবরাহ করা শর 9৪০৪ ৩ গ্ৰাউণ্ড সিট স 








সম্পর্কে কলিকাতা কর্পোরেশনের সমস্ত ব্যবস্থা শীঘ্রই ঠিক হইয়া যাইবে — —— 
বন্দিয়া প্রকাশ । ইতিমধ্যে ধানবাদ হইতে কয়লাভর্তি গাড়ীগুলি..সব [ম্যানেজিং এজেন্টস£_-ইউনাইটেড, ট্রেডিৎ কর্পোরেশন! 


মিছ, ০০ রী বির রহ পনি ূ ১০০, ক্লাইভ গ্রাট, কলিকাতা । ফোন £ কলি £ ৭৮৬, ৪৯৯০১ ৬১৯০ ূ 








চলা ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৩ ] ূ আর্থিক জগৎ রা ররর ৬৮৯ 


থাণ্ব্য মজুত বন্ধের চে বাংল! হইতে শর্করা রপ্তানী নিষিদ্ধ 

নয়া দিন্তীর এক সংবাদে প্রকাশ, গমের মুল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা রহিত : . বাংলা সরকার ভারতরক্ষা আইনে বাংলাদেশ হইতে অন্তত্র শর্করা রপ্তানী 
হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে খান্তদ্রব্য মজ্জুতকারীদের প্রতি কঠোর দণ্ড’ বিধানের বিষয় বে-আইনী বলিয়া! ঘোষণা করিয়াছেন। সরকারী নির্দেশদাতা বলেন এই 
ভারত সরকার বিব্চেন| করিয়া! দেখিতেছেন। প্রকাশ, ভারতরক্ষা বিধানে নীতি বাংলার শর্করা কারখানার অনেকটা সাহায্য করিবে। রী 
যদ্বিও খাস্তরব্য/মজুতকারীদের যথোপযুক্ত দণ্ড দেওয়ার ব্যবস্থা রহিয়াছে, ' বোম্বাই-এ থান্যদ্রব্য বণ্টনের প্রাথমিক ব্যবস্থা 
. তথাপি খান মজুতের স্কায় 'সমীজন্ার্থবিরোধী কাঁ্যকলাঁপের দণ্ডের ব্যবস্থা খান্শন্ত বণ্টনের প্রীথমিক ব্যবস্থা হিসাবে ধোস্বার্ সহরের বাড়ীগুলিতে 
“যাহাতে জনসাধারণ কর্তৃকু সমর্থিত হয় তদুদ্দেষ্তে কেন্দ্রীয় পরিবদে খাস্ভত্রব্য 'নশ্বর দেওয়া: হইয়াছে। অতঃপর অল্পসন্ধানকারী কর্মচারীরা অধিষাসীবিগের 
মন্জুতকারীদের কঠোর দণ্ড বিধানের এক বিল পেষ করা হইবে ॥ “ নিকট হইতে তথ্যাদি সংগ্রহ করিবেন।  & - 
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'এ সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ ও আবেদন পত্র 
পাওয়া যাবে বোম্বাই, কলিকাতা, দিল্লী ও 
মাদ্রাজের রিজার্ভ ব্যাঙ্কে, অন্যান্য স্থানের 
... ইম্পিরিয়েল ব্যাঙ্কের শাখায়, এবং সমস্ত 
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ক্যালকাটা সিটি ব্যাঙ্ক লিঃ 


গত ২৭শে ভিসেছর তারিখে পাটনা ্টেটের কাটাবঞ্জি সহরে ব্যালকাটা' 
সিটি ব্যাঙ্ক লিমিটেডের এক শাখা অফিসের শুভ উদ্বোধন অমিত হইয়া 


সির্নাছে। পাটনা ষ্টেটের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান মী রা বাহার বাদ কানোয়ার 
এম-এ, পি-সি-এস্‌ মহোদয় উক্ত অনুষ্ঠানের পৌরোহিত্য করিয়াছিলেন। রায় 
বাঁহাহুর তাহার নাতিদীর্ঘ অভিভাষণে বলেন যে, ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পের 
দিয়া কাটাবঞ্জি উক্ত ষ্টেটের প্রধান নগর বলাদী হইতেও উদ্নত।. সুতরাং 
এই স্থানে একটি ভাল ব্যাঙ্কের অত্যন্ত প্রয়োজন রহিয়াছে। অতঃপর 
সভাপতি মহাশয়, ক্যালকাটা সিটি ব্যাঙ্কের ক্রমোন্নতি ও বিভিন্ন স্থানে উহার 
শাখা আফিস স্থাপনের কথ! উল্লেখ করিয়া স্থানীয় জনসাধারণকে উক্ত 
ব্যাঙ্কের সহিত সহযোগিতা করিতে অমুয়োধ জ্ঞাপন করেন। . কাটাবঙ্জি 
৮৬ উপলক্ষে স্থানীয় বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ও স্যুবসায়ী 
ছিলেন। ব্যাঙ্কের কর্মচারীবৃন্দ সমাগত অতিথিবৃন্দে শ্বাচ্ছন্দ্যের 
উল না 
মেসাস“লক্ষ্মীচাদ বাইজনাথ কোম্পানী 
কলিকাতায় বোষ! বর্ষণের ফলে যেরূপ আতঙ্কজনক পরিস্থিতির উদ্ভব 
5 
গিয়াছিল। ইহাতে ক্লিকাতাবাসীদের, বিশেষ করিয়া মধ্যশ্রেণী ও 
অনসাধারণের,. বৎপরোনাস্তি অন্থবিধা ঘ্টায় এই সাময়িক গুরুসমস্তা il 
করণের উদ্দেশ লইয়া! শ্রীযুকতুভূইয়ানীবালা অল্প দরে পুরি বিতরণের একটি 
কেন্দ্র খুপিয়াছেন। মেলা” লক্ষ্মীচাদ বাইজনাথ কোং পরিচালিত ৩১নং 
কটন ষ্টীটস্ব উক্ত, বিক্রয় কেন্দ্রে পুরি. প্রতি সের চার আন! দরে বিক্রয় 
হইতেছে, যদিও বর্তমান হুর্ঘ,ল্যের বাক্ারে প্রতি সের পুরির দর আট আনার 
কম নহে। পুরির সঙ্গে তরকারী বিনামুল্যে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। 


সম্প্রতি কলিকাতার মেয়র শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র নঙ্কর জনকয়েক বিশিষ্ট 


কাউন্সিলরের সহিত উক্ত পুরি-তরকারী বিতরণ-কেন্দ্র পরিদর্শন করিয়! 


লক্ষমীটাদ বাইন্বাথ কোম্পানীর মালিক শ্রীধুক্' ভুইয়ানীবালাকে এই 
সময়োচিত্ত হিতকর কার্ধ্যের ন্ত ভূয়সী প্রশংসা করেন। রা 


, সিভিল ব্যাঙ্ক অব. ইণ্ডিয়া লিঃ 
সম্প্রতি সিভিল ব্যাঙ্ক অব, ইণ্ডিয়া লিমিটেডের কসবা শাখা অফিসের 
স্তত উদ্বোধন কসবার সেন মার্কেটে যথারীতি সম্পন্ন হইয়াছে। মিঃ বি 
সি মণ্ডল এম-এল-এ এই' অনুষ্ঠানের পৌরোহিত্য করিয়াছিলেন। সভার 
প্রারস্তে “বন্দে মাতরম” আাতীয় সঙ্গীত গীত হয়৷ কলিকাতার ও স্থানীয় 
বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ও ব্যবসায়ী উক্ত দ্বারোদঘাটন উপলক্ষ্যে উপস্থিত ছিলেন । 
মিঃ এইচ এম্‌ ঘোষ এফ-আর-ই-এস্‌ (লণ্ডন) সমাগত অতিথিবৃন্দের 
সুখশ্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন। সতাস্তে সকলকে জলযোগে 
আপ্যায়িত কর] হয়। 
| বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ 
ইত্ডিয়ান্‌ পেপার পাল্প, কোং জি:__গত২৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত 
ছয় মাসের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ৫২ টাকা। জীতারাম স্পিনিং 
‘নিলত লিঃ:-_গত ৩১শে আগষ্ট পর্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শত্করা” 
বার্ষিক ২৫২ টাকা । লিমসমন্‌ এণ্ড কোং লিঃ--গত ৩১শে মে পৰ্য্যন্ত এক 
বৎসরের ছিসাবে শতকরা! বার্ষিক ৯২ টাকা। ভ্রিনাঙ্কুর সুগার এণ্ড 


কেমিক্যালল্‌ লিঃ__ গত ৩১শে পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে 
শতকরা বার্ষিক ৭৪০ আনা । ১৯ কোং লি: 
গত ৩১শে মার্চ পর্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা বার্ষিক ২২ টাকা। 
দ্বেওলী কোল কোং লিঃ_গত ৩১শে আগষ্ট পর্য্যন্ত ছয় মাপের হিসাবে 
শতকরা বার্ষিক ৫২ টাকা.। গ্যালবিয়ন জুট মিলস্‌ কোং লিঃ-_গত, | 


সিটির নিরন্তর সত + E== 





সরি EE 

ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাস্ক লিঃ--ডিরেক্টর মিঃ জি ডি বিড়দা। 
রেজিষ্টার্ড অফিস--৪, ক্লাইভ ঘাট স্্রী, কলিকাতা ৮০০ 
৪ কোটি টাকা । ব্যবসা-_ব্যাক্কিং। 

বসম্তলাল মুরলীধর লিঃ ডিরেক্টর মিঃ ক হিমৎশিশ্কা। 
রেসিষটার্ড অফিস-_৮, রূপটাদ রায় ইট, কলিকাতা । অন্থমোদিত মূলধন 
২৫ লক্ষ টাকা। ব্যবসা--শেয়ার, ষ্টক, ডিবেঞ্চার ইত্যাদি ক্রয় বিক্রয়ের 
কাজ্সকারবার? 

চারিয়! ব্রাদার” লিঃ_ডিরেউর মিঃ বি এল চারিয়া।, রে 
অফিস-_২৬1১, আর্শেনিয়ান স্্রী, কলিকাতা । অনুমোদিত মূলধন, ১৯ লক্ষ" 
টাকা। র্যবসা__আমদানী ও রণ্ডানীকারক এবং কমিশন এন্তেণ্ট। রি 

স্বৈকা সাপ্লাই কপেণরেশন লিঃ_ডিরেউর মিঃ জি ভি শ্বৈকা। 
রেঞিষ্ার্ড অফিস -২৮এ, পোলক গ্রীট, কলিকাতা । অন্ুযোদিত মূলধন ' 
€ লক্ষ টাফা,।  ব্যবদা-_ভারত সরকারের নিকট যুদ্ধসংক্রান্ত ও অন্তবিধ 
নানা প্রকার ব্য ও সাত্সরঞ্জাম সরবরাহের কারবার । রি 
। হিমালয় জিঃ__ডিরেটর মিঃ জি কে মিরর! রেড অফিস-_১৩, 
রাধানাথ বন্ধ লেন, কলিকাতা । অনুমোদিত বা ং ক্ষ €০ হাজার 
টাকা। ব্যবনা_জেনারেল মার্চে্স্‌। 

ওভার-সী চাইনিজ, ইপ্ডাট্রীয়াল কপেরেশন (ইত্ডিয়া) লি: 
ডিরেক্টর মিঃ এস এ লিহ্‌। রেছিষ্ার্ড অফিস--৪ ক্লাইভ বাট", 
কলিকাতা । অনুমোদিত মূলধন ৎ লক্ষ €* হাজার টাকা। ব্যবসা 
জেনারেল মার্চেন্ট ও কমিশন এজেণ্ট । ' 

.এ আর লিঃ_ডিরেক্টর মিঃ অমৃল্যরতন মুখার্জি । রেঞিষ্টার্ড অফিস 
পি ৬, মিশন রো এক্সটেনশন, কলিকাতা । অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ ২৫ 
হাজার টাকা ব্যবসা--ম্যানেছিং এজেন্সী। 

' দাশ এণ্ড কোং (ফুড ষ্টাফ) লিঃ--ডিরেক্টর মিঃ নাণিকলাল দাশ। 
ঠিকানা এখনও দেওয়া হয় নাই। অঙ্মোদিত মুলধন ১ লক্ষ টাকা। 
ব্যবসা- খানদ্রব্যাদির খুচরা ও পাইকারী কাজ্জকারবার। 

ইণ্ডিয়ান মিলিটারী এণ্ড সিভিল সাল্লায়ার্স লিঃ-_ডিরেকউর মিঃ 


শী এ টন 


+ নশীরাম সেন। ঠিকানা এখনও দাখিল করা হয় নাই। অনুমোদিত সুলধন 


> লক্ষটাকা। ব্যবসা-_মার্চেট ও এজেপ্ট। 
হুগলী ইঞ্জিনীয়ারিং কোং লি:--ভিরেক্টর মিঃ চণ্তীচরণ চ্যাটার্জি। 


রেঞ্িষ্টার্ড অফিস--১৯ বর্রিদাস টেম্পল ্াট, কলিকাতা। অহুসোদিত মূলধন 
> লক্ষ টাকা। ব্যবসা__ইঞ্জিনীয়ার ও কণ্টযাক্টর। - 
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হেড অফিস_৩নং ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা 
শাধাসমুহ__শিমুলিয়া, নীলফামারী, 
মেদিনীপুর ও ঢাকা। 
জ্রলপাইগুরী, পুরী, বহরমপুর ও বালেশ্বর 
শাখা শীঘ্রই খোলা হইবে । 
মদের al লাভজনক এবং সর্ববপ্রকার ব্যাস্কিং 





+ ৬ কোটি টাকার টেগাঁরের গড়পড়তা সুদের হার শতকরা! বাধিক ১/১০ পাই, 


অল 257585255555-- ক তন: 
‘ ৮ রি 


টাকা ও বিনিময় 
৬. কলিকাতা, ৩*শে জাচুয়ারী 
, আলোচ্য সপ্তাহে কমিকাতার টাকার বাজারে কোনরূপ পরিবর্তন 
পরিলক্ষিত হয় নাই। অবস্ত ব্যাঙ্কসমূহে আমানতের পরিমাণ “এবার কিঞ্চিৎ 
হাঁস পাইয়াছে, কিন্ত এই পরিবর্তন এতই নগন্ত 'যে বাজারের প্রচুর স্বচ্ছল 
অবস্থায় উহা আদৌ কোন প্রতিক্রিয়ার সবি করিতে পারে নাই। আলোচ্য 
সপ্তাহে কোম্পানীর কাগজের দরে বেশ চড়তির ভাব লক্ষিত হুইয়াছে। 


,ব্যান্কসমূহের মধ্যে, কল, টাকার হ্থদের হার কলিকাতায় ॥০ আনায় 
অপরিবর্তিত বৃহিয়াছে, কিন্তু বোম্বাই-এর বাছারে এবার 1 আনা হইতে ' 


॥০ আনায় য়াছে। 

, বিনিময় ৰাঘাঁরের অবস্থাও এবার পর্বত, সপ্তাহের স্ায়। অর্থাৎ বাজারে 
একটানা মন্দার ভাব চলিতেছে । এবার বাজারে রপ্তানী বিলের যে 
কাজকারবার হইতে দেখা গিয়াছে তাহার পরিমাণ যৎসামান্ত | | 

গত ২৬শে জানুয়ারী তারিখে তিন, মাসের মেয়াদী ৬ কোটি টাকার 
ট্রেজারী বিলের যে টেঙার আহ্বান করা হইয়াছিল তাহাতে ' মোট 
আবেদনের পরিমাণ দীড়াইয়াছিল ১১ কোটি ১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা। উক্ত 
আবেদনসযূহ্থের মধ্যে 2৯!৩৯ পাই ও তদুর্ধ দরের সমুদয় এবং ৯৯/৩৬ পাই 
দরের, শতকরা! প্রায় £২ ভাগ আবেদন গৃহীত. হইয়াছে | মোট গৃহীত 


খার্ধ্য করা হইয়াছে । 

আগামী ২রা ফেব্রুয়ারী তারিখে বোস্বাই-এ বেলা ১১ ৬৪ 
সময়) পর্যন্ত এবং অন্তাক্ট কেন্দ্রে ১ল! ফেব্রুয়ারী তারিখে কাঁঘকারবার বন্ধ 
না হওয়! পর্যন্ত তিন মাসের মেয়াদী ও কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের 
টেওার গৃহীত হইবে। যাহাদের টেগার গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে 


তাহাদিগকে আগামী €ই ফেব্রুয়ারী তারিখের মধ্যে টাকা দিতে হুইবে। 


'অন্তান্ত সর্ত স্ডায়। 

গত ২*শে আঙ্গয়ারী তারিখ হইতে ৎ৫শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত তিন মাসের 
মেয়াদী ইন্টারমিডিয়েট বিলের বিক্রয় পরিমাণ দ্বাড়াইয়াছিল মোট ২ কোটি 
৯৪ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা । গত ২৭শে জানুয়ারী তারিখ হইতে আগামী 


 ৯ল" ফেব্রুয়ারী পত্যনতপূর্বববিঘোধিত ঘোষণা 'অমুসারে শতকরা ৯৯৪০ আনা ' 


ন্দরে তিন মাসের মেয়াদী ইণ্টারমিডিয়েট বিল বিক্রয় হইয়াছে ও হইতেছে। 
" রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইগ্ডিয়ার সাপ্তাহিক বিবরণী দৃষ্টে জানা যায় যে, গত 
১৫ই জাহুয়ারী তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে সমগ্র ভারতে চলতি 


“নোটের মোট পরিমাণ ছাড়াইয়াছিল-৫৮৯ কোটি ৪৪ লক্ষ ১০ হাজার টাক] ) : 


পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহার পরিমাপ ছিল ৫৮৪ কোটি ৩৪ লক্ষ ৭৯ হাজার টাকা । | 
আলোচ্য সপ্তাহে ভারত্রে বাহিরে 'রিজার্ত ব্যাঙ্কের অর্থের পরিমাপ 


দ্বীড়াইয়াছে ৬ কোটি ১৫ লক্ষ ৩৭ হাজার টাকা) পূর্ববর্তী সপ্ত উহার, | 


পরিমাগ ছিল ৬৫.কোটি ১৮ লক্ষ ৯*'হাজার টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হইতে গবর্ণমেণ্টকে ধার দেওয়া হয় ১ কোটি ৫১ লক্ষ টাকা; 


পূর্ববর্তী সপ্তাহে পৰমেন্টকে ধার দেওয়া হইয়াছিল ..৬৩ লক্ষ টাকা। 


আলোচ্য সপ্তাছে রিজার্ভ ' ব্যাঙ্কে অন্কান্ত ব্যাঙ্কের আমানতের পরিমাণ 
দাড়াইয়াছে €ৎ কোটি ৪০ লক্ষ ৭৭ হাজার টাকা; পূর্ববর্তী ' সপ্তাছে 


' উহার পরিমাণ ছিল ৫৫"কোটি € লক্ষ ৮০ হাজার টাকা । আলোচ্য 


সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঞ্চে কেন্দ্রীয়, সরকারের আমানতের পরিমাণ দীড়াইয়াছে 


€ কোটি ৯৪ লক্ষ ৬৮ হাজার টাকা) পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল 
€ কোটি ১২ লক্ষ ৭৭ হাজার টাকা । আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে বন্ধ - 


সরকার ও অক্তান্ত প্রাদেশিক সরকারসমূহ্রে আমানতের পরিমাণ ধঁড়াইয়াছে 
বথাকমে ১ কোটি ও” লগ ৬২ হাজার টাকা ও. কোটি ৮৬ লক্ষ ৩৩ হাজার জুল 


টাকা) পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহাদের পরিমাণ ছিল বথাক্রষে ১ কোটি ৬৩ লক্ষ 


১৪ হাজার টাকা ও € কোটি ৯৬ লক্ষ ৭৩ হাজার টাকা। 
এ সপ্তাহে বিনিময় বাজারে নিম্নরূপ হার বলবৎ ছিল £-_৮ 


টেলিঃহঙি . (প্রতি টাকায়) * ১ শি ই পে 

‘ প্ৰদৰ্শনী. | 5 | ১শি৫$২পে 

ভি এ৩ মাস | / EE: ১ শি৬ও২ পে te 
BE সারা 6, 
* কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার : 
কলিকাতা, ২৯শে জানুয়ারী 


আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা শেয়ার বাজারে তেজীর ভাব পরিলক্ষিত 
হয় এবং কয়েকটী বিভাগের শেয়ারের দরেও উর্ধগতি দেখা ধায়। বর্তমান 
যুদ্ধ পরিস্থিতি শেয়ার বাজারের উপর অনেকটা অনুকূল প্রভাব বিস্তার 
করিয়াছে। কলিকাতায় চজ্জীলোকিত রাত্রিতে গত সপ্তাহে কোনরূপ 


জাপানী বিমান আক্রমণ না হওয়া, অষ্টম সেনাবাহিনীর দ্রুত অগ্রগতি এবং 


ক্যাসাব্লাঙ্কায় মিঃ চার্চিল এবং প্রেসিডেন্ট রুজভেণ্টের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ 
আলোচনা প্রভৃতির সংবাদে আশা কর৷ গিয়াছিল যে বাঞ্জার রিশেষ ভাবে 


ব্যাঙ্ক লিমিটেড 


১৯৪০ সালের ৯ই মে স্থাপিত _. 
হেড অফিদ_-%নং ওয়েলেসলি প্লেস, কলিকাতা । ' 
সিডিউলভূক্ত ও.সাব র্লিয়ারিং ব্যাঙ্ক । ' 
বাংলার নবপ্রতিষ্ঠিত ব্যাঙ্কগুলির র মধ্যে বৃহতম। 
দকৃত মুলধন PRE টাকা - 
২১৬৭১৫*০২ ট্রাক! 
১৬,৩১,৩০০ 
৫০+০৬১৭০০২ 
(১৯৪২ সালের ৩০শে সে 
' চেয়ারম্যান : শ্রীযুক্ত যদুনাথ রায়।. 
পুনরায় না জানান পর্্যস্ত শেয়ার বিক্রয় চলিবে; কিন্তু 
তাই বলিয়া জনসাধারপকে এতত্ছারা শেয়ার ক্রয় ঝরিবার 
দবম্ত জন্গুরোধ কল্পা হইতেছে না। ৮৮ 
পত্রের কপিসমুহ পাইতে ইচ্ছা করেন, গু 
নিপতিত ভিত 
| চলতি কিসাব-__দৈনিক ৩০০২ টাকা হইতে এক লক্ষ টাকা উদ্ধত্তের 
|| উপর বাধিক শতকরা ॥* হিসাবে সুদ দেওয়া হয়। যাগ্রাসিক সুদ ২২ 
টাকার কম দেওয়া হয় না। 
| সেভিংস্‌ ব্যাঙ্ক হিসাব-__বাধিক শতকরা ১॥* টাকা হারে হুদ 
দেওয়া ইয়। চেক দ্বারা টাকা তোলা যায়। 
য় আমানত--১ বৎসর বা কম সময়ের অন্ত সুবিধাজনক সর্ভে 
হয়। 
সাৰি ব্যাস কেতি ও পমার অতিষিজ টাকা লঙ্োবজনক জামীনে 


ie So HETERO TINEA 
প্রভৃতি এতদ্‌সংক্রান্ত অঙ্তাম্ভ কাৰ্য্য করা হয়। বাক্স, মালের গাঁঠরী 
প্রভৃতি নিরাপদে গচ্ছিত রাখ! হয়। নিয়মাবলী ও সর্ভ অনুসন্ধানে 
জানা বায়। সাধারণ ব্যাক্কসংক্রান্ত যাবতীয় কাজ করাহয়। ' 
শাখা__বড়বাজার, স্টামবাজার (কলিকাতা ), be 
j ৪১৬ 5 dR ‘ 


জা ENE EN 22225 


কা 
ক 


চর নু 
5) MEAN [বেজ (ডি SEES জর] লি 


+, 


অফিস £ মিরকাদিম ' 
ডি, এক, ঠাস তো জেনারেল ম্যানেজার | » 


৯১১১৭ হব খ বা পাইও L eH বস পাও sao 





ভবিষ্যৎ বাজারের কর্ণ্মতৎপরতা!! কতকটা ব্যাহত : করিয়াছিল।. “যাহা |: 
' হউক, সমস্ত বিষয় বিচার করিলে গত সপ্তাহের শেয়ার বাজারে কাজ- | 
_ কারবারের অবস্থা ভালই ছিল বলা, যায় এবং তবিগ্তে বাজারে আরও 


| গ্রাম ₹-_রেন্বো” কলিকাতা | ফোন £--পি, কে, ২৬৮১১ ১৪৭২ 


উন্নতির ঈক্ষণ দেখা যাইবে বলিয়াই আশ! করা যায় । 
এই বিভাগে কতটা তে কালির টাকার বাজার | 
অপরিবর্তিত অবস্থায় রহিলেও কোম্পানীর কাগজ ক্রয়ের ব্যাপারে কেহই প্রি 
বিশেষ আগ্রহ দেখায় নাই। *৩]০ টাকা সুদের কোম্পানীর কাগজ ৯৪২ . 
টাকায় অপরিবর্তিত ছিল। মেয়াদী খণপত্রসমূহের মধ্যে ২৮০ আনা দ্র 
সুদের ১৯৪৮-৫২ সালের কাগজ ৯৯০০. আনা, ৩২ টাকা সুদের ১৯৪৯৫২ | 


সর্বপ্রকার ঘ্যার্কিং ক্ষাধ্য করা হয়_ 
: অন্যান্য অফিস-* 
মধ্য কলিকাতা__৯এ, ডালহোঁসি স্কোয়ার ইষ্ট) 
25 টিকা ত রোজ, কলিকাতা 


ভাগলপুর, পুরী, . 








র কাগজ ১০7৮০ আনা, ৩২ টাকা সুদের ১৯৬৩-৬৫ সালের 3 । নারায়ণগঞ্জ, তেজপুর, - রাচি, বহরমপুর (গঞ্ধান), 
কাঁগ ২৫/০ আনা, ৪২ টাকা সুদের ১৯৬০-৭* সালের কাগজ ১১০/০ সী নিতাইগঞ্জ, চারালী (ডেরাং) পুরুলিয়া খুরদা রোভ, fs 
আনা এবং ৪॥০ টাকা সুদের ১৯৫৫-৬০ সালের কাগজ ১১৩৮০ আনায় {] ইচ্ছাপুরা ঢাকা) ' ‘"' ক্টক (চৌধুরী বাজারি) 1 
াস্তরিত হইয়াছে। প্রাদেশিক খপপত্রসমূহের মধ্যে ৪২ টাকা সুদের [| সধ্যপ্রদ্বেশ--নাগপুর | মঙ্গলবাগ, রর 
পাঞ্জাব বড ১*৪৪০ আনায় বেচাকেনা হইয়াছিল। lh '_ এজেন্সী অফিস--বোসম্বাই : ' Le : 

কাস কাপড়ের কল ৃ বি, মুখীভজাঁ, বি, এ ম্যানেজিং ডিরেক্টর | র 
৷ কাপড়ের কলের শেয়ারের দর তেজী ছিল। lh না ০ EE 
| এই বিভাগে নার পরিমানতান ছিল এবং - শেয়ারের দর কুবের ব্যাঙ্ক লিমি। টড 
কতৃকটা বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ূ bi J | 
পটলের পানের হযে কালেই উদ | সংগ্রাম ও শাস্তি মি 
পাটজাত জব্যাদির দর তেজী ধাকায় শেয়ারের দরেও উন্নতির লক্ষণ দেখা fp জকল অবস্থাতেই, রা ণ 
ায়ি। ্ আপনাদের | 

এই বিভাগ ইণ্ডিয়ান আযরণ এবং ছল .করগোরেশনের দর যখাজনে [| ২ হেড, অর হা টানা কি 
৬৩০ আনা এবং হ৫% আনা পর্যন্ত উঠিয়াছিল ; লি পে বে || ৯ ৭ কলির শিলিগুড়ী ও শাস্তিপুর 
শ২দ০ আনা এবং ২৪৪০ আনায় নামিয়া গিয়াছিল। | কলিকাতা । | b 

চিনির কল ১, ফোন : কলিকাত! ৬১১ ণ 
1] 


' এই বিভাগে কেরু এণ্ড কোং ১৬২ টাকা, কাণপুর ৩১৫৯ আনা; বলরাম, 
“পুর ১২৩০ আনা এবং চন্পরিণ ২৬1০ আনায় কাজ্কারবার হইয়াছে | | রি 
* . , চা-বাগান 
চাবাগানের শেয়ারের মধ্যে বিশ্বনাথ ৩০15 আনা, হান্তপাড়া ৪৭২০ ূ নিত রি * 
জানা, নিউ সামানবাগ ৬৭৬ আনা, রাজাহাট ৪২২ টাকা এবং ১১/০ ৭ সস 


সাহা কেকয়) রা 
বিবিধ 


বিবিধ শেয়ারের মধ্যে বাশ্শী করপোরেশন এ/5 আনা, ইণ্ডিয়ান 
কপার করপোরেশন ২৷/০ আনা, বি আই করপোরেশন ৬০/০ আনা, | 2 নর 
ক্যালকাটা! ট্রামস ১৪1৩০ আনা, এনুমিনিয়াম করপোরেশন ১৬২ টাকা, | ধর্দতলা 
ইন্ডিয়ান কেবল ২৫০ আনা, Se রাবার 8৭1০ আনা a বৃটিশ |: জু রী কলিকাত৷। 
সিলোন করপোরেশন ১৯৭০ আনায় বিকিকিনি হুইয়াছে। 

এ সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে নিয়রূপ বিকিকিনি হইয়াছে :_ 

কোম্পানীর কাগজ LO 

৩২ সুদের কোম্পানীর কাগ্দ ২৫শে জাহয়ারী--৮০1৮০ ৮১/০ | ৩২ |. 
সুদের ডিফেন্স খপ (১2৪৪-৫২) ২৫শে ভাঃ--১*০)০ ১০০]০ ) ২৬শে__ ']' 
১০০৪০ { ৩২ সুদের খণ (১৯৬৩-৮৫) ২৬শে ভা:--৯৫]০ )২৭শে--১৫৮%০। 
গর দের খণ (১৯৫১-৫৪) ২৫শে জাঃ-১৯৮/০ 1 ৩০ হুদের কোম্পানীর 
কাগজ ২২শে জাঃ-৯৪৩০ 3 ২৫শে--৯৪২ ৯৪৩/০ ) ২৬শে--৯৪২ ৯৪1০ ; 
২৭শে--৯৪/০ ৯৪|০'। ৩1০ সুদের খণ (১৯৪৭-৫০) ২ংশে জাঃ — ১০৩৮৬০ 3 
২৬শ্রে--১০৩প৩/০ | ৪২ সুদের পাঞ্জাব বণ্ড (১৯৪৮). ২৬শে জ্াঃ--১০৪০ | 
৪৬ দের খণ (১৯৬৭-৭০) ২৫শে আঃ--১০৯৪৮/০ 1 ৪8০ সুদের খপ 


এ 








শাখা হাওড়া, রি, বেলুড়, বালী, উত্তল 
(পাড়া, শ্রীরামপুর ও রি 


২৯৪৪ 





/~ 


, জানুয়ারী --৩২।০ ) ২৬শে--৩হ1*। 
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নিশ্চয়ই। এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টার উন্নতি আপনার 


.| সহযোগিতা ও সহাম্ভূতির উপর নির্ভর করে। 


দিএসোসিয়েটেড ডু ব্যাক অনত্রিপুর! 


পৃষ্ঠপোষক £ পুরে উজ নানিক বাহার, 


কে, সি, এস, 


অফিস সমূহ £ 
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| দি দিত্িধবা যাগ ব্যাঙ্ক লিঃ 


পরি জা মানিক্য বাহার, 
কে, সি, এস, আই 





- রেজিঃ অফিস_আখাউরা (জরিপুরা), চীফ অফিস --আগরতলা রা 
কলিকাতা অফিস- ৬, ক্লাইভ ট্রাট। j 


৬, 
বর্তমান অনিশ্চয়তার দিনে আপনার অর্থ ব্যাঙ্কে রাখ! সমীচীন ও . 
“ সম্পূর্ণ নিরাপদ । হুদ আথিক তিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এই ব্যাঙ্কে Ll 
'আপনার অর্থ গচ্ছিত রাখিয়া নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত হউন। 
বিগত ১৮ই মে নবদ্বীপ শাখা! খোলা হইয়াছে। 
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১৫৩০ | 


পাটের বাজার . 
কলিকাতা, ২৯শে জানুয়ারী 8 
আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার কাচ! পাট্রে বাছারে পাটের দরে একটা. 
উর্গতি পরিলক্ষিত হয়। কিন্ত কাজকারবারের পরিমাণ বেশী নহে। অবশ্য টু 


সপ্তাহের শেষের দিকে বিক্রেতা মহল বর্তমান দূরে মজুত পাট হাত ছাড়া "8 


করিতে ইচ্ছুক হওয়ায় কাছকারবারের পরিমাপ অনেকটা সন্তোষজনক! দর 
হইয়াছে।  মফ্বল হইতে যে সকল সংবাদ পাওয়া যাইতেছে তাহাতে: ঘর 
মফং্বলের বাজারসমূছেও পাটের দরে চড়তির ভাব দেখা যায় এবং যাহাদের 
“হাতে পাট মজুত রহিয়াছে তাহাদের অনেকে এখন বর্তমান চড়তি দরে বিক্রয় ' 
করা লাভজনক বলিয়া মনে কঁরিতেছেন। মোটামুটি পাটের বাজারের সকল: | 
বিভাগই এবার তেজী ছিল। আগামী মরশুমে কি পঞ্জিমাপ জমিতে পাট | 





চাষের অনুমতি দেওয়া হইবে সেই সম্পর্কে এখনও কোন চূড়ান্ত সরকারী | 
সিদ্ধান্ত ঘোষিত হয় নাই। ১৯৪০ সালের তুলনায় এক-তৃতীয়াংশ জমিতে পাত 


৩২, ক্লাইভ ফ্রীট, কলিকাত। 


কারেন্ট একাউণ্ট সুদ শতকরা ১২ টাকা, 

সেভিংসূ ব্যাঙ্ক একাউণ্ট সুদ শতকরা ৩২ 

টাকা । চেক দ্বারা টাকা উঠান যায় ফিক্সড *»,', 
॥ ভিপজিট ৬ .মাস বা তদুদ্ধ ; দুদ শতকরা 

৩০ টাকা হইতে ৫২ টাকা পর্য্যন্ত । উপযুক্ত " 
সিকিউরিটাতে টাকা ধার দেওয়া হয়। 


পাট চাষের সরকারী সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে বলিয়া ইতিমধ্যে যে সংবাদ চু 


প্রকাশিত হইয়াছিল তাহাতে বাজারে ভবিঘাৎ সম্পর্কে বেশ আশার সঞ্চার 
‘হইয়াছিল । কিন্তু পরবর্তী এক অলমর্থিত সংবাদে প্রকাশ যে, যাহাতে 
অধিকতর অমিতে পাট চাষ হইবার ফলে জলের দরে পাট কিনিবার সুবিধা | 
[হয় তজ্জন্ত পাটকলওয়ালের পক্ষ হইতে দিল্লীতে জোর তদবির চালান 
'হুইতেছে। এই সংবাদে পূর্বেকার আশার ভাব অল্পবিস্তর ব্যাহত হইয়াছে। 
যাহা হউক এই সম্পর্কে শীঘ্রই সরকারী সিদ্ধান্ত পাকাপাকি ভাবে আনান. 
হুইবে। 

৷ আলোচ্য সপ্তাহে কাচা বেল বিভাগ বেশ তেজী ছিল। ইউরোপীয়ান | 
মিডিল ১৫২ হইতে ১৫৪০ আনায়, বটোম ১২২ টাকা হইতে ১২০ আনায়, . 
:সূপার ও বেঙ্গল মিডল ' ১৫২ টারায় ও বটোম--১২২ টাকায় ক্রয়-বিক্রয় 
|ছইস্কাছে। আলোচ্য সপ্তাহে পাকা বেল বিভাগেও' চড়তির ভাব দেখা, 
যায়! ' অবপ্ত কাঁজকারবারের পরিমাণ খুব বেশী ছিল না। , 





বুলধন 
অনুমোদিত এবং খিপিকৃত ২০৯০০১০০০৯২ 
বিক্রিত টপ ১০১৩৫১০০০৭২ উপর 
৮১৮০১০০০১ উপর 



















উন মি বালীগঞ্জ ও বর্ধমান । : 


০০০০ ৯০০০৩ এ... AC 


এ ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৩ ] 














* সপাদিভিরধাভে টে ভি ক্ষিত হইয়াছে। Ak 


বাজারে চাহিদার পরিমাণ বেশ .সন্তোষজনক । মিলওয়ালারা ভিন, 


দিকে বাহৃত বিশেষ আগ্রহ দেখাইতেছেন না। =নং পোর্টার পাহুয়ারী |. 
১৮|০ আনা হইতে ১৮০ আনায় বিকিকিনি হইয়াছে । ১১নং পোষ্টার | 


জানুয়ারী ২৩৮০ আনা হইতে ২৪।০ আনা, , আহুয়ারী-ার্চ ২৩০ আনা 


হইতে ২৪২ টাকা, এপ্রিল-জুন ২৩৪০ আনা, এবং দুলাই-সেপ্টেঘর ২৩০ 


আনা হইতে ২৩০ আনায় ক্রয়-বিক্রয় হইয়াছে। 
তুলা ও কাপড় 


হুইয়াছে। বজ্রশিলপের শ্রমিকদের অন্ত খণস্ভাদির সুব্যবস্থা করা হইবে এবং 


‘ভারত সরকারের বাণিজ্য সচিব ষ্ট্যাপ্ার্ড ক্লথের প্রচুর উৎপাদন ও অন্তান্ত 


বন্ত্রশিলল সংক্রান্ত দুরূহ প্রশ্নের সম্তরোষজনক মীমাংসার জন শীত্রই বোম্বাই 
আসিতেছেন এরূপ সংবাদে বাজারে ভরসার ভাব দেখা যায়. কেন না, 


কলিকাতা, ২৯শে জানুয়ারী- a 
টার HERE জার ভাব লক্ষিত | 


হেড অফিস ৮ ৩৮নৎ ষ্টরাণ্ড রোড, ০ 
ফোন ক্যাল ৩৩০৫ 
₹ পুষ্ঠপোষক-_মাননীয় 2, কে, ফজলুল হক .. 
রঃ স্থায়ী আমানত-_-৩ বৎসরের জন্য ৬% 
২ বংসরের জন্য ৫% 
১ বসরের জন্য 8% ' 


উপরোক্ত ছুইটি বিষয়ে সন্তোষনক ব্যবস্থা অবলদ্ষিত হইলে নিলসমূহে i 


কাজের পরিম্যুণ অনেক বাড়িয়া যাইবে এবং তুলার চাহিদা বর্তমান অপেক্ষা. | 
অনেক বেশী হইবে। সপ্তাহের শেষ ভাগে এবার ঝারিলা জামুয়ারী ৪২৩২ | 
চাল মার্চ ২০৪২ টাকা হইতে ২০৮৯ টাকা ও যে ২০৬২ টাকায় ক্রয়-বিক্রয় + 


হইয়াছে। 


আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার কাপড়ের বাজারে বেশ তেজীর ভাব দেখা 
গিয়াছে। ব্যবসায়ীর] তাহাদের মজুত মাল হাত ছাড়া করিবার অন্ত তেমন (এ 


আগ্রহশীল নহেন। জাপানী বিমান হানার পর যে আতঙ্কের ভাব সষ্টি | 
হইয়াছিল এখন আর তাহা নাই। অনেকেই তাহাদের ব্যবসাক্ষেত্রে 


প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। তাতের কাপড়ের দর সম্প্রতি চড়িয়া সন্ত & 
বর্তমানে সেই চড়তি দরই বজায় রহিয়াছে । কাঁজকারবারের পরিমাণ বেশী || 
না হইলেও আলোচ্য সপ্তাহের কাপড়ের বাজারের অবস্থা যে পূর্ববাপেক্ষা | 


সন্তোষজনক তাহাতে কোনও সন্দেহের অবকাশ 'নাই। ' ' 


॥ হেড অফিস্‌-_২৯, স্াণ্ড রোড়, কলিকাতা । 
খ্যাতনাম! ব্যবসায়ী মেসাস” পাহারা পরিচালনামীনে 


সোণা ও রূপা .. মল 


কলিকাতা, ২৯শে জাহুয়ারী | 

আলোচ্য সপ্তাহে বোঘাইয়ের সোপার বাজারে কোনরূপ উল্লেখযোগ্য ' 
কাঁজকারবার হয় নাই এবং সৌণার দর সঙ্কীর্ণ গভীর মধ্যে উঠানামা ( 
করিয়াছে। বোষ্বাইয়ে প্রতি ভরি রেডি সগোণার দর ছিল ৬৬1০ আনা। | 
কলিকাতায় প্রতি তরি পাকা সোপা ৬৫5/০.আনা, বড়ালবার প্রতি ভরি' [| 
৬৫দ০ আনা এবং প্রতিটা গিনি ৪৮৪০ আনা ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে । লণ্ডনে - fb 


প্রতি আউন্ন পাকা সোপার দর ৮ পাউণ্ড ৮ শিলিং-এ অপরিবণ্তিত ছিল । 


রূপা h 

বোষ্বাইয়ে তুলার বাজার তেজী হুইয়া উঠায় রূপার দরও কতকটা 

চড়িয়াছে। বোষশ্বাইয়ে প্রতি একশত তোলা রেডি রূপার দর ছিল ১০১০ | 

আনা. কলিক'তায় প্রতি একশত তোলা রূপা ৯৯৪০ আনা এবং প্রতি |. 
একশত তোলা খুচরা রূপা ৯৯৪৮০ আনায় বেচাকেনী হুইয়াছে। লকুনে 


প্রতি আউন্স স্পট রূপার দর ছিল ২৩২ পেন্স।,  ।. 
চায়ের বাজার ' 
কলিকাতা, ২৯শে জাহুয়ারী 
গত ২২শে জানুয়ারী চায়ের ২৯এ নং নীলাম বিক্রয় সম্পন্ন হয়। 
ভারতে ব্যবহ্ারোপযোগী চা--বাজার খোলার দিকে এই বিভাগে’ 
-কাজকারবারের অবস্থা মন্দা ছিপ, কিন্তু পরে কতকটা তেজীর লক্ষণ দেখা 


যায়। পাতা চা এবং 'ফেণিং' শ্রেণীর চায়ের দর পাউন্ড প্রতি 9/০ হইতে : 
৩৯ আন৷ পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল এবং অন্তান্ত শ্রেণীর চায়ের দরেও পাউগ্ড & 
প্রতি /০ আনা হইতে %০ আনা পর্য্যন্ত উদ্ধগতি পরিলক্ষিত হইয়াছিল। | 
সবুজ চায়ের আমদানীর পরিমাণ ছিল সীমাবদ্ধ এবং ইহার দর পাউগ্ড প্রতি } 
২২ টাকা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। উৎকৃষ্ট এবং মাঝারি ধরপের গু'ড়া চায়ের ( 
দর পাউণ্ড প্রতি /০ আনা, ছিসাবে বাড়িয়াছিল এবং সাধারণ শ্রেণীর গুড়া 8 


চায়ের দর পাউণ্ড প্রতি /০ আনারও বেশী হারে চড়িয়াছিল। - 


কোটা রপ্তানী কোটার চায়ের দর ছিল. পাউণ্ড প্রতি ৬ পাই এবং ছু 


আভ্যন্তরীণ কোটার চা পাউণ্ড প্রতি ৪ পাই দরে বিকিকিনি -হইয়াছিল। 


নব্েঙ্গলল তে কা সস 
. কারখানা__আচাধ্যরায় নগর (কীখি সমুদ্ৰতীর) 
9751 প্রসার ও যার 
জ্ঞগণ কর্তৃক স্মধিত হইয়াছে | 
. কারখানার কার্য্য প্রণালী-_ 


কেন্দ্রীয় লবণ বিভাগের এযাসিষ্ট্যাপ্ট কালেক্টর, ELC: 


ভারত সরকারের প্রাণিতত্ব বিভাগের অফিসার, নাড়াজোলের 
কুমার দেবেন্দ্রলাল খাঁ কর্তৃক সম্প্রতি পরিদর্শন: 


ৃ রিপোর্টে উচ্চ প্রশংসিত, হইয়াছে । 
কোম্পানী লাভের সহিত চলিতেছে,. লবণ, 
বিক্রয়ের লাভ হইতে লভ্যাংশ দেওয়া . 
বন্ধিত যুলধনে প্রসপেক্টাস ও বিশেষ বিব্রণের জন্ত আবেদন করুন। প্র 
হেড অফিস-_€নং ক্লাইভ ঘাট ট্রাট, কলিকাতা, ' 
ন হয সমন সম্মত সর 





_. ৬৪৬ | 
স্পা 
| ( রাজনৈতিক প্রসঙ্গ ) 
রহিয়াছিলেন। পিকেটারদের মধ্যে পাত্রীও আছেন, নারীও আছেন। 
অকপট খৃষ্টভক্তের চোখে নিশ্চয়ই নিরিহ 
প্রয়োগ এবং নরীত্বের অপব্যবহার ! 
ভারত সরকারের অভিথিরূপে তৃকাঁ সাংবাদিক দলের ভারত সফর 
আরম্ভ হইয়াছে। শীঘ্রই তাহারা কলিকাতায় পৌঁছিবেন। গত 
২৭শে জানুয়ারী -'রাওয়ালপিত্ডিতে 'ভাহাদিকে একটি সাংবাদিক 
: সম্মেলনে " করা হইয়াছে। এ. উপলক্ষ্যে তুকাঁ সাংবাদিক 
' দলের নেতা মঃ আতে যে পরব কথা বলিয়াছেন তাহাতে মিঃ জিয়া ও 
মুসলীম লীগের সমর্থকদের জ্ঞাননেত্র উন্সিলিত হইবে কিনা জানি না। 
কিন্তু এঁ সারগর্ভ. মতামত হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকল দেশ- 
কল্যাশকামীই সশ্রদ্ধ মনে গ্রহণ কুরিবেন। “হিন্দু ও গবর্ণমেণ্টের 
হিত সংখ্ামরত ভারতীয় মুসলমানদের জন্য আজ পর্যস্ত তুরস্ক 
কিছুই করে নাই কেন?” জনৈক লীগপন্থী মুসলমানের এই প্রশ্নের 
« জবাবে মঃ আতে বলেন, “ইহা! একটি আভ্যন্তরীণ প্রশ্ন । হিন্দুস্থানের 
মুসলমানগণ আমাদের রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করিলে আমরা তাহা 
. কিছুতেই বরদাস্ত করিতাম না.” যাহারা প্যান-ইসলাম বা 
বিশ্বমুসলিমতন্ত্রের স্প্রে মশগুল হইয়া ভারতের ইষ্টানিষ্ট নির্ধারণের 
' অন্ত এতকাল ঘন ঘন কেবল বাহিরের দিকেই তাকাইয়া্ছিলেন, 
' তাহাদের কর্ণে এই জাতীয় কথা পীড়াদায়ক সন্দেহ নাই। অতঃপর 
মঃ আতয়ে বলেন, “তুরস্কে ধর্ম্ম ব্যক্তিগত 'ব্যাপার। ব্যক্তি বিশেষের 
' বিবেকের সহিতই উহার সম্পর্ক। রাজনীতি অথবা দেশের শাসন- 
. ব্যবস্থার সহিত উহার কোন সম্বন্ধ নাই? ইফলামিক বিশ্বমৈত্রীর 
, পরিবর্তে জাতীয়তাবাদ গ্রহণ করিয়া তুরস্ক ইসলামের মর্যাদা নষ্ট 


করিয়াছে কিনা এই জাতীয় এক প্রশ্নের উত্তরেও' মঃ আতে বলেন, ' 
প্রর্মের ভিত্তিতে বিশ্বমৈত্রীর অবাস্তব দ্বপ্লের অপেক্ষা উৎ্ দ্ধ জাতীয় 


চেতনার ভিত্তিতেই প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হয় । ১৯১২ সাল পধ্যস্ত 


আমাদের দেশে খৃষ্টানগণ সংখ্যালঘিষ্ ছিল। আমরা তাহাদিগকে ৷ 


, হারাইয়াছি। আরব দেশগুলিও আমাদের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন 
হইয়! গিয়াছে । জাতীয়তাবাদের নীতি গ্রহণের ফলে এক্ষণে এই 
সব দেশ ও সম্প্রদায়ের সহিত আমর! অধিকতর সৈধ্য-বন্ধনে আবদ্ধ 
হইয়াঁছি'।” এক স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্রের প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তির মুখে 


এরূপ অখণ্ড জাতীয়তা জয়গান শুনিয়া মিঃ জিন্না কি তবে মঃ ,আতে,' 


এবং তত্সঙ্গে সমগ্র তুকা জাতিকে অ-মুসলমান বলিয়া আখ্যা দিবেন, 
বন ররর হত | 


'উ্ত স্র্ধনার 1 নীার ওলী সাদ 
' পত্রের পক্ষ হইতে তুকা সাংবাদিক দলকে এক গীতি সম্মেলনে, 
আপ্যায়িত করা হয়। সেখানেও জনৈক মুসলিম সাংবাদিকের, 


প্রশ্নের উত্তরে মঃ'আতে বলেন, “আমরা প্রথমে তুকাঁ, পরে মুসলমান । || 


সর্ব এস্লামিক (2151270১০) সঙ্ঘ বা এ জাতীয় ধর্াঙ্গীন। কোন 
ফেডারেশন গঠনে আমরা আদৌ আগ্রহাম্থিত নহি। তুরস্কের রাজ- 
নীতিতে ধর্মের কোন স্থান নাই।” অথচ জাতীয়তাবাদী কংগ্রেস। 
প্রতিনিধি ও অন্তাম্য নেতার! এরূপ উক্তি করিয়া মিঃ জিক্না ও মুসলিম 
লীগের নিকট হইতে এযাবৎ বিদ্রুপ ও কটুক্তি 'ছাড়া আর কোন 
. প্রতিদান পান নাই। এমন কি জাতীয়তাবাদী মুসলমানরাও ব্বধন্মীর্দের 


হাতে কম নাজেহাল 'হইতেছেন না। কিছুদিন আগেই ঢাকায় বিশ্ব- 


₹ বিদ্তালয়ের সমাবর্তন উৎসবে বক্তৃতা করিবার জন্য আনহুত ও আমন্ত্রিত 
অতিথি স্তার মিরজা ইসমাইল ঢাকার মুসলিম ছাত্রও অধ্যাপকগণ 
কতৃক ষপরোনাস্তি অপমানিত হইয়াছিলেন। স্যার মিরজ্জা ইসমাই- 
লের অপরাধ এই যে, ভিনি পাঁটনায় এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, 
“আমি সর্ব্বাঞ্তে একজন ভারতবাদী এবং তৎপর একজন মুসলমান ৷” 


"_'. মঃ আতের স্পষ্ট ভাষণে জিম্না কোম্পানীর আতে ঘা লাগিলেও, 


" সুখের বিষয় তাহার অভিমত বুঝিবার ও গ্রহণ করিরার মত স্থিরবুদ্ধি 
মুসলমান ও হিন্দুর অভাব এদেশে নাই । বিভেদ-বিদ্বেষ-জঙ্ঞরিত 
বর্তমান ভারতের 'সম্মুখে তুকাঁ সাংবাদিক সিরাত 1 আগা 

০০০০ টনি . 


আর্থিক জগৎ fl 











[ ১লা ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৩ 
j কারারুদ্ধ কংগ্রেসী নেতাদের সহিত বাহিরের অ-কংগ্রেসী 


প্রতিনিধিগণের আলাপ-আলোচনার পথে যে সব বাধানিষেধ রহিয়াছে 


তাহা প্রত্যাহার করিবার জন্ত সম্প্রতি কমন্স সভায় মিঃ সোরেন্সেন 


. ভারত সচিব মিঃ আমেরিকে অনুরোধ করায় তিনি বলেন যে, ভারত 


সরকারের পক্ষে তাহার পূর্ব্ব সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করিবার মত কোন 
সঙ্গত কারণ তিনি.দেধিতেছেন না। ভারত সচিবের এই প্রত্যুত্বরে 
বৃটিশ শাসকশ্রেণীর চিরস্তন অহমিকা ও অপরিণামদরশিতাই সুচিত 
হইতেছে! ইতিহাসের ছর্ণিবার ্োতোবেগে এমন মুটতার কত শক্ত 


বনিয়াদ ভাঙ্গিয়া 'ভাসিয়া গিয়াছে। ভারতের অদৃষ্ট লইয়া বর্তমান 


বিপর্য্যয়ের মধ্যে- তাহারা যে খুশ-খেয়ালের পরিচয় দিতেছেন তাহা 
আগুণ লইয়া খেলারই' নামাস্তর । ভারতবর্ষের জটিল প্রশ্নের একটা 


" সদুত্তর না পাওয়া পর্য্যস্ত আস্তজ্জীতিক শাস্তি প্রতিষ্ঠা স্বদুরপরাহত । 


মিঃ আমেরির সাফ জবাবের মধ্যে শাসকশ্রেণীর যে জেদ প্রকাশ 
পাইল তাহা শেষ পর্য্যন্ত বজায় থাকিবে না বলিয়াই আমাদের দু 
বিশ্বাস। আজ হউক কাল হউক অবস্থা বিপাঞ্চে মিঃ আমেরি তথা 
বৃটিশ গবর্ণমেন্ট কংগ্রেসের সহিত আপোষ আলোচনা চালাইতে 
বাধ্য হুইবেন। এই প্রসঙ্গে গর্ব্বাহ্ধ লর্ড উইলিংডঘ্মের অনমনীয় 
আচরণের কথা পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে। লর্ড উইলিংডন 
প্রথমে গান্ধীজীর সহিত আলোচনা চাঁলাইতে চাহেন নাই। .পরে 
তিনি এমন কতকগুলি সর্তে তাহার সহিত গান্ধীজীকে সাক্ষাৎকারের 
অনুমতি দিতে চাহিয়াছিলেন, যে সব সর্ত সমগ্র জাতির আশা- 
আকাঙ্ষা ও শকতি-সংগাের মূর্ত প্রতীক মহাত্মা গান্ধী মানিয়া লয়েন 


'নাই। পরে লর্ড লিনলিথগো এদেশে বড়লাট হইয়া আসিয়া নিজেই; 


সাধিয়া গাহ্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ। লাভের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন ॥ 
আবার যেই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটিবে।. মিঃ আমেরির ন্যায় , 


ব্যক্তিদের অনমনীয় মুঢ়তার পরাজয় আছে, কিন্তু সত্য ও স্যায়- 


পরায়ণতা পরিণামে জয় লাভ করিবেই। সর্বকালের ইতিহাসেই 
80858985555 


৪ ডাক ব্যাক ওয়াটার. প্রুফ 
| (রবার হীন ও রবার যুক্ত), 
রবার ক্লথ 
হটওয়াটার ব্যাগ 
আইস ব্যাগ 
এয়ার বেড 
এয়ার রিং ও কুশন 
গামরুট্‌ ও ওভার স্থ প্রভৃতি ৷ 


(বেঙ্গল খয়াটারপ্রচফ যার 
(১১৪০) ভিনম্সিক্রেভ্ভ 
কারখানা ও হেড অফিস :_পাঁণিহাটি, ২৪ পরগণ। (বেঙ্গল) 
কলিকাতা শোরুম :.-১২নং চৌরঙ্গী এবং-৮৬ নং কলেজ টু 
বোস্বাই শাখা :--৩% নং হৰ্ণবি রোড, (ফোর্ট) বোম্বাই | 





~ । 
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কলিকাতা, ৮ই ফেব্রুয়ারী, সোমবার ১৯৪৩ 

















| = বিষয় সূচী)- ট রি 2 
বিষয় রঃ পৃষ্ঠা | বিষয় ডি "পৃষ্ঠা 
জি তে আতিক ছুনিয়ার খবরাখবর ৭০৪-৭১০ 
রাজ্নৈ প্রসঙ্গ ৬০ | 
ইনফ্রেশন (১) ৰ ৭৯১ কোম্পানী প্রসঙ্গ ৭১১ 
সুগন্ধি তৈল শিল্পে ভারতেব স্থান ৭০২-৭০৩ বাজারের হালচাল ৭১২-৭১৬ 
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পাটের চাষ 
বর্তমান . বৎসরে বাঙ্গলায় ক SR নিতে পাটের ভরি 
‘করিবার অনুমতি দেওয়া হইবে তৎসম্বন্ধে এখন পর্য্যস্তও বাঙ্গলা 


“সরকারের কোন সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হইল না৷. পূর্বের শুনা গিয়াছিল ' 


“যে বিষয়টীর চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের ভার .ভারত সচিবের উপর দেওয়া 
হহয়াছে। 
তাহার মতামত জানা যাইবে, তাহা বলা কঠিন। তবে ইতিমধ্যে 
'ষ্টেটস্ম্যান পত্রের দিল্লীস্থিত সংবাদদাতা জানাইয়াছ্ছেন যে, অদ্য এবং 
আগামীকল্য (৮ই ও ৯ই ফেব্রুয়ারী ) দিল্লীতে ফুড এডভাইসরি 
কাউন্সিলের দ্বিতীয় অধিবেশনে “পাটের জমি কমাইয়া তৎস্থলে খাছ 
শস্তের চাষের ব্যবস্থা” সম্বন্ধে আলোচনা হইবে। : বাঙ্গলায় পাঁটের 
চাষ কমাইবার সম্বন্ধে উক্ত এডভাইসরি কাউন্সিলের সদস্তগণ কিরূপ 
'অভিমত পোষণ করেন তাহা আমরা অবগত নহি। তবে বর্তমান 
বাণিজ্যসচিব. শ্রীযুক্ত নপিনীরগ্রন সরকার--যিনি উক্ত অধিবেশনে 
সভাপতিত্ব করিবেন তিনি বাঙ্গলায় পাঁটের.চাষ কমাইয়া' তৎস্থলে 
খানের চাষের ব্যবস্থা সম্বন্ধে সম্পুর্ণ অবহিত বলিয়াই আমরা বিশ্বাস 
'করি। সম্প্রতি চকলওয়ালাদেব তরফ হইতে এরূপ যুক্তি দেখান 
হইতেছে যে, বাঙ্জলায় বর্তমান বৎসরে যদি ১৯৪০ সালের... এক 
তৃতীয়াংশ জমিতে পাটের চাষ হয় তাহা হইলে এবার মোটমাট 
৫০ লক্ষ বেলের বেশী পাট উৎপন্ন হইবে না। উহাদের মতে আগামী 


৩ৎশে জুন তারিখে বর্তমান বৎসরের অবশিষ্ট ৩৭ লক্ষ বেল পাট - 


লইয়া ১৯৪৩-৪৪ সালে বাজারে মাত্র ৮৭ লক্ষ বেল পাটের যোগান 
হইবে । অথচ আগামী বৎসরে ৯২ লক্ষ বেল পাটের দরকার হইবে। 
স্থতরাং এবার পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ একেবারে বন্ধ করিয়া দিয়া কুষকগণকে 
যত জমিতে ইচ্ছা পাটের চাষ করিবার শ্লাধীনতা দেওয়া হউক? 


 ভারতসচিব এই বিষয়ে কি সিদ্ধান্ত করিবেন এবং কবে. 


চটকলওয়ালাদের এইসব যুক্তি একেবারেই ' নির্ভরযোগ্য নহে। 
এইজন্য যে--প্রথমতঃ আগামী জুন মাসের শেষে কৃষক, আঁড়িতদার, 
চটকলওয়ালা প্রভৃতি সকলের হাতে মজুদ পাটের পরিমাণ ৩৭ লক্ষ 
বেল অপেক্ষা অনেক বেশী হইবে। দ্বিতীয়তঃ বর্তমান বৎসরে যদি 
১৯৪৪ সালের তুলনায় এক তৃতীয়াংশ জমিতে পাটচাষেবু অনুমতি 
দেওয়া, হয় তাহা হইলে .উৎপাদিত পাটের পরিমাণ ৫* লক্ষ বেল 
নহে--৬০ লক্ষ বেল হইবে। তৃতীয়তঃ আগামী বৎসরে সমগ্র জগতের 


প্রয়োজনে ৯২ লক্ষ বেল অপেক্ষা অনেক কম পাটের দরকার হইবে। 


মোটের উপর বর্তমান বৎসরে যদি ১৯৪* সালের তুলনায় এক 
তৃতীয়াংশ পরিমাণ জমিতে পাটের চাষ হয় তাহা হইলে আগামী 
বৎসরে প্রয়োজনীয় সমস্ত পাট পাওয়া যাইবে, চটকলওয়ালাদের 
হাতে উপযুক্তরূপ পাট মজ্ঞুদর থাকিবে, পাটচারী পাটের জন্য 
উপযুক্তরূপ মূল্য পাইবে এবং বাঙ্গলা চা’লের ব্যাপারে স্বাবলম্বী 
হইবে। বর্তমানে হিসাবের।মারপ্যাচ দ্বারা বাঙ্গলায় অধিক পরিমাণ 
জমিতে পাটচাষ.করাইবার যে প্রয়াস দেখা যাইতেছে, তাহা চটকল- 


'ওয়ালাদের স্বার্থসিদ্ধির অপকৌশল মাত্র! বাণিজ্য সচিব মাননীয় 


শ্রীযুক্ত সরকার এই সব স্বার্থান্ধ প্রচারকার্যের দ্বারা প্রভাবিত হইবেন. 
না--উ্‌হাই আমরা প্রার্থনা করিতেছি । 
বাঙ্গল। সরকারের আধিক অবস্থা 
ইতিপূর্বে একটা প্রবন্ধে ভারত সরকারের আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে 
আলোচনা করা হইয়াছে। কিন্তু আমরা বাঙ্গলা দেশের অধিবাসী 
বলিয়া বাঙ্গলা সরকারের আর্থিক অবস্থার সহিতও আমাদের ঘনিষ্ঠ 
স্বার্থ সম্পর্ক রহিয়াছে । পণ্যমূল্য বৃদ্ধির দরুণ বাঙ্গলার জনসাধারণের 
যে প্রকার ছুরবস্থা ঘটিয়াছে তাহাতে এবার বাললা সরকারের ভূমি- 
রাখ, আবগারী, ষ্ট্যাম্প ও রেজিষ্ট্রেশন বিভা র-আয়' অনেক 'হ্াস 
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পাওয়াই সম্ভব 1--ভারিতর্ষ হইতে বিদেশে পাটের রপ্তানী কর্মিয়া 
'_ যাওয়াতে পাট রপ্তানী শুক বাবদও বাঙ্গলা সরকারের আয় এবার 
অনেক* কম হইবে । এদিকে যুদ্ধজনিত, বিবিধ কারণে বর্তমান 
বৎসরে বাঙ্গলা সরকারের ব্যয় অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে । গত বৎসর 
যখন বাঙ্গলা সরকারের বাজেট উপস্থিত করা হয় সেই সময়ে চলতি 
. বৎসরে_ অর্থাই আগামী মার্চ মাসে যে বৎসর শেষ হইবে, তাহাতে 
বাঙ্জলা সরকারের আয়ের তুলনায় ব্যয় ১ কোটী ৫ লক্ষ ৫৯ হাজার 
টাকা বেশী হইবে বলিয়া বরাদ্দ করা হয়। কিন্তু অবস্থার পরিবর্তনের 
ফলে বাঙ্গলায় চলতি বৎসরে এই ঘাটতির পরিমাণ উহা! অপেক্ষা 
শী হইবে বলিয়াই মনে হয়! আগামী ১৯৪৩-৪৪ সালে এই 
অবস্থার উন্নতি হওয়া দুরে 3 আরও শোচনীয় হওয়ারই 
আশঙ্কা আছে। 
প্রকাশ যে, গত জানুয়ারী মাসের শেষ, ভাগে বাঙ্গলার অন্যতম 
মন্ত্রী শ্রীযুক্ত সন্তোষ কুমার বস্তু যখন দিল্লী যান সেই সময়ে বাঙ্গলা 
সরকারের আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে তিনি ভারত সরকারের অধুসচিব' 
স্যার জেরেমি রেইজম্যানের সহিত দীর্ঘ আলোচনা. করিয়াছিলেন। 
এই আলোচনার ফলে নাকি ভারত,সরকার বাঙ্গলা সরকারের ঘাটতি 
পূরণের জন্য পুর্ব প্রদত্ত খণ ছাড়া আর একদফা৷ নৃতন খণ প্রদান 
করিতে সম্মত হইয়াছেন। বাঙ্গলা সরকার যদি ভারত সরকারের 
* প্রদত্ত খণের সাহায্যে বর্তমান অনটন কাটাইয়া উঠিতে পারেন তাহা 
হইলে উহ! ভালই হইবে। কারণ বর্তমানে জীবিকানিবর্ধাহের ব্যয় 
অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়া, হেতু বাঙ্গলার. জনসাধারণের যে: প্রকার 


দুরবস্থা ঘটিয়াছে, তাহাতে বাঙ্গলা সরকার কর্তৃক মরি চা 


ধার্য করা অত্যন্ত অন্যায় কার্য্য হইবে! : . 
দরিদ্রের উপর আয়কর ' 

যাদের আয় বৎসরে .৩*** হাজার. টাকার কম তাহাদিগকে 
আয়কর প্রদান, হইতে অব্যাহতি দিবার জন্য মাড়োয়ারী চেম্বার অব 
কমার্স ভারত সরকারের নিকট যে বিবৃতি দিয়াছেন তাহা আমরা 
সম্পুর্ণ সমর্থন করিতেছি। বৎসরে তিন হাজার টাকার নিম্ন আয় 
বিশিষ্ট যে সমস্ত ব্যক্তি বর্তমানে আয়কর প্রদান করিতেছেন তাহাদের 
মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তিই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর চাকুরীজীবি। চাকুরী ছাড়া 
উহাদের আয়ের আর কোন পন্থা নাই। পুর্বে এই শ্রেণীর স্বল্প 
আয় ছারা উহার! কষ্টেম্্টে' নিজের ও পোত্যবর্গের ভূরণপোষণ করিয়া 
আসিতেছিলেন। কিন্তু বর্তমানে আহাধ্য, পরিচ্ছদ ইত্যাদি সমস্তের 
মূল্য এত অধক বৃদ্ধি পাইয়াছে, যাহার ফলে এই শ্রেণীর ব্যক্তিদের 
জীবিকানিবর্ধাহ অত্যধিক কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। বর্তমানে যাহার 
আয় মাসে ১৬৭২ টাকা ও বৎসরে ছুই হাজার টাকা তাহাকেই, 
আয়কর প্রদান করিতে হয়। কিন্ত এই দুদ্দিনে এই শ্রেণীর আয় দ্বার! 
শিক্ষা, চিকিৎসা, জীবন বীমার প্রিমিয়াম ইত্যাদি বাবদ ব্যয় সঙ্কুলান 
কর! দূরে থাকুক, অনেকের পক্ষে নিত্যনৈমিত্তিক গ্লাসাচ্ছাদনের ব্যয় 
সন্কুলান করাই কঠিন এরূপ অবস্থায় গবর্ণমেন্ট যদি বৎসরে তিন 
* হাজার টাকার নিম্ন আয় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিকট হইতে আয়কর গ্রহণ 
বন্ধ করিয়া দেন, তাহা হইলে “দেশের লক্ষ লক্ষ দুঃস্থ পরিবার একটু 
রেহাই পাইতে পারে । বর্তমানে ছুই হাজার হইতে তিন হাজার টাকা 
আয়বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ যে আয়কর প্রদান করিতেছে তদ্দারা গবর্ণমেন্ট 
কর্তৃক প্রাপ্ত মোট আয়করের খুব কম অংশই পুরণ হইতেছে । কাজেই 
তিন হাজার টাকার নিম্ন আয় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উপর হইতে আয়কর 
 উঠাইয়া দিলে সরকারী রাজস্বের তেমন কিছু ক্ষতি হইবে না। আমরা 
আশা করি ভারত সরকারের অর্থসচিব স্যার জেরেমি রেইজম্যান 


আগামী বাজেট. উপস্থিত “করিবার ূ্ মাড়োয়ারী চেম্বার অব 
কমাসের এই প্রস্তাবটি বিশেষ ভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। 
বাজলার ব্যবপা-বাণিজ্ে বাঙ্গালী 


কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এমপ্রয়মেন্ট বোডের . সেক্রেটারি 


শ্রীযুক্ত ছিজেন্দ্রকুমার সান্যাল কর্তৃক প্বাঙ্গলার ব্যবসা-বাণিজ্যে 
বাঙ্গালী” শীর্ষক একখানি ইংরাঙ্গী ভাষায় লিখিত পুস্তিকা আমরা 
বিশেষ আগ্রহ সহকারে পাঠ করিলাম । শ্রীযুক্ত সান্যাল বাঙ্গলার 


, শিল্প-বাণিজ্য বাঙ্গালীর পশ্চাদপদতা এবং গত ৩০1৩৫ বৎসর কালের 
' মধ্যে শিল্প-বাণিজ্যের জন্য বাঙ্গালীর যে যুলধনের অপচয় ঘটয়াছে 


তৎসম্বন্ধে, দুঃখ করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, শিল্পের 
দিকে অধিক ঝৌক না দিয়া প্রথমে ব্যবসার দিকে বাঙ্গালীর অধিকতর 
মনোনিবেশ করা উচিত। এই সম্পর্কে তাঁহার বিশেষ প্রস্তাব 
হইতেছে__(১) কোন ভারতীয় শিল্পকে সংরক্ষণ শুক্ক্রে সুবিধাদান 


কালে এরূপ সর্ত রাখা হউক যে, প্রত্যেক প্রদেশে উক্ত শিল্পজাত দ্রব্য 
বিক্রয়ের ভার উক্ত প্রদেশের স্মধিবাসীর হাতে অর্পণ করিতে হইবে। 
(২) ভারত সরকারের অধীনে একটা প্রতিনিধিমূলক কমিটা.থাকিবে 


ন 


ক 


~~ 


এবং এই কমিটী যাহাতে উপরোক্ত ১নং সর্ভ অনুযায়ী প্রত্যেক ' 


"প্রদেশে এজেন্সী দেওয়া হয় তাহার ব্যবস্থা করিবেন. এবং (৩) 


গবর্ণমেন্ট বিভিন্ন প্রদেশের ব্যবসাকেন্ত্র সম্বন্ধে তথ্যতালিকা প্রকাশ 
করিবেন । 

্ীযুক্ত সান্ন্যালের উপরোক্ত প্রস্তাবের সম্বন্ধ নিতে কিছু 
বক্তব্য আছে। শিল্পোগ্মে বাঙ্গালীর বহু কোটা টাকা মূলধনের 
অপচয় হইয়াছে বলিয়াই যে.বাঙ্গালীর পক্ষে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যে 
আত্মনিয়োগ করা উচিত__এরূপ নহে। এই প্রদেশে শিল্পের মারফতে 
ইউরোপীয়, অবাঙ্গালী ও বাঙ্গালী সকলে মিলিয়া বৎসরে যত টাকা 
লাভ করিতেছে তাহা অপেক্ষা চতুগুণ লাভ করিতেছে যাহারা দেশের 
অস্তর্বাণিজ্যে লিপ্ত । অস্তব্বাণিজ্যের মারফতে বাঙ্গলা দেশ হইতে 
বৎসর বৎসর শিল্পের তুলনায় অনেক বেশী' পরিমাণ টাকা বাহিরে 
চলিয়া যাইতেছে বলিয়াই তাহা রোধ করিবার জন্য বাঙ্গালীর পক্ষে 


অগ্ৰে উহাতে আত্মনিয়োগ করা আবশ্যক | কিন্তু এই উদ্দেশ্ট.সাধনের 


জন্য শ্রীযুক্ত সান্গ্যালের প্রথম প্রস্তাবটা কতদূর কার্য্যকরী হইবে 
তাহাতে সন্দেহ আছে। অন্তর্ববাঁণিজ্য্ে বাঙ্গালীর মূলধন ও কার্ধ্য- 
দক্ষতা এত কম যে অবাঙ্গালী ও ইউরোপীয়দের সহিত বাঙ্গালীর 
প্রতিযোগিতায় দাড়াইয়া থাকা কঠিন হইবে। আর বাঙ্গলার 
অধিবাসিবৃন্দ অবাঙ্গালী ও ইউরোপীয়দের তুলনায় সুবিধাজনক সর্তে 
পণ্যত্রব্য বিক্রয়ের ভার গ্রহণ করিতে' সমর্থ না হওয়া সত্তেও যদি শিল্প 
পরিচাঁলকগণকে বাঙ্গালীর মারফতে শিল্পদ্রব্য বিক্রয় করিতে বাধ্য 
করা হয়, তাহা হইলে এদেশের শিল্প প্রচেষ্টাকে অযথা ভারাক্রান্ত 
করিয়া বিপন্নই করা হইবে। শ্ত্রীঘুক্ত সান্যাল যদি একটু অনুসন্ধান 


করিয়া দেখেন তাহা হইলে জানিতে পারিবেন যে, বাঙ্গাল'র কাপড়ের 


কল, কেমিক্যাল কোম্পানী ইত্যাদিতে প্রস্তুত দ্রব্যসামগ্রী প্রধানতঃ 
অবাঙ্গালীর মারফতে বিক্রিত হইতেছে এবং এইসব প্রতিষ্ঠানে ব্যবহৃত 
কাচা মাল৪ অবাঙ্গালীর মারফতে সরবরাহ হইতেছে । বাঙ্গালীর 
প্রতি বাঙ্গালী শিল্প পরিচালকদের স্বাভাবিক সহানুভূতি থাকা সত্বেও 
উাহারা অবাঙ্গালীর মারফতে নিজেদের প্রস্তুত শিল্পপ্রব্য বিক্রয় করিতে 
বাধ্য হইতেছেন কেন? 

বাঙ্গালীর মূলধন ও ব্যবসায় সম্বন্ধে অভিজ্ঞতার অভাবই উহার 


কারণ। বর্তমানে বাঙ্গালী পরিচালিত ব্যাক্ষগুলি সমুন্নত হইয়া-উঠাতে 
“মূলধনের, অভাব অনেকটা বিদুরিত হইয়াছে । কিন্তু ব্যবসায় সম্বন্ধে 


৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৩] . ১ জি ২ 
অভিজ্ঞতার অভাব বাঙ্গালীর ধান অস্তররীয় হইয়া আছে। এই. 
ব্যাপারে ইউরোপীয় ও অবাঙ্গালী প্ৰতিষ্ঠানগুলি বাঙ্গালীকে সাহায্য 
করিতে পারেন এবং যেহেতু উহারা 'বাঙ্গলা দেশে ব্যবসায় চালাইয়া 
প্রভূত অর্থ উপাৰ্জ্জন করিতেছেন তজ্জ্ন্ত উহারা বাঙ্গালীকে ব্যবসায় 
সম্বন্ধে হাতেকলমে শিক্ষা দিতে শ্যায়তঃ বাধ্য । এজন্য যদি উপযুক্তরূপ 
ফি'দিতে হয় তজ্জন্যও বাঙ্গালী প্রস্তুত আছে । শ্রীঘুক্ত সান্যাল যদি 
হ্যার এডওয়ার্ড বেস্থল প্রমুখ ইউরোপীয়গণ এবং অবাঙ্গালী 
ব্যবসাফ়িগণকে এই ব্যাপারে রাজী করিতে পারেন তবেই বাঙ্গলার 
'অন্তর্বাণিজ্যে বাঙ্গালীর প্রবেশের পথ সুগম হইবে । 

পর্ধধতের মুষিক প্রসব 

ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্রথ-_অর্থাৎ দরিদ্রের ব্যবহারযোগ্য সস্তা কাপড় সম্বন্ধে 
এতদিন পরে যে সিদ্ধান্ত হইল তাহ! দেখিয়া পর্ব্বতের মৃষিক প্রসবের 
কথাই মনে ভুইতেছে। এই সিদ্ধান্তের মর হইতেছে যে (১) 
ভারতবর্ষের কাপড়ের কলগুলির শতকরা ৬০ ভাগ ক্ষমতা ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ 
প্রস্তুত এবং/অথবা গবর্ণমেন্টের সরবরাহ বিভাগের প্রয়োজনীয় বস্ত্র 
প্রস্তে নিয়োজিত হইবে (২) আগামী ৩ মাসের মধ্যে ৫ কোটা গজ 
* ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ তৈয়ার হইবে (৩) ষ্ট্যাপ্তাভ ক্লথ প্রস্তুত, চালান দেওয়া 
“ ও উহার মূল্য নির্ধারণ সম্বন্ধে পরামর্শ দিবার জন্য একটা উপদেষ্টা 
কমিটী গঠিত হইবে এবং (৪) প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহ বস্ত্র 

ব্যবসায়ীদের মারফতে এই কাপড় বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিবেন। . 
উপরোক্ত সিদ্ধান্তের প্রথম ধারাটা এরূপ কৌশলক্রমে রচিত 
হইয়াছে, যাহা বিশেষভাবে প্রণিধান করিয়া দেখা দরকার উহাতে 
বলা হইয়াছে যে, কাপড়ের কলগুলির শতকরা 
্ট্াণডার্ড ক্লথ এবং/অথবা সরবরাহ বিভাগের প্রয়োজনীয় বসত প্রস্তুতে 
নিয়োজিত হইবে । উহার অর্থ এই যে প্রয়োক্ষন হইলে কাপড়ের কল- 
গুলির শতকরা ৬* ভাগ ক্ষমতাই সরবরাহ বিভাগের প্রয়োজনে নিয়ো- 
জিত হইতে পারিবে ।' উহা দ্বারা ষ্ট্যাপ্তার্ড ক্লথ প্রস্তুতের জন্য কাপড়ের 
-কলগুলির কত অংশ ক্ষমতা নিয়োজিত রাখ! হইবে তাহা কিছুই বুঝা 
যায় না। এই বিষয়ে কার্য্যতঃ যে কিছু হইবে না তাহ! সরকারী সিদ্ধা- 
'স্তের ২নং সর্ভ হইতে বুঝা যায়। . উহাতে বলা হইয়াছে যে, আগামী 

৩ মাসে ৫ কোটী গজ কাপড় প্রস্তুত করা হইবে । অর্থাৎ আগামী ৩ 
মাস কালে ভারতবর্ষের ৩৮ কোটা লোকের মধ্যে মাত্র ১ কোটী লোক 

একখানা করিয়া ১০ হাত ধুতি পাইতে পারিবে । উহা যে প্রয়োজনের 
তুলনায় কিছুই নহে, তাহা বলাই বাহুল্য । তারপর এই কাপড়ের মূল্য 
কিরূপভাবে নির্ধারিত হইবে এবং এই বস্ত্র বস্তরব্যবসায়ীদের মারফর্ততে 
বিক্রয় করা সম্বন্ধে প্রাদেশিক গবর্ণমেউসমূহ কিরূপ ব্যবস্থা করিবেন 
তাহা এখনও অনিশ্চিত রহিয়া আছে। কাজেই শেষ পর্য্যন্ত বাজারে 
্যারজর্ড ক্লথের দেখা পাওয়া যাইবে কিনা এবং পাইলেও তাহা 








দরিদ্রের পক্ষে ক্রয় করা সম্ভব হইবে কিনা, তাহা অনিশ্চিতই রহিয়! ' 


গেল । 
নবেম্বরে ভারতের বহির্ধাণিজ্য 

ভারত সরকারের বাণিজ্য বিভাগ হইতে সম্প্রতি ভারতের 
-বহির্ধ্বাণিক্জ্য সম্বন্ধে গত নবেম্বর মাসের তথ্যতালিক! প্রকাশিত 
হইয়াছে। এই বিবরণে দেখা যায় যে, গত অক্টোবর মাসের তুলনায় 
নবেম্বরে বিদেশ হইতে ভারতে আমদানীর পরিমাণ ১ কোটী ৮৬ লক্ষ 
টাকা কমিয়া ৭ কোটী ৯৭ লক্ষ টাকাতে পধ্যবসিত হইয়াছে। 
পক্ষান্তরে এই মাসে ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে রন্তানীর, পরিমাণ ৫ 
কোটী ৬৮ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পাইয়া উহা ২০ কোটা ২২ লক্ষ টাকায় 
পরিণত হইয়াছে স্বাভাবিক সময়ে হইলে .ভারতে এইভাবে বিদেশ 


রবি জগৎ 


তুলনায় অনেক কম । 


৬০ ভাগ ক্ষমতা . 


হইতে আমদানীর ঝুঁরতা এবং সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষ হইতে দির 


রপ্তানীর আধিক্য, একটা সুখের বিষয় হইত। কিন্তু বর্তমানে 
ভারতবর্ষের িলপতি্ানগুলির পক্ষে প্রয়োজনীয় কাচা মাল, 
রাসায়নিক দ্রব্য, ঝঁলকজা ইত্যাদি বিদেশ হইতে আচ্দানী হইতে 
পারিতেছে না। এদিকে ভারতবাসীর নিত্যব্যবহার্য্য বহু প্রকার 
জিনিষ সামরিক প্রয়োজনে বিদেশে রপ্তানী হওয়ার জন্য দেশের 


গ্্যন্তরে প্রায় সর্ব্বশ্রেণীর পণ্যপ্রব্যের ছুভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছে এবং 


পণামূল্য দিন দিন . অস্বাভাবিক ভাবে বৃদ্ধি পাইত্বেছে। এইসব 
'কারণে বর্তমানে ভারতের বহির্বর্বাণিজ্য ভারতবাসীর স্বার্থের ৬ 
পথে ধাবিত হইতেছে, একথা বলা যায় না। 


বহির্ববাণিজ্য সম্পর্কে আরও একটা ভাবিবার বিষয় আছে। 
বর্তমানে রপ্তানীকারিকগণ এদেশে গবর্ণমেন্টের নির্ধারিত দরে মালপত্র 
ক্রয় করিয়া তাহা বিদেশে রপ্তানী করিতেছে । এই দর বাজার দরের 
পক্ষান্তরে ভারতবর্ষ বর্তমানে বিদেশ হইতে 
পত্র ক্রয় করিতেছে তজ্জন্ত ভারতবাসীকে অত্যধিক মূল্য দিতে 
হইতে এইভাবে বর্তমান বহির্ব্বাণিজ্যের মারফতে ভারতবর্ষের 
প্রত্যেক মাসে কয়েক 'কোটা টাকা করিয়া ক্ষতি হইতেছে । তারপর 
আমদানীর তুলনাম্ রপ্তানী বেশী হওয়ার দরুণ বিদেশের নিকট 
মাসে মাসে ভারতবর্ষের যে টাকা পাওনা হইতেছে তাহা ইংলণ্ডে 
নামমাত্র সুদে বুটাশ গবর্ণমেন্টের খণপত্রে . নিয়োজিত .করিয়া রাখা 
হইতেছে । এইভাবে মঞ্জুর খণপত্র দ্বারা ভারতবর্যস্থিত বুটাশ বাণিজ্য 
প্রতিষ্ঠানগুলির সম্পত্তি ক্রয় করিয়া লইবার জন্য দেশবাসী যে 
আন্দোলন করিতেছে _ তাহাতে গবর্ণমেণ্ট কর্ণপাত করিতেছেন না। 
উহার ফলে ভবিষ্যতে বুটাশ গবর্ণমেন্টের খণপত্রের মূল্য হাসহেতুও 
ভারতবর্ষের বহু কোটা টাকা ক্ষতি'হইবে। মোটের উপর বর্তমানে 
সকল দিক দিয়াই ভারতের বহির্ববাণিঞ্্য হা সমূহ ক্ষতির 
কারণ হইয়া উঠিয়াছে। 
নিমন্ত্রণ বন্ধের প্রস্তাব j 
কলিকাতার ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমাস” সম্প্রতি বাঙ্গলার প্রধান 
মন্ত্রী ফজলুল হকের নিকট: একখানা চিঠি লিখিয়া বাঙ্গলা দেশে 
যাহাতে কেহ কোন ধশ্মসংক্রাস্ত বা সামাজ্জিক ব্যাপার উপলক্ষে 
৩০ অথবা বেশীর পক্ষে ৪০ জনের অধিক ব্যক্তিকে নিমন্ত্রণ করিয়া 
খাওয়াইতে না পারে তজ্জন্ত ডিফেন্স অব ইণ্ডিয়া শ্লাইন অনুযায়ী কোন 
আদেশ জারী করিতে অথবা এই উদ্দেশ্যে বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের 
আগামী অধিবেশনে একটা আইন পাশ করিতে অনুরোধ জ্ভাপন 
করিয়াছেন। চেম্বারের মত এই যে, বর্তমানে খাচ্ছপ্রব্য দুল্রাপ্য 
হইয়' উঠিয়াছে--কাজেই নিমন্রণাদিতে উহার অপচয় নিবারণ কর! 
আবশ্যক ৷ সম্প্রতি বোম্বাই গবর্ণমেন্ট ৫০ জনের অধিক লোককে 
নিমন্ত্রণ করা নিষিদ্ধ করিয়া যে আদেশ জারী করিয়াছেন তাহা 
দেখিয়াই ইণ্ডিয়ান চেম্বার উপরোক্ত অনুরোধ জ্ঞাপন ক রয়াছেন 1, 
ইণ্ডিয়ান চেম্বারের প্রস্তাবের আমরা! যুক্তিযুক্ততা৷ উপলদ্ধি করিতে 
পারিলাম না। কোন ব্যক্তি যদি ছুই চার শত লোককে নিমন্ত্রণ 
করিয়া খাওয়ায় তবে এই জন্য সে যে পরিমাণ অধিক খাদ্যদ্রব্য খরচ 
করে সেই পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য উক্ত ২1৪ শত লোকেরবাড়ীতে কম ব্যবহার 
হয়। তবে নিমন্ত্রণ খা্ঠদ্বব্যের কিছুটা বাহুগ্য হয় এবং মাত্র উহাকেই 


, অপচয় বলা যায়৷ কিন্তু উহার পরিমাণ খুব বেশী নহে। হইলেও উহা 


‘রোধ করা মৃমীচীন.নহে। যাহার কিছু অর্থ আছে সে যদি বিবাহ, 
শ্রান্ধাদিতে এই ছুদ্দিনে লোকজনকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়ায় তাহ! 
হইলে বহু লোকের খাছযসমস্াব আংশিকভাবে সমাধান হইতে পারে। 
আমাদের হিন্দু সমাজে বার মাসে তের পার্বণ উপলক্ষে যে 'দীয়তাং 
ভূজ্যতাং চা্গুত তদ্ঘারা সমাজের কত লোক যে প্রতিপালিত হইত 
এবং বর্তমানে উহা একপ্রকার উঠিয়া যাওয়া সন্বেও যে কত লোক 
এই ভাবে প্রিতিপালিত হইতেছে, তাহা বোধ হয় ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব 
কমার্স অবর্গত নহেন। উহা জানিলে তাহার! খা্যদ্রব্যের অতি 
সামান্য অপচয় নিবারণের জন্য গবর্ণমেপ্ট স্মক্ষে সিরা একট 
উট প্ন্তাবূউধাপন করিতেন না। ৪৮ 


# 
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ভারতবর্ষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ হইতে কিছুদিন যাবৎ সরকারী 
প্রচারকাধ্য আরম্ভ হইয়াছে । বিভিন্ন সংরাদপত্রে আজকাল 


 প্রায়শঃই অনেকখানি স্থান লইয়া যে সব জমকালো মার্কিনী বিজ্ঞাপন 


বাহির হয় তাহাতে বড় বড় কথা ও সুন্দর সুন্দর ছবির সমাবেশ 
থাকে। মিত্ৰশক্তি, বিশেষ করিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ন্যায়ের পক্ষে অন্তর 
ধারণ করিয়াছেন-__ছুনিয়ার নিধ্যাতীত নিপীড়িত দেশ ও জাতি- 
সমূহের মুক্তির জন্য, গণতন্ত্রের মর্যাদার জন্য, সভ্যতা ও সংস্কৃতি 


রক্ষার জন্য যে তাহারা এই বিশ্বব্যাপী কুরুক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন, 


এইরূপ আশ্বাস ও আদর্শ নানা ভাবে নানা ভাষায় প্রচার 'করা 
হইতেছে । সম্প্রতি একখানি ইংরেজী &ঁদনিক পত্রিকার গ্ীয় অন্ধ 
পৃষ্ঠা জুড়িয়া এক প্রচার-বিজ্ঞাপনে' “এশিয়ার ভবিষ্যতের 
জন্য-ই৮ আমেরিকার আক এত দুর্ভোগ, এমন একটা মহান ব্রতের 
কথা পূর্বেপেক্ষা আরও সুন্দর আরও শোভন করিয়া জানান হইয়াছে। 
আমরা আশ্বস্ত হইলাম! কিন্তু ছু'সিয়ার মাকিন সরকারকে আমরা 


তাহাদের একটা বে-হিসাবী কাজ সম্পর্কে সছপদেশ দিতে চাই।' 
এই যুদ্ধের বাজারে বিভিন্ন সংবাদপত্রে বড় বড় বিজ্ঞাপন ছাপাইয়া 


এদেশের জনমত উদ্দ্ধ করিবার চেষ্টা পণ্ুশ্রম ও অর্থের অপচয় ছাড়া 
আর কিছুই নহে। বিজ্ঞাপনে যে সব কথা শুনান হইতেছে 
প্রেসিডেন্ট রুজ্ভেণ্ট স্বয়ং সেই কথাটা স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া ফেলিলেই 


এত সব লেঠা চুকিয়া যায়। এক সঙ্গে শ্রম বাঁচে, সময়ও বাঁচে, 


অর্থও বাচে। মার্কিন রাষ্ট্রপতি সেই সৎসাহসটা দেখাইতে পারিলে 
রাতারাতি ভারতের জনসাধারণের মধ্যে একটা অনুকূল প্রতিক্রিয়ার 


.স্থপ্টি হইবে সন্দেহ নাই। ভারতের সংবাদপত্রসমূহ ও বিভিন্ন 


রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান মারফত ত্বধন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনুকূলে যে 


. অকপট আবহাওয়ার স্থষ্টি হইকে মাসের পর মাস কোটি কোটি ডলার 


প্রচার বিজ্ঞাপন মারফৎ ঢার্লিলেও তাহার শতাংশের একাংশ ফললাভ 
হইবে না। বহু আগে প্রেসিডেন্ট রুজ্তভেণ্ট এই সহঙ্জ উপায়টা 


গ্রহণ করিলে বুদ্ধিমানের কাজ করিতেন! এই যুদ্ধের বাজারে, 
. বুথাই' এতগুলি টাকার শ্রাদ্ধ হইত না--বিপর্য্যস্ত বর্তমানে এই অর্থ, 


ট্যাঙ্ক ও বিমানপোত্তের সংখ্যা বাড়াইবার সর্ববপ্রধান কর্তব্যকর্মে আজ 
লাভজনকভাবেই 5 হইতে পারিত,। 
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ইসমাইলী কলেজের ছাত্রদের সম্মুখে এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে মুসলীম 
লীগের কর্ণধার বলিয়াছেন, “এতাবৎ বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ভারতের শাসন- 
তাস্্রিক অচল অবস্থাটাকেই বজায় রাখিবার নীতি অন্থুসরণ করিয়া 
আসিতেছেন। তাহারা তারন্বরে বলিতেছেন যে, ভারতকে স্বাধীনতা 
দিবার অন্ত হারা অতি মাত্রায় উদ্‌গ্রীব হইয়াই আছেন। কিন্ত 


- ভারতীয়দের মধ্যে অনৈক্য থাকার ফলেই উহা কার্য্যে পরিণত হইতেছে 


‘যে হইতেছে না তাহা মিঃ জিগ্ন৷ না জানেন এমন 'নহে। সুখের ; 


না। দেশ-বিদেশে তাহারা এই যে অপপ্রচার চালাইতেছেন তাহার 
জবাবে আমরা কেন বলি না ‘আমরা একমত হইয়াছি--এবার প্রকৃত 
শাসন বুঝাইয়চদাও.” এক মত ও এক দাবী লইয়া সমগ্র দেশের অখণ্ড 
সংগ্রামের জন্য:সেরী পরিস্থিতির উদ্ভব কেন হইতেছে না?” কেন 


| 
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"হারাইলেন। 


বিষয় মিঃ জিঙ্না এতদিনে একতার কথা * বলিতেছেন। ইহা যদি: 


তাহার অকপট, মনের উক্তি হইয়া থাকে, তাহা হইলে বর্তমান 
ভারতের অসহনীয় অচল অবস্থা তাহা মন্ত বড় আশার al 


চর 


সম্প্রতি ডাঃ' সৈয়দ IE TET UE TY 


রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে যে বিবৃতি দিয়াছেন তাহা যেমনি স্ুচিস্তিত, 
' তেমনি গুরুত্বপূর্ণ । - যে পাকিস্থান লইয়া এত গোলযোগ ডাঃ লতিফ 


সেই পরিকল্পনারই প্রথম উদ্ভাবক । সেই ডাঃ লতিফ আজ মিঃ 
‘জিপ্নাকে উদ্দেশ করিয়া বলিতেছেন, “সেদিন পর্য্যস্তৎধ্মুসলীম লীগের 


'হাতে ভারতীয় রাজনীতির একটা কলকাঠি ছিল; কিন্তু আজ সেই - 
‘লীগের স্থান কোথায় ? এজন্ত দায়ী কে? গত বৎসর 'লীগ নেতৃত্ব 


গ্রহণের সুযোগ হারাইয়াছে। গত আগষ্ট. মাসের প্রথম সপ্তাহে 


'কংখ্রেস যখন পাকিস্থান সম্পর্কে তাহাদের আপোষমূলক মনোভাব 
স্পষ্ট করিয়া ব্যক্ত করিল, সেই সময়ে মুসলিম লীগ চূড়ান্ত সুযোগ 


পাইয়াছিল। কিন্তু মিঃ জিন্না কংগ্রেসের সহিত আলাপ আলোচনায় 
যোগ দিলেন না। পক্ষান্তরে তিনি: বৃটিশ সরকারের আশ্রয় গ্রহণ 
করিয়া কংগ্রেসের প্রস্তাবের প্রতি একান্ত উদাসীন রহিলেন। আগে 
পাকিস্থান পরে সাময়িক জাতীয় 'শাসনভন্ত্র' গঠন” এইরূপ জেদ 
আকড়াইয়া রহিলেন”।' ডাঃ লতিফের বিচার-বিশ্লেষণ অকাট্য । মিঃ 
জিন্না অনমনীয় ছিলেন বলিয়াই তৃতীয় পক্ষ সেই সুবিধা ভাঙ্গাইয়! 
নিঞ্জেদের মতলব অনুযায়ী" কাজ ' হাসিল: করিবার সুযোগ পাইয়া" 


ছেন। কিন্তু তৃতীয় পক্ষের কাছে এই আত্মসমর্পণের ফলে মিঃ জিন্না" 


ও: মুসলিম লীগের পরিণামে কি সুফল লাভ হইল ? ডাঃ লতিফেরই 
ভাষায় “কংগ্রেস নেতৃগণ কারাগারে গিয়া আলাপ-আলোচনার ক্ষমতা 
বৃটিশ সরকারের নিকট হইতে মিঃ জিম্নার কাছেও 
আর উৎসাহ-উদ্দীপনা আসে না। বড়লাট মিঃ জিম্নাকে আর বিশেষ 


'আমলই দিলেন না। শুধু তাহাই নহে। বন্ধুবর মিঃ আমেরী পূর্বব 


প্রতিশ্রুতি ভুলিয়া! গিয়া বলিয়া বসিলেন যে, আকবরের শাসন পরি- 


‘কল্পনা অনুসারেই কি ভারতের ভবিষ্যৎ শাসন ব্যবস্থা প্রস্তুত ও প্রবর্তিত 
'হৃইতে পারে না ? সর্বশেষে তুকাঁ সাংবাদিক 'দল বলিলেন যে, 


২ তাহার! পাকিস্থানের ম্যায় ঘরোয়া 'একটা কলহ সম্পর্কে আদৌ 


0888 মি দাড়াইয়াছে”। 
মিঃ জিন্নার মুখে নৃতন কথা শুনা যাইতেছে । সম্প্রতি 'বোশ্বাইএ' | 


মিঃ ভারি EEA আর কিংা লর্ড 
লিনলিথগোর বক্তৃতায় সহসা ভারতের অখণ্ড জাতীয়তাঁর জোরাল 


'জমর্থনকে ভারতবাসী সন্দোহর চক্ষেই দেখে । এসবের পিছনে কোন 


এক নূতন মতলবের নূতন চাল রহিয়াছে । শাসক শক্তির সর্বপ্রকার 


ভেদনীতি ব্যর্থ করিবার একমাত্র উপায় হইতেছে অখণ্ড জাতীয়তার. 


ভিত্তিতে ভারতের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের এঁক্যবদ্ধতা | মিঃ জিম্নার 
বোম্বাই বক্তৃতার উপসংহারে অবশ্য ভাহার পুরাতন স্তরের কিছু কিছু 
পুনরাবৃত্তি রহিয়াছে, তথাপি মোটামুটি তাহার বক্তৃতায় সকলে মিলিয়া 
এবার একযোগে দীড়াইয়া শাসকশ্রেণীর ধাগ্নাবাজ্জি ভাঙ্গিয়া ফেলিবার 


এক আহ্বান উচ্চারিত হইয়াছে। এই সূত্র ধরিয়া একট। আপোষ- 


মীমাংসার পথে সাফল্যের সহিত অগ্রসর হওয়া কি আজ অসম্ভব? 


অন্যান্য রাজনৈতিক মহলে মিঃ জ্রিম্নার' উক্তির কি প্রতিক্রিয়া হয়, 


আমরা তাহা! সাগ্রহে লক্ষ্য করিব । 
(৭১৬ পৃষ্ঠায় দ্ৰষ্টব্য ) | নী | , io 


ME HE - et 


৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৩ ] 
বিহারে ঘৃত রপ্তানী নিষিদ্ধ 


বিছার প্রদেশের বাহিরে অত্যাবশ্তক খাদ্তদ্রব্য রপ্তানী নিয়ম্রণ এবং 
প্রদেশের বিভিন্ন জেলাসমূহে পর্যাপ্ত খাছত্রব্য সরবরাহের উদ্দেশ্তে বিহার 
সরকার ভাররক্ষা! বিধানের আশ্রয় লইয়াছেন। গবর্ণমেন্টের অনুমতি ব্যতীত 
বর্তমানে কয়েকটি জেলা হইতে ঘ্বত, মাখন, সর ইত্যাদির রপ্তানী নিষিদ্ধ 
করিয়া এক আদেশ জার করা হইয়াছে । অবশ্ ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্ত 
£কোনপ্রকার “অনুমতি না লইয়া দশ সের'পধ্যস্ত' উপরোজ দ্রব্যাদি সঙ্গে লয়! 
ল্রমণ করা! চলিবে । 





০৯াপা 


আর্থক জগৎ 


4৫ 


সিংহলে অমিক প্রেরণের প্রস্তাব 
ষ্্যাত্ডিং এমিগ্রেশন কমিটি সিংহলের রবারের বাগানগুলিতে কাজ 
করিবার জন্ক ভারত. হইতে ৩০ হাজারেরও অধিক মজুর প্রেরণ *সম্পর্কে 
ভারত সরকারের প্রস্তাব অনুয়োদন করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ । আরও 
জানা গিয়াছে যে, সিংহলে ভারতীয়গণকে নাগরিকের পূর্ণ অধিকার ভোগ 
করিতে দেওয়া হইবে শুধু এই সর্ভে সিংহলে ভারতীয় মজুর প্লরবরাহ সম্পর্কে 
নিষেধাজ্ঞা তুলিয়া লওয়! যাইতে পারে, এই মৰ্ম্মে ভারত সরকার সিংহল 

গবর্ণমে্টকে ভারতের জনমতের কথা জানাইয়া দিয়াছেন। 
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গু . আর্থিক জগৎ [ ৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৩ 
কলিকাতায় কয়লার মুল্য 






















ব।শপার অ-সামরিক সরবরাহ বিভাগ কয়লার মুল্য নিয্নোজরূপে || 

মণ ১%/০। জনসাধারণের অবগতির অন্ত জানান যাইতেছে যে” রেলওয়ে 

কয়লার ডিপোসই্হের ভারপ্রাপ্ত কয়লা ব্যবসায়িগণকে এই সকল ডিপোতে | রেজিষ্টার্ড অকিস- কুমিল্লা স্থহপিত-১৯২২ সালে & 

প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি বড় বড় ক্রেতা সাধারণতঃ পাইকারী হিসাবে তাহাদের | | বাঙ্গালী কর্তৃক পরিডালিত ব্বহত্ত ব্যাঙ্ক 

প্রয়োজনামুরূপ ক্য়ল! কিনিয়া থাকে তাহারা এই সকল ডিপোতে কয়লা 

দুযীভূত হইবে। কারণ বর্তমানে দৈনিক ৩* হইতে ৪০ ওয়ান হিসাবে, | মি 

|, কলিকাতা অফিসসমূহের ঠিকানা £- 

বয়নশিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ ্টাতা্ড রুখ এবং সূরধরাহ বিভাগ বন ও অন্ত ্ 
' যে সবল দ্রব্যের অর্ডার দিয়াছেন তাহা প্রস্তুতের অন্ত তাহাদের উৎপাদন A 

নলিনীরজন সরকারের . সভাপতিত্বে অহিত ধ্যাগার্ড রখ | 

এডভাইসারী প্যানেলের এক সভায় উক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সার | EEG 
_ ডাঃ এস, বি, দত্ত, এম-এ, বি-এল, : 


পরিবর্তন করিয়া এক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিয়াছেন :₹ রেলওয়ে ডিপোর , লি 4 
পাইকারী দ্র_-প্রতিমণ ১৮%০। সহরের ভিপোসমূহের খুচরা ঘর-_ প্রতি চু J হটমিয়ন ব্যাক লিমিটেড রি 
রঃ ৃ ধা 
সাধারণ ক্রেতাদের নিকটে ধু্গরা হিসাবে কয়লা বিক্রয় করিতে নিষেধ করা রী. 
হুইয়াছে। .কেবল মাত্র যে সকল লাইসেন্দপ্রাপ্ত খুচরা ব্যবসায়ী কিম্বা কোন [॥ 
পারে। অক্তান্ত ক্রেতাগণকে সহরের "খুচরা! বিক্রয়ের ভিপোসমূহ i আমানত Se ৩,৫০,৬০,০০০১ টাকার অধিক 
হইতে তাহাদের কয়লা সরবরাহ লওয়ার পরামর্শ দেওয়া যাইতেছে আশা | কাধ্যকরী তহবিল 8,০০,০০,০*০), টাকার অধিক 
কলিকাতায় কয়লা আসিয়া পৌছিতেছে। রন 
ধ্যাণ্ডার্ড ক্লথ পরিকল্পন! b ৪নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, ১৩৯বি, রসা রোড, . | 
২২৫, কর্ণওয়ালিস প্রা, ৯৯1৯, কর্ণওয়ালিম প্রীট, ॥ 
শক্তির শতকরা '৬০ ভাগ. সংরক্ষিত রাখিতে . সন্ত হইয়াছেন বলিয়া! প্র বাঙলা এবং আসাম প্রদেশের উল্লেখযোগ্য ব্যবসা কেন্্রসমুহে 
জানা গিয়াছে। অস্ত ভারত গভর্ণমেশ্টের . বাণিত্য-সচিব শ্রীযুক্ত ' ব্যাঙ্কের ' অন্যান্য শাখা’ প্রতিষ্ঠিত ভইয়াছে। 
পুুযোজম দাস' ঠাকুরদাস ও হায়দরাবাদ রাজ্যের মিঃ গোলাম মহম্মদ 
বিশেষ আমন্ত্রণে সভার যোগদান করেন। ১৯৪৩ সালের এপ্রিল 
পি, এইচ, ডি, (ইকন) লণ্ডন, বাঁর-এট-ল । 






‘নাসের পূর্ব পর্যন্ত তিন মাসের অন্ত £০ কোটি গন ষ্ট্যাগার্ড কথ প্রস্তুতের [| . 
অন্ত সকলে একমত হইয়াছেন। ষ্ট্যাগর্ড কথ উৎপাদন ও বিলিব্যবস্থার |. 
যে পরিকল্পনা এতকাল পরীক্ষামূলক অবস্থায় দ্বিল সেই লকল পরিকল্পনা = 
সম্পর্কে বয়নশিল্পের প্রতিনিধিদের সহিত বিস্তৃত আলোচনা হয় এবং একটি 
. সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া উহার চূড়ান্ত রূপ দেওয়া হয়। এইব্রপ জানা 
গিয়াছে যে, শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহ উক্ত পরিকল্পনার প্রধান বিষয়গুলি সম্পর্কে 
একমত হইয়াছেন, এবং ষ্ট্যাগার্ড ক্লথ প্রস্তুত, স্থানান্তরে প্রেরণ, 
বিলিব্যবস্থায বিক্রয় ও উহার মুল্য ধার্য্য করা প্রভৃতি সমস্ত বিষয়ে 
ভারত গভর্ণমেপ্টকে পরামর্শ দিবেন। ভারত গভর্ণমেন্ট ট্্যাপ্ার্ড রথ সম্পর্কে 
একজন কমিশনার নিয়োগ করিবেন৭, উক্ত পরিকল্পনা কার্যকরী করার 
সম্পর্কে তিনি উহার প্রধান কর্মকর্তা হইবেন। তাঁহার অধীনে বিভিন্ন অঞ্চলে . 
কয়েকজন কমিশনার্‌ থাকিবেন। .-যে প্যানেল গঠিত হুইবে ভারত গভর্ণমেন্ট' 
তাহার সহিত পরাম্শক্রমে প্রতি তিন মাস অন্তর ষ্ট্যাণ্ার্ড কুথের ক্রয় মুল্য 
ধার্ধ্য করিবেন। কেন্দ্রীয় গতর্ণমেপ্টের নির্দেশ ও তত্বাবধানে এবং প্রাদেশিক 
পরামর্শ কমিটির সহযোগিতায় প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টসমূহ তাহাদের নিজেদের 


উহার বিলি রিবেন। ভারতীয় ই নাট মা সিনিয়র | 


. পরিকল্পনায় যোগ দিবার অন্ত আমন্ত্রণ করা হইবে এবং যাহাতে তাহারা ও ল্মা বল [নিলা তেজত 
যোগদান করেন সেইজন্ত সর্বতোভাবে চেষ্টা করা হুইবে। বাকী “কয়েকটা | _-বেলুড় 

খুঁটিনাটি বিষয় আলোচিত হুইবার পর যতশীত্র সম্ভব পরিকল্পনাটি কাধ্যকরী | কারখানা রি 

করা হইবে! বোস্বাইয়ে প্যানেলের প্রধান কার্য্যালয় 'হুইবে। এইরূপ 
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জানা গিয়াছে যে, মিঃ ভেল্লড ষ্যাওার্ড ক্লথ কমিশনার নিযুক্ত হইবেন । . 
ও প্রিশিসন' মেসিনারিস, রর সিট মেটাল ওয়ার্কন, 
্যাণ্ডিৎ মার্কেটিং কাঁমটির বৈঠক pe ',. এবং টুলস ঙ “ঞ্যান্টি গ্যাস” ক্লথ 
"কলিকাতায় ৩০শে জানুয়ারী, ঢাকার নবাব বাহাহুরের সভাপতিত্বে | ও ৪ ইলেক্‌ ইক ওয়েন্ডেড্‌ |! ৬ রাবারাইসভ্‌ ক্যানভাস 
্ট্যাণ্ডিং মার্কেটিং কমিটির প্রথম বৈঠক 'হুয়। উক্ত সতায় কমিটির নাম রি রিল চেইন্স, ৪ মেকানিক্যাল ২৮ 
পরিবর্তিত করিয়া “এপ্রিকালচারাল মার্কেটিং বোর্ড* রাখা হইয়াছে। জন- | ৪ এম, এন? র ডি? ও গ্ৰাউণ্ড নিট স. সিটিংস. 


সাধ্যরণের খাচ্ছদ্রব্যাদি ও অন্তান্ত অত্যাবগুকীয় দ্রব্য সরবরাহ করা সম্পর্কে 
সভায় বিশেষ আলোচনা »হয়। প্রতি দ্েলাম় খাড শন্তের উৎপাদন ও 
প্রয়োজনের পরিমাপের একটি বিস্বৃত. তালিকা গঠন কর. হইবে বলিয়া এক 
সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে 


ম্যানেজিং এজে্টস ₹_ ইউনাইটেড ট্রেডিং কর্পোরেশন। 


১০০, ক্লাইভ গ্রীট, কলিকাতা । ফোন : কলি £ ৭৮৬, ৪৯৯০১ ৬১৯০ 
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চিনির নি্দ্ধারিত মুল্যের বৃদ্ধি যাহাতে তাহাদের প্রয়োগ্নাতিরিজ্ চিনি না ক্রয় করেন তজ্জন্ত উক্ত 
বাল! সরকার চিনির নির্ধারিত দর বাড়াইয়া দিয়া নিম্নলিখিত এক- 'ইস্তাহারে অন্থরোধ জানান হইয়াছে। 

ইস্তাহার প্রকাশ করিয়াছেন :_বর্তমানে সর্ক্বোচ্চ মূল্য পাইকারী ১৫০০ কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রীয় পরিষদ রর 
, আন! হইতে ১৬1৯ পাই (চিনির উৎকর্ষ হিসাবে) ; খুচরা ১৬২ টাকা আগামী ১৬ই ফেব্রুয়ারী রাষ্ট্রীয় পরিষদে প্রথম প্রস্তাব হিসাবে মিঃ হাসান 
হইতে ১৭৩৯ পাই? খুচরা প্রতি সের 1৬০ (কোগজের ঠোঙ্গার জন্তু ইমামের প্রস্তাব সম্পর্কে আলোচনা হইবে বলিয়া জান! গিয়াছে । মিঃ ইমাম 
> পয়সা)। এইরূপ মুল্যপনির্ধারণে পাইকারী ও খুচরা ব্যবসায়ীদিগের ভাষ্য অঙ্তাঙ্ক ব্ষিয়ের সহিত অতিরিক্ত লাভ কর শতকরা ৮০ ভাগশ্ৰদ্ধ করার এবং 
লাভের দিক বিবেচনা কর! হইয়াছে। চিনি ক্রয়বিক্রয়ের এই নির্ধারিত দর ৩০ হাজার টাকা হইতে কমাইয়! ১০ হানার টক] সীমা ধাধ্যের সুপারিশ 
অমান্ত করা, হইলে উহা, দণ্ডনীয় বলিয়া বিবেচিত হইবে। জনসাধারণ জানাইয়াছেন। | 


শত এ 











বিজয়ের দিনকে নিকটবর্তী 
করার জন্য কোয়র বধলাগুন 


~~ 
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বঙ্গীয় ব্যবস্থাপরিষদ ও ব্যবস্থাপক সভা ৃ রঃ | 
শী সই জী আল এহল সম সদ ((সেনটাল ক্যালকাটা 
পরিষদের বাজেট অধিবেশনের কাঁধ্যতালিকা পাকাপাকি হইয়াছে। সা 
আগামী ১৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখে পরিষদে বাজেট পেশ করা হইবে। ২০শে --শ্ব্যাহ্ি ভিলও 


ফেব্রুয়ারী হইতে বাজেট সম্পর্কে সাধারণভাবে আলোচন! আরম্ভ হইয়া 
হ৪শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত আলোচনা চলিতে থাকিবে। ২€শে ফেব্রুয়ারী 


| হেড অফিস__৯-এ, ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাত। 
তারিখে ১৯৪৩ সালের বঙগীয়*ফাইনাম্দ বিলের আলোচনা এবং | 
| 


উন্নতিশীল এবং বিশ্বাসযোগ্য ভারতীয় ব্যাঙ্ধ_এবৎসর শতকরা 
৭॥০ হারে লভ্যাংশ দিয়াছে | 
‘ আজ পৰ্য্যন্ত মোট প্রদত্ত লভ্যাংশের,হার-__-৩৬।* টাকা 
শাখাসমূহ 
শ্যামবাজার সিরাজগঞ্জ নৈহাটা 
' দক্ষিণ কলিকাঁতা দিনাজপুর ভাটপাড়। 


ফেব্রুয়ারী তারিখে ১৯৪২:৪৩ সালের অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীপুলি' 
সম্পর্কে আলোচনা হইবে। ১১ই হইতে ২০শে মার্চ পর্য্যন্ত ব্যয় বরাদ্দের 
নাত সম্পর্কে ভোট গ্রহণ করা হইবে। আগামী ১৭ই ফেব্রুয়ারী তারিখে 
বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় বাঙ্গলা সরকারের বাজেট পেশ করা হুইবে। ১৫ই 
ও ১৬ই ফেব্রুয়ারী যথাক্রমে পরিষদের স্পীকার ও ব্যবস্থাপক সভার যা 


হিলি (দিনাজপুর) রংপুর * বেনারস" 
নির্বাচন হইবে। - নীলফামারি (রংপুর ) দুবরাজপুর (বীরভূম ) 
ছ্যাদা পয়সা এলাহাবাদ 
১লা ফেব্রুয়ারী কলিকাতার বাজারে নূতন পয়সা বাহির হুইয়াছে।& এই সুদের হার ও অন্যান্য বিষয় পত্র লিখিলে. 
পয়সা আকারে আধ পয়সার-মত। উহা পূর্বের আধ ,পয়সারও কম. পুরু! ৰ জানান হইয়া থাকে ।, 


এক দিকে ইংরাজী, উর্দ, ও*নাগরীতে এক পয়সার মূল্য লেখা আছে। 











ইহাতে রাজার কোনও মূৰ্তি নাই। পয়সাটির মধ্যস্থলে মন্ত বড় একটা 









ছ্যাদা থাকায় বাজারে বাহির হৃইবামাত্স জনসাধারণ আগের পয়সার সহিত" বাঙলার গৌরবন্তন্ত £_ 
এই পয়সার পার্থক্য ঠিক রাখার জন্তু এই পয়সার নাম দিয়াছে স্ছ্যাদা পয়সা” | দি পাইওনিয়ার সল্ট ম্যানৃফ্যাক চারীৎ 
এই হ্যাদ! পয়সাতে যে পরিমাণ ধাতব পদার্থ আছে তাহা রা কেহ কোম্পানী লিমিটেড, 
লাভবান হইতে পারিবে বলিয়া মনে হয় না। | ১৭ নং ম্যাজে। লেন, কলিকাতা 
খান্ত সমস্তার সমাধানে সরকারী তোড়জোড় বাঙ্গলাদেহ এত বড় কারখানা আর নাই । 
মাননীয় শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার মহাশয়ের সভাপতিত্বে ৮ই “১৯৩৮ সাল হইতে কোম্পানী লভ্যাংশ বিয়া আসিতেছে” 
এবং ৯ই ফেব্রুয়ারী খাত সমন্তা সম্পর্কে পরামর্শদাতা সভার (দন্ড এডভাইসরী [| ট ্ 
কাউন্সিল) দ্বিতীয় অধিবেশন হইবে'। এই সভা বর্তমানে দেশের খান্ত সমস্ত || 
সম্বন্ধে এবং অতিরিক্ত খাঁন উৎপাদনের বিষয়ে, আলোচনা করিবেন। এই || ৃ 
সভায় বিশেষভাবে 'পাঁট, তুল! এবং অন্থান্ত, রপ্তানীযোগ্য ভরব্যসযুহের 
উৎপাদন হ্রাস করিবার আলোচনাও হইবে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে শাক্‌- 
শির বীজের যে অভাধ লক্ষিত হইতেছে সেই সমন্তা এবং চাউল, গম, | হল ls 
: আলোচিত : লবণ বাঙ্গলার কো কা বস্তার স্রোতের মত 
ইঠাছিটিভতি 22 ও 7 রর ই ঘ্রু: বাঙ্গলার বাহিরে । এ শ্রোতকে বন্ধ করবার সা | 
কলিকাতায় কয়ল! ও চিনি বিক্রয় আপনাদের প্রিয় নিজস্ব “পাইওনিয়ার” 
বর্তমানে কলিকাতায় যে চিনি ও কয়লা, আমদানী হইতেছে তাহা [| অবশিষ্ট অংশ বিক্রয়কারী শক্তিশালী এজেন্ট আবস্টক। 
নিয়স্ত্রিত মূল্যে বিক্রয় করার উদ্দেশ্তে বিপি-ব্যবস্থা সম্পকিত ট্রাইব্যুনাল চূড়ান্ত . কে, বি,মিত্ৰ এণ্ড কোং ! 


মনোনয়ন সাপ্‌ক্ষে সাময়িকভাবে কলিকাতায় €৮ জন ‘চিনি ব্যবসায়ী 'ও 
৪১ আন খুচরা কয়লা ব্যবসায়ীকে মনোনীত করিয়াছেন। , একটি প্রেসনোটে 
উপরোক্ত ব্যবসায়ীদের তালিকা প্রকাশ করিয়া বলা হুইয়াছে যে, এই সকল 
ব্যবসায়ী গভর্ণমেণ্টের নির্ধারিত মূল্যে চিনি ও কয়লা বিক্রয় করিতে বাধ্য । 
ইহার অন্থথাকরণ হইলে তাহাদিগকে অভিযুক্ত করা যাইবে এবং তাহাদের 
নাম অনুমোদিত তালিকা! হইতে কাটিয়া দেওয়া হইবে। অধিকন্ত ভবিষ্যতে 
তাহাদিগকে চিনি ও কয়লা আর সরবরাহ করা হইবে না। উপরোক্ত 





হা রি ৮ 









তালিকার কোন পরিবর্তন হইলে তাহা যথাসময়ে প্রকাশ করা হইবে। সকল প্রকার ব্যাঙ্কিৎ কার্য করা হয়। 
উক্ত প্রেসনোটে আরও জ্রানান হইয়াছে যে, মাত্র একপক্ষকাল পূর্ব হইতে এ tN NUE 
নুতন পরিকল্পনা অন্সারে চিনি ও কয়লা আসিয়া পৌছিতে থাকায় উপরোক্ত সুদের হার £_ স্থায়ী আমানত £- 
তালিকায় বর্ণিত সমস্ত ব্যবসায়ী এখনও পর্য্যন্ত তাহাদের জঙ্ত নির্ধারিত মাল | ও ৬মাস = ২:% 
পায় নাই। | চলতি -_ ২% ১ বৎসর -_ ৩% 
কর্পোরেশনের আঁথিক অবস্থা | সেভিংস_ ১:% ২ * »- ৩: 


কলিকাতা কর্পোরেশনের আধিক অবস্থা সম্বন্ধে তদন্ত করিবার জন্ত 
বঙ্গীয় সরকার মিঃ সি ডবলিউ গার্ণারকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, মিঃ গার্ণার 
কাৰ্য্য আরস্ত করিয়াছেন। তিনি কর্পোরেশনের বিভিন্ন বিভাগের নিকট 
»লা ফেব্রুয়ারী তারিখে যে সকল শ্রমিক কাজ করিয়াছে তাহাদের একটি '| 
তালিকা চাহিয়াছেন। 


শাখা-_হাওড়া, শালহিয়া, বেলুড, বালী, উত্তর- 
পাড়া, শ্রীরামপুর .ও শেওড়াফুলী। 


এ সস ০ 
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৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৩ ] 


ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমাসে'র প্রতিবাদ 

সিংহলের গভর্ণমেন্ট ভারতবর্ষ হইতে পণ্যদ্রব্য আমদানীর অন্ত যে নূতন 
উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন তাহার ফলে স্থানীষ ভারতীয় ব্যবসায়ীদের সম্পূর্ণ 
বিপন্ন হইবার সম্ভাবনা আছে। সিংহলে নূতন কর্পোরেশন গঠন করিয়া 
তাছাঁকে ভারত হইতে দ্রব্য আমদানীর সম্পূর্ণ ক্ষমতা দিবার আন্ত সিংহল 
গতর্ণষেপ্ট উদ্যোগী হইয়াছেন। এ পর্য্যস্ত ষে ভাবে কাজ চলিয়া আসিয়াছে, 
এই নুতন নিয়ম প্রবর্তধে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত ফল হুইবে। ভারতীয় 
ব্যবসায়ীরা কেবল ষে ব্যবসার অধিকার হইতে বঞ্চত হইবে তাহা নহে, পরস্ত 





আর্থিক জগৎ 


৭৩৯ 





এরূপ একচেটিয়া অধিকার পাইলে আমদানী মালের সর্ত ও মৃল্যাদি নির্দেশে 


নবগঠিত কর্পোরেশনই সর্বময় প্রভু. হইয়া বসিবে। ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব 
কমাস+এই নৃতন উদ্যোগের প্রতিবাদ জানাইয়াছেন। 


বটিং পেপারের ব্যবহার.হ্বাস করার সিদ্ধান্ত 


ভারত সরকার যুদ্ধকালীন অবস্থার বিবেচনাৰ তাহাদের ব্যবহারের অন্ত 
প্রয়োজনীয় ব্লটং পেপার বা “চোষ-কাগজ” তিন ভাগের এক ভাগ হাস 
করার এক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া সংবাদ জানা গিয়াছে। ভারত 
সরকার এই সম্পর্কে বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকার এবং অত্যাবশ্যকীয় প্রতিষ্ঠান- 
সমূহের নিকট অনুর্নপ বাবস্থা অবলম্বনের জন্ত অমুরোধ জানাইয়াছেন। 


No) প 
ক্রেন্স 
লোন 


:8৯৫৪- 


6568 


্প৬ 
ARN NIU WY 


এ সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ ও আবেদন পত্র 
পাওয়া যাবে বোম্বাই, কলিকাতা, দিল্লী ও. 
মাদ্রাজের রিজার্ভ ব্যাঙ্কে, অন্যান্য স্থানের 


ইম্পিরিয়েল ব্যাঙ্কের 


সরকারী. ড্রেজারীতে । 


শাখায়, এবং সমস্ত 





৭১০ আর্থিক জগৎ রি [ ৮ই ফেব্রুয়া রী, ১৯৪৩ : 


ধ্যাপ্ডা্ড“ ক্লথ সম্পর্কে কল মালিক সমিতির সিদ্ধান্ত দু 
ট্যাগার্ড ক্লথ বা নির্ধারিত নূল্যে নির্দিষ্ট শ্রেণীর বস্তু প্রসঙ্গে তারত | 
সরকারের সিদ্ধান্ত বিবেচনা করিয়া বেঙ্গল মিল ওনার্স এসোসিয়েশন (বেজীয় | 


মিলমার্লিক সমিতি) ্ট্যাার্ড রথ উৎপাদন ও বিক্রয় সম্পর্কে আপাততঃ 
বিবেচনা করিবেন না বলিয়া গ্রকাশ। ট্রেড মার্ক রেজেক্টি অফিস কলিকাতা |] বা 


ডোনার উরি জিন রহ | কে, সি, এস, আই || 
এ ‘| রেজিঃ অফিদ-“আখাউরা নি বা 
জ্ঞাপন করেন । | ‘ F ক্রলিকাত! অফিস-_৬ ক্লাইভ ্রীট,। : 
জন রেডি) - এ বাদ অনিতা বিনে আপনার যাকে রাখা চীন ও 
| সম্পূর্ণ নিরাপদ । আধিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এই ব্যাঞ্চে 
বিক্রেতা, সৈনিক, কর্মচারী, মজুর, কনট্রা্রর ইত্যাদির হাতেই পতিত [| . আপনার ৮757 58581 


হইবে। এই ভাবে দেশবাসীর হাতে টাকার পরিমাণ আরও রাড়িবে ||. বিগত ১৮ই মে নবদ্বীপ শাখা খোলা হইয়াছে। 

জং উহার ফলে পণ্যন্্ব্যের মুল্য আরও চড়িবে। তখন গবর্ণমেপ্টকে [| বাংলা ও আসামের প্রধান প্রধান ব্যবসা! কেন্তরে ব্রাঞ্চ ও সাবরাঞ্চ আছে || 
প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী ক্রয়ের জন্য ৩৪ শত কোটা টাক] অধিক ব্যয় | : 
করিতে হইবে এবং পণ্যমূল্য আরও বৃদ্ধি পাওয়া হেতু সরকারী কর্শা- আলা)! =: আলু 
চারী, সৈনিক, পুলিশ, আধা-সামরিক কার্ধ্যে নিযুক্ত ব্যক্তিবর্গ, মজুর 8% সন্তায়, অন্দর ও 
ইত্যাদি সকলের বেতন, ভাতা ইত্যাদির জন্য ৮1১০ কোটী টাকার | ট্রেক 

পরিবর্তে ২৯৩* কোটা টাকা ব্যয় বাড়াইতে হইবে । এই ভাবেদেশ- | 
বাসীর হাতে অর্থের পরিমাণ আরও বাড়িবে, এবং পণ্যদ্রব্যের মূল্য 
আরও বৃদ্ধি পাইবে । তখন হয়ত চালের মূল্য প্রতি মণ ৫* টাকা, | 
কাপড়ের জোড়া ২৫ টাকায় দ্রাড়াইবে। জনসাধারণ তখন অত্যধিক | 
ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিবে এবং দিৰ্বিদিক জ্ঞানশূষ্য হইয়া সকলে { 
যাহার যাহা কিছু সম্বল আছে তাহার পরিবর্তে অপরিহার্য্য খান  ' 
পরিচ্ছদ ইত্যাদি সংগ্রহ করতঃ তাহা মন্জুত করিতে আরম্ভ করিবে। | 
জনসাধারণের এই ভীতি এবং উহার ফলে পণ্যক্রব্যের চাহিদা কৃত্রিম- দর 
ভাবে আরও বৃদ্ধি হওয়ার জন্যও পণ্যমূল্য আরও ভ্রুতগতিতে বাড়িতে 8 ' 
থাকিবে। অবশেষে এমন এক অবস্থা ঘটিবে যে, হাতে সহস্র সহ. উস 
টাকা থাকা সত্বেও লোকের পক্ষে আহার্য্য পরিচ্ছদ ইত্যাদি সংগ্রহ | 


৭ বাট ল বানা দি : 





হইবে- হয়তঃ একটা লোকের জীবন বীমার সাকুল্য টাকা দারা .. হেড অফিস :_৩৮নং ষ্ট্রাপ্ড রোড, কলিকাতা ।! 

তাহার মৃতদেহ সৎকারের খরচাও কুলাইয়া উঠিবে না। এই সময়ে | ফোন ক্যাল ৩৩৯৫ 

লক্ষ লক্ষ লোক অনাহারে, দুশ্চিন্তায়, রোগে মৃত্যুমুখে পতিত হইবে | জন EEE 

এবং সমগ্র'দেশ শ্মশানে পরিপত 'হইবে। ' ইন্ফ্লেশনের' উহাই শেষ 

পরিণতি । বিগত ইউরোগীয় মহাযুদ্ধের পরে ইউরোপের প্রায় সমস্ত প্র ৬ 5 

দেশে এবং বিশেষ ভাবে জার্মানীতে এই: অবস্থার উদ্ভব হইয়া কোটী | ৰ ১ বৎসরের জন্য 8% 

কোটা লোককে সর্বস্বান্ত করিয়াছিল । f ; i 

জাশ্মাণীতে প্রচলিত মুদ্রা মার্কের মুল্য এই সময়ে এত কমিয়া যায়) & কি ব্যানাজ্জী £ 

অর্থাৎ মার্কের হিসাবে পণ্যব্রব্যের মুল্য এত চাভয়া,যায় যে, ইন্ফ্লেশনের [লাস সি ৃ 

_ প্রতিকারার্থ উক্ত দেশের গবর্ণমেন্টকে দেশে রেন্টেন মার্ক নামক এক (2৮৫৯ এ > > ওত 


প্রকার নূতন মার্কের নোট প্রচলন করিতে হয় এবং ইনফ্লেশনের সময়ের উঁ 
প্রতি ১ লক্ষ কোটি (১,*০৯১০০০১৯০*১০০০ ) মার্ক, নুতন ১ মার্কের 
সমান বলিয়া ধাৰ্য্য করিতে হয়। আমাদের দেশে যদি জান্মাণীর মত ( 
ইন্ফ্রেশন হয় এবং ভারত সরকার উহার প্রতিকারার্থ বর্তমানের ১ লক্ষ ( 
কোটী টাকার নোটের বদলে একখানা নুতন ধরণের ১ টাকার নোট { 
প্রদান করেন, তাহা হইলে যুদ্ধের ফলে যাহারা লক্ষ লক্ষ টাকার } 
মালিক হইতেছেন তাহাদের ,কির্প, অবস্থা ঘটিবে, তাহা সহজেই { 
হৃদয়ঙ্গম রুরা যাইতে পারে। ৃ 

ইনফ্রেশন সম্বন্ধে মোটামুটি উহাও বক্তব্য। আগামীবারে জন- | 
সাধারণের হাতে প্রচলিত টাকার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলেও ইনফ্রেশন ( 
ও উহার অবশ্থস্তাবী পরিণতি পণ্যমূল্যবৃদ্ধি-_কি ভাবে রোধ কর! &ঁ 
যায়* তাহ! আলোচনা করা হইবে এবং তৎপর আর একটা প্রবন্ধে & 
ভারতবর্ষে কিরূপভাবে ইনফ্লেশনের স্ত্রপাত হইয়াছে এবং উহার ধর 
'অবশ্তস্তাবী পরিণতি কি, তাহা আলোচনা কর! হইবে । ডু. 





শ্বাস ও কাস রোগে আশু..ফলপ্রদ 

| সু-নির্বাচিত উপাদানে প্রস্তুত এই 
সুথসেব্য ওষধের কয়েক মাত্র! ব্যবহার 
করিলেই সঞ্চিত কফ সরল হইয়া নির্গত 
হয়,এবং অচিরে শ্বাসযন্্র ত্ত্নি্ধ হয়। 







, হেল রেদবব্যাল অণ্ড ফাম্সিউটে কাল ৩০কস হে. 
- ক্লিক: নেছা 









t 


ক্কোস্পানী ওঙ্গ' 





ভারুত ব্যাঙ্ক লিঃ 
সম্প্রতি কানপুরে ভারত ব্যাঙ্ক লিমিটেডের এক শাখা অফিসের উদ্বোধন 
উৎসব 7 অনুঠিত হইয়াছে। স্তার পদ্যপত সিংহনীয়া কে:টি এই 


অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করিয়াছিলেন।, ভারত ব্যাঙ্কের উক্ত কানপুর শাখার , 


দ্বারোদবাটন উপলক্ষে স্থানীয় বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ও ব্যবসায়ী উপস্থিত 
ছিলেন্‌। 

গত ২১শে জানুয়ারী তারিখে বোম্বাইএ ভারত ব্যাঙ্ক লিমিটেডের বোম্বাই 
' শাখার দ্বারোদবাটল হইয়া গিয়াছে। স্যার শাস্তিদাস আস্কুরান্‌ শাহ্‌ এই 
অনুষ্টানে পৌরোহিত্য করিয়াছিলেন।. সভাপতি মহাশয় তাহার অভিভাষণে 
ছপরিচারিত ব্যাঙ্ক ব্যবসায় যে জাতির অর্থ-নৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে কি 
“অপরিসীম ও অপরিহার্ধ্য কর্তব্য পালন করিয়া থাকে তাছা বিশদভাবে বিবৃত 
করিয়া ভারত ব্যাঞ্ধের ক্রমোপ্নতি কামনা করেন। অন্তান্ত ব্যক্তি - তাহাদের 
সংক্ষি্ড বক্তৃতায় ব্যাঙ্ক ব্যবসায় ও দেশের অর্থ-নৈতিক অভিব্যক্তি প্রসঙ্গে 
ভারত ব্যাঙ্ক লিমিটেডের চেয়ারম্যান শেঠ রামরুষ্খ ভালমিয়ার কর্মকুশলতার 
ভূয়সী প্রশংসা করেন। এই উপলক্ষে বোম্বাই ও উহার উপকণ্ঠস্থ অঞ্চলের 
বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি, ব্যবসায়ী, শিল্পপতি, ব্যাঙ্কার ও ধনী উপস্থিত ছিলেন। 


বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ 
শেতিষট মিলস্‌ কোং লিঃ--গত ৩০শে নবেদ্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের 


হিসাবে শতকরা বাধিক ৬২ টাকা। ভেপ্ট। জুট মিলস্‌ কোং লিঃ 


গত ৩০শে নবেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা বাধিক ১৫২ টাকা। 
লোথিক্মান, জুট মিলস্‌ কোং. লিঃ--গত, ৩০শে নবেম্বর পর্যন্ত ছয় 
মাসের হিলাবে শতকরা বাধিক ৪২ টাকা । ওরিয়েন্ট নিলদ. কোং লিঃ 
"গত ৩০শে নবেম্বর পধ্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা বাধিক ৬২ টাকা। 
কাট.রাস, বরিয়া কোল কোং লি:_-গত ৩১শে জুলাই পর্যন্ত ছয় 
মাসের হিসাবে শতকরা! বার্ষিক ১০২ টাক!। হাবিব ব্যাঙ্ক জি:_গত 
৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিলাবে শতকরা বাধিক ৬২ টাকা । 
খাটাউ মাকেনজীস্পিনিং এণ্ড উইন্তিং কোং লিঃ_গত ৩০শে জুন 
পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা বাধিক ৮২ টাকা। 
| ৰাঙ্গলায় নূতন যৌথ কোম্পানী 

ইষ্টার্ণ টকিজ লিঃ ডিরেক্টর মিঃ এস্‌ আর সরকার | রেজিষ্টার্ড 
"অফিস--৩২ এ, ধর্ম্মতল স্ত্রী, কলিকাতা । অন্থমোদিত মুলধন > লক্ষ টাকা। 
ব্যবসা-সারতীয় সবাক চিত্র প্রস্তুত । 

হুগলী ট্রাষ্ট লিঃ_-ডিরেউর মিঃ মাণিকলাল দত্ত। ঠিকানা দেওয়া 
হয় 'নাই। অনুমোদিত "মূলধন ১ লক্ষ টাকা। ব্যবল!--ট্ৰাষ্টির 
কার্তকারবার । 

পাল মুখার্জির এণ্ড কোং লি:--ডিরেক্টর মিঃ গোষ্ঠবিহারী 
পাল। ঠিকানা দেওয়া হয় নাই। অন্থমোদিত যূলধন ১ লক্ষ টাকা। 
ব্যবসা--কাঠের কারবার ও কাঠের দ্রব্যাদি প্রস্তত। 
'_ ভারত কনস্ট্রাকৃশন কোং লিঃ ডিরেউর মিঃ হরবংশলাল মালহোত্র। 


রেডিষ্টার্ড অফিস-_১০০ ক্লাইভ 'ট্রী, কলিফাতা। অনুমোদিত মুলধন ১১ লক্ষ ৷ 


টাকা। ব্যবসা-ম্যানেদ্দিং এজেব্দি। 

বার্কমায়ার ভ্রাদাস লিঃ__প্রোমোটার মিঃ হিউ ক্লাফ, ওয়াটার্সস। 
রেছিক্টার্ড অফিশ--৮ ক্লাইভ রো” কলিকাতা । - অনুমোদিত হূলধন ১০ পক্ষ 
টাকা | ব্যবসা জেনারেল মার্েটস্‌। 

অটল টা কোং (১৯৪৩) লি:--ডিরেক্টর মিঃ এন সি গোয়েকা। 
রেছিষ্ার্ড অফিল--কাশিয়াং, দাঙ্জিলিং। অন্গমোদিত মূলধন ৭ লক্ষ ৫০ 
হাজার টাকা! ব্যবসা--চা, কাফি, সিক্ষোন। প্রভৃতির চাষাবাদ | 


রেওয়া বোর্ড এণ্ড পেপার মিলস্‌ কোং লিঃ_ভিরেউর মিঃ 
কেসি কোঠারি। রেজিস্টার্ড অফিস-_৮৬ বি ক্লাইভ হ্রীট, কলিকাভা। 
অনুমোদিত মূলধন ৫ লক্ষ টাকা। ব্যবসা--সর্কপ্রফার কাগজ প্রস্তুত ও 
উহ্থাদের কাজকারবার। 

ইষ্টার্ণ ফিনান্স কর্পোরেশন জিঃ--ডিরেক্টর মিঃ সুকুমার লাহিড়ী। 
রেডিষ্টার্ড অফিস--১৫ চিত্তরঞ্জন এ্যাভিনিউ, কলিকাতা । অম্ুমোদিত 
মূলধন ৫ লক্ষ টাকা । ব্যবসা--জমিজম1 ও .অন্তবিধ পৈত্ৰিক সম্পত্তি ক্রয়, 
ইজারা, ভাড়া ইত্যাদির কাজজকারবার। 

প্রোপার্টি এণ্ড ফিনাব্দ লিঃ ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ শেওনাখ সিং। 
রেজিষ্টার্ড অফিস-_৬৭, গ্র্যাণ্ড হোটেল; কলিকাতা । অনুমোদিত মূলধন 
৯০ লক্ষ টাকা। ব্যবযা--জ্ৰমিজমা, বাসভূমি, ইমারত ইত্যাদি বিষয় সম্পত্তি 
ক্রয়-বিক্রয়ের কাজকারবার |. 

ভ্যাশনাঞ্জ ইশ্ডাট্রীয়াল এজেন্সি লি:--ডিরেক্টর মিঃ ডি,নিনোন্র ৷. 
রেডিষ্টার্ড অফিস---পি ১২ মিশন রো, কলিকাতা । অনুমোদিত মূলধন > লক্ষ 
টাকা। ব্যবলা--কমিশন এঘ্রেপ্ট ও জেনারেল মার্চেেন্ট। 

পাল কুণ্ড, এড কোং লিঃ ডিরেক্টর মিঃ পাল ।' 
ঠিকানা দেওয়া হয় 'নাই। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। ব্যবসা 
খান্ত-শন্তা্ির কাজকারবার | 





ফসল কাটবার যখন সময় হয়, কৃষকদের জীবনে 
তখন এক আনন্দের দিন আসে । এই দিনটিতে 
সে. তার কান্তেখানি হাতে নিয়ে মাসের পর 
_ মাসের পরিশ্রমলন্ধ ফল আহরণ করে। এই 
কান্তের ধারালো দাতগুলি ইস্পাত দিয়ে তৈরী । 


TATA 


OTE RE কোং লিঃ কর্তৃক প্রচারিত । হেড সেলস জা 
১০২এ, ক্লাইভ ফ্ীট, কলিকাতা । 





রাকা ও বিনিময় 


: কলিকাতা, €ই ফেব্রুয়ারী : 
আলোচ্য সপ্তাহে রী টাকার বাজারে উল্লেখ করিবার মত ' 


কোন্প্রকার পরিবর্তন লক্ষিত হয় নাই। ব্যাঙ্কসমূহের মধ্যে কল টাকার 
সুদের হার পূর্বের ষ্কায় কলিকাতায় শতকরা ॥* আনা ও বোস্বাই-এ শতকরা 
॥* আনায় অপরিবত্তিত রহিয়াছে। 

বিনিয়য় বা্ধারের অবস্থাও এবার পূর্বের মতই | ' একটানা মন্দার ভাব 
কিছুতেই কাটিয়া উঠিতেছে না ।. আলোচ্য সপ্তাহে বিনিময় বাজারে শুধু 


রপ্তানী বিলের কাঙ্মকারবার হইতে দেখা গিয়াছে ; কিন্তু উহার পরিমাণ . 


যৎসামান্ত।. ll 
গত ২রা ফেব্রুয়ারী তারিখে তিন মাসের মেয়াদী ৬ কোটি টাকার 
ট্রেপ্পারী বিলের যে টেগাঁর আহ্বান করা. হইয়াছিল তাহাতে মোট 
আবেদনের পরিমাণ দ্রাড়াইয়াছিল ১০ কোটি ৩৭ লক্ষ .২৫ হাজ্জার টাকা। 
উক্ত অব্দেনসমূছের মধ্যে ৯২1৬৯ পাই ও তদুর্ধ দরের- সমুদয় এবং ৯৯৩৬ 
পাই দরের শতকরা প্রায় ৫৫ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে । মোট গৃহীত 
৬ কোটি টাকার টেগারের গড়পড়তা সুদের হার শতকরা বাধিক ১/১০ পাই 
খাধ্য করা হইয়াছে। আগামী ৯ ফেব্রুয়ারী তারিখে বোম্বাই-এ বেলা 
৯১ ঘটিকা (ষ্যাওার্ড সময়) পর্য্যন্ত এবং অন্তান্ত কেন্দ্রে ৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে 
কাঁজকারবার বন্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত তিন মাসের মেয়াদী ৬ কোটি টাকার 
ট্রে্জারী বিলের টেগার গৃহীত হুইবে। যাহাঁদের টেপার গ্রহণযোগ্য বলিয়া 
, বিবেচিত-হইবে তাহাদিগকে আগামী ১১ই ফেব্রুয়ারী তারিখের মধ্যে টাকা 

দিতে হইবে। অন্তান্ত সর্ভ পূর্বের স্তায়। 

গত ৭শে জানুয়ারী তারিখ হইতে ১লা ফেব্রুয়ারী তারিখ পর্য্যস্ত তিন 
মাসের মেয়াদী ইন্টারমিডিয়েটের বিক্রয় পরিমাণ দীড়াইয়াছে ৪ কোটি 
৯২ লুক্ষ ৫০ হাজার টাকা | গত ওর! ফেব্রুয়ারী তারিখ হইতে আগামী 


সর্ভাুসারে শতকর] ৯৯০ আনা দরে বিক্রয় হইয়াছে ও হইতেছে। 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইতিয়ার সাপ্তাহিক বিবরণী দৃষ্টে জান! যায় যে, গত 


১২ৎশে জাহুয়ারী তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে সমগ্র ভাঁরতে ৰ 
চলতি নোটের মোট পরিমাণ দীড়াইয়াছে €৯০ কোটি ৭২ লক্ষ ৮৩ হাজার | 
টাক! 5 পুর্বববর্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৫৮৯ কোটি ৪৪ লক্ষ ১০ হাজার ৫ 


টাকা । আলোচ্য সপ্তাহে ভারতের বাহিরে,রিজার্ড ব্যাক্কের অর্থের পরিমাণ 
দ্াড়াইয়াছে ৪৯ কোটি ১০ লক্ষ ৩৬ হাজার,.টাকা,) পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহার 
পরিমাণ ছিল ৬৬ কোটি ১৫ লক্ষ ৩৭ হাজার টাকা । আলোচ্য সপ্তাহে 
রিভার্ড ব্যাক্ষ হইতে, গবর্ণমেপ্টকে ধার দেওয়া হয় ৮৩ লক্ষ; টাকা) পূর্ববর্তী 


সপ্তাহে গবর্ণয়েপ্টকে ধার দেওয়া হইয়াছিল ১ কোটি €১ লক্ষ টাকা! । 
আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে অস্রান্ত ব্যাক্ষের আমানতের পরিমাণ : 


দাড়াইয়াছে ৫১ কোটি ৪৭ লক্ষ ৭* হাজার টাকা; পূর্ববর্তী সপ্তাহে 
উদার পরিমাণ ছিল ৫২ কোটি ৪০ লক্ষ ৭৭ হাজার টাকা । আলোচ্য 


সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে কেন্দ্রীয় সরকারের আমানতের পরিমাণ দীড়াইয়াছে | 
১০ কোটি ২২ লক্ষ ৯৩ হাতার টাকা) পূর্ববর্তী সপ্তাহে উছার পরিমাণ, ছিল ( 


€ কোটি ৯৪ লক্ষ ৬৮ হাক্রারটাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে বন্ধ 


সরকার ও অন্তান্ত প্রাদেশিক 'সরকারসমূ্রে আমানতের পরিমাণ দ্রাড়াইয়াছে | 
যথাক্রমে ১ কোটি ১৮ লক্ষ ৩১ হাজার টাকা ও ১০ কোটি ১২ লক্ষ ১ হাজার | 
টাকা) পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহাদের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১ কোটি ৩৮ লক্ষ | 


৬২ হানার টাকা ও ৮ কোটি ৮৬ লক্ষ ৩৩ হাজার টাকা । 





দিসি পিজি 
৮ই ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত তিন মাসের মেয়াদী ইন্টারমিডিয়েট পূর্বর-ঘোধিত | 





এ সপ্তাহে বিনিময় বাজারে নিম্নরূপ, হার ব্লবৎ ছিল :--- 


টেলিঃ হুণ্ডি "(প্রতি টাকায়) ১শিহও পে 
,এ দৰ্শনী নি ৯শি৫$২ পে 
"ভি'এও৩ মাস " রর ১শি৬ত২পে - 
ডলার ' (প্রতি ১০* ডলারে) ৩৩২৭০ 
কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 
* কলিকাতা, «ই ফেব্রুয়ারী 


আলোচ্য সপ্ডাহে কলিকাতায়, শেয়ার বাজারের অবস্থায় মন্দার ভাব: 
লক্ষিত হয়। গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক নূতন.কর ধার্য্য করিবার ভক্তে শেয়ার বারের 
এই অবনতির ভাব দেখা যাইতেছে বলিয়া মনে হুয়। শেয়ার বাক্ারের_.. 


- কাজ্তকারবারের পরিমাণ এবার খুবই কম 'ছিল। কেন্ত্রীয় সরকারের নুতন 


কর নির্ধারণ এবং অন্তান্ত চাঞ্চল্যকর অবস্থা শেয়ার বাজারের এই মন্দার . 
ভাবের কারণ। গত সপ্তাহের শেয়ার বাজারের কাজকারবার দেখিয়! শেয়ার , 
ক্রেতা ও বিক্রেতা মহল যে বর্তমান অবস্থায় বিশেষ সতর্কতার সহিত কাজ 
করিতেছিল তাহা বেশ বুঝা যায়। যাহা হউক, গত কয়েক সপ্তাহের শেয়ার 


"বাজার এরূপ অনির্দিষ্ট অবস্থায় থাকায়, আগামী কয়েক সপ্তাহ শেয়ার 


বাজারের অবস্থা পধ্যবেক্ষণ না করা পর্য্যন্ত কিছুই ঠিক বুঝ! যাইবে না। 
এরূপ অবস্থায় আগামী কয়েক সপ্তাহ শেয্নার বাজারের অবস্থা বিশেষ ভাবে 
লক্ষ্য করিতে হুইবে। 
কোম্পানীর কাগজ 

কোম্পানীর কাগজের দর অনেকটা অপরিবন্তিত অবস্থায় রহিয়াছে।, 
সামান্ত পার্থক্যের মধ্যেই দর পরিবণ্তিত হইতেছিল। টাকার বাঞারে মন্দার 
ভাব লক্ষিত হইতেছিল। ৩]০ টাকা সুদের কোম্পানীর কাগজের দর ছিল 
৯৪২ এবং ৩২ টাকা জ্বরের কোম্পানীর কাগজ্জ ছিপ ৮০1%০ মেয়াদী খণ- 
পত্রয়যূহ্ের মধ্যে ২০ সুদের ১৯৪৮-৫২ সালের কাগঞ্জ ৯2০, ৩২ টাকা 


৮ 














জানাচ্ছি যে, আমাদের কসবা 
শাখার শুভ-উদ্বোধন গত 
২৪শে জাুয়ারী হয়ে গেছে।- 
. দ্বারোদঘাটন করেছেন মিঃ বি, 
সি, মণ্ডল, বি,এ ; এম, এঁল,এ 


ম্যানেজিং ডাইরেক্টর 
এইচ, এম, ঘোষ, এফ, আর, ই, এস. (লণ্ডন) 


সিভিল ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া লিঃ 


২, ডালহাউসি স্কোয়ার ইষ্ট, কলিকাতা । 


লাল 


ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৩'] 


দের ১৯৪৯-৫২ সালের কাগজ ১০*৩০,- ৩২ টাকা সুদের ১৯৪৬ সালের 
ডিফেন্স বগ ১০২৮৩০, ৪২ সুদে ১৯৬০-৭০ সালের কাগর্দ ১১০. এবং 1৯ 
টাকা সুদে ১৯৪৫-৫৫ সালের কাগজ ১৮৩০। 
কোন কেনাবেচা হয় নাই । 





কয়লার খনি -. 

কয়লার খনির শেয়ারের কাজকারবারে কতকটা স্থির ভাব'লক্ষিত হয় 
সামান্ত কিছু কেনাবেচা হুইয়াছিল। এমালগেমেটেউ, শেয়ার ৩২০ আনা, 
বেঙ্গল ৪১২২ টাকা, ইকুইটেবেল ৩৫০ আনা, নিউবীরতূম ১৭৪০ আনা, 
রাণীগঞ্জ ২৬২ টাক! ও ওয়েষ্ট জামুরিয়া ৩২৮০ আনায় বেচাকেনা! হইয়াছিল । 

| কাপড়ের, কল 

কাপড়ের কলের শেয়ারে কাণপুর টেক্সটাইল ১৮০ আনায়, এল্পিন 
৪৭৯ টাকায়, ঢাকেশ্বরীর দর ডিভিডেও ব্যতীত ২১॥প* আনায়, কেশোরাম 
টির আনায় বলবৎ ছিল। 

পাটকল 


" পটকর্ের শেয়ারের বাজারে কতকটা মন্দার ভাব লক্ষিত-হইয়াছে-কিনত 
নিয় মূল্যের ক্রেতা যথেষ্ট ছিল। আদমজী ২৭৪০ আনায়, 'আগড়পাড়া ২৪২ 
টাকায়, এংলো-ইন্ডিয়া ৩৫০২ টাকায়, বালি ২৭০ টাকায়, হাওড়া ৫৫৫০ 
আনায়, স্কাশনাল ২৩৮০ আনায় এবং রিলায়েন্স ৫৫1০ আনায় বলবৎ ছিল। 


ইঞ্জিনিয়ারিং 


এই বিভাগের বিভিন্ন শেয়ারের দর সপ্তাহের প্রথম ভাপে সামান্ত পার্থক্যের 
মধ্যে চলিতে'ছ্‌ল। সপ্তাহের শেষ ছুইদিন শান্তভাব লক্ষিত হইয়াছে। ইণ্ডিয়ান 


'আয়রণ বর্তমানে ৩২৮০-৩২২ টাকায় এবং ষ্টীল করপোরেশন ২৩৮০-২৪৮০ 


আনায়, বার্ণ এণ্ড কোং ৩৬৩২ টাকায়, স্কাশনাল আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ১২৮০ । 
বিবিধ 

বিবিধ শেয়ারের মধ্যে বার্ম্মা করপোরেশন ৩1* আনায়, ইন্ডিয়া কপার 
কর্পোরেশন ২1/০, বি আই করপোরেশন ৬০/০, বৃটিশ সিলোন করপোরেশন 
১৮২ টাকা। ক্যালকাটা ট্রামস্‌ ১৫ ভানলোপ রাবার ৪৮০ আনায় 
উঠিরাছিল। স্কাশানাল ER কেবেল্‌ ১১৫০ আনায় বিক্রয় 
হৃইরাছিল। 

এ সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে নিয্নক্নপ বিকিকিনি হইয়াছে 2 

| কোম্পানীর কাগজ 

হদৎ সুদের খুণ (১৯৪৮-৫২) ২৮শে জানুয়ারী--৯৯০৯ 3 ১ল' ফেব্রুয়ারী 
৯৯%০ |! ৩২ সুদের কোম্পানীর কাগজ ২৯শে জাঃ_৮০1০। ৩২ সুদের 
খপ (১৯৫১-৫৪) ৩রা ফেঃ-১০০৮০। ৩৯ ছুদের খপ (১৯৬৩-৬৫) ২৮শে 
জা:-৯৫।/০ 5) ১লা ফেঃ৯৫০ ৯৫//০ ) ওরা--৯৫1/*। ৩২ দের 
ডিফেন্স বগু (১৯৪৩) ১লা ফেঃ-১০২৮%০ ১০২দ৩০। ৩৭ সুদের ডিফেন্স 
লোন (১৯৪৯-৫২) ২৮শে জাঃ--১০০]০ ১০০০/০ 3 লা ফেঃ_-১০৪1%০ 
১০০৪০ ; ৩র1_-১০০1৩*। ৩৪ সুদের কোম্পাশীর কাগজ ২৮শে জাঃ__- 
৯৪২ ৯8/০ ৯৪%০ 3 ২৯শৈ--৯৪২ (৯৩৪৬০ 289০ ৯৪1০) ৯৪%০ 3 ১লা 
ফেঃ__-৯৩৪%০ রি ৯৪1০ $ ২রা--৯৪/০ 3 ৩রা--৯৪২ ৯৪/০ (৯৪৮০ ৯৪1০)| 
৩৪০ সুদের খপ (১৯৪৭-৫০) ১লা ফেঃ-_১০৩৮/০ | ৪৯. সুদের খণ (১৯৬০-৭০) 
২৮শে জাঁঃ_১১০৷/০ 3 ১লা ফেঃ--১১০৷/০ -১১০০। ৫২ সুদের খণ 
€১ ৯৪৫৫৫) ২৯শে জাঃ--১০৮৮০ ; ১লা ফে:_-১০৮1০ ১০৮০ ১০৮০ 
গুরা__:১০৮1/০ (১০৮০ ১০৮৮০ ১০৮1৩/০ ১০৮] )। 


ডিবেঞ্চার 


€{* সুদের (১৯৩৮-৪৫-৫০) রোটাস ইত্ডাহীত্ব ওরা ফেঃ-_১০৪৪০ | ৪1০ 


, দের (১৯৩৬-৪১-৪৬) টিটাগর পেপার শরা ফেঃ-১০১২। ৬২ সুদের 


(১৯৪৩৫৩) অটল টা রা ফে:--১০৩]1০। 
ব্যাঙ্ক । 
ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া ২৯শে জাঃ--১৬১/*। ইন্পিরিয়েল ব্যাঙ্ক অব ইত্তিয়া 
১লা ফে:--১,৬৪০২) (কটি) ওরা--৪০৬২ ৪০৭২) রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ২৮শে 
আঃ-_১০৩॥০ 5 ২৯শে--১০৩]* 5 ২রা ফেঃ--১০৪২ 3 ওরা--১০৪২। 


আর্থিক জগৎ 


প্রাদেশিক খপপত্রসমূছের 





৭১৩ 





2 
: 


* এমালগেষেটেভ ঠলা, ফে:--৩৩২। বারাবোনী ৎনশে আঃ 1৮০ ) 
:১লা ফেঃ0প*। 
নাগপুর ২৯শে জাঃ_২৮৯। ভালগোড়া {রা ফে:--৬৮০ ৬৩০ । বোকারে 


বেঙ্গল: ৩রা ফেঠ-৪১০২ . ৪১১৯.-৪১২২৬। বেঙ্গল 


এণ্ড রামগড় ২৯শে জাঃ-১৭৮৮০ ১৭৮৩০ ; ইলা ফেঃ-_-১৮২! বড়- 
ধেমো ২৮শে জাঃ--৬/০ ৬০ ৬1০) ১লা ফেঃ-_৬/* 5 ,ৎরা--৬২ ৬৯) 
শরা-৬২: ৬1০1 বরাকর '২৮শে জাঃ--১৪২ ১৪%০। চুড়লীয়া ২৮শে 
ভাঃ-১%০ ১৮/০ $ ₹৯শৈ--১৪/৯ ১৪৩ Ee '১লা ফেঃ--১৮/০ ১৪৮০ | 
দেওলী খর! ফেঃ--৯৫০। ধেমোমেইন ২৮শে জাঃ--১৩॥০ ১৩৮০০ ; ১লা 
ফে১-১৩৪৮০ 3 ৩রা--১৩/০ ১৩1৮০ হষ্ট ইণ্ডিয়া চলা ফেঃ--১৮দগ০ 3 
ওরা--১৯৷০ ১৯/%০। ইকুইটেবেল ২৯শে জাঃ--৩৬২ 3 ইরা ফেঃ- ৩৫|*। 
খুবিক এণ্ড যুব্লিয়া রা ফেঃ-_-€দপ০ ; শরা--৫॥/০'। ছরিলাদি ওরা ফেঃ-- 
১৬২ কালাপাহাড়ী ২৯শে ভ্াঃ--১২৷০ ) হরা ফেঃ_১২৷॥/০ $'৩রা-- ১২৮০ 
১৮/০ ৯২৮০০ | কাটরাস বরিয়া ২৯শে আাঃ-_৩১৮%০ ৩২২। খাস্‌ 
কাজোরা (প্রেফ) ১লা ফেঃ--১১২ ১১%০। কুয়ারদী ২৮শে জাঃ-_৪০ 
৪1%5 ১ ১ল| ফেঃ_-81/* 81%০ ৪1৬০ $ খরা--81৩/০ | লাকুরকা ২৮শে 
আাঃ_-১৫1/০ ১৫1৮০ 3 ২রা ফে-১৫০৮০ ১৫৪০) মঞ্জুলপুর ২৮শে জাঃ_ 
১১/%০: ১১০১) ১লা ফেঃ_-১১।০। নাজিরা হরা ফে:--৮৩/০ ; ওরা 
৮দ৮০। নিউ বীরভূষ শুর! ফে:--১৭৫/০ ১৭দ০। নর্থ দাঁমুদা ২৮শে ডাঃ 
৬/০। পারাশিয়া ২৮শে জাঃ--২/০ ২৩০ ২২ ২৮০ ) হ৯শে ২1০ ২/০3 
১লা ফেঃ-২৪০ ২৮০ ২৩০ ; হরা--২1০. ২1০ $ শরা--২%০ ২১০ ২/০। 
রামগঞ্জ ২৮শে জাঃ_-২৬২। রেওয়া ১লা ফে১_-৩১২) ২রা-:৩১/০। 
শাস্লা ১ল! ফেঃ--৩২। . | 
| _ কাপড়ের কল. 

বাসস্তী কটন ২৯শে আঃ ৯৭০ alo 2/০ ৯%০ ৯|০; ১লা ফেঃ-- 
৮৪০০ । বাসস্তী (প্রেফ) ১লা ,ফে১১০০ হরা--১১:/০ ১১/%০। বেঙ্গল 
নাগপুর, ২৮শে আঃ২৯দ ও ১লা ফেঃ-_২১॥০ 5 হরা__২৯%০ 5 শুরা 


দুই বুল রা! 


নি হ্বৰ্ভূসান এবং শন্বি্য- 


_* | এই ছুইটিকেই রক্ষা করা 
জীবন বীমার বৈশিষ্ট |: 


ব্ৰীসাকাত্ৰী এবং এণ্ড 





এই ছুই পক্ষকেই সৰ্ব্বোত্তম , 
(সুবিধা দেওয়া আমাদের বৈশিষ্ট্য । 


নুপুর 


হাওড়। ইন্সিওরেন্স 
 এক্কাস্পীলী5 লিসিডেড ৷ 
৩০্নং জ্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা । 


mn 


POT STAC এ 2৮ ও 


4১৪ 


২৯1৬০ ২৯৫৯ । বেণারস হ৮শে জা:7-1/০ ৯/৮০ ৯৫০০/৩/* ৯৭০ | বিরলা 
ক্ষটন ১লা ফেঃ__২৫/০৭ বাউড়িয়া ২৮শে ভ্বা:--৫*৫২ ৫৯৮৯ :৫১৯৯ 
২৯শে--৫*৫২ ) ১লা ফেঃ-৫১*২ ঢাকেখ্বরী.১লা.ফে;-_২১দ)০ ২১০ 3 
ওরা--২১৫৮০। কেশোরাম (অর্ডি) ২৮শে জাঃ--১৬৮৩/* 3 ২২শে--১৬%০ 

১৬০ ১৬1৮০ ; ১লা ফ্েেঃ--১৬ ১৬/০ ১৬৭/০ ১৬1০ ১৬৮/* 7 ৎ্রা-_১৬৩০ 
£১৬1০ 3 ওরা--১৬:/০ | মহালল্গী ৮শে জাঃ--২৭ ২৮৫০ 3 ২৯শে ২৯৪০ । 
নিউ ভিক্টোরিয়া (অি) ২৮শে জা ৮/০ ৮৭৯ 5: ২৪শেঁ-_-৮/০ ৮০/০ 3 
১লা ফেঃ--৮/০ ? ২রা--৮/* '৮।৭ ৮০০ টি 4 স্বদেশী ওরা ফেঃ- 
১৩১৪২ | এ রর 

ইঞ্জিনিয়ারিং : 

, বেথ ওয়েট. এণ্ড কোং ৎ২শে জাঃ_৯1*1 বৃটেনিয়া. বিজ্ভিং এণ্ড 
আঁয়রণ ২রা ফে£_-১১৪৮* | বৃটেনিয়া ইঞ্জিনিয়ারিং রা ফেঃ__১৪০/০ !. 
বৃটিশ ইণ্ডিয়া ওরা ফেঃ--১১/০ ১2১০? । 
আঃ--৩৩২ ৩৩০/০ ৩২৮৬০, “৩৩০ ৩৩০৪ ৩৩/০ 3 ৎ৯শে০২৮/০ শপ 
৩২1০ ৩২০৩০ ৩২1৮৯ শ২1৩/০ ক ৩২৮০ 3. >লা ফেঃ_৩৩২ ৩২৪০০ ৩৩৯ 
৩৩/০ ৩৩৮০ ৩২৮৩০, ৩২৮৮৬ ৩২%/০ ৩২দত ৩২/%০ 3 ২রা-৩২৪* ৩২৪ 
৩২৮/০ ৩২০৩০ ) ৩রা-:৩২1৮৪ ৩২1/০ ৩২1০ | স্তাশনাল আয়রণ এড স্রীল 
২৮শে জাঃ-১৯দ৮০ ১২৯৪ ২৯শে-_১২/০ ১২৮০ ১২০ ১২1/০ ১্লা 





ফে:--১২৯ ৯২৭০ ) ২রা_-১২৭। জারণ ইঞ্জিনিয়ারিং রা ফেঃ__৬০ ৬৮/* 


৬৮০ ৬০০ ) ওরা-৬৮/০ | 


' আদমজি ১লা ফেঃ-_-২৭৷৯ ২৭৯ ) (প্রেফ) ২রা-_-১৪৭২ ১৪৬২ ১৪৮২, 
১৪৯২ আগরপাড়া ২৯শে জাঃ-২৪1*। এলবিয়ন ১লা ফে:--১৮৫২। 
আলেব্জেন্দ্রা ২রা ফেঃ-১৯৭২। এংলো-ইত্ডিয়া (প্রেফ) ১লা ফেঃ২-১৬৪২ 
১৬২1০ ১৬৪২) ওরা--১৬৪৫০। অকল্যাণ ২৮শে আঃ--১৭৮ ৯৮৩৬ 3 
হরা ফেঃ ১৭৫২ ) ওরা--১৭৩৯। বারণপোড় ২৮শে জাঃ--১১১৯ ১১২২ 
১১৩২ 238 DES 3 ২৯শে-+১১১৭ ১১২২) ওরা ' ফেঃ-১০৭৯। বেল- 


ভিডিয়ার ২৮শে জাঃ-৪৩৮২ ৪১৫২ ৪৪৬২ ২৯শে--$৩৭২ ৪৪৪৯. 


১লা ফে:__৪৩২৯ ৪৩১ ৪৩২৯1 বেঙ্গল ২৯শে জাঃ- ২১১ ॥ ১লা ফেঃ_- 
২১০ ২১২ ২০৮০০ ) ৩রা-২১৯) 'বিরলা ২৮শে জা:--৪*৭* ৪৯৯ ৪১০ 
৪১1০ ;২৯শৈ-৪১%০ ৪১৮০ “বিরলা (প্রেফ) ২৯শে জা: -১২৮ | বজবজ্জ 
”২৮শে জাঃ_-৩৬৮২*৩৭৪২ ) ২৯শে-৩৬৫২৪ ১ল! ফেঃ_ ৩৬৬২ ৪ হব 


৩৬২২1 ক্রেলিডোনিয়! ২৮শে জাঃ__৪০৬২ ; ১লা ফেঃ__৩৯৭২ ৪ ওরা. 


৩৯৭ | চেঙিয়ট ২৯শে জাঃ--১৯৪২ } ডালঙোশী ২৮শে ভ্রাঃ--২২৪২ ) 
২৯শে-২২২২ 3 (প্রেফ) ওর] ১, ১৬২৪৬ । ভেপ্ট। ২৮শে আঃ 
৪৭৯২ 3 ২৯শে--৪$৮ 7 ১লা ফে:-_৪৬*২ 9 ২রা--৪৫৪২ 3 ৩রা--৪৫৬২ 


৪৫০২1 ছেত্রিংস্‌ (প্রেফ) ২৮শে ভাং7১৩৬২ 3২৯ 8৩৬৯ 3 ইলা ফেঃ 


১৩৮২ । হুগলী ২৯শে জাঃ--৭২৯) হাওড়া ২রা ফেঃ৫৫8০। হুকুষচাদ 
২৮শে লাঃ-_২১২। ইণ্ডিয়া ২*শে জাঃ-_৪৫৮ ৪৫৮৪০ ৪৬০২ 5 ধরা ফেঃ_ 


৪৫২২। কামারহাটী ২৮শে জাঃ_ ১৩১5 ২৯শে--£৯৯২ ৫০৯৯ ৫১৯২ 


4১২২ 3 ১লা ফে:--৫*৫৯ 3 ২রা--£*৮৯1 লেগুস্চ্ভাউন *শে জা: 
১৪১২ $ শুরা ফে:--১৩৮২ | মেঘলা ২৮শে জাঃ ১৩ ৬৪ $ রাফ: 
৬৩৫০1 নৈহাঁটী ২৮শে জাঃ-২২১২ $ ২৯শে--২২২২3১লা ফেঃ২২৩২। 
নক্করপাড়া ১লা ফে+--২১৮%* ) ২রা_২১২। 
২৪২ ২৪%০ ২৪1/৮) হ৯শে--২৩/০ হ৩4%০ 3 ওরা ফেঃ_২৩০/০ ২৩৩, 
, নিউ সেপ্টাল ২৮শে তআাঃ-৩৩০২ ৩৪০৯৬ | রামেশ্বর >লা ফেঃ-- 
১১:৮০ । বিলান়েন্দ ২৮শে দ্রাঃ-_৫৬॥০:৫৪]৪ ৫৭২ 4৭1০.) ৯লা] ক্লেঃ—৫ ৭২। 
 প্রীলক্মী নারায়ণ ২৮শে জাঃ--১৫।৮০ ) ২৯শে--১৫।০ ) ২রা ফে:-৯৫1০। 


২৩1৮৯ | 





‘আৰ্থিক জগত 


ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড সীল ২৮শে. 


॥ ১২৮৩/০ '। 





স্কাশনাল ২৮শে জাঃ--২৩॥%০ 


> E ৮ই ফেব্রুয়ারী॥.১৯৪৩ 


কাগজের কল .. লহ 

- বৈঙল"পেপার ২৯শে জাঃ--১৭২ ) হর! ফেঃ_-১৭৯২ ১৭২ ৯৪৩২, 
ইন্ডিয়া পেপার পাল্প ২৮শে জাঃ-১৭১৪০ ৯৭১২ ১৭২২ ৯৭৩২) ১লা ফেঃ 
১৬৮ 3 ২রা_-১৬৮৯। মাইশোর ২৯শে জা+-২৮%০ ২১২। ওরিয়েন্ট 
(অভি) ২৯শে জাঃ_২৫7৮০ ট ওরা ফেঃ--২৫]০। ওরিয়েন্ট (প্লে) ২৮শে 
আাঃ--১১১২ 3 ১লা ফেঃ-১১১২1 শ্রীগোপাল ওরা ফে£-১৯৩০ ১৪/০ । 
ষ্টার ২৮শে জাঃ-২*২$ ১লা ফেঃ--২০/০ ২০৮০) হরা--২১৮* ২০৩০ 
২*২। চিটাগড় (ডি) ২৮শে জাঃ-২৩]৬০ ২৩৮৮০) ২৯শে--২৩৪৮০ 3 
ইরা, ফেঃ__২৩/৩০ ; ৩র]-__-২৩৮%০ ২৩৩/* ২৪০ হ২দপও ; (সেকেও প্রেফ) 


১ল1--১১১৭। 
চিনির কল 
বলরাষপুর ২৮শে জাঃ--১২1৩০ ১২৩০ ) ২৯শে__১২1০ 3 ১লা ফেক 
১২৮৯ ১২৩/০ ১২1০ ওরুা--১২৩০। কাপপুর ২৮শে জাঃ_-৩৩৮* )২৯শে 
৩৪২ ৩৪৫৮০ ) ২রা ফেঃ_৩৪৫০ ) ওরা-৩৪1৯| চাম্পারপ। ১ল্া ফেব 
২৭২ | দারভাজ! ২৮শে জাঃ__১৭৮৮০। গোয়াঁলীয়র ২*শে জাঃ--১৮২২) 
মারী-ক্রয়ারী ২র! ফেঃ-_২৮1৮০। সমস্ভিপুর ওরা ফেঃ--১২!০/০ ১২৭৪০ 
সাউথ বিহার ওরা ফেঃ-_২০০ ২০1%০। প্রতিল 
২৮শে জাঃ-১৫৩/০ ১৫৪৮০ 3 ১লা ফেঃ--১৫৮০ । - 





হেড অফিস-_৭নং ওয়েলেসলি প্লেন, কলিকাতা 
সিডিউলভূক্ত ও সাব ক্রিয়ানিং ব্যাঙ্ক |. ' 


বাংলার নব ব্যাঞ্কগুলির মধ্যে বৃহত্তম রঃ 
| বিলিকৃত মুলধন ৫০১০০০৪০১ টাক! 
বিক্রীত মূলধন ২১,৬৭,৫০০ টাক! 
| আছায়ীকৃত মূলধন f ১৬,৩১,৩ ০০১ 
আমানত | ু 9 ৫০০৬১৭০০২ উপর 
(১৯৪২ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ) 
চেয়ারম্যান £ যদুনাথ রায়। 


পুনরায় না জানান পর্য্যন্ত শেয়ার বিক্রয় চলিবে) কিন্তু 
না ভাই বলিয়া জনসাধারণকে এতন্বার! শেয়ার ক্রয় করিবার 
জন্য,অনুরোধ কর! হইতেছে ন। যে সকল ব্যক্তি অনুষ্ঠান- 
পত্রের কপিসমুহু পাইতে ইচ্ছা করেন, বাহার ব্যাক্কের 
হেড অফিসে কিম্বা যে কোন শাখা অফিসে পত্র লিখুন । 
চলতি হিসাব--দৈনিক ৩০০২ টাকা হইতে এক লক্ষ টাক! উদ্ধ ত্তেয় 
উপর বাধিক শতকরা ॥* হিসাবে নদ দেওয়া হয়। বাশ্মাসিক হৃদ ২২ 
টাকার কম হইলে দেওয়া হয় না। 
সেভিংস ব্যাঙ্ক হিসাব-__বার্ধিক শতকরা ১৪ টাকা হারে হুদ 
| দেওয়া হয়। চেক দ্বারা চাকা তোলা যায়। 
স্থারী আমানত >. বৎসর বা কম সময়ের অত বিষাছনক সর 
লওয়া হয় 
ধার, ক্যাস ক্রেডিট ও জমার অতিরিক্ত টাকা সমন্োষনক জামীনে 
পাহ্বার ব্যবস্থা আছে । 
গু দিকিউরিটি, শেয়ার ইত্যাদি কেনা বেচা এবং নিরাপদে গচ্ছিত রাখা 
পন প্রভৃতি এতদ্সংক্রাস্ত অন্তান্ত কার্য্য করা হয়। বাক্স, মালের গীঠরী 
|| প্রভৃতি নিরাপদে গচ্ছিত রাখা হয়। নিয়য়াবলী ও সর্ব অনুসন্ধানে 
গু জান! যায়! সাধারণ ব্যাঙ্কসংক্রাস্ত যাবতীয় কাজ করা হয়। 
শাখা-বড়বাজার, শ্যামবাজার (কলিকাতা ), 
নারায়ণগঞ্জ এবং চাকা । 


~ পোঃ অফিস £ মিরকাদিম 
ডি, এফ, স্তাণ্ডাস জেনারেল ম্যানেজার | 
22-22-৮০1০ ০০০০ 





'৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৩] ' 


, (স্রপন্ধি তৈলশিযে ভারতের স্থান) 
কপ, লবঙ্গ, ইউক্যালিপটাস্‌, ল্যাভেন্ডীর; লেবু, গোলাপ, পিপারমে্ 
'খারগ্যামট, প্রভৃতি স্ুর্গন্ধি তৈল ' অল্পবিস্তুর ভারতে .আমদানী করা 
হইয়া থাকে। পরীক্ষার ফলে বিশেষজ্ঞরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত 
হইয়াছেন যে, ইহাদের মধ্যে প্রায় সকলগুলিই ভারতে যথেষ্ট পরিমাণে 
উৎপাদন করা যাইতে পারে । ভারতবর্ষ ফ্রান্স হইতে বছরে প্রায় এক 
, লক্ষ টাকার. ল্যাভেণ্ডার আমাদানী করে। এই ল্যাভেণ্ডারের. গাঁছ 
নীলগিরি ও হিমালয় পর্ধবতশ্রেণীভে ৮ হাজার ফিট উচ্চ ভূমিতে 
অনায়াসে জম্মান চলে। বিদেশ হইতে বৎসরে. প্রায় ৭৫ হাজার 
টাকার পিপারমে্৮ তৈল ভারতে আমদানী হয়। পরীক্ষায় 
দেখা গিয়াছে যে, ভারতের পার্বত্য প্রদেশে ৪ হইতে € হাজার ফিট 
উচ্চতূমিতে এই গাছ"অতি সহজেই জন্মান যাঁয়।' 

ভারতের কৃষিবিভাগ ও বনবিভাগ এবং দেশের ধনী শিল্পপতিগণ 

যদি এই গল্পের দিকে মনোযোগী হন তবেই এই সুকুমার শিল্পের 
' বন্ুপ্রসারী সম্ভাবনা দেখিতে পাইবেন । উৎপাদনের খরচের তুলনায় 
এই ব্যবসায়ে যথেষ্ট লাভ হয়।. এদেশে এখনও বনু সুগন্ধি গাছগুল্ম 
অপরিচিত রছিয়া গিয়াছে । ক্রমাগত অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে 
যে বহু অবহেলিত অযত্রবন্ধিত লতাগুল্সের মধ্যে কি অমূল্য সম্পদই 
না লুকাইয়া রহিয়াছে 'ভ্রীতুলসী” ও "কৃষ্ণতুলসী'__ন্ুগন্ধি দ্রব্য 
উৎপাদনের মসলা হিসাবে কেহই আদর করে না, কিন্তু পরীক্ষা দ্বারা 
'প্রমাণিত হইয়াছে যে, চোলাই: করিলে ইহা হইতে 'ল্যাভেগার" 
জাতীয় একটি সুগন্ধি দ্রব্য পাওয়া যায়। পুষ্পন্থগদ্ধি শিল্প খুবই 


বর্ণ গণ্তীতে আবদ্ধ রহিয়াছে । বহু সুগন্ধ পুষ্পই যথেষ্ট পরিমাণে. 


চাষ করা হইতেছে না। কামিনী, রজনীগন্ধা, নাগকেশর, চম্পা, সুরঙ্গী, 
'পারিজ্ঞাতক পদ্মফুল প্রভৃতির চাষ বৃদ্ধি করিয়া সুগন্ধি শিল্পের প্রসার 
করিলে দেশের অর্থসম্পদ বৃদ্ধি পাইতে পারে এবং কতক লোকের 
বৈকারসমস্াও ঘুচিতে পারে। সবচেয়ে ছুঃখের বিষয় ফুলের দেশ 
কাশ্মীরে কোন উল্লেখযোগ্য স্থগন্ধি তৈল প্রস্তুতের কারখানা নাই। 
সুগন্ধি তৈলগুলি প্রকৃতির নিপুণহস্তে মিশ্রিত নানা জাতীয় স্্গন্ধ 
দ্রব্যের এক একটি যৌগিক পদার্থ । অধুনা বৈজ্ঞানিকগণ গবেষণাগারে 
পরীক্ষা তারা এই বিভিন্ন জ্াতীয় সুগন্ধ দ্রব্যগুলিকে একটি একটি 
'করিয়৷ আলাদা করিতে সমর্থ হইয়াছেন ও হইতেছেন। ডাহা ছাড়া 


তাহাদের লক্ধ জ্ঞান হইতে রসায়নাগারে বসিয়াই কৃত্রিম উপায়ে নানা 
জাতীয় উৎকৃষ্ট ধরণের কৃত্রিম সুগন্ধি প্রস্তুত করিতেও সক্ষম হইয়াছেন ।- 


সাবান, প্রসাধনদ্রব্য, লিমনেড৬ সিরাপ, লজ্জেঞ্স প্রভৃতিনেও 


আজকাল বেশীর ভাগই এই সকল কৃত্রিম সুগন্ধিদ্রব্যই ব্যবহৃত . 


হইতেছে । দরে যথেষ্ট সন্তা হইলেও কার্য্যকারিতায় কোন অংশে ইহা! 
ন্যুন নহে। সবচেয়ে আশ্চর্ধ্যের বিষয় এই যে, এই কৃত্রিম সুগন্ধদ্রব্য- 
গুলির বেশীর ভাগ রাসায়নিক ত্রব্যই আলকাতরা চোলাই করিয়া 
পাওয়া যায়। বাঙ্গলাদেশে এযাবত একটিও সুগন্ধি চোলাইর 
কারখানা খোলা হয় নাই এবং এখানে সুগন্ধি গাছগুল্সের চাষ সম্বন্ধে 
,কোনও আগ্রহ বা উত্সাহ. লক্ষিত হইতেছে না ; তথাপি সাবান, 
প্রসাধন, মিষ্টান্ন, সিরাপ, লিমনেড, প্রভৃতি শিল্প ব্যবসায়ে ভারতের 
মধ্যে বাঙ্গলাদেশ একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে । কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজের গবেষণাগারেও সুগন্ধি সম্পর্কে 


গবেষণা কম হয় নাই, তত্রাপি দেখিতে পাই ভারতের গৌরব বেঙ্গল- 


কেমিক্যাল ও অন্তাচ্য বিশিষ্ট কেমিকেল প্রতিষ্ঠানগুলি এই সুগন্ধি 
তৈল শিল্পের প্রতি কোনরূপ নজরই' দিতেছে না। বাঙ্গল। দেশের 


বিশিষ্ট রসায়ন শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির কর্তৃপক্ষের এবিষয়ে দৃষ্টি দেওয়া, 


অবশ্য প্রয়োজন হইয়! পড়িয়াছে। যুদ্ধকালীন সঙ্কট সময়ে এই শিল্প 
বাঙ্ষলায গাভিয়া উঠিল যথেঃ লাভের সম্ভাবনা রতিয়াছে। 


আর্থিক জগৎ 








[কারখানা ও হেড অফিদ £_-পাণিহাটি, ২৪ পরগণা বেঙ্গল) 


বোম্বাই শাখা :-৩৭ নং হণবি রোড, (ফোঁট).বোম্বাই 


5৫ 











কাল্টিভশন এও মিল্স.লিঃ 


১৯নং £্েশন রোড, রিয়া কলিকাত। : 





১৯৪২ সনের দু মাসে.ষে বৎসর 
শেষ হইয়াছে এ বৎসরের কাজে 


| শতকরা SOS লভ্যাংশ 
ৃ দেওয়। হুইস্সাছে। 
১৯৪৩ সনের ৩১শে মার্চ 
পর্য্যস্ত কাজের উপর 


পরবর্তা লভ্যাংশ 
। ||. আশা করা যায়। 
১৯৪৩ সনের ২৮শে ফেব্রুয়ারী ইন্াড শেয়ার 
বিক্রয় বন্ধ করা হইবে । প্র তারিখের পরে 


eh 


ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ ভি, এন; চাটাজ্ী। 
অবশিঃ শেরার বিক্রয়ার্থ উত্তম সর্তে এজেন্ট মাবশ্যক। 


আমাদের রতৈরী জিনিষ 


 ভাক ব্যাক ওয়াটার প্রচ 
(বার হীন ও রবার যুক্ত ) 

বার ক্লথ 

হটওয়াটার ব্যাগ 

আইস ব্যাগ 

এয়ার বেড 

' এয়ার রিং ও কুশন | 

) গ্ামবুট ও ওভার সু প্রভৃতি 


ব্রন য়াটারঞাফ ছার 


(১৯৪০) হিলম্বিজজ্ভ 





~ 





কলিকাতা .শোরুম্‌ :--১২নং চৌরঙ্গী এবং ৮৬ নং কলের 
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" - পাটের বাজার . ২ 
‘কলিকাতা, ৫ই ফেব্রুয়ারী , 
আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার পাটের বাছারে একটা স্থির তাব লক্ষিত 
হয়। সপ্তাহের শেষ ভাগে এরূপ একটা আশঙ্কার ভাব দেখ! গ্রিয়াছিল যে, 
বাঙ্গল। সরকার হয়ত শেব পর্যন্ত পাট চাষের আমির পরিমাণ - এবার নাও 
কমাইতে পারেন । এই শঙ্কার ফলে পাটের দরে সন্তানের শেষের দিকে 
একটা স্পষ্ট অবনতির ভাব্‌ লক্ষিত হয়। মিলযালিকগণও এবার পাট ক্রয়ের 
দিকে আদৌ আগ্রহশীল নন | ফলে কাঙ্জকারবারের পরিষাণ খুব. লামান্তই 
হইয়াছে! যাহা হউক, পাটচায সম্পর্কে একটা সরকারী সিদ্ধান্ত পাঁকা- 
পাকিভাবে ঘোবিত না হওয়া ‘পর্য্যন্ত বাজারের এই অনিশ্চয়তার ভাব 
কাটিবার সম্ভাবনা নাই । গবর্ণষেপ্ট পাট সমস্তা লইয়া আর. টালবাহানা না 
করিয়া একটা চূড়ান্ত সিদ্ধাত্ত যত শীঘ্র প্রকাশ করিতে পারেন ততই পাটের 
বাজারের তথা পাটচাষীদের পক্ষে মঙ্গলের কথা । . 
আলোচ্য সপ্তাছে আলগা পাটের বাজারে মন্দার ভাব পরিলক্ষিত হয়। 
কাকারবারের পরিমাণ যৎ্সামান্ত। ইণ্ডিয়ান জাত মিড ল্‌ ও বটোম 'যথা- 
ক্রমে ১৬২ টাকা ও ১২২ টাকায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে। পাকা বেল বিভাগে 
আলোচ্য সপ্তাহে কাজকারবারের পরিমাপ বেশ সন্তোষজনক হুইয়াছে। 
আলোচ্য সপ্তাছে থলে ও চটের বাজারে বিশেষ কোন কর্ম্মতৎপরতা 
পরিলক্ষিত হয় নাই। সপ্তাহের শেষের দিকে চটের দরে স্পষ্ট ক্রুন্ভুবনতি, 
দেখা গিয়াছে। আর .জাপানী বিমান হানা না থাকান্ন' শ্রমিক সমস্তা 
অনেকখানি দূরীভূত হইয়াছে এবং আশা করা যায় যে, এখন হইতে চটকলের 
উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে । চটের বাজারে বিদেশ হইতে বিশেষ 
কোন চাহিদা দেখা যায় না। আলোচ্য সপ্তাহে ৯নং পোর্টার' নগদ ১৭৮/০ 


আনা, ফেব্রুয়ারী-মার্চ ১৭দ৮০ আনা, এপ্রিল-ছুন ১৭৪০০: ও ভুলাই-. 


সেপ্টেম্বর ১৭৪*, আনা এবং ১১নং নগদ ২৩1০ আনা, ফেব্রুয়ারী-মার্চ ২৩৫০, 
' এপ্রিল-ভুন ২৩৮০. ও ভুলাই-সেপ্টেষর ২৩৪» আনায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে। 


তুলা ও.কাপড় 
কলিকাতা, €ই ফেব্রুয়ারী 
রা বাজারে তেজীর ভবি 
পরিলক্ষিত হয়| -করাচীর এক সংবাদে প্রকাশ যে, গবর্ণমেন্ট ও.মিল পক্ষের 
সহিত ষ্টযাঙার্ড ক্লথ সম্পর্কে একটা. পাকাপাকি বোঝাপড়া 'হুইয়াছে এবং 
আগামী মরশুষে ভুলা চাষের জমির পরিমাণ স্বাস করা সম্পর্কেও স্থির সিদ্ধান্ত 
'গৃহীতহেইয়াছে।-..এই সংবাদে তুলার বাজারে স্বভাবতঃই আশা ও চাঞ্চল্যের 
হি হইয়াছে । . ঝরিল। মণ্চ ১৯৪৩ তুলার দর এবার ৪০৪৪০ আনা হইতে 
৪২৫৭০ আন! পর্য্যন্ত বুদ্ধি পাইয়াছে। ঝরিল! মে, ১৯৪৩ ৪৩১1০ আনা ও 
, জুলাই ১৯৪৩ ৪৩৬২ টাকায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে। : 
আলোচ্য সপ্ুহে কলিকাতার কাপঁড়ের' বাজারে মন্দার ভার্ৰ লক্ষিত 
হয়। কাঞ্জক্লারবারের'পরিমাণ খুবই কম। অন্তান্ত বৎসর এই সময় গ্রীষ্মকালীন 
বস্তাদির যে চাহিদা দেখা যায় এবার তাহা লক্ষিত হইতেছে না। ষ্ট্যাপ্তার্ড 
ক্লথ সম্পর্কে যে সরকারী সিদ্ধান্তের কথা নানাহুত্রে শুনা যাইতেছে তাহাতে 
বাবারে একট! নৈরাতের ভাব দেখা যায়। 


. সোণা ও রূপা' 


কলিকাতা, €ই ফেব্রুয়ারী . 


আলোচ্য সপ্তাছের শেষ ভাগে বোস্বাইএর সোপার বাজারে মন্দার ভাব 
দেখা যায়। যুদ্ধের অবস্থা মিত্রশক্তির অম্কুলে পরিবর্তিত হওয়াই ইহার 


অন্ততম প্রধান কারণ। এবার রেড সোপার দর ছিল ৬৫1০ আনা ।'পূর্বরত্তা ' 


সপ্তাহে রেডি সোপা ৬৬০ আনায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছিল । 


রূপার বাঙ্ছারে যদিও নি শ্কয়তার ভাব চলিতেছে তথাপি অবস্থা সোণার | 


' বাঞারের মৃত অতটা মন্দা নহে। তুলার বাজারের ' চড়তির ভাবই উহার 


কারণ বলিয়া মনে হয়। ইত্ডিয়ান মিপ্ট রেড রূপার দর ছিল এবার ১০০৮০ | 


আনা। পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহার দর ছিল ১০১৪০ আনা। ' লগ্ডনের বাজার 


হইতে কোনপ্রকার পরিবর্তনের সংবাদ পাওয়া বায় নাই। 


( রাজনৈতিক প্রসঙ্গ ) \ 


নিও আহে; আনিবাৰ তর বি] 
ক্রিপস আবার তাহার সুস্থ “দৃষ্টি ফিরিয়া পাইতেছেন কি? সম্প্রতি | 


মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের “এসো সিয়েটেড প্রেসের” প্রতিনিধি 'মিঃ ডিউ এট 


মেকেপ্রির সহিত সাক্ষাৎকালে স্যার ষ্যাফো'র্ড যে সব উক্তি করিয়াছেন (৪ 
(ম্যাঁঞ্চেষ্টার গাডিয়ানে প্রকাশিত) তাহা পাঠ করিয়া, প্রথমে | 


আমাদের একটু বিস্ময়েরই উদ্রেক হইয়াছে । ভিনি' বলিয়াছেন, 
শচুড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় (ক্রিপজ দৌত্যের কালে) গান্ধী 
উপস্থিত ছিলেন না এবং তিনিই যে বুটিশ প্রস্তাব অগ্রাহ্য করার 
জন্য মূলতঃ ও ব্যক্তিগতভাবে দায়ী এমন কথা আমি বিশ্বাস করি না”। 





ব্যক্তির মারফৎ দেশে-বিদেশে এতদিন যে সব কথ প্রচার কর! হইয়া 
আসিতেছে, তাহা কি তবে একেবারে মিথ্যা স্তার ষ্টযাফোর্ড ক্রিপ স- 
এর বেতার বক্তৃতার উপর ভিত্তি করিয়া মিঃ শ্রেহাম স্পাই প্রমুখ 
তথাকথিত সত্যবাদী মহলের সহিত মিঃ লুই. ফিশার প্রমুখ জন কয়েক 
প্রকৃত ভারতবন্ধুর যে বাক্যযুদ্ধ ও মসীযুদ্ধ হইয়া গেল তাহাতে 
এতকাল স্তার ষ্ট্যাফোর্ড নিরপেক্ষ দর্শক হইয়া মুখ বুজিয়৷ ছিলেন 
কেন? কারারুদ্ধ গান্ধীজীর উপর সকল দোষ চাপাইয়া, এমন কি 
তাহাকে প্রকারান্তরে ফ্যাসিষ্ট আখ্যা দিয়া, প্রচারকাধ্যের যে সব 
অপকৌশল অনুস্থত হইয়াছিল, এধন হইতে সেই মিথ্যার মুখোস 
খসিয়া পড়িবে আশা করি৷ ' এই সম্পর্কে স্তার ষ্র্যাফোর্ডের মৌন- 
ব্রত বিলম্বে ভাঙ্গিলে ইহা তাহার পক্ষে" কথা! মিঃ 
ক্রিপস্কে মাঝখানে বোধ হয় -ভুলের' ভূতে পাইয়াছিল।. নহিলে 
কণ্ঠরুত্ধ মহাত্মা গান্ধীর শ্যায় ব্যক্তির বিরুদ্ধে নানা ভ্রান্ত ধারণার স্ষ্টির 
যে যড়যন্ত্র চলিয়া আসিতেছে তাহাতে প্রত্যক্ষভাবে তিনি যোগদান 
না করিলেও তাহার নীরব নিক্রিয়তার দ্বারা উহাতে তিনি পরোক্ষ- 
ভাবে সায় দিয়াই আসিয়াছেন। সুখের বিয়য় স্তার ক্রিপস্‌-এর্‌ 
চৈতন্যের উদযু হইতেছে । তিনি এবার স্পষ্টাক্ষরে স্বীকার করিয়াছেন» 
“মিঃ গান্ধী বর্তমান যুগের বিশিষ্ট চিন্তানায়ক'ও জননায়কগণের মধ্যে 
অন্থতম। আমি বিশ্বাস করি, 
মধ্যে তিনি একক এবং সব্বাধিক প্রভাবশালী ব্যক্তি। কোনও 
টি পরিপূর্ণ মীমাংসার, জন কংগ্রেসকে আমাদের পাইতেই 
1৮ 


রত 


ভূকাঁ সাংবাদিক প্রতিনিধি দল গত ২রা ফেব্রুয়ারী- তারিখে 
কলিকাতায় পৌঁছিয়াছেন { বাঙ্গলার সাংবাদিকগণ এ দিবস 
অপরাহ্ে তাহাদিগকে সম্বর্ধনা জাঁনাইবার 'জন্ত আশুতোষ কলেজ 
হলে এক মহতী সভার আয়োজন করিয়াছিলেন ।$ সাংবাদিকদের 
তরফ হইতে একাধিক বিশিষ্ট সাংবাদিক তাহাদিগকে অভিনন্দিত 
করেন এবং প্রত্যুত্তরে . তৃকাঁ সাংবাদিকদের, মুধপাত্রগরণও .আস্তরিক 
ধন্যবাদ জ্ঞাপন .করেন। এই প্রীতি সম্মেলনের সুফল সুদূরপ্রসারী । 
আজ জাতিতে-জাতিতে ও বর্ণে-বর্ণে যে বিরোধ-বিসংবাদ চলিতেছে 
তাহাতে বিভিন্ন দেশের বুদ্ধিজীবী ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্যে : যত 
'বেশী দেখা সাক্ষাৎ 'ও ভাবধার! বিনিময় হয় ততই এক-একটি দেশের 
উথা, ছুনিয়ার পক্ষে মঙ্গলের কথা | জাতিগত সংস্কার ও বৈষম্য 
এখনও বহু জাতি, নিশেষ করিয়া অতি-সভ্য শ্বেতকায় জাতিদের 
মধ্যে মারাত্মক ব্যাধির আকারে রহিয়া গিয়াছে । জ্ঞাতীয় কর্তব্য 


. পালনের সঙ্গে সঙ্গে সংবাদপত্রের পক্ষে এই সঙ্কীর্ণতার বিরুদ্ধে 


'সংগ্রাম করার আন্তজ্জাতিক দায়িত্বও রহিয়াছে । সেই দিক হইতে 


‘ভারত ও তুরস্ক'এই উভয় দেশের.সাংবাঁদিক মহলের এরূপ যোগাযোগ : 


ইটা উহ রি ররর | টু 








বি কিং 
A কেন বি } টেলিাক-নসম্পা় ] 


টু, জাতীয় প্রতিষ্ঠান 


স্থাপিত--১৯৩৫ 


হেড অফিস--৩নৎ ম্যাঙ্গে| লেন, কলিকাতা | 
শাখাসমূহ শিমুলিয়া, নীলফামারী, . 
2০ চা, 


পুরী শাখা খোল! হইয়াছে। 

জলপাইগুরী, বহরমপুর ও বালেশ্বর 
শীখ! শীঘ্ই খোল! হইবে । 
ম্যানেজিং ডিরেক্টাস”:-- 


Bol 
| EEE 
1 ০ 1 


সেকি কথা! তারে, বেতারে, বক্তৃতায় ও বিবৃতিতে নান! সূত্রে নানা, 


তিনি সম্পূর্ণ অকপট ।.--ভারতবর্ষের . 


৯ ১০11 


নি কানিলাদ ৬২৯ এ [| 
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ফোর কাকা কাধ্যা্ক্র-১১২২নং বহুবাঙ্জার স্ট্রীট 
৭ | ARTHIK AAT | ু 
কবম- -ব্বানেভ্্ - কিল্স'- অর্থনীতি বিষম্মত 
 স্বাক্্সাতটকক, “পারল ০ 
সম্পাদক জ্রীতীন্দ্রনাথ KEE 
7 1 ২১০ ০৫125 
চাৰ ১৮৮ ৯ | 
2 “ নো "i রর | 
ধমব্ষ কলিক ih ফেব্রুয়ারী, সোমবার ১৯৪৩ রব ডে | ৩৯শ সংখ্য' 
Y | 4 
বিষয় পৃষ্ঠা বি, পৃষ্ঠা 
সাময়িক প্রসঙ্গ দিতির, রঃ দুনিয়ার খবরাখবর , ৭২৪-৭৩২ 
রাজনৈতিক প্রসঙ্গ ৭২০ সু! 
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পাটের জমি ও সরকারী দায়িত্ব ' 

গত ১৫ই জানুয়ারী তারিখে এসোসিয়েটেড প্রেসের মারফতে 
একটি সংবাদ প্রচারিত হয় যে, চলতি ১৯৪৩ সালে বাঙ্গলা দেশে 
গত ১৯৪* সালের তুলনায়' এক তৃতীয়াংশ জমিতে পাটের চাষ হইবে 
' বলিয়া বাঙ্গলা সরকার ও' ভারত- সরকারের. প্রতিনিধিদের বৈঠকে 
স্থিরীকৃত হইয়াছে । এই খবর প্রকাশিত হওয়ার পর ইউরোপীয় 
পাটকলওয়ালাদের মহল হইতে উহার বিরুদ্ধে একটা বিরূপ প্রচার- 
কাৰ্য্য সুরু হয়। ফলে অল্পকালের 'মধ্যে পূর্ব্বেকার সিদ্ধান্ত বাতিল 
হইয়া গিয়া সম্প্রতি এক নূতন সিদ্ধান্তের কথা. সাধারণের সমক্ষে 
প্রচারিত হইয়াছে। গত ১৩ই ফেব্রুয়ারী পূর্বোক্ত এসোসিয়েটেড 
প্রেসই আবার নূতন করিয়া জানাইয়াছেন যে, বাঙলা সরকার চলতি 
১৯৪৩ সালে ১৯৪*' সালের তুলনায় শতকরা ৫০ ভাগ- জমিতে 
পাট চাষ করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন। অর্থাৎ গত. ১৯৪২ সালে 
বাঙ্গলায় য়ে' পরিমাণ জমিতে পাটচাষ, করিবার অন্থুমতি দেওয়া 
হইয়াছিল এবারও ' সেই পরিমাণ জমিতে পাটঢাষ - করিতে 
দেওয়া : হইবে। ' বাঁঙ্গলা ‘সরকারের এই পরবর্তী সিদ্ধান্তের কথা 
শুনিয়া আমরা' যারপরনাই বিস্মিত ও '্ষু্ধ হইয়াছি। চাহিদার 
তুলনায় বেশী জমিতে পাটচাষ হইতে দেওয়ায় ১৯৪২ সালে বাঙ্গলায় 
পাটের বাক্কার খুবই - মন্দা গিয়াছে) 'হাঁতের 'পাট বিক্রয় করিয়া 
কৃষকেরা মণপ্রতি ৪1৫ টাকার বেশী পায় নাই। কিন্তু 'অনেক 
স্থলেই তাহাদিগকে ১০ টাকা হইতে ১৬ টাকা মণ দরে চাউল কিনিয়া 
খাইতে হইয়াছে।' ১১৪২ - সালের তুলনায় চলতি ১৯৪৩. সালে 
এদেশে পাটের চাহিদা কোন দিক দিয়াই বাড়ে নাই। যুদ্ধের 
' জটিলতা বাড়িবার ফলে গতবারের তুলনায় এবার: বাহিরে পাট ও 
চটের 'রপ্তানী 'আরও কম হইবে বলিয়াই মনে হইভেছে।- এই অবস্থা 


লক্ষ্য করিয়া আমরা পুর্ব হইতে বলিয়া আসিডেছি যে, চলতি বৎসরে 
পাটের জমি হ্রাস করিতে না পারিলে পাটচাষীদের তুঃখ দশা বাঁড়িবে 
বই কমিবে না। তাহাছাড়া দেশের বর্তমান খাছ সমস্তার কথা 
ভাবিয়াও আমরা! এবার পাটের চাষ বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রণ করিবার, 
কথা বলিয়া আদিতেছি। চাহিদার তুলনায় চাউল ও অন্যান্য খাদ 
দ্রব্যের যোগান কম বলিয়া দেশে উহাদের 'ুশ্রাপ্যতা ও"দুর্ঘুলাতা 
দেখা দিয়াছে । চলতি ১৯৪৩ সালে পাটের জমি বিশেষভাবে কমাইয়া 
দেওয়া হইলে এবার অধিক জমিতে ধান ও অন্তান্য খাদ্য ফসলের 
চাষ হইতে পারে; আর তাহাতে দেশে খান্ত দ্রব্যের যোগান 
বাড়িয়া উহার মূল্যও স্বভাবতই কিছু হাঁস পাইতে পারে। 


'আমরা খুবই আশা করিয়াছিলাম, গত ১৯৪২ সালে বেশী পাট- 


করিতে 'দিয়া পাটের দর সম্পর্কে ও খাগ্ভাভাব সম্পর্কে গবর্ণমেন্ট 
যে তিক্ত অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন তাহা স্মরণ করিয়া এবার তাহারা: . 
পাটের জমির' পরিমাণ ১৯৪০ সালের তুলনায় এক তৃতীয়াংশ (১৯৪২ 
সালের তুলনায় অর্ধেক) করিতে দ্বিধা বোধ করিবেন না। কিন্তু 
আমাদের সে. আশা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছে।' গবর্ণমেন্ট জনসাধারণের 
একান্ত দাঝট উপেক্ষা করিয়া চলতি ১৯৪৩ সালে গতবারের সম” 
পরিমাণ জমিতেই পাট চাষ করিতে দিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন ? 
স্পষ্টতই বুঝা যায় ইউরোপীয় পাঁটকলওয়ালাদের স্বার্থ নির্দেশে 
পরিচালিত হুইয়াই তাহারা এই অনিষ্টকর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। 
পাট চাষের নূতন মরগুম নিকটবন্তী হইলে ইউরোপীয় পাঁটকল- 
ওয়ালার! ভবিষ্যতে বেশী পাট কাটতির প্রলোভন "দিয়া ও অন্ত নানা 
ভাবে চাপ দিয়া বরাবরই বাঙ্গলা সরকারকে বেশী পাট চাষ করাইবার 
জন্য প্ররোচিত করিয়া থাকেন। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত বেশী পাট চাষ 
রুরিয়া যখন রাঙ্গলার কৃষক উহার উপযুক্ত মূল্যলাভে বঞ্চিত হয় তখন 





করিবার বাঁকে না। নর ভাগ্য নিয়া এইরূপ 


নিশ্মম পরিহাস আর কতদিন চলিবে, তাহাই আমরা ভাবিতেছি। 
কলিকাতা! কর্পোরেশনের বাজেট 

ব্যয়ের তুলনায় আয় কর্ম হওয়ায় গত কতিপয়, বৎসর' কলিকাতা 
কর্পোরেশনেরস্বাজেটে ক্রমাগত ঘাটতি লক্ষ্য করা ধাইতেছিল। 
গত ৮ই ফেব্রুয়ারী কর্পোরেশনের আগামী ১৯৪৩-৪৪ সালের যে 
বাজেট বরাদ্দ পেশ করা হইয়াছে তাহাতে অন্যান্ত বারের তুলনায় 
এবার আরও অনেক বেশী ঘাটভি অনুমিত হইয়াছে । নুতন বাজেটে 
আগামী ১৯৪৩-৪৪ সালের জম্য কর্পোরেশনের মোট ২ ৫২ লক্ষ 


টাকা আয় বরাদ্দ করা হইয়াছে। অপরদিকে ওঁ বৎসরের জস্য, 


মোট ব্যয় ধরা হইয়াছে ২ কোটি ৫৬ লক্ষ টাকা। ফলে আগামী 
বৎসরে কর্পোরেশনের মোট ৪ লক্ষ ৪২ ভাজার টাকা ঘাটতি 
‘দ্রাড়াইবে। চলতি ১৯৪২-৪৩ সালের শেষে কর্পোরেশনের 'নগদ 


তহবিলে ১১ লক্ষ ৮৬ হাজার টাকা থাকিবার কথা। এ টাকা স্কুইভে 
_ ১৯৪৩-৪৪ সালের ঘাটতি পুরণ করিয়া আগামী বৎসরের শেষে. 


কপের্ণরেশনের নগদ তহবিল ৭ লক্ষ ৪৪ হাজার টাকায়, পর্যবসিত 
হইবে বলিয়া চীফ এক্সিকিউটিভ: অফিসর মহোদয় বরাদ্দ করিয়াছেন ॥ 
কলিকাতা কপোররেশনের এই শোচনীয় আর্থিক অবস্থা লক্ষ্য করিয়া! 
সহরবাসী মাত্রেই আশঙ্কিত হইবেন সন্দেহ নাই।' নানাদিক দিয়া৷ 
প্রতি বৎসর কর্পোরেশনের যে আয় হইয়া থাকে তাহার মধ্যে বাড়ী 
ভাড়ার আয়ই সর্ববপ্রধান। চলতি ১৯৪২-৪৩ সালে বিমান 
আক্রমণের আতঙ্কে বহুলোক সহরের বাড়ীঘর ছাড়িয়া অন্যত্র গমন 
করায় বাড়ীঘর বাবদ কর্পোরেশনের আয় অনুমিত আয়ের তুলনায় 
, 58 লক্ষ টাঁকা কম: হইয়াছে। বর্তমানের ম্যায় ভবিষ্যতেও বিমান 
আক্রমণের আশঙ্কা বলবৎ থাকিলে আয়, হ্রাসের, এই গতি. আরও 
মারাত্মক হইয়া দ্বাড়াইবে { এই অবস্থায় আয়ের পরিমাণ কম করিয়া, 
 ধরিয়াই নূতন বাজেট রচনা করা সঙ্গত ছিল, আর ব্যয়ের বরাদ্দও 
'তদনুযায়ী যথাসম্তব হাস কর! উচিত,ছিল। কিন্তু চীফ, এক্সিকিউটিভ 
অফিসর মহোদয়.বাজেট রচনা বিষয়ে সেরূপ সুবিবেচনার পরিচয় দেন। 
নাই। ১৯৪২-৪৩ সালে:২ কোটি ৬১. লক্ষ টাকা আয়ের বরাদ্দ, ধরিয়া, 
বাজেট প্রস্তুত করিবার পর, বাড়ী, ভাড়া বারদ আয়।ও, অন্তাস্ত- বরণের 
আয় সঙ্কুচিত হইয়া আসিবার,ফলে উক্ত সালে কর্পোরেশন্বের, মোট 
আদায়ী রাজন্ব .হাস্স পাইয়া যে স্থলে মাত্র ২ কোর্টি ৩৯ লক্ষ, টার! 
ধাড়াইয়াছে, সেস্থলে আগামী বৎসরের হিসাবে তিনি: কর্পোরেশনের 
, আয়'বরাদ্দ করিয়াছেন, ২ কোটি: ৫২ লক্ষ: টাক! ৷. বাজেট ব্যয়ের. পরি- 
মাণ এত অধিক নির্ধারিত হইয়াছে যে,এইরূপি ভাবে বেশী, আয়ংধরিয়াও 
তাহা সিটান সম্ভবপর. হয়, নাই । ১৯৪২-৪৩ সালে বাজেটে: ৩৫ হাজার 
টাকা ঘাটতি অনুমিত হইয়াছিল ,এবার: ঘাটতি, অনুমিত. হইয়াছে 
৪ লক্ষ ৪২ হাজার টাকা ।' যুদ্ধকালীন/অবস্থার: জন্যই যে. এরার'এত 
বেশী ঘাটতি. হইয়াছে তাহা ' আমর! অস্বীকার করি৷ না। কিন্ত 
কপের্বরেশনের এইরূপ, শোচনীয়: অবস্থার, জন্'ষে কর্পোরেশনের 
অমিতব্যয়িতাও অনেক. পরিমাণে ..দায়ী, তাহাতে সন্দেহ নাই 
১৯৩০-৩১. সালে কলিকাতা কর্পোরেশনের হাতে ১ কাটি টাকার:মত 
নগদ তহবিল ছিল । ১৯৩৪-৩৫ সাল হইভে.কপেণরোগনেত্র: বাজেটে 
ক্রমাগত, ঘাটতি, হওয়ায়. নগদ: তহবিল কমিয়া;গিয়া:৭-লক্্ম টারায় 
পর়্যারসিত হইতে..চলিয়াছে।। কর্পোরেশনের, কর্তৃপক্ষ, পূর্ব, হইতে 
আয়ের তুলনায় বেশী. ব্যয়ণকরিয়া চলিয়াছেন রলিয়াই . নগদ. 'তহুরিল 
এইভাবে নিঃশেষ, হয়া যাওয়ার উপক্রম: হইয়াছে. "এবং ‘বর্তমান 'যুদ্ধ 


[ ১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৩ 


কালীন অবস্থায় কর্পোরেশনের নিতান্ত আর্থিক ছুর্দশা দেখ! দিয়াছে । 
উচ্চ কর্শচারীদের, মোটা মাহিয়ানা ও নানারকম ভাতা মিটাইতে প্রতি 


, বৎসর কর্পোরেশনের বিস্তর টাক! ব্যয় হইয়া ষাইতেছে। পূর্ব 
" হইতে এইসব দিকের ব্যয়সক্কোচ করার ব্যবস্থা হইলে কর্পোরেশনের 


এইক্সপ দুর্দশা দেখা যাইত না।, কিন্তু চীফ এক্সিকিউটিভ অফিসর 


মহোদয় সেদিকে নর না দিয়া বাজেট বক্তৃতায় নৃতন ট্যাক্স বলাইবার 


সুযোগ সস্তাবনা সম্পর্কেই শুধু আলোচনা করিয়াছেন। কর্পোরেশনের 
অবাস্তর ব্যয় হাঁস করা সম্পর্কে যতদিন পর্যন্ত সুব্যবস্থা অবলম্বিভ 
না হইবে, ততদিন নুতন ট্যাক্স বসাইয়া কপোরেশনের আয় বৃদ্ধির 


প্রস্তাব জনসাধারণ সমর্থণের দৃষ্টিতে দেখিতে পারিবে বলিয়া মনে 


হয়না। 
অন্পবনত্ সমস্তায় মহাস্াজী 


বড়লাটের সহিত মহাত্মা গান্ধীর যে পত্র বিনিময় হইয়াছে 
তাহাতে তিনি কেবল. দেশের রাজনৈতিক দুরবস্থার কথী লিপিবদ্ধ, 


করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, উহাতে এদেশবাসীর বর্তমান অর্থ-নৈতিক 
দুদ্দিশার কথা উল্লেখ করিয়াও তিনি তাহার আন্তরিক. ক্ষোভ প্রকাশ 
করিয়াছেন। 'তিনি লিখিয়াছেন, জ্িনিষপত্রের হৃপ্রাপ্যতা ও 
হুম্দুল্যতার জন্য দেশে দরিদ্র জনসাধারণের অসহনীয়, হখ-হুর্দশা দেখা 
দিয়াছে । ভারতে যদি জনসাধারণের বিশ্বাসভাজন জাতীয় গবর্ণমেণ্ট 
প্রতিষ্ঠিত থাকিত তবে এই ছুঃখ-ছ্র্ঘশা সম্পূর্ণভাবে না হইলেও 


অনেকাংশে অবশ্যই লাঘব করা যাইত। মহাত্মা গান্ধীর এই উক্তি হে 


খুবই সত্য, তাহাতে সন্দেহ নাই। জেলের বাহিরে থাকিয়া দেশের 
অগণিত নরনারী যে কথাটা আজ মর্মে মর্শ্মে উপলব্ধি করিতেছে 
জেলের ভিতরে থাকিয়া দেশ ও দশের দরদী নেতা মহাত্মা গান্ধী 
আজ তাহা ভাবিয়া উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছেন। দেশবাসীর : একান্ত 
ছুর্দিনে' তাহাদের প্রতি সমবেদনা জানাইয়া আঙ্ছ তিনি অনশন, সুরু 


করিয়াছেন ৷ গরর্ণমেন্টের উপেক্ষা ও অবিবেচনার অন্ত রাজনৈতিক. 
- ও অর্থ“নৈতিক দিক দিয়া. এদেশের জনসাধারণ আজ যে. অফুরস্ত হু 


গ্লানি, সহ্য করিতেছে,মহাত্মাজীর অনশন তাহারই বিরুদ্ধে মূর্ত" 
প্রতিবাদ ।' কিন্ত, ইহাতেও যে গরবর্ণমেন্টের চেতনা হইবে. তাহার 
আশা. কোথায় 1 চাউল, গম চিনি, ও কয়লা প্রভৃতির 
অভাবে' দেশে মারাত্মক খান্ত সমস্যা দেখা দিয়াছে। পরিধেয় 
বস্ত্র দর ক্রমাগত চড়িয়া উঠিরার, ফলে সেদিক দিয়াও. এরুটা বড় 
রকম সঙ্কট আত্মপ্রকাশ করিয়াছে । দেশে খাদ্ধদ্রব্য: ও বন্ত্ের 
উৎপ্লাদন বৃদ্ধি সম্পর্কে গবর্ণমেন্টের দিক্‌ হইতে কখনও কোন স্ুপর্রি- 
ক্ষিত চেষ্টা হয়, নাই। অথচ দেশের, লোকের প্রয়োজন. উপেক্ষা 


ক্রিয়া যুদ্ধ প্রচেষ্টার অজুহাতে, এই সমস্ত. জিনিযষের.যোগান ও চাহিদা: 


যম্পর্রে নানাভাবে আজ ভাহারা' একট! বিপর্য্যয়.স্থষটি করিয়া, চলিয়া" 


ছেন: সামরিক. কারণে সাধারণের. ব্যবহার্য্য জিনিষপত্র. অনেক পরিমাপ 


নিজেরা-কিনিয়া লহয়াও:-ডাহারা ক্ষান্ত হইত্বেছেন না, দেশের, লোককে 
বঞ্ধিত, করিয়া, বাহিরের: লোকদের জন্তও তাহারা. এদেশ, হইতে 'অন্নরক্স 


রপ্তানী, করিতেছেন... এইভাবে চাহিদা বৃদ্ধির ফলে দেশে অত্যারস্তকীয় . 


জিনিষপত্রের যোগান কম, পড়িয়া, উহাদের, নিদারুণ অভাব, দেখ! 
দিয়াছে ॥ ধনী লোক. ও. সঙ্গতিপন্ন ব্যবসায়ীদের নানার 
কারসাজির ফলে. জিলিষপত্রের 'তুমপ্রাপ্য, তার. বলে উহাদের দুর্ঘল্যতাও 
ক্রমশঃ বৃদ্ধি,পাইতেছে.।। এইভাবে দেশের অনসাধারপকে-আত্ম অন্ন 
বন্ত্রের জন্ত- অশেষ হুংখক্ই ভোগ, করিভে, হইতেছে কিন্ত, দেশের 


গ্লবর্ণমেক্ট কোন: দিক- দিয়াই সুক্ষমিত. ভাবে, কোন প্রতিকারের. উপাক 


বিধান করিতেছেন না।.- অন্গংখ্য, রকমের কমিটি, কমিশন, ও 


! 


॥ 


১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৩ ] 
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কনফারেন্সের ভিতর দিয়া তাঁহারা আমল কাধ্য সম্বন্ধে জনসাধারণকে 
ক্রমাগত ধাপ্সা দিয়াই চলিয়াছেন। সাধারণের বিশ্বাসভা্জন জাতীয় 
গবণমেন্ট প্রতিষ্ঠিত না হইলে, এই নিদারুণ ছুঃখ-ছর্দশার প্রতিকার 
হইবে বলিয়া মনে করা যায় না। সেকারণে দেশের হিন্দু-মুসলমান 
সকলের পক্ষেই আজ একতাবন্ধ হইয়া. জাতীয় গবর্ণমেন্টের জন্য 
সজোর দাবী উত্থাপন করা সঙ্গত। 

প্্যাপ্তাড ক্লথ” 

‘যুদ্ধের সুরু হইতে এদেশে বস্ত্রের মূল্য ধাপে ধাপে চড়িয়া 
উঠিতেছে, আর তখন হইতে ভারত. গবর্ণমেণ্ট' দেশের দরিদ্র জন- 
সাধারণের ভ্বন্ত ষ্ট্যাগ্ডার্ড ক্লথ, প্রচলনের কথা৷ বিবেচনা করিয়া আসিতে- 
ছেন। কিন্তু ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্লথের পরিকল্পনা সরকারী কল্পলোক ছাড়িয়া! 
আজও কর্মলোকে আসিয়া পৌঁছিতেছে ন।।. তবে ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ 


£জিনিষটা আজও লোকে . চোখে দেখিতে না পাইলেও এই কাপড় ' 


-প্রচলনের আলাপ আলোচনা এতদিনে কার্য্যতঃ অনেকদুর অগ্রসর 
-হুইয়াছে। প্রকাশ, টেক্সটাইল এড়ভাইসরী প্যানেলের এক সভায় 
.এসম্পর্কে বিস্তারিত পরিকল্পনা পাকাপাকিভাবে স্থির হইয়া গিয়াছে; 
“আর ১৯৪৩ সালের শেষভাগ মধ্যে গবর্ণমেন্ট বাস্তব ্ট্যাপ্ডার্ড ক্লথ জন্‌: 
সাধারণের সমক্ষে উপস্থিত করিতে পারিবেন বলিয় আশা রাখেন 
এই সংবাদে আমরা অনেকটা ভরসা পাইয়াছিলাম। কিন্তু বঙ্গীয় 
কল মালিক সমিতির সভাপতি মিঃ এম এল শা সম্প্রতি এক বিবৃতিতে 
ট্ট্যাণ্ডার্ড ব্লথের পরিকল্পনা সম্পর্কে যে তথ্য প্রকাশ-করিয়াছেন তাহাতে 
‘সেই ভরসাঁও আজ কতক পরিমাণে মাটি হইতে-চলিয়াছে। মিঃ 
.. শী বলিয়াছেন পরিধেয় বস্ত্র সম্পর্কে এদেশবাসীর ছুঃখ' হুর্দশা লক্ষ্য 
করিয়া বঙ্গীয় কলমালিক সমিতি প্রত্যেক কাপড়ের কলেই নির্ধারিত 
-পরিমাণ ষ্ট্যাপ্ডার্ড ক্লথ প্রস্তুতের প্রস্তাব করিয়াছিলেন । কিন্ত প্রভাব 
প্ৰতিপত্তিশালী কাপড়ওয়ালাদের উপরোধে পড়িয়া গবর্ণমেন্ট শেষ 
পর্য্যস্ত এ বিষয়েও একট! ব্যতিক্রম 'স্থষ্টি করিয়াছেন ।"”: তাহারা 
তাহাদের পরিকল্পনায় এরূপ নির্দেশ দিয়াছেন যে, কোন কাপড়ের 
-কলের শতকরা ৬০ ভাগ তাত যদি যুদ্ধ 'সরঞ্জাম তৈয়ারে' নিয়োজিত 
“থাকে তবে এ্রসব কাপড়ের কলে ট্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ তৈয়ার' সম্পর্কে কোন 
বাধ্যবাধকতা থাকিবে না। এইরাপ ব্যবস্থা হওয়ায় সরকারী পরিকরমা 
. অনুসারে দেশে উপযুক্ত পরিমাণ স্ট্যান্ডার্ড ক্লথ প্রস্তুত হইবে বলিয়া 
“পূর্বে যে আশা কর! গিয়াছিল;” কার্য্যতঃ সেরূপ বেশী ষ্ট্যাণ্ার্ড ক্লথ 
‘প্রস্তুত হইবে না বলিয়া শা আশঙ্কা করিতেছেন মিঃ শা'র এই 
"আশঙ্কা কিছুমাত্র অমুর্গকংসৃহে' 'বলিয়াই আমাদের ধারণ ।' ষ্ট্যা্ডার্ড 
ক্লথ প্রচলন করা' হইলে দেশের নরিদ্র জনসাধারণ যাহাতে তাহা 


"উপযুক্ত পরিমাণে পাইতে পারে সেবিষয়ে " লক্ষ্য'রাখা' গবর্ণমেন্টের, 


-পক্ষে কর্তব্য । আর সে্জন্য সকল কাপড়ের কলকেই যথাসম্ভব 
বেশী পরিমাণে উহা “প্রস্তুত' করিতে বাধ্য করা'সঙ্গত তাহা না 
করিয়া গবর্ণমেন্ট এবিষয়েও যদি অযথা 'শিথিলতা 'দেখাইতে আরম্ত 
করেন ভবে ষ্ট্যাণ্ডার্ড' ক্লখের পরিকল্পনা শেষ পর্যন্ত একেবারে ব্যর্থ 
-হইয়া, যাওয়াও: বিচিত্ৰ নহে | 
| কাগিজ সমন্তা, ও গূৰ্ণমেট 

এদেশের. উৎপয়, কাগজের! মধ্যে শতক্রা ৯৬ ভাগী কাঁগন্ধ: গবর্ণুৎ 
'মেট্টের নামে সংরক্ষিত,রাখিতে হইবে বলিয়া ভারত-সরকার' কিছুদিন 
“পূর্বের: কাগজের কলসমূহের উপর য়ে অর দিয়াছেন, আমরা ইতিপূর্বে 
উহার-বিরূদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ, জ্ঞাপন: করিয়াছি। সম্প্রতি কেন্দ্রীক 
ব্যবস্থা পরিষদেও. এই. ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করিয়া বিরূপ সমালোচনা 
হইয়াছে। মিঃ বৈজনাধ বাজোরিয়া কাগ্র সম্বন্ধে সরকারী অর্ডারের 


নিন্দা করিয়া একটি মুলতবী প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন। অধিকাংশ 
সদস্যের ভোটের জোরে সেই প্রস্তাবটি গৃহীত হইয়াছে । কংগ্রেস দল 
ব্যবস্থা পরিষদের কার্য্যে যোগদান না করায় এক্ষণে গবর্ণেন্টের 
কোন কার্যের বিরুদ্ধেই সেখানে. আর জোর প্রতিবাদ ধ্বনিত করিবার 
সুবিধা নাই । তথাপি জাতীয়দল, লীগদল ও ইউরোপীয় দলের 
সদস্তরা এক্যবদ্ধ হইয়া যেভাবে কাগ্ সম্বন্ধে সরকারী নীতির বিরুদ্ধে 
এই নিন্দান্ূচক প্রস্তাবটি পাশ করিয়াছেন তাহ! বিশেষ “ভাবে 'লক্ষ্য 
করিবার বিষয়। গবর্ণমেন্টের নামে শতকরা ৯০ ভাগ. কাগজ সংরক্ষিত 
রাখার অর্ডারটি এদেশের সকল শ্রেণীর, লোককেই যে কতদুর, ক্ষুব্ধ 
করিয়া তুলিয়াছে, উহা তাহারই পরিচায়ক । ভারত সরকারের বাণিজ্য, 
সচিব শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্চন সরকার সম্প্রতি এক বক্তৃতায় জানাইয়াছেন 
যে, এদেশে বর্তমানে বাৎসরিক ৯৬ হাজার টন কাগজ উৎপন্ন 
হইতেছে। যুদ্ধের পূর্বের ১৯৩৬-৩৭ সাল হইতে '১৯৩৮-৩৯ সাল 
পর্যন্ত গড়ে প্রতি বৎসর বাহির হইতে, ভারতে ১ লক্ষ ৬৫ হাজার টন 
কাগজ আমদানী হইয়াছিল ।, যুদ্ধের জটিলতা বৃদ্ধির সঙ্গে এক্ষণে 
কাগজের আমদানী ক্রমেই বন্ধ হইয়া আসিতেছে। .এই অবস্থায় 
ভারতের লোক বর্তমানে দেশীয় কলের উৎপন্ন কাগজের উপরই 
বিশেষভাবে নির্ভরশীল হইয়া ' পড়িয়াছে। পুস্তক প্রচার, সাময়িক 
পত্র পরিচালনা ও লেখাপড়ার কাজ চালানো প্রভৃতি সকল ব্যাপারে 


দেশের উৎপন্ন কাঁগজই বর্তমানে প্রধান সম্বল । এই সময়ে 


গবর্ণমেন্ট মিলের উৎপন্ন কাগজের মধ্যে শতকরা ৯০ ভাগ নিজেদের 
জন্য সংরক্ষিত রাখিয়া বাকী শতকরা ১* ভাগ শুধু জনসাধারণের 
ব্যবহারের জন্য নির্ধারিত করায় সকল দিক দিয়াই বিশেষ অসুবিধার 
স্থষ্টি হইয়াছে । কাগজ যেভাবে দিন দিন দুল্রাপ্য ও র্ম,ল্য হইয়া 
উঠিতেছে তাহাতে দেশে শিক্ষাদীক্ষার কাজ পরিচালন! ক্রমেই খুব 
দুর, হইয়া, পড়িবে বলিয়া মনে, হইতেছে। কাজেই দেশের স্বার্থ 
দেখিতে হইলে কাগজ সম্পর্কে টা সরকারী, অর্ডার. অচিরে 
সংশোধিত হওয়া আবশ্যক ৷ পূৰ্ব্বে এদেশে সরকারী 
আবাল বার TE ব্যবহৃত হইত। বর্তমানে 
সামরিক কারণে কাগজের' ব্যবহার কিছু বাড়িয়া যাওয়া আশ্চর্য্য নহে। 
কিন্ত ভাই বলিয়া দেশের প্রয়োজন উপেক্ষা করিয়া ভারতীয় কলের 
উৎপন্ন ৯* ভাগ কাগজই সরকারী প্রয়োজনে নিয়োজিত করার কোন 
যৌক্তিকতা বাকিতে পারে ন! । ‘কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে যে নিন্দা. 
স্চক প্রস্তাব পাশ হইয়াছে তাহা এই, অসঙ্গত ব্যবস্থ সম্বন্ধে ভারত 
গবর্ণমেন্টেরও জ্ঞানচক্ষু উদ্মিলিত করিবে রলিয়৷ আমাদের, ধারণা । 
ভারতে যৌথ চাষাবাদের; প্রয়োজনীয়তা 

.  নম্গ্রতি লণ্ডনের ইষ্ট ইণ্ডিয়া এসোসিয়েশনের এর সভায়, স্তার 
ভন মেনার্ড “যৌথ চাষাবাদ” শীর্ষক যে সুচিন্তিত প্রবন্ধ পাঠ করিয়া” 
ছেন কৃষিপ্রধান ভারতের পক্ষে তাহা সবিশেষ প্ৰণিধানযোগ্য । 
বলা বাহুল্য, যৌধ কৃষির প্রচলন ও সাফল্য একমাত্র সোভিয়েট 
যুক্তরাষ্ট্রেই 'হইয়াছে। চি 
রুশিয়া আমাদের ভারতবর্ষের মতই অত্যন্ত দরিদ্র. এবং কৃষির.উপর 
এবাম্তভাবে. নির্ভরশীল; ছিল] .ভারতের মতু সেখানে অসংখ্য; ছোট 
ছোট খণ্ড জমিতে মান্ধাতার,আমলের ঢাষারাদেরই চলন ছিল, কিন্ত 
বিপ্লবের পরে 'সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ যে ব্লিষ্ঠ পরিকল্পনা লইয়া সমগ্র 
রাষ্ট্রে যৌথ চাষাবাদের প্রচলন আর্ত করিলেন' তাহার ফলে দেখিতে 
দেখিতে কৃষির ক্ষেত্রে 'রুশিয়া অভূতপূর্ব উন্নতি লাভ করে । ' বৈজ্ঞানিক 
পন্থায় (যৌথ. চায়াবাদের-আশ্রয়,লইয়াছিল. বলিয়াই- সোভিয়েট; যুক্ত- 
রাষ্ট্রে মাত্র বিশ্‌ বৎস্রেরও অনধিক কালের মধ্যে শি্পক্ষেত্রে'অপ্রিসীম 
উন্নতি হইয়াছে। কৃষি ও শিল্পের. অঙ্গাদী, প্রসার,ও উন্নতির ফলে 
স্তার' মেনাডের মতৈ, সোভিয়েট, যুক্তরাষ্ট্র আজ পৃথিবীর ' প্রথম 
শ্রেনীর শিল্পোন্নত দেশগুলির' অন্যতম ।' অতঃপর' স্তার' জন মেনা্ড 
এই: ‘অভিমত - প্রকাশ -করেন যে; কৃষির উপর'অত্যধিক নির্ভরশীল 
দরিদ্র ভারতবর্ষকে অচিরকাল মধ্যে শিল্পক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত ও 
শক্তিশালী করিয়া তুলিতে হইলে সোভিয়েটের ম্লায় যৌথ চাষাবাদের 
প্রচলন করিতে হইবে ।" ভারতের আর্থিক ও' সামাজিক সমস্ত! 
রি রন od গড়িয়া 
তুলিতে হইবে । - 


কারারুত্বণ মহাত্মা গান্ধী. অনশন আরম্ভ করিয়াছেন । এই 
সংবাদে আসমুদ্র- -হিমাচন্দ শঙ্কিত ও সংক্ষুক্ব। সমগ্র পৃথিবীও এই 
উপবাসের সংবাদ আজ উদ্বেগের সহিত গ্রহণ করিবে। মহাত্মাজী 
কেবল ভারতবর্ষের মুক্তি-সংগ্রামেরই মূর্ত বিগ্রহ নহেন, হিংসাদ্েষ 

জর্জরিত বিপর্যস্ত বর্তমান ছুনিয়ার চক্ষে তিনিই আজ একমাত্র বি 
ভরসার প্রতীক। গান্ধীজী একাধারে ভারতের জাতীয় অভ্যুক্নতির 
কর্ণধার ও' আন্তচ্টাতিক শাস্তি-শৃদ্খলার অগ্রদূত | গত ১০ই ফেঞ্রয়ারী 
তারিখে নয়াদিল্লীর এক সরকারী ইস্তাহারে প্রকাশ; মহাত্মা এ দিবস 
হইতে তিন সপ্তাহ কাল উপবাস করিবার সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়াছেন। 
আমরণ অনশন তাহার উদ্দেশ্য নহে। কিন্তু মহাত্বাজীর প্রর্তমান 
বয়স ও স্বাস্থ্যের কথা বিবেচনা করিয়া এই সঙ্কল্প দেশবাসীর নিকট 
গভীর দুশ্চিন্তার কারণ হইয়া দাড়াইয়াছে। অথচ ভারতের বৈদেশিক 
ভাগ্যবিধাতারা এই কৃচ্ছু বরণের সম্ভাবিত পরিণতি সম্পর্কে একেবারেই 
উদাসীন। লর্ড লিনলিথগো ও মহাত্মা গান্ধীর মধ্যে যে পত্রালাপ 


চলিয়াছিল সংবাদপত্র সারফৎ তাহার মৰ্ম্ম অবগত হইয়া শাসক শক্তির. 


অনমনীয়, জেদ ও অপরিণামদর্শী সিদ্ধান্তে আমরা ক্ষুব্ধ হইয়াছিঃ 
বহিজ্গতও স্তম্ভিত হইবে। লর্ড লিনলিথগৌ৷ স্পষ্ট ভাষায় জানাইয়াছেন, 
এই অনশনের দারা ভারত সরকারের পূর্ববান্থহ্থত নীতি কোনক্রমে 
প্রভাবিত 'হুইবে না এবং ইহার ফলে মহাত্মা গান্ধীর স্বাস্থ্যের ভাল- 
মন্দের অস্তযও গবর্ণমেন্ট কোনপ্রকার দায়ী থাকিবেন না। 

মহাত্মা গান্ধীর স্বাস্থ্যের ভালমন্দের সঙ্গে যে ভারতের জাতীয় 
ইঞ্টানিষ্টের, এমন কি ভবিষ্যৎ জগতের মঙ্গলামঙ্গলের প্রশ্ন অচ্ছেস্চ- 
ভাবে বিজড়িত এই কথা বিস্মৃত হওয়া তাহাদের পক্ষেই স্বাভাবিক, 
হুনিয়ার*দরবারে বান্বলের বড়াই ছাড়া ফাহাদের গর্ব করিবার মত 
আর কোন আত্মিক সম্পদ নাই। মহাত্মাজীর জীবন-মরণের প্রশ্নের 
সহিত জড়িত এমন এক গুরুত্বপূর্ণ অনশনকে এরূপভাবে তুচ্ছ 
তাচ্ছিল্যের সহিত খাট করিতে চাহিয়া তথাকথিত গণতন্ত্রের রক্ষকরা 
আজ গণতন্ত্রে মর্যাদায় আঘাত করিয়াছেন। মহাত্মাজী জনগণেরই 
বাণীমূর্তি__তিনি যূর্তিমান্‌ গণতন্ত্। বড়লাট এই প্রত্যক্ষ বাস্তর 
সত্যকে অস্বীকার করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। তিনি মহাত্মার সঙ্কল্লিত 
অনশনকে একটা political 10190157751] বা রাজনৈতিক অপকৌশল 
বলিয়া অভিহিত করিতেও এতটুকু কুণ্ঠাবোধ করেন নাই। মহাত্মাজীর 
মতবাদের যাহারা আদৌ সমর্থক নহেন এমন সব ব্যক্তি বা দলও 
আজ পৰ্য্যন্ত তাহার রাজনৈতিক, কাৰ্য্যকলাপ সম্পর্কে রাজনৈতিক 
ক্ষেত্রের চিরাচরিত কপটতার অপবাদ দিতে পারেন নাই বরং 
রাজনীতির ' স্তায় এক জাগতিক ব্যাপারে ধর্মকে ও ET 
অতখানি' প্রাধান্য দেওয়ার জন্যই অনেকে মহাত্মার অনুস্থত 
পন্থাকে বরাবর অবাস্তব বলিয়া, উড়াইয়! দিতে চাহিয়াছেন। কিন্ত 
* লর্ড লিনলিখগো .মহাত্মাজীর - সু সিদ্ধান্তে সন্দেহের কটাক্ষপাঁত 
করিয়াছেন ! | 

ইহার জবাবে ৮ই সি পরি 
“ছল করিয়া আমার যুক্তি লাভের ইচ্ছা নাই। একমাত্র সত্য ও 
হিংসার জন্যই আমি জীবনধারণ করিতৈছি এবং আমার.বিরুদ্ধে যত 
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কিছুই বলা হউক না কেন সত্য ও অহিংসার পথ আমি ত্যাগ করিতে 
পারিব না।” অপরিমেয় ওদ্ধত্যের বিরুদ্ধে মহাত্মান্দী তাঁহার চিঠিতে : 
যে উক্তি করিয়াছেন তাহার প্রতিটি ছত্রে একটা বেদনার আভাষ . 


ফুটিয়া উঠিয়াছে ঃ “আমার অনশনকে আপনি রাজনৈতিক চাল’ 


বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। * আপনার * আদালতে হ্যায় বিচার 


না পাইয়া আমি এই অনশনের মধ্য দিয়া সর্ববশক্তিমানের এজ্জলাসে' 
সুবিচারের আবেদন জানাইতেছি।, অনশনের এই অগ্নি-পরীক্ষায় 


“ আমি যদি উত্তীর্ণ হইতে না পারি, তাহা হইলে এই সাস্তবনা ভাইয়া, 
যাইতে পারিব ফেআমি কায়মনোবাক্যে নিষ্পাপ ও সত্যাশ্রায়ী।- 
পরবর্তী যুগের বংশধরগণই আমার ও আপনার বিচার করিবেঁ-যে 
আপনি আজ এক সর্বশক্তিমান গবর্ণমেন্টের প্রতিনিধি আর আমি ' 
আমার স্বদেশের ও সমগ্র ৮০০ .কল্যাপর্রতের এক দীন; .. 


সেবক ৷? 
খা 


+ Ve oop 
ভবিষ্যতের কথা থাক্‌ । এটি বলা মহাত্বাজীর 


প্রশ্নের জবাব দিবে। আজ গান্ধীজীর অপরিসীম প্রভাব কেবল . 


ভারতবর্ষের চভুঃসীমার মধ্যেই আবদ্ধ নহে। সমগ্র মনুষ্য জাতির 
সম্মুখে তিনি আজ বর্তমানের বিশ্বব্যাপী সঙ্কট ও ঘনঘোর নৈরাশ্যের 
মধ্যে একমাত্র আশার আলো । মহাত্মাজীর মতই ভারতের শাসন- 
তাত্ত্বিক সমস্তাও আর একাস্তভাবেই কোন ভৌগোলিক সমস্যা বা বৃটিশ 


/শোসকশ্রেণীর এক ঘরোয়া ভাবনা নয়। সমগ্র পৃথিবীতে প্রকৃত 


শাস্তি প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে, মানুষের আবহমান্কালের সভ্যতা 
ও সংস্কৃতিকে ধ্বংস হইতে রক্ষা করিতে হইলে, সকলে মিলিয়া বাচিয়া 
থাকিয়া আরও উন্নতির পথে আগাইয়া যাইতে হইলে ভারতের 
স্বাধীনতা আজ অপরিহার্য । পরাধীন ভারত ও যুদ্ধ-বিগ্রহ-বিমুক্ত 
পৃথিবীর ধারণা এক স্ববিরোধী কল্পনা । বৃটিশ শাসকশ্রেণী* ক্ষমতার 


মোহে ও কায়েমী স্বার্থের লোভে সমগ্র মন্ুয্জাতির ভবিষ্যতের : 


ভালমন্দের প্রশ্নে উদাসীন। বৃটিশ রাজনীতি আজ. একেবারেই 
দেউলিয়া । ' নহিলে মহাত্মা গান্ধীকে সর্বাগ্রে এবং সঙ্গে সঙ্গে 
অন্থান্ত কংগ্রেস নেতৃগণকে সসম্মানে, যুক্তি দিতেন এবং নিজেদের 
রথে, ভারতের কল্যাণে ও বিশ্বের হিতে ভারতকে প্রকৃত স্বাধীনতা 
দিয়া স্থায়ী বিশ্বশাস্তির গোড়াপত্তন করিতেন। কিন্তু লর্ড লিনলিথগোর 


পত্রাবলী সেই এঁতিহাসিক তাৎপর্ধ্যের ধার ঘেঁষিতেও চাহে নাই; , 


এখনও কি চৈতন্যের উদয় হইবে না ?, বিশ্বসঙ্কটের সন্মুখে-মহাত্মার co 


RE জরি নেকি এক সংক্ষুক 


প্রতিবাদ ? 


গান্ধী- লিন্লিথগে৷ i বে নিক দাঙ্গাহাঙ্গামার 
জন্য উদ্ভয়পক্ষ পরস্পরকে দায়ী করিতে চাহিয়াছেন। মহাত্মা গান্ধীর 
প্রম শত্রুও তাহাকে 'হিংসার সমর্থক বলিতে সাহসী হইবে না। 
সুতরাং প্রশ্ন উঠিয়াছে, গান্ধীজী - সঙ্কল্িত সংগ্রামের, প্রতিক্রিয়ান্বরূপ 
এরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে কি না ।' বড়লাট দৃঢ়কণ্ে সেরূপ 
অভিমতই-বারবার ব্যক্ত করিয়াছেন। গান্ধীজী জানাইয়াছেন, ভারত- 
সরকারের অনুস্থত 5 গোলযোগের জন্য দায়ী।. এই ছি 

ঠা (০৭৩৮ পৃষ্ঠায় দ্ৰষ্টব্য ) * ১ 
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... গত সপ্তাহে আমর! : বলিয়াছি (যে কোন দেশে যখন সমষ্টিগত- 
ভাবে জনসাধারণের হাতে অর্থের প্রাচুর্য উপস্থিত হয়' অথচ সঙ্গে 
সঙ্গে তদমুপাতে ক্রয়যোগ্য পণ্যন্তব্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় না তখন 
পণ্যন্্ব্যের মূল্য ধাপে ধাপে বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং এইভাবে 
পণ্যমূল্য বৃদ্ধির নামই ইনফ্রেশন ৮ সাধারণতঃ যুদ্ধবিগ্রহের 'সময়ই 
ইনফ্লেশনের উদ্ভব হইয়া থাকে৷ কারণ এই সময়ে গবর্ণমেণ্টকে 
যুদ্ধজয়ের জন্য বেপরোয়াভাবে সামরিক ব্যয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে 
হয় এবং উহার ফলে দেশের জনসাধারণের হাতে সৈনিক, কর্মচারী, 
মজুর, কণ্ট টির, পণ্যদ্রব্য সরবরাহকারী ইত্যাদি হিসাবে প্রচুর 


অর্থাগম হইয়া থাকে--কিস্ত এই সময়ে দেশের কলকারখানাসমূহের 


অধিকাংশ সমর-সস্তার প্রস্তুতে নিয়োজিত হওয়ার জন্য এবং বিদেশ 
হইতে দেশে পণ্যদ্রব্যের আমদানী সঙ্কুচিত হওয়ার ফলে দেশবাসীর 
প্রয়োজনীয় ত্রব্যসামগ্রীর যোগান অনেক কমিয়া যায় । ফলে যুগপৎ 
চাহিদা বৃদ্ধি ও যোগান হ্রাসের জন্য পণ্যত্রব্যের মূল্য অস্বাভাবিকভাবে 
চড়িতে আরম্ভ করে এবং জনসাধারণ ভীত ও সন্ত্স্ত হইয়া প্রয়োজনা- 


তিরিক্তভাবে অত্যাবশ্যকীয় পণ্যন্্রব্য মজুদ করিতে আর্ত করায় 


পণ্যমূল্য বৃদ্ধির গতি ক্রমেই অধিকতর দ্রুত হইতে থাকে। অবশেষে 
এমন এক অবস্থা ঘটে যে, বহুগুণ মুল্য দিয়াও কেহ জীবনধারণের 
উপযোগী দ্ব্যসামগ্জী সংগ্রহ করিতে পারে না এবং এজন্য অগণিত 
লোক সর্বস্বান্ত হয়। 

বিগত ১৯১৪-১৮ সালের ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের শেষ দিকে যুদ্ধরত 


প্রায় সকল দেশেই অল্পবিস্তর এইরূপ একটা অবস্থার উদ্ভব হইয়া- 


ছিল। তবে আমেরিকা অনেক পরে যুদ্ধে যোগদান করাতে এবং 
ইংলণ্ড অত্যন্ত. সমৃদ্ধ দেশ ছিল বলিয়া এই সব দেশের অবস্থা তেমন 
মারাত্মক হয় নাই। কিন্তু জার্শ্মানী, আসিয়া প্রভৃতি দেশ যুদ্ধের পূর্ব 


ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশের ম্যায় সমৃদ্ধ ছিল না। এজন্য এই সব দেশের. 


গবর্ণমেন্টকে প্রধানতঃ নোট ছাঁপাইয়া ভন্দারা সমরব্যয় সঙ্কুলান করিতে 
হয়। উক্ত কারণে ইনফ্লেশনের ফলে এই সব দেশের আধিক ক্ষেত্রে 
একটা বিপধ্যয় দেখা দেয় 7৫ বর্তমান মহাযুদ্ধে গত মহাযুদ্ধের তুলনায় 
সমররত প্রত্যেক - -দেশেই অনেক বেশী অর্থব্যয় হইতেছে । 
ভি যুক্তরাজ্যের দৈনিক অল্লাধিক ৫০ কোটী, ইংলণ্ডের 

° কোটা, জার্মানীর ১৮ কোটা এবং জাপানের ১৬ কোটা টাকা 
রিয়া অর্থব্যয় হইতেছে । ১৯১৪-১৮সালে প্রত্যহ এরূপ অর্থব্যয় 
হইলে উপরোক্ত সমস্ত দেশই সর্বস্বান্ত হইত এবং দেশে বিপ্লব 
উপস্থিত হওয়ার ফলে সকল দেশকেই সন্ধির জন্য ব্যগ্র হইতে হইত | 
কিন্ত আশ্চধ্যের বিষয় যে, বর্তমান যুদ্ধে প্রত্যেক দেশ গত যুদ্ধের 
তুলনায় দেশের অভ্যন্তরে 81৫ গুণ অধিক অর্থব্যয় করিলেও কোন 
দেশেই ইনফ্রেশনের উদ্ভব হইতেছে না এবং সকল দেশে পণ্যদ্রব্যের 
মূল্য একটা নির্দিষ্ট সীমারেধার মধ্যে রহিয়া গিয়াছে । উহার কারণ 
এই যে, বর্তমানে প্রত্যেক দেশের গবর্ণমেপ্টই জনসাধারণের হাতে 
অপরিমিত অর্থাগম হওয়া সত্বেও কি ভাবে পণ্যব্রব্যের মূল্য একটা 
নির্দিষ্ট সীমারেখার মধ্যে রাখা যায়, তাহার কৌশল আয়ত্বের মধ্যে 

আনিতে সমর্থ হইয়াছেন। ফলে কোন দেশেই পণ্যত্রব্যের মুল্য 
তেমনভাবে চড়িতেছে না৷. আমেরিকার যুক্তরাজ্য, ইংলণ্ড, জার্মানী 


_ অবাধ ভ্রমণ করার 


প্রভৃতি দেশে বর্তমানে এক বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে পণ্যদ্রব্যের মূল্য 
নিয়ন্ত্রিত বরা হইতেছে যাতে এই সব দেশ যদি বর্তমানের তুলনায় 
প্রত্যহ দ্বিগুণ এমনকি চতুংণ অর্থব্যয় করে, তাহা হইলেও ইনফ্লেশন- 
জনিত পণ্যমূল্য বৃদ্ধির জন্য চাহাদের ভয়ের কোন কারণ ঘটিবে না। 
এই বিষয়ে একটী মাত্র ষ্টান্ত দিলেই যথেষ্ট হইবে 14 ইংলণ্ড অতি- 


ঘনিষ্ঠভাবে যুদ্ধে জড়িত হইলও এবং উক্ত দেশের অধিবাসীদের হাতে. ৫ 


অর্থের যোগান ৩1৪ গুণ বায়া গেলেও বর্তমান যুদ্ধ আরস্ত হইবার পর - 
হইতে উক্ত দেশে. জীবিক ব্যয় অর্থাৎ সাংসারিক খাইখরচার - 
পরিমাণ শতকরা ৩০ ভাগে অধিক বৃদ্ধি পায় নাই»ংএবং গত ১৯৪১: 
সালের ঞ্প্রিল মাসের রি হইতে বর্তমান সময় পর্য্যস্ত উহা একই .. 
প্রকার রহিয়াছে (গত ২৮ জানুয়ারীর ক্যাপিটাল পত্রে মিঃ নর্ম্মান . 
ক্রাম্প কর্তৃক লিখিত ইলগ্ডে ইনফ্লেশনের প্রতিকার’ শীর্ষক প্রবন্ধ : 
দ্রষ্টব্য ) 1৯ | ৃ 

কি ভাবে উহা সম্ভবপ:? জনসাধারণের হাতে যে অতিরিক্ত অর্থ: 
অথবা ক্রয়ক্ষমতা! (00101151076 Power) পতিত হইতেছে, ট্যাক্স ও. 
সরকারী খণ দ্বারা তাহা {লিয়! লইয়া এবং সঙ্গে সঙ্গে আইন সহায়ে : 
পণ্যন্রব্য ক্রয়ের ব্যাপারে ?নসাধারণের' ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করিয়া দিয়াই . 
উহা সম্ভবপর টি! অর্থনীতিক ভাষায় অর্থকে ক্রয়ক্ষমতা 
বলা হইয়া থাকে। 1 যেমন হাতে রেলের টাকেট থাকিলে 
3, জনে, অথবা সিনেমার টীকেট থাকিলে 
ইচ্ছামত সিনেমা দে ক্ষমতা হয়, সেইরূপ হাতে অর্থ থাকিলে. 
তন্দারা ইচ্ছামত দ্রব্যসাত্রী ক্রয় করার ক্ষমতা জন্মে। অব্য 
কোন ব্যক্তির হাতে অর্থনা থাকিলেও যদি বাজারে তাহার সুনাম 
(0501) থাকে এবং নে যদি ইচ্ছামত টাকা ধার করিতে পারে . 
অথবা ধারে মালপত্র ক্রয় ররিতে পারে,তাহা হইলেও তাহার ক্রয়ক্ষমতা ' 
রহিয়াছে বলা চলে । অমেরিকা, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে জনসাধারণের 
একি লিভারে নিরিহ 
বিষয়ে গত বৎসরের ওঁপ্রিল মাস হইতে আমেরিকার যুক্তরাজ্যে 


প্রেসিডেন্ট রুজভেপ্টের নির্দেশে যে সর্বাঙ্গীন কার্যক্রম অবলম্বিত 


হইয়াছে তাহা বিশেষ প্রমিধানযোগ্য । এই কার্যক্রম হইতেছে (১) . 
ব্যক্তিগত আয় ও ব্যবসাবাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের লাভের উপর অত্যধিক 
ট্যাক্স ধার্য করা (২) পাযদ্রব্যের পাইকারী ও খুচরা মূল্য এবং বাড়ী 
ভাড়ার সর্বোচ্চ পরিমাণ নির্ধারণ (৩) মজুরীর সর্বোচ্চ পরিমাণ 
নির্ধারণ ৪) কৃষিজাত পণ্যদ্রব্যের সর্বোচ্চ মূল্য নির্ধীরণ (৫) সমর 
গণ ক্রয়ের জন্য জনসাধীরণকে উৎসাহ দান (৬) বাজারে যে সব 
জিনিষের অভাব রহিয়াছে সেই সব জিনিষ রেশন করিয়া দেওয়া 
অর্থাৎ এই সব জিনিষ কে কতটা ক্রুয় করিতে পারিবে তাহার একট! 
সীমা নির্দেশ করা এবং (৭) যাহাতে টাকা ধার দেওয়া ও কিস্তি 
হিসাবে মূল্য পাইবার সর্ভে মালপত্র বিক্রয়ের পরিমাণ হ্রাস পায় 
তাহার ব্যবস্থা করা এবং জনসাধারণকে খণ পরিশোধে উৎসাহ দান । 

উপরোক্ত কর্ম্মপন্থা এতই'সরল যে, উহ] তেমনভাবে বিশ্লেষণ করা 
অনাবশ্যক। এই কাৰ্য্যক্ৰম দ্বারা প্রথমতঃ জনসাধারণের হস্ত হইতৈ 
অর্থ অথবা ক্রয়ক্ষমতা টানিয়া লইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। 

হে (৭২৩ পৃষ্ঠায় দ্ৰষ্টব্য ) E 


" ' কথা উল্লেখ করিয়া গবর্ণমেন্ট এ কেনে ঃ 


স্মারকলিপি উপস্থিত 
করিয়াছিলেন। এ স্মারকলিপি পাঠ 'রিয়া জানা যায়, বাঙ্গল' 
সরকার জনসাধারণর সুবিধার্থ টের বন্টন ও মূল্য নিয়ন্ত্রণ 
সম্পর্কে এখন হইতে একটি সুপরিক্সুত কাধ্যনীতি অনুসরণ 
করিতে চান। 
সাধারণের জন্য খাদ্য সরবরাহ ব্যাপারে গব ন্ট এপধ্যস্ত ছুইটা পন্থা 
অবলম্বনের ব্যবস্থা করিয়া আসিয়াছেন। প্রথমতঃ কলকারখানা ও 
‘ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের দিকটা সব প্রতিষ্ঠানের 
কর্ম্মচারীদিগকে নির্ধারিত মূল্যে বিভিন্ন প্রবর থাগ্সামগ্রী পাওয়ার 
কতকটা সুবিধা দিয়াছেন'। দ্বিতীয়তঃ ব সাধারণ অধিবাসীরা! 
যাহাতে নিদিষ্ট মূল্যে ও নির্দিষ্ট পরিমাণে বেন কোন খাদ্ধদ্রব্য ক্রয় 
করিতে পারে তঙ্জন্ত' হারা কতকগুলিদোকান ও ডিপো স্থাপন 


করিয়াছেন । ' কিন্তু একথা সত্য যে, প্রথমেক্ত ব্যবস্থায় কলকারখানা 


ও কতিপয় শ্রেণীর ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের: '[র্নচারীদের পক্ষে নিদ্দিষ্ট 
সবলে কিছু পরিমাণ খাগ্চদ্রব্য সংগ্রহের ৰং হইলেও দ্বিতীয় ব্যবস্থা 
সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত বলিয়া এখন পর্য্যস্ত কপিক্যার সা সাধারণ অধিবাসীর! 

উপযুক্ত মূল্যে প্রয়োজনান্গুরূপ খাছন্রব্য' সংগ্রহের তেমন কোন 

সুযোগ পায়,নাই। খাচ্ছদ্রব্যের মূল্য বাধ দেওয়া সত্বেও জন- 
সাধারণ নির্ধারিত মূল্যে তাহা বিশেষ কিছুই কিনিতে পারিতেছে' না| 

অপরদিকে জিনিষপত্রের কম যোগানের ঢিতর ধনী লোকেরা ও 

সঙ্গতিপন্ন ব্যবসায়ীরা উহা প্রচুর পরিমান মজুত করিয়া ' দরিদ্র 

জনসাধারণকে তাহাদের প্রয়োজন অনুযায়ী থান্য সংগ্রহ বিষয়ে বঞ্চিত 
করিতেছে। এই প্রকার অব্যবস্থার সমুচিত প্রতিকারের জন্ত গবর্ণমেপ্ট 


বর্তমানে অত্যাবশ্যকীয় খান্যসাম্রী সম্পর্কে ব্যাদ্দ প্রথা (Ration-- 


ning system)-প্রবর্তনের বিষয় বিবেচনা করতেছেন ৷ কলিকাতা 
সহরের অধিবাসীদের জন্য যথাসম্ভব খাম আমদানী করিয়া 
তাহা-ষদি নির্দিষ্ট পরিমাণে ও নির্ধারিত মূলে জনসাধারণের ভিতর 


বন্টনের ব্যবস্থা হয়, তবে সকলের অভাবই কতকাংশে পরিপৃরিত, 


হইবে। অধিকন্ত ইহাতে অসাধু উপায়ে খান্চদামগ্রী মঙ্জুত ও তাহা 
অপচয়ের সম্ভাবনাও -বিদুরিত হইবে । তবে রেসনিং প্রথা 'অবলম্বন 
সম্পর্কে কয়েকটি. বিচাধ্য বিষয় রহিয়াছে । সেই কিচার্য্য বিষয়গুলি 
এই--€১) -কোন থাচ্সামগ্রীর ব্যাপারে কতদূর মাত্রায় রেসনিং 
করা হইবে (২) কলকারখানা ও ব্যবসা. প্রতিষ্ঠানসমূহের মালিকদের' 
মারফতে কমশ্মচারীদিগকে নিদ্ধারিত.মূল্যে খাগ্চসামগ্রী সরবরাহের যে 
ব্যবস্থা করা ' হইয়াছে তাহা বলবৎ রাখিয়া বাকী জনসাধারণের জন্য 
আলাদা ভাবে, রেষনিং-এর;পন্থা অবলম্বিত হইবে, ন! তাহা উঠাইয়া 
দিয়া সকল শ্রেণীর জনসাধারণের জন্য একটি ব্যাপক রেসনিং প্রথা! 
প্রবর্তন করা হইবে (৩) প্রত্যেক পরিবারের খাস সামগ্রী বরাদ্ধ' 
করিয়া! দেওয়া হইবে, না প্রত্যেক ব্যক্তি হিসাবে খাছসামগ্রী ক্রয়ের 





. পরিমাণ বাধিয়া দেওয়া 'হইবে। গবর্ণমেন্ট বর্তমানে এই সব প্রশ্ন 


বিশেষভাবে আলোচনা করিতেছেন । এব বিষয়ে প্রকৃত করণীয় 


কি তাহা স্থির ক্রিয়া য়া হারাবার ্রবর্তনে 
র সচেষ্ট হইবেন বলিয়া প্রকাশ । 


কলিকাতা সহরে রেসনিং প্রথা অনুযায়ী ধাতনামগ্রী বিক্রয়ের 
জন্য এবং এপ্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে খান্তদ্বব্য- সম্পর্কে ব্যবসায়ীদের 
অতিরিক্ত মুনাফা- বৃত্তি বন্ধ করিবার জন্য বাঙ্গলা সরকার চাউল, গম, 
চিনি কয়লা! প্রভৃতির ব্যবসা' কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করিবার সিদ্ধান্ত 


. করিয়াছেন। তাহারা স্থির করিয়াছেন, সরকারী পরিকল্পনা অনুযায়ী - 
কলিকাতা, ও কলি নিকটবর্তী অঞ্চলে জন-, 


সর্বত্র খাগ্যসামত্্ী বিয়ের অম্য লাইসেন্স প্রথা অবলম্বনে তাহারা 
বিশ্বাসভাজন ব্যবসায়ীদের নাম রেজেস্টরী করিয়া লইবেন। যে সব 
ব্যবসায়ী অতিরিক্ত মুনাফার উপর জোর না দ্বিয়া জনসাধারণের ' 
সুবিধার জন্য নির্দিষ্ট মুল্যে ও নির্ধারিত পরিমাণে ধাসামগ্রী বিক্রয়ে 
সম্মত থাকিবে কেবল তাহাদ্রিগকেই এই লাইসেন্স দেওয়া হইবে। 
সকল দিক যথারীতি বিবেচনা করিয়া এবং কোনরূপ পক্ষপাতিত্ব ছাড়া, 
যাহাতে ব্যবসায়ীদের নাম তালিকাভুক্ত হয়.তজ্জন্ট বাঙ্গলা সরকার, 
ইতিমধ্যেই একটি ডিছ্রিবিউটিং ট্রেডদ্‌ ট্রাইবিউনেল স্থাপনের স্ধলপ 
করিয়াছেন। স্তার ফঙজ্জলুর' রহমান (প্রেসিডেন্ট), , ডাঃ সত্যচরণ, 
লাহা ও মিঃ ডি আর স্কটকে নিয়া এই ট্রাই বিউনেল-গঠিত হইবে | 
এই ট্রাইবিউনেল: বিভিন্ন খাচ্প্রব্য বিক্রয়ের জন্য, প্রধান' প্রধান 
ব্যবসায়ীদের .নীম' মনোনয়ন করিবেন এবং খুচরা ব্যবসায়ী নিয়োগ 
সম্পর্কে সমুচিত বিধিব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন । 
খাদ্যদ্রব্য বটন.ও' চোরাবাল্জার নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে বাঙ্গলা সরকারের 
এই পরিকল্পনা দেখিয়া আমর! বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছি। কোনরূপ , 
বিলম্ব না. করিয়া অচিরে উহা কার্যে পরিণত করার ব্যবস্থা হইলে 


খাদ্য সরবরাহ বিষয়ে উহা দ্বার! কতকটা সুবিধা হইতে পারে ' রলিয়াই 
আমাদের বিশ্বাস। তবে আমাদের মতে এপ্রদেশের খান্ত' সমন্তা 


সমাধান করিতে গেলে কেবল জিনিষপত্রের উপযুক্তরূপ বণ্টন ব্যবস্থা 


‘ করিলেই চলিবে না, বিভিন্ন খান্তদামগ্রার যোগান বুদ্ধি করিবার দিকেও 


গবর্ণমেন্টকে পরিপূর্ণ মনোযোগ দিতে হইবে। এদেশে যে খান্চপ্রব্য 
আজ এত দুপ্রাপ্য ও রুপ হইয়া উঠিয়াছে, বন্টন ব্যবস্থার ক্রুটি ও 
চোরাবাজারের কারসাঞ্জি সেঞ্জন্য কতক পরিমাণে দায়ী সন্দেহ নাই। 
কিন্তু তাহাকে কোন মতেই প্রধান কারণ বলিয়া উল্লেখ করা যায় না। 
চাহিদার তুলনায় খাচ্ত্রব্যের যোগান কম বলিয়াই এদেশে 
আজ এরূপ জটিল খান্ত সমস্তার স্থষ্টি হইয়াছে। কার্জেই এই সমস্যার ' 
সমাধান করিতে হইলে ধাদ্যত্বব্যের বন্টন ও চোরাবাজার নিয়ন্ত্রণ 
সম্পর্কে সুসঙ্গত বিধিব্যবস্থ। অবলম্বনের সঙ্গে দেশে খাস্ধদ্রব্যের' 
যোগান বৃদ্ধিরও যথাসঙ্গত চেষ্টা করিতে হইবে ।” খাস্চদ্রব্যের যোগান 
বাড়াইবার প্রধান উপায় দেশে বিভিন্ন ফসলের উত্পাদন বৃদ্ধির ব্যবস্থা। 
নিম্নলিখিত’ পন্থায় এবিষয়ে সুফল পাওয়া যাইতে পারে-_-০) 
এপ্রদেশে যেসব জমি অনাবাদী রহিয়াছে স্থুযোগ সম্ভাবনা বুৰিয়া, 
তাহার কতকাংশ চাষাবাদের আমলে আনার বন্দোবস্ত কর!। অনাবাদী 
জমি চাষাবাদের আমলে মানা সম্পর্কে কৃষকেরা যাহাতে 'আগ্রহাহ্িত 
হইতে পারে সেউন্য সরকারী অর্ধ সাহাধ্য প্রধানের ব্যবস্থা কর৷। ' 


১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৩ ] 





২) পাট চাষের জমি বিশেষভাবে হান করিয়া লু না 


বেশী জমিতে ধান ও অন্য খাস্ ফসল চাষ করার বন্দোবস্ত করা (৩). 


উন্নত প্রণালীর সার ও বীজ বিতরণ করিয়া এবং জল সেচ বিষয়ে 
নুবন্দোবস্ত করিয়া জমিতে একর প্রতি বেশী খান্ত শস্ত উত্পাদনের 
ব্যবস্থা করা। এই ধরণের বিধিব্যবসথা অবলম্বিত হইলে বাঙ্গলায় 
খাগপ্রব্যের যোগান অবশ্যই বাড়িতে পারে । 

খাদন্্ব্যের যোগান বাড়াইবার অন্ত উপায়, উহার আমদানী বৃদ্ধি 
ও রপ্তানী নিয়ন্ত্রণ যুদ্ধের জটিলতা বাড়িয়া যাওয়ায়. যানবাহনের 
অসুবিধার জন্য বাহির হইতে বাঙ্গলায় অত্যাবশ্যকীয় থান্ধদ্রব্যের 


॥ আমদানী, বিশেষ করিয়া চাঁউলের আমদানী একরূপ বন্ধ হইয়া 


গ্িয়াছে। , কিন্তু এই অবস্থায়ও বাঙ্গলা দেশ হইতে বাহিরে. চাউল 


রপ্তানীর বিরাম নাই'। সিংহল ও অন্তান্য স্থানের অধিবাসীদের জন্য 
ক্রমাগতই এপ্রদেশ হইতে চাউল রপ্তানী করা হইতেছে। বাঙ্গলায় 
যেস্থলে চাঁহিদা অনুযায়ী চাউল উৎপন্ন হইতেছে না সেস্থলে রপ্তানী' 


বাড়াইবার এই রীতি. খুবই মারাত্মক।' বাঁঙ্গলার খাস্ঠসমন্তার কথা 
_ -বিবেচনা করিয়া গবর্ণমেন্টের কর্তব্য এখন হইতে বাহিরে খাগ্ত্রব্যের 
রপ্তানী একেবারে বন্ধ“ করিয়া - দেওয়া এবং এসঙ্গে বাহির হইতে 
যথাসম্ভব তাহা আমদানীর বন্দোবস্ত করা। এই ধরণের ব্যাপক বিধি- 


“ব্যবস্থা অবলম্বিত হইলে বাঙ্গলায় খাচ্াদ্রব্যের যোগান বৃদ্ধি পাইয়া, 


জনসাধারণের পক্ষে উপযুক্ত পরিমাণে ও সুবিধামূলক মূল্যে. তাহা ক্রয় 


করার সুবিধা হইতে পারে। লোক দেখানো ছোটখাট বিধিব্যবস্থায় 
নিজেদের কার্যযধার! সীমাবদ্ধ না রাখিয়া এপ্রদেশের- খান্ত সমস্তা .. 


"সমাধানের জন্ত আমরা বাঙ্গলা সরকারকে এখন হইতে সকল 
দিক দিয়া সেরূপ" সুপরিকল্পিত কর্ম্মপন্থা অবলম্বনের জন্ত অনুরোধ 
জানাইতেছি। 





(ইনফ্লেশন-_২) 

দ্বিতীয়তঃ জনসাধারণের হস্তে যাহাতে অধিক অর্থাগম.না হয় তাহার 
বিধান দেওয়া হইয়াছে । তৃতীয়ত; জনসাধারণ যাহাতে উহাদের 
"সুনামের জোরে অধিক মালপত্র ক্রয় করিতে না পারে তাহার উপায় 
অবলম্থিত হইয়াছে । চতুর্থতঃ হাতে অর্থ থাকিলেও যাহাতে জন- 
সাধারণ পণ্যব্রব্যের বাজারে ভীড় জমাইয়া৷ উহার মুল্য বাড়াইয়া দিতে 
-ন! পারে তজ্জন্য উহাদের ক্রুয়ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করা হইয়াছে এবং 
পঞ্চমতঃ এই সব ব্যবস্থা সত্বেও যাহাতে পণ্যব্রব্যের মূল্য বাড়িয়া 
‘চলিতে না পারে তঙ্জন্য পণ্যদ্রব্যের পাইকারী ও খুচরা দর সর্ব্বোচ্চে 
কি পরিমাণ হইতে '. পারিবে তাহার সীমারেখা নির্দেশ করিয়া 
‘দেওয়া হইয়াছে । একটু চিন্তা করিলে সকলেই বুঝিতে পারিবেন যে, 
উপরোক্ত কাধ্যক্রমের ১ম ও ৫ম দফা এবং ৭ম দফার শেষাংশ দ্বারী 
' জনসাধারণ ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের হাত হইতে অর্থ বা ক্রয়ক্ষমতা গবর্ণ- 
.মেন্ট টানিয়া লইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং ২য় দফার শেষাংশ এবং 
৩য় ও ৪র্থ দফার দ্বারা জনসাধারণের হাতে যাহাতে অধিক অর্থাগম না 
হয়, তাহার ব্যবস্থা করিয়াছেন. এই কার্ধ্যক্রমের ৭ম দফার ফলে 
যাহাদের হাতে অর্থ নাই অথচ যাহারা নিজেদের সুনামের জোরে 
বাজার হইতে টাকা ধার করিয়া অথবা,বাকীতে মালপত্র ক্রয় করিতে 
-পারে তাহাদের এই ক্ষমতা বিলোপ করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে এবং 
৬ষ্ঠ দফা দ্বারা ' জনসাধারণের হাতে অর্থ থাকিলেও উহার! যাহাতে 
ইচ্ছামত পণ্যদ্রব্য ক্রয় করিতে না পারে তাহার ব্যবস্থা হইয়াছে। 
এই সমস্ত ব্যবস্থা সত্বেও চোরাবাজারের প্রভাবে অথবা অন্ত কোন 
কারণে পণ্যন্ত্রব্যের মূল্য যাহাতে একটা নির্দিষ্ট সীমারেখা ছাড়াইয়া 
যাইতে না পারে তজ্জম্য ২য় দফার প্রথমাংশে পণ্যদ্রব্যের পাইকারী 
ও খুচরা দর সর্ব্বোচ্চ কি পরিমার্ণ হইবে তাহ! নির্দেশ. করিয়া 
দেওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে ?। 

এই প্রসঙ্গে ৬ষ্ঠ দফা-_অর্থা রেশন সম্বন্ধে একটু বিস্তৃত 
আলোচনা আবশ্যক । পণ্যদ্রব্য রেশন করার অর্থ হইতেছে, কে 
কি পরিমাণ .জিনিষ ক্রয় করিতে পারিবে তাহা নির্দেশ করিয়া 
“দেওয়া । বিষয়টা- নূতন নহে এবং বর্তমান যুদ্ধ উপলক্ষ করিয়াই 


“ভাবে অতিরিক্ত অর্থ পতিত 


ক উদ্ভব হয় নাই! গত ১৯১৪-১৮ দানের মহাযুদ্ধের সময়ে 
যুধ্যমান দেশগুলিতে ব্যবস্থা সীমাবন্ধভাবে অবলম্বিত হয়। 
অতঃপর ,সোভিয়েট রা; বরাবরূ/ উহা পুর্ণাঙ্গভাবে অবলম্বিত হইয়া 
আসিতেছে । উক্ত দেবরের নিজস্ব দোকানের মারফতে 
ছাড়া অন্ত কোথাও কে পণ্যদ্রব্য ক্রয় করিতে পাঁপ্পে না এবং 
এই দেশে চাহিদার তুলন| পণ্যদ্রব্যের 'ষোগান্র কম বলিয়া কোন 
ব্যক্তিই নিদ্দিষ্ট পরিমারে অধিক পণ্যত্রব্য ক্রয় করিতে পারে না! 
রি ণ সময় সময় দেশে চাহিদা ও যোগান: 
বিচার করিয়া প্রত্যেক বা পরিবার প্রতি সপ্তাহ বা মাসে কি 
পরিমাণ রুটী,. মাংস, বন্ত্ দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করিতে পারিবে .. 


তাহ! নির্দেশ করিয়া (ন 'এবং প্রতি ব্যক্তি ও পরিবারের নামে: 
তাহার ক্রয়যোগ্য রব্যামগ্রীর পরিমাণ নির্দেশ করিয়া এক এক 
খানা কার্ড দেওয়া হা। এই কাড “না দেখাইলে কেহ পণ্যত্রব্য 


ক্রয় করিতে পারে না এ কার্ড দেখাইলেও যাহার কার্ডে যে পরিমাণ 
পণ্যদ্রব্যের কথা উল্লেখ ছে তদতিরিক্ত পণ্যদ্রব্য কেহ ক্রয় করিতে 
পারেপ্না। যদি কেহ নিদ্দিষ্ট পরিমাণের অভিরিক্ত পণ্যঙ্্ব্য ক্রয় 
করিতে চেষ্টা করে তবে ত্হাকে শাস্তি ভোগ করিতে হয়।} বর্তমান 


- যুদ্ধে পণ্যব্রব্য বিক্রয়েব্ভার স্বহস্তে গ্রহণ'না করিলেও আমেরিকা, , 
* ইংলগু, জাৰ্ম্মানী প্রভৃতি সকল দেশেই এই ভাবে পণ্যদ্রব্য রেশন. 


করার রীতি অ্পবিস্তর অলম্বিত হইয়াছে। উহার ফলে জনসাধারণের 
হাতে অধিক অর্থাগম ওয়া, সত্বেও বাদ্দারে পণ্যজ্রব্যের চাহিদ।' 
বৃদ্ধি পাইতেছে না এবং জনিত মূল্য বৃদ্ধি হেতু ইনফ্লেশনের উদ্ভব, 
হইতেছে না। 

আমাদের মতে এই ভাবে পণ্যদ্রব্যের রেশন রুরিয়! দেওয়া-_ 
অর্থাৎ কে কতটা পণ্যপ্রব ক্রয় করিতে পারিবে তাহা নির্দেশ করিয়া 
দেওয়া! ইনফ্লেশন প্রতিরোধর উঠ শক্তিশালী অন্ত্র। এই রেশন ০ 
ব্যবস্থা যদি' ঠিক ঠিক মতে কাধ্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায়' অর্থাৎ 
'চোরাবাজার যদি এই প্রৃষ্টা ব্যর্থ করিয়া দিতে না “পারে তাহা 
অর্থের পরিমাণ শতগ্চণ বৃদ্ধি পাইলেও 
পারে, না। এরূপ ক্ষেত্রে 51 টা 











স্ত্বরূপ.কোন ব্যক্তির, ঢা লক্ষ 
হার পরিবারে. মোট ৫ জন লোক : 
তাহার পরিবারভুক্ত প্রতে)ক ব্যক্তির-জন্ত 
সরে ৪ জোড়া, কাপড় এবং অনুরূপভাবে 
করিয়া দিয়াছেন। এরূপ অবস্থায় 


দেশে পণ্যদ্রব্যের চাহিদ] চিঠি বৃদ্ধি পাইবে না এবং 
পণ্যদ্রব্যের মুল্য চড়িতে পারিবে না )৫প্রন্ন উঠিতে পারে যে; একমাত্র - 
রেশন বা মাথাপিছু পগ্যপর্য ক্রয়ের পরিমাণ নির্দেশ করিয়া দিয়াই ' 
যদ্দি ইনফ্লেশন রোধ করা [যায় তাহা হইলে আমেরিকা প্রভৃতি দেশে 


একদিকে জনসাধারণের হস্তস্থিত অর্থ টানিয়া লইবার এবং অন্যদিকে 
জনসাধারণের হাতে অধিক অর্থ পতিত হইতে না পারে তজ্জন্ত 
ব্যবস্থা করিবার কি জন রহিয়াছে। প্রয়োজন আছে-_তবে 


তাহা পণ্যমূল্য বৃদ্ধি রোধ| করিবার জন্য নহে-_অন্য কারণে উহা 
দরকার এবং বর্তমান ক্ষেতে উহা আলোচ্য বিষয় নহে। 

আমরা আশা করি যে,/পৃথিবীর যুধ্যমান দেশসমূহে জনসাধারণের 
হাতে অতিরিক্ত অর্থাগম সন্তবেও কেন ইনফ্রেশনের উদ্ভব হইতেছে না ' 
কেন এঁ সব দেশে পণ্যদ্রব্টের মূল্য অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি পাইতেছে" - 
না এবং এ সব দেশে অন্নসাধারণের জীবনযাত্রার ব্যয় কেন একই 
প্রকার থাকিয়া যাইতেছে রূর্তমান প্রবন্ধ হইতে পাঠকবর্গ তাহা উপলক্ধি ' 
করিতে পারিবেন । আগামীবাঁরে ভারতবর্ষের জনসাধারণের হাতে কি. 
তেছে, উহার ফলে পণ্যমূল্য রি ভাবে 
বৃদ্ধি পাইতেছে, এবং গবর্ণমেটি এই ব্যাপারের প্রতিকারে কি ভাবে ' 
ব্যর্থকাম হইতেছেন, তাহা আলোচনা করিব । 


সমপ্রতি বোঘাইএ সার ছে,জে স্কুল.অব আট 


চারুকলা প্রদর্শনীর 'ত্বারোদবাটন উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া 'গিয়াছে। 
*' এই প্রদর্শনী: উপলক্ষে ভারতের বিভিন্ন, ও ব্যবসা .. প্রতিষ্ঠান এবং 
সংবাদপত্রসমূহের ছয় শতাধিক প্রতিনিধি উদ্বিত ছিলেন। বার্মা শেল 
কোম্পানীর উত্ভতোগে এবং ভারতের বু বিশিনাগরিক, ব্যবসায়ী ও শিল্প- 


পতির সাহায্য ও সহযোগিতায় উক্ত শিল্প ূ্শনীর উদ্বোধন 'হুইয়াছে। 


সভাপতি মহাশয় তাহার অতিভাবণে' শিল্প- 
ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপনের প্রয্োজন সম্পর্কে 
, যে, কেবল জনসাধারণের' প্রচেষ্টা থাকিলেই [লিবে না; পুরস্কার বিতরণ 
ও অরঙ্কান্ কাঁধ্যকরী উপায়ে গবরমেন্টকেও এই [তীয় উত্তষে যথেষ্ট সাহায্য 
দান ও যথোপযুক্ত পৃষ্ঠপোষকতা করিতে হইরে| অতঃপর স্যার চন্দভারকর 
ভবিষ্যৎ তারতে শিল্পের ক্রুত প্রসার ও প্রভাবের 


ীজ্য ও আর্টের মধ্যে আরও 


পাঁচ শত নিদর্শনের সমাবেশ 'করা হইয়াছে. এং পুর্রক্কার-প্রাঞ্ড প্রতিযোগী 
ছাত্রদের সংখ্যাও এবার অন্তান্ত বৎসরের তুল অধিক হইয়াছে)" | 
"কলিকাতা কর্পোরেশনের খৃথিক সঙ্কট 
গত ৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে কলিকাতা ব 
“শ্রীযুক্ত শৈলপতি চট্টোপাধ্যায় কে 







আগামী বদের শেষে যদিও উত তহবিলে {| র অপেক্ষা কিছু অধিক 
সি লীকিৰে, তথাপি উহা ছার! ১৯৪৪- eg 5 


হিসাব নিয়ে দেওয়া হইল £ | 
মোট খাটতি 


|| 

সাল আয় ব্যয় 
fH 2289-88 ২,৫২ »২৩০০০২ ২, রঃ ১৬৫৭৯ ৪১৪২১০০৬ 
, ১৯৪২5৪৩ " ২১৫৯১৪৭০০০২, ২,৭৮, ১12০০২ ‘৮,৭০,০০৪ 


; B ‘ধ্যাণ্ডা্ড” ক্লথের ৬ এ | j 
' সম্প্রতি বোষ্বাইএ গৃহীত সিদ্ধান্তের ফলে প্যবস্থার কথা ঘোষণা Eb 


করা হইয়াছে তাহাতে ১' বৎসরে ভারতবর্ষে ১৫ : কোটি গণের নত ্যাার্ড 
কলধ দাওয়া যাইবে বলিয়া আশা করা খাঁয় | 
এই সকল কাপড়ের দর অন্ততঃ শতকরা ৪৪ ত 
যে সাধারণ কাপড়ের জোড়া ৫২ টাকা তা 
. যাইবে ; অথবা টাকা প্রতি ছয় আন৷ কম 


৫ কোটি গঞ্জ কাপড়ের অর্ডার দিবেন বলিয়া গিয়াছে। ১৯৪৩ সালের .. 


প্রথম তিন মালের জন্ত লির্দিষ্ট পরিমাণ বন্ধ এ মাসের মধ্যভাগে বাজারে 
ছাড়া হইবে । গত নভেম্বর যাসে বিভিন্ন কা? ডর কলগুলির সহিত অস্থায়ী 
ভারে যে,চুক্তি.হইপ্রাছে তাহাতে ১৫০ কোটি গজ বস্তু পাওয়া, যাইবে বলিয়া 
আশা করা যাইতেছে । | 

] 


তার ভি চন্দভারকরের 
পৌরোহিত্যে তৃতীয় বাধিক আর্ট-ইন-ইণ্ডাই ধৃ-হিবিশন্‌ বা শিল্প-বাণিজ্য ' 


চনা করিতে গিয়াূবলেন, 


আর্টের অচ্ছেড স্স্থের' 
সম্ভাবনার কথা জানাইয়া তাহার বক্তা শেষ কৃন। এই প্রদর্শনীতে প্রায় :) 





গত ১০ই ফেব্রুয়ারী কেন্্ীয় ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশনে প্রশ্নোত্তরের' 


পর শ্রীযুক্ত বৈদ্রনাথ, বাদ্বোরিয়া “রেদ্রগীর অভাবজনিত" গুরুতর অবস্থার 


উন্নতি বিধানে সরকারের অক্ষমতা” সম্পর্কে যে মুলতুবী প্রস্তাব উখাপন করেন 


তাহা! ২৪-৩২ ভোটে অগ্রাহ্‌ হয়। মুসলিম লীগ ও জাতীয়তাবাদী দলছয়ের 
সদম্তববন্দ প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দেন। আলোচনার উত্তর দিতে গিয়া অর্থ- 


সচিব স্তার জেরেমী রেইসম্যান বলেন যে, কলিকাতা ও বোস্বাইয়ের টাকশাল * 


দুইটি বর্তমানে ২৪ ঘণ্টা কালব্যাপী। কাধ্য চালাইতেছে এবং প্রতি মাসে সাড়ে 


বার কোটি সংখ্যক রেজগী প্রস্তত করিতেছে । সরকার. লাহোরে তৃতীয় - 


টাকশাল খুপিতেছেন।, উহা আগামী জুন মাস হইতে কার্য্য আরম্ত করিবে, 
এবং তাহার কুল নালে আনো; কোটি শন রি বেদ গত হইতে 
পারিবে। 


নর 0 ie 


জবাকুসুমের জনপ্রিয় সাইজ সরব্রায় করা 
কারণ কীচ, কাগজ, বোর্ড, ছিপি ইত্যাদি 
না। তাই আমাদের অনুরোধ এখন: থেকে 
জবাকুলুমের বড় শিশি কিনুন_ _তাতে আপনারও 


লাভ, 'আমাদেরও হুবিধা'। আপনি অপেক্ষারুত | ' 
বেশি জবা কুসুম পাবেন এবং আমাদেরও [| 


প্যাফিং নিয়ে ছু কমবে। তাছাড়া বড 
নিশি কিনলে এই অনিশ্াভার দিনে অন্তত | 
জবাকুল্ম সম্বন্ধে আপনি অধিকতর নিশ্চিত | 
থাকতে, পারবেন। আমাদেরও একটা সাস্বনা 
থাকবে: এখনও পৰ্যন্ত আমরা আপনাকে 


্ উবার যোগাতে পাঁরছি।, 





সি কে সেন আশু. কোম্পানী লিঃ, - 


১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৩ ] , আর্থিক জগৎ; ৭২৫ 
EE i oS boon টিটি টি EES 





, কাজের উৎসাহ নিঃশেফণয়ে, আসবে এ-ভাবনা এখন আর, তাদের 

নেই_কারণ; তারা জানে ঢে এক পেয়ালা চা খাওয়া" মাই আবার 
তারা তাদের উদাম ও ক্র ফিরে পাবে। চা উৎসাহ ও 
উদ্যমের আধার, কাজেই 'মুরদের ক্লান্ত চাই সম্পূর্ণভাবে দূর 
করতে পারে। কাজের, মা আপনার লোকজনরা যখন ক্লান্ত 
হয়ে পড়তে চায়, তখন|তাদের এক পেয়ালা চা-ই দেবেন। 

' “দেখবেন তারা কত. বো তৎপরতার সঙ্গে কাজ করবে? . 





সক 


' দিয়াছেন। 'বিবৃতিতে তিনি বলিয়াছেন মেদের পরিকল্পনা হৃযায়ী 


~ 


$ ডি যেই মিলের দরিত্রদ্িগের অন্ত 


" উক্ত বোর্ড গঠন করিবেন। 
'_ খান্ত সমস্তার সমাধান 1 - 
কলিকাতায় €ই ফেব্রুয়ারী অসামরিক সর [গের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী . 
চাকার নবাব বাহাদুরের সভাপতিত্বে সমস্ত সং সম্পাদকদের একটি 


সরকারী ব্যবস্থা সম্পর্কে সমস্ত ব্যাপার খুলিয়া বলা 


রি 84০41 
৭২৬ 81 
ড় ক্লথ সরবরবিৰ 
দরিপ্রদিগের উপকারার্থ' ব্ীয় মিল মা সমিতি, ষ্্যাওা্ড কাপড় 
উৎপাদনের ও সরবরাহের যে পরিকল্পনা স্থির ঢাছিলেন, তদমুসারে কাৰ্য্য 
আরন্য করিতে কেন বিলম্ব ঘটিতেছে, তত অবস্থা পরিফার রূপে 
বুঝাইয়া উক্ত সমিতির প্রেসিডেন্ট মিঃ এম; এ সংবাদপঞ্জে এক বিবৃতি 


্যাগার্ড কাপড় উৎপাদনের প্রশ্ন এখন উঠিতে র নী। কারণ কেন্দ্রীয় 
সরকার ষ্ট্যাপ্তার্ড কাপড় “উৎপাদন সরবরাহ নন সম্পর্কে যে আদেশ 
জারীর মনস্থ করিয়াছেন, তাহাতে কেন্দ্রীয় | 
সরকারী এজেন্টের মারফত 'ব্যতীত-অস্ত 
কেনা-বেচা নিষিদ্ধ হইয়াছে | মিঃ শা আরও =; 







"সহিত এই অতিমত্‌ প্রকাশ করিয়াছিল যে, ষ্টার্ট কাপড় প্রস্ততের অন্ত 
শতকরা যতগুলি তাত স্বতন্ত্র রাখা হুইবে, ফোন ক্রমেই সরবরাহ 
বিভাগের প্রয়োজনে লাগান হইবে না। শিল্পের মীলিকগণের | 
একটি প্রভাবশালী দল ষ্ট্যাপ্ার্ড কাপড়কে, গাহ বিভাগের আওতায় 


hes জন্ত কেন্দ্রীয় সরকারকে রাজি করিয়া 

যে মিলের উৎপাদন শক্তি শতকরা ৬০ ভাগীর প্রয়োজন 
গার্ড কাপড় উৎপাদনের ॥ 
আর কোনও দায়িত্ব থাকিবে না.।. সুতরাং দেখাইতেছে ফেষে পরিমাণ, 
্যাপ্ার্ড কাপড় প্রস্তুত হওয়ার আশা করা গিয়ার এইরূপ ব্যরস্থার ফলে ॥' 
তাহা আর হইতে পারিবে না। মিল মালিক স্তর পরিকল্পনা অনুসারে : 
যাহারা ষ্ট্যাপ্তার্ড কাপড় সরবরাহের দায়িত্ব গ্রহণ 'াঁছেন, মিঃ শী তাহাদের ' 
সকলকে ধন্তবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি এই অধ করেন 'ষে, পূর্বোক্ত 
পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হওয়ায়, উক্ত মিলগুপিকে ধরার্ড কথ বোর্ডের নিকট 
নাম রেজিষ্টারীর অন্ত দরখান্ত করিতে অনুরোধ্যা হইতেছে। ষ্র্যাপ্ডার্ড 
কাপড় উৎপাদন ও সরবরাহ সংক্রান্ত আদেশ আম বের রনির 





বৈঠক হয়। উক্ত বৈঠকে অসামরিক সরবরাহোভিরেক্টার মিঃ রক্সবার্গ 
ও অস্তান্ত সরকারী-কর্ম্মচারী উপস্থিত ছিলেন। খাত সস্তা সম্পর্কে 
দেড় ঘণ্টন্মিও অধিককালব্যা্ী আলোচনা ও সম্পাদকদের নিকট 


| HE 


প্র নহি! কে 
দিক দিয়া যে ভাবে আমাদের চলিতেছে সে ঢাবে আমরা ভাল মতই 
চালাইয়া যাইতে পারিব বলিয়া আমি মনে করি। * 
ভারতে যুদ্ধ জাহাজ নিাণ 
যুদ্ধ আরস্ত হইবার পর ভারতবর্ষে যুদ্ধ জাহা নির্মিত হইয়াছে ও 
হুইতেছে। ১৯৪২ সালে নূতন জাহাজের ন ১৯৪০ ও ১৯৪৯ সালের 
তুলনায় আড়াই গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়া জান[গিয়াছে। এই সমস্ত যুদ্ধ ' 
জাহাজ নির্দাপের আবপ্যক কলকজা, ইঞ্জিন, ডায়নাযা, বৈষ্যৃতিক যন্ত্রপাতি , 
ও অন্তান্ত আহুষজিক সাজসরঞ্জাম বর্তমানে কলকারখানায়ই প্রস্তুত 
হইতেছে বলিয়া প্রকাশ। 
" ঝাঙ্গল। সরকারের কাগজ ব্যকার হাস 
কাগজ ব্যবহার সম্পর্কে মিতব্যয়িতার জন্ত' 'বাগলা সরকার যথোপযুক্ত 
ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রস্তাব করিয়াছেন। এক্সপ প্রকাশ যে, কলিকাতা : 
বিশ্ববিদ্তালয়ের পরীক্ষাগুলির ফলাফল এই বৎসর কলিকাতা গেঘেটে প্রকাশ 
বন্ধ র্ুখা উপরোক্ত ব্যবস্থার অন্তর্গত | বিষয়টি সম্যক বিবেচনা ' করিয়া 
অবিলঘে গবর্ণমেণ্টকে মতামত- জানাইবার, জন্ত কলিকাতা বিদ্ববিভালয়ের' 
কর্তৃপক্ষের নিকট এক অনুরোধপক্র প্রেরণ করিয়াছেন J 





| কারান লিঃ ূ 





ইহার ফল এই হইবে ৪ 


[১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৩ . 





১ ইং 









মিনা, 
বাংল, আসাম, বিহার, উড়িব্যা, হুড লি, দিনতী, 
এবং লণ্ডনের প্রধান প্রধানন্্যবসাকেন্জরে। 
রিয়ার মুল রর / 
এ এ ১১৩৩১ ০৪,০০০ টাক 
ও বিক্রীত 8০,০৯১০ ৯ 
ob Be VE ২২,০৪১,০০০ টাকার উপর 
রিজার্ভ ফাণ্ড প্রভৃতি ' yee, sea উপর 
অংশীঘারগণের নিকট 
প্রাপ্য ইত্যাদি প্রায় ১৮১০০, ১০৯২ টাকা (প্রায় 
করেন ভরক্মছে্জ ডলার ইণ্যাদিসহ ) সকল প্রকার 
ব্যান্ধিং কাৰ্য্য করা হয় । ৃ / 
৯২১১৩ তির সি ৪০ এষ, এল, লি। পর 


শু. হেড হি কি 
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(অনসাধারণের একটি যৌথ জ্রাতীয় il 


814! চিত্তরঞ্জন উ, কলিকাতা ৷ 
£ কুচবিহার ও জলপাইগু 
| লিগা এলারছেটক কলিকাতা £ ফোন বি, বি ৩১৬ ও ৪৪৫৭ ৷; 


দি পাইওিযার ই 


সা Sore 
বাঙ্গলাদেশে এত বড় কারখানা আর নাই। 


77১52815455 





লবন ফিদূতে বাললার কোট টাকা বলার লোতের মত চলে যায় 
বাঙ্গলার 'বাহিরে। এ আতকে বন্ধ করবার তার নিয়েছে 
আপনাদের প্রিয় 'নিজন্ব “পাইওনিয়ার” 


অবশিষ্ট অংশ বিক্রয়কারী শক্তিশালী এজেন্ট আবস্ঠক' 


| 
1 
=| 





_ ৫ জা ১৯৪৩ ] ' . আর্থক জগৎ ২.৭ "২৫ 











' বোম্বাইএ নূতন নিয়ন ব্যবস্থা ০ নি 

বোথ্াই শহর ও সহরতলী অঞ্চলসমূহে মন্ুত চাউল ও চাউলজাত অব্য বব নল কারী কর্ম 
সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে বোম্বাই সরকার একটি আদেশ জারী করিয়া চাউলের চারীদের বেতন ও মাগী” ভাতার হার (৪ করিয়াছেন 
গুড়া বা অন্ত কোন প্রকার চাউলজাত দ্রব্য এবং পিষ্টক, মিঠাই ইত্যাদি গত সা নভেম্বর হইতে উ্ত বিয়ের আলোর 1 
খাবার তৈয়ারী নিষিদ্ধ করিয়া দিয়াছেন। আর একটি আদেশে বোম্বাই ও অষ্ট্েলিয়ায় খাণ্য | এ 
‘উহার উপকণ্ঠস্থ অঞ্চলের অধিবাসীদিগকে” বলা হইয়াছে যে, যদি কাহারও . অস্ট্রেলিয়ার প্রধান মন্ত্র মিঃ কার্টিনের আলিয়ার লোকু 
মজুত চাউলের পরিষাণ দশ মণ বা তদুর্ধ হয়, তাহাকে প্রতি সপ্তাহে ও মন্তুত ধাস্ ব্যবস্থার সম্পর্কে সংযম অভ্যাস আরঞ্জু। হোটেল এবং 
“ চাউল সম্পর্কে বিবরণ দাখিল করিতে হইবে। | যাহ লনি লজ রি 


ৃ রা 
একক Re A পাছে টি 
য়ে ভাতে? মা দে পাবে বলে-আনে [তি 





রী, 


~~ 


ao বর্তমান খান [যি নিয়ুদণ নীতির পরিবর্তনের এক প্রস্তাব আনয়ন 
করিবার সিন্কছুন। তিনি সমস্ত খাত্রব্যের মূল্য নিয়ন্্রপের ভার |] 

* প্রাদেশিক সরজেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের কর্তৃত্বাধীনে দিবার জন্ত মত | 
প্রকাশ করিয়ারব্যাদির মুল্য নির্ধারণ ও রণ্টন ব্যবস্থাও ম্যাজিস্ট্রেট 1 


শালি = 


এ মুল্য নিয়ন্ত্রণ রহিত 


সার ভি কেন্দ্রীয় পরিষদের আগামী বাজেট অধিবেশনে 


চল 


১. 








৮ 1 পিসি আৰ্থিক জগৎ .. se 





1 
স্থাপিত ৪ ১৯৩০২ ৪ 
' হেড অফিস-_কুমিল্ল 


4৯ "নী ক দ্বারাই সুঠুভাবে পরিচালিত হইবে মনে করেন। লাল শকিন ১৫, ক্লাইভ নট, কলিকা 


বিভাগ এবং সমস্ত আর্থিক উপদেষ্টাকে বাতিল | : 
মত প্রকাশ করেন। স্যার জিয়াউদ্দিন অধিকন্ধ 
“at নিত্যপ্রয়োজনীয় ভ্রথ্যাদির অতিরিক্ত মূল্য [| 


কারী কর্ম্মচারিদের বেতন বৃদ্ধি কাবার যত দেন। 
-- Iর রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থা . | 


ন, বাংলার রাজস্ব আদায়ের খানিকটা অদ্থবিধা ঘা 
ঘটায়, রাজস্ব আস্ত উপায় উদ্ভাবন কলে ভ্রনরক্ষা বিভাগের মন্ত্রী. || 


. প্রীত সন্কোবকমদি্ঠীতে ভারত সরকারের বাণিজ্য সচ়িব এবং 
বাণিজ্য সেক্রেটা' আলোচনা করিয়াছেন। তারত সরকার বাংলা 


কলিকাতা অফিস--১৩৫, ক্যানিং রী 


্ রম লিল 0 অপরাপর শাখাসমুহু 


কুমিল্লা, কমলাসাগর, ফরিদপুর, ঢাকা, না 
ট্যাজলা, সপটগ্রাম, সিলেট, করিমগঞ্জ, 
_ আলানসোল, রাজবাডী, কু 





ত 7 


| বামড়ার ( উড়িস্তা) মহারাজা ' বাহাদুরের 
| অক্টোবর মাসে উক্ত রাজ্যের অন্তর্গত দেও? 


= সরকারকে সামক্সি হিসাবে খণদানে সাহায্য করিয়াছেন। ভারত BE 
সরকাঁর এই খণেরবাড়াইয়া দিবেন এবং বাংলা সরকারকে বর্তমান | 


আর্থিক হরবস্থায়া রি দিবার প্াতিতি | 5 


ধা পরিমাণ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ 


“১৯৪৩ সালেরায়ে খা বরাদ সম্পর্কে অনুসন্ধান ' আদেশ” নামে l 


বোম্বাই সরকার আট হুকুম জারী করিয়াছেন। উক্ত হুকুম বর্তমানে | 


শুধু বোস্বাই সহরেরপ্রযোদ্্য হইবে । উহার উদ্দেশ্ত খাড়বরাদ্দ প্রথা EL 


প্রবর্তনের অন্ত হে[রলাব, ময়দার কল ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের পক্ষে: 
প্রয়োজনীয় খাভ-শেমাণ সম্পর্কে তথয সংগ্রহ, করা. 


| . ভারজেওয়ে, ইঞ্জিন আমদানীর ব্যবস্থা 


দিল্লীর এক সৃংবপ্রকাশ যে, প্র্যাডি মিশনের স্থপারিশ অন্থ্সারে | - 


ভারতে মার্কিন রেলগশেষজ্ প্রেরণের বিষয় অনিশ্চিত রহিয়া সিয়াছে। 
কিন্তু আগামী আর্থিংসরে রেলের এক শত বড় ইঞ্জিন এবং আরও এক 
শুত ছোট ইঞ্জিন ভাওপৌছিবার সম্ভাবনা আছে। বে-সরকারী 'হত্রে 
জানা গিয়াছে যে, [ন্ত, ইঞ্জিনের জন প্রায় পাঁচ কোটি টাকা ব্যয় 
হইৰে। 2 ক 

ভারত সরকার ভন্ন 'বিশ্ববিস্তালয়ের এবং কলেজের রাসায়নিক 
গবেষণাগারে বাসায় প্রৰ্যাদি প্রস্তুতের এক পরিকল্পনা করিয়াছেন। 
সম্প্রতি ভারত সরকারতিন্ন বিশ্ববি্ভালয়ের, এবং কলেজের কর্তৃপক্ষকে 
তাহাদের রাসায়নিক 'ব্ষণাগারে গবর্ণমেণ্টের প্রয়োজনে রাসায়নিক 
_ব্যাদি প্রস্তুতের অন ধকরিতেছেন। 

ও /ধান্সশন্তের র অবস্থা.-.- 
ছে সচিব, শ্রীযুক্ত ন নলিনীরঞ্জন সরকার কেন 





খাভ পরামর্শ, (ভুড় এডতাইসরী কাউন্সিল) দ্বিতীয় অধিবেশনে 
খান শত্তের সংখ্যা-ত পর্যবেক্ষণ করিয়া বলেন যে,. বর্তমান খা শন্তের 
পরমার স্োষনক নাইলে বাজারে হা-ছতাশ টি করিবার মত তেমন 
গুরুতর বসা দেখা দেয়দাই। অতিরিক্ত পরিমাণে খান্ধ দ্রব্যাদি মজুত 
রাখাতেই বাজারে এর খান্ভাতাব দেখ! দিয়াছে। গভর্ণমেপ্ট বর্তমানে - 
খাপ উৎপাদন বৃ বং খা উদ এলাকা হইতে ঘাটতি এলাকায় 





“অনুরোধ জানাইয়াছেন।! অতিরিক্ত খাঁতশন্ত, ঘাস, বিচালী এবং শাকসলী 
উৎপাদনের বিশেষ চেষ্টাই বর্তমানে প্রধান কর্তব্য. বলিয়া বাণিজ্য, সচিব 


মনে করেন। 


‘> 


রি i 
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পপ 


অষ্টরেলিয়ার খুচরা পয়সার ভুভিক্ষ 

খুচরা পয়সা জমাইয়া রাখিবার এবং জ্রযাইযা যৎকিঞ্চিৎ লাভ করিবার 
লোভ ভারতবর্ষে ক্রয়-বিক্রয় ব্যাপারে বিশেষ বিন্বয় স্থষ্টি করিয়াছে । সরকারী 
আশ্বাস ও নানাবিধ বিধিনিষেধও সেই সমস্ত সমাধান করিতে এখন পর্য্যন্ত 
সক্ষম হয় নাই । “অষ্ট্ৰল নিউপ্র"এ প্রকাশ,ণ্অস্ট্রেলিয়ারও বহু লোক সামান্ত 
লাভের আশায় খুচরা যঙুত্ত করিতেছে । তাচার ফলে অস্ট্রেলিয়ার বাজারের 
বেচাকেনায় বিভ্রাট বাধিয়াছে এবং সৈন্ত ও শ্রমিকদের বেতন দেওয়াও শক্ত 
হইয়া উঠিয়াছে। ট্রেজারার মিঃ চীফলে মঙ্ুকারীদের কঠোর সাজা দেওয়া , 
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ৰ এ 
নাগী্র আত্মসমর্পণ 
৩৩০,০০০ শক্রসন্যনিহত বাদীর 








হইবে বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। খুচরা পৰাঙ্গ 
লোভ ভারতের মত অষ্টরেলিয়ায় ও দেখা যায় টক 
. ইন্দোরে ভারত সরকারের 'র 

ইন্দোরের খাত্ত বরাদ্দ পরিকল্পনা বিশেষ তরে ২৫ 
সরকারের আর্থিক উপদেষ্টা স্তার থিয়োডোর ছেন! 
জানুয়ারী পর্য্যন্ত ইন্দোরে অবস্থান করিষাছিং্র 
নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা এবং ষ্ট্যাপ্ডার্ড কাপড়ের দোকান! 
ভাবে তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন। 


রা ূ 
২২২২, ০০ আর্থিক জগৎ 


[লোরে থাগ্ বরাদ্দ প্রথী 

বং করাচীতে খান্ভ বরাদ্দ প্রথার প্রবর্তন কর! 
রেক্টর অব সিভিল সাপ্লাই মিঃ এস্‌, নারায়ণ রাও 
শে জানুয়ারী তারিখে খাত বরাদ্দ প্রথ! সম্পর্কে এক 











j : 
।নিঢ়দ্বশ অনুসারে বাঙ্গালোর সহরকে ৯টি বিভাগে 
রর ৫১ হাজার পরিবারের চাহিদা মিটাইবার 
গত ডিপো খোলা হইয়াছে । সরকারী কর্ম্মচারী, 
বং অন্থান্ত প্রতিষ্ঠান দ্বারা এই সমস্ত ডিপো চালান 
নন্তবিধ লাইসেন্স-প্রাপ্ত দোকানও আছে। উপরোক্ত 
প্র চালাইবার বিধান করা হুইয়াছে। ভিপো 
ল এবং অন্তান্ত খান্তদ্রব্য কেন্দ্রীয় ডিপোতে মন্ুত 
ন বপিকদের মদ্ধুত চাউলের এক চতুর্থাংশ এই 
জমা করা হইয়াছে এবং পাইকারী বণিকদিগকেও 
-প্রার্থ বিক্রেতার ভ্ায় বিক্রি করিবার আদেশ 
পাইকারী বণিকর্দিগকেও খুচরা বিক্রি করিবার 
এই নিয়ম অনুস্থত হইলে পাইকারী বিক্রেতা 
[ সুবিধাও পাইল, অধিকস্ত নিয়ন্ত্রণ নীতির দোষ- 
নর চাপাইয়! নিজেকে রেহাই দিবার স্থবিধা হইতে 
র সহরের থাগ্ত বরাদ্দ প্রথার অন্ততম বৈশিষ্ট্য এই 
(১) শিক্ষিত শ্রেণী ও (২) শ্রমজীবী শ্রেণী__এই ছুই 
হাদের চাহিদা পৃথকভাবে নির্ধারণ কর! হইতেছে। 
লা ২০ জন প্রথম, শ্রেণীতে পড়েন। দশ বৎসরের 
ককে দৈনিক এক পোয়া ( মহীশূৃব ষ্টেট অনুসারে ) 
Kk ও শিশুর অন্ত অর্ধ পোয়া বরাদ করা হইয়াছে, I 
ক যাহারা মিশ্রিত' খান্বে অভ্যস্ত তাহাদের প্রত্যে- 
উল এবং একপোয়া মন্জুরদের ভোন্যয খাত বরাদ্দ 
ক এর অর্থ পরিমাণ খানদ্বোর বরাদ্দ করা হুইয়াছে। 
'লায় শর্করা বিতরণ 
দাপ্লাই বাংলা প্রদেশে শর্করা বিতরণ "করিবার 
ন তাহা সম্পূর্ণ কার্যে পরিণত হওয়ায় এ প্রদেশে 
স্তায় শর্করার, অভাব হইবে না।, ভিরেক্টর 
ছি পরিকল্পনা ভারতের কণ্ট্োলার অব সিভিল 
হন। উক্ত পরিকল্পনাহ্থলারে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের 
জনসাধারণের মধ্যে শর্করা বিক্রয় ও বিতরণ 
ক্ষ এই ব্যবসায় যাহারা লারদশা এমন. খুচরা 
ই শর্করা বিভরণ-করা হইবে, কিন্তু জেলা ম্যা্ছি- 























চ বিক্রেতাদের লাইসেন্স রক্ষা করিতে হইবে 
রে কাধ্য চালাইতে হইবে। শর্করা বিক্রয় 
সমস্ত তথ্যাদি প্রেরণের নিয়মকানুন উক্ত 
্রাকিবে । কলিকাতায় বহুদিন ‘যাবত 

এবং পাইকারী বিক্রেতা দ্বারা শর্করা 


{ন শর্করা প্রস্তুতকারী কারখানার 
রর শর্করা উৎপাদন সম্বন্ধে কোন 
চন । ডিরেক্টর অব 'সিভিল 
তে শর্করা বাহিরে পাঠান 


জেলা কর্তৃপক্ষ স্থানীয় 
ময়দা বিক্রয় করিতে 


5 


জীবন বীমার বৈশিষ্ট্য । 


=" 





৪ কাৰ্য্য নিয়ন্ত্রিত হইবে । কলিকাতার এবং- 


জেদের হাতে লইবেন 
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ছুই হুদ বা! 








নালা এবং বা 
এই ছুইটিকেই রক্ষা কর! 


বীসাক্রাত্রী এবং এজ্দেণ্ড 
এই ছুই পক্ষকেই সৰ্ব্বোত্তম ' 


সুবিধা দেওয়া আমাদের বৈশিষ্ট্য । 


প্রেস্পেতাসের জন্য আবেদন ক্ররুন ) 


হাওড়৷ ইন্সিওরেন্স 
ক্কৌন্পানী= ভিলচ্িতভ্ভ ৷ 





৩ত্নৎ জ্্যাণ্ড রোড, কলিকাতা । 


আমাদের তৈরী জিনিষ | 











৬ ডাক ব্যাক ওয়াটার প্রুফ 


~“ 
/ 


(রবার হীন ও রবার যুক্ত) 
রবার কথ 
হটওয়াটার ব্যাগ 

আইস ব্যাগ ' 

এয়ার বেড 

এয়ার রিং ও'কুশন 

. গীমৰুট্‌ ও ওভার স্ু প্রভৃতি : 


বেন য়াটাৱগ্র ওয়ার 


(১৯৪০) নিনিতেজ্তঞ 


কারখানা, ও হেড অফিস : পাণিহাটি, ২৪ পরগণা (বেঙ্গল) 


লিকাতা শোরুম্‌ ₹_-১২নং চৌরঙ্গী এবং ৮৬ নং কলেজ টু 


বোম্বাই শাখা :--৩৭৭ নং হণবি রোড, (ফোঁট) বোম্বাই 
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..... ইন্দোরে প্াপ্ডাভ-ক্লথ বিক্রয় মিঃ আর্েবেভিনের ধা টি 
বাজার চলতি দর অপেক্ষা শতকরা ৪০২ টাকা কম মুল্যে দরিভ্রদিগকে বৃটিশ শ্রম সচিব মিঃ আর্পে্ই বেতিন বিললাতে পীক্ষাগ্রাপ্ত ৫* জন 
[সন্তায় কাপড় যোগাইবার জন্ত ষ্যাওার্ড ক্লথের যে পরিকল্পনা কর! হইয়াছিল, ইত্রিনিয়ারকে তাহাদের স্বদেশ যাত্রার প্রাক্কালে করিয়া ধলেন 3 


গত ১৫ই ডিসেম্বর হইতে ইন্দোর সহরে তদনুযায়ী ষ্ট্যাওার্ড ক্লথ বিক্রয় করা ভারতের আর্থিক অবস্থার উন্নতিকল্পে ভারতে শিল্পের [বত উন্নতি করিতে 
: হইতেছে। উপস্থিত চারিখানি দোকানে এই কাপড় বিক্রয় হইতেছে। হইবে, কারণ ভারতবাসীকে বহিশক্রর আক্রমণ হুইভো[রক্ষা “পাইবার অন্ত 
ক্রমে চাহিদা বৃদ্ধি মাফিক সুবিধাজনক, অঞ্চলে আরও কয়েকখানি দোকান তাহার নিজের দায়িত্ব বাড়াইতে হইবে । এমতাবস্থায় মঃ কেভিন ভারতীয় 
খোলা হুইবে। ১৫ই জামুয়ারী পর্য্যন্ত দোকানগুলিতে মোট ৩৯,৭৩৫ গজ  ইপ্রিনিয়ারদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলেন যে, ও প্রাচীন কুটির শিল্প 
. কাপড় দেওয়া হইয়াছে এবং ৯,৫৪১. গল্প কাপড় বিক্রয় হইয়াছে ।. বৰ্জ্জন করিয়া পৃথিবীর বর্তমান যন্ত্র শিল্পকে পুরাপুরি গ্রহ! করিতে হইবে। 


Aw গ/95% W2/ 


এ সম্বন্ধে- . বিস্তারিত বিবরণ ও আবেদন পত্র 
পাওয়া _যাবে বোস্বাই, কলিকাতা, দিলী ও. 
মাদ্রাজের রিজার্ভ বাজে," অন্তান্ স্থানের 
ইম্পিরিয়েল ব্যাঙ্কের শাখায়, এবং সমস্ত 
সরকারী ট্রেজারীতে।  . BE . 





১৫ 











৪ সালের পাটের জমির পরিমাণ 
এক সংবাদে প্রকাশ যে, পূর্ব সিদ্ধান্ত বাতিল 
করিয়া বাল! সরকারএরপ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, আগামী ১৯৪৩- 
. 88 সালে বাঙ্গলায় 1াটচাষের জমির পরিমাণ ১৯৪০-৪১ লালের পাটের 
মির অর্ডেক হইবে”: এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, ১৯৪০ সালের তুলনায় 
এক-তৃতীয়াংশ পঁরিমা জমিতে আগামী মরশুমে পাটের চাষ হইবে বলিয়া 
পূর্ব এক সরকারী সিরধস্তের কথা প্রকাশ পাইয়াছিল। রা 
সবকারী দমননীতির ফলাফল ৃ 
পত ১২ই ফেব্রুয়দী কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে সর্দার সন্ত সিংহের এক 
প্রশ্নের জবাবে স্বরাষ্ট্র সাঁব স্তার রেজিনাজ্ড ম্যাক্সওয়েল , বলেন, কং্রেসী- 
দিগকে প্রেপ্তার করারপর দেশে যে হাঙ্গামা আরম্ত হইয়াছে সেই পরি- 
স্থিতিতে, ১৯৪২ সালের শবভাগ পর্য্যন্ত ৫৩৮ বার গুলী চালাইতে-হুইয়াছে। 
পুলিশের বা সৈনিকের 5লীতে মারা গিয়াছে. মোট ৯৬০ জন এবং আহতের 
সংখ্যা দীড়াইয়াছে মোট ৷ হাজার ৬৩০ 'জন। ১৯৪২ সালের শেষ পর্য্যন্ত 
এই হাজামা সম্পর্কে যোট৯০ হাজার ২২৯ অন লোককে গ্রেপ্তার করা হইয়ছে 
এবং বর্ষশ্যে পর্যন্ত দণ্ড দয়া হইয়াছে প্রায় ২৬ হাজার জন লোককে। * 
-* , সংবাদধত্ৰ-মুদ্ৰণ সম্পর্কে সম্মেলন ' 
ভারত সরকারের বশিজ্য সচিব ভরীযুজ নলিনীরপ্রন সরকার ১৫ই 
ফেব্রুয়ারী তারিখে সংবাদপ ুদ্রপ ও তৎসংক্রান্ত অন্টান্ত বিষয় আলোচনার 
অন্ত সংবাদপত্রসমূহ্ের ইখত্রান ও ইষ্টার্ণ নিউজপেপার সোসাইটির এবং 
ভারতীয় ভাষার পংবাদপত্রসমিতির প্রতিনিধিগপকে এক সম্মেলনে আহ্বান 
করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ । | - 


নয়াদিল্লী কাউন্সিল হাউলে জীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকারের সভাপতিত্বে 


» 


৬০ 


বেন্দীয় খাদ্য পরামর্শদাতা পরিষদের ( ফুড এডভাইসরী কাউন্সিলের ) এক ॥ 
অধিবেশন হইয়াছে। ভারতসরকারের শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং ভূমিবিভাগ কর্তৃক | 


প্রথমে কেন্দ্রীয় খাভ পরামর্শাতা পরিষদ গঠিত .হইয়াছিল। পরে উহা 


ভারত সরকারের নবগঠিত খাঁবিভাগের অধীনে আসিয়াছে। কেন্্রীয় খাস্য ফুঁ 
পরামর্শদাতা পরিষদের প্রথম অধিবেশনে এই মৰ্ম্মে একটি সুপারিশ কর! $ 

হয় যে, খান্ত নিয়ন্রণ সংক্রান্ত [ামন্তার সমাধানের অন্ত একটিমাত্র প্রতিষ্ঠান ্ 
পঠন করা বর্তীব্য। এতছ্যতীত খাডদ্রব্য খরিদ এবং সামরিক ও অন্তাভ চু 
অঞ্চলের প্রয়োজনে খাঁভত্রব্য সরবরাহ ও বণ্টন নিয়ন্ত্রণ করার উদ্দেশ্বে ( 


একটিমাত্র প্রতিষ্ঠান গঠন ক্যাও আবশ্তক। উক্ত অধিবেশনে আরও 


সুপারিশ করা হয় যে, যে অঞ্চপে প্রধান প্রধান খাতশত্ত শী অঞ্চলের প্রয়োজন ( 


মিটাইয়াও উদ্দ তু হইয়াছে এব! যে অঞ্চলে উহার ঘাটতি পড়িয়াছে, এতছুভয় 
অঞ্চলের মধ্যে খাচ্চশন্ত সরবরাছের শৃঙ্খলা বিধানকল্পে শ্বতন্ত্র একটি খাত্তশন্ত 
এবং তৎসহ প্রস্তাবিত সরকারী খরিদকারী প্রতিষ্ঠান গঠন করা আবশ্তক। 
কাউদ্দিলের বিগত অধিবেশনে যে সকল সুপারিশ কর! হইয়াছিল তদমথসারে 
এবং বিশেষ করিয়া কেন্দ্রীয় খাদ্য পরামর্শদাতা পরিষদের ষ্ট্যাত্ডিং কাউন্সিলের 
প্রথম অধিবেশনের আলোচনার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ভারত সরকার প্রাদেশিক 
এবং দেশীয় রাছ্যসুমুহের গবর্ণষেন্টের নিকট পত্র দ্বিয়াছেন। 'উক্ত পত্রে 
অসামরিক ও দেশরক্ষার ক্রমবর্ধমান প্রয়োজন মিটাইবার অঙ্ক নির্দিষ্ট ভিত্তিতে 
খাদ্যদ্রব্য উৎপাদনের পরিকল্পনা স্থির করিবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। 
খাঁদ্যপরামর্শদাতা কাউন্সিল দেশের কৃষি, বাণিজ্য ও ব্যা্কসমূহের বিশিষ্ট 


প্রতিনিধিগণকে লইয়া গঠিত হইয়াছে। এই কাউন্সিলের মারফতে খাদ্য-. 
বিভাগের কার্য্যকলাপের সহিত জনসাধারণের সহযোগিতা লাভের পথ 


সুগম হইবে । অনসাধারণের আতঙ্ক, এবং শ্রাস্তধারণা 'দূর করার জন্ত যে 
সকল বিধিবিধান প্রবর্তন করা প্রয়োজন হইবে তাহাতে এই কাউজিলের 
সমর্থন পাওয়া যাইবে। ভবিষ্যতেখারিব ও রবিশন্ত উৎপাদনের সময় কি 
প্রকারে অধিক পরিমাণে খাদ্যশন্ত, পশ্বাদি এবং শীকসজী উৎপাদন করা 
যাইতে পারে, তাহার সুপরিকল্পিত, কার্য্যপন্থা নির্ধারণের জন্ত কাউন্সিল 
সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট সুপারিশ করিবেন। | 


কা | . _ আৰ্থিক জগৎ 


স্থায়ী আমানত ৪. 
হার ০ ২ 
bi be ঙমাস = ২২% 
চলতি -- ২% ১ বদর __ ৩% 
সেভিংস.- ১:% 1১৬ ৩২% 
| | ৩. এ = 8% 
|. শাখা--হাওড়া, শালখিয়া, বেলুড়, বালী, উত্তর- 


" [১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৩ 











সংগ্রাম ও শান্তি 
কল অবস্থাতেই 








| 
€ কলিকাতা শাধা_-১২/২, ক্লাইভ রো গু 


হেড অফিস 
কুমিল্লা : | 


|) ম্যানেজিং ডাইরেক্টর £ মিঃ অখিজচজ্জ দত্ত এম-এল-এ, ( কেন্দ্রীয়) 


| কন্ঠতৎপ্রতা ভে দক্ষতা |. স্থাপিত 
ক সততা ভা সৌজন্তই ১৯২৩ ধু 
. আমাদের “সেবামন্ত্র” 









নকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়। 









খাড়া, শ্রীরামপুর ও শেওড়াফুলী। 








॥ |] 


ক্কোন্পানী শঅসঙ্গ রা - 


রে ঠ এ 


ইষ্বার্ণ ট্রেডাসণব্যান্ত লিঃ 
গত ৩০শে জানুয়ারী তারিখে পুিয়াতে ইষ্টার্ণ ট্রেভারস ব্যাঙ্ক লিমিটেডের 
পুর্ণিয়া' শাখা অফিসের দ্বারোদ্ঘাটন উৎসব 'আড়ম্বরের সহিত অনুষ্ঠিত 
হইয়াছে। 'রাজা পি সি'লাল চৌধুরী সভাপতির আসন গ্রহণ্‌ করিয়াছিলেন। 


 ইঞ্টরণ ট্রেডাঁস” বা্ছের ম্যাপেজিং' ডিরেক্টর মহোদয় তাহার অভিভাষণে-; 


ব্যাঙ্কের ক্রমোল্নতির এক সুংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করেন। সভাপতি মহাশয় 
তাহার নাতিদীর্ঘ ও সুচিন্তিত বক্তৃতায় ইষ্টার্ণ ট্রেডার্স ব্যাক্কের (প্রধান প্রধান 
কাধ্যান্তলীর আলোচনা প্রসদে বলেন যে, ব্যবসায়ী মহলের সহিতই” প্রধানত 
উক্ত ব্যাঙ্কের কাঁজকারবার হুইয়া থাকে এবং ব্যবসাবাঁপিজ্যের সহিত সংযোগ 


বাণিজ্যের অভ্যুন্নতির নিয়ামক হুইয়া দীড়ায়। এই দ্বারোদঘাটন 'অহুষ্ঠান 
' উপলক্ষ্যে পূর্ণিয়া ও তমিকটবর্তা অঞ্চলসমূহের বহু' বিশিষ্ট ব্যক্তি ও ব্যবসায়ী 


উপস্থিত ছিলেন। সভার শেষে সমাগত অতিথিবর্থকে জলযোগে আপ্যাযিত 


'করা হয়। . | 
বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ ' LE 
‘ব্যাঙ্ক অব’ইণ্ডিয়া লিঃ--গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের 
অন্ত শতকরা বার্ষিক ৬॥০ আনা নর্থ ওয়েষ্ট কোঁল কোং লি:--গত 
৩১শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকর! বার্ষিক ৬০ আলা। ষ্টীল 


কর্পোরেশন_অব বেঙ্গল লিঃ_গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত এক বৎশরের ., 


হিসাবে শতকরা বাধিক ৩॥০ আনা। প্রেমর্টাদ জুট মিলস্‌ লিঃ_গত 
১৩ই অক্টোবর পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকর। বাধিক ৮২ টাকা । বেজল 
চিন্বারি ট্রেডিং কোং লি:-_গত ৩০শে জুন পর্য্যন্ত এক বৎসরের ' হিসাবে 
অতকর! বাধিক ২০ আনা । নিউ মানভূম কোল কোং লিঃ_-গত ৩০শে 
সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিলাবে বাধিক ২০২ টাকা । কালাপাহাড়ী 
কোল কোং লি:--গত ৩১শে আগষ্ট পর্য্যন্ত ছয় মাসের অন্ত প্রতি শেয়ার 
1/০ আনা হিসাবে । টাইট ওয়াটার অয়েল কোং (ইণ্ডিয়া) লিঃ-_গভ 
৩১শে অক্টোবর পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্য প্রতি শেয়ার ॥০ আনা হিসাবে। 

্‌ ৰাঞ্গলায় নূতন যৌথ কোম্পানী 


হরলালকা ব্রাদার্স লিঃ ম্যানেজিং ডিরেকউর মিঃ কেশদেও' হর- ৃ 
লালকা। রেগিষ্টার্ড ,অফিস_-৭ রামকুমার রক্ষিত লেন, কলিকাতা।: & 


', অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা চিনি,গুড় ইত্যাদির ব্যবসা । 


ব্যানাঞ্জত্রাদার্স (আয়রণ কোং) লিঃ_ভিরেইর মিঃ পারার নু 
ব্যানাজদি। রেঞিষ্টর্ড-অফিস-- মহ দেবেজ্জ রোড, কলিকাতা । অঙ্ন- £' 


মোদিত মূলধন ৫০ হাজার টাকা। ইপ্রিনীয়ার ও.কণ্টাইরের ব্যবসা | 


বেঙ্গল হার্ডওয়েয়ার কোং লিঃ--ডিরেক্টর মিঃ বিরলচন্দ্র ব্যানাহ্ছি। ! 
রেডিষ্টার্ড অফিপ--৮৮ ক্লাইভ ষ্্রীট, কলিকাতা ।. অস্থমোদিত মূলধন ২০ 8 
- হাদ্ার টাকা! লোহা চালাই! ও অঙ্তবিধ লোহার অব্য প্রস্ততের দু 


কাঞ্তকারবার । 


বেসিক্‌ কেমিক্যাল ইণ্ডাষ্্ীজ (ইণ্ডিয়া) লি:_ম্যানেজিং ডিরেক্টর 8 
মিঃ বীরেন্্রনাথ সেন। রেজ্িষ্টার্ড অফিস-_খড়ের মঠ, বজনাথ লাহিড়ী লেন, ' 
স'তরাগাছি, হাওড়।।. অনুমোদিত মূলধন ৯ লক্ষ টাকা। রাসায়নিক (& 


দ্রব্যাদি প্রস্তুতের কারখানা । 


ইষ্টাৰ্ণ কোং লি:--ম্যানেজিং ভিরের মিঃ এস পি কুমার রেজিষ্টার্ড ॥ 
অফিস-_৯১এ, হরিশ মুখাজ্জি' রোড, কলিকাতা । অছুমোদিত সাধন: 


২০ হাজার টাকা |. ব্যবসা-_ম্যানেজিং এজেন্সি। 


ইত্ডিয়ান' শেয়ার ভিলার্স লিঃ_ডিরেউর মিঃ এস থি কুমার 
রেজিষ্ার্ড অফিস-_৯১এ, হরিশ মুখাধ্ি: রোড, কলিকাতা । অন্থমোদিত মূল- 


ধন ১ লক্ষ £* হাজার টাকা । ব্যবসা-_শেয়ার, ষ্টক, ডিবেঞ্চার ইত্যাদি ক্রয়, 
এর নি 


ইণ্ডিয়ান ষটক্স্‌ এণ্ড শেয়ার লি:__ভিরেউর মিঃ এস পি কুমার। 
রেজিস্টার্ড অফিস--৯১এ, হরিশ মুখাঞ্জি রোড, কলিকাতা! । অনুমোদিত 
মূলধন ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা টক শেয়ার, ডিবেঞ্চার ডা কর ৪ 
মজুতের কা্কারবার। 

হিন্দুস্থান ৫মশিনারীজ লিং ডিরেক্টর মিঃ জি সিংহ।». 


অনুমোদিত 'যূলধন' ১ লক্ষ টার লোহা, পিতল রি টার 


কারখানা। *. 
আসাম সাপ্লায়ার্প লিন মিঃ বি শি হি 
অনুমোদিত মূলধন ৫০ হাজার টাকা । ব্যবসা-ফ্টোরস্‌ সংক্রান্ত ও অন্তান্ত 


স্থাপনের ও সহযোগিতার বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াও ব্যাঙ্ক ব্যবসায় দেশের শিল্প - সিহত ডা 


: বালীগপ্জ ইলেক্টি.ক ইপ্ডাট্রীজ লিঃ__ডিরেটর মিঃ সুরেশচন্্র বহু 
চুমোদিত দূলবন ১ লক্ষ টাকা । ব্যবসা-_তার, কেবল; ল্যাম্প ও এল্তত- ' 
সংক্রান্ত বিবিধ জিনিব প্রস্তুত, স্থাপন, যোগাযোগ রক্ষা করার কাজ। 

হণ্ডো-বাৰ্ম্ম। এজেব্দিজ, লিঃ_ভিরেক্টর মিঃ ডি হিন্মৎশিক্কা। 
রেজিস্টার্ড অফিস-_৯ র্লাইত স্রীট, কলিকাতা । অনুমোদিত মূলধন ১০ লক্ষ 
টাকা। ব্যবসা-_ম্যানেজিং এদেন্পী। 

,, কেশবদাস রাইস্‌ মিলস্‌ লিঃ_ডিরেক্টর মিঃ গোপাল লাল দাস। 

রেডিষ্টার্ভ অফিস---সন্দপাড়া, পোঃ শোলপুর, বীরভূম।। অনুমোদিত হা 

১ লক্ষ টাকা । চাউলের কল। 

গুপকার! রাইজ্‌ মিলস্‌ লিঃ_ডিরেক্টর মিঃ সুনীলকুমার নুর । 

ভা ডা পোঃ বীরতূম। 'অগ্ধমোদিত মূলধন ১ লক্ষ 
[| 

প্লাইউড ই, (ইণ্ডিয়া) লিঃ__ডিরেউর মিঃ লি. এইচ হোম 
রেঞ্জিষ্টার্ড অফিস-্রিফেন্‌ হাউস, ৪ ভালহাউপি স্কোয়ার, কলিকাতা । 
অনুমোদিত মূলধন ১০ লক্ষ টাক1।, কাঠের ব্যবসা-ও করাত-্কল। 

' ছোটলাল মাধবজী 'লিঃ_.ডিরেউর মিঃ ছোটলাল এম বর্া।। 
রেছিষ্টার্ড অফিস--৭ সোয়ালো লেন, কলিকাতা । লো বি 


লতা CFL hls nil 


্রানাচ্ছি যে, আমাদের করা 
শাখরি শুভ-উদ্বোধন গত 
২৪শে জ্বাছুয়ারী হয়ে গেছে। 
ঘারোদঘাটন করেছেন 'মিঃ বি, 


সি, মণ্ডল, বিএ; এম, এল,এ| 


এইচ, এম, ঘোঁষ,-এফ, আর, ই, এস. (লণ্ডন) 


FY 
€ 


৷ সিভিল ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া. লিঃ. 


২, ডালহাউসি স্কোয়ার ইষ্ট, কলিকাতা |. 





চিক 
কলিকাতা, ১২ই ফেব্রুয়ারী 

আলোচ্য সত ক্িকাতার টাকার বাজারে অত্যন্ত মন্দার ভাব 
, পরিলক্ষিত হয়। বাজারে টাকার এতই স্বচ্ছলতা রহিয়াছে যে, টাকা বার 
,লইবার লোক বড় কেহ নি, সকলেই টাকা ধার দেওয়ার জন্ক উদগ্রীব হইয়া 
আছে। কোম্পানীর কাগজের দরে এবার স্থির ভাব লক্ষিত হয় এবং অতি 
সামান্ত পরিমাণ বঞ্ডের ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে । . 

বিনিময় বাজারের অবস্থায়ও এবার বিশেষ মন্দার ভাব দেখা যায়| এবার 
রপ্তানী বিলের যে কাজ্জকারবার হইয়াছে তাহার. পরিমাপ এতই কম ষে, 
সে কথা উল্লেখ না করিলেও চলে। 


হিরা নত 


" ট্ে্গারী বিলের যে টেপার আহ্বান করা হইয়াছিল তাহাতে মোট 


আবেদনের পরিমাণ দীড়াইয়াছিল ১০ কোটি ৬৬ লক্ষ টাকা। উক্ত. 


অবেদনসমূহের মধ্যে ৯৯৩৯ পাই দরের সমুদয় এবং ৯৯৩৬ পাই, দরের 
শতকরা প্রায় ৫৫ ভাগ আবেদন 'গৃহীত হইয়াছে । রোট গৃহীত, ৬ কোটি 


টাকার টেগারের গড়পড়তা সুদের হার শতকরা বাঁধিক ১/১১ পাই বাধ্য . 


করা হুইয়াছে। আগামী ১৬৯ ফেব্রুয়ারী তারিখে বোম্বাই-এ বেল! ১১ ঘটিকা 


(্্যাপ্ডার্ড সময়) পর্য্যন্ত এবং অল্াস্ত বিক্রয় কেন্দ্রে ১৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে - 


কাজ-কারবার বন্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত তিন মাসের মেয়াদী ৮ কোটি টাকার 
ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার আহ্বান করা হইবে। যাছাদের টেওার গ্রহণযোগ্য 
বলিয়া বিবেচিত হুইবে তাহাদিগকে আগামী ১৯শে ফেব্রুয়ারী তারিখের 
মধ্যে টাকা দিতে হইবে। অঙ্তান্ত সর্ত পূর্বের দ্কায়। 

গত ওরা ফেব্রুয়ারী হইতে ৮ই ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত তিন মাসের মেয়াদী 
ট্যাব বিলের বিক্রয় পরিমাণ দীড়াইয়াছে ৩ কোটি ৯৯ লক্ষ টাকা। গত 
>১০ই ফেব্রুয়ারী হইতে আগামী ১৫ই ফেব্রুয়ারী, পর্য্যন্ত তিন মাসের মেয়াদী 
ট্যাব বিল পূর্কপ্রকাশিত সর্তাহসারে' শতকরা ৯৯দ* আনা, দরে বিক্রয় 
হইয়াছে ও হইতেছে। | 

রিজার্ভ স্যাঙ্ক অব ইতডয়ার সাঁাহিক বিবরণী দৃষ্ঠে জানা যায় যে, গত 
২৯শে জানুয়ারী তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে সমগ্র ভারতে " 
চলতি নোটের মোট পরিমাপ দীড়াইয়াছে ৫৯৩ কোটি ২৪ লক্ষ ৭২ হাজার . 
" টাকা 9 পৃৰ্ব্বব্তা সপ্তাহে উহার পরিমাপ ছিল ৫৯০, কোটি ৭২ লক্ষ ৮৩ হাজার 
টাকা। তারতের বাহিরে বিজার্ড ব্যাক্চের অর্থের পরিমাণ ছিল ৮৫ ফোটি' 
' ১৭ লক্ষ: ৭৬ হাজার টাকা পূর্ববর্তী সাতে উহার পরিমাপ ছিল ৬৯ 
কোটি ১০ লক্ষ ৩৬ হাজার টাকা।। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হইতে গবর্ণমেন্টকে ধার 
দেওয়া হয়. ৩৯ লক্ষ টাকা ;' ৷ পূৰ্বব্ভী সপ্তাহে, পবর্ণমেণ্টকে ধার দেওয়া 
. হইয়াছিল ৮৩ লক্ষ ‘টাকা  ভন্তস্তি ব্যাঙ্কের আমানতের পরিমাপ 
দ্রাড়াইয়াছে ৪৪ কোটি ৪৯ লক্ষ ৮৮ হাজার টাকা; পূর্ববর্তী সন্তাহে 
উহার পরিমাপ: ছিল ৫১ কোটি ৪? লক্ু ৭* হাজার টাকা। আলোচ্য 
সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঞ্চে, কেন্দ্রীয় সরকার, বর্গ সরকার ও অন্ন প্রাদেশিক 


সরকারের আমানতের” পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ২৭ কোটি ৫৫. লক্ষ, 


৬৫ হাজার টাকা»: ১ কোটি ৩,লক্ষ:৪৫ হাঁদার টারাও১১ কোটি €০ লক্ষ 
১০ হাজার টাকা) পূর্ববর্তী অগ্তাহে উহাদের "পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১৯ 

কোটি ২২ লক্ষ ৯৩ হাজার টাকা, ৯ কোটি ১৮ লক্ষ ৩১ হাতার টাকা ও' 
৯০ কোটি ১২ লক্ষ > হাজার টাকা । 

০. এ সধ্যাছে বিনিময় বাজারে নিয়রূপ হার.বলবৎ ছিল: 


টেলি: হুপ্ডি , (প্রতি টাকায়) ১» শি: পে 
উদর্শনী । 1 15105 ১শি ৫৫২ পে 
ভি এণ্ড মাল রি চে ১শি৬উৎ পে 
ভলার (প্রতি ১০* ডলারে) . ৩৩২দগ - - 


চস সাও গোর স্পা ৮০০০--স্সজল ক) চল রাজ 


[নই ইয়ান 
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' কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 
৷ কলিকাতা, ১২ই ফেব্রুয়ারী 

eR কলিকাতার শেয়ার বাজারের অবস্থায় মন্দার ভাব. 
লক্ষিত হয় এবং কীজকারবারের পরিমাণ অল্প হইয়াছে। আগামী বাজেট 
পেশ না হওয়া পর্য্যন্ত শেয়ার বাজারের অবস্থায় এরূপ মন্দার, ভাবই চলিতে 
থাকিবে বলিয়া মনে হয়।. আপামী বাজেটে নৃতন করিয়া কর বার্য্য কর! 
হইবে এরূপ সংবাঢ শেয়ার ক্রেতাদিগের মধ্যে কিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি 
করিবে তাহা এখনও ঠিক করিয়া বুঝা যাইতেছে না । 'এবার ভিবেঞ্চার 
এবং করবিমুক্ত প্রেফারেন্দ, শেয়ারের চাহিদা: এত বৃষ্ধি 'পাইয়াছিল যে 
বিক্রেতার! শেয়ার বিক্রয়ের দিকে আদৌ আগ্রহ দেখান নাই। বাজারের 
বিভিন্ন বিভাগের কাজ্দকারবারের পরিমাণ এবার সস্তোষক্রনক নছে। 

0) ' কোম্পানীর কাগজ 

, ॥ আলোচ্য সপ্তাহে কোম্পানীর কাগদের বিভাগে মন্দার ভাব লক্ষিত হয়। 


বাজেট সম্পর্কে অনিশ্চিত মলোভাবি এই বিভাগের মন্দার ভাবের অন্ততম 
কারণ। 


ও টাকা দের কোম্পানীর কাগজের দর ছিল ৯৪০১ ) পরিবর্তিত খপ 
মধ্যে ৩২ টাকা শ্দের ১৯৪৬ সালের ডিফেন্স বড ১০৩০ এবং ৩২ সুদের 





1 


১৯৪০ সহ ৯ই মেস্থাপিভ : 


’ 


>. 
হেড অফিস-_?নৎ ওয়েলেসলি প্লেস, কলিকাতা ৷ 
১৮5 ও সাব ক্রিয়ারিং ব্যাঙ্ক | 
২১:৮১ নবপ্রতিষ্টিত ব্যান্কগুলির মধ্যে বৃহত্তম । 
৫০১০০৩০০৩৯২ টাকা! 
২১,৬৭,৫০০ টাকা * 
১৬৩১,৩০০২ টাক! 
Ey ৫০,০৬,৭০০- টাকার উপর 


০(১৯৪২ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত) 


Ce asia pln Pine as কিন্ত 


৭ সময়ের অন্ত সুবিধাজনক সর্থে 
| 


ক্যাস ক্রেডিট ও তমার শতিরিঞ্ত টাকা স্গোষজনক জামীনে 


' সিকিউরিটি, শেয়ার ইত্যাদি কেনা বেচা এবং নিরাপদে গচ্ছিত রাখা 
“প্রভৃতি এতদ্‌সংক্রান্ত অক্লান্ত কাৰ্য্য করা হয়। বাক্স, মালের গীঠরী 
“প্রভৃতি নিরাপদে গচ্ছিত রাখা হুয়। নিয়মাবলী ও সর্ত অনুসন্ধানে 
জানা যায় । সাধারণ ব্যাঙ্কসংক্রান্ত যাবতীয় কাজ করা হুয়। 
 শাখা_-বড়বাজার, স্টামবাজার (কলিকাতা), 
* নারায়ণগঞ্জ এবং ভাকা। 71 


পে অফিস £ 
তি: পিই জেনারেল ম্যানেজার | 


16755512575 


/ 


| 
| 
| 
| 
| 
ৰ 


১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৩] | আর্থিক জগৎ - এষ ৭৩৫. 
১৯৫১-৫৪ পালের কাগজ ৯৯দ%০ ; .৩॥০ টাকা সুদের ১৯৪৭-৫০ সালের | Ke বিবিধ 


কাগন্দ ১৯৪1০ এবং ৪২ সুদের ১৯৬০-৭০ সালের কাগন্দ ১১০/০5 ৪1০ দের. বিবিধ শেয়ারের বাজারের মধ্যে বার্মা কর্পোরেশন ৩০) ইণ্ডিয়ান 
১৯৫৫-৬০ সালের কাগজ্জ ১১৩৪৬০ 3 প্রাদেশিক খণপত্রসমূছের মধ্যে পু কপার কর্পোরেশন হ1/০ $. ভালমিয়া সিমেন্ট ১৩।০। নন্বার্ণ ইণ্ডিয়া অয়েল 








, সুদের পাঞ্জাব বণ্ড ১৯৪৪ লালের ১০৪০/০ । | . ১7৮০ ; টাটাগড় পেপার মিলস্‌ ২৩২) মহীশূর পেপার ২৫০০০ ) শ্রীগোণাল 
ব্যাঙ্ক ' Ee পেপার ১৯/০ । 
রর যা ১০৪৫০ ও ১ ই্পিরির়েল বাড়ি ৪১০২ টাকায়। এ সপ্তাহে কলিকাতা শেয়ার বাজারে নিম্নরূপ বিকিকিনি হইয়াছে 3 
র ভিবেথণর.. কোম্পানীর কাগজ. 
অনপাধারপের ভিবেঞ্চারের কোন কেনাবেচা হয় নাই কিন্তু ইণ্ডাষ্টিয়েল ৩২ দের ভিফেন্দ বগু (১৯৪৬) ৮ই' ফেব্রুয়ারী-_-১০৩৮০। ৩২ শ্দের , 
ভিবেঞ্চার মধ্যে অটল চি ১০৩৯1, ভিফেন্স খণ (১৯৪৯-৫২) ৪ঠা ফে--১০০1০ 3 &ই-_-১০০1৮০ ১০০০ ) ৮ই-- 
পাটকল ১০০1০ ১০০[৩/০ | ৩২ দের খণ (১৯৫১-৫৪) ৫ই ফে:া৯৯৮৮০ | 2০ 
পাটকলের শেয়ারের বাজারে কিয়ৎ পরিমাণ উচ্চ মূল্য লক্ষ্য করা সুদের কোম্পানীর কাগজ ৪ঠা ফে:--৯৩৭%০ ৯৪1০ ৯৪২ ) ৫ই-_-৯৪৩/০ ৯৪২ * 
হইয়াছে 28/0; ৮-৯৪২ ৯৪/০। ৪২ হুদের'খণ (১৯৪০-৭০) ৪ঠা ফে£_-১১০1/৪ . 


বালি ১৬১২ কেলিডোনিয়ান ( ডিভি: ব্যতীত) ১৬৯২) কেলভিন্‌ | ১১০০ 3 ৮ই-_১১০।/০। ৪২ সুদের খণ (১৯৪৩) চই ফেঃ--১০১)০। ৫২ 
হি রঃ না নি নৰ্থক্ৰক ৮ টাল কর্পোরেশন ১৯ খপ (১৯৪৫-৫৫) €ই ফে১১০৮৮%৬ । | 
ভালমিয়ী মিরর! - হলেয ; | ৮. 

| কয়লার খনি ৮ ডিবেঞ্চার 
কয়লার খনির শেয়ারের বাজারে কোন পরিবর্তন লক্ষিত হয় নাই । , ২ সুদের (১৯৪৩-৫৩) অটল টি ৮ই ফে-১০৩৯। 


, বেঙ্গল ৪৯২২) নিউ বীরভূম ১৭৭০ ; ইকুইটেবল ৩৪৮৮০ ) টা টি ব্যাঙ্ক . ০ 
এণ্ড আসানলোল ১/০ ; ওয়েট জামুরিয়া ৩৩1০ | মেন্টাল ব্যাঙ্ক ৪ঠা ফেঃ-৬]০। ইম্পিরিয়েল ৫ই ফেঃ-৪১০২ ৪০৭ ৪ 


| * ইঞ্জিনিয়ারিং | ৮ই-_-৪০৬২। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ৪ঠ] দিলি নি ৫ই--১০৪/০, ১০৫০ 


ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড স্টীল কর্পোরেশনের দর যথাক্রমে ৩১1০ আনা এবং ০০২০০ 
দির কয়লার খনি 


" &২। আনা ) কুমারধুবী ইঞ্জিনিয়ারিং ৫8০) ব্রেথওয়েট এণ্ড কোং ৯২ 
েশপ এণ্ড কোং ২০০ 5 স্তাশানাল আয়রণ এও ষ্টীল ১৯৪০ | এমালগেমেটেড ৪ঠা ফেঃ-৩২দ০ 3 ₹ই--৩২॥০ ৩৩৫০) চই ৩৩০ | 
চিনির কল বরবনণী ৮ই ফেঃ_॥০। বেঙ্গল ৫ই ফে:__৪১০২ $ ৮ই--৪০৭ ! ভালগোড়া 
৪ঠা ফেঃ-_৬২ ৬০ ; ৮-৬/০ । বোকারো এণ্ড রামগড় ৫ই ফেঃ-- 


মিরাও/- হের গজ কোং ১৪55 রানী কমার ২৪০1 ১৭৪০ ১৭৪/০।  বড়বেমো ৪ঠা ১ফেঃ-৬৯। দেউলি ৪ঠা ফেঃ--৯॥৪০ 

া চা-বাগান, ৯%/০। ধেমো মেইন €ই ফে:-_-১৩৫%০। ইষ্ট ইণ্ডিয়া ৫ই ফে:-_১৯%০। 

চায়ের বাজারে মন্দার ভাব লক্ষিত হয়; বিশ্বনাথ ৩০1০ 3 -দেশাই এওঁ হুরিলাদি €ই ফেঃ_১৫৷/০। কালাপাহাড়ী ৪ঠা ফে:--১২৭%ৎ। কাটরাস- 
পার্কতিয়া EE ৫০1০) সরি ১২/০ . ভিউ সি ফেঃ_৩০॥০। কুয়া তি ফেঃ--৪1০। ॥ নাজিরা LS ফেঃ-_ 


ূ ম্যানেজিং 2 
ৰ এন, চাঁটাঞ্জি, ত্যাগ কোৎ লিঃ বল 
_. রেজিষ্টার্ড অফিস :- . EE 
১২, চৌরঙ্গী স্কোয়ার, কলিষ্কাত!। 
গ্রাম ;“এরিওল্লাঞ্টস্” কলিকাতা । 


সার মিঃ সি-সি 
ঘোষ এবং | 
অন্যান্য সরকারী 
কম্মচারীগণ 
ফ্যাক্টরী, পরি- 
দর্শনাস্তে উচ্চ 
প্রশংসা করিয়া" 
ছেন। 





এ 


৭৩৬ ৃ | আৰ্থিক জগৎ 


সম 


৮০/০ ৯২1 “নিউ বীরভূম ৪ঠা ফে:--১৭৪৯ ) €ই-2৭8৮০ } রও ভু 


১৭1০ ১৭1৮০ | নর্থ দাযুদা ৪ঠা. ফেঃ--৫৮৩/০। পারাশিরা ৪ঠা ফেঃ_ 


+ ২০০ ২3 ৮ই-২৭ ২/।  রেওয়া হই ফেঃ- ৩১৭০ । ।সাঁতপুকুরিয়া এণ্ড, = 
আসানশোল €ই ফেঃ-১)০।- শিবপুর ৮ই ফেঃ- _২৩1৩/০। ",তালচেড় | I 


ফেঃ-_২/০ ২॥%০ ; ৮২-২৪০ ২॥/০-। ইউনিয়ন ৫ই ই ৮ই-_ | 
৩২৭০ | ওয়েষ্ট ডামুরিয়া ৫ই ফেঃ-_৩২॥০। 
,,. 1". * কাপড়ের কল. 
বাসস্তী কটন ৪ঠা ফে:--৮দ০ ১ €ই--৮৮০ ) (প্রেফ) ৮ই--১১৮০ ১৯৯ | 


ব্জেল-নাগপুর (প্রেফ) ৮ই ফে:_-১৫৫২।। বেপারষ্‌ ৪ঠা ফে:-৯1০ ) €ই-- [|| 
21° | কানপুর টেক্সটাইলস্‌ ৪ঠা ফেঃ--১৬1০ ১৪1/০ ) €ই-_-১৬1০ ১৬/০ H 
১৬৩০ ১৬৭০ |. ভানবার «ই ফেঃ-_২৭১॥০। চাকেশ্বরী ৫ই ফেঃ--২১দ%* || 
(ডিভিডেও ব্যতীত) ২১৪৯ । এন্‌গিন_মিলস্‌ ৪ঠা ফেঃ_-৪৬৮০ ৪৭২ 5 ৫ই-ন- তু 
। ৪৬০ ৪৬৮৮৩ ৪৭২1 কেশো রাম (অর্ডি) ই ফে:-১৬1/০ 3 ৮ই--১৬1/০ 1 || 
সুইর মিলস্‌ €ই ফেঃ--৩৯৫২। নিউ ভিক্টোরিয়া (অডি).€ই ফে:৭৮৩০ চলি 


৭/০ ) ৮ই-_-৭৮%০ We 3 (প্রেফ) €ই—১১Wo০ | K 
ইলেক্‌টী,ক . 


২০৩০ | 


কাগজের কল 


বেঙ্গল ৪ঠা ফেঃ--১৭৫২। ইতিয়া পেপার পাল্প ৪ঠা 'ফেঃ১৬৫২ 1 
5 ১৬৪৫। নহীশূর ৪ঠা ফে:২১২। অকিয়েন্ট ৪ঠা | 
ফেট--২৮২ ২২৭১1 ভ্রীগোপাল ৫ই; ফেঁ-১৯)০০। উর উঠা ফেঃ--. টু 
- €ই--১৯৮৮ ১১০ 5, (প্রেফ্) ৮১১৬০, চিটাগড় (অর্ভি) ঘি 
ঠা ফেঃ_২হদ%০ ২২০ ). ২২২০, ২৫০০ 3 ০ ২২৮০ ls 


১৭৩1০ 5 a 


২৩০,২৩০ }- 


, ইঞ্জিনিয়ারিং ' ও 

কোং €ই ফেঃ--৯২। বুঁটানিয়া বিল্ডিং এণ্ড আয়রপ,৪ঠা ফেঃ--১১৪গ ১২২৪ 
এই বার্ণ এণ্ড কোং জি) ৪ঠা ফেঃ_৩৬৩২ ৩৬৪২) €ই_- 
"৩৬১২ ৩৬৩২1 ইত্তিয়া'আয়রণ এও ষ্টীল ৪ঠা ফে:-৩২1/* ৩২%০ ৩৭1০ 
৩২/০ ৩২২ 3 €ই_ ৩২২ ৩১৮/০ ৩১৪৫০ ৩২%০ ৩১৪০ ১ ৮ই৭-৯১৩০ 
৩১৮/০ ৩:৪০ ৩১॥০। ইন্ডিয়ান ষ্টীল এণ্ড ওয়েয়ার' প্রাইস (অট) ৮ই 


(ফেঃ_-(ভিতিডেও ব্যতীত) €২1০। যেশকী এগ কোং হই ফেঃ--২০৷০।, রা | 
'কুমারধুবী (অভি) €ই ফেঃ_-৫দ০ two | মার্শেলস্‌ এণ্ড কোং ৫ই ফেং | 


৩৪/০ ৩/৮০ ৩৩০ | ন্তাশীনাল আয়রণ এগ ষ্টীল ৪ঠা ফেঃ--১২%০ $. «ই. 


১১%/০ ১১৭০ । শীরণ ইঞ্জিনিয়ারিং ৮ই ফে:--৬/৯।- ঈ্ীল কর্পোরেশন | 
ডি) ৪ঠা ফেঃ_২৪/০ ২৪৮০ ২৪২ ২৩৮৮০ ২৩৩০ ২৩/০) ৫ই-২৩৮ | 


. ২৩৪০ ২৩৮/০ ৪৩1৮০ ২৩০ ২৩/০ ২৩০, ২৩ 5 ৮-২৩০ (২৩৩/০ 
২৩৮০ ২২৮০০ চি ২৩/০ 3 (প্রেফ) (ঠা ফেঃ-৯১৯২? 
হি ' ৮ই--১১৯২ ১১৯৮৪ L 


ডি তই: ফেঃ-_-১০৪৷* 5 (প্রেফ) চান । এংলো ইতি ৪ঠা 
ফেঃ-_৩৪২ 3 €ই-_৩৪২২, ৩৪০২1 অকল্যাণ্ড ৮ই ফেঃ-_১৭৪২।: বালী 
৪ঠা ফেঃ--২৭০২ 3. £ই_ ২৭২১ ; 5 (প্রেফ) ৮ই--১৬১২। বেঙ্গল ৪ঠা ফেঃ__ 
২১০ | কেলিডনিয়ন (প্রেফ) ৮ই ফেঃ--( ভিভিডেপ্ট ব্ভীত3, ১৬৯২ | 
চিততালশ! ৪ঠা ফে:_-১৮//০। ক্রেগ ৪ঠা ফে£_২।০।' ভালহোসী ৪ঠা 


' ফে৫_২০৭২। ' ডেল্টা ৪ঠা ফেঃ--৪৫২২। ফোর্ট গর্টার €ই: ফেঃ_-£৬৪২। 


ফোর্ট উইলিয়য (প্রেফ) ৮ই ফে:--১৬৩২। গৌরীপুর €ই ফেঃ-৭*৮২, 
৭১৫২ (প্রেফ) ৮ই--১৪৯২। হুগলী (প্রেফ) ৪ঠা ফে:--২৭২ ২৭০। 

হাওড়া €& ফেঃ-—৫৪০/০ €৪৮/০ | হকুমটাদ €ই- ফেঃ--১৯৮/০ ১৯৪৮/০ । 
' ইথত্তিয়া ৪ঠা ফেঃ-৪৪১২ ৪৪২ ৪৩৯২ ৪৪৩২ ৪৪২৭ ) £ই-_৪৪৩২ ৪৪৯২) 
ামারহাটি- ৪ঠা ফে:--৫০৩২'৫০২২ 1 কেলভিন ৪ঠা ফে:--৫৬২২ 5 (প্রেফ), 
৮ই--১৬৫৩। খারদ ৪ঠা ফেঃ৪৩৭২1, “লরেন্স (প্রেফ) ৮ই ফেব | 
১৪১২1 লোখিয়ান (প্রেফট ৮ই ফেঃ--১৬০২। ভ্তাশানাল ৪ঠা ফেঃ-- 


শমওয়ালপিপ্ডি €ই ফেঃ--২৮০। ইউনাইটেড, পরিজ ঠা ফে_ খু | 


আর্থার বাটুলার চৰ ফেঃ--১৩৷৩০ '১৩॥০ '১৩৮৮$'।  ব্রেথওয়েট' এষ Ee নিস 


হই ১৯২; be 


_[ ১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৪. . . 





ৃ | 
] রেজিঃ অফিস--আখাউরা (ত্রিপুরা), চীফ, খর ৯৫ | 


সম্পূর্ণ নিরাপদ । সুদৃঢ় আর্থিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এই ব্যাক্ে 
: আপনার অর্থ গচ্ছিত রাখিয়া নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত হউন। ' 
বিগত ১৮ই মে নবদ্বীপ: শাখা খোলা হইয়াছে। 

বাংলা ও আসামের প্রধান প্রধান ব্যবসা কেন্্রে ব্রাঞ্চ ও সাবব্রাঞ্চ আছে | 


ব্যাক! ব্যান্কায কলিকা। | 
' ফোন 'ক্যাল ৩৩*৫ এ 

ৃষপোষক- মাননীয়], কে, ফজলুল হক. 

সুদ £ স্থায়ী আমানত-_৩ বৎসরের জন্য ৬% . 

২ বৎসরের জন্য ৫%, 

১ বন্দরের ছানা 3 





| দেশের আঁথিক জাতে সন ্লাল 
ও ব্যাপক প্রভাব তাহা! উপলব্ধি করেন আপনি 
নিশ্চয়ই । এই ক্ষুত্র প্রচেষ্টার . উন্নতি. আপনার 


সহযোগিতা ও সহাঙুভূতির উপর নির্ভর করে। ্‌ 
দিএসোপিয়েটেড় ব্যাক অবস্রপুর। 


পৃষ্ঠপোষক 2 লা বাহাছ 








1. কে, সি, এস, 
বাড জানাজের এনা মহারাজ কুমার শ্রীব্রজ্ঞেজ্জ 
_ প্রধান বাণিজ্য কেন্সে ; কিশোর দেববর্ম্মা 
__ শতকরা ১০১ টার ডিভিডেও দেওয়া হয়। 
"_' চিফ্‌ অফিস ; আগরতল।: ত্রিপুরা ষ্টেট 
: - 5. কলিকাতা অফিস £ ১১, ক্লাইভ. রো: +- -. 
টেলিফোন £ ১৩৩২ কলিকাতা! টেলিগ্রাম: ব্য গর” 









চে 


Std “> uit 


২২৮০ আনা, মার্চ ২২॥%০ আনা, টি ২২৮০০ 


১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৩ ] ূ ্ - আর্থিক জগৎ 


৭৩৭ & 





২/০ ২৩/০, ২০ 
১৬৪) । ন্‌ ক (প্রেফ) ৮ই ফে?-১৪০১৯।, ওরিয়েপ্ট, ৫ ফি ৮৪২3 
৮ই--১৮২২। প্রেসিডেন্দী ৪ঠা কঃ ৫৪: ) 6ই ele te; 
হত €)৩০- ৫৪০1 বামেশ্বর '৪ঠা ফেঃ-১১৪/৭,1 | 1,. 31 3509? 
দি 5528 চিনির কল, : :: 

). জর তা কে: ২০৭, | (করু.এণ্ড কোং (মুভি, ঠা ফোটে ts 5 
2৫০ 2৫/০ কাণপুর তই ফেঃ_-৩২০ 5 ৮-৩? ১৮৪০ ) 
হই ফেঃ--১৭৷০০ | সী ৪ঠা কে ১৮/০ ১৮0৮৮ Selo Sue । 
প্রতাপপুর ৮ই 'ফেঃ--১৩২। '্বামনপর. 'কেনা (অর্ভি)- গই ' ফেঃ-_১০৮%। 
রৃষ্ষ্টীপুর, ঠ! ফে:--১৩৯.১৭০ ; ৮ই--১২৮৮০,। : ইউনাইটেড প্রভিন্দেস্‌ 


ঠা জা I 
"চা বাগান .. ৯ এই; 
টু B ৪51. ফেঃ 2১২ 3! EDN ক 1 “বাগমারী . ৪ঠা 
নি [7৩৮০ ২৭5 তই 2৩০০, 28. ৯00৫3 ৮ই-১৪%৭ ১82 
বানারহ্যট 


হাট ৮ই ফেঃ ৩১৫ । দেশাই এত্ত? ঠা ফেঃ-২৯১১০ 
&ই--২৯২২) ৮ই-_২৯৬২ ২৯৯২ ৩০১২ । ইষ্টাৰ্ণ” কাছার ৫ই ফেঃ--১০৷০ 3 
চুই ১৭০ ১০1%১। ইষ্ট ইতিয়া €ই:ফেঃ ১১৮৭ ১১৪০): ।৮ই-_১১/* 
১১৪০ | ' এঁখেলবারী ৪ঠা ফেঃ--১৫৷০০ ) €ই--১৫০6 ; ১ Ll 
"1, "পাটের বাজার ১ ০ রে 
কলিকাতা; ১৩" ফেব্রুয়ারি 
2 গআআালোচ্; সপ্তাহে কলিকাঁত্ার পাটের বাজারে, মন্দার তাব : সত হয় 
মিলমাঁলিকগণ' পাট ক্রয়ের দিকে বিশেষ আগ্রহ দেখাইতেছে আগামী 
'অরশুমে 'কি- পরিমাণ জমিতে পাট চাষের অনুমতি দেওয়া: হে গবর্ণমেন্ট 


। কর্ৃক'পাকা পাকিভাবে সেই সিদ্ধান্ত ঘোষিত না হওয়ার, জন্তই ক্রেতা? ও 


‘বিক্ৰেত উভয় মহলই উন্মন প্রতীক্ষায় রহিয়াছে।: যাহা হউক,' অন্ত, ১৩ই 
ফেব্রুয়ারী তারিখে সংবাদপত্রে প্রকাশিত Ne) প্রেসের, এরু সংবাদে 
গ্রকাশ,যে, ব্যুঙ্গল! . সরকার .১৯৪৩-৪৪, লালে ১৯৪০-৪১ সালের অৰ্দ্ধেক 
জমিতে পাট চাষের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন ।, /এই, সংবাদে» বাজারে .. ‘কিরূপ, 
প্রতিক্নিযার হু হইবে আমরা তাঁহা আগ্রামী বারে, রখায্ময়, জানযইব। 

ইতিমধ্যে « এই কথা শৃংসয়ে বলা যাইতে পারে যে, উপরোক্ত পার 
খবর খাঁটি হইলে তং ‘বড়ই পরিতাপের' বিষয়। এই | ফলে 
'পা্চাঁধীর সর্বনীশ হইবে এবং লাভবান হইবে কেবল }বদেশিক মিলমীপিক 
পক্ষ” অধিকন্ত “খাস্ত 'সমস্তার" এই মহাসঙ্কটে. অধিকতর" খাডশস্তের অন্ত 
“যখন, চতুর্দিকে চীতৎরার: উঠি্লাছে, তখুন-গবর্ণমেপ্টেব,এই ভ্রান্ত নীতির 'ফলে 
ধানের; চাষ কম.হুইয়া। গাঁটের, চাষ বেশী হইবে। ., বাদ্লা,লরকার ধই:-গিদ্ধাত্ত 
প্রহগকরিয় চ্যান জ্নুসাধারণের ্হার্থের, করাকে, সর্বাপ্ধে স্থান 'দিয়। 
আর] উহাতে মাতিটকর অপর্ণা ম্দাী বলিয়া অভিহিত না নে 

- যাহা, হউক, আলোচ্য শৃণ্যাহে, পাটের বাআাবের সকল, বি 


২54২ 


ভাব ‘দেখ! য্যুয়। আলুগা পাঁটের বাঁজারো, কাঞ্জকারবারের হার ধার bs 


করিব বার HU 


যৎসাঁনান্ত। অত্যন্ত কর্ম দরেও ' বিক্রেতা ' মহল নাল হাতছাড়া 'ক 
উদস্্ীর্ব ছিলেন.) 'ইণ্ডিয়ান'ভীত 'মিঙল ও ৰটম ধামে" রন 

১১০০ আনায় ক্রয়বিক্রয়। হইয়ীছে । ' পাকা বেল বিভাগেও এবার যন বিশেষ 
মন্দার ভাব লক্ষিত হইয়াছিল। {১ ০, ত এ এ, 
২, থলেও চটের .রাজারেও $অন্থান্ত, বিভাগের Bor ভাব, দেখা 
'শ্লিয়াছে। . এবার ৯নং পোর্টার নগদ্‌ ১৭1০ আনা, ফেব্রুয়ারী ৷১৭//৭ আনা, 


মার্চ, ১৭9৫. 1, এপ্রিল ভুল ho আলা, ও “জুলাই;স্প্টেম্বর, 9৭8০ 
বাহে ও গত সন্ীছে উহাদের, রি ছিত ০ 


১৭৮%৩ সানা, ১৭৮০, আন্া, ১৭৮9/৫ । আনা ১৭৮9০ আনা, ও th ২১ lt 
এবার ১১নং পোর্টার চটের । দর ছিল নগদ ২২০ আনা, ফেব্রুয়ারী 


2 
লেপ্টেঘর ২২০ আনা ।' রী 
7 


ভুলা ও'কাঁপিড় 
কলিকাতা, EE 
আলোচ্য স্তনে ব্যেঘাই-এর তুলার বাঁজায়ে. বেশ চড়তির ভাব দেখা! 
গিশ্নাছে। তুলার দরে একটা উর্দগতি লক্ষিত হয়। এই উন্নতির মূলে 
সুইটি প্রধান কারণ -রহিয়াছে। , প্রথযতঃ, প্রচুর পরিয়াণে, ট্রযাপ্ার্ড কথ 


. উৎপাদনের স্থির সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ ;মিলওয়ালারা প্রচুর 


পরিমাণে তুলা ক্রয় করিবেন বলিয়া করাচী হইতে পাকা খবর পাওয়া 
গিয়াছে। অবস্ত বাজারের এই চড়তির ভাব শেষ পর্য্যন্ত বজায় থাকা সম্ভব 
হয় নাই । মহাত্মা গান্ধী তিন সপ্তাহকাল অনশনের সঙ্কল্প করিয়াছেন এই 
সংবাদে সপ্তাহের শেষের দিকে বাজারে কিঞ্চিৎ মন্দার ভাব পরিলক্ষিত হয়। 
এবার তুলার বাজারে এরূপ ধারণার স্থাষ্ট হইতে দেখা গিয়াছে যে, শীঘ্রই 
লম্বা আঁশযুক্ত তুলার অভাব দেখা যাইরে। এই কারণে ভবিষ্যতে ডেলিভারীর 
সর্তে কাজজকারবারের পরিমাণ খুবই কম। 


ঙ৬- 


[:৮ই-২৩৫৭। লিউ, সেপ্টাল, (গ্রে) ইওর be 





যায় ]:, মিশ্রসমূহ্‌ পুরাদমে বস্তু উৎপাদনে . মনোনিবেশ, করিয়াছে. এই সংবাদে 
কাপড়ের দরে কিঞ্চিৎ পড়তির ভাব সুরু হইয়াছে বলিয়া যনে হয় ষ্ট্যা্াৰ্ড 
কলখের 'দর' বাজারা,চলতি' বস্ত্াদির দরের অপেক্ষা শতকরা ৪০ ড্রাগ কম 
হুইরে, বলিয়া বাছারে, প্রকাশ, , আলোচ্য রপ্তাহে বাজারের এই পরিবর্তন 

বাত সমানে দু না হয নাই ইহার কারণ 
মহাত্মা গান্ধীর অনশনের সংবাদ। এই অপ্রত্যাশিত ছুসেংবাদ হইতে 
রাজনৈতিক পরিস্থিতির জটিলতা আঁবার 'বৃদ্ধি হইতে পারে এবং ফলে 
ব্যর্য়াবাবিজ্য তথা, ক্লাপড়ের রাজারের কাজকারবার 'ব্যাহত পারে 
এরূপ আশঙ্কা কেহ কেহ প্রকাশ করিয়াছেন :; | 


মেণি! ও-ক্বপ! 


কলিকাতা, ১২ই ফেব্রুয়ারী 
রি কপিরাতার' লোনা বাজারে ,আলোচ্য- সপ্তাহে, মন্দার :ভাব দেখা 

1;. অবৃশ্যঃপ্তাহের্‌ শেষ. ভাগো: অবস্থার কিঞ্চিৎ - উন্নতি, এবং 
8 চড়তির ভাব লক্ষিত হ্র। কিন্ত কা 
পরিমাণ যৎসমান্ত | 'কলিকাঁতীর বাজারে "এবার রেডি সোঁণা ও প্রতিটি 
'গ্লিলি/বৃখাক্রমে.৬৫]* আনা ও ৪৮৪০ আনায় ক্রয়বিক্রয়' হইয়াছে। . 
ঢাএআলোচ্য সপাছে 3 কপার বাজারে মন্দার ;ভাব গীরিৱক্িত; হয়... কাজ- 
'কারুরীরের রপরিবাণ হাহ খুবই কম। তুলার বাজারের চড়তির ভাব 
এবার.রূপার বাজারকে 'তেজী রাখিতে পারে নাই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 
পরবােন্ট, কর্তৃক, রূপা! ক্রয় বন্ধ করিবার, সিদ্ধান্ত, বাজারে, এক “শ্রীতিকৃূল 
প্রতিক্রিয়ার সুষ্টু, রুরিয়াছে!- এবার ।রেডি, কপার কাজ্ক]রবার হইয়াছে 
১০০৪০ আনায়, গত সপ্তাহে (উহার দ দর ছিল ১০০৮০ আনা। লগ্ডনের 
সংবাদে প্রকাশ, তথাকার'ক্বপীর' ৰাঞ্জারৈও মন্দার ভাব' চলিতেছে। 


ঃ 
1: তি গত ৮ 


কি রে 
et fat 0৩ । ই চা 





(মশলা ও 


১.7 ্বগাহ্ লিমিটেড _ 





| এই হরর, ভারতীয় প্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণভাবে ভারতীয়. মুলধনে ' 
{| ভারতবাসীদের দ্বার! গঠিত,এরং. id স্বার্থে ভারতীয়গণ 
ত। 
[ '. উহ অফ্- 
ঃ ন্যাশন্তাল ব্যাঙ্ক বৈল্ভিংস। 
বর " মিশন রো, কুলিকাতা। 
০৯, শাসকুলিকাতান্থ অন্তান্ত অফিস 
tue শ্যানবাজার, ভবানীপুর ও বালীগঞ্জ 
4; নক প্রধান শাখা অকিদসনুং : 
| নারায়ণগঞ্জ .. শা ঁ ভক্ষ নাগাপুর 
৪ রদ নল , কাপপুর রায়পুর 
অমরাবতী 


কার্ট একাউণ্ট ? 9--কারেণ্ট একাউন্টে (Current Accounts) 
শত 1 

শতকরা বাধিক, আট আন! হারে সুদ দেওয়া হয়। 'ব্যবসায়ীগপকে 

০ জামিন রাখিয়া ওভারড়াফট, ও ক্যাশ ক্রেডিট, (overdraft 


and 0951. 01010) দেওয়া হয়, |: . | 
সেভিং র্যান্ক: একাউপ্ট-:- ক্যাল্‌কাটা হাশন্াল ব্যাঙ্কের সেভিং ব্যাঙ্ক 


রর একাউণ্ট খুবই জনপ্রিয়! শতকরা! , বারধিক, দেড় টাকা, হারে সুদ 
"দেওয়া হয় এবং পঁচিশ টাকা একাউন্টে জমা রাখিলেই চেকবহি দেওয়া 
হয়। সপ্তাহে একবার টাকা তুলিতে পারা যায় এবং এক চেকে এক 


হাজার টাকা পর্য্যন্ত বিনা নোটিশে তুলিতে পার! যায় । 
স্থায়ী আমানত ও ক্যাশ 


£ 


রিনি 
ক্যালকাট। ন্াশন্যাল ব্যাঙ্কে আপনার একাউ রী! 
জ্শচীজ্রমোহন ভট্টাচার্য্য । 








আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার কাপড়ের বাজারে এবার মন্দার ভাব দেখা . 


০--তিন মাল অথবা 


তদুর্ধকালের অন্ত স্থায়ী আমানত প্রহণ করা হয়। ন্থদের হার 
‘_ সুবিধাজনক, পত্ৰ লিখিলেই জানান হয়। তিল *রৎ্সরের ক্যাশ 
সার্টিফিকেট বিক্রয় করা হয়। দশ টাকা মূল্যের তিন বৎসরের ক্যাশ 
সার্টিফিকেটের ক্রয়যূল্য ১২ টাঁকা। ছয় মারা পরে দশ দিনের নোটিশ দিয়া 


ম্যানেছিং ডাইরেক্টার। 


ন্যাশনমন 


- ৭৩৮ 








(রাজনৈতিক প্রলঙ্গ ) 
ইনি তুলিতে পারি। . নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিত্রি 
বোম্বাই' অধিবেশনের গৃহীত প্রস্তাবে আপোষঃমীমাংসা র জন্ত যে স্পষ্ট 
ইঙ্গিত .কর! হইয়াছিল, গবর্ণমেন্ট তাহা অগ্রাহ্য করিলেন কিসের জন্য ? 
মহাত্মা গান্ধীকে সাক্ষাৎকারের অনুমতি দিয়া অনুকূল আবহাওয়া সৃষ্টি 
না.করিয়া'ভারভ্রব্যাগী গ্রেপ্তার ও কংগ্রেস দলন আর্ত হইল কেনা, 
কংগ্রেস প্রস্তাবে এমন কথাও বলা হইয়াছিল, স্বাধীনতা যদি স্বাধী- 
নতার ছায়া না হইয়া স্বাধীনতার কায়া হয়.. তাহ! হইলে মুসলীম . 
লীগের হাতে শাসনভার বুঝাইয়া দিলেও কংগ্রেসের তাহাতে এতটুকু 
আপত্তি নাই। অথচ এই আপোষমূলক . বোস্বাই-প্রস্তাব সত্বেও 
কংগ্রেস. বেআইনী ঘোষিত হইল। বড়লাট তাহার পত্রাবলীতে এই 
সব আসল প্রশ্নের সদুত্তর দেন নাই বা উত্তর এড়াইয়া ,চলিয়াছেন। 
মহাত্মা, গান্ধীর পত্রগুলির মধ্যে এখনও সন্তোষজনক ও 'ম্মানজনক 

আপোষ-মীমাংসার ইঙ্গিত রহিয়াছে। কিন্ত গত আগষ্ট মাসের লর্ড 
লিনলিথগো এই ফেব্রুয়ারী মাসেও তেমনি অনমনীয়। 
প্রকৃত স্বাধীনতা দিবার ইচ্ছা নাই .বলিয়াই যেন শাসকশ্রেদী দৌোষা- 
রোগ মূলধন করিয়া তুলিয়াছেন। ভারতের এই অচল অবস্থার-- 
“বর্তমানের এই চূড়ান্ত দুর্দশার জন্য কে দায়ী নিরপেক্ষ জগতের চক্ষুত্মান 
জনসাধারণ আজ হটক কালহউর, এর ভিন্ন 


a ওয়াশিংউনের এক সংবাদে প্রকাশ, ah রেডিও মারফত 
বর্দেশ ও ফিলিপাইনে সাধন রাই প্রত্ঠার নখ । সাড়ম্বরে ঘোষণা 


করা হইয়াছে। জাপ অধিকৃত দেশগুলির আর্থিক অবস্থা ক্রমেই 
খারাপ হইয়া উঠায় তত্রন্থ অধিবাসীদের সন্তুষ্ট রাখিবার জন্তই নাকি: 
এরূপ শ্রুতিম্থখকর প্রতিশ্রুতি শুনান হইয়াছে। যাহা. হউক, উক্ত . 
আপে জর 

শাম ‘Aryoplants 


[ন্যশনাল ৪৬: সেটে] 


ফোন 3 ক্যাল্‌ ১৪৬৪ (২ লাইন) 





ভাতে লগ নানাপ্রকার দুগ্ধজাত 
দ্রব্যের সৰ্ববাপেক্ষা বৃহ এবং * 


107 প্রথম প্রস্তুতকারক 

. সারা ভারতে এবং বাহিরের প্রচুর, চাহিদা 
ৃ ' মিটাইবার অন্ত আমাদের কারখানাগুলিতে ' 
| | দিবারাত্র কান চলিতেছে। 


১৯৪৩ সালের ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত কার্য্যকালের 
উপর ভাল লভ্যাংশ আশী করা যায়। 
শীঘ্রই শতকরা ৭ টাকা লাভের প্রেঁফারেন্স শেয়ার 

| ড বিক্ৰয় বন্ধ করা হইবে। , 


সন্ান্ত এজেণ্ট আবশ্যক । 
বিস্তৃত বিবরণের জন্য আবেদন করুন £₹-- 


| “শেয়ার ডিলাস হাউস DT? 
১২, চৌরঙ্গী স্কোয়ার, কলিকাতা,1. . 


1 



















‘ আৰ্থিক জগৎ - 
: সংবাদে নৃতনত্ব কিছুই নাই। ক্ষমতাক্ষিপ্ত শাসক জাতির সতর্ক 


ভারত্বর্ষকে 






বিক্রিত ১০৯৬১০০১২ উপর 
'আদ্বায়ীকৃত : - 8,0৬,০০০ উপর 
| {-কলিকাতা অফিস: ' শাখা ও এজেন্দী 
. | A-২২নং ক্যানিং ট্রিট, : সকল প্রধান প্রধান 








কর্তৃত্বাধীনে এক পদ্বারত্‌ জাতির তথাকথিত স্বাধীনতার স্বরূপ আমরা. 
ভালই, জানি। 'কোরিয়া ও মঞ্চুরিয়ায় এরূপ-স্বাধীনতার নমুনা বন্ধ 
আগেই মিলিয়াছে। চিনের 'নানকিং গবর্ণমেপ্ট যে কতখানি স্বাধীন 
তাহা সকলেই জানেন।: ব্ৰহ্মদেশ ও ফিলিপাইনেও সাআজ্যবাদী 


জাপান অনুরূপ তাবেদার গবর্ণমে্ট বসাইয়া স্তুকৌশল শাসন-ব্যবন্থা 


চালু: রাখিতে চাহে। অবশ্য এই কুটনীতির খেলায় জাপান গুরু 
নহে---তাহার ইউরোপীয় "সহধন্মী শোষক রাষ্ট্রগুলির এক যোগ্য শিত্য। 
বাহিরে একটা লোক-দেখানো স্বাধীনতার ঠাট বজায় রাখিয়া, শাসিত-' 
দের:ও রহিজ্গতের জনসাধারণকে সুকৌশলে ধোঁকাদিয়া কি করিয়া 
কায়েমী স্বার্থ অন 'রাখা যায় সেই বিষয়ে জাপান বোধ হয় বৃটিশ 
শাসকদের নিকট হইতেই সর্ব্বাপেক্ষা ভাল শিক্ষাৎপাইয়াছে।- অনেক 
ইংরেজ প্রভু: সময় ,পাইলেই গদগদ কণ্ঠে আন্তান্ত দেশকে শুঁনাইতে 
থাকেন, ভারতবর্ষ প্রকৃত প্রস্তাবে ভারতবাসীদের দ্বারাই শাসিত হয় 
এবং কথাটা যে একেবারে মিথ্যা প্রচারকাধধ্য নহে তাহা প্রয়াণ করিবার 
8 সংখ্যাতথ্যাদিও পেশ করেন। 


ক 


i BE প্রচা রিত' “Fifty Facts about India” 


| (ভারত সম্পর্কে, পঞ্চাশ খাটি: সত্য) নামক পুস্তিকায় ভারতবর্ষ 


বস্তু: ততটা পরাধীন নহে,'বরং.বছুলাংশেই স্বাধীন জাতির মর্ধ্যাদা 


A ও অধিকার পাইয়া! আসিতেছে এরূপ নির্জ্ছলা মিথ্যাকে 'নির্লজ্জের 


স্তায় ঘোষণা করা হইয়াছে। চার্টিল-আমেরি- এডেন-হালিফ্যাক্স 
প্রমুখ মহারথীরা ত কথায়-কথায় বড়লাট্র শাসনপরিষদের একাদশ 
বৃহম্পতির : গুণপনায় .পঞ্চমুখ হইয়া উঠেন এরং এই কয়জন সর্বব- 
‘শক্তিমান ভারতীয়ের' দ্বারাই য়ে ভারতবর্ষ শাসিত .ও পরিচালিত 
হইতেছে তাহা বুঝাইতে গলদ্বন্ম'ইইয়া পড়েন । কিন্তু আমরা যে 
' কতখানি স্বাধীন--আমাদের, বিদেশী প্রভুরা-ও ভাহাদেরই, পক্ষছায়া- 
পুষ্ট দেশীয় ভক্ত-বন্দ যে ভারতের ' জনমতের কাছে কতখানী।দায়ী 
' এরং কতটুকু 'জনপ্রিয় ও জনক্ল্যাণকামী তাহা বোধহয়, রাস্তার 
মুটে-মজুরেরও আজ আর বুঝিতে বাকী নাই । অথচ বহিজ্গতের কানে 
এই স্থায়ত্তশাসনের প্রহসন লইয়া কি অকাট্য সত্য কথাই না শুনান 
হইতেছে! ব্রহ্মদেশে নিপ্পনী স্বাধীনতার স্বরূপ আমরা এখান হইতে 
না দেখিয়াও আগেভাগেই. বুঝিতে , প্রারিব__কেন না আমরা তে 
ত্বাধীনতার পনের আনা বহু আগেই পাইয়া গিয়াছি! যাহা হউক, 
ব্ৰহ্মদেশ সম্পর্কে সাআ্রাজ্যবাদী জাপপ্রভুরা এতদিনে একটা কথা 
শুনাইলেন। এদিকে ইংরেজ REE পুনরধিকারের তোড়- 
জোড়. করিতেছেন--সংবাদপত্রে মাসের 'পর মাস ব্রহ্মদেশের ভুত- 
ভবিষ্যৎ-বর্তমান সম্পর্কে কত কথা, কত না বিতর্ক 'ও বিবৃতি পাঠ 
করিয়া আসিতেছি। কিন্ত ব্রত্মের লাট বা ভারতের জঙ্গীলাট বা ভারত 


সচিত ব্রহ্ম সচিবও বটে) বা স্বয়ং বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী ভুলেও একদিন ' 
. এমন কথা বলিতেছেন না যে,. ব্রহ্মদেশ ফিরিয়া পাইয়া এবার ্রন্ম- . 


বাসীদের আমরা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর শাসন ক্ষমূতা প্রদান করিব! 
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পাটের জমি ও সরকারী কৈফিয়ৎ [২ ০৯৪২ সালের সমান) হওয়া য়া বাঞ্ছনীয়, আর বাঙ্গলা সরকারও টি 
পাটের নিয়যূল্য ও খা্াতাব সমস্তার কথা ভাবিয়া বঙ্গলা . সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কেবল বুটিশ ' সরকারের 'মুরুববীয়ানার কথা 
‘সরকার এবার এপ্রদেশে পাটের, জমির পরিমাণ 'গতবারের তুলনায় বলিয়াই ভাহারা ক্ষান্ত হন নাই, এই সিদ্ধান্তের ব্যাপারে ভারত 
| বিশেষভাবে ‘নিয়ন করিবেন বলিয়া সকলে আশা করিয়াছিল । সরকার ও ভারতীয় পাটকল সমিতির সহিত নিজেদেরে যোগাযোগের 
“কিন্ত ভাহারা ৩তাহা না করিয়া এবার গতবারের সমপরিমাণ জমিতে “ কথাও বাঙ্গলা গবর্ণমেন্ট খোলাখুলিভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। *' তাহারা । 
পাট চাষ করিতে দিবেন, বলিয়া স্থির করিয়াছেন। পাট সম্পর্কে _গাহাদের বিবৃতিতে জানাইয়াছেন যে, চলতি বৎসরে কৃষকেরা গতবারের 
বাঙ্গলা সরকারের নীতির সমালোচনা করিয়া আমরা, পূর্ব উহা ' সমপরিমাণ জমিতে পাটচাষ করিয়া যদি উহার সমুচিত মূল্য লাভে 
' বহুবার বলিয়াছি যে, এপ্রদেশে পাটের ' জমির পরিমাণ নির্ণয় করা ' বঞ্চিত হয় তবে ভারত সরকার সেবিষয়ে প্রয়োজনীয় সাহায্যের 
সম্পর্কে মধ্ৰিমণ্ডলীর ,কোন স্বাধীন মতবাদ নাই। একদিকে বৃটিশ ব্যবস্থা করিবেন *বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। ভারতীয়, টটকল 
গবর্ণমেন্ট ও ভারত গবর্ণমেন্ট এবং অপরদিকে শ্বেতাঙ্গ পাটকল- 'সমিতিও এসম্প্কে' পরিপূর্ণ সমর্থন .ও সহযোগিতা প্রদানের ভরসা 
ওয়ালারা যে বৎসরে পাটের জমির, পরিমাণ-যতটুক নির্ধারিত করিবার দিয়াছেন | 
দাবী করিবেন পাট বাতির প্রকৃত সুবিধা ও অসুবিধা বিবেচনা না '  বাঙ্গলার ‘জনপ্রিয় মন্ত্রীদের কর্ডাভজ্জা' নীতি ও দাস-মনোধৃি k 
করিয়া বাঙ্গলা সরকারকে সেই পরিমাণ জমিতেই পাট; চাষের : যে কতদূর পর্যন্ত গিয়া পৌছিয়াছে এই কৈফিয়ৎ দৃষ্টে তাহার সম্যক ‘ 
' অনুমতি দিতে হইবে ; বিশেষতঃ বিবেক বৃদ্ধি অনুযায়ী কাজ. করিতে পরিচয় পাওয়া যায়। স্পষ্টতঃই বুঝা যায়, জনপ্রতিনিধি হিসাবে * 
যাইয়া বাঙ্গলার “জনপ্রিয় মন্ত্রীরা, তাহাদের মোটা বেতনের চাকুরী আজ যাহারা এপ্রদেশের মন্ত্রিত্বের গদী আগলাইয়া বসিয়া! 'রহিয়াছেন ৭ 
_খোয়াইতে যেস্থলে মোটেই প্রস্তুত নহেন। আমাদের ' এই ধারণা * পাটের মত সর্ব্বপ্রধান অর্থকরী ফসল সম্পর্কেও স্বাধীনভাবে কোন 
' যে কতদুর সত্য সম্প্রতি পাটের জমি সম্পর্কে সরকারী কৈফিয়ণ দৃষ্টে ' কাধ্যনীতি অবলম্বন করিবার দায়িত্ব বা সামর্থ্য তাঁহাদের নাই। 
. ভাহা' সৰ্ব্বথা প্রমাণিত হইয়াছে। বাঙ্গলা' সরকার এক বিবৃতিতে ' চাহিদার তুলনায় অতিরিক্ত পাট উৎপন্ন হওয়ায় ১৯৪২ সালে বাঙ্গলার 
বলিয়াছেন যে, বৃটিশ সরকারের মাল সরবরাহ বিভাগের নিকট হইতে চাষীদিগকে জলের 'দরে পাট বিক্রয় করিতে হইয়াছে । সে: তিক্ত 
“তাহারা যে স্মারকলিপি পাইয়াছেন, চলতি ১৯৪৩ সালে পাটের জমির : অভিজ্ঞতা হইতে বিচার করা হস্টুলে গতবারের তুলনায় এবার পাটের { 
পরিমাণ ‘নির্ণয় করিতে গিয়া তাহারা উহা দ্বারাই বিশেষভাবে প্রভা- ' জমির-পরিমাণ হ্রাস করা খুবই সঙ্গত । পাটের অমি হাস করিলে থাস্- 3 
' বান্বিত্‌ হইয়াছেন। উক্ত সরবরাহ বিভাগ তাহাদিগকে জানাইয়াছৈন যে, ' 'শস্তের উৎপাদন বাড়িতে পারে ইহাও' বর্তমান 'দুদ্দিনে “বিশেষভাবে { 
' এবৎসর দুনিয়ার, চাহিদা মিটাইবার জন্য ৮৫ লক্ষ বেল ' নুতন' পটি ' বিবেচনার' যোগ্য । ' কিন্তু স্বাধীনভাবে সেরূপ বিচার বিশ্লেষণের 
উৎপন্ন হওয়া আবশ্যক ৷ ভারতবর্ষে এই'পরিমাণ পাট উৎপন্ন করিতে ' গরজ' কোথায়। বৃটিশ সরকার যখন: তাগিদ পাঠাইয়াছেন তখন 
: হইলে বাঙ্গলায় পাট চাষের 'জমি ১৯৪০ সালের তুলনায় একতৃতীয়াংশ * হাজার বিপদের কারণ হইলেও পাটের জমি পূর্বেকার স্তরে বঙ্গায় 
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খুজিয়া পাওয়া ছুফর। পাটের মূল্য -কম হইলে ভারত সরকার ও 
চটকল সমিতি সেই ক্ষতিপূরণ সম্পর্কে সহায়তা করিবেন বলিয়। যে 
ভরসা বাঙ্গলা সরকার দেখাইয়াছেন তাহাও আমাদের নিকট হাস্তকর 
- বলিয়াই মনে হইয়াছে। গত ১৯৪২ সালে ভারত সরকার ও চট কল- 
ওয়ালাদের পরামর্শে অধিক পটি. করিবার ফলে যখন পাটের দর বেশী 
পরিমাণে নামিয়া গিয়াছিল্‌ তখন উ'হারা এই ধরণের প্রতিশ্রুতি 
কতদূর রক্ষা করিয়াছিলেন তাহা আমরা ভুলি নাই। তথাপি 
উহাদের ভরসায় এবারও বেশী জমিতে পাটের চাষ করাইতেই হইবে । 


| মরকারী ধামাধরা বৃত্তি ও মিনতি চেয়ে নির্লজ্জ দৃষ্টান্ত 


আর কি হইতে পারে? 
নেয় ত ন ও 
ইংলণ্ডে ব্যাপকভাবে সমাজ কল্যাণমুলক -বিধিব্যবস্থা অবলম্বন 
সম্পর্কে স্তার উইলিয়ম বেভারীজ যে পরিকল্পনা পেশ করিয়াছিলেন 
সম্প্রতি তাহাকে কেন্দ্র করিয়া হাউস্‌ অব, কমন্দ-এ এক তুমুল্গ, বিতর্ক 
' হয়] গিয়াছে। “বৃটিশ সরকারের পক্ষ হইতে স্যার জন এণ্ডারসন 


এক বক্তৃতায় জানান যে, গবর্ণমেন্ট বেভারীজ স্কীমের সমাজ, কল্যাপ- ' 


মূলক নীতিবাদ যথাসম্ভব গ্রহণ করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এই 
যুদ্ধের ' সময়ে ভবিষ্যৎ আস্মর্ছাতিক নিরাপত্তাই বুটিশ সরকারের 
প্রধান লক্ষ্য হইয়া দাড়াইয়াছে'। উহার পর 'গবর্ণমেন্টের দ্বিতীয় 
লক্ষ্য হইতেছে বৃটিশ রপ্তানী বাণিজ্যের সুষ্প্রসারণ। এই ছুই লক্ষ্যের 
পথে অগ্রবর্তী হওয়ার পর বৃটিশ গবর্ণমে্ট বেভারীজ পরিকল্পনা 


অনুযায়ী ইংলণ্ডে ব্যাপকভাবে সমাজ কল্যাণমূলক কান্দ সুরু করিবার: 


আশা রাখেন। বেকার সমস্যার জটিলতা হাস পাইয়া দেশে যাহাতে 


অধিক.লোকের স্থায়ী কর্মসংস্থানের সুবিধা! হয় সেবিষয়ে গরবর্ণমেপ্ট 


বিশেষভাবে চেষ্টা “করিবেন।  এসম্পূর্কে বেভারাঁজ-পরিকল্পনার মূল 


নির্দেশগুলি যত্বসহকারে বিবেচিত হইবে। . অসহায় শিশুদের লালন- 


পালন ও শিক্ষাদীক্ষার জন্য স্যার উইলিয়ম যে ভাতা প্রদানের প্রস্তাব 


করিয়াছেন এবং অসুখ-বিসুখে লোকের সুচিকিতষার ব্যবস্থা সম্পর্কে, 


তিনি যেসর পরামর্শ দিয়াছেন 'গবর্ণমেন্ট সে. সমস্তও যথাসম্ভব 
'কার্ধ্যকরী করার চেষ্টা করিবেন। কিন্ত বেভারীজ স্বীমে বৃদ্ধ বয়সে 


সকল লোককে সপ্তাহে ৪০ শিলিং করিয়া ভাতা, দেওয়ার যে নির্দেশ . 


প্রদান করা হইয়াছে, বৃটিশ গবর্ণমেন্ট তাহা কার্যে পরিণত করিতে 
প্রস্তুত নহেন। অধিকস্ত ইণ্ডাস্্রীয়াল ইন্দিওরেন্দ সম্পর্কিত প্রস্তাবটি 
' তাহারা একেবারে বাতিল (করিয়া দিতে চান বলিয়া স্তার জন 
এগাঁরসন জ্ঞাপন করিয়াছেন,।- গত ডিসেম্বর মাসে স্তার উইলিয়াম 
বেভারীজের সমাজ, কল্যাণমূলক পরিকল্পনাটি . সাধারণের সমক্ষে 
প্রকাশিত হওয়ার পর হইতে ইংলণ্ডে শ্রমিক ওমধ্যবিত্তশ্েণীর লোকের! 


- উহার সম্পর্কে বিশেষ আগ্রহ দেখাইতেছে। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট স্বর এই ' 


পরিকল্পনাটি সমগ্রভাবে কার্যকরী করার ব্যবস্থা করুন--প্রথম হইতে 


এই দাবীই তাহারা করিয়া আসিতেছে।, এক্ষণে স্তার জন এগ্ডারসনের . 


বক্তৃতায় বেভারীজ রিপোর্ট সম্পর্কে বৃটিশ ' গবর্ণমেন্টের যে মনোভাব 
প্রকাশ পাইয়াছে তাহাতে তাহারা অনেকটা নিরাশ হইয়া পড়িয়াছে। 
এই নৈরাশ্য প্যর্সামেন্টের কোন বে দলের সত্যদের মধ্যেও বিশেষ 
“ভাবে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। বে পরিকল্পনা ' আংশিকভাবে 
' ক্াৰ্য্যকরী করা সম্পর্কে সরকারী সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করিয়া! 
‘লেবর পার্টির এক সদস্য গত ১৬ই ফেব্রুয়ারী হাউস্‌ অব. কমন্দএ 
এক সংশোধন প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছিলেন। এর প্রস্তাবে সমাজ 
কল্যাণমূলক পরিকল্পনাটি সমগ্রভাবে, গ্রহণ করিয়া গবর্ণমেন্টকে 
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তুমুল বাক্বিতগ্ডার পর পক্ষে ১১৯*ও বিপক্ষে ৩৩৫ ভোট হওয়ার 
ফলে প্রস্তাবটি অগ্রাহ্য হয়। মিঃ চার্জিল প্রধান মন্ত্রী হওয়ার পর 
গবর্ণমেন্টের বিপক্ষে আর কখনও এত বেশী ভোট প্রদত্ত হইতে . দেখ। 
যায় নাই। ইংলণ্ডে জনমতের গতি যে কোন দিকে ধাবিত হইতেছে 


এই ভোটাভোটিতে তাহা প্রতিফলিত হইয়াছে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, 


ধন বণ্টনের অসাম্য ও সমাজ জীবনের ছুঃখ গ্লানি বিদুরিত: করিয়া 
ইংলপ্ডের জনসাধারণ আজ নিজেদের ন্যায্য সুখ সুবিধা বিধানের জন্য 
উদগ্রীব হইয়া উঠিয়াছে। কায়েমী স্বার্থে র-ধ্বজ্জাবাহী» হিসাকে আজ 
যাহার! গবর্ণমেন্ট পরিচালনা করিতেছেন তাহাদের আংশিক উদারতার 


. দান. নিয়া আর উহারা সন্তষ্ট থাকিতে রাজী নয়। সমাজ কল্যাণের ' | 
. বাঁধা বুলির বদলে উহারা এবিষয়ে সরকারীভাবে ব্যাপক কাৰ্য্যপন্থা 


অনুসরণের প্রতিশ্রুতি চায় - নিজেদ্বের. মন্ধয্যোচিত অধ্নিকার 

প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে গণমনের এই জাগরণ এযুগের একটা শুভলক্ষণ 
বলিতে হইবে। | 
খান্ত সমন্তা ও সরকারী আশ্বাস 

. চাউল, আটা, ময়দা প্রন্থৃতি জীবনধারণের পক্ষে-একান্ত অপরি- 

হার্ধ্য খাঁছদ্রব্যাদি একাধারে দুর্ম্মল্য ও দুপ্রাপ্য. হওয়ার 'ফলে সমগ্র 


দেশে যে সঙ্গটজনক ছুরবস্থার স্থষ্টি হইয়াছে সেই সম্পর্কে আমরা _ 


পুর্বে একাধিকবার বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছি । খাদ্য সমস্যাই 

আজ দেশবাসীর নিকট প্রধানতম সমস্যা হইয়া দাড়াইয়াছে। গবর্ণ- 

মেন্টও এই খান্ত সমস্যা লইয়া বিব্রত হইয়া পড়িয়াছেন। বৈঠকের- 

পর বৈঠক আহ্বান কিয় এক পরিকল্পন! বাতিল করিয়া দিয়া 
আবার নৃতন পরিকল্পনায় 'হাত দিয়া, নানা আশ্বাস ও প্রতিশ্রুতি 
শুনাইয়া এতাবৎ শাসকবর্গ খান্ড সমস্যার সস্তোষজ্জনক সমাধানের 
কোন কুলকিনারা পাইতেছেন না। নিজেদের অক্ষমতার 'কথা 
ঢাকিতে গিয়া গবর্ণমেক্টের তরফ হইতে খান্ত সমস্যা সম্পর্কে নিত্য 
নূতন তন্ত ও তথ্য উদঘাটিত হইতেছে । কধনও শুনা যায়, আবশ্যক পরি- 
মাণ খান্তের অভাব বশতঃই ক্রমবর্ধমান দুন্মু ল্যতার স্থপ্টি হইয়াছে । 


আবার কখনও বলা হইতেছে যে, অভিলোভী মজজুতকারীদের কার- ১ 


সাজির ফলেই যত সব অনর্থের  উত্তব। কেহ বা রেলগাড়ী ও 
অন্তান্ত যানবাহনের অভাবকেই প্রধান কারণ বলিয়া দাড় করাইতে 


চাহেন। ইত্যাকার উক্তি ও বিবৃতি শুনিতে শুনিতে খাত সমস্যা' , 


দিনের পর দিন আরও ভয়াবহ হইয়া উঠিতেছে। সম্প্রতি নয়া 
দিল্লীতে ভারত সরকারের খাগ্যবিভাগের এডিশনাল সেক্রেটারী 


. জেনারেল উড সাংবাদিকগণের এক বৈঠকে বলেন যে, এক মাস 


পূর্বে খাগ্ঠ সম্পর্কে ভারতের যে অবস্থা দাড়াইয়াছিল বর্তমানে অবস্থা 


তাহার অপেক্ষা অনেক ভাল। তাহার উক্তির সমর্থনে জেনারেল 


উড একট! হিসাবও দাখিল করিয়াছেন। গত বৎসরের তুলনায় 


এবার ধারিব শসোর উৎপাদনের পরিমাণ ২* লক্ষ ৩০ হাজার টন - 


অধিক হইয়াছে এবং রবি শদ্যও নাকি এবার পূর্ববাপেক্ষ অনেক বেশী 
পরিমাণেই। উৎপন্ন হইবে। অতপর উড সাহেব বলেন যে, স্বাভাবিক 
অবস্থায় ভারতে খান্ত শস্যের বাধিক উৎপাদন সমগ্র দেশের 
প্রয়োজনের তুলনায় শতকরা ৫ ভাগ কম হইয়া থাকে এবং 
এবার উপরোক্ত খারিব শস্যের অতিরিক্ত উৎপাদন দ্বারা নাকি সেই 
ঘাটতি [তি ইতিমধ্যেই পূরণ. হইয়া গিয়াছে। জেনারেল উডের কথা 


, সত্য হইলে, খান সমস্যা লইয়া আর আমাদের পক্ষে হৃশ্চিন্তাগ্রস্ত 


হইবার এবং গবর্ণমেন্টের পক্ষে মাথা ঘামাইবার কারণ নাই। কিন্ত 
আমরা এরূপ উদৃত্ত শস্যের কোন প্রমাণ বা আভাস পাইডেছি ন!। 


A 


\ 
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তাহা ছাড়া খাচ্রব্যের দর হাঁস পাওয়া দুরে থাকুক, ক্রমেই বাড়িয়া সে সমস্ত চালান দেওয়া হইতেছে। ভারতের ৪২টি শাখা লাইন 
টিন উড সাহেবের উক্তি কি বাস্তব তথ্যাদির উপর প্রতিষ্ঠিত, তুলিয়া লইয়া বাহিরে স্থানাস্তর করা হইয়াছে, তাহাছাড়া এপর্ধ্যস্ত 
বাজারে নূতন 'খারিব শস্যের আবির্ভাবের মুখে তিনি চিরাচরিত ১ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা মূল্যের ইঞ্জিনও বাহিরে চালান দেওয়া 
সরকারী কায়দায় একটা ফাঁকা, আওয়াজ শুনাইলেন ? রা হইয়াছে । ইরাক, ইরাণ ও মিশরের প্রয়োজনে ইংলণ্ড হইতে রেলের 
| | যানবাহন সমস্তার একদিক | ইঞ্জিন প্রভৃতি সংগ্রহ না'করিয়া ভারত হইতে কেন এসমস্ত পাঠান 
ভারত সরকারের যানবাহন সচিব স্তার এডওয়ার্ড বেস্থল রেল ' হইতেছে তাহার কোন যুক্তিসঙ্গত কৈফিয়ত, রেলবিভাগ দৈশের জন- 
'বিভাগের ১৯৪৩:৪৪ সালের বাজেট উপস্থিত করিতে গিয়া উচ্ছ সিত সাধারণের সমক্ষে উপস্থিত করিতেছেন না। “সরকারী দারিত্বহীনতা 
ভাষায় ভারতীয় রেলপথের অভূতপূর্ব সমৃদ্ধির কথা বর্ণনা করিয়াছেন। ও অনুরদর্শিতা যেখানে এতদূর 'গিয়া পৌঁছিয়াছে সেখানে এই যুদ্ধের 
অধিকত্ত সৈন্যদের জন্য বেশী সংখ্যক স্পেশ্যাল ট্রেনের-ব্যবস্থা করিয়া সময়ে যানবাহনের অভাবে এদেশের লোকের যে নিদারুণ ছুঃখহ্্দশা 
ও সামরিক মাল চলাচল সম্পর্কে সর্বপ্রকার সুবিধা দিয়া রেল বিভাগ দেখা দ্বিবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি? কিন্তু এই অবস্থায়ও রেল-. 
যে দেশের যুদ্ধ প্রচেষ্টায় বিশেষ ভাবে সাহায্য করিতেছে তাহা. ভাবিয়া ' বিভাগের বড় কর্তারা নিজেদের কার্য্যনীতির সম্পর্কে সাফাই গাহিতে 
তিনি গর্ববোধ করিয়াছেন.। যুদ্ধকালীন যানবাহন সমস্তার চাপে দ্বিধা বোধ করেন না--ইহাই আশ্চর্য্য । 
পড়িয়া এদেশের যে অগণিত নরনারী আজ অন্-বস্ত্রে অন্য নিদারুণ ১, 
ছুঃখহুদ্শা ভোগ করিতেছে যানবাহন সচিবের আত্মন্নাঘাপূর্ণ উচ্ছাস ূ ভারতে শ্রমিক-কল্যাণ নর উপায় রি 
বর্তমান ছুর্দিনে তাহাদিগকে কতদূর সাস্বনা প্রদান করিবে তাহা ডা» রাধাকমল মুখার্জি যুক্ত প্রদেশের ষ্ট্যাটিষ্টিকেল ইনষ্টিটিউটে 
জানি না। তবে রেল বিভাগের তথাকথিত সমৃদ্ধি ও এ দেশের যুদ্ধ এক বক্তা প্রসঙ্গে তারতে শ্রমিক বিক্ষোভ প্রশমনের স্থবিধার্থ , 
প্রচেষ্টায় উহাদের বহছুমূল্য সহহোগিতার অস্তরালে আমরা তাহাদের ইংলাপ্ডের ন অনুকরণে এদেশে ওয়েজ বোর্ড বা_মজ্বুরী_ নির্ধারক বোর্ড 
নানারকম দায়িত্বহীনতা ও অকর্শণ্যতার পরিচয় পাইয়া যথেষ্ট অস্বস্তি গঠনের পরামর্শ দিয়াছেন ইংলগ্তের বিভিন্ন, শিল্পকেন্দে বিশেষজ্ঞ 
(বোধ করিতেছি । ভারতবর্ষের মত দরিদ্র দেশে যাত্রী ও মাল লোকদের দ্বারা গঠিত এই শ্রেণীর ওয়েক্গ বোর্ডদমূহ কলকারখানার 
চলাচলের ভাড়া বৃদ্ধি করিয়া এই যুদ্ধের সময় রেল বিভাগ নিজেদের মন্ছুরদের জন্ উপযুক্ত মঞ্জুরী নির্ণয়ের ব্যবস্থা করেন। -পণ্যষূল্য 
সমৃদ্ধির ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং বেসামরিক প্রয়োজনে গাড়ী নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে ও শ্রমিকদের জীরনযাত্রা ব্যয় সম্পর্কে এই সমস্ত বোর্ড 
-করিয়। তাহারা যুদ্ধ প্রচেষ্টায় সহায়তা করিতেছেন, ইহা আর যাহাই : সর্বদা! সতর্ক নক্বর রাখিয়া থাকেন। শ্রমিকদের জীবনযাত্রার ব্যয় 
, হুউক আত্ম্লাার রুথা নহে। রেলের বড়কর্তারা সামরিক ও বেসামরিক বৃদ্ধি পাইতে দেখিলে তানম্যায়ী কলকারখানার মালিকদিগকে 
প্রয়োজনের.-ভিতর একটা সামঞ্জন্ত রাখিয়া' যদি এদেশের রেলওয়ে ' উহারা মঞ্জুরী ও ভাতা বাড়াইবার নির্দেশ দেন। কলকারখানার 
নীতি পরিচালনা করিতে সমর্থ -হইতেন তবেই ওঁ বিষয়ে তাহাদের. বাৎসরিক লাভ বিচার করিয়া' সেই অনুপাতে মজুরীর সহিত বোনাসের' 
কৃতিত্ব প্রকাশ পাইত। যুদ্ধের সময়ে অতিরিক্ত যাত্রী ও মালগাড়ী ব্যবস্থা _করিতেও তাহারা ত্রুটি করেন না। ওয়েজ বোর্ডনমূহের 
প্রয়োজন হইতে, পারে মনে করিয়া অন্ত অনেক দেশেই পুরর্ধ হইতে . কার্য্যধারার ফলে ইংলণ্ডের শ্রমিকেরা শিল্প" কারখানার মালিকদের 
' বেশী সংখ্যক গাড়ী তৈয়ার ও সংগ্রহ করিয়া রাখা হইয়াছে । কিন্তু - নিকট হইতে তাহাদের ন্যায্য পারিশ্রমিক আদায় সম্পর্কে এক্ষণে: 
এদেশে সেরূপ দৃরদৃষ্টি নিয়া কার্য্য পরিচালনার ব্যবস্থা নাই।' যুদ্ধের অনেকটা নিশ্চিন্ত হইয়াছে । ফলে সেখানে শ্রমিক বিক্ষোভও কম 
' পূৰ্ব্ব হইতে এদেশে রেলের ইঞ্জিন তৈয়ারের বন্দোবস্ত করা সম্পর্কে : দেখা যাইতেছে. ডাঃ মুখাঙ্ছি বলিতেছেন, ভারতবর্ষে শ্রমিকদের 
আলাপ-আলোচনা চলিয়া আসিভেছে। বিশেষজ্ঞদের দ্বারা গঠিত অনেক মজুরী সম্পর্কে কোথাও বড় একটা সঙ্গত নীতি অনুসরণ করা হয় 
কমিটি ও কৃমিশন সে সম্পর্কে কার্যকরী নির্দেশও প্রদান করিয়াছেন। “না। জীবনযাত্রা ব্যয় ও কলকারখানার লাভের অনুপাতে শ্যায্য মজুরী 
কিন্তু গবর্ণমেন্ট সেই সুপারিশ অনুযায়ী কাজ করেন নাই। ভারতবর্ষে নির্ধারণের ব্যবস্থা এখানে' খুব কম ক্ষেত্রেই লক্ষ্য করা যায়। দৃষটাস্ত- 
ইঞ্জিন নির্াণের ব্যবস্থা হইলে ইংলগের তৈয়ারী ইন্জিন বিক্রয়ের অসুবিধা 'বরূপ এই যুদ্ধকালীন অবস্থার কথ! উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন যে, ' 
হইবে মনে করিয়া তাহারা সেইসব প্রস্তাব বরাবরই "ধামাচাপা দ্বিয়া পণ্যযূল্য বেশী রকম চড়িয়া উঠিবার ফলে, বোস্বাই, আমেদাবাদ, 
আপিয়াছেন। ' দেশে ইঞ্জিন নির্ম্মাণের ব্যবস্থা না হইলে দরকার মত নাগপুর ও কানপুর প্রভৃতি কেন্দ্রে শ্রমিকদের জীবনযাত্রার ব্যয় পূর্ব্বের 
তাহা পাইবার একমাত্র উপায় হইতেছে বাহির হইতে তাহা আমদানী তুলনায় ছিগুণের চেয়ে.বেশী বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্ত এইসব কেন্দ্র 
করা। কিন্তু গবর্ণমেন্ট সে উপায়েও পূর্ববান্থে বেশী পরিমাণ ইঞ্জিন শ্রমিকদের মজুরীর হার আজ পর্য্যন্ত শুধু শতকরা ১২৪ ভাগ হইতে 
সংগ্রহ 'করিয়া রাখেন নাট. ' অন্ভুরূপ ভাবে যুদ্ধের পূর্বে মালগাড়ী শতকরা ২৫ ভাগ পর্য্যস্ত বাড়ান হইয়াছে। জীবনযাত্রা! ব্যয় বৃদ্ধির 
তৈয়ার বা যোগাড় করিয়া রাখা সম্পর্কেও. তাহার! শৈথিল্য দেখাইয়া . সঙ্গে শ্রমিকদের মঞ্জুরীর হার তদনুযায়ী বাড়িতেছে না বলিয়। 
আসিয়াছেন। ফলে যুদ্ধকালীন অবস্থায় আজ ব্বভাবতঃই দেশে এদেশে শ্রমিক অশাস্তিও বিদুরিত হইতেছে না। ইংলণ্ডের অনুকরণে 
উপযুক্ত. সংখ্যক ইঞ্জিন ও গাড়ীর অভাব দেখা দিয়াছে। এই ভারতের বিভিন্ন শিল্পকেন্্রে যদি উপযুক্ত ওয়েজ বোর্ড স্থাপিত ইয় 
অভাবের জন্য দেশের সাধারণ লোক কোনদিক দিয়াই দায়ী নহে-| এবং এসব বোর্ডের মধ্স্থতায় যদি শিল্প কারখানার মজুরীর হার 
' কিন্তু উহার যাবতীয় থেসারৎ তাহাদিগকেই ভোগ করিতে হইতেছে । নির্ধারণের ব্যবস্থা হয় তবে এদেশেও শ্রমিক বিক্ষোভ নিবারণের 
বেসামরিক প্রয়োজন উপেক্ষা করিয়া সরকারী- যানবাহন বিভাগ একটা উপায় হইতে পাঁরে। আমরা ডাঃ মুধাজ্দির এই নির্দেশ খুব 
দেশের রেলগাড়ীসমূহকে আজ মুখ্যতঃ সামরিক প্রয়োজনেই নিয়োজিত ' সুচিন্তিত ও'সময়োচিত্ত বলিয়া মনে করি। শ্রমিকদের জন্ত কেবল 
করিতেছেন। কেবল ভারতের যুদ্ধ প্রচেষ্টায় বেশী পরিমাণ রেলগাড়ী : মৌধিক দরদের ভাপ না করিয়া ভারত সরকার যদি এই নির্দেশ 
নিয়োগ করিয়াই ভাহারা ক্ষাস্ত হইতেছেন না।. বৃটিশ সরকারের ' তায কাৰ্য্যনীতি অবলম্বনের ব্যবস্থা করেন, ভবে আমল সমস্তার 
সামরিক কাধ্যে সহায়তার জন্য ইরাক, ইরাণ ও মিশর প্রভৃতি দেশেও একটা স্থায়ী প্রতিকার হইতে পারে। } 





মহাত্মা গান্ধীর অনৃশনৈর, এগার দিবস পার হইয়া গেল। তাহার করিয়া রাধিয়াছে। মহাত্মা্জীর সঞ্চন্তের পরিণতি কি দ্রাড়াইতে- 
অবস্থা ক্রমেই খারাপের, দিকে যাইতেছে। গত ২*শে ফেব্রুয়ারী পারে সেই বিষয়ে তাঁহারা সকল কথা বুঝিয়াও এমনভাবে আগুণ- 
বোশ্বাই সরকারের অপরাহ্ের এক সংক্ষিপ্ত ইস্তাহারে প্রকাশ, লইয়া খেলা করিতেছেন কেন? মহাত্মাজীর জীবন সম্পর্কে এরূপ 
মহাত্মাজীর অবস্থা (এখন ' অত্যন্ত বিপজ্জনক । 'এই সংবাদে সমগ্র অবজ্ঞাপ্রশৃত রাজনৈতিক ‘প্রেষ্টিজ’ আকড়াইয়া থাকিয়া বৃটিশ গবর্ণ- 
" ভারত নিদারুণ উদ্বেগে যুহমীন। কোর্টি কোটি নরনারীর শঙ্চিত দৃষ্টি. মেন্ট ভারতৈর ক্রমবর্ধমান জটিল অবস্থাকেই কেরল বিপজ্জনক 
এখন পুণার দিকে নিবন্ধ । . ভারতের জাতীয় মুক্তির কর্ণধার ও বিশ্ব- . পরিস্থিতির, দিকে ঠেলিয়া দিতেছেন না, * প্রকারান্তরে নিজেরাই 
শাস্তির অগ্রদৃত মহাত্মা গান্ধী বিদেশী শাসকশ্রেণীর কারাশ্রাচীরের' তাহাদের, ফ্যাসিষ্টবিরোধী যুদ্ধের বিরোধিতা করিতেছেন। মহাত্মার ' 


অভ্যন্তরে দিটীর মত তিলে তিলে নিজেকে মৃত্যুর দিকে টানিয়া লইয়া অনশন আর শুধু বৃটিশ শাসকদের ঘরোয়া প্রশ্ন নহে। সমগ্র মিত্রণক্তি- Ee 


. চলিয়াছেন। এদিকে জ্রাতিধর্ম্ম নির্বিবিশেষে ভারতের 'জর্নগঠ নিরুদ্ধ পুঞ্জের আকাঙ্ক্ষিত সাফল্য ও বিঘোষিত আদর্শের সহিত মহাত্মাজীর 
+ নিশ্বাস প্রতিটি দণ্ড-পল-মুহুর্ত গণিয়া চলিয়াছে। সমগ্র দেশের, উপর সঙ্কর অঙ্গা্ীভাঁবে জড়িত। দুঃখের বিষয় মহাত্মাজীর অনশনের এই 
"উক সম্ভাবিত চূড়ান্ত বিপদের সত্রাস করাল ছায়া। পৃথিবীর দ্বাদশ দিবসেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তরফ হইতে কোন প্রকার হস্তক্ষেপের' 
(ইতিহাসের এই সঙ্কটজনক মুহূর্তে বলদৃপ্ত রিতা অনমনীয়, ' লক্ষণ দেখা যায় না। বরং ফিলিপম্‌-রাজাজীর সাক্ষাতকার: সম্পর্কে 
ডন সাংবাদিক মহল যেটুকু ভিতরের খবর ' ‘জানিতে : 'সক্ষম হইয়াছেন 
55৮ দু + 'ভাহাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গবর্ণমে্ট ফেচ্ছায় বা 'অনিচ্ছায় বৃটিশ 
; MMe SE এ হছে গবর্ণমে্টেরঅনমনীয় জেদেই সায় দিয়া চলিতেছেন বলিয়া মনে হয়। 
দ্দিক হইতে আতঙ্কিত জনসাধারণ ও চিন্তিত নেতৃগণের আবেদন, নিবে- : এদিকে অবস্থা, প্রতি মুহূর্তে আরও জটিল, আরও গুরুতর , হইয়া 
, দন, অনুরোধ ও উপদেশ নিরবচ্ছিন্নভাবে নয়া দিল্লীতে গিয়া স্তুপীকৃত দাড়াইতেছে। গান্ধীজীকে বাঁচাইবার দায় ও দায়িত্ব কি কেবল, 
হইতেছে। ইউরোপ ও আমেরিকা হইডেও উদ্বেগের বার্তা আসিতেছে, ভারতবাসীর ?' মিত্রপক্ষের যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর সাড়ম্বর পরিকল্পনা ও. 
গ্বান্ধ শাসনক্ষমতার শুভবুদ্ধি উদয়ের আহ্বান আসিয়া পৌঁছিতেছে। . গণতন্ত্র রক্ষার প্রচারিত আদর্শ কি তবে শুধুই একটা! কথার কথা? 
হিন্দু, মুসলমান, , জৈন, খৃষ্টান প্রভৃতি বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক ও রাজ- কায়েমী স্বার্থ ও বাহুবলই তবে তথাকথিত সভ্যতার একমাত্র 
নৈতিক প্রতিষ্ঠান_যুবা, বৃদ্ধ, নারী, ছাত্র, কৃষক,' মজুর--এক কথায় সি ূ 

সমগ্র জাতি মহাত্মার জীবন রক্ষার জন্য সর্বত্র সর্বতোভাবে কোন- ৪ 2, ডিক 

চেষ্টাই বাকী রাধিতেছে না। নয়া দিল্লীতে ভারতের বিভিন্ন ধর্ম, নং দিল বত না লাজে শান -পরিদের পানী ও দেখত 
সম্প্রদঃয় ও স্থার্থসংস্লিষ্ট জনপ্রতিনিধিগণের জরুরী সম্মেলন গত ১৯শে একাদশ বৃহস্পতিমণুলীর তিনজন সদস্য, গান্ধীজীর অনশন প্রশ্নে বড়- 
ফেব্রুয়ারী তারিখে আরম্ভ হইয়া এখনও চলিতেছে। মহাত্মাজীর ' “লাটের সহিত গুরুতর মতভেদের ফলে পদত্যাগ ক্রিয়াছেন ৭ তাহাদের 
জীবন রক্ষার জন্য অনতিবিলম্বে তাহার যুক্তির দাবী জানাইয়া উক্ত এই পদত্যাগে বর্তমান সঙ্কট সম্পর্কে তাহাদের সম্যক চেতনার পরিচয় 
নেতৃসন্মেলর্নে এক গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব গৃহীত ও সঙ্গে সঙ্গে নয়া দিন্রীর ,মিলিলেও ইহার দ্বারা তাহাদের পুর্ন অপরাধ টাকা পড়ে 'না। বৃটিশ 
উত্তর দরবারে প্রেরিত হইয়াছে কিন্তু সকল *মন্থুরোধ, সর্বপ্রকার প্রধান মন্ত্রী গত আগষ্ট মাসে সারা দুনিয়ার কাণে তারম্বরে ঘোষণা 
'প্রচ্টো এখনও অরণ্যে রোদন হইয়াই,রহিল। বড়লাটের প্রাইভেট করিয়াছিলেন যে, উক্ত “দেশপ্রেমিক” এগারজন' ভারতীয় সদস্যের 
_সেক্রটারী সম্মেলনের অন্যতম প্রধান হোতা স্যার তেজবাহাছুর সপ্রুকে সন্মতিক্রমেই কংগ্রেসদলন পর্ব্ব ও দেশব্যাপী চণ্ডনীতির পালা আরম্ভ 
লিখিয়া পাঠাইয়াছেন “অনশন সম্পর্কিত সকল দায়িত্ব মিঃ গান্ধীর করা হইয়াছিল। দেশের ' বর্তমান সঙ্কট ও মহাত্মার সন্ধল্ের 
নিজের এবং নার অবসান দটাইবার দায়ও ভাহারই-_গবর্ণমেন্টের জন্য “মূলতঃ ভাহারাও অন্পবিস্তর দায়ী। মুক্তিকামী, ভারত ও- 
নহে।” - . . ' শাস্তিকামী দুনিয়াকে এক বিশৃঙ্খল অবস্থার মধ্যে. টানিয়া আনিতে. 

a * *” _তাঁহারাও কম-বেশী সাহায্য করিয়াছেন। | 


১... ভারত সরকার স্পষ্ট ভাষায় তাহাদের সিদ্ধাস্ত জানাইয়াছেন। বৃটিশ 
+ গুজিবাদের কলিকাতাস্থ সুবিখ্যাত মুখপত্র “ক্যাপিটাল”পত্রিকার নয়া :. চিনি নর 
দিল্লীর বিশৈষ সংবাদাতা রাজধানীর জনৈক উচ্চ রাজকর্ম্মচারীর উক্তি পাওয়া গিয়াছে.তাহাতে দারুণ শঙ্কায় আমাদের লেখনী আঁড়ষ্ট হয়া 
উদ্ধত করিয়া জানাইয়াছেন,। “কেহ অনশনের ভীতি প্রদর্শন করিলেই., ।পড়িতেছে। এসোসিয়েটেড় প্রেসের সংবাদে প্রকাশ, যুক্ত দেবদাস 
যদি তাহাকে মুক্তি দিতে হয় তাহা হইলে আইন ও শৃষ্থলা একটা “ গান্ধীও গাস্ধীজীর পরিবারের অন্যান্য লোকজন আগা খাঁর প্রাসাদে 


~~ 


চুড়ান্ত প্রহসনে পর্যবসিত হইবে।” (Law 229 6চer-আ]1 আসিয়া! গৌঁছিয়াছেন এবং সর্বক্ষণ মহাত্মাজীর শয্যাপার্শ্বে অবস্থান . 


| become a mockery if persons are released simbly করিতেছেন। এক কথায় ভারতের আশা ও আকাঙ্ক্ষার মূর্ত-বিগ্রহ 
because they threaten to £aSt.) এই মূঢ় সিদ্ধান্ত ও ততো-. জীবন ও মৃত্যুর সন্কটজনক সন্ধিক্ষণে | মহাত্মার প্রাণরক্ষার এখনও 
ধিক মুড় মনোৰৃত্তি আজ শায়কুশ্রেদীর আচ্ছন্ন দৃষ্টিকে শুধু ভারতের ‘সময় আছে। দু’ হাজার বৎসর পূর্বে যীশুধৃষ্টকে ক্রু্শ-বিন্ধ করিয়া 
ইষ্টানিষ্টেই নহে, সমগ্র, ছুনিয়ার উনি মারতে প্রশ্নে অন্ধ . | (৭৬৪ পৃষ্ঠায় জব) র্‌ ] 
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 বালার প্রধান মস্ত্রও'অর্থ সবর: এ.কে ফজলুল - হক “গভ' 
মঙ্গলবার বঙ্গীয় ব্যবস্থা "পরিষদে আগামী "১৯৪৩-৪৪ সালের যে ' 


বাঁজেট 'বরাদ্দ পেশ করিয়াছেন তাহাতে ' যুদ্ধকালীন : অবস্থায় 


এ প্রদেশের গবর্ণমেন্টের শোচনীয় আিক দুর্দশার 'চিত্রই উন্মোচিত: 
হইয়াছে ।' যুদ্ধের চাপে; নানাদিক দিয়া 'সরকারী ব্যয়বহর'' দিন - 


দিনই' খুব ‘বাড়িয়া চলিয়াছে, আর গবর্ণমেন্ট তাহা মিটাইতে গিয়া 
রীতিমত গলদঘর্শ্ম হইয়! উঠিতেছেন। কৃষি শিল্প, শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতির 
দিক, দিয়া ,আ্রাতিগঠনমূলক' কাৰ্য্যে খরচপত্র কমাইয়া, সরকারী 
আয় বৃদ্ধির জন্য এপ্রদেশবাসীর উপর নুতন ' নুতন ট্যাক্স বসাইয়া এবং 
ভারত সরকারের নিকট হইতে খণ করিয়া তাহারা অতিরিক্ত ব্যয়ভার 


মিটাইবার চেষ্টা করিতেছেন । কিন্তু ইহা সন্বেও বিশেষ কোন” 
কুলকিনারা হইতেছে না। ঘাত [সাতে বুজি 


দিন দিন কেবলই ফাপিয়া উঠিতেছে। ' ly 


. = প্রত বৎসর বাঞ্জেট উপস্থিত করিবার সময় চলতি. হি 
- সালে রাজন্বের' খাতে ১৫ ' 'কোটি'৭* লক্ষ টাকা আয় ও' ১৬ কোটি, 


৭৫ লক্ষ টাক! ব্যয় ধরিয়া বাজলা সরকারের মোট ১ কোটি ৫ 'লক্ষ 


টাকা। ঘাটতি হইবে বলিয়া বরাদ্দ করা হইয়াছিল । ' কিন্তু গভ ৯1১৯ 


মাসের হিসাব দৃষ্টে প্রধান মন্ত্রী ও ধর্তমান অর্থ সচিব তাহার বক্তৃতায় 
জানাইয়াছেন যে, চলতি বৎসরে রাজস্বের হিসাবে 'আয়ের পরিমাণ? 


পুর্ব্বেকার বরাদ্দের তুলনায়'২ লক্ষ টাকা কম হইবে এবং অপরদিকে 
ব্যয়ের পরিমাণ পূর্বেকার বরাদ্দ অপেক্ষা ৪৬ লক্ষ টাকা বেশী হইবে। 


কাজেই শেষ, পর্য্যন্ত চলতি বৎসরে রাজ্জস্বের খাতে ঘাটতির' পরিমাণ : 


ড়াইবে' ১' কোটি '৫৩ লক্ষ টাকা'। ১৯৪২-৪৩ সালের, প্রাথমিক 
বরাদ্দে 'এ সালে মূলধন বিনিয়োগ খাতে আয়ের তুলনায় ব্যয় ৭৯ 


লক্ষ টাকার কম হইবে 'বলিয়া বরাদ্দ করা হইয়াছিল। এক্ষণে “সেই. 


বরাদ্ধি- লংশোধন 'করিয়া মুলধন' বিনিয়োগ খাতে চলতি'বৎসরে '২* 
লক্ষ টাকার শ্থলে-১ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা উদ্বত্ত দাড়াইবে 'বলিয়া 
অনুমান করা 'হইয়াছে। অবশ্ঠ''ভারত গবর্ণমেন্টের 'নিকট হইতে 
আড়াই কোটি টাকা 'খণ' গ্রহণ করিবার ফলেই 'এত বেশী পরিমাণ 
উদধস্'সন্তবপর হইয়াছে ' 'সে যাহা হউক, চলতি বৎসরে রাজন্বর, 


খাঁডে খাটতি এবং মূলধন খাত উত্ৃত্ত__এই উভয় মিলিয়া গবর্ণমেক্টের 
তহবিলে শেষ পৰ্য্যন্ত ২২ লক্ষ টাকার মত উদ্ধত থাকিবে 'বলিয়া মনে ' 


হইতেছে ।...এবতসরের প্রথমে গবর্ণমেন্টের হাতে প্রারম্ভিক তহবিলের 


পরিমাণ 'ছিল-১ কোটি ৩২ লক্ষ টাকা । কাজেই চলতি বৎসরের শেষে 


অর্থাৎ'আগামী, বৎসরের প্রথমে সরকারী তহবিলের পরিমাণ বাড়িয়া 
১' কোটি '৫৪ লক্ষ টাকা দাড়াইবে বলিয়া অনুমান করা যাইতেছে । 
। এক্ষণে 'আগামী ১৯৪৩-৪৪'সালে বাজেট বরাদ্দের কথা আলোচনা 


করা যাউক। প্রধানমন্ত্রী ও অর্থ সচিরমহোদয়ের অনুমান এই; এঁ বৎসর, 


বাঙ্গল৷ সরকারের 'আয় হইবে ১৬ কোটি ২ লক্ষ টাকা" ' অপরদিকে 


তাহাদের মোট ব্যয়ের পরিমাণ দীড়াইবে ১৭ কোটি &গলক্ষ টাকা | ' 


কাজেই রাজন্ব খাতে আগামী বৎসরের'হিসাবে ১ কোটি ৫৩ লক্ষ 


টাকা “ঘাটতি ঠাড়াইবে। "মূলধন বিনিয়োগ খাতে. আগামী বৎসরের - 


হিসাবে, ২৬ “কোটি ৬২.লক্ষ টাকা আয় ও ২৫ কোটি-৭৬ লক্ষ- টাকা 


ব্যয় ধরা হইয়াছে । এই দিক 'দিয়া' মোট উদ্ধ ত্ত হইবে ৮৬ লক্ষ টাকা । 


২ 





কাজেই রাজস্বের খাতে ঘাটতি ও ‘মূলধন বিনিয়োগ পাতে -উদ্ধ তু 
মিলিয়া আগামী: বৎসরের ' হিসাবে শেষ পপূর্ধ্যস্ত বাঙ্গলা 'স্রকারের 
মোট ওু৭ ' লক্ষ টাকা ঘাটতি“দ্াড়াইবে ৷ :"১৯৪৩-৪৪ সালের প্রথমে 
বাঙ্গল! "সরকারের ।.১ কোটি ৫৪ লক্ষ টাকার তহবিল নিয়া: কাজ 
সুর. করিবার কথা:। উহা হইতে অনুমিত ঘাটতি বাদ দিলে: 
আগামী বৎসরের 'শেষে বাঙ্গলা সরকারের হাতে মোট উদ্বত্ত টাকার 
পরিমাণ (াড়াইবে ৮৭:লক্ষ টাকা. রাজন ও-মূলধন বিনিয়োগ 
এই উভয় খাতে ধাহাদিগকে বর্তমানে বৎসরে ৪৩1৪৪ কোটি 'টাকার, 
মত ব্যয় করিতে 'হইতেছে তাহাদিগেই্র পক্ষে হাতে মাত্র ৮৭ লক্ষ 
টাকা :'দইয়া . কাজ. কর! কত কঠিন তাহা "বলাই বাহুল্য ।.- কিন্তু: 
বাঁঙ্গলা সরকারের *আধিক দুর্দশা কেবল এই স্তরে পৌঁছিয়াই , 
শেষ" হয় নাই। নানা; কারণে ভারত সরকারের নিকট খণ জমি 
" গিয়া সেদিক দিয়াও তাহাদের শোচনীয় আথিরু.অরনতি, প্রত্যক্ষ হইয়া: 
উঠিয়াছে। .বেসামরিক ' আত্মিরক্ষা ও: ‘এ আর পি’ সংক্রান্ত ব্যয় 
মির্ববাহের জন্য” ভারত ঈরকা'র: এপর্য্যন্ত বাঙ্গল। সরকারকে, যত টাকা? 
অগ্রিম দিয়াছেন ইতিমধ্যেই তাহার পরিমাপ ৩ কোটি' ৯৫. লক্ষ: টাকার, 
মত দীড়াইয়াছে। আগামী ১৯৪৩-৪৪ 'সালে :এই .টাকার' মধ্যে 
বাঙ্গলা সরকার ২৬" লঞ্চ টাকা. পরিশোধ - করিয়া দেওয়ার ইচ্ছা 
রাখেন । সবপরদিকে এ সালে ভারত গবরণমৈন্টের নিকট হইতে নূতন : 
করিয়া আবার ১ কোটি ৬. লক্ষ টাকা খণ করিতে হইবে. বলিয়া 
তাহারা 'জানাইয়াছেন ! এইরূপ অবস্থার".ফলে' আগামী .. ১৯৪৪ 
সালের ৩১শে মার্চ ভারত.সরকারের নিকট বাঙ্গলা. সরকারের মোট ' 
৪ কোটি ৭৫ লক্ষ 'টাকা খণ দাড়াইবে বলিয়া অনুমিত হইতেছে । 
কোনরূপ ব্যাপক. জাতি গঠনমূলক কার্য্যে হাত৷ না দিয়া কেবলমাত্র. 
চলতি-ধরচ মিটাইতে গিয়া একটা প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টের পক্ষে, এত 
বেশী পরিমাণে প্রণগ্রস্ত হইয়া” পড়া কোন দিক! দিয়াই:ভরসার.কথা 
নহে। ভবিষ্যতে কিভাবে এই খণভার মৌচন করা হইকে প্রধান ' 
মন্ত্রী তাহার বাজেট বক্তৃতায় ' সেবিষয়ে” কিছু বলেন নাই । 


, ভবিষ্যৎ স্থদিনের প্রতীক্ষায় আপাতঙঃ তিনি: সে প্রশ্ন চাপিয়া' রাখিতে" 


চান। কিন্তু উহা' মোটেই কার্জের কথা নহে। বাঙ্গল! "সরকারের. 
আয় অল্প; কৃষি, শিল্প, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য প্রভৃতির দিক দিয়া, এ প্রদেশে * 
ভবিষ্যতে অনেক ' অর্থর্যয়ের প্রয়োজনীয়তাও' রহিয়াছে। এই 
অবস্থায় আমাদের মতে ভারত সরকারের নিকট হইতৈ 'গৃহীত খণ: 
মকুব করিয়া দেওয়ার জন্য এপ্রেদেশের গবর্ণমেণ্টের নিকট" হইতে 
এখন হইতেই একটা দাবী পেশ করিয়৷ রাখা উচিত। ' বাঙ্গলা প্রদেশ 
ভারতবর্ষের পূর্ব্ব সীমান্তে অবস্থিত বলিয়া এই প্রদেশের উপর 
জাপানী আক্রমণের ' প্রকোপ' দেখা যাইতেছে? আর সে কারণে 
বেসামরিক আত্মরক্ষার দফায় ও' অন্তান্ত দফায় বাঁজল! ' সরকারকে - 
বাধ্য হইয়াই সমধিক খরচপত্র করিতে হইতেছে ।। নির্বিচারে এইরূপ" 
অতিরিক্ত ব্যয় বহন করিয়া যাওয়া বাঙ্গলার- মত ' একটি: স্বল্প . আয় - 
বিশিষ্ট প্রদেশের পক্ষে সম্ভবপর নহে। পাটশুক্ক ও আয়কর প্রভৃতি এ 


বাবদ আদায়ী রাজন্বের সাকুল্য অংশ এখনও" যেস্থলে কেন্দ্রীয় 


সরকার প্রাদেশিক সরকারকে ছাড়িয়া দিতেছেন'না, সেস্থলে এই ব্যয় 
“(৭৪৭ পৃষ্ঠায় ভষ্টব্য ) NE ১72৮ ২ 


গত ১৫ট ফেব্রুয়ারী. তারিখে ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদ ও রাষ্ট্র 
, পরিষদে ভারত সরকারের্‌ রেল বিভাগের বাজেট পেশ. করা হইয়াছে । 
এই -বাজেট হইতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি জানা গিয়াছে (১) গত 
১৯৪১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে যখন রেল বিভাগের বাজেট উপস্থিত 
করা হয় সেই সময়ে এরূপ বরাদ্দ করা হইয়াছিল যে, উক্ত বৎসরে রেল 
বিভাগের আয় হইতে সমস্ত ব্যয় সঙ্কুলান করিয়া মোট ১১ কোটা ৮৩ 
লক্ষ, টাকা উদ্বৃত্ত হইবে। পরে ১৯৪২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে 


রেলবিভাগের ১৯৪২-৪৩ সালের বাজেট উপস্থিত করিবার সময় ৯১০. 
মানের হিসাব দৃষ্টে “উক্ত বরাদ্দ সংশোধন করিয়া এরূপ বলা. হয় যে . 


১৯৪১-৪২ সালে রেলবিভাগের উদ্‌ তের পরিমাণ দাড়াইবে ২৬*কোটী- 
২০ লক্ষ টাকা। সম্প্রতি গত ১৫ই তারিখে রেল বিভাগের ১৯৪৩-৪৪, 
'সাঁটির বাজেট ' উপস্থিত করিবার সময়ে রেলরিভাগের ১৯৪১-৪২ 
সালের আয়ব্যয়ের যে চূড়ান্ত হিসাব প্রকাশিত করা হইয়াছে তাহাতে 
জানা গিয়াছে 'যে, উক্ত বৎসরে উদ্ধৃত পরিমাণ দবাড়াইয়াছে ২৮ 
কোটা ৮.ললক্ষ টাকা । এই উদ্ধ ও হইতে ২৪ কোটী ৭ লক্ষ টাকা 
ভারত সরকারের অন্যান্য বিভাগের ব্যয় সন্কুলানের অন্ত প্রদান করা 


হইয়াছে এবং বাকী ৭ কোটা ৯১.লক্ষটাকা-ডিপ্রিসিয়েশন ফণ্ড হইতে. 


. গৃহীত প্র পুরিশোধে ব্যয় করা হইয়াছে । (২) গত বৎসর ফেব্রুয়ারী 
মাসে রেলবিভাগের ১৯৪২-৪৩ সালের বাজেট উপস্থিত 'করিবার 
কালে এরূপ বরাদ্দ করা ছয় যে, উক্ত বিভাগের আয় 'তইতে সমস্ত 
* ব্যয় সঙ্গলান. হইয়া. ২৭. কোটা ৯৫ লক্ষ টাকা উদ্ত্ত হইবে।. কিন্ত 
গত. ১৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে রেলবিভাগের ১৯৪৩-৪৪ সালের বাজেট 
উপস্থিত করার..সময়ে.এই হিসাব সংশোধন, করিয়া এরূপ বলা হইয়াছে 
যে, .১৯৪২-৪৩ লালে: রেলবিভাগে মোট উদ্ধ ত্রের পরিমাণ দাড়াইবে 


৩৬. কোটী ২৮ লক্ষ টারু। অর্থাৎ প্রাথমিক -বরাদ্ধের তুলনায় ৮ কোটী, 


৩৩ লক্ষ টাকা বেশী। এই উদ্ধত্ত হইতে ২০ কোটী ১৩ লক্ষ টাক! 
গবর্ণমেন্টের . অন্যান্য বিভাগের অন্য ও ১৬ কোটী ৮ লক্ষ টাকা 
ডিপ্রিসিয়েশন ফণ্ডের স্তণ পরিশোধের জন্য ব্যয়িত হইবে এবং বাকী 
' ৭ লক্ষ টাকা .রেলের মজুদ তহবিলে স্যস্ত করা হইবে বলিয়া প্রস্তাব 


করা, হইয়াছে। অবশ্য এই, হিসাব চূড়ান্ত হিসাব নহে। আগামী. 


বৎসর ফেব্রুয়ারী মাসে যখন রেলবিভাগের ১৯৪৪-৪৫ সালের বাজেট 
উপস্থিত. করা হইবে, সেই সময়ে উক্ত উদ ত্ত সম্বন্ধে চূড়ান্ত হিসাব 
জানা যাইবে। (৩) আগ্ৰামী ১৯৪৩-৪৪ সালে__অর্থাৎ আগামী, 
এপ্রিল মাস হইতে যে সরকারী বৎসর আরস্ত হইবে তাহাতে রেল- 
বিভাগে মোট আয়,১৫২ কোটী ১৭ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় ১১৬ কোটা 
১৩, লক্ষ টাকা হইবে বলিয়া বরাদ্দ করা হইয়াছে । এই বরাদ্দ 
অনুসারে আগামী বৎসরে রেলবিভাগে মোট ৩৬ কোটী ৪. লুক্ষ টাকা 
উদ্ধত্ত হইবে। এই'উদ্ত্ত হইতে ২৭ কোটা ১* লক্ষ টাকা ভারত' 
সরকারের অগ্ভাগ্ত বিভাগকে দেওয়া হইবে এবং ৮ কোটা: ৯৪ লক্ষ 
. টাকা রেলের মন্দ তহবিলে হ্যন্ত করা হইবে বলিয়া প্রস্তাব কর! 
হইয়াছে।, 

রেলবিভাগের বাজেট হইতে মোটামুটী উহা বুঝা যাইতেছে যে 
গত ১৯৪১- -৪২ সালে উক্ত বিভাগে ২৮ কোটী ৮ লক্ষ টাকা উদ্ধ ভ্ 
হইয়াছে এক ১৯৪২-৪৩ ও ১৯৪৩-৪৪ সালে উহার যথাক্রমে ৩৬ 


হিসি 
~ 





কোটী ২৮ লক্ষ ও ৩৬ কোটি ৪ লক্ষ টাক উদ্ধত হওয়ার, আশা 


যে, ভারতীয় রেলবিভাগ অত্যন্ত সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে।. কারণ গত 
১৯২৪-২৫ সালে. রেলবিভাগের আয়-ব্যয় ভারত সরকারের অন্যান্য 
বিভাগের আয়-ব্যয় হইতে পৃথক করিবার পর হইতে. আজ পর্য্যস্ত 


. কোন রৎসরেই উক্ত বিভাগে এত অধিক টাকা উৰ্ধ ত হয় নাই । 
কিন্তু রেলবিভাগের এই সমৃদ্ধির কোন মূল্যই নাই । রেলবিভাগ একটা, 


ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের অনুরূপ প্রতিষ্ঠান। সাধারণতঃ কোন ব্যবসা 


প্রতিষ্ঠানে স্বাভাবিক উপায়ে বে আয় হয় তাহ! হইতে উহ্থীর যাবতীয় 


ব্যয় সঙ্কুলান করিয়া যদি উহার পর্যাপ্ত পরিমাণ টাকা লাভ থাকে 
তাহা হইলে এই প্রতিষ্ঠানকে আমরা সমৃদ্ধ বলিয়া থাকি এবং উহার 
পরিচালকদের ব্যবসাবুদ্ধি ও কাধ্যদক্ষতার প্রশংসা করি। কিন্তু 
রেলবিভাগের বর্তমানে যে'আয় বৃদ্ধি ঘটিয়া লাভের - অঙ্ক ফাপিয়া 
উঠিয়াছে তাহা স্বাভাবিক আয় নহে। বর্তমানে যুদ্ধের জন্য রেল- 
বিভাগের কর্মপ্রচেষ্টা প্রধানতঃ সৈম্ত ও সামরিক সরঞ্জাম এক. স্থান 
হইতে অন্থস্থানে আমদানী রপ্তানী করিবার জন্যই সীমাবদ্ধ হইয়াছে । 
এব্ন্য রেল. বিভাগ বৎসর বৎসর ভারত সরকার, বুটাশ গবর্ণমেন্ট, 





'আছে। এই সব উদ্ধ তের অঙ্ক হইতে আপাতদৃষ্টিতে উহাই মনে হয়, 


ডি 


আমেরিকান গবর্ণমেন্ট ও বার্ধ্মা গবর্ণমেপ্টের নিকট হইতে বিপুল. 


পরিমাণ টাকা পাইতেছে এবং উহার ফলেই রেলবিভাগের বাৎসরিক 
আয় ১০* কোটা টাকা হইতে ১৫০ কোটা.টাকায় ফাপিয়া উঠিয়া উক্ত 


বিভাগে উদ্ৃত্তের পরিমাণকে এত বাড়াইয়া তুলিয়াছে। উহা একট! : 


সাময়িক. ব্যাপার "মাত্র এবং যুদ্ধ থামিবার -সঙ্গে সঙ্গে রেলবিভাগের 


এই সমৃদ্ধি কপুরের মত উড়িয়া যাইবার আশঙ্কা রহিয়াছে। এই' 


প্রসঙ্গে আরও একটা উল্লেখযোগ্য বিষয় হইতেছে যে, রেলবিভাগের | 


উদ্ধ ত্তের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ ভারত... সরকারের অন্যান্ত বিভাগ 


এবং . বিশেধন্াবে সামরিক বিভাগ, হইতে আদায় হইতেছে ।' 
ভারতবাসীর সমষ্টিগত স্বার্থের দিক হইতে উহার কোন মূল্য নাই ।- 


কারণ দেশবাসী ভারত সরকারের সাধারণ বিভাগের মারফতে এবং 


. অতিরিক্ত ভাড়া হিসাবে যে অর্থব্যয় করিতেছে তাহারই একটা অংশ 
মাত্রএরেলের উদ্বৃত্ত হিয়াবে ফিরিয়া পাইতেছে। উহা একটা হিসাবের : . 


মারপ্যাচ মাত্র। উহার ফলে ভাঁরত ' সরকারের আধিক 'অৱস্থার 
কোনই উন্নতি ঘটিতেছে না। 


সুতরাং .রেলবিভাগের তথাকথিত তির জন্য উৎফুল্ল হইবার | 
কোন কারণ নাই। তবে এই প্রসঙ্গে রেলের উদ্ধত্তের পরিমাণ. 


নির্ধারণ ও উহার, বিলিব্যবস্থা সম্বন্ধে আমাদের কিছু বলিবার আছে। 


আমরা পূর্বে বলিয়াছি যে, ভারত সরকারের রেলবিভাগ একটা 


সাধারণ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানেরই অনুরূপ । তবে সাধারণ, ব্যবসা 
প্রতিষ্ঠানের বহুসংখ্যক অংশীদার 
অংশীদার মাত্র ভারত সরকার । সাধারণ ব্যবসা' প্রতিষ্ঠানে সব 
সময়েই ছুদ্দিনের সম্বলের জন্ত একটা মজুদ তহবিল রাখিতে হয় এবং 


ব্যবস! প্রতিষ্ঠানের লাভ হইতেই এই মজুদ তহবিল সৃষ্ট হয়। এরূপ , 
কোন ব্যবস! প্রতিষ্ঠানের পরিচালকগণ যদি মজুদ তহবিল সৃষ্টি না 
করেন তাহ! হইলে তাহারা অপরিণামদর্শীর ম্যায় কাজ করেন সন্দেহ 


( ৭৫০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য -) 


থাকে--আর রেলবিভাগের . 





রা 





ইনফ্লেশন শীর্ষক প্রবন্ধে গত ছুই সপ্তাহেই আমরা একথা বলিয়াছি 
এযে কোন দেশে যখন জনসাধারণের. হাতে নূতন ভাবে অর্থাগম হইয়া 
থাকে সেই সময়ে যদ্নি দেশের ভিতরে ক্রয়যোগ্য পণ্যদ্রব্যের যোগান 
'তদন্ুপাতে সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি না পায় তাহা হইলে উহার ফলে দেশে 
“পণ্যদ্রব্যের মূল্য চড়িয়া যায় এবং এই ভাবে পণ্যযূল্য বৃদ্ধির নামই 
ইনফ্লেশন। কিন্ত এই স্থলে একথা স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, দেশে 
পণ্যক্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পাইলেই তাহা ইনফ্লেশন নহে । বিদেশ হইতে 
“কোন কারণে হঠাৎ পণ্যদ্রব্যের আমদানী হ্থাস, দেশের অভ্যন্তরে 
প্রাকৃতিক ছূর্য্যোগ ধর্মঘট ইত্যাদির ফলে পণ্যপ্রব্যের যোগান হ্রাস 
অথবা সাময়িক ভাবে কোনও কারণে হঠাৎ পণ্যজ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধির 
ফলেও পণ্যমূল্য চড়িতে পারে । এই ভাবে পণামূল্য বৃদ্ধিকে ইনফ্রেশন 
 নবল! চলে না। দেশবাসীর হাতে যুগপৎ অর্থ অর্থাৎ ক্রুয়ক্ষমতা. 
বুদ্ধি এবং সঙ্গে সঙ্গে তদম্থপাতে দেশের অভ্যন্তরে পণ্যব্রব্যের 
রোগা সুধা হঞ্ার কলে বে পৃ বি ঘটে তাহাই 
ইনফ্রেশন। 

এখন” কথা হইতেছে রানে তের বৃদ্ধি 
-ঘটিয়াছে তাহা ইনফ্লেশনজনিত কি না।' অনেকে বলিতেছেন যে, 
বর্তমানে বিদেশ হইতে আমদানী বিশেষ ভাবে সঙ্কুচিত হওয়ার ফলে 
- এবং দেশে উৎপন্ন পণ্যন্রব্যের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ সামরিক 
প্রয়োজনে নিয়োদ্বিত হওয়ার জন্ত. বাজারে দেশবাসীর ক্রয়যোগ্য 
-পণ্যদ্রব্যের অভাব ঘটিয়াছে এবং এই অভাবের ফলেই পণ্যমূল্য এত 
'চড়িয়াছে। উহাদের মতে বর্তমানে দেশে যে পণ্যমূল্য বৃদ্ধি ঘটিয়াছে 
তাহা ইনফ্লেশনজনিত নহে। এই শ্রেণীর ব্যক্তিদের মধ্যে ইদানীং 
বোশ্বাইয়ের শ্রফ ব্যোস্কার) এসোসিয়েশনের সভাপতি স্তার চুনীলাল 
মেটা যে অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন তাহা বিশেষভাবে, দেশবাসীর দৃষ্টি. 
' আকৃষ্ট করিয়াছে । তিনি বলিতেছেন যে, দেশবাসীর হাতে যে নৃতন 
৪৫ কোটা টাকা পতিত হইয়াছে তাহার মধ্যে ২১৫ কোটী টাকা 
ব্যাঙ্কসমূহে আমানত পড়িয়াছেঃ - ১৩* কোটী টাকা দ্বারা সমর খণ 
ও ৬৫ কোটা টাকা দ্বারা ট্রেজারী বিল ক্রীত হইয়াছে এবং বাকী ৪০ 
কোটা টাকার অধিকাংশ দেশবাসী সঞ্চয় করিয়াছে। কাজেই দ্বেশ- 
-বাসীর হাতে যে অতিরিক্ত অর্থ বা ক্রয়ক্ষমতা পতিত হইয়াছে তাহার 
"খুব সামান্য অংশ মাত্র পণ্যব্রব্য. ক্রয়ে নিয়োজিত হইয়াছে--সুতরাং 
দেশে বর্তমানে পণ্যজ্রব্যের যে মূল্যবৃদ্ধি ঘটিয়াছে তাহা ইনফ্রেশন- 
জনিত নহে। ~ 
স্তার চুনীলালের যুক্তি যে অসাড় তাচা একটু চিন্তা করিলেই হৃদয়- 
-্গম করা যায়। প্রথমতঃ ব্যাঙ্কসমূহে আমানত ২১৫ কোটী: টাকা এবং 
সমর খণ ও ট্রেজারী বিল ক্রয়ে নিয়োজিত ১৯৫ কোটী টাকা পৃথক 
দ্রিনিষ নহে। একথা সর্ববজ্জনবিদিত যে গবর্ণমেণ্ট সমর খণ বিক্রয় 
করিয়া ও ট্রেজারী বিল ত্বারা.ষে ১৯৫ কোটা টাকা সংগ্রহ করিয়াছেন 
তাহার খুব সামান্য অংশই দেশের জনসাধারণ প্রদান করিয়াছে এবং 
উহার বেশীর' ভাগই 'ব্যান্কসমূহ উহাদের নিকট সাধারণের যে 
আমানতী টাক। আছে তদ্দারা ক্রয় করিয়াছে ।. যদি একথা ধরিয়া 
লওয়া যায় যে, উপরোক্ত ১৯৫ কোটা টাকার মধ্যে ব্যাঙ্কসমূহ ১৫* 
“কোটী টাকার এবং জনসাধারণ ৪৫ কোটা টাকার সমর খণ ও ট্রেজারী 


হস্তে পতিত ৪৫০ কোটা টাকার মধ্যে বাঞ্চী ২৫৫ 


বিল ক্রয় করিয়াছে তাহা হইলে একথা বলা চলে যে: জনসাধারণের 
ঃ কোটী টাকাই 
ব্যাঙ্কে ও জনসাধারণের হাতে স্যস্ত রহিয়াছে | উহার মধ্যে ব্যাঙ্কে যে 
টাকা রহিয়াছে তাহা আমানতকারিগণ ইচ্ছামত তুলিয়া লইয়! 
পণ্যনব্য ও মজুরী ক্রয়ে খরচ করিডেছে। উহা সব্বেও ব্যাঙ্কে যে টাকা 
মজুদ 'রহিভেছে তাহার একটা উল্লেখযোগ্য অংশ ব্যান্কসমূহ ধ্ণ, 
ওভারডাফট, ক্যাসক্রেডিট ইত্যাদি হিসাবে দাদন করিতেছে এবং 
তাহাও শেষ পর্যন্ত পণ্যব্রব্য ও মজুরী ক্রয়ে নিয়োজিত হইতেছে। 
অবশ্য’ উপরোক্ত ২৫৫ কোটী টাকার মধ্যে কতক টাকা জনসাধারণ 
নিজেদের নিকট, মজুদ রাখিতেছে।. কিন্তু প্রতি ১০* জন লোকের 


মধ্যে ৫ জন, মাত্র উপার্জিত অর্থ সঞ্চয় করিয়া রাখে এবং বাকী ৯৫. 


জন লোকই টাকা উপার্জন করা মাত্র তাহা কোন না কোন ভাবে 
খরচ করে। এবিষয় বিবেচনা করিলে সঞ্চিত অর্থের পরিমাণ ৫৫ 
কোটা টাকার বেশী হইবে না এবং বাকী ২০* কোটা টাকাই পণ্যদ্রব্য 
ও মজুরী ক্রয়ে নিয়োজিত হইয়াছে উহা বলা চলে। দ্বিতীয়তঃ 
গবর্ণমেন্ট সমর খণ ও ট্রেজারী বিলের সাহায্যে যে ১৯৫ কোটা টাকা 
গ্রহণ করিয়াছেন তাহাও তাঁহারা বাক্সবন্দী করিয়া 'রাখেন নাই। 
এই টাকাও সৈনিক, কর্মচারী, মজুর ইত্যাদির বেতন এলাউন্স ইত্যাদি, 
গবরণমেষ্ট কর্তৃক ক্রীত পণ্যব্রব্যের মূল্য, কণ্টাক্উরদের মজুরী ইত্যাদি 
হিসাবে দেশের জনসাধারণের হাতেই পতিত হইয়াছে এবং জনসাধারণ 
উহ! পণ্যদ্রব্য ও মন্তুরীক্রয়ে নিয়োজিত করিয়াছে। সুতরাং একথা 
বলা চলে যে; দেশবাসীর হাতে পতিত ৪৫০. কোটা টাকার নিতান্ত 
সামান্য অংশ পণ্যদ্রব্য ও ম্ভুরী ক্রয়ে নিয়োজিত হইয়াছে বলিয়া 
স্যার চুনীলাল যে মন্তব্য করিয়াছেন, তাতা সত্য" নহে। প্রকৃত 
প্রস্তাবে উপ্রোক্ত ৪৫০ কোটা টাকার মধ্যে অধিকাংশ টাকাই দেশে 
পণ্যদ্রব্য ও মন্তুরী ক্রয়ে নিয়োজিত হইয়াছে ও হইতেছে। 
“বড়ই ছুঃখের' দুঃখের বিষয় যে 'এদেশে গবর্র্মেন্ট কর্তৃক দেশে অর্থের 


প্রচলন, পণ্যস্বব্যের যোগান, পণ্যমূলয বৃদ্ধির হার, জীবিকানির্বাহের : 


ব্যয় ইত্যাদি ' সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে পুর্ণাঙ্গ তথ্যতালিক! 


প্রকাশিত হয় না। কাজেই বর্তমানে দেশে পণ্যু্য বৃদ্ধির জন্ত : 


ইনফ্লেশন তথা দেশবাসীর হস্তস্থিত অতিরিক্ত অর্থ বা ক্রয়ক্ষমতা 
কতটা দায়ী তৎসম্বন্ধে সঠিক ভাবে কিছু বলার উপায় নাই। ভবে 
এই সম্বন্ধে যে কিছু তথ্যতালিকা রহিয়াছে তাহা হইতে এদেশে যে 


 ইনফ্রেশনের উদ্ভব হইয়াছে তাহা পরোক্ষভাবে প্রমাণিত হয়। ভারত 


সরকারের বাণিজ্য বিভাগ হইতে পণ্যন্রব্যের পাইকারী মূল্যের বৃদ্ধি 


হার সম্বন্ধে হিসাব এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে। গ্রত 


১৯৩৯ সালে কলিকাতায় সর্ববশ্রেরণীর পণ্যব্রব্যের গড়পড়তায় যে 
পাইকারী মূল্য ছিল ১৯৪* সালে তাহা শতকরা ১১১ ভাগ বৃদ্ধি 
পায়। কিন্ত ১৯৪১ সালে ১৯৪০/সালের তুলনায় পণ্যমূল্য বৃদ্ধির, 
হার দীড়ায় শতকরা ১১৬ ভাগ! ১৯৪২ সালে এই হার আরও 
বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৪১ সালের, তুলনায় শতকরা ১৩'৩ ভাগে পরিণ্ত 
হইয়াছে। , উহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে ভারতবর্ষে পণ্যমূল্য বৃদ্ধির 
গতি বৎসরের পর বৎসর ক্রমেই জ্রুততর হইতেছে। ইনফ্লেশন 
না হইলে এরূপ অবস্থা কখনও ঘটে না ও ঘটিতে পারে. শী এই 
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. ৭৪৬ 
সম্বন্ধে সম্প্রতি রাষ্ট্রসভ্ব হইতে যে তথ্যতালিকা প্রকাশিত হইয়াছে 
তাহা আরও চিত্তাকর্ক। এই তালিকায় ১৯৪১-৪২ সালের প্রথম 
ছয় মাসে ও দ্বিতীয় ছয় মাসে বিভিন্ন দেশে পাইকারী, মূল্য ও 
জীবিকানিরর্বাহের ব্যয়ের শতকরা হার কিরূপ ভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে 
তাহা দেখান হইয়াছে। নিয়ে এই তালিকা হইতে কতকাংশ উদ্ধৃত 
হইল £ রতি 74524 

" " পণ্যজ্ব্যের পাইকারী মুল্য জীবিকাননি্ববাহের ব্যয় 

১ম ৬ মাস ২য় ৬ মাস ১ম ৬ মাস ২য় ৬ মাস, 


so 


আমেরিকার যুক্তরাজ্য _৬' ০ | ২৩ ৬৬. ,$ ৩৫ 
ইংলণ্ড. | এ ° মা ev গু 
জাশ্মানী__ ১২ টি ৭ 
জাপান ৬০ ূ ১৯ হন ৯৭ 
ভারতবর্ষ ৩'৮ ২৬৬ ৮*৭ RR 


এই দিক দেখা যাইতেছে যে, ১৯৪১-৪২ সালের*প্লথম 
স্ুগ্রেরু তুলনায় এই বৎসরের দ্বিতীয় ভাগে আমেরিকা, ইংলণ্ড ও 
জাপানে পণ্যদ্রব্যের পাইকারী মূল্যের বৃদ্ধির হার উল্লেখযোগ্য ভাবে 
হ্রাস পাইয়াছে এবং জান্মানীতে এই হার একই প্রকার.আছে। 
পক্ষান্তরে ভারতবর্ষ এই সব দেশের স্যায় প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধে জড়িত না. 
হওয়া সস্বেও এদেশে। ১৯৪১-৪২ সালের প্রথম ভাগের তুলনায় দ্বিতীয় 
ভাগে গণ্যমূল্য বৃদ্ধির হার. প্রায় ৬॥ গুণবৃদ্ধি, পাইয়াছে।, উপরোক্ত 
দেশগুলিতে এই সময়ের মধ্যে জীবিকানির্ব্বাহের? ব্যয়ের হারও 
উল্লেখযোগ্য ভাবে, হাফ পাইয়াছে'।।: এই সময়ের মধ্যে ভারতবর্ষে 


জীবিকানির্ববাহের ব্যয়ের হার .ক্রিপ দাড়াইয়াছে তাহার হিসাব' 


রাষ্ট্রলজ্ব :হইতে প্রকাশ করা .হয় নাই. . যদিও উপরোক্ত বিবরণ 
অনেক পূর্ববর্তী সময়ের এবং অসম্পূর্ণ তথাপি উহা. হইতে অন্যান্য 


দেশের তুলনায় ভারতবর্ষে'পণ্যযূল্য 'বৃদ্ধির হার যে অ্্বাভাবিকরূপ' 


বেশী হইয়াছে তাহা বুঝা যায়। এদেশে ইনফ্লেশনের উদ্ভব না হইলে 
এরপতারে পানা সি পরতে পায়রা? দি 

:. ভারতবর্ষে ইনফ্লেশন সম্বন্ধে গবর্ণমেন্ট ও বিশিষ্ট অর্থনীভিবিদগণের 
তরফ হইতে ইদানীং যে সমস্ত মতামত পাওয়া যাইতেছে তাহাও' 
আমাদের উপরোক্ত অভিমতের সমর্থক।' এদেশে পণ্যযূল্য বৃদ্ধির 
সূত্রপাত হইতে ভারত সরকারের মুখপাত্রগণ এরূপ বলিয়া 'আসিতে- 
ছেন যে, ইনফ্রেশন উহার কারণ নহে।' কিন্তু ইদানীং উহীরাও দেশে দশ 
যে ইনফ্লেশনের উত্তব হইয়াছে তাহা স্বীকার করিতেছেন । "গত" ১৭ই 
ডিসেম্বর তারিখে ‘কলিকাতায় এসোসিয়েটেড ' চেম্বার' অব কমার্সে 
বন্তৃতাদানকালে বড়লাট লর্ড.-লিনলিথগো' 'পাকেপ্রকারে' একথা 
স্বীকার" করিয়াছেন যে, দেশবাসীর হাতে অতিরিক্ত অর্থ অর্থাৎ ক্রয়- 
ক্ষমতা: পতিত হওয়ার জন্যই দেশে পণ্যদ্রব্যের মূল্য চড়িতেছে এবং 
দেশবাসী যাহাতে এই অর্থ পণ্যত্রব্য ক্রয়ে 'নিয়োজিত 'না করিয়া 
সমরখণ ক্রয়ে নিয়োজিত করে তৎপক্ষে তিনি আবেদন জানাহিয়াছেন।' 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ভূতপূর্বব গবর্ণর শ্তার জেমস টেইলার গত আগষ্ট মাসে ' 
মাদ্রাঞজে উক্ত ব্যাঙ্কের বাধিক সভায়'যে বক্তৃতা দেন তাহাতে তিনি, 
একথা” বলিয়াছেন যে, বৃটাশ গবর্ণমেন্টের পক্ষ হইতে এদেশে কোটী 
কোটা টাকার মালপত্র কয় করা হইতেছে এবং টাকার হিসাবে এই 
মালপত্রের মুল্য শোধ করা হইয়াছে-_-এরূপ অবস্থায় দেশে প্রচলিত 
মুদ্রার পরিমাণ বৃদ্ধি এবং পণ্যঞ্জব্যের মূল্য বৃদ্ধি অপরিহাধ্য | স্তার 
জেমস টেইলা'র 'একথা বলিয়া দেশে যে ইনফ্রেশনের উদ্ধব হইয়াছে” 
ভাঁহাই ফ্বীকার' করিয়াছেন” 'ইনফ্লৈশনের "অস্তিত্ব সম্পর্কে ভারত" 


আর্থিক জগৎ 
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সরকারের দিক হইতে উহ! অপেক্ষা স্পষ্ট স্বীকৃতি রহিয়াছে। গত. 
জানুয়ারী মাসে ভারত সরকার এদেশের শিল্প ও বাণিজ্য সভাগুলির 
নিকট উচ্চ বেতনের মজুর ও কর্মচারীদের বোনাসের একটা অংশ 
বাধ্যতামূলকভাবে সরকারী খণে নিয়োজিত করিবার প্রস্তাব করিয়া। 
যে ইস্তাহার জারী করেন তাহাতে একথা স্পষ্টভাবেই স্বীকার: 
করা হইয়াছে যে, ভারতবর্ষে ইনফ্লেশনৈর* উদ্ভব হইয়াছে (“A 
tendency ' of inflation is Eh apparent ‘in 
(এ, | CO ll 
*. ভারত সরকারের কথ! বাদ দিয় এই বিষয়ে দেশের বিশিষ্ট 
আত অভিমতও বিশেষ প্রণিধানযোগ্য ৷. মাদ্রাজের' 
সুপ্রসিদ্ধ ' অর্থনীতিবিদ' অধ্যাপক টমাস সম্প্রতি একটি বক্তৃতায় 
সুস্পষ্টভাবে একথা বলিয়াছেন যে, এদেশে ইনফ্রেশনের উদ্ভব হইয়াছে ' 
এবং “ইনফ্লেশনের' ফলে এদেশে যে ভাবে পণ্যদ্রব্যের মূল্য দ্র 
গতিতে বৃদ্ধি পাইতেছে তাহার যদি সময় থাকিতে প্রতিকার না কর! 
হয়, তাহা হইলে জাপান কর্তৃক ভারতবর্ষে বোমাবর্ষণ অথবা শক্রকর্তৃক' ' 
এদেশ আক্রমণের জন্য দেশবাসীর যতটা ছুঃখছুর্দশা উপস্থিত হইবে' 
ইনফ্রেশনের জন্য দেশের লোকের তাহা অপেক্ষা'অনেক বেশী: দুঃখকষ্ট” 
উপস্থিত হইবে ।” এই প্রসঙ্গে সম্প্রতি বোম্বাইয়ের বিশিষ্ট অর্থনীতি 
বিদ' অধ্যাপক ভকিল ততপ্রণীত দি কলিং, রুপি (Fhe Falling: 
Ruppy—A study of war Finance & Inflation) শীর্ষক 
পুস্তকে'যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন তাহাও বিশেষণাঁবে বিচাধ্য। 
এই পুস্তকেও উহা সুস্পষ্ট ভাবে বল! হইয়াছে যে-এদেশে ইনফ্রেশনের 
উদ্ভব হইয়াছে । তিনি এরূপ পর্য্যস্ত বলিয়াছেন যে, এদেশে গবণ-' 
মেণ্ট অতি নগ্নভাবে ইনফ্রেশনের সাহায্য করিতেছেন। - ' :. 
মোটের উপর কি অর্থনীতি সম্প্কত তথ্যতালিকা,' কি-গবর্ণমেণ্টের 
স্বীকারোক্তি এবং কি বিশিষ্ট অর্থনী তিবিদগণের অভিমত--সকল দিক" 
হইতেই উহা প্রমাণিত 'হইতেছে যে ভারতবর্ষে ইনফ্লেশনের উদ্ভব 
হইয়াছে-_যদিও. স্বার্থসংপ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ উহা এক তুড়িতে উড়াইয়৷ 
দিবার জন্য ব্যর্থ প্রয়াস করিতেছেন।- এই ইনফ্লেশনের ভবিষ্যৎ" 
ফল দেশের জনসাধারণের উপর অতি মারাত্মক হইবে। ' অবিলম্বে? 
উহার সর্ব্বাঙ্গীন প্রতিকার ব্যবস্থা অবলম্বন করা বাচ্ছনীয়। আগামীবারে 
ভারতবর্ষে ইনফ্লেশনের গ্রতিকারে 'কিরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন ' করা: : 
. আবশ্যক, তাহা আমরা' আলোচনা করিব। [ 


> বা খে বর খা নর» এগ এড ডে এনএ খেল a> 


বম ব্যাং নরেন নি : 
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AE এবং লণ্ডনের প্রধান প্রধান ব্যবসাকে । 
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€(বাজলা সরকারের বাজেট ) 
_ বহুল কার্্যের দায়িত্ব তাহাদের,উপর ছাড়িয়া দেওয়াও খুব অসঙ্গত। 
" কাজেই আমরা মনে করি যুদ্ধের জন্য বেসামরিক আত্মরক্ষার দফায় 
বাঙ্গলা সরকারকে আজ যে টাকা ব্যয় করিতে হইতেছে তাহার সম্পুর্ণ 
অংশ না হইলেও একটা মোষ্টা অংশ ভারত সরকারের প্রক্ষে বহন 
করা উচিত। সেইদিক হইতে বিবেচনা করিয়া ভারত সরকারের 
প্রদত্ত পৌনে পাচ কোটি টাকার সমস্তটা না হইলেও অন্ততঃ কতক্টা 
মকুব করিয়। দেওয়ার জন্য বাঙ্গলা, সরকারের দিক হইতে অচিরে 
সজোর দাবী উত্থাপন করা সঙ্গত। 
বাঙ্গলা সরকারের বর্তমান শোচনীয় আর্থিক দুর্দশার কথক্চিৎ 
প্রতিকারকল্পে, প্রধান মন্ত্রী'ও অর্থসচিব আগামী বৎসরের জন্য কয়েকটি 
(ছোটখাট ধরণের ট্যাক্স বসাইবার : প্রস্তাব করিয়াছেন ।- আমোদ 
প্রমোদ, ঘৌড়দৌড়, ফাটকাবাজি ও বিদ্যুতের উপর ইতি পূর্বেই 
ট্যাক্স বসান হইয়াছিল। : এক্ষণে আবার নুতন করিয়া এই সমস্তের 
উপর ট্যাক্স বাড়ান হটবে। এই ট্যাক্সের ফলে আগামাঁ বৎসরে 
_ বাঙ্গলা সরকারের ৩৩ লক্ষ টাকার মত বেশী আয় হইবে 
, বলিয়া প্রকাশ । নানা দফায় এ প্রদেশবাসীর উপর পূর্ব হইতে যে 
, পরিমাণ ট্যাক্সের বোঝা চাপাইয়া রাখা হইয়াছে তাহাতে এই 
ছশ্ম,ল্যতার 'বাজ্বারে হক সাহেব আর নূতন করিয়া তাহাদিগকে বেশী 
কিছু উৎপীড়ন করিতে সাহসী হন নাই--ইহা তাঁহার পক্ষে স্থবিবে- 
চনার পরিচায়কই বলিতে হইবে। আমোদ প্রমোদ, ঘোড়দৌড় ও ফাটকা 
বাঞ্জির উপর যে ট্যাক্স বাড়াইবার প্রস্তাব করা হইয়াছে তৎসম্বন্ধে 
আমরা কিছু ৰলিতে চাহি না। তবে নূতন করিয়া বিছ্যুৎ কর বৃদ্ধি 
সম্পর্কে আমাদের যথেষ্ট আপত্তির কারণ রহিয়াছে । ছোট বড় অনেক 
* শিল্পের জন্যই বর্তমানে বিদ্যুৎ শক্তির প্রয়োজনীয়তা খুব বেশী । এই 
অবস্থায় বিদ্যুতের উপর কর বাড়াইতে গেলে উহাতে. দেশীয় শিল্প 
কারখীনার-উপর. অহেতুক চাঁপ পড়িয়া তাহাদের বিপদ দেখা দেওয়ার ' 
/ আশঙ্কা আছে।' সামান্য আয়ের লোভে শিল্প ব্যবসায়ের বর্তমান ' 
টি হদ্দিনে এই ধরণের, ট্যাক্সের চকে হাহ বারা 
হইত |) ' 
"সার HET ভবতি হান পর হইতে 
বাঙ্গলার লোক এ প্রদেশে কৃষি, শিল্প, শিক্ষা ও. স্বাস্থ্যের দিক দিয়া 
ব্যাপক জা(তগঠনমূলক কাধ্য সুরু হওয়ার আশা! করিতেছে । কিন্ত 
সে আশা তেমন কিছু ফলবতী হইয়া উঠিতেছে না.। এ বিষয়ে কোন * 
সুপরিকল্পিত কাধ্যনীতি অবলম্বনের ব্যবস্থা না করিয়া  বাঙ্গলার 
তথাকথিত জনপ্রিয় মন্তরিসণ এতদিন নানা অবান্তর কাধ্যে এ : 
প্রদেশের বেশীর ভাগ রাজস্ব নিঃশ্ষে করিয়াছেন ।,. জনসাধারণের ' 
অনুরোধ ও উপরোধে পড়িয়া জাতিগঠনযুূলক কাধ্যের দিক দিয়! 
সামান্য ধরণের যেটুকু কাজ সুরু করা হইয়াছিল, যুন্ধকালীন' অবস্থায় 
অন্থান্ করণীয় কাধ্যের অজুহাত দেখাইয়! তাহারা আজ সেট,কুও বন্ধ ' 
করিবার উপক্রম. করিয়াছেন। ' শিক্ষা জনধাস্থ্য ও চিকিৎসাবিভাগ 
বাবদ ব্যয় কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে। অপর দিকে শাসন বিভাগের 
ব্যয় দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। পুলিশ বিভাগের বাধিক ব্যয় 
২ কোটি ২৮ লক্ষ টাকা, হইতে. বৃদ্ধি পাইয়া ২ কোটি ৮৯. ‘লক্ষ টাকা ' 
| দাড়াইয়াছে। সরকারী কর্ম্মচাণীদিগকে মাগি ভাতা দিতে গিয়া 
গবর্ণমেন্ট যথেষ্ট অর্থ ব্যয় করিতেছেন। যুদ্ধকালীন অবস্থায় বিশেষ" 
করণীয় হিসাবে অন্ত কয়েকটি ধরণের, বিধিব্যবস্থা সম্পর্কেও গবর্ণ- 
মেন্ট বর্তমানে' জোর দিয়াছেন। বেসামরিক আত্মরক্ষা সম্পর্কে 


' তাহার! বর্তমানে যথেষ্ট অর্থ নিয়োগ” করিতেছেন। দেশে পণ্য 


সরবরাহের সুবিধার জন্য ডিরেক্টরেট অব, সিভিল সাগ্লাইজ নামক 
একটি বিভাগ পরিচালনা কর! হইতেছে। থাগ্যশন্ত বাড়াইবার আল্দো- 

‘লন চালাইবার' জন্য চলতি বৎসরে ১৮ লক্ষ টাকা খরচ করা হইয়াছে। 
এদেশে বর্তমানে ,এ সব ধরণের কার্ধ্যধারার 'যে প্রয়োজনীয়তা 
রহিয়াছে তাহা আমরা অস্বীকার করি না! কিন্ত আমাদের মতে 
কৃষি, শিল্প, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য প্রভৃতি বিষয়ে প্রয়োজনীয় ধরণের কার্ধ্য 
অব্যাহত রাখিয়া তৎসঙ্গে এই সব কার্য্যধারা চাঁলাইয়া যাওয়ার ব্যবস্থা 
হইলেই সঙ্গত হইত। তাহাছাড়া যুদ্ধকালীন অবস্থায় বিশেষ করণীয় 
হিসাবে কয়েকটি 'কাধ্যে গবর্ণমেপ্ট যে বেশী অর্থ নিয়োগ করিতেছেন 
তাহাও প্রকৃত পক্ষে সার্থক ভাবে ব)য়িত হইতেছে' 'কিনা সন্দেহ। 
এসম্পূর্কে আমরা বিশেষ করিয়া খাছ ফসল 'বাড়াইবার আন্দোলন ও 
খান্ত সরবরাহমুলক . বিধিব্যবস্থার কথা আন্লাচনা করিতে চাই। 
দেশে খান্তসামগ্রীর দুল্রাপ্যতা ও দুর্ম্মুল্যতা দেখা যাওয়ায় জন- 
সাধারণের**ছ্ঃখ ছর্দশার সীমা নাই । এই আ্বস্থায় দেশে অধিক ' 
খান্ধশস্ত উৎপাদনের; ব্যবস্থা করিয়া গবর্ণমেন্ট উহাদের যোগান 
প্রয়োজনান্থরূপ বৃদ্ধি করুন এবং জনসাধারণ যাহাতে নির্দিষ্ট মূল্যে 

"ও নির্ধারিত: পরিমাণে সর্ববত্র আবশ্যকীয়, পণ্য সামগ্রী ক্রয় করিতে 
পারে তজ্জম্ত ডিরেক্টরেট অব সিভিল সাপ্লাইন্দ এর মারফতে তাহারা 
পরিপূর্ণ বন্দোবস্ত করুন--ইহা সকলেরই কাম্য |. কিন্তু গবর্ণমেন্ট যে 
ভাবে এসযস্ত পরিচালনা করিতেছেন তাহাতে আসল উদ্দেশ্য কোন 
দিক দিয়াই বিশেষ কিছু সাধিত হইতেছে না. খাদ্য ফসল বাড়াইটবার , 
জন্য আন্দোলন চালাইতে গিয়া গবৰ্ণমেণ্ট ১৮ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া- 
ছেন। কিন্তু উহাতে দেশে ফসল বৃদ্ধির কোন সুব্যবস্থাই হয় নাই। 
ডিরেক্টরেট অব সিভিল সাপ্লাইজ, বিভাগ পরিচালনা করিতে গিয়া 
গবর্ণমেন্ট চলতি বৎসরে এঁ বাবদ ৪॥ লক্ষ টাকা" ব্যয় করিয়াছেন। .. 
কিন্ত .এপ্রদেশের জনসাধারণ যাহাতে নির্দিষ্ট যুস্যে ও নির্ধারিত 
পরিমাণে প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী সংগ্রহ করিতে পারে সেবিষয়ে উক্ত 
বিভাগের মারফতে কোন সুবন্দোবস্ত হইতে দেখা যায় নাই। আসল 
কথ। গবর্ণমেন্ট জনকল্যাণ সাধনের আন্তরিক সঙ্কল্প নিয়! কোন বিষয়ে 

' সুনিন্দিষ্ট ক্ষাধ্যনীতি অবলম্বন করিতেছেন: না । যুদ্ধকালীন অবস্থার 
তাগিদে তাহার! নানা ধরণের কাজে যথেচ্ছভাবে শুধু অর্থ ব্যয় করিয়া 
চলিয়াছেন। উপযুক্ত প্ররিকল্পনার . অভাবে এই প্রকার অর্থব্যয়ের 
দ্বারা প্রকৃত সুফল কিছুই পাওয়া যাইতেছে না। কেবল সরকারী 
বাজেটে ঘাটতির অঙ্ক দিন দিন বৃদ্ধি, পাইতেছে। 'এইর্ল্প অবস্থার 
শোচনীয় পরিণতি সম্পর্কে বাঙ্গলা সরকারের পক্ষে অচিরে' সজাগ ' 
হওয়! 08 | ৯ 


LF: 


29878 Te 


EL — — —- —— —— — 


শি শী ীপিশতশ সপ 





৪৩নৎ ধর্্মতলা ্ীট, কলিকাতা । 
নকল প্রকার ব্যাঙ্কিৎ কাৰ্য্য করা 'হয়। 
ৰ ৃ্‌ স্থায়ী আমানত ৫ 
রছার £- | ৃ 
2 ৬মাস = ২২%- 
' চলতি 7 ২% ১ বৎসর _ ৩% 
সেভিংস_- ১%. | ২ » _ ৩২৯ 
* ৩. 5 স্ 8% . 


শাখা--হাওড়া, শালখিয়া, বেজুড়, বালী, উত্তর্ন- 
' পাড়া, শ্ররামপুর ও শেওড়াফুলী। 


_) 





9 


t 


al প্রস্তাবিত, নৃত্ন কর . ' 

গত ১৬ই ভিজা তারিখে বঙ্গীয় ব্যবস্থা দির প্রধান মন্ত্রী ও অর্থ . 
সচিব মৌলভী ফজলুল হক্‌ ১৯৪৩ সালের বঙ্গীয় অর্থ বিল (বেঙ্গল ফিনান্ 
বিল )আনয়ূন করেন। এই বিলে (ের্ক্দোচ্চে) ছুই বৎপরের অন্ত নিম্নলিখিত . 
'করগুলির চলতি হার বৃদ্ধি করিয়া" অতিরিক্ত রাজস্ব আদায়ের প্রস্তাব করা, 
হইয়াছে । (১) আমোদ কর 5 (২) -ধোড়দৌড়ের বাজীতে বিশেষ এক 
শ্রেণীর টিকিটের উপর কর ) (৩) 'বাজীর উপর, .কর ও" (৪) বিছ্যুৎ শুল্ক। 
এই কয়টি কর বৃদ্ধি করিয়া মোট ৩৩ লক্ষ অতিরিক্ত রাজস্ব, আদায় হইবে ' 
বলিয়া অন্থমিত হুইয়াছে।, সিনেমা: প্রদর্শনীতে 'প্রবেশ মূল্য সম্পর্কে যে 


'।আযোদকর নির্ধারিত রহিয়াছে তার হার বৃদ্ধ. পাইয়া নিয়রূপ হইবে £_ 


* (১০ আনার বেশী কিন্ত! আনার বেশী .নয়+-১০ পদ৷ ; (২) 1০ আনার 
বেশী কিন্তু ॥ আনার কম--/০"আনা €৩)॥০ আনা বা" তৰুৰ্্ধ কিন্তু ৮০ 
আনার কম--৮০ আনা ) (৪) দ* আনা রা:উহার, বেশী. কিন্তু ১২ টাকার ' 
কম--৩/০ আনা, (৫).১০ আনার কম-"4০ আনা, :(৬) ১০ আনা ও তরুর্ধ 
কিন্তু ১০ আনার কম-1/০ আনা, (৭১ ১॥* আন] ও তুর কিন্তু ১৪০ আনার 
ক্ম-1৮০ আনা, (৮) ১৭৩ আনা ও তু কিন্ত ২২ টাকার কম-_॥* “আনা, 


(৯) ২২ টাকা বা 'তদুর্ধ কিন্তু ২০ আনার বব আনা, (১০) ২৪০ আনা 
বা উহার অধিক কিন্তু ৩] আনার ক্ম--১২ টাকা ও" (১৯ ৩॥০ 'আলা বা 


তদুর্ঘ-_কর ছাড়া প্রবেশ মূল্যের এক তৃতীয়াংশ, ।' খোড়দৌড়ের বাদ্ৰীতে 
বিশেষ এক শ্রেণীর, টিকিটের উপর করের :হার শতকরা ৪৭ টাকা হইতে 
'বাড়াইয়া শতকরা ১৯২ টাকা করার প্রস্তাব, করা -হইয়াছে। বাজীর উপর 
করও শতকরা ৪২ টাকা, হইতে বৃদ্ধি করিয়া ।শতকর! ১০২ টাকা, করার 
প্রস্তাব কর! হইয়াছে ॥.. বিলে: ১৯৩৫ সালের. বঙ্গীয় বিহ্্াৎকর আইনের 


প্রথম দফায় যেরূণ করের হার নির্ধারিত 'আছে তাঁছাঁ' বৃদ্ধ করার প্রস্তাব পি 


করা হুইয়াছে। *কোনও মাসে' বৈদ্যুতিক শৃক্তির ব্যবহার ১৫ ইউন্নটের 
বেশী হইলে অথচ ২৮ ইউনিট ছাঁড়াইয়া' না গেলে প্রতি ইউনিটে, ৩১৭পয়সা 


এবং ২০ ইউনিটের ' অতিরিক্ত হইলে প্রতি ইউনিটের অন্ত /4 আনা বৃদ্ধি : 


করার প্রস্তাব করা] হইয়াছে | অক্ঠান্ক ক্ষেত্রে প্রতি ইউনিটের জন্ত ১০ পয়সা । 


১৫ ইউনিটের কয় নৈতিক শক্তির ব্যবহার হইলে ও তাহার অন্ত করের রি 


হার বৃদ্ধি করা হইবে না।' | 
১৯৪৩-৪৪ সালের ব্যয় বরাদ্দে প্রধান প্রধান দফা 


বাঙ্গল৷ সরকারের ১৯৪৩-৪৪ সালের বাজেটে প্রধান প্রধান দফায় কত: ছু 


টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে তাহা নিয়ে প্রদত্ত হইল ৫ ) 


- ভুমিরাদস্ব ৩১, ৬১ ০০২ 31. 'আবগারী--২৪, ৮৪ ১০০০২ 3  যন_- | - 


২৩,৬৬৮,০০০ 3 শাসনব্যবস্থা-১ 1৩১৮৯৪, ০৪০২. এ বিচার ১১০২১২৮০০৩৯) 
' জেল' ও বন্দীনিবাস্‌--৫৭,১০**২)  পুলিশ-_২,৮৯১৪৪,০০০২ 3 শিক্ষা 
€সাধারণ)--১০৭৪,৫১,০০০২ 3 শিক্ষা (ইউরোপীয় ও গ্যাংলো-ইও্ডিয়ান) 
‘১১,২২৮,০০০ 3 N00, ৮৪ ৯১ অনস্বাস্থ্য_৪০, ১৬,০০০২৪ 
ক্কৃষি-_-৫২,৩০৯০০৯ 3 Bn ‘সমবায়->১৬, ৭৪, ১০০০২) , ব্যবসা বাণিজ্য-_ 
১৭,৮৪,০০০২) '', ব্যবসা সিন্কোনা_১২ 1২০০০১3 পূর্ত কার্য __ 


) ১,১৭১৯৯,০০০২, ; হুভিক্ষ _-১৩, 89 নিজ? ভাতা ও পেন্দম--১, ১৭, ২৫ soo 


নিখিল ভারত শিল্প সম্মেলন ' 
ভারতের বিভিন্ন চা উত্তোগে গত ১২ই এবং, ৯৩ই 
ফেব্রুয়ারী বরোদীতে এক সন্মেলন হইয়া গিয়াছে | - স্তার এষ বিশ্বেশ্বরায়া 
কেসি, আই, ই, এই সম্মেলনে সভাপতিত করিয়াছিলেন। সম্মেপনের আলোচ্য 
বিষয় ছিল । 0১) শিল্প ব্যবসার আধিক অবস্থার উন্নতি, (২) খান্ভাভাবজনিত 
: পারুণ ছুর্দশীর উন্নতি বিধান, (৩) ইনফ্লেশন, (8) যুদ্ধোত্তর কালের আর্থিক 
অবস্থার উন্নতি এবং ($).শ্রমজীবীদের অবস্থার উন্নতির জন্ত উপায় উদ্ভাবন । 






\ 


_"' কারিগরি শিক্ষার পরিকল্পনা 

' গত '£ বংশর যাবত 'কারিগরি শিক্ষার, যে পরিকল্পনা, চলিতেছিল 
নেতা বিশেষভাবে পরীক্ষা করা হইবে বলিয়া জাগা গিয়াছে। 
এই পরিকল্পনার দন্ত ভারতবর্ষকে তিনটী কেন্দ্রে ভাগ করা হইবে এবং 
প্রত্যেকটা. কেন্ একজন ডিরেক্টর জেনারেল থাফিবেন। এই পরিকল্পনা 
“যুদ্ধের পরও দেড় বৎসর পর্যন্ত বলবৎ রাখা হইবে বলিয়া ভারত সরকার 
'সিদ্ধান্ত' করিয়াছেন । তবে যুদ্ধোত্তর: কালে শিক্ষানবীশদের সংখ্যা, কিছু 
' কমান হইবে । এই পরিকল্পনা! অগ্নসারে কার্য আর্ত: হওয়ার পর হৃইতে 
৪০,2০০ লোককে উক্ত কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া তোল! হইয়াছে 
ue বর্তমানে দেশের বিভিন্ন কেন্দ্রে ০,০৪০ লোক শিক্ষা গ্রহণ করিতেছে। 


: সাগারী ১৯৪৩-৪৪ লালের,মধ্যে উক্ত পরিকল্পনা অনুসারে সুরকার ৬০,**০ 
লোককে শিক্ষা দিতে মনস্থ করিয়াছেন। -শিক্ষানবীশদিগের মাসহারা 
বাবদ.২ কোটী টাকা এ পর্য্যন্ত খরচ Eble বলিয়া জানা গিয়াছে। 








বৃত্ত নিদি কিন্লে | 
তকে, পুতি দন 4 ন - 
বড় শিশিতে ডেল, পাবেন, এর -চারগুণ কিন্ত রর 
: দাম নেই অনুপাতে ৫২.টাকা, না হয়ে ৪৫০ 
টাকা। অর্থাৎ প্রত্যেকবার -আপনার ॥* আনা ' 
বাচবে--আজকালকার 'দিনে তুচ্ছ নয়। 
২... চার শিশি জবাকুন্থম বাড়িতে থাকলে তেলের অন্ত শর 
" বেশ” কিছুদিন আর ভাবতে হবে লা। বিপদের 
সময় এ একটা, কম সাস্বনা নয় যে অস্তত নিত্য. 
ব্যবহারের তেলটি আপনার হাতের' কাছেই আছে। , 
প্যাক্কিং ্ুন্বিজ্ছা হলে 
বড় শিশি মানে কম পৃযাকিং খরচ। এই খরচ কম ' 
থাকলে . আপনার. এই প্রিয় তেলের. ভবিষ্যতে 
কখনই, অভাব হবে 'না সে ভরসা. দিতে পারি। 

























সিকে সেন ক্যাও্‌ কোম্পানী লিঃ, অবাকুলুম হাউস, কলিকাতা 


SKS 








) স্ছাহারাণী ভিক্টোরিয়াকে ইংলগ্ডে লোক দেশের কল্যাণের, 
" প্রতীক বলেই গণ্য করতো--আর ভিক্টোরীয় যুগও ছিল 
j সেদেশের সমৃদ্ধি ও স্বাচ্ছন্দ্যের যুগ। সে যুগের মেয়েদের লাজ- 
নম মেয়েলীপনার পরিচয় দিতে! তাদের পায়ে লুটানো পোষাক, 
৭. আষাক, হাতপাখার ভীরু, অন্ত কম্পন আর কথায় কথায় মুর্ছা : 
ৃ যাবার অপরিসীম ক্ষমতা! যদিও মহারাণী ভিক্টোরিয়া ছিলেন { 
ভারতের সত্াম্তী কিন্তু শাড়ি পরবার ঢৌতাগ্য তাঁর হয়নি; কারণ 
ভারতের মেয়েদের মতো এই চমৎকার স্বপ্রী 'বেশটি পরবার জন্মগত 
. অধিকার তার ছিল না।, দেখুন না, যহালম্থীর এই সাদাসিদে 
স্থতীর শাড়িটিতে আমাদের তাহুমতীকে কি সুন্দর মানিয়েছে / 


£২ 


রায় _. ম্যানেজিং, এজেন্ট সঃ. 
৫ এ এইচ্‌ দত্ত এণ্ড সদ. লিঃ, ১৫ ক্লাইভ..প্রীট, কলিকাতা - 
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+ tik উদ্ধত্ত হইতে প্রায় ৯ কোটী টাকা (৮ কোটী ৮৪ লক্ষ টাকা) EE ১ 


26৭. | আর্থিক জগৎ ‘__ [২২শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৩ ' 
__ (রেল-ৰিভাগের বাজেট). হি 
নোই।। কিন্তু এই ব্যবসা, প্রতিষ্ঠানের পরিচালকগণ যদি লাভের অধিকার J 
টাকা মজুদ তহবিলে ্স্ত করেন তাহা হইলে উহার ,অংশীদারগণ |] 


টাক দিমি নিট 


ষ্কায্যমত লাভ পায় না। মোটের উপর কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের টি 
এ রেজিস্টার্ড অফিস-_কুমিল্লা স্থাপিভ_১৯২২ সালে “চা: 


পক্ষে কোন মজুদ তহবিল সৃষ্টি না করা যেরূপ দৌষাবহ লাভের 
. টাকা দ্বারা অনাবশ্যবরূপে মজুদ তহবিল স্ফীত করাও সেইরূপ 
দোষাবহ। রেলবিভাগ পরিচালনার ব্যাপারে ভারত সরকার শৈষোক্ত | 
নীতি অবলম্বন করিতেছেন। উহার ফলে রেলের উদ্ধত্ত টাকা হইতে | | বাঙ্গালী কর্তৃ কর্তৃক পরিচালিত বৃহ ব্যাক | 
. সাধারণ বিভাগগুলির যত টাকা পাওয়া উচিত তত টাকা এই সব —— 
EE ' ৩,৫০১৯০১০০০২ টাকার অধিক 
টা তহবিল 8,০৫০,০৯০ টাকার অধিক 


বিভাগ পাইডেছে না|, এজন্য সাধারণ বিভাগে' অর্থের টানাটানি 8 আমানত 
বাড়িতেছে এবং উহা পূরণের জন্য দেশবাসীর উপর অনাবশ্যকরূপে | 
ট্যাক্স বসান হইতেছে রেলের ডিপ্রিসিয়েশন ফণ্ড'ও মজুদ তহবিল রী (১৯৪৩ সালের ১৫ই জানুয়ারী পর্য্যন্ত) 
হইতে আমাদের এই যুক্তির সার্থকতা বুঝা যাইবে। ভারত সরকারের ন হি ৃঁ 
অধীনস্থ রেলগথগুলির ইঞ্জিন, মালগাড়ী, যাত্রীগাড়ী, রেল লাইন, পুল, ন র্‌ | 
. (রেলের বাড়ীঘর ইত্যাদি! যে সমস্ত সম্পত্তি রহিয়াছে তাহার বৎসর | ৪নং ক্লাইভ সরা... ১৩৯াকি, রসা। রোড, vl 
স্বৎসীর মূল্যাপকর্ধ ঘটিতেছে এবং এই মূল্যাপকর্ষ প্রতিরোধের জন্য [| ২২৫; কর্ণওয়ালিস লট, ৯১৯১ কর্ণওয়ালিস টা, yl 
গত, ওরা ফেব্রুয়ারী তারিখে পাটনা শাখা খোলা হইয়াছে। El 
















রেলের আয় হইতে বৎসর বৎসর উপযুক্ত পরিমাণ টাকা ভিপ্রিশিয়েশন টি 
ফণ্ডে জমা দেওয়া অত্যাবশ্তক-_ উহাতে 'সন্নেহ নাই। : সাধারণ | বাঙ্গলা এবং আসাম প্রদেশের উল্লেখযোগ্য ব্যবসা কেন্দরসমূহে 
ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহ সর্বসময়েই এই.নীতি ধরিয়া কাজ করেন'। কিন্তু 4 
রেলের মূল্যাপকর্ষ তহবিলে ( ডিপ্রিশিয়েশন ফণ্ডে) সব সময়েই 
প্রয়োজনের অতিরিক্ত টাকা জমা দেওয়া হইতেছে)” উহার ফলে এই | | ম্যানেজিং ডিরেক্টর £- 
‘তহবিলে ইতিমধ্যেই ৮২ কোটী ১৯ লক্ষ টাকা মজুদ হইয়াছে এবং + 
১৯৪৪ সালের মার্চ মাসের শেষে উহার পরিমাণ ৮৪ কোটী ৩ লক্ষ 
টাকায় দীড়াইবে/ আশা করা যাইতেছে। “উহা 'ছাড়া আগামী | 


ব্যাঙ্কের অন্থান্ত শাখা প্রতিষ্ঠিত তইয়াছে। 


ডাঃ এস, বি, দত্ত, এম-এ, বি-এল, 
পি, এইচ, ডি, (ইকন) লণ্ডন, বার-এট-ল। ” 





৬টি 


রেলের মজুদ তহবিলে ষ্যস্ত কর! হইবে প্রস্তাবিত হইয়াছে । এই 
সব হিসাব হইতে উহা! স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে রেলের মুল্যাপকর্ষ ও 
মজুদ তহবিলে বর্তমানে পর্যাপ্ত পরিমাণ টাকা জমা হইয়াছে এবং 
এখন হইতে" প্রত্যেক বৎসর মূল্যাপকর্ষের জন্য ঠিক যত টাকা 
প্রয়োজন তদতিরিক্ত টাকা ডিপ্রিশিয়েশন ফণ্ডে' গ্রহণ .করার কোন 
যৌক্তিকতা নাই! ডিপ্রিশিয়েশন ফণ্ড ছাড়া আর একটা মজুর: 
তহবিল সৃষ্টি করারও আমরা কোন যৌক্তিকতা দেগ্রি না। আমাদের 
এই মত অনুসারে কাজ হইলে রেলবিভাগে উদ্ধ ত্তের পরিমাণ প্রত্যেক 
বৎসর .আরও €৬ কোটী টাকা 'বেশী হইবে এবং উদ্ধ ত্তের সাকুল্য |, 
অংশ ভারত সরকারের অন্তান্য বিভাগে প্রদান করা সম্ভবপর হইবে। . 
ভারত স্রকারও যে এই, নীতি সমর্থন, করেন তাহা বর্তমান 
বৎসরের বাজেট দেখিয়া হৃদয়ঙ্গম করা! যায়। রেলের, ‘উদ্বত্ত টাকার 
বণ্টন সম্বন্ধে এতদিন ধরিয়। যে নীতি চলিয়া আসিতেছে জা 
চলতি বৎসরে উদ্বত্ত ৩৬ কোটী ২৮ লক্ষ টাকা হইতে ভারত, 
সাধারণ বিভাগের মোট ১৭' কোটা “৭৭ লক্ষ টাকা প্রাপ্য লে 
চলতি বৎসরের উদ্ৃত্ত হইতে সাধারণ বিভাগসমূহে ২৫ কোটা ১৩ 








লক্ষ টাকা দেওয়া হইবে স্থির: হইয়।ছে। আগামী বৎসরেও যে - কারখানা-বেলুড় । শা. 
৩৬ কোটী ৪ লক্ষ টাকা উদ্বত্ত'হইবে আশা করা যাইতেছে | | ডু f ও 

তাহ! হইতে ভারত সরকারের সাধারণ বিভাগসমূহেন্ত মোট —___ম্যন্তফ্যাক্‌চারাস“অ্বঃ 

১৪ কোটী ৫৯ লক্ষ টাকার বেশী প্রাপ্য হইবে না__কিন্ত এই এ ১: 


উদ ত্তের ছুই তৃতীয়াংশই সাধারণ বিভাগে দেওয়ার প্রস্তাব | 
হইয়াছে। রেল বিভাগের 'উদ্ত্ত বণ্টনের এই নূতন নীতির | ৪ ইলেকৃ্রক ওয়েন্ডেভ || ৬ রাবারাইসড, ক্যানভাস 
" আমরা প্রশংস! করিতেছি। ' কিন্তু আমাদের মনে হয় যে ' স্টিল চেইনস || ৪ মেকানিক্যাল ইনসার- 
বর্তমানে রেলের ডিপ্রিশিয়েশন ফণ্ড এবং মজুদ তহবিলে যে বিপুল | ৪ এন, এস, রডস এবং রর শন. 
“পরিমাণ টাকা জমা হইয়াছে তাহাতে ডিপ্রিশিয়েশন ফণ্ডের জন্য কাট, [৬ গ্ৰাউণ্ড সিট. 


আরও কম করিয়া ব্যয় ধরা উচিত এবং রেলের উদ্ুত্ত সাকুল্য টাকাই ৫ 
ভারত সরকারের সাধারণ বিভাগে প্রদান করা. বিধেয়'। উহাতে | ম্যানেজিং এজেন্টন £ ইউনাইটেড: ট্রেডিং কর্পোরেশন। ' 


ভারত “সরকারের আধিক অবস্থা উন্নততর হইরে এবং দেশবাসী ০০, ক্লাইভ ট্রীট, কলিকাতা । ফোন £ কুলি; ৭৮৬, ৪৯৯০১ ৬১৯৯ - | 





অনেক অনাবশ্যক ও বিরক্তিকর ট্যাক্স হইতে রেহাই পাইবে। 





/ 


_ ২২শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৩] রর 


রি . মিঃ আর, এল, নোপানীর মন্তব্য | 
'" নিয়ন্ত্রণ নীতির প্রথম অবস্থা হইতেই মিঃ আর এল, নোপানী নিয়ন্ত্রণ 





- নীতির বিপক্ষে মত প্রকাশ করিতেছেন। ' তিনি বর্তমান অবস্থায় বাজারের , 


প্রত্যেক প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির, নিয়ন্ত্রণ মূল্য রহিত করিবার অন্ত. বিশেষ ভাবে 
বলিতেছেন এবং তাহার মতে নিয়ন্ত্রণ নীতি বাতিল করিলেই বাজারে 
প্রত্যেক নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রধ্যাদি সুলভ হইবে। ইদানিং কেন্দ্রীয় সরকার 
গমের নিয়ন্ত্রণ মূল্য বাতিল করিয়ান্বেন, ইহাতে তিনি খুবই সন্তোষজনক 
ফলের আশা করিতেছেন। অনিশ্চিত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, অসংযত মৃল্য নিষ্ধারণ, 
স্বব্য সরবরাহের উপর নানাপ্রকার নিষেধ এবং সামরিক ও অসামরিক উভয় 
প্রকার প্রয়োজনের জন্থই বিদেশে দ্রব্য রপ্তানি এই ‘সমস্ত কারণেই বর্তমানে 
এদেশে এই দুর্দশার উদ্ভব হইয়াছে । মিঃ নোপানী ভারতসরকারকে এবং 
সমস্ত প্রাদেশিক সরকারকেও নিয়ন্ত্রণ প্রথা রহিত করিয়৷ দিবার অন্ত অনুরোধ 
করিয়াছেন। 
* বাংলায় পাটের চাষ. 
।বাংলী সরকার ১৯৪৭ সালের অর্ধ পরিমাণ জমিতে আগামী ১৯৪৩ 
সালে পাট চাষ করিবার এক সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। যদি কোন উৎপাদনকারী 
তাহার জমির অর্ধেকের অপেক্ষা বেশী পরিমাণ জমিতে পাট না বুনিয়া 
'খাত্শস্ত বুনিতে ইচ্ছা করে সেক্ষেত্রে তাহার কোন লাইসেন্স দরকার হইবে 
না। সরকার ১৯৪৩ সালে অধিক পরিমাণ জমিতে খাস্তশত্তের চাষের জন্ত 
জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছেন। পাটের দাষ যাহাতে অত্যধিক 
পরিমাণ কমিতে না পারে তৎসম্পর্কে বাংলা' সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের 
নিকট হইতে সাহাযোর আশ্বাস পাইয়াছেন। | 





ভূমিতে জগকোবাবাছ নামক ন্যে-মায়গার 


আৰ্থিক জগৎ 


৭৫১ 


কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাগজ সমস্ত! . ' 
কলিকাতা বিশ্ববিস্তালযের সম্মুখে কাগজ সম্পর্কে এক গুরুতর লমন্ত। 
দেখা দিয়াছে। বিশ্ববিদস্তালয উহার প্রয়োজনের হিসাবে ১৯৪২ সালে 
৯৩ হাজার রীম কাগঞ্জের অর্ডার দিয়াছিললেন। তন্মধ্যে প্রায় ৫ হাজার 'রীম 
কাগঞজ'মাত্র পাওয়া গিয়াছে । যে কোম্পানীর নিকট কাগব্দের অর্ডার 





দেওয়া হইয়াছিল তাহার! বাকী ৮ হাক্জার ১৩০ রীম পরিমিত কাগন্ছ আর 


সরবরাহ করিতে পারিবেন না বলিয়া অক্ষমতা জানাইয়াছেন। চলতি বৎসরে 
বিশ্ববিদ্াল্য়ের মোট প্রয়োজন হইবে ১২ হাজার ২6৫ রীম কাগ্জ। বিশ্ব 
বিদ্যালয়ের বর্তৃপক্ষ এই গুরুতর সমস্তার লমাধানকল্পে ভারত সরকারের 


-ৰাপিজ্য সচিব ও বাদল! সরকারের সহিত পত্র বিনিময় ও দেখাসাক্ষাৎ 


করিতেছেন। ll 
উড়িষ্য। হইতে বাঙ্গলায় চাউল সরবরাহ . 
- উড়িষ্যা সরকার কটক, পুরী ও বালেশ্বর হইতে বাদলায় ১ লক্ষ মণ 
চাউল প্রেরণের অনুমতি দিয়াছেন। ১৫ হাজার মণ চাউল ইতিমধ্যেই ক্রয় 
কর| হইয়া গিয়াছে। বাঙলার জন সরবরাহ বিভাগের ডিরেক্টর এই চাউল 
ক্রয় করিহতছেন। ৃ 48 
প্রতি মাসে এক কোটি পয়স! 
কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে প্রশ্নোত্তর কালে ভারত সরকারের অর্থলচিগ্* * 
বলেন, বর্তমান সময়ে মাসে ১ কোটি পয়সা তৈয়ার হইতেছে। অপেক্ষাক্কত 
অধিক মুল্যের মুদ্রাসমূহ সম্পর্কে অবস্থার উন্নতি হইলে উহার পরিমাণ আরও 
বৃদ্ধি করা হইবে। ইহা! ছাড়া প্রতি মাসে ৩ কোটি আধ-আনী প্রস্তুত করা 


হুইতেছে। 





F ককাপণ ও 










আর একজন হিমালয় হ’ল 
রাস লাযাক যে-ছানে মায় সেথান EY 
কার উতাগ হল-৪৯০ চির ই টু 5,40 00.000 গলন- 
ie od IL) নট চট বরণের, 
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৮ যা্টায় 28,520, TUE! 
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রি SEAR গয় IIE 


কু একটানুড জাহাজ । * 


৭৫২. আর্থিক জগৎ (0২২শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৩. 


ঁ রর 
১ / মধ্য প্রদেশ হইতে গোল আলু প্রভৃতির রপ্তানী নিষিদ্ধ . 
নাগপুরের এক সংবাদে প্রকাশ যে, মধ্যপ্রদেশ সরকারের মুল্য নিয়ন্ত্রণ =. 

















ও লুরবরাহ্‌ সম্প্িত প্রধান কর্মকর্তার অহুমোদন-পর্র ব্যতীত উল্ত প্রদেশ | ৰ 

হইতে বাহিরে কোথাও গোঁলআলু, টোমাটো, বাধাকপি ও ফুলকপি রপ্তানী 28 দুই ধরা বক্ষ ] 

করা চলিবে না এই মর্ম্মে এক সরকারী নিষেধাজ্ঞা প্রচারিত হুইয়াছে। 5 = — = 
| , কলিকাতায় আরও ন্লকুপ খনন 


বিমান আক্রমণের ফলে পানীয় দলের স্বাভাবিক সরবরাহ ব্যবস্থা ব্যাহত ৮ 
| শাবি হইয়া িশৃল খা কষ্ট হইলে যাহাতে নাগরিকগশের অল ১. স্বস্তুষ্মানন এবং শুল্বি্- 
৯1 ছুইটিকেই রক্ষা করা 


ব্যবহার প্রয়োভ্রনাধুরূপ চলিতে পারে তৎসম্পর্কে সতর্ক ব্যবস্থা হিসাবে 
বাঙলা সরকার কলিকাতা সহরে আরও. ২ শত নলকূপ খনন ও স্থাপনের জীবন বী | 
. সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ইহা লইয়া কলিকাতার নলকুপের সংখ্যা 'দ্বাড়াইবে র বৈশিষ্ট্য। 
২ হাক্কার ৭ শত উপরোক্ত ৎ শত ন্ল্রকুপের 'জন্ত বাদল! সরকার ২ লক্ষ. 
টাকা ব্যয় মঞ্জুর করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ'।, ". ০০ াজীত্ান্কান্র 
বাংলায় খান্তাভাব == লী, এবং শ্রজ্সে স. 
". বর্তমানে খাচ্ছদ্রব্যের অত্যধিক অভাবে তা এবং এই ঢুই পক্ষকেই সব্বোত্তম" ৫ 
* ছু্দশার উদ্ভব হইয়াছে, এ ল্বন্ধে মিঃ এইচ, এস্‌, স্থরাবদ্দির/বাড়ীক্রে বিভ্রি. | = p a রে 
রাজনৈতিক দল এধং ব্যবসায়ীদের এক বৈঠক হুয়া। এই বৈঠঞ্কে এরূপ ' সুবিধা দেওয়া আমাদের বৈশিষ্ট্য | 
* সিদ্ধান্ত করা হয় যে, অত্যধিক খাস্ভাভাব্নিত ছূ্দীশা 'দুর, করিতে ছইলে . | 


সমস্ত রাজনৈতিক দলের এবং ব্যবসাযিবৃন্দ্রে কর্তৃব্য হইবে, অতিরিক্ত (প্ৰসৃপেষ্টাসের জন্য আলেদন কক্ষন ) 
খান্শস্তের উৎপাদন বৃদ্ধি করার চেষ্টাকেই প্রধান পদ্থা বলিয়া কার্যে অগ্রঘর 


\ ৰ 

« ৭ কর্পোরেশনের আধিক অবস্থা | 1৩ ৩ মি 
কলিকাতা কর্পোরেশনের অধিক অবস্থা সম্পর্কে তদন্ত করিবার অস্ত মিঃ ূ €ল্কাম্পানলী5 ভিলন্িভেভ্ভ £ 
লি ডব্লিউ গার্পার আই সি এসকে নিযুক্ত করার সংবাদ পূর্বেই '*আধিক' | | 
“জগতে” প্রকাশিত হুইয়াছে। মিঃ গার্ণার নিয়লিখিত বিষয়গুলির তদন্ত ' ৩০্নৎক্র্যা রোড, কলিকাতা! । | 
করিবেন বলিয়া জানা গিয়াছে :-(১) যুদ্ধের ফলে কর্পোরেশনের আয়- ! 


“ কতটা হ্বাস পাইয়াছে ; (২) বর্তমান সঙ্কটকালীন অবস্থায় কাজ চালাইবার : ' 


জন্ত রাজকোধ হইতে কর্পোরেশনকে কি পরিমাণ অর্থ দেওয়া দরকার এবং 
৩ ডাক ব্যাক না প্রুফ 

















(৩) ১৯২৩ সালের মিউনিসিপ্যাল আইন অন্থসারে কর্পোরেশনের আয়ের : 
ক্ষেত্র কতটা প্রসারিত ও ব্যয়ের পরিমাণ কতটা হ্রাস করা যাইতে পারে। 
ভারত সরকার কর্তৃক গুজরাট .৫রলওয়ে ক্রয়ের সিদ্ধান্ত 
“লয়াদিশ্লীর এক সরকারা ইস্তাহারে প্রকাশ, ভারত "সরকার গুজরাট .. 
রেলওয্মে কোম্পানী লিমিটেডের সহিত চুক্তি শেষ করিয়া ১ 'রেলপরথটি $||| 








আগামী ১৪৪৪ সাদের'৩১শে “মার্চ তারিখে ক্রয় করিয়া “লইবার সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করিয়াছেন!।' উপরোক্ত রথে ই রেলকোম্পানীকে গব্মেন্টের সিদ্ধান্ত | (ব্রার হীন ৩: 'রবার যুক্ত ) 
জানান bal | ) হা ক্লথ 





কেন্দ্রীয়প্পারিষদে রেলওয়ে ব্যজেট 
গত" 5 ফেব্রুয়ারী 'তাঁরিখে ভারত সরকারের যানবাহন বিভাগের-শদ্ড | 
'স্তার 'এভওয়ার্ড-বেস্থল কেন্্ীয়ব্যবস্থা:পরিষদে+রেলওয়ে বাজেট” পেশবক্রেন-। * : 
উক্ত বাজেট অহুসারে :১৯৪২:৪৩ সালে ৩জ কোটি ২৮লক্ষ “টাকা "উদ্ধত 
হুইবে। পুর্বন্তী বৎসর-অপেক্ষা ইহা:৮-কোঁটি ২০:লক্ষণটাক! এবং প্রাথমিক ; 
অনুমান "অপেক্ষা '৮-ককোঁটি'৩৩ লক্ষ টাকা (বেলী । উক্ত ‘হিলাবে ' ১৯৪৩১৪৪ /] 
সালে ৩৬”কোটি+৪- ক্ষ টাকা উদ্ধত:হইবেতবলিয়া দেখান হইয়াছে। 
| “রেজগি মজুতৈরা বিরুদ্ধে ব্যবস্থা ' .. 1 
 দার্জিলিং-এর পুলিশ সুপারিণ্টেণ্েণ্ট' এক বিজ্ঞপিতে-জানাইয়্াছেন যে || 
রেজপি মন্ুতকারীদের সম্বন্ধে সন্ধান দিতে পারিলে, যে সন্ধান আনিয়া! দিবে 
'তাহাকে উদ্ধার করা রেগির শতকরা ১০ ভাগ অর্থ পুরস্কার “দেওয়া হেইবে।. 
বিজ্ঞপ্তিতে তিনি রেজাগ 'মদ্দুতকারীদের কঠোর * দণ্ডে দপ্ডিত' করা ‘হইবে 
* ৰলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। রেজগি মন্থুত করার ‘অভিযোগে ' কয়ৈকজন , 
স্থানীয় ব্যবসায়ীকে প্রেপ্তার করা হইয়াছে। ই 


৬ হটওয়াটার ব্যাগ 

৬ আইঘর্যাগা .. 7 
» এয়ার বেড 

শ এয়ার রিং ও'কুগ্বান . 

e টি 1 চয় আহ 
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৬৭৮1 ৬১1৮ অ তিন 14 | 










5৯৪০) লিস্টে 
কারখানা হেড ফিস.ঃ--পাণিহাটি; ২৪লরসণ। 
০৫ * আসানসোনে প্রচুর 'রেজগি উদ্ধার. গড রহ 


আসানলোল পুলশ,আশানলোলের জনৈক ব্যবসায়ীর নিকট. হইতে ‘বহু শোরুম -৯২নংচৌরঙ্গী এবং ৮৬ নং কলেজ ৷ 
টাকার খুচরা মুত্র উদ্ধার কারয়াছে, রে মনত করায় "উক্ত ব্যবসায়ীকে ||| বোম্বাই শাখা :-৩৭৭ নং ১হ্ণবি রোড, (ফোর্ট) বোম্বাই 


1 


' ভারতরক্ষার্ণবধানমতে গ্রেপ্তার কর! .হইয়াছে। - 


* 


২২শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৩ ] 


- সংবাদপত্র যুত্রণের কাগজ ' 

ভারতীয় ভাষায় মুদ্রিত সংবাদপত্র সমিতির একদল প্রতিনিধি গতকল্য 
বাণিজ্য-সচিবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া সংবাদপত্র মুদ্রপের কাগজ +ও অন্তান্ত 
বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করেন। বাণিজ্য লচিবের নিকট প্রতিনিধিদল 
‘যে সমস্ত প্রস্তাব করেন তন্মধ্যে সংবাদপত্রের প্রতি সংস্করণে আইন্বটিত 
‘নোটিশ ব্যতীত অন্তান্ বিজ্ঞাপন কি পরিমাণ ছাপা হইবে তাহা বাধিয়া 
দেওয়া সম্পর্কীয় একটি প্রস্তাবও আছে। প্রতিনিধি দলে শ্রীঅমৃতলাল শেঠ, 
শ্রীরামনাথ গোয়েস্ক।, মিঃ এস সদানন্দ ও শ্রীযুক্ত ধর্ম্মপাল ছিলেন। ' 


আর্থিক জগৎ 


৫ 


” ধ্যাণ্ডার্ড রথের অড“রের পরিমাণ 
গত ১৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখে রাষ্ট্রীয় পরিষদে প্রশ্নোত্তর কালে মি: এন 
আর পিলাই আঁনান যে, মোট ৯ কোটী ৪৩ লক্ষ ৪৬ হাজার গঞ্জ ট্র্যাণ্ার্ড 
ক্লথ বা নির্ধারিত মূল্যে নির্দিষ্ট শ্রেণীর সস্তা কাপড় সরবরাহের অন্ত অর্ডার 
পাওয়া! গিয়াছে। বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকার নিম্নলিখিত পরিমাণে ষ্যাপ্তার্ড 
ক্লথ সরবরাহের অর্ডার দিয়াছেন £__ আসাম সরকার ৪ লক্ষ ২৫ হাজার গজ, 
বালা সরকার ৩০ লক্ষ গজ, বোম্বাই সরকার ২৪ লক্ষ ২ হাজার গজ, পাঞ্জাব 


সরকার ১৮ লক্ষ ৪৪ হাজার গজ ও সিদু সরকার ৬৬ লক্ষ ৭৫ হাজার গণ | 
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is 


' বাঙলা সরকারের বাজেট 
(হাজার টাকা হিসাবে) " * *' 


2 আয় 
১৯৪১-৪২ : * ১৯৪২-৪৩, ১১ ১৯৪৩-৪৪ Hl 
. প্রেক্কৃত প্রোথমিক) (সংশোধিত) প্রাথমিক) |] 
ন্গদ তহবিল ' ১,০৯,৫১ ১,১৪,৭৩ ১,৩২,৪৪০ ১১৫৩,৭৬ | 
রাজত্য খাতে ১৪,৯৪)২৮  ১৫০৬৯১৭৯  ১৫)৬৭১৫৩ , -১৬,০১)৮৭ F 


> কর্জ খাতে =>  ২৫,৬০,৬২ - ১৮১৬৩,৩৯ ২৮,৪৩,৯৮  -২৬,৬২১৪২ | 


সম্পূর্ণ নিরাপদ। সুদৃঢ় আর্থিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এই ব্যাঙ্কে 























মোট .:৪৯৯৪১৪৯  L0t,89,2>  8t,80,2>  88,>v,oe আপনার অর্থ গচ্ছিত রাখিয়া নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত হউন। 

ও 
ই রা ব্যয় . | বিগত ১৮ই মে নবদ্বীপ শাখা খোল। হুইয়াছে। | 
রাদ্রন্ব খাতে ১৫,৫ ০,৩৮ ১৬১৭ ০,৩৮ ১৭,২ ১,৬১ ১৭,৫৪,৮৫১ | বাংলা ও আসামের প্রধান প্রধান ব্যবসা কেন্জে ব্রাঞ্চ ও সীবব্রাঞ্চ আছে -& 
মূলধনের, খাতে ৪,৬৩ ২,৩৮: ৮০ ২৯ সা : 2 
কর্জ খাতে ৯ ২৪,৮৮৬,২৪৬ * ১৭/৯৬,১৭ ' ২৬,৬৯,৩৪ ২৫১৭৬১৩৭ টি রক EEE CE 
বৎসরাস্তে তহবিল ১,৩২,৪০ ৭৮,৭৪ " ১১৫৩১৭৬ ০ ৯ CE OO OREN 
মোট 8১,৬৪,৪১ ৩৫১৪৭,৯১ , ৪৫,৪৩,৯১ 88৮,০৫ 


৭৯ নীট ফল ( যোগ চিহকে যাহ! হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছিল তাহা 
বানা ঘাটতি বুঝায় )1 ! ছু 














স্নাজস্ব খাতে 6,১০ — ১,০৫,৫৯৪ —>,৫৪,০৮ --১১৫২১৯৮ i 
অন্তান্ত খাতে + ৭৮,৯৯ 4৬৯,৬০ '' 47১১৭৫১৪৪ ue, B 
নগর তহবিল . ক ট ন্‌ এ 
বাদে মোট +২২,৮৯ . ৩৫,৯৯ + ২১,৩৬ --৬৭,২২ 7 
চায়ের প্রচার বৈশিষ্ট্য 1 
ভারতবর্ষে চায়ের কাটতি বাড়াইবার জঙ্ত ইণ্ডিয়ান টী মার্কেট এক্সপানশনু : K . সাহা চৌধুরী এণ্ড লিঃ j j 
'বোর্ড উহাদের গ্রচারকার্য্য নিত্য-নৃতন নু পন্থা ও অভিনব পরিকল্পনার ' 4 চিনির টি পা ষ্ীট, এ io | 


আশ্রয় লইয়া খার্ষেন। সম্প্রতি, উজ বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত'এক পুস্তিকা, ৪ 
ৃষ্টে ছানা যায় বে, বর্তমানে বিভিন্ন ভাষার বহুসংখ্যক সংবাদপত্র ও সাময়িক 
পঞ্জাদিতে প্রচার উদেস্তে নিয়মিতভাবে ৬১ প্রকার মনোজ বিজ্ঞাপন ছাপা & 
হইতেছে। তন্মধ্যে ৩৮ প্রকার বিজ্ঞাপন সম্প্রতি পরিকল্পিত হইয়াছে টুর" 
উক্ত তথ্যপূৰ্ণ পুস্তিকা হইতে আরও জানা যায় যে, বোর্ড ভারতবর্ষে মোট. 
২২১খানিসংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রিকায়, বিজ্ঞাপন দিয়া থাকেন। এই ft 
'২২১খানির মধ্যে ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত.পত্রিকার সংখ্যা ৮৭খানি এবং. ' 
বিভিন্ল'দেখীয় ভাষায় প্রকাশিত পত্রিকার সংখা ১৩৪ খানি। ' উত্ত ২২১খানি.. রর 
পাকার আহ্যানিক চারা হইবে অন্যুন ১৯ লক্ষ ৯ হাজার। ‘< 
AM বাঁঙগলায় অস্ট্রেলিয়ার গম * 1. 

ভারত লরকার সম্প্রতি 'বাঙ্গলা! সরকারের নিকট ৬৬. হাজার মণ ঃ 
অষ্ট্রেলিয়ার গম পাঠাইয়াছেন। অষ্ট্রেলিয়া হইতে আপত চালানগুলির মধ্যে £ 


এই চালানটিই বৃহত্তম । . ae 
বাসণায় কাগজের উৎপাদন ধর গ্রে র 
গত ১৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে বদীয় ব্যবস্থাপক 'সভ্ায় প্রশ্নোত্তর কালে (& 
ঢাকার নবাব বাহাচুর.বলেন যে, হস্তচালিত যন্ত্রের দারা কাগজ উৎপাদনের A : 
বাণিজ্যিক সম্ভাবনা পরীক্ষা করিবার উদ্দেশ্বে বালা সরকার তিন বৎসরের $১, SABE BYE 
এক সাময়িক পরিকল্পনা অমুসারে'কার্য্য আরম্ত করিয়াছেন। (ক্লাইভঘাট ষ্ট্ৰীট ও ্ট্যাণড রোডের মোড়) 
বাঙ্গলার সি্কোনা চাষ ' কলিকাতা । 


গত ১৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে বদীয় ব্যবস্থাপক সভায় এক প্রশ্নের উত্তরে | 
চাকার নবাব জানাইয়াছেন, বর্তমানে বালা দেশে প্রায় ১ হাজার 'একর | 
পরিমিত অযিতে লিক্ষোনার চাষাবাদ হুইতেছে।, চাকার নবাব আরও। | 
বলেন যে, বাছলার প্রয়োজন মিটাইতে অন্যুন »০ হাজার পাউণ্ড (প্রায় ৪৫ j 
হাজার সের ) কুইনাইন আবশ্রাক। বালল! সরকার সিঙ্কোনার আবাদ বৃদ্ধির “ 
অস্ত, যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন। অবস্ত এই কর্মপদ্থার পুর্রাপুরি 
ফল পাইতে প্রায় আট বৎসর কাল সময় লা্গিবে )- | ঃ 


টা bk 





২২শে ফেব্রুয়ারী, ১১৪৩ ] 
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পুত : পলিভন্ম 


বিনয় সরকারের বৈঠকে-্রীহরিদাস মুখোপাধ্যায় প্রণীত । 
প্রকাশক :_চক্রব্তী 0 চ্যাটাজ্জী” এণ্ড কোং. লিঃ, ১৫ কলেজ স্কোয়ার, 
কলিকাতা । মূদ্য ৩২ টাকা। , | 

অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকারের পাত্তিত্যের খ্যাতি কেবল এদেশেই, 
সীমাবদ্ধ নহে ইউরোপ ও আযেরিকায়ও তাহার বলিষ্ঠ চিন্তাধারা ও স্বাধীন 
মতামতের কদর হুইয়াছে। অর্থনীতির একনিষ্ঠ ছাত্র হইলেও" তিনি সকল 
বিষয়েই সমভাবে আকৃষ্ট এবং এমন বিষয় খুব কমই আছে যে সম্পর্কে তিনি 
অল্লবিস্তর পড়াশুনা ররেন নাই। এক কথায় অধ্যাপক সরকার আধুনিক 
“ইপ্টেলেক্চুয়াল” ৰা প্রকৃত মননশীল ব্যক্তি। আজীবন জ্ঞানানুশ্টলন ও বহু 
দেশ পরিভ্রযণের ফলে তিনি এমন এক সুস্থ সামগ্রিক দৃ্টি-বিচারের অধিকারী 
হইয়াছেন যে, তাছাপ সকল মতামতের সহিত সর্বত্র একমত হইতে না 


প্রারিলেও শিক্ষিত লোক মাত্রেই শ্রদ্ধার সহিতই তাহার বক্তব্য শুনিয়া ' 


খাকেন। আলোচ্য গ্রন্থের লেখক সাড়ে চার মাস কাল অধ্যাপক সরকারের 
সহিত আলাপ-আলোচন! চালাইয় তাহার নিকট হইতে বহু ব্যক্তি ও বিবিধ 
বিবয় সম্পর্কে বে সব নুচিস্তিত অভিমত আদায় করিয়াছেন পুস্তকে তাহাই 
প্রশ্্োত্তররূপে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। কথাবার্তার বিবয়বস্ত নানাবিধ এবং সেই 
সম্পর্কে মতামত প্রকাশ ও তত্ব উদবাটনও বিচিত্র ও মনোরম | দেশ-বিদ্বেশের 
বনীবীদের বৈশিষ্ট্য, বিভিন্ন কালের বিভিন্ন দর্শন ও উহাদের তুলনামূলক 
আলোচনা, ধনবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ধর্বিজ্ঞান_-কত কি বিষয় সম্পর্কেই 
অধ্যাপক সরকার তাহার মতামত প্রদান .করিতে পিয়া অনেক নূতন কথ! 


ক ১৯৪০ সালের ৯ই মে স্থাপিত 
হেড অফিদ_?নং ওয়েলেসলি প্লেস, কলিকাতা। 
সিডিউলভূক্ত ও সাব র্লিয়ারিং ব্যাঙ্ক | 
বাংলার নবপ্রতিষ্টিতব্যাক্ষগুলির র মধ্যে বৃহত্তম। 
বিলিকৃত মুলধন ৫০০৭০০৯ টাকা . 
বিক্রীত মূলধন 
জাদায়ীকৃত মূলধন , 
আমানত 
(১৯৪২ সালের. ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত) রঃ 
' চেয়ারম্যান £ যদুনাথ রায় । L 
পুনরায় না জানান পর্য্যন্ত শেয়ার বিক্রয় চলিবে; কিন্ত [| 
তাই বলিয়া জনসাধারণকে এতন্বার| শেয়ার আর করিবার 
জন্য অনুরোধ কর! হইতেছে না। যে সকল ব্যক্তি অনুষ্ঠান- 
পত্রের কপিসমুহ পাইতে. ইচ্ছ। করেন, ভার ব্যাঙ্কের 
হেড অফিসে কিন্বা যে.কোন শাখা অফিসে পত্র লিখুন। 


২১৬৭১৫**২ টাকা 
চলতি ছিসাব__দৈনিক ৩০০ টাকা হইতে এক লক্ষ টাকা উদক ত্তের 


১৬,৩১,৩** টাকা 
৫০,০৬,%০০ টাকার উপর 


উপর বাবিক শতকরা ॥* হিসাবে সুদ দেওয়া হয়। যাশ্মাসিক হুদ ২২ 
চাকার কম ছইলে দেওয়া হয় 


I শতকরা ১॥* টাকা হারে হুদ 
দেওয়া হয়। চেক দ্বারা টাকা তোলা যায়। 


স্থায়ী 


লওয়া ছয়। . 

ধার, ক্যান ক্রেডিট ও জমার অতিরিক্ত টাকা সন্তোষজনক জামীনে 

পাইবার ব্যবস্থা আছে । ঃ 
চি, শেয়ার ইত্যাদি কেনা বেচা এবং নিরাপদে গচ্ছিত রাখা 

প্রভৃতি এতদ্সংক্রান্ত অস্থান্ত কার্য করা হয়। বাক্স, মালের গাঠরী 

প্রভৃতি নিরাপদে গচ্ছিত রাখ! হয়। নিয়মাবলী :3 সর্ভ অন্থুসন্ধানে 

আনা যায় । সাধারণ ব্যাক্কসংক্রাস্ত যাবতীয় কাজ করা হয়। 

1. ॥ শাখা বড়বাজার, শ্টামবাজার (কলিকাতা ), 

নারায়ণগঞ্জ এবং ঢাকা । 


ভি } £7:77155 
ড়, রি হয নাং ১ 
এফ, ks) সি জে বল মা 


৯ বৎসর বা কম সময়ের অন্ত সুবিধাজ্জনক সর্তে 


৫ 


গুনাইয়াছেন। তাহার সকল অভিমতের সহিত আমরা একমত হইতে পারি 
নাই। কিন্তু তাভাতে অধ্যাপক সরকারের মতামতের মুল্য বা ব্যক্তিত্বের 
মর্ধ্যাদা এতটুকু খাট হয় না। নিভীক উক্তি করাই বিনয় সরকারের চির- 
কালের স্বভাব এবং এই আন্ত তিনি একাধারে বহু প্রশংসা -ও বিস্তর নিন্দার 
অধিকারী। এরূপ স্বাধীনচেতার মতামত সঙ্কীর্ণতা ও গৌড়ামির দাস ছাড়া 
আর সকলেই অশ্রদ্ধ যনে শুনিবেন_-মতামত গ্রহণ করার প্রশ্ন গৌণ। লেখক 
প্রযুক্ত হরিদাস মুখোপাধ্যায় কিঞ্চিদিধিক সাড়ে চারিশঁত পৃষ্ঠায় বিনয় সর- 
কারের সহিত তাহার গভীর আলোচন! ও সুক্ষ্ম বিচার, বিতর্কের ফলাফলগুলি 
ধরিয়া রাখিতে গিয়া যে পরিশ্রম ও সহিষুতার পরিচয় দিয়াছেন তাহ! 
সত্যই প্রশংসনীয় । এই যুদ্ধের বাজারে পুস্তকের ছাপা, কাগজ, বাধাই, মলাট 
চমৎকার । পুস্তকথানি তত্ব-জিজ্ঞান্থ পাঠক মহলে সমাদৃত হইলে আমরা 
সুখী হইব। | 


...). খুচরা! যুদ্রার হিসাব 
সমরতি বৈজ্ঞীয়, পরিষদে ভারত সরকারের অর্থশচিৰ (সার জেরেমি 
রেইন্য্যান বলেদ যে, গত ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর হইতে বর্তমান বৎসরের ; 


(১৯৪৩) জানুয়ারী মাস পর্যন্ত ভারতে মোট ২৩ কোটি ৬৫ হাজার টাকার” রি 


খুচরা সুস্রা, নিনিত হইয়াছে। I 

হায়দরাবাদে নূতন শেয়ার বাজ্জার 
" ছায়দরাৰাদে শীত্রই সরকারী উদ্ভোগে ও ব্যবসায়ী মহলের সহযোগিতায় ! 
একটি শেয়ারবাজার ( হৈ এক্সচেঞ্জ) প্রতিষ্ঠিত হুইবে। ' 





করাত * ** 


কা বড়ই হোক, আর ছোটই হোক, করাত না হ’লে ছুতোরের 
' চলে না। করাত ছাড়া সে কখনো মাপমত কাঠ কাটতে 
'. পারে না। ইস্পাত দিয়ে এই করাতের দীত তৈরী হয়ঃ আর 
সব চাইতে শক্ত কাঠ কাটবার অন্ত করাতের যে ধারালো দীত 
: আবশ্যক হয়, একমাত্র ইস্পাত দিয়েই তা’ তৈরী হ'তে পারে। 


সরকার 


/ 


টা আমরণ এও ইল বোং লিঃ রাত হেড সেলস অর: 
১৪২, ক্লাইভ স্ত্রী, কলিকাতা । Kk 





'  ভারত্বী সেপ্টাল ব্যাঙ্ক .লিঃ 

গত ১১ই ফেব্রুয়ারী তারিখে ঢাকা জেলার অন্তর্গত মির্কাদিম-এ তারতী : 
সেণ্টাল ব্যাক লিমিটেডের মিরকাদিম শাখা অফিসের দারোদবাটন অনুষ্ঠান 
সুসম্পর হইযাছে। এই উপলক্ষে কৃতিপয় স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তি ও ব্যবসায়ী 
উপস্থিত ছিলেন। ভারতী সেন্ট্াল ব্যাঙ্ক ১৯৩* সালে প্রতিষ্ঠিত হইয়া এই 
১২ বৎসর কাল সময়ের মধ্যে বাজজার বিভিন্ন প্রধান প্রধান সহর ও বন্দরে ' 
. এবং বাজ্জলার বাহিরেও একাধিক সহরে ও দেশীয়রাজ্যে উহার শাখা অফিস: 
খুলিয়া সাফল্যের সহিত কাজকারবার চালাইতেছে। নীঘই বাঙ্গলার বাছিরে 
ও বাঙ্গলার বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যাঙ্কের শাখা অফিস, প্রতিষ্ঠিত হইবে। ভারতী 
_ সেণ্টাল ব্যাক্ষের এই-ক্রমোন্নতি'উছার ম্যানেছিংভিরেক্টর মিঃ জে সি.চুবতী” 
| ও মিঃ এন সি দত্ত'র'কর্ম্মকুশলতার স্পষ্ট পরিচায়ক । :. | 

*_ 'হাওড়।'ইন্‌সিওরেন্স'কোং"লিঃ: 

হাওড়া ইন্্‌সিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড একটি নুতন বীষা 'প্রতিষ্ঠান।, 
চলতি বৎসরের জাহুয়ারী-মাস হইতে ॥এরই নূতন কোম্পানীর ক, মরু হইয়াছে 
অর্থাৎ কাজ আরম করিবার প্র, এখনও হুই মাস. কাল উত্তীর্ণ হয় “রাই। : 
অথচ ইহারই মধ্যে কোম্পানীর নুতন কাজের পরিমাণ বেশ যৃস্তোধন্ধন্ক 


_ হইয়াছে। গত.জামুয়ারী.মাসের_কাদের-পরিমাণ,দীড়াইয়াছে। মোট-৫ বক্ষ 


(টোকা।।,, একটি :সভ্ভ প্রতিষ্ঠিত -বীয়া কোম্পানীর -পক্ষে "ইহা, শ্লাখার -ব্রিয় 
বৃন্দেহ নাই,। বীমা আইনের বিধানামুসারে. হাওড়া ইনমিওরেন্স:কোং হিঃ 
এপ্রাথমিক ‘ অমা বাবদ গবর্ণমেন্টের নিকট “যথাসময়ে ৫৫০: হাজার-টাকা 
াখিয়াছেন।। . কোম্পানীর ডিরেউরমুলীর/মধ্যে বাগলার বছ/গণযমানড ব্যক্তি 





ও বৃহদশী ব্যবসায়ী রহিয়াছেন। বাধ্য আলাযোহনাণ উজ 
 ভিরেক্টরমণ্ডলীর চেয়ারম্যান । কোম্পানীর ম্যানেছ্ারের পদে “মিঃ এন 
₹তুট্রাচার্য্য মনোনীত “হইস্থাছেন। প্রুডেন্শিয়াল ' ইনযিওরেন্দ-এর সংগঠন 
'কার্ষ্যে ও অন্তান্ক বহুবিধ ব্যবসা ক্ষেত্রে মিঃ ভট্টাচার্য্য ইতিপূর্বে যে কর্ম্মশক্তি ও : 


দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন তাহা' বীমা ঘগতে কাহারও“অবিদিত.নহে। এরূপ 


অভিজ্ঞ ও যোগ্যতম ব্যক্তির পরিচালনাঁীনে হাওড়া ,ইন্সিওরেন্স কোংলিঃ 
অল সময়ের মধ্যে হ্রতিটিত হইতে পারিবে বলিয়াই আমাদের বিশবাস। 0 
"বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ ' 
আমেদাবাঁদ প্রাণতেজ রেলওয়ে 'কোং'লিঃ-_পত ৩১শে'ভিসেখর' 
পৰ্য্যন্ত এক ব্ৎসরের অন্ত শতকরা বার্ষিক ৫1০ আনা। 'ষ্ীল কর্পোরেশন, | 
‘জব বেজল লিঃ__গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের' অন্ত "শতকরা! 


' বাধিক ৩০ আনা। নর্থ ওয়েষ্ট কোল কোং লিঃ_গত ৩১শে সেপ্টেম্বর i 


পারত ছয় নাসের হিলাবে শতকরা বাৰ্ষিক ৬০ আল । নিউ বীরভুম কোল 


' কোং লি:--পত ৩১শে আন্টোবর পর্যন্ত ছু মাপের হিসাবে শতকরা বাঁধিক ' 


:৭৫০ আনা.।' রিলায়েন্স ফায়ারত্রিক, এণ্ড পটারী 'কোং 'লিঃ পভ: £ 


£েইশে আগষ্ট পর্য্যন্ত ছয় মাপের হিসাবে প্রতি শেয়ারে ॥০ আনা। . স্থিরাঙ্গ- 
বাদী রবার কোঁং লিঃ__গত ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এক বৎসরের জন্ঠ 
“শভুকর!1,বাধিক ১৭০ আনা. | . নিউ বাশদেবপুর কোল কোং লিঃ 
“গত ৩ণ্ঢুশ যেপ্টেম্বর পৰ্য্যন্ত .ছয় মাসের 'ছিগাবে শত্ক্রা 'বাধিক ১৩২ টাকা।। রি 
(টাইট ওয়াটার অয়েল কোং (ইণ্ডিয়া) লিঃ__গত ৩১শে, অক্টোবর ' 


পাত ছয় মাসের ছিসাবে শতকরা বার্ধিক:৫২১টাক). 


বেঙ্গল কটন ' 


1 9” 


্ কে 


পলিপ | 
ওরিয়েপ্টালন জীবনবীমার নদর্ক্বোত্তম :ও সুচু নীতি 
অনুসরণ করিয়া সুদীর্ঘ ৬৮: বৎসর কৰ্ম্মকালব্যাপী ‘কিবা 
‘সংগ্রাম কিবা শাস্তির সময়-লক্ষ : লক্ষ; বীমাকারীকে 'দান || 

||| করিয়া আসিয়াছে। '.ওরিয়েটাল উহাদের 'দরন্য যাত ॥ 

| করিয়াছে আপনার জন ডাহা করিতে সর্বদাই প্রস্তত। ১ 


তপন এণ্ড মিল্স : লিঃ 


[হেড অফিস-_১৯নং৫েশন রোড, ঢাকুরিয়!, রুলিকাতা 
: 0 এষ্টেট, পোঃ বাচিয়া, 'জিপুরা। 


| তের ডি পালে 


বৎসর শেষ হইয়াছে এ ' 


ন্নান নীয় মিঃ এ, | 
কে, ফদলুল। হক, 
বাজলার প্রধান 
স্ত্রী বলেন--"--- 
আমি আনন্দের 
সহিত- আপনাদের 
কোম্পানীর পৃষ্ঠ-. 
পোষক হুইব |” 


মোট দাবী শোধ করা হইয়ছে:২৬,কোঁট টাকার উিপর 
চলতি বীমার পরিমাণ, ৮৫২ কৌটা টাকার উপর. ( 
|||.১৯৪১ সালের বার্ষিক আয় প্রায় ৫ কোটী টাকা! 


গতণমিট মিকিউবিটা লাইফ 
এ... এসিওরেম্স কোৎ.লিমিটেড।.. . . 
& ম্বাপিত-_১৮৭৪ ] [ হেড অফিস- বোষ্বাই। 
নী. অ্রাঞ্চ অফিস :_-ওরিয়েপ্টাল এসিওরেন্স বিল্ভিৎসূ, 
j oo ক্লাইভ রে, কলিকাতা : ফোন :-ক্যাল তি, 


১৯৪৩, সনের ৩১শে মার্চ 
পৰ্য্যন্ত কাজের উপর 
পূরবস্তা লভ্যাংশ 
আশ! করা যাঁয়। " ' 
১৯৪৩ ললের হ৮শে ফেব্রুয়ারী 
ইসুড শেয়ার বিক্রয় বন্ধ কর! 
হইবে। ওঁ তারিখের পরে 


|প্রিমিয়ামে শেয়ার বিক্রয়: 
৬ হইবে। 





মবশিঃ শেপার, বিরুয়ার্থ উত্তম সঁ্ঠে, এজেণ্ট আবগ্ঠক। - 





টাকা ও বিনিময় 
একেলিকাতা, ১৯শে ফেব্রুয়ারী 
আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার টাকার বাঞ্জারে একটানা নিক্কিয়তার 
‘ক্লাব লক্ষিত হইয়াছে টাকার প্রচুর স্বহ্থলতাই একমাজ লী বয় 
আলোচ্য সপ্তাহের বিনিময় বাজারের অবস্থায়ও মন্দার ভাব পরিলক্ষিত ' 
ছয়। বাজারে এবার ‘রপ্তানী বিলের আবির্ভাব দেখা ,গিয়াছিল, . কিন্ত 
কার্জকারবারের পরিমাণ এতই কম যে উহা উল্লেখ না করিলেও চলে। 
বাহাঁজ সংস্থান সমস্তার সম্তোষজন্ক সমাধান না হওয়া পর্য্যন্ত বিনিষূয় 
'বাজরের বর্তমান, শৈথিল্য ও-নিন্দিয়তার ভাব দূরীতূত,হইবার কোন সম্ভাবনা 
নাই । 
গত ১৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখে 'ভার্ত,সূরকার কর্তৃক ভিন,মাসের মেয়াদী 
: ০ কোটি টাকার ট্রেপ্বারী “রিলের যে টেওার . আহ্বান (করা হইয়াছিল! 
এতাহাতে মোট 'দাবেদন্রে পরিমাণ :দীড়াইয়াছিল ২ ২৪ ক্লোটি.$ৃ লক্ষ টাকা । 
উজ অবেদনলমূহের মধ্যে ৯1৫৯ পাই দূরের সমুদয় এবং ন3গ৬.পাই,দরের 
£শতকরা প্রায় ৫&.ভাগ .দাবেদন গৃহীত হইয়াছে। মোট গৃহীত .৮ কোটি: 
{টাকার টেগারের গড়পড়তা, জদের হার .শৃতকরা .বার্ধিক ১/১১ পাই থাধ্য:: 
করা হুইয়াছে। আগামী. ২৩শে ফেব্রুয়ারী তারিখে বোম্বাই সহরে বেলা ১১ 
/টিকা ট্টাার্ড সময় ) পর্যন্ত এবং অন্তান্ত .কেন্ে শে, ফ্্রেয়ারী * 
তারিখে কাজ-কারবার বদ্ধ না হওয়া. পৰ্য্যন্ত তিন, মায়ের মেয়াদী। দ কোটি 
“টাকার ট্রেজারী বিলের টেগার গৃহীত ,হইবে। 'ষাছাদের”আবেদন ,প্রহণ- 
“যোগ্য বলিয়া' বিবেচিত হুইবে তাহাদিগকে আগামী ২৬শে ফেব্রুয়ারী টাকা 
+ ঠদিতে-হইীবে। অস্তানত সর্ভ র্ববব। 
'_ গত ১%৪,হইতে,?€ই ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত তিন মালের, নো টার 
নিভিয়ে’ বা যন বিলে মোট বিজ পরিমাণ দীড়াইয়াছে।ও ও কোটি ২২ লক্ষ 
৫* হাজার টাক!। গত ১৭ই হইতে আগামী ২২শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত 
তিন মাস্রে-মেয়াদী ট্যাব “বিল-পূর্বববিধোধিত সর্তান্থসারে. ( অর্থাৎ গবর্ণযেণ্ট 
।প্রয়ো্ন বোধ করিলে বিন! নোটিশে যে, কোন সময় উক্ত বিলের বিক্রয় 
বন্ধ করিয়া দিতে পারিবেন ) শতক্রা =৯॥০ আনা দরে বিক্রয় করারও 
।হুইতেছে। 


£ 


-১৭-নং ম্যালে। লেন, কলিকাতা 
বঙ্গিলাদেশে এত বড় কারখানা আর নাই। 
দা 





লবণ কিন্তে বান্গলার কোটী টাকা বস্তার আোতের মত চলে যায় ১ 
বাঙ্গলার বাহিরে । এ শ্রোতকে..ুদ্ধ, করবার ,ভার নিয়েছে ঃ 
] আপনাদের প্রিয় ' নিভশ্ব ৫পাইওনিয়ারগ . ২ ) 
61:15 al ran a 


কে, বি, মিত্র এণ্ড কোং y 
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রি | নে - ৮ 
] =ল্ব্যাক্ষ্ a 


.. ধ্যাম্বাজার .. সিরাজখুঞজ: রত , 


রড যা অব ইতি সাপ্তাহিক বব দু আনা যায় যে, পভ 
ই ফেব্রুয়ারী তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে স্মগ্র ভারতে 
চলতি নোটের মোট পরিমাপ দীড়াইয়াছিল ৬০২ কোটি : ১৯ লক্ষ ৯৪ হাজার 
টাকা 3 পূর্ববর্তী সপ্তাছে উহার পরিমাণ ছিল ৫৯৩ কোটি ২৪ লক্ষ ৭২ হাজার 
টাকী। আলোচ্য সপ্তাহের ও তৎপূর্ববর্তী সপ্তাহের বিভিন্ন দিকের তুলনামূলক 
হিসাব যথাক্রমে নিয়রূপ £__ভারতের বাহিরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অর্থের 


+ পরিমাণ ৮৩ কোটি ১১ লক্ষ ২৮ হাজার টাকা ও ৮৫ কোটি ১৭ লক্ষ ৭৬- 


হাজার টাকা। রিজার্ড ব্যাঙ্ক হইতে গবর্ণমেপ্টকে ধার দেওয়া হুয় ১০ লক্ষ 
টাকা ও ৩৯ লক্ষ টাকা। রিজার্ভ ব্যাঙ্কে অন্তন্ত ব্যাঙ্কের আমানতের পরিমাণ * 
৪৪ কোটি ৯৮ লক্ষ ৪৪ হাজার টাকা ও ৪৪ কোটি ৪৯ লক্ষ ৮৮ হাজার টাকা । 
কেন্তরীয় সরকারের আমানতের,পরিমাণ ২৭ কোটি ৯৪ লক্ষ ১৫ হাজার টাকা 
ও.২৭ কোটি ৫৫ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকা। বন্ধ সরকারের আমানতের পরিমার্ণ” 
৮৮ লক্ষ ১৬ হাজার টাকা ও ১ কোটি ৩ লক্ষ ৪৫ হাজার টাকা। অক্তান্ত * 
প্রাদেশিক সরকারের আমানতের পরিমাণ ৯ কোটি ৪৮ লক্ষ ৪০ হাজার 
টাকা ও ১১ কোটি ৫০ লক্ষ ১০ হাজার .টাকা,। Sa ER 
এ সপ্তাহে বিনিময় বাজারে, নিম্নরূপ হার বলরৎ ছিল :_ 


টেলিঃ হুণ্জি । (প্রতি টাকায়) ' *১/শি.হ$ পে 
প্ৰ দর্শনী টি ১শি «পে 
‘ডি 4.৩ যাস - 5 ১:শি ভউৎ.পে 
‘ডলার de ৯*০ ডলারে): ০ +" 
কোম্পানীর বাগাজ ও শেয়ার 


.ক্লিকাতা, ২=শে ফেব্রুয়ারী 
আলোচ্য সপ্তাহে কলকাতার শেয়ার বাজারে: স্থির ভাব লৃক্ষিত হয়।, ' 
ভারত সরকারের আসন্ন বাজেট.সম্পর্কে অনিশ্চয়তা .এরং আভ্যন্তরীণ রাজ- . 
নৈতিক পরিস্থিতির জটিলতা! বৃদ্ধি,হওয়ায় শেয়ার বাজারে কোন উল্লেখযোগ্য 
পরিবর্তন ঘটে নাই।, কাজকারবারের পরিমাণ এবার তুই হইয়াছে। 
১৯৪২-৪৩ লালের রেলওয়ে বাজেটে ৩৪ কোটি টাকা উদ তের সংবাদে রং, 
খানবাহন সমস্ত কর্তৃক যাত্রীদের রেলওয়ে নাগুল বৃদ্ধিকনা হইবে না যোষপা 
ক হইলে শের বারে সারের বর 


চি) 3 


উন্নতিশীল এবং বিশ্বাসযোগ্য ভারতীয় যাব _এবহনর-শ্লতবরা i 
৭4০ হারে লভ্যাংশ দিয়াছে । লু, 


'হেড় অফিস--৯-৩, ক্লাইভ ছ্রাট, কলিকাতা | . 
নতো হল: যা | 


"দক্ষিণ কল্কাড়া দিনাজপুর, '  ভাটপাড়। ৪ 
হিলি (দিনাজপুর) রংপুর 7. বেনারস, , 4 
০ হিরা 





চি 


৭৫৮ 


কোম্পানীর কাগজ | 

এবার ফোম্পানীর কাগঞ্জের দর অপরিবর্তিত অবস্থায় রহিয়াছে এবং. 
অতি সামান্ত পার্থক্যের মধ্যেই দর পরিবর্তিত হুইয়াছিল। যদি সাধারণ 
কর বিশেষ ভাবে বর্দ্ধিত না হয় এবং শীত্রই আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক 
গোলযোগের একটা শান্তিপূর্ণ মীমাংসা! হয় তাহা হইলে বাজেট পেশ করার 
পর কোম্পানীর কাগজের দর বাড়িবে বলিয়া আশা করা যায়। টাকার 
বাজারের অবস্থা অপরিবর্তিত আছে। কেঙ্গীয় সরকারের পক্ষে অল্প দের 
হারে ট্রেজারী বিলের অতিরিক্ত চাহিদা মিটাইতে পারিবে মনে হয়। ৩০ 
সুদের কাগজ ৯৪২ টাকায় বিক্রি হইয়াছে এবং-৩২ টাকা হুদের কাগঞ্জ ৮০৮৯ 
আনায় বিক্রি হইয়াছে পরিবর্তিত খপপত্রসমূহ মধ্যে ৩২ সুদে (১৯৫১-৫৪) 
৯৯৮৮০ | ৩২ সদের (১৪৬৩-৬৫) ৯৫০ । ৩৯ সুদের ডিফেন্স বণ্ড ১৯৪৬ 
সালের ১০৩1/৯ । ৩৯ গুদের (১৯৪৯-৫২) ১০০1৯ | ৩৪০ সুদের (১৯৪৭-৫০) 
১০৪।* আনায় এবং ৪৯ সুদের পাঞ্জাব বণ (১৯৪৮) ১০৪ আনা এবং ০৯ 

সুদের ইউ, পি ৰও (১৯৪৪) ১০৪৫০ আনায় । | 

১. ব্যাঙ্ক 8 ° 

ব্যাঙ শেয়ারের বাজারে স্থির ভাব লক্ষিত হয়। রিজার্ভ ব্যাক্ক-_২০৫২ 


স্দিকন্তা স্তাশনাল ব্যাঙ্ক ১২৩৭; ইম্পিরিয়াল ব্যাক্ক_৪১২॥০ এবং পাঞ্জাব 


ন্যাশনাল ব্যাক্ক-২২৫২। 
কয়লার খনি 
এমালগেমেটেড অধিক দরে__৩৫দ*, বেজল_৪২০২, বোকারো এগ 
রামগড়--১৮৮০, " ইকুইটেবেল--৩৫॥%০, ধেমো মেইন--১৩দপ০, নিউ 
ৰীরভুদ্র_১৭॥* এবং' ওয়েষ্ট জামুরিয়া_ ৩৩৮০ । j 
পাটকল 


হাত দা জা জি | 


আপগরপাড়।--২৩॥০, এংলো-ইত্ডিয়া_৩৪৮৯ ক্লাইত-_২৩1% হাওড়া__৫৬৯, 
কামারহাটি--৫৩৯২) স্কাশনাল-_২৩%০ এবং রিলারে ৫? আনায়। 
'' "ইঞ্জিনিয়ারিং § 
" ইপ্ডিয়ান আয়রপঁ_৩২৪০০, ষ্টীল কর্পোরেশন--২৪৷০, ব্রেইথওয়েট এণ্ড 
কোং_৮%%০, ভারতীয় ইলেক্‌্টী.ক ই্রাল--১৬।*,"ইত্ডিয়ান মেলিয়েবেল 
কারি (অর) ৯, কুষারধূবী ইজিনিয়ারিং--৮/০। 
"চিনির কল 
চিনির শেয়ার বাজারে স্থির ভাব দৃষ্ট হইয়াছিল। 'বলরামপুর__১২/০ ১ 
কেরু এণ্ড কোঁ_১৫৮০০ 3 কাপপুর__৩২০ ) মারি ক্রয়ারি_-১৮* ), 
বিশ্বনাথ--৩২1০) : হাসিমারা-৫৯৭* 3 দেশাই, এণ্ড পার্কটিয়া-_২২০২ 3 
তেলিয়াপাড়া-_ ৫২০২ এবং তেও্পুর-__১২॥০ | 5 , 
| বিবিধ - on 
বিবিধ শেয়ারের মধ্যে বাশ্ধী কর্পোরেশন--৩1০ ; ইণ্ডিয়ান কপার 
কর্পোরেশন--২1/* ) বি; আই কর্পোরেশন-_৬%এ' আনায় , অপরিবন্তিত 
ছিল। এ্যাপকালি এণ্ড কেমিক্যাল কর্পোরেশন-_২৪৪* আনা ; ভালমিয়! 
শিমে্ট-৯%* আনায় অপরিবণ্তিত ছিল। রোটাস ইণ্ডাই্রীস_২৬দ* 5 
মহীশূর পেপার--২১* 9. ইতিয়ান পেপার 84 গুগোপাল 
পেপার--১৯৫২ ৭ ' | 
একি 
১. কোম্পানীর কাগজ 
৩২ সুদের কোম্পানীর কাগজ ই ফেব্রুয়ারী-_৮০৮* 3 ১৬ই--৮১২ । 


৩২ সুদের খপ (১৯৫১-৫৪) ১২ই ফে£-৯৯৮৮৮ | ৩৭ সুদের খপ (১৯৬৩-৬৫) 1 
১১ই ফে:-৯৫৮০ 3 ৯২ই--৯৫%/* | ৩৯ সুদের ডিফেন্স বণ (১৯৪৩) ১১ই | 
ফে:১০৩৬ 5 ১৫ই-_-১০৩২ I ক সুদের ডিফেন্দ খপ (১৯৪৯-৫২) ১১ই ~ Ht 


ফেং_ ১০০০০৪ ১২ই--১০০1৩০ 5; ১৫ই--১০০1৩০ 3 ১৬ই-১০1৩০ | 
৩০ সুদের কোম্পানীর কাগঞ্জ ১১ই ফেঃ৯৪২ ৯৪৩০ ৯৩৮৩০ ৯৪২ 
১২ই--৯৪২ ৯৪০ ৯৪/০ ৯৪৮০ ৯৪৩/০ ৯৪1০ ; ১৬ই- ৯৪/০ ৯৪%৬ ৯৪৩০ 
৯৪1০ £ ১৭২-৯৪২ ৯৪/০ |: ৩৫০ দের খপ (১৯৪৭7৫০)১১ই ফেঃ-_ ১০৪%০ 
১০৪)০। ৪৯ সুদের খণ (১৯৬০-৭০) ১২ই' ফে£১১০1৩* ; 


আর্থিক জগৎ 


দিন্যাশনলমা্কেন্টাইল! 


|| -  ইন্সিওরেন্স রোং ( ইণ্ডিয়া ) লি3.. 





১৫ই--১১০০ স্থ 


[ ২২শে ফেব্রুযারা। ১৯৪৩ 


"ao সর সততার সাহিত পরিচালিত 


2 অক্ষয় কঃ 


ৃ 





কেন্দ্রীয় লবণ বিভাগের এ্যাসিষ্ট্যা্ট কালেক্টর, বহু মুন্সেফ ও ডেপুটি, - ] 


,. ভারত সরকারের প্রাণিতত্ব বিভাগের অফিসার, নাড়াজোলের 
কুমার দেবেশ্রলাল খা! কর্তৃক সম্প্রতি পরিদর্শন 


কলিকাতা 











সর এ টি HE ৯ ০৯:৯০ ২৮০০ ৯৯১১ £ 
05550055500 নি 


দূ হেড অফিস ১৩৯ সৎ ইসা রো কলিকাতা। 
খাত ভি্ির উপর প্রতিষ্ঠিত ও আধুনিক ৮ 
জীবন বীমার নিয়মাবলী সম্বলিত একটি 

রি উন্নতিশীল বীমা কোম্পানী ৷, 

ৰ ফোন £ সাউথ ২৭২৮  :ঃঃ টেলিগ্রাম : শিপ টো” 


Orica coma bono inom oon 


খ্যাতনাম। ত্রাদাসের পরিচালনাধীনে 


প্রগতিশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান। 


সকল প্রকার ব্যাঞ্চিং কাৰ্য্য করা হয় । 
- শীখাসযুহ__ 
| ঢাকা, মালদহ, শিলং | ফোন :-- 
রাঁচী, রাপাঘাট।, $ কলি es ১৮১৮ 
| দেওষখর, রোহনপুরঃ | 
f টার, ঝালদহু, টেলিগ্রাম-_সেফ বও 
চিটাগড়, 'বাইগ্রঞ্জ, 
মালুচী ও নিনাসরাই। 





রি [রা 





হেড অফিদ-_২৯, ট্রাগ্ড রোড়, কলিকাত৷। "| 
ব্যবসায়ী মেলাস” রাহা 





Aan 


২২শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৩] আর্থক জগৎ . ৭৫৯ 








ES LA ৩2, 
১১০০ ১১০৮০ $ ১৬ই-_১১০|/০ | ৪২ টাকা স্বদের পাঞ্জাব (১৯৪৮) ১৬ই ব্যাঙ্ক :. | 
« ১০৪1০ | ৫২ সুদের খপ (১৯৪৫-৫৫) ১৫ই ফেঃ--১০৮%/০ ; ১৬ই--১০৭৮০ . কলিকাতা স্তাশনাল ব্যাঙ্ক১৬ই ফেঃ_-১২/০ ১২৩০। SEC 
১০৮৩০ | ৫২ সুদের ইউ, পি বণ্ড (১৯৪৪) ১১ই ফেঃ--১০৪০/০ | ১২ই (৫৪৯৫২ 5 ৯৫ই-৪১০৯। রিজার্ড ব্যান ১১ই ফেঃ--১০৪৷০ ১০৫ ৪ 
4. ডিবেঞ্চার : | ১২ই--১০৪৪০ ১০৫ 3 ১৫ই--১০৫|০ ১০৫২ ১০৪৮০) 1১8০১৪৪০ 
৩০ সুদের (১৯৫৬-৬৪) হাওড়া ব্রিজ ১৬ই ফে:২-৯৭২। ৫৫০ হ্রদের ১০৫২। | এ 
(১৯৪১-৫০) কেরু . এণ্ড *ৎকোং (দ্বিতীয় মর্টগেজ ) ১৭ই ফেঃ--১০২৷০ | কয়লার খনি 
৫/০ সুদের (১৯৩৮-৪৫-৫০ ).রোটাস ইওাষ্্রীজ ১২ই ফে£--১৪৪০ $ ১৭ই-- এমালগেমেটেড ১১ই ফেঃ_-৩৩।* ৩৩/০ ৩৩০ 5 ১২ই--৩৩]০ ৩৩/০ ; 
১০৪৭০] | + রি ূ ১৬৪-৩৩০০ ৩৩৮০ 3 ১৭ই-_৩৩]৩/* ৩৩1%০ | বেঙ্গল, ১১ই ফেঃ_৪১১২ 3 


A HSM WY 


এ 'সন্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ ও আবেদন পত্র 

পাওয়া যাবে বোম্বাই, কলিকাতা, দিল্লী ও 
মাদ্রাজের রিজার্ভ ব্যাঙ্কে, ' অন্যান্য স্থানের 
ইম্পিরিয়েল ব্যাঙ্কের: শাখায়, এবং, . সমস্ত 

সরকারী ড্রেজারীতে । 








৭৩৬০ - আর্থক জগৎ." ________ [২২শ কা টা ১৯৪৩, ই 





১২ই--৪৯২ ৪১৪২ ৪১৫২3 ১৪ই--৪৯০২ ৪১৫২ ৪,১৬৯) ৯৭ই-৪৯৭৯। { 
ভালগোড়া ৯৪ই ফে+-৬/০।' বোকারে) এণ্ড 'রামগড ১৭ই. ফেঃ--১৭৷০ | 
১৭৪৮৪ ১৮২1 ধেরমো মেইন্‌ ১৫ই ফে:--১৩৮০ 1 ইষ্ট ইণ্ডিয়া ১১ই ফেঃ_ . | 
১৯/০। ইকুইটেবল ১১ই ফে:-_৩৪৮/০ 3 ১৬ই-_-৩$৪০ 5 '১৭ই--৩৫৫০ , বে 
৩৫৮০ ৩৫৪৮০ 1 সেন্টাল ১৬ই ফেঃ২২ ২/০.3 ১৭ই-২/০1 কালা- 8 ' 
পাহাড়ী ১৬ই ফেঃ--১৩৮%* | লাকুড়কা ১৬ই ফে$_-১৫৮%/০ ) ১৭ই--১৬1০ ॥ | 
১৬1০1, নিউ বীরভূম ,১১ই ফেঃ--১৭]০ ৪ ১৫ইঁ_১৭॥০ | রেওয়া '>১ই A! 
€ফ:-৩১৮০। সাম্লা ১৬ই ফেঃ__২দ৮০ | ' সাতপুকুরিয়া এণ্ড আাসানশোল | 
. ৯১ই ফেঃ--১।০ //০। ওয়েষ্ট আমুরিয়া ১১ই ফেঃ ৩৩০ । 
' কাপড়ের কল. ! 

& বাসস্তি ১২ই ফেঃ৯। বেঙ্গল নাগপুর ১১ই ফেঃ--২৯৷০ 3 ১২ই-- | 
২৯/০ ২৯/০। বেনারস্‌ ১১ই ফেঃ-৯/৮০ ৯০) ১২ই--৯৩০ ৯/০ 5 | 
১৬ই--৯1/০ ; ১৭ই--৯]০ ৯1০ | ০বাউড়িয়া (অভি) ১১ই ফেঃল৫০৯২ | 
$১৩২। কানপুর টেক্সটাইল ১১ই ফেঃ_-১৬1০ ১৬1৮০ ১৬1৩/০ ) ১৭ই-_ টি 
১৬৭০ ১৬1০1 ভান্বার ১২ই ফেঃ--২৭০॥০ ৪ ১৭ই-__২৭৬২ ঢাকেশ্বরী 
১২ই  ফেঃ_-২১৫০। এল্গিন মিলস্‌ ১৬ই .ফেঃ৪৭1/০| কোঁচুশারায | 
| টা ১৬ই ফেঃ--৯৬৫০ ১৪1/০। নিউ ভিক্টোরিয়া (অভি) ১১ই ফে:- |] 
৭৮/০ 8 ১২ই_৭॥০ 5 ১৫ই-৭05০ ) ১৭ই --৭৮/০ ৭৮০ | নিউ ভিক্টোরিয়া 
(প্রেফ) ১১ই চিল ১৫ই--৯১)০$ টি ১১/০ 3 ১৭ই-_ ॥ 


রা J 
ইঞ্জিনিয়ারিং 


“ৰৃটেনিয়া বিন্ডিং এ আয়রণ ১২ই--১২২। বা বার্ণ এ$ কোং (অর্ডি) A 




















১২, ক্লাইভ পাট, টিকা 


রেড একাউিন্ট মদ শতকরা*১২ টাকা, ্ 
সেভিংস্‌ ব্যাঙ্ক একাউণ্ট নদ শতকরা ৩২ 
টাকা । চেক দ্বার! টাকা উঠান যায়! ফিল্পড, 
ডিপজিট ৬ মাস বা তরুর্ধ; সুদ শতকরা 
৩০ টাকা টাকা হইতে ৫২ টাকা পৰ্য্যন্ত । উপযুক্ত 
পিকিউরিটাতে টাকা! ধার দেওয়া হয়। 


ব্রাঞ্চ_-কলেজ ট্রীট, নাত ছি ও টা I 


যা ্যান্কা নিট 
হেড অফিস £_-৩৮নং স্াণ্ড রোড, কলিকাতা 
| ফোন ক্যাল ৩৩০৫ 
পৃষ্ঠপোষক--মাননীয় 9, কে, ফজলুল হক 
সুদ £ স্থায়ী আমানত--৩ বৎসরের জন্য ৬% 


2৫-৩৬৫ । ইত্তিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ১১ই ফেঃ-_৩১৮/০ ৩১৮০ | ২ বৎসরের জন্য ৫% 
‘ie ৩১/০ ৩১৮০ ; ১২ই--৩২/০ ৩২%/০ ৩২/০০ ; ১৫ই--৩২]৯ ' - | ১ বৎসরের জন্য 8% 


৩২1৪০ 5 ১৬ই-৩২৪০ ৩২৮৬) ৩২॥/০ ৩২০৮০ ৩২৮০০ ; ১৭ই_-৩২॥০* [} 
৩২//০। ইণ্ডিয়ান মেলিয়েবল কাষ্টিং ১৭ই ফেঃ__৮৪০ 3 (ডেফার্ড) ১৭২ |! 
২৮%০ ২॥০। ইণ্ডিয়ান ষ্টীল এণ্ড ওয়ার প্রডা্টস্‌ (ডেফার্ড) ১২ই ফে_ * 
৩৩|০ 3 ১৭ই--৩৩%০। কুমারধুৰী (অর্ডি) ১১ই--৫দ০ ৫৮/০ 3 ১২ই_ 


EY RG নতি 
2352২০2 দিই | 


৩/০ 3 ১২ই--৩৪৮৯ ; ১৫ ১৭৪-৩০ ৩/০ ৩০০ | ফ্কাশনাল fl 
॥/০ 3 ১২ই--৩॥প 5 ১৫৪৩/০ তা গ্রাম : যখেরধন পত--১৯২৯ ফোন ক্যাল ৩৭৩৪ | 


আয়রণ এণ্ড ভ্বীল ১১ই ফে£_-১১৫৮০ 3 ১৬ই--১১০৫০ ১১৪০ ১১৮৮০ ১৭ই-_ 
eae রর | বড 0809 কত 


+ ৯১০৬০ ৯১৭০ | সীল কর্পোরেশন (অভি) ১১ই ফেঃ--২৩৷%০ ২৩/০ ২৩%০ ২৩০ b 
২৩২ ২৩৮৩০-২২৮৮০ ) ১২ই--২৩৷০ ২৩/০ ২৩০.) ১৫ই_২৩৷৩০ ২৩৫, ্রাঞ্চ__হুবিগঞ্জ (সিলেটী, খুলনা, মেদিনীপুর, মাণিকতলা ও শিয়ালদহ | 


২৩৮০ 3 ১৪৪২৩৮০১০ ২৩৮০/০ ২৩/০ ২৪/০ ২৪০০ ২৪১ 3 ১৭ই--২৪/০ স্মরণ রাথিবেন_ আর্থিক স্বচ্ছলতা শাস্তি ও স্বাধীনতার 
২৩৮০০. ২৩%/০] ্ীপ কর্পোরেশন, (প্রেফ) (১১ই ফেঃ--১২০২ 3 ১২ই--. . _মুলভিত্বি, আর ক আর্থিক oti আনে। 
১২০২) চি ১২০২ ১৬ই--১২*২। রদ প্রভান্টস্‌ ১৬ই ফেঃ__ ামাদের এখানে সেভিংস ব্যাঙ্ক একা খুলে 


সেই সঞ্চয়ের পথ করুন। ; 
0 0 ১ 
ট বাৰিক সুদের হার শতকরা তিন টাকা ও গচ্ছিত মূলধনের 





| 2০. . নিরাপত্তা সম্পর্কে কোন ভাবনা নাই। 
আদমজী ১৪ই ফে:_২৭৮*। আলেকঘেপ্ু ১৬ই ফে:২২৩৭। ননী গোপাল দত্ব রায়, কালীচরণ সেন, 
* এলবিয়ন (প্রেফ) ১৫ই ফে;-১৬৩২। এযাংলো-ইত্ডিয়া ৯১ই ফেঃ__৩৪১২ 5 পারিনটেনেন্ট অব অর্গানাইজেশন । 2 ডাইরেক্টর | 3 





. ১২ই--৩৪০] 5 ১৬ই-_৩৪২৯২ ৩৪৫২ ৩৪৬২ । অক্ল্যাণ্ড ১৬ই ফেঃ__ 
১৭৪২ 3 (প্রেফ) ১৫ই--১৪২২। বালি (প্রেফ) ১৫ই ফে:--১৬১২ ১৯১1০ । | 
বেলভেভিয়ার ১৫ই ফেঃ৪৩৫২, ৪৩৬২ 7 ১৬ই--৪৩৫২ ৪৪০২3 ১৭২ 
9৪১২1 ' বেল ১২ই ফেঃ--২০৮%০ ) ১৭ই--২১৪০। বিড়লা ৯২ই ফেঃ__ 
84০ 3 (প্রেফ) ১৬ই--১৩২২ 5 ১৭ই-_-১৩৩২ | বজব্জ ১২ই ফেঃ-_৩০৫৮ | 8 
কেলিডোনিয়ান :€ই ফেং ৩৮৬২ ) ১৬ই--৩৯৩২। চেতিয়ট্‌ ১৬ই ফেঃ_ & 
১৮৫০ 3 (প্রেফ) ১২ই--১৬৯২। ক্লাইভ ১১৪ ফেঃ-_২২৮%০ ; ১২ই- 
২২৮৮০ ২২৪৪০ ২২৮০০ 3 ১৫ই-_ ২৩৮০ ২৩/০ ২৩০) ৯৭ই--২৩%/০ 


শ্বাস ও কাস রোগে আশু ফলপ্রদ 
সু-নি্বাচিত উপাদানে প্রস্তুত এই 


২৩০০ হ৩৮০। ক্রেগ, ১২ই ফেঃ_২৷১০ ) ১৫ই--হ1০ ২74০ 3 ১৬ই-_ হৃখসেব্য ওষধের বা রর | 
২1%০।। ডালহোসি ১৭ই ফেঃ-২২৯২ ২২৬৯ ২২৪২। ডেপ্টা ১৫ই ফে_ ৃ করিলেই সঞ্চিত কফ সরস'হইয়া নির্গত ্ 
{ভিতিডেণ্ট ব্যতীত) ৪০২ } ১৬ই-_:৪৫২২। এষ্পায়ার ১১ই ফেঃ--২৭৪০ 1 । হয় এবং অচিরে শ্বাযযন্্ সুন্নিন্ধ হয়। 

ফোর্ট ষ্টার ১১ই ফেঃ -€৬৭২) ১২ই_৬৬৬২ 3 ১৫ই--৬৬২১ ১৬ই -- রেসলে র্মেমক্যাল জগ ফামাসিউটকযল ওকে ল্য 

£৭১ ৫৭৮১ ফোট উইলিয়ম ১১ই ফে:--২৩৬২ ২৩৭ } 5 08) লিক ::বোজটে 1 * | 


(গ্রে) ১৭ই--১৬৫২ 1 গৌরীপুর ১১ই ফেঃ-৭০৫২ ৭০৬২ 3 ১২ই--৭১০৯ ; 





২২শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৩] 


আর্থিক জগৎ 


' ৬৯ 








১৫ই-_৭৯১২ 3-১৪ই--৭১৮৯ ৭১৯৯1 ছেস্টিংস্‌ (প্রফ) ১২ই ফে:--১৩৫২ 3 


১৫ই--১৩৫০।- হুগলী (প্রেফ) ১৫ই ফেঃ_২০৪* | হাওড়া ১১ই ফেঃ-- 

৫৪২ ৫815 ৩৮০ ৫৩৪৮০ 3 ১২ই--81০ ৫88০7 Mt 
৫৫8/০ ৫৫1০ ৫80০3 ১৭ই--৫৫1০ ৫8৮০ ৫৫৪৮০ 1" হকুমটাদ 
১১ই ফেঃ১৯]০ 3: ১৭ই--১৯]০ ২১৮০ (প্রেফ) ১৭ই--১৪৮৯ 1, | 


ইণ্ডিয়া ১২ই ফেঃ__৪৩৯২. ৪৪০২ ) ১৫ই--৪৪৫২। কামারহাটি ১১ই ফেঃ- 
৫০৫২ 3 ১২ই--৫১৫৭ ) ১৫ই-৫ ১৬৯ ৫১৫৯ ১৬১৫৯ ৫১৮৯ ৫২৭৯) 
'১৭ই--৫২৫২ ৫২২২1 কেলভিন্‌ ১২ই ফেঃ-৫৬৯২) (প্রেফ) ১৬ই-- 
+ ২১৬৬৫ ১৬৭২ | খারদ ১৬ই ফেঃ-৪২৩২। কিনিলন্‌ ১১৪ ফেঃ--৩৩৭২ 
৩৩৮৯ 3 ১৬ই--৩৪৫৯ 3 ,১৭ই--৩৫*২ 5 (প্রেফ) ১৬ই-_-১৬৬॥০। ল্যাওসূ- 
ভাউন্‌ ১৫ই ফেঃ--১৩৭২ট ১৭ই--১৩৮২ ১৩৪২ । লয়েন্দ ১১ই ফেঃ-. 
২২৯২) ১৪ই-_২৩২২ ২৩৫৯। লোখিয়ান ১১ই ফেঃ-২২৬২) (প্রেফ) 
১২ই--১৬১২ 7 ১৫ই--$৬২২। মেঘনা ১৭ই ফেঃ--৯২০। নৈহাটী ১৭ই 


কফেঃ-_২৩২২ । স্কাশনাল ১১ই ফেঃ--২৩৮০ ) ১২ই--২৩॥%০ ) ১৪ই- 


২৩1৮০ ২৩1%০ ২৩1/০ ২ ১৬ই-_-২৩%০ ২৩১০ ২৩৪৮০ $ ১৭ই--২৪২। 
বনহ্করপাড়া .১৯ই ফেঃ--২০।*, ২০/০ ; ১৭ই--২৯০ ২১৪০ । নেলিমার্লী 
১৫ই ফেঃ-_১৪২ ১৬০০; ১৭ই---১৬1০ | নিউসেন্টাল ১৫ই ফেঃ_৩৪০২। 


নদীয়া ১২ই ফে£-৭৪২ 3 ১৫ই--৭88০) ১৬ই--98]০ 3 ১৭৪-৭6২ ৭৫1০. 


৫0০ ৭৫8০] ওরিয়েন্ট ১১ই ফেঃ--১৮৪২ 3 ১২ই--১৮২৭ ১৮৩৯ ১৮৫৯) 
৯৬ই--১৮৫২। প্রেসিডেন্দী ১১৪ ফেঃ--৬২ ele ৫8৩/০ ) ১২ই--৫8৩/০ 
' ৫8০) ১৫ই-:৫৪%০ tue tude 3 ১৬ই-7৫দ/০ ৫৮৮০ 5 ১৭ই-৫৮/০ 
'রামেশ্বর ১৭ই ফেঃ-_১১॥০। রিগায়েক্স ১৪ই ফে:--£৭২ ৫৭1৯ ৫৭9০ । 
শ্রীক্ষী নারায়ণ ১২ই ফেঃ-_-১৫%০ ; ১৬ই--১৫।০। ষ্ট্যাস্তার্ড ১১ই ফেঃ-- 
২০৩) ১৬ই-২০২২ 5 ১৭ই-_২১২২ ২১০০ । ওরেঁভাপি ১৬ই ফেঃ-- 


১৩1৩৭ ৩৪০ ৩/০ ৩৩০ । 
্‌ চিনির কল র 
বলরামপুর ১৬ই ফেঃ--১২।৮০। ভারত ১২ই ফে:-১৩৮*। কের 
-এপ্ড.কোং (অর্ভি) ১১ই ফেঃ--১/০ ১৫৫০) ১২ই:১1/০, ১৫ই-০১৫৪০ 3 
১৬ই-১৫1৮০ 3 ১৭ই--১৫।৮০ | কাপপুর ১২ই ফেঃ-_৩১৮০ ৩২1০ 3 ১৫ই- 
-৩২%০ ৩২৩/* ৩২1০ ৩২1৮০ 3 ২৭ই--৩২1* ৩২1/০। দ্বারভাঙ্গা ১১ই ফেঃ__ 
১৭0০) ১২ই--১৭৪০ ১৭8৮০ | গোয়ালিয়র ১১ই ফেঃ-১৮০৯ ১৮২২ | 
‘নিউ ইণ্ডিয়া সুগার ১৭ই ফে£--১১1/০। সমস্তিপুর ১১ই ফেঃ--১৩]০ ১৩1/০ 
১৩%০ ১৩৭০) ১৬ই--১৩।০। সাউথ বিহার (অর্ভি) ১৬ই ফেঃ--২০॥০। 
ইউনাইটেড প্রভিন্প ১১ই ফেঃ--১৫গ০ ১৫৮০ 5 ১২ই--১৫॥০ 3 ১৫ই 


১৫৪৬৩ ১৫%/০ | 
চা বাগান 
অটল টী ১৬ই ফে:_-১১২। বানারহাট ১২ই ফেঃ--৭১০২ ) ১৬ই--৭হ৭২) 

,(প্রেফ) ১৭ই--১৬৫২। বরদিখি ১২ই কফেঃ--৫৯২। বেস্মেটিয়া ১১ই 
[ফেঃ_-১৬৬ 3 ১২ই--১৬দ০ ১৭২ )১৫ই--১৬৭৮০। বিরপাড়া ১৬ই সেঃ 
৩২০৯ 3 ১৭ই--৩৪০২ ৩৪২৯1 বিশ্বনাথ ১১ই ফেঃ--৩০|০ ) ১২ই--৩০৪০ 3 
. ১৫ই৩১৯ ) ১৬ই-৩১৮০ ৩২৯ ৩২৮০ 3 ১৭ই--৩২০৭ সেপ্টাল কাছার 

১১ই ফেঃ_-৯২২ ৯৩২। চাঁমং ১৭ই ফেঃ--১।%০। চান্দিপুর ১৪ই ফেঃ- 
‘5৯১০ ১১২২ | দাৰ্জিলিং চি এণ্ড লিক্ষোনা ১৬ই ফেঃ--২৯৮৪০। দেশাই 

এণ্ড পার্কতীয়া ১১ই :ফে:-৩০৯৯ ১২ই--৩০১২) ১৫ই--৩০০২। ইষ্ট 
ইণ্ডিয়া ১১ই *ফেঃ-১৯দ৩০ ২২3 ১৫৫-১২২, ১২০ ০১২০/০ ১২৫০ $ 
-১৬ই--১২1%০ ১২৫০ ১২/৮০ 3 ১৭ই--১২৪প৯ ১২৪০ ১২॥/০ | ইষ্টার্ণ কাছার 

১১ই ফেঃ--১০৪৮০) ১২ই--১১৯৯৪ ১৫ই--১৯৯ ১১৮ ১১৯ ১১৮৭ ; 
1 ১৬ই--১৯%১ 3 ১৭ই--১১৯৪৯। 


যা বাদক টিটি | 





চেকের প্রচলন ক্রমেই বেড়ে চলেছে, 
একটা চেক বই পকেটে রেখে নিশ্চিন্ত, 
মনে বেচাকেনা লেনদেন অত্যন্ত সহজভাবে 
করা চলে। চেকের জনপ্রিয়তা যে 


পাশ্চাত্য দেশের মতই হয়ে উঠেছে তা’ 
আজকালকার বড়বরের বিবাহ উৎসবে 


উপস্থিত হলেই বোঝ! যাঁয়। নববিবাহিত 
দম্পতিকে তাঁদের বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্ব্ন 
আজকাল প্রায়ই একটি করে চেক উপহার 
দেন। 'বিবাহে চেক উপহার জাতীয় 
ব্যাঙ্কগুলির ক্রমবর্ধন জনপ্রিয়তারই পরিচয় |] 


ম্যানোজং ভাইরেকটর, £. 
এইচ, এম, ঘোষ, এফ, আর,ই এস্‌ -লেগুন) , 


রা 


গিণিল গা-মন লিং 


২, ডালছাউলি, জ্োয়াও ক্রুলিক্রাত৷ 





নির্ভরশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান 


জ্থাপিত্__১৯৩৫ 
হেড অফিস--৩নং ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা 


শাখাসমূহ শিমুলিয়া, নীলফামারী, 
মেদিনীপুর ও ঢাকা। 


পুরী শাখা খোলা হইয়াছে। I 
৬৮৭ বহরমর ও বালেশ্বর | 
॥ 


| 





থ! শীত্রই খোল! হইবে। 
নেজিং ডি 
ভাটা মিঃ কে, সি, কাঞ্জিলাল, এম, এ 


বব চু 





= ৭৬২ আর্থিক জগত - [ ২২শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৩ 





tial i সু লালে 
৬৪ কাগজের কল EJ ছা Ete SE EE ES EEG চলর দস 
ইত্ডিয়ান পেপার পাল্প ১২ই ফে:-১৬৮২ ১৬৯২ 3 ১৫ই--১৪৮৯ ১৬২! ণ ফোনঃ কঢাল ১৪৬৪ (২ লাইন) গ্ৰা ‘Aryoplants ; 
শ্রীগোর্লাল ১১ই -ফেঃ_-১৯৷/০ ; ১৬ই--১৯৮০ $ (প্রেফ) ১২ই-- ১৩৮২; 





১৭ই--১৩৯৫০। টিটাগড় (অর্ডি) ১১ই ফেঃ২৩২3 ১২ই--২২৮০ 


২ ৮2১৯৯ন্যাশনাল নিউটি, মেণ্টস! : 


বিবিধ |: : চাক রাজ 

গ্যালকলি এণ্ড কেমিক্যাল (অর্ডি) ১৬ই ফেঃ__২৫।৩০ ২৬৭৯ ২৬০০ ২৬০ '} 
২৬1/০ ) ১৭ই--২৬৪০ ; (প্রেফ)' ১১ই--১৯৮৯। এলুমিনিয়ষ কর্পোরেশন ভারতে ডাই হি উলাউ্রকার হুখঘাত 
১১ই ফে:-১৪1/০ ; ১২ই--১৫৮০ ) (প্রেফ) ১৭ই--১২৬২ ১২৭৯1 আসাম | 
বেঙ্গল স্ষেন্ট (অডি) ১১ই ফেত১২৪প ১২৪৩০ 3 ১২ই--১৩২ 1) বুটিশ দ্রব্যের সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ এবং 
বামী পেট্রল ১৫ই--২০। কলিকাতা আইস্‌ ৯১ই. ফে:--৮৷০; ১৫ই-- ঘি. প্রথম 53 
৮৭৬০ ৯২। কলিকাতা ট্রাম্ওয়ে্ (অভি) ১১ই ফেঃ--১৫৷/০ ; ১২ই-- || বা 
১৫5৪০ ১৫1৮৯ ; ১৬ই- ১৫1০ ) ১৭ই-_-১৫/০ ১৫1%০। ডালঙগিয়া সিমেন্ট | দিবারাত্র কাজ চলিতেছে। 


y 
(অভি) ১১ই ফেঃ_ ১৭/০ ১৭1০) ১৬ই_১৭৷০ ; $ ১৭ই--১৭|০। ডালমিয়া ১৯৪৩ সালের ৩০শে মার্চ পর্য্যন্ত কার্য্যকালের ' 













সিমেন্ট (প্রেফ) ১১ই ফেঃ--১৩২॥০। নর্দানইন্ডিয়া অয়েল (অডিট ১১ই উ 
ফে:_-১০।প০। রোটাস ই্ডট্রী (অভি) ১৫ই ফেঃ২$প০। ৯, 85178175158 ক্র! যায়। 
নি শীঘ্রই শতকরা $॥ টাকা লাভের প্রেফাঁরেল শেয়ার 
| বিক্রয় বন্ধ করা.হইবে। 


আবশ্যক অবশিষ্ট শেয়ার বিক্রয়ের অন্ত 
সঙ্পান্ত এজেন্ট আবশ্যক | 
বিস্তৃত বিবরণের জন্য আবেদন করুন ৮ 


“শেয়ার ভিলাস হাউস” 


$২, চৌরঙ্গী স্কোয়ার, কলিকাতা । 


সি টি, ০4 পাটের বাজার 


কলিকাতা, ২০শে ফেব্রুয়ারী এ 
‘ আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার পাটের বাজারে বিশ্ষে মন্দার ভাব দেখা || . 
যায়। বাজারের এই স্পষ্ট অবনতির, মূলে একাধিক কারণ রহিয়াছে। || 
প্রথমতঃ বাজারে উপযুক্ত চাহিদার অভাব আছে ; দ্বিতীয়তঃ জাহাজ সংস্থান | 
সম্পর্কে কোনও সন্তোবন্ধনক ব্যবস্থা নাই $ তৃতীয়তঃ মিলনমুছের উৎপাদনের | 
পরিমাণ বিশেষ বৃদ্ধ পাইয়া চ‘লয়াছে এরূপ সংবাদ ; চতুর্থতঃ নুতন করিয়া রর 
করখাধ্যের গুজব এবং পঞ্চমতঃ গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক থলের অর্ডার বাতিল। এই | 
সকল কাধ্যকারণের .ফলে বাজারে স্বভাবতই ২ন্দার ভাব চলিতেছিল। | 
এরূপ পরিস্থিতিতে গবর্ণমেণ্ট ৯৯৪৯ সালের পাটচাষের আমির বব |= 
আগামী মরশুমে অর্ধেক জমিতে পাটচাষের অনুমতি দিয়াছেন এই সংবাদ 
নৈরাশ্ত ও নিশ্রিয়তার সৃষ্টি করিয়াছে। যাহারা লাভের আশায় পাট যদ | 
করিয়া রাখিয়াছিল তাহাদের মধ্যেই নৈরাশ্ডের ভাব বেশী দেখা 'যায়। 
সর্বশেষে মহাত্মা, গান্ধীর তিন, সপ্তা কাল অনশনের সঙ্কল্প বাজারে বিশেষ 


্যাক্ষ লিসিডেড , 
প্রতিকুল* প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি বরিয়াছে। এমনকি বিভিন্ন রণাজন হইতে 


মিতরপক্ষের অনুকুল সংবাদাঁদিও বাজারে কোন প্রকার অনুকুল প্রভাব বিস্তার কার্য্ের প্রদনারত৷ হেতু. ব্যাঙ্কের হেড অফিস | 
করিতে পারে নাই । থলে ও চটের বাজারেই সর্বাধিক মন্দার ভাুদেখা ” হইতে পি ২ হাওড়া ব্রিজ এপ্রোচ এ 












£ 


সপপলদ ক্রেডিট 








ষায়। কাচা পাটের বাজারের অবনতি 'সেরূপ নহে। মঃশ্বল বাজার- 
সমূহের অবস্থাও আশাব্যঞ্জক নহে। কলিকাতায় প্/টের দরে ক্রমাবনতি ছি ক্যোনিং টের ৮০৪84 স্থানান্তরিত কর! হইল 
ফোন কলি: ৩৪৬ | 


লক্ষ্য করিয়া অনেকেই পাট হাতছাড়া করিতেছে না এবং এই অবনতির ভাব 
কাটিয়া উঠে কিনা তাহারই, অন্ত প্রতীক্ষায় থাকিবে বলিয়া যনে হয়। 
মফংম্বলের কোন কোন নিম্নভূমি ও চর অঞ্চলে কিছু কিছু বীজ বুলা ইনি 


বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। 
বসত পে এচ এয দি ইটা 
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_ স্যাল্েজিৎ এএতজ্০্উি্ল ৪-_ঞসন ভাভা. এ ক্কোৎ ল্লিঃ 
- ১২নং চৌরঙ্গী স্কোয়ার, কলিকাতা। 


if 





বয়ন শিপ্প, পৃথিবীর অন্যতম ত্র শ্শিচ্ন আর 
ভ্ঞান্ত্ন্বন্মখে উহার বিস্তারের অবকাশ রহিয়াছে লছ । 


| 

একিয়ান জিন্ক ফ্যাক্টরী ভারতের বিখ্যাত রেশম কেন্দ্র মুর্শিকীবাদের বুমকায়, গীভর্ণমেন্ট ডু. 4 
" তত্বাবধানে গঠিত ও পরিচালিত । মুর্শিদাবাদের জেল! ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এস্‌, কে, চাটার্জ্দি,. আই সি এস B 
যক উদ্ধার উদ্বোধনের সঙ্গে সঙ্গেই সিল্ক প্রস্তুত ও গভর্ণমেন্টকে সরবরাহ করা, হুইভেছে। 


অবশিষ্ট শেয়ার ব্ক্রয়ার্থ এ SR আবশ্যক । 





সস সী 


~~ 
AEN 


শশী 


[ ২২শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৩ 


আর্থিক জগ - - 





আলোচ্য সাপ্তাহে কাচা বেল বিভাগে' বর্ম্মতৎপরতার একাস্ত অভাব 
লক্ষিত হয়। কাজকারবারের পণ্রমাণ ষৎসামান্ত। পাকা বেল বিতাগেও 
কাজকারবার প্রায় হয় নাই বলিলেই চলে । 
থলে ও চটের বাজ্জারেই এবার মন্দার অবস্থাটা বিশেষভাবে প্রকট 
হইয়াছে। কাজ্কারবারের পরিমাণ এতই কম যে উহা আদৌ উল্লেখযোগ্য 
নয়। মিলওয়ালারা আদৌ"আগ্রহ দখাইতেছেন না। 
এবার =নং পোর্টার নগদ ১৭1৮০ আনা, মার্চ ১৭1৮০ আনা, এপ্রিল-জুন 


১৭০ আনা ও জুলাই-সেপ্েম্বর ১৭৮০ আনায় ক্রু়বিক্রয় হইয়াছে। পর্বর্তী নী 
পূ 


সপ্তাহে উহাদের দর ছিল যথাক্রমে ১৭০৮০. আনা, ১৭৮০ আনা, ১৭৪০ আনা 
ও ১৭৪৮০ আনা । ১১নং পোর্টারের দর ছিল নগদ ২২%০ আনা, মার্চ ২২০ 
আনা, এপ্রিল-স্ুন ২২%০ আনা ও জুলাই-সে্টেম্বর ২২০ আনা। পূর্ববর্তী 
সপ্তাহে উহাদের দর ছিল যথাক্রমে ২২৪০ আনা, ২২৭৭ আনা, ₹২দ%০ আনা 
ও ২২৪%০ আনা। 


তুলা ও কাপড়, 
; কলিকাতা, ১৯শে ফেব্রুয়ারী 
আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাইএর তুলার রাজার বন্ধ ছিল। বোম্বাইএর 
কাপড়ের বাজারেও এবার কোন্প্রকাঁর কাজকর্ম হয় নাই । অবশ্য কলিকাতার 
কাপড়ের বাজারে কিঞ্চিৎ চড়তির ভাব পরিলক্ষিত হইয়াছে। বোম্বাই ও 
আমেদাবাদের কতকগুলি মিলের কাজ বন্ধ হওয়ার সংবাদে ভবিষ্যতে বস্ত্র 
সরবরাহ সম্পর্কে আবার অনিশ্চয়তার ভাব দেখা দিয়াছে। ব্যবসায়ী মহল 
বর্তমান জটিল পরিস্থিতির বিরূপ পরিণতি হয় তাহার জন্ত উদ্গ্জীব ও উদ্বিগ্ 
কইয়! রহিয়াছে। 


|| 


খৈলের বাজার 


কলিকাতা, ২০শে ফেব্রুয়ারী 


রেড়ির খেল-_-আলোচ্য সপ্তাছে রেড়ির খৈলের বাজার বেশ তেন্দী . 


ছিল। মিলগুলি প্রতি মণ বেড়ির খৈল ৪২ টাকা হইতে ৪/০ আনা দরে 

বিক্রয় করিয়াছে। মিলসমূহে পুরা দমে কাজকারবার হইতেছে না বলিয়া 

রেড়ির খৈলের উৎপাদনের বা অনেকখানি হাস পাইতেছে বলিয়া 
, প্রকাশ। 

সরিষার, খৈল--এ সপ্তাহে ‘সরিষার খৈলের 'বাজারে মন্দার ভাব 
রিলক্ষিত হয়। মিলক্যৃহ প্রতি মণ সরিষার খৈল ৩২ হইতে ৩%* আন! 
রে কাজ্জকারবার 'করিয়াছে। স্থানীয় থঢিদ্দারেরা এবার প্রচুর পরিমাণ 
সরিষার খৈল ক্রয় করিয়াছেন। 

, বাতামের খৈল-_বাতামের খৈলের বাজারও এবার বেশ তেজী ছিল। 
প্রতি মণ বাতামের খৈল এ সপ্তাহে ৩/ৎ আনা হইতে ৩০ আনায় ক্রয়ব্ক্রিয় 
হইয়াছে।' এবার স্থানীয় উৎপাদনের পরিমাণ মন্দ নহে এবং বাগামের 
বৈলের আঁমদানীর পরিমাণও বৃদ্ধি পাইভেছে বলিয়া প্রকাশ। 


বিনাধ্মিয়েল গ্যাাটি ট্রাম লিঃ 


হেড অফিস £_চট্টগ্রাম। শাখা £__ধলঘাট, চট্টগ্রাম। 
€ জাতীয় আর্থিক উন্নতির ব্যাপক ৪ সংগঠিত এবং 1 
ব্যবসা-বাধিক্য-শিল্প অর্থনী'তর বিভিন্ন বিভাপে কার্য্যশীল | 
প্রতিষ্ঠান রূপে 'বঝাঙ্গলাদেশে অনুরূপ একমাত্র ইম্ভেস্টমেন্ট ১ 
ট্রাস্ট কোম্পানী । 
€& এই ট্রাস্ট সুবিধাজনক সুদে স্থায়ী আমানত গ্রহণ করে এবং | 
টত্রবাধিক “সিকিউরিটা রিজার্ভ ক্যাশ সাটিফিকেট” 

ইন্থ করে। গচ্ছিত অর্থের নিরাপত্তার গ্যারার্টি দেওষা হুয়। ¥ 

€ পত্র লিখিলে “উদেশ্য ও কার্যকারিতা” বিষয়ক পুপ্তিকা প্রেরিত হয় | 

€ প্রোসপেক্টাসের সর্ভতমত। শেয়ার বিক্রয়ের অন্ত এজেণ্ট আবশ্যক। 
ম্যানেজিং একে কে, 3৯ ভি ১851 | &. 
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এ ০০০ ০ মুক্ত 


দ্বারভাঙ্গ। ইটা | 
' ভাঁগলপুর, 
বোলাঙ্গীর (পাটনা ষ্টেট), ফরিদপুর, রায়পুর, কাটাবঞ্জী। 


হেড অফিস £-১*২ বি, ক্লাইভ রী, কলিকাতা । 


সুলভে ও নির্দিষ্ট সময়ে 
পাইতে হইলে অনুগ্রহ করিয়া 


৷ অধিক জগৎ প্রেসে 








ফোন £ কলি: ৩৪৪৭ 






প্রথম শ্রেণীর অন্যতম জাতীয় 
ব্যাঙ্ক, এই যাক সম্বদ্ধি ও 
জনপ্রিয়তার মূলে রহিয়াছে 


এ কর্তৃপক্ষের দা... 


খাসমূহ ৪ 














নাথনগর, 





মিরকাদিম, 




















হং ল্ৰাজ্তি ও শ্বাৎলা 
'সর্ধবপ্রকার ছাপার কাজ 


অনুসন্ধান করুন। রি 


৯২২নৎ বৌবাজার ষ্ট্রী, কলিকাতা। 
ফোন বড়বাজার ৬৩৮২ 


হট 












Ss TR 
রঃ কলিকাতা, ১৮ই ফ্ষব্রুয়ারী | 
মহাত্মা গান্ধীর অনশনের অন্ত বোস্বাইয়ে সোপার বাজার আলোচ্য সপ্চাছে 
বন্ধ ছিল। রাজনৈতিক পরিস্থিতি গুরুতর আকার ধারণ করায় অতিরিক্ত 
দরে সোপ! খরিদ করা হুইয়াছে। বোস্বাইয়ে কাজকারবার বন্ধ থাকায় স্থানীয় 
সোণার বাজারেও চড়তির ভাব পরিপক্ষিত হয়। এবাব,কলিকাতার বাজারে 
রেডি সোপা প্রতিভরি ৬৬৷/০ আনায় এবং প্রতিটা গিনি ৪৮৩০ আনায় বিকি- 
কিনি হইয়াছে। পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহাদের দর | ছিল যথাক্রমে ৬৫1৩০ আনা 
ও ৪৭০ আনা । 
এ সপ্তাহে রূপার বাজারও' তেজী ছিল। আত্যস্তরীণ রাজনৈতিক ' 
পরিস্থিতি শান্ত ভাব ধারণ না... করা পর্য্যন্ত রূপার রাপ্জার এরূপই থাকিবে 8 
বলিয়া মনে হম্ব। কলিকাতার 'বাঞ্জারে এবার রেডি বূপা ১০৩২ দরে ক্রয়- 





বিক্রয় হইয়াছে । গত সপ্তাহের উহার দর ছিল ১০০॥০ আনা । 
. f ৬. - 4 
লগুনের র্লপার বাদ্দারেও মন্দার ভাব্‌ লক্ষিতু ছয়। | e : 
oad চি 
(রাজনৈতিক প্রসঙ্গ ) 


জগবাসী যে ভুল করিয়াছিল আজ যুগযুগান্তের সভ্যতা 'ও সংস্কৃতির 
সম্পদ-সঞ্চয়ের অধিকারী হইয়া.৪ এই বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে } 
? অনশনের 
আবার. কি সেই বর্বরতার পুনরাবৃত্তি হইবে মহাত্মার এই TELE PHONE B.B.3752. 
GRAM" COOLBREE হস্ত”, 


|p মু “i, GY Comet হি 
জন্য আমরাও ক্ম দায়ী নহি। ১৯২১ সালে যে মহাপুরুষ হিমালয়. §: 
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হইতে কিগ্ঠাকুমারী পধ্যস্ত ভারতের মোহনিদ্রা ভাঙ্গিয়া তাহাকে ! SALCUT TA 

সচেতন করিয়া তুলিয়াছিলেন, সেই ইতিহাসের পরবস্তী অধ্যায়ে আমরা ধর কলিকাতায় আসিয়া পারিবারিক জীবনের আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্য লাতের 
ভাহার-স্পৃষ্ট নির্দেশ কায়মনোবাক্যে পালন করিতে সক্ষম হই নাই। | সর্ধোৎ্ক্ স্থান 

সক্ষম হইলে ভারতবর্ষ এখনও পরাধীন থাকিতে পারিত না।' মহা দি দিলে টন হে রিবা অগা পাঠাল 
পুণ্যবলে মহামানবকে নিজেদের মধ্যে পাইয়া আমরাও তাহার পূর্ণ 

মৰ্য্যাদা দিতে পারি নাই-_গৃ্বাঙ্ধ শাসকশ্রেণীও তাহাকে অবহেলা (৫ 


করিয়া ছুনিয়ায় সুনিশ্চিত শাস্তি-স্থাপনের সুবর্ণ স্থযোগ হারাই ৰি 

বসিয়াছেন। মহাসত্মাজীর প্রাণরক্ষা না পাইলে যীশুখৃষ্টের মৃত্যুর হ্যায় | ঘা থক তগতেব নিযমাবী 

মানবেতিহাসের একটি বিশিষ্ট অধ্যায় চিরকালের দন্ত ছুরপনেয় ‘আছি , 

কলঙ্কে মসীলিপ্ত ও মৰ্ম্মান্তিক হইয়া থাকিবে। (১) জগৎ’ প্রতি-সোমবার প্রকাশিত হয়। * 
ৃ (২) উহার প্রতি সংখ্যার মূল্য তিন আনা, বাধিক মূল্য . 


ইশ্রিংবেণ অফ ইতি লিঃ পে 


আনা । ছয় মাসের কম গ্রাহক করা হয় না। কোন 
হেড অফিস ঃ_কুমিল্া (বেঙ্গল) * সংখ্যা না পাইলে ১৫ দিনের মধ্যে জানাইতে হইবে। 


নতুবা আর পাওয়া যাইবে না। , 

(৩) গ্রাহকগণ কোন বিশেষ তারিখ নির্দেশ না করিলে 
যে সপ্তাহে পত্রিকার মূল্য পাওয়া যায় সেই সপ্তাহ প্র 
হইতে বৎসৱ গণনা করা হয়।' ‘I 

(৪) নমুনা চাহিয়া পাঠাইলে তাহা বিনামূল্যে প্রেরিত হয়। | 





নূতন বীমা আইন প্রবর্তনের পর যে সব 
কোম্পানীর ভেলুয়েশন হইয়াছে তন্মধ্যে এই | . 
কোম্পানী ১৯৪১ সালের ২য় ভেলুয়েশনে অত্যন্ত 
উচ্চ হারে বোনাস দিয়াছেন। | 














tL | বোনাস ₹_ 
| মেয়াদী বীমায় প্রতি 'হাজাঁর টাকায় ১৩২ টাকা (৫). সম্পাদকীয় বিভাগ ব্যতীত টাকাকড়ি এবং অন্ত সমস্ত 
৫ আজীবন বীমায় প্রতি হাজার টাকায় ১৬২ টাক! 


চিঠিপত্র ম্যানেজার, ‘আথিক জগত, ১২২নং বহুবাজার ' 


সুদের হার শতকরা ৩॥* আনা হিসাবে ধরা হইয়াছে। | 
. স্ীট, কলিকাতা এই ঠিকানায় প্রেরিতব্য। 


র্‌ * জীবন বীমা তহবিল (ডিসেম্বর ১৯৪২ সাল) ২,৮০,০০০ 
| (এই বৎসর শতকরা ৬০ ভাগ বীমা তহবিল বেশী হইয়াছে) , 


} * সম্পত্তির পরিমাণ, + ৪,০০,০০০ টাকার উপর . নিবেরক-- 
(* অডিট, সাপক্ষে ) রি ম্যানেজার 
বীমাকারিগণের দাবীর শতকর1 ১** ভাগের উপর” বা আধিক জগৎ 





১২হনং বশুবাজার ধর, কলিকাত1।. ৰ 





" কোম্পানীর কাপছে ্া্ত আছে। A 
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বাংলায় চাউলের ঘাটতি . 
.. “সম্প্রতি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকিশোর রায় 
চৌধুরীর এক প্রশ্নের উত্তরে বাঙ্গলা সরকারের কৃষি বিভাগের মন্ত্রী 
জানাইয়াছেন যে, চলতি ১৯৪২-৪৩ সালে বাঙ্গলায় মোট ৯২ লক্ষ 
৬৬ হার ৮০০ শত টন চাউলের প্রয়োজনীয়তা দীড়াইয়াছে, আর 
সেস্থলে মাত্র ৬৯ লক্ষ ৩৮ হাজার ৮:০ টন চাউল এবার এ প্রদেশে 
উৎপন্ন হইয়াছে। আলোচ্য বৎসরে বাঙ্গলা হইতে' বাহিরে কি 
পরিমাণ চাউল রপ্তানী হইয়াছে এবং বাহির হইতেই. বা এ প্রদেশে 
কি পরিমাণ চাউল আমদানী হইয়াছে সে সম্পর্কে মন্ত্রী মহোদয়কে- 
প্রশ্ন করা হইলে তিনি অকপটে জানাইয়াছেন যে,'সে সব বির্ষয় তিনি 
কোন খবর রাখেন না। কৃষি বিভাগের মন্ত্রী চাউলের আমদানী, ও 
রপ্তানী সম্পর্কে কোন খবর রাখেন না_বর্তমান জটিল খাদ্য 
ল়স্তার ভিতরও এবিষয়ে তাঁহার কোন কৌতূহলের উদ্রেক হয় 
নাই-ইহা শুনিয়া অনেকে বিস্মিত হইবেন। কিন্তু যেদেশে 
ব্যক্তিগত যোগ্যতার কথা বিবেচনা না. করিয়া কেবল দল ভারি 
করিবার জন্যই ব্যক্তিবিশেষকে মন্ত্রীত্ব দিয়া খুপী করিতে হয় সেদেশে 
ইহার চেয়ে বেশী দায়িত্বজ্ঞান, মন্ত্রীদের নিকট আশা করা যায় কি? 
সে যাহা হউক, কৃষি-মন্ত্রী মহোদয় চাউলের আমদানী ও ' রপ্তানী 
সম্পর্কে কোন খবর না দিতে পারিলেও বাঙ্গলা দেশে এই ' বস্তুটির 
চাহিদা ও উৎপাদন সম্বন্ধে তিনি যেটুকু তথ্য উদগীরণ করিয়াছেন 


তাহার গুরুত্ব ভাবিয়া আমরা রীতিমত উত্র(িত হইয়াছি। কৃষিমন্ত্রী 


মহোদয় বাজলায় প্রয়োজনীয় চাউলের পরিমাণ নির্ধারণ করিয়াছেন 
৯২ লক্ষ ৬৬ হাজার ৮০০ শত টন। আসল প্রয়োজনের তুলনায় ইহা 


অনেক কম বলিয়াই আমাদের ধারণা । কিন্তু দুঃখের বিষয় এই বরাদ্দ 
অনুযায়ী চাউলও বাঙ্গলা প্রদেশে , বর্তমানে উৎপন্ন হইতেছে না। 


চলতি ১৯৪২-৪৩ সালে বাঙ্গলায় মাত্র ৬৯ লক্ষ ৩৮ হাজার ৮০০ শত 
টন চাউল উৎপন্ন হইয়াছে। ইহাতে কৃষি-মন্ত্রীর বস্নান্দ অন্ুসারেই 
এবার ২৩ লক্ষ ২৮ হাজার টন বা প্রায় 'পৌনে ছুই কোঁটি মনপ্চাউলের 
ঘাটতি দাড়াইয়াছে। মোট প্রয়োজনের তুলনায় চাউলের উৎপাদন 
যেস্থলে শতকরা ২৫ ভাগ বা এক চতুর্থাংশ পরিমাণ কম াড়াইয়াছে 
সেখানে লোকের খাষ্যাভাব সমস্ত যে ক্রমেই খুব জটিল হইয়া উঠিবে 
তাহাতে আর সন্দেহ কি? 

অথচ ঢাল সংগে বাদল দিলে এইরূপ মারাত্মক ঘাটতি 
দেখিয়া বাঙ্গলার মন্ত্রীরা এখনও নিজেদের কর্তব্য সম্বন্ধে সজাগ 
হইতেছেন না--ইহাই আশ্চর্য্য ! চলতি ১৯৪২-৪৩' সালে ভারত 
সরকার এদেশে খান্ভশস্ত বাড়াইবার. একটা আন্দোলন সুরু 
করিয়াছিলেন। লোক দেখানো আঁড়ম্বর হিসাবে বাঙ্গলা সরকারও 


‘সেই আন্দোলনে যোগদান করিয়াছিলেন। কিন্ত মন্ত্রীদের ও সরকারী 


অফিসরদের আস্তরিকতার অভাবে আসল কাৰ্য্য বিশেষ কিছুই অগ্রবত্তা 
হয় নাই। খাছ্ভফসল বাড়াইবার আন্দোলন চালাইয়া চলতি বৎসরের 
বাজেটে ১৮ লক্ষ টাকা খরচ দেখান হইয়াছে-_কিস্ত চলতি বৎসরে 
বাঙ্গলায় খাছ্-ফসলের উৎপাদন না বাড়িয়া বরং প্রয়োজনের তুলনায় 
উহাদের ঘাটতির অঙ্কই বড় হইয়া দাড়াইয়াছে। পাটের চাষ নিয়ন্ত্রিত 
হইলে দেশে খাগ্চ-ফসলের চাষ অবশ্যই বাড়িতে পারে। :১৯৪০ 
সালের তুলনায় ১৯৪১ সালে পাটের জমি ছুই তৃতীয়াংশ পরিমাণে 
নিয়ন্ত্রণ করিবার ফলে বাঙলায় কাধ্যতঃ ধানের জমি ২৫ লক্ষ একর 


নি বহুবাঞ্জার স্ট্রীট 


৭৬৬ 


পরিমাণে বৃদ্ধিও পাইয়াছিল। কিন্তু বাঙ্গলার মন্ত্রীমপ্ুলী ১৯৪২ সাল 
হইতে সে বিয়য়ে আর কোন উৎসাহ দেখাইতেছেন না। গত বৎসর 
পাটের জমি বৃদ্ধি করার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল। এবারও গত 
বানের সম-পরিমাণ জমিতেই পাট চাষ করার অনুমতি দেওয়া 
হইয়াছে । পাটের জমি বাড়াইবার সঙ্গে খাদ্ভ-ফসল বৃদ্ধির আন্দোলন 
চালাইয়া যে কোন: সুফল পাওয়া অসম্ভব চলতি বৎসরে চাউলের 
ঘাটতি দেখিয়া তাহা স্পষ্টতঃ বুঝা গিয়াছে। কিন্তু বাঙ্গলার মন্ত্রীরা 
আসল গলদটা এখনও খরিতে পারিতেছেন না.। চাউলের ক্রমাগত 
ঘাটতির সঙ্গে এদিকে আবার তাহারা বাঙ্গাল! হইতে বাহিরে রীতিমত 
চাউল রপ্তানী করিয়া চলিয়াছেন। এইরূপ অদুরদর্শিতা ও দায়িত্ব 
হীনতাই যেখানে নিয়ম হইয়া দীড়াইয়াছে সেখানে খাস সমস্যার কোন 
সময়োচিত প্রতিকার আশা করা বৃথা । A 
ইংলণ্ডের যুদ্ধোত্তর বাণিজ্য . নীতি 
যুদ্ধের জন্য ইংলণ্ডের রপ্তানী বাণিজ্য বর্তমানে বিশেষভাবে 
সঙ্কুচিত হইয়া পড়িতেছে ৷ ইংলগুবাসীদের উন্নত জীবনযাত্রা বজায় 
রাখিবার পক্ষে রপ্তানী বাণিজ্যই সর্ধবপ্রধান অবলম্বন; এই "কবস্থায় 
৩ রণ্তানী বাণিজ্যের বর্তমান গতি দেখিয়া সকলের মনেই একটা! ত্রাসের 
সঞ্চার হইয়াছে ।' সম্প্রতি হাউস-অব-কমন্সদএ এবিষয়টি নিয়া 
আলোচনা হইয়াছিল। সেই আলোচনার সময়ে ভবিষ্যৎ ছুদ্দিনের 
কথা ভাঁবিয়৷ পার্লামেন্টের বহু সদস্য এখন হইতে রপ্তানী বাণিজ্য 
সম্প্রসারণের বিধিব্যবস্থা সম্পর্কে বৃটিশ গবর্ণমেন্টকে বিশেষ মনোযোগ 
দিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন । তছুত্তরে বৃটিশ সরকারের বাণিজ্য 


বিভাগের সেক্রেটারী মিঃ ডেণ্টন এক বক্তৃতায় জানাইয়াছেন যে, 


যুদ্ধের পরে ইংলগ্ডের বহির্ববাণিজ্য সম্পর্কে কোন দিক দিয়া কতদূর 
সুব্যবস্থা করা যায় বৃটিশ গবর্ণমেন্ট বর্তমানে তাহা নিয়া যথেষ্ট চিন্তা- 
ভাবনা করিতেছেন। এবিষয়ে একটা সমুচিৎ পরিকল্পনা ইতিমধ্যে 
তাহারা প্রায় স্থির করিয়াও ফেলিয়াছেন। সেই পরিকল্পনা সম্পর্কে 
কিঞ্চিৎ আভাষ দিতে গিয়া মিঃ ডেণ্টন বলিয়াছেন, যুদ্ধোত্তর কালে 
বিদেশে ইংলণ্ডের রপ্তানী বাণিজ্য প্রসারের একটি উপায় হইতেছে 
সুবিধামূলক সর্তভে বিভিন্ন দেশের সহিত বাণিজ্যচুক্তির ব্যবস্থা করা। 
এই প্রকারের. চুক্তি ছার! পূর্বের বাহিরের অনেক দেশে ইংলগুজাত 
পণ্য বিক্রয়ের সুরিধা হইয়াছিল.। এইরূপ চুক্তি সম্পাদন করিয়া 
ভবিষ্যতেও যাহাতে বিভিন্ন, দেশে পণ্য রপ্তানীর স্ুবন্দোবস্ত.করা. যায় 
তৎবিষয়ে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট যুদ্ধ শেষ, হওয়ার পূর্বেই উপযুক্ত ব্যবস্থা 
অবলম্বন করিবেন। কাজেই রপ্তানী বাণিজ্যের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া 
ইংলণ্ডের লোকদের পক্ষে এখন. হইতেই সম্্স্থ হওয়ার কোন কারণ 
নাই।, 
বৃটিশ বাণিজ্য সচিব ই দত বাণিজ্য, নীতি সম্পর্কে 
, যে ইঙ্গিত করিয়াছেন তাহাতে ইংলগুবাসী অনেকটা আন্বস্ত হইবেন 
সন্দেহ নাই। কিন্তু, ভারতের উপর উহার ভবিষ্যৎ প্রতিক্রিয়ার 
কথা ভাবিয়া আমরা উহাতে যথেষ্ট উৎকণ্ঠা বোধ করিতেছি । 
পারস্পরিক সুবিধাদানের নীতিতে ইংলণ্ড পূর্বে তাহার সাম্রাজ্যতৃক্ত 
দেশসমূহের সহিত যে সব বাণিজ্য চুক্তি করিয়াছিল তাহার ফল 
ইংলণ্ডের পক্ষে সুবিধাজনক হইলেও সাত্রাজ্যতৃক্ত দেশসমূহের পক্ষে 
' অনেক ক্ষেত্রেই তাহা অনিষ্টকর.হুইয়া ধাড়াইয়াছিল। বিশেষ করিয়া 
অটোয়া চুক্তি ও অন্যান্ত চুক্তির ফলে ভারতবর্ষের যথেষ্ট ক্ষতি হইয়া 


ছিল। . যুদ্বোত্তর কালে ইংলণ্ডের রপ্তানী বাণিজ্য সম্প্রসারণের জন্য ' 


বুটিশ গবর্ণমেন্ট যখন নূতন বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদনে অভিলাষী হইয়া- 
ছেন তখন ভারতবর্ষের উপর . রাজনৈতিক, কর্তৃত্বের সুযোগ গ্রহণ 


আর্থিক জগৎ 
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১৯৪২ সাল করিয়া ভাহারা সেই সব চুক্তিতে যে এদেশকেই বিশেষভাবে জড়াইবার 
চেষ্টা করিবেন তাহাতে সন্দেহ নাই ।.সে অবস্থায় ভারতবাসীর পক্ষে 
স্বাধীনভাবে ষ্যায্য দাবী দাওয়া উপস্থিত করিবার সুযোগ থাকিবে না। 
অথচ ইংলণ্ডের অনুকূলে যে কোন বাণিজ্য চুক্তি মানিয়া লইতে গিয়া 
নানাভাবে এদেশের স্বার্থহানির কারণ ঘটিবে। বৃটিশ গবর্ণমেন্ট 
পরিকল্পিত যুদ্ধোত্তর বাণিজ্য নীতির সেই বিরূপ প্রতিক্রার কথ! 
ভাবিয়া ভারতীয় ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের পক্ষে এখন হইতেই এবিষয়ে 
'সঙ্জাগ হওয়া কর্তব্য ৷ | ন্‌ 
ভিক্ষুকদের জন্য উপনিবেশ ৃ 
কলিকাতা সহরের ভিক্ষা-জীবিদের সম্পর্কে বাঙলা সরকার 
একটা বিধি ব্যবস্থা 'অবলম্বনে ব্রতী হইয়াছেন জানিয়া আমরা বিশেষ 


.. সুখী হইলাম। কলিকাতায় নানাশ্রেদীর ভিক্ষুকের সংখ্যা দিন দিন 


বাড়িয়া যাওয়াতে একটা বড় রকম সমস্তার সুচনা হইয়াছে। ভিক্ষা 
জীবিদের ভিতর বিভিন্ন ধরণের রোগাক্রান্ত ব্যক্তি রহিয়াছে 
বলিয়া উহাদের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে নানাভাবে নাগরিক জীবনের 
্বাস্থ্য-সখ বিপন্ন হওয়ারও আশঙ্কা দেখা যাইতেছে । তাহাছাড়া 
অনেক সক্ষম ও সবল লোক কাজকন্্ন ছারা জীবিকাজ্জনের চেষ্টা না 
দেখিয়া সহজ ব্যবসা হিসাবে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করাতে জাতীয় 
কর্ম্মশক্তিরও শোচনীয় অপচয় ঘটিতেছে। বিভিন্ন দেশের গবর্ণমেন্ট 
এইরূপ. সমন্তার প্রতিকারের জন্য ইতিমধ্যে নানারূপ বিধিব্যবস্থা 
অবলম্বন করিয়াছেন । আমাদের দেশের গবর্ণমেন্ট এতদিন এবিষয়ে 
একেবারে উদাসীন ছিলেন 1 বিমাণ আক্রমণ প্রতিরোধমূলক বিধি- 
ব্যবস্থা “অবশ্বন করিতে গিয়া তৎসঙ্গে কলিকাতা হইতে ভিক্ষুক 
অপসারণের কথাও গবর্ণমেন্টকে আজ বিবেচনা করিতে হইতেছে ।* 
সেজন্য মুরশিদাবাদ জেলার মহালন্দী নামক স্থানে একটি ভিক্ষুক 
উপনিবেশ স্থাপনের কাজে তাহার! হাত দিয়াছেন--ইহা ‘আনন্দের 
বিষয়। প্রধান মন্ত্রী ও অর্থসচিব মিঃ ফজলুল হকের, বাজেট বক্তৃতা 
পাঠে জানা যায় মহালন্দীতে ৫ হাজার ভিক্ষুকের বাস ভবন নির্ম্মাণের 
কাজ ইতিমধ্যেই অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে। চলতি বৎসরে ভিক্ষু- 
কোপনিবেশ, গড়িয়! তোলার কাজে মোট অ লক্ষ টাক! ব্যয় হইবে। 
ভিক্ষুকোপনিবেশ - গড়িয়া তোলার: কাজ সমাপ্ত হইলে এসম্পর্কে 
অন্যান্য ধরণের বিধিব্যবস্থ্যা, চালাইতে গিয়া ভবিষ্যতে এই দফায় 
বাৎসরিক ৯. লক্ষ টাকার মত প্রয়োজন হইবে বলিয়া প্রধান মন্ত্রী 
অন্থমান করিতেছেন। কলিকাতা সহরের ভিক্ষুকদিগকে মহালন্দীর 
বাসোপভবনে সরাইয়া লইবার জন্য বাঙ্গলা সরকারের তরফ হইতে 
ভেৰগ্রন্সি এ্যাক্ট নামে আইন পাশ করিবার ব্যবস্থা হইবে । এবিষয়ে 
একটি বিলের খসড়া ইতিমধ্যেই. প্রস্তুত করা হইয়াছে । এ 'বিলে 
কলিকাতার' ভিক্ষুক্দিগকে: গ্রেপ্তার করিয়া একজন স্পেশ্যাল 
ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট তাহাদিগকে উপস্থিত করা সম্পর্কে পুলিশদিগকে 
ক্ষমতা দেওয়। হইবে। ম্যাঞ্জিষ্ট্রেটের বিচারে কোন লোক প্রকৃভ- 
পক্ষে ভিক্ষাজীবি. বলিয়া সাব্যস্ত হইলে তাহাকে উপরোক্ত ভিক্ষুক 
উপনিবেশে পাঠাইবার ব্যবস্থা. করা হইবে। সেখানে ভিক্ষুকদিগকে 
তাহাদের সামর্থ্য অনুযায়ী জীবিকার্শ্মনের- কার্যে নিয়োজিত করা 
হইকে। ' রোগাক্রান্ত ভিক্ষুকদিগকে সুচিকিৎসার সুযোগ দিয়া তাহা- 
দিগকে যথাসম্ভব: সুস্থ সবল করিয়া তোলারও সেখানে বন্দোবস্ত 
থাকিবে। ভিক্ষাজীবিদের সম্পর্কে এই সব পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়া 
বাঙ্গলা সরকার. একটা প্রশংসনীয় উদ্ভোগ দেখাইয়াছেন.।৷ এই. সব 
পরিকল্পনা 'রাস্তকে পদ্িণত হইলে. সমান কল্যাণের দিক দিয়া একট! 
কাজের.মত কাজ.হইবে।,.. | 
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' পাটচাষীর স্বার্থ বনাম পাটকলওয়ালাদের কারসাজি 
পাটের দর বেশী পরিমাণে নামিয়া যাওয়ায় বাঙ্গলার চাষীদের 
নিদারুণ ছঃখহ্র্দশা দেখা দিয়াছে। কিন্তু বাঙ্গলার উৎপন্ন পাট 
সম্বল করিয়া যাহারা এদেশে কলকারখানা পরিচালনা করিয়া থাকেন 





এরূপ ছদ্দিনেও তাহাদের মুনাফার হানি ঘটিতেছে না। ভারতীয়, 


পাটকল সমিতির বাধষিক অধিবেশনে উহার সভাপতি মিঃ ডাব্লিউ, এ, 
ওয়াকার সম্প্রতি এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে, যুদ্ধের জটিল 
পরিস্থিতির ভিতর৪ গত বৎসর ; পাঁটশিল্পের উল্লেখযোগ্য 
উন্নতি দেখা গিয়াছে । যেরূপ বুঝা যাইতেছে তাহাতে এই 
শিল্পের ভবিষ্যৎ সমৃদ্ধি সম্বন্ধেকোন দিক দিয়া আতঙ্কের কারণ নাই। 
তিনি বলিতেছেন, যদিও গত ১৯৪২ সালের মে মাস হইতে পাটকল- 
সমূহের সাপ্তাহিক কার্যকাল ৬* ঘণ্টা হইতে কমাইয়া ৫৪ ঘণ্টাতে 
সীমাবদ্ধ করিতে হইয়াছে তথাপি পাটকলগুলি যে ভবিষ্যতে এই 
হারে অব্যাহতভাবে কাজ চালাইয়া যাইতে সমর্থ হইবে তাহা 
খুবই আশা. করা যায়। কাজেই পাটকলসমূহের পক্ষে ভবিষ্যৎ 
সম্পর্কে আশঙ্কিত হওয়ার কিছু নাই। অতঃপর পাটের দর ও পাটের 
যোগান সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া মিঃ ওয়াকার বলেন যে, এঁদিক দিয়। 
গত বৎসর বাজারের অবস্থা মোটামুটিভাবে সম্তোষজনকই ছিল। 
ভারতীয় পাটকলসমিতির তদ্বিরের ফলে বাঙ্গলা সরকার দশ আনা 


পরিমাণ জমিতে পাটচাষের অন্থমতি দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এই . 


হারে জমি চাষ করিবার ফলে যে পাট উৎপন্ন হইয়াছিল তাহার মধ্যে 
অর্ধেক পাট ইতিমধ্যে কাটতি হইয়া গিয়াছে । বাঙ্গলা সরকার 
স্থির করিয়াছিলেন চলতি ১৯৪৩ সালে তাহারা বাঙ্গলায় ১৯৪০ 
সালের তুলনায় এক তৃতীয়াংশের বেশী জমিতে পাটচাষ করিভে দিবেন 
না। অনেক চেষ্টার পর ভারতীয় পাটকল সমিতি বাঙ্গলা সরকারের 
সে সঙ্কল্প পরিবর্তন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। বাঙ্গলা সরকার 
তাহাদের পূর্বেকার .সিদ্ধান্ত বাতিল করিয়া চলতি বৎসরে ১৯৪* 
সালের তুলনায় আট আনা জমিতে পাটচাষ করিবার জন্য এক ঘোষণ! 
প্রচার করিয়াছেন। আশা করা যায় উহার ফলে চলতি বৎসরে 
‘উপযুক্ত পরিমাণ পাট উৎপন্ন হইবে, আর সে কারণে পাটকল পরি- 
চালনার,পক্ষে এবৎসরে কোন অসুবিধার কারণ ঘটিবে না। 

পাটের বাজারের বর্তমান মন্দা দেখিয়া পাটশিল্পের সমৃদ্ধির কথায় 
অনেকে বিস্মিত হইতে পারেন। কিন্তু একটু তলাইয়া দেখিলে এই 
ব্যাপারটার আসল রহস্য বুঝা যাইবে ৷ মিঃ ওয়াকার তাহার বক্তৃতায় 
পাটের অমির পরিমাণ নির্ধারণ সম্পর্কে যাহা বলিয়াছেন তাহাতে 
“এই বিষয়ে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রহিয়াছে । যুদ্ধের জটিল পরিস্থিতির "জন্য 
বাহিরে এখন আর পাট ও চটের তেমন কাটতি হইতেছে না। এই 
অবস্থা লক্ষ্য করিয়া সুচতুর পাটকলওয়ালারা৷ কলের সাপ্তাহিক কার্যকাল 
হাঁস করিয়া পূর্বের তুলনায় কম চট উৎপাদনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। 
কিন্ত এইরূপ অবস্থায়ও বাঙ্গলায় পাটচাষ নিয়ন্ত্রণের কোন প্রন্তাবই 
তাহারা বরদাস্ত করিতে পারিতেছেন না। বিদেশে পাট রপ্তানী 
করা দিন দিনই কঠিন হইয়া ধাড়াইতেছে। পাটকলের কাধ্যকাল 
হ্রাস করার দরুণ এদিক দিয়াও পাটের ব্যবহার কমিয়া আদিতেছে। 
কিন্ত ইহা সত্বেও পাটের চাষ কমান চলিবে না। বাঙ্গলা সরকার 
এ বিষয়ে একটা কিছু ব্যবস্থা করার মতলব করিয়াছিলেন। পাটকল 
ওয়ালারা বৃটিশ সরকারের সুপারিশ আনাইয়া ও ভারত সরকারের 
মারফতে নানারপ প্রভাব প্রতিপত্তি খাটাইয়া তাহা পণ্ড করিয়াছেন। 
গত বৎসর রাঙ্গলায় পাটের চাষ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভবপর হয় নাই। 
এবতসরও বাঙ্গলা সরকার এপ্রদেশে গতবারের সমপরিমাণ: জমিতে 


আর্থিক জগৎ 
পাট চাষ করিতে দিবেন বিয়া স্থির করিয়াছেন। যুদ্ধের জটিলতার 


৭৬৭ 


ভিভর বাহিরে বেশী পরিমাণ চট বিক্রয় করিয়া পাটকলের মুনাফা 
বজায় রাখিবার সুবিধা নাই। পাটের দর বেশীরকম নিম্ন থাকিলে 
কম চট বিক্রয় করিয়াও সেই মুনাফা বজায় রাখার একটা প্রুবিধা 
হইতে পারে। এদেশের পাটকলওয়ালারা বর্তমানে সে সুবিধাটাই 
বড় করিয়া দেখিতেছেন। কাজেই পাটের অতি উৎপাদন ঘটাইয়া 
উহার দর নামাইয়া দেওয়৷ সম্পর্কে তাহাদের দিক হইতে কোন 
চেষ্টারই ত্রুটি হইতেছে না। ১৯৪২ সালে চাহিদাতিরিক্ত পাট উৎপন্ন 
করিয়া বাঙ্গলার চাষী উহার শ্তাষ্যমূল্য লাভে বঞ্চিত হইয়াছে । চলতি 
১৯৪৩ সালে গতবারের সমপরিমাণ জমিতে পাট চাষ করিতে গিয়া 
হয়ত শেষ পৰ্য্যন্ত তাহাদিগকে জলের দরেই পাট বিক্রয় করিতে 
হইবে। কিন্তু এইভাবে কৃষকদের শ্বার্থহানি ঘটান ছাড়া বর্তমান ছর্দিনে 
পাট শিল্পের সমৃদ্ধি বজায়. রাখার ও পাটকলওয়ালাদিগের মুনাফা 
বাড়াইবার অন্ত উপায় আছে কি? 
বাঙ্গলার মিউনিমিপ্ালিটি 

" সমপ্রতি বাঙলার মিউনিসিপ্যালিটিসমূহের গত ১৯৪০-৪১ সালের 

যে কাৰ্য্য বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে তাহা দৃষ্টে এই স্বায়ত্বশাসনুমূলক= 


 প্রতিষ্টানগুলি সম্পর্কে অনেক বিষয় অবগত হওয়া যায়। গত 


১৯৩৯-৪০ সালে কলিকাতা ছাড়া বাঙ্গলায় মোট মিউনিসিপ্যালিটির 
সংখ্যা ছিল ১১৮টি। আলোচ্য ১৯৪০-৪১ সালে মিউনিসিপ্যালিটির 
সংখ্যা নৃতন করিয়া বৃদ্ধি পায় নাই। গত ১৯৩১ সালে বাঙ্গলার 
মিউনিসিপ্যালিটিসমূহের (কলিকাতা ব্যতীত ) 'এলাকাধীনে মোট 
লোক সংখ্যার পরিমাণ ছিল ২৩ লক্ষ ৫১ হাজারি ৪০৭ জন। ' সমস্ত 
প্রদেশের জনসংখ্যার অনুপাঁতে.উহা৷ ছিল ' শতকরা মাত্র ৪'৭ ভাগ। 
মিউনিসিপ্যালিটির এলাকাধীন লোক সমষ্টির ভিতর মাত্র ৪ লক্ষ এ 
হাজার জন অর্থাৎ শতকরা ১৭৩ ভাগ লোকের নাম করদাতা হিসাবে 
তালিকাভুক্ত, ছিল। ' ১৯৩১ সালের পর বাঞ্গলার মিউনিসিপ্যালিটি 
সমূহের লোকসংখ্যা কিরূপ দাঁড়াইয়াছে তাহার বিস্তৃত বিবরণ এখনও 
প্রকাশিত হয় নাই। ১৯৩৯-৪০ সালে বাড়ী-ভাড়া ও ট্যাক্স বাবদ 
বাঙ্গলার মিউনিসিপ্যালিটিসমূহের মোট আয় ফীড়াইয়াছিল ৭৯ লক্ষ 
৪৩ হাজ্জার টাকা। ১৯৪০-৪১ সালে তাহা বাড়িয়া ৮৫ লক্ষ ৭৭ 
হাজার টাকা দাঁড়াইয়াছে। আয়ের পরিমাণ এইভাবে বৃদ্ধি পাওয়া 
সুখের বিষয় সন্দেহ নাই। তবে মিউনিসিপ্যালিটিসমূহের প্রাপ্তব্য কর 
এখনও অনেক পরিমাণে অনাদায়ী থাকিয়া যাইতেছে । সে্রন্য উহারা 
উহাদের আর্থিক ছুরবস্থাও কাটাইয়া উঠিতে পারিতেছে না; আর 
তাহাতে জনকল্যাণমূলক বিধিব্যবস্থা সম্পর্কে বিশেষ করিয়া শিক্ষা, 
স্বাস্থ্য ও বাসস্থানের সুব্যবস্থা সম্পর্কে উপযুক্ত কার্য্যনীতি অবলম্বন 
করাও তাহাদের পক্ষে কঠিন হইয়া দাড়াইতেছে। আলোচ্য ১৯৪০-৪১ 
সালে বাঙ্গলার মিউনিসিপ্যালিটিসমূহ প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারে মাত্র 
'৬ লক্ষ ৬২ হাজার টাকা ব্যয় করিয়াছে । মিউনিসিপ্যালিটির 
এলাকাধীন অঞ্চলসমূহের লোকের ভিতর প্রয়োজনীয় শিক্ষার্দীক্ষার 
ব্যবস্থা করা সম্পর্কে এই ব্যয়ের পরিমাণ বে অতি সামান্ত তাহা 
সহজেই বুঝা যায়। জ্ঞনকল্যাণমূলক রিধিব্যবস্থায় সমুচিৎ অর্থ ব্যয়ের 
জন্য এখন হইতে বাঙ্গলার মিউনিসিপ্যালিটিসমূুহের আয় বৃদ্ধি সম্পর্কে 

সুপরিকল্পিত চেষ্টা সুরু হওয়া প্রয়োজন । এই শ্রেণীর স্বায়ত্বশাসন- 
না ডি কর আদায় 


সম্পর্কে কড়াকড়ি করিয়া লোকের . বিরাগভাজন হইতে চান না 


রলিয়াই উহাদের আয় উপযুক্তরূপ বৃদ্ধি পাইতেছে না৷. .মিউনিসি- 


'প্যালিটিসমূহের উন্নতি বিধানের জন্য ও জনকল্যাণ সাধনের.দিক দিয়! 


উহাদের কাষকারীতা বাড়াইবার জন্য এখন টি 
করা সম্পর্কে সকলের অবহিত হওয়া কর্তব্য ৷ রা 





শ্রাজটৈতিন্ষ ওল 





। মহাত্মা গান্ধীর অনশনের উনিশ দিন পার হইয়া গেল। গত 
সপ্তাহে তাহার অবস্থা সম্পর্কে আমরা উদ্বেগজনক সংবাদ জানাইয়া- 
ছিলাম। ' সেই সঙ্কটাবস্থা উত্তীর্ণ হইয়া মহাত্মাজী এখন পূর্বাপেক্ষা 
অনেকখানি সক্ষম ও সজীব হইয়াছেন। অনশন ভঙ্গের আর দুই 
দিবস বাকী আছে। এই শঙ্কাজনক ৪৮ ঘণ্টা কালও তিনি নির্বিদ্ধে 
কাটাইয়া ' উঠিতে পারিবেন বলিয়াই আমাদের দৃঢ় ধারণা এবং 
সকুলের স্রদ্ধ মনের' অহনিশ রামনা। আর ছুই দিবস পরে সমগ্র 
ভারত স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বীচিবে। সমগ্র সভ্য জগৎ বর্তমান 
যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মানবের অমূল্য "জীবন সম্পর্কে সকল সংশয় দূর 
করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে" পারিবে । মহাত্মাজী কেবল আগ্নাদেরই 
একান্ত আপনার নন, তিনি সমভাবে ভারতের ও জগতের । তাহার 
“দীর্ঘ “জীবন আমর! সর্ববাস্তকরণে কামনা করি। ভারতের জাতীয় 
মুজ্ি-সংগ্রামের সেনাপতিকে আরও বছদিন বাচিতেই হইবে ! 


তারি লরি যে 'দ্ধত্য ও. 


ওঁদাসীন্যের পরিচয় দিলেন. তাহা ইতিহসাসের বিষয় হইয়া রহিল! 
ভবিষ্যৎ জগতের জিজ্ঞাস বংশধরদের নিকট মহাত্মা গান্ধী আজ্িকার 
মতই ভাস্বর হইয়া থাঁকিবেন, কিন্তু বর্তমানের ক্ষমতামত্ত কত বিশিষ্ট 
ও অশিষ্টের নামধাম ও কীর্তিকলাপ সেদিন বিস্মৃতির তলে নিমজ্জিত 
হইবে । মহাত্মার জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের সঙ্গে প্রত্যক্ষ- 
. ভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন বলিয়া উহাদের কাহারও কাহারও নাম হয় ত' 
শুধু গুটিকয়েক অক্ষরে মধ্যেই নিবন্ধ থাকিবে। মহাত্মা আগামী- 


কালেও মহাত্মা । . চিরকাল ধাঁহাকে সারা ছুনিয়া স্মরণ করিবে, 'আজ 


তাঁহাকে বুটিশ কর্তৃপক্ষ উপযুক্ত মর্ধ্যাদা দিতে না পারায় আমরা ক্ষুব্ধ 
হইলেও বিস্মিত হই নাই । ইতিহাসে এরূপ নজীরের অভাব নাই। 


' দিল্লীর নেতৃ-সন্মেলনের পক্ষ হইতে বুটিশ প্রধান মস্ত্রির নিকট 
অবিলম্বে মহাত্মাজীর যুক্তির জন্য তারযোগে আবেদন প্রেরিত হইয়া- 
ছিল। জাতি, ধর্ম, ও দল নিবির্বশেষে সমগ্র ভারতের প্রতিনিধি- 


NAb ব্যক্তিদের মিলিত কণ্ঠের সেই অনুরোধে মিঃ চার্চিল পরিষ্কার 
জবাব দিয়াছেন। তিনি ভারত সরকারের অম্তুন্থত নীতির সাফাই 
Un দোষারোপ 
_ বর্ষণ করিয়াছেন । কমন্স সভায় ভারত সচিব আমেরিও প্রশ্নোত্তর 
কালে একই সুরে একই মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়াছেন ! . লপ্তন হইতে 
নয়া দিল্লী যে একস্থত্রে বাধা তাহা আমরা জানি । কিন্তু এই মুঢ়তার 
ফলাফল' যে কাহারও পক্ষে শুভ নতে--না ভারতের, না ইংলণ্ডের, 
না বা জগতের-_দেই সহজ বোধটা পর্য্যন্ত বৃটিশ কর্তৃপক্ষের নাই। 
বৃটিশ রাজনীতি সত্যই আজ একেবারের দেউলিয়া । 


টা ভর SRG 
হইতেই, পরিচিত। মাহাত্বা গান্ধীর প্রতি তাহার অবজ্ঞামিশ্রিত 
* মনোভাব একাধিকার বার প্রকাশ পাইয়াছে। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার 
কথা তিনি ভুলেও কোন দিন মুখে আনেন নাই । অথচ নেতৃসম্মেলনের 
অনুরোধ অগ্রাহ করিতে গিয়া তিনি ভারতের জনসাধারণের ত্বার্থের 
কথাকে, জোর গলায় প্রচার করিতে চাহিয়াছেন। একজন ঝুনো 
সাআজ্যবাদীর কণে এই হাস্তোদ্দীপক কৈফিয়ৎ রীতিমতই এক 
উপভোগ্য প্রহসন ! চাঁর হাজার মাইল দূর হইতে ভারতদরদী মিঃ 
চার্চিল বলিয়াছেন, ভারতবর্ষের জনসাধারণের প্রতি ভারত সরকারের 


যে কর্তব্য রহিয়াছে, তাহারা সেই মহান কর্তব্য হইতে বিচ্যুত হইতে 


পারেন না। দিল্লীর নেতৃসম্মেলনে শিখ, পার্শা, খষ্টান, হিন্দু, 


মুসলমান, এমন কি ভারতস্থ বৃটিশ মিশনারীদের পক্ষ হইতে যে সকল 
প্রতিনিধি সমবেত, হইয়াছিলেন ভারতের জনসাধারণের প্রতি কর্তব্য 
বোধেই তাহারা উদ্ন্ধ হইয়াছিলেন। মহাত্মাজীর সহিত ভারতের 
জনগণের অচ্ছেগ্য সম্পর্কের কথটা তাহারা ভালভাবে জানেন বলিয়াই 
'মহাত্মাজীর জীবন রক্ষা তথা ভারতীয় জনসাধারণের স্থার্থ রক্ষার জন্য 
তাহারা এমন উদ্বিগ্ন হইয়াছেন । কিন্তু মিঃ চার্চিল ও তাহার গবর্ণমেণ্ট 
গোটা ভারতের সম্মিলিত প্রতিনিধিদের অপেক্ষাও ভারতের ইষ্টানিষ্ট 
সম্পর্কে অধিকতর সচেতন ! মিঃ চার্চিলের কি চমৎকার রসবোধ | 


ইতিমধ্যে_মহাত্মাজীর উদ্বেগজনক দৈহিক অবস্থার মধ্যেই 
ভারত সরকার বিগত আগষ্ট মাসের আন্দোলন সম্পকে” কংগ্রেসকে 
দায়ী প্রতিপন্ন করিবার উদ্দেশ্য লইয়া তথ্যাদি সম্বলিত এক পুন্তিকা 


, প্রকাশ করিয়াছেন ইহা যেন অভিযুক্ত ব্যক্তিকে তাহার আত্মপক্ষ 


সমর্থনের সুযোগ না দিয়াই একতরফা রায় প্রদান। কারারুদ্ধ 
মহাত্মাজী তাহার পত্রাবলীর, একাধিক স্থানে নিরপেক্ষ ট্রাইবৃন্তাল 
কর্তৃক হিসাংস্মক কাধ্যকলাপের জন্য বস্তুত কে বা কাহার দায়ী তাহা 
নিষ্ধর্ণরণ করিবার শ্ায়সঙ্গত দাবী ' জানাইয়াছেন। এরূপ করিলেই 
গণতন্ত্রের মর্যাদা রক্ষা হইত। নিরপেক্ষ ব্যক্তিদের দ্বারা তদন্তের 
ব্যবস্থা না করিয়া. অভিযোগকারী নিজেই অভিযুক্তকে সরাসরি . 
অপরাধী, সাব্যস্ত করিয়া কি আইন. ও উদারতারই মূলনীতি অমান্য 


করেন নাই ? অধিকন্ত এই পুস্তক প্রকাশ দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, 


ভারতের বর্তমান অচল অবস্থা দুর করিবার জন্তু গবর্ণমেন্ট আপ ব্যগ্র 
নহেন। সেরূপ সদিচ্ছা থাকিলে গবর্ণমেন্টের তরফ হইতে আপোষ- 
মূলক মনোভাবেরই আভাস পাওয়া যাইত। কিন্তু ভারত সরকার 
দেশের আভ্যন্তরীণ জটিল অবস্থাকে অকারণে আরও জটিল করিয়া 
তুলিতেছেন। এই অনুশ্থত নীতির ফল শুভ হইতে পারে না বলিয়াই 
আমাদের ধারণা । যে সময় দেশরক্ষার ব্যবস্থাকে আরও লুদৃঢ় 
করিবার জন্য জনমতের সাহায্য ও সমর্থন আরও বেশী প্রয়োজন, 
সেই সময় জননেতা মহাত্মা গান্ধী ও অন্যান্য নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের 
কারারুদ্ধ রাখিয়া মিত্রশক্তিবর্গ কি শক্তি ও অসময়ের দিক দিয়! 
ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে না ? 
ক ক ক ৃ ক 

‘বৃটিশ কর্তৃপক্ষ ভারতের সম্মিলিত কণ্ঠকে অগ্রাহ্য করিয়াছেন । 
অঙ্তান্য দেশের সুস্থদৃষ্টিসম্পন্ন নাগরিকদের অনুরোধ ও উপদেশ উপেক্ষা 
করিয়াছেন। ইংলণ্ডের গুটিকয়েক ব্যক্তির জেদ ও মঞ্জির ছারা 
চল্লিশ ' কোটি নরনারীর জাতীয় অনৃষ্ট যেভাবে: নিয়ন্ত্রিত হইতেছে, 
যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর পৌণে ছুই শত কোটি নরনারীর জন্য তাহারা যে 
কোন্‌ শান্তি-শৃঙ্খলার গোড়াপত্তন করিবেন তাহা বুঝিতে বিলম্ব 
হয় না। কায়েমী স্বার্থই আসল লক্ষ্য । আদর্শের বড় বড় বুলি শুধুই 
কথার কথা। মহাত্মার অনশনের কষ্ঠিপাথরে মিত্রপক্ষের যুদ্ধ জয়ের 
বিঘোষিত আদর্শ ও প্রচারিত যুদ্বোত্তর পরিকল্পনার মূল্য যাচাই হইয়া 
'গেল। কিন্ত সত্য চিরকালই আগুন । অসত্য ও অবিচারের দাহামান 
আবেষ্টনে উহাকে বেশী দিন .চাপিয়া রাখা যায় না। সত্যসন্ধ ও 
অহিংস গান্ধীকে কেন্দ্র করিয়া আজব হউক কাল হউক ভারতে আবার 
সত্য. ও অহিংসার আগুণ জ্বলিয়া উঠিবে। সেই আলোকে ভারতই 
শুধু অভ্রাস্ত পথ চিনিয়া জাতীয় মুক্তি অৰ্জ্জন করিবে না, সমগ্র 
পৃথিবী-অবশেষে প্রকৃত শাস্তির উপায় খুজিয়া পাইবে । গান্ধীজ্জীর 
অনশন সাঙ্গ হইবার প্রাক্কালে দেশবাসী মনে মনে এই দৃঢ় সঙ্কল্প গ্রহণ 
করুক। মহাত্মা গান্ধী দীর্ঘজীবী হউন। সাহার আজীবনের সাধনা 
ও সংগ্রাম অক্ষয় হউক । 





গত ২৭শে না ভারতীয় আইন সভাতে ভারত - 


সরকারের আগামী-১৯৪৩-৪৪ সালের বাজেট উপস্থিত করা হইয়াছে - 


এবং এই সঙ্গে চলতি বৎসরের বাজেটের সংশোধিত হিসাব প্রকাশ 
করা হইয়াছে । চলতি ১৯৪২-৪৩ সালের বাজেটে ৩৫ কোটি ৭ লক্ষ 
টাকা ঘাটতি হইবে বলিয়া গত বৎসর বাজেট উপস্থিত করার সময়ে 
অনুমান করা হইয়াছিল । কিন্তু এক্ষণে ৯১০ মাসের হিসাব দৃষ্টে 
ভারত সরকারের অর্থসচিব এরূপ জানাইয়াছেন যে চলতি বৎসরে 
মোট ঘাটতির পরিমাণ দাড়াইবে ৯৪ কোটী ৬৬ লক্ষ টাকা । পাঠক- 


বর্গের “স্মরণ আছে যে কিছুদিন পূর্ব্বে "ভারত সরকারের আগামী , 


'বাজেট” শীর্ষক প্রবন্ধে আমরা বলিয়া ছিলাম যে চলতি বৎসরে ঘাটতির 
পরিমাণ দ্বীড়াইবে ১০০ কোটি টাকার কাছাকাছি। . আমাদের এই 
অনুমান সত্য বিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। 

আগামী ১৯৪৩-৪৪ সালে ভারত সরকারের সাধারণ বিভাগ- 
সমূহে ৭৬ কোটী ৭৮ লক্ষ টাকা এবং সামরিক বিভাগে ১৮২ কোটা 
৮১ লক্ষ টাকা একুনে ২৫৯ কোটী ৫৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ের বরাদ্দ খরা 


হইয়াছে এবং বর্তমানে দেশে যে সমস্ত ট্যাক্স বলবৎ আছে তদগুয়ায়ী 


১৯৯ কোটা ৩০ লক্ষ টাকা আয় হইবে এরূপ অনুমান কর! হইয়াছে । 
এই বরাদ্দ অনুসারে আগামী বৎসরে ভারত সরকারের ৬০ কোটী ২৯ 
লক্ষ টাকা ঘাটতি হওয়ার কথা । তবে এই ঘাটতি পূরণের জন্য নৃতন 
সরকারী বৎসরে দেশের উপর কতকগুলি প্রচলিত ট্যাক্সের পরিমাণ 
বন্ধিত করা হইয়াছে এবং ছুইটা নৃতন ট্যাক্স ধার্য্য করা হইয়াছে । এই 
সব ট্যাক্স্যের ফলে গবর্ণমেন্টের আগামী বৎসরে মোট ২* কোটা ১০ 
লক্ষ টাকা আয় বৃদ্ধি হওয়ার কথা । উহা যদি সত্য হয় তাহা হইলে 


আগামী বৎসরে ঘাটতির পরিমাণ দ্বাড়াইবে ৪০ কোটী ১৯ লক্ষ টাকা । ' 
তবে এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে চলতি বৎসরের ও আগামী বৎসরের , * 


সামরিক ধ্যয়ের' একটা উল্লেখযোগ্য অংশ আয় ব্যয়ের হিসাবে না 
ধরিয়া মূলধন বিনিয়োগের হিসাবে ধরা হইয়াছে। উহার পরিমাণ 
চলতি বৎসরে ৪৯ কোটী ১৪ লক্ষ টাকা এবং আগামী বৎসরে ১৬ 
কোটী ৮৫ লক্ষ টাকা । এরোড্রোম নিন্মাণ, সমর সস্তার প্রস্তুতের জন্য 
কলকারখানার সম্প্রসারণ, যুদ্ধ জাহাজ নিশ্াণ, সংবাদ আদান প্রদানের 
অন্ত নুতন বিলিব্যবস্থা। ইত্যাদির জন্য ব্যয় উহার মধ্যে ধরা হইয়াছে। 
এই সব ব্যয়ের ফলে স্থায়ীভাবে দেশের কতকটা উপকার হইবে 
সন্দেহ নাই--কিন্তু যুদ্ধের পরে বহু এরোড্রোম ও অন্যান্য অনেক 
জিনিষই অকেজো হইয়া পড়িবে । এরূপ অবস্থায় এই সব 'দফায় 
খরচ আয়ব্যয়ের হিসাবে ধরিলেই সঙ্গত হইত। গবর্ণমেণ্ট এদেশের 
রাজন্বে ঘাটতির পরিমাণ কম করিয়া দেখাইতে চাহেন বলিয়াই 
খরচের একটা মোটা অংশ মূলধন বিনিয়োগের হিসাবে পৃথক করিয়া 
দেখাইয়াছেন। প্রকৃত প্রস্তাবে উপরোক্ত ৪৯ কোটী ১৪ লক্ষ টাক! এবং 
১৬ কোটা ৮৫ লক্ষ টাকার অধিকাংশ চলতি খরচেরই সামিল এবং 
চলতি বৎসরে ও আগামী বৎসরে প্রকৃত ঘাটতির পরিমাণ অঙ্কুমিত 
ঘাটতির তুলনায় ৪৯ কোটী ১৪ লক্ষ টাকা ও ১৬ কোটী ৮৫ লক্ষ টাকা 
বেশী। এই প্রসঙ্গে আরও একটী বিষয় উল্লেখযোগ্য যে. আগামী 
বৎসরের হিসাবে সামরিক ব্যয়ের পরিমাণ চলতি বৎসরের তুলনায় 
কিছু কম করিয়া ধর! হইয়াছে । উহাতে মনে হয় যে গবর্ণমেন্ট এই 
‘২ 


সৈন্যদল 'যখন ভারতের বাহিরে 


পর্যন্ত যে পরিমাণ সৈন্ত মির সরঞ্জাম সংগ্রহ করিয়াছেন 
তাহাই তাহার! পর্য্যাপ্ত বলিয়া মনে করেন।, কিন্তু যুদ্ধের অবস্থা 
ভবিষ্যতে কিরূপ দীড়াইবে তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। এমনও হইতে 
পারে যে আগামী বৎসরে গবর্ণমেন্টকে সামরিক ব্যয় হিসাবে বর্তমান 
বৎসরের তুলনায় দ্বিগুণ পরিমাণ অর্থ ব্যয় করিতে হইবে। এইরূপ 
অবস্থায় আগামী বৎসরে ঘাটতির পরিমাণ চলতি বৎসরের তুলনায় 
কম হইবে ভাবিয়া সান্ত্বনা লাভ করা যায় না। 

আগামী বৎসরে ঘাটতির কতকাংশ পূরণের জন্য যে সব নৃতন 
ট্যাক্সের প্রস্তাব হইয়াছে এবং চলতি যে সব ট্যাক্সের পরিমাণ বন্ধিত , 
করা হইয়াছে তাহাতে দেশের নিম্ন আয় বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে অতি- 
রিক্ত ট্যাক্সপভার হইতে রেহাই দেওয়া হইয়াছে দেখিয়া আমরা সুখী 


হইলাম £ নৃতন ট্যাক্সের মধ্যে উদ্ভিজ্জ-হৃতের উপর প্রতি হন্দরে ৭ টাকা 


উৎপাদন-শুক্ক এবং তামাক ও তামাক হইতে প্রস্তুত দ্রব্যসামগ্রী 


‘উৎপাদনের উপর শুল্ক অন্যতম শেষোক্ত শুক্ষের জন্য সিগারেট, জয়িদা, 
নন্ত ইত্যাদির মুল্য কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি পাইবে । তবে কৃষক নিজের প্রয়োজনে 


যে তামাক উৎপাদন করিবে তাহার উপর কোন শুল্ক ধরা হইবে না। 
প্রচলিত যে সব ট্যাক্স বৃদ্ধি করার প্রস্তাব হইয়াছে তাহার মধ্যে , 
আয়কর ও সুপার ট্যাক্সের উপর সারচাঞ্জের পরিমাণ এবং ডাক- 
মাশুল ও টেলিফোনের ফি বৃদ্ধি অম্যতম। তবে যাহাদের আয় 
বৎসরে ৫ হাজার টাকার কম তাহাদের উপর সারচার্জের পরিমাণ 
বৃদ্ধি পাইবে না। ডাক মাগুলের' ব্যাপারেও মাত্র অধিক ওজনের 
খামের চিঠির উপর ফি বেশী করিয়া ধরা হইয়াছে । মোটের 
উপর এবার দেশের উপর যে সব নৃতন ট্যাক্সভার ফেলা হইতেছে 
তাহাতে দরিদ্র .ও নিম্ন আয় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ব্যয়ভার খুব সামান্যই 
বৃদ্ধি পাইবে । তবে 'অধিক ওজনের চিঠির ফি বৃদ্ধি, পার্ম্বেল ও টেলি- 
ফোনের ফি বৃদ্ধি এবং কর্পোরেশনস্ট্যাক্স বৃদ্ধির ফলে দেশের ব্যবসা 
প্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যয় বাড়িয়া যাইবে সন্দেহ নাই । 
উহাই আগামী বৎসরের বাজেটের" মোটামুটি বিবরণ। এই 
প্রসঙ্গে ভারত সরকারের অর্থসচিবের মুখ হইতে একটা “কথা শুনিয়া 
আমরা আশ্বস্ত হইলাম। ভারতবর্ষে বর্তমানে সামরিক কার্যে যে 
অর্থব্যয় হইতেছে তাহার সকল অংশ ভারতবর্ষ বহন করিতে দায়ী 
নহে। এদেশে ইংলগ্ডের প্রয়োজনেও সামরিক কার্যে অনেক অর্থ 
ব্যয় করা হইতেছে ; এই বিষয়ে পুর্ধরে উহা স্থির হয় যে ভারতীয় 
| যুদ্ধোষ্যমে নিযুক্ত থাকিবে তখন 
উহাদের যাবতীয় ব্যয়ভার বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট বহন করিবেন। সম্প্রতি, 
কয়েকমাস পূর্ব বুটাশ গবর্ণমেণ্টের তরফ হইতে উপরোক্ত ব্যবস্থা 
পরিবর্তনের জন্য ভারত সরকারের অর্থসচিব স্তার জেরেমি রেইজম্যানকে 
ইংলণ্ডে ডাকিয়া নেওয়া হয়। স্তার জেরেমি, ইংলণ্ড হইতে ফিরিয়া 
আসার পর বৃটিশ গবর্ণমেপ্টের সহিত তাহার কি কথাবার্তা হইয়াছে 
এবং নূতন কিরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে তৎসম্বন্ধে দেশবাসীকে. কিছু 
জানাইতে অস্বীকৃত হন। উহার ফলে দেশে এরূপ একট! আশঙ্কার 
সুষ্টি হয় যে ব্রহ্মদেশ আক্রমণের জন্য যে অর্থব্যয় হইবে তাহা ভারত- 
বাসীর ঘাড়ে ফেলা হইবে। এই সম্বন্ধে গত বাজেট বক্তৃতায় সার 
জেরেমি এরূপ বলিয়াছেন যে বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের তরফ হইতে ভারতীয় 
সামরিক ব্যয়ের সম্পর্কে-নৃতন প্রস্তাব উখাপিত করা হইয়াছিল বটে। 
কিন্তু ভারত সরকার উহাতে আপত্তি উত্থাপন করাতে” এই সম্পঙ্কিত . 
ূর্ধববন্তীঁ ব্যবস্থাই বলবৎ রাখা হইয়াছে। সার জেরেমির এই, 
বিবৃতিতে দেশবাসী আশ্বস্ত হইবেন সন্দেহ নাই। রি 
বাজেট বক্তৃতায় ইংলগ্ডে ভারতবর্ষের তরফে যে ষ্টালিং সিকিউরিটি 
মজুদ হইতেছে তাহার বিনিয়োগ, ইনফ্লেশন, পাউণ্ডের হিসাবে গৃহীত 


' সণ পরিশোধ ইত্যাদি সম্বন্ধেও সরকারী. অভিমত ব্যক্ত করা হইয়াছে । 


আমরা বারাস্তরে এই সব বিষয় আলোচনা করিব । 


ভারতবর্ষে বর্তমানে যে ইনফ্রেশনের উল্ভব হইয়াছে তৎসম্বন্ধে গত . 
সপ্তাহে আমরা বিস্তৃতভাবে. আলোচনা করিয়াছি! ' উহার কি ভাবে 
প্রতিকার করা যাইতে পারে তাহাই এক্ষণে উল্লেখ করা যাইতেছে । 

এক কথায় বলিতে গেলে উহা'বলা যায় যে, জনসাধারণের হাতে 
পতিত ক্রুয়ক্ষমতণুর অনুপাতে দেশে পণ্যদ্রব্যের যোগান বৃদ্ধি অথবা 
জনসাধারণের হস্তস্থিত ক্রয়ক্ষমতা টানিয়া লওয়া ও উহাকে অকেজো 
করিয়া দেওয়া অথবা এই উন্ভয়বিধ পন্থা ছারা দেশে ইনফ্রেশনের 
প্রতিকার হইতে পারে । আমরা প্রথমে দেশে পণ্যভ্রব্যের যোগান 


বৃদ্ধির কথাই আলোচনা করিব। তিনটা উপায়ে দেশে পণ্যজ্রব্যের 


যোগান বৃদ্ধি, হইতে. পারে। তাহা হইতেছে দেশে পুণ্যব্রব্যের 
উৎপাদন বৃদ্ধি দেশের ভিতরে যে পণ্যব্রব্য উৎপাদিত "হইতেছে 
তাহ! সংরক্ষণ এবং বিদেশ হইতে .দেশে পণ্যদ্রব্যের আমদানীর 
‘সুব্যবস্থা । এই তিনটা পন্থার মধ্যে কোন পন্থা সম্পর্কেই গবর্ণমেন্ট 


আজ পর্য্যস্ত কোন সন্তোষজনক কর্শননীতি অবলম্বন করেন. নাই. 


'পণ্যব্রব্য বলিতে আমরা কৃষি ও শিল্পজাত উভয়ুবিধ পণ্যব্রব্যের 
| কথাই বৰিয়া থাকি (কৃষিজাত পণ্যদ্বব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে হইলে 
বিদেশ হইতে যন্ত্রপাতি, রাসায়নিক দ্রব্য বা কাচামাল আমদানীর কোন 
আবশ্যকতা নাই।) ভারতবর্ষ যদিও বর্তমানে জনবহুল দেশে পরিণত 
হইয়াছে এবং যদিও ভারতের অনেক প্রদেশেই বর্তমানে আবাদযোগ্য 
পতিত জমির পরিমাণ বেশী নহে তথাপি একথা কেহ অস্বীকার করিতে 


পারিবেন না যে, এখনও ভারতের বনু প্রদেশে লক্ষ লক্ষ আবাদযোগ্য ' 


জমি পতিত রহিয়াছে। জান্মানী, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে বর্তমানে 
* সৈন্য ও সমরসস্তার প্রস্তুতের কারখানার জন্য মজুরদের চাহিদা এত 
বাড়িয়াছে যে, কৃষিকার্যের জন্য এই সব দেশে লোকের অভাব 
ঘটিয়াছে। (কত্ত ভারতবর্ষে লোকজনের কোন অভাব ঘটে নাই ।, 
যে দেশে আবাদযোগ্য বহু জমি পতিত রহিয়াছে এবং জমি আবাদ 
করিবার জন্য লোকজনের কোন অভাব নাই সেই দেশে গবর্মেন্ট 
ইচ্ছা করিলেই জমি চাষ করাইয়া -আর কিছু না হউক অস্তুত: দেশের 
খাদ্য সমস্তার সমাধান “করিতে পারেন) কিন্তু এজন্য গবর্ণমেণ্ট “অধিক 
খাদ্ধশস্তের চাষ কর’ এরূপ একটা আন্দোলন চালাইয়াই কর্তব্য _ শেষ 
করিয়াছেন। গবর্ণমেন্ট যদি গোড়া হইতে কোন প্রদেশে খাদ্যশস্তের 
চাষের উপযুক্ত কত পতিত জমি রহিয়াছে তাহা নির্ধারণ করিয়া এই 
সব জমির.জন্ কৃষকগীণকে প্রতি একরে ২১ টাকা করিয়া অর্থসাতায্য 
দিবার প্রতিশ্রুতি দিতেন এবং খান্শত্তের উপযোগী জমিতে যাহাতে 
অনাবশ্তকরূপ অন্য জাতীয় ফসলের চাষ না, হইতে পারে তাহার 
ব্যবস্থা করিতেন, তাহা হইলে এতদিনে দেশে পর্যাপ্ত পরিমাণে খান্ত- 
শস্য উৎপন্ন হইত। কিন্তু এই দিক দিয়া গীবর্ণমেন্ট আজ্দ পর্য্যন্ত 
- কিছুই করেন নাই--অধিকস্ত উহার! কায়েমী স্বার্থের সংরক্ষণের জন্য 





"ব্যাপারেও এই একই কথা বলা যাইতে -পটুরে | যুদ্ধের শৃত্রপাত হইতে 
গবর্ণমেণ্ট যদি এদেশের কাপড়ের কলগুলিতে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির 
Blt কলের সাজসরপ্রাম সংগ্রহ ও মূলধনের ব্যাপারে সাহায্য 
করিতেন তাহা হইলে এদেশে বস্তরের উৎপাদন অনেক বৃদ্ধি পাইত 
'এবং জনসাধারণকে ৮৯ টাকা. জোড়ায় কাপড় ক্রয় করিতে হইত না। 
মোটের উপর যুদ্ধ আরম্ভ হইবার ' সুত্রপাত হইতে দেশের জমিতে 
খান্যশস্তের চাষ এবং দেশের কলকারধানাগুলিতে জনসাধারণের 
নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদনের ব্যাপারে বৃটীশ গবর্ণমেন্ট 
ইংলণ্ডে যে অর্থব্যয় ও বিলিব্যবস্থা করিয়াছেন ভারতবর্ষে তাহার কিছুই 
হয় নাই । বিদেশ হইতে দেশে খাছত্রব্য ও প্রয়োজনীয় শিল্পজাত দ্রব্য 
আমদানী এবং দেশের ভিতরে উহা, সংরক্ষণের ব্যাপারেও ভারতীয় 
রাহ্রশক্তি চূড়াস্তরূপ অকর্ম্ম্যতা প্রদর্শন করিয়াছেন।, খাদ্যদ্রব্যের 
ব্যাপারে ইংলণ্ড ভারতবর্ষের তুলনায় অনেকু-.বেশী পরাধীন রিদেশ 
হইতে ইংলণ্ডে খাদ্যদ্রব্য আমদানীও ভারতবর্ষের তুলনায় অনেক বেশী 


বিদ্বসঙ্থুল। : বস্তুতঃ যুদ্ধের সূত্রপাত হইতে ইংলণ্ডে যাহাতে বাহির 


হইতে খাদ্ধদ্রব্য আমদানী না হইতে পারে এবং ইংলণ্ডের লোক 
যাহাতে খাগ্াভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হয় তজ্জন্য শত্রুপক্ষ বিশেষভাবে 
চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু উহা সত্বেও যুদ্ধের সূত্রপাত হইতে ইংলণ্ডে 
বিদেশ হইতে বহুল পরিমাণে খাদত্রব্য আমদানী করিয়া তাহা মজুদ 
করিয়া রাখা হইয়াছে এবং খাগ্প্রব্য আমদানীর ব্যাপারে যাহাতে 
কোন প্রতিবন্ধক সুষ্ট না হয় তৎপক্ষে বিলিব্যবস্থা .করা হইয়াছে। 
ফুলে ইংলণ্ডের জনসাধারণের আজ পর্য্যস্ত তেমন কোন খাদ্যাভাব 
ঘটে নাই । ভারতবর্ষে সেই পক্ষে কোন চেষ্টাই তয় নাই । এতদিন 


* পরে যখন ময়দার সের্‌_১৷* আনায় উঠিয়াছে তখন, অষ্ট্রেলিয়া হইতে 


কিছু কিছু গম আমদানীর কথা শুন! যাইতেছে। কিন্তু তাহা 


‘ প্রয়োজনের তুলনায় অতি নগণ্য ৷ যুদ্ধের ফলে বিদেশ হইতে ভারতে 


খাদ্যদ্রব্য এবং প্রয়োজনীয় অন্যান্য শিল্পজাত দ্রব্য আমদানী করার 
ধুবই অসুবিধা হইয়াছে__-উহা আমরা স্বীকার করি। কিন্তু গবর্ণমেন্ট 


যদি একথা হ্বদয়লগম করিতে পারিতেন যে, জনসাধারণের নিত্যব্যবহাধ্য 


ও অপরিহার্য্য খাদ্ধ্রব্য ও অন্যান্য জিনিষ সরবরাহ করা যুদ্ধপরিচালনার 
মতই গুরুত্বপুর্ণ ব্যাপার তাহা হইলে তাহারা. এই অসুবিধার মধ্যেও 
বিদেশ হইতে খাছ্া্রব্য ও অন্যান্য জিনিষ আমদানীর কিছু না কিছু 
ব্যবস্থা করিতে পারিতেন। কিন্তু তাহা করা হয় নাই | দেশের ভিতরে 


খান্চদ্রব্য ও অন্যান্ত প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র, সংরক্ষণের ব্যাপারেও ' 


.উ"হারা নিতান্ত দায়িত্বহীনত প্রদর্শন করিয়াছেন। এখনও এদেশ 
হইতে বহুল পরিমাণে চাল, বস্ত্র ইত্যাদি নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষ 
সিংহল, পারশ্ঠ, ইরাক, চীন প্রভৃতি দেশে রপ্তানী হইতেছে । মোটের 
উপর:দেশের ভিতরে অধিকতর পরিমাণে খাছ্াদ্রব্য ও শিল্পজাত দ্রব্য 


চৈ 


উৎপাদন, বিদেশ হইতে এই সব জিনিষের আমদানী, এবং দেশের 


1 অনেক জমিতে অনাবশ্যকরণে অন্য ফসলের চাষের ব্যবস্থা করিয়া 
৷ ছেন। বাঙ্গলায় ধানের জমিতে অধিক পরিমাণে পাটচাষের ব্যবস্থা 
| উনার একটা প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত । যখন বাঙ্গলা দেশের অধিবাসিগণ ১৪1১৫ 

টোকা মণ দরে চা'ল কিনিয়া খাইতেছে এবং পাটের উপযুক্তরূপ মূল্য 

. ৮ পাইভেছে না তখনও গবর্ণমেন্ট পাটের জমির পরিমাণ গত বৎসরের 

তুলনায় {রাস করিবার প্রয়োজন বোধ করেন নাই । 'শিল্প্পাত শ্রব্যের 


ভিতরে এই সব জিনিষ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিয়া দেশে ক্রয়যোগ্য 
পণ্যদ্রব্যের যোগান বৃদ্ধির, ব্যাপারে এদেশের গবর্ণমেন্ট একপ্রকার ... 
কিছুই, কাজ করেন নাই । 

| দেশের জনসাধারণের হাত হইতে অর্থ অথবা ক্রুয়ক্ষমত| টানিয়া 
লওয়! অথবা এই ক্রয়ক্ষমতাকে অকেজো করিয়া দেওয়ার ব্যাপারেও 


১লা মার্চ, ১৯৪৩ ] _ আর্থিক জগৎ ৭৭১ 


রাজশক্তি চূড়ান্তরূপ অকর্ম্মণ্যতা প্রদর্শন করিতেছেন। আমরা এবং জনসাধারণের হস্তস্থিত ক্রয়ক্ষমতার সক্কোচদাধন না করিয়াও 
" ইতিপূৰ্বে একটা প্রবন্ধে আমেরিকার যুক্তরাজ্যে কি ভাবে রেশন ব্যবস্থা দ্বারা যে দেশে পণ্যমূল্যের উদ্ধগতি রোধ করা সম্ভবপর 
দেশবাসীর হস্তে পতিত অতিরিক্ত ক্রয়ক্ষমতাকে সরকারী রণ, ট্যাক্স | তাহাও আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি ! কিন্তু এদেশে আজ পর্য্যন্ত রেশন 
ইত্যাদির সাহায্যে গবর্ণমেন্ট, টানিয়া লইতেছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে | ব্যবস্থা বলবৎ করা হয় নাই। যেটুকু করা হইয়াছে চোরাবাক্ারের (১: 


প্রভাবে তাহারও কোন সুফল হইতেছে না । ফলে দিনের পর দিন ' 
রেশন দেশবাসীর ম্‌ ? দিতেছেন | 
ব্যবস্থা দ্বারা দেশবাসীর ক্রয়ক্ষমতাকে অকেজো রুরিয়া পণ্যদ্রব্যের মূল্য বাড়িয়া চলিয়াছে এবং দেশের কোটী কোটী 





~ 


তাহা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছি। এদেশে আমেরিকার 


যুক্তরাজ্যে অবলম্বিত সমস্ত ব্যবস্থা কার্য্যক্ষেত্রে প্রযুক্ত হইতে পারে । 


না! কিন্তু উহার কতকগুলি ব্যবস্থা দ্বারা এদেশে অনায়াসে সুফল 
পাওয়া যাইতে পারে, যুদ্ধের ফলে এদেশের ব্যবসা ও শিল্পপ্রতিষ্ঠান- 
সমূহ যে 'অতিরিক্ত লাভ করিতেছে তাহার সাকুল্য অংশ গবর্ণমেন্ট 
যদি নিজেদের প্রয়োজনে নিয়োজিত করেন তাহা হইলে দেশবাসীর 
হস্তস্থিত ক্রয়ক্ষমতা ,অনেকাংশে হ্রাস পাইতে পারে। উহা দ্বারা ' 
অতিরিক্ত লাভের সাকুল্য অংশ গবর্ণমেণ্ট ট্যাক্স হিসাবে গ্রহণ করুন 
-উহা আমর! বলিতেছি না । বরং এই লাভের শতকরা ৫০ ভাগের 
ভি নহে-উহাই আমাদের মত। 

অতিরিক্ত লাভের অর্ধেক ট্যাক্স হিসাবে গ্রহণ করিয়া বাকী অর্ধেক 
রঃ ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে গবর্ণমেন্টের নিকট আমানত 


লোকের পক্ষে অপরিহার্য খাস্চদ্রব্য, পরিচ্ছদ ইত্যাদি সংগ্রহ করা 
দিনের পর দিন অসম্ভব হইয়া উঠিতেছে। এই অবস্থা আর কিছুদিন 
চলিলে দেশের কোটা. কোটী লোক অনাহারে মৃত্যুমুখে পতিত হইবে, 
অগণিত.লোক সর্বস্বান্ত হইবে, দেশের সর্বত্র অশাস্তি ও বিশৃঙ্খলার 
উদ্ভব হইবে এবং পরিশেষে গবর্ণমেন্টের পক্ষে শাসনকার্ধ্য ও যুদ্ধ 
পরিচালনা অসম্ভব হইয়া দাড়াইবে। ইনক্লেশনের , উহাই শেষ 
পরিণতি এ ্‌ 

দেশের এই মারাত্মক পরিস্থিতির মধ্যে আমরা আশার কোন 
আলোক দেখিতেছি না ৷ উহার কারণ এই যে, এদেশে যাহারা রাজ- 
কাৰ্য্য পরিচালনা করিতেছে তাহারা অকর্মমপ্য, অযোগ্য ও অনেকস্থলে 
দুনাতিপরায়ণ । উহারা নিঞ্জেরা কেবল অজ্ঞ নহে-__দেশবাসীর 
' নিকট ছুইতে কিছু শিখিতে পধ্যস্ত উহারা নারাজ । দেশশাসন অর্থে 
সরকারী ফাইল ঠিক রাখার অতিরিক্ত উহার! কিছু বোঝে না। 
প্রত্যেক রাষ্ট্রের সর্ব্বপ্রধান কর্তব্য যে দেশবাসীর ছুঃখ লাঘবের" 


[খা হউক এবং যুদ্ধের পরে উহা এই সব প্রতিষ্ঠানের মালিকগণ্ু. যথাসম্ভব প্রতিকার, তাহারা উহা/উপলব্ধি করিতে পারে ন1.॥ রাষ্ট্র 


ফেরৎ দেওয়া হউক--উহাই আমাদের বক্তব্য | গবর্ণমেণ্টের কন্রানর- 
“গণ বর্তমানে যে অপরিমিত লাভ করিতেছে তাহাদের লাভের একটা 
অংশ (ধরা যাক অদ্ধেক) এবং যে সমস্ত সরকারী কর্মচারী মাসে ৫ 


শত .কি ১ হাজার টাকার অধিক বেতন পাইয়া! থাকেন তাহাদের হয় তাহা হইলেই দেশের বর্ভমনি সমস্ত 


অতিরিক্ত প্রাপ্যের একটা অংশ (শতকরা ২৫ টাকা) সম্বন্ধেও অমুরূপ 
নীতি অনুস্থত হইতে পারে ॥ আমেরিকার যুক্তরাজ্যে যে নীতি 
অবলম্বনে মজুরীর সর্ব্বোচ্চ হার নির্ধারিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে 
সেই নীতি অনুসারে এদেশে সরকারী কর্মচারীদের বেতনের সর্ব্বোচ্চ 
পরিমাণ নির্ধারণ করিয়া দিলেও অনেক সুফল (পাওয়া যাইতে পারে । 
ভারতবর্ষের ন্যায় দরিদ্র দেশে ৩, ৪, ৫ হাজার টকা! বেতনের, সরকারী 

রী নিয়োগের কোন যৌক্তিকতাই থাকিতে পারে না। ইংলণ্ডে 
বর্তমানে যাহাদের আয়ের পরিমাণ বেশী তাহাদিগকে প্রতি ২৩ শিল্লিং 
আয়ের উপর ১৯ শিলিং করিয়া আয়কর দিতে হইতেছে । এদেশেও 
যাহাদের আয়ের পরিমাণ বৎসরে ৪1৫ লক্ষ টাকার বেশী তাহাদিগের 
'উপর উপরোক্ত হারে আয়কর বসাইলে কোন ক্ষতি নাই' কিন্ত 


{এদেশের গব্ণমেন্ট এই সব ব্যবস্থার কোনটাই অবলম্বন করিতেছেন ' 


না। দেশের জনসাধারণের উপর দরদ উহার কারণ নহে। এদেশের 
ও শিল্পে ইংরাজদেরই আধিপত্য রহিয়াছে। অত্যুচ্চ,বেতনের 
কারী কর্মচারীদের মধ্যেও অধিকাংশই ইংরাজ। উপরোক্ত ব্যবস্থা- 
সমূহ অবলম্বন করিলে ইংরাজদেরই 'পকেটে বেশী হাত পড়িবে। 
গীবর্ণমেন্ট উহাদের কায়েমী স্বার্থে ‘আঘাত করিতে অনিচ্ছুক ও 
“অপারগ । এই কারণেই এদেশে উপরোক্তরূপ ব্যবস্থাসমূহ অবল্বিত 
হইতেছে না। 
আমরা পূর্বের বলিয়াছি যে, গবর্ণমেণ্ট যদি সরকারী খণ, ট্যাক্স, 
দেয় টাকা, পরিশোধে বিলম্ব (deferred payment) ইত্যাদি ব্যবস্থা 
দ্বারা জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতা টানিয়া নেন ও এই ক্রুয়ক্ষমতা বৃদ্ধির 
পক্ষে বাধা দেন তাহা হইলেও দেশবাসীর হাতে অনেক ক্রুয়ক্ষমতা 
থাকিয়া যাইবে এরূপ অবস্থায় উপরোক্তরূপ বিলিব্যবস্থা করার 
পরেও দেশে পণ্যদ্রব্য রেশন করা- অর্থাৎ কে কি পরিমাণ জিনিষ ক্রয় 


করিতে পারিবে তাহা নির্দেশ করিয়া দেওয়রি প্রয়োজন 'হইবে+ এই" 


রেশন ব্যবস্থাই যে ইনফ্লেশন প্রতিরোধের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী: অন্তর 


পরিচালনাকে উহারা অর্থাগমের সুযোগ ছাড়া আর কিছু ভাবিতে 
পারে না। দেশবাসী. যদি এই সব অকর্মণ্য 85 
নিজেদের বিশ্বাসভাজন -কর্মদক্ষ-ব্যক্তিগণকে দেশের শাসনভার শাসনভার 
করিতে-পারে-ন্অন্ত-করথায়-দেশে যদি জাতীয় গবর্ণমেন্টের এ 
[র-প্রতিকার. হইতে পারে ।. 
কিন্ত আপাততঃ তাহার কোন সম্ভাবনাই দেখা যাইতেছে না। ' উহার 
জন্য দেশবাসীই .দায়ী। আজ দেশে যে ছুঃখকষ্টের ' আবির্ভাব 
হইয়াছে, তাহা দেশবাসীরই পাপের ফল। . 





দুই বুল বা! 





হ্‌ ্বর্তচ্বাঁল এবং EE 
২. | এই ছুইটিকেই রক্ষা করা 
জীবন বীমার বৈশিষ্ট্য | 


লীম্মান্কাল্লী এবং এতেস্জি 


এই ছুই পক্ষকেই সৰ্ব্বোত্তম 
সুবিধা দেওয়া, আমাদের বৈশিষ্ট্য । 





(প্রশুপেষ্াসের জন্য আবেদন করুন) 


৩০্নং যাগ রোড, 'কলিকাঁতা |. 





৫ 





,কলিকাত। ট্রীমওয়ে কোম্পানী ভারত সরকার কর্তৃক টেলিফোন কোম্পানীর ভার গ্রহণ 

আগামী ৩১শে ডিলেমর বর্তমান চুক্তি শেষ হইলে কলিকাতা ট্রামওয়ে ' চলতি বৎসরের ১লা এপ্রিল তারিখ হইতে ভারত সরকার কলিকাতার 
কোম্পানীর স্বত্থ জয় করিয়া লইবার নিমিত্ত কর্পোরেসনের পাবলিক টেলিফোন কোম্পানীর পরিচালনার ভার স্বহতে গ্রহণ করিবেন। বেদল 
ইউটিলিটি 'কষিটি কর্পোরেশনের নিকট শ্পারিশ: : করিয়াছেন। টেলিফোন কর্পোরেশন এই বিষয়টি প্রকাশ করিয়া আনাইয়াছেন যে 
কমিটি আরও: সুপারিশ করিয়াছেন যে, ' ট্রাম কোম্পানীর স্বত্ব কলিকাতা কর্পোরেশন যে টেলিফোন ব্যবস্থা পরিচালনা করিতেন ওর 


ক্রয়' করার পর একজন এজেন্ট নিযুক্ত ' করিয়া সহরের ট্রাম চিজ 
চলাচল ব্যবস্থা পরিচালনা করিতে হুইবে। কর্পোরেশনের চীফ ল' হুইবে। তাহাও ভারত সরকার কর্তৃক পরিচালিত 


অফিসারের সহিত পরামর্শ করিয়া চীফ ইঞ্জিনীয়ার যেরূপ নির্দেশে দিবেন, 2. 
এজেণ্ট তদনুসারে, কার্য্য করিবেন। এই সুপারিশ অনুসারে ট্রাম কোম্পানীর RES UE হা | 
সহিত বর্তমান চুক্তি শব না হওয়া পৰ্য্যন্ত বৰ্তমান কোম্পানীই ট্রাম পরি- গত ২৪শে ফেব্রুয়ারী তারিখে বদীয় ব্যবস্থাপক সভায় প্রপ্নোতর কালে ' 
চালনা করিবেন। Ng জানা গিয়াছে যে, ১৯৪২-৪৩ সালে বাঙ্গলা দেশে মোট উৎপন্ন চাউলের 
নিয়ত মূল্যে খান্ত্য ক্রয়ের প্রশ্ন '' পরিমাণ দীড়াইয়াছে ৬৯ লক্ষ ৩৮ হাজার ৮ শত টন এবং সারা প্রদেশে মোট 

২. কপৌৌরেশনের ফিনান্দ ষ্যাত্তিং' কমিটি প্রস্তাব করিয়াছেন যে, লেবার চাউল খরচ হইয়াছে ৯২ লক্ষ ৬৬ হাজার ৮ শত টন। 
কমিশনারের নির্দেশ, অনুসারে কর্পোরেশনের কর্মচারীদের খাস্ডব্রব্য মর 
সরবরাছের অস্ত কর্পোরেশন কর্তৃক বাল! সরকারের নিকট নিয়স্্রিত মৃল্যে' 
খান্ডদ্রব্য [ক্রয়ের অন্থমতি ' চাওয়া! 'কর্তব্য। ' অথবা 'গবর্ণমেন্ট হইতেই :” তি 
কর্পোরেশনকে প্রয়োজনীয়, খীনতন্রব্যাদি সরবরাহ করা কর্তব্য। যদি গর্ভ্ণ- “ 
মেন্ট ইহাতে অসমর্থ হন তাহা হইলে কর্পোরেশন কর্তৃক খাঁতব্য ক্রয়ে 
বাজার দরের সহিত নিয়ন্ত্রিত ঘরের যে পার্থক্য হইবে উহ্ধা গবর্ণমেপ্টকেই 
বহন করিতে হুইবে।' 

ব্যবস্থা পরিষদে বাজেট আলোচনা! 

২২শে ফেব্রুয়ারী ব্যবস্থা পরিষদে বালা সরকারের ১৯৪৩-৪৪ সালের 
বাজেট আলেচনা-গ্রসজে বিরোধী মুসলিম লীগ দলের মিঃ তমিজুদ্দীন খঁ 
অন্থান্ত আলোচনার পর ধলেন যে খা্ডসমন্তা সম্পর্কে গভর্ণমেপ্ট যাহাই 
করিতে অগ্রসর হইয়াছেন, তাহাতেই অবস্থা খারাপ হুইয়াছে। ইউরোপীয় 
দলের পক্ষে মিঃ ডি গ্লোভিং বলেন যে, আগামী বৎসরে রাজস্ব বৃদ্ধির এবং 
দ্ধ নিত ব্যয়ের যে হিসাব ধরা হইয়াছে, তাহা ঠিক হয় নাই। খাদ্ - 





সরবরাহ এবং মূল্য নির্ধারণ সম্পর্কে গবর্ণমে্টের 'ব্যবস্থায ইউরোপীয় দল! চেকের প্রচলন ক্রমেই বেড়ে চলেছে, 
সন্তুষ্ট নহে। এই সমন্তা সমাধান কল্পে গবর্ণমেন্ট 'আরো “কিছু ব্যয় বরা 1 একটা চেক বই পকেটে রেখে নিশ্চিন্ত, 
করিলে তাঁহারা আপত্তি করিবেন না। মিঃ মৌডিং আরও বলেন”. টিটু মনে বেচাকেনা লেনদেন অত্যন্ত সহজভাবে 
কলিকাতায় ৩৫৭ টাকা হইতে ১০০২ টাকা পর্য্যন্ত বেতনভোগী সরকারী: | চি করা চলে! চেকের জনপ্রিয়তা যে 
কর্মচারীদের মালিক ৯২ টাকা করিয়!' মাগৃগী ভাতা দিবার সিদ্ধান্ত এবং [তত পাশ্চাত্য দেশের মতই হয়ে উঠেছে ভা" 
কলিকাতা কর্পোরেশন কর্তৃক ওঁ হারে বর্ধ্চারীদিগকে ভাতা দিবার নির্দেশ ৰ আ্রকালকার বড়ঘরের বিবাহ উৎসবে . 
তাঁছার! বিশ্ময়কর বলিয়া মনে করেন। তারপর গত ১০ই জানুয়ারী ও ভই উপস্থিত হলেই বোঝা যাঁয়। নববিবাহিত 
ফেব্রুয়ারী ' হইতে এ হার বাড়াইয়া কলিকাতাস্থ কর্মচারীদের |: ন দম্পতিকে তাদের বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজন 
সম্বন্ধে ১৪২ মফঃশ্বলের -কর্ম্মচারীদের স্বস্কে ৮২ টাকা প্রদানের যে [১31] আব্দকাল প্রায়ই একটি করে চেক উপহার 
ছুইটি অতিরিক্ত আদেশ জারী করা হয় তাহার তাৎপর্য চি দেন। বিবাহে চেক উপহার জাতীয় 


বোধগম্য হয় না। যুদ্ধের অন্ত কলিকাতা কর্পোরেশন কিছু অসুবিধায় ছার ্যাঙ্কগুলির ক্রমবর্্ধন অনপ্রিয়তারই পরিচয়। 
পড়িয়াছে সত্যঃ কিন্তু সেঞ্জন্ত গবর্ণমেণ্ট যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। hu ES 

ইউরোপীয় দলের ' মতে কর্পোরেশনকে "সাহায্যের কতকাংশ কেন্দ্রীয় .- | | 
সরকারের বহন করা 'উচিত। : এ সম্পর্কে প্রাদেশিক গবর্ণমেপ্ট কেন্দ্রীয় ' 0 নি 
সরকারের নিকট যে দাবী করিবেন, ইউরোপীয় দল তাহা সমর্থন করিবে। ঠ. এইচ এম, ঘোষ, এফ আর,ই (এস্‌ (লেগুন) 

মিঃ সি, ডবলিউ চিপেপ্তাল (প্রগতিশীল কোয়ালিশন ) বলেন/_কজাতি গঠন 3 ক এ 

' বিভাগের ব্যয় বরাদ্দ অল্প হইয়াছে। বক্তা বিদেশ হইতে বিশেষজ্ঞ আনার (0 ২৩ 

প্রতিবাদ করেন এবং বলেন যে, উহাতে অতিরিক্ত ব্যয়ের বোঝা দেশবাসীর, ভি 
স্দ্ধে চাপান হইবে। বক্তা বলেন-_ যাহারা খাদত্রব্য ও অন্তা প্রয়োজনীয় 77. 

সামঞ্জী মজুত রাধিতেছে' তাহাদের সদ কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা যা 
আবশুক । * 
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2, ডালছাগিলি, প্লেয়ার 


১লা মার্চ, ১৯৪৩ ] | 


সম্প্রতি বরোদাতে ভারতীয় কলকারখানার মালিকদের তৃতীয় সম্মেলনে 
স্যার এম্‌, বিশ্বেশ্বরায়া ভারতবর্ষকে শিল্পসমুন্ধ করার অন্ত জনসাধারণের নিকট 
৬টি বিশেষ প্রস্তাব উত্থাপন করেন। উক্ত প্রস্তাবে, স্তার এম্‌, বিশ্বেশ্বরায় ' 
বলেন যে, প্রত্যেক-প্রদেশে ন্যুন্পক্ষে ২টি প্রধান শিল্প প্রতিষ্ঠান থাকিতে 
হইবে, প্রত্যেক জেলায় এই প্রধান শিল্প প্রতিষ্ঠানের সাহায্যোপযোগী ছোট 
মৌলিক.শিল্প প্রতিষ্ঠান থাকিতে হইবে, এবং 'একটি 'পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনা 
. দার! সমস্ত প্রকার ছোট বড় শিল্প প্রতিষ্ঠানকে রক্ষা করিতে হইবে। এই 
সমস্ত ছোট বড় শিল্পের উন্নতির জন্ত যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হুইবে। 
জীবনযাত্রার যান বৃদ্ধি, করাই উক্ত পরিকল্পনার প্রধান লক্ষ্য হইবে এবং , 
যুদ্ধোত্তর কালের পুনর্গঠন সম্বন্ধে পৃথিবীর সমস্ত দেশের তর্থনীতিরিদগ্রণও 
উক্ত বিষয়ে এখন হইতে বিশেষ তাবে চিস্তা.করিতেছেন। 
'খাদ্যশস্ত বণ্টন পরিকল্পন। 
বালা প্রদেশে যে খাদ্তলন্ত :উৎপন্ন হয়-তাঁহা এদেশের প্রয়োজন 
মিটাইবার পক্ষে যথেষ্ট নয়, এই মনে করিয়া কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট আস্তঃ- 
প্রাদেশিক খাস্ বণ্টন ব্যবস্থা, সম্পর্কে যে আইনের প্রস্তাব করিয়াছেন, বালা 
গভর্মেপ্ট তাহাতে সন্মত হইয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। প্রস্তাবিত 
পরিকল্পনায় প্রধানতঃ এইরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে, কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট যে ' ) 
সকল প্রদেশে প্রয়োজনাতিরিক্ত থান্তশন্য উৎপর হয়, সেই স্থান হইতে যে. 


৭৭৩ 














সকল প্রদেশে উহা প্রয়োজনামরূপ, উৎপন্ন হয় না সেই' সুবল দ্থানে; সংশ্লিষ্ট 
প্রাদেশিক গ্রতপর্ষন্টসমূহের মারফৎ খাগ্কশন্ত সরবরাহের ভার গ্রহণ করিবেন। ১ বড় দিমি কিনছি $ 
যে সকল প্রদেশে প্রয়োজনাতিরিক্ত খাঁভশন্ত উৎপন্ন হয় সেই স্থান হইতে যে 
সক্ল প্রদেশে উহা প্রয়োজনাহরূপ উৎপর হয় না,, যেই কল স্থানে স্বাদ্শশ বি বড় শিশিতে জবাকুস্থম শুধু যে খরচ চায় তা নয়] 
' প্রেরণ ও সরবরাহ সম্পর্কে প্রাদেশিক গভর্ণমেন্ট সমূহ বেজ্তীয়, গরতর্ণমেক্টের - : ২৯৬ অনেকখানি ভালো তেল স্বসময়ে হাতের কাছেই 
এজেণ্ট হিসাবে কাজ করিবেন। প্রাদেশিক গভর্ণমেপ্ট সমূহ তাহাদের থারে। - আমাদের বাড়িতে জবাকুস্ুম না হ'লে 
নিজেদের এঞ্জেণ্ট নিযুক্ত করিতে পারিবেন, কিন্ত এজেন্সীর সর্তাবলী- কেন _. কারোরই চলেনা । আমি তো বিনা জবাকুম্ুমে 
গভর্ণমেন্ট কর্তৃক নির্ধীরিত হইবে। 7 A স্নানের 'কথা ভাবতেই .পারি না-আমার এই ঘন 
| জীবনযাত্রার ব্যয়ের পরিমাণ - | চুল তো জবাকুসুমের জন্যাই। আমার স্বামী - 
সম্প্রতি 'ভারতৃ সরকার সমগ্র .ভারতর্যাপী জীবনযাত্রার ব্যয়, বুদ্ধির একজন ব্যবসায়ী । অসংখ্য কাজের মধ্যে মাথা ঠিক 
ছক তথ্য তালিকা রী, করিবার নাহ বহন ঠা রাখবার জন্য তারও নিত্য জবাকুন্ুম প্রয়োজন। আমার 
ভারতের দারিদ্র্য ছোট্ট মেয়ে টুলটুলের অমন কৌকড়ানো-কৌকড়ানে। 
প্রেটবুটেনে সমাত্রকল্যানযুলক বিধিব্যরস্থা (অবলম্বন . সম্পর্কে স্তার - চুল তো জর বা কু স্থুম ব্যবহার করেই হয়েছে। 
, উইলিয়ম বেতারীজ যে পরিকরনা রচনা করিয়াছেন তাহাতে ভার বেতার বড হস্ত IEEE 
, দেখাইয়াছেন যে, গ্রেটবুটেনে ৪ অন লোক লইয়া গঠিত একটি পরিবারের J টু ্ 
আয় সাপ্তাহিক ৩৮২ টাকা হইলে, সেই পরিবারের জীবনযাত্রা কোন প্রকারে ' রর - এ, 


‘নির্বাহ হইতে পারে । এই হিসাবে উপরোক্তরূপ পরিবারের প্রতি জনের যাথা ক 


হা ৯ লস এ পান খা ! কমিন্ন| ব্যান্ধিং 

সাধারণভাবে চলিতে পারে। উক্ত হিসাবের সমালোচনা করিয়া সমপরতি | | ৭ ক bl 

“স্যার বিশেশ্বরায়া বলেন যে, ভারতে পল্লী অঞ্চলে € জন. লোক দ্বারা গঠিত & সর. হেড-অফিস ) 

' এমন একটি পরিবারের কর্তা যদি দৈনিক '॥* আনা অৰ্জন করিতে পারে ' SL ee পি, দির 
‘তবে সে নিজের অর্জন যথেষ্ট মনে করে। & জন লোক ঘারা গঠিত ' চি : 2 $ 0848 
রিশারের দিকের দৈনিক আয়।* আনা হইলে ভাহার 'মাফিক আর 1 ,০বাম্বাই এবং লণ্ডনের প্রধান প্রধান ব্যবলাকেন্ছে । 
ডা ১৪ টাকা। লোছা কথায় এই & জনের পরিবারের প্রতিজনের ' এলো, মুলধ 


. গড়পড়তা নাসিক আয় মাল্র ৩২ টাকা এবং উহাদের মাথাপিছু বাধিক ত্মায় 1 রিনি ও রিক্রীত” বি টাক 
রী মাত্র ৩৬২ টাকা । ্ [| আদায়ীরুত (অধ্রিম কলহ) ২২,৪০, ১৫০২ টাকার উপর 
ভারতে ৎপ্‌ন্ন কাগজ র্‌ [: ' [রিজার্ভ ফাণ্ড. প্রভৃতি, ।1৮১০০, ০০০৯২ 5. উপ 








ভারতীয় কাগজ-কল সমিতি সম্প্রতি ভারত সরকারের নিকট হইতে যে | অৎশীদারগণের নিকট 
পত্র পাইয়াছেন তাহাতে প্রকাশ যে, ভারত সরকার ভারতে উৎপন্ন কাগজের প্রাপ্য ইত্যাদি প্রায় - 5৪১৪২ Biel প্রায় 
শতকরা! ৩* ভাগ জনসাধারণের ব্যবহারের জঙ্ক ছাড়িয়া :দিবার সিদ্ধান্ত হা এ দর 
গ্রহণ করিয়াছেন। , কিছুদিন পূর্বে উপরোক্ত সমিতি কাগঞ্জ উৎপাদনের ০১: 
, মোট পরিমাণের শতকরা &* ভাগ ছাড়িয়া দিবার জন্ত ভারত স্রকারকে 
অনুরোধ করিয়া এক পত্র দিয়াছেন। 


তু £ থু 
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- _. রিজার্ভ ব্যাঙ্কে ডেপুটী গবর্ণর : 

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার নৃতন গবর্ণর নিযুক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত রিজার্ভ 
ব্যাঙ্কের ডেপুটি গবর্ণর শ্রীযুক্ত সি ডি দেশযুখ গবণর হিসাবে কার্য করিবেন, 
এই মৰ্ম্মে সম্প্রতি এক সরকারী সংবাদ প্রকাশিত হুইয়াছে। 


বোম্বাই ব্যাঞ্চ ব্যবসায়ী সমিতি , 
স্তার চুনীলাল মেটা এবং মিঃ জয়স্তীলাল শা যথাক্রমে বোশ্বাই ব্যাঙ্ক 
ব্যবসায়ী সমিতির ( ব্বাঞ্চাস এসোসিয়েশনের ) প্রেসিডেন্ট ও ভাইসৃ. 
প্রেসিভেণ্ট, নির্বাচিত হুইয়াছেন। 


রেলের অতিরিক্ত ব্যয় মঞ্জ,র 

গত ২৫শে- কেরয়ারী কেন্দ্রীয় পরিষদে রেলওয়ে বাবদ ১৯৪২-৪৩ 
সালের অতিরিক্ত ব্যয়সমূহ মঞুর হইয়াছে। ও সমুদয়ের মধ্যে সমষ্টিগত 
ভাবে মোট ১০ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ের দাবী আছে। ফিনাল্লিয়াল 
কমিশনার মিঃ টি, এস শঙ্কর আয়ার বলেন যে, উক্ত. ১* কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা তত লিলিডেড 
ব্যয়ের দাবীর মধ্যে ন্যনাধিক তিন কোটি টাকা দাবী সমূহের .ঝে সমস্ত | . ৪ 
অংশের অন্ত পরিষদের অনুমোদন অনাবশ্তক, রী সমস্ত অংশে যে অর্থ, বাচিবে 
তথ্বারা পূরণ হইবে । সুতরাং প্রকৃতপক্ষে ব্যয়ের পরিমাণ হইবে ৭ কৌটি ২৫ 
লক্ষ টাকা । এই ব্যয়ের কারণ, বদ্ধিত হারে মাগ_পীভাতা দেওয়া, চাকুরী 
ভীবিদিগকে খরিদ মুল্য অপেক্ষা কম দরে খাভশস্ত সরবরাহ করা, 
এ, আর, পি, রেল লাইনে টহল দেওয়ার জন্ত অতিরিক্ত পুলিশ, মোভায়েন 
এবং বন্তা, ঝটিকা ও ধ্বংসাত্মক কাধ্যের ফলে রেলের যে 
সমস্ত সম্পৃতির ক্ষতি হইয়াছে, তৎসমুরয় সংস্কার করা। স্যার 
এডওয়ার্ড বেস্থল ভারতীয় রেলওয়ে আইন সংশোধনের অন্ত যে | 
বিল উত্থাপন করিয়াছিলেন, উহা সিলেক্ট কমিটির প্রস্তাবিত আকারে পরিষদ | -____৯ 8 - 
কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে। এ বিলে রেল ্ু্ঘটনায় আহত একজন বাত্রীর জন্ত | ম্যানেজিং এজেন্টস :__ইউনাইটেড ট্রেডিং কর্পোরেশন । ৰ 

'ও হেড অফিস :_পাঁণিহাটি, ২৪ পরগণ। (বেঙ্গল) 


দেয় ক্ষতিপূরণের সর্ধোচ্চ পরিমাণ ৭ হাজার টাকা ধরা হুইয়াছিল। সিলেক্ট 
শোরুম্‌:--১২নং চৌরঙ্গী এবং ৮৬ নং কলেজ টী 


কমিটি উহ! বাড়াইয়া ১০ হাজার টাকা করিয়াছেন এবং পাশ বা টিকেটহীন 
| বোস্বাই শাখা :_৩৭৭ নং হ্ণবি রোড, (ফোট) বোম্বাই 











যাত্রীর জীবন নাশের সি পাওয়ার অধিকারী না হওয়ার বিধান উঠাইয়া 
দিয়াছেন। - 
যয বাঙ্গলায় কয়লা নিয়ন্ত্রণ 

মিঃ বঙ্কুবিহারী মণ্ডল এম, এল, এ (আসানসোল) বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে 
প্রাদেশিক কয়লা নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা,.কলিকাতা ও বাঙ্গালার, বিভিন্ন িলায় 
' গৃহস্থের * প্রয়োজনীয় কয়লা সরবরাহ: ব্যবস্থা এবং বাঙ্গালা সরকারের 
বেসামরিক সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ বিভাগ কর্তৃক কয়লা বণ্টন সম্পর্কে কতকগুলি 
প্রশ্নের নোটিশ বিয়াছেন। 

ভারতীয় ডাক ও তার বিভাগ 

কাগজের ব্যবহার কমাইবার দরকার হওয়ায় ভারতীয় ভাক ও তার 
বিভাগের ১৯৪১-৪২ লালের কার্যবিবরণী অস্তান্ত বৎসরের স্তায় ছাপা হয় 
নাই। উহার প্রধান প্রধান বিষয়গুলি প্রকাশিত হইয়াছে। যুদ্ধের অন্ত 
শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের ও সরকারী কাজ বাড়িয়া যাওয়ায় আলোচ্য বর্ষে ডাক 
ও তার বিভাগের কাছও বৃদ্ধি পাইয়াছে। ফলে এ বৎসর এ বিভাগের 
তহবিলে প্রায় সাড়ে তিন কোটি টাকা 'উদ্ধত্ত হইয়াছে। মাত বৃদ্ধির জন্ 
এই আঁধিক উন্নতি কতকটা হুইয়াছে। বুদ্ধের দত কাজের চাপ খুব বেশী 
হওয়ায় কাদ সম্পাদনে অনেক ক্ষেত্রে বিলম্ব ঘটিয়াছে। জাপানের সহিত যুদ্ধ 
আরস্ত হওয়ায় প্রশস্ত মহাসাগর দিয়া বিমান চলাচল বন্ধ হইয়া গিয়াছে। 
শত্রু কর্তৃক ব্রন্ধদেশ ও মালয় অধিকৃত হওয়ায় ভারতীয় ডাক বিভাগ ব্রন্মদেশের 
ক্যাশ সার্টিফিকেটের টাকা এবং ব্রহ্মদেশ ও মালয়ে ' পোর্টাল সেভিংস্‌ ব্যাঙ্কে 
' যাহার যাহা ছিল, উহ! দিয়া দিবার ব্যবস্থা করিয়াছে । তার বিভাগের উপর 
অত্যধিক চাপ কমাইবার অন্ত ১৯৪১ সালের ভিসেম্বর মাস হুইতে এদেশে যে 
সম্ভাবণমূলক টেলিগ্রাম পাঠান হইত: উহ! বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। 
এবৎসর মোট ৩৭টি মেল ডাকাতি হইয়াছে, তন্মধ্যে সংযুক্ত প্রদেশেই সর্বাপেক্ষা 
বের্ী।,, ১৯৪১ সালের ১লা এপ্রিল তারিখ হইতে ভিফেম্দ সেভিংসৃ' খোলা 
হইয়াছে। f 






ব্রেন এ রম 


(১৯৪০) ল্নিন্সিডভেভ 
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আর্থিক জগৎ 





বীরের দলগ-__বালকদের অন্ত লিখিত সচিত্র গল্প পুস্তক। শ্রীদেবেন্্রনাথ 
ঘোষ প্রণীত । মুল্য এক টাক চারি আনা প্রান্িস্থান-__এ, যুখাঙ্জি এগ 
বাদাস? কলেজ স্কোয়ার-_-কলিকাতা । 

বাদল! দেশে ধাহারা অর্থনীতিশান্তর নিয়া চর্চা করেন শ্রীযুজ দেবেন্দ্রনাথ 
ঘোষের লাম তাঁহাদের-নিকটি ুপরিচিত। অর্থনীতি ক্ষেত্রের বিভিন্ন বিষয়ে 
তাহার অনেক পাপ্ডিত্যপূর্ণ রচনা বহু সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হুইয়াছে। 


_বাজলার শিল্প বাণিজ্য সম্পর্কে ২৩ থানা তথ্যপূর্ণপুস্তকও তিনি প্রণয়ন 
করিয়াছেন। আমর! দেখিয়া স্মখী হইলাম যে লেখক হিসাবে দেবেন : 


বাবুর কৃতিত্ব কেবল সেখানেই সীমাবদ্ধ থাকে নাই শিশু সাহিত্যের আসরেও 


তাহা বিশেষভাবে ফুটিয়া. উঠিয়াছে।. অর্থনীতি চচ্চার অবকাশে কিশোর , |. 
বালকদের উপযোগী করিয়া সম্প্রতি তিনি “বীরের দল” নামক একটি পুস্তক ॥ 


প্রকাশ করিয়াছেন। বাঙ্গলার ছেলেরা কোন ছুঃসাহসের কারক্দ করিতে 


পারেশ্না_ নিজেদের ভীরুতা ও আরামপ্রিয়তা নিয়া তাহার! মায়ের আচল, 


'আীকড়াইয়া বসিয়া থাকে--এমনই ধরণের বহু অপবাদ তাহাদের সম্বন্ধে 
প্রচারিত আছে। “বীরের দল” পুস্তকে লেখক এক বীরতবপূর্ণ কাহিনীর ভিতর 


দিয়া বাদলার ছেলেদের শৌধ্যবীরধ্য সম্বন্ধে একটি গৌরবোজ্জল চিত্র অঙ্কন 1 
করিয়াছেন । “প্রায় চারশ বছর আগে বাংলায় না ছিল সুশাসন, না ছিল শৃচ্ঘলা । [| ' 


সেই সুযোগে ছুর্দান্ত মগ ও ফিরিজিগণ আসিয়া বাংলার দক্ষিণদেশীয় দ্রেলা- 


গুলিতে ভীষণ অত্যাচার করিত এবং অবাধে লুঠতরাদ করিয়া নিজেদের দেশে যা 


খনরত্ব লইয়া যাইত। এমনকি স্ত্ীপুরুষ ও ছেলেমেয়েদেরও ধরিয়া লইয়া ক্রীত- 


দাস হিসাবে বিক্রয় করিয়া দিত। বাংলার সেই ছুর্দিনে কেমন করিয়া এক তরুণ 
‘ছেলের দল যগদের কাছে বন্দী হইয়াও অদ্ভুত সাহস ও বীরত্ব দেখাইয়া 
সুজিলাভ করিয়াছিল এবং বাংলার বুকে ফিরিয়া আসিতে পারিয়াছিপ_- A 
‘সেই কাহিনীই এই বইখানিতে বলা হইয়াছে ।” সরল ভাষায় যেরূপ || 


চিত্তাকর্ষকভাবে কাহিনীটি বশিত হইয়াছে তাহাতে উহা কিশোর পাঠকদের 
নিকট খুব উপভোগ্য হইবে সন্দেহ নাই। এই শ্রেণীর পুস্তক বাজলার ঘরে 
খবরে সমাদর পাওয়ার যোগ্য । 


বেলার লিক কাজও কিনার 
সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, মিঃ এম; কে ভেলোডী আই, লি, এস কেন্ত্ীয 
-গভর্ণমেন্টের ষ্যাডার্ড ক্লথ কমিশনার নিযুক্ত হইয়াছেন। 


চাউল রপ্তানী বন্ধ . 
জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট অথবা খাত্তশন্ত ক্রয়কারী কর্মচারীর উপযুক্ত অনুমতি 
ব্যতিরেকে নিম্নলিখিত ১০টি জেলা হইতে রেল, রিমার অথবা নৌকা যোগে 
-৩ শতাধিক 'মণ ধান অথবা চাউল বাহিরে প্রেরণ নিষিদ্ধ কর] হইয়াছে। 
নিগমে উক্ত জেলাগুলির নাম দেওয়া হইল :-_হাঁওড়া, হুগলী, বাকুড়া, 
সুশিবাবাদ, নদীয়া, যশোহর, ময়মনসিংহ, চাকা, ফরিদপুর এবং বিপুরা। ৯ 
অধিক খাদ্যশস্ত উৎপাদন, | 
পত ২৬শে ফেব্রুয়ারী বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় প্রশ্নো্তরকালে কৃষি 


বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী খানবাহাহুর মৌলভী হাসেম আলি খান বলেন ষে,. 


অধিক শন্ত উৎপাঁদন পরিকল্পনা কার্যকরী করিবার উদ্দেস্তে সরকার হইতে 
কৃষকদিপের মধ্যে ২. লক্ষ ৪৭ হাজার ৩ শত মণ ধানের বীজ সরবরাহ করা 
হইয়াছে। এই প্রস্দে-উপরোক্ত কৃষি বিভাগের মন্ত্রী বলেন যে, এই প্রদেশে 
২ কোটি ৩১ লক্ষ ১৫ হাজার একর পরিমিত অমিতে ধানের চাষ হুইয়াছে। 


কর্পোরেশনের সভায় খণ গ্রহণের সিদ্ধান্ত 


গত ২৪শে ফেব্রুয়ারী কর্পোরেশনের এক সভায় গত অক্টোবর মাসে বাদলা 


সরকারের নিকট হইতে প্রাপ্ত ১০ লক্ষ টাকা চলতি আধিক বৎসরের মধ্যেই 
পরিশোধ, করিবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হ্য়। এই দেনা শোধ দিয়া বৎসরাস্তে 


কর্পোরেশনের কোন উদ্ধত তহবিল না থাকার সম্ভাবনায় ফাইসতা্-্ঠ্াত্ডিং 
কমিটির স্থপারিশ অনুযায়ী উক্ত কর্জ্জ শোধ দিবার. তারিখেই পুনরায় ও 


পরিমাণ টাকা ধারের জন্ত সরকারের নিকট আবেদন করার দিদ্ধাস্তও উত্ত 
“সভায় গৃহীত হইয়াছে ।' ' | 


f 





| ST Re) মহারাজা বাঁহীছরের Ca গত 


| . *, 
ূ সেন্ট্রাল,অফিস-_১৫, ক্লাইভ গ্রীট, কলিকাতাচ। ফোন-_-কলিঃ ২৫৪৬ il 
কলিকাতা অফিস--১৩৫, ক্যানিং গ্রীট, কলিকাতা। মূ 
_£ অপরাপরশাথাসমুহ ৪-______ 
কুমিল্লা, কুষলাসাগর, ফরিদপুর, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, jl 
ট্যাঙ্লা, সপটগ্রাম, সিলেট, করিমগঞ্জ, পাটনা, 
আসানসোল, রাজবাড়ী, কুয়া, নি 





| অক্টোবর মাসে উক্ত রাজ্যের অন্তর্গত দেওগড় ও গো বিন্দপুরে 
ছুইটী শাখা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। . | 
শীঘ্রই নিয় স্থানে ব্রাঞ্চ অফিস খোলা! হুইবে। 








লিও 
হেড অফিস--১৯নং RE রোড, ঢাকুরিয়া, কলিকাতা 
. বাখান-_বেজল কটন এষ্টেট, পোঃ বাটা ed | 





১০৪২ জনে নার মাসে যে 
* বৎসর শেষ হইয়াছে এ 
বৎসরের কাজে 
১৫২ লভ্যাং ন 


দেওয়া হুইয়াছে। 



















বাঙলার প্রধান ১৯৪৩ সনের ৩১শে মাচ্চ বা 

মন্ত্রী বলেন__£*** বোটানিষ্ট বলেন-_ 

আমি আননোর “তুলা খুব ভাল 

সহিত আপনাদের এবং যে 

কোম্পানীর পৃষ্ট- | ৯৯৪৩ সনের ২৮শে ফেব্রুয়ারী | মিলে স্ৃতা কাটার 

পোষক হইব।” | ইমু শেয়ার বিক্রয় বন্ধ করা ' | পক্ষে উপযুক্ত ।” 

হইবে। এ. তারিখের পরে 1 

: . “হুইাব। Sh ER HES 

রর ম্যানেজিং ভরের মিড এন, চাটা্ল। ; , 

| অরশিঃ শেয়ার বিক্রয়ার্থ উত্তম সর্তে এজেণ্ট আবশ্যক । ' 


. উহার জেনারেল ম্যাঁনেডীর পত্তিত কে শীস্তনমকে ধন্তবাদ জ্ঞাপন করিতেছি ।। 


, হুইবে বলিয়াই আমাদের ধারপ1। 


ূ ও টি 
হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইনসিওরেন্দ সোসাইটি লিঃ 
' আমরা জানিয়া আনন্দ।লাত করিলাম যে, 'গত .১৯৪২ "সালে হিনুস্থান 
কো-অপারেটিভ ইনসিওরেন্দ সোসাইটি লিমিটেডের নূতন কাজের পরিমাণ 


' দ্বীড়াইয়াছে ২ কোটি ৮৫. লক্ষ, টাকা. । ততপূর্ববর্ভা বৎসরের অর্থাৎ ১৯৪১ ' 


সালের অপেক্ষা ইহা.২২ লক্ষ টাকা. অধিক। মহাযুদ্ধের ক্রমবর্ধমান জটিলতা 


ও অনিশ্চয়তার ময়্যে. আলোচ্য বৎসরে উক্ত, কোম্পানীর এপ নূতন কাজের , 
পরিমাণ বৃদ্ধি,বন্থতঃই প্রশংযার বিষয়। জাপান কর্তৃক যুদ্ধ ঘোষণার পর 


নালয়; সিঙ্গাপুর ও ব্রহ্গদেশ হইতে কোম্পানীর --বিভিন্ন--কর্্মকেন্দ্র উঠাইয়া 


' আনিতে হেয়ঃএবং-উহার ফলে 'আধিক <ও ।র্যরসায়িক ক্ষতি এবং -অন্তবিধ » 


বিদ্বরধ্ন্গনিধা।ত্বেও.এক. বসরের মধ্যে নৃতুন,কাজের পরিমাণ পূর্বাপেক্ 
১২ লক্ষ টাকা অধিক হওয়া কোম্পানীর পরিচালকদের অদ্ভুত কর্ম্মকুললতারই 
পরিচায়ক। হিন্দুস্থান ইনসিওরেন্স কোম্পানীর সেক্রেটারী মিঃ এন দত্ত 
এই * অস্বাভারিক :ও; সঙ্কটজনক - পরিস্থিতিতে, কোল্পানীর উন্নতির, অন্ত 
সকনের্ই,ধন্বাদার্থ। তাহার কৃতিজ্ঞ পরিচালনারীনে “শক্তিশালী.  হিনুস্থান 
ইনসিওরেল আরও অধিক শজ্িশালী হইবে বলিয়া আমাদের ৃঢ বিশ্বাস 


রহিয়াছে। ূ 
লক্ষ্মী ইনসিওরেন কোৎ : ot 

গত ১৯৪২ সালে লাহারের-্মীইনসিওরেনদ কোম্পানীর নূতন কাদের 
পরিমাণ ছাড়ুইয়াছে।॥১-কোটি ২৫ লক্ষ-টাকা। .ইুছা- গত ১৯৪২ সালের 
নৃতন কাছের পরিমাপের তুলনায় শতকরা ২৫ ভাগ অধিক। মহাযুদ্ধের 
াঙ্ারে নানারপ প্রতিবন্ধকতা'ও প্রতিকূলতার নধ্যে এত অধিক টাকার নূতন | 
কাজ হওয়ায়'আমরা উক্ত বীমা কোম্পানীর -পরিচালকমওলীঃ সা 


তাহার সুদক্ষ পরিচালনায় ‘লক্ষ্মী ইনসিওরেন্স কোম্পানীর আরও বধ 
আয়া .কাঁননা. করি । 
১" ক্যালকাটা ইনসিওরেনলিঃ ' 

GRR RGR dl Ua SLRS 
আর এ (অডিটর) চলতি বৎসরের অন্ত ক্যালকাটা ইনসিওরেন্দ লিমিটেডের 
বীমাকারীদের (প্রলিসি হোল্ডার) ডিরেক্টর নির্বাচিত হইয়াছেন। মিঃ] | 
ব্যানার্ছির স্তায় যোগ্য ব্যজিকে-পাইয়া ক্যালকাটা: ভি লাভবান, 


REE FO Cs 0 দি 


বিভা কোলা 

এ্যাটক-অয্নেল.কোং; লিং-ঃগৃত ১৯৪২ 'যালের জন্ত শতকরা ওই ' 
পাউণ্ড । দা্িদিলিং-হিমালয়ান রেলওয়ে--গত ৩১শে মার্চ পর্য্যস্ত এক; 
বৎসরের "হিসাবে ' প্রতি, শেয়ারে :২॥০ আনা। - ছোসিয়ারপুর-দোয়াব' 
ব্রাঞ্চ রেলওয়ে, কোং !লিঃ__গত -৩১শে মার্চ পর্যন্ত এক -বৎসরের 
হিসাবে প্রতি শেয়ার ২০. আনা। তি তত 
গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যস্ত এক বৎসরের হিসাবে প্রতি শেয়ারে ।৮%০ আনা ।। 
নিউ গ্রেট ইষ্টাৰ্ণ স্পিনিং এণ্ড উইভিং কোং লি:+-গত ৩১শে ডিসেম্বর, 
পর্যন্ত এক বৎনরের' হিসাবে শতকরা বাধিক ২৫২ টাকা। নিউ সিটি অব. 
বন্দে ম্যানুফ্যাকচারিং কোং লিঃ__গত ৩১শে ডিসেম্বর প্য্যস্ত এক 
বৎসরের হিসাবে শতকরা বাধিক ২৫২ টাকা। কোলাবা ল্যাণ্ড এণ্ড 


মিল কোং লিঃ--গত ৩১শে ডিললেঘর, পর্য্যন্ত এক, বৎসরের হিসাবে শতকরা ক] রৌড। বাঙলার শীখা-_ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মিরকাদিম, অলপাই- 
'্বাধিক ১০২ টাকা।: খাটাউ নাকনজী স্পিনিং এণ্ড উইভিং কোং. || 
পা: বৎসরের অঙ্ক শতকরা ০ 25 











| 


রেলওয়ে কোং লিঃ_গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের" হিসাবে 


শতকরা বাধিক ১১২ টাকা মর মিস্‌ কোং লিঃ_-গত ৩১শে ডিসেম্বর 
পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা বাধিক ২০২ টাকা । ওসমানিয়া 
মিলল্‌ জিত গত ৫ই অক্টোবর পর্য্যন্ত এক বৎসরের অন্ত প্রতি শেয়ারে 


৯২টাকা।, 
, ৰাঙ্গলায় নুতন যৌথ কোম্পানী 
হিন্দ কনষ্রাকৃশন্‌ লিঃ--ডিরেক্টর মিঃ জি ডি কোঠারী। রেজিষ্টার 
অফিস--৮, রয়েল একচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা । অনুমোদিত মূলধন ৫ লক্ষ 
টাকা ব্যবসা--কণ্টাকির | 


দুর প্রোপার্টি লি:__ডিরেউর মিঃ টানি? 'রেজি- ' 


ষ্টার্ড অফিদ_-১,কুলেন প্লেস, হাওড়া । অস্থমোদিত মূলধন ৫ লক্ষ টাকা। 
ব্যবসা-_মিজমা, ইমারত ইত্যাদি ক্রয়, ভাড়া, ইজারা দেওয়া ইত্যাদি । 
হিন্দ ব্যাস্ক লিঃ-_ডিরে্র মিঃ কে পি গোয়েস্কা। রেজিস্টার্ড অফিস 
১৪৫, মুক্তারাম বাবু রী কলিকাতী। অনুমোদিত মূলধন ৫০ লক্ষ টাকা। 
ব্যবসা-ব্যাক্কিং ৷ 
| fe UE EE 2 EET 
. রেজিট্টর্ড অফিস--৬০, বেটিক ইট, কলিকাত|। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ 
টাকা। 4৮545 


কিক 


দি মেট লব্যান্ক অব: নি 


ডি 21 জয়েণ্ট $ক ব্যাঙ্ক” 


ভা 


৩,৫০,০০ ১ টাকা 


28 চর 3 


অনুমোদিত, মূলধন 


বিক্রীত মূলধন, * *৩,৩৬২৬,৪৯০২-টাকা 
«আদায়কৃত, মূলধন 5 ১,৬৮১৩২৪৩২টাকা 
রিজার্ভ ও অন্যান্য, তহবিল *** .১৪৮৩২০০০২টাকা 
১৯৪২ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে | 

ব্যাঙ্কে আমানতের পরিমাণ :--  ৫৯,৬6,৩৪,০০০ টাকা 


হেড, অফিস-- মহাত্মা গান্ধী রোড, ফোর্ট -বোদ্বে। . 
রর সর্বত্র শীখ। এবং পে-অফিস আছে। 
ম্যানেছিং ডিরেটর--মিঃ এইচ, সি, ক্যাপ্টেন জে, পি 


k । ,-ডিরেক্টরগণ-_ 
. মিঃ হরিদাস মাধবদাস, চেয়ারম্যান 
মিঃ আরদেশীর বি,'ডুবাস, মিঃ বাপুজি দাদাভাই লাম, 
মিঃ দিনশা ভি, রোমার, ' মিঃ ধরমসি মুলরাজ্জ খাতাউ, 
মিঃ.বিঠলদ্লাঁস কাজি, সার আরদেশ্ীর দালাল, কে,.টি, 
মিঃ হুর্মহচ্মদ এম্‌, চিনয়, মিঃ হরমুসজি ফ্রেমজি, কমিশরিয়েট, 


লণ্ডন এজেণ্টস__মেসাস” বার্কলেস্‌ ব্যাঙ্ক লিঃ এবং 
| .  যেসাসর্মিভল্যাপ্ড ব্যাঙ্ক লিঃ ' 
নিউইয়র্ক এজেণ্টস--দি গ্যারান্টি ট্রাষ্ট কোং অব নিউইয়র্ক 
সর্ব প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য -করা হয়। 
'সর্তাবলী পত্র লিখিয়া- জানুন? 
কঙলিকাতার,শীখা_ মেন,অফিম--১০*নং ক্লাইভ ষ্ট্রী, -বড়বাজার 
শাখা ৭১নং ক্ৰস ' স্ৰী, নিউ মার্কেট শাখ!--১০নং ছিগুসে ফ্রী, শ্যাম” 
বাজার শাখা--১৩৩লং কর্ণওয়ালিস স্রীট, ভবানীপুর শাখা--৮এ, রসা! 


“বিহারের 'শাথা জামসেদপুর,. মজঃফরপুর, 
কাটিহার, .ফরবেসগঞ্জ .ও ' ক্ষিপগঞ্জ। 


নি 


(স্থাপ্তি--ডিজেম্বর ১৯১১ লাল ) + 
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জানার 
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টাকা ও বিনিময় 

কলিকাতা, ২৬শে ফেব্রুয়ারী 

আলোচ্য সপ্তাহের কলিকাতার টাকার. বাজারের অবস্থা সম্পর্কে নূতন 
করিয়া কিছু আনাইবার' নাই।। টাকার প্রচুর স্বচ্ছলতাই: একমাত্র বক্তব্য 
বিষয়। কোম্পানীর কাগজের দরে বেশ চড়তির ভাব দেখা যায়, কিন্ত 
কাজকারবারের পরিমাণ, খুব কম হইয়াছে। চাহিবা মাত্র পরিশোধের সর্ত্ে 
ব্যান্কসমূহের মধ্যে টাকা “লেনদেনের (কল টাকা) সুদ্রে ছার কলিকাতায় ও 
বোম্বাইএ যথাক্রমে ॥০ আনা ও |০ আনায় অপরিবর্তিত রহিয়াছে। 


হাটত বিনিময় বাজারের অবস্থায়ও পূর্ব মন্দার ভাব - 


পরিলক্ষিত হয়। কাছকারবার একরূপ হয় নাই বলিলেই চলে। বাজারে 
এবার সামান্ত পরিমাণ রপ্তানী বিলের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল মান্র। 

গত ২৩শে ফেব্রুয়ারী তারিখে তিন মাসের মেয়াদী ৮ কোটি টাকার 
 ছ্ঞ্জারী বিলের যে টেওার আহ্বান করা হইয়াছিল তাহাতে মোট 
আবেদনের পরিমাণ দীড়াইয়াছিল ১৪ কোটি ৯১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। 
উক্ত অবেদনসমূহের মধ্যে ৯৯1০৯ পাই দরের সমুদয় এবং ৯৯1৩৬ পাই দরের 
শতকরা প্রায় «২ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে। মোট গৃহীত ৮ কোটি 
টাকার টেগারের গড়পড়তা সুদের হার শতকরা বাধিক শহর 
করা হুইয়াছে। 


আগামী ২রা মার্চ বোদ্বাইএ বেল! ১১ ঘটিকা (ষ্ট্যাও্ার্ড ৰ) পৰ্য্যন্ত 


এবং ১লা মার্চ অন্তান্ত কেন্দ্রে কাজ্কারবার বন্ধ না হওয়া পর্য্যস্ত তিন 
মাসের মেয়াদী ৮ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেগারের অস্ত আবেদন 
গৃহীত হইবে। বাহাদের টেপ্ডার গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে তাহা- 
দি গকে €ই মার্চ তারিখে টাকা দিতে.হইবে। অঙ্কান্ত সর্ভ পূর্কোর স্তায়। 

গত ২৪শে ফেব্রুয়ারী হইতে আগামী ১লা মার্চ পর্য্যন্ত তিন মাসের পূর্ব 
' বিঘোধিত সর্ান্থুসারে ( অর্থাৎ গবর্ণমেপ্ট প্রয়োজন মনে করিলে যে কোন 
সময় বিন! নোটিশে বিক্রয় বন্ধ করিয়া দিতে পারিবেন ) ৯৯4০ আন! দরে 
“ইন্টারমিডিয়েট? বা ট্যাব বিল বিক্রয় হইয়া আসিতেছে । গত ১৭ই হইতে 
২২শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত উক্ত বিলের মোট বিক্রয়ের পরিমাণ দড়াইয়াছে 
২ কোটি ৯৯ লক্ষ টাকা। 

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সাপ্তাহিক বিবরণীতে গত ১২ই ফেব্রুয়ারী তারিখে যে 
সপ্তাহ শেষ হইয়াছে সেই সপ্তাহ ও তৎপুর্ববর্তী সপ্তাহের তুলনামূলক 
হিসাব দেওয়া হইয়াছে নিম্নে তাহা যথাক্রমে উল্লেখ করা হইল :স্যণ্ত { 
ভারতে চলতি নোটের মোট পরিমাণ ৬০৯ কোটি ৭১ লক্ষ ৭৮ হাদার টাকা 
ও ৬০২ কোটি ১৯ লক্ষ ১৪ হাজার টাকা । ভারতের বাহিরে রিজার্ভ 
: ব্যাঙ্কের অর্থের পরিমাণ ৮৪ কোটি ২২ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকা ও ৮৩ কোটি 
১১ লক্ষ ২৮ হাজার টাকা । রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হইতে গবর্ণমেন্টকে ধার দেওয়া 
: হয় ১৬ লক্ষ টাকা ও ১০ লক্ষ টাকা । অন্তান্ত ব্যাঙ্কের আমানতের পরিমাপ 
| ৪৯ কোটি ৫৮ লক্ষ ৯৮ হাজার টাকা ও ৪৪ কোটি ৯৮ লক্ষ ৪৪ হাজ্জার টাকা । 
কেন্দ্রীয় সরকারের আমানতের পরিমাণ মোট ২৬ কোটি ৩৫ লক্ষ ২১ হাজার 
' টাকা ও ২৭ কোটি ৯৪ লক্ষ ১৫ হাজার টাকা। বন্ধ সরকারের আমানতের 
পরিমাণ ৬৮ লক্ষ ৩৭ হাজার টাকা .ও ৮৮ লক্ষ ১৬ হাঁজার টাক! । অন্তস্ি 


' প্রাদেশিক, সরকারের আমানতের পরিমাণ ৬ কোটি ৯৯ লক্ষ ৪৯ হাজার . 


১ টাকা ও-৯'কোটি ৪৮ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা। 
এ ণ্তাহে বিনিময় বাজারে নিয়রূপ হার বলবৎ ছিল :-_. 


: টেলিঃছুতি [প্রতি টাকায়) ১ শি পে 
ও দৰ্শনী রি SAIL 
' ভিএওমাস ' এ ১ শি ৬৩২ পে 
ডলার (প্রতি ১০০ ডলারে) ৩৩২॥০ 


মি 


TER 


' কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 
কম্পিকাতা, ২৭শে ফেব্রুয়ারী 
আল্গেচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে তেভীর ভাব লক্ষিত হয়। 
কাজ্জকারবারের পরিমাণ অবস্য অল্পই হইয়াছে। চড়তির ভাব বিশেষ তাবে 
কয়েকটি বিভাগেই পরিলক্ষিত হইয়াছিল। কয়েকটি জনপ্রিয় শেয়ার উচ্চ 
দরে বিক্রি হুইয়াছে। কেন্দ্রীয় বাজেটে ঘাটতির সম্ভাবনা থাকা সত্বেও 
শেয়ার বাজারের অবস্থা অপরিবন্তিত রহিয়াছে। ' 
কোম্পানীর কাগজ 
এবার কোম্পানীর কাগজের শেয়ার বাজারে মন্দার ভাব লক্ষিত হয়। 
আয়কর বুদ্ধির সংবাদ কোম্পানী কাগজের শেয়ার বাজারে নৈরান্টের সৃষ্টি 
করিযাছে। ৩]* আনা স্থুদের কাগজ--৯৪২ টাকায় বিক্রি হইয়াছে ) ৩৯. 


' সুদের কাগজের দর সামান্ত বাড়িয়া ৮০৭৮০ আনায় বিক্রি হইয়াছে। পরিবর্তিত 


খণসমূহের মধ্যে ৩২ টাকা সুদের ভিফেন্স ধুপ (১৯৪৯-৫২ সালের) ১০০1৩/০ 
আনায় বিক্রি হইয়াছে ; ৩২ টাক সুদের কাগজ (১৯৫১-৫৪ সালের) ১০০%০ 
আনায় বিক্রি হইয়াছে ; ৩২ সুদের (১৯৬৩-৬৫ সালের) কাগঞ্জ ৯৫1/০ আনায় 
বিক্রি হইয়াছে ; ৪২ দুদের (১৯৬০-৭০ লালের) কাগর্দ ১১০/* আনায় 
বিক্রি উড এবং এ সুদের (১৯৪৫-৫৫ সালের) ১০৮1০ আনায় বিক্রি 





* ১৯৪০ সালের ১ই মে স্থাপিত 
হেড অফিস--৭নং ওয়েলেসলি প্লেস, কলিকাতা! ৷ 
 সিভিউলভুড় ও সাব ব্লিয়ানিং ব্যাক্ক | 
ধলার নবপ্রতিষ্ঠিত ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে বৃহভম। 
৫০১৩০০+০০০ ১৮552 
২১৬৭৫০০২ টাক! 
১৬১৩১৯৩০০২ 


চাকার 
ৰ, উপর 


(১৯৪২ সালের ৩০শে সে 
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| 'চলতি হিসাব__দৈনিক ৩০০২ টাকা হইতে এক লক্ষ টাকা, উদ্ধ তের 


উপর বাধিক শতকরা ॥* হিসাবে সুদ দেওয়া হয়। বাক্সাসিক 
টাকার কম 2 


I দেওয়া হয় না। 
jl সেভিংসু ব্যাঙ্ক হিলাব-_বাধিক,শতকরা 31০ টাক! হারে স্থদ 
দেওয়া হয়। চেক দ্বারা টাকা, তোলা যায় ।, 
না মারি রা কম সময়ের অন্ত, সুবিধাজনক সর্তে 
| | 
ধার, ্যাস ক্রেডিট ও জমার অভিনিত টাকা স্গোবজনক আযীনে- 
যা লাহে 
সিকিউরিটি, শেয়ার ইত্যাদি ফেনা বেচা এবং নিরাপদে গচ্ছিত রাখ 
1 
. 
‘| 
| 
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|| প্রভৃতি এতদ্‌সংক্রান্ত অন্তন্ত কার্য করা হয়। বাক্স, মালের  গাঠরী। 
প্রভৃতি নিরাপদে গচ্ছিত রাখা-হয়। নিয়মাবলী' ও সর্ব অনুসন্ধানে 
জানা যায়। সাধারণ ব্যাঙ্কসংক্রান্ত যাবতীয় কাজ করা হয়।, 
, শাখা-_বড়বাজার, স্টামবীজার (কলিকাতা ), 
| নারায়ণগঞ্জ এবং চাকা। 


"পে অফিস £ নিরকাদিম ' k 
ডি, এফ, স্যাণ্ডাস? জেনারেল ম্যানেল্জার । 
[ESE Mihi) EEE SEE 


EEE 





৭৭৮ 


1 


আর্থিক জগৎ 





[ ১লা মার্চ, ১৯৪৩ 


হইয়াছে ।:প্রাদ্েশিক খপপত্রেসমূহ মধ্যে ৪২ মদের পাঞ্জাব বও (১৯৪৮ সালের) ‘ > 


১০৪৮০ আনায় বিক্রি হইয়াছে। | 
“ব্যাঙ্ক 

* ব্যাঙ্কসমূহ্র শেয়ার বাজারে রিজার্ড ব্যাঙ্কের ডি 
১*৬২ টাকায় বিক্রি হইয়াছে; ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক ১৭০০২ এবং কলিকাতা 
স্তাশনাল ব্যাঙ্ক ১২৮৮০ আনায় বিক্রি হইয়াছে । 

এ কয়লার খনি : | 

কয়লার খনির শেনীর বাড়ারে.তে্ীর ভাব লক্ষিত হয় ; রর 
৩৩%০ 5 বকারো এণ্ড রামগড় ১৮/৮০ 3 যেমো মেইন ১৭০০ ; 
" ৩৫৮৩ $ ওয়েষ্ট জামুরিয়া ৩৩1৮০ আনায় বিক্রয় হইয়াছে। 

কাপড়েরকল . 

ডানবার এবং বাউরিয়া কাপড়ের কলের ১৯৪২ সালের ভিসেম্বর মাসের 
পুর্ব ৬ যাস কালে সন্তোষজনক আয় হওয়ায় এবার কাপড়ের কলের শেয়ারের 
বাজারে চড়তির ভাব লক্ষিত হয়। বেঙ্গল নাগপুর ,অধিক দরে ৩৭৯ ) 


ইকুইটেবল | 





জা বম শা নও ৰ 
হেড অফিস--€৩, নারী এভেনিউ, কাকত 


' কলিকাতা ব্াঞ্চ--১৫, বেণ্টিক লু কলিকাতা । 
ফোন ঃ বি 
অন্যান্য গা ৯ 


বেজল :_ বহরদপুর, বরিশাল । বিহার : ছাপরা। 
আমাদের ব্রেবার্ধিক ক্যাশ সার্টিফিকেট কিনুন। | 
এস এন বি,'যোৰ দত্তিরার। | 











বাউরিয়া ৫২৫২) ডানবার অধিক দরে ২৮৪২ কাণপুর টেক্সটাইল ১৬1%০ 3 || 


এল্সুগিন ৪৭০ ) শেয়ারের বাজারে কেশোরাম কাপড়ের কলের উচ্চ মূল্য || 


১৮৩০ আনা উল্লেখযোগ্য । 


: পাটকল 


Ld ) 


- “পাটকলের শেয়ারের বাজারে সন্তোষজনক অবস্থা লক্ষিত হয়। কয়েকটি || 
''শেয়ার উচ্চ মূল্যে বিক্রয় হইয়াছে । ২৬শে ফেব্রুয়ারী শুক্রবার ভারতীয় | 
'' পাটকল সমিতির বাধিক সুতায় চেয়ারম্যানের মন্তব্য পাটের "বাজারে | 
সন্তোষজনক ' অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছে। আদমজী ২৭৪০ আনায়) এংলো | 
ইত্ডিয়া ৩৪৮২ ৩৫৫২ ) আগড়পাড়া ২৩৩৯) ক্লার্ইত ২৩৭০? কাযারহাটী | 


£৩১২ 3 স্কাশনাল ২৪৬০ 3 রিলায়েন্স ৫৯৮৯ আনায় বিক্রয় হইয়াছে। 
ইঞ্জিনিয়ারিং k 


ইত্তিয়ান আয়রপ_৩৬৷০ 3. ষ্টীল কর্পোরেশন-_২৪৷০ ; 


ইলেক্টী ক ষ্টল-_১৬৮০০ ; ব্রেইথওয়েট-__৮৫%০ ; কুমারধৃবী ইঞ্জিনিয়ারিং 


ডি, 


সম্পূর্ণ নিরাপদ। সুদ আধিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এই ব্যাক্ষে 

[আপনার অর্থ গচ্ছিত রাখিয়া নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত হউন। 
বাড়গ্রাম শাখা খোলা হইয়া ছে। ূ 

বাংলা ও আসামের প্রধান প্রধান ব্যবসা! কেন্ত্রে ব্রাঞ্চ ও সাবব্রাঞ্চ আছে চু 


৬)%/০ | মার্শালস্‌_-৩।০ 3 স্তাশনাল ' আয়রণ এণ্ড াল-_১২।* ; বার্ণ এণ্ড কোং গর বারবার: 


৩৭০২) ইণ্ডিয়ান গ্যান্ভেনাইজিং_-৩৫%০ আনায় বিক্রয় হইয়াছে, । 
কাগজের কল ১৪ 


এবার কাগজের কলের, শেয়ার বাদারে,' ইণ্ডিয়া পেপার পাল্প ১৭৯২ ff - 
টাকায় ক্রয়বিক্রিয় হুইয়াছে। ষ্টার পেপার--১৯॥%* ১ বেঙ্গল পেপার 
"১৭৭২ 5 ওরিয়েপ্ট পেপার_ ২৩৮০). টিটাপড় পেপার_২৩৭০ 3 ইণ্ডিয়া '| 


জেনারেল নেভিগেশন--৯৩২ টাকায় ক্রয় রিক্রয় হইয়াছে । 


হইয়াছে। শেয়ারের মূল্য বিশেষভাবে উর্দ্ধে উঠিয়াজ্ছ। বিশ্বনাথ_৩০০/০ 
আনায় ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে, পূর্ববর্তী সপ্তাহে ইছার দায ছিল ৩২1 আনা। 
হাতিক্ষীরা ২৭৮০ ৪ পূর্ববর্তী সপ্তাহে. ইহার দাম ছিল ২৬/০ 3 হাসিযারা-- | 
দেশাই এগ পার্কতিয়া_ 


৫৪৯ পূর্ববর্তী সপ্তাহে ইহার দাষ ছিল ৫১৭০) 


৩৪৮২ টাকা পূর্ববর্তী সপ্তাহে ইহান্, দাষ ছিল ৩২৯২ টাকা ; হস্তপাড়া__ টি 


, ৫৩৫৯ টাকা পূর্ববর্তী সপ্তাহে ইহার দাম ছিল ৫৯২২ টাকা 5 সেপর, উর্ধধ |: 


টা তোদপুর ১২৫৮০, 'আনায় ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে । 


বিবিধ রি ০১ ররর রর 


৩০ আনায় এবং ২।* আনায় অপরিবর্তিত ছিল। আযালকালি এণ্ড কেমিক্যাল 
উৰ্দ্ধ মূল্যে ২৭৪০ আনায় $ ভালমিয়া সিমেন্ট ১৭৮০ ) ভানলপ রাবার ৪3০ 
এবুমিনিয়ম কর্পোরেশন ১৬৭০, ঝি, আই কর্পোরেশন অপরিবন্তিত ল্য 
৬২ টাকায় বিক্রয় হুইয়াছে। " 


' এ সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে নি্নক্ূপ বিকিকিনি হইয়াছে £ ' 


কোম্পানীর কাগজ 


৩২ সুদের ভিফেব্স বগ্ড (১৯৪), ১৯শে ফেব্রুয়ারী_- ১৭৩/* 5 ২৪শে__ [= 


৯০৩১/০ | ৩৯ সুদের ডিফেন্স লোন (১৯৪৯-৫২). ১৮ই ফে-১০০1/০ 3 


হ২শে- ৯৯১1০ ১০০০3 ২৪শে--১০৭০। ৩২ খুণ (১৪৪৩-৬৫) ১৮ই 8০০ 


|} ব্ৰাঞ--হবিগঞ্জ (সিলেটী, খুলনা, মেদিনীপুর, মাণিকতলা ও শিয়ালদহ | 

॥ আবরণ রাখিবেন_ আর্থিক স্বচ্ছলতা শাস্তি ও স্বাধীনতার Bl 

মুলভিত্তি, আর সঞ্চয়ই আর্থিক স্বচ্ছলত| আনে। 

| আমাদের এখানে সেনিংস ব্যান্ক একাউণ্ট খুলে 

টি সেই সঞ্চয়ের পথ করুন। 

বার্ষিক সুদের হার শতকরা.তিন টাকা ও গচ্ছিত মূলধনের 
নিরাপত্তা সম্পর্কে কোন ভাবনা নাই । 


রণ সেন, & 
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর | রর 





ঠেলা মার্চ, ১৯৪৩ ] 


ফেঃ_৯৫/৩০ ৯৫০০০ 7 ২২শে-_৯৫0৩/০। ৩৪০ মদের কোম্পানীর কাগজ 
১৮ই ফেঃ৯৪৭ ৯৪/০ ৯81০) ১৯শে--৯৪ 3 ২২শে__-৯৪২ ৯৪%০ 3 
২৩শে--৯৪/০ ) ২৪শে--৯৫/০ ৯৪১০ ৯৪1০ ৯৪/০ ৯৪২ | 
€১৯৬০-৭০) হ৩শে ফে:--১১০/০। "৪২ হুদের পাঞ্জাব ' বড (১৯৪৮). ৯৮ই 
'ফেং-১১৪০০ | I না : ‘ 

কলিকাতা স্তাশনাল ১৯শে ফেঃ-১২প৫ ১২/০ । ইম্পিরিয়েল ২২শে 
ফেঃ--১,৭০০২। পাঞ্জাব স্তাশনাল ১৮ই ফে:২২৫২। রিজার্ভ ১৮ই 
এফেঃ-১০৫]০ 3 ১৯১০৫৯১০৫৪০ ১০৫০ 3 ২২শেঁ_১০৬২ ২৪শে- 
৯৩৮৭২ | | 

এমালগেমেটেড ১৪শে ফেঃ-_-৩৩॥০। বারাবোনী ১৯শে ফেঃ--॥০ ) 
২২শে--৮/০ ৮%০ ; ২৪শে--॥০ ॥/* | বেঙ্গপ ১৮ই ফেঃ_৪২১২ ৪২০২) 
১৯শে-৪২৪২) হ২শে--৪২৬২ ৪২৭4০) ২৪শে--৪২৮২ ৪২৯২। ভাল- 
গোড়া ১৮ই ফেঃ--৪৷০ ৬1/* ৬1৮০ ১৯শে-1৮০ ৬৩০ ; ২২শে-৭২ 
৬৮/০ ৬॥০ ৬৮/০ ৬৪৮০ ) ২৪শে--৯/৮০। বোকারো এণ্ড রামগড় ১৮ই 
বফেঃ-১৭৪০ ১৭৮/০ ১৭৮৮০ ১৮০০ $ ২৪শে--১৯।০ । চুরুলিয়া ২৪শে 
ফেঃ--২২। ধেমো মেইন :১৮ই ফেঃ--১৩॥৮০ ; হ৪শে--১৩১০। ইষ্ট 
তডিয়া ১৮ই ফেঃ-_-১৯%০ ; ২৪শে--১৯৷%০ ১৯০ | ইকুইটেবল ১৮ই 
ফেঃ--৩৫)০/০ ৩৫]৮৭ 3 ২৪শে--৩৫1৮৯ ৩৫৮০ । হুরিলাদি: ১৯শে ফেঃ_ 
১৫1৮০ ; ২৪শে--১৬দ০ | . জয়স্তি সেন্ট ল ২২শে ফেঃ__২২ ২/০ 5 ২৪শে- 


২২ ২/০ ২%০। কালাপাহাড়ী ১৯শে ফেঃ-_১৩৷০:১৩]/* ১৩1৮০ ১৩০ 3 
২২শে--১৩৫* ১৩1৮০ 3.২৪শে-_-১৩1৮০ । নিউ বীরভূম ২৪শে ফে £--১৭1০। 
'পরাশিয়া ২৪শে ফেঃ--১৮১/০।  পেঞ্চ ভেলি ১৮ই ফেঃ_-৩৭৮০ 3 ১৯শে-। 
"৩৭০ । ওয়েষ্ট জামুরিয়া ১৮ই ফেঃ_৩৩/৮০ । 






" করা হয়। 


হেড অফিস : 


আর্থিক জগৎ 


বেল নাগপুর 
৪২ সুদের খপ. 


নগদ টাকার পরিবর্তে কণ্টা সির, নাপ্লায়ার এবং রিয়ারিং 
এজেন্ট রা আমাদের দেওয়া “গ্যারাটি প্র: জমা রাখতে পারেন 
এবং তা “ইপ্ডিয়ান্‌ কাষ্টম’ ও “টাটা'র দ্বারা গৃহীত হতে থাকে। 


হারাপো! শেয়ার স্কিপ, ইন্সিওরেন্স পলিসি ইত্যাদি আবার 
সু’ করার জন্য ‘ইন্ডেম্নিটি বপ্ দেওয়া হয়। 


বিভিন্ন বন্দরে ও জাহাজ ঘাটে মাল চালান ও খালাম 


ভারভের মধ্যে ৬টি ব্রাঞ্চ অফিস মারফৎ অত্যন্ত অলপ ২ 
[| পারিশ্রমিকে বিল, চেক, হণ্ডি এবং ইন্সিওরেন্স প্রিমিয়াম আদায় 6 
পু করা হয়। বিশেষ ব্যবস্থার জন্য বিশেষ দূর পাওয়া যায়। - 


, কোলিয়ারি, চা-বাগান, কল-কারখানা প্রভৃতিতে যৎসামান্য . 
কমিশনে নিয়মিতভাবে খুচরা! ও রেজ.কি সরবরাহ করা হয়। 


অনুমোদিত বিল, কোল্যাটারাল, টি-কোটা এবং ইন্িওরেব্দ 
পলিসি ইত্যাদির পরিবর্তে টাক! দেওয়া হয়। 


ম্যানেজিং ভাইরেক্টার-_-এইচ. দত্ত 
১৫ ক্লাইভ. সীট, কলিকাতা 
ফোন ২ কাল ৫১৩* (৫ লাইন) টেলিগ্রাম £ ‘ওয়ার্প স্‌ কলিকাতা! 


৭৭৯ 


১৮ই ,ফে£২৮দ৮* | বেনারস ' ২২শে ফে্--৯%০ 


৯1৮০ | বাউরিয়া ২৪শে ফেঃ--৫২০২ ৫২৫২। কাণপুর টেক্সটাইল ২৫শে 
ফেঃ--১৬॥/০। ঢাকেখরী ১৯শে ফেঃ__২০৭৮০ ২০%০ ॥ ২২শে_২১৫০ 


২৯৪০ ২৯৭/০ $ ২৪শে--২১৪গ০ ২১৭৩০ ।  ভানবার ১৮ই ফেঃ__২৭৫২ 


২৭৬২) ২২শে--২৮৩২ ২৮৪২) ২৪শে_ ২৮৬২ ২৮৮৯1 এলপিন মিলস্‌ 
২২শে ফেঃ৪৭॥০ ; ২৪শে--৪৭1৮%* ৪৭॥০ | কোলারাম (অর্ডি) ২২শে 
ফে-১৭দ০ ১৭৮/০ ১৭৭০ ১৭৮৩১০ ১৮/০ ১৮০) ২৪শে ১৮২ ১৮০ | 
১৮৮০ ১৮৩০ । নিউ ভিক্টোরিয়া ১৮ই ফেঃ_-৭দ০ ৭৮/০ ৭8৮০ 3 ১৯শে_ 
৭০ ৭৮৩০ ) ২২শে--৭দ০০ $ ২৪শে-_৭৪৩/০ ৭॥*। নিউ ভিক্টোরিয়া 
(প্রেফ) ২২শে ফেঃ--১১০০। | 


। প্র FS 

আর্থার বাটলার ১৮ই ফে:--১৪২। ভার্টিয়া ইলেকটী,ক্‌ স্টীল -১৮ই 
ফে:--১৬1০) ২২শে--১৬]০ ৯৬৮০ ১৬1৮৪ ২৪শে--১৬দ০। ব্রেইথওয়েট 
এণ্ড কোং ১৮ই ফেঃ--৪৮৮০ ) ২৪শৈ__৮৪০ 1, বুটেনিয়া বিন্ডিং এণ্ড আয়রণ্‌ 
২৩শে ফেঃ-_-১১দ৮%০। বার্ণ এও কোং ২৪শে ফেঃ--৩৬৯২। ইণ্ডিয়ান 
আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ১৮ই ফেঃ--৩২1০০ ৩২/০ ৩২]০ ) ১৪শে--শ২|৩০ ৩২1/০ 
৩২/০ ৩২1৩০ 3 ২২শে-_-৩২৮/০ ৩২৪০ ৩২৮৮০ ৩২/৪ ৩২৮৩/০ ৩৩২ ৩৩৮০ 
৬৩৩০ $ ২৪শে--৩৩]০ ৩৩1০ | ইণ্ডিয়ান যেলিয়েবল কাষ্টিং ৯৮ই ফেঃ_ 
৮৮০! ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যাগডার্ড ওয়াগণ (প্রেফ) ১৯শে ফেঃ--১৫৭২। ইণ্ডিয়ান 
ীল এণ্ড ওয়ার প্রডাক্টস্‌ ১৯শে ফেঃ_-৫৩২। ' কুমারধূবী (অ্ডি) ১৮ই ফেঃ_ 


৬/০ 3 ২২শে--৬/* ৬1/১ ৬1০০ 3 হ৪শে--৬।* ৬1/০ । মার্শেলস্‌ এণ্ড কোং 


"১৬ ফে:-৩৩০ আৎ ৩॥/০ 5 ২৪শে--৩॥০। স্তাশনাল আয়রণ এণ্ড ষ্টীল 


১৮ই ফেঃ__১১1৩০ ১১৫০ ) ১৯শে--১১দ০ $ ২২শে--১১॥০ ১১৯৮০ ১১৮৮/০ ও 
২৪শে--১২৯ _ ১২৮০ ১২৭৭ সারর্ণ ১৯শে : ফেঃ--৬৷৩০ ৬॥০। ষ্টীল 
কর্পোরেশন (অর্ডি) ১৮ই ফেঃ--২৩%০ ২৩০) ১৯শে-_২৩]৩০ ২৩৮০ 



















Nl 


কি 


4৮০ | আর্থিক জগৎ __[ ১লা মাৰ্চ, ১৯৪৩ 


২৩৮০ ) ২২শে-_২৩দ০ ২৩৮৩/০ ২৪/০ ).২৩শে-২৩৪৮০ 3 ২৪শে--২৪/০ 
‘২৪০০ ২৪৩৯ -২৪।+। ষ্টীল কর্পোরেশন (প্রেয়) ১৯শে, ফে১-১২১৫০ 3 





5 





২৪শে-_১১৯ L প d 

N ট ১৮ হু কারখানা__র্শাচাধ্যরার নগর (কীখি সমুদ্রতীর ) 
আদমজী ২২শে ফেঃ__২৭1০ ২৭।৮০। আগরপাড়া.১৮ই ফেঃ--২৩৮/০ 3 | কারখানার প্রসার, ও ডৎ [দন 

১৯শে-_২৩।৮০ ২৩৩/০। এ্যালবিয়ন (প্রেফ) ১৯শে ফে২-১৬৩১। আলেক- | বিশেষজ্গণ কর্তৃক স্মধিতৃ হইয়াছে ও 


জেও্ড (প্রেফ) ১৮ই-_-১৪*২ ১৪০০ ১৪১২। এ্যাংলো-ইগ্ডিয়া ১৮ই ফে-- i কারখানার কাৰ্য্যপ্ৰণালী 

৩৪৯1০ ৩৪৮১ ১৯শ ৩৪২২১ ২৪শে--৩৫০২ ৩৫২২। বালি ১৯শে রর কেন্দ্রীয় লবণ বিভাগের এযাসিষ্্যান্ট কালেক্টর, বহু মুন্লেফ ও ডেপুটি, 
৪১:3৬ 
বেলভেডিয়ার ১৮ই, ফে-৪৪১২ ৪৪৫২. ৪৪৬২7 হ২শে_-৪৫*২ ৪৫৯২ টু 
৪৪২৯ 3 ২৪শে--৪৫০২ ৪৫২৯ ৪৫৩৯1 বেঙ্গল শে, ফেঃ--২২৩/৯। 


বিড়লা ১৮ই ফেঃ--৪৪২ ) ২২শে--৪৪২$ ২৪শে--৪৩1০। বজবজজ ১৯শে বিক্রয়ের লান্ধ হইভে লভ্যাংশ দেওয়! od 
ফেঃ-_৩০৭০২ ৩৭১২ ৩৭৯০) ২৪শে--৩৮১২ ৩৮৮২ কলিকাতা, ৯৮ই বন্ধিত মূলধনে প্রস্পেক্টাস ও বিশেষ বিবরপেরপ্জন্ত আবেদন করুন। 
"ফেঃ--২৭|০ ৪ ২২শে--২৭২ ২৭1*1 কেলিভোনিয়ন ৯৮ই ফেঃ--৩৯৯২। || সা 


ক্রীইভ.১৮ই ফেঃ_২৩০:; হ২শে ২৩০৭ 'প্রেগ্‌ ১৯শে। ফে:-_২1০। 
ভালহৌসি ১৮ই ফে:--২২৯২ 3 ২৯শে-_২৩*২। ডেল্টা ১৮ই ফেঃ ৪৫২২ 5 | 
২২হশে-৪৫৫২ ৪৫১৯ BEB BEES ৪৫৮২ 3 ২৪শে--৪৫৪৬ ৪৫৮২, ৪৪৮৯ | | 
এম্পায়ার (প্রেফ) ১৮ই ফে১৫৫৭ ১৫৬২) ফোর্ট উইলিয়ম ১৮ই ফেঁ_ & 
২৬০২) ২২শে-২৬২৯ 3 ২৪শে--২৬৯০০ ২৬৩২! গ্রণ্ডালপাড়া ২৪শে 
ফেঃ_-১,২৪৫২। গৌরিপুর ১৮ই ফেঃ--৭২০২ 3 ১৯শে ৭২৩৭ 5 ২২শে_ | 
৭২৩২ ৭২৬২ ৭২৮২ ৭2০৯ 3 ২৪শে--৭৩০২ ৭৩২৯৭৩৩২ ৭৩৮৯ | হেংস + রী রর ্ট, । 
€প্রেফ) ২২শে ফেঃ--১৩৮২ ) ২৪শে--১৩৯২ হাওড়া ১৮ই ফেঃ-$$৮০ I ' যা J চা চাতা, রঃ 
৫৫1৮০ ৫৬২২) ১৯শে--€$8০) হ২শে-78৬8০ 1 ৫৬৪০০ €৭1/০ &৭1%০ 7 
২৪শে--৫৭২ &৭/৮০ | হুকুমচাদ ১৮ই ফে+--১৯৮৮০ ২০/০ ২০1০ 7 ২২শে-- 
২১৮০ ২১৮৮০, ২১৮৩০ ).২৪শে-২১৮০। ইন্ডিয়া ১৮ই ফেঃ৪৯৬২ |] 
৪৪৮২ ৪৪৯২ ৪৫১২ ৪৫২২7 ১৯শে--9৪৯২ ৪৫০২ ৪৫২২ কামারছাটি 
'১৮ই 'ফে৫২৪২ ৫৩০২ ১৯শে-৫৩০৯ ৫২৮২ ২২শে--৫৩৩৭ 
৫৩৪২ ৫৩৫২ ৫৩৬২.৫৩৯২ 5 ২৪৩১২ জীলক্্ীনারায়ণ ১৮ই ফেঃ-- 
১৫০ $ ২২শে--১৫॥০ ) ২৪শে-১৫1৮০ | 
চা বাগান ] ত . 
অটল ১৯শে ফে:--১১২ ১০৮৮৯ | বানারহাট ৯৯শে ফেঃ--৭৩০ ৯ 
৭৩২৪০ 5 (প্রেফ) ২৪শে--১৭০৯ ১৭১২ | বার্দম়ার টি এণ্ড চিম্বার ১৮ই ॥ 
ফেঃ-৮1০। সে্টাল টিন ফে৫৯৫২। চামং ২৪শে ফে:- হেড অফিস :_৩৮নং ষ্টাণ্ড রোড, কলিকাতা । 
৯৫০ | দেশাই এণ্ড পার্বতিয়া ১৯শে ফেঃ৩১৫৭ ৩৩০২ 3 ২২শে--৩৪৭২ 3 ৯ ফোন ক্যাল ৩৩০৫ 
হ৪খে-৩৪৮৯ ৩৪৯২। ইষ্টাৰ্ণ কাছার ১৯শে৯১২৮৫ ১৯৭ ৯৮০5 | পৃষ্ঠপৌষক- মাননীয় ও, কে, ফজলুল হক | 
২৪শে--১২২ ইই ইত্ডিয়া ১৯শে ফেঃ--১২৮০ $ ২শে-১২৭%৭ 3 ২৪লে-- নো ৩ বৎসরের জন্য ৬ 
সহদগ ১২৮০০ ১৩৯) এখেলবারী ১৮ই ফেঃ-_১৬|০ 3 ১৯শে-_-১৬৷০5 |. ইবরার 
২২শে-_ ১৬০ ১৬৪০ ১৬৪৮০ $ ২৪শে--১৬০/০ ১৬%%০ ১৬৮০ ১৭৯1 | ki 
হান্তাপাড়া - ১৮ই ফে:-৫২৪২ ১৭ে--৫২৫৯ ৫৩৫৯ 3 ২২শে--হ৪৫২ ১ বৎসরের জন্য ৪% 
£৪৭২ হাসিমারা' ১৮ই ফেঃ--৫১০ ৪২০ ৫৩২। হাতিক্ষীরা ১৮২৮ | ভিরমি টি এন, ন, ব্যানাজ্ী 
ফে২৬]০ ২৭২) ১৯শে-২৬দ০ ২৭২) ২২শে--২৭1০ ২৭%০ ২৭০ | 
২৭%%/০ 7 ২৪শে-_২৭দ০ ২৭/০ । মারফুলানি (প্রেফ এণ্ড অর্ডি) ১৮ই ফেঃ-- ৃ 
১৯1০ 3 হ২শে--১৯1০ ) ২৪শে--১৯০। নাগা হিলস্‌ ১৮ই ফেঃ-২1%০ |: 
২১৭০ ) ১৯শে--২১॥০ ২১৮০০ । তেলিয়াপাড়া (অর্ভি) ১৮ই ফে+--৫২০২) | | | 
১৯শে-£২৫৯ $ ৎ২শে--৫৩৭৯ ৫৪০ | রঃ ্ 
কাগজের কল | ১২, ক্লাইভ ফ্ৰী, বনিকাড 
বেঙ্গল ১৯শে ফে:--১৭৭২.) ইণ্ডিয়া পেপার পাল্প ১৮ই ফেঃ--১৬৮২ | জোহরা কিতা ». টাকা, 
১৬৯৭ 3 ১৯শে১৬ ৭৯ ১৬৭০ ৯৬৮৯) ২২শে--১৬৯৯, ১৬৯০ ১৭০২ ‘ ডিনাৰ একাউণ্ট সুদ শতকরা ৩২ 
১৭০০ ১৭১২ ) ২ ৪শে-_১৭০২, ৯৭১২ ওরিয়েপ্ট ১৮ই ফেঃ-_২৫৮০০ 5 | টিকার EEG HE 
২২শে--২৪৪/০। ভ্ীগোপাল ২৪শে ফেঃ-_১৮৷০ ১৯/০ ৯৯০ | টিটাগড় | ভিপি ৬.মাদ ৰা বদ তর 
, (অর্ডি) ১৮ই ফেঃ_২৩%০ ). ১৯শে--২৩1%০ ২৩|/০ ; ২২শে--২৩1%০ ৪ টাকা হইতে ৫২ টাকা গৰ্ত্ত । উপবুত 


২৩০ ; ২৪শে--২৩।৮০ ২৩০ ২৩/০ ২৩/৮০ ২৩১০ ২৩৮০ | সিকিউরিটীতে টাকা ধার দেওয়া হয়। 


চিনির কল % % রর 
বলরমপুর 1১৮ই ফেব্রুয়ারী _-১২%/০ ৯২৮০, কেক্র এণ্ড কোং (শুর্তি) & ব্রাঞ্চ কলেজ নিট বিবি বালীগঞ্জ উরি 
১৮৪ ফেঠ১৫।০ ১ ১৯শে ১৫৪৮০ 3 হ২শে১৫০০ ১৪৩০ ১৫০ ) ২৪শে ভিলা সি সিটি. 


১১২২ 
৯২৩ 


বর 















টি 





* থাকিলে তাহার! এরূপ ওঁদাসীন্তের ভাব বজায় রাখিতে পারিবেন বলিয়া 


“এবং ১১নং পোর্টার নগদ .২২৮%০ আনা, মার্চ ২৩২ টাকা, এপ্রিল-ছুন [| 


| উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইবে বলিয়াই মনে হইতেছে। 


৫ 
১লা মার্চ, ১৯৪৩ ] ] . আর্থিক জগৎ he ৭৮১ - 


7৯৫৬০ ১৫1৮০ 1 গোয়ালিয়র ১৭শে ফে_১৮৩২ | মুরি যি ২২শে 
ফেঃ--১৮৮৪ $ ই৪শে--১৮%*। ইউনাইটেড প্রভিত্ম ১৮ই ফেঃ_ ১৫৮০ 
১৫৮/০ ১৫০০ $ ১৯শে১৫দ৮০ ১৫1০ ) ২২শে--১৬৯২% উল 


| নিউ 
১৬/০ টি ্‌ | নিউ 3 






















, আালকলি এণ্ড কেমিক্যাল (অর্তি) ২২শে ফেঃ-_-২৭৷০ ২৭॥প৫ ২৭৮০ ; 
২৪শে--২৭৷%০ ২৭৮০৭ আযালকলি এণ্ড কেমিক্যাল (প্রেফ) *৪শে ফেঃ_ অনুনোদিত এবং বিলিকৃত না ০০৩৯ 
১১৯২ ১২০২), এনুমিনিয়ম্‌ কর্পোরেশন (প্রেফ) ১৮ই ফেঃ--১২৪২। বিক্রিত 
আলাম-বেঙ্গল সিমেন্ট (অর্ডি) ১৯শে ফেঃ-_১২০। বৃটিশ বার্মা পেট্রল ১৮ই ফেঃ 
ই ২]০ 3 ১৯শে ২৩০ ২॥০ 5 হৎশে--২//০ 3 ২৪শে--২॥০ ।, ডালমিয়া 
- লিমেন্ট (অর্ভি) ১৯শে ফেঃ--১৭৷০ ) ২২শেঁ-১৭৷০ ) ২৪শেঁ-১৭৷৩ ১৭1৮৪ । 
ভালবিয়! সিমেন্ট ' (প্রেফ) ১৮ই 'ফে£--১৩৪২1 রোটাস ইগ্তাই্রীজ (প্রেফ) 
১৮ই ফেঃ_-১৭২২। *ম্পেন্সার এণ্ড কোং নিত ২২শে ফেঃ--৭৮০ ৭%/০.) 
ই৩শে-- ৭০ ; ২৪শে--৭৮০ 17 

রি ' পাটের বাজার 

| কলিকাতা, ২৭শে ফেব্রুয়ারী | 

আলোচ্য সপ্তাহে, কলিকাতার পাটের বাজারে মন্দার ভাত লক্ষিত হয়। (&, 

 কাজকারবারের পরিমাপএএবার খুবই কম। বর্তমানে নি বাজার ( 
কইতে প্রায় দূরে সরিয়াই রহিয়াছেন, কিন্তু পাটের সরবরাহ বৃদ্ধি পাইতে 


১১১৩০১১০০০২ উপর 
৯99৩১০০০২ উপর ' 


কলিকাতা অফিস :- 
২২নং ক্যানিং গ্রীট,' 
Bie ৬৫৮৮ 


মননে হয়না । মিল. সমূহে যথারীতি .কাদকর্ম্ম চলিতেছে, কিন্তু মজুত পাট {/ 
. সুরাইয়া আসিলে এবং. ইতিমধ্যে আবস্তক পরিমাণ পাট সরবরাহ করিতে ॥ 
না পারিলে পাটকলসযূহের পক্ষে সপ্তাহে ৬০ ঘণ্টা কাদ চালান সম্ভব হুইয়া } 
উঠিবে না। : 
এবার আলগা পাটের বাজারেও মন্দার ভাব দেখা যায়। তবে অক্তান্ত খু. 
বিভাগের তুলনায় এই বিভাগের নিক্রিয়তা ততটা প্রকট নহে। এবার ০০৪ 
ইণ্ডিয়ান ডি তোষা মিডল ও বটম যথাক্রমে ১৩/০ আনা ও ১০০ আনায় . = 
্রয়বিক্রয় হইয়াছে। পাকা বেল বিভাগে এবার কাঞ্জকারবার একরূপ হয় | 
- নাই বলিলেই চলে। 4 
থলে ও চটের বাঘদারের অবস্থা এমনই নিষ্ক্রিয় যে বলিবার মত বিশেষ 
কিছুই নাই। আলোচ্য সপ্তাহে ৯ নং পোর্টার চট নগদ ১৭॥০ আনা, মার্চ [| 
১৭দ* আনা, এপ্রিল-ভুন ১৭৮৮ আনা ও জুলাই-সেপ্টেয়র ১৭৭ আনায় [| 


হেড. অফিস-:২৯, | 
খ্যাতনাম! ব্যবসায়ী মেসাস টা ১৮ ধীনে 


০০০০০০০৪০18 
: ও কাপড় 

' কলিকাতা, ২৭শে ফেব্রুয়ারী [| 
আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার কাপড়ের বাজারে একটা স্থির ভাব | 
পরিলক্ষিত হয়। ' কাজকারবারের পরিমাণ এবার খুব কম হইয়াছে। | 
ব্যবসায়ীরা ভবিষ্যতে বাজারের অবস্থা কিরূপ দ্বাড়ায় তাহ! সাগ্রহে' লক্ষ্য 
করিতেছেন এবং ইতিমধ্যে কারজকারবারে বিশেষ ব্যাপৃত না হইবার "ভাব 
দেখাইতেছেন। বিক্রেতা মহল চড়া দাম হাকার ফলে এবার কাদ্রকারবার 
আরও বেশী সঙ্কুচিত হুইয়াছে। বাজারের অবস্থা সিডনির 





সহযোগিতা ও সহানুভূতির. উপর নির্ভর করে। 
দিএসোসিয়েটেডু ব্যাক অব ত্রিপুরা 


পৃষ্ঠপোষক £ চালাক 
কে, সি, এস, আই. 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর ঃ 


২৯ সোণা ও রূপা 
- 5 কলিকাতা, ২৭শে ফেব্রুয়ারী 

আলোচ্য সপ্তাহে সোপার বাজারে তেজীর ভাব লক্ষিত তয়। ভারত 
সরকারের আগামী বাজেটের অনিশ্চয়তা এবং আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক 
গোঁলযোগের ফলে দোপার বাজারে অনিশ্চিত আবহাওয়ার মধ্যে বিকিকিনি 
চলিতেছে। বাজেট পেশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সোণার বাজারে" অতিরিক্ত 
কাজকারবার চলিবে বলিয়া আশা কর! যায়। বর্তমানে দেশের আভ্যন্তরিক 
67848855759 আশা করা 














আঁক জগৎ 


৭৮২ [ ১লা মার্চ, ১৯৪৩ 
হইয়াছে; পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহার দাম, ছিল ৬৪/০ আনা। গিনির দাষ জা প্রস্তাবিত নুতন ট্যাক্স 
২এবার ৪৮/০ আনায় অপরিবর্তিত ছিল। গত শনিবার ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে অর্থ সচিব স্তার জেরেমি রেইজম্যান 


ক্বপান্ধ বার্জারে কাঁজকারবারের পরিমাণ এবার বেশী হয় নাই। 
তবু রূপার দরে এবার চড়তির ভাৰ লক্ষিত হইয়াছে । কাব্রকারবার সঙ্কীর্ণ 
গণ্ডীর মধ্যে চলিতেছ্বলি। এবার কলিকাতার বাজারে রেডি রূপা ১১৩০ 


আনায় ক্রয়ব্ক্রিয় হইয়াছে.। পূর্ববর্তী সপ্তাছ়ে ইহার দাম ছিল ১০৩১ টাকা। | 


লগ্ুনের রূপার বাব্বারেও কোন-পরিবর্তন দেখা যায় নাই। 
: খৈলের বাজার 
কলিকাতা, ২৭শে ফেব্রুয়ারী 

বি রা তের নাজাত এবার স্থির ভাব লক্ষিত 
হইয়াছে। মিলসমূহ-প্রতি মণ রেড়ীর খৈল ৪২ টাকা হইতে ৪৮০. আনা 
দরে বিক্রয় করিয়াছে। স্থানীয় বাজারে কাক্রকারবারের পরিমাণ সন্তোষ: 
নক নহে। . 

পরিবার খৈল-_সরিষার খৈলের ar আলোচ্য সপ্তাহে মন্দার 


ভাব দেখা যায়। মিলগুলি প্রতি মণ সরিষার খৈল্ল, ২।৮০ আন! ২৮০ রীতা 


দরে বিক্রয় করিয়াছে । 

» বাদামের খৈল--আলোচ্য সপ্তাছে বাদামের ধৈলের বাদ্ধার বেশ 
তেজী ছিল । প্রতি মণ বাদামের খৈল এবার ৩০০ আনা! হইতে ৩/* আনা 
দরে ক্রয়বিক্রয্ন হইয়াছে। SE : 


আলোচ্য সপ্তাহে স্থানীয় চামড়ার বাজারে কোনপ্রকার পরিবর্তন লক্ষিত 
হয় নাই। এবার বিভিন্ন প্রকার চামড়ার দর ছিল নিম্নরূপ :_ 

ছাগলের চামড়া_-পাটনা ১* হাজার ৩ শত টুকরা ৪৫২ টাকা হইতে 
৬*২ টাকা, ঢাকা-দ্বিনাঞ্জপুর ৯৫হাজার ৮ শত টুকরা ৬৫২ টাকা হইতে 


১১০২ টাকা এবং আর্-লবণীক্ত ৪২ হাজার টুকরা ৭০ টাকা হইতে ১২৫২ 


টাকা দরে ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে. । . 

' বারু ও মহিষের চামড়া--রাচী সাধারণ ৫ শত টুকরা ৯০ আনা, 
আগাম-দারভাঙ্গা-পূ্ণিয়া সাধারণ ৪ হাজার টুকরা ৯॥০ আনা হইতে ১৯৫০ 
আনা ও চাকা-দিনাজ্পুর ' লবণাক্ত '১ শত টুকরা ৯২ টাকায় ক্রয়বিক্রিয় 





শংগ্রাম ও শাস্তি 
সকল অবস্থাতেই 


ভারত গবর্ণমেন্টের যে বাজেট পেশ করিয়াছেন হি ট্যাক্স 
বসানের প্রস্তাব হইয়াছে £ 

, আয়-কর, সুপার ট্যাক্স, কর্পোরেশন ট্যাক্স, ডাক মাণুলের হার ও 
টেলিফোন, সারচার্জ বুদ্ধি করিয়া মোট ২০ কোটী ১০ লক্ষ টাকা আয় বৃদ্ধি 
করা হুইবে। তায়াক ও বনস্পতি দ্বতের উপর উৎপাদন শু ধার্য্য করা 
হইবে। তামাকের শ্ুক্ক হার ফাইনাক্গ বিলে প্রকাশ করা হইবে। তবে 
এই কর বাঁবদ আয় হইবে প্রায় ১০:.কোটা টাক! ।, বনস্পততির উপর প্রতি 
হন্দরে ৭ টাকা কর ধার্য করা হুইবে। এই বাবদ আয় হইবে ১ কোটী ' 
৪০ লক্ষ টাকা। চিঠির মাসুল প্রথম তোলার পর প্রতি তোলায়-দুই্‌ পয়সার 


স্থলে এক আনা, পার্খেলের মাশ্তঙ্স প্রথম ৪০ তোলায় চারি আনার স্থলে 
ছয় আনা করা হইবে।' টেলিফোনের সারচার্জ এক, যষ্ঠাংশ: স্থলে এক- 


. তৃতীয়াংশ করা হুইবে। পাচ হাজার টাকা পর্যন্ত জায়ের উপর বর্ষ করের 


কোনও পরিবর্তন করা হয় নাই। 





হেড অহন ম্যাঙ্গো লেন, 
শাখাজমুহ__শিমুলিয়া, নীলফামারী, 
মেদিনীপুর ও ঢাকা । 


পুরী শাখা খোলা হইয়াছে। 
জলপাইগুরী, বহরমপুর ও Ua 
শাখা -শীত্রই খোল। 





৪৩নং ধর্ম্মতল! ষ্ট্ৰীট, কলিকাতা । 
নকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কাৰ্য্য করা হয়। 
“সুদের হার £= 


চলতি 
তি 


পট 


ত 











কার্ধ্যালয়--১২২নং বহুবাজার স্ট্রীট 
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| ভারতের বস্তু-শিল্প 1 ৭৭ 
বাংলায় 88100655185 তুলার ৷ চাষ 0) . ৭৮৮-৭৮৯ 
বিশ শয়নে EE শোষগ ৷ 


ভারতবর্ষের স্বাধ্কার অর্জনের, ন্যায়সঙ্গত দাবী বৃটিশ গবর্ণমেক্ট 
মানিয়া লইতে পারিভেছেন না । ' অথচ আস্তর্াতিক দরবারে ভারত 
, প্রসঙ্গে. সেজস্য তাহাদিগকে অনেক . সময়ই অসুবিধায় পড়িতে 
হইতেছে ] .কাজেই বিপাকে পড়িয়া ইংরাজ রাজনীতিবিদরা ভারত 

শাসনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্বন্ধে অনেক বৃহত্তর...ও মহত্তর বুরি 
রি আরম্ভ. করিয়াছেন। বৃটিশ. রাষ্ট্রদূত লর্ড হ্যালিফাক্স 
সম্প্রতি ‘দি আমেরিকান", পত্রে একটি প্রবন্ধ লিখিয়া মার্কিন 'যুক্ত- 


জাতির অন্য কোন দ্বিতীয় লক্ষ্য নাই । ভারতের শাসনভার হাতে লইয়া 


‘আমাদের বৃটিশ প্রভুরা প্রথম হইতে .এদেশকে শোষণ করিয়া চলিয়া- 
.ছেন। শিল্প-বাণিজ্যের ব্যাপারে প্রকৃতপক্ষে এদেশবাসীর কোন 


কর্তৃত্ব নাই । প্রথম হইতে ইংলণ্ডের শিল্প ও বাণিজ্যগত সুবিধা 
রুঝিয়া তাহারা এদেশের শিল্পনীতি নিয়ন্ত্রণ কিয়া চলিয়াছেন। 
বৃটিশ শিল্পের পক্ষে অনিষ্টকর হইয়া..দাড়াইতে. পারে এপ কোন 


'সংরক্ষণ ব্যবস্থা ভারতে অবলম্বন করার সুবিধা নাই। বাহিরের 


কোন দেশের সহিত বাণিজ্য চুক্তি বিধিবদ্ধ করিতে হইলে এদেশে 


রাষ্ট্রের লোকদিগকে-ঙ্গানাইয়া দিয়াছেন,যে, ইংরাজ জাতি ভারতবর্ষকে বটিশ পণ্য বিক্রয়ের সুবিধার দিকটাই ভারতবর্ষকে আগে দেখিতে হয়। 


ভাহাদের সম্পত্তি হিসাবে দেখেন না। ভারতের কল্যাণের নিমিত্ত 
_ জনসাধারণের প্রতিভূ.হিসাবে তাঁহারা এ দেশ শাসন করিয়া চলিয়া- 


ছেন মাত্র এই ব্যাপারে ইংরাজ জাতির 'কোন লাভের সম্পর্ক ' 


নাই। ভারত হইতে তাঁহারা এক কপর্দকও রাজস্ব. শ্রাহণ করেন না। 
লর্ড স্বালিফাক্সের এই ধরণের উক্তি আমেরিকার জনসাধারণ কিভাবে 
গ্রহণ করিবে তাহা আমরা জানি না 5 তবে ভারতের লোকেরা উহাকে 
, ইংরাষ্ জাতির নিছক ভগ্ামী 'ও কপটতা বলিয়াই মনে কিরিবে। 
ভারতের জনসাধারণ বৃটিশ প্রভুদের ভাকিয়া কোন - দিন তাহাদিগকে 
এদেশের শাসনভার গ্রহণ করিতে অনুরোধ জানায় নাই৷ বৃটিশ 
গব্ণমেন্ট নানারূপ কারসাজি করিয়া নিজেদের গরজেই সে ভার 
গ্রহণ করিয়াছেন। তারপর হইতে ইংরাজ্ম-শাসনের খেসারশ ভারতীয় 
জনসাধারণকে কতভাবেই না-ভোগ করিতে হইতেছে । লর্ড হ্যালিফাক্স 
বলিয়াছেন ভারত. শাসনের ব্যাপারে ইংরাজ্ম জ্বাতির কোন লাভের 
সম্পর্ক নাই! এদেশ হইতে তাহারা এক কপর্দকও রাজন্ব গ্রহণ 
করেন না। কিস্ত আমরা জানি ভারতের শাসন কর্তৃত্ব রক্ষা করিয়া 
চলার পিছনে স্বকীয় স্বার্থসিদ্ধি ও সুধ-সুবিধা বিধান ছাড়া ইংরাজ 


£ 


রাণিজ্য ব্যাপারে এই নীতি, অনুস্থত হওয়ার ফলে ভারতে শিল্প- 
ব্যবসায়ের অবস্থা খুবই পশ্চাৎপদ থাকিয়া যাইতেছে । আর তাহারই 
বিনিময়ে ইংলণ্ডের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি দিন্‌ দিন ফীপ্রিয়া উঠিতেছে। 
কেবল ভারতে পণ্য .কাটতির দিক দিয়াই নহে আমাদের ইংরাজ 
প্রভুরা এদেশের ব্যবসা-বাণিজ্যে ও এদেশের চাকুরী:ক্ষেত্রে স্বজাতীয়- 
দের স্থান নানাভাবে-সংরক্ষিত রাঁধিয়াও জাতিগত বার্থ সাধনের পথ 
প্রশস্ত করিতেছেন ।: ইংরাজ বণিকেরা তাহাদের. বিপুল মূলধন 
সহায়ে এদেশে শিল্প কারখানা ও.ব্যবসা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়া 
প্রচুর মুনাফার সুবিধা করিয়া লইতেছেন। তাহাদের . সে প্রভাব 
প্রতিপত্তি যাহাতে কোন অবস্থায়ই খর্ব না হয় সেজন্য. ভারত ' 
শাসন আইনে 'নানারূপ রক্ষাকবচ জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে । 
ইংরান্র বণিকদের কায়েমী স্বার্থ ও তাহাদের সঙ্ঘবন্ধ প্রতিযোগিতার 
ফলে জাহাজী ব্যবসায়ে ভারতীয়দের আত্মপ্রতিষ্ঠা সম্ভবপর "হইয়া 
উঠিতেছে না। তাহা ছাড়া বড়.ছোট অন্য অনেক. শিল্প ব্যবসায়ে 
দেশীয়দের অগ্রগতি অসম্ভব হইয়া দড়াইয়াছে। অপরদিকে এই 
ভাবে ইংরাজ জাতির ধনভাগার রীতিমত. স্ফীত হইয়া" উঠিতেছে। 
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এদেশে সরকারী চাকুরীর ব্যাপারে শ্বেতাঙ্গদের একচেটিয়া সুযোগ 
সুবিধার কথা বিশদভাবে বর্ণনা করিবার প্রয়োজন নাই। সাধারণ 
অদ্ধ-শিক্ষিত ইংরাজও এদেশে আসিয়া কিভাবে সরকারী চাকুরীর 
ব্যাপারে বিনা আয়াসে উপরিওয়ালার আসন দখল করিয়া বসে এবং 
মোটা বেতন ও মোটা ভাতার ভিতর দিয়া এই দরিদ্র দেশের অর্থ 
লইয়া যান তাহা আমর! প্রতিনিয়তই দেখিতেছি ! সরকারী চাকুরীর 
- মাহিয়ানা ও ভাত৷ দিয়া যে কেবল এদেশেই ইংরাজ অফিসরদের 
রাজসিক জীবনযাত্রা নির্বাহ হয় তাহা নহে; কাধ্য শেষে বিপুল 
পেনসনসহ ইংলণ্ডে ফিরিয়া, গিয়া সেখানেও তাহার! -াবজ্জীবন 
সুখস্বাচ্ছদ্্য ভোগ করিয়া থাকেন। যেসব সৌভাগ্যবান. ইংরাজ 
ভারতে লাট-বড়লাট হওয়ার গৌরব লাভ করেন তাহাদের বিপুল 


পারিশ্রমিক ও তজ্জনিত এ্রশ্বর্ধ্য' ত পরিমাণ করাই চলেনা।. এ 


সমস্ত ধরণের অর্থনৈতিক শোষণ অব্যাহত ভাবে চলিবার পরও 
ইংরাত্র রাজনী তিবিদেরা ভার্ত শাসনের ব্যাপারে তাহাদের লাভের, 
সম্পর্ক নাই বলিয়া গৰ্ব্ব করিতেছেন এবং এদেশবাসীর কল্যাণই 


ভাহাদের পরম লক্ষ্য বলিয়া! প্রচার করিভেছেন। ইংরান্দ জাতির, 


এই-ভগ্তামীর নিন্দা করিবার ভাষ নাই৷ 

| বাজেট ও বীম! কোম্পানী . 

' ভারত সরকারের আগামী বৎসরের বাজেটে যে বিপুল পরিমাণ 
'স্বাটতি' অগ্নুমিত হইয়াছে তাহা পূরণের জন্য অর্থসচিব স্তার জেরেশী 
রেইজম্যান কতকগুলি দিক দিয়া ট্যাক্স বৃদ্ধির প্রস্তাব করিয়াছেন | 
এই নূতন ট্যাক্সের চাপ কতক পরিমাণ এদেশীয় বীমা কোম্পানী 
সমূহকেও ভোগ করিতে হইবে। সেজন্য ভারতীয় বীম! প্রতিষ্ঠান- 
সমূহের তরফ হইতে ইতিমধ্যেই এই সমস্তের: বিরুদ্ধে প্রতিবাদ 
উঠিয়াছে,। . ইণ্ডিয়ান ইন্লিওরেন্স ইনষ্টিটিউটের সভাপতি মিঃ এস. সি. 
রায় এক রিবৃতিতে 'বলিয়াছেন, ভারত সরকারের, অর্থসচিব আয়করের 
'উপর সারচাঙ্জ বাড়াইবার ও কর্পোরেশন ট্যাক্স বৃদ্ধি করিবার যে 
প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছেন তাহ! এদেশীয় বীমা কোম্পালীগুলির 
উপর একটা গুরুভার গ্যাস্ত করিবে ! তাহা ছাড়া, চিঠিপত্র ও পার্ল - 
প্রভৃতির মাশুল বাড়াইবার য়ে .নিদ্দেশ' দেওয়া. হইয়াছে তাহাও 
পরোক্ষভাবে উহাদের যথেষ্ট ক্ষতির কারণ, হইবে+ ডাক বিভাগের 
মারফতে বীমা কোম্পানী সমুহের বিস্তুর..কাজকর্দু সম্পন্ন হইয়া 
থাকে ডাঁমকাশুল . বৃদ্ধি করা হইলে জনসাধারণের তুলনায়. 
কোম্পারী সমূহকেই. বেশী করিয়া উহার' খেসারৎ ভোগ করিতে 
হইবে। এভাবে নৃতন ট্যাক্সের ফলে বীমা প্রভিষ্ঠান্গুলির কার্ধ্য 
পরিচালনার ব্যয়.অনেরু পরিমাণে বাড়িয়। যাইবে । আর তাহাতে 
. হুয়ত ভরিষ্যতে উহাদের পক্ষে বীমার প্রিমিয়াম হার বৃদ্ধি করা. ছাড়া 
কোন গত্যত্তর, থাকিবে না। . এই দরিদ্র দেশে লোকের আর্থিক 
মঙ্গতি 'কম বলিয়া সাধারণের ভিতর 'বীমার প্রচলন এখনও তেমন: 
কিছু বৃদ্ধি পায় নাই। নূতন ট্যাক্সের ফলে যদি বীমা কোম্পানী 
সমূহ উহাদের প্রিমিয়ামের হার, বাড়াইতে বাধ্য হয় তবে দেশে বীমার 
প্রচলন বর্তমানের. তুলনায় ভবিষ্যতে আরও বাধাপ্রাপ্ত হইবে। 
‘সেইরূপ :'একটী অবস্থার স্থপ্টি হইলে কেবল যে. বীম! কোম্পানী সমূহের 
হন্দশ! ঘটিবে তাহা নহে উহা অন্ত' নান! দিক দিয়াও দেশের 
যথেষ্ট ক্ষতির কারণ, হইবে. ৃষ্টান্তন্বরূপ মিঃ রায় এবিষয়ে 'ইন- 
ফ্রেশন' সমস্তার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। যুদ্ধের জন্য বর্তমানে 
নানা দিক দিয়া দেশবাসীর হাতে .বেশী , অর্থাগম 'হইতেছে। এই 
নূতন অর্থ একান্তভাবে 'জিনিষপত্র ক্রয়ে নিয়োজিত হইয়া যাহাতে 
মারাত্মক ইনফ্রেশন ঘটাইতে ন! পারে. তজ্দরন্য লোকের বদ্ধিত আয় 


আর্থিক জগৎ. 
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অন্ত নানাদিকে টানিয়া লওয়ার চেষ্টা হইতেছে। বীমা পলিসির 
প্রিমিয়াম হিসাবে যে অর্থ পরিশোধ করা হয় তাহা লোকের বর্তমান, 
ক্রয় ক্ষমতা হ্রাস করিয়া ইনফ্লেশন-নিবারণে সহায়তা করিয়া থাকে । 
নৃতন ট্যাক্সের ফলে ভারাক্রান্ত হইয়া দেশের বীমা কোম্পানী সমূহ 
যদি উহাদের প্রিমিয়াম হার বাঁড়াইয়া দেয় এবং তাহাতে বীমা পলিসি 
গ্রহণ সম্বন্ধে লোকের আগ্রহ যদি মন্দীভূত হইয়া আসে তবে ইন- 
ফ্রেশন প্রশমনের একটা বড় রকম সুযোগ নষ্ট হইয়া যাইবে । আমরা 
মিঃ রায়ের এইসব মন্তব্য খুব সময়োচিত ও সুচিন্তিত বলিয়াই মনে 
করি। এই যুদ্ধের সময়ে ভারত সরকারের সামরিক ব্যয় বৃদ্ধির সঙ্গে 
নৃতন ট্যাক্স বাড়াইবার যে একটা বিশেষ প্রয়োজনীয়ত৷ দেখা দিয়াছে 
মিঃ রায় তাহা অস্বীকার করেন না। ভবে তিনি মনে করেন জন-' 
কল্যাণের দিক দিয়া বীম! কোম্পানী সমূহের বেশী রকম সার্থকতার 
কথা বিবেচনা করিয়া. ভারত গবর্ণমেন্ট এবিষয়ে উহাদিগকে অনেরুট। 
রেহাই দিতে পারেন এবং বর্তমান অবস্থায় তাহা খুবই সঙ্গত।. 
এ সম্পর্কে মিঃ রায় তাহার বিবৃতিতে ইংলণ্ডের দৃষ্টান্ত উল্লেখ 
করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যুদ্ধের জস্য বৃটিশ সরকারও. বর্তমানে 
। নানাভাবে ট্যাক্স বাড়াইয়া চলিয়াছেন। কিন্ত তাহাদের বিশেষত্ব 
এই যে, তাহার! দেশের বীমা কোম্পানী সমূহের কথা স্বতত্ত্রভাবে 
বিবেচনা করিয়া দেখিতে ভুলেন নাই । জাতীয় জীবনে বীমা কোম্পানী 
সমূহের সার্থকতার কথা ভাবিয়া বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট উইাদের দেয় করের. 
পরিমাণ কম করিয়া নিদিষ্ট কুরিয়াছেন। ইংলণ্ডের সাধারণ ব্যবসা 
প্রতিষ্ঠান সমূহ যে হারে গবরেন্টকৈ আয়কর প্রদান করে ইংলণ্ডের 
বীমা কোম্পানী সমূহকে আয়কর, প্রদান করিতে হয় সে তুলনায় 
শতকরা ২৫ ভাগ কম। এইরূপ সুব্যবস্থার ফলে ইংলণ্ডের বীমা 
প্রতিষ্ঠানসমূহ এই যুদ্ধকালীন অবস্থায়ও যথেষ্ট. সুযোগ সুবিধা ভোগ 
করিতেছে। ইংলগ্ডের সেই দৃষ্টান্ত দেখাইয়া মিঃ রায় এদেশের বীম! ' 
কোম্পানী সম্পর্কে ভারত গবর্ণমেপ্টের নিকট অনুরূপ সুবিবেচনা দ্বাবী 
করিয়াছেন। এই দাবী সর্ব দঙ্গত। আমরা আশাকরি গবর্ণমেন্ট 
এ সম্পর্কে তাহাদের মনোভাব সচিরে : সি 
ক্রটি করিবেন না। টি 
ডিনারের বিল | 

ভিনেম্বর মালের বহিরবানিদ্য জন্পর্কে সম্প্রতি ' যে রিপোর্ট ' 
প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে আলোচ্য মাসে ভারতীয় : রপ্তানী 
বাণিজ্যের একটা অবনতি ! লক্ষ্য করা যাইতেছে ।' প্রত 
নভেম্বর . মাসে. বিদেশ : হইতে ভারতে ৭ কোটি .১৮ “লক্ষ 
টাকার . মালপত্র আপিয়াছিল। অপরদিকে এ মাসে ভারত 
হইতে ২*' কোটি ২২ লক্ষ টাকার মালপত্র বাহিরে রপ্তানী - 
হইয়াছিল.। ডিসেম্বর মাসে আমদানীর পরিমাণ বাড়িয়া ৮ কোটি 
১৩'লক্ষ টাকা হইয়াছে। কিন্তু'রপ্তানী কমিয়া ১ কোটি ৯৬. লক্ষ 
টাকায় পর্ধ্যবসিত হইয়াছে । এইভাবে আমদানী বৃদ্ধি ও রপ্তানী ' 
হাসের কলে আলোচ্য মাসে বহির্ববাণিজ্য ক্ষেত্রে ভারতের অনুকূল 
উদ্বত্ত অনেক পরিমাণে কমিয়া গিয়াছে । , নভেম্বর মাসে আমদানীর ' 
তুলনায় রপ্তানীর ১২ কোটি'২৪ লক্ষ’ টাকা আধিক্য' দেখা গিয়াছিল। 
ডিসেম্বর মাসে সেই আধিক্য হ্রাস পাইয়া ১* কোটি ৮৪ 'লক্ষ 
টাকায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। রপ্তানী ' বাণিজ্য সঙ্কুচিত : হওয়া' সব 
ক্ষেত্রে আক্ষেপের বিষয় নহে। দ্ৃষ্টাত্ত্রূপ বলা. যায় এই যুদ্ধের 
সময়ে এদেশে যে-স্থলে খান্ভত্রব্যের নিদারুণ অভাব 'দেখা যাইতেছে 
সেন্থলে বাহিরে খাগ্ভশস্তের রপ্তানী কম হইলে তাহাকে আমরা 
শুভ লক্ষণ, বলিয়াই মনে করিব ।.- কিন্তু দুঃখের বিষয় ডিসেম্বর মাসে 








৮ই মার্চ, ১৯৪৩ ] 


ভারতীয় রপ্তানী সেদিক দিয়া হ্রাস পায় নাই। নভেম্বর মাসে 
ভারত হইতে বাহিরে ৪৯ লক্ষ টাকার ডাল, শম্ত ও ময়দা জাতীয় 
জিনিষ রপ্তানী হইয়াছিল । ডিসেম্বর মাসে এই: শ্রেণীর জিনিষের 
রপ্তানী বাড়িয়া ৭৯ লক্ষ “টাকায় দীড়াইয়াছে। অপরদিকে এবার 
তুলা ও পাটি প্রভৃতি অর্থকরী ফসবের রপ্তানী হ্রাস পাইয়াছে। 
এই সমস্ত দেখিয়! রপ্তানী বাণিজ্য সম্পকে এদেশীয় গবপর্মন্টের 
পরিকল্পনার অভাবই সুচিত হইতেছে। ৮ 
গালিং সিকিউরিটি ও তাহার সহ্যবহার 
যুদ্ধের সুরু হইতে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হাতে, নানাভাবে বিস্তর 
পরিমাণ ্টালিং সিকিউরিটি আসিয়া মজুত হইতেছে। গবর্ণমে্ট এই 
ক্রমবর্ধমান ট্টালিং ঘারা,গত, তিন বৎসরে ভারতের বিদেশী খণ পরি- 
শোধ করিয়া দেওয়ার একটা কাধ্যনীতি অনুসরণ করিয়াছিলেন । 
উহার-্কলে ইংলণ্ডে পাউণ্ড হিসাবে গৃহীত ভারতের খণ প্রায় সমস্তই 
পরিশোধ করিয়া দেওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে। বিদেশী খণ' মোচনের 
এই কার্ধ্যনীতি অনুস্থত ' হওয়ার পর পূর্বেকার সঞ্চিত ষ্টালিং-এর 
মধ্যে যাহা উদ্ধ ত্ত রহিয়াছে এবং নূতন যে ট্টালিং আসিয়া 'রিজার্ড 
ব্যাঙ্কের হাতে জমা হইতেছে গবর্ণমেপ্ট দেশের স্বার্থ বুঝিয়! তাহার 
সঘ্যবহার ;করিবেন বলিয়া আশা করা গিয়াছিল। কিন্তু তাহারা 
'সেবিষয়ে কোন সুচিন্তিত কার্য্যনীতি গ্রহণ না করিয়া এতদিন এবিষয়ে 
অযথা টালবাহন। করিয়াছেন। যাহা হউক ভারত সরকারের অর্থ- 
সচিব স্যার' 'জেরেমী 'রেইজ ম্যান সম্প্রতি তাহার বাজেট ' বক্তৃতায় 
অন্যান্য" - বিষয়ের সঙ্গে ট্টার্লিং ' সিকিউরিটি সম্পর্কে যে 
‘কয়েকটি কথা বলিয়াছেন তাহাতে এদিক দিয়া সরকারী উদ্দেশ্য ও 
'অভিরুচি কতকটা বুঝা গিয়াছে । তিনি. বলিয়াছেন, ভারতের বিদেশী 
-খণ শোধ হইয়া যাওয়ার ফলে ভবিষ্যতে এঁ বাবদ এদেশকে ট্টালি- 
এর হিসাবে-কোন সুদ যোগাইতে 'হইবে না। তবে বিদেশী ' খণের 


"সুদ যোগাইবার রীতি বন্ধ হইলেও এদেশের অবসরপ্রাপ্ত সিভিলিয়ান- 


“দের পেন্সন.প্রভৃতি দফায় ভারতকে; ' ইংলণ্ডে অর্থ প্রেরণ 
-করিতে হইবে, আর সেদিক দিয়া ষ্টালিং ব্যবহারেরও যথেষ্ট প্রয়োজন 
থাকিবে ।, এইভাবে দেয় ষ্টালিং-এর পরিমাণ বৎসরে ৫০৬৯ লক্ষ 
-পাঁউণ্ডের কম হইবে না । রীতিমত ভাবে এই অর্থ পরিশোধের জন্য 
“ভারত গবর্ণমেন্ট রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সঞ্চিত '্টালিং "দ্বারা এখন হইতে 
“একটি অগ্রিম তহবিল গঠন করিতে চান। তাহা ছাড়া যুদ্ধের পর, 
‘এদেশের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের কাজ চালাইবার জন্য বাহির হইতে 
“যে যন্ত্রপাতি ও অন্ত- | আনয়নের 

' তাহার কথা বিবেচনা করিয়া এ 'উদ্দেশ্েও গবর্ণমেন্ট একটি ষ্টালিং 
‘তহবিল গড়িয়া তুলিবার'সঙ্কল্প করিয়াছেন | ' রিজার্ভ“ ব্যাঙ্কের হাতে 


“যে উদ্ধ ত্ত ই্রালিং সঞ্চিত হইয়াছে: উপরোক্ত হুই উদ্দেশ্যে তাহা মজুত. 


করিয়া রাখাই ' গবর্ণমেণ্টের লক্ষ্য । এতঘ্যতীত অন্ত কোন্‌ দিকে 
উদ্ধত ষ্টাৰ্লিং নিয়োগের কোন পরিকল্পনা আপাততঃ তাহাদের নাই 
ইহা অর্থসচিব . তাহার বাজেট স্পষ্ট করিয়াই জ্ঞাপন 
-করিয়াছেন। ' 

ষ্টালিং মিহির ছা রর হা 
আমাদের নিকট অহেতুক গোৌড়ামী ও 'একদেশদর্শীতার পরিচায়ক 
বলিয়াই মনে হইয়াছে । "ইহার পিছনে দেশের জনমতের - যে কোন 
-সমর্থন-নাই ভারতের বিভিন্ন বণিক সংসদগুলির সময়োচিত' প্রতিবাদে 
তাহা নিঃসন্দেহ-' ভাবে : প্রমাণিত ' হইয়াছে।- কলিকাভার - বেঙ্গল 
ম্যাশন্যাল চেম্বার অব, কমার্স” সম্প্রতি এক ‘বিবৃতিতে বলিয়াছেন, 
শাবর্ণমেন্ট যুদ্ধোত্বর পুনর্গঠন ' সমস্তার কথা তুলিয়া ওদেশের উদ্ত্ত 


আৰ্থিক জগৎ 


বিভাগের আয় বিশেষভাবে ' সম্প্রসারিত হইয়াছে। ' 


৭৮৫ 


ষ্টালিং দ্বারা একটি তহবিল গঠনের প্রস্তাব করিয়াছেন। অন্য অনেক 
প্রয়োজনীয় কাজে ষ্টালিং সত্যবহারের বিধিব্যবস্থা না করিয়া এই 
ধরণের একটি বিরাট তহবিল গড়িয়া তোলার বিশেষ কোন যৌক্তিকতা 
আছে বলিয়া মনে করা যায় না। এদেশের পোর্ট ট্রাষ্ট, মিউনিসি- 
প্যালিটি, ট্রাম কোম্পানী ও বৈছ্যতিক প্রতিষ্ঠান প্রভৃতিতে যথেষ্ট 
বিদেশী মূলধন নিয়োজিত রহিয়াছে । সেই মূলধনের উপর দেয় সুদ 
ও লভ্যাংশ বাবদ প্রতি বৎসর বিস্তর টাকা বাহির হইয়া যাইতেছে? 
গবর্ণমেন্ট উদ্ত্ত ষ্টালিংয়ের কতকাংশ নিয়োগ করিয়া -যদি' এই স্ব 
বিদেশী মূলধন মিটাইয়া দেওয়ার ব্যবস্থা. করিতেন ভবে একটা 
কাজের মত কাজ হইত। এই নীতি অনুযায়ী ব্যবস্থা অবলম্বিভ 
হইলে পরোক্ষভাবে উহা দারা বর্তমান ইনফ্লেশন সমস্তারও কতকটা 
প্রতিকার সম্ভবপর হইত। বেঙ্গল ম্যাশন্যাল চেম্বার যে ধরণের বিধি- 
ব্যবস্থায় উদ্বত্ত ষ্টালিং নিয়োগের কথা বলিয়াছেন তাহা! সকল 'দিক 
দিয়াই খুব সমর্থন যোগ্য । আমরা পূর্বে অনেকবার এই প্রকার 
দাবী উত্থাপন করিয়াছি। দেশের নেতৃস্থানীয়, ব্যক্তিরা বার বার এই 
শ্রেণীর দাবী গবর্ণমেন্টের নিকট পেশ করিয়াও আসিয়াছেন। ভারত . 
গবর্ণমেন্ট সে সুপরামর্শে কোন কর্ণপাত করিতেছেন নাঁ, ইহা নিতান্তই 


পরিতাপের বিষয় । 


ডাক ও তার বিভাগ 

'ভারত সরকারের ডাক ও তার 'বিভাগ সম্পর্কে প্রতি বৎসর একটি 
করিয়া রিপোর্ট প্রকাশ করা হইত । কাগজের ব্যবহার সঙ্কোচ করিতে 
গিয়া গবর্ণমেন্ট এবার 'উক্ত বিভাগের ১৯৪১-৪২ সালের রিপোর্ট 
প্রকাশ করিবেন না বলিয়া স্থির করিয়াছেন। যাহা হউক ১৯৪১-৪২ 
সালের রিপোর্ট পুস্তকাকারে প্রকাশ না করা হইলেও উক্ত বৎসরের 
কার্ধ্যধারা সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ তাহারা সংবাদপত্রে প্রচার 
করিয়াছেন। এই বিবরণ দৃষ্টে জানা যায় যুদ্ধকালীন অবস্থার জন্য 


' আলোচ্য বৎসরে ডাক ও তার বিভাগের কাজ নানা দিক- দিয়! খুবই 


বাড়িয়। গিয়াছে। ১৯৪-৪১'সালে এদেশে ডাকযোগে ১২১ কোটি 
৫০ লক্ষ চিঠিপত্র ও পার্ল চলাচল হইয়াছিল" এবং" ৪. কোটি ৩৪ 
লক্ষ' মণি-অর্ডার প্রেরিত: হইয়াছিপ। আলোচ্য  ১৯৪১-৪২-সালে 
চিঠিপত্র ও মণি-অর্ডারের সংখ্যা বাড়িয়া 'যথাক্রমে ১২৭ ' কোটি ' ২৪ 
লক্ষ ও-৪ কোটি ৮০ লক্ষ দাড়াইয়াছে'। তাহা ছাড়া পূর্বব ' বৎসরের , 
তুলনায় আলোচ্য' বৎসরে টেলিগ্রামের সংখ্যা' ১ ' কোটি ৯০ লক্ষ 
হইতে ২-কোটি ২* ‘লক্ষ পর্যন্ত, টেলিফোন, গ্রাহকের-.সংখ্যা ৯৪ 
হার রই OE UE ie তং ট্যান্ধ টেলিফোন বার 
‘কলের’ স্ংখ্যা ২৮ লক্ষ হুইতে ৩২ ক্ষ পর্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই 
ভাবে সকল দিক দিয়া কাজরকর্ম্ম, বাড়িয়া যাওয়ায় ডাক ও তার , 
সর্বপ্রকার 

খরচপত্র বাদে আলোচ্য বৎসরে উক্ত বিভাগের ৩॥ কোটি টাকা-উ্ধত্ত 


, দেখা গিয়াছে ॥ ১৯৪০-৪১ সালে ডাক ও তার -রিভাগের ১ কোটি 


২৪ লক্ষ টাক। উহ্ত্ত হইয়াছিল | দেখা যাইতেছে এবার তাহা সে 
তুলনায় সওয়া দুই কোটি টাকার সত বাড়িয়াছে। ডাক ও তার 
বিভাগের এই সমৃদ্ধি খুব উল্লেখযোগ্য হইলেও ইহাতে সাধারণের 
পক্ষে উৎফুল্ল হওয়ার কিছু নাই । কেননা ডাক বিভাগের স্বচ্ছলতা 
দেখিয়া গবর্ণমেন্ট চিঠিপত্র» 'মণি-অভার, টেলিগ্রাম ও' টেলিফোনের 
হার হাস করিবেন, না কিংবা উক্ত .বিভাগের উদ্ধু ত্র নিয়োগ" করিয়া 
সাধারণের সুবিধার জন্য ডাকঘর ও, টেলিগ্রাম অফিসের সংখ্যাও 


.ভহারা বাড়াইতে যাইবেন না.।. ডাক বিভাগের ক্রমিক, আয়: বৃদ্ধি 


সত্বেও পূর্ব্বে ডাকমাশুলের হার বদ্ধিত করা হইয়াছিল উক্ত 
বিভাগের ৩॥ কোটি টাকা উদ্ধ ত্ত সত্বেও এবার আবার নুতন করিয়া 
মাশুল বাড়ান হইয়াছে। কাজেই ডাক বিভাগের বিপুল সমৃদ্ধি দেখিয়। 
সাধারণের পক্ষে কোনরূপ আশাভরসা পোষণ. করিতে যাওয়া বৃথা! : 


| EE 
মহাত্মা গান্ধী তিন সপ্তাহ অস্তে তাহার অনশন ভঙ্গ করিয়াছেন। 


বর্তমানে তাহার জীবন সম্পর্কে কোন শঙ্কার কারণ নাই। তিনি 
'ক্রুমে ক্রমে পূর্বের স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসিতেছেন । 


মহাত্মাজীর জীবন রক্ষা পাওয়ায় আমরা নিরুদ্ধিগ্ন হইয়াছি, 


অন্ন দেশের মনীষী ও অন্ন সমাজ নিশ্চিত হইয়াছেন । যখন-. 
সমগ্র জগৎ জুড়িয়া পন্বার্থে স্বার্থে বেধেছে, সংগ্রাম,” সভ্যতার সেই 
.ঘোর সঙ্কটের দিনে মহাত্মাকে শুধু পরাধীন ভারতের প্রয়োজনেই 


বাঁচিতে হইবে না, দিশাহারা মনুষ্য সমাজের প্রকৃত শাস্তির জন্যও 
সাহার জীবন আজ একাস্ত অপরিহার্ধ্য। অথচ এমন ছর্দিনে 
সহাত্মা গান্ধীর স্যায় বিশ্ব-যুক্তির সৰ্ব্বশ্ৰেষ্ঠ উপাসকের কিনা কাঁরাগারের 


,অভ্যস্তর ছাড়া আর স্থান হইল না! এই অপরিসীম লজ্জা ও ক্ষতি 
' কেবল আমাদেরই নহে, শাসক-শ্রেণীও তাহাদের শুভবুদ্ধি একেবারে 


জলাঞ্জলি না দিলে এই অপকীত্তিতে লজ্জায়“অধোবদন হইতেন। 

, মহাত্ম৷ গান্ধীর অনশন সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে আবার আপোষ- 
মীমাংসার নানারূপ কলগুঞ্জন উত্িত হইয়াছে। গ্রেট বৃটেন ও 
‘মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ও প্রখ্যাত সংবাদপত্র গান্ধীজীর 
অন্শনকে প্রথম ধাপ ব্বরূপ ব্যাখ্যা করিয়া ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের 
নেতৃবৃন্দের সহিত অবিলম্বে নৃতন করিয়া আপোষ-মীমাংসার কথাবার্তা 


$ 


'চালাইবার উপদেশ ও অনুরোধ জানাইয়াছেন। ভারতের অচল 


না 


অবস্থা দূর করিবার জম্ত উপরোক্ত দূরদর্শী বিদেশীদের আস্তরিকতা 
ও অকৃপটতায় আমরা সন্দেহ প্রকাশ ‘করিব না। কিন্তু তাহাদের 
এরূপ শুভেচ্ছা প্রণোদিত প্রচেষ্টা অরণ্যে. রোদন, ছাড়া আর কিছুই 
নহে। গুটিকয়েক ব্যক্তি বিভিন্ন পরাধীন দেশ বা উপনিবেশের 


জন্য *এরূপ স্যায়বোধের ছারা, চালিত হইলেই সমস্যার সমাধান হয়, 


না। বার্ক, পিট ও শেরিভিয়ানের যুগ হইতে আর্ত করিয়া, পাল 


. বাক, রাসেল ও লুই ফিশারের যুগ পৰ্যন্ত ভারতের প্রতি সহানুভূতি 


দেখাইবার লোকের অভাব ঘটে নাই । কিন্তু ভুলিলে চলিবে না, এ 
সর ব্যক্তিদের সংখ্যা আজও মুষ্টিমেয় এবং তাঁহাদের স্ব স্ব দেশের 
সাম্রাজ্যবাদী শাসক শ্রেণী ও শাসক-শ্রেণী কর্তৃক দুষিত ১ও নিয়ন্ত্রিত 
জনসাধারণের উপর তাহাদের বিশেষ প্রভাব নাই । নহিলে তাহাদের 


রর তীব্র সমালোচনা ও সময়োচিত উপদেশ সন্বেও ভীহাদের দেশের গবর্ণ- 


মেন্ট কোন্‌ শক্তির বলে স্বৈরাচারের পথ ছাড়া আর কোন পথে অগ্রসর 
হইতে জানেন না? বৃটিশ শাসক শ্রেণী ও বৃটিশ জনসাধারণের 


_আত্তরিকতায় আমাদের বিন্দুমাত্র আস্থা নাই।- পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ 


ব্যক্তি যখন জীবন-মরণের 'সদ্ধিক্ষণে পৌছিয়াছেন; এমন এক সঙ্কট- 
জনক পরিস্থিতির গুরুত্ব যীহারা বুঝিয়াও বুঝিলেন না, তাহাদের সহিত 
আর. আপোব-আলোচনার আশা কোথায় ? এরূপ মিথ্যা আশায় 
রি কে ছার জিডির সি যয 


#4, 


ডিন টিটি গর দেশের 


. ভাস্ক সর্ধবন্য পণ করিবার, জাতির হিতে নিজের হিত বিসর্জন “দিরার 


মত লোকের ন. অভাব নিশ্চয়ই ঘৃটিয়াছে। নহিলে মহাত্মার ন্যায় 





মহাসভার পক্ষ হইতে কৈফিয়ৎ দাবী করিয়াছেন। 


করিয়া? মহাত্মাজ্জীর.অনশনকে উপলক্ষ্য করিয়া মীমাংসার পথ 


খুঁজিলে কোন ফললাভ হইবে না। তাঁহার আদর্শ ও নির্দেশ অক্ষরে : 
অক্ষরে পালন করিয়া. সমগ্র দেশকে এঁক্যবদ্ধ করিয়া জাতীয় মুক্তি- 
সংগ্রামের পথে লইয়া যাইবার একমাত্র কর্তব্য ছাড়া বর্তমানে 
আমাদের আর কিছু ভাবিবার নাই । মহাত্মাজ্জীর অনশনে এক দিকে ' 
যেমন আমাদের জাতীয় দৌর্কবল্য ধরা পড়িয়াছে, অপর পক্ষে তাহার 
আত্মিক শক্তির জয়ের দ্বারা, . আমাদের * জাতিগঠনমূলক কার্য্য 
আরও বহুগুণ অনুপ্রাণিত হইবে। : অপরের দয়াদানের উপর নির্ভর 
করিয়া থাকিলে স্বাধীনতা আসে না। স্বাধীনতা নিজেদের শক্তি ও 
সাধনার বলে. অঞ্জন করিয়া লইতে হইবে! সেই যুক্তি-সংগ্রামের 
নেতার জীবন রক্ষা পাইয়াছে, ইহা আমাদের পরম সৌভাগ্যের 
কথা৷ 


__ মহাত্মা গান্ধীর অনশন সম্পর্কে .মতানৈক্যের ফলে ব্ড়লাটের 
শাসন পরিষদের তিন জন ভারতীয় সদস্য যথাসময় পদত্যাগ করিয়া 


শুভবুদ্ধি ও জাতীয়তাবোধ্র পরিচয় দিয়াছেন । এ সময় অনেকেই 
কিন্তু আশা করিয়াছিলেন, অন্যান্ত ভারতীয় সদস্তরাও উপরোক্ত 


তিন জন সদস্যের পদাক্ানুসরণ করিবেন। বিশেষ করিয়া হিন্দু 


মহাসভার সদস্য স্তার জওলাপ্রসাদ প্রীবান্তব মহাত্মা গান্ধীর 


জীবন-সন্কট কালে শাসন-পরিষদের সদন্ত পদে ইস্তফা দিবেন 


এরূপ ' অম্ভমান করা হইয়াছিল । এই বিষয়ে হিন্দু মহাসভার 


পক্ষ হইতে স্তার জওলাপ্রসাদ শ্রীবান্তবের উপর চাপ দেওয়৷ দুরে 


থাকুক, সহাসভার প্রেসিডেন্ট বীর সাভারকর ও জেনারেল সেক্রেটারী 
ডাঃ মুঞ্জে নয়া দিল্লীতে স্তার জওলাপ্রসাদ শ্রীবাস্তবকে পদত্যাগ না 
করিবার নির্দেশ ও অনুরোধ জানাইয়া তার ও পত্র প্রেরণ করিয়া- 
ছিলেন । মহাসভার অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট শ্রীযুক্ত, ঠ্যামাপ্রসাদ 
মুখোপাধ্যায় অগৌণে মহাসভার ওয়ার্কিং কমিটির এক জরুরী বৈঠকে 

স্যার জওলাপ্রসাদের পদত্যাগের প্রশ্ন বিবেচনার অন্ত প্রস্তাব করিয়া- 
ছিলেন। বীর সাভারকর এই প্রস্তাব সরাসরি অগ্রাহ্য করিয়া দিয়াছেন । 
এই প্রসঙ্গে সম্প্রতি হিন্দু মহাসভার ভূতপূর্ব্ব জেনারেল সেক্রেটারী 


“ রাজা মহেশ্বর দয়াল শেঠ সংবাদপত্র মারফৎ. এক বিবৃতিতে বীর ' 


সাভারকর ও ডাঃ মুঞ্জের আচরণের নিন্দাবাদ করিয়া সমগ্র হিন্বু- 
বীর সাভারকর 
ও ডাঃ মুঞ্জে যেরূপ মনোভাবের পরিচয় দিলেন তাহাতে তাহাদের 


প্রকৃত রূপ এতদিনে ধরা. পড়িয়াছে। জন কয়েক সুবিধাবাদী 


লোক নিজেদের ব্যক্তিগত প্রভাব-প্রতিপত্ধি বাড়াইবার ও বন্জায় 
রাখিবার জন্যই নিজ সম্প্রদায়ের অথণ্ড স্বার্থের সমর্থক ও প্রচারক 


'সাক্জিয়া থাকেন। এই জাতীয় লোক ভারতের স্বাধীনতা লাভের 


পথে অন্তরায়। যখন জাতি, বর্ণ, সম্প্রদায়, ও রাজনৈতিক দল 
নির্বিশেষে প্রায় সমগ্র ভারত কারারুদ্ধ মহাত্মাজ্জীর প্রতি ভারত 
সরকারের কঠোর আচরণের নিন্দাবাদ করিতেছে, সেই সময় হিন্দু 


.মহাসভার সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক সঙ্কীর্ণ দলীয় মনোবৃত্তির দ্বারা 
সিন খাট করিয়াছেন 
মহাপুরুষকে . কাছে পাইয়াও ভারত এখনও পরাধীন আছে কেমন . 


( ৮০২ পৃষ্ঠায় ভঠব্য ) ' | 
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বোম্বাই, মিলওনার্সস এসোসিয়েশন সম্প্রতি তাহাদের" যে বাষিক 
রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে ভারতের কাপড়ের কলগুলি 
সম্পর্কে গত ১৯৪১ সালের সেপ্টেম্বর হইতে ১৯৪২ সালের আগষ্ট পর্য্যন্ত 
এক বৎসরের বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে । পরিধেয় বসন্তের 
দুশ্রাপ্যতা- ও ছুর্শুল্যতা হেতু এদেশে আঙ্গ 'এক বড় রকম সঙ্কট 
দেখা দিয়াছে! কিভাবে ও কেমন করিয়া এই সঙ্কটের সৃষ্টি হইল 
তাহা নিয়া দেশের "লোক যথেষ্ট চিন্তাভাবনা করিতেছেন । এই 
সময়ে -মিলওনার্ঁপ এসোসিয়েশনের উপরোক্ত রিপোর্ট দৃষ্টে সংখ্যা, 
কার্ধ্যকারিতা৷ ও বস্ত্র উৎপাদনের দিক দিয়া ভারতীয় কাপড়ের কল- 
সমূহের বর্তমান, অবস্থা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা অপ্রাষঙ্গিক 
হইবে না৷" 

গত ১৯৪০-৪১ সালে ভারতে চলতি কাপড়ের কলের সংখ্যা ছিল 
৩৯০টি। বর্তমান রিপোর্ট পাঠে জানা যায় আলোচ্য ১৯৪১-৪২ 
সালে তাহা বাড়িয়া মোট ৩৯৩টি দবাড়াইয়াছে। বোম্বাই প্রদেশে 
(আমেদাবাদ সহ) পূৰ্ব্বে মোট কাপড়ের কলের সংখ্যা ছিল ১৩৯টি । 
এবার এ প্রদেশে একদিকে ২টি নূতন কল চালু হইয়াছে, অপরদিকে 
একটি পুরাতন কলের কাজ বন্ধ হইয়াছে। কাজেই এবার চলতি কলের 
মোট সংখ্যা দ্রাড়াইয়াছে ১৪০টি । পাঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশ, মাদ্রাজ, 
মধ্যপ্রদেশ ও বরোদা রাজ্যে ১৯৪১-৪২ সালে চলতি কলের সংখ্যা 
একটি-ররিয়' বৃদ্ধি পাইয়াছে।. বাঙ্গলা প্রদেশে এবার নূতন কোন 
কল চালু করা হয় নাই। ১৯৪০-৪১ সালে এ-প্র্দেশে চলতি কলের 
সংখ্যা ছিল ৩৩টি । ১৯৪১-৪২ সালেও তাহাই রহিয়াছে । 

. আদীয়ী মূলধনের দিক দিয়া আলোচনা করিলে দেখা যায় 
১৯৪০-৪১ সালে যেস্থলে ভারতের কাপড়ের কলসমূহের সমষ্টিকৃত 
'আদায়ী মূলধনের পরিমাণ ছিল ৪৪ কোটি ৭৮ লক্ষ টাকা, ১৯৪১-৪২ 
সালো তাহা বাড়িয়া ৪৬ কোটি ৪৯ লক্ষ টাকায় দাড়াইয়াছে। এক 
'রাজপুতানায়ই কাপড়ের,.কলের আদায়ী মূলধন. এবার ২৮ লক্ষ টাকা 
পরিমাণে বাড়িয়াছে। প্রদেশগুলির মধ্যে বোম্বাই ও বাঙ্গলায় 
কাপড়ের কলের আদায়ী মূলধন এবার ২৫ লক্ষ টাকা করিয়া! বৃদ্ধি 
পাইয়াছে।, মাদ্রাজ, যুক্তপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ ও পাঞ্তাবে আদ্যুয়ী 
মূলধনের, পরিমাণ যথাক্রমে ২* লক্ষ টাকা, ১১ লক্ষ টাকা, ২॥-.লক্ষ 
টাকা ও ১॥ লক্ষ টাকা .করিয়া, বাড়িয়াছে । 

* - এক্ষণে , তাত-ও টাকুর দিক দিয়া কাপড়ের কলসমূহের নিভ্তৃতির 
রুথা আলোচন! কর! যাউক । . গত ১৯৪০-৪১ সালে ভারতের. সমস্ত 
কাপড়ের কলে মোট তাঁত ও টাকুর যংখ্যা ছিল ১ লক্ষ ৯৮ হাজার 
৪ ৯৯ লক্ষ ৬১ হাজ্সার। ১৯৪১-৪২ সালে.তাহা বৃদ্ধি পাইয়া 
যথাক্রমে ২ লক্ষ ও ১. কোটি ২৬ হাজারে দাড়াইয়াছে। আলোচ্য 
বৎসরে মোট ভাতের মধ্যে ১ লক্ষ ৮৪ হাজারটি ও মোট টাকুর মধ্যে 
.৯১ লক্ষ ৬৬ হাঁজারটি.রীতিমতভারে রার্য্যে নিয়োগ করা হইয়াছিল ॥ 
স্বতন্্রভাবে বাঙ্গলার কথা আলোচনা করিলে দেখা যায়, পুর্ব বৎসরের 
তুলনায় আলোচ্য বৎসরে. এই প্রদেশের কাপড়ের কলসমূহে মোট, 
ভাতের সংখ্যা ১* হাজার ৬০০ হইতে ১০ হাজার ৭০০টি ও.টাকুর 
সংখ্যা ৪ লক্ষ ৫৯ হাজার হইতে ৪ লক্ষ ৭২ হাজারটি পর্য্যস্ত 
বাড়িয়াছে। কেবলমাত্র মান্রাজ ও যুক্তপ্রদেশে এবার এই. সমস্তের 
২ 


সংখ্য! পুব্রের তুলনায় হাঁস পাইয়াছে। তাহা ছাড়! সকল প্রদেশের 
কাপড়ের কলে তাত ও টাকুর সংখ্যা বুদ্ধি পাইয়াছে। কোন্‌ 
প্রদেশের কাপড়ের কলে দিন কি সংখ্যক মনজুর দ্বারা কাজ চালান 
হইয়াছিল তৎসম্পর্কে বিস্তারিত -বিবরগ আলোচ্য রিপোর্টে দেওয়া 
হয় নাই'। তবে মোট হিসাবে জান! যায় ১৯৪০-৪১ সালে ভারতের 
সমস্ত কাপড়ের কলে যেস্থলে গড়ে দৈনিক ৪ লক্ষ ৬০ হাজার শ্রমিক 
কাজ করিয়াছিল সেস্থলে ১৯৪১-৪২ সালে গড়ে দৈনিক ৪ লক্ষ ৮০ 
হাজার শ্রমিক দ্বারা মিলের কাজ চালান হইয়াছে। যুদ্ধ সরঞ্জাম 
তৈয়ারের চাপে এবার অনেক কলে অতিরিক্ত শ্রমিক দল নিয়োগ 
করিয়া* রাত্রিতেও রার্জ চালান হইয়াছে । তবে রাত্রিতে গড়ে 
দৈনিক কত সংখ্যক শ্রমিক কাজ করিয়াছে তাহার কোন সঠিক হিসাব 
সংগ্রহ করা সম্ভবপর হয় নাই। 

আলোচ্য বৎসরে ভারতে চলতি কাপড়ের কলের সংখ্যা এবং 
উহাদের ভাত ও টাকুর সংখ্যা বাড়িবার সঙ্গে কলসমূহে তুলার 
ব্যবহার ও বন্ত্রের উৎপাদন উল্লেখযোগ্যরূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
১৯৪০-৪১ সালে ভারতের কাপড়ের কলগুলিতে ২১ লক্ষ ২৬ "হাজার 
রঃ (এক কেণ্ডি ৭৮৪ পাউণ্ডের সমান) তুলা ব্যবহৃত হইয়াছিল । 

৯৪১-৪২ সালে তুলার ব্যবহার বাড়িয়া ২৩ লক্ষ ৭* হাজার কেণ্ডি 
ইলা যুদ্ধের সূচনা হইতেই এদেশের কাপড়ের কলসমুহে 
বস্ত্রের উৎপাদন বাড়িয়া চলিয়াছিল। মিলওনার্স এসোসিয়েশনের 
বর্তমান রিপোর্ট দৃষ্টে সেদিক দিয়া আলোচ্য বৎসরে কাপড়ের কল- 
গুলির সমূহ অগ্রগতি লক্ষ্য করা যায়। ১৯৪০-৪১ সালে ভারতের 
কলসমূহে ৪৩২ কোটি ৯৮ লক্ষ গজ বন্তর প্রস্তুত হইয়াছিল । ১৯৪১-৪২ 
সালে বস্ত্র প্রস্তুতের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া মোট ৪৩৮ কোটি ৮৫ লক্ষ 
গজ দড়াইয়াছে। ইহার পূর্ব্বে আর কোন বৎসরেই ভারতীয় 
কাপড়ের কলসমূহে এত বেশী পরিমাণ বস্তু উৎপন্ন হয় নাই। 

উপরোক্ত বিবরণ দৃষ্টে গত ৩1৪ বৎসরে ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের সমূহ 
উন্নতি সাধিত হইয়াছে বলিয়াই বুঝা যায়! যদিও এই উন্নতি 
ভারতীয় কাপড়ের ফলসমূহের পক্ষে কতটা স্থায়ী অগ্রগতির পরিচায়ক- 
তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেরই বিবেচনার. বিষয়! একথা সকলেই 
অবগত আছেন যে, বর্তমান যুদ্ধকালীন অবস্থায় সৈন্য বিভাগের জন্য 
গবর্ণমেন্ট কাপড়ের কলসমূহে নানা শ্রেণীর বস্ত্র বিস্তর অর্ডার 
দিতেছেন। সেই অর্ডার অনুযায়ী বিপুল পরিমাণ মাল তৈয়ার করিতে 
গিয়া কাপড়ের কলের মালিকদিগকে পূর্ব্বের তুলনায় তাহাদের কার্ধ্য 
তৎপরতা বৃদ্ধি করিতে হইয়াছে । তবে দেশে চলতি কলের সংখ্যা 
নুতন করিয়া বিশেষ বাড়ে নাই (১৯৪১-৪২ সালে মাত্র ৬টি)। 
পুরাতন কলগুলির সাজ-সরঞ্জাম কিছু পরিমাণে বৃদ্ধি করিয়া তাহা- 
দিগকে বেশী মাত্রায় কার্যকরী করিয়া লওয়৷ হইয়াছে মাত্র । ভারতীয় 

সর-শিল্পের মূলগত গলদ--এদেশে কাপড়ের কলসমূহের কাধ্যকরী 
মূলধন কম, এদেশে লম্বা আঁশযুক্ত তুল! উৎপন্ন হয় না এবং কাপড়ের 
কল পরিচালনার পক্ষে প্রয়োজনীয় রাসায়নিক দ্রব্যাদিও এদেশে 
ছুপ্রাপ্য । ভারতীয় বস্ত্-শিল্পের, স্থায়ী উন্নতি সাধন করিতে হইলে 
এই সব গলদ দূর করিয়া ভারতীয় কাপড়ের কলসমূহকে. সুপ্রতিষ্ঠ 
(৭৯৫ পৃষ্ঠায় দ্ৰষ্টব্য ) : ° 





গুভলাস্স ভিজ ০ 
চস্গাম্ব (৯) 


Ed 


শীস্ধীর গুহঠাকুরতা 





আধুনিক যন্ত্রযুগ সুরু হওয়ার বহু পূর্বেও আমাদের বাংলাদেশে 


ঢাকা, শাস্তিপুর, টাঙ্গাইল, পাবনা প্রভৃতি স্থানের সুক্ষকার্পাসস-বস্ত্ের 


যথেষ্ট সুখ্যাতি ছিল। বলা বাহল্য, সেযুগে আধুনিক বাম্পীয় যানবাহনের এ 
ব্যবস্থা ছিল' না, ফলে এক উৎপাদন কেন্দ্র হইতে অপর উৎপাদন 


কত তাই অনায়াসেই বুঝা যায় যে, - 


এ সকল সুক্ষবস্ত্াদি স্থানীয় উৎপন্ন তুলা হইতেই প্রস্তুত হইত এবং 
সৃক্বন্্র-মস্লিন্‌ প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে যে মিহি সুতার প্রয়োজন 
হয় তাহা কেবলমাত্র বাংলাদেশে বিভিন্ন কেন্দ্রে উৎপন্ন লহ্বা 
আঁশযুক্ত তুলা হইতেই প্রস্তুত করা সম্ভব হইত। 
বাংলাদেশের সেই পুরাতন কার্পাস চাষের ব্যবস্থা কেন” লোপ 


পাইয়াছিল সে সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে, বিদেশী 


* শাসন"আমলের বৈদেশিক মিলজাত আমদানীকৃত সুক্ষ সস্তা সৃতা ও 
বন্ত্রের প্রতিযোগিতা তাহার অন্যতম প্রধান কারণ । এদেশীয় ঠাতীরা 
বিদেশীয় সস্তা সুতাই সুক্ষবনত্র প্রস্তুতের কীচা মাল হিসাবে ব্যবহার 
করা তখনকার মত লাভজনক মনে করিয়াছিল । ফলে হস্তচালিত 


, চরকায় সুস্থতা প্রস্তুত করার বনিয়াদ অচিরে ভাঙ্গিয়া যায় এবং : 


তাই উৎকৃষ্ট তৃলা উৎপাদনের ব্যাপারেও ক্রমান্বয়ে উৎসাহ কমিয়া 
যায়। 

বর্তমানে সাধারণতঃ বাংলার বিভিন্ন স্থানে ও গান্রেপাহাড় 
অঞ্চলে যে তুলার চাষ হইয়া থাকে তাহা. নিকৃষ্ট শ্রেণীর ও ছোট 
জীশধুক্ত--কাপড়ের কলের প্রয়োজনের অনুপযোগী । এই ছোট 
আঁশযুক্ত তুলার সামান্য পরিমাণ মাত্র চরকায় স্থৃতা প্রস্তুতের জন্য 
ব্যবহাত হয় ও কিয়দংশ লেপ, তোষক প্রস্তুতের কাজে লাগে- বাকী 
অধিকাংশই ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ও বহিভারতে বিশেষতঃ জাপানে 
রপ্তানীশ্হয় পশমের সঙ্গে মিশ্রনের জন্য | গত ১৯৪১ সালে বাংলা 
দেশ হইতে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে মাত্র ২৪ হাজার ৯ শত, ৮৭ মণ 
তুলা রপ্তানী হয়। উক্ত বৎসরে বাংলাদেশে ১ লক্ষ ৭ হাজার একর 
জমিতে ন্যনাধিক ৭ লক্ষ ৯০ হাজার মণ তুলা উৎপন্ন হইস্রাছিল। 
বাংলার নিজ প্রয়োজনে ব্যবহৃত হইয়াছিল প্রায় দেড় লক্ষ মণ । 
বাকী সমুদয় অংশই বহির্ভরিতে রপ্তানী হইয়াছিল । 


ন্রযুগে প্রতিযোগিতা চালাইয়া আর্থিক উন্নতিসাধন করিতে 


হইলে উন্নত শ্রেণীর যন্ত্রেই সাহায্য লওয়া আবশ্যক । কিছু বিলম্বে 
হইলেও অধুনা বাংলাদেশে বন্ত্রকলশিল্প প্রসারে বিশেষ উৎসাহ দেখ! 


যাইতেছে । এই প্রদেশে বর্তমানে ৩২টি কাপড়ের কল চলতেছে .. 


এবং তাহাদের মধ্যে ২১টি কলে সুতা প্রস্তুতের জন্য কিধিদ্দধিক 
& লক্ষ ৫৯ হাজার টাকুর ব্যবস্থা রতিয়াছে। ইহা ছাড়া বাংলাদেশে 
কিঞ্চিদধিক ১* হাজার ৬ শত হস্তচালিত তাতেও বজ্ত্রবয়ুন-কাধ্য 
চলিতেছে। যুদ্বজনিত নানা অসুবিধার দরুণ কল প্রভৃতির ব্যবস্থা 
করিয়া কাপড় প্রস্তুতের কার্জ আরম্ভ করিতে পারিতেছে না এরূপ 
আরও ২৫টি রেজিপ্রিকৃত বস্ত্রশিল্প প্রতিষ্ঠান যুদ্ধোত্তর শান্ত অবস্থার 
প্রতীক্ষায় আছে। বাংলাদেশকে বন্ত্রশিল্পে স্বাবলম্বী হইতে হইলে 
আনুমানিক ১০* কোটি গজ কাপড় (মাথাপ্রতি ১৬ গঞ্জ হিসাবে) 
পরিধেয়, শয্যাদ্রব্য প্রভৃতিতে প্রয়োজন-। কিন্তু ১৯৪১-৪২ 
সালের হিসাবে দেখা যায় বাংলাদেশে মাত্র ৫. কোটি পাউণ্ড 


ওজনের ১৯ কোটি ৪৫ লক্ষ গল্জ কাপড় প্রস্তুত হইয়াছে; তাই 
আরও কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠার যথেষ্ট সুযোগ বাংলাদেশে রহিয়াছে 

বং আশা করা যায় অনুর ভবিষ্যতে বাংলাদেশে কাপড়ের কলের 
দস 

তুলার আঁশ শুভ্র, শক্ত ও লম্বায় % ইঞ্চি না হইলে কাপড়ের 
কলের উপযোগী হয় না। বর্তমানে বাংলাদেশে যে কয়টি কাপড়ের 
কল চলিতেছে তাহাদেরই জন্য বৎসরে প্রায় €৫ লক্ষ মণ তুলার 
প্রয়োজন হয়! গত ১৯৪১ সালে বাংলার মিলে ১১ লক্ষ ৭* হাজার 


. বেল তুলা ব্যবন্ৃত হইয়াছে (১ বেলে = ৪ শত পাউণ্ড, প্রায় ৫ মণ )। 


বর্তমানে বাংলাদেশে লম্বা আঁশযুক্ত তুলার চাঁষ্রে তেমন ব্যবস্থা 
না থাকায় বাংলার কলগুলিকে সুতা প্রস্তুতের প্রয়োজনীয় তুলা 
পাঞ্জাব, সিন্ধু, মাদ্রাজ, গুত্ররাট, মধ্য প্রদেশ এবং মিশর, আমেরিকা, 
সুদান, বৃটিশ রব আনিকা প্রভৃতি থান: হইতে আমদানী করিতে 
হয়। ১৯৪১ সালে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ, হইতে ১২ লক্ষ ৮৩ 
হাজার ৬০৩ মণ তৃলা বাংলাদেশে আমদানী করা হইয়াছে। বাকী 
প্রয়োজনীয় ৪২ লক্ষ মণ এই তুলা বিদেশ হইতেই আমদানী” 
হইয়াছে, 

সুতা প্রস্তুতের অন্য প্রয়োজনীয় লম্বা আঁশযুক্ত তুলার চাষের 
ব্যবস্থা যদি এই বাংলাদেশেই করা.যায় তাহা হইলে এই কাঁচামাল 
আমদানীর খাতে রেল-প্ীমার ভাড়া ও অন্যান্য শুষ্ক প্রভৃতির জন্য 
যে অতিরিক্ত খরচ বহন করিতে হয় তাহা এড়ান যায় এবং ফলে স্থৃতা . 
প্রস্তুতের পড়তা কমিয়! যায় এবং বাঙ্গলাদেশ এই প্রয়োজনীয় 
কাচা মালের যোগানের ব্যাপারেও আত্মনির্ভরশীল হইতে পারে। 

ভারতবর্ষে খাছ্াশস্ত চাষের জন্যই আবাদী জমির অধিকাংশ 
ব্যবহৃত হইয়া থাকে । ভারতবর্ষে কষিজাত অর্থকরী ফসলের মধ্যে 
ধান্তের স্থানই সর্ব্বোচ্চ, তারপরে গম, তৃতীয় স্থান তুলার! “কিন্ত ষে 
সমস্ত পণ্যের রপ্তানী-বাণিজ্যে ভারতবর্ষে বিদেশ হইতে যথেষ্ট অর্থাগম . 
হইয়া থাকে তুলার স্থানই তার মধ্যে সর্ব্বোচ্চ। অবস্ত নানা কারণে 
বর্তমানে তুলার রপ্তানী-বাণিজ্যে কিছুটা মন্দার ভাব লক্ষিত হইতেছে। 
অন্কাম্য প্রদেশের সহিত তুলনা করিলে দেখা যায় যে, তৃলার রপ্তানী- 
বাণিজ্যে বাংলার স্থান অতি নিয়ে। বাংলাদেশে তুলার চাষ বৃদ্ধি 
করার ব্যবস্থা করিলে বাংলা যে শুধু কাপড়ের কলের প্রয়োজনীয় 
কাঁচামালের যোগান ব্যাপারেই আত্মনির্ভরশীল হইতে পারে তাহা নহে, 
পরস্ত পাটের গ্ঠায় ইহার মারফতেও প্রতি বৎসর বহিব্বাণিজ্যে 
বিদেশ হইতে যথেষ্ট অর্থাগম হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে। 

জাপানই ভারতীয় তুলার সবচেয়ে বড় বিদেশী খরিদ্দার। 
১৯৪০-৪১ সালে জাপান ৪ কোটি ১৭ লক্ষ বেল ভারতীয় তুল! খরিদ 
করিয়াছিল। বর্তমানে যুদ্ধের সঙ্কটে জাপানের সহিত ভারতের 
বহির্ববাণিজ্য - বন্ধ রহিয়াছে, কিন্তু চীনদেশে তুলার রপ্তানীর পরিমাণ 
কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৩৯-৪* সালে চীনে ৬ লক্ষ ৮১ হাজার 
বেল ভারতীয় তুলা রপ্তানী হইয়াছিল, ১৯৪০-৪১ সালে এই রপ্তানীর 
পরিমাপ বৃদ্ধি পাইয়া ৭ লক্ষ ৫৪ হাজার বেলে পৌঁছিয়াছে। 
অষ্ট্রেলিয়ায়ও ভারতীয় তুলা খরিদের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
১৯৩৯-৪০ সালে অস্ট্রেলিয়া খরিদ করিয়াছিল মাত্র ১৮ হাজার বেল 





৮ই মার্চ, ১৯৪৩ ] 


ভারতীয় তুলা । কিন্তু এ ধরিদের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৪০-৪১ 
সালে ৪১ হাজার বেলে পৌছিয়াছে। তাহা হইলেই দেখা যাইতেছে 
যে, যুদ্ধের সঙ্কটেও ভারতীয় তুলার বাজার একেবারে সঙ্কুচিত হইয়া 
পড়ে নাই। বাংলাদেশে তুলার চাষ বৃদ্ধি করিতে পারিলে, রপ্তানী- 
বাণিজ্যের মারফতে বিদেশ হইতে অধিক অর্থাগমের পথ হইতে 
পারে। . Le 

সরস আবহাওয়া ও পর্য্যাপ্ত বারিপাতের দরুণ বাংলাদেশের 
বেলে দোঝাশ মাটিতে লঙ্বা-আঁশযুক্ত তুলার চাষের “ব্যবস্থা করা 
অতি অল্প আয়াসেই সম্ভব। বাংলাদেশে বর্তমানে আবাদের অযোগ্য 
জমির পরিমাণ প্রায় ৯৬ লক্ষ ৯১ হাজার একর |. ৬০ লক্ষ ৩৩ হাজার 
একর জমিতে চাষ আবাদ করা আয়াসসাধ্য কিন্তু ইহার মধ্যে..১ লক্ষ 
৪২ হাজার ৯৬০ এক'র জমিতে অতি অল্প আয়াসেই তুলার চাষের 
ব্যবস্থা করা চলে। স্বাভাবিক পয়ঃপ্রণালীর অভাব থাকিলে সেচের 
ব্যবস্থা" করিয়া লম্বা আঁশের তুলার চাষ, বহু অনাবাদী কেন্দ্রেই করা 
চলে! বর্তমানে সেচ ব্যবস্থার সাহায্যে বাংলাদেশে মাত্র ৭ শত ২৮ 
একর জমিতে লম্বা আশ তৃলার চাষের ব্যবস্থা করা হইয়াছে, 

পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে যে, বর্তমানে বিঘাপ্রতি সাধারণতঃ ন্যুনা ধিক 
পাঁচ মণ কার্পাস ও দেড় মণ তুল! উৎপন্ন হয়। মিল-মালিকগণ 
অন্যুন পঁচিশ টাকা মণ দরে এই তুলা খরিদ করিতে পারেন এবং 
বীজের দরও কখনও মণ-প্রতি দেড় টাকার কম হয় না। প্রতিটি 
পূর্ণ কার্পাসে প্রায় এক-তৃতীয়াংশ তুলা পাওয়া য়ায়, বাকী অংশের 
বেশীর ভাগই বীজ্জ-_-আবর্ভনা অতি সামান্য পরিমাণেই থাকে । মোটা- 
মুটি হিসাবে দেখা যায় যে, বিঘাপ্রতি ১৫ হইতে ২* টাকা চাষের ব্যয় 
ও ৪০ হইতে ৪৫ টাকা তুলা ও. বীজে বিক্রয়ের আয় হয়। বিশেষ 
অনুকূল আবহাওয়া ও উপযুক্ত স্বাভাবিক উর জমি নির্বাচন করিতে 


পারিলে বিঘাপ্রতি সাত হইতে দশ টাকা মাত্র চাষের খাতে খরচ হয়; ' 


ফলে ফসলের আয়ও অধিকতর সস্তোষজনকই হয়। 

বাংলার চাষীদের পক্ষে ধান_ও পাট ব্যতীত. এইরূপ একটি তৃতীয় 
অর্থকরী শস্ত উৎপাদন কর! বিশেষ মঙ্গলজনকই-হইবে বলিয়া অনুমিত 
হয়। এই চাষের ফসল হিসাবে শুধু তুলারই যে কেবলমাত্র 
প্রয়োজনীয়তা ও অর্থকরী মূল্য আছে তাহা নয়।, বাজারে 
পশুথাগ্চ হিসাবে তুলার বীজেরও বেশ চাহিদা ও.দাম রহিয়াছে। 
‘বনস্পতি’ ভেজিটেবল ঘি প্রস্তুত ব্যাপারে তুলাবীজের তৈল যথেষ্ট 
পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে । 

প্রায় এক শতাব্দি পূর্বে “এ্রিহর্টিকালগরাল সোসাইটির" 
উদ্যোগে বাংলাদেশে আমেরিকান তুলার চাষের চেষ্টা হইয়াছিল এবং. 
স্ুফলও পাওয়া গিয়াছিল। বর্তমানে প্রতিযোগিতার প্রয়োজনে 


এবং অন্তান্ত কারণে বাংলার সিল-মালিকগণের টনক নড়িয়াছে। গত ফুঁ 
. ১৯৩৭ সাল হইতে সরকারী কৃষি-বিভাগের সহযোগিতায় বাংলার টু 
কয়েকটি নির্দিষ্ট স্থানে নির্দিষ্ট পরিমাণ জমিতে পরীক্ষামূলকভাবে এই ছু 
'লম্বা-আশবুক্ত ভূল! চাষের ব্যবস্থা করিয়া ফলাফল পর্যবেক্ষণের জন্য [| 
একটি পঞ্চবার্ধিকী পরিকল্পনায় কাজ. চলিতেছে। -যশোহর, বাঁকুড়া, [ 
নদীয়া, ময়মনসিংহ, মেদিনীপুর, মুর্শিদাবাদ, চাটগাঁ, বীরভূম, নওগাঁ, 
ঢাকা, মালদহ, নোয়াখালি প্রভৃতি স্থানের নির্বাচিত ভূমিতে এই [ 
তুলার চাষ করিয়া একমাত্র নোয়াখালী ব্যতীত সর্ববত্রই সুফল পাওয়া চু 
গিয়াছে। মেদিনীপুরের মানিকপাল ফার্মে আশাতীত সুফল লাভ | 
হুইয়াছে। তথায় ৭ ফুট উচ্চ প্রত্যেকটি গাছে ২৬২টি করিয়া ( 
গুটি ধরিয়াছিল এবং এ গুটির তুলার জাশগুলি সওয়া ইঞ্চি হইতে ৪ 


দেড় ইঞ্চি পরিমাণ লম্বা হইয়াছিল । 


আর্থিক জগৎ 


৮৯ 


আশাকরি বাংলা সরকার ও বাংলার মিলমালিকগণ . এবিষয় 
আরও উৎসাহশীল হইয়া বহুতর কেন্দ্রে এই পরীক্ষামূলক চাষের 
সুব্যবস্থা করিয়া এই অর্থকরী ফসলের চাষের প্রতি স্থানীয় চাষীদের 


মনোযোগ আকর্ষণ করিবেন এবং তাহাদিগকে সার-প্রয়োগ, সেচ- ' 


ব্যবস্থা, ও চাষের অন্যান্য আবশ্যকীয় শিক্ষা ও বীজসংগ্রহ ব্যাপারে 
যথাযথরূপ সাহায্য করিবেন । 

বৃষ্টির জল না দাড়াইতে পারে এমন সরস বেলে-দোআশ মাটির 
উচ্চভুমিই এই তৃলা চাষের পক্ষে উপযুক্ত ক্ষেত্র। শীতের শেষে বৃষ্টি 
হইলে পর ফেব্রুয়ারী, মার্চ ও এপ্রিল এই তিন মাস ধরিয়া মাঝে 
মাঝে ক্রমাগত লাঙ্গল ও মই দিয়া জমি প্রস্তুতের কাজ করিতে হইবে। 
চাষের সময় প্রতি একর জমিতে অর্ধমণ হাড়ের গুড়া ১৫* মণ গোবর- 
সার ও 81৫ মণ ছাই দিলে সুফল পাওয়ার সম্ভাবনা! আছে 

পাঁচ ফুট অন্তর চওড়া আলের সারি বাঁধিয়া প্রত্যেক আলের 
মধ্যে তিন ফুট. অস্তর.ছুই ইঞ্চি পরিমাণ গভীর গর্ভ খুঁড়িয়া প্রত্যেক 


- গর্তে তিন চারটি করিয়া বীজ রোপণ করিতে হয়। মে মাসের মধ্যেই 


এই রোগ্ধণ' কাধ্য,সমাধা করিতে হইবে । বৃষ্টি না হইলে মাঝে মাঝে 
সেচের ব্যবস্থা করা দরকার হয়। গাছের গোড়াগুলি নিড়াইয়৷ 
সর্বদা পরিষ্কার রাখাও প্রয়োজন । চারাগুলি ৭৷৮ ইঞ্চি লম্বা হুইলে 
প্রত্যেক স্থানে এক একটি সতেজ চারা রাখিয়া বাকীগুলি তুলিয়া 
ফেলিতে হয়। গাছের পাতায় নানারপ পোকা জন্াইয়া গাছগুলিকে 
দুর্বল করিয়া ফেলিতে পারে, গুটি ধরিলে তাহার মধ্যেও পোকা 
জন্মাইবার আশঙ্কা থাকে, তাই প্রয়োজনমত মাঝে মাঝে: রাসায়নিক 
তরল পদার্থ সিঞ্চনেরও ব্যবস্থা থাকা দরকার । 

বীজ বপন হইতে ফলন শেষ হওয়া পর্য্যন্ত সাধারণতঃ নয় মাস 
সময় 'লাগে। কার্পাস ফলিতে আরম্ভ করিলে তাহা গুটি হইতে 
সম্পূর্ণ বাহির হইয়া আসে! পু কার্পাস পরিষ্কারভাবে ক্রমে ক্রমে 
সংগ্রহ করিতে হয়, যাহাতে কোনরূপ ময়লা লাগিতে না পারে সে” 
বিষয়ে অতি সতর্ক থাকা প্রয়োজন । 

কার্পাস গাছের আলের মধ্যবর্তী ফাঁকা যায়গায় চীনাবাদাম, 


বরবটি, আশু, আখ প্রভৃতি অন্তান্ত ফদলের চাষ করা চলে। তাহাতেও : 


কিছু অর্থাগম হইতে পারে। 

শিক্ষিত ভদ্রসস্তানগণও বাংলার অতি প্রয়োজনীয় এই অর্থকরী 
ফসলের চাষে মনোনিবেশ করিলে লাভবান হইতে পারেন । যুদ্ধোত্তর 
কালে যে দারুণ বেকার সমস্যা দেখ! দিবে তাহার কথঞ্চিৎ সমাপ্তানের 
ব্যবস্থায় পূর্ব্বাহ্নেই সচেষ্ট থাকা বুদ্ধিমত্তা ও দৃরদর্শিতারই পরিচায়ক 
হইবে। প্রত্যেক গৃহস্থই তাহার বাড়ীর চারি পাশের পতিত ভূমিতে 
পরীক্ষামূলকভাবে এই তুল! চাষের ব্যবস্থা করিয়া দেখিতে পারেন 
কি পরিমাণ ফল পাওয়া ষায়। আশা করা যায় যে ফল অতি মঙ্গল- 
জনকই,হইবে। এ. | 

আগামীবারে ভারতের অন্তান্ত প্রদেশের সহিত বাংলার তুল! 
চাষের মাটি, জমি, আবহাওয়া, পয়ঃপ্রণালী প্রভৃতির তুলনামূলক 
ভি 024, ৃ 


মিস 


বর্তমান অনিশ্চয়তার দিনে ক নি ব্যাঙ্কে রাখা 


আপনার অর্থ গচ্ছিত রাখিয়া নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত 
' ঝাড়গ্রাম শাখা খোল! হইয়াছে। 
বাংলা ও আসামের প্রধান প্রধান ব্যবসা কেন্দ্রে বা ও 








আয়করের হার বৃদ্ধি ষ্যাণ্ডা্ড ক্লথ হট নের পরিকমন! 

- কেন্দ্রীয় পরিষদে আলোচনার পরে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে যে,€ হানা সম্প্রতি ভারত সরকার জানাইয়াছেন যে, ১৯৪৩ সালের মার্চ, এপ্রিল 
টাকা পর্য্যন্ত আয়ের উপর আয়করের হার বাড়ান হুইবে না। & হাজার মাসে বাজারে যে ষ্ট্যাপ্ডার্ড ক্লথ বাছির হইবে তাঁহার মুল্য বর্তমান বাজার 
হইতে ১০ হাজার টাকা আয়ের উপর অতিরিক্ত করের-ছার__টাকা প্রতি মূল্য অপেক্ষা শতকরা ৪০ ভাগ কম-হুইবে বলিয়া আশ! করা যায়। আরও 
»পাইয়ের পরিবর্তে ১০ পাই, ১০ হাজার টাকা হইতে ১৫ হাজার টাকা প্রকাশ যে, আগামী এপ্রিল মাসের মধ্যেই ষ্ট্যাপ্তার্ড ক্লথ বাক্জারে রীতিমত 
পর্যন্ত আয়ের উপর অতিরিক্ত কর--টাকা প্রতি ১৪ পাইয়ের পরিবর্তে ভাবে বিক্রি আরম্ভ হইবে। নিয়লিখিত ভাবে ষ্ট্যাপ্তার্ড ক্লথ বণ্টন করা হুইবে 
১৬ পাই এবং ১৫ হাজার টাকার বেশী আয়ের উপর অতিরিক্ত কর টাকা বলিয়া ভারত সরকার জানাইয়াছেন। (১) আসাম প্রদেশ--৪*০,০০০ গজ, 
প্রতি ১৫ পাইয়ের পরিবর্তে ২০ পাই হারে ধাধ্য হইবে। অতিরিক্ত কর (২) বাংলা প্রদেশ--৩,০০৪,০০৪ গজ, - (৩) 'বোস্বাই--২,৪০০১০০ গজ, 
এই ভাবে বৃদ্ধি করার ফলে সর্বত্র উছার হার 'আয়করের শতকরা ৬৬ ভাগ, (8) থাঞ্জাব--১,৯০০১০০০ গম, (৫) সিদু-_৬,৭০০,০০* গজ । উপরোক্ত 
ফ্রাড়াইবে।' ২৫ হাজার টাকা হইতে ৩০ লক্ষ টাকা পর্য্যন্ত আয়ের উপর ভাবে ষ্্াপ্জার্ড রুথ বণ্টন হুইয়া যাহা অতিরিক্ত থাকিবে তাহা অঙ্গান্ত দেশীয় 
অতিরিক্ত করের হারও সঙ্গে সঙ্গে টাকা প্রতি অর্ধ আনা হারে বাড়ান রাজ্য মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া হইবে। ব্যবহারকারীরা যাহাতে নিয়মিত 
হইবে। অতিরিক্ত কর এবং আয়করের উপর নূতন করিয়া কর বৃদ্ধি করার মূল্যে ষ্যা্ার্ড ক্লথ পাইতে পারে তজ্জন্ত যথাযথ নুবাবস্থা। করা হুইবে। উক্ত 
ফলে কর, গ্রদানযোগ্য ন্যুনতম আয়ের উপর টাকা প্রতি ছুই আনা হার. বিষয়ে ভাঁরত সরকার বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকারের সাহায্য চাহিয়াছেন। 
হইতে আবস্ত করিয়া সর্বোচ্চ আয়ের উপর টাকা প্রতি সাড়ে দশ আনু .কর, জাপানের সুবিপ,ল বাজেট 
বাধ্য হইবে। কারবারের উপর করের হারও: টাকা. প্রতি ছুই পয়সা, টোকিও রেডিওতে ঘোষণা করা হুইয়াছে যে, সম্প্রতি জাপ পার্লামেন্ট 
বাভাইয়া মোট ছুই আন! ধাৰ্য্য হইবে। অতিরিক্ত লাভকর- আরও, এক . ১৩২৭ কোটি ৫০ লক্ষ ইয়েন বাঘেট মঞ্জুর করিয়াছে। জাপানের 'ইতিহাসে 
‘বৎসরের লাভ সম্পর্কে প্রযোজ্য হইবে। করের 'হার (অতিরিক্ত লাভের ১৪৮০০০০১৪২৮: 


ছুই-তৃতীয়াংশ) বলবৎ থাকিবে। প্রত্যক্ষ করের 'ছার পরিবর্তনের ফলে : সরকীরী খণের পরিমাণ 
আগামী বৎসর ৭ কোটি টাকা আয় বাড়িবৈ বলিয়া অন্যান করা ধাইতেছে। : .. যুদ্ধারস্তের পূর্বা বৎসরে সুদের দায়যোগ্য সরকারী খণের পরিমাণ হিল 
ন্‌তন অপ্রত্যক্ষ কর ' ১১৮৫ কোটি টাকা, উহা ৮ টা বৎসরে ১২৭৩ কোটি টাকায় 


ফী পরিষদে আলোচনার পর পপ সখ বা হইয়াছে তে দাড়াইয়াহে। | ki 
পূৰ্বত অর্থ আইনে (ফিনাব্স খ্যাক্ট) আমনদানী-স্তক্ষের উপর যে এক-পঞ্চয়াংশ [র চু 

অরুরী কর বাধ্য হইয়াছিল, উহা! বলবৎ থাক্িবে। . পরিশোধিত ও 
সেবনোপযোগী তামাকের উপর কর ধার্য করা হইবে এই নূতনকর এরূপ | | 
ভাবে বাধ্য করা হইবে যাহাতে খুচরা বিক্রয়-মূল্য সামান্তই বৃদ্ধি পাঁর। . [| ইটন নিম রা 
তামাক রপ্তানী করা হইলে উহার উপর সংগৃহীত ফর ফেরত দেওয়া! হইবে | ব্যান্ধ 


° ঘর 
বলিয়া অনুমিতশ্হইতেছে। এই খাতে প্রথম বৎসর ১০ কোটি টাকা আয় ॥ রেজিফটার্ড অফিদ_ কুসিল্লা স্থাপিত--১৯২২ সালে | 





হইবে টত্তিজ চর্ধবির উপর প্রতি হন্দরে ৭২ টাকা হারে কর বাধ্য করার রর 


প্রস্তাব হইয়াছে ; তাহাতে ১ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা আয় হইবে। খামের ' | নি - 
চিঠিতে ও পার্শেল মাস্তলের হার এবং টেলিফোনের ভাড়ার উপর. অতিরিক্ত . [বাঙালী কর্তৃক পরিচালিত রহতম ব্যাঙ্ক 
করের হার বৃদ্ধি করিয়া ১ কোটি ২০ লক্ষ টাকা পাওয়া যাইবে । | ~~ - 






নুতন কর থাধ্যের প্রস্তাব ie + রর আমানত আমানত *ত ১৫০১৯৯১০৬০২ টাকার অধিক 
কেন্দ্রীয় পরিষদে নূতন কর ধাধ্যের প্রস্তাব' করিয়া অর্থসচিব মিঃ ॥ *কাধ্যকরী তহবিল - ৪০৯০০,০*০২- টাকার অধিক 
জেরেমি রেইসম্যান -নিক্ললিখিত মন্তব্য করিয়াছেন। '“আগামী বৎসর |. (8৯65 জালের ১৫ই জাহযারী। গর্ব? | 
রাজস্ব খাতে ৬* কোটি ২৯ লক্ষ টাক! ঘাটতি পূরণের জন্য সরকার যে রা | 
প্রস্তাব করিয়াছেন সেই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখিতে হুইবে যে, বর্তমান বৎসরেও | ', কলিকাতা অফিসসমূহেল ঠিকানা £- 
৯৪ কোটি ৬৬ লক্ষ টাকা ঘাটতি পড়িবে। ঘাটতির অধিকাংশ খপ গ্রহণ: || ৪নং ক্লাইভ গ্রীট, উহা হা ] 


র ১ 
করিয়া সম্থুলান করিতে হইবে, ভবে ২০ কোটি টাকা অর্থাৎ ঘাটতির এক্‌- ২২৫, কর্ণওয়ালিস প্লট, ৯৯1১, কর্ণওয়ালিস গ্রীট, [? 
তৃতীয়াংশ নূতন কর বাইয়া সংগ্রহ করার প্রস্তাব করা হুইয়াছে।” | 


ইক্ষু চাষের উন্নতি ছি গত ওরা ফেব্রুয়ারী তারিখে পাটনা শাখা খোলা হইয়াছে। 
ভার EAT তথা তালিকা জরি বিভাগ জানাইয়াছে & _বাঙ্গলা'এবং আসাম প্রদেশের উল্লেখযোগ্য ব্যবসা কেন্দ্রসমূহে 

যে, ১৯৪২-৪৩ লালে মোট ৩১৫৯০,৪০* একর জমিতে ইচষু চাষ করা হইয়াছে। || ব্যাঙ্কের অন্যান্য শাখা প্রতিষ্ঠিত তইয়াছে। 
তৎপূর্বববর্তী ১৯৪১-৪২ সালে ৩,৫১৫,০০০ একর জমিতে ইক্ষু চাষ করা ; চং | | 
হইয়াছিল। এই হিসাৰ হইতে বুঝা যায় যে, পূর্ববর্তী বৎসরের তুলনায় | || ম্যানেজিং ডিরেক্টর £_ 

আলোচ্য বৎসরে ইক্ষু চাষের জমির পরিমাণ শতকরা ছুই ভাগ বাড়িয়াছে। ডাঃ এস বি, দত্ত, এস-এ, বি-এল 
১৯৪২-৪৩ সালে &,৬৯২,০০০ টন গুড় উৎপন্ন হইয়াছে । ১৯৪১-৪২ সালের | it ’ i 

গুড় উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৪,৩৭১,০০০ টন। অর্থাৎ আলোচ্য বৎসরে | পি, এইচ, ডি, ন! লণ্ডন, বার-এট-ল। 
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গুড়ের উতপ্রাদন শতকরা ৩০ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে | 


৮ই মার্চ, ১৯৪৩]... ১ . আর্থিক জগৎ ৭৯১ 


আন্তর্জ্জাতিক বিনিময়ের উন্নতি ৭... স্রসারণ (ইনক্লেশন) জনিত ক্ষতিজনক অবস্থার মধ্যে পড়িয়া অস্বাভাবিক 
সম্প্রতি কমন্স সভায় আত্তর্জ্জাতিক বিনিময় ব্যবস্থার উন্নতিকল্পে স্তার অস্থবিধা ভোগ করিতে হইবে না। ' 

কিংস্লে উড়, বলেন যে, বুদ্ধোত্তর কালে আত্তর্জ্জাতিক বিনিময় সুচারুভাবে *  ভিকুটোরিয়া ও এডওয়ার্ড মার্কা মুদ্রা * 
চালাইতে হইলে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষপত্র ও কাচা মালের মূল্য বৃদ্ধির ভারত সরকারের' এক ইস্ভাহারে প্রকাশ, ১৯৪৩ সালের ৩০শে এপ্রিল 
মূলে যে সমস্ত কারণ রহিয়াছে তাহা দূর করিতে 'হইবে। আন্তর্জাতিক রিজার্ভ ব্যাক্ষের ইস ডিপার্টমেন্টে রাণী ভিক্টোরিয়া ও সপ্তম এভোয়ার্ড মার্কা 
ব্যবসা-বাণিজ্য যাহাতে" স্বচারুভাবে চলিতে পারে সেজন্ত আন্তর্জাতিক রূপার টাকা ও আধুলি ফেরৎ লইবার শেষ. তারিখ। উক্ত 'তারিখের পর 
মুদ্রা বিনিময়ের এক নূতন উপায় উদ্ভাবন করা দরকার। অস্তিজ্জীতিক রিজার্ভ ব্যাক্ষের কর্তৃপক্ষকে বিলদ্বের অন্ত সন্তোষ্ধনক কারণ দর্শাইতে না 
বিনিময়ের ক্ষেত্রে এই উদ্ভাবিত উপায় অমুস্থত হইলে কোন দেশকেই মুদ্রা পারিলে প্রূপ মুদ্রা ফেরৎ লওয়া হইবে না। 
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-হুইয়াছিল। প্রধানতঃ দেশরক্ষা বিভাগের ব্যয় বৃদ্ধির অন্যই এরূপ অনুমান 


৯২ 


সম্প্রতি ভারত সরকারেয় অর্থসচিব স্তার জেরেমি রেইস্ম্যান কেন্দ্রীয় 
ব্যবস্থা গারিষদে ভারত সরকারের আয়-ব্যয়ের আশ্থমানিক যে হিসাব পেশ 
করিয়াছেন তাহাতে দেখা যায় যে, ১৯৪১-৪২ সালে ১৭ কোটি ২৭ লক্ষ টাক! 
ঘাটতি পড়িবে বলিয়া অঙ্গমিত হইয়াছিল ; কিন্ত প্রকৃত পক্ষে মাত্র ১২ কোটি 
৬০ লক্ষ টাকা ঘাটতি পড়িয়াছে। আদায় বৃদ্ধি পাওয়ায় অন্থমিত ঘাটতির 
পরিমাণ হাস পাইয়াছে। বর্তমান বৎসরে (১৯৪২-৪৩ সনে) আয় ৬ কোটি 
৭৬ লক্ষ টাকা ও ব্যয় ৮৬ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া অস্থমিভ 


করা হুইয়াছিল। পুর্বে অনুমান করা হইয়াছিল যে, বর্তমান বৎসরে 
৩৫ কোটি ৭ লক্ষ টাকা ঘাটতি পড়িবে, সংশোধিত হিসাবে অস্থমিত হয় যে, 
ঘাটতির পরিমাণ বাড়িয়া ৯৪ কোটি ৬৬ লক্ষ টাকায় ধাড়াইবে। ১৯৪৩-৪৪ 
সনে ২৫৯ কোটি ৫৯ লক্ষ টাকা ব্যয় এবং ১৯৯ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা রাজস্ব 
আদায় হইবে ও ৬০ কোটি ২৮ লক্ষ টাকা ঘাটতি পড়িবে বলিয়া অন্যান 
করা হুইয়াছে। দ্ধারভ্ডের পরে দেশরক্ষা বিভাগের বরাদ্দ প্রতিবারই পূর্ব 


,ব্সরের সংশোধিত বরাদ্দ অপেক্ষা বেশী ধরা হইতেছিল 3 কিন্তু এবার অর্থাৎ 


(১৯৪৩-৪৪ সনে) উহা পূৰ্ব বৎসরের সংশোধিত বরাদ্দ অপেক্ষা কম ধরা 
'হুইয়াছেশ আয়করের অংশ বাবদ. বিভিন্ন প্রদেশ বর্তমান বৎসরে ১০ কোটি 
&€ লক্ষ টাকা ও আগামী বৎসর ১২ কোটি ১০ লক্ষ টাকা পাইবে। 
যুদ্ধোত্তর কালের বাণিজ্য নীতি 

যুদ্বোত্তর কালে গ্রেট বৃটেনের ব্যবসা-বাণিজ্য কি ভাবে চলিবে এবং 
আধিক নিয়মকাম্ৃপই বা কিরূপ হইবে ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে সম্প্রতি কমন্স 
সভায় এক আলোচনা হুইয়াছে। শ্তার কিংসলে উভ. দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের 
উন্নতি কল্পে নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বন করিবার জঞ্ভ মত প্রকাশ করিয়াছেন। 
আথিক অবস্থার উন্নতি বিধান কমে প্রথমেই (১) শিল্পের উন্নতি বিধান 
করিয়া লোকের স্থায়ী কর্ম্মসংস্থান করিতে হইবে। (২) নিত্য প্রয়োতনীয় 
দ্রব্যাদি ও কাচা মালের মূল্য যাহাতে অতিরিক্ত বৃদ্ধি না হয় এবং অনিশ্চিত 
অবস্থার মধ্যে যাহাতে পণ্যমূল্য সর্বদা! উঠানামা না করে তদুদেশ্তে যথাযথ 
উপায় উদ্ভাবন করিতে হুইবে। (৩) আন্তর্জাতিক যুদ্রা বিনিময়ের | 
হৃব্যবন্থা করিয়া অবাধ বাণিজ্যের নীতি অবলম্বন করিতে হুইবে। এই সব 
কার্যে পরিণত করিতে পারিলে মুদ্রা সম্প্রসারণ (ইনফ্লেশন) জনিত. আধিক 
অন্থৃবিধার*মধ্যে পড়িয়া কোন দেশকেই কষ্ট ভোগ করিতে হইবে না। এই 
সমস্ত নিয়মের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন দেশের মধ্যে পারস্পরিক খণ প্রদান ও 
খণ গ্রহণের সুব্যবস্থা করিতে হইবে। * / 


.  সিন্ধুতে প্রমোদ কর বৃদ্ধি 
সিন্ধু প্রদেশের বাজেটে যে ঘাটতি পড়িয়াছে তাহা পূরণ-করিবার নিমিত্ত 
ব্যবস্থাপক পরিষদ সম্প্রতি ছুইচি উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। ইলেক্টী,সিটি 
এবং আড়ম্বরপূর্ণ উৎসবের উপর পূর্ব যে পরিমাণ কর বহাল ছিল তাহা 


টা শতকরা ২*২ টাকা প্রমোদ কর বৃদ্ধি করা হুইয়াছে। ' 


শিল্পের প্রয়োজনে যে পরিমাণ ইলেক্টী।সিটি খরচ হয় তাহার, প্রতি ইউনিট- 
এর উপর এক পয়সা হারে কর ধার্য করা হুইয়াছে। উপরোক্ত পরিমাণ. 
কর ধার্য্য করায় অতিরিক্ত ৬,০০,০০০২ টাকা আয় বাড়িবে বলিয়া অস্থমান 
করা যাইতেছে। যুদ্ধ-কার্য্যে নিযুক্ত কর্মচারীবৃন্দ বর্তমানে আমোদ প্রমোদের 
উপর যে কর বহাল হইয়াছে তাহা হুইতে রেহাই পাইবেন। মফঃম্বলে যে 
সমস্ত প্রতিষ্টান ইলেক্টা-সিটি ব্যবহার. করে সেই সমস্ত প্রতিষ্ঠান প্রতি আনায় 
ভিন পয়সা করিয়া কম কর দিতে পারিবে। 
দক্ষিণ আমেরিকার সহিত ভারতের বাণিজ্য 

_ মার্কিন যুক্তরাষ্স্থ ভারতের ট্রেড কমিশনার মিঃ মোদী সংবাদপত্র 
প্রতিনিধিদের নিকট বলেন যে, ভারতবর্ষ বর্তমানে সমগ্র দক্ষিণ আমেরিকার 
সহিত ঘনিষ্ঠ যোগস্ত্র স্থাপন করিতে ইচ্ছুক | অধুনা ভারতীয় সুবৃহৎ শিল্পের 
প্রভূত উন্নতি হওয়ায় ভারত দক্ষিণ আমেরিকাকে বহু প্রয়োজনীয় মাল 
সরবরাহ করিতে সমর্থ হইতেছে। আর্জ্জেটিনাতে ভারতীয় পাট চালানের 
ব্যবস্থা করিবাঁর অন্ত মিঃ মোদী চেষ্টা করিবেন বলিয়া আশ্বাস-দিয়াছেন। : 
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বোম্বাই শাখা :--৩৭৭ নং হর্ণবি রোড, (ফোট) বোম্বাই 


[ ৮ই মার্চ, ১৯৪৩ ' 





নাট ঘা এণইঞ্জিনিয়ারি 


ওম্মাক্কস্‌ লিনিতেভ নু 








এবং টুলস 


জকি 


০০, ক্লাইভ্ ্রীট, কলিকাতা । ফোন : কলি : ৭৮৬, ৪৯৯০, ৬১৯০ 


ined 





টিভি 
৬ রবার ক্লথ 
৬- হটওয়াঁটার ব্যাগ 
আইস ব্যাগ 


এয়ার বেড 


গামরুট্‌ ও ওভার স্থ প্রভৃতি 


(১১৪০) হিলম্বিক্েজ্ভ 
ও হেড অফিস :__-পাঁণিহাটি, ২৪ পরগণা (বেঙ্গল) 
তা শোরুম্‌:--১২নং চৌরঙ্গী এবং ৮৬ নং কলেজ ষ্রী 


৮ই মার্চ, ১৯৪৩] 





সংশোধন করা হইয়াছে ।. সাধারণ আর্থিক ব্যবস্থা হইতে রেলওয়ে আর্থিক 
ব্যবস্থাকে শ্বতন্্র করিয়া ১৯২৪ সালে যে রীতি প্রবর্তিত হয় যুদ্ধকালীন জরুরী 
অবস্থায় তাহাতে কয়েকটি পরিবর্তনের সুপারিশ করিয়া স্যার এড ওয়ার্ড 
বেম্বল যে প্রস্তাব উত্থাপন করেন সম্প্রতি কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে তাহা গৃহীত 
হুয়। নিষ্নলিখিত.পরিবর্তনগুলি সুপারিশ কর! হয়--(৯) ১৯২৪ সালের রীতি 
অনুসারে চলতি ও বকেয়া দেয় অর্থ ছাড়াও ১৯৪২-৪৩ সালে সাধারণ 


তহবিলে আরও ২ কোটি ৩৫.লক্ষ টাকা দেওয়া হইবে। (২) ১৯৪৩ সালের 


Aw গ/92/ WN 
এ সন্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ ও আবেদন পত্র 


পাওয়া যাবে বোম্বাই, কলিকাতা, 'দিলী ও 
মাদ্রাজের ‘রিজার্ভ ব্যাঙ্কে, অন্যান্য স্থানের 


ইণ্পিরিয়েল ' ব্যাঙ্কের 


সরকারী কেঁজারীতে | 


৭৯৩, 


জজ লক ক সাধারণ তহবিলে 
যাহা দিবার ব্যবস্থা আছে তাহা আর বলবৎ থাকিবে না। (৩) ১৯৪৩-৪৪ 
সালে মাল চালানের দরুণ উদ্বৃত্ত অর্থস্বারা ক্ষতিপূরণ তহবিলের খণ শ্টোধ 


করিয়া বক্ষী টাকার শতকরা ২৫.ভাগ রেলওয়ের রিজার্ভ তহবিলে দেওয়া 


হইবে ও শতকরা" ৭৫ ভাগ সাধারণ তহবিলে দেওয়া হইবে। যদি ঘাট্তি 
পড়ে তাহা হইলে সাধারণ তহবিল হইতে তাহা পুরণ করা হইবে । (৪) নূতন 
কনভেনশান গৃহীত না হওয়া পধ্যস্ত পরবর্তী বৎসরসমূহে উদ্ধ্ত অর্থ কি ভাবে 
রেলওয়ে তহবিলে এবং সাধারণ তহবিলে বিতরণ করা হুইবে তাহা! পরিষদ 
নির্ধারণ করিবেন। ঘাটতি টাকা সাধারণ তহবিল হইতে পূরণ করা হইবে। 


. 
1 

নাত 
এ 
Er 
শি. 
se 

v 

eo 
৬ 

SE) 
he ay 
টু 
Fe 
te 
০ 

5, 
ne 

* 4 

৭ £ 
at 
bd . 
১ 
॥ ই ৬০ 
2 rE? 
Re 
Sn 
ডা, 
“ 
Ed 


তি 


ছি 


নিরিহ রমা 
ৰ লা নত সত ভিত মমত 
tf LTR Se i. A 


শাখায়, ‘এবং, ' সমন্ত 


টে এব = প তিক সঙ বাপ ০৭ পানি? একক ফলন ছাট ই কপ ক আট কী = পা পালা ও কেক 
টে 














৭৯৪, : - ্ আৰ্থিক জগৎ " [৮ই মাৰ্চ, ১৯৪৩ 
ডিনার ভা a চিনি ভর তে | 9757 
শই নৃতন কর আদায় করিবার জরম্ক বাংলা, বোদ্বাই এবং মান্রাজ, প্রদেশে 
যথাক্রমে রায়সাহেব মুখার্জী, মিঃ পাপীয়া এবং মিঃ স্বামীনাথন হর ব কর জা LLY ব্যাক 
. আদায়কারী কালেক্টর নিযুক্ত হুইয়াছেন। স্থাপিত__১৯৩৫ 


সংরাদপত্রের পৃষ্ঠা হাস ও মুল্য বৃদ্ধি - 
সংবাদপত্র ছাঁপিবার. কাগছ্ সম্পর্কিত নিয়ন্ত্রপাদেশ অনুযায়ী সংবাদপত্রের 


- পৃষ্ঠা ও মূল্যের প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধনের জন্ত ভারুতসরকার এক মাস | 
+-লময় দানের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। সংবাদপত্রের পৃষ্ঠা ও মূল্য সম্পর্কিত নুতন {| 
# : 


আদেশ আগামী ১লা এপ্রিল হইতে বলবৎ হইবে। 


I উড়িষ্য। ধ্যাণ্ডার্ড রথ 


এ 


উড়িষ্যা গভ্দমেন্ট ফেব্রুয়ারী, মার্চ ও এপ্রিল এই তিন মাসেয় জন্ত পর 








. হেড অফিদ-_ ৫৩, রাসবিহারী এভেনিউ, কলিকাতা । 
| ফোনঃ ১ 
₹ কলিকাতা বাঞ্চ-১৫,' বেণ্টিরু ষ্ট্রী, কলিকাতা । 

, কোন  ক্যাজ- ২৬৯২। 
অন্যান্য শাখাসমূহ 
বেন্গল :_ বহুরষপুর, বরিশাল! বিহার ৮ ছাপরা। 
আমাদের .ব্রৈবাৰ্খিক ক্যাশ সার্টিফিকেট কিনুন। : 
জেনারেল ম্যানেজার-মিঃ Rat 








নির্দিষ্ট পরিমাণ হিসাবে ১৭%০ লক্ষ গঞ্জ ষ্্যাওার্ড খের অর্ডার দিয়াছিলেন। জিতে 


উহার মধ্যে ধুতি, সাড়ী ও জামার কাপড় আছে। উপরোক্ত বস্তু পাওয়া 
গেলে উহা অন্সংখ্যার ভিত্তিতে সমস্ত জেলায় বিলি করা হইবে.' এবং : 
নির্বাচিত ব্যবশায়ীদের মারফত জেলা য্যাজিষ্রেটেগণ উহার বিলি ব্যবস্থা | 


করিকবন } সহ্কাগী প্রাইস্‌ কনট্রোলার মিঃ, পি, এন, মহাস্তি সংবাদ পত্রের a : 


প্রতিনিধিকে বলেন যে এই প্রদেশের আহ্ুমানিক ১৩ কোটি ৮০ লক্ষ বজ্র মা 
স্বাভাবিক প্রয়োজন আছে। উহার মধ্যে ৪ কোটি ৯০ লক্ষ গজ মিলের | 


কাপড় ও অবশিষ্ট ₹ কোটি ৯০ লক্ষ গল্ঞ. ভাতের কাপড় । 
j উড়িষ্যা সরকারের বাজেট -, 


১৯৪৩-৪৪ সালে উড়িত্বার বাজেটে ৩ লক্ষ ৮৬-হাভার টাকা ঘাটতি | 
পড়িবে। ১লা মার্চ সোমবার ব্যবস্থা পরিষদে উড়িষ্যার অর্থসচিব পত্ডিত | 
'গোদাবরী মিশ্র কর্তৃক বাজেট উত্থাপন কালে উক্ত ঘাটতির কথা প্রকাশ | 
পায়। এই প্রসঙ্গে পণ্ডিত মিশ্র জানান যে, আয়কর বাবদ “কেন্দ্রীয় || 
সরকারের নিকট হইতে ১৯৪২-৪৩ সালের সংশোধিত বাজেটের নির্ধারিত দত 
পরিমাণ অপেক্ষা ৮০ হাঁজার টাকা এবং ১৯৪৩-৪৪ সালের সংশোধিত রর 
বাজেটের নির্ধারিত পরিমাণ। অপেক্ষায় ১ লক্ষ ২০ হাজ্জার টাকা অতিরিক্ত | 
পাওয়া যাইবে কাছেই ঘাটতির পরিমাণ মোটের উপর ৯ লক্ষ ৮৯ হাজার 


টাকা বজায় থাকিবে বলিয়া মনে হইতেছে" , 


ট্রেইডস্‌ ট্রাইবুন্তাল 


বাংলা সরকার বর্তৃত গঠিত ট্রেইডস্‌ উইবুকতাপের কার্যের সুবিধার অন্ত { 
সম্প্রতি বাংলা গভর্ণর খান্তদ্রব্য নিয়ন্নণ আইন ( হুড গ্রে কন্টোোল 
অর্ডার ) অমুলারে উপরোজ ট্রাইবুন্তালের সভাপতি এবং অঙ্কান্ত সত্যবৃন্দকে দু 
কয়েকটি বিশেষ 'ক্ষমত! প্রদান করিয়াছেন। যে-্পুসম্ত দোকানের কিমা । ॥ 
. গুদামের বিক্রেতা খাদ্রব্য বিক্রয়ের আইন ভঙ্গ করিয়া 'খাভত্রব্য বিক্রি & 
করিবে এবং শবস্তন্ 'সন্দি্ব বিকিকিনির স্থলে ট্রাইবুক্জালের সভাপতি এবং দু 
সত্যবৃন্দ উক্ত ক্ষমতা বলে সেই সমস্ত স্থলৈর বাভ্রব্য সমস্ত পরীক্ষা করিয়া (| 


সেক্রেটারি এণ্ড এজেন্টস্‌ 


সাহা চৌধুরী এণ্ড কোং লিঃ ্ 
২ওনং হরচন্দ মঙলিক রী, ট, হাটখোলা, কলিকাতা 12 : 


চহ 'হুন্সিওত্রেন্স : 
কোম্পানী লিমিটেড 
হেড অফিস-_৪নৎ ক্লাইভ ষ্ট্রী কলিকাতা। 
নট বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত দেশীয় বীমা প্রতিঠান 
_আমাদের বৈশিষ্ট 
দাবী: প্রদানে তৎপরতা উদার বীমা সর্ত } 
খরচের ছার অভিনব বীমা প্রণালী { 
(Schemes) | 
EEE TEE হারা EOE HATE ) 
ম্যানেজারের নিকট আবেদন করুন। ' (রি 





তাহাদের সতাঙ্থসারে বিক্রি ও বিতরণের আদেশ জারী করিতে পারিবেন । 8 
বে সমস্ত গুদামে থানক সামগ্রী মুত রাখা হয় ট্রাইবুন্তালের সভাপতি উক্ত (৯ ৮-৩০৯৭০ 


গুদামের হিসাবপত্র তাহার ইচ্ছানুরূপে পরীক্ষা করিতে পারিবেন। 
বোম্বাইএ খাদ্য বরাদ্দ প্রথার বিশদ বিবরণ 


' বর্তমানে বোস্বাইএর নাগরিকদিগকে ২৪ সপ্তাহের উপযোগী বরাদ্দ 8 . 
:: Ml , 

জোয়ার ও বন্দরী সম্পর্কে বরাদ্ধ প্রথা প্রবর্তিত হইবে। বরাদ্দ খান্তের কার্ড & শ্বাস ও কাস রোগে আশু ফলপ্রদ 
'পাইবার যোগ্য, ব্যক্তিগণকে চার ভাগে ভাগ করা হুইয়াছে--যথা (১) স্বগৃহে | 
ৰাসিন্দা, (২) হোটেল, ‘ক্লাব, রেস্তেরা প্রত্ৃতিতে তোজনকারী, (৩) অনাথ } 
 আশ্রমবাসী ও (৪) গৃহহীন লোক। শেষোক্ত শ্রেণীর সংখ্যা এখনও গণনা } 
- করা হয় নাই। ভীড় লাঘব করিবার জন্ত প্রতি সপ্তাহেই খাভদ্রব্য: দেওয়া | 
হইবে। বার ও ততুর্ধ বয়ঙ্ক ব্যক্তিকে ছুই ইউনিট এবং বার বৎসরের কম টু 
ও ছুই বৎসরের উদ্ধ-বেয়ন্ককে এক ইউনিট বলিয়া ধরা হুইয়াছে। শ্রমিকদের ( 


খাতের কার্ড দেওয়া হইতেছে । আগামী ১লা'এপ্রিল হইতে গম, চাউল, 


ঘন্ত ইউনিট শ্বতম্র ।- ] 





সু-নির্বাচিত উপাদানে প্রস্তুত এই 
করিলেই সঞ্চিত কফ সরল হইয়া নির্গত 
হয় এবং অচিরে শ্বাসযন্ত্র সুস্সিধ্ধ হয়। 


বেঙ্গল রেোমৰুয়ল আন্ত হাসিত করল ওআকস লিঃ ' ' 
হালি: চৰা: 


t 


ঃ: ২ : 
Ll 3 
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৮ই মার্চ, ১৯৪৩ ] আর্থিক জগৎ | ৭৯৫ 


ভারতে প্রথম গ্যালুমিনিয়ামের কারখান। 
} গত হরা মার্চ তারিখে এসোসিয়েটেড_ প্রেসের এক সংক্ষিপ্ত সংবাদে 


“প্রকাশ যে, দক্ষিণ ভারতের কোন এক বিখ্যাত কোম্পানী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ৃ দুই ক বক্ষ ! 


কারখানায় ভারতবর্ষে সর্বগরথম এযালুমিনিয়াম প্রস্তুত হুইয়াছে। গত 
ফেব্রুয়ারী মাসে উক্ত এানুমিনিয়াম কারখানার কাজ আরপ্ত হয় এবং 


বর্থমানে পুরাদমে কাজ চপলিতেছে.বলিয়া প্রকাশ। . 
৯৯৯৪৯ [=| ল্বভূনসান এবং ভল্বিজ্ব্য- 


i La এই ছুইটিকেই রক্ষা করা 
করিবার ব্যবস্থা প্রয়োজন । বর্তমান যুদ্ধকালীন অবস্থায় বস্ত্র-শিল্পের যে $ 
অগ্রগতি সাধিত হইয়াছে তাঁহার পিছনে সে-সব ধরণের কোন স্ুপরি- জীবন বীমার বা ফ্য। | 
' কল্পিত ররিধিব্যবস্থা লক্ষ্য করা যায় না। কাজেই যুদ্ধের জন্য 


বর্তমানে ভারতীয় বন্র-শিল্পের যে উন্নতি দেখা গিয়াছে বদ্ধ শেষ || শী ব্রীসাক্াত্রী এবং শ্রজ্েণ্ড 
হওয়ার পর তাহা কতদূর পধ্যস্ত বজায়. থাঁকিবে তাহা ভাবিয়া =| | 


দেখিবার বিষয় এই ছুই পদ্ষকেই সব্বোত্তুম 


ভারতীয় বনত-শি়ের বর্তমান উন্নতির কথা আলোচনা! করিতে || সুবিধা দেওয়া আমাদের বৈশিষ্ট । 
গিয়া এই যুদ্ধের সময় আর একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় বিষয়ও | 


আমাদিগকে ছুঃখের সহিত লক্ষ্য করিতে হইতেছে । তাহা এই যে, 
ভারতীয় বন্ত্-শিল্পের উন্নতির সঙ্গে এদেশবাসী জনসাধারণের সুখ- . প্রেষ্পেনাসের্‌ জন্য আবেদন ক্ষন) 


্বাচ্ছন্দ্যের কোন যোগ নাই। যুদ্ধের সুরু হইতে এদেশের কাপড়ের হাওড় ইন্সিও যে 
কলসমূহে বস্ত্রের মোট উৎপাদন বাড়িয়া চলিয়াছে। কিন্তু চাহিদা 

অনুযায়ী পরিধেয় বস্ত্রের যোগান না বাড়িয়া তাহা' বরং দিন ক্কোন্পানী- লিনিডেড । 
দিন হাসই পাইতেছে। “ফলে কাপড়ের দুল্রাপ্যতা ও দুর্ন্মল্যতার ৩০নং জ্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা । 
জন্য ভারতের দরিদ্র জনসাধারণের ছুখে-ছুর্দশার আজ আর কোন ll 

সীমা নাই। ‘ এইরূপ একটা মর্ম্মস্তদ অবস্থা স্থষ্টি হওয়ার কারণ এই 
যে, এদেশের কাপড়ের কলগুলি বর্তমানে মুখ্যতঃ কেবল সমর সরপ্জাম 
তৈয়ারের কাজেই জোর দিতেছে। সাধারণের চাহিদা অনুযায়ী সন্ত 
ধরণের কাপড় প্রস্তুত করিবার দিকে ভীহাদের দৃষ্টি নাই, সরকারী 
অর্ডারের চাপে বর্তমান অবস্থায় সেদিকে বিশেষ মনোযোগ দেওয়ার ] 
সুবিধা কম।, তাহ। ছাড়া কাঁপড়ের কলগুলিতে সাধারণের ব্যবহার-. ] 
যোগ্য যেটুকু পরিমাণ বস্ত্র উৎপন্ন হইতেছে দেশের গরীব লোকদের ! 
পক্ষে তাঁহা স্যায্যদরে সংগ্রহ করাও অপস্তব। ব্যবসায়ীদের 
অপরিমিত মুনাফার লোভ এদিক দিয়া একটা বিরাট প্রতিবন্ধ সুষ্টি | 











করিয়া রাখিয়াছে। এদেশের কাপড়ের কলের উৎপন্ন অধিকাংশ ঢ । মাইক! সিট টিউব, “ভি রিং 
বন্তই ধনী পাইকারদের মারফতে বাজারে ছাড়া হইয়া থাকে! | টিপ, ওয়াসার প্রভৃতি প্রস্তুত করা 
যুদ্ধকালীন অবস্থার সুযোগ লইয়া এই. পাইকারেরা বর্তমান || হয়। ইণ্ডিয়ান ফৌর্স ডিপাটমেণ্ট 
তাহাদের মরদ্ধি মত কাপড়ের দর বাড়াইয়া চলিয়াছে। যুদ্ধের সময়ে ঠ এবং ভারতের বিভিন্ন ন্বহতস' 


নানা কারণে মিলগুলিতে - কাপড়ের উৎপাঁদন খরচ কিছু বৃদ্ধি (| ৃ ৃ 
পাইয়াছে তাহা আমরা অস্বীকার করি না। কিন্তু আমাদের ধারণা & শিল্প প্রতিষ্ঠান মূহে আমা 
এদেশের অনেক কাপড়ের কলে এখনও-জোড়া প্রতি ৩ টাকা, ৩০ } সরবন্াহ করিয়া থাকি। 
টাকা খরচে সাধারণের ব্যবহার্ধ্য ধুতি প্রস্তুত করা. সম্ভবপর এবং | 


- ঃ হইতেছে । কিন্তু পাই - 
টান ই রে তি | মাইক| মাইনিং এ Ge 


কাপড়ও আজ বাজারে ৮৯ টাকার কম পাঁওয়া দু্ধর হইয়া | 
দাড়াইয়াছে। এই লাভখোর ব্যবসায়ীদিগকে দমন করা সম্পর্কে | - কোং অব ইন্ডিয়া লিমিটেড, 
গবর্ণমেন্ট কোন ব্যবস্থাই অবলম্বন করিতেছেন না। দেশীয় কাপড়ের - ৯২, চৌরঙগী স্কোয়ার, 

কলের মালিকেরা যদি বরাবরের জন্য জনসাধারণের আস্থা ও | 
সমর্থন ‘লাভ করিতে চান তবে এই যুদ্ধের সময়ে মিলে বেশী, 
করিয়া সাধারণের ব্যবহার্য্য কাপড় প্রস্তুত করা এবং স্যায্য মূল্যে || 
উহা বাজারে ছাড়িবার ব্যবস্থা করা. তাহাদের পক্ষে একান্ত কত্তব্য। | 

৪ 





ইপ্ডো-কমাশিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ 


মাত্রার ইাপ্তো-কমাণিয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেডের ১৯৪২ সালের ৩১শে 
ডিসেম্বর পর্যন্ত এক বৎসরের কার্যবিবরণী দৃষ্টে উক্ত ব্যাক্ষের ক্রমোর তির 


স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। বর্তমানের যুদ্বজনিত অনিশ্চয়তা ও নানা প্রকার . 


অন্ুবিধা সত্বেও ইত্ডো-কমাশিয়াল ব্যাঙ্কের আমানতের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায় 
উক্ত ব্যাঙ্কের উপর জনসাধারণের আস্থা সুচিত হইতেছে | উপরোক্ত 
বাধিক বিবরণীতে ১৯৪২ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে আদায়ীক্কত মূলধন 
১৮ লক্ষ ৭৩ হাজার টাকা, রিজার্ভ ফণ্ডে ৮৫ হাজার টাকা, চলতি ও স্থায়ী 
আমানত জমা* ক্যাশ সার্টিফিকেট ইত্যাদিতে '১ কোটি ২৯ লক্ষ ৩৯ হাজার 
টাকা, আলোচ্য বৎসরের নীট লাভের পরিমাণ ১ লক্ষ টাকা প্রতৃত্ি লইয়া 
ইত্ডো-কমাশিয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেডের মোট দায় দেখান হইয়াছে ১ কোটি 
* ৬৬ লক্ষ৫৮ হাঁদার ৭১৩ টাকা। এই প্রকার দায়ের বদলে উক্ত তারিখে 
ব্যাঙ্কের হাতে যে সমস্ত সম্পত্তি ছিল তাহার প্রধান প্রধান দফাগুলি নিম্নরূপ 
ব্যাঙ্কে জমা ৩৩ লক্ষ ৬৭ হাজার টাকা }'হাতে নগদ ২৫ লক্ষ ৫৫ হাজার 
টাকা) কোম্পানীর কাগজ, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের শেয়ার, যৌথ কোম্পানীর 
ডিবেঞ্চার ইত্যাদিতে ৪০ লক্ষ ১৬ হাজার টাকা ) আদায়যোগ্য ও নিরাপদ 
ভাবে প্রদত্ত খপের- পরিমাণ ২৯ লক্ষ ৬১ হাজার টারা.। . উপুরোদ্ধ'ত হিসাব 
হইতে ইণ্ডো-কমার্মিয়াল ব্যান্কের যেরূপ উন্নত অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায় 
তাহাতে প্রতিষ্ঠানটির পরিচালকগণ ধন্তবাদার্হ। 
' বেঙ্গল ফার্মস এণ্ড ইণ্ডাষ্টরিজ লিমিটেড 

গত ওরা মার্চ বুধবার বেঙ্গল ফার্মস এও ইত্ডাইজ লিমিটেডের নদীয়া 
জিলান্তর্ণত বাদকুল্াস্থিত নবপরিকল্পিত সহর “স্থরভিস্থানে” বিভিন্ন প্রকারের 
আনন্দোৎ্সব ও শ্রীতিভোজের ব্যবস্থা কর! হইয়াছিল। এই উৎসব উপলক্ষে 
নদীয়ার জ্েল৷ ম্যাডিষ্টরেট রায়বাহাছুর জে, এন, মিত্র প্রধান অধিতিরূপে 
উপস্থিত ছিলেন! অস্তান্ত উপস্থিত ভল্রমণ্ডলীর মধ্যে নিয়লিখিত ব্য ক্তিবর্ণের 
নাম উল্লেখযোগ্য £--যিঃ আদিনীথ,ভাছুড়ী; মিঃ এ, সি; ব্যানাঞ্জিবার-এট-ল; 
রায়বাহা্দুর নগেন্্রণাথ যুখার্চ্জি; ডাঃ এম, এল, কু ও ডাঃ বৈভনাথ কুু। 
উক্ত কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ ভবদেৰ ভট্টাচার্য্য ও তাঁহার 
সহকারিগণপ উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের সুখ- ie প্রতি, সর্বদা সতর্ক দৃষ্টি 
রাখিয়াছিলেন। . 


উক্ত প্রতিষ্ঠান বাদকুল্লা হানি জাজ নি 





এণ্ড উইভিং কোং লি:--গত ৩১শে ডিসেম্বর পঁধ্যন্ত এক বৎসরের অন্ত 
শতকরা বাধিক ২৪২ টাকা। | 
ৰাঙ্গলায় নুতন যৌথ কোম্পানী : 

টি দাস লিঃ--ডিরেকইর মিঃ দ্বিজেন্দরনাথ সিংহ । অনুমোদিত মূলধন... 

* হাজার টাকা । ব্যবসা-_ম্যানে্দিং এজেক্সি। 

ইভান ট্রেড কপো'রেশন লিঃ__ডিরেক্উর মিঃ এন, কে, 
শষ্টাচার্যয। অনুমোদিত মূলধন ২০ হাজার টাকা ।* ব্যবসা--লোহালক্কড়, . 
কাগজ, রাসায়নিক দ্রব্যাদি ও বিবিধ প্রসাধন সামঞ্জীর কাজকারবার। ৰ 

কেমিক্যালজ্‌ এণ্ড ডাগস্‌ (ইণ্ডিয়া) লিঃ__ডিরেউর মিঃ নিশ্বন 
চক্রবর্তী। রেজিষ্টার্ড অফিস--পি ৫৯, নিউ শ্তামবাজার ফ্রী, কলিকাতা । 
অহুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। ব্যবসা--উধধপত্র ও বিভিন্ন রাসায়নিক 
দ্রব্যাদি প্রস্ততের কারখানা। রি 

হিন্দুস্থান ড্রাগস হাউস লিঃ ভিরেকউর মিঃ দ্বিজেম্্রনাথ সিংহ। 
অনুমোদিত মূলধন € লক্ষ টাকা। ব্যবসাঁঁ_-ওধধপত্রাদির কাঙ্জকারবার। 

শিব জুট বেলিং লিঃ__ডিরেউর যিঃ কেদারনাথ বাঙোরিয়া।. 
রেছিষ্টার্ড অফিস-_১৩০, যেছুয়াবাজার ষ্ট্রী, কলিকাতা । অন্থমোদিত মূলধন , 
২৫ লক্ষ টাক!। ব্যবসা-_পাঁটের কান্দকারবার। 

দেওঘর প্রোপার্টিজ, লিঃ__ডিরেক্টর মিঃ মদনলাঁল নেৰা টিয়া 
রেঞ্িষ্টার্ড অফিস-_-৯, বুলেন ষ্্রী, হাওড়া । অনুমোদিত মূলধন € লক্ষ টাকা। 
ব্যবসা__অমি, ইমারত ও অন্তান্ত প্রকার বিষয়সম্পত্তি ক্রয়, বিক্রয়, ইজারা, 
তাড়া দেওয়া! প্রভৃতি কাজবারবার | , 

হরলালকা ব্রাদার্স লিঃ_ন্যানেজিং ডিরে্টর কেশবনিউ হরলালকা ৷ 


রেজিস্টার্ড অফিস--৭, রামকুমার রক্ষিত লেন, কলিকাতা ।. অননুমোদিত 
মূলধন ১ লক্ষ টাকা। ব্যবসা'_চিনি, গুড় ইত্যাদির কাজকারবার। - 
বেসিক কেমিক্যাল ইণ্ডা্রীজ, (ইণ্ডিয়া) লিঃ_ ম্যানেজিং ডিরেক্টর 
মিঃ বীরেন্জরনাথ সেন। রেজিস্টার্ড অফিস--খারের মঠ, ব্রজ্জনাথ লাছিড়ী 
লেন, লাতরাগাছি, হাওড়া । অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা । ব্যবসা-_ 
রাসায়নিক ভ্রব্যাদি ও-উহার উপাদান প্রস্তুতের কারখানা । ~ 
বেঙ্গল হার্ডওয়েয়ার কোং লিঃ_ডিরেক্টর মিঃ বিরলচন্তর ব্টানাজ্জি। 


: রেছিষ্টর্ড অফিস-_£৮, ক্লাইভ ষ্্রী, কলিকাতা। অনুমোধিত যুলধন ₹২* 


হাজার টাকা। ব্যবসা--লোৌহ ঢালাই করা ও লৌহ সংক্রান্ত অন্তবিধ 
কত । 


আরম্ত করিয়াছে। রেল ষ্টেশনের সমিকটে ইহারা কলোনী স্থাপন করিয়াছেন ্ | j 


এবং অপেক্ষাকৃত দূরবর্তী স্থানে ডায়েরী ফার্ম, চাউলের কল, তৈলের ঘানি 
প্রভৃতি দির্শিত.হইয়াছে। প্রীয় পাঁচ হাজার বিঘা জমি লইয়া ইহারা 
বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ট্রাক্টরের সাহায্যে কষিকার্য্য পরিচালন! করিতেছেল। ছু 
বর্তমানে শেখানে নিত্যপ্রয়োজনীয় থা্ধসামন্রী' প্রায় সমস্তই উৎপন্ন | 


. হুইতেছে। রব 
বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ ৪: . 


বেলভেডিস্মীর, জুট দিলস্‌ কোং লিঃ__গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্যান্ত : 
ছয় মাসের হিসাবে শতকরা বাধিক ১৫২ টাকা। নিউ সেপ্টণাল ভুট | 


মিলম্‌ কোং লিঃ_গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা 


অব বন্দে ম্যান্ুফ্যাকচারিং কোং লিঃ_গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক 





*রেণবো” কলিকাতা । মিঃ খাজ্জা 
বৎসরের হিসাবে শতকরা বাধিক ২৫২ টাকা । “নিউ গ্রেট ইষ্টাৰ্ণ স্পিনিং ০ বি মুখা a 


স্থাপিত-_১৯৩১ 
হেড অফিস-_তবানীপুর, কলিকাতা | 


25৮৯৮ কলিকাতা ব্রাঞ্চ £ ১ ও ২ ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, নর্টন বিজ্দিংস : 
পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে "১০ টাকা। গ্রীল কর্পোরেশন, অব | 
বেজল লিঃ_গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্ত শতকরা! বাধিক 
৩॥০ আনা। কোলাব! ল্যাণ্ড এণ্ড মিল কোং লিঃ_গত ৩১শে 
ডিসেম্বর-পর্য্নন্ত এক বৎসরের অন্ত শতকর! বাখিক ১০২ টাকা। নিউ সিটি 


ফোন £ ক্যাপ £ ৬৫৭৯, 
'বড়বাজার £ ২০৪, হারিশন রোড, ফোন £ বি, বি, ২২০৪ রা 
অন্যান্য শাখ!--বেজ্ল, বিহার, উড়িস্তা, আসাম ও মধ্যপ্রদেশের' টু 
প্রধান প্রধান ব্যবসা কেজ্ডে। . Ky 
ধু পে অফিসঃ ইছাপুরা ঢোকা) £ এজ্রেন্সি--বন্দে, দিল্লী, মারা । || 
টেলিপ্রাম--. ম্যানেজিং ডিরেক্টর  টেলিফোন_ 


পি, কে, ২৬৮১ ঢু | 


? 
পপ লস সপ 





' টাকা ও বিনিময় 
৪ ৃ কলিকাতা, ৬ই মার্চ 
__ আলোচ্য সপ্তাহের কলিকাঁতার টাকার বাজারের অবস্থা এমনই নিক্তিয় 
ও নিপ্রভ ছিল যে, বলিবাঁর মত বিশেষ কিছু নাই। পূর্বের স্কায় টাকার 
প্রচুর শ্চ্ছলতাই একমাত্র বক্তব্য বিষয় । এই একটানা অত্যধিক শ্বচ্ছলতার 
বাজারে টাকা ধার দেওয়ার*“লোঁকের কোন অভাব নাই। অভাব শুধু ধার 
র লোকের । কেন্দ্রীয় সরকারের বিঘোষিত বাজেট টাকার বাজারে 
কোনপ্রকার পরিবর্তনের স্থষ্টি করে নাই। বোধ্বাইএর ব্যবসায়ী মহল বাজেট 
সম্পর্কে কিঞ্চিৎ নিরাশ হইয়াছে বলিয়া মনে হয়, কিন্ত স্থানীয় টাকার বাজারে 
কোন প্রতিকূল প্রতিক্রিয়া দেখা যায় নাই৷ 
আলোচ্য সপ্তাহের বিনিময় বাজারের অবস্থায়ও র্বাবৎ, মন্দার ভাব 
পরিলক্ষিত হয়। বিনিময় বাজারের বর্তমান অবস্থার উন্নতি ঘটিবার কোন 
রস! আপাততঃ দেখা যাইতেছে না। 
, গত হা মার্চ তারিখে তিন মাসের মেয়াদী ৮ কোটি টাকার ট্রেঞ্জারী 
বিলের যে টেপার আহ্বান করা হইয়াছিল তাহাতে মোট আবেদনের 
পরিমাণ দীড়াইয়াছিল ১২ কোটি ১৫ লক্ষ ৫০ হাঁদার টাকা । উক্ত অবেদন- 
সমূহের মধ্যে ৯৯1৩৯ পাই ও তদুর্ধ দরের সমুদয় এবং ৯৯৬৬ পাই দরের 
শতকরা প্রায় ৬৪ ভাগ আবেদন গৃহীত হুইয়াছে। মোট গৃহীত ৮ কোটি 
টাকার ট্রোরী বিলের টেগারের গড়পড়তা স্থদের হার শতকরা বাধিক 
১/১১ পাই বাধ্য করা হইয়াছে । 
আগামী ই মার্চ তারিখে বোম্বাইএ বেলা ১৯ প্ধ্যস্ত | ষ্ট্যার্তার্ড 
।লময়) এবং ৮ই মার্চ অন্তান্ত কেন্দ্রে কাজকারবার বন্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত 
তিন মাসের মেয়াদী ৮ কোটি টাকার ট্রেদ্ারী বিলের টেগার গৃহীত হইবে। 
যাহাদের টেগাঁর গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হুইবে তাহাদিগকে আগামী 
১২ই মার্চ তারিখে টাকা দিতে হইবে। অন্তান্ক সর্ভ পর্ববৎ। এ 
গত হ৪শে ফেব্রুয়ারী হইতে ১লা মার্চ পর্য্যন্ত তিন মাসের মেয়াদী 
ইন্টারমিডিয়েট” ট্রেঞ্জারী বিলের বিক্রয়ের পরিমাণ দীড়াইয়াছে মোট 
কোটি ৬৯ লক্ষ ২৫ হানার টাকা। উক্ত বিল গত ওর! মার্চ হইতে 


আগামী ৮ই মার্চ পর্য্যন্ত পূর্ববঘোষিত সর্ভান্ুসারে শতকরা! ৯৯৪০ আন! দরে; 


বিক্রয় হইয়াছে ও হইতেছে। 

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইত্ডিয়ার সাপ্তাহিক বিবরণী দৃষ্টে জানা যায় যে, গত 
১৯শে ফেব্রুয়ারী তারিখে বে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে সমগ্র ভারতে 
চলতি নোটের মোট পরিমাণ দবীড়াইয়াছিল ৬১১ কোটি ৭১ লক্ষ ৯৯ হাজার 


টাকা ) পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৬০৯ কোটি ৭১ লক্ষ ৭৮ হাজার . 


টাকা । ভারতের বাহিরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অর্থের পরিমাণ ও রিজার্ভ ব্যাঙ্ক 
হইতে তারতসরকারকে প্রদত্ত খণের পরিমাণ দাড়াইয়াছিল। যথাক্রমে ৮৮ 
কোটি ৩৪ লক্ষ ২১ হাজরা টাকা ও ২৫ লক্ষ টাকা) পূর্ববর্তী সপ্তাহে 
উহাদের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৮৪ কোটি ২২ লক্ষ ৮৫.হাজার ও ১৬ লক্ষ 
টকা । উক্ত সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঞ্চে অস্থান্ত ব্যাঙ্কের আমানতের পরিমাণ 
দড়াইয়াছে ৫১ কোটি ৬৮ লক্ষ ২৭ হাজার টাকা; “তৎপূর্ববর্তী সপ্তাহে উহার 
পরিমাণ ছিল ৪৯ কোটি ৫৮ লক্ষ ৯৮ হাজার টাকা । আলোচ্য সপ্তাহে 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কে কেন্দ্রীয় সরকার, ব্রহ্ম সরকার ও অক্কান্ত প্রাদেশিক সরকারের 
আমানতের পরিমাণ দাড়াইয়াছে যথাক্রমে ২৯ কোটি ৯ লক্ষ ২৫ হাজার 
টীকা, ৬৪ লক্ষ ৪৪ হাজার টাকাও ৮ কোটি ৬৪ লক্ষ ৪৮ হাজার টাকা) 
পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহাদের আমানতের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ২৬ কোটি 
৩৫ লক্ষ ২১ হারার টাকা, ৬৮ লক্ষ নিট ৬ কোটি ৯৯ লক্ষ 
৪৯ হাজার টাকা । 


এ লপ্তাছে বিনিময় বাজারে নিম্নব্ূপ হার বলবৎ ছিল £--. 


টেলিঃ হুণ্ডি (প্রতি টাকায়) ১ শিক পে 
গু দৰ্শনী | us ১শিকুহপে 
ডি এ ৩ মাস ১শি৬$২ পে 
ডলার (প্রতি ১০০ ডলারে) ৮... ৩৩২৮০ 
কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 
কলিকাতা, €ই মার্চ 


আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতাঁর .শেয়ার বাঁারে বিশেষ কর্ম্মতৎপরত! 
লক্ষিত হয়। কয়েকটি বিভাগের বিকিকিনি লক্ষ্য করিলেই বুঝা যায় ষে ' 
কাজ্কারবাৰরর পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেট পেশ 
হইবার পর বাজারে অন্কুকৃল প্রতিক্রিয়াই লক্ষিত হুইয়াছে। উক্ত বাজেটে 
নূতন নূতন কর ধার্য্য করা হইয়াছে, এই সমস্ত নৃতন কর বিভিন্ন শিল্পের উপর 
যে ভাবে ধার্য করা হইয়াছে তাহাতে কোন কোন শিল্পের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত 


আয়ের দ্বারাও ওঁ নৃতন কর-ভাঁর বহন করিতে পারা যাইবে বলিয়া! মনে হয় 





ভারতের প্রধান কুটার শিল্প খন্দর তৈরীর জন্য 
চরকায় সুতা কাটা হয়__-আর এই চরকাই আমাদের 
অসংখ্য গ্রামবাসীকে জীবিকার্জনে সাহায্য ক'রে 
থাকে। 

চরকার অতি প্রয়োজনীয় অংশ ভ'চ্ছে টাকু-__এই টাকু 
ইক্সাতি দিয়েই তৈরী হয় 


TATA 


দি টাটা আঁয়রণ এগ ষীল কোং লিঃ কর্তৃক প্রচারিত । 
১০২এ, ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা । 





হেড সেলম অফিস £ 


৭৯৮ 
লা। ইত্ডিয়ান আয়রণ ও ষ্টীল কর্পোরেশনের শেয়ারের দর এবার যথাক্রমে 


ক ৩৩০ জানা হইতে ৩৩৫৮৯ আনায় এবং ২৩৪৮০ আনা হইতে ২৫৮৮০ আনায় 


উঠিয়াছে। সুদুর প্রাচ্যে জাপানী নৌবহছরের আক্রমণ আশঙ্কায় শেয়ার 
বাজারে প্রতিকূল অবস্থার স্থষ্টি করিয়াছিল। কিন্তু জাপানী নৌবহরের সমূহ 
ধ্বংস হওয়ার সংবাদ শেয়ার বাক্ারের কাঙ্জকারবার সপ্তাহের প্রথম ভাগের 
মতই তেজী হুইয়া উঠিয়াছিল। শেয়ার বাজারের বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা 
করিলে নিকট ভবিষ্যতেই শেয়ারের মুল্যে উদ্ধগতি দেখা যাইবে বলিয়া 


অনুমিত হুয়। 
কোম্পানীর কাগজ 

আয়কর এবং অতিরিক্ত করের হার বৃদ্ধি হওয়া সত্বেও কোম্পানীর 
কাগণ্ডের শেয়ার বার্ীরে বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় নাই তবে কোম্পানীর 
কাগজের শেয়ার বাঁজীরের কাজকারবার অত্যন্ত অল্প. পরিমাণ হুইয়াছে। 
শি টাকা সুদের কোম্পানীর কাগজ 5৪8০ ; ৩২ স্থদের কোম্পানীর কাগজ 
৮৮দ৩/০ ; পরিবণ্তিত খণপত্রসমূহের' মধ্যে ৩২ সুদের ডিফেন্স খপ (১৯৪৯-৫২) 
১০০1৮%০ 5 ৩২ সুদের ডিফেন্স বড (১৯৪৬) ১০৩/০ 3 ৩৯ সুদের (১৯৫৪) 


১০০%৯ $8২ সুদের’ (১৯৬০-৭০) ১১০1৩/০ ) ৫২ সুদের (১৯৪৫-৫৫) ১০৮২" 


টাকায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে। প্রাদেশিক খণপত্রসমূহের কোন বিকিকিনি 
“হয় নাইএ 
| ব্যাঙ্ক 
" ৰাঙ্কের. শেয়ার বাজারে বিশেষ .উদ্বগতি লক্ষিত হয়। ইনপরিয়াল 
ব্যাঙ্ক ১৭২৭২) রিজার্ভ ব্যঙ্ক ১০৬২1 
কয়লার খনি 


অন্যান্ত বিভাগের. স্তায় কয়লার শেয়ার বাজারেও উদ্ধগতি পরিলক্ষিত, টার) অক কন 


হয়। বেদঘ ৪৪১৯) এমালগেমেটেড, ৩৩৮৮০ 3 বোকারো এণ্ড রামগড় 
১৯1৩০) বরাকর ১৩%/০ $ ইকুইটেব্ল ৩৬২ ) নিউ বীরভূম ১৭৪৩/০ 3 
পেঞ্চ ভেলি ৩৭৩/০ | 
| কাপড়ের কল 
- কাপড়ের কলের শেয়ার বাজারে তেজীর ভাব লক্ষিত হুয়। বেঙ্গল- 
নাগপুর ৩১%০ $ কানপুর টেক্সটাইল ১৭৮০ ) ভাবার ২৯৩২ 3 এলুগিন্‌ ৪৭৮০ 
নিউ যা ৪৫১ কেশোরাম ১৮৪০ | 
পাটকল 

খপাটকলের শেয়ারের বাজার অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে চগিতেছিল। 
আদমজী ই৭।০ ) এযাংলো ইণ্ডিয়া ৩৭২২) পূর্ববর্তী সপ্তাহে মূল্য ছিল-৩৫৫২ঃ 
আগরপাড়া ২৪%%০ ; পূর্ববর্তী সপ্তাহে ইহার মূল্য ছিল ০০ ; ;) হাওড়া 


৬০৮০ ) রিলায়েন্স ৬১৪৩ | 
ইঞ্জিনিয়ারিং 
ইত্ডিয়ান আয়রণ-_৩৫1%০ ) ইল কর্পোরেশন-২৫৮৩০ ) আর্থার 
বাট্‌লার-_১৫॥০ ; ভারতিয়া ইলেক্ট্রীক ঈীল--১১। বৃটেনিয়া বিল্ডিং 
এণ্ড আয়রণ_১২৮/০। 
বিবিধ _ 


বিবিধ শেয়ারের মধ্যে বানা কর্পোরেশন এবং ইণ্ডিয়ান কপার 
কর্পোরেশন-_যথাক্রমে ৩০ এবং হ।০ অপরিবর্তিত ছিল। আ্যালকালি 
কেধিক্যাল-_২৯1%* $ আসাম বেঙ্গল সিমেপ্ট--১৩।৮০ বি, আই কর্পোরেশন 
--৮1%০ 5 বৃটিশ সিলোন কর্পোরেশন--১৮২। _ 

এ সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে নিম্নরূপ বিকিকিনি হইয়াছে :_ 

কোম্পানীর কাগজ 

৩. সুদের ডিফেন্দ খণ (১৯৪৯-৫২) ২৫শে ফেব্রুয়ারী--১**1৩/০ ১০০৪০ ) 
চল! মার্চ ১০০৮০ ১৩০৮৮৬ ১০০1/০ ১০০1৩/০ ) ২রা--১০০]০ ? শুরা 
১০০|৩০। ৩২ সুদের ডিফেন্দ বগু (১৯৪৬) রা মাঃ--১*২%৮০ ; 
১০৩/০। ৩২ সুদের খণ (১৯৫১-৫৪) ২৫শে ফেঃ--১০০০/০ | 


৩রা-- 
৩২ সুদের 


কোম্পানীর কাগজ ২৫শে ফেঃ২-৮০৪৩/০। ৩২ সুদের খপ (১৯৬৩-৬৫) £ 


২৫শে ফেঃ--=৫৪/০ 3 ২৬শে--৯৫1০.) ১লা মাঃ ৯৫৪০ ) ওরা--৯৫)০/০। 
৩&* সুদের খপ (১৯৪৭-৫০) ওরা মাঃ ১১৩৮/৭ | আ* সুদের কোম্পানীর 
কাগঞ্দ ২৫শেশফেঃ--৯৪৯ ৪ ২৬শে-৯৪২ 3 ১ল1 মাঃ--৯৪৯ ৯৪০) রা. 


আর্থিক জগৎ 





[ চহ মার্চ, ১৯৪৩ 


৯৪২ ৯৪৩/০.৯৪1০ £ ৩রা-_৯৪২ ৯৪/০ ৯৪৮০ | ৪২ চাদের খণ (১৯৪৩) 
২৬শে ফেঃ--১০২৮৮০ | ৪২ সুদের খণ (১৯৬০-৭০) ২৬শে ফেঃ-১১০1৩/০ 3. 
১লা মাঃ_-১১০৮০ ১০৯৪০ ) ৩রা--১১০1০| ৫২ সুদের খুণ (১৯৪৫-৫ 


১লা মা-১৮২। 
ডিবেঞ্চার 


৩২ সুদের (১৯৪৩-৫৩) অটল টি ১লা মাঃ--১০৫২ । 


ইম্পিরিয়াল ২৪শে ফেঃ--১,৭২৫ ; ১লা মাঃ--১,৭২৫ ১,৭২৭ 3 ওরা 
১৭৩০ । রিজার্ভ ২৫শে ফেঃ-_১০৬২ ) ২৪শে--১০৫॥০ 3 ১লা মাঃ--১০৬২ ৪ 


২রা--১০৬২ $ শরা--১০৬২ | ? 
1 কয়লার খনি | 

এমালগেমেটেড ২৫শে ফেঃ-_৩৩|৩* ৩৩০ ; ২৬শে-_-৩৩/০ 3 ২রা 
মাঃ-৩৩৭৮০ $ ৩রা-৩৩1৮০ ৩৩৮/০ ৩৩৮৮০ | বেঙ্গল ২৬শে ফে:-- 
৪৩২৫০ ) ওরা মা+:৪৪০২ ৪৪১২1 ভাল্গোড়া ২৫শে ফেঃ- ৬1৮০ ৬8১/০ ; 
২রা মাঃ-৬1৩০ | বোকারো। এ্যাঁ্ড রামগড় ২৫শে ফেঃ_-১৮1৩ ১৮।০ ১৮7৮০) 
২৬শে-- ১৮/০ 3 ওরা--১৯২ ১৯%০ ১৯1০ ১৯০ বড়িয়া (অর্ভি) এরা 
মাঃ-১৯]০। বড়ধেমো হ৫শে ফেঃ--৬।০ ভা৩া০;) ওরা মাঃ-৬1৮০। 
বরাকর ওরা মাঃ--১৩দ০ ১৩৮/০। ইকুইটেবল ওরা মা:_-৩৬২। হরিলাদি 
মলা মাঃ--১৬৪৷০ ১৬/০ ১৬৯, কালাপাহাড়ী ২৫শে ফে£--১৩৩০ ১৩০ 5 
২৬শে--১৩দ০ 5 ১লা মাঃ-১৩৪০ | কুয়ার্দী ২৫শে ফেঃ__81* ৪৮৩০ ৫২ 
২৬শে--৪৮/০ ৪৪৮০ €২ ৫/০ | মান্বীলপুর ২৫শে ফেঃ-১১০। নাছির? 
,ই৬শে ফেঃ--৯]০ ৯৮০ ৯৩০। নিউ বীরভূম ২৬শে ফে:--১৭দ০) ১লা 

মা:০৯৭1/2। নর্থ দামুদা ২৫শে ফেঃ--€দ৬/০। 48 ১লা মাঃ২২ 9 





১৯৪০ ladders 
হেড অফিস--৭নং ওয়েলেসলি প্লেস, কলিকাতা । 
| সিভিউলভূক্ত ও সা রি ব্যাঙ্ক | 
বাংলার নবপ্রতিষ্টিত ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে বৃহভম | 


৫০১০০০০৯২ 


বিক্রীত মূলধন 1, ২১৬৭১৫০০২ টাকা , 
আদায়ীকৃত মুঙ্গধন ১৬৩১৩০০২ টাকা 
আমানত : ৫০+০৬১৭০০২ টাকাই? পর 
(১৯৪২ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যস্ত 
' চেয়ারম্যান £-- যছুনাথ টা | 
পুনরায় না জানান পর্য্যন্ত শেয়ার বিক্রয় চলিবে; কিন্ত 





তাই বলিয়া জনসাধারণকে এতদ্বারা শেয়ার ক্রয় করিবার 
অন্ত অনুরোধ কর! হইতেছে ন|। যে সকল ব্যক্তি অনুষ্ঠান- 
ইচ্ছ। করেন, তাহারা ব্যাঙ্কের 
হেড অফিসে কিন্বা যে কোন শাখা অফিসে পত্র লিখুন। 
] চলতি হিসাব-_দৈনিক ৩০০২ টাকা হইতে এক লক্ষ টাকা উদ্ধ ত্তের 


| উপর বাঁধিক শতকরা 1০ হিসাবে সুদ দেওয়া হয়। া্মাসিক হুদ ২ 
টাকার কম হইলে দেওয়া হয় না। b 


সেভিংস ব্যাঙ্ক ছিসাব-_বাধিক শতকরা ১1০ টাকা হারে সুদ, 
দেওয়া হয়। চেক হ্বারা'টাকা ভোলা যায়। 


স্থায়ী আমানত-_১ বৎসর বা কম- সময়ের জন্ত সুবিধাজনক সর্তে 
ওয়া হয়। 


ধার, ক্যাস ক্রেডিট ও জয্ার অতিরিক্ত টাকা সন্তোষজনক জামীনে 
পাঁইবার ব্যবস্থা আছে।' 

,শেয়ার ইত্যাদি কেনা বেচা এবং নিরাপদে গচ্ছিত রাখা 
প্রভৃতি এতদ্সংক্রান্ত অন্তাস্ত কাঁধ্য করা হুয়। বাক্স, মালের গাঠরী 
| প্রভৃতি নিরাপদে গচ্ছিত রাখা হয়। নিয়মাবলী ও সর্ত অন্থুস্ধানে 
| জানা যায়। সাধারণ ব্যাঙ্কসংক্রাস্ত যাবতীয় কাজ করা হয়। 





শাখা-_-বড়বাজার, স্টামবাজার (কলিকাতা ), 
| রী i ঢাঁকা|। ' 











1 $ রি 
৮ই মার্চ, ১৯৪৩ ] '. . আর্থিক জগৎ | ৭৯৯ 
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শুরা-৮-১৮১/৯।. পেঞ্চ ভেলি ২৫শে ফে$-_৩৭২ ৩৭৮০ ৩৭৩৭ । রাণীগঞ্জ বুটেনিয়া বিল্ডিং এণ্ড আয়রণ ওর! মাঃ--১২1/০। বার্ণ এও কোং (৬২ প্রেফ) 

হ৫শে ফে:_২৯২। সাতপুকুরিয়া এণ্ড আসানশোল শুরা যাঃ-১1/০) ২৬শে ফেঃ__-১৩৮৪০। ইণ্ডিয়ান গ্যালভানাইজিং ২৬শে ফেঃ-_-৩৫% ৩৫৩/০ 
কাপড়ের কল ৩৫1০ ৩৫1/০ ৩৫1%০ ) ১ল! মাঃ__৩৫৪০ 3 শরা--৩৮২ ৩৮৮০ ৩৯২ | ইত্ডিয়ান "পপ 

আয়রণ এণ্ড সীল ২৫শে ফে£ ৩৩1০ ৩৩৩০ ৩1৮০ ৩৩৬০/০ ১ ২৬শে-_৪৩1/০ 

৩৩৪০ ৩৩৪৮৭ ৩৩1৮০ ৩৩1৩/০ 3 -১লা মাঃ৩৪1০ ৩৪৪৩০ ৩৪৪০ ৩৪।৩/০ ' 

৩৫/৭ ৩৪৪৮০ ৩৫২০ ৩৫৮০ ৩৪৮/০ ৩৫1০ ৩৪|০ ৩৪৮৮০ 3 ২রা--৩৫%০ 


* খ্বাসস্তী ১লা মাং_৯1০ 3 ২রা__৯1* ৯৮০ 5 ওরা--৯০ ৯/০ ৯1০০ 3 
(প্রেফ) ২৫শে ফেঃ-১১1০০ ) ২৬শে--১১৪০ 3 হরা মাঃ-১২৭ ১২০০; 
শর1--১২২ ১২/* ১২৮৯ । বেঙ্গল লাগপুর ২৫শে ফেঃ--৩৭০)'১লা মাঃ 
৩১৮০ ৩১২) ২রা-_৩৯২৩৩১/০ ৩১৮০ 3 শরা-ত১০ ৩১৪০) বেনারস ( ato ৩৪৮৮০ . ৩৪7০০ ৩৪1৮০, ৩৪৪০ ৩৪৮/০ ৩৫২3 ওরা__৩৪৷০ র 
২৪শে ফে+-৯1০ 3 ২৬৯৭০ ৯৫০ 5 হর! মা১০৯) ওরা-১৭০ ৩৪৮০ ৩৪৩০ ৩৪%/০ ৩৪০। হগ্ডয়ান মেলিয়েবল কাষ্টিং (ডেফার্ড) ? 
১০1%০। বাউড়িয়া (“এ প্রেফ ) শুরা মাঃ--১৮২৯ 5 (পৰি প্রেফ ) ২৬শে . টলি! মাঃ-_২০। ইণ্ডিয়ান সেন্ট ওয়াগন (অি) ওরা সাঃ ৬১২। 
ফেঃ--১২০৯1 কাপপুর টেক্টটাইলস্‌ ২৫শে ফে:-১৬।৮০ ১৬৮০) ১লা যেশপ এণ্ড কোং ২*শে ফেঃ-২০।৩/০) ওরা মাঃ--২১॥০। কুমারধূৰি ' 
মাত ১৬৩০ ১৬৮০ ১৬৪৮ ও হরা--১৭২ ও তরা--১৭২ ১৭প০। চাকেম্বরী সিভি) ২৫শে ফেঃ--৬৩০ ৬//০ ৬৮৯ 3 ২৬শে--৪//০ ৬০০ 5 ১লা মা 
১লা মাঃ--২১৮/৫ ২২২। ডানবার ২$শে ফেঃ-_-২৮৭২; ৯লা য়া ২৯০২ ৬০৯. 88767 
২৯১২ ২৯২২3 হরা-_২৯২২ 3 ওরা ২৯২২ ২৯৩২। ঢাকেশ্বরী ১লা মা: ৯৪৮০ ৬৮৯ । মার্শেল এণ্ড কোং ২৫শে ফে:৩০ ) ১লা :মাঃ--এ০ ' 
২১৭৮০ ২২২ এদগিন মিলম্‌ ২৫শে ফেঃ--৪৭৮০ 3 হ৬পে-8৭1০ ৪৭৮০ 3 ইস! আগত 5 ৩রা--৩৩০ ৩০) স্তাশনাল আয়রণ এও ষ্টীল ২৫শে ফেঃ-- 
১লা মাঃ__৪৭/০ 8৪৭0/০ ৪৭/০ ) হয়া--8৭1%/০ ৪৭০ ; ওরা ৪৭1৮০ ৪৭8০ ১২০০ ১২৩০ ১২০ 3 ২৬শে--১২৬০ ১২৮০ ১২1০ ১লা মা:১২।৮০) 

5 ৩৭৮০ ৪৭০5 ৪৭৫০ | কেশোরাম হ৫শে কে ১৭৮৪ ১৭৮০ ১৭৪৩৮ ৯০8 ২রা-১২॥৪। ছাল কর্পোরেশন (এডি) ২৫শে ফে:-২৪/%০ 
৯৮৮০ ) হ৬শে7১৭৮৮০ ) ১লা মাঃ-১৮০ 3 হরা-+১৮1/০ ১৮৪০ ১৮৫৮০ ২৪/০ ৫৪1০ ২৪০০ ২৪/০ ২৪৩ $ ২৬শে-_২৪/%০ ২৪।* ২৪/০ 9 ১লা 

১৮৭৯ 9 (প্রেফ) ৎ৫শে ফে:-_১৪৬৭। নিউ ভিক্টোরিয়া (অর্ডি) ২৫শে ফেঃ-_ যা ৪প্গ৭ ২০/০ ২৫৮০ ২৫২ ২৫০ ২৫৮৩০ ২৫০) ছরা_২৫৮০ ' 
৭৮/০ ৭৪৮০ ১ ২৬শে_-৭দ/০ 3 ১লা মাঃ--৭৮/০. ৭৪০ ৭৮৩০ ) ২রা-৮/০ ২৪/০ ২৫০১০ ২৫৮৩০ ) শরা-২৫৯ ২৫৮৮০ ২৫%০ ২৫৩০1 ট্টীল * 
৮৮০ ৮০ ৮৩০ ; আা--প০ ৮৩/০ ৬৫০ 3 (প্রেফ) ওরা নাঃ ১১/০ ১১০) কর্পোরেশন (প্রেফ) ২৫শে ফেঃ-১২০৷০ ৯২০৯ ২৬শে৯হপ৯, ১২০৪০ | 


*  ইঞ্তিনিয়ারিং "১/১২৯২ ৪ ১লা মাঃ"-১২০২ ও ওরা-১২০৫০। 
পাটকল 


আর্থার বাটলার ২৬শে ফেঃ--১৪২) ১লা | ১৫০ ১৫/* ' আদমজী ২৫শে ফেঃ__২৭]০ ২৭০ ২৭০) ২৬শে-২৭1%/০ ২৭1০) ৷ 
১৫1০ ; হর1-_১৫/৮০ ১৫॥০। ভারতিয়া ইলেক্টী,ক Ree ফোওগ্জ _আপিরপাঁডী ১ল। মাটি ঠ, ছিটা 5 
১৭৯১ চলা মাঃ--১৭৷০ ১৭৮০। বেইথওয়েট এণ্ড কোং ২৫শে ফেঃ-- ২৮২) ত্রা-২১৮২ ২২০২ ২২০/। আলেকজেও] ২৫শে ফেক_২৩০২) 
উন হনে উপগ্রহ রা 2 5 বন টড $ ১লা মা:-২৩৭৯ 3 (প্রেফ) ১লা--১৪৩1০। গ্যাংলো-ইতডয়া 


? 






2৮ ITE 


নগদ টাকার পরিবর্তে কট্টর, সাপ্রায়ার এবং ক্রিয়ারিং 
এজেন্ট" আমাদের দেওয়া “গ্যারা্টি পত্র’ জমা রাখতে পারেন 
এবং তা,ইতিয়ান্‌ কাষ্টম” ও "টাটা'র হারা গৃহীত হয়ে থাকে। 
হারাণো শেয়ার স্কি প,, ইন্সিওরেন্স পলিসি ইত্যাদি আবার 
“ইহ” করার জন্তু “ইন্ডেমুনিটি. বণ দেওয়া হয়। 

বিভিন্ন বন্দরে ও জাহাজ্ঞ ঘাটে মাল চালান ও খালাস 
করা হয়। 

ভারতের মধ্যে ৬০টি ত্রাধ অফিস মারফৎ অত্যন্ত অল্প 
পারিশ্রমিকে'বিল, চেক, হুণ্ডি এবং ইন্লিওরেন্স প্রিমিয়াম আদায় 
করা হয়। বিশেষ ব্যবস্থার জন্ত বিশেষ দর পাওয়া যায়। 


কোলিয়ারি, চা-বাগান, কল-কারখান! প্রভৃভিতে বংসামান্ত 
কমিশনে নিয়মিতভাবে খুচরা ও রেজ.কি সরবরাহ করা হয়। 


অগ্ভুমোদিত বিল, কোল্যাটারাল, টি-কোটা এবং ইন্সিওরেন্স 
পলিসি ইত্যাদির পরিবর্তে টাকা দেওয়া হয়। 


ম্যানেজিং ভাইরেক্টার-_এইচ. দত্ত 


হেড. অফিস £ ১৫ ক্লাইভ, দ্বীট, কলিকাতা 
ফোন 3 কাল ৫১৩* (৫ লাইন) টেলিগ্রাম £ ‘ওরার্প স্‌* কলিকাতা 


















স্্স্প্কল্যা্ড ২৫শে ফে:-+১৮২৭ 5 


৮০০ 








২রা-৩৬৯৯ ৩৭০২ ৩৭২৯ 5 ওরা__৩৬৮৯২ ৩৬৯২ ৩৭০২ ৩৭২৯ ৩৭৩৯ 
ওরা মা১-১৮৮৯ 5" (প্রফ) ১লা--১৪৩২। 
বালি ২শে ফে£_ ২৭৪২ ২৭৬২ $ ২৪শে ২৭৪২ ২৭৬২ ) ১লা মাং ২৭৯৬ 
২৮০২ ২৮১২ ২৮২২ ২৮৩২ ২৮৪২ ২৮৫২) হরা--২৮৫৯ ২৮৬২ ২৮৭৭ 
২৮৮৯, ২৯০২ ২৯২২ ২৯৪২ ২৯৭২ গুরা--২৯৪২ ২৯৫৯ | বেলভেডিয়র 
২৬শে ফেঃ--৪৫১২ ৪৪২২ $ ১চা! নি ৪৬২২:৪৬৩২ ৪৬৪ 3 ৩রা-_- 
৪৭০২ বেঙ্গল হ€শে ফেঃ--২২৷০ ; ২রা। মাঃ_২৩/০। বিড়লা ২৫শে 
ফেঃ--৪৪৯ 3 ২৬শে--8৪81* 1 বজবজজ ২৫শে ফেং-৩৮৩২ ৩৮৪২ ৩৮৬৭ 


৩৮৮ 3 ২৬শে-৩৮৫, ৩৮৭২$ ১লা মাঃ ৩৯৩৯3) ৩রা--৪০১৯।- 
শেভিয়ট ৫শে ফেঃ--১৯৩ 3. ৎ৬শে_ ' 


কলিকাতা ২রা মাঃ-২৮)৮০। 
১৯৪২  ১লা মাঃ_২**৯ ) ৎরা__২*৬২ 3 ওরা-২০৭২। ক্লাইভ ২৬শে 
ফেঃ২৩/৮০ ) ১লা মা:-২৪।* ২৪।৮০ ) ২রা_-২৪/০ ২৫৯১ '৩রা 
২৪৪৩০ ২৫%৯ 7 (৬২ প্রেফ) ২৫শে .ফে;- 4১৩৩২ ক্রেগ, ২৬শে ফেঃ--২৪৮০ 3 

€প্রেফ) ওরা মাঃ_-৬৯৯-1 ভালহৌসী' ১লা' মাঃ-_২৩৪২ ২৩৪৪০ 3 ৩রা-২৪২৯, 
২৪৪২ ২৪৫২3 (প্রেফ) ২রা মাঃ-১৬৯২। ডেল্টা ২৫শে ফেঃ-_৪৫৬২ 3 
লা মাঃ--৪৬১৯ ৪৬২ ৪৬৩২ ৪৬৫২ ৪৬৭২ ৪৭৯২ এক্সীয়ার 
শরা মাঃ২৮/৮৪ 1 হাওড়া ২৬শে। ফেঃ-৫৭দ”* ৫৮/০ ৫৮০ 3 ১লা 


মাহ৫১৮০ ৫৮৮০ ৫৯ ৫৮৪০০ ৫৯৩৩ ৫৯০০ ৫৯৮৮৯ 3 ২রা৬০৯ ৬০1৮০ If 


0 হেড অফিস £_১*২ বি, ক্লাইভ ষ্টট, কলিকাতা 


৬০1%৩ '$ তর --৬০|০ bole/0. 60০ ৬ouyo ৬৪৪৪ 


'২২%০ ২২০) ৩রা-২২%০ ২২২ ২২%৮০। 


।' হুকুষচাদ ২রা যাঃ-- 
৪৮৪২ ৪৮৪৯ $ ২রা--৪৮২ ৪৯৮৬ toe 


৫০৩ €০৪৬, ৫০৫২ |" 


শুরা--৫৪৮২ ৫৫২২. ৫৫১৭ ৫৪৭২ €৫০২ ৫৫৩২ ৫৫৪৯ | কেলতিন্‌ ২৫শে 


ফেং£৮৫২ ৫৮৮৯) ২৬শে--৫৮৮৯ ) ২রা মা:--৬*৩২ ৬১০২ ৪১২২ 3 fb 
ওরা--৬০৪২। দ্যান্দডাউন (অর্ভি) ওরা মাঃ--১৫১২ ১৫২ 5: (প্রেফ) | 


২৬শে ফেঃ--১৪২২। ১লা মা 
২৪৫২ | 


মাঠ ৮৬০ $ হর'-৭৯৯ ৭০1০ 4১0০) ৩রা-৭২॥০ । 


লরেন্ন, “ৎ৬শে ফেঃ--২৪০২) 


স্কাশনাল ২৫শে 


ফেঃ-২৪৩/০ ২৪1৯ 3 ২৬শে--২৪৬০ ২৪/০ ২৪২ ১লা মাঃ২৪২ ২৪1%০ 
২৪1৮০ ২৪০ ২৪1৩ 3 ৎরা--২৪৪০ ২৪৪/০ ২৪/০ ২৪৪* ২৪৪৮০ ; ওরা--- টু] 
হ৫1০ ২61৮০ ২৫1৩1 নিউসেন্ট্াল ২৫শে ফেঃ-_৩৩৮ $ ১লা মা১-৩৫০২) 
২৬শে--১৫৪০ 


খরা_৩৫৭৯ ৩৫৮২। জরীলক্মীনারায়ণ ২৫শে ফেঃ_-১৫৷০ 3২ 
খল মাঃ-_১৫%০ ? হরা-১৬৮%০ | 
কাগজের কল '. , 
ইত্ডিয়ান পেপার পাঙ্গ ২৫শে ফে:া১৭১ ৪ হ৬শে--১৭*২ ১৭৩৪০ 3 
১লা মা:--১৭০২ ১৭১৯ ২রা--১৭০২ ১৭০০। ওরিয়ে্ট ১লা মা 
২৬৮০ ২৭২ ২৭/০ 3 হরা--২৭৷০ ; ওরা--২৭%০। প্রীগোপাল রা যাঃ 
১৯৫০০ ১৯/০ $ ওরা-২*৯ | টিটাগড় (অভি) ২৫শে ফেঃ__২৩//০ ; 





“ফোন কলিঃ ২৮৬৭ 


| 'আর্থিক জগৎ 


২৫শে ফেঃ-৩৫৩২ ৩৫৫৯) হ৬শে--৩৫৫৭ 8 ১লা মাঃ-৩৬৩৯ ৩ রর $ ১লা মাঃ_২৪।০ ২৩৭০ ২৩৭০৯ ২৪২). ২রা-২৩দ০ ২৩/০ ২৩৮০৯ 


হঙশে--২৭৪০ ২৭৪০ ২৭৪০ 3 







- ইংশে ফেঃ-২৮৮* 3 রা মাঃ-২৮৮০ 3 (প্রেফ) ২৫শে রন । 


ইণ্ডিয়া ২৫শে ফেঃ--৪৬৫ | 
৯৬৮৯ ৪৬৭২১ ২৬শে--৪৬৭২ ৪৬৬১ 5 2 লা মাঃ--৪৬৮২ ৪৭৩২৬ 8৭8) || 
কামার- | 
হাটি ২৫শে ফেঃ-_৫৩৪৩ 5 হভশে-_৫৩৪২, ৫৩৫২ ৫৩৬৯) ১লা মাঃ--৫৩২২, ] 
tots ৫৩৮২ } ত্রা-৫৪৯১ ESHA €৪২৯, ৫৪৪২ ৫৪৫২ ৫৪৮৯ ৫৫০২) নু 


লোখিয়ান ৩রা মাঃ--২৫৩২। মেঘনা ২শে ফেঃ-_৬৫1৯ ) ১ল| | 


[ই মাৰ্চ্চ, ১৯৪৩ - 


২৩৮৩০১০. ; ৩র!-_২৩৪০০ ২৩৪০ ২৩৮০ ২৩৮/০ | 

খএ্যালকলি এণ্ড কেমিক্যাল (অভি) ২৫শে ফেঃ--২৭৷%০ ২৭০° ; 
হুরা মাও-_২৭৪০ $ ৩রা__ ২৯ ২৯০ ২৯৮০ 3 
(প্রেফ) ২৫শে ফেঃ--১২২২ ১২২৫ | এ্যলুমিনিয়ন কর্পোরেশন ২৫শে ফে_ 


-১৪৮৮০ ১৬/০ 3 ১লা মাঃ--১৬৩/০ ১৬1০ ) (প্রেক) ৎ্শে ফেঃ-_-১৩০২. 
ওরা যাঃ--১৩৬২। আসাম বেল সিমেন্ট, (অভি) ১লা .ফেঃ--১৩ 9 


হরা--১৩।০ ১৩/৮* ১/০০। বেঙ্গল কেমিক্যাল (অভি) ওরা মাঃ--৩৯৪২। 
বৃটিশ সিলোন কর্পোরেশন ২রা যা:--১৭দ০ ১৭৭৮০ $ ওরা--১৮২। 
ভালমিয়া সিমেন্ট (অভি) ২৬শে ফে:-১৭।৮০ ১৭০ 5 ইরা মা+১৮০০ ; 
(ভেফার্ড) ২৫শে ফেঃ--৪1৮০ 81৩৯9 হরা মাঃ--৪8৩/০ 5. (প্রেফ) ২৫শে 
ফেঃ--১৩৪২ ) ২৬র্শে--১৩৪২ ১৩৩০ 3 ওরা মাঃ-১৩৪২ ১৩৪৫৭ । ইণ্ডিয়ান 
উভ প্রডা্টস্‌ ২৫শে ফেঃ__-৩১1০ ; ২৬শে--৩১৪০। রোটাস ইণ্ডাষ্্রীজ (অভি) 


. ফোন 2 কলি: ৩৪৪৭ 





প্রথম শ্রেণীর অন্যতম জাতীয় 
ব্যাঙ্ক, এই ব্যাঙ্কের সমৃদ্ধি ও. 
জনপ্রিয়তার মূলে রহিয়াছে 
Fics এ 

.... শাখাসমূহ £- 
স্বারভাঙ্গ। লাহেরিয়াসরাই, 


১ 
ভাগলপুর, মিরকাদিম, 
বোলাঙ্গীর (পাটনা রেট), রি রায়পুর, কাট. 





গালি ক নি পাল, ক্র 






৮ মার্চ, ১৯৪৩ ] 
. পাটের বাজার 
কলিকাতা, ভই যার্চ 


আলোচ্য সপ্তাহের শেষভাগে কলিকাতার কাচা ও বাজারে কিঞ্চিৎ 





চড়তির ভাব দেখা গিয়াছে। এবার মিলওয়ালারাও পাট ক্রয়ের দিকে কিছুটা, 


আগ্রহ দেখাইয়াছেন। মফস্বল হইতে পাট সরবরাহ দারুণ সমন্তার বিষয় 
হইয়া দড়াইয়াছে। যানবাঙ্ন বিভ্রাটের ফলে যদি আবস্তক 'পরিমাণ' পাট 
সরবরাহ না হয় তাঁহা হইলে চটকলসমূহের 'উৎপাদনের পরিমাণ বাধ্য হুইয়াই 
হাস করিতে হুইবে। এই সব কারণেই এবার থলে ও চটের বাজারে মন্দার 
ভাব থাকা সত্বেও কাচা পাটের বাজারে কিঞ্চিৎ তেজীর ভাব লক্ষিত 
হইয়াছে। কাঁচা বেল ও পাকা বেল বিভাগে এবার কাকারবারের পরিমাণ 


যৎসামান্ত হইয়াছে। 
থলে ও টে ele আলোচা সা একটা গনিত ভা দখা 


যায়। সপ্তাহের প্রথমতাগে বাদারে একটু উন্নতির ভাব দেখা গিয়াছিল, 
কিন্তু সপ্তাহের: মধ্য ভাগ হইতে সেই উন্নতি আর বজায় রাখা সম্ভব হয় নাই 
এবং থলে ও চটের ঘরে নিষ্নগতি লক্ষিত হয়। এবার ৯নং পোর্টার নগদ 
. ৯০ আনা, মার্চ ১৭1/০ আনা, এপ্রিল-জুন ১৭৩০ আনা, ও ভুলাই-সে্টেম্বর 
১৭৮০ আন! এবং ১১নং পোর্টার নগদ ২২1০ আনা, .মার্চ' ২২৫০ আনা, 
be ৪ ২২৭০ আনা ও ০ ২২1৮০ লামার ক্রয়-বিক্রয় 


তুলা | ও কাপড় 

কলিকাতা, ৬ই মার্চ 

আলোচ্য সপ্তাহে বোঘাইএর তুলার বাজারে বিশেষ চড়তির ভাব দেখা 

গিয়াছে।- কিছুকাল পরে লম্বা আঁশযুক্ত ভুলা আর আদৌ পাওয়া যাইবে 

না, বাজারে এরূপ - ধারণা স্থষ্টি হওয়ার ফলেই তুলার দরে এবার এমন 
চড়তির ভাব লক্ষিত হুইয়াছে। 

তুলার 'বাজ্জারে চড়তির ভাব দেখা দেওয়ায় এবার কাপড়ের বাজারও 

তেজী হইয়! উঠিয়াছে। বস্সের মূল্যে বিশেষ উর্দাগতি- পরিলক্ষিত হয়। 

SLE LST lS CNOA aah উঠিবে ' 


আর্থিক জগৎ 
. বলিয়া যে শঙ্কার ভাব দেখা গিয়াছিল তাহা এখন কাটিয়! গিয়াছে । আলোচ্য 


৮০১ 


সপ্তাহে বাজারে প্রীপ্রকালীন জামা কাপড়ের ক্ষেত্রে ক্রেতা মহলের বিশেষ 
আগ্রহ পরিলক্ষিত হইয়াছে। কিন্তু বস্তাদির দর সহসা বৃদ্ধি পাওয়ায় কাঁজ- 
কারবারের পরিমাণ আদৌ সন্তোষজনক হইতে পারে নাই। 


সোণা ও রূপা 
কলিকাতা, ই মার্চ 


চার রন রা লি 
হয়। বোম্বাইএর সোপার বাজারও' তেজী ছিল এবং গত কয়েক মাসের 
মধ্যে গত সপ্তাহেই সোঁপার মৃল্য অত্যন্ত উর্দ্ধে উঠিয়াছে। বোস্বাইএর বাজারে 
রেডি সোণা ৬৮%০ আনা, কলিকাতার বাজারে রেডি সোপা ৬৭৮৯ আনা। 
গিনি ৪৮৭০ আনায় ক্রয়-বিক্রয় হইয়াছে । ১ 
রূপ। 
এ সপ্তাহে রূপার বাঁজারও বেশ তেজী ছিল। রূপার মুল্যে বরাবর একটা 
উর্ধাগতি লক্ষিত হুইয়াছে। বোদ্বাইয়ের ক্ূপার বাজারের কাজ্কারবারেও 


তেজীর ভাব দেখা গিয়াছে। আলোচ্য সপ্তাহে রেডি রূপা ছিল ১০৬৮০০ ; 
পূর্ববর্তী শপ্তাহে ইহার দাম ছিল-_-১০৩৷০। কলিকাতার বাজারে এবার 
রূপার দান ছিল--১০৬]০। 


সক রি 


সরবরাহ বিভাগ খাস্তপ্রব্যাদি সম্পর্কে মাথা পিছু বরাদ্ধ প্রথা! প্রবর্তনের 
বিষয় বিবেচনা করিতেছেন বলিয়া গ্রকাশ। খান্তশনু, রুটি, ভাল, চিনি, 
কেরোসিন, কয়লা, লবণ, সরিষার তৈল ইত্যাদি সমুদয় খাড্রব্যই যে 
অবিলম্বে এবং একই সঙ্গে বরাদ্দ করিয়া দেওয়া হইবে এরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করা হয় নাই। গৃহবাসীরা যাহাতে নির্দিষ্ট দোকান হইতে নির্দিষ্ট পরিমাণ 
খাডদ্রব্য ক্রয় করিতে পারেন তঙ্জন্ত তাহাদিগকে কার্ড দেওয়ার ব্যবস্থা কর! 
হুইবে। প্রত্যেক ওয়ার্ড বা এলাকার প্রভাবশালী ব্যজিদের লইয়া এ্যাড- 
ভাইসরী বা পরামর্শদাতা কমিটি গঠনের কথাও উক্ত পরিকল্পনায় স্থান 
পাইয়াছে। এই সকল বিষয় সম্পর্কে সরবরাহ বিভাগের স্পেশাল অফিসার 
বিভিন্ন বণিক সভা, কলিকাতা কর্পোরেশন ও অন্ন, প্রতিষ্ঠানের গ্রতিনিধি- 
55175588885 


ধা 


বেঙ্গল শেয়ার র ভিলাস' সিণ্ডিকেট লিঃ: 


- হেড অফিস - 
১২নং চৌরঙ্গী স্কোয়ার, 
কলিকাতা । . ' 


বেঢাকেন! কনি । 


(বঢা-কেনার কাজ করিয়া থাকি! 


২ ৩১০৯৩ ই ১ 
১14 182-১ 


৫1৮৮ সপ 


90088858585 


17 স্থল 


০৯৯ ২৫,৬০, ৬৩০ 


শাদা..." - 


রা 


শাখাসমূহ রি ll 

২ টাকা ht phe Pl bd 

৮ কাশী, পাটনা, মূজের, ভাগলপুর, * 

উপর : আলানসোল, বাকুড়। SY 

" কলচী, নারায়ণগপ্জ,: ঢাকা, দু: 
ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, বোম্বাই! |! 


১৮০ ০১০৬৩ 
৭6৬১৯ ০০২ 


০ 


আমরা সর্বপ্রকার শেয়ার যথা লৌহ, ্সাত, পাট, কাপাস ইত্যাদির এবং গৱৰ্ণমেণ্ট সিকিউরিটি 


এক বৎসরের স্থায়ী আমানতের জন্য আমরা বাধক 810 টাকা হারে সুদ দিয়া থাকি। 
53575 উহার 


আমাদের . “শেয়ার মার্কেট . রিপোর্টে” বিস্তত বিবরণ দোষতে শাইবল। . 


চা 


-অংশীদারগণ ছুই বৎসরের মধ্যে তাহার্দের মুলধনের মোট শতকরা ' ১৬ টাকা 


_ লভ্যাংশ 








রর 


৮১২ আর্থিক জগৎ | [৮ই মার্চ, ১৯৪৩, 


ৃ (রাজনৈতিক পয) জি মন্ত্রিসভার সহিত পূৰ্ব্বাহ্ে কোনরূপ আলাপ-আলোচনাই কুরা ইয় 
গত ১লা মার্চ তারিখে বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে বাঙ্গলার - নাই। মিঃ ফজলুল হকের আপত্তি সত্বেও মিঃ ম্যাকইনেসকে খাচশস্ত 
টি সিন ৮৮82৬ সরবরাহ বিভাগের বড় কর্তা নিযুক্ত করা হইয়াছে। অসামরিক 
কথা বিবৃত করিয়াছেন । এই সতসাহসের জন্য মিঃ 'ফজলুল হককে সরবরাহ Dos সরকারী তহবীল হইতে আগাম €৩ লক্ষ টাকা 
ধন্্বাদ। সম্প্রতি ব্গীয়পরিষদে গরীযুক্ত স্যামাপ্রদাদ মুখোপাধ্যায় দেওয়া হইয়াছে সেই সংবাদ আগে মন্ত্রীরা--এমন কি প্রধান মন্ত্রী ও 
তথাকথিত ' *প্রোভিহি টানমির” অন্তঃসারশন্ততার কথা ঘসতে 79 . 


. নিষ্ঠ রভাবেই উদ্যাটিত করিয়া দিয়াছেন। অতঃপর সেদিন : পদে পদে প্রাদেিক পরডুদের হস্তক্ষেপ স্টোনমি" প্রহসনের 
অসামরিক সরবরাহ বিভাগের নানা গলদ লইয়া যে তুমুল বিতর্ক, একমাত্র দৃশ্য নহে । সরবরাহ সংক্রান্ত বিষয়ে ও আরো বহু ব্যাপারে 
ও তীব্র সমালোচনার স্থষ্টি হইয়াছিল, গব্ণমেণ্ট্রে, পক্ষ, হইতে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে নির্দেশ. আসিয়া থাকে । বহু ক্ষেত্রে 
তাহার জবাব দিতে উঠিয়া প্রধান মন্ত্রী স্বয়ং সমস্ত ভ্রটির কথ! বাঙ্গলীর টা কেন্দ্রীয় শাসকমণ্ডলীর 'সহিত একমত হইতে 

"7 ২৯২ ' পারেন | আবার বাঙ্গলার শাসকমণ্ডলীর সহিত বাঙ্গলার মস্তি 
স্বীকার করিয়া প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাস্‌নের প্রকৃত স্বরূপের বাকীটুকুও মীর সদয় সইযোগিতার অভীব। শৃষ্ধলা ও নিযমাুবত্তিভার 
একেবারে অনাবৃত করিয়া দিয়াছেন। যে সকল কথা এতদিন আমরা : অভাবে' ভারতের 'আমলাতাস্ত্রিক গবর্ণমেন্টের কাজকর্ম্ম যেন দশভূতের “ 
যুক্তি, বুদ্ধি ও অনুমানে বুঝিতাম এবং 'কানাঘুষায় ' শুনিতাম, ব্যাপার হইয়া ধাড়াইয়াছে। বিগত এক বসরকাল খাদ্ধদ্রব্যাদি সরবরাহ, 
এখন প্রকাশ্য দিবালোকে পরিষদ কক্ষে তাহ! প্রামাণ্য তথ্য হইয়া ও পণাযুল্য ' নিয়ন্ত্রন সম্পর্কে' সরকারী অক্ষমতার যে চূড়ান্ত ন্নির্শন ' 


রহিল । প্রাদেশিক ব্বায়ত্তশাসনরূপ প্রহসনের নেপথ্যের ক্রেলেঙ্কারী, মিলিয়াছে সেই কেলেঙ্কারির. জন্য দেশীয় মন্ত্রিণণ কতটুকু বা কতখানি 
মন্ত্রিসভারই অবমাননার পরিচয় নহে, উহ! জাতি হিসাবে ' দায়ী তাহা এতদিন আমাদের ভাল জানা ছিল. ন! ৷. . মিঃ ফজলুল হক 
কয এই বিষয়ে ভিতরের রহস্ত প্রকাশ করিয়া দিয়া আমাদের জ্ঞান বৃদ্ধি, 


CRT UT করিলেন। তিনি জানাইয়াছেন, সরবরাহের বিলি-ব্যবস্থা করিবার 
দেয়। ভার যে EEE রাজ্তকর্ল্মচারীর উপর স্যন্ত হইয়াছে, খাদ্য- 
সমস্যা সংক্রান্ত ও দুরূহ ব্যাপারে তাহাদের কোন অভিজ্ঞতাই 
মিঃ ফুল হব কষে স্বীকার ছে, মিতার হাতে নাই। অথচ যোগ্য ব্যক্তি নির্বাচনের ব্যাপারে মন্ত্রিগণকে. পূর্বাহ্ন 
প্রকৃত। ক্ষমতা নাই। বহু বিষয়ে কার্য্য. আরম্ভ : হইবার পূর্বে বিন্দুবিসর্গও:জানান হয়না! ইহারই নাম প্রাদেশিক স্থায়ত্ত-শাসন ! 
মন্ত্রীদের সঙ্গে কোন প্রকার পরামর্শ করা হয় নাই, কোন কোন: দে 
ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত অমুসারে ব্যবস্থা অবলঘ্বনের পরে মন্ত্িগণ্রে সম্মতি 0), সার্তাংন বড়ে! ০১ 
লওয়া হইয়াছে. একদিকে বিশেষ, ক্ষমতার অধিকারী .বাজলার, ' 
০৪ চাকর 
লাট, আর একদিকে 'খামখেয়ালী : সিভিলিয়ানী 'সাঙ্গপাঙ্গ ; এই ' এমন যে হইবে তাহা ত জান! কথাই। বড়লাটের শাস্ন-পরিষদের 





ৃ উভয়দিকের মাঝখানে আটকা পড়িয়া (520৫7715030 between ভারতীয় সদস্যগণ হইতে আস্ত করিয়া প্রাদেশিক মন্ত্রিসভীর 'সদস্ত- 


f 


০৮১৫৮ 


চি 


(11৮! 
১০৪৮ ‘) 


1১1 


বি 


লি এই যে, উক্ত, ভদ্রলোকটিকে মনোনীত করিবার ব্যাপারে মন্ধলের কথা। পরিষদ কক্ষে অসহায়ের ন্যায় হা-হুতাশ করিয়া বা । 


' them”) বাঙ্গলার মন্তরিমণ্ডলী যেন এক একটি সাক্ষীগোপাল মাত্র, - বৃন্দ পর্য্যন্ত আসল বিষয়ে কাহারও ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকার নাই 
'পরিযদের বিতগু! ও প্রধান মন্ত্রীর দবানবন্দী হইতে স্পষ্টই প্রতীয়- বা কোন কোন ক্ষেত্রে অল্পরিস্তর অধিকার স্বীকৃত হইলেও তদনুসারে 


অসামরি কাজ করিবার উপায় নাই { এই পরিহাস কেবল ব্যক্তিগত মান- 
i রহ ন 8 অপমানের সহিতই সংশ্লিষ্ট নহে । উহ! জাতীয় মর্যাদার সঙ্গে ' 


সম্পর্কিত ব্যাগ্থারে মন্ত্রিসভার কোন হাত'ছিল না এবং এখনও বিশেষ - গুরুতরভাবে জড়িত। এই শাসনতান্ত্রিক প্রহসন আর সহা করিতে 
নাই।প্উক্ত সরবরাহ বিভাগের প্রধান রু্কর্তার পদে কলিকাতা হাই না পারিয়া ডক্টর শ্বামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মন্ত্রিত্বের পদে ইস্তফা দিয়া 
"কোর্টের বিচারপতি মিঃ রক্সবার্গের নিয়োগ সম্পর্কে মন্ত্রীদের সহিত বাহির হইয়া আসিয়াছেন। মিঃ ফজলুল হকের সর্বপ্রকার উক্তি ও 
পরামর্শ করা হয়.নাই। খাষ্তশস্ত সরবরাহের ভার দেওয়া হইয়াছে মতামতের সঙ্গে সূ্ববত্র মতানৈক্য না থাকিলেও. তাহাকে হিন্দু- | 
মিঃ ম্যাকতইনেল নামক জনৈক, শ্বেতাঙ্গকে । ইনি ॥চট্টগ্রামের একটি মুসলমান নির্বিশেষে সমগ্র প্রদেশ শ্রদ্ধা করে। তাহার ন্যায় এরূপ: 
ব্যাঙ্কের ম্যানেজার ছিলেন। সরবরাহ সম্পর্রিত গুরু' দায়িত্বপূর্ণ '*- . একজন: জন প্রিয়, ও যোগ্য ব্যক্তি যত শীস্র মন্ত্রিসভার বাহিরে আসিয়া]|€ 
কাজে ভাহার যোগ্যতা-অযোগ্যতার প্রশ্ন তুলিব না। , কিন্তু পরিহাসের,.. জীতিগঠনযূলক কাৰ্য্যে আত্মনিয়োগ করেন ততই দেশের ও দশের পক্ষে { 









ক :" ভগবানের দোহাই 'দিয়া তিনি যেন তীহার শক্তির অপব্যয়'না- করেন। 





হেড সি ম্যাঙ্গো লেন, ক 
শাখাসমুহ-_-শিম্‌লিয়া, নীলফামারী, মেিনী- 
পুর, ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ । |. 


পুরী শাখা খোল! হইয়াছে। 


জলপাইগুরী, বহরমপুর ও বালেশ্বর 
শাথ] শীঘ্রই খোলা, এ 













কবমা-বা্ক বি এশাৰী বিষ 


". কার্ধ্যালয়--১২২নং বনছবাজ্রার স্টীট | 
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:'- ভারতের স্বাধীনতা বনাম শ্বেতাঙ্গ বণিকদের স্বার্থ 

কংগ্রেস স্যার ষ্্যাফোর্ড ক্রীপস্এর প্রস্তাব অগ্রাহ্ করাতে 
ভারতের শাসনতন্ত্র পরিবর্তন সম্পর্কে কোন আপোষ ব্যবস্থা সম্ভবপর 
হয় নাই ৷ - কিন্তু ক্রীপস্‌ প্রস্তাব আপাততঃ ব্যর্থ হইলেও বৃটিশ 


গবর্ণমেন্ট উহা আজও. প্রত্যাহার 'করেন নাই। | 


মন্ত্রী হইতে' আরস্ত করিয়া ভারত সচিব আমেরি সাহেব পর্যন্ত. 


সকলেই ইহা পরিষ্ণার' ভাবে জ্ঞাপন করিয়াছেন যে, ভারতের 
স্বাধীকার অর্জনের দাবী স্বীকার করিয়া নিতে বুটিশ গবর্ণমেন্ট কুত- 

সঙ্কল্প আছেন এবংযুদ্ধের পরে 'এসম্পর্কে তাহারা পুনরায় বিশেষভাবে 
বিবেচনা করিবেন । ' ‘ভারতের লোকেরা যদি ক্রীপ্ীস্‌ প্রস্তাব মানিয়া 
লয় তবে ত কথাই নাই। যুদ্ধকালীন অবস্থার চাপে বৃটিশ গবর্ণমেন্টের 
তরফ হইতে এই সব আশার কথা, শুনানো। হইতেছে বটে, কিন্ত 
ভারতের লোকেরা ইহাতে বিশেষ কিছুই ভরসা পাইতেছে না.1- 
যুদ্ধের' সময়ে যাহারা ভারতের জাতীয় দাবী মানিয়া লইতে সম্মত 
হইলেন না, যুদ্ধের পরে তাহারা যে সেসম্পর্কে বাস্তবিক পক্ষে 
গরজজ বোধ করিবেন তাহার নিশ্চয়তা কোথায় ? কিন্ত ভারতের 
লোকের! বৃটিশ গবর্ণমেন্টের আশ্বাস তেমন নির্ভযোগ্য বলিয়া মনে 
না করিলেও এদেশের, শ্বেতাঙ্গ: বণিকেরা তাহা শুনিয়া সন্ত্রস্ত হইয়া 
উঠিয়াছেন।. ক্রীপস্‌ প্রস্তারে ভারতের ভবিষ্যৎ শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে 
যে পরিকল্পনা উপস্থিত করা হইয়াছিল তাহাতে এদেশে বৃটিশ বণিক- 
“দের কায়েমী. স্বার্থ সংরক্ষণ বিষয়ে,.কোন সর্ব একেবারেই ছিল না। 
কাজেই এদেশের শ্বেতাঙ্গ বণিকেরা এই প্রন্তাবকে মনে প্রাণে সমর্থন 


ইংলগ্ডের প্রধান | 


করিতে পারেন নাই । 
নিঃশ্বাসই মোচন- করিয়াছিলেন | ' কিন্তু যুদ্ধের পরে ভারতের রাজ- 
নৈতিক দাবী দাওয়া পুরণ সম্পর্কে বৃটিশ গবর্ণমেন্টের বর্তমান 
আশ্বাস ও এসম্পর্কে ক্রাপস্‌ প্রস্তাব পুনজ্জাঁবিত হওয়ার 
সম্ভাবনা তাহাদিগকে নূতন করিয়া বিচলিত. করিতে আরম্ভ 
করিয়াছে । 
বৃটিশ গবর্ণমেন্ট যাহাতে এদেশের শ্বেতাঙ্গ বণিকদের কায়েমী স্বার্থ 
সংরক্ষণ সম্পর্কে একট! পাকাপাকি কথা রাখেন এবং ক্রীপস্‌ প্রস্তাব 


নূতন করিয়া আলোচিত হইলে তাহাতে যাহাতে এইরূপ একটা সর্ভ 


জুড়িয়া দেওয়া হয় সেজন্য এদেশের ইউরোপীয় মহল হইতে জোর 
তদির সুরু করা হইয়াছে। বক্তৃতা ও বিবৃতি মারফতে খোলাখুলি 


ভাবে সে দাবী উত্থাপন করিতেও তাহারা কস্ুর করিতেছেন না | 
সম্প্রতি বেঙ্গল চেম্বার অব কমাঁসের বাধিক সভায় উহার সভাপতি ' 


মিঃ আর আর হেডে! তাহার অভিভাষণে -বলিয়াছেন-_ভারতে শিল্প, 
ব্যবসায়ের উন্নতিতে ইাংরান্দ বণিকেরা যে সহায়তা করিয়াছেন এদেশের 
ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্রে তাহার যথোচিত মর্যাদা স্বীকৃত হওয়া সঙ্গত ৷. 
ভারতে শিল্প ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে ইংরাজ বণিকেরা এদেশীয়দের সহিত 
এতদিন যে সমান সুযোগ সুবিধা ভোগ, করিয়া আসিয়াছেন ভবিষ্যতেও 


৮১৬-৮২২ 


এই প্রস্তাব ব্যর্থ হওয়াতে তাহারা স্বস্তির, 


ভারতে শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তন সাধন করিতে গিয়া. 


৮৮ ফোন কলিঃ ৩০৯৯ 


|| 


তাহা" রজায় রাখিতে হইবে। এবিষয়ে কোন বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা 


অবলম্বনের ক্ষমতা ভারতবর্ধকে দেওয়া চলিবে না।. মি: হেডোর এই. 
ধরণের উক্তিতে এদেশের শ্বেতাঙ্গ বণিকদের যে মনোভাব প্রকাশ 
পাইয়াছে তাহা.আমরা সর্ব্বথা আপত্তিকর বলিয়াই মুনে করি। 
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১১৮৪ 
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ইংরাজ ব্যবসায়ীরা ভারতে যে কায়েমী স্বার্থ ভোগ করিয়া আসিতে- 


ছেন এদেশের আধিক উদ্নতির- পক্ষে তাহা-, মোটেই পরিপোষক 


আৰ্থিক জ্রগৎ 


র্পা 


[ ১৫ই মার্চ, ১৯৪৩ 





করিলেও অন্তান্ত দিক দিয়া ভাত শিল্পের উ্নতিযুলক কয়েকটি 
কার্য্যকরী বিধিব্যবস্থার নির্দেশ দিতে ক্রুটি করেন নাই। স্তৃতা 





১ 


নহে । সেকারণে ওঁ কায়েমী স্বার্থের অবসান হওয়া ভারতবাসী সরবরাহ সম্পর্কে অব্যবস্থার দরুণ এদেশের তন্তবায়দিগকে সর্বদাই _ 


মাত্রেরই কাম্য! বৃটিশ গবর্ণমেন্ট যদি এদেশের স্বাধীকার অর্জনের 
দাবী মানিয়া লইতে ডান তবে এই শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষার দাবী 
'ভাঁহাদ্িগকে অবশ্যই পরিহার করিতে হইবে। নতুবা জাতীয়তা- 
বাদী ভারত 'ভাহাদের কোন গ্রস্তাবই আত্তরিকভাবে গ্রহণ করিতে 
পারিবে না। 

ভারতীয় তাত শিল্প 


ভাত শিল্প সম্পর্কে তদন্তের জন্য ডাঃ পি জে টমাস, রায় বাহাছুর ' 


এইচ মুখাঁজছি এবং মিঃ বি পি এডারকারকে নিয়া যে কমিটি গঠিত 


হইয়াছিল সম্প্রতি সেই, কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে । 
ভারতীয় তাত শিল্পের বর্তমান! অবস্থা আলোচনা করিয়া, কমিটি ' 


. তাঁহাদের রিপোর্টে বলিয়াছেন যে, এদেশের হস্তচালিত উভসমূহে 


পূর্ব যে 'পরিমাণ বন্র প্রস্তুত হইত এক্ষণে সে তুলনায় দেশে তাত- 
বস্ত্রেরউৎপাদন হ্রাস পায় নাই। বরং ১৯২০ সালের পর হইতে মোট 


উৎপাদন পূর্বের, তুলনায় কিছু বৃদ্ধিই পাইয়াছে। তবে মুখ্যতঃ ভাত 


ও অন্ত সাজসরঞ্জামের উৎকর্ষ সাধনের ফলেই এই উন্নতি সম্ভবপর ' 


' হইয়াছে বলিয়া উহাতে দেশের তস্তবায়দের সমৃদ্ধি বাড়ে নাই । 


কমিটির ধারণা গত ১০।১৫ বৎসরে এদেশের প্রায় সর্বত্রই তাতীদের 
আয় বেশী পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে। মহিলাদের মধ্যে অনেকে 
ভাতের কাপড় পছন্দ করেন বলিয়া এবং তাঁতের প্রস্তুত বসন্ত অপেক্ষা- 
কৃত, টেকসই বলিয়া এই শিল্প এখনও দেশে একটা বিশিষ্ট স্থান 
অধিকার করিয়া রহিয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু ধীরে ধীরে এমন 
কতকগুলি প্রতিকূল অবস্থা সৃষ্ট হইতেছে যাহার সময়োচিত প্রতিকার 
না হইলে তাত শিল্প তাহার মর্ধ্যাদা হারাইয়া দেশের একটি 
ছোটখাট কুটার শিল্পে পরিণত হইবে বলিয়া কমিটি আশঙ্কা 


করিতেছেন । : 


দেশে ‘তাত শিল্পে পক্ষে হী (রহিত 
ভাতবস্ত্রের সহিত মিলবস্তের প্রতিযোগিতা তাহার অন্যতম । এই 
প্রতিযোগিতা হাস করিবার অন্য তাত শিল্পের তরফ হইতে বহুপ্রকার 


দাবী, উত্থাপন করা. হইতেছে । কেহ বলিতেছেন; তাত শিল্পের সুবিধার ! করিতেছেন 'বৃটিশ 'গবর্ণমেন্টের সেই 'চন্ত। ভাবনা লাঘব করিবার 


জগ্থ মিলে জেকার্ড ভাতের ব্যবহার বন্ধ করিয়া দেওয়া, হউক। কেহ 
বলিতেছেন দেশের তাতগুলিতে যেসব সুতায় কাজ হয় কলসমূহে- 
সেই সব নম্বরের সুতায় কাপড় প্রস্তুত করা নিষিদ্ধ করা হউক। 
উপরোক্ত তদন্ত কমিটি এই সব দাবী দাওয়া যথারীতি বিবেচনা 
করিয়াছেন। কত্ত তাহাদের ‘নিকট: এসমস্ত .সমর্থনযোগ্য বলিয়া 
মনে হয় নাই । তাত শিল্পের 'সুবিধা দেখিতে গিয়া মিলে ব্রেকার্ড' 
বুমের, ব্যবহার ও কতিপয় নম্বরের সৃতার ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করিতে 
গেলে তাহাতে ভারতীয়, কাপড়ের কলগুলির যথেষ্ট ক্ষতির আশঙ্কা 
আছে । তাত শিল্পের সামান্য, সুবিধার জন্য .সমগ্রভাবে: বস্ত্র শিল্পের 
সেই ক্ষতি বাঞ্ছনীয় নহে.। ' কাজেই কমিটি তাহাদের রিপোর্টে এই 
ধরণের প্রস্তাব আপত্তিকর বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। তাত 
শিল্পের 'উন্নতির . জন্য .দেশীয়.কাপড়ের কলসমূহের কার্য্যধারাকে খর্ব 
করিতে যাওয়া য়ে খুবই অপনঙ্গত. সেবিষয়ে আমরা পূর্বে অনেকবার. 
ধোলাখুলিভাবে আমাদের অভিমত জ্ঞাপন.করিয়াছি। কমিটি: সেই: 
ধরণের প্রস্তাব একেবারে বাতিল করিয়া দিয়াছেন. ইহা সুখের বিষয় ? 
তবে কমিটি মিলের প্রতিযোগিতা বন্ধ করা সম্পর্কে বিরুদ্ধ মত জ্ঞাপন 


খুব অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। সৈই অস্থুবিধা দূর করিবার -কার্ধ্যে 
কমিটি বিভিন্ন কেন্দ্রে সৃতার কল ও সুতা বিক্রয়ের ডিপো স্থাপন 
করিতে পরামর্শ দিয়াছেন । তাহাছাড়া সকল দিক দিয়াই তাত 
শিল্পের উৎকর্ষ বিধানে যত্তুপর হওয়ার জন্ত এদেশে একটি হ্যাওদুম 
ইণ্ডাষ্্রী বোর্ড বা ভাত শিল্প সংক্রান্ত বোর্ড গঠন করিবার প্রস্তাবও 
তাহারা উত্থাপন করিয়াছেন। কমিটির এই ধরণের নির্দেশ আমর! 
সর্ববথা সমর্থন করি। এসমস্ত নির্দেশ কার্যে পরিণত হইলে ভারতীয় 
তাত শিল্পের কল্যাণের পথ প্রশস্ত হইবে বলিয়াই আমাঁদের 
ধারণা | 


উদ্ব ত ধাৰ্লিং EERE কারসাজি .. 


যুদ্ধের পর এদেশে অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের কাজ চালাইবার অ অন্ত 
বাহির হইতে যে যন্ত্রপাতি ও অন্য সাজসরঞ্জাম আনয়নের প্রয়ো- 
ছ্ৰনীয়তা দাঁড়াইবে তাহার কথা ভাবিয়া ভারত সরকারের অর্থসচিব ' 
স্যার জেরেমী রেইজ ম্যান,একটি ষ্টালিং তহবিল গঠন করিবার প্রস্তাব 
করিয়াছেন । রিজার্ড ব্যাঙ্কের হাতে ফে উদ্ত্ ষ্টালিং সঞ্চিত হইতেছে 
তাহার বেশীর “ভাগ এইভাবে নিয়োগ করাই অর্থসূচিবের লক্ষ্য । 
এইরূপ কাধ্যনীতির ফলে ভবিষ্যতে ভারতের বিশেষ, ‘সুবিধা হইবে 
বলিয়া তিনি তাহার বাজেট বক্তৃতায় মন্তব্য করিয়াছেন ' ভারতের 
ভবিষ্যৎ কল্যাণ' ও এদেশবাসীর; সুযোগ সুবিধার দিকে অর্থসচিবের' 
এই অতিরিক্ত ঝোঁক দেখিয়া অনেকেই তাহার প্রস্তাবটিকে সন্দেহের 


চোখে দেখিতেছিলেন। ফেডারেশন অব. ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমাস” 


এণ্ড ইণ্ডাষ্রীর কার্যকরী সমিতি সম্প্রতি এই প্রস্তাবের যে তাৎপর্য 
বিশ্লেষণ করিয়াছেন তাহাতে উহার আসল উদ্দেশ্যট! স্পষ্টভাবেই ধরা 
পড়িয়াছে। উক্ত চেম্বার যাহা বলিয়াছেন তাহার সারমর্শ্ম এই যে, 
বর্তমান যুদ্ধকালীন অবস্থায় ইংলগ্ডের রপ্তানী বাণিজ্য বিশেষভাবে 
'সঙ্কুচিত হইয়া পড়ায় ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে এ দেশের লোকদের মনে যথেষ্ট, 
আতঙ্কের সঞ্চার হইয়াছে । যুদ্ধের পরে কিভাবে ইংলণ্ডের রপ্তানী 
বাণিজ্য বাড়ান. যায় ভাহা নিয়া বৃটিশ গৃবরণমেন্ট যথেষ্ট চিন্তা ভাবনা. 


জন্য ভারত সরকারের শ্বেতাঙ্গ অর্থসচিব একটি কাধ্যকরী পরিকল্পনা: 
উদ্ভাবন করিয়া ফেলিয়াছেন। তিনি. বুঝিতে পারিয়াছেন বর্তমান 
যুদ্ধকালীন অবস্থায় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হাতে য়ে ষ্টালিং- আসিয়া সঞ্চিত 
হইতেছে তাহা অন্যভাবে খরচ করিয়া ফেলিলে ভবিষ্যতে -ভারতবর্ষ 
তাহার- প্রয়োজনমত জিনিষপত্র আমদানী করিতে গিয়া ইংলণ্ডের 
উপর নির্ভরশীল থাকিবে না) অথচ এই উদ্ধৃত ষ্টালিংয়ের বেশীর 
ভাগ আমদানী -বাণিজ্যের জন্য মুত করিয়া রাখিতে পারিলে তাহা 
সত্যবহার করিবার গরজে ভারতবর্ষ ভবিষ্যতে ইংলণ্ড হইতে জিিনিষপত্র 
ক্রয়ে অনেকটা বাধ্য. থাকিবে । কাজেই যুদ্ধ শেষে অর্থনৈতিক 


পুনর্গঠন কাৰ্য্যে সহায়তার নামে অর্থসচিব একটি ষ্টালিং তহবিল গঠন; 
“ করার সঙ্কল্প করিয়াছেন ।. . এই; তহবিল গঠনের” উদ্দেশ্য যুদ্ধোত্তর 


কালে ভারতবর্ষের, প্রয়োজনীয় মালপত্র যথাসম্ভব ‘ইংলণ্ড হইতৈই, 
সংগ্রহ করা * আর. এইভাবে ইংলণ্ডের শিল্প. কারখানাগুলির উন্নতিতে 
ও রপ্তানী বাণিজ্যের সম্প্রসারণে যথাসম্তব পহায়তা করা। যুদ্ধের 
পরে. এদেশের.জম্ত যে বাহির হইতে যন্ত্রপাতি ও অন্ত 'মাল' মসম্ভা) 


আনয়নের বিস্তর প্রয়োজনীয়তা দীড়াইবে তাহ! ফেডারেশন চেম্বার 


শত 


| 


১৫ই মার্চ, ১৯৪৩ ] 


অস্বীকার করেন না। কিন্তু তাই বলিয়া একটি ষ্টাৰ্লিং তহবিল গঠন 
করিয়া ভারতবর্ষকে প্রকারান্তরে বৃটেন হইতে মালপত্র ক্রয়ে বাধ্য 
করা তাহাদের মতে অশোভিন ও অসঙ্গত। যুদ্ধের পরে যেসব দেশে 
'সস্তাদরে উপযুক্ত মাল পাওয়া যাইবে ভারতবর্ষের পক্ষে সেই সব দেশ 
হইতেই তাহা সংগ্রহ কৰা সমীচীন হইবে। গবর্ণমেন্ট আমদানী 
বাণি্ক্য সম্পর্কে একটি ষ্টালিং তহবিল গঠন করিয়া মালপত্র ক্রয় 
সম্পর্কে স্বাধীন বিচার বিশ্লেষণের পথ যদি আগেই বন্ধ করিয়া দেন 
তবে তাহা ভারতের পক্ষে অনিষ্টকর হইয়া দীড়াইবার আশঙ্কা আছে। 
আমরা ফেডারেশন কমিটির এই সব মন্তব্য সর্ধ্থা সঙ্গত বলিয়াই 
মনে করি। দেশবাসীর দাবী অনুযায়ী গবরণমেন্ট রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 
উদ্ত্ত ষ্টালিং দ্বারা এদেশের শিল্প কারখানা ও পোর্ট ট্রাষ্ট প্রভৃতিতে 
নিয়োজিত বৃটিশ মূলধন মিটাইয়া দেওয়ার ব্যবস্থা করিতেছেন না 
এক্টা* অর্থনৈতিক পুনর্গঠন তহবিল গঠনের নামে প্রকারাস্তরে তাহা 





_ ইংলগ্ডের, রপ্তানী বাণিজ্য সম্প্রসারণের কাজেই নিয়োগ করিতে 


উদ্যোগী হইয়াছেন! ভারত গবর্ণমেণ্টের . এই কাধ্যনীতি এদেশের 
স্বার্থের দিক হইতে সর্বথা আপত্তিকর । 


ইজারা আইন ও ভারতবর্ষ . 

ইজারা ও খণ দান আইন অনুযায়ী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতবর্ষের 
'ভিতর এক নূতন দেনা পাওনা সম্পর্ক গড়িয়া উঠিতেছে। এই 
আইনের বিধিব্যবস্থা অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্র হইতে কিসব ধরণের জিনিষ 
"ভারতবর্ষে আসিতেছে এবং ভারতবর্ষই বা কিভাবে তাহার প্রতিদান 
দিতেছে-__সে সমস্ত বিষয় এতদিন বিশেষ কিছুই জানা যায় নাই । 
এক্ষণে, যুক্তরাষ্ট্র গবর্ণমেন্টের সংবাদ-প্রচার বিভাগ উপযুক্ত: তথ্য 
বিবরণ দিয়া এবিষয়ে একটি রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন। 
এ রিপোর্ট দৃষ্টে জানা যায় ১৯৪১ সালের মার্চ মাস হইতে ১১৪২ 
'সালের ডিসেম্বর পর্য্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের নিকট হইতে ইন্ভারা ও খপ দান 
-আইনের-দফায় ভারতবর্ষ যে মালপত্র পাইয়াছে তাহার মূল্য ২৯ কোটি 
৫৫ লক্ষ ডলার । ভারতবর্ষে প্রেরিত মালপত্রের মধ্যে ছুই তৃতীয়ংশই 
ছিল সমর সরঞ্জাম। ' বাকী এক তৃতীয়াংশ ছিল যন্ত্রপাতি, 
'মেসিনটুল্‌ ও ইস্পাত প্রভৃতি! যুদ্ধের সময়ে ভারতবর্ষে জাহাজ 
. মেরামত, বিমান খাটি নির্শ্মাণ এবং গুলি গোলা প্রস্তুতের জন্য প্রচুর 
যন্ত্রপাতি, প্রয়োজন হইতেছে । রেলপথের জন্য অতিরিক্ত ইঞ্জিনও 
'দরকার হইতেছে; যন্ত্রপাতির দফায় আমেরিকা মুখ্যত: আজ সেই 
সমস্তই সরবরাহ করিতেছে । ভারতবর্ষে সামরিক লরী ও গোলাগুলি 
তৈয়ারের জন্য আমেরিকা হইতে ইস্পাত পাওয়া বাইতেছে॥ অধিকস্ত 
মার্কিন ব্যবসায়ী ফার্ম কর্তৃক স্থাপিত ভারতস্থিত মোটর কারখানা 
সমূহে এদেশের জন্য মোটর যান তৈয়ার হইতেছে । এই সবের 
বদলে যুক্তরাষ্ট্র ভারতবর্ষ হইতে. যে ধরণের জিনিষ ও সাভিস 
-পাইতেছে রিপোর্টে তাহারও সংক্ষিপ্ত উল্লেখ রহিয়াছে। আমেরিকা! 
ভারতে যে সৈম্ত দল প্রেরণ, করিয়াছে এদেশের সমর সরঞ্জামের 
‘কারখানা হইতে তাহাদিগকে সামরিক অন্্রশ্্র সরবরাহ করা হইতেছে ( 
মার্কিন জাহাজের অন্য এদেশ হইতে কয়লা দেওয়া হইতেছে। প্রয়ো- 
জন মত সেই জাহাজ মেরামতের ব্যবস্থাও করা হইতেছে । 


, সর্ক্বোপরি ভারতবর্ষ এদেশস্থিত মার্কিন সৈম্যদের খাছ্য ও বস্ত্র সরবরাহ 


করিতেছে জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইবার পক্ষে ভারতবর্ষ যেখানে 
আজ মিত্রপক্ষের একটা বড় খাটি হইয়া দীাড়াইয়াছে সেখানে মার্কিন, 
যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্য লইয়া সৈন্য ও সমর সরপ্তামে এদেশকে সুসজ্জিত 


করিয়া তোলা আমরা বাঞ্ছনীয় বলিয়াই মনে করি। কেবল দুঃখের 


ার্িক জগৃৎ 


৮০৫ 
বিষয় এই যে, মার্কিন সৈন্যদিগকে বস্ ও খাদ্যের যোগান 


দিতে গিয়া এদেশে এই সব অত্যাবশ্যকীয় জিনিষ সম্পর্কে টান 


পড়িতেছে, আর মোট দেনা পাওনার হিসাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 
নিকট ভারতের যে ডলার পাওনা হইতেছে কতকগুলি 
্ার্সিং সিকিউরিটির বিনিময়ে তাহাও বৃটিশ গবর্ণমেন্টই আত্মসাৎ 
করিতেছেন । 


ইনফেশন ও দরিদ্র জনসাধারণ 

একদিকে অতিরিক্ত মুদ্রা প্রসারণ ও অপরদিকে লোকের ব্যবহার্য্য 
জিনিষপত্রের যোগান হ্াস_-এই ছুই কারণে ভারতবর্ষে আজ 
ইনফ্রেশনের সৃষ্টি হইয়াছে । এদেশের অধিকাংশ লোকই দরিজ্র 
বলিয়া তাহাদের ছুঃখ দুর্দশার কথা সুবিদিত। বড়ই পরিতাপের 
বিষয় এই যে, ইনফ্রেশনের জন্য সেই দুঃখ দুর্দশা আজ চরমে পৌঁছিবার 
উপক্রম হইয়াছে । মিঃ যমুনাদাস মেটা সম্প্রতি কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা 
পরিষদে*এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন--যুদ্ধের সুরু হইতে এদেশে নিত্য 
ব্যবহার্য্য "দব্যসামগ্রীর দর ধাপে ধাপে বাড়িয়া চলিয়াছে, আর 


লোকের জীবনযাত্রা সমস্তা দিন দিন জটিল হইয়া দাড়াইতেছে। te 
' ইংলপ্ডে ও অন্তান্য দেশে সুকঠোর নিয়ন্ত্রপনীতি অবলম্বন . করিয়া 


পণ্যদ্রব্যের মূল্য নির্দিষ্ট স্তরে দাবাইয়া রাখা সম্ভবপর হইয়াছে। 
ইংলণ্ডে যুদ্ধকালীন অবস্থায় দ্রব্যসামগ্রীর দর পূর্ব্বের, তুলনায় 
শতকরা ২১ ভাগের বেশী বাড়ে নাই। কিন্তু পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ 
সম্পর্কে কোন সুসঙ্কর্িত ব্যবস্থা অবলম্বিত না হওয়ায় এদেশে 


'জিনিষপত্রের দর শতকরা ১০০ ভাগ হইতে ২০০ ভাগ পৰ্য্যন্ত চড়িয়া 


উঠিয়াছে। দেশের যে সমন্তর শ্রেণীর লোকের আয় স্বল্প এবং বর্তমান 
অবস্থায় যাহাদের উপার্জন. বাড়াইবার সুবিধা নাই জিনিষপত্রের ' 
মূল্য অত্যধিক চড়িয়া উঠিবার ফলে তাহাদের দুঃখ প্রানি আজ 
অসহনীয় হইয়া দাড়াইয়াছে। পোষ্টাল সেভিংস্‌ ব্যাঙ্ক ও ক্যাশ 
সার্টিফিকেটে দেশের সর্বসাধারণের 'যে অর্থ সঞ্চিত ছিল যুদ্ধের সুরু 


হইতে ' এপধ্যস্ত তাহার মধ্যে ৫১ কোটি টাকা তুলিয়া লওয়া. 


হইয়াছে। : ইনফ্লেশন হেতু জীবনযাত্রা ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়াতে মুখ্যতঃ 
দেশের দরিদ্র মধ্যবিভ্তরাই যে এইভাবে সঞ্চিত টাক! তুলিয়া লইতে 
বাধ্য হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। দেশের কৃষকদের উপর 
ইনফ্রেশনের প্রতিক্রিয়া কিরূপ মারাত্মক হইয়া দাড়াইয়াছে অধ্যাপক 
মিঃ এন সি' ভকিল* দিষ্ঠীর “কমা” এণ্ড ইগ্তাস্্ী” পত্রে এক প্রবন্ধ 
'লিখিয়া সম্প্রতি তাহা আলোচন! করিয়াছেন! তিনি বলিয়াছেন, 


যুদ্ধকালীন অবস্থায় দেশে কৃষকদের নিত্যব্যবহাধ্য জিনিষপত্রের 


দর ক্রমান্বয়ে চড়িয়া উঠিয়াছে কিন্তু তুলা, পাট, বাদাম প্রভৃতি 
প্রধান কৃষিপণ্যের মূল্য পূর্বের তুলনায় না বাড়িয়া তাহা বরং 
বিশেষভাবে হ্বাসই পাইতেছে। ফলে এই ইনফ্লেশনের বাজারে 
উহাদের দুঃখ গ্লানি আজ চরমে পৌছিয়াছে। কিন্তু ইনফ্রেশনের 
পরিণাম কেবল বর্তমানেই সীমাবদ্ধ নহে। অর্থনৈতিক নিয়মে 
ইনফ্রেশনের পর ব্যবসা বাণিজ্য ক্ষেত্রে একটা বড়, রকম মন্দা সূচিত 


' হওয়া অবশ্থস্ঠাবী ৷ সেইরূপ: মন্দার সূত্রপাত হইলে. কৃষিপণ্যের 


দর আরও পড়িয়া কৃষকদের সমূহ ক্ষতি ঘটিবারই আশঙ্কা রহিয়াছে । 
মিঃ যমুনাদাস, মেটা ও মিঃ এন .সি ভকিল দেশের দরিদ্র 
জনসাধারণের "উপর .ইনফ্লেশনের যে শোচনীয় প্রতিক্রিয়া বর্ণনা 
করিয়াছেন. ' তাহার 'গুরুত্ব' উপলব্ধি করিয়া ভারত গবর্ণ- 
মেপ্টের 'পক্ষে উহার ' সময়োচিত শ্রতিকারৈ ধত্বপর হওয়া 
কর্তব্য । 


" সেন্সর কর্তৃপক্ষ, ও বিশ্বদূত রয়টারের কৃপায় অনেক ঘটন ও 
অঘটনের সংবাদ হইতে এদেশের আমরা বঞ্চিত থাকি। বৃটিশ সাম্রাজ্যের 
অন্তভূক্ত উপনিবেশসমূহের সচিব মিঃ অলিভার ষ্ট্যানলির সাম্প্রতিক 
বক্তৃতায় আমরা নেপথ্যের একটা নূতন ঘটনা সর্ধপ্রথম জানিতে 
পারিলাম। ও্পনিবেশিক' সচিবের জোরালো মন্তব্যে প্রকাশ 
'পাইয়াছে, কিছুকাল যাবৎ মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের কোন কোন উৎসাহী 
মহল যুদ্ধের পরে বৃটিশ সাম্রাজ্যের বিভিন্ন উপনিবেশগুলির পরি- 
চালনার ভার এক আন্তর্জাতিক শাসকমণ্ডলীর উপর হ্যান্ত করিবার 
প্রস্তাব করিয়াছেন। এমন এক অশিষ্ট প্রস্তাবে বৃটিশ সাআজ্যের 
অস্তর্গত উপনিবেশসমূহের সচিব মিঃ অলিভার ষ্ট্যানলির পক্ষে উন্মা 


প্রকাশ করা অসঙ্গত কিনা সে-প্রশ্ন থাক, কিন্তু উহা যে খুবই 
ও স্বাভাবিক ব্যাপার সেই বিষয়ে বিন্দুমাত্র' সন্দেহ নাই। মি 


্যানলির বক্তব্যে বেশ একটু প্রচ্ছন্ন ক্রোধের ভাব, টের পাওয়া যায় ॥' 


তিনি স্পষ্টাক্ষরে' মার্কিন সমালোচকদের উদ্দেশ করিয়া জানাইয়। 
দিয়াছেন, “মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বৃটিশ সাস্রাজ্য সম্পর্কে কি ভাবে, বা না 
ভাবে তাহা লইয়া মাথা ঘামাইতে আমি রাজী নহি। বুটিশ 
সাআআজ্য সম্পর্কে গ্রেট বৃটেন কি ভাবে তাহাই আমার ভাবনার বিষয়। 
স্বাধীনতার প্রতি আসক্তি, সমগ্র মনুষ্য সমাজের উম্নতিবিধানের অভি- 
প্রায় রানি 0 DR 
খাট নহে।” সাধু! | 


চিনা ষ্ট্যানলি রা ছাড়িয়া তির () ক্ষেত্রে চারি 
আসিয়াছেন। যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের অস্তভু ক্ত সমস্ত 
উপনিবেশের শাসনের ভার গ্রেট বৃটেনের নিজের হাতেই থাকিবে 
এই কথা তারম্বরে ঘোয়ণা করিয়া এবং এই বিষয়ে কাহারও মনে 
বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ যেন না থাকে সেই কথা পুনরায় স্মরণ 
করাইয়া দিয়া ওপনিবেশিক সচিব উপনিবেশসমুহের জনস্বার্থের দোহাই 


পাড়িয়াছেন ! * তাহার দৃঢ় অভিমত এই যে, প্রস্তাবিত (কে বা” 


কাহার প্রস্তাব করিলেন 1) আন্তর্জাতিক 'শাসনের অন্তর্গত হইতে 
৪ উপনিবেশসমূহের অধিবাসীরা নিজেরাই রাজী হইবে না। উপনিবেশ- 
গুলি এই বিষয়ে এখনও কোন মতামত প্রদান করে নাই বা তাহাদের 
মতামত গ্রহণের কোন প্রস্তাবও উঠে নাই বা সেরূপ ব্যবস্থা অব- 
লম্বনের আপাততঃ কোন সম্ভাবনাও নাই। ক্লিস্ত মিঃ অলিভার 
ষ্্যানলি জ্যোতিষীর ম্যায় উপনিবেশসমূহের জনগণের মনের কথা জানিয়া 
ফেলিয়াছেন। এই বিষয়ে আমাদের কেবল একটি কথাই বলিবার 
আছে ৷ উপনিবেশসমূহের অকপট অভিমত 'চাহিলে, তাহারা নিঃসন্দেহে 
কেবল মাত্র স্বয়ংসম্পূর্ণ, স্বাধীনতার দাবীই করিবে । তাহারা আস্ত- 
জ্ঞাতিক ধবরদারিও কামনা করে না, মহিমময় বৃটিশ শাসনও চায় না। 
এত কালের নিশ্চিন্ত কায়েমী স্বার্থে ভাগ-বাটোয়ার আশঙ্কায় 
মিঃ অলিভার ষ্ট্যানলি সহজ মাত্রা-বোধ হারাইয়া' বসিয়াছেন। 
নহিলে তিনি বুঝিতে পারিতেন, প্রভু পরিবর্তন করিতে কেহ চাহে, 
না-_সেই প্রভুর বসবাস আটলান্টিক মহাসাগরের এপারেই হউক 
কি.ওপারেই' হউক। সকল যুগের সকল দেশের সচেতন জনমত 
' সর্বপ্রকার বৈদেশিক অভিভাবকত্বের সমূহ বিদুপ্িই শুধু চায়। 


শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার বড়লাটের শাসন-পরিষদের সদস্য 

পদে ইস্তফা দিয়া কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করিবার পর সংবাদপত্রে 
এই মৰ্ম্মে এক খবর প্রকাশিত হইয়াছিল যে, তিনি শীঘ্রই বাঙ্গলার 

- মন্ত্রিসভার অস্তভু ক্র হইবেন এবং এই সম্পর্কে প্রধান মন্ত্রী মৌলভী 
হকের সঙ্গে তাহার গুপ্ত আলাপ-আলোচনা চলিতেছে। 

শ্রীযুক্ত সরকার কর্তৃক ভারত গবর্ণমেন্টের বাণিজ্য সচিবের পদ ত্যাগ 
করায় আমর! যেমনি খুশি হইয়াছিলাম, উপরোক্ত সংবাদ পাঠ করিয়া 


. l টা | | 





আমরা তেমনি ক্ষুণ হইয়াছিলাম। যাহা হউক, পরবর্তী এক সংবাদে 
আমাদের সেই ক্ষোভের কারণ এক্ষণে দুর হইয়াছে। - শ্রীযুক্ত সরকার 
বাঙ্গলার প্রধান মন্ত্রীর প্রস্তাবে স্পষ্ট ‘না’ জবাব দিয়াছেন । শ্রীযুক্ত- 
শ্ামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের বিস্তারিত বিবৃতি ও পরিষদ কক্ষে স্বয়ং 
মিঃ ফজলুল হকের সখেদ স্্ীকৃতির পর কোন স্থিরমস্তিফষ ও আত্ম 
মর্য্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন নামক চূড়ান্ত প্রহসনের 
অভিনেতা হইতে রাজী হইবেন না বলিয়াই আমাদের ধারণা । শ্রীযুক্ত 
সরকার প্রধানমন্ত্রীর আহ্বানে সাড়া না দিয়া সুবিবেচনার কাধ্যই- 
করিয়াছেন। 


গত ৮ই মার্চ কেন্দ্রীয় পরিষদে ভারত সরকারের অপুকথতদমন-.. 
নীতির বিরুদ্ধে সর্দার সম্ত সিং যে প্রতিবাদজ্ঞাপক প্রস্তাব উত্থাপন 
' করিয়াছিলেন তাহ! গৃহীত হয় নাই। যাহা হউক, এই প্রসঙ্গে 


কেন্দ্রীয় পরিষদে যে বিচার-রিতর্কের স্থা্ট হইয়াছিল তাহাতে এক. 
দিকে বিক্ষুব্ধ জনমত প্রতিধ্বনিত হইয়াছে, আর এক দিকে গবর্ণ- 
মেন্টের আত্মঘাতী অপরিণামদশ্রিতাও প্রকটিত হইয়াছে । বিতর্কের 
জবাব দিতে উঠিয়া স্বরাষ্ট্রসচিব স্যার রেজিনান্ড ম্যাক্সওয়েল যথারীতি, 
সরকারী চণ্ডনীতির সমর্থন করিয়াছেন। ইহাতে নিতান্ত নির্বেবোধ, 
ব্যক্তিও বিস্মিত হুইবে না। কিন্তু একটি বিষয়ে, স্বরাষ্ট্র সচিবের 


স্বীকারোক্তি ও তৎসংক্রাস্ত অভিনব ব্যাখ্যা শুনিয়া আমরা আইন- 


শৃঙ্খলার কথা মানিয়াই নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছি না। স্যার রেজিনাল্ড, 


' ম্যাক্সওয়েল স্বীকার করিয়াছেন, সরকারী, দমননীতির. ফলে বনু 


নিরপরাধ ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে । কিন্তু নির্দোষ ব্যক্তিদের এরূপ 
দুর্ভোগ ও ছরবৃষ্টের জন্য নাকি গবর্ণমেন্ট আদৌ দায়ী নন। সকল, 
দায়, দায়ীত্ব কংগ্রেসের ঘাড়ে চাপাইয়া দিয়া. পরিষদ কক্ষে সেদিন 
স্যার রেজিনাল্ড কুযুক্তি ও কূটনীতি যে. বাড বরাত হি পারে 
তাহার একটি জলন্ত প্রমাণ রাখিয়া দিলেন। 


স্তার রেজিনাল্ড নায় “ভাঙ্গিলেও মচকাইিতে চাঁন না। 
নিরঙ্কুশ পুলিশের নির্বিচার আচরণের ফলে যে সব ক্ষেত্রে বিস্তর. 
নির্দোষ লোক দমননীতির বেড়াজালে জড়িত হইয়াছিল সেই সমস্ত 
ঘটনা ও ব্যক্তি সম্পর্কে নিরপেক্ষ তদন্তের ব্যবস্থা রুরিতে গবর্ণমেন্ট কিঃ 
কারণে নারাজ, : শ্রীযুক্ত যগুনাদাস মেটার এই প্রশ্নের জবাবে স্বরাষ্ট্র 
সচিবের ম্যায় অমন চতুর ৪ মুখর ব্যক্তি সহসা বোবা হইয়া গেলেন । 
তাই বলিয়া স্বরাষ্ট্র সচিব পুলিশের জোর সমর্থনে কিন্তু মুক বনিয়া যান 
নাই। বরং এই প্রসঙ্গে তিনি মহাত্মা গান্ধীর মুগুপাত করিয়া তাহার 
অহিংস নীতির যে অভিনব ভাষ্য করিয়াছেন তাহাতে ভারত সরকারের 
শ্বেতাঙ্গ স্বর সচিবকে এ-যুগের, মল্লিনাথ আখ্যায় অভিহিত করিয়া, 
যথোচিত মর্যাদা দেওয়! উচিত। স্যার রেঞ্জিনাল্ড মহাত্মা গান্ধীর 
কোন এক রচনা হইতে বাক্যাংশ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন, ই" ‘তুর, 
যদি বিড়ালের কবলে পড়ে সেক্ষেত্রে আত্মরক্ষার সহজাত প্রবৃত্তি বশে 
ইতর তাহার দাতের সন্যবহার করিবে বৈ কি এবং গান্ধীজ্জীর অভিমতে 
দুরের এরূপ আত্মরক্ষা তখন অহিংস কার্ধ্যেরই অন্তর্গত! পুলিশও 

ক্রুদ্ধ জনতা কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া ইছরের মতই নিছক আত্মরক্ষার 


তাগিদে ধারাল দাতের ব্যবহার করিয়াছে মাত্র এবং এরূপ আত্মরক্ষার ' 
কাৰ্য্যে দুই চারিজন নিরীহ ব্যক্তি জড়িত হইয়া পড়িলে তাহার জন্য 


দায়ী পুলিশ নহে, আসলে জনতা' বা জনসাধারণই দায়ী। এখানে 
ম্যাক্ওয়েলী ভাষ্য সম্পর্কে কোন মন্তব্য করিয়া আমরা রসভঙ্গ 
করিতে চাহি না। কিন্তু তাহার ব্যাখ্যার মধ্যে, যে চমৎকার উপমা 


রহিয়াছে সেই সম্পর্কে একটি কথা বলার লোভ সংবরণ করিতে 


পারিলাম না। পৌনে ছুই শত বৎসরের এই নিরামিষাশী, দেশের 


নিরস্ত্র জনতা হইতেছে ছুদ্্ধ বিড়াল, আর লাঠি-ব্যাটন-বেয়নেটধারী | 


পুলিশ সেক্ষেত্রে এক দল পরম নিরীহ ও একান্ত অসহায় জীব || এমন 
দ্য তত্বকথা লোকে বহুকাল উপভোগ করিবে। 


. চাউল, ডাল, আটা প্রভৃতি প্রাপ্য ও ছুপ্টুল্য হওয়ায় বাঙ্গলায় 
যে জটিল খাস সমস্তা স্ষ্ট হইয়াছে সম্প্রতি তাহা নিয়া বঙ্গীয় ব্যবস্থা 
পরিষদে তুমুল বিতর্ক হইয়া গিয়াছে। খাছ সমস্তার প্রতিকার 
সম্পর্কে বালা সরকারের নিদারুণ অক্ষমতার উল্লেখ করিয়া পরিষদের 
সুশ্লীম লীগ দলের পক্ষ হইতে মন্ত্রিম্ডলীর বিরুদ্ধে একটি নিন্দাস্থুচক 
প্রস্তাব উপস্থিত করা হইয়াছিল। সেই প্রস্তাবটি মাত্র ৭৮-৯২ 
ভোটে অগ্াহা হইয়াছে । খাগ্ভ সমস্যাকে কেন্দ্র করিয়া বর্তমান 


মন্্রিগুলীর বিরুদ্ধে লোকের বিক্ষোভ যে ক্রমেই বেশী মাত্রায় প্রধুমিত 
, হইয়া উঠিতেছে মাত্র ১৪টি ভোটে কোনরকমে তাহাদিগকে - 
আত্মরক্ষা করিতে দেখিয়া ইহা স্পষ্টতই বুঝা গিয়াছে। পরিষদের 
কংগ্রেস দল (অফিসিয়াল কংগ্রেস পার্টি). এ ভোটাভোটিতে নিরপেক্ষ 


ছিলেন। জাতীয় দলের ৬।৭ জন সদস্ঠ. মন্ত্িগুলীর বিরুদ্ধে 
প্রকান্তে অনাস্থার ভাব দেখাইয়াও শেষ পর্য্যন্ত কোন পক্ষে ভোট 
দেন নাই। তাহারা এইরূপ নিরপেক্ষ নীতি অবলম্বন না করিলে 
| সক্িমণ্ডদীর পক্ষে বর্তমান নিন্দাসুচক প্রস্তাবটি ঠেকাইয়া রাখা খুবই 
কঠিন হইত। 

১ বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের 5 ভাবে বর্তমান মন্তি- 
অগুলীকে তাহাদের গা বাঁচাইবার সুযোগ. দিলেন দেশের খাদ্য সমস্তা 
সম্পর্কে সরকারী উদাসীনতা ও অকর্ম্মণ্যতার কথা ভাবিয়া আমরা 
উহাদের সে 'কার্ধ্য সমর্থন করিতে পারিতেছি না । দেশের বর্তমান 
ছুদ্দিনে জনসাধারণের ' সমষ্টিগত স্বার্থ রক্ষার প্রশ্নে এই শ্রেণীর 
আপোষমূলক মনোবৃত্তিকে আমরা অহেতুক দুর্ব্বলতা বলিয়াই মনে 
করি৷ এই দুর্ব্বলতার জন্যই জাতীয় কল্যাণ ও জনসাধারণের সুখ 
সুবিধার দিকে মারাত্মক উদাসীনতা দেখাইয়াও পূর্বতন মন্ত্রিমগুলী 
নির্ধ্বিবূদে দীর্ঘকাল বাঙলার শাসন কর্তৃত্ব রক্ষা করিয়া চলিতে 
'পারিয়াছিলেন। এইরূপ ছূর্বলতার স্ুযোগেই বর্তমান মন্তরিগুলী জন- 
সাধারণের অন্নবস্ত্রের সমস্তাকে উপেক্ষা করিয়া নিরুদ্ধেগে তিন হাজারী 
ও আড়াই হাজারী গদী আগলাইয়া থাকিতে সমর্থ হইতেছেন। 


১৯৩৭ সালে প্রাদেশিক স্বায়ত্ব শাসন প্রবন্তিত হওয়ার পর বাঙ্গলায় . 


* জনপ্রতিনিধিযূলর মন্ত্রী ' সভার আমলে কৃষি, শিল্প, শিক্ষা ও 
স্বাস্থ্যের দিক দিয়া ব্যাপক জাতিগ্নঠনমূলক কাধ্য সুরু হইবে বলিয়া 
লোকে আশা করিতেছে। কিন্তু বাঙ্গলীর মন্ত্রিমণ্ডলী সেসব বিষয়ে কোন 
সুপরিকল্পিত বিধিব্যবস্থা অবলম্বন না করিয়া নানা অবান্তর কার্যে 


এপ্রদেশের বেশীরভাগ রাজস্ব নিশেঃষ করিয়া চলিয়াছেনী শিল্প, - 


শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের দিক দিয়া এপ্রদেশের উন্নতি সাধন দূরের কথা, 
লোকের জীবন ধারণের মূল অবলম্বন যে কৃষি তাহার সম্বন্ধেও উহারা 
উপযুক্তরূপ মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন বোধ করেন নাই। উপযুক্ত 
সেচ ব্যবস্থার অভাবে বাঙলার ভূমি ক্রমেই অনুর্ধ্বর হইয়া পড়িতেছে। 
চাষাবাদের বহু প্রকার দোষক্রটির জন্য এপ্রদেশে উপযুক্ত পরিমাণ 
ফসল উৎপন্ন হইতেছে, না) সুচিন্তিত পরিকল্পনা অবলম্বন করিয়া এই 
ধরণের অবনতি অবশ্যই প্রতিরোধ করা যাইত । কিন্তু কৃষি উন্নতির 
বাহিক আড়ম্বর ছাড়া এঁ বিষয়ে কার্য্যতঃ কিছু করা হইতেছে না । 
জনসংখ্য। বৃদ্ধির সঙ্গে কতিপয় বৎসর পূর্ব হইতেই এই প্রদেশে 
একটা খাছ সমস্যার সুচনা দেখা যাইতেছিল। সরকারী উপেক্ষা ও 
৷ 





উদাসীনতায় বর্তমানে সেই সমস্ত! এত জটিল হইয়া, দাড়াইয়াছে যে 


লোকের দুঃখ দুর্দশার.আজ আর কোন সীমা নাই । আত্মনিয়ন্ত্রি 
শাসন ব্যবস্থার ছয় বৎসর কাল অতিক্রান্ত” হওয়ার পর সম্প্রতি 
রাঙ্লার জনপ্রিয় মন্ত্র সাধারণের অবগতির জন্য জানাইয়াছেন যে, 
চলতি ১৯৪২-৪৩ সালে বাঙ্গলায় যেস্থলে ৯২ ' লক্ষ ৬৬ হাজার টন 
চাউলের প্রয়োজনীয়তা দাড়াইয়াছে সেন্থলে আলোচ্য বৎসরে 
এপ্রদেশে চাউল' উৎপন্ন হইয়াছে মাত্র -৬৯ লক্ষ .৩৮ হাজার টন। , 
অর্থাৎ প্রয়োজনীয় চাউলের দিক দিয়া এবার বাঙ্গলায় শতকরা .২৫ 
ভাগ ঘাটতি দীড়াইয়াছে। এই মারাত্মক ঘাঁটতির কৃথা প্রচারিত হওয়ার 
পর কলিকাতার বাজারে চাউলের দূর ক্রমে বাড়িয়া,মণ প্রতি ২৪ 
টাকা ' দাড়াইয়াছে। মফন্বলেও উহার মুল্য ক্রেতবেগে বাড়িয়া . 
চলিয়াছে'। ফলে খাঢাভাবের নিদারুণ হাহাঁকারে আজ 
বাঙ্গলার আকাশ বাতাস. মথিত হইয়া, উঠিয়াছে। এইরূপ অবস্থা 
বাঙ্গলায় প্রাদেশিক স্বায়ত্ব শাসনের শোচনীয় ব্যর্থতাই প্রমাণিত 
করিতেছে । ১৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাসে যখন বর্তমান মন্ত্রিগুলী 
গঠিত হয় তখন. লোকে আশা করিয়াছিল প্রাক্তন মন্ত্রিসভার বহু- 


প্রকার অপকর্োর প্রায়শ্চিন্ত করিয়া উহার টাক 


অবলম্বন করতঃ জনসাধারণের কল্যাণ সাধনে ব্রতী হইবেন। ' 
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জটিলতা' দেখিয়া তাহা স্পষ্টতই বুঝা যাইতেছে । জনসাধারণের 
মারাত্খক অন্ন বস্তু সস্তার কোন প্রতিকারই যেস্থলে বর্তমান মন্ত্রী- 
মণ্ডলী করিতে পারিতেছেন না সেস্থলে সমান্য ভোটের জোরে কোন 
মতে উহাদিগকে জিয়াইয়া রাখিবার কি অর্থ খাঁরিতে পারে তাহা 
আমরা বুঝিনা । 

অবশ্য একথা সত্য যে, যুদ্ধের অন্বাভাবিক অবস্থার অন্যই' বর্তমানে 
বাঙ্গলায় খাদ সমস্তা এত বেশী জটিল হইয়া দাড়াইয়াছে ৷ যুদ্ধকালীন 
যানবাহন সমস্যার জন্য বাহির, হইতে'র্তমানে চাউল, ডাল ও আটা' 
প্রভৃতি উপযুক্ত পরিমাণে আমদানী করা সম্ভবপর হইতেছে না। 
তাহার উপর সৈন্যদের প্রয়োজনে এসমস্তের অত্যধিক দাবী দাওয়া. ' 
হওয়াভেই যোগান ও চাহিদার মারাত্মক অসামগ্জন্ ঘটিয়া খান্যদ্রব্যের 


 ছুপ্রাপ্যতা: ও দুৰ্দ্মুল্যতা দেখা গিয়াছে । কিন্তু এইরূপ অবস্থা. 


আকস্মিক ভাবে স্থষ্ট হয় নাই। ভারতের নিকটে যুদ্ধ ঘনাইয়া' 
আসার সঙ্গে সঙ্গেই এইরূপ একটা অবস্থার সুচনা লক্ষ্য করা যাইতে- 
ছিল। কিন্ত বাঙ্গলার মন্ত্রিগ্তলী তাহা দেখিয়া, নিজেদের কর্তব্য 
সম্বন্ধে সজাগ হইয়াছিল্লেন কি? চাহিদার তুলনায় যোগান কম 
পড়ার নমুনা দেখিয়া স্পষ্টই বুঝা যাইতেছিল যে এপ্রদেশে খা, 
ফসলের উৎপাদন বাড়াইতে না পারিলে লোকের" ভবিষ্যৎ ছুখ 
দুর্দশা ঠেকাইয়া রাখিবার কোন উপায় নাই। কিন্তু বাঙ্গলার- 
জনপ্রিয় মগ্রিমগ্ুলী সেবিষয়ে এপর্য্যস্ত কতটুকু সুব্যবস্থা অবলম্বন 
করিয়াছেন ? চলতি ১৯৪২-৪৩ সালের প্রথমে ভারত সরকার এদেশে 
খাগ্যশস্য বাড়ীইবার একটা অন্দৌলন সুরু করিয়াছিলেন । লোক 
দেখানো আড়ম্বর হিসাবে বাঙলা সরকারও ' সেই আন্দোলনে 
যোগদান রুরিয়াছিলেন। কিন্তু সুপরিকল্পিত বিধিব্যবস্থার অভাবে 
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bd 


উৎপন্ন ফদল্র "অর্থাগম সম্ভাবনা চাষীকে উৎফুল্প করিয়া তোলে 


| একথা অতি বড় সত্য, কিন্ত চাষের তথা ফসলের উৎকর্ষ ও সফলতা - 


রি 


নির্ভর করে জল, মাটি, আবহাওয়া-ও সুনিয়্্রিত প্রণালীতে কৃষিকাধ্য 
পরিচালনার উপরে । জীব-জগৎ ও উত্ভিদজগীৎ উভয়েরই পরিপুষ্টির 
জন্য বায়ু ও সূর্ধ্যাতপ ছাড়া সমুদয় প্রয়োজনীয় উপাদান: সংগ্রহ 
করিতে হয় মাটির রস হইতে । প্রকৃতির অকৃপণ দানের প্রাচুষ্যে 
মাটিই উদ্ভিদ্‌.জগতের স্থষ্টি, দেহ ও স্নীয়ুমণ্ডলীর গঠন ও রক্ষণের 
সর্বপ্রধান বিধায়ক। ভূগর্ভনিহিত জনও এই মাটিরই মারফতে 
উদ্ভিদ-জগতের জীবন রক্ষা করিয়া থাকে। 

চাষের ব্যাপারে আবহাওয়া কত বড় প্রভাব বিস্তার করে তাহার 
গুরুত্ব অভিজ্ঞ চাষী ও বৈজ্ঞানিকেরাই ভালরূপে উপলব্ধি করিয়া 
থাকে ।" অনেক সময় দেখা গিয়াছে যে একজন অভিজ্ঞ চাষী স্থানীয় 
আবহাওয়া সম্পর্কে যে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছে তাহা আবহাওয়াভত্ব- 
বিদের যাস্ত্রিক ভবিস্তত্বানীর সঙ্গে হুবহু মিলিয়া-গিয়াছে। ইউরোপে 
ও আমেরিকায়: প্রত্যুষে মধ্যাত্যাগের পরে চাষীর প্রথম অবশ্ত 
কর্তব্যই হইল বাহিরে আকাশের দিকে তাকাইয়া ও বায়ুর গতির 
দিক ও বেগ নির্ণয় করিয়া এদিনের আবহাওয়া সম্পর্কে ' সম্যক তথ্য 
গ্রহণের চেষ্টা করা। আমাদের দেশেও অনেক সময় দেখা যায় 
চাষীরা লাঙ্গল, বলদ লইয়া মাঠে যাত্রা করিবার পূর্ব্বে আকাশের 
০০০০ 
হয়। 

এই বায PEE UTE 7 জাতীয় মাটি ও আব- 
হাওয়ার প্রয়োজন সেই সম্পর্কেই আলোচনা করা -হইবে। পূৰ্ব্ব 
প্রবন্ধে বলা হইয়াছে যে, সরস আবহাওয়া ও পর্য্যাপ্ত বারিপাত তুল! 
চাষের ' পক্ষে অপরিহার্ধ্যরূপে প্রয়োজন । .গড়ে চল্লিশ হঞ্চি পরিমাণ . 
বারিপাত হইলেই তুলাচাষের কাঞ্জ' চলিতে পারে। বাংলাদেশে 
গড়ে প্রায় ষাট ইঞ্চি পরিমাণ বারিপাত হইয়া থাকে । বাংলার 
হাওয়ায় যথেষ্ট জলীয় বাষ্প থাকার দরুণ. বাংলার আবহাওয়া তুলা- 
চাষের পক্ষে অনুকূল অবস্থারই সৃষ্টি করে।' বাংলার চাষযোগ্য 
জমিতে সাধারণতঃ তিন প্রকারের মাটি দৃষ্ট হয়। নীচু জমিতে 
সাধারণতঃ পলীমাটি থাকে । এই.পলীমাটির জমিতে ধান' ও পাটই 
ভালরূপ"জন্মায়। নীচু মাটি 'বছরের বেশীর ' ভাগ সময়ই 
বানের জলে ধুইয়! যাওয়ায় ভিজ! অবস্থায় থাকে। দ্বিতীয় প্রকারের 
মাটি-_বেলে মাটি। এই: বৈলে মাটির -উচ্চতূমিতে রবিশস্ত ভাল 


জন্মায়। তৃতীয় প্রকারের মাটি- বেলে দো-জাশ। এই বেলে, 


দোতাশ মাটিই তুলা চাষের পক্ষে প্রকৃষ্ট । .-' 


সাধারণের “একটা : ধারণা, আছে যে. “কালামাটি” ছাড়া i 
মাটিতে তুলা: জন্মায় না।, সে কথা. খুব'সত্য নহে. ৷ . কালামাটি, 


ছাড়াও তুলা জন্যান সম্ভব এবং কালামাটিতে চাষের ফসলের তুলনায় 


আমাদের দেশীয় বেলে-দোজাশ মাটিতে চাষের তুলা গুণে বা পরিমাণে তৃলাচাষে 


কোন অংশেই ন্যুন নতে। কালামাটির জন্ম-ইতিহাসের সঙ্গে কয়েক 


শতান্দী; পূৰ্ব্বে নিভিয়া যাওয়া কোনও নাম:না-জান! আগ্নেয়গিরির 
লাভার সম্পর্ক রহিয়াছে । ভাই' এ কালামাটিতে প্রকৃতির বিশেষ. 


অবদান হিসাবে ফস্‌ফেট, পটাস্‌ ও নাইট্রোজেন প্রভৃতি জাতীয় 





সারের কিলিং আবিষ্য থাকে। নাইক্রোজেন্‌*সারে গাছের অবয়ব: 


বৃদ্ধি করে, কসূফেট, সারে ফসল বাড়ে এবং পটাস্‌ সারে ফসলের গুণ 
বৃদ্ধি' পায়। তাই. এই কালোমাটিই তুলা চাষের পক্ষে অপরিহার্য 
প্রয়োজন-_এই ধারণা অনেকে পোষণ করেন৷ এই ধারণা হওয়ার 
পক্ষে আরও একটা .কারপ আছে, আমেরিকা - প্রভৃতি দেশ হইতে 
আমাদের প্রয়োজনীয় লম্বা জশবুক্ত তুূল৷ আমদানী হয়।. এসকল 
দেশে সাধারণত; কালোমাটিতেই লম্বা আঁশযুক্ত তুলার চাষ হয়। 
যাহারা এই লম্বা আঁশযুক্ত তুলার চাষ সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণে একটু 
বিশেষ উৎসাহশীল তাঁহারা জানেন যে, ভারতে তুলা রপ্তানীকারা 
দেশসমূহের কোথাও কোথাও লাল-পাহাড়িয়৷ মাটিতে এই লম্বা 
আঁশযুক্ত তলার যথেষ্ট পরিমাণে চাষ হইয়া থাকে । . 

আমাদের দেশের বিভিন্ন প্রদেশগুলির তুলাচাষের মাটি এবং 
' ফসলের গুণ ও পরিমাণ দৃষ্টে ইহা প্রমাণিত হয় যে; কালোমাটি ছাড়া 
ও অন্ত প্রকার মাটিতে ইহার চাষে সুফল পাওয়া যায়। গাছের 
গোড়ার মাটি চাপ বাঁধিয়া যাইবে 'না-ঝুরবুরে থাকিবে যাহাতে 
আলো হাওয়া চলাচল করিতে .পারে এবং মাটি হইতে গাছের 
প্রয়োজনীয় রস.সংগ্রহ করিতে পারে এমন ' ব্যবস্থাও গরাকিবে। 

আমাদের দেশে বোম্বাই, মাদ্রাজ, পাঞ্জাব, মধ্য প্রদেশ ও বেরার: 
এবং হায়দ্রাবাদে ও মধ্যভারতীয় দেশীয়, রাজ্যসমূহেই তুলার চাষ, 
অধিক পরিমাণে হইয়া থাকে। চাষের জমির পরিমাণ ও ফসলের, 


পরিমাণের. দিক হইতে তুলনা করিলে দেখা যায়. বাংলার স্থান অভি. 


নগণ্য । তুলা চাষের জমির পরিমাণে বোম্বাই সকল প্রদেশকেই হার 
মানায় কিন্ত ফসলের পরিমাণে ও গুণে পাঞ্জাবই সর্বশ্রেষ্ঠ । ১৯৪১-৪২ 
সালের তৃলাচাষের হিসাবে দেখা যায়'বোস্বাই প্রদেশে ৫৭ লক্ষ একর 
জমিতে . চাষ হইয়াছিল এবং ফসলের পরিমাণ ছিল ১* লক্ষ টন, 
মধ্যপ্রদেশ ও বেরারে চাষের জমির পরিমাণ ছিল ৩৬ লক্ষ ২ হাজার, 
একর, ফসলের পরিমাণ ছিল ৯ লক্ষ ৬৩ হাজার টন | পাঞ্জাব প্রদেশে 
৩৬ লক্ষ ১২ হাজার একর জমিতে চাষ করিয়া ফসল পাওয়া গিয়াছিল 
১৬ লক্ষ ২৮ হাজার টন । মা্রাঙ্গ প্রদেশের চাষের, জমির পরিমাণ 


ছিল*২৫ লক্ষ ৪১ হাজার একর এবং ফসল ফলিয়াছিল ৫ লক্ষ ৬০ ' 
হায়দ্রাবাদে ৩২ লক্ষ ৮৩ হাজার একর জমিতে চাষ 


হাজার টন । 


~ 


করিয়া মাত্র € লক্ষ ৪* হাজার টন ফসল পাওয়া গিয়াছে, মধ্যভারতে 


১১ লক্ষ ৪৭ হাজার.একর জমিতে ফসল' ফলিয়াছিল ২ লক্ষ ২৭ হাজার 
টন। বাংলাদেশে ,১ লক্ষ '৭ হাজার একর জমিতে তুলার চাষ 
হইয়াছিল এবং ফসলের পরিমাণ ছিল ২৯ হাজার টন। 

বোম্বাই প্রদেশের গুজরাট অঞ্চলেই বেশী পরিমাণে তুলার চাষ 
হয়। এই. অঞ্চলের জমিতে যথেষ্ট পরিমাণে “কালামাটি” বর্তমান 
তাই বোধ হয় তুলার ফসলে বেশ সন্তোষজনক ফল পাওয়া যাইতেছে: । 


পাঞ্জাবের মাটি কালমাটি নহে তবু সকল প্রদেশের তুলনায় পাঞ্জাব 
সর্ববপ্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে। পাহাড়িরা লাল 
বালি ও আঠালে মাটির সংমিশ্রণ আছে বলিয়াই পাঞ্জাবের মাটি 
তূলাচাষের পক্ষে এতট। অনুকূল হইয়াছে। পাঞ্জাবের সেচ ব্যবস্থার 
জন্যও তৃলার চাষে এত সন্তোষজনক ফল পাওয়া সম্ভব হইয়াছে । 
“সুপ্তি স্কামের 


স্কীমের” সেচ ব্যবস্থায় পাঞ্জাব তৃলা ও গমের চাষে যথেষ্ট, 


১৫ই মার্চ, ১৯৪৩ ] 


॥ পূর্ব প্রবন্কেও বলা হইয়াছে যে, বাংলাদেশে বর্তমানে 
' আবাদের অযোগ্য জমির পরিমাণ প্রায় ৯৫ লক্ষ ৯১ হাজার একর। 
৬০ লক্ষ ৩৩ হাজার একর জমিতে চাষের ব্যবস্থা করা আয়াসসাধ্য-_ 
ইহার মধ্যে ১ লক্ষ ৪২ হাজার ৯৬* একর জ্রমিতে অতি অল্প আয়াসেই 
' লম্বা আঁশযুক্ত তুলা চাষের ব্যবস্থা করা চলে। পরীক্ষা ছারা 
. প্রমাণিত, হইয়াছে যে, বাংলাদেশে সম্প্রতি যে সকল জমিতে ছোট 
আঁশযুক্ত তুলার চাষ হইতেছে সামাম্ত চেষ্টা ও যত্বের সাহায্যে অতি 
অল্লায়াসেই এ সকল জমিতে লম্বা আঁশযুক্ত তুলার চাষ করা চলিতে 
পারে । € এই চাষের দরুণ ছোট-আঁশযুক্ত তুলার চাষের খরচের উপরে 
সামান্য বেশী খরচ লাগে। কিন্তু লা আঁশযুক্ত তুলার ফসলের দামের 





পার্থক্য এ বাড়তি খরচের তুলনায় অনেক বেশী । তাই দেখা যাইতেছে 


যে বাংলার বস্ত্রশিল্পকে আত্মনির্ভরশীল হইতে এবং আথিক দিকে লাভ- 


বান হইতে-_উভয় দিক দিয়াই ছোট-আশ তুলার জমিতে লহ্বা-জীশ ' 


তুলা চাষের ব্যবস্থা করাই প্রয়োজন এবং অবশ্য কর্তব্য । ১৯৪২-৪৩ 


সালে বাংলাদেশে মোট ১ লক্ষ ৭ হাজার একর জমিতে যে তুলার - 


চাষ হইয়াছিল তাহার মধ্যে বেশীর ভাগ জমিতেই ছোট-আশ তুলা 
.জন্মান হইয়াছিল-_মাত্র ৭ শত ২৮ একর' জমিতে লম্বা-অশাশ তুলার 


চাষ হইয়াছিল । (উপরোক্ত ১ লক্ষ ৭ হাজার একর 'জমিতে মাত্র, 


৭ লক্ষ ৮৩. হাজার মণ তুলা জন্মায় কিন্তু বাংলার মিলগুলিতে 
প্রয়োজন হয় প্রায় ৫৫ লক্ষ মণ লম্বা-আশ তৃলা। তাহা হইলেই 


বোঝা যাইতেছে যে' বাংলাদেশকে বর্তমান অবস্থায় আত্মনির্ভরশীল, 
হইতে হইলে তুল! চাষের জমি: প্রায় ৮ গুণ বৃদ্ধি. করিতে হয়। ' 


বর্তমানে যে ৩৩টি মিল বাংলায় চলিতেছে তাহাদের জন্যই উক্ত 
পরিমাণ তুলা চাষের ব্যবস্থা হওয়া দরকার.। . কিন্তু জানা, গেল যে 
আরও ২৫টি মিলের গৃহ প্রভৃতি নিৰ্ম্মাণ ক্ার্ধ্য সুরু হইয়াছে । 
তাহারা যখন কল কক্জার ব্যবস্থা করিয়া বন্তর প্রস্তুতের কাজ আরম্ভ 
করিবে তখন এই সকল নুতন মিলের . প্রয়োজনে যে আরও বেশী 


“পিঁরিমাণ 'ভুলার যোগান আবশ্যক হইবে. তাহা বাংলার মাটিতে 
জন্মাইতে হইলে বর্তমানে যে পরিমাণ জমিতে তুলার চাষ হইতেছে: 


- তাহার ১৫ গুণ পরিমাণ জমিতে চাষ হওয়া. আবশ্যক ৷) পূর্বেও বলা 
হইয়াছে যে ৬০ লক্ষ ৩৩ হাজার একর অনাবাদী পতিত. জমিতে 
- অল্লায়াসেই চাষ কাৰ্য্য কর! সম্ভব । এই জমির এক তৃতীয়াংশ জমিতে 
যদি লম্বা আঁশযুক্ত তুলার চাষের ব্যবস্থা করা যায়, তাহা হইলে 
বাংলার .মিলগুলিকে অন্ত প্রদেশ বা বহির্ভারত হইতে প্রয়োজনীয় 

| তলা আমদানী করিতে হয় না। 
অনাবাদী জমি পূর্বববঙ্গে অতি সামান্য পরিমাণেই সৃষ্ট টন 
ভাগই পশ্চিম বঙ্গে অবস্থিত। পশ্চিম বঙ্গের এই প্রকার জমিগুলি 
' সাধারণত; উচ্চভূমি__ধান্ত প্রভৃতি ফসল চাষের অনুপযোগী এবং 
তাহাদের মাটিতে বালীর ভাগ যথেষ্ট পরিমাণে বেশী ।, এই সকল 
পশ্চিম্-বঙ্গীয় জমিতে চেষ্টা করিলেই তুলার চাষের ব্যরস্থা করা চলে। 
পশ্চিম-বঙ্গীয নদীনালাগুলির বেশীর ভাগ আবার অনস্তঃসলীলা, তাই 
তুলার চাষের প্রয়োজনে চাষের জমিতে ভাল সেচের ব্যবস্থা করা 
দরকার হইবে। জমির মাঝে মাঝে কূপ খনন করিয়া এই সেচের 
ব্যবস্থা করিলে কম খরচে বেশী কার্ধ্যকরী হইবে । 
: বাংলাদেশে নান] দিক দিয়াই এই লম্বা আশ তুল! চাষের যথেষ্ট 


অর্থনৈতিক গুরুত্ব রহিয়াছে । ' ভারতে তুলার রন্তানী-বাপিজ্যে . 


বিদেশ-হইতে বহুল পরিমাণে অর্থপ্রাভ, হইয়া থাকে কিন্তু সেই লাতে 
বাংলার প্রাপ্তি অতি সামান্যই । অনেকে মনে করেন..যে পাটচাষের 
বমির বরাদ্দ কমাইয়া সেম্ছলে: “তুলা চাষের ব্যবস্থা করা উচিত ।- 


আর্থিক জগৎ 


জি যে, বহুক্ষেত্রেই 


৮০৯ 


পাট চাষের জমিতে তুল! উৎপাদন সম্ভব নয় কারণ তুলা চাষের মাটি 
ও পাটচাষের মাটি বিভিন্ন প্রকারের । পাটের জমি- কমাইয়া ধানের 


‘চাষ বাড়ানই বরং আশু প্রয়োজন । ধান ও পাট একই প্রকারের 


জমিতে জন্মান সম্ভব. বাংলার নীচু জমিতেই ধান ও পাট জন্মায় ! 
ইন জমাতে ছল: বা ডি গলদ দোআশশ মাটির ক্ষেত্র 
প্রয়োজন । 

পূব বঙ্গে চাকা, ময়মনসিংহ ও চট্টগ্রামের উচ্চ-ভূমিতে লম্বা-আশ 
তুলা জম্মান সম্ভব ইহা পরীক্ষায় প্রমাণিত হইয়াছে । পশ্চিম বঙ্গেও 
বহু স্থানেই পরীক্ষায় সুফল পাওয়া গিয়াছে__একথা পূর্বব প্রবন্ধেও 


বল! হইয়াছে । এই তুলা চাষে সুফল লাভ করিতে হইলে সেচের ' 


সুব্যস্থা করা একান্ত প্রয়োজন ৷ } 
বাংলাদেশে বিভিন্ন স্থানের চাষের মাটি সম্পর্কে এযাবৎ "কোনও 


বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা (501 analy5i5) হইয়াছে বলিয়া জানা যায় না। . 


বাংলার “স্বাভাবিক £য়ঃপ্রণালী সম্পর্কেও বিশেষ কোনরূপ গবেষণা 
করা হয় নাই। পশ্চিম বঙ্গীয় হাজামজা, নদীগুলিকে কি প্রকারে 
চাষের সহায়ক করিয়া তোলা যায় সে সম্বন্ধেও বিশেষ কোন "দৃষ্টি 


দেওয়া হয় নাই।, মাটি ও জল চাষের প্রাণ কিন্তু দুঃখের বিষয়. :' 


এই ছুই-এর কোন দিকেই সরকারের কোন মনোযোগ নাই, কিন্তু চাষ 


সম্পর্কে, উন্নতি করিতে হইলে মাটি ও পয়ঃপ্রণালী বিষয়ে গবেষণা ' 


হওয়া ‘বিশেষ প্রয়োজন | 


লম্বা-আ'শযুক্ত তুলা চাষের ব্যাপারে শিক্ষিত জনসাধারণ ও . 


বাংলা সরকারের উদ্যম ও দুরদৃষ্টির অভাবই বিশেষ করিয়া উল্লেখযোগ্য ৷ 


ভারতীয় কেন্দ্রীয় তুলা সমিতিও বাংলার প্রতি. উদাসীন । তাহারা : 
ভারতের অন্যান্- প্রদেশে তুলাচাষের' উন্নতির অন্য প্রতি বৎসর লক্ষ ' 


লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া থাকেন কিন্তু এযাবৎ তুলাচাষের ব্যবস্থা করার 
বিষয় কোনরূপ ঘৃষ্টিই দেন নাই। বঙ্গীয় কলমালিক সমিতি ও 
প্রাদেশিক সরকারের কৃষিবিভাগের সহযোগিতায় ' বাংলাদেশে, লম্বা- 
আঁশযুক্ত ভূলাচাষের সম্ভাবনা পরীক্ষার' জন্য যে পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনা 
গ্রহণ কর! হইয়াছিল তাহাতে সাহায্য করিবার জন্ত 'অন্থুরুদ্ধ হইয়াও 
তাহারা. নীরব রহিয়াছেন।, ইহার কারণ বাস্তবিকই ছুর্ববোধ্য-_ 


টি 


যদিও বাংলার মিলমালিকগণ হব বা বাবদ প্রতি বৎসূর বহু টাকা 


এই সমিতিকে দিতেছে। 
যুদ্ধের সঙ্কটে আত্তর্জাঁতিক ব্যবসা বাণিজ্য” যথেষ্ট পরিমাণেই 


_. ব্যাহত হইয়াছে। বন্তরশিল্পে বাংলাদেশ পরনির্ভরর্শীল। গত ১৯৩১-৪০ 


সালে বাংলা ৪ কোটি-৭৩ লক্ষ টাকার বস্ত্র আমদানী করিয়াছিল, 
এবং লম্বা-আশ তুলা আমদানী করিয়াছিল ২৩ লক্ষ টাকার । | 


রাংলার ৮* হাজার বর্গ মাইল জমির মধ্যে মাত্র কিকিদধিক ২. 


কোটি ৪* লক্ষ একর জমিতে চাষাবাদ হইয়া থাকে । . ধান ও পাট. 
ব্যতীত অন্যান্ত ফসলের চাষ অতি অল্প পরিমাণেই হইয়া থাকে. 


ধান, পাট প্রভৃতি ফসল উঠিয়া গেলে এ সকল জমিতে অন্ত 
কোন প্রকার ফসলের চাষ করা- সম্ভব কি না সে সম্বন্ধে 


চাষীর জ্ঞান না থাকার ফলে চাষীকে বছরের বেশীর ভাগ 
- সময়ই অলস ভাবে বসিয়া. থাকিতে দেখা যায়! অশিক্ষিত 


জনসাধারণই এদেশের চাষ কাৰ্য্য চালায়, তাই চিরাচরিত পথে ভাগ্য 

মানিয়া' চলা ছাড়া অর্থাগমের নুতন পথের সন্ধান জানে ।না। শিক্ষিত 

জনসাধীরণ ও সরকার ইহাদের স্ুপথে চালিত করিতে উদ্যোগী 

হইলে দেশের. অশেষরিধ 'অর্থ-নৈতিক উন্নতির সৃস্তাবনা আছে! 
(৮১২ পৃষ্ঠায় অব্য ) 9 


r 


হৈমস্তিক খান্তের শেষ ূর্বাভাষ 

বাঙ্গলার হৈমস্তিক ধান্তের ১৯৪২-৪৩ সালের শেষ পূর্ববাভাষ (তৃতীয় 
প্রকাশিত হইয়াছে উক্ত পৃর্বাভাষ দৃষ্টে জানা যায় যে,, জেলা অফিসরদের 
প্রদত্ত হিসাব অমুসারে.আলোচ্য' বৎসরে '১ কোটি ৬ৎ লক্ষ ৭ হাজ্জায় > শত 
একর জমিতে হৈষন্তিক ধানের চাষ ছইয়াছে। পূর্ববর্তী বৎসরে অর্থাৎ 
১৯৪১-৪২ সালে মোট ১ কোটি ৬৯ লক্ষ ১৪ হাজার ৯ শত .একর জমিতে 
হৈমৈস্তিক ধানের চাষ হইয়াছিল । আলোচ্য বৎসরে হৈমস্তিক ধান্তের ফলন 
স্বাভাবিক প্রীরিমাপের শতকরা ৬৮ ভাগ হুইবে বলিয়া অন্থমিত হুইয়াছে। 
পূর্ববর্তী বৎসরে ফলন হইয়াছিল শতকরা ৯৬ 'ভাগ।, উপরোক্ত: পূর্বাভাষে 
ফলন শতকরা ৬৮ আগ ধরিয়া লইয়া এবং স্বাভাবিক ফ্গনে' প্রতি, একরে 
গড়পড়তা! ১২ মণ ১৬ সের চাউল হিসাব ধরিয়! 'আলোট্য বৎসরে চাউলের 
* মোট উৎপাদন ৫০ লক্ষ ২০ হাঘার ১ শত, টন হইবে বলিয়া অন্থমান কর! 
হইয়াছে পূর্ববর্তী বৎসরের চাউল উৎপাদনের মোট পরিমাণ দীড়াইয়াছিল 


এও লক্ষ. '৯৬ হাজার ৪ শত টন - 


, পোষ অফিস সেভিৎস ব্যাক . 


॥ ভারতের কৌন ভাকঘরে (পোষ্ট অফিসে) এক “বৎসর কাল সময়ের 
মধ্যে ৭৫০ টাকার অধিক অর্থ অমা রাখা যায় না; এতকাল এরূপ নিয়ম 
চলিত ছিল। জনসাধারপকে সঞ্চয়ের প্রতি অধিকতর উৎসাহ দিবার 
উদ্দেষ্ধে ভারত সরকার সম্প্রতি আমানত "জমার উপরোক্ত পরিমাণ বৃদ্ধি 
কুরিয়াছেন। । এখন হইতে, কোন ব্যক্তি যে কোন ডাকঘরের সেভিংস ব্যাঙ্ক 
এ্যাকাউন্টে এক বৎসরের মধ্যে > হাজার € শত টাকা পর্যন্ত জম! রাখিতে 
পারিবেন। .  "ঃ 


₹ চীনের দ্শ- বাধিকী পরিকঈনা 
; মার্শাল বিচি চীন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের « অন্ত একটি 


| দশ- নবাধিকী পরিকল্পনা রচন! 'করিয়াছেন। উক্ত পরিক্ল্পন অগ্কুসারে চীন 


দেশে ১৪ হাজার ৫ শত মাইল রেলপথ ২ লক্ষ ২০ হাজার মোটর গাড়ী এবং 
১২ হাজার সামরিক বধিমানপোত নিৰ্ম্মাণ করা হইবে। 


কার্যকরী করিবার দন্ত ২ লক্ষ ৪৬ হাজার গ্রাজ্ুয়েটকে যঙ্তর-শিল্প সম্পর্কে 
ইনি রাহা . 





৪ পিউ ব্যাক উ .. 


৬ কলিকাতা শাখা--১২৷২,' ক্লাইভ রো ৬ 









কা কম্মতৎপরতা ক্লু দক্ষতা - 
ক সততা ক সৌজন্তই 
আমাদের “সেবামন্ত্র” 





কিডনি নতি? 


এই পরিকল্া' 


' গন্ধকের ব্যবহার হা! সের ব্যবস্থা 
. ভারতের বিভিন্ন চিনির কলে চিনি পরিষ্কার করার কাজে বিস্তর গম্ধকের 


প্রয়োছন হয়। কিছুকাল পূর্বে বেনুচিস্থান হইতে অপরিশ্রুত গন্ধক 


সরবরাহের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। এই গন্ধক সরবরাহের কাঞ্জে কোনও . 
অনিবার্য্য কারণে বিদ্ব উপস্থিত হওয়ায় গবর্ণমেন্ট চিনির কলগুলির জন্য 
সাময়িক ব্যবস্থা হিসাবে বিদেশ হইতে গন্ধক আমদানীর বন্দোবস্ত করিয়া 


. দিয়াছিলেন। বেলুচিস্থানের গন্ধক পুনরায় পাওয়া' যাইবে বলিয়া আশা 


করা হইয়াছিল। কিন্ত বেনুচিস্থানের গন্ধক, আবস্তক পরিমাণে পাওয়া ' 
যাইবে না বলিয়া সম্প্রতি জানা গিয়াছে। এইজন্ত গবর্ণমেন্ট বিভিন্ন চিনির 
কলের মালিকগণকে তাহাদের কারখানার কাজে ন্যুনতম পরিমাণ গন্ধক 


-ব্যবহারের অন্ত অগ্থরোধ জানাইয়াছেন'। ' চিনির কলসমূহ ব্যতীত অন্তান্ত 


যে সমস্ত শিল্পে গন্ধক ব্যবহৃত হুইয়া থাকে এ গলির মালিকপক্ষকেও অনুরূপ 


£ কি. 


j '_ বাঙ্গলায় রেশম.নিয়ন্ত্রণ 

বাঙ্গলা দেশের কাচা রেশমের উৎপাদন ও উহার ব্যবসায় নিয়ন্ত্রণের 
উদ্দেস্তে বালা সরকার তারতরক্ষা বিধান অনুসারে ১৯৪৩ সালের রেশম 
নিয়জ্পাদেশ নামক এক্‌ নূতন বিধান জারী করিয়াছেন। .গবর্ণমেন্ট বিভিন্ন 
পর্যায়ের রেশমের গুটির, সর্বোচ্চ দর . বীধিয়া দিবেন, এবং কাচা রেশম 
কেবল মাজ রেডিষ্টর্ ব্যবসায়ী ও কেতাদেরই বিক্রয় করিতে দেওয়া হইবে । 


"উক্ত বিধান অনুসারে রেশমের অন্ত একজন প্রাদেশিক কণ্ট্যোলার বা - 
নিয়ামক নিযুক্ত হইবেন এবং বিভিন্ন জেলার অন্তও একজন করিয়া কণ্ট্যোলার 


থাকিবেন। ূ 
' , “, বোম্বাই খা্্য বরাদ্দ কাডেরর প্রবর্তন 

"গত ৮ই মার্চ তারিখ পৰ্য্যত্ বোদ্বাইএ এক লক্ষাধিক বরাদ্দ খান্তের কার্ড 
বিতরণ করা হইয়াছে। পরিবারের লোকসংখ্যা অঙ্গসারে কোন্‌ পরিবার 
কি পরিমাণ ‘ইউনিটের? খা পাইতে পারিবে, তাহা কার্ডের "পার্জ 
দেখিয়া বুঝিতে হইবে । কার্ড রিতরণের কাজে প্রায় ৭ হাজার কেরাণী 
দিনরাত ব্যস্ত ছিল। কার্ডগুলির আকার ডাকঘরের মণি- অর্ডার করের মত 


5 এ 












 ৪ওনৎ ধৰ্ম্মতল ই, কলিকাতা'। 


সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য করা হয়। 
সুদের হার — স্থায়ী'আমানত ০ 
রঃ ৬মাস = ২২% 
চলতি: = ২% "5 বৎসর = ' ৩% '। 
সেভিং. ১২% | ২», 7 ৩২% 
« ড় -. ৩ ্ ০০ 8% . 


| শথা_ হাওড়া, শালখিয়া, বেলুড়, বালী, উততর- 











; ১৫ই মার্চ, ১৯৪৩ ] | আর্থিক জগৎ. . রঃ + ৮১১ 





৯ 


খেটে তবে কারখানার শ্রামকরা এই বাড়া 

' কাজের তাল সামলাচ্ছে। ফলে, তাদের কর্মক্ষমতার ' 

. উপর আজ চাপ পড়ছে খুব বেশি, আর তাদের ক্লান্ত 
হয়ে পড়বার সম্ভাবনাও বেড়ে গেছে। কমু অবসাদে 

' কাজের উৎসাহ নিঃশেষ হয়ে আসবে এ-ভাবনা এখন আর*তাদের 
নেই-কারণ,, তারা জানে যে এক পেয়ালা চা খাওয়া মাত্রই 'আবার 
-তারা তাদের উদ্যম ও কর্মশাক্ত ফিরে পাবে। চা উৎসাহ ও. 
উদ্যমের আধার, কাজেই মজনরদের ক্লান্ত চাই সম্পূর্ণভাবে দুর 
করতে পারে। কাজের *মাঝখানে আপনার লোকজনরা. যখন ক্লান্ত 
হয়ে পড়তে চায়, তখন. তাদের . এক পেয়ালা, . চাই দেবেন। 
দেখবেন তারা কত বেশি তংপ্ররতার সপ্পো কাজ করবে। 





[| 
৮১২ তি . আর্থিক জগৎ. | " [ ১৫ই মার্চ, ১৯৪৩ 






















আসাম ব্যবস্থা পরিষদে ১৯৪৩-৪৪ সালের খাট পেশ তি : 
সচিৰু জানাইয়াছেন যে, আগামী বৎসরে রাজন্ব খাতে ১০ লক্ষ ১ হাজার | - 
টাকা ঘাটতি পড়িবে। চলতি বৎসর আরস্ত. হইবার সময় তহবিলে ৭৬ | ঢং ক ৰক্ষা { 
লক্ষ ৩৯ হাজার টাকা ছিল। আলোচ্য বৎশহর আনুমানিক আয়ের পরিমাণ ' ৮83 j NN 
' দবাড়াইবে ১০ কোটি ৪০ লক্ষ ৮ হাজার টাকা (রাজস্ব খাতে ৩ 'কোটি ৬৪ 


লক্ষ ২০ হাজার টাকা এবং মূলধন খাতে ৬ কোটি ৭৫:লক্ষ ৮৮ হাজার টাক! ) ef ad ৪. ৬ 
এরং আমুমানিক ব্যয় হইবে ১৩ কোটি ৭৩ লক্ষ ১৮.হাদ্ার টাকা । ' ( রাজস্ব | শশ্তসান এবং ভব্বিস্য= 
,খাতে ৩ কোটি ৭২ লক্ষ ২৯ হাভ্ার টাকা এবং মূলধন খাতে ৭ কোটি এই. ছইটিকেই রক্ষা করা ' 

৮৯ হাজার টাকা )। ইহার ফলে বৎসরাস্তে ৪৩ লক্ষ ২৯ হাজার টাকার 

' উদ্ধত অনুমিত হইয়াছে। রাজস্ব খাতের আয়ব্যয়ের হিসাবে ৮ লক্ষ ইতি বৈশিষ্ট্য । 

৯ হাক্ষার টাকার ঘাটতি, দেখা যায়। কিন র্কতপক্ষ ঘাটতি পড়িবে 


' ১০ লক্ষ ১০ হাজার'টাকা। i fi 
:' * বন্মদেশে পরিত্যক্ত সম্পত্তির দাবীদাওয়া ' রহ ব্যান এ আজ 
বন্ধ ত্যাগকারীরা যে বিষয় সম্পত্তি বহ্ধদেশে ফেলিয়া আসিয়াছেন এই দুই পক্ষকেই সৰ্ব্বোত্তম: 


তাহার মধ্যে ১৯৪২ “পালের ডিসেম্বর 'পর্যস্ত ভারত. সরকার প্রায় & কোটি [মা 
টাকা মুল্যের সম্পত্তির দাবী গ্রহণ করিয়াছেন। মোট, ১ হাজার ৮৫৫টি সুবিধা দেওয়া এ দের বৈশিষ্ট্য। | | 


| ,* দাবী পনওয়া গিয়াছে। পূর্বের স্বাভাবিক অবস্থা প্রবর্তিত হইলে এই সকল: 
দাবী নিষ্পত্তির অন্ত একটি প্রামাণ্য বিবরণ ,গবর্ণমেন্টের হাতে রহিল এই. . প্রেবপন্টাসের জন্য আবেদন করুন ) 
মান্র। এতদ্বারা গবর্ণশেন্ট কোনপ্রকার বাধ্যবাধকতায় গেলেন না বলিয়া দ্র 
পরিষ্কার ভাবায় জানাইয়! দিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে, 'হাওড়। ইন্সিওরেন্স, 
গত বৎসর এপ্রিল মাসে সর্বপ্রথম ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্স এণ্ড ইগ্ডাহিজ 


বন্ধ ও মাল য় ত্যাগকারীদিগের সম্পত্তির দাবী লিপিবদ্ধ করিবার অন্ত এক এক্কাস্পানী, ভিলন্মিক্রেজ্ভ 1 
সময়োচিত প্রস্তাব ভারতসরকারের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন ।  -. : '.৩০নৎ ফ্্যাণ্ড রোড, কলিকাতা 
৭ পরিষদের অতিরিক্ত বৈঠক । ৰ 9 
রঃ কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের শরৎকালীন অধিবেশন ছাড়া এবার পরিষদের 
আরও ছুইটি অতিরিক্ত বৈঠক বসিবার সম্ভাবনা. আছে বলিয়া নয়া দিল্লীর এক 
Si এৰা প্রকাশ । গত ৯ই মার্চ তারিখে, কেন্দ্রীয় পরিষদে সরকারপক্ষীয় 
/ দলপতি স্যার সুলতান আমেদের উক্তিতে উপরোক্ত সিদ্ধান্তের আভাস 
FL 1১৬ গিয়াছে। . 
(বাংলায় লম্বা- আঁশযুক্ত, তুলার চাষ) 
বাংলার, চাষী নিরক্ষর হইলেও এপ্রদেশের মাটি উর্বর | ক্ষেত্র 
. বিশেষ নির্বাচন করিয়া বাংলার, নিরক্ষর চাষীর অফুরস্ত শ্রম-সম্পদ 
| যথাযথ সুপথে চালিত করিতে পারিলে ফল অতি মঙ্গলজনকই হইবে। 0 
লম্বা-আশবুক্ত তুলার চাষ বৃদ্ধি ও নূতন কাপড়ের্‌ কল' স্থাপন পাশা-. 
পাশি চলিলে বাংলার শ্রমসম্পদের প্রয়োজনীয় নিয়োগের সুব্যবস্থা 
. অনায়াসেই হইতে পারে । বর্তমানে মাত্র ২১ হাজীর ৫ শত ৮৫ জন 
আমজীবী বাজলার বন্ত্রকল শিল্পে নিযুক্ত রহিয়াছেন_এই সংখ্যাও বৃদ্ধি, 
পাইয়া বাঙ্গলায় বহু লোকের বেকারত্ব ঘুচিবার সম্ভাবনা আছে। 
বর্তমান যুদ্ধের দরুণ যেরূপ “ভাবে বস্ত্রের অভাবে সাধারণকে অস্থ- 
বিধায় পড়িতে হইয়াছে তাহার মীমাংসা করিতে হইলে দেশে লম্বা- 
আঁশযুক্ত তুলার চাষ বৃদ্ধি করতঃ হস্তচালিত চরকায় স্থৃতা প্রস্তুত করিয়া 
মিলে “টানা” তৈয়ার করিয়া এ টানায় দেশীয় তাতে স্থানীয় ভাতীদের | __ “অবঃ 
দারা বন্ত প্রস্তুত করান আশু প্রয়োজন হইয়া *পড়িয়াছে। বাংলার OEE জাত 
উাভীদের শতক্র! ৯৫ জনকেই মিলের স্ৃতায় কাজ করিতে হয় | | এবং টুলস ' 1 
দেশীয় মিলগুলি যুদ্ধের ফরমাস অনুযায়ী বসন্তের যোগান দিতেই |] € হিসি ওয়েন্ডেড, 
সম্প্রতি এত ব্যস্ত. দেশীয় হস্তচালিত তাঁতের স্থৃতার যোগান দিতে | ও এম, এস, হিল চেইনল, 


তাহাদের অসুবিধা হইতেছে ফলে দেশীয় তাঁতীদিগকে বস্ত্র প্রন্তুতে “ ফাটস 


নিযুক্ত রাখা সব সময় সম্ভব হইয়া উঠিতেছে না। লঙ্বাজাশ | _ - 
তুলাতেই একমাত্র উৎকৃষ্ট সুতা প্রস্তুত সম্ভব | এই জাতীয় তুলার | ম্যানেজিং এজেন্টস :__ইউনাইটেড ট্রেডিং ,কর্পোরেশন। ' 


চাষ বৃদ্ধি করিয়া উহা হস্তচালিত যত বন্র, প্রস্তুতের কাজে লাগাইবার | ১০০, ক্লাইভ প্রীট, কলিকাতা । ফোন : কলি £ ৭৮৬, ৪৯৯০১ ৬১৯০ ূ 


ূ | 'কারখানা__বেলুড়। 











চেষ্টা করিলে যথেষ্ট আর্থিক মঙ্গল দর্শাইবে | 


bd . A ৬b ও 


১৫ই মার্চ, ১৯৪৩] রর আর্থিক জগৎ OO ৮১৩ 








গত €ই মার্চ তারিখে বঙীয় ব্যবস্থাপক সভায় এক প্রশ্নের জবাবে হইয়াছে যে, রংপুর, নদীয়া, মেদিনীপুর, বীকুড়া ও মূশিদাবাদ, জেলার কোন 
ক্কবিমন্ত্রী খান বাহাছুর হাসেম আলী খান বলেন যে, বাদলায় কি কোন অঞ্চলে লম্বা আঁশযুক্ত তুলা উৎপন্ন করা যাইতে পারে। 
পরিমাণ তুলার প্রয়োজন হয় তাহা তিনি জানেন না। অতঃপর তিনি ভারতে মার্কিন যন্ত্রপাতি সরবরাহ. 
বলেন যে, বাঙ্গলায় ? শত পাউন্ডের ২৫ হাল্জার বেল সুতা হইয়াছিল । কিন্ত মিঃ এডওয়ার্ড আর ্টেটিনিয়াস এক বিবৃতিতে জানাইয়াছেন যে, খণ ও 


৫ 


সেগুলি ছোট আঁশযুক্ত হইতে উতয়ার হওয়ায় মিলের কাজের উপযোগী .হয় ইজারা বিধানাহুলারে ষাকিন যুক্তরাষ্ট্রের ছুইটি কারখানার সমুদয় সাঁজসরঞাম - 


নাই। বাদলায় লম্বা আঁশযুক্ত.তুলা উৎপন্ন কর! যায় কিনা সেই সম্পর্কে: জাহাজবোগে ভারতবর্ষে প্রেরণের ব্যবস্থা করা হুইয়াছে। অবস্য এই 
বাঙলা সরকার বঙ্গীয় মিলমালিক লঙ্ঘের সহযোগিতায় ১৯৩৮ সালে এক সম্পর্কে নয়া দিল্লী হইতে এখনও কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই । 





LE 


01 এখন 9987 4 চু 


এ সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ ও আবেদন প্র. ছুট 
+ : পাওয়া. যাবে বোম্বাই, কলিকাতা, দিল্লী ও . ছ 


| মাদ্রাজের, রিজার্ভ ব্যাঙ্কে, অন্যান্য স্থানের 
|. ইশ্পিরিয়েল , ব্যাঙ্কের শাখায়, এবং, সমস্ত 
১. সরকারী ড্রেজারীতে । 





বাঙ্গলায় লম্বা অণশযুক্ত তুলার অভাব টু পরিকল্পনা রচনা করিয়াছিলেন। গত ৪ বৎসরের চেষ্টায় ইহা প্রমাণিত 


রা 


৫ 


বাহাদুর হাসেম আলী খান বলেন যে, গত বৎসর ২৭ লক্ষ ১২ হাজার ) 1 
}} অন্তান্য 'শাখ!--বেন্গল, বিহার, উড়িয্যা, আসাম ও মধ্যগ্রদেশের | 


' সমরসম্ভার। সশজোয়া গাড়ী, কামান ইত্যাদি নির্মাণের 


৮১৪ 


RO SEER 


পা 


[ ১৫ই মাৰ্চ, ১৯৪৩ 





নূতন পাটজাত দ্রব্য 

ভারতীয় কেন্দ্রীয় পাট কমিটি (ইণ্ডিয়ান সেণ্টাল জুট কমিটি) বিভিন্ন ষ্ঠ 

বিশ্ববিস্তালয়ের সহযোগিতাষ পাটসংক্রাস্ত যে গবেষণার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন * 
তাহার ফলম্বরূপ-কলিকাভা বিশ্ববিষ্ালয়ের ফলিত রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যাপক 
ডাঃ রি সি গুহ ও তাহার স্রযোগ্য সহকারী মিঃ বি বি দাস রাসায়নিক 
প্রক্রিয়ায় রড়তি পাঁটকে ঢালাইএর উপযোগী এক প্রকার চূর্ণ বস্তুতে 
রূপাস্তরিত করিতে' সক্ষম হইয়াছেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই এরূপ 
চূর্ণকে এক জাতীয় কঠিন পদার্থে পরিণত করা যায়। এই অভিনব পদার্থের 
রং ঈষৎ রক্তাভ অথবা খয়েরী রংও বলা যাইতে পারে। ঢালাই হইবার 
পর উক্তরূপ যে কঠিন জিনিষ প্রস্তুত হয় তখন তাহাতে ছিদ্রাদিও করা'যায়। 
বড়তি পাটের শতকরা প্রাষ ৬০ ভাগ উপরোক্ত চুর্ণে রূপাস্তরিত হয়। .ডাঃ 
গুহ ও মিঃ দাস মনে করেন, বল পরিমাণে এই নৃতন জ্রিনিষের উৎপাদন 
হওয়া সম্ভবপর । গবেধণালৰ এই পাটজাত নূতন জিনিষটি ‘জুটেলাইট’ 

নামে অভিহিত হার প্রস্তাব কর' হইয়ার্ছে। 
সহরতলী অঞ্চলসমুহে চাষাবাদের প্রস্তাব 

" গত ১০ই মার্চ তারিখে কলিকাতা কর্পোরেশনের খাত বরাদ কমিটির 
এক অরুরী অধিবেশনে কলিকাতার উপকণ্ঠস্থ যে সব মিউনিসিপ্যাল জমি 

পতিত রহিয়াছে সেই সমস্ত জমি খান্তশস্ত উৎপাদনের উদ্দেস্তে ব্যবহৃত হইতে ॥ 


পারে কিনা তৎসম্পর্কে আলোচনা হইষা গিয়াছে । কুল্টি খালের বরাবর 


১৭ মাইল পরিমিত যে বিস্তৃত জমি পড়িয়া আছে তাহা এবং পলতা, টালা, 
যাদবপুর ও অন্তান্ত সহরতলী এলাকায় যে খোলা জায়গা রহিয়াছে সেই সমস্ত ॥ 
জমি সম্পর্কে খান্তশন্ত চাষের উপযোগী এক পরিকল্পনা রচনা করার গন্য | 
বাঙ্গলা সরকারের নিকট একজন বিশেষজ্ঞ চাওয়া হইয়াছে। উপরোক্ত | 
কমিটি এইরূপ ন্ুপারিশ করিয়াছেন যে, খান্তশন্ত উৎপন্ন করিবার জন্ক যাহারা (| 
খোলা স্থান ব্যবহার করিবে শুধু ভাহাদেরই খাজনা মাপ করা হইবে। ( 
কমিটি প্রত্যেক বাড়ীর মালিক বা বাসিন্দাদের স্ব স্ব গৃহের উত্ুক্ত স্থান বা | 
প্রাণ চাষাবাদের অন্ত ব্যবহার করিতে অনুরোধ করিয়াছেন । | 

॥ ' বাঙ্গলায় ধান ও পাট চাষের পরিমাণ 
/ গত €ই মাৰ্চ বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায়, প্রশ্নোত্তর কালে কৃষিমন্ত্রী খান | 


৯৪০ একর জমিতে পাট এবং ২' কোটি ৩১ লক্ষ ৬৪ হান্তার একর অমিতে 
ধান বোনা হইয়াছিল। 

ভারতে মার্কিন সরঞ্জাম সরবরাহ ! 

তারতবর্ষকে খপ ও ইজারা অনুসারে সাহায্য দান সম্পর্কে মার্কিন যুদ্ধ ( 

সংক্রান্ত সংবাদ প্রচার বিভাগ এক বিশেষ বিবরণীতে জানাইয়াছেন, ১৯৪১ 


২৯ কোটি * লক্ষ ৯ হাজার ৪৯৪ ডলার মূল্যের সাজসরঞ্জাম সাহায্য দেওয় 
হইয়াছে। যত সরঞ্জাম পাঠান হইয়াছে তাহার তিন ভাগের ছুই ও 


অধিক পরিমাণে মার্কিন ইম্পাত প্রেরণ করা হইতেছে। অন্তাগ্ত সরবরাহের 
মধ্যে ফ্ল্যাস লাইট ও রেলের ইঞ্জিনও আছে। 

কলিকাতায় ধান-চাউলের মুল্য নিয়ন্ত্রণাদেশ বাতিল 

কলিকাঁতার বাজারে ৫মাটা ও মাঝারি চাউলের এবং ধান্তের সর্ধোচ্চ 
ঘর বাঁধিয়া রি গত ,২১শে ভুলাই (১৯৪২) বাঙ্গলার পণ্য মূল্যের চীফ 
কণ্টোলার ! যে স্সাদেশ জারী করিয়াছিলেন গত ১১ই মার্চ তারিখে 
অসামরিক সরবরাহ বিভাগ (সিভিল সাপ্লাই ভিরেক্টরেট ) তাহা বাতিল 
করিয়া দিয়া এক নোটিশ জারী করিয়াছেন। 


সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে উন্নত শ্রেণীর চায়ের চাষ 


টু 


রয়টারের এক সংবাদে প্রকাশ, সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র হইতে সম্প্রতি মার্কিন { 


যুক্তরাষ্ট্রে কিঞ্দিবিক ২ শত ৫০ প্রকারের চা ও তামাকের বীজ প্রেরণ করা { 
হইয়াছে। তন্মধ্যে কতিপয় অতি-উৎক্্ট শ্রেণীর চায়ের বীন্জ রহিয়াছে। | 


বর্তমানে সোভিয়েট রাষ্ট্রে উক্ত উন্নততর চায়ের চাষ আরস্ত হইয়াছে। আরও |. 


প্রকাশ যে, ই ভারত, চীন, ইরান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সোভিযেট রাষ্ট্র h 
ই হরি এ 


HCE hh as রতি ভিতর <> আছস এ 


(০০ 


| পো” কলিকাতা । মি বি, যুখাজ্জা 


সালের মার্চ হইতে ১৯৪৩ সালের ১লা জাহয়ারী: পর্য্যন্ত ভারতবর্ধকে মোট তারার EE a Bt 


meee ন পি 





EAL 


{ বৃষ ব্যানবিং ৰ রে নি 


4 হেড অফিস-_কুমিন্ল। পি ১৯৪ ইং 
| শাখা ও এজেন্সী অফিস 
বাংলা, আসাম, বিহার, উড়িব্যঞ উর, দিন্তী, 
এবং লণ্ডনের প্রধান প্রধান 985 | 


১,০০, ০০, ০৬৩৭ 


বিলিকৃত ও বিক্রীত ৪০০৭১**০২ ৮ 
আঁদায়ীরুত অেখিম কলহ) ২২১০০,০০০২ টাকার উপর 
রিজার্ভ ফাণ্ড প্রভৃতি ৮,০০,০০২ » উপর 
অংশীদারগণের নিকট 

| প্রাপ্য ইত্যাদি প্ৰায় ১৮,০০,০০০ টাকা (প্রায়) 


ব্যান্কিং ও বিদেশী মুদ্রার বিনিময় সংক্রান্ত 








সর্বপ্রকার কাৰ্য্য সুন্ঠ ভাবে করা হয়। 
ম্যানেজিং ,ডাইরেক্টর-_এন, সি, দত্ত এম, এল, সি। 





Ti TD 40৭0 AED ETD 


১ স্থাপিত-_১৯৩১ 
॥ হেড অফিস-ভবানীপুর, কলিকাতা । 


| হী ১ও ২ ওল্ড কোর্ট হাউস ক নি নর্টন বিল্ডিং ; 


ফোন £ ক্যাল £ ৬৫৭৯, 
২ বড়বাদার ২২০৪, হারিশন রোড, ফোন £ বি, বি, ২২০৪ 


প্রধান প্রধান ব্যবসা কেজো। 


I পে অফিস £ ইছীপুর। Lie ££ এজেন্সি -বন্বে, দিল্লী, মাদ্রাজ । | 


টেলিগ্রান_ নজিং ডিরেক্টর টেলিফোন-_ 


পি,.কে, ২৬৮১. 


: সেনটাল ক্যালকাটা 
, ল্ব্যাক্ক্ত লিনওু 
হেড eo, ক্লাইভ ষ্ট্রী, কলিকাতা 
উন্নতিশীল এবং বিশ্বাসযোগ্য ভারতীয় ব্যাঙ্ক_-এবৎসর শতকরা 


“ ৭০ হারে লভ্যাংশ দিয়াছে । 
আহ পর্য্যন্ত মোট প্রদত্ত লঙ্যাংশের হার-_৬৬৷০ টাকা র্‌ 


শাখাসমূহ 

্ামবাজার সিরাড়গঞ্জ নৈহাটা 
দক্ষিণ কলিকাতা : দিনাজপুর ভাটপাড়া,: 
হিলি (দিনাজপুর) রংপুর ' বেনারস 


নীলফামারি (রংপুর ) দুবরাজপুর (বীরভূম ) 
এলাহাবাদ 
সুদের হার ও অন্যান্য বিষয় পত্র লিখিলে 
জানান হইয়া থাকে । 








এম্পায়ার.অৰ ইণ্ডিয়া লাইফ এসিওরেস কোৎ লিঃ 
সম্প্রতি এম্পায়ার অব ইণ্ডিয়া লাইফ এসিওরেন্দ কোম্পানীর ১ 


সালের মার্চ মাস হইতে আরম্ভ করিয়া গত ১৯৪৯. সালের ডিসেম্বর পর্য্যস্ত 


সময়ের যে ভেবুয়েশন রিপোর্ট” প্রকাশিত হইয়াছে তাহা দেখিয়া এই 
স্থবিখ্যাত বীমা কোম্পানীটির উল্লেখযোগ্য আর্থিক, দৃঢ়তার পরিচয় পাওয়া 
স্বায়। এ্যাকচুয়ারী মিঃ, ডব্লিউ জি ব্যারেট এই ভেলুয়েশন রিপোর্ট” প্রস্তত 

'করিয়াছেন। ভেলুয়েশনে ‘ও. এম্‌ মৃত্যু তালিকার. সহিত ৫ বৎসর 'যোৌগ 
করিয়া পলিসিগ্রাহকদের মৃত্যুর হার বরাদ্দ করা হুইয়াছে। দাদনী 
তহবিলের সুদের হার ধরা হইয়াছে শতকরা ৩০ টাকা। . ভবিষ্যতের ভক্ত 
খরচ বরাদ্দ কর! হইয়াছে লাভলহ আজীবন বীমায়, প্রিমিয়াম, আয়ের 
. শতকরা ২৭ ভাগ, লাভসহ মেয়াদী বীর্মায় প্রিমিয়াম আয়ের শতকরা ২৬ 
ভাগ. এবং লাতবিহীন পলিপির উপর প্রিমিয়াম আয়ের শতকরা ১৫ তাগ। 
খুবই সুখের, বিষয় এই যে, এইরূপ কড়াকড়ি ভাবে ভেলুয়েশন করাইয়াও 


আলোচ্য চেুযেশনে কোম্পানীর ১ লক্ষ ৬৫ হাজার ০১২ টাকা উদ ॥ 


' দাড়াইয়াছে। এম্পায়ার অব ইণ্ডিয়া লাইফ এপিওরেন্স কোম্পানী ১৯৪১ 
সালের ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ৪ বৎসর ১০ মাসে কার্ধ্যত উহাদের বীমা তহবিলের 
উপর বৎসরে গড়ে শতকরা ৪1/৩ পাই হারে সুদ পাইয়াছেন। ' সেই স্থলে - 
ভেলুয়েশনে সুদের হার ধরা হইয়াছে মাত্র ৩]০ আনা । কোম্পানী যদি 
" উহাদের ভেলুয়েশনে শতকরা ৩1০ আনার বদলে শতকরা ৪ টাকা ছারেও 
' সুদের হার বরাদ্দ করিতেন তাহা হইলেও উহাদের উন্ধত্তের পরিমাণ 
দাড়াইত ৩৫ লক্ষ টাকা । কিন্তু তাহারা ভেন্ুয়েশানে প্রাপ্তব্য সুদের হার 
কম ধরিয়া ১ লক্ষ ৮৩ হাজার টাকা উদ্ধত্ত দেখাইয়াছেন। কোম্পানীর 
আর্থিক দৃঢ়তা রক্ষা করিয়া চলার অন্তই এত কড়াকড়ি করিয়া ,তেবুয়েশন 
করা হইয়াছে। বর্তমান যুদ্ধকালীন অবস্থায় কোম্পানীর এই কাধ্যনীতি 
প্রশংসনীয়, ইহাতে এই বীমা প্রতিষ্ঠানের বিশেষ নির্ভরযোগ্যতাই প্রমাণিত 
হইতেছে। 'মেলার্পডি এম দাস এণ্ড জন্প লিঃ এই কেম্পানীর বাংলা, 
বিহার, উড়িষ্যা ও আসামের চীফ এম্েপ্টগ। কলিকাতায় ২৮নং ডালহৌসী 
স্কোয়ারে উহাদের আফিল অবস্থিত 

ইণ্ডিয়ান লাইফ এসিওরেন্স কোং লিঃ 

সম্প্রতি করাচীর স্ূপরিচিত ইণ্ডিয়ান লাইফ এসিওরেন্স কোম্পানীর 
গত ১৯৪১ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত সময়ের ভেলুয়েশন রিপোর্ট 
প্রকাশিত হইয়াছে। এই ভেলুয়েশনে কোম্পানীর উদ্ধত্ত দীড়াইয়াছে ১১।লক্ষ 
€>১ হাজার ৮৫২ টাকা । উক্ত উদ্ধন্ত হইতে কোম্পানীর পরিচালকগণ, 
কোম্পানীর, পলিসিগ্রাহকদিগকে নিয্নলিখিত হারে বোনাস দেওয়া স্থির. 
করিয়াছেন_ আজীবন বীমায় প্রতি হাজারে ২* টাকা ও মেয়াদী_ বীমায় 
প্রতি হাজারে ১৬ টাকা | ' ৩ 

ঢাকেশ্বরী মিলের কাপড় 


। কলিকাতায় মিলের দরে চাকেশ্বরী কাপড় বিক্রয়ের জন্ত মেসার্স” লক্ষ্মী- 


চাদ বৈজনাথ ফাৰ্ম্ম উক্ত মিলের এজেণ্ট হিসাবে ৩৯নং কটন হ্বীটে একটি [| 


(দোকান খুলিয়াছেন। : গত ১১ই মার্চ ডাঃ শ্তামাপ্রসাদ মুখার্জ্জি এই 


দৌকানটির উদ্বোধন ক্রিয়া সম্পন্ন করেন। ডাক্তার মুখার্ি তাহার বক্তৃতায় | 


, ‘বলেন, ব্যবপায়ীদের অতিরিক্ত মুনাফাবৃত্তির ফলে বাজারে কাপড়ের দা 
অত্যধিক হারে বাড়িয়া চলিয়াছে। এই সময়ে মেসাস' লক্ীচাদ বৈজনাথ 
ফাৰ্শ্মের কর্তৃপক্ষ মিলের দরে ' কলিকাতায় ঢাকেশ্বরী কাপড় বিক্রয়ের 
ব্যবস্থা করিয়া খুবই ভাল কাজ করিয়াছেন সন্দেহ নাই। ইহাতে, দেশের 
দ্বরিদ্র লোকের] অপেক্ষাকৃত, সম্ভাদরে কাপড় কিনিয়া উপকৃত হুইবে | জন, 
সেবার কাজে উক্ত ফার্শ্দের উভোগ সর্বথ! প্রশংসনীয়) ঢাকেশ্বরী মিলস 
। (লিষিটেডের অন্ততম ডিরেক্টর মিঃ এস সি রায় এক বক্তৃতায় বলেন এই 
? ৪ li 


" বুদ্ধের সময়ে ঢাকেশ্বরী, মিল কোম্পানী সাধারণের প্রয়োজনে যথাসম্ভব বেশী 


৯৩৭ . পরিমাণে বস্ত্র তৈয়ার করিবার ব্যবস্থা করিতেছে। কিন্ত দুঃখের বিষয় এই যে 


লাতখোর ব্যবসায়ীদের কারসাজির অন্ত মিলের তৈয়ারী কাপড় জনসাধারণ 
উপযুক্ত মূল্যে কিনিবার সুবিধা পাইতেছে না। ঢাকেশ্বরী মিলের এজেণ্ট 
হিসাবে মেসার্স লক্ষ্মীচাদ বৈজনাথ ফার্শ্ম বর্তমানে.যে দোকান খুলিয়াছেন 
তাহাতে মিলের দরে বিভিন্ন শ্রেণীর ধুতী সাডী ও ছিটের কাপড় বিক্রয় 
করা হইবে। উহাতে উপযুক্ত মূল্যে রী মিলের কাড়প পাইয়! 
‘জনসাধারণ যে'বিশেষ উপকৃত হইবে তাহা বলাই বাছুল্য। ঢাকেশ্বরী 
, মিলের, কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন অঞ্চলে এইরূপ আরও দোকান খুলিবার ইচ্ছা রাখেন। 
নীঘই সে সম্পর্কে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলঘন করা হইবে। কলকাতার মেয়র 
মিঃ হেষচন্ত্র নক্কর, বসুমতী সম্পাদক মিঃ ছেলে সাদ ঘোষ এবং কাউন্সিলর 
মিঃ এলি মিত্র প্রমুখ ব্যক্তিগণও এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে "সময়োচিত বক্তৃতা 


প্রদান করেন। 
.'-' রাজলায় নুতন যৌথ কোম্পানী 
জন হাৰ্বাট এণ্ড কোং লিঃ:--ম্যানেজিং মেম্বার-মিঃ প্রফুল্পকুমার 
দৃত্ত.। অনুমোদিত মূলধন €০ হাজার. টাকা । মেকানিক্যাল এণ্ড ইলেক্‌- 
ট্রীক্যাল ইঞ্জিনিয়াস”॥ রেণ্জিষ্টার্ড অফ্সি--১৩৭নং ক্যানিং ষ্্রী, কলিকাতা । ' 
কোল কোং লিঃ_-ডিরেক্টর মিঃ অঙ্কুরনাথ ব্যানার্জি। 
অনুমোদিত মূলধন £* হাজার রি | ব্যবসা-কয়লার খনি পরিচালনা | 








৫০১০০? টি 
২১৬৭১৫০০২ টাক! 
১৬১৩১৩০০২ 

ঠ ৫০ 20৬,৭০০ 
(১৯৪২ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর 





করেন, তাহার] ব্যাঙ্কের 
হেড অফিসে কিন্বা যে কোন শাখ। অফিসে পত্র লিখুন। 
চলতি হিসাব-__দৈনিক ৩০০২ টাকা হইতে এক লক্ষ টাকা উদ্ধত্তের | 
উপর বাধিক শতকরা ॥০ হিসাবে সুদ দেওয়া হয়। বাগ্মাসিক হুদ ২২ || 
টাকার কম হইলে দেওয়া হয় না। ূ 
সেভিংজ ব্যাঙ্ক হিসাব__বাঁধিক শতকরা ১॥০ টাকা হারে হুদ | 
দেওয়া হয়। চেক দ্বারা টাকা তোলা যায়। 
8৮৮458-84 
হয়| . 

হা লজ ওনার হডিরত যারা নতরীনে 





হিবিারুেল্লোছে।তযাছি ফেনা কে! এবং নিরাপদে গচ্ছিত রাখা || 
{| প্রভৃতি এতদ্সংক্রান্ত অন্তান্ত কার্য করা হয়। বাক্স, মালের গাঠরী ূ 
| প্রভৃতি নিরাপদে গচ্ছিত রাখা হয়। নিয়মাবলী ও সর্ত অনুসন্ধানে 
| জানা যায়। সাধারণ ব্যাক্কসংক্রান্ত যাবতীয় কাজ করা হয়। 
শাখা বড়বাজার, শ্টামবাজার (কলিকাতা ), 1 
- নারায়ণগঞ্জ এবং ঢাক!। li 


. পে অফিস £ মিরকাদিম 
- ডি, এফ স্যাপ্ডাস, জেনারেল ম্যানেজার | * 





৮ 








টাকা ও বিনিময় 


আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার টাকার বাজার সম্পর্কে নূতন কিছু বলিবার 
নাই। পূর্কবৎ অর্থের একটানা শ্বচ্ছলতায় কোথাও এক তিল পরিবর্তন 
লক্ষিত হয় নাই। 

এ সপ্তাছে কলিকাতার বিলিমহবাারের অবস্থায়ও পূর্ব পূৰ্ব্ব সপ্তাহের 
স্তায় বিশেষ মন্দার ভাব লক্ষিত হইয়াছে। বাজারে কাত্বকারবারের পরি- 
মাপ যৎকিঞ্চিৎ, রপ্তানী বিলের পরিমাণ যৎসামান্ত | 

গত ৯ই মার্চ তারিখে তিন মলের, মেয়াদী ৮/কোটি টাকার ট্রেঞারী' 
বিঙোর অস্ত যে টেঙার,সাহবান করা হইয়াছিল তাহাতে মোট আবেদনের 
পরিমাণ দাড়াইয়াছিল ১২ কোটি ২৯ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা । উক্ত আবেদন- 
* সমুহের মধ্যে ৯৯৯ পাই দরের সমুদয় এবং ৯৯৫০৬ পাই দরের 
শতকরা প্রায় ৬৪,তাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে। উহা হইতে নিয়তর 

' মুল্যের টেও্ডার সব অগ্রাহ হইয়াছে । , মোট গৃহীত ৮ কোটি টাকার টেগারের 
গড়পড়তা সুদের হার শতকরা বাধিক ১/১১ পাই খাধ্য করা হুইয়াছে। ' 
. আগামী ১৬ই মার্চ তারিখে বোম্বাইএ বেলা ১১ ঘটিকা (ষ্ট্যাপ্ার্ড সময় ) 


পর্য্যন্ত এবং অক্তাক্স কেন্ত্রে আগামী ১৫ই মার্চ তারিখে কাজ্জকারবার’ বন্ধ ন। 


হওয়া পর্য্যন্ত তিন মাসের মেয়াদী ৮ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার 
গৃহীত হুইবে। বাছাদের টেপার গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হুইবে তাহা- 
দিগকে আগামী ১৮ই মার্চ তারিখে টাকা দিতে হুইবে। অস্তানত, সর্ভ 
পূর্বের স্কায়। 

গত ওরা মার্চ হইতে ৮ই মার্চ, পর্য্যন্ত তিন মাসের মেয়াদী “ইণ্টার- 
মিডিয়েট” ট্রেজারী বিলের মোট বিক্রয়ের পরিযাণ দ্ীড়াইয়াছে ২ কোটি 
৯৮ লক্ষ ২৫ হাজার টাক! ।" উক্ত বিল গত ১০ই মার্চ হইতে আগামী ১৫ই 
মার্চ গাধা পূর্ব-বিঘোষিত সর্তা্থসারে 'শতকরা ৯৯৪০ আনা দরে বিক্রয় 
হইয়াছে ও হইতেছে। 
রি রিজার্ভ ব্যা্চ অব ইত্তিয়ার সাণ্ডাহিক বিবরণী দৃষ্টে আন! যায়, গত. 


A 





| ইন্সিধৱেধ্ৰ অফ ইণ্চিয়| লিঃ 
[| হেড অফিস ঃ-কুমিলা (বেঙ্গল) 


| নৃতন বীমা আইন প্রবর্তনের পর যে সব | 
কোম্পানীর ৫ হইয়াছে তন্মধ্যে এই 
কোম্পানী ১৯৪১ সালের ২য় ভেলুয়েশনে অত্যন্ত 


, প্রি আজীবন বীমাক্স . | 
8. সুদের হার শতকরা ৩॥* আনা হিসাবে ধরা হইয়াছে। 
* জীবন বীমা তহবিল (ডিসেম্বর ১৯৪২ লাল) ২,৮০১ ০০০৯, 
৫২ বৎসর শতকরা ৪০ ভাগ বীমা তহবিল বেশী হইয়াছে) 
* সম্পত্তির পরিমাণ 
(* অভিট, সাপক্ষে ) 


বীমাকারিগণের ঘাবীর শতকর! ১০০ ভাগের উপর 


২৬শে ফেব্রুয়ারী ULE যে ETT ব্য হইয়াছে তাহাতে সমগ্র ভারতে হীন 


৯০০০০০২ টাকার উপর. |], 


' চলতি নোটের মোট পরিমাণ দড়াইয়াছিল ৬১৪ কোটি. ৩৫ লক্ষ ৬৮ হাজার 
কলিকাতা, ১২ই মার - 


টাকা 5 পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহ্থার পরিমাণ ছিল ৬১১ কোটি ৭১ লক্ষ ৯১ হাতার 
টাকা । আলোচ্য সপ্তাহে ভারতের বাহিরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অর্থের্‌ পরিমাণ 
দীড়াইয়াছে ৯১ কোটি ৩১ লক্ষ ৮৭ হাজরা টাকা ) পূর্ব সপ্তাছ্ছে উহার পরিমাণ 
ছিল ৮৮ কোটি ৩৪ লক্ষ ২১ হাজার টাকা প্র সপ্তাহে রিজার্ড ব্যাঙ্ক হইতে 
গবৰ্ণযেণ্টকে * ধার দেওয়া হয় ১ লক্ষ টাকা) তৎপূর্ববর্তী সপ্তাছে গবর্ধমেপ্টকে 
ধার দেওয়া হইয়াছিল ২ লক্ষ টাকা । আলোচ্য, 5 
অন্তান্ত ব্যাঙ্কের আষানতের পরিমাণ দীড়াইয়াছে ৫ ৫২ লক্ষ ৩ 
হাজার টাকা) পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহার পরিমাপ, চিলি তাং ৬৮ লক্ষ 
২৭ হাজার টাকা। উক্ত সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাক্কে কেন্দ্রীয় সরকার, বর্ম সরকার 
ও অন্তান্ত প্রাদেশিক সরকারসমূছের আমানতের পরিমাণ ছিল যথাক্রষে 
২৯ কোটি ১২ লক্ষ ৩৩ হার্জার টাকা, €২ লক্ষ ১১ হাজার টাকা ও ১* কোটি . 
৯১ লক্ষ ৫৮ হাজার টাকা ১. তৎপূর্বববর্তী সপ্তাহে উহাদের পরিমাণ" ছিল 
যথাক্রমে ২৯. কোটি ৯*লক্ষ ২৫ হাজার টাকা, ৬৪ লক্ষ রনী দাও | 
৮ কোটি ৬৪ লক্ষ ৪৮ হাজার টাকা | 

এ সপ্তাহে বিনিময় বাজারে নিম্নরূপ হার বলবৎ ছিল :_- 


টেন্বিঃ-হুণ্তি (প্রতি টাকায়) ১»শিওউ পে 
- ৰ দৰ্শনী | | ১ শি ৫4২ পে 
ভি এ ৩ মাস 1 ১শি৬$২ পে" 
ডলার . ' | (প্রতি ১০৬০ ভলারে) ৩৩২৮০ 7 
কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার : . .. 
, ০ কলিকাতা, ১৩ই মাৰ্চ 


টি জারির TT শেয়ার বাজারে চড়তির ভার পরিলক্ষিত্‌ 
হয়। শেয়ার বাজারের বিভিন্ন বিভাগে এবার কাদ্দ-কারবারের. পরিমাণ 
বেশ সস্তোষজ্জনক' হইয়াছে। শেয়ার বাজারের এই উর্বগতির মূলে কেন্দ্রীয় 
সরকারের বাজেট বহুলাংশে কাজ করিয়াছে বলিয়া মনে হয়। 
hs tl ideo এবার  পাটকললসূহ্র শেয়ারের 8:১8, 


দীশনাথ রায়ের 
- শ্রীযুক্ত জী 


দিনাজপুর শাখা 
গত ৮ই ফেব্রুয়ারী খোলা হইয়াছে। 
এ ভি ও ফুরবেসশজ শাখা 


১৫ই মার্চ, ১৯৪৩ ] 


চড়তির ভাঁব দেখা গিয়াছে । জাহাজ সংস্থান সম্পর্কে একটা সুবন্দোবস্ত 
॥ করা হইয়াছে এরূপ সংবাদই উহার অন্ততম কারণ। পরবর্তী এক সংবাদে 
' প্রকাশ যে, ইণ্ডিয়ান জুট মিলস্‌ এসোসিয়েশন আগার়ী '১৫ই, মার্চ হইতে 
- তাহাদের সত্যশ্রেণীভূক্ত সকল মিলেই কার্য্যকাল বাড়াইয়া দিবার সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করিয়াছেন। এই সিদ্ধান্ত অহ্থসারে সপ্তাহে ৫৪ ঘণ্টার স্থলে ৬০ ঘণ্টা 
কা চলিবে এবং সমস্ত তাঁতূই উৎপাদনের কাছে নিযুক্ত রহিবে। কার্যকাল ‘ 
বৃদ্ধির এই আকস্মিক সিদ্ধান্তের কারণও সঙ্গে সঙ্গে আনা গিয়াছে । আগামী 
' ১৫ই মে তারিখের মধ্যে ডেলিভারী. দেওয়ার সর্ভে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 
গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে আড়াই.কোটি গজ চটের এক বড় অর্ডার পাওয়া 
' গিয়াছে । এই সংবাদে এবার স্বভাবতঃই পাটের বাজারে, বিশেষ করিয়া 
থলে ও চটের বাক্দারে অপ্রত্যাশিত চড়তির ভাব দেখা দিয়াছে।- 
কোম্পানীর কাগজ ৃ 
 । কোম্পানীর কাগজের দরে এবার কোনরূপ পরিবর্তন লক্ষিত হয় নাই। 
গতকল্য ও আনা ম্থদের কোম্পানীর কাগজের দর ছিল ৯৪/০ আনা।, 
4২ টাকা সুদের থণ ( ১৯৪৫-৫৫ ) ১০৮২ টাকায় হস্তাস্তরিত হুইয়াছে। 
_. বেঙ্রল-নাগপুর ৩৪২.টাকায় ) বেনারেস্‌ :কটন এণ্ড সিন্ধ ১১%* আনায়, 
১০৪০ আনায় $ কান্পুর টেক্সটাইলস্‌ ১৮৭ আনায়, ১৮৮৮০ আনায়; 
১৮৮৩০ আনায়, ১৯২ টাকায়, ১৯০ আনায় ; ঢাকেম্বরী ২২২ টাকায়, 
২২৪০ আনায়, ২২৮০ আনায়; এলগিন মিলস: (অভি )+৫১৪* আনায় 3 
কেশোরাম ১৮%* আনায়), ১৮৪৮5 আনায়, ১৮৮৬০ আনায় এবং নিউ 
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আর্থিক জগৎ 


৮১৭ 


ভিক্টোরিয়া ( অর্ডি) ৮৪/০ আনায়, ৮৩০ আনায় ও ৮দৎ আনায় গতকল্য 
ক্রয়-বিক্রয় হইয়াছে। 
করলার ধনি ' . ) 

গতকল্য বেঙ্গল ৪৪* টাকায়, বোকারো এগ রামগড় ২০৮০ আর্নীয়, 
বরাকর ১৪1০ আনায়, বরাকর ( প্রেফ,) ১৫৪২ টাকায়, ভালগোড়া ৬৪৯ 
আনায়, ধেমো মেইন ১৪1০ আনায়, ইষ্ট ইণ্ডিয়া ২০০ আনায়, ইকুইটেব্‌ 
৩৬]০ আনায়, কাট্রাস বরিয় ৩২০ আনায়, নর্থ দামুদ! ৬1৩০ আনায়, সাউথ 
করণপুরা ৫%* আনায়, ইউনিয়ন ৩২৭০ আনায় ও ওয়েষ্ট দ্রামুরিয়া ৩৪৮৬ 
আনায় বিকিকিনি হইয়াছে 1৮355 -18 - 4. 5.3 

পাটকল 


আলোচ্য সপ্তাহে পাটকলসমূহ্র শেয়ারের দরে চড়তির ভাব লক্ষিত হয়। 


" এই বিভাগে এবার বরাবর একটা তেমীর ভাব বজায় ছিল । গতকল্য আদনঘী 


৩:৮০, এ্যালায়েন্স ৩৫৮৯) এযাংলো ইণ্ডিয়া ৩৯*, অকল্যাণ্ড ১৯৮৯, বালী 
৩০৩২, বক্বক্ত ৪১০২, ক্যালকাটা জুট ৩৭।*, সেভিয়ট ২১৩০, ভালহাউসী 
২৬২২, ফোর্ট উইলিয়াম ২৯২২, হুকুমটাদ ২৩৮৮০, হাওড়া ৩০, কামারহাটি 
৫৬৪২ কীকনাড়া ৪৫৮২. কেলতিন ৬৪০২, ল্যাব্সভাউন ১৫১৬, লরেন্দ 
২৬৩২ লৌধিয়ান ২৫:২, নেলিমরিয়া ১৯৭০, নর্থব্রক ২৮৪০, *ওরিয়েন্ট 
২১৩২৬ প্রেসিডেন্সি ৬1০, রাষেশ্বর ১৩1৮০, রিলায়েন্স ৬৪৭০ ও শ্রীলক্ী- 
নারায়ণ ১৬।%০ আনায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে। ' . 
| ইঞ্জিনিয়ারিং 


. গতকল্য বেখওয়েট ৯০, বুটেনিয়! ১৩1৬০, বার্ণ এও কোং (অভি) ৩৯২২৪ 


ইত্ডিয়ান আয়রণ এও ষ্টীল ৩৭৮০ জেসফ (অি).২২।০, কুমারধূবী (অভি) 
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“বণ (১৪৬১-৬৪) ৯ই মাঃঁ৯৪॥০। "৩৭ সুদের খণপত্র (১৯৬৩-৬৫) ৫ই রে 


যাঃ১০৭॥০) ৮ই-_১০০1৩/০ 3 ১০ই--১০০1৩/০ । ৩২ সুদের ডিফেন্দ বণ 4 


: ১০ ষাঃ--১১৩দ০০ I '€ সুদের খণ CARE AEC? ১০ই মাঃ _১০৮৩/০ | 


Be ০ সুদের (১৯৪১- -€০) কেরু এণ্ড কোং, (দ্বিতীয় ম্টগেজ ) €ই মাঃ_ 


' (কৰ্ট) ৫ই মাঃ--৪৩০ ৪৩১২ রিজার্ভ ব্যাক্ক ip মাঃ১০৭২ 3 ৮ই-_ 


,8৫হ২/৪৫৩২ $ ৮ই--৪৫০২ ) ১০ই--৪৪৯২। ভালগোড়া হই মাঃ _৪৮/০ 











‘ Ys 
V৮ iL আর্থিক জগৎ, | _[ ১৫২ যাৰ, ১৯৪৩ 
৭1১০ 'স্কাশনাল আয়রণ ১৩৮৯, শারণ ৭1৮০, ষ্টীল কর্পোরেশন (অর্ডি) বু টব এ 


২৯৮ ও ও (গ্রেফ) ৯২৩০ দরে হাতত হইয়াছে ।. ইণ্ডিয়ান : ইকনমিক 


চিনির কল . 
- ইন্সিওরেন্স, কোম্পানী লিমিটেড-_ 








॥ ১ বেলসণড ২০1৮০, কেকু এণ্ড কোং ১৬, চম্পারণ ২৭1০, ঘারভাঙগা 
১৯৮০১ মুরী ক্রয়ারী ১৮০ ও লিউ সান্ভান টি: আনায় কেনাবেচা 


হইয়াছে। | 
চা- বাগান রি 


*, এবার চা-বাগানের শেয়ারের ঘুরে বেক চড়তির ভাব দেখা বার। 
প্রতকল্য আরকটিপুর ২০৮০, বোকাখাট ১২৮৮৯, বাসমতিয়া ১৮%*, সেন্টল 


| 

বর্তমান "যুদ্ধের বাজারেও 
কাছার ৯৯২, চুনাভূটটি ৭5৫২১ -এখেলবাড়ী ১৭/০ i Sail bat টাকায় | 

| 

9 

টা 


§ 
| 
ইণিয়ান ইকনমিকের কাজ { 
রত বৃদ্ধি পাইতেছ। ইহা | 
ইণ্ডিয়ান ইকনসিকের জন- | 

| 

ৃ 





হস্তান্তরিত হইয়াছে। ্ 
কাগজের কল 


ইণ্ডিয়ান পেপার পাল্প ১৭৭২, মহীশুর ৪২৬. ষ্টার ২০৮/০ ও টিটাগড় 
২৪০০ আনায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে। | 


, প্রিয়তার শ্রেষ্ঠ নিদশনি। 


জন ইকনমিকে আপনার জীবন বীমা 
করুন .. 


~ 


ইত্ডিয়ান রা ও সীল কর্পোরেশনের শেয়ারের দরে ' এবার 
একটা স্থির ভাব লক্ষিত হয় এবং গতকল্য উহাদের দর ছিল যথাক্রমে : ৩৭/০ 
ও. ২৭%০, এ্যানুমিনিয়াম কর্পোরেশন ১৭৪৮০, ইত্ডিয়ান- কেবজস্‌ ২৮০০, 
রোটণস ইণ্ডাট্্রীদ ২৯৪০ ও ওয়ালফোর্ড ট্রান্সপোর্ট ২/০ আনায় বিকিকিনি 
হইয়াছে। 
এ সপ্তাহে, কলিকাতার শেয়ারবাছারে' নিম্নরূপ বিকিকিনি হইয়াছে £-- 
' কোম্পানীর কাগজ 


৩২ সুদের কোম্পানীর কাগজ ৮ই মার্চ ৮১০০ । ৩২ দের ইউ পি & 


মেয়াদী বীমায় . “ হাজার করা বাধিক ৯২২ টাকা। 
'আজীবন বীমায় .. “ হাজার করা বাধিক ১৫২ টাক|।, 
| হেড অফিস 


ত ইকনমিক ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ { 
. ক্যালকাটা ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্ক বিল্ডিৎসৃ। " 
| মিশন রো, কলিকাতা । } 


_ অন্বালাস্- | র 








নি 


মাঃ--৯৫॥৪০ ) ৯ই--৯৫/০ | ৩২ সুদের ডিফেন্স লোন (১৯৪৯-৫২) ৫ই § 


(১৯৪৬) =ই মা:--১০২৮৩০। ৩৪০ সুদের কোম্পানীর কাগঞ্দ ৮ই মাঃ 
৯৪২ ৯৪/০ ৯৪%০ 3 ৯ই--৯৪২ ৯৪1০) ১০ই-_-৯৪1%০ ৯৪/০। ৪২ সুদের 
খণ (১৯৬*-৭০) ৫ই মী3--১১০৯%০ ) ৮ই--১১০1৩/০ 3 ৯ই-১১০0৮০ | ৪৯, 
'সুদের পাঞ্জাব বণ্ড (১৯৪৮) ১০ই মা:-+১০৪1০। ৪1০ সুদের খুণ (১৯৫৫-৬০) | 


EAE 


১*৩|০ | 


ব্যাঙ্ক [ও 
ইন্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (সম্পূর্ণ আদাযীক্কত) «ই মা:--১৭২৮২। ইম্পিরিয়াল | ১০, ৰ ৃ 
(| সেন্ট্রাল অফিস--১৫, ক্লাইভ গ্রীট, কলিকাতা ফোন--কলিঃ ২৫৪৪1 ' 
|. কলিকাতা অফিস-__১৩৫ ক্যানিং-ট্রা/ঠকলিকাভা। + | 


বনি | 


'কয়লার খনি: | 
এ্যামালগ্যামেটেড €ই মাঃ__৩৪1০ ) '৮ই-_০৪1০। বেল €ই মাঃ 


~~ 


জা £ অপরাপর শাখাসমুহ £ CU 
কুমিল্লা, কমলাসাগর, ফরিদপুর, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, রাজবাড়ী, 
কুষ্টিয়া, যিরকাদিম, গৌহাটা, ট্যাঙ্গলা, সপটগ্রাম, সিলেট, 
করিমগঞ্জ, পাটনা, বে বেনারস, আসালসোল, রায়গড় পিসিতে । 


৬৮৮০ ৭২ 3 ৮ই-_৬দ%০, ৬প* |. তুলনরারী (ই মাহ-১৬৮০; ১৪২ || 
১৩দপ০। বোকারে! এণ্ড রামগড় ৫ই মাঃ-_>৯!০. ১৯৮০ 9 দুই--১০॥%০। 
বড় ধেমো €ই মাঃ ৬০ ৬7/০ ) ৯ই-_-৪$/০ ৬1৩/০। বরাকর ৫ই মাঃ 





, ১১81০ ১৪1৮০ $ ই ১৪০ ). 3ই_ ১৪০০ 3 ১০ই--~১৪০/০ 1. দেওলী €ই 


মাহ_১০%০ ১০০। ধেযো মেইন" ৫ই মাং_১৪২ ১৪৮০ ৮১৪২ বামড়ার (উড়ি্তা ) মহারাজ! বাহাদুরের Ee গত 
১৪/০ ১৪০ 3 ৯ই--৯৪২১৪/০-৯৪৮* $ ১০৯২-১৪৮৩০ । ইষ্ট ইত্তিয়া €ই টু অক্টোবর মাসে উক্ত রাজ্যের অন্তর্গত দেওগড় ও সি 
নাঃ_২০/০ ২০/০ =ই-২৪)০। ইকুইটেবল ৮ই; মা:-০৩৮প* ৩৯১ || ছুইটা শাখা প্ৰতিষ্ঠিত হইয়াছে। 


৩৬৮০.) ৯ই- -৩৬%০ ঃ ১০ই-_-৩৬%০ ৩৬৩০ ৩৬1০ ৩৪1%৪ 5৬8৮০ | কালা- 
তি চাবির শাড়ির লি UE CEE ৬ শি বোম্বাই শাখা খোলা হইতেছে | 

টন মণ্ডলপুর €ই মাঃ-১১৫প০ ১২২1, নিউ বীরভূম : , 

€ই মাঃ-১৭/৩০ ১৮০ ৯৪ই__১৮॥০ ১৬০০ $ ১০ই-১৮দ০ | শিবপুর “ম্যানেজিং ডিরেক্টার্ড 

«ই মাঃ২৫২  তালচের।৫ই মাঃ--৩/০ ৩৮০ ৩০ ৩০ ৩1/০ ৩৮০ ১ 

৮ই-_৩।০ ৩1/০ ৩1৮০ 3 ৯ই--৩1০ ৩1/০ ৩1%০ ) ১৪২ ৩1৮০ ৩৭ | 

ওয়েষ্ট জানুরিয়া ৮ই মা:--৩৪প০। ং 





ঠ 


_১৫ই মার্চ, ১৯৪৩ ] 


কাপড়ের, কল | 
বাসস্তী ৮ই. মাঃ-৯দ০ ৯1৩০ ৯০ 3 >ই_ 2/০! ৯॥*। বেঙ্গল নাগপুর 
৫€ই মাঃঁ-৩২|০ ৩২|০//০ ) ৮ই-_৩৩%০ $ ১০ই-_-৩৩%৬ ৩৩/০ | বেনারস ৮ই 
মাই ১০1০ ১১৯ ও ইই-১০%০ ও ১০ই-১০০৩০ ১৯২ কানপুর টেক্সটাইল 
€ই মাঃ--১৭৷০ ১৭০ ১৮৮০ ) ১০ই--১৮1%০ ১৮০/০। ঢাকেশ্বরী £ই 
মাঃ ২২1৮১ ৮ই মাঃ ২২দ*  ৯ই--২২1%০১ 55ই--২২1০। এলপিন 
মিলস্‌ ৫ই বাঃ :৪৮০1। কেশোরাম (অর্ডি) ৫ই মাঃ-১৮৮/০ ১৯/০ ) 
৮ই-_১৮॥০ ১৮৮৮০ 3 ৯ই-১৮দ%০ ১৯৩০ ১০ই-:১৯/০ ১৯/০ । 
নহালক্ষ্ী তই মাঃ-৩০২ ৩০|০ 3 ৮ই--৩১২ 3 জই ৩১০ 3 ১০ই-_৩১॥০ 
৩২২) নিউ ভিক্টোরিয়া (অর্ডি) «ই মাঃ-৮০০ 1 ৮ই--৮৪৮০ 
৮৮০ 5 ই 3 ১০ই--৮/৮০। . 
*  ইলেক্‌টী.ক 
মিরজাপুর ১*ই মাঃ--৬২। 
ইঞ্জিনিয়ারিং 
না বাটলার ওই মাঃ_-১৫০৮০ ; ৯ই--১৪দ০। ব্রেইথওয়েট এণ্ড 
কোং €ই মাঃ_৯1০0 ৮ই-৯২ ৯৮%০ | ধুটেনিয়া €ই মাঃ--১৪৷%০ 
১৪০ । বার্ণ এণ্ড কোং (অর্ডি) ৮ই মাঃ-৩৮২২ 5, ৯ই--৩৮৩২ 3 ১০ই-- 


, ৩৮৩২ ৩৮৮৯1  ইত্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ৫ই মাঃ-_৩৫৷%০ ৩৫1৩০ ৩৫7০ 


৩৫৮০ ৩৫৪/০ ৩৫৮/০ ৩৬২ } ৮ই--৩৬দ১* ৩৬০ ৩৬।০ 3. ১০৪-৩৭০ 
৩৭৮০ ৩৪৮/*। ভেশফ এণ্ড কোং ৯ই মাঃ--২২২ ২২/০ । কুমারধূবী 
(অর্ভি) «ই মাঃঁ-৭/০ ৭%০ 3 ৮ই--৭1/* ৭8০ 3 ১০ই---৭॥/০ ৭দ০। ষ্টীল 
কর্পোরেশন (অর্ডি) €ই মাঃ--২৫২ ২৪৯ ২৫৮৪ $ ৮ই--২৬৮০ ২৬০০ ; 
এই-_২৬৩০ ২৭০ ) ১*ই--২৭।%০ ২৪৬৮/০ । ষ্টীল প্রোডাক্টস ১০ই মাঃ 


৭৪ ৮২। 
রেলপথ 


বর্ধমান-কাটোয়া ৮ই মাঃ_ল২২ ৯৩২ ৪ ১*ই--৯৫২। দার্জিলিং- ২ 


আৰ্থিক জগৎ 


৮১৯ 





১২৬২ 9 ২০ই--১২৬০ ১২৬২। ই ক ৫ই জনি ৮ই__ 
৪৮১২) ৯ই--৪৮৩২ ৪৮৫২) ১০ই--৪৮৩২। বেঙ্গল ৮ই মা২৫1৮০ , 


২৪৭০ | বজবজ €ই মা__৪০৮২ 5" ১০ই--৪০৭২, | ক্যালিভোনিয়ান ১০ই 


মাং_৪১২২। ভালহৌপী হেড) »ই মাঃ-:২৪৮২-২৪৯২ ১০ই-২৫২৭ 
২৫৪২1 ফোর্ট গরষ্টার »ই যাং__৬১৮২ / ১০ই--৬২২২। গৌরীপুর €ই 
মীঃ২-৭৭৫২ 3 ৮ই--৭৮২২ 5 ৯ই-৭৮৪২ ) ১০ই--৭৭৮২ ৭৮৩২। হেষ্টিংস 
(প্রেফ) ৯ই মা:_-১৪২২ | হাওড়া! €ই মাঃঁ-৬২০/০ $ ৮ই--৬১৫০) ৯ই-_ 
৬৯৮০ 9 ১০ই--৬২২1 হুকুমটাদ ৫ই মাঃ ২২৮০ ; ৮ই-_২২।* 3 ৯ই_- 
২২৮০০ ; 3 ১০ই-_২২৮৮/০ | কামারহাটী €ই মাঃ--৫৬০৯ 8 ৮ই--৫৬৫২ 3 ঃ 
৯ই--৫৫৫২ ) ১০ই-৫৬০২1..কাকনাড়া ৫ই মাঃ--৪৪৮ ) ৮ই--৪৫৬২ 
৯ই--৪৫২২1 রিলায়েন্স ৫ই মাঃ--৬৪২ ) ৯ই--৯৩%০ ৬৩1০ । জঁলন্ষী- 
নারায়ণ €ই মাঃ-১৬৮০) ৮ই--১৬২)  ১০ই--১৬০%০। ওয়েভারলি 


(প্রেফ) ৫ই মাঃ__৬৬॥* ) ঠা 


হিমালয়ান (অর্ডি) ১০ই মাঃ_৯০২। কাটাখাল-লালবাজার ৮ই মাঃ-- রি শলর্বাপ্রিফ লচ 


৯০২ ৯১২ 3 ১০ই--৯৩৯। 


বার্মা কর্পোরেশন ৫ই. মাঃ ৩০ ৩৬০ 3 ৮ই--৩1০ ৩১০ £ 


৮%০ বে ৯ ১০ই-_%%৩ || 


পাঁটকল 


অদমতী ই মা:--৩০২ ৩০৮০ ) ১০ই-৩০।%০। আগড়পাড়া (ই |] 
এ্যালবিয়ন ১০ই মাঃ__২২০২। | 
। খ্যাংলো ইণ্ডিয়া ₹ই মাঃ-_৩৭৮৩ ৩৮২৯ ৮ই--৩৮৪৯, 3 ৯ই-:৩৮২৬, টি 
৩৮৮২ $ ১০ই--৩৮২২ ৩৮৩৯1 অকল্যাণ্ড ৮ই যাঃ--১৯৩২) *ই--১৯২, h 
১০ই--১৯৩২। বালী €ই মাঃ-_২৯৫২ ২৯৮২ 3 ৮ই--২৯৯২ 5 ৯ই-২৯৬২ 


২৯৮২ $ ১০ই-৩০০৯ | বরাহনগর €ই মাঃ--১২২২ ) ৮ই--৯২৬২) »ই-_ Me 


মাং ২৫৯ ও ৮ই-২৫০ ) ৯ই_২৫০। 





৯ই--৩/০ ৃ 
৩৩1০ 3 ১০ই-_৩/৭ ৩%০। ইপ্ডিয়ান কপার «ই মাঃ--২৷/০ ২০০ ৮ই- [| 
২1০০ ; ঈই-_২০ 21৩০) ১০ই-২1%০ ২॥০। ট্যাভয় টিন ৯ই মাঃ |] 


কেন্দ্রীয় লবপ বিভাগের গ্যাসিষ্ট্যাপ্ট কালেক্টর, বহ মুক্দেফ ও ডেপুটি, 


ভারত সরকারের প্রাণিতত্ব বিভাগের অফিলার, নাড়াজোলের 
কুমার দেবেজ্্রলাল খাঁ কর্তৃক সম্প্রতি পরিদর্শন 





SE ST 
হেড ড অফিস--৫নং ক্লাইভ ঘাট ্রাট,ক কলিকাতা | 





খান্য, অতিরিক্ত কাপড়, ara আয়োডিন, ও 
ৰ সে বাবা 
যদি না থাকে, অবিলম্বে. ব্যবস্থা করুন। 








এ, আর, পি, পাবলিজিটি সাব কমিটি, পাবলিক রিলেশনস, কমিটি বেদ্দল কতৃক প্রচারিত। 
ক্যালকাটা! 


কি 


কপেোরেশন এর প্রচারব্যয় বন করেছেন । 2 


৮২০ i | আর্থিক জগৎ ভি মর, ১ ১৯৪৩ 


কাগজের কল 

ইতিয়ান পেপার পাল্প «ই মাঃ-_-১৭২২ 3) ১০ই- ৯৭৫৪০ ১৭৮৯ মহীশূর | 
২৯ই মাঃ--২২॥০। ওরিয়েপ্ট ৮ই মাঃ--১৭৷০ ; ১০ ই-_২৭/%০ I শ্রগোপাল রর 
৮ই মীঃ_-১৯৮৩৭ ২০২। ষ্টার ৫ই মাঃ ২০1৮০ 5, ৯ই-_২০/০ 5 ৯০ই-- Kt 
২০॥/০।। টিটাগড় (অর্ভি) ই মাঃ-_২৩দপ০ ২৩৮৩/০ ২৪%০ 5 ৮ই-_২৪1/০ |. 
২৪৩/৭ ২৪।০ ২৪%০ ) ) ৯ই-_২৪৮০ ২৪৩/০ ২৪০ ২৪1/০) ১০ই-_২৪1৪ ২৪৪০ 
হ81/* ২৪1%* ২৪1৩/*. ২৪/০ | 








: .. চিনির কল - ভ্রু: || ভারতে গুড়াদুন্ধ এবং নানাপ্রকার, দুন্ধজাত 
বলরামপুর «ই মাঃ _১২৮/০) ৮ই-১৩০। ভারত €ই মা১১6প০। || , দ্রব্যের সর্ববাপেক্ষ! বৃহৎ এবং 
কানপুর ৮ই মাঃ--৩২৷০ ) ৯ -_৩২৬/* ৩২৷০ 3 ১৪ই--৩১৷০। -চম্পারণ €ই . প্রথম প্রস্তুতকারক . 
' মা ২৬1০ $ ৮ই-_২৬৮০ ; ১৭ই-২৭৯। দ্বারভাল! €ই মাঃ--১৭৷%০ 3 সারা ভারতে এবং বাহিরের প্রচুর চাহিদা, 
৮ই---১৭দ০০ ) ৯ই--১৮৪, 3 - ১০২১৮০ পাঞ্জাব: :৯ই মাও ৩০৬২ | | মিটাইবার অস্ত আমাদের কারখানাগুলিতে 
৩*৮২। জীনীতারান =ই মাঃ--১৮০। ইউনাইটেড প্রোভিন্দ্স্‌ €ই ' দিৰারান্র কাজ চলিতেছে।* 
মাঃ--১৭৮০ ১৮৯১ ৮ই--১৭৪০/০ ১৮২ ) ১০ই--৯৮৮০ ১৮০ ১৮০০) | ১৯৪৩ সালের ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত কাধ্যকালের 
ূ ' পাটের রাজার উপর ভাল লভ্যাংশ আশা করা যায়। ' 
- . , 7" কলিকাতা, ১৯ই মার্চ শীত্রই শতকরা %॥ টাকা লাভের প্রেফারেন্স শেয়ার. 
টুর ন্যায় 5 “| “কয় বন্ধ করা হৈইবে। 


* দেখা ট্রিয়াছে। মফঃস্বল হইতে আবশ্তক পরিমাণ পাট সরবরাহ হইতে ঢু 
পারিতেছে না। এদিকে চটকলওয়ালারা 'পাট ক্রয়ের 'দিকে ক্রমবর্ধমান | 
আগ্রহ দেখাইতেছেন। অবস্থা যদি এরূপই থাকে অর্থাৎ সরবরাহের | 
পরিমাণ আপাতত$,বৃদ্ধি না হয় তাহ! হইলে ফলিকাতার বাদারে পাটের | 
দর বৃদ্ধি পাইতেই থাঁকিবে। আলগা পাটের বাজারে এবার কার্জকারবারের, 
পরিমাণ বেশ আশাপ্রদ হইয়াছে। গত ৯১ই মার্চ তারিখে ইণ্ডিয়ান জাত 
মিডল ও বটোমের দর ছিল যথাক্রমে ১৫২ টাকাও ১২২ টাকা। পাকা: 
বেল বিভাগেও কাজকারবারের পরিমাপ এবার সন্তোষজনক হইয়াছে । 

সপ্তাহের প্রথম ভাগে থলে ও চটের বাজারে মন্দার ভাব লক্ষিত 
হুইয়াছিল। কিন্তু সপ্তাহের.শেষ ভাগে চটের দরে আকস্মিক চড়তির তার ধর. ৃ 
সুরু হয়। ইহার-কারণ স্পষ্ট । ইণ্ডিয়ান জুট মিল এসোসিয়েশন এরূপ প্রি" 
সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিয়াছেন যে, আগামী ১৫ই মার্চ হইতে ভাহাদের সমিতির ২ 
সত্যশ্রেণীতৃক্ত সমুদয় মিলে বর্তমানের সপ্তাহে «০ ঘণ্টার স্থলে সপ্তাহে ৬০, 











ঘন্টা কাল কাজ আরস্ত হইবে। এরূপ সিদ্ধান্তের কারণ পরবস্তাঁ এক সংবাদে 
জানা গিয়াছে। আগামী ১৫ই মে তারিখের মধ্যে ডেলিভারি দেওয়ার সর্ডে 
“যুক্তরাষ্ট্রের গবর্ণমেন্টের নিকট হইতে আড়াই কোটি গজ চটের এক 

অর্ডার পাওয়া 'গিয়াছে। এই সংবাদ পাইয়া থলে+ও চটের বাজার 
স্বভাবতই “তেজী হুইয়া উঠিয়াছে। ৯নং ও ১১নং প্রোর্টার চটের দরে 

বার শনেদ্ষপ উর্ধগতি দেখা. যাইতেছে তাহাতে সামনের সপ্তাহে. উহার 
A পক্ষাও বেশী মূল্য লক্ষিত হইবে বলিয়া মনে হয় 1, : 


তুলা ও কাপড় 
কলিকাতা, ১৩ই মাৰ্চ 


আলোচ্য সপ্তাহে বোদ্ধাইএর তুলার বাজারে সমধিক তেজীর ভাব 
পরিলক্ষিত হয়। ঝরিলা তুলার দর ৫৬৫২ টাকা! পর্যন্ত চড়িয়া সবায়। করাচী 
তুলার বাজারের কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, শনিবার ও রবিবার ব্যতীত 
সপ্তাহের অন্তান্ত দিন করাচী তুলার বাজার ২৪ ঘণ্টাই খোলা 'থাকিবে। 

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতাঁর কাপড়ের বাজারে বেশ এ 
লক্ষিত হুয়। কাব্রকারবারের পরিমাণও সস্তোষজ্ঞনক হইয়াছে । বোম্বাই 
হইতে সম্প্রতি কিছু পরিমাণ সরবরাহ পৌছাইতে পারায় এবার গ্রীষ্মকালীন 
.পোষাকার্দির কাজকারবার হইতে দেখা পিয়াছে। ট্ট্যাপ্ডার্ড রথের অন্ত 
“ব্যবসায়ী মহল উদ্‌্শ্রীব হইয়া রহিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। প্রকাশ, আগামী 
সপ্তাহের মধ্যেই ষ্ট্যাত্তার্ড রথের সরবরাহ পাওয়া যাইবে। 


সোণা ও রূপা র 
ঝলিকাতা,.৯৩ই মাৰ্চ, |. 


* সন্তাহের প্রথম ভাগে বোত্বাইএর সোণার বাজ্জারে মন্দার ভাব দেখা 
গিয়াছিল, কিন্ত সপ্তাহের শেষ ভাগে অবস্থার উন্নতি ঘটে এবং সোত্বার দূরে 
আবার চড়তির ভাব সুরু হয়। সপ্তাহের শেষের দিকে এবার রেডি মোণার : 
দর ছিল ৬৮৪০' আনা | J 

রূপ! 


রূপার বাঁজারও'-সপ্তাহের প্রথম ভাগে মন্দা ছিল, পরে অবস্থার উন্নতি - 
"ঘটায় রূপার দর বৃদ্ধি পায়।- এবার রেডি রূপার দর ছিল ১*৬৪৮০ আনা।.' 
লগুনের রূপার -বাজারে এবার মন্দার ভাব চলিতেছে রি নযা 

. আসিয়াছে! | 


ক 





এ বেন টার গার 


(১৯৪০) ভিলন্িতেজ্ত 
এ খানা ও হেড অফিস ২ : পাঁণিহাটি, ২৪ পরগণ! (বেঙ্গল) - 
শোরুম্‌ :--১২ন্‌ং চৌরঙ্গী এবং ৮৬ নং কলেজ 
বোম্বাই, শাখা, ৩৭৭ নত হবি রোড, (ফোর্ট) বোস্থাই 
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১৫ই মার্চ, ১৯৪৩ ] 


 খোভ-সমন্া ও বাঙলা সরকার ) 

_ এবং সর্ধ্বোপরি মন্ত্িদের আস্মরিকতার অভাবে আসল কার্য্য বিশেষ 
কিছুই অগ্রবর্তী হয় নাই। 'খাগ্ভ ফসল বাড়াইবার আন্দোলনে 
চলতি বৎসরে বাঙ্গলা সরকারের ১৮ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে-_কিস্ত 
চলতি বৎসরে বাঙ্গলায় খাদ্য ফসলের উৎপাদন না বাড়িয়া বরং 








উহাদের ঘাটতির অঙ্কইণ্বড় হইয়া ধাড়াইয়াছে। পাটের চাষ নিয়ন্ত্রিত ' 


হইলে বাঙ্গলায় ধান ও থাগ্যশন্তের চাষ বাড়িতে পারে । ১৯৪১ সালে 
পাটের জ্রমি কমাইবার ফলে ধানের জমি কাৰ্য্যত ২৫ লক্ষ একর . 


" , পরিমাণে বুদ্ধিও পাইয়াছিল। কিন্তু বাঙ্গলার মন্ত্িগুলী ১৯৪২ 


সাল হইতে পাটচাষ নিয়ন্ত্রণের নীতি একরূপ . পরিহার করিয়াই 
চলিয়াছেন। ১৯৪১ সালের তুলনায় ১৯৪২ সালে দ্বিগুণ পরিমাণ 
জমিতে পাঁটচাঁষের অন্তুমতি দেওয়া হইয়াছিল । চলতি ১৯৪৩ সালে 
'দেশে খাগ্াদ্রব্যের নিদারুণ অভাব দেখিয়াও পুনরায় তঁহার। সেইরূপ ' 
'বেশী জমিতেই পাট চাষ করাইবার সক্ষম করিয়াছেন। তাহাদের 
এইরূপ কার্্যনীভির ফলে ভবিস্তুত এপ্রদেশে খাস্ঠ ফসলের উৎপাদন! 
বৃদ্ধি পাওয়ার কোন আশা নাই বলা চলে । অথচ এইরূপ অবস্থায়ও . 
বাঙলার মন্ত্রিমণ্ডলী এপ্রদেশ হইতে 'এখনও বাহিরে চাউল 
রপ্তানী বন্ধ করিবার কোন ব্যবস্থা করিতেছেন না! 
দায়িত্বহীনতা ,ও অনুরদর্শীতার ফলেই চাহিদার তুলনায় খাস্- 
অন্যের যোগান কৃদ পড়িয়া এক মারাত্মক খান সমস্তার সি 
হইয়াছে । 

চাহিদার তুলনায় খাগ্দ্রব্যের যোগান কম হইলে সাধারণ 
অবস্থায় তাহার মূল্যবৃদ্ধি অবশ্তস্তাবী ! কিন্তু গবর্ণমেন্ট আস্তরিক ভাবে 
সচেষ্ট হইলে উপযুক্ত বিধিব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া তাহা! অনেক 
পরিমাণে দাবাইয়া রাখিতে পারেন। জিনিষপত্রের ক্রয় বিক্রয় 
সম্পর্কে র্যাশনিং প্রথা প্রবর্তন করিয়া ৪ তাহাদের মূল্য কঠোরভাবে 
নিয়ন্ত্রণ. করিয়া. এই যুদ্ধের সময়ে অনেক দেশেই তাহা কার্য্যতঃ 
সম্ভবপর হইয়াছে। কিন্ত সেদিক দিয়া এদেশের গবর্ণমেন্ট আজ 
পর্যস্ত কোন সুপরিকল্পিত কার্য্যনীতি অবলম্বন করেন নাই। খাদ্- 
দ্রব্যের যোগান সম্বন্ধে কোন খোঁজ খবর না লইয়া বাঙ্গলা সরকার 
৮ উহাদের মূল্য বাধিয়া দেওয়ার 


পিপলস ক্রেডিট ব্যাঙ্ক! 


পিপলস, ক্রেডিট ব্যাঙ্ক 


ন্নিস্িতউত্ত . 
পি ২, হাওড়া ব্রিজ এপ্রোচ 


ক্যানিৎ ষ্টরীটের সংযোগ. স্থলে 
' ফোন কলি: ৩৪৬ 








প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়। 


এস্‌ চৌধুরী 
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর 


TEE 


মিলির 


আর্থিক জগৎ 
একটা বাহক আড়ম্বর দেখাইয়াছিলেন । জিনিষপত্রের ' দাম = 


এহেন. 


নির্ধারিত মূল্যের তুলনায় অনেকগুণ বাড়িয়া, উঠায় সে চেষ্টা অনেক 
কাল পূর্বেই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়াছে। আড়ুৎ্দার ও দোকান- 


দারেরা যুদ্ধকালীন অবস্থায় চড়া মুনাফার. লোভে জিনিষ পত্র 


মজুত করিতেছেন। ইহার ফলে জিনিষপত্রের দাম কৃত্রিম ভাবেও 
যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইতেছে। গবর্ণমেণ্ট আড়ৎ্দার ও দোকানদারদের 
মজ্তুত মাল সম্বন্ধে কোন তথ্যতালিকা রাখেন না বলিয়া উহাদ্বের 
সে' কারসাজি বন্ধ করা তাহাদের-পক্ষে সম্ভবপর নহে। এই শ্রেণীর 


লাভের ব্যবসা কঠোর ভাবে দমন করিতে গিয়া তাঁহার! সুবিধাভোগী. 


সম্প্রদায়ের বিরাগ ভাজন হইতেও ভয় করেন। .. 


বতৰা না্থার কে নিজেদের সবে গন 


গবর্ণমেন্ট যদি প্রতি এলাকার অধিবাসীদের ভিতর নির্ধারিত পরিমাণে 
ও নির্দিষ্ট মূল্যে তাহা বিক্রয়ের ব্যবস্থা করেন তবে তাহাতে সকল 
দিক দিয়াই সুবিধা হইতে পারে। অন্ততঃ সহর অঞ্চলে. এইরূপ 
ব্যবস্থা কার্যকারিতা সম্বন্ধে ত কোন সন্দেহ “করাই চলে নী। 
এই র্যাশনিং প্রথায় পণ্যের যোগান অন্থুযায়ী উহার মূল্য নিয়ন্ত্রণ 


করিয়া বিভিন্ন দেশে, যথেষ্ট সুফল' পাওয়া গিয়াছে । ভারতবর্ষের, 


মধ্যে কয়েকটি দেশীয় রাজ্যে ইতিমধ্যে. এই প্রথা বলবৎ কর! 
হইয়াছে । বোম্বাই সহরেও এই র্যাশনিং নীতি প্রবর্তনের প্রারস্তিক 
রিধিব্যবস্থা সম্পন্ন হইয়াছে | . শীন্ই সেখানে, জিনিষপত্রের যোগান 
অনুযায়ী তাহার মাথাপিছু ব্যবহার, এবং তত্বাবদ দেয় মূল্যের 
হার বাঁধিয়া দেওয়া হইবে। কিন্তু বাঙ্গল! দেশে এহেন ধরণের 
অত্যাবশ্তকীয় র্যাশনিং প্রথা অবলম্বন সম্পর্কে এপ্রদেশের মন্ত্রিমণ্ডলীর. 
দিক হইতে আজও কোন কার্য্যকরী উদ্যম দেখ! যাইতেছে না। 
কলিকাতা সহরে কয়েকটি দোকান ও ডিপো স্থাপন করিয়া তাহার! 


নির্ধারিত মূল্যে জনসাধারণের ভিতর চাউল চিনি প্রভৃতি. সরবরাহের ' 
একটা ' ব্যবস্থা করিয়াছিলেন । কিন্তু দোকানের সংখ্যাল্পতা (ও. 


তাহাতে মালপত্রের কম যোগান হেতু তাহ! দ্বারা আসল উদ্দেস্ঠু 
প্রায় কিছুই সাধিত হইতেছে না । 
খান্ত সমস্যার প্রতিকার সম্পর্কে বাঙ্গলার রিমা এপর্য্যস্ত 
১ i 











ৰ মুলধন 
অনুমোদিত এবং বিলিকৃত ২০১০০১০০০২ 
বিক্রিত ১১,৩১,০০০ উপর 
আদ্রায়ীকৃত ্ 2,80,০০০ উপর 


টা এ 


৮২১. 





৮২২ ' | ৪৯১০৩ জগ ূ 0 ১৫ই মার্চ, ১৯৪৩ _ মার্চ, ১৯৪৩ 


( খাভ-সমন্তা ও বাঙলা, সরকার): * : . ] 
* কোন ম্পরিকল্পিত কার্্যনীতি অনুসরণ করেন নাই । বাঙ্গলার | 
দরিদ্ব'জনসাধারণের অসহনীয় দুঃখ ছুর্দশার কথা ভাবিয়া ভবিষ্যতেও | 
* যে এবিষয়ে, তাহারা কোন সুসক্কপ্লিতু বিধিব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন : ব্ৰিপুর [ফি টার ূ | মাণিক্য 
বিভাগের মন্ত্রী সম্প্রতি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় ঘোষণা করিয়াছেন || j 
যে, বাঙ্গলার যে 'সমনস্ত অঞ্চলে চাউলের যোগান কম সেই সমস্ত | বর্তমান অনিশ্চয়তার বা 
অঞ্চলে চাউল সরবরাহের জঙ্ক বাঙ্গলা সরকার ডিরেক্টুরেট অব.সিভিল. || সম্পূর্ণ নিরাপদ। ম্দূঢ আর্থিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এই ব্যাঙ্কে 
সাপ্লাইজজ এর মারফতে চাউল কিনিয়া রাখিতেছেন।. এই ভাবে সর ১1: 
চাউল যে কিন! হইতেছে এবং ভবিষ্যতেও হইবে তাহাতে সন্দেহ. || বাড়গ্রাম শাখা ৫ | ; 
নাই । কেবল সেই চাউল জনসাধারণের ভিতর বণ্টন করা হইবে || 1 ডিএ তারা 0 
না সৈন্য বিভাগের দরকারে ও অনঙ্তান্য স্থানের লোকদের প্রয়ো-. ||. মিরার ও Sit 
জনে নিয়োগ করা তাহাই প্রশ্ন। কলিকাতায় চাউলের দর সস 
২৪ টাকা হওয়া সত্বেও এই সহরের লোকদের প্রয়োজনে গবর্ণমেন্ট 
 ডাহাদের মজুদ চাউল ছাড়িবার ব্যবস্থা করিতেছেন - দি ন্যাশনাল মাৰ্কেণ্টাইল 
, সন্দেহের মাত্রা স্বভাবতই বৃদ্ধি পাইভেছে |: বাঙ্গলার প্রধান মন্ত্রী 
" বঙ্গীয় *ব্যবস্থা' পরিষদের সভ্যদিগকে ভরসা দিয়াছেন, বাহির | :' ইন্সিওরেন্স কোং ( ইণ্ডিয়া ) লিঃ | 
হইতে এপ্রদেশে চাউল আমদানীর. অন্য বাঙ্গলা সরকার ভারত | হেড অফিস: ৩" নং রসা রোড কলিকাতা । | 
সরকারের সহযোগিতা চাহিয়াছেন এবং LTE Ee 
অদূর ভবিষ্যতে “উপযুক্ত পরিমাণ .'চাউল আমাদানী সম্পর্কে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ও আধুনিক 3 
একটা ব্যবস্থাও হইয়াছে সেই চাউল. আসিয়া পড়িলে বাজলার £ জীবন বীমার নিয়মাবলী সম্বলিত একটি 
খাস সমস্যা সস্তোষজনকভাবে মিটাইবার পক্ষে আর . কোন অস্থৃবিধা টু উন্নতিশীল্প বীমা কোম্পানী । | ঃ 
” 
In 





হইবে 'না। এই .দুদ্দিনে বাঙ্গলা সরকার কোন স্থান হইতে এবং 
কিভাবে বাঙলার জন্য বিস্তর পরিমাণ চাউল সংগ্রহ করিবার ব্যবস্থা 
করিলেন তাঁহা আমরা অবগত নহি। তবে এই শ্রেণীর ভরসা কার্যে চিত 

পরিণত না হওয়া পর্যন্ত তাহার উপর নির্ভর করা যায়' না। খাস সম- 

স্যার প্রতিকার সম্পর্কে হক. সাহেব আর একটি আশ্বাস দিয়াছেন যে, || যাকের মারফত ইনিরাপদু 


ভি জর, বাঙ্গলা ৪১ হ্য় একে ব্যাক লিমিটেড 


করিবে এবং তাহার কার্যে সহায়তার জন্য শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন| স্থাপিত-১৯৩৫ 
সরকারের সভাপতিত্বে একটি ফুড এডভাইসরী কমিটি গঠন করিবেন। পু হেড অফিস--৫৩, রাসবিহারী এতে 
খান সরবরাহ বিভাগের জন্ক একজন মন্ত্রী নিযুক্ত হওয়ার কথায়, 
আমরা তেমন কোন ভরসা বোধ করিতে পারিতেছি না । খাছ সরবরাহ 
95457 রা কেবল ' -শ্অন্যান্য লা 
একজন নুতন মন্ত্রী নিয়োগে সমস্যার সমাধানি না! ফুড EE 

এডভাইসরী কমিটি স্থাপনের প্রস্তাব আমরা সমর্থন করি । শ্রীযুক্ত রি হার? সুপ 
নলিনীরঞ্জন সরকার [মহাশয় এ কমিটির সভাপতিত্ব করিতে সম্মত জেনারেল ম্যানেজার: বিগত ডিলান 
হইয়াছেন, ইহা সুখের বিষয় কিন্তু এই কমিটির বাকী সদস্য হিসাবে Se Sn 2 S20 A 2 0 | 
যে সাধারণের বিশ্বাসভাজন লোকদের লওয়া হইবে এবং এই কমিটি বিটি রর 
গঠিত হইলে তাহার সুপরামর্শ যে মগ্্রিগুলী গ্রহণ' করিতে বাধ্য 
থাকিবেন সে নিশ্চয়তা কোথায় ? কাজেই বর্তমান মধ্ত্রিমগুলীর চেষ্টায় | 
অদূর ভবিষ্যতেও যে খাদ্য সমস্যার কোন প্রতিকার হইবে সেরূপ & 
আশা আমরা কাধ্যতঃ কিছুই দেখিতেছি না। খান্ত সমস্যা সম্পর্কে 8 ' 
ও অন্যান্ত প্রয়োজনীয় বিষয়ে উহারা এপর্য্স্ত যে' অকর্শপ্যতা, ও | 


২ | 
Et BE OEE বেণ্টিক ছুটি কলিকাত৷। ' I 


ফোন ঃ 88 ] 








- সমাসীন থাকিতে দেওয়া আমাদের মতে অনুচিত । মোটা ভাতা ও | 
' মোটা মাহিয়ানা ,যোগাইয়া কতিপয় ধামাধরা লোককে মন্ত্রী হিসাবে | 
পোষাইয়া রাধা জনসাধারণের কাম্য নহে। তাহারা চায় সেইরূপ 
: মন্ত্িমগুলী ধাহারা গরীব ও অসহায়ের পক্ষ হইয়া এগ্রদেশের | 
শাসনভার পরিচালনা করিবেন এবং তাহাদের দুঃখ গ্লানি দূর করিবার ॥ 
জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া কার্যে অগ্রসর হইবেন। জাতীয় জীবনের &ু 


₹'_ লেক্রেটারিজ এণ্ড এজেন্টস্‌ 
সাহা চৌধুরী এণ্ড কোং লিঃ 


বর্তমান ছদ্দিনে আইন সভার সদস্যদের পক্ষে সবেতভাবে আজ | 98888888888 : 
রা হরি হওয়া সঙ্গত 1:58) 7২২২ টা হও a জি 
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টীম্বার 
৮ # জি,এস্‌, ly . 
'এম্‌পোরিয়ম্ - কঝবআা-বানেত্ত- - গিল্প- অর্থনীতি বিষ্বস্মক্ৰ- 
একটি রা “ইব্বাত্যাত কত লালন ৩ | 
৮.4 সম্পাদক-__শ্ীফতীন্দ্রনাথ ভট্টাচাৰ্য্য 
| ৪৪শ সংখ্যা 
পা" 

৮৩০-৮৩৬ 
জমিদারী প্রথা বিলোপের সিদ্ধান্ত | লহ 
প্রভিডেন্ট বীমা ৮৮-৮৪২ 











চাউল সমস্তার একদিক, 
বাহির হইতে চাউলের আমদানী বন্ধ হইয়াছে, এপ্রদেশে 


টু উৎপাদনও পূর্বের তুলনায় কমিয়া গিয়াছে; কিন্ত বাঙ্গলা 
হইতে এই অত্যাবশ্যকীয় জিনিষটির রপ্তানী আজও হাস পাইতেছে ' 


না। মধ্যপ্রাচ্য, সিংহল ও কোচিন প্রভৃতি স্থানের বুডুক্ষু লোকেরা 


বিপাকে পড়িয়া বাঙ্গলার কৃপাপ্রার্থী হইয়াছে, আর সেই তাগিদে 


এ প্রদেশের লোকদিগকে বঞ্চিত কৃরিয়া অবলীলাক্রমে বাহিরে চাউল 
রপ্তানী করা হইতেছে। রবীন্দ্রনাথের “শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা’ নামক কবিতায় 
এক “দীন নারীর’ একমাত্র বসন দান করিয়া দেওয়ার কাহিনী পাঠ 
করিয়াছিলাম। তাহার পর এরূপ একনিষ্ঠ ্বার্থত্যাগের দৃষ্টান্ত 
আর .আমর! দেখি নাই। বাঙ্গলা হইতে সিংহল ও অন্যান্ত স্থানে 
যে চাউল রপ্তানী হইতেছে তাহার পরিমাণ সম্পর্কে পূর্ব্বে যখনই 
প্রশ্ন উঠিয়াছে তখনই গবর্ণমেন্ট জানাইয়াছেন যে, এই শ্রেণীর রপ্তানী 
আসলে খুবই শ্বপ্প-_বাঙ্গলার লোকদের পক্ষে তাহা ছুই এক দিনের 
খাই খোরাকেরই সমতুল্য । অতএব রপ্তানীর জন্য চিন্তিত হওয়ার 
কিছু নাই ।' যেদেশে চাহিদার তুলনায় চাউজের যোগান কম সে 
দেশ হইতে লোকের ছুই এক দিনের খোরাকও বাহির হইয়া যাইতে 
দেওয়া অ্গুচিৎ। তথাপি গবর্ণমেন্টের কথায় বিশ্বাস করিয়া লোকে 
চাউল রপ্তানীর পরিমাণ অনেকটা নগণ্য বলিয়াই মনে করিয়াছিল 
এবং যথাসম্ভব এবিষয়ে চিন্তাভাবনা না করাই স্থির করিয়াছিল ; 
কিন্ত সম্প্রতি বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে কোন এক সদস্তের প্রশ্নের 


উত্তরে বাজলা সরকারের অন্যতম মন্ত্রী মিঃ উপেন্দ্রনাথ বর্ধন 


বাঙ্গলা হইতে চাউল রাণ্তানীর যে পরিমাণ উল্লেখ করিয়াছেন তাহাতে 
বিষয়টি খুব গুরুত্বব্যঞ্জক বলিয়াই মনে হইতেছে ।- তিনি জানাইয়া- 


ছেন ১৯৪২ হযে টিলা রাধা সালের জানুয়ারী 
মাস পর্যন্ত বাঙ্গলা হইতে ২ লক্ষ ৮৪ হাজার টন চাউল বাহিরে 
রপ্তানী হইয়াছে। গত অক্টোবর মাস ্রীবর মাস হইতে গত জানুয়ারী মাস 
পৰ্য্যন্ত সময়ে বাঙ্গলা হইতে রেল ও নদীপথে যে চাউল প্রেরিত 
হইয়াছে তাহা এ হিসাবে ধরা হয়.নাই। [সেভাবে প্রেরিত 
মাল. যোগ না করিয়াও রপ্তানীর পরিমাণ ২ লক্ষ ৮৪ হাজার, 
টন দীড়াইয়াছে। যে দেশে বৎসরে ৭৪ লক্ষ টন * চাউল 
ব্যবহৃত হয় (কৃষিম্ত্রীর বরাদ্দ ) সে প্রদেশে উহা যে লোকের 
ছুই এক দিনের খোরাকমাত্র নহে তাহা সকলেই বেশ 
বুঝিতে পারে। অথচ বাঙ্গলায় চাউলের মারাত্মক অভাব ও 
ুম্দুল্যতা লক্ষ্য করিয়াও এই রপ্তানী বন্ধ করা সম্পর্কে আজও কোন 
ব্যবস্থাই হইতেছে না। দেশের বর্তমান ছদ্দিনে লোকের 
থাগ্ভাভাব সমস্থার প্রতিকার বিষয়ে এই শ্রেণীর সরকারী উদ্বাসীনতা 
আমরা খুব পরিতাপের বিষয় বলিয়াই মনে করি। 
তুলার মূল্য ও গবর্ণমেপ্ট 

বোস্বাইয়ের বাজারে তুলার দর চড়িতে চড়িতে প্রতি কেপ্ডি (এক 
কেণ্ডি ৭৮৪ পাউণ্ডের সমান) ৬১০ টাকা পর্য্যন্ত দাড়াইয়াছে। তুলার 
দর এইভাবে চড়িয়া উঠিতে দেখিয়া ভারত গবর্ণমেণ্ট, আতঙ্ক গণিতে 
আরম্ভ করিয়াছেন। বোম্বাইয়ের তুলা ব্যবসায়ীদের কারসাজির 
ফলেই দর এইরূপ বৃদ্ধি পাইতেছে মনে করিয়া! অর্থসচিব স্যার জেরেমী 
রেইজআ্যান্‌ তাহাদের উদ্দেশে এক সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়াছেন । 
তিনি বলিয়াছেন, তুলার মূল্য এইভাবে বাড়িয়া চলিলে দেশের 
দরিদ্র জনসাধারণের জন্য সস্তা দরে বস্ত্র সরবরাহ করা 
গবর্ণমেন্টের পক্ষে কঠিন হইবে। তুল চাষের জমি কতক পরিমাণে 


"৮২৪ 


নিয়ন্ত্রণ করিয়া তৎপরিবর্তে গবর্ণমেন্ট এদেশে খান্ত ফসলের 
চাষ, বাড়াইবার যে আয়োজন করিতেছেন তাহাও ব্যর্থ হইবে। 
কাজেই তুলার দর বৃদ্ধি সম্পর্কে ব্যবসায়ীদের কারসাজি 
গবরূমেন্ট বরদাস্ত করিবেন না। (যে অজুহাত দেখাইয়া অর্থসচিব 
তুলার অতিরিক্ত মূল্য বৃদ্ধিতে খাপ্পী হইয়া উঠিয়াছেন সে অজুহাত 
সত্য হইলে তাহা খুবই ভরসার কথা সন্দেহ নাই ) কিন্তু আমাদের 

আশঙ্কা হইতেছে দরিদ্র জনসাধারণের জন্য সম্তা/বন্ত্র সরবরাহ ও 
এদেশবাসীর অস্ত, বেশী খান্ত ফসল উৎপাদনের ব্যবস্থা__এ ছুইই ভূয়া 
কথা তুলার দর বাড়িলে সৈন্য বিভাগের জন্য বসন্তের যোগান দিতে 
গিয়া সরকারী ব্যয় বাড়িয়া যাইবে ইহাই হইতেছে আসল কথা । 
নতুবা তুলার দর নিয় থাকার. সময়ে কাপড়ের কলের লাভ কমাইয়। 
যাঁহারা তুল! চাষীদিগকে সস্তা বন যে চেষ্টা করেন নাই আজ 


ভাহারা দরিদ্র জনসাধারণের ছুঃখছ্র্দশার কথা ভাবিয়া রাতারাতি 


এত উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিবেন কেন ? 
যুদ্ধ শেষে অর্থনৈতিক পুনর্গঠন 


* যুদ্ধের, শেষে * অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যে সব "সমস্তার উত্ভধ হইবে ' 


' তাহার প্রতিকারের জন্য বিভিন্ন দেশের গবর্ণমেন্ট এখন হইতেই 
*' সজাগ-্হইয়াছেন। এসম্পর্কে অনেক দেশেই সুপরিকল্পিত বিধিব্যবস্থা 

অবলগ্বনের আয়োজন দেখা যাইতেছে । কিন্তু ভারতবর্ষে এই দিক দিয়া 
:. আজও কোন কার্ধ্যকরী উদ্ম লক্ষিত হইতেছে না। গবর্ণমেন্ট অবশ্য 
১৯৪১ সাল হইতে এদেশে কতিপয় রিকনস্ট্রীকসন' কমিটি বা পুনর্গঠন 
কমিটি স্থাপন করিয়া রাখিয়াছেন। কিন্তু সেই সব কমিটি যে বিভিন্ন 
সমস্যা বিচার ও বিশ্লেষণ করিয়া তগ্প্রতিকারার্থ কোন সুচিন্তিত 
কাৰ্য্যনীতি নির্ধারণে যত্ুপর হইয়াছেন সেরূপ কোন আভাস আজও 
পাওয়া, যাইতেছে না। ভারতে অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের ভাবী 
পরিকল্পনা এদেশেই তৈয়ার হইবে, না তাহা লণ্ডনের হোয়াইট হল বা 
ওয়াশিংটনের হোয়াইট হাউস্‌ হইভে আসিবে দেখিয়া শুনিয়া 


সে বিষয়ে লোকের মনে আজ প্রশ্ন দ্রাগিয়াছে। যুদ্ধোত্তর ব্যবসা 
বাণিজ্য ও মুদ্রানীতি বিষয়ে জগতের কল্যাণে কিসব আস্তজ্াতিক 


বিধিব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে তাহা নিয়া মিত্ৰপক্ষীয় দেশগুলির 
মধ্যে, বিশেষ করিয়া ইংলণ্ড ও আমেরিকার মধ্যে, ঘন ঘন আলোচনা 
চলিভেছে। ফলে' নানা ঘোষণা-বাণী ও' বিবৃতির.ভিতর দিয়া যুদ্ধোত্তর 
অর্থনীতি সম্পর্কে অনেক পরিকল্পনাও নির্গত হইতেছে।. স্পষ্টতই 
বুঝা যাইতেছে যুদ্ধ শেষে অর্থনৈতিক পুনর্গঠন সম্পর্কিত অনেক 
বিষয়েই ভারতবর্ষের কোন স্বাধীন মতামিত, থাকিবে না--ইংলণ্ড ও 
আমেরিকার দূরদর্শী রাজনীতিবিদগণ আস্তর্াতিক সুযোগ সুবিধার 
কথা ভাবিয়া এবিষয়ে যে নির্দেশ দিবেন তাহাই এদেশকে মানিয়া 
লইতে হইবে। এইরূপ ব্যবস্থা ভারতের স্বার্থের দিক দিয়া কতদূর 
সমর্থনযোগ্য হইরে তাহাই প্রশ্ন । সম্প্রতি বেঙ্গল গ্যাশনেল চেম্বার অব্‌ 
কমাসের বাধষিক অধিবেশনে উহার সভাপতি শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র 
'সেন: তাহার - অভিভাষণে ' অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে সেই জরুরী 
প্রশ্ন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন দেখিয়া 
আমরা সুখী হইলাম | তিনি বলিয়াছেন, যুদ্ধশেষে অর্থ 
নৈতিক দিক দিয়া যেসব সমস্তার উদ্ভব হইবে উপযুক্ত আস্তজ্জাতিক 
পরিকল্পনা স্থির করিয়া বিভিন্ন জাতির সহযোগিতার ভিতর তাহা 
সমাধানের চেষ্টা করা মন্দ নহে। কিন্ত 
শাস্তি ও সমৃদ্ধি বিধান করিতে গেলে জগতের দুর্বল 'জাতিসমূহের কথা 
পূর্ববান্থে বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়া দেখা প্রয়োজন। ভারতবর্ষ 
ও অন্ত যে “সমস্ত দেশ এধনও-পরাধীন রহিয়াছে, এবং শিল্প ও 


ডক 


নার্থিক জগৎ 
ব্যবসা বাণিজ্যের দিক দিয়া এখনও যাঁহাদের তেমন কোন উন্নতি 


এইভাবে স্থায়ী 


. [ ২২শে মার্চ, ১৯৪৩ 








সাধিত হয় নাই যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনায় তাহাদিগকে আত্মপ্রতিষ্ঠার 


.উপযুক্তরূপ সুযোগ দিতে হইবে'। যেসব দেশ শিল্প ও ব্যবসা ূ 


বাণিজ্যের দিক দিয়া যথেষ্ট অগ্রগামী ভারতের মত অনুন্নত দেশের . 


‘সেই আত্মপ্রতিষ্ঠার দাবী তাহারা কতদূর মানিয়া লইতে সম্মত হইবে 


এবং আন্তর্জাতিক পরিকল্পনা স্থির করিতে গিয়া এই দুই বিষয়ে .. 
কতদূর সামন্ত রক্ষা করা যাইবে তাহাই বিবেচ্য । যুদ্ধশেষে অর্থ- 
নৈতিক পুনর্গঠন সম্পর্কে এ পর্য্যন্ত যেসব পরিকল্পনার কথা শুনা 
গিয়াছে, তাহাদের কোনটিতেই এদিক দিয়া কোন সামগ্স্য 
রক্ষার চেষ্টা হয় নাই। যুদ্ধোত্তর বাণিজ্য ও মুদ্রানীতি প্রভৃতি বিষয়ে 
গবেষণা করিতে গিয়া ইঙ্গ-মাফিন বিশেষজ্ঞরা ভারত ও অন্ত পরাধীন 
দেশের কথা বিশেষ কিছু আমলে আনিতেছেন না, উহাদের বিহিত 
বার্থ উপেক্ষা করিয়া নিজ নিজ দেশের সুবিধা অনুযায়ী তাহারা .' 
আন্তজাতিক স্কীম উদ্ভাবন করিয়া চলিয়াছেন। এই ধরণের 


. পরিকল্পনা ভারতের মত পরাধীন ও অনুন্নত দেশের পক্ষে মোটেই 


উপযোগী হইবে না। ভারতের স্বার্থ দেখিতে হইলে এ দেশের 


' গবর্ণমেটি ও জনযাধারণকে ত্মাজ স্বকীয় প্রয়োজন অনুযায়ী অর্থনৈতিক 


পুনর্গঠনের, কাজ চালাইবার, ব্যবস্থা করিতে হইবে। শ্রীযুক্ত সেনের 
এই প্রকার অভিমত আমরা খুব সময়োচিত ও সুচিন্তিত বলিয়া মনে 
করি।, যুদ্ধোত্তর ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কে ইঙ্গ-মার্কিন। পরিকল্পনার 
কারসাজি. বুৰিয়া ভবিষ্যৎ সম্পর্কে এদেশবাসীর-_ পক্ষে সজাগ হওয়া 


কর্তব্য । 
পাট চাষীর স্বার্থ রক্ষার ব্যবস্থা - ' 

এ বৎসর পাটের বিশেষ কিছু চাহিদা হইবে না জানিয়াও বাঙ্গলা 
সরকার এবার গত বারের সম-পরিমাণ জমিতে পাট চাষের অনুমতি 
প্রদান করিয়াছেন। পাটকলওয়ালাদের প্রভাব কাটাইয়া 'উঠিতে 
না পারিয়া- তাহারা এহেন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন বটে, * 
কিন্তু ১৯৪৩ সাঁলে এত বেশী জমিতে পাট চাষ করিবার ফল যে পাটের 
মূল্যের দিক দিয়া ' খুবই মারাত্মক হইবে তাহা তাহাদের বুঝিতে 
বাকী নাই। গত বৎসর চাহিদাতিরিক্ত পাট : উৎপন্ন 'করিয়া কৃষকের! 


উহার সমুচিৎ মূল্য লাভে বঞ্চিত হইয়াছে । মণ প্রতি ৪1৫ টাকা দরে +. 


পাট বিক্রয় করিয়া তাহাদিগকে ১০ টাকা হইতে ১৬ টাকা দরে চাউল 
কিনিয়া খাইতে হইয়াছে । এবার'সেরূপ শোচনীয় অবস্থা সুষ্ট হইলে ' 
(যাহা অবধারিতই বলা চলে.) কৃষকদের সমক্ষে আর মুখ দেখাইবার 
উপায় থাকিবে না। তাই বাঙ্গল! সরকারের মন্ত্রীরা কৃষকদের উদ্দোস্টে 


' নানুরূপ দরদ ও সদিচ্ছার বাণী আওড়াইতে আরম্ত করিয়াছেন। পাটের 


বাজারের মন্দা ও খাগ্াভাব সমস্যার কথা ভাবিয়া যাহারা 'পাটের' 
জমি হাস করিতে সম্মত হন নাই এ বসৎসর কৃষকেরা কিভাবে পাটের 
ন্যায্য মূল্য পাইবে, তাহা ভাবিয়! ভাহারা অধীর হইয়া উঠিয়াছেন। 
বাঙ্গলা সরকারের কৃষি মন্ত্রী খান বাহাদুর হাসেম আলী খান রাইটাস” 
বিন্ডিংস্এ কৃষি ও মার্কেটিং বিভাগের অফিসরদের এক বৈঠকে সম্প্রতি 
এই জরুরী বিষয়টি আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, 
বাঙ্গলার বিভিন্ন কেন্দ্রে পাটচাষীদের: সমবায় সমিতি গড়িয়া” 
তুলিয়া পাটের পড়তি মূল্য সম্পর্কে একটা প্রতিবিধান করিতে: : 
হইবে { সমবায় সমিতির মারফতে ' সঙ্ববন্ধ হইয়া, পাটচাষীরা যদি - 
চটকলওয়ালাদের সহিত ও রপ্তানীকারকদের' সহিত- পাটের মূল্য 
সম্পর্কে একটা 'বুঝাপড়া করার চেষ্টা করে তবে এঁ'দিক' দিয়া অন্ত, 
অন্যবারের মত তাহাদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে না। মন্ত্রী 
মহোদয়ের এই উপদেশ খুবই মূল্যবান, সন্দেহ. নাই:। তরেপাট 


২২শে মার্চ, ১৯৪৩ ] 


বিক্রয়ের জন্য সমবায় সমিতি গঠনের নির্দেশ এদেশে নুতন নহে। 
কৃষকদের কল্যাণ সাধনের নিমিত্ত এই শ্রেণীর সমিতি গঠনের 
আলোচনা পূর্বের অনেকবারই হইয়া গিয়াছে। এই শ্রেণীর 
নির্দেশ অনুযায়ী এতদিন কাজ অগ্রবর্তী না হওয়ার কারণ এই যে; 
এ প্রদেশের-গবর্ণমেণ্ট কৃষকদের প্রতি মৌখিক দরদ দেখানো ছাড়া 
কার্ধ্যতঃ তাহাদের স্ুখস্থবিধা সম্পর্কে কোন সুসন্প্পিত ব্যবস্থা অবলম্বনে 
প্রস্তুত নহেন। দেশের কষকদিগকে সমবায় সমিতি গঠনে উৎসাহিত 
করা এবং এই প্রথায় পণ্য উৎপাদন ও বিক্রয় বিষয়ে তাহাদিগকে 
সহায়তা করা আজ প্রত্যেক সভ্য দেশের গবর্ণমেন্টই অপরিহার্য 
কর্তব্য হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন ; কিন্ত এদেশে লোক দেখানো বাহিক 
আড়ম্বর হিসাবে একটা সমবায় বিভাগ পরিচালিত হইলেও তাহার 
মারফতে আসল কাজ, সাধিত হওয়ায় বিশেষ কোন ব্যবস্থা 'নাই। 
বাঙ্গলার প্রধান অর্থকরী পণ্য পাট। অথচ গত ৩০1৪০ বৎসর যাবৎ 
"সরকারী সমবায় বিভাগ পরিচালিত হওয়া সত্বেও এই প্রদেশে সমবায় 
প্রথায় পাট বিক্রয়ের কোন সুবন্দোবস্তই আজ পর্য্যন্ত হইল না'। 
, , অশিক্ষিত কৃষকদের উদ্দেশ্যে হিতোপদেশ বর্ষণে ব্যস্ত না থাকিয়া 
-বাঙ্গলার মন্ত্রীরা যদি নিজেদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে সজাগ হন 
“তবেই আদল কান্দ অগ্রবর্তী হইতে পারে । | 
শ্রমিক বিক্ষোভ প্রশমনের উপায় 

শ্রমিকদের মজুরী, ছুটিছাট। ও বাসস্থান সম্পর্কে প্রয়োজনানুরূপ 
সুব্যবস্থা নাই বলিয়া এবং মালিকপক্ষ সময়ে অসময়ে নানারূপ 
জবরদস্তিমূলক কার্য্যনীতি অবলম্বন করেন বলিয়া এ প্রদেশের কল- 
কারখানাসমূহে প্রায়ই শ্রমিক বিক্ষোভ লক্ষিত হইয়া থাকে । এইসব 
বিক্ষোভের প্রকৃত কারণ সম্পর্কে” গবর্ণমেন্ট অনেকস্থলেই ভালরূপ 
-বিচার-বিশ্লেষণের গরজ দেখান না। শ্রমিকের অসন্তোষ যখন 
ধর্মঘটের আকারে আত্মপ্রকাশ করে এবং কলকারখানার কাজ যখন 
‘একেবারে বন্ধ হইবার উপক্রম হয় তখন তাহারা. তাহাদের ক্ষমতা! 
প্রয়োগ করিয়া ধর্মঘট প্রশমনের চেষ্টা করেন।' অনেকক্ষেত্রে 
"তাঁহাদের সেই চেষ্টা মালিকদের পক্ষ হইয়া ধর্্মঘটাদিগকে সায়েন্তা 
-করারই সামিল হইয়া দাড়ায় ।- কিন্তু এই প্রকার কার্য্যনীতির ফলে 
বিক্ষোভ প্রশমনের, কোন স্থায়ী ব্যবস্থা হয় না। শ্রমিকদের 
অসস্তোষ আপাততঃ চাপা পড়িয়া সুযোগমত পুনরায় রদ্রমূর্তিতে 
'আত্মপ্রকাশ করে। এইরূপ অবস্থা লক্ষ্য করিয়া এ প্রদেশে শ্রমিক 
'সমস্তার প্রতিকারের জন্য আমরা দীর্ঘকাল যাবৎ একটা সুপরিকল্পিত 
কাধ্যনীতি অবলম্বনের কথা বলিয়া আসিতেছি। বোম্বাই প্রদেশে 
'শ্রমিক ধর্মঘটের প্রতিকারের জন্য বোম্বাই ৷গবর্ণমেন্ট একটি রেড 
ডিসপুটস্‌ গ্যাক্ট প্রবর্তন করিয়াছেন | এই আইন অনুসারে শালিসী 
ব্যবস্থায় শ্রমিক বিক্ষোভ নিষ্পত্তির জন্য উক্ত প্রদেশে আরবিট্রেসন 
.কোর্ট স্থাপনের বন্দোবস্ত হইয়াছে । কোন কলকারখানায় শ্রমিক 
ধর্মঘট বাধিলে বা বাধিবার উপক্রম হইলে এই আরবিষ্রেসন কোর্ট 
শ্রমিকদের দাবীদাওয়া ও মাঁলিকপক্ষের কৈফিয়ৎ যথাযথ বিবেচনা 
করিয়া বিরোধ মীমাংসার ব্যবস্থা করিয়া থাকেন | সর্বপ্রকার 


অভাব অভিযোগ ও দাবীদাওয়া বিচার করিয়া বোর্ড যে রায় প্রদান 


করিবেন শ্রমিক ও মালিক উভয় পক্ষই আইনতঃ তাহা মানিয়া লইতে 
বাধ্য। এই. ব্যবস্থার ফলে বোম্বাই প্রদেশে শ্রমিক বিক্ষোভের 
প্রতিকার, বিষয়ে অনেকটা সুফল লক্ষ্য.করা গিয়াছে । এই শ্রেণীর 
ব্যবস্থা, অবলম্বন করিলে বাজনা দেশেও শ্রমিক বিক্ষোভ: প্রশমনের 
সহায়তা হইবে বলিয়া এ প্রদেশের গবর্ণমৈন্টকেও _আমরা' বোম্বাই 
সরকারের অনুরূপ কার্য্যনীতি গ্রহণ করিবার অনুরোধ জানাইয়! 


আর্থিক জগৎ 


৮২৫ 


আদিতেছি। বাঙলার মন্ত্রিগ্ুলী এতদিন সে অনুরোধে কর্ণপাত 
করেন নাই। অনেক বিলম্ব করিয়া সম্প্রতি তাহারা এ বিষয়ে 
তাহাদের সঙ্কল্পের কথা জ্ঞাপন করিয়াছেন। গত ১৩ই মার্চ. 
বাঙ্গলার প্রধান মন্ত্রী বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন 
যে,এ প্রদেশে শ্রমিক সমস্তার প্রতিকারের জন্য বোস্বাই গবর্ণমেন্টের 
অস্থুকরণে বাঙ্গলা সরকার একটি' স্থায়ী আরবিষ্রেসন কোট স্থাপন 
করার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এ সম্পর্কে হাইকোর্টের একজন জ্জকে: 
নিয়োগ করার কথা তাহারা বিবেচনা করিতেছেন । অনেকটা বিলম্বে 
হইলেও বাঙ্গলা সরকারের এই: সিদ্ধান্তে আমরা আনন্দ প্রকাশ 
করিতেছি । আমলাতান্ত্রিক দীর্ঘসত্রতা পরিহার করিয়া যদি ভাহার! 
অচিরে এঁ বিষয়ে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করেন তবে একট! 
কাজের মত কাজ হইবে | ৃঁ 

: ভারতীয় শর্করা শিল্পের গলদ. . 

জাপান কর্তৃক জাভা অধিকৃত, হওয়ার" পর এ দেশ হইতে 
ভারভ্বর্ধে চিনি আসা বন্ধ হইয়াছে । যুদ্ধের পুর্বের ভারতে. চিনির 
অতি উৎপাদন সত্বেও যে আমদানী ঠেকাইয়া রাখা যায় নাই: 
যুদ্ধকালীন অভাব ও অপ্রাচুর্য্যের ভিতর সে আমদানী হইতে এদেশের 3 
লোক আজ নিশ্মমভাবে বঞ্চিত হইয়াছে ৷. চিনির দিক দিয়া ভারতের 
অগণিত জনসাধারণের চাহিদা মিটাইবার পক্ষে এদেশের উৎপাদনই 
আজ একমাত্র অবলম্বন. হইয়া দাড়াইয়াছে.।৷ ইহার উপর এই 
ছুঃসময়ে মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহে” চিনির বিপুল রপ্তানী সুরু হওয়ায় 
সেকারণেও. ভারতীয় চিনির দারীদাওয়া যথেষ্ট পরিমাণে বাড়িয়া 
গিয়াছে।, আশা.করা গিয়াছিল এইরূপ অবস্থা লক্ষ্য করিয়া ভারতে 
চিনির উৎপাদন বৃদ্ধি সম্পর্কে গবর্ণমেন্ট, ও চিনির কলওয়ালারা 
বিশেষভাবে যত্বপর হইবেন এবং তাহার ফলে শেষ পর্য্যন্ত দেশে 
চিনির প্রয়োজনান্থুরূপ যোগান পাওয়া যাইবে । কিন্তু ভারতে এখনও 
কোন বিষয়ে স্ুপরিকল্লিতভাবে কোন অগ্রগতি সাধিত হওয়ার: 
আশা বৃথা । এদেশে চিনির অভাব লক্ষ্য করিয়! চলতি ১৯৪২-৪৩ 
সালে বিহার ও যুক্তপ্রদেশের গবর্ণমেন্ট চিনির কলসমূহে উৎপাদন 
বৃদ্ধি সম্পর্কে কিছু. কিছু চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং, তাহার ফলে 
১৯৪১-৪২ সালের তুলনায়. আলোচ্য বৎসরে চিনির কতকটা বেশী: 


' যোগানও পাওয়া গিয়াছে সত্য ; কিন্তু এই বৃদ্ধি কোন দিক দিয়াই; 


তেমন উল্লেখযোগ্য হয় নাই। পূর্বের এদেশের চিনির কলসমূহে 
যেস্থলে চিনির ক্রমাগত অতি উৎপাদন দেখা যাইত সেস্থলে এই 
যুদ্ধের সময়ে চেষ্টা করিয়াও আজ আর কিছুতেই আবশ্বকানুরূপ চিনি 
উৎপাদন কর! ধাইতেছে না। গত ১৯৩৯-৪* সালে ভারতের 


চিনির- কলসমূহে ১২ লক্ষ ৪১ হান্দার, টন, চিনি উৎপন্ন 
হইয়াছিল। চিনির উৎপাদন ক্রমান্বয়ে হাস পাইয়া ১৯৪০-৪১. ' 


সালে ও ১৯৪১-৪২ সালে যথাক্রমে .১০. জাক্ষ_ ৯৫ 
হাজার টনে ও এ লক্ষ ৭৮ 'হাজার,.টনে' পরিণত" হয়। কাণপুরস্থ 
ইম্পিরিয়াল ইন্‌ষ্টিটিউট অব সুগার টেরোলজির ডিরেক্টর সম্প্রতি যে - 
পূর্বাভাস প্রকাশ করিয়াছেন তাহা দৃষ্টে জানা যায় চলতি ১৯৪২-৪৩ 
সালে দেশে চিনির উৎপাদন পূর্ব্ব বৎসরের, তুলনায় কিছু বাড়িয়! 
১ লক্ষ ৬১ হাজার টনে দীড়াইয়াছে।. ভারতের চিনির কলসমূহের 
বৎসরে ১৪ লক্ষ টনের উপর চিনি প্রস্তুত করিবার সামর্থ্য রহিয়াছে। 
দেশে চিনি যেরূপ হুপ্রাপ্য ও ছনম্মুল্য হইয়া দাড়াইয়াছে তাহাতে 
এবৎসর 'কলসমূহে উহাদের পূর্ণ সামর্থ্য অনুযায়ী চিনি উৎপন্ন হইতে 
দেখিলেই' আমরা সুখী হইতাম'; কিন্ত সেরূপ বেশী চিনি প্রস্তুভ 
হওয়া দুরের কথা, এবার গত ১৯৩৯-৪০ সাল এবং 
১৯৪০-৪১ সালের . সমপরিমাণ চিনিও উৎপন্ন হয় নাই । চাহিদার 
মহিত মিল রাখিয়া স্থপরিকল্পিতভারে জিনিষপত্রের উৎপাদন 
নিয়ন্ত্রিত করার ব্যাপারে এদেশের. শিল্প কারখানা গুলি: যে আজও; 
কতদূর পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে ইহাতে তাহাই লক্ষ্য করা যায় & 
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গত ওর! মার্চ তারিখে মহাত্মা গান্ধী তাহার অনশন ভঙ্গ করেন। 
এই সংবাদে দেশবাসী আশ্বস্ত হইয়াছে। কিন্তু এখনও তাহারা পুরাপুরি 
নিশ্চিন্ত হইতে পারে নাই। কেন-না বৃদ্ধ বয়সে একুশ দিবস ব্যাপী 
হুঃসহ উপবাসের পর ধীরে ধীরে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া না 
' আসা পর্যস্ত ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ জননেতার জন্য ভারতের জনগণের 
পক্ষে উদ্বিগ্ন হইয়া থাকা অস্বাভাবিক নহে। দুঃখের বিষয় পরাধীন 
ভারতের বিদেশী ভাগ্যবিধাতারা এই বিষয়ে আদৌ সচেতন নন, কিংবা 
সকল বিষয় জানিয়া শুনিয়া ইচ্ছা করিয়াই তাহারা জনস্থার্থবিরোধী 
উঁদাসীন্তের ভাব বজায় রাখিতে চাহেন। ওরা মার্চ প্রাতঃকালে 
মহাত্মা গান্ধীর অনশন সাঙ্গ হয়। ছুই দিন পরেই ৬ই মার্চ বোম্বাই 
সরকার তাহার স্বাস্থ্য সম্পর্কে .ভাক্তারগণের প্রদত্ত এক সুংক্ষিপ্ত 
বুলেটিন প্রকাশ করিয়া ততসঙ্গে, জনসাধারণের অবগতির জন্য এই 
£ কথা জানাইয়াছেন যে, অতঃপর আগা খাঁ. প্রাসাদে মহাত্মা গান্ধীকে 
 পুর্ব্ববু বন্দীর স্যায় রাখা হইবে এবং তাহার শরীরের অবস্থা 
সম্পর্কে আর কোন. সংবাদ,প্রকাশিত হইবে না। এদেশের শাসক- 
প্রাণের সঙ্গে এদেশের শাসিতের আস্তরিক যোগাযোগ বিদ্যমান থাকিলে 
মহাত্মা গান্ধী সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হইয়া পূর্ব্বাবস্থায় প্রত্যাবর্তন না করা 
পর্ধ্যস্ত বোম্বাই সরকার প্রত্যহ বুলেটিন প্রকাশ করিয়া জনসাধারণের 


উৎকণ্ঠা দূর করিতে এতটুকু দ্বিধা করিতেন না । জননেতাকে যেখানে, 


অগ্রাহ্য করা হয়, সেখানে জনমতের . মর্যাদা আশা করা দিরা স্বপ্ন 


ছাড়া আর কিছু নয়।. সুতরাং মহাস্মাজীর স্বাস্থ্যের অবস্থা সম্পর্কে 


বোম্বাই সরকারের উপরোক্ত সিদ্ধান্তে কিঞ্চিৎ উৎকণ্ঠা বোধ করিলেও 
আমর! 2০ বিশ্মিত হই নাহি | oe 


যুদ্ধের পরে বৃটিশ সামার অন্ত উরি অভি: 
ভাবকন্বের ভার কাহার হাতে থাকিবে সেই সম্পর্কে উপনিবেশসমুহের 


সচিব সিঃ অলিভার ট্যানলি যে, নরম-গরম মন্তব্য শুনাইয়াছেন, 


আমর] ইতিপূর্বে তাহার আলোচন! করিয়াছি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 
যে সব ব্যক্তি যুদ্ধোত্বর পৃথিবীতে বৃটিশ সাআজ্যের অস্তভূক্ত 
&পনিবেশিক অধিকারসমুহের খবরদারির ভার এক আস্তজ্জাতিক 
শাসনের উপর ছাড়িয়া দিবার দুঃসাহসিক প্রস্তাব করিয়াছিলেন, 


মিঃ ষ্্যানলি যথাসময় সেই সব সমালোচকদের অপরের ঘরোয়া ' 


ব্যাপারে মাথা গলাইতে যথারীতি নিষেধ জানাইয়া প্রচ্ছন্ন সতর্ক- 
বাদী উচ্চারণ করিয়াছেন। মিঃ অলিভার ষ্ট্যানলির এবশ্বিধ 
অকপট কটুক্তিকে ইংলণ্ড ও আমেরিকার কোন কোন হু'সিয়ার 
মহল অবিবেচনাপ্রন্ত ও হঠকারিতাপূর্ণ বলিয়া অভিমত প্রকাশ 
করিয়াছেন। তাহাদের যুক্তি এই যে; বর্তমান ছুর্দিনের মধ্যে এরূপ 
জবাব ও পাণ্টা' জবাবে প্রবৃত্ত হইলে উহার ফলে 'মিত্রপক্ষের 'সংহতি 
ও সংযোগে ফাটল ধরিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে : ইহার অর্থ কি এই 
নহে যে, আসল অভিপ্রায় এখন গোপন রাখিয়া যুদ্ধের আদর্শ সম্পর্কে 
বড় বড় বুলি এবং যুদ্ধোত্তর ুখ-শীস্তি-সাম্য-ন্বাধীনতা সম্পর্কে এক- 
কাজ ? 


টানে টির কা সেরার 
ূ ালোচকদের একেবারে নিরাশ করিয়া দিয়াছেন। গত ১৭ই মাচ্চ” 





কমন্স সভায় এক প্রশ্নের জবাবে মিঃ চাচ্চিল বৃটিশ সম্রাজ্যের 
উপনিবেশসমূহ সম্পর্কে মিঃ ষ্ট্যানলির স্পষ্ট অভিপ্রায়কে আরও 
স্পষ্টাক্ষরে সমর্থন করিয়াছেন। আমাদের কাছে ইহা অপ্রত্যাশিত: 
নহে! বুনো সাআাজ্যবাদী মিঃ চাচ্চিলকে ভারতবর্ষ খুব ভাল করিয়াই 
চেনে, ভালভাবেই জানে। আটলান্টিক সনদ হইতে আরম্ভ করিয়া 
মহাত্মা গান্ধীর অনশন পর্য্যন্ত বহুবার বৃটিশ শাসকশ্রেণী ভবিষ্যৎ 
সম্পর্কে তাহাদের অভিসন্ধির কথা অকুণ্,ভাষায় স্বীকার করিয়াছেন। 
জনকয়েক আশাবাদী যুদ্ধোত্তর পৃথিবী সম্পর্কে যতই আদর্শের কথা 
প্রচার করুন না.কেন, সাআআজ্যবাদীরা যুদ্ধের পরেণ্তাহাদের জগৎজোড়া 
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কায়েমী অধিকারের সুচ্যগ্র পরিমাণও ছাড়িবেন না। পরিতাপের ব্য, 


এই, অনেকে এখনও আশা রাখেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিশ্চয়ই এরূপ 
সাআজ্যবাদী শাসন ও শোষণ ব্যবস্থায় রাজী হইবেন না। মিঃ চার্চিল 
ও অন্যান্ত .বৃটিশ কর্ণধার কর্তৃক পুনঃপুনঃ সাম্রাজ্যবাদী অভিপ্রায়, 


প্রচারিত ও সমর্থিত হওয়া সত্বেও এতাবৎ মিঃ রুজভেপ্ট কিংবা " 


মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় গবর্ণমেপ্টের তরফ হইতে কোন বিশিষ্ট ব্যক্তি উহার 
প্রতিবাদে টু শব্দও করেন নাই। এক্ষেত্রে নীরবতার অর্থই হইতেছে 
পরোক্ষ সমর্থন । মিঃ চার্চিলের আর যত দোষই থাক, ভাহার 
অকপটতার প্রসংশা আমরা না করিয়া পারি না। তিনি ভবিষ্যৎ 


সম্পর্কে আসল কথা খোলাখুলিই প্রকাশ করিয়াছেন_-কোথাও . 


এতটুকু ভরসা বা এক তিল অস্পষ্টতার অবকাশ রাখেন নাই। যুদ্ধের 
পরে বুটিশ সাম্রাজ্যভূক্ত উপনিবেশগুলির অবস্থা যেমন ছিল 
তেমনি থাকিবে-_অর্থাৎ খবরদারির একচেটিয়া অধিকার গ্রেট বৃটেন 
ছাড়া আর কাহারও নাই, খাকিতে পারেন! এবং থাকিবেও না। 


bd * bd 


টার সেল আমরা তাহা ভাল করিয়া বুঝিয়া 


উঠিতে পারিলাম না। মুসলীম, লীগের কর্ণধার মিঃ জিন্না স্বয়ং 
বহুবার উহার, বহুরকম ব্যাখ্যা! দিয়াছেন । এমনকি পাকিস্থান 
পরিকল্পনার উদ্ভাবক ও প্রবর্তক ডক্টর লতিফের সঙ্গে 
বর্তমানে মিঃ জিয়ার মিলের তুলনায় অমিলও কম নহে। এই 


কারণেই কিছুকাল যাবৎ ডক্টর লতিফ বক্তৃতায় ও প্রবন্ধাদিতে' ' 


জিল্নাজীর অপরিণামদর্শী কার্য্যনীতির বিরূপ সমালোচনা আরম্ভ 
করিয়াছেন । মিঃ জিম্না যখন-তখন তাহার বক্তৃতা ও বিবৃতিতে জোড় 
গলায় একটা কথা শুনাইয়া থাকেন ৷ তাঁহার পাকিস্থান গৃহীত হইলে 
উহ! নাকি জাতীয়তার পরিপন্থী না হইয়া পরিপোষকই হইবে 


এবং বিভিন্ন সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায় মুসলিম শাসিত ও প্রভাবিত প্রদেশে 


নাকি সুবিচার ও সুশাসন পাইতে পারিবে ! ইহা সত্য হইলে অর্থাৎ 
উক্তব্রপ ভরসা বাস্তবে পরিণত ভওয়া সম্ভবপর হইলে তাহাতে হিন্দু 
সম্প্রদায় বিশেষ আপত্তি করিবে ন৷ বলিয়াই আমরা মনে' করি। কিন্তু 
অগ্ভাবধি মিঃ জিল্না তাহার পাকিস্থানী পরিকল্পনার মূল নীতি ও 
ভৎসংক্রান্ত খু'টনাটি সম্পর্কে খোলসা 'করিয়া কিছুই বলিতেছেন না। 
ৃ্টাস্তন্বরূপ আমরা বাঙ্গলার কথা উল্লেখ করিতে পারি। 
পাকিস্থানের আমলে বাঙ্গলার দশা কি দাড়াইবে আজও তাহার হদিশ 
মিলিল না। কোন্‌ মূলস্থত্র ধরিয়া ভৌগোলিক ভাগ-বাটোয়ারা করা: 


হইবে সেই সম্পর্কে ডক্টর লতিফ হইতে আরস্ত করিয়া আজাদ 


পত্রিকার সাম্প্রতিক প্রবন্ধ পর্য্যন্ত কাহারও সঙ্গে কাহারও সম্পূর্ণ মিল 
নাই। মিঃ জিন্না তথা মুসলীম লীগকে আমর! পাকিস্থান সম্পর্কে স্পষ্ট 
ও অকুণ্ঠ ভাষায় সকল কথা প্রকাশ করিতে অনুরোধ করি। তখন সেই 


জ্বাতীয়তাবিরোধী না হইয়া জাতীয় কল্যাণপ্রস্থ হয়, তাহা হইলে 
জাতীয়তাবাদী ভারত জাতিধর্্মনিরির্বশেষে সেই ব্যবস্থা মানিয়া লইতে 
রাজী হইবে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস ॥ কিন্তু এখানেই যত ফ্যাসাদ 
এবং এই কারণেই:কি মিঃ দিল্নার এমন অস্পষ্টতা-বিলাস ? 


সুন 
’ 


| 


একটি জমকালো! পরিকল্পনার কথা সাড়ম্বরে প্রচার করাই বুদ্ধিমানের , পরিফার পরিকল্পনা যদি মিঃ জিল্লার ব্যাখ্যা ও প্রতিশ্রুতি অনুসারে 





চিরস্থায়ী. বন্দোবস্তের ফলে বাঙ্গলায় যে জমিদারী প্রথা সৃষ্টি 


_ আসিয়াছে। এ প্রদেশের ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা সম্পর্কে তদস্ত, করিয়া 
গত ১৯৪০ সালে ফ্লাউড কমিশন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত 'বিলোপকরতঃ 


জমিদারীসমূহ সরকারে খাস করিয়া লওয়ার জন্য সুপারিশ করিয়া-. 


ছিলেন। বাঙ্গলা সরকার কমিশনের সেই সুপারিশের মূলনীতি 
স্বীকার করিয়া লইয়া সম্প্রতি এবিষয়ে এক কারধ্্যনীভি ঘোষণা 
করিয়াছেন। বাঙ্গলীর রাজত্ব বিভাগের মন্ত্রী মিঃ গ্রমথনাথ 
ব্যানার্জ্জি গত ১৫ই মার্চ বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে এক বিবৃতিতে 
'জানহিয়াছেন যে, (১) এ প্রদেশে জয়িদারী প্রথার বিলোপ সাধন করিয়া 
' চাষীদের সহিত গবর্ণমেন্টের ্টর প্রত্যক্ষ যোগাযোগ স্থাপন সম্পর্কে 





ক্লাউড কমিশন যে নির্দেশ দিয়াছিলেন বাঙ্গল! সরকার তাহা গ্রহণ 


করিয়! তদমুযায়ী আপাততঃ কোফ? প্রজার উপরিস্থ সমস্ত শ্রেণীর 
খার্জান। প্রদানকারীদের কিনিয়া লওয়ার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন । 
(২) জমির স্বত্ব খাস করিতে গিয়া গবর্ণমেন্ট মালিকদিগকে তাহাদের 
নিট লাভের শতকরা ১* ভাগ হইতে ১৫ ভাগ পর্য্যস্ত ক্ষতিপূরণ দিবেন। 
(৩) মালিকানা স্বস্থ বাঁবদ দেয় ক্ষতিপূরণের পরিমাণ স্থির করিবার 
জন্য সরকারী বিচার বিভাগের লোকদের লইয়া একটি ট্রাইবুন্তাল 
গঠন করা হইবে। (৪) এ সম্পর্কে ভারত শাসন আইনের বিধিনিষেধ 
পর্য্যালোচনা করিয়া গবর্ণমেন্ট যথাসম্ভব শীত্র উপযুক্ত আইন প্রণয়নে 
ব্রতী হইবেন। (৫) আধিক ও অন্কবিধ দায়িত্বের কথা ভাবিয়া 


গরবর্ণমেন্ট প্রথমতঃ একটি জেলায় পরীক্ষামূলকভাবে জমিদারী খাস: 
- করিয়া লওয়ার কাজে হাত দিবেন; উক্ত জেলায় বর্তমানে যে অরীপ' 


কাৰ্য পরিচালনা কুরা হইতেছে তাহা শেষ হইলেই সেই 2 
কাজ সুরু হইবে ।” | 
. ফ্রাউড কমিশনের সুপারিশ সম্পর্কে বাঙ্গলা সরকার রত 


পরে একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিয়াছেন দেখিয়া আমরা- 


সুখী: হইয়াছি। বাঙ্গলায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তিত হওয়ার 
পর দেড়শত বৎসর কাল অতিক্রান্ত হইয়াছে । এই দীর্ঘ সময়ের 
মধ্যে উক্ত বন্দোবস্তের বন্ুপ্রকার কুফল লক্ষ্য করিয়া বাঙ্গলার লোকে 
ইহা ভালভাবেই বুঝিতে. পারিয়াছে যে, ১৭৯৩ সালে এই ব্যবস্থা 
বলবৎ করিবার মূলে যে, সার্থকতাই থাকুক না কেন বর্তমানে উহাকে 
কায়েম করিয়া রাখিবার আর কোন যৌক্তিকতা নাই। এই 
বন্দোবস্তের ফলে অসংখ্য.ধরণের জমিদারী ও তালুকদারী স্বত্ব ন্ট 
হইয়া গবর্ণমে্ট ও প্রজা সাধারণের ভিতর প্রয়োজনীয় যোগসূত্র 
- স্থাপনের .অস্থুবিধা ঘটিয়াছে। বহু. প্রকার মধ্যন্বত্ব ভোগীর উদ্ভব 
হইয়া দেশে .কৃষক ছাড়াও ভূমির উপর নির্ভরশীল এক শ্রেনীর, 
পরগাছা লোকের সংখ্যা অহেতুকভাবে বাড়িয়া গিয়াছে শিল্প 
ব্যবসায়ের দিকে মনোযোগ ন! দিয়া জীবিকা নির্বাহের সহজ সংস্থান 
' হিসাবে ও সামাঙ্জিক মানসম্ত্রম কুড়াইবার সস্তা ফিকিরে লোকে 
- ভূমি স্বত্বের. পিছনেই তাহাদের সঞ্চিত অর্থ নিয়োগ করিয়া আসিয়াছে। 
এই ব্যবস্থার আমলে কৃষি ভূমির প্রয়োজনীয় উন্নতি সাধন সম্পর্কে 
প্রকৃত দায়িত্ব গ্রহণে কাহারও বিশেষ গরজ্জ নাই। ফলে 
সমগ্র প্রদেশের আর্থিক জীবনের মূল অবলম্বন যে কৃষি তাহার 
২ | 


t 


‘সমুচিৎ উন্নতি সাধনের প্রশ্ন ক্রমাগতভাবে অবহেলিত হইতেছে। 
এই অবস্থায় বাঙ্গলায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকে আর অধিককাল জিয়াইয়! 
রাখার কোন অর্থই হয় না। সুভরাং ক্লাউড কমিশনের নির্দেশ 
অনুযায়ী বাঙ্গলা সরকার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বিলোপ এবং জসিদারী ও 
তালুকদারীসমূহ কিনিয়া লওয়াং সম্বন্ধে একটা পাকাপাকি সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করিয়াছেন ; ইহা আমরা তাহাদের স্থুবিবেচনার পরিচায়ক বলিয়াই ' 
মনে করি। একদিকে সরকারী আয় বাড়াইবার প্রয়োজন, অপর৮_ 
দিকে চাষীদের সমর্িগত কল্যাণ--এই দুই দিক হইতে বিচার করিয়া 
একটি আদর্শ রাজন ব্যবস্থা গড়িয়া তোলার জন্য এইভাবে স্থায়ী 
বন্দোবস্তের অবসান ঘটান ছাড়া উপায়ান্তর নাই। 

তঙ্গে সাধারণভাবে  বাঙ্গলার সর্ববশ্রেণীর ভুমি স্বত্ব কিনিয়া 
লওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেও বাঙ্গালা সরকার বর্গাজমির মালিক- 
দিগকে আপাততঃ এই বিষয়ে রেহাই দেওয়াই সঙ্গত মনে রুরিয়া- 
ছেন। রাজস্ব বিভাগের মন্ত্রী বলিয়াছেন, বর্গা প্রথা অবলম্বন করিয়া 
এ প্রদেশের চাষী ও ভূম্যধিকারীদের ভিতর যে সম্পর্ক গড়িয়া উঠিয়াছে 
তাহা কৃষির দিক দিয়া: ক্ষতিকর না হুইয়া বরং সুফলপ্রদ হইয়াছে 
বলিয়াই অনেকের ধারণা। অবিলম্বে এই প্রথা বিলোপ করিতে 
গেলে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা ‘সম্পর্কে নানারপ গুরুতর সমস্তা 
স্থষ্টি হওয়ার আশঙ্কা আছে। কাজেই বর্গাজমির মালিকানা স্বত্ব 
সম্পর্কে গবর্ণমেন্ট বর্তমানে হস্তক্ষেপ না করাই সমীচীন মনে করিতে 
ছেন। ফ্রাউড কমিশনের রিপোর্টেও প্রথমে বর্গাজমি সম্পর্কে কোন 
হাতি না দেওয়ার জন্য সুপারিশ করা হইয়াছিল । বর্গাজমি বাবদ 
ভূম্যধিকারীদের প্রাপ্য অনেক স্থলেই পণ্য দ্বারা পরিশোধ করা 
হইয়া থাকে বলিয়া এবং সেই পাওনা অনেক স্থলে বেশী বলিয়া 
উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিয়া বর্গামির মালিকানা ্বত্ কিনিয়া লওয়ার 


. পক্ষে নানারূপ অসুবিধা রহিয়াছে। সেই কারণে কমিশন প্রথমে 
' বর্গাজজমি বাবদ ভূম্যধিকারীদের পাওনা বর্তমানের তুলনায় হাস 


করিবার ও সেই পাওন। টাকার হিসাবে নির্ধারিত করিবার নির্দেশ 
দিয়াছিলেন। বাঙ্গলা সরকার আপাততঃ বর্গামির স্বত্ব না কিনিয়া 
'কমিশনের, নির্দেশন্মত প্রথমে বর্গাজমি বারদ ভূম্যবিকারীদের পাওনা 
উপরোক্তভাবে বাধিয়! দেওয়ারই চেষ্টা করিবেন বলিয়! জানাইয়াছেন। 
তাহা ছাড়া বর্গ জমি সম্পর্কে চাষীদের শ্যায্য অধিকার মানিয়া লওয়া 


বিষয়ে ভীহারা আইনগত ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন বলিয়া 


জ্ঞাপন করিয়াছেন। জমিদারী ও তালুকদারী কিনিয়া লওয়ার 
পরীক্ষামূলক ব্যবস্থা সম্পর্কে গবর্ণমেন্ট যে কার্য্যনীতি অবলম্বন 
করিবেন তাহার প্রকৃত সুফল দেখা না যাওয়া পর্য্যস্ত বর্গাজমি সম্পর্কে 
এই শ্রেণীর ছোটখাট বিধিব্যবস্থায় হাত দেওয়া আমরা বর্তমান 
অবস্থায় অমুচিৎ বলিয়াই মনে. করি। - দেশের আর্থিক বিধিব্যবস্থা 
সম্পর্কে যে বিপর্য্যয়ের আশঙ্কায় গবর্ণমেণ্ট বর্তমানে বর্গাজমির 
মালিকানা স্বত্ব কিনিয়া লওয়া সম্পর্কে দ্বিধা সঙ্কোচ বোধ করিতেছেন 
সেই আশঙ্কার কথা ভাবিয়া বর্গাজমির স্বত্ব ও তৎবাবদ ভূম্বামীর প্রাপ্য 
সম্পর্কেও অদূর ভবিষ্যতে কোন অদল বদল করিতে না যাওয়া 
৬১০০০০5 বর্গা্মির সহিত এ প্রদেশের অগণিত _' 

রন রঃ 








জীবন বীমা সম্বন্ধে যতদুর জান! যায় তাহাতে ষোড়শ শতাব্দীর 


শেষ ভাগে ইহা প্রথম ইংলণ্ডে প্রবর্তিত হয় । তখন হইতেই ইউরোপে 


বীমার কাজ নানা প্রকারে বাড়িতে থাকে । ক্রমে ইউরোপ ও 
আমেরিকায় জীবন বীমার সঙ্গে অন্তান্ত শ্রেণীর বীমীও প্রচলিত হয়। 
উক্ত দেশসমূহের উপযুক্তরূপ' বীমা না করিয়াই এখন আর লোকে 
'' ব্যবসা বাণিজ্যে হাত দেয় না। ব্যবসাতে নানা বিপদ রহিয়াছে। 
যেখানে . একাধিক লোকের ' মূলধনে: ব্যবসায়. ঘটিত সেখানে খুব 
সতর্কতার সহিত ব্যবসা চালাইতে হয়। ইউরোপ ও আমেরিকা 
হইতে ভিন্ন ভিন্ন দেশে জাহাজ ভর্ত্তি করিয়া সমুদ্রপথে বাণিজ্য অব্য 
পাঠান হইয়া থাকে। দেই সব ব্যবসাতে সব সময়ই বিপদের 
সম্ভাবনা থাকে । কাজেই সম্ভাবিত 'বিপদ এড়াইবার জন্ঠ ব্যবসা 


প্রতিষ্ঠানগুলি র্ববপ্রথমেই বীমার আশ্রয় গ্রহণ করে। এই সব 


কারশেই উরোপ ও আমেরিকা প্রভৃতি দেশে ব্যবসা,. বাণিজ্য বৃদ্ধির : 
সঙ্গে সর্বপ্রকার বীমারও যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে 

উক্ত দেশসমূহে নানা শ্রেণীর এরূপ বীমা 'প্রসার লাভ করিয়াছে ' 
যে, অনেক স্থলে গৃহপালিত পশুর বীমা সম্বন্ধেও ব্যবস্থা হইয়াছে। 
এই সম্বন্ধে “আিক জগতে” ২১ বার লেখ! ও সমালোচনা হইয়াছে। 
কৃষককুল তাহাদের আকষ্মিক বিপদ হইতে হাতে রক্ষা পায় এই 
ধরণের বীমার 'তাহাই প্রধান উদ্দেশ্য । | 
'_ ভারতবর্ষে, বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চালিত জীবন EE EE 
খুব বেশী দিন হইতে হয় নাই। এদেশে প্রভিডেন্ট বীমাও প্রবত্তিত 
হইয়াছে অন্তাম্য দেশের তুলনায় অনেক 'পরেণ প্রভিডেন্ট বীমাতে 
কোন এক ব্যক্তি ₹** টাকার বেশী বীমা করিতে পারেন 'না। 
অবশ্য বীমার টাকা পাওয়ার সময় লাভ সহ €০*২ টাকার বেশী 
পাইতে পারেন'। এদেশের শ্রভিডেন্ট বীমা 'কোম্প্ানীগুলি প্রথম 
অবস্থায় নানা কারণে সিদ্ধি লাভ করিতে পারে 'নাই। পরিচীলক- 
গণের অসাধুতা যে সব ক্ষেত্রে অকৃতকাধধ্যতার জন্য দায়ী তাহা 'নহে।' 
প্রভিডেন্ট বীম! প্রতিষ্ঠানগ্ুলি, ঠিক বৈজ্ঞানিক 'প্রণালীতে "চালু না 
হওয়ায় 'এং গবর্ণমেপ্টের এই দিকে বিশেষ লক্ষ্য না থাকায় প্রায়ই 
'কোম্পানীগুলি সফলতা 'লাভ করিতে পারে নাই! | 

১৯১২ 'সালে প্রভিডেন্ট বীমা সম্বন্ধে 'আইন পাশ হয়। 'কিন্ত 
এই আইন সত্বেও প্রভিডেন্ট বীমা কোম্পানীগুলি প্রথম প্রথম দেশের 
লোকের 'তেমন'সাহায্য 'বা সহানুভূতি পাগ 'নাই। “তাহার “কারণ 


এই যে আইন সত্বেও প্রভিডেন্ট বীমা কোম্পানী পরিচালনায় প্রথম ' 


প্রথম 'দেশে অনেক পরিমাণে অসাধুতা 'লক্ষিত হইয়াছিল।। ' বীমা 
পরিচালকদের অসাধুতা ও 'অকৃতকার্য্যতার সঙ্গে সঙ্গে 'অনেক 
টাকা অপচয়ঙ হইয়াছিল। এক্ষণে সেই শ্রেণীর 'অব্যবস্থা বছল 
পরিমাণে দূর হইয়াছে এবং 'লোকের 'মন হইতে ‘প্রভিডেন্ট বীমা 


কোম্পানী সম্বন্ধে স্বণীর ভাব ধীরে ধীরে বিদুরিত হওয়ার লক্ষণ দেখা, 


বে 

' ১৯১২ 'সালের' ' বীমা সম্বন্ধীয় a জনস্বার্থ রক্ষার দিক 
দিয়া যথোপযুক্ত 'হয় 'নাই বলিয়া 'এঁ ' 'আইন সংশোধন ‘সম্পর্কে 
(দেশে আন্দোলন সুরু'হইয়াছিল'। ফলে গবর্ষমেন্ট বীমা কোম্পানী- 
খুলি পরিচালনা জনস্বার্থের দিক হইতে, নিরাপদ ও দোষমুক্ত 


৬ ্ 
। 
/ 





করিবার জন্য ১৯৩৮ সালে একটি নূতন বীমা আইন পাশ করিবার 
ব্যবস্থা করেন। এই আইনটি ১৯৩৯ সাল হইতে দেশে প্রচলিত 
'হইয়্াছে। এই আইনে প্রভিডেন্ট, কোম্পানীর কাধ্য পরিচালনা 
সম্পর্কে কতকগুলি কড়াকড়ি বিধান পরিকল্পিত হইয়াছে । . যে মবব 
কোম্পানী সেই সব বিধান মানিয়া চলিবে ভাহারাই শুধু গবর্ণমেন্ট 
কর্তৃক অন্থমোদিত হইবে, অন্তথায় ব্যবসা চাঁলাইতে পারিবেন ॥ 
বর্তমীনে উল্লিখিত আইন অনুযায়ী প্রভিডেন্ট বীমা কোম্পানীসমূহের 
কাজ নিয়ন্ত্রিত হওয়াতে উ্হারা ক্রমেই লোকের বিশ্বাসভাজন : 
হইতেছে। 'প্রভিডে্ট বীমা কোম্পামীগুলি নৃতন আইনের অধীনে 
কাজ করাতে সমাজ সেবার যথেষ্ট সুযোগ পাইয়াছে.। দেশের 'লোকও 
উহাদের কারধ্যঘবারা যথেষ্ট উপকৃত হুইতেছে। 


আমাদের দেশে 'লোকের আয় সাধারণতঃ ' যেরূপ কম তাহাতে 
অনেকের পক্ষেই উচ্চাঙ্গের জীবন বীমা করিবার সুযোগ হয় না 
_যীহাদের আয় স্বল্প (যেমূন যাহারা কলকারখানায় অথবা অন্তান্ 
প্রতিষ্ঠানে সামান্য মাহিনায় কাজ করেন ) তাহাদের পক্ষে প্রভিডেন্ট 
বীমার আশ্রয় নেওয়! ছাড়া উপায় থাকে না। অনেক প্রতিষ্ঠানেই 
' কর্মচারী দিগকে বার্ধক্যভাতা বা পেন্সন দেওয়ার রীতি নাই। বার্ধক্য 
হেতু বা অন্য, কোন কারণে কর্মচারীরা কার্ধ্ে, অপারগ হইলে 
তাহাদিগকে এককালীন কিছু টাকা দেওয়ারও ব্যবস্থা নাই। ফলে 
বার্ধক্য হেতু বা অন্য কোন কারণে রোজগারে অপরাগ/হইলে তাহাদের 
‘অশেষ কষ্টের কারণ দেখা দেয়। তাহাতে সমাজ জীবনেই যথেষ্ট | 
অকল্যাণ সূচিত হয়। | 


EE EE জিনা 
পরিজনকে অনেকভাবে সহায়তা করিতে পারে। কোন উপার্জনশীল ' 
লোকের মৃত্যু:হইলে প্রভিডেন্ট বীমা।কোম্পানী হইতে যে টাকা পাওয়া : 
“যায় তাহাতে পরিবারের লোক আকম্মিক বিপদ হইতে রক্ষা পায়৷: 
এদিকে উপযুক্ত'পরিমাণ 'ঘর্ঘ নিয়োগ করিলে তাহাতে :যে রেবল 
তাহাদের স্বকীয় রুল্যাণের পথই প্রশস্ত হইবে তাহা নহে; উহাতে : 
দেশের 'ধনসম্পরদ বুদ্ধির পক্ষেও প্রকারান্তরে যথেষ্ট সহায়তা .করা 
হইবে। ' পলিসির প্রিমিয়াম মারফতে দেশের বিচ্ছিন্ন অর্থ রীমা 
প্রতিষ্ঠানসমূহে কেন্দ্রীভূত হইবে। সে কেন্দ্রীভূত অর্থ কতক পরিমাপে 
শিল্প ব্যরসায়ের উন্নতিতে নিয়োগ -করিয়ণ দেশের আর্থিক প্রগতি সাধন. 
করা যাইবে । ছুঃখের বিষয় ধাহাদের বীমা: করিবার মত অর্থ-সঙ্গতি 
রহিয়াছে, ভাহার।'কি উচ্চাঙ্গের জীবন বীমা, কি প্রভিডেন্ট বীমা,.কোন 
দিকেই এখনও যথোপযুক্ত মনোযোগ. দিতেছেন .না। এইরূপ 
অরস্থা দেশের, আর্থিক, ও সামাজিক উন্নতির পরিপোষক নহে! 
এদেশের উপার্জ্জনশীল ব্যক্তিরা প্রত্যেকেই তাহাদের সাধ্যাহুরূপ 
জীবন বীমা কিংবা -প্রভিডেন্ট 'বীমা, -করিতে প্রারেন। ভবিষ্যৎ 
সঞ্চয়ের জন্য. এবং পরিরার পরিজনের সংস্থানের জন্ড তাহা করা খুরই . 
সঙগত-। 'শ্রুভিডে্ট, বীমা সল্প আয়বিশিষ্ট লোকদের পক্ষে “সর্ব্থা 
উপযোগী । .শ্রই.শ্রেনীরবীমার-সার্থকতা সম্পর্কে ঘাঁধারণকে “লক্জাগ্ন 
করিয়া তুলিরার “জন্য ভি বম পানী হে 
দেশে উপযুক্ত প্রচারকার্য্য সুরু হওয়া প্রয়োজন. j 


কি 


২২শে মার্চ, ১৯৪৩ ] আর্থিক জগৎ । ৮২৯ 


(জমিদারী প্রথা বিলোপের সিদ্ধান্ত ) আমরা মনে করি না। আমাদের যাহা কিছু সন্দেহ ও আশঙ্কা 
দরিদ্র মধ্যবিত্তের স্বার্থ ওতপ্রোতভাবে জড়িত রহিয়াছে.।: উপযুক্ত! তাহা গুরপৃমেন্টের আস্তরিকত! ও সফলের দৃঢ়তা নিয়া। নানা কারণে 
সময় ও সুদিন না আসা পর্য্যন্ত এদিকে কোন রকম হস্তক্ষেপ করিতে] বাঙ্গলার- মন্ত্রিমগুলীর সমক্ষে দুদ্দিনের ছায়া ঘনাইয়া আসিয়াছে। 
যাওয়া সঙ্গত হইবে না বলিয়াই আমাদের ধারণা। বাঙ্গলার লোকদের অন্ন বস্ত্র সমস্তার কোন কুলকিনারা করিদুত 

এ প্রদেশের প্রজাস্বত্ব আইন যেভাবে প্রজাদের অনুকূলে বারবার না পারিয়া ব্যবস্থা পয়িষদে বিরোধী দলের. আক্রমণে তাহার! 
সংশোধন কর! হইতেছে এবং প্রজাদের নিকট হইতে রীতিমত খাজানা বিপর্যস্ত হইতেছেন।' সাধারণের সমক্ষেও এ কারণে তাহাদের 
আদায় করা ক্রমেই ধেরূপ দুঃসাধ্য হইয়া পড়িতেছে তাহাতে পক্ষে মুখ দেখান কঠিন হইয়া দাড়াইতেছে। কাহারও কাহারও 
জমিদারী ও তালুকদারী পরিচালন! করা কাহারও নিকট এখন আর ধারণা এই ছুঃদময়ে নূতন করিয়া জনপ্রিয় হইবার ফিকিরেই 
বড় একটা লাভের ব্যাপার বলিয়া মনে হইতেছে না। জমিদারী “ও ' মন্ত্রিমগুলী ফ্লাউড কমিশনের সুপারিশ গ্রহণ করিয়া জমিদারী খাসের . 
'তান্গুকদারীর উপযুক্ত মূল্য পাইলে অনেকেই বর্তমানে তাহা বিকাইয়া! একটা কার্ধ্যনীতি ঘোষণা করিয়াছেন। এই ধারণা রুতদুর সত্য তাহা 
‘দিতে প্রন্তত। বাঙলার জমিদারদের মুখপাত্র হিসাবে কেহ কেহ আমরা জানি না। তবে জমিদারী কিনিয়া লওয়ার বর্ত্লান পরি- 
,প্রকাশ্তভাবে দেই অভিমত জ্ঞাপনও করিয়াছেন । জমিদারী কিনিয়া কল্পনা সম্পর্কে রাজস্ব মন্ত্রীর বক্তৃতা পাঠ করিয়া আমরা উহা সত্বর 
ওয়ার বর্তমান কার্য্যনীতি গ্রহণ করিতে গিয়া বাঙ্গলা সরকার যথোচিতভাবে কার্ধ্যে প্রযুক্ত হওয়ার তেমন কোন আশা. দেখিতেছি 
বর্তমানে তৎবাবদ-উপযুক্ত মূল্য-দেওয়ার কথাটাও ভালভাবে বিবেচনা না। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বিলোপ করিয়া নূতন রাজস্ব ব্যবস্থা 
-করিয়াছেন--ইহ! সুখের বিষয়। জমিদারীসঘূহ ' কিনিয়া’ লওয়া প্রবর্তন করিতে হইলে আইন প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা" আছে তাহা 
হইলে ততবাবদ কিরূপ মূল্য দেওয়া সঙ্গত সে সম্পর্কে ফ্লাউড মানি, “সেন্ট দেশের ভূমি স্বত্ব সম্পর্কে নূতন করিয়া জরীপ কার্ধ্য 
কমিশনের বিভিন্ন সদস্ত বিরূপ প্রস্তাব করিয়াছিলেন! শেষ পরিচালনার আবশ্যকতাও আমরা অস্বীকার করি না। কিন্তু সেই 
পর্য্যন্ত অধিকাংশ স্ক্তের মতে জমিদারীর নিট লাভ বরাদ্দ করিয়া ধরণের কাজ সমস্তই ভবিষ্যতের জন্য ফেলিয়া রাখিলে আসল “লক্ষ্য 
'দৃশগুণ মূল্য দিয়া তাহা কিনিয়া লওয়ার সিদ্ধান্তই গৃহীত হইয়াছিল ও টা রা 

নিবি ষদের অধিবেশনে বস্ত 
is কমিশন, জানাইয়ছিলেন যে ALLO Ee 3 উত্থাপন করিয়া তৎপর তাহারা একটি. জিলার সরা 
‘হইতে পনর গুণ মুল্য দেওয়। হইলেও তাহাতে তাহাদের আপত্তির মূলকভাবে জমিদারী খাসের কাধ্যনীতি অনুসরণ করিবেন । “সেই 
কারণ নাই ৷. [রণ নাই ।...বাঙ্গলা সরকার কমিশনের নির্দেশ অগ্যায়ী যথাসম্ভর জিলাটির নাম .তিনি গোপন করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহ! ফরিদপুর 
বেশী হারেই জমিদারদিগকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। বলিয়াই প্রকাশ -পাইয়াছে। ফরিদপুর জেলায় সম্প্রতি জরীপ- 
স্থির করিয়াছেন, তাঁহারা প্রথমে সরকারী বিচার বিভাগ হইতে কাধ্য চালান হইতেছে বলিয়া এবং উহার এলাকা অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ' 


' বলিয়াই হয়ত গবৰ্ণমেণ্ট এই জেলাতেই সর্বপ্রথম পরীক্ষামূলক কার্য্য : 
‘লোক নিয়োগ করিয়া একটি ্রাইব্যুন্তাল গঠন করিবেন. প্রত্যেক ভূমি সুরু করিবার কথা ভাবিতেছেন। ভবিষ্যতে আইন প্রণয়ন ও জরীপ 


‘ত্বত্বের 'প্রকৃতি ও লাভালাভ স্বতম্ত্রভাবে বিবেচনা করিয়া উক্ত কাৰ্য্য সমাধার সঙ্কল্প, তদুপরি পূরীক্ষামূলকতারে কার্য্যনীতি : 
'ট্রাইব্যুন্যাল'যে মত প্রকাশ করিবেন তদমুযায়ী.নিট আয়ের দশ গুণ পরিকল্পনা ; কান্তেই জমিদারী খাসের প্রস্তাব কবে পর্যন্ত যে নি 
হইতে পনর গুণ ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইবে । জমিদারদের স্বার্থের দিক পরিণত হইবে ১৮75 করিয়া উঠিতে পারিতেছি না। 
| খুব সঙ্গত হইবে এবং তাহারা ইহা মানিয়া লইতে . এ প্রদেশে জনকল্যাণমূলক 'বাধব্যবস্থা অবলম্বনের ব্যাপারে লোকে 
Eb 5 তবে সাকুল্য টাকা নগদে : গতিনিয়ত আমলাতানিক দীর্ঘসূত্রতার বে.পরিচয় পাইতেছে তাহাতে 
সরকারী সদিচ্ছা ও-প্রতিশ্রতিতে আর তাহাদের বিশ্বাস নাই । নিছক 
০ (এককালীন) না কিস্তিবন্দী হারে পরিশোধ করা হইবে রাজন্য আশা ভরসার'বদলে তাহারা গবর্ণমেন্টের নিকট হতে প্রকৃত ভার 
‘বিভাগের মন্ত্রীর বক্তৃতায় তাহা কিছুই প্রকাশ পায় নাই। ক্লাউড কমি- প্রত্যাশা করে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বিলোপ করিয়া গবর্গমেণ্ট ,জন- 
শন. একসঙ্গে এ প্রদেশের সমস্ত জমিদারী কিনিয়া লইয়া জমিদারদের কল্যাণের ভিত্তিতে আদর্শ রাজন্ব ব্যবস্থা গড়িয়া তোলা' যখন 
-পাঁওনা অনুযায়ী তাহাদিগকে ৬০ বৎসরের মেয়াদী 'খণপত্র প্রদান প্রয়োজন বোধ করিতেছেন এবং সে সম্পর্কে জনসাধারণের-সমর্থনও 
করিবার নির্দেশ দিয়াছিলেন। দীর্ঘদিনে টাকা পরিশোধের সেই ৮ সাধনে আস্তরিকভারে 

'নীতি ভূম্যধিকারীদের মনঃপূত হয়'নাই। এক সঙ্গে সমস্ত জমিদারী টা ৃ । 

‘কিনিয়া লওয়ার কার্য্যনীতি অবলম্বন না করিয়া গবর্ণমেন্ট যখন ক্রমে | 
ক্রমে এক এক এলাকার জমিদারী স্বত্ব খাস করিবার সঙ্কল্প করিয়া 3 
{ছেন তখন নগদ সাকুল্য টাকা পরিশোধ করিয়া দেওয়া তাহাদের ! 
পক্ষে কঠিন হইবে না বলিয়া আমাদের ধারণা । এককালীনভাবে i 
সমস্ত টাকা পাওয়া ভূম্যধিকারীদের পক্ষে সুবিধাজনক। সেই ॥ 
হিসাবে তাঁহারা তাহাদের পাওনা পরিশোধ সম্পর্কে এই 'নীতি মা 
অবলম্বনের বন্য 'অবশ্ঠাই দাবী করিতে পারেন। গবর্ণমেণ্টের পক্ষে '! 





লাস 

















হেড অফিস_৩নৎ ম্যাল্গো লেন, কলিক্লাতা। 
না |  শাখালমুহ-শিমলিয়া; নীলফামারী, মনেদিলী-, 
কু 


বিষয় তাহাদের “মনোভাব হিস খোলাখুলিভাখে ব্যক্ত করা. ্ পুর, ঢাকা ও নারায়পপ্রঞ্জ ৷ 


ঙ্গত। পুরী শাখা ক্বোলা হইয়াছে। 


যাহা হউক, জমিদারী, ক্রয়ের বর্তমান 'পরিকল্পনাটি যেভাবে | .  জলপাইগুরী, রহুরম্পুর ও বালেশ্বর ' 


“গবর্ণমেন্ট উপস্থিত (করিয়াছেন তাহাতে উহার বিরুদ্ধে আমাদের |: ৪5৮ চু 
বিশেষ কিছু ব্রার নাই। “দেশের জমিদার ও. দেশের/জনসাধারণের নী: চাটা কে কাজিলাদ,এ০এ | 


{দিক হইতেও উহার বিরুদ্ধে তেমন "কোন আপত্তি উঠিবে বলিয়া : লে 





0 


ক 


কর্পোরেশন তহবিলের ঘাটতি পুরণ সমস্তা 
' কলিকাতা কর্পোরেশনের - ১৯৪৩-৪৪ সালের বাজেট স্পেশাল কমিটি 
সম্প্রতি ' কর্পোরেশনের বাজেট সম্পর্কে এরূপ প্রস্তাব জানাইয়াছেন, যে, 
কলিকাতা সহরের বিভিন্ন শ্রেণীর প্রমোদাগারসনূহ হইতে প্রাপ্ত প্রমোদ- 
করের একটি স্কায়নদত অংশ কলিকাতা কর্পোরেশনকে গবর্ণমেপ্টের দেওয়া 





ন SEE সমস্যা 
গত ১৭ই মার্চ বলীয ব্যবস্থা পরিষদে কুইনাইুন সরবরাহের দাবী সম্পর্কে 
আবগারী বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী শ্রীযুক্ত উপেজ্জনাথ বর্ণ জানান যে, 
বাজল! সরকার এই প্রদেশে সোভিয়েট ধুজরাষ্ট্রের অহুস্থত পন্থায় প্রান্থ 
৭ শত একর জমিতে সিন্‌কোনা বৃক্ষের চাবাবাদের আয়োজন করিয়াছেন? 


উচিত। উত্ত কমিটি আরও সুপারিশ করেন যে, কর্পোরেশন এলাকার আগামী ১৯৪৪ সালের শেষ ভাগে উক্ত পরিকল্পনা অন্থসারে পূর্ণ উ্ভমে। 
সামরিক যানবাহনসমুহের যাতায়াতে রাস্তার ক্ষয়ক্ষতি হয় :বলিয়া, ভারত কার্য আরম্ভ- হুইয়া সাফল্য অর্জন করা যাইবে বলিয়া আশা করা যায় 
সরকার যাহাতে কলিকাতা. কর্পোরেশনকে “রাস্তাঘাট রেরামত বাবদ শ্রীযুক্ত বর্ণ অতঃপর জানান যে, বাঙ্গলায় প্রতি বৎসর ৪৫ হইতে ৫* হাজার; 
১৯৪২-৪৩ সাল হইতে হিসাব করিয়া বৎসরে অন্ততঃ ৬৪ লক্ষ €* হাজার টাকা পাউণ্ড পরিমিত কুইনাইন উৎপন্ন হয়। কিন্তু বাঙ্গলা দেশে সাধারণ সময়ে 
সাহায্য মণ্চুর করেন সেইওন্ত বাদল! সরকারের মারফৎ কেন্দ্রীয় সরকারকে ' কুইনাইনের গড়পড়তা বাৎসরিক প্রয়োজনের পরিমাণ ৯৫ হাজার পাউণ্ড। 
অনুরোধ করা অত্যাবশ্তক। উপরোক্ত প্রস্তাব সুইটি কার্যে পরিণত বিভিন্ন প্রদেশে কুইনাইনের পরিমাণ নিধি রিনি উদ তত 
করিতে পারিলে* উহার দ্বারা কর্পোরেশন তহবিলের ঘাটতি *বহুলাংশে সরকারের উভোগে দিল্লীতে যে বৈঠক হইয়াছিল তাহাতে ভারত সরকার 
পুরণ করা যাইবে বলিয়া অভিমত প্রকাশ করা হইয়াছে। উক্ত কমিটি বাঙলা দেশে স্বাভাবিক চাহিদার শতকরা ৭ ভাগ কুইনাইন পাইবেন বলিয়া 
কর্পেঠুরেশনের শাসনসংক্রান্ ব্যয় হাস করিবার জন্তও কতকগুলি হুপারিশ স্থির সিদ্ধান্ত করা হুইয়াছে। আবগারী বিভাগের মন্ত্রী আরও জানান যে, 
করিয়াছেন। কয়েকটি বিভাগ (ডিপার্টমেন্ট) উঠাইয়া দিবারও প্রস্তাব করা বাঙলার বিভিন্ন অঞ্চলে নির্দিষ্ট দোকানসমূছে কুইনাইন বণ্টনের জন্ত বালা 
.হইয়াছে। বর্তমানে কোন নূতন নির্মাপকার্য্যে হাত না দেওয়া এবং সরকার প্রথম দফায় গত ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে & হাজার পাউণ্ড, দ্বিতীয় 
বিজ্ডিং ও শিক্ষা বিভাগের কিছু কিছু কর্মচারীকে অন্ত কোন ক্ষেত্রে কার্যে দৃফায় গত ১১৯ ফেব্রুয়ারী ৩ শত ৯৬ পাউও ও তৃতীর দফায় গত ১৯শে 
নিযুক্ত করা যায় কি না তথিবয়ে পরীক্ষা করার জঙ্তও কমিটি এক সুপারিশ ফেব্রুয়ারী ১২ হাজার ৮৭৬ পাউণ্ড কুইনাইন বিভিন্ন জেলার ভারপ্রাপ্ত 
জানাইয়াছেন। | 

PETE ভারত ও রবটেন সরকারী কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। সর্বশেষে শ্রীযুক্ত বর্ম্মপ' 


বলেন যে, সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গবর্ণমেণ্ট ভারত সরকারকে ৮০ হাজার" 
গত ১১ই মার্ড কেন্দ্রীয় পরিষদে ফাইনান্স বিলের প্রথম দফার আলোচনা- পাউণ্ড এটিবিন সরবরাহ করিতে পরস্তত আছেন বলিয়া. জানাইয়াছেন। 
কালে বিঃ যমুনাদাল যেটা বলেন যে, অত্যাবপ্তক দ্রব্যাদির মূল্য ইংলঙ্ডে যে ' 


আত্তর্জ্জাতিক চা-চুক্তির মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব 
স্থলে প্রাক্যুদ্ধ কালের তুলনায় শতকরা ২৯২ টাকা মাত্র বৃদ্ধি পাইয়াছে, এ ৮১১১৮ 
রহিয়াছে তাহার মেয়াদ যুদ্ধকাল ও. যুদ্ধের পরে আরও ছুই বৎসর কাল' 
পর্য্যন্ত বজায় রাখিবার জন্য আন্তর্জাতিক চা-কমিটি এক সুপারিশ করায় 
‘ভারত সরকারের বাণিজ্য বিভাগের জয়েন্ট সেক্রেটারী মিঃ টি এস পিলাই 


: ' সেই স্থলে ভারতে অত্যাবস্তুক দ্রব্যাদি 'ুল্য শতকরা OE হইতে 


২০৭৯ টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
সিন্ধুতে দিয়াশলাইএর ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ ডি 
' সিদ্ধ প্রদেশে পারিবারিক প্রয়োজনে নির্দিষ্ট পরিমাণ দিয়াশলাইএর' 









! কপিকাতা ব্রাঞ্চ £ ১ ও ২ ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, নর্টন বিজ্ডিংস : : 


[| অন্যান্ড শাখ!--বেজল, বিহার, উড়িস্যা, আসাম ও মধ্যপ্রদেশের |! 


ৰ প্রধান প্রধান ব্যবসা কেজ্ঞোে। . মি 
ঘর পে অফিস £ ইছা পুরা! (টাকা) ££ এজেল্সি-_বন্দে, দিল্লী, মাদ্রোজ। পি 
{টেলিগ্রাম ম্যানেজিং ডিরেক্টর_ . টেলিফোন_' টি 


| “রেণবো” কলিকাতা, মি 


১৯৩৮ সালের চা নিয়ন্ত্রণ আদেশ সংশোধনকলে গত ১৭ই মার্চ কেন্্রীয় 


অধিক ব্যবহার যাহাতে না হইতে পারে তহুদেন্তে এক ব্যবস্থা প্রবর্তনের - পরিষদে একটি বিল উত্থাপন করিয়াছেন। 
সিদ্ধান্ত গৃহীত হুইয়াছে। প্রত্যেক প্রিবারকে প্রতি মাসে চারখানি করিয়া সপ এ EE ER EN ১১১৯ 
কুপন দেওয়া হহবে এবং একখানি কুপনে চারিটি করিয়া দিয়াশলাইএর K 
বান্ প পাওয়া পট | রর 





 ইষ্টাণুচড 


স্থাপিত-_১৯৩১ | - 
' হেড অফিস--ভবানীপুর, কলিকাতা । 


ফোনঃ ক্যাল £ ৬৫৭৯, 
। ৰড়বাভ্জার £ ২০৪, হান ফোন £ বি, বি, ২২০৪, 








- ২২শে মার্চ, ১৯৪৩ ] আর্থিক জগৎ | ৮৩১ 
855১1157588 দরীর MIME NE 855 TEE ৃ 


_ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে খান্াতাবের আশঙ্কা বাঙ্গলায় EE নিনের আয়োজন 

“সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কৃবি-প্রধান ষ্টেটসমূহের গবর্ণরদের এক বাঙলার বহুসংখ্যক ব্যবসায়ী ভাগলপুর জেলা হইতে চাউল রপ্তানীর 
আলোচনা-বৈঠকে এইরূপ শঙ্কা প্রকাশ করা হইয়াছে যে, বর্তমান অবস্থা চেষ্টা করিতেছেন বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। এই কারণে ভাগলপুরে 
. ঘুর করিবার" জস্ক গবর্ণমেণ্ট অনতিবিলম্বে যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বন না করিপৌ চাউলের মূল্য অত্যধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়া প্রকাশ । ভাগলপুরের জেল! 
আমেরিকায় খাগাভাব . দেখা দিবে। গবর্ণর গ্রীণ বলেন, “আদ হইতে ম্যাজিষ্ট্রেট ও অন্তান্ত জেলার ম্যাজিস্্রেটগণ খাভসঙ্কট' দূর করিবার সত, 
পনের “দিবসের মধ্যে আমেরিকায় দারুণ কৃষি-সঙ্কট দেখা দিবে আমি যদি বিশেষভাবে চেষ্টা করিতেছেন এবং বিহার প্রদেশ: হইতে .বাহিরে চাউল 
এখন এমন কথা বলি তাহাতে কেহ বিস্মিত হইবেন না। কিন্তু সঙ্কট দূর রপ্তানী নিয়ন্ত্রণের জন্ত ব্যবস্থা অবলম্বন. করিতেছেন। প্রকাশ, রেলপথ, » 
করিবার নিশ্চিত উপায় রহিয়াছে এবং 8৪ উহার আশ্রয় লইতে হইবে।” হাটাপথ ও জলপথে চাউল রপ্তানী সম্পর্কে গবর্ণমেন্ট কড়া নজর. রাখিয়াছেন। 
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ভে ‘রেশন কার্ড প্রবর্তনের প্রস্তাব 
‘ভারত সরকারের বাণিজ্য বিভাগের সেক্রেটারী মিঃ এন আর পিল্লাই 


সংবাদপত্র মুদ্রণোপযোগী কাগজের বিক্রেতা ও আমদানীকারীদের | 
" প্রতিনিধিগণের সহিত সংবাদপত্র সম্পর্কে কাগজ বণ্টন ও “রেশন কার্ড প্রথা | 


(মাধ! পিছু বরাদ্দ) প্রবর্তনের উপযোগিতার বিষয় আলোচনা করেন। 


১ প্রধান প্রধান বিষয় সম্পর্কে উভয়পক্ষই একমত হইয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। 
এই পরিকল্পনা অন্থসারে বিভিন্ন সংবাদপত্রকে “রেশন কার্ড” দেওয়া .হুইবে। | 
তাহারা এই কার্ডের সাহায্যে, ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে কাগজ লইবেন। | 


ভবিষ্যতে সংবাদপত্রের জন্ত “যে সব কাগজ আমদানী হইবে গবর্ণমেন্ট- 


অনুমোদিত ব্যবসায়ীদের, মারফৎ সে সমস্ত কাগজ, সংবাদপত্রসমূকে বণ্টন | 
করিয়া দেওয়া হইবে। বর্তমানে ব্যবসায়ীদের কাছে সংবাদপত্র মুদ্রপের 
বে কাগজ মজুদ আছে, গবর্ণমেণ্ট তাহার হিসাব সংগ্রহ করিতেছেন। উক্ত {) 
প্রকার মজুদ কাগজের সংগৃহীত হিসাব অনুসারে সংবাদপর্রশুলিকে 'রেশন' || 


কার্ড” দেওয়া হইবে! 
লগ শিল্পের সুবিধা দান প্রস্তাব 


গত ১১ই মার্চ বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় বাঙ্গলা দেশে লবণ" শিল্পের |) 
প্রসারে সর্বপ্রকার খুঁযোঠ-হুবিধা দেওয়ার অন্ত ভারত সরকারকে শ্মুরোধ | 
করিয়া, এক দরখাস্ত প্রেরণের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। লবণ শিল্পের এই ছি 


প্রস্তাব গ্রাসঙ্গে আবগাঁরী বিভাগের মন শ্রীযুক্ত উপেন্্রনাথ বর্ণ বলেন যে, 


২৪ পরগপার সমুদ্রোপকুলবর্তা অঞ্চলে চালু করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। 


এই: বিষয়ে ভারত সরকারও লবণ সংক্রান্ত আইনের, কড়াকড়ি শিথিল ॥ 
করিয়াছেন। বৃহৎ ব্যবসায় হিসাবে লবণ প্রস্তুতের এক পরিকল্পনার বিষয় রি 


বাজলা সরকার বর্তমানকালে বিবেচনা করিতেছেন। 0 রর 
চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বিলোপের, উদ্যোগ আয়োজন 


_ আর্থিক জগৎ 


/ রি দা এবং 
সম্প্রতি গবর্ণমেন্ট কুটির শিল্প হিসাবে. লবণ প্রস্তুতের ব্যবসায় মেদিনীপুর ও | বাঙ্গলা এবং আসাম প্রদেশের উল্লেখযোগ্য ব্যবসা কেন্দ্রসমূহে 


[ ২২শে মার্চ, ১৯৪৩ 








(রত ঞ্ি রা াপিত-১৯২২ সালে ll 
বাঙ্গালী কর্তৃক পরিচালিত বৃহত্তম ব্যাস 








5 ৩,৫০,*০,*০০ টাকার অধিক ' 
জি 8,০০,০০ ১০°০২ টাকার অধিক 
(১৯৪৩ সালের ১৫ই জামুয়ারী পর্য্যন্ত ) { 

কলিকাতা অফিসসমূহের ঠিকানা $= ..' 
৪নং ক্লাইভ ষ্ট্ৰীট, ১৩৯াকি, রসা রোড, . || 
২২৫, কর্ণওয়ালিস ষ্টরী, ৯৯৯, কর্ণওয়ালিস ষ্টীট, টি 


গত ওরা ফেব্রুয়ারী তারিখে পাটিনা শাখা খোজা হইয়াছে। 











ব্যাঙ্কের অন্তান্য শাখা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। 
৷ ম্যানেজিং ডিরেক্টর £- 
' ডাঃ এস, বি, দত, এস-এ, বি-এল, 
পি, এইচ, ডি, (ইকন) লগুন, বার-এট-ল। 








সম্প্রতি বাঙলা সরকার ফ্লাউড কমিশন বা ভূমি রাজশ্ব কমিশনের, == 


রিপোর্ট সম্পর্কে ব্বস্থ! পরিষদে তাহাদের স্থির সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিয়াছেন। 
পরিষদ মহলের এক সংবাদে প্রকাশ যে এই বৎসরের মধ্যেই চিরস্থায়ী 
বন্দোবস্ত বিলোপ সাধনের কাজ ' আরস্ত করা হইবে। ফরিদপুর জেলায় 
সর্বপ্রথম পরীক্ষামূলকভাবে কাধ্য গুরু হইবে। 
জরিপের কাজ'প্রায় সাঙ্গ হইয়া আসিয়াছে । অধিকস্ত এই জেলায় বিশেষ 
বড় জমিদার না, থাকায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের স্তায় শ্রতিহাসিক ব্যরস্থার 
বিলোঠী সাধনের পরীক্ষামূলক কাধ্যের পক্ষে ফরিদপুর একটি আদর্শ জেলা । 
পরিষদের আগামী অধিবেশনে ("সম্ভবতঃ আগামী মে মাসে) এই সম্পর্কে 
যথোপযুক্ত ব্যবস্থার শুন্ত প্রয়োজনীয় আইন পাশ করা হইবে। এই আইন 
পাশ হইলে ক্রমে ক্রমে সমগ্র বালা হইতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বিলুপ্ত 
করা হইবে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, এই ব্যবস্থা বাললায় যখন প্রথম 
প্রবর্তিত হয় তখন পর্য্যন্ত ইংরেগণের ভারত অধিকার সম্পূর্ণ হয় নাই। 


রি ET RT ON 


বন্দোবস্ত বলা হুইয়া থাকে। ৮. 


' ভারতে গম আমদ্বানীতে রূটেনের ব্যবসাদারী 
১৪ই মার্চ, তারিখের “রয়েজ উইকলি”. নামক পত্রিকায় প্রকাশ, 


ভারতবর্ষে অস্ট্রেলিয়ার সন্তা গম আসিতেছে শুনিয়া জনসাধারণ অনেকটা ' 


আস্বস্ত হইয়াছিল, কেননা সন্তা গমের আবির্ভাবে পাঞ্জাবের গম উৎপাদন- 
কারীরা গমের মূল্য কমাইতে বাধ্য হইবেন ; কিন্তু লোকে : এখন নিরাশ 
হইয়া পড়িয়াছে। এরূপ জানা গিয়াছে যে, অষ্ট্রেলিয়া হইতে ভারতে 
যে গম সরবরাছের ব্যবস্থা করা হইয়াছে খাস বৃটিশ সরকার উছা খরিদ 
করিয়া লইয়াছেন। বৃটিশ সরকার এ গমের অন্ত ভারত সরকার ভারতে, 
যে দরে গম 'ক্রয় করিয়া থাকেন সেই দর হাকিতেছেন। এই গমের 
কারবারে গ্রেট বৃটেনের শতকরা ৪০২ টাকা লাভ শ্নীড়াইবে বলিয়া অন্থমিত 
হুইয়াছে। সুতরাং ভারতের অসামরিক 'অনসাধারপ্রের নিকট গম যেরূপ 
ুর্দুল্য ছিল সেরূপ' হর্ুল্যই থাকিয়া যাইবে বলিয়! মনে হয়। 


৫ 
. 


ফরিদপুরে ইতিমধ্যে 











EE এবং ভবিস্য= 


<] এই ছুইটিকেই রক্ষা. করা 
| জীবন বীমার বৈশিষ্ট্য । 


1 শ্ৰীসসাক্কান্রী এবং এজন 
এই ছুই পক্ষকেই সৰ্ব্বোত্তম 
সথবিধা দেওয়া আমাদের বৈশিষ্ট্য । 


পি 


হাওড়। ইন্সিওরেন্দ 
৩০নৎ যাগ রোড, কলিকাতী।, 


২২শে মার্চ, ১৯৪৩ ].. আর্থিক জগৎ ৮৩৩ 


০ ৭ তাজ রতি 
ট্রাম কোম্পানীর কারবার ক্রয়ের প্রস্তাব ' --. ভারত সরকারের কাগজ ব্যবহার হ্রাস 

১৯৪৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে কলিকাতা ট্রামওয়ে কোম্পানী নয়াদিল্লীর সংবাদে প্রকাশ, ভারত ০ 
লিমিটেডের কারবারের বর্তমান চুক্তির মেয়াদ শেষ হইলে উক্ত কারবার যে পরিমাপ কাগজ ব্যবহৃত হইয়াছে তাহার শতকরা ৩০ হইতে, ৭৫ 
ইচ্ছান্ছসারে ক্রয় করার যে অধিকার কলিকাতা কর্পোরেশনের রহিয়াছে তাহা পর্য্যন্ত হ্রাস করার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ভাজি 
কার্যকরী করা হইবে কি না সেই বিষয় সম্পর্কে সমপ্রতি কলিকাতা কর্পো- হইত তাহা হইতে € হাজার টন কাগন হাস করা হইয়াছে। এতন্যতীত 
রেশনের এক বিশেষ সভায় আলোচনা হইয়া :বিয়াছে। আলোচনার ফলে 2৮2 1৮৯ টস 

এখনও কোন স্থির সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় নাই। শীই কর্পোরেশনের এক ও বড় আকারের খাম শতকরা ৭৫ ভাগ ও ৫* ভাগ এবং ব্লটিং কাগজ শতকরা 
ত তাচ ‘oo . ৪৩ ভাগ। 





AN PG WY 


এ সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ ও আবেদন পত্র 
পাওয়া যাবে বোম্বাই, কলিকাতা, দিল্লী ও 
মাদ্রাজের রিজার্ভ ব্যাঙ্কে, অন্যান্য স্থানের . 
ইল্পিরিয়েল, ব্যাক্কের শাখায়, এবং সমস্ত 
মরকারী ট্রেজারীতে । EE 





, ৮৩৪ 


গমের মুল্য নিয়ন্ত্রণে পাঞ্জাবের আপত্তি 
সম্প্রতি পাঞ্জাব ব্যবস্থা পরিষদে পাঞ্জাবের রাজ্য সচিব জানান যে, 
গমের মুল্য নিয়নণ ব্যবস্থার পুনঃ প্রবর্তন করার চেষ্টা করা হইলে পাঞ্জাব 
সরকার সকল শক্তি দিয়া উহাতে বাধা দিবেন! এরূপ না করিলে 


পাঞ্জাবের চাষীদের প্রতি ঘোর অবিচার করা হইবে ) গত বৎসর নিয়ন্ত্রিত. 
উস টাকায় গম বিক্রয় করিতে বাধ্য হইয়া চাষীরা ক্ষতিগ্রস্ত 


বোম্বাই তুলার বাজার সম্পর্কে অভিযোগ 

গত ১৭ই মার্চ কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে ফাইনান্স 'বিলের প্রথম দফার 
আলোচনা কালে ভারত সরকারের অর্থ-সচিব। স্তার জেরেমী রেইসম্যান 
বোস্বাইএর তুলার বাজারের, ব্যবসায়ীদিগের উদ্দেশে সতর্ক বানী উচ্চারণ 
_ করিয়াছেন। অর্থ-সচিব এইরূপ অভিযোগ করেন যে, কিছুকাল যাবৎ 
বোম্বাইএর তুলার বাবার যেরূপ অপকাধ্য করিতেছে সে রূপ গ্লানিকর 
ব্যাপার খুব কমই দৃষ্টিগোচর হয়। 
যাইতে থাকেন, তাহা, হইলে তাহাদিগকে দমন করিবার অন্য গবর্ণমেপ্ট 
কঠোর দণ্ড প্রদানের, পন্থা অন্থুসরণ করিবেন্ন। উক্ত ব্যবসায়ীর! দরিদ্রের 
জন) সত্তা দরে-বন্জ সরবরাহের ব্যাপারে বি্বশ্ব্ূপ হইয়াছেন বলিয়া অর্থ- 
সচিব অভিযোগ করেন] 


ভারতে মার্কিণ পিতার পন ব্রণ ব্যবস্থা 
ভপ্লিতবর্ষে বর্তমানে বহুসংখ্যক মার্কিন সৈন্যের অবস্থিতির দরুণ মার্কিন 
যুক্তরাষ্ট্রের কয়েকটি বিখ্যাত সাময়িক, পত্রিকা ভারতে পুনমূর্ত্রিত করিবার 
উদ্ভোগ চলিতেছে। প্রকাশ যে, মুদ্রণের জন্য প্রয়োজনীয় ছাঁচ ঢালাইএর 
কাগজ ( ম্যাটি,কশ ) বিমানযোগে ভারতে আনা হইবে এবং বোস্বাইএর 
: বিভিন্ন ছাপাখানায় ও সাময়িক পত্রিকাগুলি নিয়মিতভাবে মুদ্রিত হইবে। 
উক্ত, সাময়িক পত্রিকাগুলির মধ্যে সুবিখ্যাত “রীডাস“ডাইছেষ্ট”, “টাইম”, 
প্লুক” পত্রিকাও রহিয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে এবং ও তিনখানি ও আরও 
কয়েকটি সাময়িকপত্জিকা ভারতে অপেক্ষাকৃত অল্পমূল্যে ক্রয় করা যাইবে। 
কর্পোরেশনের সংশোধিত ব্যয়' বরাদ্দ 
গত ১৭ই মার্চ কলিকাতা কর্পোরেশনের এক সভায় বাজেট স্পেশাল 
কমিটি কর্তৃক সংশোধিত ১৯৪৩-৪৪ সালের কর্পোরেশনের ব্যয় বরাদ্দ গৃহীত 
। হইয়াছে। প্রধান, কর্মকর্তার পূর্বেকার বাজেটের তুলনায় উক্ত কৃষিটি' 
নারির আয়, ব্যয় ও উদ্বৃত্ত তহবিল ধাৰ্য্য 


পূর্কা বাজেট সংশোধিত বাজেট 
শ্রাধমিক তহবিল ১৯১১৮৬৮০০০৭, £ ২৪,২৪,৯০০২ 
আয় ২,৫২,২৩,০ ০০২. ২১৫২5৫৩১০০২ 
ব্যয় ২১৫৬১৬১০০০৯, ২,৬৬,৯৪,০৩০২ . 
উদ্ধত ভহ্বিল নু ৭১৪৪১০০০২ ৯১৮৩১০০০৯ 


উপরোক্ত তুলনামূলক হিসাব হইতে দেখা যাইতেছে বাজেট কমিটি আয় 
বাবদ মাত্র ৩০ হার টাকা বৃদ্ধি ধার্য করিয়াছেন 5 নিউটন 
বেশী খরচ ধার্ধ্য করিয়াছেন। 

| চাউলের খু মুল্যে বৈষসয 

গত ১৫ই মার্চ তারিখের এক সরকারী ইস্তাহারে প্রকাশ, কণ্টোলের 
দোকান এবং অহ্মোদিত, বাজারসমূহে খুচরা বিক্রয় মূল্যের বৈষম্য দুর ' 
করিবার উদ্দেন্তে কণ্টটোলের দোকান কিংবা অনুমোদিত বাদারগুলিতে 
গবর্ণমেপ্ট কর্তৃক বিক্রয়ার্থ সকল শ্রেণীর চাউল নি্নলিখিতরূপ দরে বিক্রয় কর! 
হইবে বলিয়া সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে :_মোটা চাউল- প্রতি সের সওয়া 
চারি আনা ? মাঝারি চাউল --প্রতি সের চারি আনা তিন পয়সা ও সরু 
চাউল প্রতি সের সাড়ে পাঁচ আনা। কণ্টোলের দোকানে বা অন্থমোদিত 
বাজারে প্রত্যেক ব্যক্তিকে গমপরিমাণে (২ সের করিয়া ) চাউল বিক্রয় কর! 
হুইবে। কাগজের ঠোজা সমেত হুই সের চাউলের মূল্য প্রড়িবে উপরোক্ত 
শ্ৰেণীবিভাগ অনুসারে যথাক্রমে সাড়ে আট আনা, সাড়ে নয় আনা ও এগার 
আনা। অনুমোদিত দোকান ও বাজারগুলিতে প্রাতে ৭টা হইতে নটা 
এবং বৈক্যলে ৪টা হইতে ৭টা পর্য্যন্ত চাউল বিক্রয় করা হইবে। ” 
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_আথিক জগৎ 


আমাদের তৈরী জিনিষ 





তাহার! যদি এরূপ কাৰ্য্য করিয়া, 


বোস্বাই শাখা ২৩৭৭ নং হৰ্ণবি রোড, (ফোট) বোম্বাই 
1... 


ল্‌ সি 
6 এম, এস, রডস এবং ' 







E ২২শে মার্চ, ১৯৪৩ মার্চ, ১৯৪৩ 


) 


৪ ডাক ব্যাক ওয়াটার প্রুফ 







(ব্রবার হীন ৪ রবার যুক্ত), 
৬ রবার ক্লথ নর 
৯ - হটওয়াটার ব্যাগ 
গু আইস ব্যাগ 
৬ এয়ার বেডে *. 
€ এয়ার রিং ও কুশন, { 





e ₹গামরুট্‌ ও ওভার সু প্রভৃতি 


"বেঙ্গল ধয়াটাৱঞ্র মাক 
(১৯৪০) লিন্সিটেভ 


ও হেড অফিস : পাঁণিহাটি, ২৪ পরগণা (বেঙ্গল) 
শো-রুম :_১২নং চৌরঙ্গী এবং ৮৬নৎ কলেজ সী 
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ম্যানেজিং এজেপ্টস * ইউনাইটেড ট্রেডিং কর্পোরেশন। 
১০০ ক্লাইভ ট্রাট, কলিকাতা । ফোন £ কলি £ ৭৮৬, ৪৯৯০, ৬১৯৯ | 





২২শে মার্চ, ১৯৪৩ ] 
ভেজাল সিন্দুরের অনিঃকারিত৷ 


রক্তসীসক-নিশ্রিত সিন্দুরের অনিষ্টকারিতা সম্পর্কে যথোপযুক্ত আইন 
প্রণয়নের অন্ত রাসায়নিক, পরীক্ষা বিভাগ বাঙলা সরকারকে পরামর্শ 
দিয়াছেন। রক্তসীসক একপ্রকার বিষাক্ত ভ্রব্য। ইন সহজেই চর্খের 
' বহিরাবরণ ভেদ করিয়! শরীরাত্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারে এবং শরীরে 
উহার ফলে নানা! প্রকারের সীসকজনিত বিষক্রিয়া প্রকাশ পায়। গত ১৯৪১ 
সালে রাসায়নিক পরীক্ষা বিভাগ কলিকাতার বাজার হইতে ৩৫ রকমের 
, সিন্দুর সংগ্রহ করিয়া গবেষণাগারে পুশথান্থপু্ঘভাবে পরীক্ষা সুরু করেন। 
 ভন্মধ্যে ৩০ প্রকার নমুনার মধ্যেই কৃত্রিম লাল রং মিশ্রিত রক্তসীসক পাওয়া 
গিয়াছে । বিবাহিতা হিন্দু নারীর! সাধারণতঃ নিয়মিতভাবে সিল্দুর ব্যবহার 
করিয়া থাকেন। গাহাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে এরূপ বিষাক্ত দ্রব্য মিশ্রিত পদার্থ 
রীতিমত বিপজ্জনক । সুতভরাং- উক্ত রাসায়নিক পরীক্ষা বিভাগ অনতি- 
বিলম্বে এই সমন্তা সমাধানে বাঙ্গল! সরকারকে আইনের সাহায্যে যথোপযুক্ত 


ব্যবস্থা অবলম্বনের অন্থ বিশেষ পরামর্শ দিয়াছেন । 


আর্থিক জগৎ, 


৮৩৫ 


"গ্রন্থাগার সম্পর্কে গবর্ণমেন্টের কার্পণ্য 
ভারত সরকারের গ্রন্থাগার সমিতির উদ্ভোগে নয়াদিল্লীতে সম্প্রতি যে 
এক আলোচনা-সভা অনুষ্ঠিত হইয়াছে তাহাতে উক্ত অধিবেশনের সভাপতি 


ডাঃ আম্বেদকরের এক ভাষণে প্রকাশ, মাফিন-যুক্তরাষট্র গবর্ণমেন্ট প্রতি বৎসর 


কংগ্রেস লাইব্রেরীর জন্ত ১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা -ব্যয় করিয়া থাকেন বং 
বৃটিশ গবর্ণমেন্ট বৃটিশ মিউজিয়ামের জন্ত বৎসরে ২৫ লক্ষ .৫০ হাজার টাকা 
ব্যয় করেন। সেক্ষেত্রে ভারত সরকার গ্রন্থাদির অন্ত বৎসরে মাত্র ২৮ 
হাঁজার, ৪৫০ টাকা ব্যয় করিয়া থাকেন। ডাঃ আম্বেদকর আরও জালান 
যে, গবর্ণমেণ্টের বিভিন্ন দপ্তরের সহিত সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাগারে মার ৬ লক্ষ খণ্ড 


পুস্তক রহিয়াছে । - 
ইজারা ও খণ দান আইন 


ওয়াশিংটনের এক সংবাদে প্রকাশ, গত ১১ই মার্চ ইজারা ও ধণ দান 
আইনের মেয়াদ আরও এক বৎসরের জন্তু বৃদ্ধি করিবার প্রস্তাব যুক্তরাষ্ট্রের 
সেনেটে গৃহীত হইয়াছে। প্রতিনিধি পরিবদও এই ব্যবস্থা অনুমোদন 


করিয়াছেন। 























মিঃ এম, দত্ত রায়, | 
০ জেনারেল ম্যানেজার | 
মিঃ এম, কে, সেন, 
টানি ররর 


ফোন £ উন ২৮৬৭ 


রঙ 





ডাঃ এম, নিয়োগী, ER এফ-সি-এস (লণ্ডন), 


দি কেমিক্যাল ইপ্জিনীয়ার কাষ্টমস, '(গভর্ণমেন্ট অফ 


ইণ্ডিয়া ও বৰ্ম্মা )। . 
চেয়ারম্যান 


মিঃ জে, এল, সাহা, ম্যানেজিং ডাইরেক্টর দি. 


এসিয়া মিউচুয়েল ইন্সিওরেন্স কোং, লিঃ এবং বোস, 


সাহা লি ল্যাণ্ড হোল্ডারস । 
ডেপুটি চেয়ারম্যান 


ডাঃ নি, এন, ব্যানার্জী, এম-বি, এম-আর-সি-পি 


(এডিন)। 


মিঃ 'বগ্ভনাথ বড়াল, মার্চেন্ট, ল্যাপ্তলর্ড, ষ্টক ও 


শেয়ার ব্রোকার (প্রসাদদাস বড়াল এণ্ড ্রাদাস)। 
. মিঃ এস, এন, দাস, 


ল্যাগুলর্ড এবং মােন্ট। 
ডাঃ পি, কে, পাল, বি-এস-সি, এম-বি, 


উন (লগ্ন), ডাইরেক্টর, ল্যাগুলর্,ব্যাঙ্কার 


বং মার্চেন্ট । 


এইচ, এম, ঘোষ, এফ-আর-ই-এস ( লণ্ডন ) 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর 
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সিভিল ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয লিমিটেড 


| ২, ডানহাউসিফোয়ার, ইঃ, কলিকাতা! ৷ 


৮৩৬ আর্থিক জগৎ [ ২২শে মার্চ, ১৯৪৩ 





বোম্বাই সরকারের বাজেট 


১৯৪৩-৪৪ সালে বোষ্বাই সরকারের ৪৬ হাজার টাকা উত্বত্ত হইবে 
বলিয়া অমুমান করা হুইয়াছে। আগামী বৎসর ১৭ কোটি ৬৯ লক্ষ ২ | 
হাজার টাকা আয় ও.১৭ কোটি ৬৮ লক্ষ: ৭৪ হাজার টাকা-ব্যয় হইবে বলিয়া |: 
অহীমিত হইয়াছে । ১৯৪১-৪২ সালে বোম্বাই সরকারের উদ্ধতডের পরিমাপ | 


ঈাড়াইয়াছিল' > কোটি ৬৯ লক্ষ ১ হাঁজার' টাক! । 
কয়লার নিয়ন্ত্রিত মূল্য হাস রি 


গৃহস্থদের ব্যবহার্য সেফ উ) কোক' কয়লার সর্বোচ্চ নিয়্্রিত মূল্যের হার | 
নিম্বো্তভাবে সংশোধিত করিয়া সম্প্রতি বালা সরকারের অসামরিক | 
সরবরাহ বিভাগের ডিরেক্টর এই মর্ট্রে এক ইস্তাহার প্রকাশ করিয়াছেন যে, ন 
রেলওয়ে ডিপো হইতে কয়লা প্রতি মণ ১২ টাকা ও সহরের ডিপো হুইতে স্ন বাংল! ও আসামের প্রধান প্রধান ব্যস! কেনে নাচ ও বাবা আছে li 
প্রতি মণ ১/০ আনা দরে বিক্রয় হইবে। “হার্ড কোক রেলওয়ে ভিপো ৃ 


৷ ব্রিপুরাধিপূতি রীনা পানা মাণিক্য বাহাদুর, 
i কে, সি, এম, আই FH 
| রেজিঃ অফিস--আখাউরা (ত্রিপুরা), চীফ, অফিস--আগরতলা |]. 


৬, 
বর্তমান অনিশ্চয়তার: লে আপনার অর্থ) হ্যাকে রাখা সমীচীন. ও 
সম্পূর্ণ নিরাপদ ।. সুদৃঢ়. আথিক ভিত্তির উপর, প্রতিষিত, এই ব্যাঙ্কে, 
আপনার অর্থ গচ্ছিত রাখিয়া নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত হউন।, 


বাড়গ্রাম শাখা খোলা হইয়াছে । 


হইতে প্রতি মণ ১%০ আনায় ও সহরের ডিপো হইতে মণ প্রতি ১৮০ পর ২ ৩ 
আনায় এবং ষ্টীম কোল রেলওয়ে ভিপো হইতে প্রতি মণ ৪৮০ আনা ও PREY ২২৭১২ TEEN AEE RN REE 


সহরের ডিপো হইতে »|* আনায় বিক্রয়ের সিদ্ধান্তও গৃহীত হইয়াছে। | 


যাহারা উপরোক্ত দর অপেক্ষা অধিক দরে কয়লা বিক্রয় করিবে তাহাদের 


কয়লা সরবরাহ বন্ধ-করিয়া দেওয়া হইবে এবং তাহাদের যথোপযুক্ত দণ্ডের 


ব্যবস্থা করা হুইবে। 
পরলোকে ডক্টর গুহ ঠাঁকুরতা, 


গত ১৩ই মার্চ শনিবার অপরাহ্ে ইণ্ডিয়ান টী মার্কেট এক্সপ্যানশান: ন | 
বোর্ডের প্রচার-অধ্যক্ষ ডর প্রভু গুহ ঠাকুরতা এম-এ পি-এইচ-ডি তাহার || 
এলগিন রোডস্থ বাসভবনে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া মাত্র ৪২ বৎসর বয়সে 8 


পরলোক -গমন্‌ করিয়াছেন। তাঁহার কর্ম্মবহুল. জীবনে তিনি, একাধারে: 

সাংবাদিক, সাহিত্যিক ও অধ্যাপক ছিলেন৷ “হিন্দুস্থান টাইমস্‌চর ' সহিত. : 
' তাহার সম্পর্ক খুব দীর্ঘকালের না হইলেও উক্ত সংবাদপত্রের ক্রুত উন্নতির | 
মূলে সংবাদিক শ্রীযুক্ত গুছ ঠাকুরতাঁর দান বড় কম ছিল না। বাঙ্গলা | 
াহিত্য-ক্ষেত্রেও তিনি সুপরিচিত ছিলেন। সাহিত্য-সমালোচনার ক্ষেতে চরহ 
তিনি ব্যাপক দ্ৃষ্টি-বিচার ও মার্জিত মননশ্ীলতার পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন।, দি 
তিনি লিখিয়াছেন অল্প, কিন্তু যেটুকু লিখিয়াছেন- তাহার মূল্য অল্প, নছে4| i: 
তাহার লিখিত একাধিক কবিতাও রসজ্ঞ ও; মননশীল' পাঠকসমাজের দৃষ্টি, ( 
আকর্ষণ করিয়াছিল। সম্প্রতি তিনি সাহিত্য ও সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে পূর্ব্বের | 
সায়, প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রাখিতে না পারিলেও খাঙ্গলা সাহিত্য ও বাঙলা 
সাংবাদিকতার ভবিষ্যৎ উন্নতি সম্পর্কে তিনি, সর্বদা গভীরভাবে চিন্তাভাবনা 


তাহার কর্ম্মদক্ষতার পরিচয় আজ স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ । ভারতে ও ভারতের 
বাহিরে ভারতীয় চা-এর বর্তমানে যে বিপুল প্রসার ও প্রচলন হইয়াছে তাহার 
মূলোশীযুক্ত গুহ ঠাকুরতার সুনিপুণ প্রচার-কৌশল ও নব নব পরিকল্পনা, 


বিশেষতাবেই নিহিত রহিয়াছে। শুধু তাহাই নহে,. বর্তমানে আমাদের' & 
দেশে শিল্পপতি ও। ব্যব্যায়ী মহল বিভিন্ন সংবাদপত্রে। ও: অন্ান্ত উপায়ে) & 


বিজ্ঞাপন মারফত সু-প্রচারের প্রতি যে সম্যক সচেতন হইয়া উঠিয়াছেন ডাঃ. 


গুহ ঠাকুরতার প্রদশিত পন্থা ও সাফল্য তাহার দন্ত,.বহুলাংশেই' দায়ী ।। { 
'কেবলমান্্র একজন প্রতিভাবান বাঙ্গালী হিসাবেই তিনি সমাদর লাভ করেন | 


নাই, তাহার মধুর স্বভাব ও অমায়িক ব্যবহার তাঁহার, পরিচিত মহল & Lj 
চিরদিন মনে রাখিবেন। মৃত্যুকালে তিনি-ভীহার, পত্রী, ছুই, বস্তা, ও এর- { সহি গজ জানি " ম্যানেজিং ডাইরেক্টর । ৪ 


পর 14 গিয়াছেন। 


সাহা চৌধুরী এণ্ড কোং লিঃ 


ছাহ বদ ই 88888 - 





স্মরণ রাখিবেন--আর্থিক হচ্ছলতা শান্তি ও স্বাধীনতার | 
মুলভিত্তি, 


আর সঞ্চয়ই আর্থিক সচ্ছলতা আনে। 
আমাদের এখানে সেভিংস ব্যাঙ্ক একাউন্ট খুলে . 
সেই সঞ্চয়ের পথ করুন। 
“বাৰিক সুদের হার শতকরা তিন টাকা ও গচ্ছিত মূলধনের 
নিরাপত্তা সম্পর্কে কোন ভাবনা নাই । 


ননীগোপাল দত্ত রায়, কালীচরণ সেন, 


~~ 
















বেঙ্গল শেয়ার ডিলাস” সিপ্তিকেট লিঃ 
১৯৪১-৪২ সালের কার্য্যবিবরণী 

আমর! বেঙ্গল শেয়ার ডিলাস“লিঃর গত ১৯৪২ সালের মার্চ পর্য্যন্ত এক 
বৎসরের মুদ্রিত কার্ধ্যবিবরণী সমালোচনার্থ' পাইয়াছি। আলোচ্য বৎসরে 
উক্ত প্রতিষ্ঠানের শেয়ার বিক্রয় বাবদ প্রিমিয়ামের' দফায় ৯৮৮৭ টাকা আয় 
লইয়া মোট ৯৮৬৪২ টাকা আয় হইয়াছে এবং কোম্পানীর ব্যালান্প-সীট' 
অর্গেনাইজেশন ও বিজ্ঞাপন বাবদ প্রদর্শিত সম্পত্তি হইতে ৮৩২৩ টাকা খরচ 
লিখিয়া মোট ৮১৯৯৭ সাক! ব্যয় হইয়াছে । কাছেই আলোচ্য বৎসরে 
কোম্পানীর মোট লাতের পরিমাণ ধাড়াইয়ান্ছে ১৬৬৪৫ টাকা । এই লাভ 
হইত্বে কোম্পানীর অংশীদারগণকে শতকরা বার্ষিক ৬২ টাকা ( আয়করমুক্ত ) 

হারে লত্যাংশ দেওয়! হইয়াছে । 


"রিপোর্ট হইতে আলোচ্য বৎসরে কোম্পানীর বিভিপ্নমুখী টন্নতির পরিচগ্ন 


পাওয়া যায়। এই বৎসরে কোম্পানীর বিগিক্কৃত মূলধন ও আদাঁয়ী মূলধনের 
পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া যথাক্রমে ১৭ লক্ষ ১২ হাজার ৯ শত এবং ৬ লক্ষ ৭৯ 

২৫০ টাকায় পরিণত হুইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ আলোচ্য বৎসরে ১২নং 
চৌরঙ্গী দ্বোয়ারে ২৭৩৮৭ টাকা মূল্যের একখও অমির উপর কোম্পানীর 
নিজস্ব বাড়ী নিঙ্মিত হইয়া উহাতে কোম্পানীর হেড অফিস স্থানাস্তরিত 
-হইয়াছে। তৃতীয়তঃ এই বৎসরে কোম্পানীর মালিক ১২ শত টাকা পারি- 
শ্রমিক এবং লাভের শতকর! ১০ টাকা পাওয়ার সর্তে স্কাশন্তাল নিউটি মেপ্টস 
লিঃর ম্যানেজিং এজেন্দী গ্রহণ করিয়াছেন। বর্তমানে এই কোম্পানীর 
কলিকাতা, ও বেনারসস্থিত ২টী কারখানায় “ভিটা মিল্ষ” ও অন্তান্ত ছৃগ্ধজাত 
দ্রব্য প্রস্তুত হইতেছে। এই কোম্পানীর প্রস্তুত দ্রব্যশামগ্রীর চাহিদা যেরূপ 


বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহাতে উহার মারফতে ভবিষ্যতে লিত্তিকেটের আরও অধিক 
আয় হইবে আশা করা যায়। 
আমরা বেঙ্গল পেয়ার ভিলার্স সিগ্ডিকেটের উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা 


করি। 
ভারতী সেণ্টল ব্যাঙ্ক লিঃ 
_১৯৪১-৪২ সালের কাৰ্য্য বিবরণী 
ভারতী সেপ্টাল ব্যাঞ্চ লিঃ গত ১৯৩০ সালে কুমিল্লা সহরে প্রতিঠিত হয়'। 
"কিন্ত গত ৮1৯ বৎ্পর,কালের মধ্যে উহা কার্য্যক্ষেত্রে বিশেষ অগ্রসর হুইচত 
"পারে নাই। 


'মিঃ এন সি দন্ত এম-এ বি-এল উচ্থার পরিচালনা ভার গ্রহণ করেন এবং উহার 
কিছুদিন পরেই ব্যাক্ক-ব্যবসায় সম্পর্কে অভিজ্ঞ, মিঃ জে সি চক্রবর্তী তাহার; 
সহযোগী হিসাবে ব্যাক্কে যোগদান করেন। মিঃ দত্তের কর্ম্মপ্রেরণা এবং 
মিঃ চক্রবর্তীর ব্যবসা-বুদ্ধির ফলে গত এক বৎসর কালের: মধ্যে ভারতী 





__ জ্ঞলন এরান্বৎ সানি স্বত্ডা, আছে 2... 
যে কোন সময়. আপনার. বাড়িতে আগুন: লাগতে পারে।' 
যদি না থাকে! ০5888 করুন। 


| লাল মিরা TERETE: EEE SEO 
: _ ক্যালকাটা-ইলেরূুড্রিক সাপ্লাই করপোরেশন এর প্রচারব্যয় বহন .করেছেন।- 


আলোচ্য বৎল্রের প্রথম দিকে খ্যাতনামা দেশকর্ম্থা 


সেপ্টাল ব্যাঙ্ক লিঃ আশাতীতরূপ উন্নতি লাভ করিতে সমর্থ হুইয়াছে। 
উহারা ব্যাঙ্কে যোগদানের সময়ে ব্যাঙ্কে সাধারণের আঁযানতী টাকার পরিমাণ 
ছিল মাত্র ৎ লক্ষ টাকা। বর্তমান রিপোর্টের শেষ তারিখ ( বাল! ৩০শে 
চৈল্স ১৩৪৮; ইংরাজী ১৩ই এপ্রিল ১৯৪২ ) উহার পরিমাণ দীড়ায় ৭ লক্ষ 
টাকা । আম্রা অবগত হইলাম যে বর্তমানে ব্যাঙ্কে আমানতী টাকার 
পরিমাণ হইয়াছে ১৬ লক্ষ টাকা । মিঃ দত্ত ও মিঃ. চক্রবর্তী ব্যাঙ্কে যোগ- 
দানের পূর্ব্বে উহার আদায়ী মূলধনের পরিমাপ ছিল ৩০ হাজার টাকা । এক 
বৎসর কালের মধ্যে উহার পরিমাপ দীড়াইয়াছে ২ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা। 
বর্তমানে ব্যাঙ্কের বিলিক্কৃত মূলধনের পরিমাণ € লক্ষ: ৫৪ হাজার টাকা । 
আশা করাযায় যে অদূর ভবিষ্যতে উহার আদায়ী মূলধন ৫. লক্ষ টাকায় 
পরিণত হুইয়! ব্যাস্কটা একটা তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কে পরিণত হুইবে। গত 
বৎসরের প্রারস্তে ব্যাক্কের কুমিল্লাস্থিত, হেড অফিস ছাড়া ৩টী মাত্র শাখা 
অফিস ছিপ। বর্তমানে কলিকাতায় ১৫' নং ক্লাইভ গ্রীটে' ব্যাঙ্কের সেপ্টাল 
অফিস স্থাপিত হইয়াছে এবং উহা ছাড়া ২০টা শাখা: অফিসে ব্যাঞ্চেত্র কার্ধ্য 
চলিতেছে । লামান্ত' এক বৎসর কাল সময়ের মধ্যে কোন; প্রতিষ্ঠানের 
এতদূর উন্নতি সচরাচর দৃষ্টিগোচর হয় না ।' 

আমাদের দৃঢ় বিশ্বায় যে মিঃ দত্ত ও. মিঃ চক্রবর্তার কর্ম্মদক্ষতা ওঃ 
পরিচালনা-গুণে ভারতী শসেণ্টাল ব্যান্ক লিঃ অদূর ভবিষ্যতে একটা শক্তিশালী 
ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হুইয়া দেশের শিল্প-বাণিজ্যের প্রসারে বিশেষ” 
ভাবে সহায়তা করিতে সমর্থ হুইবে। 

মিঃ' জে সি দের সম্বর্ধন। 

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অব ইতিয়ার চট্টগ্রাম’ শাখার এজেপ্টমিঃ জে; সি, দে 

এম, এ, বি, কম, মহাশয়ের. ছুটিতে যাওয়া উ তাহাকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপনার্থ 


চট্টগ্রামের, বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির উপস্থিতিতে সম্প্রতি এক সভার অনুষ্ঠান হয় ।. 


মিঃ দে চট্টগ্রামের একজন. কৃতিসন্তান। গত কয়েক বৎসর ধরিয়া ভিনি 
চট্টগ্রামের বছ জনছিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। চট্রগ্রাষ 
প্রস্থতি হাসপাতাল স্থাপনের পরিকল্পনা তাহার অন্নপম সংগঠনশক্তির 
পরিচায়ক বলা চলে। এই ছুর্দিনে' অত্যল্পকালের-মধ্যেণভিনি প্রায় অর্ধ লক্ষ 
টাকা এই অন্ত সংগ্রহ করিয়াছেন। মিঃ দে অর্থনীতি; শাস্ত্রে সুপপ্ডিত এবং' 
সুলেখক | ব্যাক্কিং বিষয়ে বিশেষভাবে কার্যকরী শিক্ষা গ্রহণের অন্ত 


. ইম্পিরিস্থাল ব্যান্ক তাহাকে বিলাত পাঠান। তথায় তিনি ব্যাক্কিং পরীক্ষার 


শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া যথেষ্ট সুখ্যাতি লাভ করেন। 
বাঙ্গলায় নুতন.যৌথ কোম্পানী 
দালাল এণ্ড কোং লিঃ--ডিরেক্টর মিঃ কে এন দালাল। ব্যবসা 
জমি বাড়ী খরিদ ও বিক্রয় । অনুমোদিত মুলধন--> লক্ষ টাকা। 
হালদার ব্রাদার্স লিঃ__ডিরেক্টর মিঃ ননীগোপাল হালদার । বন্তের 
ব্যবসা । অঙ্থমোদিত মুলধন--২ লক্ষ: টাকা। আফিস--বনমালী' নম্বর 
রোড,.বেহালা। ' L 


‘ 
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টাকা ও বিনিময়, 
কলিকাতা, ১৮ই মাৰ্চ 


আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাঁতার টাকার'বাজারে কিঞ্চিৎ পরিবর্তন পরি- 
লক্ষিত হয়। বহুকাল পরে এবার কিয়ৎ পরিমাণ টাকার চাহিদা দেখা 
পিয়াছিল । তুল! ও চিনি ক্রয়ের অন্য ভারতের পশ্চিমাঞ্চল হইতেই এই 
চাহিদা আলিয়াছে। হাসার রন 


এবার একটু উন্নতির ভাব দেখা গিয়াছে । 
. আলোচ্য সপ্তাহে বিনিময় বাজারে পূর্বের তুলনায় কিঞ্চিৎ রম 


তৎপরতার ভাব লক্ষিত হইয়াঁছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে থলে ও চটের 
যে বিরাট অর্ডার পাওয়া গিয়াছে তৎসংক্রাস্ত বিলের আবির্ভাবের জন্ত সকলে 
সাশ্রহে ,অপেক্ষা করিতেছে । এবার রপ্তানী বিলের কিছু পরিমাণ 
কা্দকারবার হুইয়াছে। 


প্গত ১৬ই মার্চ তারিখে তিন মাসের মেয়াদী ৮ কোটি টাকার*ট্রেদারী 


বিলের জন্ত যে টেঙার আহ্বান করা হইয়াছিল তাহাতে মোট, আবেদনের 
পরিমাণ দীড়াইয়াছিল ১১ কোটি ৩৯ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা । উক্ত আবেদন- 
সমুহের মধ্যে ৯৯০৯ পাই দরের সমুদয় এবং ৯৯০৩৬ পাই দরের 
শতকরা প্রায় ৬৮ তাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে । মোট গৃহীত ৮ কোটি 
টাকার টেগারের গড়পড়তা হ্থদের হার 'শতকরা বাধিক ১/১১ পাই ধার্য 


কর! হুইয়াছে। 
' আগামী ২৩শে মার্চ বোথ্বাইএ বেলা ১১ ঘটিকা (ধ্যাওার্ড সময় ) পর্য্যন্ত 


প্রবং অন্তাস্ত কেন্দ্রে শে মার্চ কাজকারবার .বন্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত তিন 
মাসের মেয়াদী ৮ কোটি টাকার ট্রেদারী বিলের টেগার গৃহীত হইবে। 


যাহাদের টেওার গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে তাহাদিগকে আগামী . 


হ৬শে মার্চ তারিখে টাকা দিতে হইবে। অন্তান্ত সর্ত পূর্বের স্তায়। :' 


গত ১০ই মার্চ হইতে ১৫ই যার্চ তারিখের মধ্যে তিন মাসের মেয়াদী || 
“ইন্টারমিডিয়েট” বিলের বিক্রয় পরিমাণ ঠাড়াইয়াছে ৩ লক্ষ টাকা । উক্ত | 
বিল গত ১৭ই মার্চ হইতে ২২শে মার্চ পথ্যস্ত- পূর্বঘোধিত সর্তান্থসারে | ' 


শতকরা ৯৯৮০ আনা দরে বিক্রয় হইতেছে। | 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইত্ডিয়ার সাপ্তাহিক'বিবরণী দৃষ্টে জান! যায় যে, গত 


€ই না তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে সমগ্র ভারতে চলতি ' 


| fl | (১৯৪২ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত 


নোটের মোট পরিমাণ ধ্াড়াইয়াছে '৬২৫ কোটি ৩৮ লক্ষ ৫ হাজার টাকা; 
পূর্ববর্তী সপ্তাহে উ্ীর'পরিমীণ ছিল ৬৯৪ কোটি ৩৫ লক্ষ ৬৮ হাজার টাকা। 
আলোচ্য সপ্তাহে ভারতের বাহিরে রিজার্ভ ব্যাক্ষের অর্থের পরিমাণ 
দাড়াইয়াছে ৯১ কোটি ৫৬ লক্ষ ৭৯ হাজার টাকা) তৎপূর্বব সপ্তাছে উহার 
পরিমাণ ছিল ৯১ কোটি ৩১ লক্ষ ৮৭ হাজার টাকা। উক্ত সপ্তাহে 
গব্ণযেন্টকে টাকা ধার দেওয়া,হয় নাই পূর্ববর্তী সপ্তাহে দবর্ণমেন্টকে, ধার 
দেওয়া হইয়াছিল ১ লক্ষ টাকা । আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ড ব্যাঙ্কে অন্তান্ত 


ব্যাক্ষের আমানতের পরিমাণ দীড়াইয়াছে €২ কোটি ৯৫ লক্ষ ১৪ হাজার | 
টাকা; পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৫* কোটি ৫হ লক্ষ ৩ হাজার, 


টাকা । উক্ত সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাক্কে কেন্্রীয় সরকার, ব্রহ্ম সরকার ও অক্লান্ত 
প্রাদেশিক সরকারসমূছের আমানতের পরিমাণ দীড়াইয়াছে যথাক্রমে ১৪ 
কোটি ৭৭ লক্ষ ৬৩ হাজার টাকা, ৩৬ লক্ষ ৫৬ হাজার টাকা ও ১৭ কোটি 
২৬ লক্ষ ৯1 হাজার টাকা) তৎপূর্ববর্তী সপ্তাহে উহাদের পরিমাণ ছিল 


যথাক্রমে ২৯ কোটি ১২ লক্ষ ৩৩ হাজার টাকা, €২ লক্ষ ১১ হাজার টাকা 
৭9 ১০ কোটি ৯১ লক্ষ ৫৮ হাজার টাকা। 


এ সঞ্তাহে বিনিময় বাজারে নিম্নরূপ হার বলবৎ ছিল: 


টেলিঃ হুণ্তি (প্রতি টাকায়) > শি ৫$২ পে 

ত্র দৰ্শনী রি ৪৪ ৯ শি 88২ পে 

ডি এ ৩ মাস ৮. ১ শি৬উ২ পে 
. ডলার (প্রতি -১০* ডলারে)' - - ৩৩২৪০" - 


বট ও 





কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার ্‌ 

* কলিকাতা, ২*শে মার্চ 

আলোচ্য সপ্তাহের শেষের তিন দিন কলিকাতার শেয়ার বাজারে মন্দার- 
ভাব দেখা দেয়। যে সব শেয়ারের চাহিদা সাধারণতঃ বেশী থাকে, 
তাহাদের মূল্যও সর্ধনিয় ধাপে নামিয়া ষায়। সধ্াহের প্রথম দিকে বাজার 
বেশ তেজী ছিল কিন্তু নগদ মূল্যে ক্রয়বিক্রয়ের কৌকটাই বেশী দেখা যায়। 


তবে. কাজকারবারের পরিমাণ বেশ ভালই এবং কোম্পানীর কাগজের ' 


চাহিদাও বেশ সম্তোষজনক ছিল বলিয়াই লক্ষ্য করা গিয়াছে। রাশিয়া, ' 
সুদুর প্রাচ্য এবং বরহ্মসীমাস্ত হইতে আলোচ্য সপ্তাহে যুদ্ধের যে সংবাদ পাওয়া 
গিয়াছে তাহা মোটেই শ্থবিধার'নছে। শেয়ারের বাজারে খানিকটা মন্দার 
ভাব স্থষ্টি করিবার জন্ত এই সংবাদও কিছুটা কাজ করিয়াছে। ‘তবে 


সাধারণভাবে বাজারের অবস্থা খারাপ নহে এবং যুদ্ধ সম্পর্কে খারাপ খবর । 


যদি আর লা আসে তাহা হইলে বাজার আবার চড়তির .দিকেই যাইবে 
বলিয়া মনে হয় fl 
কোম্পানীর কাগজ 


কোম্পানীর কাগজের মূল্যে এবার স্থির ভাব লক্ষ্য করা গিয়াছে। 
৩০ ' সুদের কোম্পানীর কাগজের দর ছিল ৯৪/* এবং ৩২ মদের 


সিডিউলভূক্ত ও সাব ঘি ব্যাক্ক। 
বাংলার নবপ্রতিঠিত ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে বৃহভম। .. 
বিলিকৃত মুলধন মানব টাকা fi 
বিক্রীত মূলধন 
আদায়ীকৃত মুলধন 
আমানত 





২১৬৭১৫০০২ ' টাকা 

১৬৩১৩০০২ 

৫০+০৬১৭০০২ টাকার উপর. 
চেয়ারম্যান £-- যদুনাথ রায় এ 

পুনরায় না জানান পর্য্যন্ত শেয়াঁর বিক্রয় লিড কিন্তু : 


হেঁড অফিসে কিন্বা যে কোন শাখা অফিসে পত্র লিখুন । 

| চলতি কিসাব- দৈনিক ৩০০২ টাকা হইতে এক লক্ষ টাকা উদ্ধত্ডের |] 

| উপর বাধিক শতকরা ॥* হিসাবে হুদ দেওয়া হয়। যাখ্মাসিক হুদ ২২ - 

টাকার কম দেওয়া হয়.না। 

নজির ব্যাছ হিয়ার তা ১॥* টাকা হারে হুদ 

দেওয়া হয়। চেক দ্বারা টাকা তোল! যায়। - | 
টু 
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প্রভৃতি এতদ্সংক্রান্ত অন্তান্ত কার্ধ্য করা হয়। বাক্স, মালের গাঠরী 
প্রভৃতি নিরাপদে গচ্ছিত রাখা হয়। নিয়মাবলী ও সর্ব অনুসন্ধানে 
জানা যায়। সাধারণ ব্যাঙ্কসংক্রান্ত যাবতীয় কাজ করা হয়। 
শাখা-_বড়বাজার, স্কামবাজার (কলিকাতা ),: 
৪৮৮71 


ৰ জা এবং নিরাপদে গচ্ছিত রাখা 
es ..ডি, 
তি এক তানি জেনারেল ম্যানেজার | 


প্লেস, কলিকাতা । রা 


4 


২২শে মার্চ, ১৯৪৩] আর্থিক জগৎ ' . ৮৩৯ 
ভি 2 
কোম্পানীর কাগজের দর ছিল ৮১৮০) ৫২ টাকা সুদের (১৯৪৫-৫৫) চিনির কল 


কোম্পানীর কাগজ্জ ১০৮1০ এবং -৩২ টাকা সুদের (১৯৪৯ ৫২) কোম্পানীর 

কাগজ ১০০1৩/০ দরে হস্তাস্তরিত হইয়াছে। রি 
ব্যাক 

ইন্পিরিযাল: যাকের প্র আদারীকত) শেয়ারের দাম চড়িয়া 

. ১৭৩৬৯ টাকায় ঈ্াড়াইয়াছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের শেয়ারের দর পূর্ব 


১*৬]০ আনাই আছে। 
* কয়লার খনি 


গতকল্য এ্যামালগেষেটেড ৩৫০, বেঙ্গল ভাটুদি ৩৮০, বরাকর : 58৪০/০, 
ভালগোড়া ৬1%০, বেঙ্গল ৪৪৭২ টাকা, বোঁকারো এগ রামগড় ২০%০, নর্থ 
ঘায়ুদা ৬৪৩০, সাউথ করণপুরা ৫1০, ওয়েষ্ট জামুরি য়া ৩৩৪০০ দরে ক্রয়বিক্রয় 
হুইয়াছে। তবে গত তিন দিন বিকিকিনি খুব সামান্তই হইয়াছে। 

: কাপড়ের কল ' 

আলোচ্য সপ্তাহের প্রথম দিকে এলগিণ কোম্পানীর শেয়ারের চাহিদা! 
খুব বৃদ্ধি পায় এবং মূল্যও ৫৪1০ পৰ্য্যন্ত উঠে। কানপুর' টেক্সটাইল ১৯০০, 
বেঙগল-নাগপুর ৩৪1০ ডানবার ৩০০২ ( ভিভিভেগ্ড সহ ), কেশোরাম ১৮০, 
' যহালগ্মী ৩৩১ এবং.নিউভিক্টোপ্রিয়ার শেয়ার ৮1৬০ দরে কয়বিকরয় হুইয়াছে। 
| কল | 
পাটকলগুলির সাপ্তাহিক কাৰ্য্যকাল বাড়াইয়া৷ ৬০ 'ঘণ্টা ধার্য করার 
' সিদ্ধান্ত ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে বাছা বাছা কয়েকটি কোম্পানীর শেয়ারের বিকি- 
কিনি বৃদ্ধি পায়। কিন্তু অন্তাপ্ত শেয়ারের বাজারে মন্দা দেখা দেওয়ায় 
পাটকলের শেয়ারের দামও সপ্তাহের শেষের দিকে নামিয়া গিয়াছে। হাওড়ার 
শেয়ার ৬৩২ পর্যস্ত উঠিয়াছিল, গতকল্য ৫০৮০ আনা দরে কেনা-বেচা 
হইয়াছে । আদমজী ৩০1৮০, বালি ২৯৬২, ক্লাইভ ২৫]০, হুকুমটাদ ২৩1০, 
কীকনাড়া ৪৩৫২, নেলিমারলা ২০০, রিলায়েন্স ৪৩/০, হুগলী ৮২1০, ইণ্ডিয়া 
ছুট €৩৪২--৫২১৯৬ নদীয়া ৯০২--৮৭1০। 

ইঞ্জিনিয়ারিং 

ইপ্তিয়ান আয়রণ ৩৫০, সীল কর্পোরেশন ২৫০, ইত্ডিয়ান গ্যালভানাইজিং . 
৪০২০. কুমারধুৰি ইঞ্জিনিয়ারিং uve, স্তাশনাল আয়রণ এণ্ড টীল ১২॥০ দরে 
হস্তাস্তরিত হইয়াছে। 


LSD REET শট 
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ভন্নভিত্ৰ পত্ৰিভন্ম ৪ 


< ১, 








হ্ডে অফিস 

(নিজন্ব বাড়ী) অনুমোদিত 
“শেয়ার হাউস” | বিক্লীত 
১২নং ৫ স্কোয়ার, 

কলিকাতা । আদামীরুত 


বেঢা-কেনা করি! 


(বছা-কেনান্ন কাজ করিয়া. থাকি। 
" বিনামূল্যে নমুনা পি পাঠান হয়। 


লভ্যাংশ পাইয়াছেন। 


টপ বে তত পি 
হো বি 7 


08০1৮ 


বেঙ্গল শেয়ার ন ড্লাস সিপ্তিকেট লিঃ 


Je / 
°°. ২৫,০০১০০ ০৯" টাকা 
৩৩৬ ১৮০০০১০০৬২ উপর 


a ৭১৫৯১০ ee 5 





আমরা সর্বপ্রকার শেয়ার, যযা লাহ, ইমত, পাট, 'কাপাস ইত্যাদির এবং গব্ণমি্ট সিকিউরিটি 


ভিন 010 টাকা হারে রদ দিয়া থাকি: 
ক নন উহার 


টি “শেয়ার মার্কেট রিপা” বিস্তৃত বিবরণ দেখিতে পাইবেন। 





আসংহীদারগণ সুই - বৎসরের নে তাহাদের মূলধনের মোট শতকরা ১৬২ টাকা! 


চিনির কলের, শেয়ারের বাজারে চড়তির ভাব দেখা গিয়াছে । বুলান্দ 


. সুগার ৩৮০, কেরু এণ্ড কোং ১৬1৮০, কাণপুর্‌ ৩২০০, চম্পারণ ২৮৯ নিউ 


সাভান ১৪০, প্রতাপপুর ১৪%০, সমস্তিপুর সেপ্র,ল ১৪//০, ইউ পি সুগার 
১৯২ টাকা দরে ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে 


চা-বাগান A 
চা-বাগানের শেয়ারের দাম এত বেশী বাড়িয়া গিয়াছে যে ক্রেতা পাওয়া 
ভুফ্কর। বিশ্বনাথ ৩৫]০, হাঁতিক্ষীর! ৩১॥০০, হাসিমারা ৫৫২, তেদরপুর ১৪৪০, 
সাপই ১৭৯ নম্বরনাদী ১০৮০, রুতিমা ১৪1%০ দরে হস্তান্তরিত হইয়াছে। 


কাগজের কল 
ইত্ডিয়ান পেপার পাল্প ১৭৭০, শ্রীগেপাল ২৪৮০; ওরিয়েন্ট পেপার ২৭২, 
টিটাগড় পেপীর ২৪1৬০ দরে বিকিকিনি হইয়াছে। 


বিবিধ 
ব্ৰহ্ম সীমান্ত হুইতে বুদ্ধের খারাপ সংবাদ আসায় বার্ম্মা কর্পোরেশনের 
শেয়ারের দাম কিয়া ২৮/০ আনায় দীড়াইয়াছে। ভালমিয়া সিমেন্ট ১৮২, 
ডানলপ রবাঁর ৪৯০, ইণ্ডিয়ান "কেবল ২৮২, ইপ্ডিয়ান উড প্রভাউস্‌ ৩১৫০ 
আনা দরে ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে। 
এ সপ্তাহে কলিকাতার, বিনিময় বাজারে নিয়রপবিকিকিনি হইয়াছে: 
কোম্পানীর কাগজ ' 


৩২ সুদের ইউ পি (১৯৫২) ১৬ই মার্চ ৯৭195]: ৩২ সুদের খণ 
'(১৯৬৩-৬৫) ১১ই মা২৯৫1/০ 1 ৩৭ সুদের ইউ পি (১৯৬১-৬৬). বণ ১৫ই 
মাঃ-৯৫২। ৩২ সুদের ভিফেদ্দ লোন (১৯৪৯-৫২) ১৫ই 'যী£--১০০1৩/০ 
৩২ সুদের ডিফেন্স বও (১৯৪৬) ১৫ই মাঃ--১০৩৮%০। ৩২ সুদের কৌম্পানীর 
কাগজ ১৫ই মাঃ--৮১০। ৩] সুদের কোম্পানীর কাগজ'১১ই মাঃ__৯৪২ 
৯৪/০ 5. ১হই-_-৯৪/০ ৯৪৮০ 5 ১৫ই-__-৯৩%৩/০ ৯৪২ ৯৪1০$.৪২ সুদের 
খপপত্র (১৯৬৭২৭০) ১৬ই মাঃ-১১০1%০। ৫২ সুদের খপপত্র 
(১৮৮:4578 মাঃঁ১০৮২ 7 ১৫ই--১০৮%০ ১০৮1/০। 


৫২ সুদের (১৯৫৭-৮৭) ক্যালকাটা, পোর্ট টা ১৬ই মা:-১১৩২। ৪1০ 
সুদের (১৯৪২-৬৪) বাসস্তী কটন ১৬ই মাঃ--১০৩২,1 ৫৪০ সুদের. (১৯৩৪-৪৪ 
বেলসগ্ু হুগার ১২ই মাঃ ১০৪৮০ । , 
BCLS ১, 















শাখাসমূহ 
নয়াদিল্লী, এলাহাবাদ, লক্ষ, 
কাণী, পাটনা, মুজের, ভাগলপুর, 
কা্জিয়াং, আসানসোল; বাকুড়া। (| 
রাঁচী, নারায়পগঞ্জ, ঢাকা, 8 
ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, বোন্বাইি। 





















পেযায়ের স্যার "তালা 
ক ttl ২২:০৫ পেরে 















আরা 
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| ১৮৮৩ 


৮৪০ ॥ 


ইম্পিরিয়াল ব্যাক্ষ (সম্পূর্ণ আদায়ীকৃত ) ১৯ই মাঃ-১৭২৭৯) ৯৫ই 
১৭৩২২) ১৬-১৭৩৬ |" রিজার্ভ. ব্যাঙ্ক ১৯ই মা-১০৬০ 5 ১৫ই-- 
১০৬২) টিটি ১০৪০০ । : | 

কয়লার খনি . 

* ত্ামালগ্যারেটেড ১৫ই মাঃ৩৫২ ৩৫1০ ৩৫০ 3 1 
বেঙ্গল ১১ই মাঃ-৪৫১২ 3 ১২ই--৪৪৭২। . বেঙ্গল নাগপুর ১ঘই, মাঃ 
২০ ।, ।ভালগোড়া ১১ই মাঃ ৮৮/% ৬৮০০ ৬৪১/৩ 5: ১২ই-_-৬দ ; ও ১৬ই-- 
৬1৩০ ৬৮০1 বোকারো! এগ রামগড় ১২ই মাঃ ২০৮০1 বড় ধেনো ' 

» ১১ই মাঁঃ৬1৮০ | বরাকর ১২ই মাঃ-১৪1%০ ; ১৫ই--১৪প০ ১ ১৬ই-_. 
১৪৪০1 ধেনো মেইন ১১ই মাঃ-১৪1০ .১২ই--১৪৮০ ১৪।০। ইষ্ট ইওডয়া 
, ১১ই মাত-২০।৮০ ২০।০ 3 ১২ই-২০॥০। ইকুইটেবল ১২ই মাঃ-_৩৬1০) 
১৫ই--৬৮1/০.। জয়ন্তী সেপ্ট]াল ১১ই মা:-_২১.২/০ ২৮০ $ ১৫ই--২%০। , 

' কাটরাসূঝরিয়া ১২ই " মাঃ-_৩২1০ 3 ১৫ই--৩২৫০।, নিউ বীরভূম ১৯ই ' 
মাত ১৮৪৯ 5 ১৫ই--১৮০। নর্থ দামুঘা ১২ই মাঃ-৬৮০ ৬॥%০ « 


৬৩০ 3 ১৫ই-_৬০৮০ 5. ১৬ই--_৬০ । সাতপুকুরিয়া এণ্ড আসানসোল ১১ই ঢু 


মাঃ-৯/০১প০ 1" সাউথ করণপুরা ১১ই মাঃ-_€০) ই 
1 ২৫ই--৫1/০ ৪1০৭ ৭ ১৬ই--1*। তালচের ১১ই মাঃ_-৩০ ৩1/০? ১৫ 


তা। ' ইউনিয়ন ১হই যা -৩২৮০। ওয়েষ্ট আামুরিয়া, ১২ই মাঃ_শ৪দ*) কা 


38ই-৯৪)9০ 1 


রি . কাপড়ের কল 


বাসন্তী ১১ই মাঃ--৯/৮* ৯দপ০ 5. (প্রেফ) ১১ই মাঃ--১২৬৮০ ৮, ১৫ই-7 {3 





[ ২২্শে মার্চ, ১৯৪৩ 





মাইকা সিট, টিউব, “ভি” রিং, 
(টপ, ওয়াসার প্রভৃতি প্রস্তুত কলা : 
হয় ইণ্ডিয়ান ফ্টোস ডিপাটিমেণ্ট 
এবং ভারতের বিভিন্ন দ্বহত্তম. 
, শিল্ম প্রতিভা ন. সমূহে আমরা |... 
সন্নবরাহ করিয়া থাকি । ' |. 1 


১২৮০ ১হদ%০ ; ১৬ই--১৩৯।: বেগল-নাগপুর ১১ই 'মাঃ_৩৩1/০ ৩৩৫৮০ iB ' 


০; ১২ই-__৩৪৯) ১€৫ই-_৩৪২ ৩৪]০। বেনারেস ৯১ই যাঃ--১॥০০ 
on, ১০%/০ ; ১২ই-+১১৮০ ১০০; ১৫ই--১*দ০ 3 ১৬ই--১০৫৬০ | 
: ৯১৪৪০ ১০৪৮০ ১০%০.। কানপুর টেক্সটাইল ৯১ই মাঃ--১৮৮০ ১৮৭০ ) 
+১২ই--১৮৪০ ১৮৪০১ ১৮৪৩০ ১৯২ ১৯০ -১৯০ ১৯৫০ ১৯ 5 ১৫ই— 
১৯৮০ ২০২ ১৯৪০ 3 ১৬ই--১৯৪০। ঢাকেশ্বরী ৯১ই মাঁঃঁ-২২৷০ ২২৪০3 


১২৪২২২ ২২৩০/০ ২২]* ২২/০/০5 ১৪ই--২২॥০ ২২/০ || এলপিন মিলস্‌ tl 
৯১ই মা২:৪৯]০ ৪৯৮৮০ ৫০ 3 ১২ই--৫১৭০ 3 ১৫ই-_৫২|০ ৫৩২ 3 ১৬ই-- | 
কেশোরাম ১১ই মা-১৮দ০ ১৮৮০ ১৯২ ১৯৫০) ১২২ & 


4৩1%০ ৫৪1০ | 
১৮দ০ ১৮দ%৩ , ১৮৪৩০ ১৯৯) ১৫ই--১৮৪০ ১৮৪৮০ 3 ১৬ই ১৮/০ 
১৮1৩৯ | মহালক্ষ্মী ১১ই মাঃ৩২০9 


 ইলেক্টুক 


আলিগড় jE মাঃ-১০০। 


প্োতিশেস od নমি ইহে | 3 
নি ভোয়াব'১১ই মাঃ--৯৬২। 


খনি "1 
থা, কর্পোরেশন ১১ই মাঃ-_৩/০ ৩৮০ 3 ,১২ই-৩২ ৩৮০ ৩৩/০৭। " Y 
ইত্িয়াম্‌ কপার ১১ই মাত ২1৩০ ২॥০ ২০০ ১ ১২ই--২|৩০ ২৮০ ; ১৫ই-- | 


1 


২1৮০ $ ১৬ই--২1/০ ২০০, ২১/১।, 'রোভেসিয়া কপার টি মাই, 
সই ৮ ১৫৫১০ | 
"1" ইঞ্জিনিয়ারিং 
আর্থার বাটলার ১১ই মাঃ-১৫৭০ ১৫1৬০ ঠ ১৫ই--১৬৯। ' তারতীয়া 
ইলেক্টি,ক স্টল ১৬ই মা:__১৭1৮০।; 'ব্রেখওয়েট এণ্ড কোং :১১ই. মাঃ 


৯/০ ৯৩/০ ) ১২ই--৯৮%০ ৯1০১ ১৫৫2/০ ৯২ ৯৮০ 3 ১৪ই-_৯৮০। fl 


ব্রিটেনিয়া বিল্ডিং এণ্ড আয়রণ ১২ই মাঃ--১৩1%০ ১৩৩০ ১- ১৬ই--১৩৪০০ 
১৩দ৫% . ব্রিটেনিয়া ১১ই, মাঃ--১৪]০ ১৪০০; '১৬ই--১৪॥০ । বার্ণ এও 
কোং ' ১১ই মাঃঁ_৩৯১ 5 ৯২ই--৩৯২২) ১৫ই--৩৯১২। ইন্ডিয়ান 
 প্যাণতানাইজিং ১৬ই মা:৪০%০। ইণ্ডিয়ান আয়রণ চি ‘স্ন ১১ই 


১৫ই-_-৩৩]৭, ৩৩%০ | | 
নিউ ভিক্টোরিয়া ১১ই মাঃ--৮/০ ৮দ%০ ; ১২ই--৮০ ৮॥০ ; IE i 
৮০৯1০ 


' ব্যারাকপুর ১২ই মাঃ-_১৫৫২। কটক. মু 
১৪ই মাঃ--১০/৭। রাওয়ালপিপ্ডি ' ১১ই মাঃ_২৪৷/০। ইউনাইটেড : 


. আমরা নি নিয়ম স্থায়ী আমানত প্র করি ৪- 


| করার জন্য এজেণ্ট আবশ্যক 





_িসিচেত 


এর ডিনার্ম দা? 


১২নৎ চৌরঙী স্কোয়ার, কলিকাতা । 


৩: ৫৩৬ বৎসর 

| es ৭ ১ 
ও "84. ৮, 

ও ও ২ বৎসর ' LEE 9. দা 
ও ৪ এ ৫81. , ১০ 5 2 . 
আমরা কণিকাতীয় ও কালীতে ও & সত বানে আশেপাশে |: 
দুই লক্ষ টাকার অধিক মূল্যের জমি ক্রয় করিয়াছি। 4 
আমরা প্রথম বৎসরে কাজের উপর শতকরা! | 
"(৬২ টাকা লভ্যাংশ ঘোষণা করিয়াছি। | 


অবশিষ্ট শেয়ারসমৃহ বিক্রয় : 


৩ 
“৬২1. 


ই... ; 


২২শে মার্চ, ১৯৪৩ ] 





মাত-৩৪1১০ ৩৬৩/০ ৩৪/০ ৩৪৮০ ৩৬1৩ ৩৬1৮০ ৩৬৮৩০ ৩৬৪৮০ ৩৬/০ ১ 
১হই-_-৩৬৮৩/৩ ৩৭৯ ৩৭%০ ৩৮৮/০ ৩৭৮০ ৩৬৭০ ৩৭/৪ ৩৬৩০ 3 ১৫ই-_. 
৩৪৭৮০ ৩৭২ ৩৪1০০ ৩৬৪০ ৩৬/৩ ৩৬০ 3 ১৬ই-_-৩৫৪০' ৩৫৩০ ৩৫দ৩/০ 


-৩৫দ%০ SES ৩৯৩৭ ৩৬৮০ ৩৫৮০ ৩৪৮০০ | হত্তিয়া মেশিনারী ১১৪ . 


মাঃঁ১১৮৩০ ) ১২ই-_১১॥/০। হত্তিয়ান ষ্টীল এণ্ড ওয়েয়ার প্রোডারস্‌ 
১১ই মাঃ--৩৩1%০ ৩৩০? ১৫ই-:৩৩%/০ ) ১৬ই-_৩৩/০.। জেসপ এগ 
কোং ১১ই মাঃ-_২২৷* 5 ৯২ই--২২1০) ১৬-২২/০। কুমারধূবী ১১ই 
মা-৭4৯ ৭৮০; ১২ই--৭1/০ , ৭4০ ; ১৫ই-:৭৮০ ৭৮/০ ) ১৬ই--৭15। 
স্বীল কর্পোরেশন ১১ই মাঃ _২৬৪/০ ' ২৬০/৭০ ২৬1/৩ ২৬৪০ ২৬৭৮০ 3 ১২ই-_ 
২৬৮৮০ ২৪৮৩০ ২৭২ 3 ১৫ইন-২৪পপ০ ২৬0৮৯ ২৬/০ ২৬1০ 3 ১৬ই- 
২৫৪৩ ২৬/০ ২৬২ ২৫০ ২৫৪৩৯ ২৫0৮০ | 


' পাট কল 

আদমজী ১১ই মাঃ৩প০ ৩০৮১ 7 ১২ই-_৩০দ* ; ১৫ই-_৩০|০ 
১৬ই-_৩০৪০। এ্যালায়েন্গ ১১ই ' মাঃ--৩৬০২) ১২ই--৩৫৮৯ । .'এ্যাংলো 
ইত্ডিয়া ১১ই মাঃ--৩৮২৪০ 3 ১২ই--৩৮৮৯ ৪ ১৫ই-_-৩৯২২- ১ এম | 
বালী ১১ই মাঃ_-৩০০২ ) ১২ই-_৩০১২ 3. ১৫ই-৩০৫২ 3 ১৬ই--৩০১। 
বরানগর ১১ই মাঃ-১২৫২ও ১২ই--১২৭২ 3 ১৬ই--১২২২। বেল- 
“ভেডিয়ার ১১ই মাঃ--৪৮৪৯) ১৬ই-_৪৬৮২। ব্জব্জ ১২ই মাঃ-_৪১০১, 3 
১৬ই--৪০৩২। ডালহোসি ১১ই মা৪২৫৫২) ১২ই-২৬২৯) ১৪৯ 
২৬৬২3 ১৪ই-_-২৬৭২। ফোর্ট গ্রষ্টার.. ১১ই মাঃ-৬১৪২ ৬২৬২। ফোর্ট 
উইলিয়ম ১১ই মাঃ--২৭৯২ 3" ১২ই-_২৯০২৪ ১৫ই--৩০৬২ 7 ১৬ই-_. 
হ৯৩২। গৌরীপুর ১১ই মাঁ:৭৮৪৪০) ১৫ই--৮০২২ ১ ১৬ই--৭৯৮২। 
হাওড়া" ১১ই মাঃ-৬২।০ 3 ১৫ই--৬২৮/০। হুকুষটাদ ১১ই যাঃ২৩২ 
২২৮০০ ) ১২ই- ২২৪০ ) ১৫ই-_২৩।৮/০ ) ১৬ই--২৬৫০। কামারহাটি ১১ই 
মাঃ-৫৫৬২) ১৬ই--৫৬০২। কাকনাড়া ১১ই মাঃ_-৪৫৮২০ ১৬ই-_ 
৪৪৮২। কেলভিন ১২ই মাঃ-_৬৪*এ। ল্যাক্দভাউন ১২ই মাঃ--১৫১২। 
রিলায়েন্স ১২ই মাঃ_-৬৪॥০ ৬৫২ ৬৪৪০ জরীলক্মীনারায়ণ ১১ই মাঃ 

১৬০ 3 ১২ই-_১৬৷%০ 3 ১৫ই--১৮|৪ ) ১৬ই ১৮২ | 

কাগজের কল ' 

ইত্িান পেপার পাল্প ১১ই মাং১৭৭৪০১ 2৭৮২ 5 ১২ই--১৭৮২, ১৭৭২ 5 ঃ 
১৪ই--১৭৮২ ১৭৯২1 মহীশুর ১১ই মাঃ__২৩।০, ২৪1৮০) ১২ই-_২৩৮৩০ 
২৪২ $ ১৫ই--২৪২) ১৬ই-_২৪৪০, ২৪1%০ | ওরিয়েন্ট ১ ই মাঃ=২৮২, 
২৭1%০ $.১৬ই--২৭০০, ২৬৪৮০, ২৭২ । শ্রীগোপাল ১৬ই মাঃ-২১২,২০০। 
ষ্টার ১২ই মাঃ-_২০৮/০ ) ১৫ই-২০1%০ ;' ১৬ই--২০৷/০, ২০/৩০। টিটাগড় 
মাঃ-২৪1৩০, ২৪], ২৪/০, ২৪৯, ২840, ২৪৪০) ১২ই--২৪1%০ 
২৪0৩০, ২৪৮৩, ২৪৮/০। Bude ) ১৫ই--২৪৪০১ 81/0, ২৪৮০) ১৬ই-_ . 


২88০5 ২৪//০৪ ২৪1৮০ | 

| চিনির কল 
ভারত ie Ss বুলান্দ ১১ই মাঃ--৩৭৷০। ..কেরু এপ্ত 

কোং ১২ই মাঃ-১৬1৮০ 3 ১৫ই--১৬০) ১৬ই--৯৬৪০ ১৬1০ | 'কাণপুর 

১৫ই, তি ই এরি ,চম্পারণ ক মাঃ টি 3 









আদায়ী মূলধন 
ক্া্্যক্ষন্নী মূলখন 






গোপালপুর, জামালপ,র, 


পিল EE TE শি Et 


আর্থিক জগৎ) ++ | 


mL ব্যাক ঘৰ ইতি লিঃ : 


[লাল 


(পনি 2৬, টি কণিকাণ) ফোনঃ কলি ১২০৯ 


: শাখাসমূহ £_ দক্ষিণ কলিকাতা, খোয়াই (রিপা £েট, আঠারবাড়ীযননান্দিনা, 
চেয়ারম্যান ৪ যুক্ত প্রমোদচন্দ রায় যি চৌধুরী, জমি জমিদার, আঠারবাড়ী। রগ 


a ৮৪১ 
১২ই--২৭২ 3 ১৫ই--২৭1%০ ; ১৬ই--২৭২ ২৭/৮০ | দ্বারভাজা ১২ই মাঃ 
১৯৮৩ ; ১৫ই--১৯৭ 3 ১৬ই--১৮॥০ | ইউনাইটেড প্রোভিন্দেস ১১ই মাঃ 


১৮০, ১৮৪০ 3 ১৫ই--১৯৯ ১৯/০ ঢা ১৬ই-_-১৮৮/০, ১৯৮০ | 
কলিকাতা, ২০শে মার্চ : 


আলোচ্য সপ্তাহে কর্পিকাতার পাটের বাজারে চড়তির ভাব পরিলক্ষিত 
হয়। আমরা গত সপ্তাহে জানাইয়াছি যে, মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের নি কট হইতে 
১২ কোটি গজ চটের এক বিরাট অর্ডার পাওয়ার ফলে, ইন্ডিয়ান জুট মিলস্‌ 
এসোসিয়েশন মিলসমূহের সাপ্তাছিক' কাধ্যকাল ৫৪ “ঘণ্টা হইতে বৃদ্ধি করিয়া 
৬০ ঘণ্টা স্থির করিয়াছেল। পাটের বাজারের চড়তির ভাবের ইহাই প্রধান 
কারণ। অবশ্য এই রা KUL A EU HN ios 





ভারতীয় ব্যান্ধের মধ্যে বৃহত্তম জয়েন্ট 8ক ব্যাঙ্ক” 
0 (স্থাপিত--ডিসেম্বর ১৯১১ সাল) 
অনুমোদিত মূলধন ৩,৫০,০০,০*০২ টাকা 
বিক্রীত মূলধন ৩/৩৬,২৬,৪০০২ টাকা 
আদীম়ীকৃত মূলধন ৯,৬৮,১৩)২০০২ টাকা 
রিজার্ভ ও অন্যান্য তহবিল রি | ১১৪৮,৩২,০০০২ টাকা 
১৯৪২ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে 
ব্যাঙ্কে আমানতের পরিমাপ কহ ৫৯১৬৫৩৪১০০০ টাকা 
হেড অফিস--মহাস্মা গান্ধী রোড, ফোর্ট বোন্দে। 
ভারতবর্ষের সর্বত্র শীখ। এবং পে অফিস আছে। 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর--মিঃ এইচ, সি, ক্যাপ্টেন জে, পি 
_ডিরেক্উরগণ__ 
সার এইচ, পি, মোদি, কে, বি, ই, চেয়ারম্যান. 
মিঃ হরিদাস মাধব দাস, ' মিঃ বাপুজি দাদাভাই লাম, 
মিঃ আরদেশীর বি ডুবাস, মিঃ ধরমসি যুলরাজ খাতাউ, 
“মিঃ দিনশা ভি, রোমার, স্ভার আরদেশীর দালাল, কে, টি, 
মিঃ বিঠলদাস কাঞ্জি, ' মিঃ হরমুস্জি ফ্রেমর্ছি, কমিশরিয়েট 
মিঃ হুরমহম্মন এম্‌, চিনয়, ৃ 
লগুন এজেন্টস- মেসার্স বার্কলেস্‌ ব্যাঙ্ক লিঃ এবং 
মেসার্স” মিভল্যাণড ব্যাঙ্ক লিঃ 
নিউইয়র্ক এজেন্টস-_দি গ্যারান্টি ট্রাই কোং অব নিউইয়র্ক 


' সর্ব প্রকার ব্যান্কিৎ কার্য করা হয়। 
সর্ভাবলী পত্র লিখিয়া- জানুন। 
কঙিকাতার শাখা_'মেন অফিস--১০*নং ক্লাইভ গ্রীট, বড়বাজার .. 
শাখা_৭১নং ক্রস স্ত্রী, নিউ মার্কেট শাখা--১০নং লিওসে প্রীট,. শ্তাম- 
বাজার শাখা--১৩৩নং কর্ণওয়ালিস প্র, ভবানীপুর শাখা--৮এ, রসা 
,রোড। বাজলার শাখা__-ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মিরকাদিম,' জলপাই ' 
গুড়ী, দিনাজপুর ও বর্ধমান । বিহারের শাখা জামসেদপুর, মজঃফর 





পুর, গয়া, ছাপর! , য়লগর, সীতামারি, বেতিয়া, মধুবন, 
থাগারিয়া, রকৃলৌল, কাটিহার, ফরবেসগঞ্জ ও দি 
তি শাখা _সম্বলপুর | 







৬ লক্ষাধিক 
১২ লক্ষাধিক 


I 
টাঙ্গাইল, ঢাক! ! 


৯২৮২ বে কি ০৯ 


৮৪২ | 





০ | LL 
' পাট সরবরাহ না হওয়ায় পাটের দর পথ! দের 
' মহল দূর কষাকষির ব্যাপারে হ্থাবিধা, উপভোগ করিতেছিলেন।' এই অবস্থ 


মান যুক্তরাষ্ট্রের নুতন অর্ডারের বাদে বিক্রেতা মহলের আরও হুবিধা | 


হুইল | আলগা পাটের বাজারে বে { কৰ্ম্মতৎপরতা দেখা. গিয়া 
কয়েকদিন যাবৎ মিলমালিকগণ পাট ক্রয়ের ' জন পর্বের অনেক 
, বেশী আগ্রহ দেখাইতেছেন। এবার ইত্ডিয়ান জাত মিডল, বটোম ও ক্রশ- 
. ৰটোন যথাক্রমে ১৬২ টাকা, ১৩২ টাকা ও ১১২ টাকায় ক্রয়বি্রুয় হইয়াছে। 
ডি বেল বিভাগে রপ্তানীর কা্কারবাঁরের পরিমাণ এবার বিণ 
হ্য় 7. 
,. , আলোচ্য সপ্তাহে থলে ও চটের রাদার যথেষ্ট তেলী চিল। গত হি 
"মার্চ তারিখ হইতে মিলসমূহে সপ্তাহে ৬* ঘণ্টা কাজ আরস্ত হইয়াছে এবং 


| গত 


“পূর্বে যে শতকরা ১০ ভাগ তাতে কাজ বন্ধ ছিল তাহাতেও্‌:পুরাদষে কা 


. আরস্ত হইয়াছে। আগামী: ১৫ই মে পর্যন্ত সপ্তাহে ৬০ ঘণ্টা কাল কাজ 


‘ চলিতে থাকিবে। উৎপাদন বৃদ্ধির অন্ত, চটের দর ভাস পাইবাঁর কোন - 


সম্ভাবনা দেখা যায় না, কেননা যুদ্ধের অর্ডারের তুলনায় বদ্ধিত উৎপাদন 


| ' বেশী হইবার সন্তাবনানাই'। ৷ এবার, ঈনং পোর্টার নগদ,১৯২টাকা, এপ্রিল- 


জুন ১৯০ আনা ও জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৯২ টাকা এবং ১১নং পোর্টার নগদ 


২৫1* আনা, মার্চ ২৫/০ আনা, এপ্রিল-ভুন্‌ ২৪০ আনা-ও লাই অন্ধ্র 7 


২৪৪০ আনায় ক্রয়বিক্রয় ঘা 1 


*' ' তুলা ও.কাপড় 


দি টা কলিকাতা৯১৯শেমার্চ ক 
|॥ আলোচ্য সপ্তাহে বোদ্বাই তুল বাজারে পূর্ব সপ্তাহের তুলনায় আরও | 
‘EB 

| 'পরিমাণ যথেষ্ট হইয়াছে। অবস্ত এরূপ 'চড়তির মূলে কোন স্থায়ী কারপ নাই । &. বান bs কাস রোগে আশু ফলপ্রদ 
এবং শী্রই তুলার দর আবার নামিয়া! পড়িতে পারে। এই কৃত্রিষ উন্নতি '] f 
' কতদিন: স্থায়ী হইবে তাহা অন্তান্ত বাজারের অবস্থার কার্য্যকারণের উপরই 

, ! ‘বহুলাংশে নির্ভর করে। বোষ্বাই তুলার বাজার সম্পর্কে সম্প্রতি বৈন্তীয় &। 
. পরিষদে ভারত সরকারের, অর্থসচিব শ্তার জেরেমি রেইস্য্যান যে ভীষণ ॥ 
{ “অভিযোগ আনয়ন করিয়াছেন এবং উক্ত অভিযোগের পাণ্টা অবাবে স্তার { 
পুরুযোত্তমদাস ঠাকুরদাস যে সকল মন্তব্য করিয়াছেন তাহা অবশেষে $ 


_,চড়তির ভাব দেখা যায়। তুলার এপ চড়তির দূর সত্বেও কাজকারবারের 


1 আলোচনা রই ই 


আলোচ্য সপ্তাহেও কলিকাতার কাপড়ের বাজারে চড়তির ভাব বজায় { 


আর্থিক জগৎ 




















[ ২২শে মার্চ, ১৯৪৩ 





. টাকা পয়সা লেন দেন 
UTE EEE 


জা একে ব্যান লিমিটেড 


স্থাপিত-_-১৯৩৫ 
হেড অফিদ--৫৩ রাসবিহারী এভেনিউ, কলিকাতা। 
চান : তা 
I কলিকাতা আচ ১৫; বেণ্টিঙ্ক স্ত্রী, কলিকাতা । 
- ফোনঃ এ I 








' বেঙ্গল £_বহুরমপুর, ররিশাল। : 
আমাদের ব্রেবাধিক. ক্যাশ সার্টিফিকেট 


না যাগ রি ঘোষ ic 


EE APE SNS: CF রা SE রর. রজত] রাত 





বিহার না মু I 


2558 


ti 


সুনি্বাচিত উপাদানে প্রস্তুত এই 
সুখসেব্য ওষধের কয়েক মাত্র ব্যবহার 
“করিলেই সঞ্চিত কফ সরল হইয়! নির্গত" 
হয় এবং -অচিরে শ্বাসযন্তর সুন্সিধ্ধ হয়। 


‘ আছে । '.ক্বস্ত কাজকারবারের পরিমাণ বেশী নহে।ণবস্তরের স্রবরাহ এখনও (এ 


সন্তোষজনক লহে। সুতরাং মজুদকারীর! কাজকারবারের জন্ত তেমন 


। আগ্রহ প্রকাশ করিছের্ন না। বাঞ্গলা মিলের কাপড়, বিশেষ করিয়। মোটা রি 
' কাপড়, এবার অধিক পরিমাণে ক্রয়বিক্রয় .হুইয়াছে। বাজারে এখনও | 


ত্র দেখা দেয় নাই। 


" সোণী ও রূপ! 


আলোচ্য i সোপণার বাজারে 'সোপার দরে বিশেষ চড়তির তাঁব 


দেখা. যায়। 'যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে স্বর্ণমান বজায় রাখিয়া নূতন ভাবে পুনর্গঠনের এ 
| এক.পরিকল্পনা প্রকাশিত হওয়ায় গোণার দর বৃদ্ধি পাইতে থাকে। সোপার ||| 
ৃ দ্র/এবার..৬৮৪০- আনা হইতে বাড়িয়া ৭১৪০ আন! পর্য্যন্ত 'চড়িয়াছিল। | 

অবস্ত পরে দর ৬৯৮৮০ ,আনায় নামিয়া পড়ে। 'কিন্ত গতকল্য বাজার : | 


কলিকাতা, ১৯শে মার্চ এ 


















হেড অফিস্‌-_-২৯, কলিকাতা 
যাতনা ব্যবসায়ী মেসাস” 21) EL El LA J 


, বন্ধের পূর্ব পর্য্যন্ত . সংবাদে জানা যায় যে, সোণার দর পুনরায় ৭১০ আনা 


৷ পর্ন বৃদ্ধি পাইয়াছে। , 


সোগারবাঙজারে চড়তির ভাব থাকার দরুণ রূপার বাঁজারও এবার | 
বিশেষভাবে তেজী ছিল। “রূপার দর এবার ১০৮২ টাকা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া it 
লঞ্জনের রূপার-বাজারের অবস্থায়. এবার 6. 


১১২খ্‌ টাকায় দীড়াইয়াছে। 
‘কোদৰপ 8১ ফেখা বায়? না | 


দু রেছিার্ড অফিস £_২১৷এ নং ক্যানিং স্ট্রীট, কলিকাতা। 
১১৯৪৩ সালের ৩১শে মাচ্চ যে বৎসর শেষ হইবে তাহার হিসাব 
নিকাশের উপর উত্তম লভ্যাংশ আশা করা যায়। 
উপযুক্ত পারিশ্রমিকে শেয়ার বিক্রয়ার্থ 
সঙ্রাস্ত এজেণ্ট আবশ্যক 1, 


ম্যানেজিং ডিরেক্টর_ভি, এন, ঢাটার্জী। ॥ 


B —————_— --— তি 
॥ উপরে উল্লিখিত আমাদের নুতন ঠিকানা স্মরণ রাখিবেন। & [ 
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,*  কার্ধ্যালয়--১২২নং বন্বাজ্জার স্ট্রীট 








= বিষয় সূচী = 
বিষয় | পৃষ্ঠা * বিষয় 
৮2 পি, 1 পি | পি 
তর ু্ধানীতির পরিকল্পনা, চি 9 দা 
চীনের শিল্প-সাধনা b ৮৪৮৭ রর _ বাজারের 9 | 
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: নিতে উপর ট্যাক্স 
যুদ্ধ বাধিবার পর হইতে এদেশের ক্রমবর্ধমান সামরিক ব্যয় 
মিটাইবার, জন্য ভারত সরকার দেশবাসীর উপর, নানারূপ টা 
বসাইয়া আসিয়াছেন !, সম্প্রতি ১৯৪৩- ৪৪ সালের বাজেট উপস্থিত 
করিতে গিয়া অর্থসচিব মহোদয় আগামী বৎসরে আবার নূতন করিয়া ' 
২* কোটি টাকার ট্যাক্স চাপাইবার প্রস্তাব করিয়াছেন। এই যুদ্ধের 





৮৬১-৮৬৪, 


যঃ ছুঃসময়ে হি হেলান ডি: 
কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের বাজেট আলোচনায় অনেক সদস্ত তামাকের 
উপর ট্যাক্স বসাইবার বিরুদ্ধে আপত্তি তুলিয়াছিলেন। মিঃ যমুনা 
দাস মেটা এক বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন যে, বর্তমান ছুংখ-হদশার 
ভিতর বিড়ি ও হুক! এদেশের দরিদ্র জনসাধারণের একমাত্র সাম্তবনা ৷ 
ট্যাক্স দ্বারা সেই একমাত্র সাস্ধনা হইতে তাহাদিগকে বঞ্চিত করার, 


সময়ে ,সকল দেশেই . ট্যাক্সের বোঝা দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। *' চেষ্টা অনুচিত । সরকারী ট্যাক্সের রোঝা এইভাবে দরিদ্রের উপর 


দেশ্রক্ষার ব্যয় মিটাইবীর জন্য এদেশেও যে ট্যাক্সের পরিমাণ _ 


চাপাইতে যাওয়া নীতি হিসাবেও আপত্তিকর ৷ বনস্পতি 'দবৃতের উপর 


বৃদ্ধি করা হইবে তাহাতে বিন্মিত হওয়ার কিছুই নাই ; ; কিন্তু এসম্পর্কে 2 যে ট্যাক্স বসাইবার প্রস্তাব হইয়াছে অনুরূপ কারণে ব্যবস্থা পরিষদের, 


যে জিনিষটা আমাদিগকে বিশ্যেভাবে, ব্যধিত করিয়াছে তাহা এই যে, 
| অন্যান দেশের গবপে্ যেস্থলে দিত লোকদিগকে যথাসম্ভব রেহাই 
দিয়া ধনী ও বিভ্তশালীদের নিকট হইতেই বেশী . পরিমাণ ষ্্যাকস 
আদায়ের ব্যবস্থা করিতেছেন ভারত গবর্ণমেন্ট সেস্থলে ধনী ও বিত্ব- 
শালীদের দিকে: 'য্নৌ চিত নজর.না দিয়া দেশের দরিদ্র; লোকদিগকেই 
বেশী করিয়া শোষণ করিতে আরম করিয়াছেন। ' আগামী বৎসরে 
তামাক ও' উদ্ভিজ্জ ঘৃতের উপর যে, উৎপাদন শু বসাইবার প্রস্তাব 
করা হইয়াছে উহা তাহারই জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত ৷ নৃতন ট্যাক্স দ্বারা যে ' 
২০ কোটি টাকা তোলা হইবে তাহার মধ্যে ১০ কোটি টাকাই আসিবে 
তামাক শুষ্ক হইতে। অথচ ইহা সকলেরই সুবিদিত যে, ভারতের 


“উৎপন্ন বেশীর ভাগ তামাকই এদেশের দরিজ্র জনসাধারণ ব্যবহার, 


করিয়া থাকে J এদেশে প্রতিবৎসর যে তামাক উৎপন্ন হয় তাহার 
মধ্যে শতকরা ৫৯ ভাগ হুক বাবদ ও ১ ভাগ বিড়ি বাবদ ব্যবহৃত 
হয়; কাজেই তামাকের উপর ১০ কোটি টাকা ট্যাক্স বসাইবার অর্থ 
মুখ্যতঃ গরীবদের নিকট হইতেই এই-টাকা আদায়ের ব্যবস্থা করা। 


£ কোন: কোন জদস্ত তাহার বিরুদ্ধেও প্রতিবাদ ধ্বনিত করিয়াছিলেন। 
লালা রামরতন গুপ্ত এক বক্তৃতায় বলিয়া ছিলেন, লোকের শারীরিক, 
পুষ্টির জনয ঘ্বৃত একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় খাত। এদেশে জনসংখ্যার 
অনুপাতে খাঁটি ঘৃত উৎপন্ন হয় কম। তাহার মূল্যও খুব বেশী। 
দেশে বনস্পতি ঘ্বৃত তৈয়ার হইতে আরম্ভ হওয়ায় দ্বতের অভাব 
কতকটা পরিপুরিত হইয়াছিল। বেশী মূল্যে খাঁটি সত সংগ্রহ 
করিতে না পারিয়া দেশের দরিদ্র মধ্যবিত্ত লোকেরা এই 
উ্ভজ্ দত ব্যবহার করিতে সুরু করিয়াছিল। অর্থসচিব মহোদয় 
উহার উপর উচ্চহারে শুষ্ক বসাইতে গিয়া দেশের সেই দরিদ্র 
মধ্যবিস্তদিগকেই শোষণ করিতে ব্রতী হইয়াছেন। জনসাধারণের 
কল্যাণের দিক, হইতে বিবেচনা করিলে এই ট্যাক্স সর্ব আপত্তিকর _ 
বলা চলে; কিন্তু এই প্রকার প্রতিবাদ ' সত্বেও ভারত গবর্ণমেণ্ট 
উপরোক্ত দুইটি ট্যাক্সই বলবৎ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। বনস্পতি 
স্বতের উপর প্রথমে প্রতি হন্দরে ৭ টাকা উৎপাদন শুষ্ক বসাইবার 
প্রস্তাব হইয়াছিল। পরে জাহ! সামা সংশোধর করিয়া প্রতি হরে 
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€ টাকা নির্ধারিত হইয়াছে। তামাকের উৎপাদন শুষ্ক সম্পর্কে গবর্ণ- 
মেট কোনরূপ পুনবিবেটনার প্রয়োজন বোধ করেন নাই। বাজেট 
বক্তৃতায় অর্থনচিব এসম্পর্কে যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন তাহা যথাযথই 
কার্যে পরিণত করা হইবে । দরিদ্র জনসাধারণের অভাব ও অস্তুবিধার 
দিকে: কিছুমাত্র ভরক্ষেপ না করিয়া এইভাবে তাহাদের উপর ট্যাক্স 
" বসাইবার নীতি আধুনিক অগতে যে কোন সভ্য দেশের গব্ণমেণ্টের 


পক্ষেই নিন্দনীয় ! | 
.  ইনফে শনের প্রতিকার 

একদিকে লোকের. হাতে অতিরিক্ত অর্থাগম ও অপরদিকে 
ব্যবহাধ্য জ্রিনিষপত্রের যোগান হাস এই দুই কারণে ভারতবর্ষে আজ 
ইনফ্লেশনের স্থষ্টি হইয়াছে। যুদ্ধকালীন অবস্থায় আবশ্যকীয় মালপত্র 
ক্রয়ে গবর্ণমেণ্ট বিস্তর টাকা ব্যয় করিতেছেন। ফলে দেশে বিবিধ 
শ্রেণীর শিল্প প্রতিষ্ঠানের আয় দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। 
প্রয়োজনীয় মালপত্রের- যোগান দিয়া অনেক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানও প্রচুর 
লাভ করিতেছে; কিন্তু শিল্প ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলি এই সব বন্ধিত 
আয়, ভবিষ্যতের জন্য মজুত করিয়া রাখিতেছে না। শ্রমিক ও' 
কন্মচারীদের মাহিয়ান! বাড়াইয়া, উহাদিগকে মাগগি ভাতা ও বোনাস 
"দরিয়া একু অংশীদারদিগকে উচ্চ হারে লভ্যাংশ দিয়া সেই আয়ের 
বেশীর ভাগই তাহারা খরচ করিয়!' ফেলিতেছে। এদিকে, দেশের 
গবর্ণমেন্টও এই যুদ্ধকালীন অবস্থায় সরকারী কর্মচারীদের জীবন- 
যাত্রা নির্বাহ ব্যাপারে সাহায্যের জন্য তাহাদিগকে অধিক হারে 
ভাতা প্রদান করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এইভাবে লোকের হাতে 
বর্তমানে অতিরিক্ত অর্থ সঞ্চারিত হইতেছে ; আর সেই বন্ধিত ক্রয়- 
ক্ষমতা নিয়া তাহার! জ্রিনিষপত্রের কম যোগানের ভিতরও উহার 
জন্য বেশী রকম দাবী দাওয়া উপস্থিত করিতেছে । ফলে 
জব্যসামগ্রীর দূর চড়িয়া উঠিয়া দেশে এক জটিল সমস্যার সৃষ্টি 
হইয়াছে যে সমস্ত শ্রেণীর লোকের আয় স্বল্প এবং এই 
যুদ্ধের সময়েও যাহাদের উপার্জন বাড়াইবার উপায় নাই তাহার! 
রীতিমত পথে বসিয়াছে। ইনফ্লেশনজনিত এই জটিল অবস্থার 


প্রতিকারের জন্য আমরা ইতিপুর্ব্বে লোকের অতিরিক্ত আয় টানিয়া « 


লওয়ার ও উহাদের বদ্ধিত ক্রয়ক্ষমতা কতক পরিমাণে অকেজো করিয়া 
দেওয়ার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করিয়াছি। সম্প্রতি এই বিষয়টি 
নিয়া কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে আলোচনা হইয়াছিল! সেই আলোচনার 
সময়ে বোম্বাই মিলওনাস” এসোসিয়েশনের প্রতিনিধি স্তার ভিটল - 
চান্দভরকর লোকের. হাতে অর্থসধণর ও তাহাদের ক্ুয়ক্ষমতা বৃদ্ধির 
মাত্রা যথাসম্ভব সীমাবদ্ধ করিবার অন্য কতকগুলি সুনির্দ্দেশ প্রদান 
করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, লোকে যাহাতে অধিক অর্থ পাইয়া 
তাহা জিনিষপত্র ক্রয়ে নিয়োজিত করিতে না পারে সেজন্য অতিরিক্ত 
বোনাস; লভ্যাংশ ও মাগপি ভাতা দেওয়া সম্পর্কে এখন হইতে একট! 
নিয়ন্ত্রণ নীতি অবলম্বন করিতে হইবে। দেশের শিল্প ও ব্যবসায়ী 
প্রতিষ্ঠানসমূহ তাহাদের আয় হইতে এসমন্ত প্রদানের সিদ্ধান্ত, অবশ্যই 


করিতে পারিবেন, কিন্ত প্রদেয়”টাক৷ সমস্তই লোকের হাতে ছাড়িয়া 


না দিয়া আপাততঃ কতক পরিমাণে তাহা মুলতবী রাখিতে হইবে। 
এঁ টাকা বর্তমানে প্রাপকদের নামে জমা থাকিবে, যুদ্ধ শেষ হওয়ার 
-পর তাহারা তাহা ব্যবহার করিতে পাইবে । এই প্রকারের প্রস্তাব 
উপস্থিত করিয়া মিঃ চান্দভরকর গবর্ণমেন্টকে. যথাসম্ভব সত্বর তাহা 


কার্ধ্যকরী করার জন্য অনুরোধ করেন । উপরোক্ত শ্রেণীর,দাবীদাওয়ার 


জবাবে ভারত সরকারের অর্থ সচিব স্যার জেরেমী রেইজ ম্যান 
জানাইয়াছেন যে, এদেশে ইনক্লেশন সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া কেহ কেহ 


r 


আর্থিক জগৎ 
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যে চীৎকার সুরু করিয়াছেন তাহা তিনি অর্থহীন ৪ অবাঞ্ছ ত বলিয়াই 
মনে করেন। ভবে লোকের ক্রুয়ক্ষমতা কিছু পরিষাণে হ্রাস করিবার 
প্রয়োজনীয়তা গবর্ণম্ন্ট ' সত্য সত্যই উপলব্ধ করিতেছেন, আর 
সেজন্য ভবিষ্যতে লিল্প ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের লভ্যাংশ ও বোনাস 
' কতকটা নিয়ন্ত্রিত করিবার বিষয় তাহারা বিবেচনা করিতেছেন । দেশে 
যে ইনফ্লেশনের নৃচনা হইয়াছে গবর্ৃমেন্ট তাহ! মানিয়া লইবেন না 
জানি, কেননা ইভাতে তাঁহাদের স্বকীয়,ই্টবিচ্ুঃতি লোকের সমক্ষে 
* ধরা পড়িবার আশঙ্কা আছে ॥ তবে অর্থসচিব লভ্যাংশ ও বোনাস নিয়- 
স্্রণের ভিতর দিয়া লোকের ক্রয়ক্ষমতা কর্তকটা সীমাবদ্ধ করার কথ 
বিবেচনা করিতেছেন, ইহা সুখের বিষয় । ভারতবর্ষে বাস্তবিকপক্ষেই 


একটা ইনফ্রেশনের ভাব স্ষ্ট হইয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি, আর, 
উপরোক্ত বিধান কাধ্যকরীভাবে প্রযুক্ত হইলে তাহাতে সেই অবস্থা 


প্রশমনের কতকটা সাহায্য হইবে বলিয়াই আমাদের ধারণা । , 
ইৎলণ্ডে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের গতি 

বৃটিশ ব্যাঙ্কসমুহের গত ১৯৪২ সালের কাধ্যধারা সম্পর্কে সম্প্রতি 
যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা দৃষ্টে ইংলগ্ডে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের 
বর্তমান গতি অনেকটা উপলব্ধি করা যায়। যুদ্ধের সুরু হইতে বৃটিশ 
ব্যাঙ্কসমূহে সাধারণের আমানতের পরিমাণ ক্রমাগতভাবে. বাড়িয়া 
চলিয়াছে। 
পাউগ্ড। ১৯৪১ সালে তাহা" ৩৩২ কোটি পাউণ্ড হয়। আলোচ্য 
১৯৪২ সালে তাহা আরও বাড়িয়া ৩৬২ কোটি পাউণ্ড দাড়াইয়াছে ; 
কিন্তু দেশে নোটের প্রচলন যেরূপ অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইতেছে 
আমানতের পরিমাণ এখনও ততবেশী মাত্রায় বৃদ্ধি পায় নাই। ইংলণ্ডে 
১৯৪১ সালে ব্যাঙ্ক অব. ইংলণ্ড কর্তৃক প্রচারিত চলতি নোটের পরিমাণ 
ছিল ৭৮ কোটি পাউণ্ড ।- ১৯৪২ সালে তাহা বাড়িয়া ৯ কোটি 
পাউণ্ডে পরিণত হইয়াছে; কিন্তু চলতি নোটের পরিমাণ এইভাবে 
বৃদ্ধি পাইলেও ব্যাঞ্চে সাধারণের আমানতের পরিমাণ বাড়িয়াছে মাত্র 
শতকর! ৯ ভাগ। ট্যাক্স রিজার্ভ সার্টিফিকেট প্রথা প্রবর্তন করিয়া 
বৃটিশ গবর্ণমেপ্ট সাধারণের নিকট হইতে অগ্রিম ট্যাক্স আদায়ের যে 
ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহাতেই এই অবস্থার সূচনা হইয়াছে । উক্ত 
প্রথা অনুযায়ী দেশের যে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান তাহার দেয় ট্যাক্স 
নির্ধারিত: তারিখের পূর্ব হইতেই ট্যাক্স রিজার্ভ সার্টিফিকেটের 
মারফতে গবর্ণমেন্টের নিকট জমা দিতে পারে। আর সে বাবদ 


উপযুক্ত, সুদও 'পাইতে পারে । এই 'ব্যবস্থা প্রচলিত হওয়ার পর . 


লোকে ব্যাঙ্কের হিসাবে বিস্তর টাকা ফেলিয়া না রাখিয়া নিজেদের 
প্রয়োজন মত ট্যাক্স রিজার্ভ সার্টিফিকেট ক্রয়ে মনোযোগ দিয়াছে । 
ফলে দেশে নোটের প্রচলন বাড়িয়া লোকের হাতে বেশী অর্থাগম 
হইলেও ব্যাঙ্কে সাধারণের জ্রমা তদনুরূপ বৃদ্ধি .পাইতেছে না। 
আলোচ্য ১৯৪২ সালে শিল্প ব্যবসায়ের প্রয়োজনে" বৃটিশ ব্যাঙ্কসমূহ 
পূর্বের তুলনায় সাময়িক ধার হিসাবে কম অর্থ নিয়োগ করিয়াছে। 
১৯৪১ সালে উহারা শিল্প ও ব্যবসায় বাণিজ্যের প্রয়োজনে সাময়িক 
ভাবে ৮০ কোটি পাউণ্ড কর্জ প্রদান করিয়াছিল । 
শ্রেণীর খণের পরিমাণ কমিয়া ৭৭ কোটি পাউণ্ড দাড়াইয়াছে। যুদ্ধ" 
কালীন অবস্থায় বৃটিশ গবর্ণমেন্ট দেশে বিভিন্ন পণ্যের ক্রয়-বিক্রয় 


“সম্পর্কে নিয়ন্ত্রণ নীতি অবলম্বন করায় এসব দিকে সাময়িক ধার 


প্রদানের.স্থুবিধা বা প্রয়োজনীয়তা এখন আর বিশেষ নাই। . তাহ! 
ছাড়া বৃটিশ গবর্ণমেন্টের মাল সরবরাহ বিভাগ নানা জিনিষপত্র ক্রয় 
করিতে গিয়া শিল্প ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রয়োজনীয় সাহায্য 


করিতেছেন বলিয়া সেকারখেও এদিকে ব্যাক্কসমূহের লগ্নি সঙ্কুচিত হইয়া! 
রঃ ্ f 


১৯৪০ সালে এই আমানতের পরিমাণ ছিল ২৭৮ কোটি, 


১৯৪২ সালে এই . 


সি 


, ২৯শে মার্চ, ১৯৪৩ ] 














সিয়াছে। তবে শিল্প ব্যবসায়ের জম্য সাময়িক ধার প্রদান সম্পর্কে 
ছাই হউক না কেন এই যুদ্ধের সময়ে সরকারী খণপত্রে ব্যাস্কসমূহের 
ন দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে। যুদ্ধের ব্যয়বহর মিটাইতে 
বৃটিশ গবর্ণমেন্টকে ট্রেজারী বিল ও দেশরক্ষ 1 বণ্ড প্রভৃতির 
মারফতে প্রচুর 'ঝণ' করিতে হইতেছে, আর বৃটিশ ব্যাক্কসমূহ যথাসম্ভব 
বেশী পরিমাণে সেই সব খণপত্র ক্রয় করিতেছে । ফলে উহাদের 
মোট দাঁদনের পরিমাণ বাড়িয়া আলোচ্য বৎসরের শেষে ১১২ কোটি ' 
পাউণ্ড পর্যন্ত পৌঁছিয়াছে। ++ ৭. - 
উমি,কোম্পানীর স্বত্ব কিনিয়া লওয়ার সিদ্ধান্ত 
কলিকাতা কর্পোরেশনের গত ২২শে মার্চ তারিখের সভায় 
“ক্যালকাটা-ট্রামওয়েজ কোম্পানীর স্বত্ব কিনিয়া লওয়া সম্পর্কে একটি 
প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে ।+” পূর্বেকার চুক্তি অন্থুসারে উক্ত কোম্পানী 
আগামী ১৯৪৪ সালের ৬১শে ডিসেম্বর পর্য্যস্ত কলিকাতা ' সহরের 
্রামওয়ে পরিচালন! করিবেন। তাহার পর কর্পোরেশন কোম্পানীর 





সংস্থানের জন্য এবং ন্ুশৃঙ্খলভাবে ট্রামওয়ের কার্য নির্বাহের জন্য 


‘এক নূতন এজেন্ট নিয়োগ করা হইবে । কলিকাতা কর্পোরেশনের এই' 


"সিদ্ধান্তের কথা জানিয়া' আমরা. খুবই ' সুখী. হইয়াছি। বিদেশী 


-মুলধনের দাসত্ব হইতে এদেশের শিল্প ও যানবাহন, প্রতিষ্ঠানসমূহকে 
“মুক্ত করিবার একান্ত প্রয়োজনীয়তা আমরা অনেকবার ব্যক্ত 


করিয়াছি। কর্পোরেশনের বর্তমান সিদ্ধান্ত সেদিক দিয়! একটা 
‘প্রশংসনীয় চেষ্টাই সৃচিত করিতেছে। ইংলণ্ডে গঠিত একটি বিজাতীয় 


‘কোম্পানী এতদিন যাবৎ কলিকাতার মত একটি বৃহৎ সহরের ট্রাম." 


ব্যবস্থাকে কবলিত করিয়া রাখিয়াছে। এই কোম্পানীর "প্রদত্ত 
'লভ্যাংশের ভিতর দিয়া প্রতি বৎসর প্রভূত অর্থ এদেশ হইতে বাহির 
-হইয়া যাইতেছে । অদূর অবিষ্যতে এই কোম্পানীর স্বত্ব কিনিয়া 
লওয়ার ব্যবস্থা হইলে উপরোক্ত ধরণের ক্ষতি হইতে দেশ রেহাই 
পাইবে। কেবল বিদেশী অংশীদারদিগকে লভ্যাংশ 'যোগাইবার দিক 
“দিয়াই নহে ট্রাম পরিচালনার ব্যাপারে বিজাতীয় কর্তৃত্বের কুফল 
. আমরা অন্য অনেক দিক দিয়াও দীর্ঘদিন যাবৎ প্রত্যক্ষ করিয়। 
আসিতেছি।” বর্তমান ক্যালকাটা ট্রামওয়েজ কোম্পানী এই সহরে 
যানবাহন চাঁলাইয়া প্রতি বৎসর বিস্তর লাভ করিতেছেন__-মোটা! 
মাহিয়ান। দিয়া কিছু সংখ্যক স্বজাতীয়কেও পোষাইয়া রাখিতেছেন ; 
কিন্ত যে যাত্রীদের দেয় ভাড়া তাহাদের সমৃদ্ধি ও স্বচ্ছলতার মূল 
অবলম্বন সেই যাত্রীদের সুখস্থুবিধা সম্বন্ধে তাহাদের নজর নাই । 
ইতিপূর্ব্বে নানা অন্জুহাত দেখাইয়া তাহারা ট্রামের মাসিক ভাড়া বৃদ্ধি 
-করিয়াছিলেন। অন্নবন্ত্র সমস্তা ও ভজ্জ্নিত ছুঃখ-ছুর্দশার ভিভর 
সম্প্রতি কনসেশন টিকিট .ও ট্রান্সফার টিকিট বন্ধ করিয়া দিয়াও 
তাহারা সহরবাসীকে বিপর্যস্ত করিয়াছেন । এদেশে ব্যবসায়-বাণিজ্য 
" পরিচালনার পিছনে এদেশবাসীকে শোষণ করা ছাড়া যে বিদেশী 
'কোম্পানীসমূহের আর কোন লক্ষ্য নাই ক্যালকাটা ট্রামওয়েজ 
“কোম্পানীর কাধ্যধারায় তাহা ভালভাবেই প্রমাণিত হইয়াছে । এই 


আর্থিক জগৎ 
mans = 


কিনিয়া লইয়া নিজেরা এ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় বিধিব্যবস্থার ভার ও 
“লইবেন। কোম্পানীর স্বত্ব ক্রয় করিয়া লওয়ার উপযোগী' অর্থ ' 


৮৪৫ 


ঠা S 


৪ কোটি টাকার মত দরকার হইবে তাহা দিবার মত সঙ্গতি 94কর্পো- 


রেশনের নাই। এত-টাকা দেওয়ার, সর্ধে এদেশীয় কোন এজেন্ট 
পাওয়াও কঠিন। আমরা তাহাদের এই যুক্তি মোটেই অকাট্য ও 
অলভ্ঘনীয় বলিয়া মনে করি না। কর্পোরেশনের পক্ষে চারি কোটি 
টাকা প্রদান করা হয়ত কষ্টকর হইতে পারে, কিন্তু ট্রাম কোম্পানী 
ক্রয়ের জন্য অন্য ভাবে এই টাকা পাওয়ার সুবিধা যথেষ্টই রাঁহয়াছে । 
কলিকাতা সহরে ট্রাম পরিচালনার ব্যবস্থা যেরূপ লাভঞ্জনক বলিয়া 
প্রমাণিত হইয়াছে তাহাতে কোন 'যৌথ কোম্পানী 'গঠিত হইয়া 
কর্পোরেশনের এজেন্ট হিসাবে এই ' কার্য্যভার গ্রহণ করিতে চাহিলে 
দেশের সর্বসাধারণ এ যৌথ কোম্পানীর শেয়ারে প্রয়োঙ্গনীয় অর্থ 
নিয়োগ করিতে ঘিধাবোধ' করিবে না। সাধারণের বিশ্বাসভাজন 
।সঙ্গতিপন্ন লোকদের দৃষ্টি নিয়োজিত হইলে অল্প কালের 'মধ্যেই এ 


‘বিষয়ে . সকল প্রকার ব্যবস্থা হইতে পারে বলিয়া আমাদের 


ধারণা । বির 
কাগজ সমস্ত ও গবর্ণমেন্ট ্‌ 
“; যুদ্ধকালীন অবস্থায় এদেশে কাগজের যোগান" কমিয়া সকল 
. দিক দিয়াই বিশেষ অস্থৃবিধার কারণ ঘটিয়াছে। কাগঞ্জের অভাবে 
দেশে সাময়িকপত্র ও পুস্তকাদি প্রকাশের কাজ্জ ব্যাহত হতে 
চলিয়াছে। উহার দুঙ্দুল্যের,জন্য দেশে লেখাপড়ার কাছ চালানো 
দুঃসাধ্য হইয়া দাড়াইয়াছে। এহেন অবস্থায় দেশের গবর্ণমেন্ট 
" কাগজের যোগান বৃদ্ধি . সম্পর্কে স্থপরিকল্পিতভাবে চেষ্ট। যত 
নিয়োগ করিবেন ইহাই আর্মরা আশ! করিতেছি; কিন্তু গবর্ণমেন্ট সে 
ভাবে এই সমস্তাটিকে বিচার না করিয়া এতদিন কেবল নিজেদের 
প্রয়োজনীয়তার কথাটাই বড় করিয়া দেখিয়াছেন। কিছু দিন পূর্বে 
এদেশের কাগজের কলঞগুলিকে তাহাদের উৎপন্ন কাগজের 
মধ্যে শতকরা ৯০ ভাগ কাগজ গবর্ণমেন্টের নামে সংরক্ষিত 
রাখিতে হইবে বলিয়া তাঁহারা এক অর্ডার জারী করেন। এই 
'অভর্ণার জারী হওয়ার পর উহার বিরুদ্ধে দেশে একট! বিক্ষোভের 
সৃচনা হয়। কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদ এই অর্ডার সম্পর্কে সরকারী 
কাধ্যনীতির নিন্দা করিয়া একটা প্রস্তাব পাশ করেন। সেই নিন্দ৷- 
সুচক প্রস্তাব পাশ হওয়ার পর হইতে কাগজ সমস্যা সম্পর্কে গরর্ণ* 
মেন্টের কতকটা স্মৃতির পরিচয় পাওয়া যাইতেছে ; ইহা, সুখের 
* বিষয় । গবর্ণমেন্ট তাহাদের পূর্ব্বেকার অভ্র বাতিল করিয়! দিয়া বর্ত- 
মানে এদেশের উৎপন্ন কাগজের মধ্যে ৩০ ভাগ কাগজ জনসাধারণের 


ব্যবহারের জন্য নিষ্ভীরিত করিয়াছেন । দেশে কাগজের উৎপাদন 
বৃদ্ধি সম্পর্কেও এক্ষণে তাহার! কিছু কিছু আগ্রহ তৎপরতা দেখা ইতেছেন 


সম্প্রতি রাষ্ট্রীয় পরিষদে কাগজ সমস্যা সম্পর্কে মিঃ হোসেন ইমামের ' | 


একটি প্রস্তাবের, জবাবে, বাণিজ্য বিভাগের সেব্রুটারী মিঃ এন আর 
পিলাই জানাইয়াছেন যে, ১৯৪৩-৪৪ সালে এদেশে কাগন্জের 
উৎপাদন বাড়াইবার জন্য গবর্ণমেপ্ট কাগজের কলসমূহে রাসায়নিক 
দ্রব্য ও অন্য: আবশ্যক সরঞ্জাম সরবরাহের সুব্যবস্থা করিতেছেন। 
ভারতের ১৭টি কাগজের কলের মধ্যে ১২টি কলের কাধ্যকারিতা 
সম্পর্কে ইতিমধ্যে বিশেষভাবে খোঁজ-খবর লওয়া হইয়াছে। উহাদের 
ভিতর বেশী করিয়া প্রয়োজনীয় কাগন্জ উৎপাদনের যাবতীয় 
বন্দোবস্তই তাহারা অবলম্বন করিয়াছেন। এই শ্রেণীর সুপরিকল্পিত 


অবস্থায় কর্পোরেশন বর্তমান কোম্পানীটির স্বত্ব কিনিয়া লওয়ার” কার্য্যনীতির ফলে ১৯৪৩-৪৪ সালে এদেশ্রে : কাগজের কলসমূহে 


সিদ্ধান্ত করিয়া যে খুবই সঙ্গত কাজ করিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ 
-নাই। | | 
কর্পোরেশনের সভায় যে আলোচনা হইয়াছিল তাহাতে কয়েকজন 
শ্বেতাঙ্গ কাউন্সিলর বর্তমান সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করিয়াছিলেন । 
"তাহারা বলিয়াছিলেন, ট্রাম কোম্পানীর স্বত্ব কিনিয়া লইতে যে 


ও 


পূর্বের তুলনায় শতকরা ১৫ ভাগ বেশী কাগন্জ প্রস্তুত হইবে বলিয়।! 
বাণিজ্য বিভাগের সেক্রেটারী আশা করেন। কাগজ্জ সম্পর্কে এই 
সব আশার বাণী শুনিয়া দেশের লোক ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কতকট! 
ভরসা বোধ: করিবে সন্দেহ নাই। কেবল জনসাধারণের চাহিদা 
নিয়ন্ত্রণে ব্যাপৃত না থাকিয়া গবর্ণমেন্ট আজ কাগজের উৎপাদন 
বৃদ্ধির কথাও বিবেচনা করিতেছেন, ইহা সুখের বিষয় ॥ এ 





'গত-২৫শে মার্চ' তারিখের স্টেটস্ম্যান পত্রিকার সম্পাদকীয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন, সেই তথাকথিত %7860929135861010৮ 
প্রবন্ধ পড়িয়া আমরা কৌতুক অনুভব করিয়াছি। স্টেটস্ম্যান্‌ (জাতীয় সম্পত্তিকরণ) দেখিয়াই. বোধ হয়. সে্টস্ম্যান অমন উচ্ছ সিত- 
যাহা বলিতে চাহিয়াছেন তাহার মর্মার্থ এই £ পঁ.জিতাস্ত্রিক সমাজের হইয়া উঠিয়াছেন। ইংলগ্ডের রাষট্রব্যবস্থায় বা সমাজ-সংস্থানে 
মধ্যে বৃদ্ধের অনিবাধ্য কারণ নিহিত রহিয়াছে। লাভ ও লোভের কোন মৌলিক পরিবর্তন সুরু হইলে ভারতবর্ষে নিশ্চয়ই তাহার 
উপর প্রতিষ্ঠিত এই প্রচলিত ব্যবস্থার সমূহ সংস্কার বা সংশোধন আভাস পাওয়া যাইত।. ভারতবর্ষ বৃটিশ শাসননীতির 'ব্যারোমিটার” 
ব্যতিরেকে “পৃথিবীতে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার আশা বাতুলের স্বপ্ন। বা চাপমানযন্ত্ ৷ কিন্তু আমরা এখানে বসিয়া প্রতিদিন পু'জিবাদের- 
ফ্যাসিষ্ট ও তথাকথিত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির মধ্যে গপনিবেশিক অধি- পূর্ণপরিণত রূপ যে নিরঙ্কুশ সাস্রাহ্যবাদ কেবল তাহারই ক্রমবর্ধমান, 
কার ও ভাবাটোয়ারা লইয়া যতদিন পরাস্ত না জঘন্য প্রতিযোগিতা প্রভাবের রতি - 


‘বন্ধ হইবে ততকাল 'মহাযুদ্ধ অর্থাৎ আইনাম্ুমোদিত নরহত্যাও | + 
(“legalised Hin ATE Net) বন্ধ হইবে না । এই প্রসঙ্গে স্টেটস্‌- কংগ্রেস ওয়াৰিং কমিটির বাহিরে আসার পর হইতে রব 
রাজাগোপালাচারিয়া হিন্দু-মুসলমান মিলনের জন্য উঠিয়া পড়িয়া 


ম্যান অকপটে . স্বীকার করিতেছেন.....““the economic, System ' | 
4s ‘wé have hitherto known must, change, for its লাগিয়াছেন। জাতীয় এঁক্য কংগ্রেসেরও কাম্য-_ আমাদের সকলেরই' 


essentials do not differ sufficiently 01001 Fascism লক্ষ্য । তাই বলিয়া যে কোন মূল্যে জোড়াতালি-দেওয়া সাম্প্রদায়িক 
and [06170051205 : the Fascists achieve their ends by এক্য ক্রয় করা যায় না। এইখানে রাজাঙ্জীকে এখনও আমরা! 
abominably brutal, suppression, whereas a Capi- বুঝিয়া উঠিতে, পারিলাম না। তাহার বিবৃতি ও বক্তৃতায় তিনি 
talist democracy tends to arrive at rather the same পাকিস্থান পরিকল্পনা স্বীকার করিয়া লইয়া মুসলিম লীগের সহিত 
ends either by processes of deception ০£ methods : একটা আপোষ-মীমাংসার .অপরিহার্য্য প্রয়োজনের উপর কেবলি বার- 
which seem relatively hunian ” (আজ পধ্যন্ত' আমরা যে বার জোর দিতেছেন। তাহার অভিমতে পাকিস্থান মানিয়া লইলে 
অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে বাস করিয়া আসিতেছি সেই কাঠামোর ভবিষ্যৎ ভারতের অখণ্ড জাতীয়তার দিক হইতেও শঙ্কিত হইবার 
পরিবর্তন একান্ত প্রয়োক্লনীয় ; . কেননা তথাকথিত গণতন্ত্র ও সি 158 পরিপন্থী ন! 
ফ্যাসিষ্টবাদের মূলনীতি অভিন্ন ৷ নিষ্ঠুর ও বর্বরোচিত অত্যাচারের b "সনতাস্ত্িক 


| অচল অবস্থা দূর করিবার প্রচেষ্টায় কোন জাতীয়তবাদীই আপত্তি 
আশ্রয় লইয়া ফ্যাসিষ্টরা তাহাদের লক্ষ্যে পৌঁছিতে চায়, আর তথা- তুলিবেন না। কিন্তু সমস্তা 'দীড়াইয়াছে পাকিস্থান যে আসলে কি 


কথিত গণতন্ত্র একই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নানারূপ কপটতা ও বস্তু সেই প্রশ্ন লইয়া। এই সম্পর্কে আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা 
প্রতারণার আশ্রয় লয় অথবা এমন ছদ্মবেশী ভদ্র পন্থা গ্রহণ করে পা উর হি সি 
ৃ পরিকল্পনা পেশ করেন | রাজাগোপালাচা রিয়াও এযাবৎ. 
যাহা বাহতঃ তেমন অমানুষিক বলিয়া মনে হয় না।)* ১২. পাকিস্থান আমলে ভোগোৌলিক ভাগবাটোয়ারা ও তৎসংক্রান্ত জরুরী 
লৌট্যানের বিচার- মিনার লা মূলতঃ বিশেষ: খুঁটিনাটি সম্পর্কে খোলস! : করিয়া কোন কথাই বলিতে পারেন- 
১ কৌন অমিল নাই। উক্ত' সম্পাদকীয় প্রবন্ধের মধ্যে স্থানে পরাতে নি তান Hb 
সারে “colony-bunting rival states’ ’ (উপনিবেশ শিকারীর তাহা হইলে দ্িজ্ঞান্্ জনসাধারণের অবগতির জন্য তাঁহা হি 
দল), “all the treaty- drafting” genius” (ডুক্তিনামা রচনায় 'খুলিয়া বলিলেই তো সমস্তা মিটিয়া যায় । কিন্তু শ্রীযুক্ত গোপালা- 
পারদর্শী যত প্রতিভগি ইত্যাকার বিদ্রপাত্মক ভাষার ব্যবহার আমরা চোরিয়া সেই আসল প্রসঙ্গে এখনও নীরব কেন? 


রীতিমত উপভোগ করিয়াছি ;* কিন্তু সঙ্গে লঙ্গে, আমাদের একটু বত ডলে Ei পাকিস্থান দিবস উড স্তার নানী এক 
কৌতূহলেরও উদ্রেক হইয়াছিল। বৃটিশ সাআজ্যের মধ্যমণি ভারত- বক্তৃতা প্রসঙ্গে কংগ্রেস, মুসলিম লীগ ও হিন্দু মহাসভার মধ্যে অগোঁণে 
বর্ষের সর্ববপ্রধান মহানগরীতে বসিয়া ভারতস্থ শ্বেতাঙ্গ সমাজের আপোষ-মীমাংসার ছারা এঁক্য প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনের কথা স্বীকার 
এতকালের অমন জাদরেল মুখপত্রের সম্পাদকীয় স্তম্ভে আন্ত এ সব করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে স্তার নািমুদ্দীন বলিয়াছেন, যেমন করিয়াই 
কি কথা! যাহা হউক, প্রবন্ধটির শেষাংশে পৌঁছিয়া আমরা" ba ৮৯ রি কিউ নী করিতেই 

। হয় স ক প্র অখণ্ড ত, অন্যথা 
কৌতূহলের হাত হইতে বাচিয়া হয ডি সিডি দ্বিখণ্ডিত ভারত । অধণ্ড ভারতের পরিকল্পনায় স্যার নাজিমুদ্দীনের 
উপরোক্ত কায়েমী স্বার্থজনিত সমস্যা ও উহার সন্তোষজনক সমাধান ।বিশেষ আপত্তি নাই। কিন্তু তাহা যখন এতাবৎ বাস্তবে পরিণত হইতে 
সম্পর্কে বিলাতের পুঁঞ্জিবাদও নাকি সচেতন হইয়া উঠিয়াছে (১৪৮ পারিল না, সেক্ষেত্রে স্বাধীন ভারতের জন্যই ভারতরে দ্বিধাবিভক্ত 
we call capitalism is to some extent recognising this করিবার আগু প্রয়োজনের কথা তিনি ঘোষণা করিয়াছেন। শেষোক্ত 
and visibly changing.”) এই “visibly changing” বা স্পষ্ট * মতটি অতি পুরাতন কথা৷ প্রথমোক্ত অভিমত নৃতন কথা না 


পরিবর্তনের প্রমীণন্বর্ূপ অতঃপর স্টেটস্ম্যান গ্রেটবৃটেনের অন্যতম হইলেও স্তার নাজিমুদ্দীনের মুখে নিঃসন্দেহে অভিনব উক্তি। এই 


a 54 কংগ্রেসের সহিত স্যার নাজিযুদ্রীনের কোন বিরোধ নাই । 
বান ছি মিল কোঃ হল 875 novation াছুাহমিক তাহার উপরোক্ত ভাষণ যদি অকপট মনের উক্তি হইয়া থাকে, তাহা 


‘হইলে হয় তিনি কংগ্রেসে যোগদান করিয়া অথগু জাতীয়তার ভিত্তি 
স্থাপনে উদ্যোগী হউন, নয় তো তিনি মুসলীম লীগকে অনুরূপ আদর্শে 
-ও অভিমতে দীক্ষিত ও অমৃপ্রাণিত করিবার চেষ্টা করুন। 


ও 


_'নবোষ্ঠিমের উল্লেখ করিয়াছেন | ' চমৎকার ! যুদ্ধকালীন গ্রেটবূটেনের 
“ধনিক ও বণিক সম্প্রদায় নিজেদের ভবিষৎ স্বার্থের গরজেই মুনাফা 
সংক্রান্ত ব্যাপারে যে সঙ্কোচন ও নিয়ন্ত্রণ স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিয়াছেন বা 


| 


. আন্তৰ্জাতিক পরামর্শ, সমিতি গঠন করিতে 
‘সমিতি বিভিন্ন দেশের ব্যবসায়, বাণিজ্য সম্পর্কে ও বিশেষ করিয়া 





| সলিন্কল্ল। . 





: যুদ্ধোত্তর দেনা-গাগনা ও মুদ্রানীতি, বিষয়ে জগতের কল্যাণে 
কি সব আস্তজ্জাতিক. বিধ্ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে তাহা নিয়া, 
ইংলণ্ড ও আমেরিকা প্রমুখ প্রধান মিত্রপক্ষীয় দেশগুলির: ভিতর, 
সম্প্রতি এক আলোচনা, হইয়া গিয়াছে। স্ুুবিখ্যাত অর্থনীতিবিদ. 


বার্ড কীনস্‌ কর্তৃক রচিত একটি পরিকল্পনার খসড়া বৃটিশ গবর্ণমেন্টের 


পক্ষ হইতে বিবেচনার জন্য উপস্থিত করা হইয়াছিল । আলোচনার 
ফল আপাততঃ, কোন্‌ দিক দিয়া কতদূর অগ্রীসর হইয়াছে তাহা 
বানা যায় নাই। .তবে লর্ড কীনস্এর মূল নির্দেশগুলি সম্পর্কে 
কিছু কিছু খবর ও মন্তব্য ইংলণ্ড ও যুক্তরাষ্ট্রের সংবাদপত্রসমূহে, 
প্রকাশিত হইয়াছে ; আর রয়টারের কল্যাণে এদেশেও সংক্ষিপ্ত 
আকারে তাহা প্রচার লাভ করিয়াছে। সেই ধরণের খবর ও মন্তব্য 
হইতে আমরা বর্তমান প্রবন্ধে যুদ্ধোত্তর দেনাপাওনা ও যুন্রানীতি 


সম্পরকে কীনস্‌ পরিকল্পনার স্বরূপ ও তাহার তাৎপর্য্য বুঝিবার . 


চেষ্টা করিব। রর 
উপযুক্ত আন্তঙ্জাতিক বিধিব্যবস্থার অভাবে বিভিন্ন দেশের 


পারস্পরিক দেনা-পাওনা, মিটাইবার পক্ষে ক্রমেই নানারূপ, সমস্যার, 


সুচনা তইতেছে। যুদ্ধের পরে এই সমস্ত. আরও জটিল 
হইয়া দাড়াইবার আশঙ্কা আছে। বহিব্ধাণিজ্য ' পরিচালনা ও 
বৈদেশিক দাদন নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে কোন সহযোগিতামূলক কার্ধানীতি 


অহৃস্থত না হওয়াতেই এই সমস্তা মারাত্মক হইয়! দাড়াইতেছে ।' 
কাজেই লর্ড কীনস্‌ তাহার পরিকল্পনায় প্রথমেই এই ব্যাপারে "একটা! 


আন্তজ্জাতিক সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি. 
বলিয়াছেন, যুদ্ধের পরে: বিভিন্ন. দেশের পারস্পরিক কল্যাণ অনুযায়ী. 
যাহাতে জগতের ব্যবসায় বাণিজ্য ও মুদ্রানীতি 'প্রভৃতি নিয়ন্ত্রিত 
হয় তচ্জন্ত একটি" 
হইবে। এই 
তাহাদের দেনা-পাঁওন। মিটান,সম্পর্কে নানাবূপ..স্ুসঙ্গত বিধিব্যবস্থা' 
প্রণয়ন করিবেন । এক দেশের সহিত অন্য দেশের 'দেনা-পাওন! 
মিটাইবার সুবিধার জন্য উক্ত সমিতির অধীনে একটি ছিপ্টারম্তাশনেল 
ক্লিয়ারিং হাউস' পরিচালিত হইবে। বাহিরের লেন-দেন সম্পর্কে 
এবং সমস্ত দেশকেই এ “ক্লয়ারিং হাউস’ মারফতে কাজ্জকারবার সমাধা 
করিতে হইবে । আন্তর্জাতিক কাজকারবার চালাইবার জন্য: প্রত্যেক 
দেশকে এ 'ক্লিয়ারিং হাউস'এ উপযুক্ত পরিমাণ অর্থসম্পদ জমা রাখিতে 
হইবে। দ্বিতীয়তঃ লর্ড কীনস্‌ আস্তজ্াতিক বাণিজ্য ও দেনা-পাওনা 
সম্পর্কে হিসাবপত্র রাখিবার জন্য ভবিষ্যতে তাহার একটি নৃতন মান সৃষ্টি 
করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন । এই মান বা ইউনিট অব, একাউন্টঃএর 
নামকরণ করা হইয়াছে 'ব্যান্কর” (১27০০2)। . ব্রণ ও মুদ্রার হিসাবে 
ব্ভিগ্ন দেশের মধ্যে যে:দেনা-পানা স্থষ্টি হইবে. এই:ব্যাঙ্কর'এর- মার- 
ফতে তাহার পরিমাপ করা হইবে । প্রত্যেক দেশ তাহার নিজন্ মুদ্ 
বলায়. রাখিতে পারিবে। মুদ্রার বিনিময় হার সম্পর্কে জাতিগত, 


১ স্বাধীনত| ও স্বাতস্ত্রোের উপর কোন হস্তক্ষেপ করা হুইবে: না.। ' তবে 
প্থণ্টারস্থাশনেল; ক্লিয়ারিং হাউস'এর .কাজ্জকারবারে.‘ব্যাঙ্কর'রে মুত্লা- 
, ও) স্বর্ণের একমাত্র.আন্তজ্জাতিক মান হিসাবে গ্রহণ করা 'হইবে? : উক্ত- 


a 


ae MEE 


.এইণ্টারম্তাশনেল কনসাল্টিভ বডি' “বা 


/ শা 
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কিয়ারিং হাউদ' এই 'ব্যান্কর'এর হিসাবে স্কল দেশের দেনা-পাওনার 
হিসাব রাখিবেন এবং তদনুযায়ী সকল দেনা মিটাইবার 
ব্যবস্থা করিবেন। এক দেশের উপর অন্ত দেশের পাওনা. দাড়াইলে 
দেনাদার দেশকে অতিরিক্ত মাল সরবরাহ করিয়া কিংবা স্বর্ণ দিয়া 


তাহা পরিশোধ করিতে বলা হইবে । যদি. সে দেশ স্বর্ণ দিয় পরিশোধ, ' 


করিতে সমর্থ না হয় তবে 'ইপ্টারম্যাশনেল ক্রিয়ারিং হাউস” হইতে 
€ওভারড্রাফটও বা অগ্রিম দিয়া তাহা শোধ করিবার ব্যবস্থা হইবে। 
পরে সেই ধার. আদায় সম্পর্কে সুস্তবপর উপীয় অবলম্বন কর! 
যাইবে । এক দেশের উপর অন্ত দেশের পান পাওনা অত্যধিক পরিমাণে 
বাড়িয়া চলিলে আন্তর্জাতিক পরামর্শ সমিতি ( ইণ্টারম্যাশনেল 
কনসাল্টিভ বডি) দেনাদার ও পাওনাদার দেশের প্রতিনিধিদের 
ডাকাইয়া পারস্পরিক দেনা-পাওনা মিটাইবার জন্য তীহাদ্িগকে 
ব্যবসায় বাণিজ্য সম্পর্কে উপযুক্ত সংশোধনমূলক কাধ্যনীতি 
অবলম্বনের পরামর্শ দিবেন। কোন দেশের দেনা অপরিশোধিত 
থাকিলে কিংবা তাহাকে দেনা পরিশোধের জন্য “ওভারড্রাফউ 
দেওয়া হইলে এঁ দেশের রপ্তানী বৃদ্ধি সম্পর্কে সম্ভবপর সুযোগ দিয়া 
তাহা মিটাইবার ব্যবস্থা, হইতে পারে। তৃতীয়তঃ লর্ড কীনস্‌ তাহার 
পরিকল্পনায় আন্তর্জাতিক, দেনা-পাওনাকে এক্টা সুসঙ্গত স্তরে, 
সীমাবদ্ধ রাখিবার জন্য স্বল্প মিয়াদী দীর্ঘ সিয়াদী সমস্ত, শ্রেণীর 
‘বৈদেশিক দাদনকেই নিয়ন্ত্রিত করিবার পরামর্শ দিয়াছেন। কোন 
কারণে এক দেশ হইতে অন্য দেশে বেশী পরিমাণ অর্থ নিয়োজিত 


“হইতে থাকিলে তৎবাবদ পাওনা জমিয়া গিয়া একট! জটিল সমস্যার 


্ষ্টি হইতে পারে। কান্দেই আস্তম্জণতিক দেনা-পাওনা মিটাইবার 
সুব্যবস্থা করিতে হইলে এ দিক দিয়া উপযুক্ত নিয়ন্ত্রণ নীতি 
অবলম্বনের জন্ত একটি ‘ইণ্টারন্যাশনেল ইনভেষ্টমেপ্ট বোর্ড গঠন 
করিতে হইবে। এঁ*বোডের. সুপারিশ. ছাড়া ভবিষ্যতে এক দেশ 
হইতে অন্য দেশে অর্থ দাদন বা নিয়োগ করা চলিবে না। 'কো্ন 
দেশ শিল্প ব্যবসায়ের দিক দিয়া অনুম্নত ও পশ্চাৎপদ থাকার ফলে 


' আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ক্ষেত্রে তাহার ক্রয় ক্ষমত যদি যথেষ্ট কম বলিয়া 


মনে হয়' তবে উক্ত বন্ড সেই দেশের আধিক উন্নতির জন্য উপযুক্ত 
বৈদেশিক দাদনের ব্যবস্থা করিবেন | এই ভাবে চীনের মত অনুন্নত 


‘দেশকে ও ক্রমে ক্রমে সমৃদ্ধ করিয়া তোল! যাইবে এবং তাহাতে 


জাতিগত সহযোগিতার ভিত্তিও 'দৃঢ় হইতে দৃঢ় তর হইবে ৷ 

' আধুনিক জগতে এক দেশের সহিত অন্য দেশের উন্নতি ও অবনতির. 
প্রশ্ন যেরূপ ঘনিষ্উভাবে যুক্ত. রহিয়াছে তাহাতে সকলের মিলিত 
প্রচেষ্টা ছাড়া দুনিয়ায় কোন স্থায়ী কল্যাণ বা শান্তি . আসিতে 
পারে না। সে হিসাবে লর্ড কীনর্স যুদ্ধোত্তর অর্থনৈতিক সমস্ত! , 
সম্পর্কে, বিশেষ করিয়া বিভিন্ন দেশের পারস্পরিক , দেবা-পাওনা ও 
ব্যবসায় 'বাণিজ্য, সম্পর্কে, ' আন্তর্জাতিক সহযোগিতার কথা, 
তুলিয়াছেন, ইহা খুবই ভাল. কথা । বিভিন্ন দেশের পারস্পরিক 
দেনা-পাওন! পরিশোধ সম্পর্কে, বিধিব্যরস্থা করিবার জন্য তিনি 
'ইন্টারম্তাশনেল .কনসাল্টিভ, বড়ি: স্থাপন ও. হন্টারস্তাশনেল- 
ক্লিয়ারিং হাউস্‌' পরিচালনার; যে প্রস্তার করিয়াছেন, তাহা আমরা... 
২,২05 00৮৯ পুটায় দ্রষ্টব্য ). 
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ৰ» 





বি পা এ ভীনেদ্র শি্প-সাশন| 


* ' প্রীবরদা দত্তরায় এম-এ 


যুদ্ধবিধ্বস্ত চীনের নব জাগ্রত দেশাত্ববোধ যে ভাবে এবং যে 
অবস্থায় শিল্প-সাধনায় আত্মনিয়োগ করিয়াছে তাহ! শুধু প্রশংসনীয় 
নহে, অমুকরণীয়ও বটে। লোক-সংধ্যা, আবহাওয়া ও দারিদ্যোর 
দিক দিয়া চীন,_অস্ততঃ পক্ষে' দক্ষিণ চীন অর্থাৎ মহাচীনের যে 
ভাগটুক্‌ জীবন-মরণ পণ করিয়া আজও.জাপানী সাত্রাজ্য-লিগ্ার 
বহি-শিধাতলে আত্মসমর্পণ করে নাই, সেই চীন ও ভারতে অনেক 


. সাদৃশ্য আছে। লোক- সংখ্যায় মহাচীন ৪৬.কোটী, ভারত ৪০ কোটি ; 


ধৰ্ম্ম, আচার ও ভাষার বিভিন্নতা মহাচীনে ভারত অপেক্ষা জটিল; 
দারিত্র্য ,ও নিরক্ষরতায় চীন ও ভারতের সমস্তা একরূপ এবং আব 
হাওয়া ও জমির উর্্বরতায় দুইটা দেশের মধ্যে বিশেষ' খুব পার্থক্য 
নাই বলিলেও চলে । অথচ ১৯৩৭ সাল হইতে" আরস্ত করিগ্া আজ 


পর্য্যন্ত অর্থহীন, স্বাস্থ্যহীন, সহায়-সম্পদহীন এক্টা। দেশ কি ভাবে. 


অমিতগ্রক্তিশালী প্রতিবেশী রাজ-শক্তির বিরুদ্ধে মাথা উচু করিয়! 
খাড়া থাকিতে পারে তাহা সত্য সত্যই 'ভাবিবার বিষয়। জাপানী 
অভিযানে চীনের যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু ক্ষতির মধ্য 
দিয়াও চীন যা লাভ করিতে পারিয়াছে তাহা অনবদ্য ও অতুলনীয়। 

। কয়েক বৎসর পূর্বের মিঃ বেলী (9811116), একজন আমেরিকান 
খৃষ্টান ধর্শ-প্রচারক, চীনে আসেন। তিনি চীনের ধর্ম-বিশ্বাস ও 
আভ্যন্তরীণ, অবস্থা দরদী দৃষ্টি দিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বুঝিতে 
পাঁরিয়াছিলেন যে চীন দেশের প্রকৃত কল্যাণ সাধন করিতে হইলে 


| নৃতন ধর্ম প্রচারের কোন আবশ্যকতা নাই । বরং চীনের উন্নতির 


জন্য সেখানে শিল্প-শিক্ষার ব্যবস্থাই সর্বাগ্রে প্রয়োজন | ফলে তিনি 
একদল চীনা যুবক লইয়া কান্দ আরম্ভ করেন এবং অতি অল্প সময়ের 


" মধ্যেই একদল চীনা যুবককে শিল্পী করিয়া তোলেন। এ মহামুভব 


ব্যক্তি অবশ্য কিছুকাল জীবিত থাকিয়া তাহার মহতী প্রেরণার_ফল 
দেখিয়া যাইতে পারেন নাই, কিন্তু রিবি এলি "নামক এক ব্যক্তির 
নেতৃত্বাধীনে আজও সেই যুবকদল “বেলী যুবকর্দল+ বলিয়া বিখ্যাত। 
ইহারা তাহাদের বড় বড় চাকুরীর মায়া ত্যাগ করিয়া চীনের শিল্প ও. 
অর্থনীতি সংস্কারের জন্য' জীবন পণ করিয়াছেন। ফলে আজ যুদ্ধ- 
বিধ্বস্ত চীনের সর্ধ্বত্র বহু সংখ্যক ছোট ছোট যৌঞ্ধ কারখানা গড়িয়া 
উঠিয়াছে। চীনের সর্বত্র তরুণ চীনের কর্ম্ম-নিষ্ঠার প্রতীক্‌ রক্তবর্ণ 
ত্রিভুজের মধ্যে বর্তমানে ছুইটী চীনা শব্দ “কোং-হো” বা “কণ্ম সমবায়” 

কথাটা দেখিতে পাওয়া যায়। - এই.'কোং-হো?-কে কাজে লাগাইবার 
জন্য যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান গড়িয়। উঠিয়াছে, 'তাহার মূলে রহিয়াছে 


সাম্য, মৈত্রী প্রতিষ্ঠার সাধনা এবং তাহার ' মধ্য দিয়া সমবায় ' 
প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলার, প্রচেষ্টা ৷ এই সমস্ত সমবায় প্রতিষ্ঠানের ' 


নাম ইন্ডামূকো। (Indusco.) । 
এই ইন্ডাসূকো গড়িবার একটি বিশিষ্ট ধারা আছে। ইন্ডাস্‌কোর 
বাংলা অর্থ শিল্প-সমবায়। সাতজ্জন কিংবা" আরও অধিক সভ্য লইয়া 
একটি কু সমিতি গঠিত হয়।: সমিতির স্যগণই প্রথমে ইহার, 
ংশ বা শেয়ার খরিদ করেন,। তারপর তাহারা নিকটবস্তী ইন্ডাস্‌কো। 
অথবা কোন ব্যক্তির নিকট হইতে পুজি ধার করেন. সমিতির 
পরিচালকের সমবেতভাবে .এ টাকার সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করেন। 
বড় বড় সম।ততে পারদশী ম্যানেজারও রি করা 'হয়। সাধারণতঃ, 





কর্ম্মারা আয়ের অনুপাতে বেতন পাইয়া থাকেন ইন্ডাস্‌কৌর্‌: লাভ 
হইতে কতক টাকা শিক্ষা, দেশ-সেবা ও ইন্ডাস্‌কোর শ্রীবৃদ্ধির জন্য -. 

মজুত রাখা হয়। বাকী টাকা, সাধারণতঃ অর্ধেক টাকা, কন্মাদের 
'মধ্য বোনাস্‌ হিসাবে বণ্টন করিয়া দেওয়া হয়| এই ভাবে তাহারা 
নিজেদের ব্যবসায় ও শিল্প (নিজেরাই গড়িয়া তোলেন। এই সব 
ব্যবসায় চালাইবার অন্য লাভ-লোকসানের .দায়ি তাহাদের 
নিজেদের ৷ সর্বসাধারণের স্বার্থ ইন ডাম্কোর সহিত সমভাবে জড়িত 


আছে বলিয়া এবং সর্বসাধারণ ইহা হইতে সমভাবে উপকৃত হন 
‘ বলিয়া হয়ত ইহা এত তাড়াতাড়ি দেশের সর্বূর সমভাবে সকল 





শ্রেণীর লোকের সহানুভূতি ও সহযোগিতা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে 
এবং চীনের এই দুদ্দিনেও চীনকে বাচাইয়া রাখিতে সমর্থ হইয়াছে । 

, ইন্ডাস্‌কের বা শিল্প সমবায়ের'সকল সভ্যকেই নিজ হাতে কাজ 
করিতে হয়। অবশ্য ২১ জন এমন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সভ্যদের মধ্যে 
আছেন, যাঁতারা.নিজের হাতে কাজ করিবার অবসর পান না; কিন্ত 
সাধারণ নিয়মানুযায়ী সকলকেই কাজ করিতে হ্য়। . সকল সত্যের 
পারিশ্রমিক সমান! বাইরের বেতনভোগী কোন লোককে ইহাতে 
কাঙ্গ করিতে দেওয়া হয় না। শিক্ষানবীশদিগকেও পারিশ্রমিক 
দেওয়া হয় এবং যথাসম্ভব সত্বর এই সমিতির সভ্য শ্রেণীভুক্ত করিয়া 
লওয়া হয়। ইহার, মূলনীতি সাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং সমস্ত 
শিল্প প্রতিষ্ঠানের ভিতর যোগ-সৃত্র স্থাপন ইহার আর একটি -' 
বৈশিষ্ট্য কারণ, ইহাদের বিশ্বাস যে, সমস্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানের মধ্যে 
পরস্পর নির্ভরতা থাকিলে এবং আধুনিক উন্নত উপায়ে তাহাদিগকে 
একতাবদ্ধ, করিতে পারিলে দেশের অর্থনৈতিক সমস্যা দুর করা খুব 
কঠিন নহে। এই জন্যই ইহারা একটি শিল্পকে অষ্ট শিল্পের সহিত যোগ 
করিয়া থাকেন। কাগজ-শিল্প-সমবায় চূণ-শির-সর্মবায় হইতে চুণ খরিদ 
করে, ছাতা-শিল্প ও কার্ঠ-শিল্প-সমবায় তেগ-শিক্প-দমবায় হইতে তেল i 
খরিদ করে এবং এই ভাবে তাহারা ১২০টা বিভিন্ন শিল্প-দমবায়কে 
একত্র করিয়া সারা দেশে এক বিরাট শিল্প-প্রতিষ্ঠান. গড়িয়া তুলিয়াছে। 
ইন্ডাস্‌কো এভাবে যত রকম দরকারী শিল্প আছে তাহার প্রায়; সব-" 
গুলিকেই একত্র করিয়া লইয়াছে। ইহাতে সুদূর পল্লীর গ্রাম্য শিল্প ও 
সহরের স্থরুচিসম্পন্ন শিল্পাদি রহিয়াছে। ফলে সমস্ত শিল্প এক. সঙ্গে - 
এক যোগে গড়িয়া উঠিতেছে এবং সমস্ত শিল্পেই আধুনিক উন্নত প্রণালী , 
যথাসম্ভব" প্রবত্তিত করা হুইয়াছে। ইহার অবশ্যম্তাবী ফলস্বরূপ 
সারাদেশে এক. ওজন, এক মাপ এবং এক ব্যবস্থার প্রচলন হইয়াছে 

এই সমস্ত শিল্প ও ব্যবসায় শিক্ষা দিবার জন্য বহুবিধ স্কুল স্থাপিত 
হইয়াছে। 'এই সমস্ত স্কুলে পুস্তকাদি হইতে. নানাবিধ "শিক্ষা দিবার 
ব্যবস্থা আছে, হাতে-নাতে কাজ শিক্ষা দিবার ব্যবস্থাও আছে। 
স্কুলের শিল্প-বিভাগে ছোট ছোট ছেলেদের পান-ভোছনের তৈজস- 
পত্রাদি-এবং স্কুলের প্রয়োজনীয় যাবতীয় দ্রব্যাদি, যথা, কালি, কলম, 
নির, চক্‌ ইত্যাদি প্রস্তুত হয়। স্কুপ-গৃহও ছাত্র-ছাত্রীরা মিলিয়া . 
নিজেরাই তৈয়ার করে। . তাহাতে তাহাদের এক-তৃতীয়াংশের অধিক 
খরচ পড়ে না। ইন্ডাস্কোর অধীনে এই জাতীয় ৬০* স্কুল আছে 
এরং এ সমস্ত স্কুল যথাসম্ভব স্বাবলম্বী। নধিকন্ত ইহার! যে যে স্থানে ' 
স্থাপিত সেই স্থানের,জন্ত ইহারাই তথাকার একমাত্র শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ! 


দ্‌ 


= 


২৯শে মার্চ, ১৯৪৩ ] 


সান্ধ্য-বক্তৃতা, স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বক্তা প্রতিও এসব স্কুলে 
দেওয়া হইয়া থাকে । যে সমস্ত চীনাংঅধিবাঁলী জাপানী বোমার ভয়ে, 
বাড়ী-ঘর শিল্প-ব্যবসায় ইত্যাদি ছাড়িয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হয়, 
 ইন্ডাস্কো এই সমস্ত পলাতক-পরিবারকে নৃতন*শিল্পাদি শিক্ষা দিয়া 
“এবং অন্যান্য সাহায্য দিয়া অতি অল্প সময়েই স্বাভাবিক করিয়া তোলে। 
এই ভাবে তরুণ চীন গত ছয় বৎসর যাবৎ অমিত শক্তিশালী 
জাপানের সঙ্গে লড়য়ীা আসিতেছে। দেশাত্মবোধের সঙ্গে সঙ্গে 
ইহাদের মধ্যে যে ভাবে সংহতি "শক্তি, বাড়িয়া চলিয়াছে, তাহাতে 
স্পষ্টই ধারণা হয়'যে আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুদ্ধান্্র ছাড়া ভাল পোষাক 
ও ভাল রসদাদি ছাড়াও ইহারা শেষ পর্যন্ত টিকিয়! থাকিবে এবং 
জাপানী রাজ্যলিপ্নার মুধে চূণ-কালি দিয়া স্বাধীনতা ও জাতীয়তা 
অক্ষুণ্ন রাখিতে সমর্থ হইবে ইহাদের অর্থবল নাই, নৌ-বল নাই, 
রণ-কৌশলও হয়ত তেমন নাই। ইহার! হাজার হাঙ্জার বৎসর যাবৎ 
চীনা মান্দারিণ বা জমীদার শ্রেণী দ্বারা উৎ্পীড়িত, উৎখাত এবং 
'বিধবস্ত। ইহাদের মধ্যে বৌদ্ধ আছে, কন্ফুশ্চিয়ান আছে, মুসলমান 
' আছে এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ও আছে ) কিন্তু বৌদ্ধ হউক, কন্ফুশ্চয়ান 
হউক, মুসলমান হউক,--চীন যে তাহাদের জন্মভূমি এবং তাহারা যে 
। “চীনা’ একথা তাহারা আজকাল বুঝিয়াছে। তাহার! বু ঝয়াছে বলিয়াই 
হয়ত আজ সকলে ‘এক’ হইতে পারিয়াছে এবং আজও টিকিয়া আছে। 
অন্যথা চীনকে হয়ত এতদিনে জাপানী সমতা ও সাম্রাজ্যবাদের 
বেদীতলে প্রাণহীন বলির পশুর ম দেখিতে পাইতাম । শতধা-বিতক্ত 
ভারতেও কি আক এ কথা ভাবিবার সময় আসে নাই ! | 





(বৃদ্ধার যুদ্বানীতির পরিকল্পনা) Hh gs 
সর্ববথা সঙ্গত বলিয়াই মনে করি। তবে তাহার সরি 
যেসব নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে তাহা আসল সমস্া সমাধানে কতদূর 
কার্য্যকরী হইবে তাহা সন্দেহের বিষয়। আন্তর্জাতিক দেনা-পাওনা 
পরিশোধের ব্যাপারে এযাবৎ স্বর্ণ একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার 
করিয়াছে! মালপত্র সরবরাহ করিয়া বা অন্ত যাবতীয় সম্ভবপর বিধি- 
ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া কোন দেশের দেনা পরিশোধ করা অসম্ভব হইয়া 
দীাড়াইলে স্বর্ণ দ্বারাই এতদিন তাহা 'মিটাইবার ব্যবস্থা হইয়াছে । 
'লড়” কীনস্‌ তাহার পরিকল্পনায় জাতিগত দেন! মিটাইবার জন্য 
. ইতার চেয়ে উৎকৃষ্টতর কোন ব্যবস্থার নির্দেশ দিতে পারেন নাই । 

“ইণ্টারন্যাশনেল ক্লিয়ারিং হাউস্‌' ও ইণ্টারন্যাশনেল কনসাল্টিভ 
' ' বড়ি’ 'বিভিন্ন দেশের দেনা-পাওনার হিসাব রাখিয়া .“ব্যাঙ্কর’ এর 
হিসাবে তাহার পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিবেন এবং তাহা মিটান সম্পর্কে 
, দেশসমুহকে সময়োচিত উপদেশ দিবেন ; কিন্তু.শেষ পর্য্যন্ত স্বর্ণ ঘারাই 
জাতিগত দেনা মিটাইতে হইবে। কাজেই এই দিক দিয়া স্বর্ণ 
ব্যবহারের নিতান্ত প্রয়োজনীয়তা লর্ড কীনম্‌ মানিয়া লইতে 
বাধ্য হইয়াছেন। তবে. এই ভাবে ভবিষ্যতেও সমস্ত ' দেশ. স্বর্ণের 
উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল হইয়া থাকিবে ইহা তিনি সঙ্গত বলিয়' 
মনে. করিতে পারিতেছেন না। তাই তিনি নির্দেশ দিয়াছেন যে, 
স্বর্ণ দ্বারা দেনা পরিশোধের নিয়ম বঙ্জায় থাকিলেও ভবিষ্যতে কোন 
‘দেনাদার দেশই পাওনাদারদের দাবী অনুযায়ী ত্বর্ণ দিতে বাধ্য 
| থাকিবে না। কোন দেশ ব্বর্ণ দিতে না চাহিলে বা দিতে অপরাগ 
হইলে ‘ইণ্টারন্যাশনেল ক্লিয়ারিং হাউস’ হইতে তাহাকে দেনা মিটাইবার 
"জন্য সাময়িকভাবে:ওভ্তারড্রাফ ট'- দেওয়া. হইরে, অধিকন্তু তাহাকে 
রপ্তানী. বাড়াইয়া দেনা বা ওভারড্রাফট’ শোধ করিবার যথাসম্ভব 
+ সুব্ধি৷ দেওয়া হইবে; কিন্তু তৎপরেও যদি কোন দেশ শেষ পর্য্যন্ত 


7. 


আর্থিক জগৎ 


-মুলক' করেন নাই। 


৮৪৯ 


দেনা. পরিশোধে অসমর্থ হয় তবে তাহার নিকট ' হইতে পাওন। 


আদায়ের কি ব্যবস্থা হইবে তৎসন্বন্ধে কীনস্‌ পরিকল্পনায় কোন 
কার্যকরী নির্দেশ নাই। অবশ্য তিনি এরপক্ষেত্রে 'ইন্টারন্তাশনেল 
কনসাল্টিভ বডি' বা আস্তার্জ্জিতক পরামর্শ সমিতির মারফতে উপযুক্ত 
বিধিব্যবস্থা অবলম্বনের কথা বলিয়াছেন; কিন্ত এ সমিতি সে সমন্তা 
সমাধানের জন্ত কি সব উপযুক্ত বিধিব্যবসথা অবলম্বন করিতে পারিবেন 
তাহা আমরা বুঝি না'। ধরা" যাউক মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের মত উন্নত দেশ 
হইতে ইংলণ্ডে বিস্তর পরিমাণ শিল্প বা কৃষিপণ্য রপ্তানী হইবার ফলে 
এ দেশের নিকট মার্কিন যুক্তরাধ্রের পাওনা দাড়াইল । এরপক্ষেত্রে 
ইংলণ্ড বদি উপযুক্ত পরিমাণ স্বর্ণ দিতে বাধ্য না থাকে তবে যুক্তরাষ্ট্রের 
পাওন। মিটান সম্পর্কে সমিতি কি ব্যবস্থা করিতে পারেন ? যুক্তরাষ্ট্র 
শিল্প ব্যবসায়ের দিক দিয়া পশ্চাৎপদ্র থাকিলে কমিট ইংলণ্ড হইতে 
শিল্পকারখানা স্থাপনের উপযোগী প্রচুর যন্ত্রপাতি রপ্তানীর ব্যবস্থা 


'করিয়া এবং যুক্তরাষ্ট্রের লোকদের ব্যবহারের জন্য অধিকতর পরিমাণ 


ইংলণওদ্রাত ' পণ্য পাঠাইয়া সেই পাওনা *শোধের একটা 


- উপায় করিতে পারিতেন ; কিন্তু অর্থনৈতিক দিক দিয়া. যুক্তরাষ্ট্রের 


মত আত্মনির্ভরশীল দেশের জন্য সেরূপ ব্যবস্থা অবলম্বনের সুযোগ 
কোথায় ? কাজেই এরূপ ক্ষেত্রে স্বর্ণ না দিয়া প্রাওনা পরিশোধের ' 
কোন সুনির্দিষ্ট বিধান কিছুই হইতে পারে না । ভারত ও চীনের - 
মত যে সমস্ত দেশ এখনও শিল্পের দিক দিয়া বিশেষ কিছু অগ্রসর হয় 
নাই ইংলগ্ডের মত শিল্লোন্নত দেশে নানারূপ কাচা মালন্পাঠাইয়া - 
এই সমস্ত দেশের পাওনা দাড়াইলে ইংলণ্ড হইতে বেশী পরিমাণ 
যন্ত্রপাতি ও শিল্প- পণ্য রপ্তানীর ব্যবস্থা 'করিয়া স্বর্ণ ব্যতীতও 
আপাততঃ সেই পাওনা পরিশোধের উপায় হইতে পারে; কিন্তু 
দেনাদার দেশসমূহকে তাহাদের দেনা পরিশোধের সুবিধা দেওয়ার 


"জন্য ভারতবর্ষের মত বিরাট দেশকে বরাবর শিল্পের দিক দিয়া অনুন্নত 


রাখা যাইবে না।, সে চেষ্টা করাও খুব অনুচিত হইবে । ভবিষ্যতে ' 
একদিন ভারতবর্ষ সাধারণ শিল্প ব্যবসায়ের দিক দিয়া, এমনকি যন্ত্রশিল্পের 
দিক হইতেও, স্বাবলম্বী হইয়া উঠিবে। তখন ইংলণ্ডের নিকট হুইতে 
বেশী পরিমাণে যস্ত্রপাতি-ও অন্ত শিল্প-দ্রব্য আনিবার প্রয়োজনীয়তা 
ভারতবর্ষের থাকিবে না। অথচ কাঁচা মালের দিক দিয়া ইংলণ্ডের যে 
মূলগত অন্থবিধা রহিয়াছে তাহাতে এঁ দেশকে ভারতের মত স্বভাবসমৃদ্ধ 


'দেশ হইতে ভবিষ্যতেও বিস্তর কাচা মাল ক্রয় করিতে হইবে । সেরূপ 


অবস্থায় ইংলগ্ডের দেনা মিটাইবার পক্ষে সমিতি কি বিধান করিবেন ? 
তখন স্বর্ণ দেওয়া ছাড়! যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতের মত দেশের পাঁওন! 
পরিশোধের কোন উপায় আছে কি? জগতের সমস্ত" দেশকে একটা! 
আন্তর্জাতিক রষ্ট্রিশক্তির অধীনে আনিয়া প্রত্যেক দেশের ভৌগোলিক 
সংস্থান অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন শিল্প পরিচালনার ব্যবস্থা হইলে স্বর্ণ ছাড়া 
কেবল ঝিনিষপত্রের বিনিময়ে বাণিষ্র্যাগত আদান-প্রদান নিয়ন্ত্রণ করা 
হয়ত সম্ভবপর.হইত ; কিন্ত সকল দেশের আস্তরিক ইচ্ছা ও সহযোগিতার 
ভিতর সেরূপ পর্বিকল্পনা গ্রহণের সুদিন এখনও আসে নাই। কাজেই 
সমস্ত দিক ভাবয়া লর্ড কীনস”এর বর্তমান পরিকল্পনা. আন্তর্জাতিক 
ব্যবসায় বাণিছ্্য ও আগ্তজ্াতিক দেনা-পাওনা স্থনিয়ন্ত্রণে তেমন কোন 
সাহায্য করিতে পারিবে বলিয়া আমর! মনে করি না। এই পরিকল্পনার 
মুল গলদ এই যে, ইহাতে বিভিন্ন দেশের 'দেনা-পাওনা মিটাইবার 
ব্যাপারে ব্বর্ণকে চরম অবলম্বন হিসাবে ধরিয়া লইয়াও স্বর্ণ হাতছাড়া 
করা সম্পর্কে কোন দেশের উপরই কোন বাধ্যবাধকতা আরোপ করা 
হয় নাই। দুনিয়ার তিন-চতুর্থাংশ স্বর্ণ নানাভাবে ইতিমধ্যে মার্কিন 
যুক্তরাষ্ট্রে গিয়া সঞ্চিত হইয়াছে । ইংলণ্ডের হাতে যে স্বর্ণ অবশিষ্ট 
ছিল যুদ্ধকালীন অবস্থায় বিদেশ হইতে আমদানীকৃত সমরসরপ্রামের 
মূল্য যোগাইভে গিয়া তাহাও নিঃশেষ হওয়ার উপক্রম হইয়াছে । 
কাজেই ভবিষ্যতে স্বর্ণের মারফতে দেনা-পাওনা পরিশোধের সঙ্গতি 
ইংলণ্ডের থাকিবে কি না সন্দেহ.। নিজ দেশের সেই অক্ষমতার কথা 
ভাবিয়াই হয়ত লর্ড কীনস্‌ তাহার পরিকল্পনায় আস্তজ্ঞজাতিক দেন! 
পরিশোধ সম্পর্কে স্বর্ণ প্রদানের রীতি কোন দেশের পক্ষেই বাধ্যতা- 
জাতিগত ন্বার্থপরতা নিয়া এইভাবে 
যুদ্ধোত্তর দেনা-পাওনা ও মুদ্রানীতির বিরাট আস্তজ্জীতিক সমন্তাসমুহ 
কি ভাবে সমাধান কর! যাইবে তাহা আমরা রি না| 


সহরসমূহে খান্ত নিয়ন্ত্রণ | 
যে সকল' সহরে লক্ষাধিক নরনাঁরীর বাস যেই সকল সহরে বাজ-দিমনরণের 
শুন্য ভারতসরকার একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। প্রকাশ, এই 
পরিকল্পনা যাহাতে কার্ষ্যকরী হইতে'পারে তজ্জন্ত ইতিমধ্যেই ইরাক ও ইরাপে 
খবাশন্ড রপ্তানি বন্ধ করা হইয়াছে এবং সিংহলে চাউল রপ্তানির পরিমাণ 
যথেষ্ট পরিমাণে হাস করা হইয়াছে | এই কাধ্যের জন্ত ভারতসরকার 
পাঞ্জাব হইতেও দেড়লক্ষ টন গম ক্রয় করিয়াছেন ৷ এই পরিকল্পন! কাধ্যকরী 
করিবার জন্য গোটা দেশটাকে ৫1৬টি ' এলাকায় বিভক্ত করিয়া এক একটি 
এলাকার জন্তু এক-“এক জন. কমিশনার নিযুক্ত করা হইবে। এই' 
পরিকল্পনায় প্রত্যেক বয়স্ক ব্যক্তির জরস্ত. প্রত্যহ দশ ছটাক আটা অথবা 
চাউল বরাদ্দ কর! আছে। ভারতের সর্বত্রই এই' পরিকল্পনা অনুলারে কাজ 
হইবে। এই সম্পর্কে প্রাদেশিক গভর্ণমেন্ট এবং দেশীয় রাজ্য গুলিকে তম: 
মালের মধ্যেই মতামত আনাইতে বলা হইয়াছে 1 


, বাঙ্গলায় চাউল এবং গম আমদানী ' 
কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যবস্থার,ফলে শীত্রই বাঙ্গলা দেশে যথেষ্ট পরিমাণে 
চাউল আমদানী করা হইবে । এতত্যতীত ১৫ হান্জার টন গম ও অল হা চার 
দিনের মধ্যেই বাদ্দলায় আলিয়া পৌছিবে। 1. : 
কর্পোরেশন কর্তৃক ট্রাম কোম্পানী ক্রয়ের প্রস্তাব 
১৯৪৪ সালের ডিসেম্বর মাসে কলিকাতা ট্রাৰওয়ে কোম্পানীর মেয়াদ 
উত্তীর্ণ হুইয়া গেলে ১৯৪৫ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে কলিকাতা , 
কর্পোরেশন ট্রামওয়ে কোম্পানীটি ক্রয় করিয়া লইবেন, গত' গোমৰার 
কর্পোরেশনের সভায় এই মর্মে প্রস্তাব গৃহীত হ্ইয়াছে। কর্পোরেশন কর্তৃক 
একজন এজেন্ট নিযুক্ত করিয়া প্রতিষ্ঠানটি চালান হইবে। কর্পোরেশনের 
| চীফ, ইঞ্জিনিয়ারকেও এই মরে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে যে ল’ অফিসারের 
বহিত পরামর্শ করিয়া তিনি ' যেন এই সম্পর্কিত সর্ভাবলী প্রণয়ন 
করেন। প্রস্তাব সম্পর্কে আলোচনার সময় শযুক্ত সুধীরচন্্র রায় চৌধুরী 
বলেন, যে এজেদ্দী ব্যবস্থা দ্বারা প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনের যেমন সুবিধা হইবে 
ত্রন্ভদিকে কোম্পানীটি ক্রয় করিবার অন্ত অর্থেরও তেমনি ব্যবস্থা হইবে। 
শ্রীযুক্ত দেবেক্্রনাথ মুখাজ্জাঁ বলেন এই ধরণের একটি প্রতিষ্ঠা য় করিবার. 
EO । 
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স্থাপিত_১৯৩১ 
} হেড 'অফিস--ভবানীপুর, কলিকাতা ।, . ' , 
{| কলিকাতা ব্রাঞ্চ ; ১ ও ২ ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, নন বিজ্ভিংস, 
ফোন £ ক্যাল £ ১ ৬৫৭৯, 
: বড়বাছাঁর £ ২০৪, হারিশন বোড, ফোন £ বি, বি, ২২০৪ 
f অগ্যান্ক/শাখা বেঙ্গল, বিহার, উড়ি্যা, আসাম ও মধ্য প্রদেশের 
! | প্রধান প্রধান ব্যবসা কেজ্ছে। ' 


hb) [J 


পে: অফিস £ ইছাপুরা (ঢাকা) £ 'এজেন্দি-- বন্দে, দিল্লী; মাদ্রাজ 
0: টেলিগ্রাম '' * ম্যানেজিং (ডিরেক্টর টেলিফো-_ ' j 
| পরো” Vii | মিঃ lb ‘পি, কে; ২৬৮১ 
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“বনস্পতি ঘৃতের উপর কর ধাৰ্য্য: : 

অর্থসচিব স্তার জেরেমি রেইসম্যান বনম্পতি স্বতের উপর ক্র স্থাপন '' 
সংক্রান্ত বিলটি. কেন্দ্রীয় পরিষদের বিবেচনার অস্ত পেশ করিয়াছেন। তাহার" ' 
বক্তৃতায় জানা যায় যে বর্তমান বৎসত্সে ভারতে প্রায় একলক্ষ টন , বনস্পতি 
স্ব প্রস্তুত হইয়াছে । উত্পাদনের কলকজ্জা, টিন এবং যানবাহন প্রভৃতির 
অন্থবিধা-ন? থাকলে উৎপাদনের পরিমাপ আরও' অনেক বেশী হইতে । 
পারিত। তিনি আরও বলেন যে এই কর ধার্যহ্যের ফলে যাহারা বনজ ত্বৃত 
ব্যবহার করেন তাহাদের কোন, অন্থবিধা হইবে না) কারণ, বনজ ঘ্বতের মূল্য 
এত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে আবার নূতন করিয়া যুল্য বৃদ্ধি করিয়া ক্রেতাগপের , 
উপর, করতার চাপাইয়া দেওয়া উৎপাদকগণের পক্ষে সম্ভব হইবে না। 
সরকারী প্রস্তাবে প্রতি হন্দরে ৭২ টাকা করিয়া কর ধাধ্যের কথা ছিল 
পরে সর্দার সন্ত সিংহের সংশোধন প্রস্তাব অনুসারে হন্দর প্রতি টি টাক! 
করিয়া কর বসাইবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। 
কাগজের ব্যবহার কমাইবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়কে অনুরোধ 

। কেন্ত্রীয় শিক্ষা বোর্ডের পক্ষ হইতে প্রাদেশিক গতর্ণমেণ্ট, িশববদ্তাল় 
এবং বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে অনুরোধ করা হইয়াছে বে' কাগজের ব্যবহার 
কমাইবার জন্ত াহারা-যেন লিখিত এবং আভ্যন্তরীণ পরীক্ষাসমূ্রে সংখ্যা 
হাম করেন। তাহারা অর সুপারিশ করিয়াছেন'যে যতদিন যুদ্ধ চলিবে 
ততদিন যেন পাঠ্যপুস্তক পরিবর্তন করা না হুয়। ফলে "প্রতি বৎসর নুতন 
নৃতন পাঠ্যপুস্তক ছাপাইবার অন্তু যে কাগঞ্জ দরকার হয় তাহ! আর লাগিবে 
না। নূতন ছাত্রেরাও বিদায়ী ছাত্রদের নিকট হইতে স্তাষ্য ‘মূল্যে পুরাতন 
পুস্তক সংগ্রহ করিতে পারিবে। “ টেক্সটবুক, কমিটা'কেও অনুমোদিত { 
পুস্তকের সংখ্যা ক্মাইয়া, দিবার অন্ত অন্থরোধ করা হইয়াছে। | 

বাঙ্গলার বে- -সামরিক সরবরাহ মন্ত্রী 


bl) 


রাজস্ব বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মী প্ীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দোপাধ্যায়কে বে- 
সামরিক সরবরাহ দপ্তরের ভার দেওয়া হুইয়াছে। বিভাগীয় কর্ম্চারীদ্রেরও 
কিছু কিছু 'রদবদপ করা হুইয়াছে। বিচারপতি রক্সবার্দ আবার হাইকোর্টে 
ফিরিয়া গেলেন। সরবরাহ রিভাগের ডাঁইরেক্টর ছিসাবে উক্ত বিভাগের 


স্পেশাল অফিসার মিঃ পিনেল তাহার *শৃন্তস্থান পূর্ণ করিলেন। প্রাদেশিক 
যানবাহন নিয়ন্ত্রণ বিভাগের কর্তা. মিঃ এম 'এন আয়ার সরবরাহ বিভাঁগের 
, অতিরিক্ত ডাইরেক্টর নিযুক্ত হইয়াছেন। 
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| ৪৩নৎ ধর্মমতল! or EE 
| .সকল প্রকার ব্যাং কারধ্য করা হয়। 
রা দি স্থায়ী আমানত £- 
ূ সুদের হার $ টা 
চলতি -- ২% ১ বৎসর: ৩% 
| সেভিংস২ ১২% ত: 8% 
5৪ . ‘৩ ডঃ 1০০ 8%' 
| াখা_ হাওড়া আলখিয়া, বেলুড়, বালী, উত্তর- 


ডি রামপুর ও শেওড়াফুলী 


ভিটা 





২৯শে মার্চ, ১৯৪৩ ] | ও - আৰ্থিক জগৎ. 











শাড়ীর বাজার দিন দিন যেরকম চড়ছে তাতে 

রর আজ আপনি যে শাড়ীখানি বহুমূলো কিনতে 
পাচ্ছেন ছুদিন পরে হয়ত তা আর পাওয়াই যাবে 

না। স্থতরাং যে ক'খানি শাড়ী আপনার আছে 
সেগুলির প্রতি যত নিতে হবে। ‘কি কি করলে 
- শাড়ী বেশিদিন টেকানো যায় ত! নিচে দেওয়া 


‘ হলোঃ 


প্রথমতঃ ট্রাম বাদ বা কোন গাড়ী থেকে নামার 
‘সময়ে খেয়াল রাখবেন যেন কাপড়ে পা 
জড়িয়ে না যায়। 


দ্বিতীয়তঃ আঁচল ছোট রেখে শাড়ী পরবেন বা 
কোমরে গুঞ্জে রাখবেন; কারণ চলে 
ফিরে বেড়াতে এতে তাতে লেগে 
আচলই অনেক সময়ে ছে'ড়ে। 








ম্যানেজিং এজেপ্টস্‌-_এইচ. দত্ত এণ্ড জব্দ. লিঃ 


তৃতীয়তঃ শাড়ীতে একটুখানি ফুটে! হলে বা 
ছিড়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গেই তা সেলাই 
করে নেবেন; কারণ তা না হলে ফুটো 
বাড়তে বাড়তে শাড়ীটিকে নষ্ট করে 
দেবে। | 


" সর্কবশেযে এবং বিশেষভাবে, কাপড় বাড়ীতেই 
কেচে নেবেন--পারতপক্ষে ধোপার হাতে শাড়ী 
সঁপে নিশ্চিন্ত থাকবেন না। 


যুদ্ধের পর অবশ্য মনের মত চমৎকার চমৎকার 
শাড়ী আপনি যত চাইবেন মহালক্্ীর কাছেই 
পাবেন ; কিন্তু যুদ্ধ যতদিন না থামে ততদিন শাড়ী 
সামলে চলুন। 


বালি Eo 











নী 


৮৫২ 





কেন্দ্রীয় কচশিল্প গবেষণ! পরিষদ 


"গত সোমবার কলিকাতায় ভারতগবর্ণমেণ্টের "বোর্ড অব সায়েন্টিফিক | 


গ্যাপ ইওারীয়াল রিসার্চ” বিভাগের ডাইরেক্টর স্তার শান্তি স্বর্ূপের সভাপতিত্বে 
কৈল্্ীয় কাচশিল্প গবেষণা পরিষদের এক সভা হুইয়া পিয়াছে। এই সভায় 
ঠিক হয় যে কাচশিল্প সম্পর্কে গবেষণা করিবার অঙ্ক একটি কেন্দ্রীয় পরিষদ 


স্থাপন করা বর্তমান অবস্থায় সম্ভব না হইলেও -তাহার উদ্ভোগ. আয়োজন ' 


এখন হইতে চলিতে পারে। বঙ্গীয় কাচ শিল্পপতিগণের পক্ষ হইতে বলা 
হয় যে এইরূপ কেন্দ্রীয় পরিষদ স্থাপনের পক্ষে স্থান হিসাবে কলিকাতা ই 
সর্বোত্তম । কলিকাতাঁর মত সুবিধা অন্ত কোথাও নাই। পক্ষান্তরে এই 


পরিষদ স্থাপনের অন্ত অর্থ দান করিতেও বঙ্গীয় কাচ শিল্পপতিগণ প্রস্তত' 
আছেন। এই উদ্দেস্তে কলিকাতা কর্পোরেশনের” নিকট হইতে নামমাআ (| 


মূল্যে সুবিধামত স্থানে, এক খণ্ড জমিও তাহারা, সংগ্রহ করিতে পারিবেন 

বলিয়া আশা করেন। ৃ 

কর্পোরেশনের কর্ম্মচারিগণকে রসদ সরবরাহের পরিকল্পন। 
কলিকাতা কর্পোরেশনের যে সমস্ত কর্মচারী ৩৫২ টাকার কম বেতন 


পাইয়া থাকেন তাহাদিগকে নির্দিষ্ট পরিমাণ খাছত্রব্য সরবরাহের" অন্ত যে ' 


পরিক্ননা 'করা হইয়ানছিল বাজলা সরকার তাহা অনুমোদন করিয়ঞছেন। 
এতৎসম্পর্কে ব্যবস্থা করিবার সমস্ত ক্ষমতা চীফ এক্সিকিউটিভ অফিসারকে 
- দেওয়া হইয়াছে। 


আসাম হইতে ধান্য ও চাউল রপ্তানি হইবে না 


আসাম সরকারের সরবরাহ বিভাগ হইতে এক ইস্তাহার প্রচার করিয়া 


জানান হইয়াছে যে, আগামের স্তায় যে সকল প্রদেশে বাড়তি খান্তশন্ত | 


আছে সেই সকল প্রদেশ হইতে খানশন্ত ক্রয়ের জন্তু যে পরিকল্পনা প্রস্তুত 
করা হইয়াছে, তৎসম্পর্কে ভারতসরকারের সিদ্ধান্ত না আনা পর্য্যন্ত আসাম 
হইতে কোন ধান্ত ও চাউল রপ্তানি করিতে দেওয়া হইবে না। 


মেদিনীপ,রের বিধ্বস্ত অঞ্চলে জল সরবরাহের ব্যবস্থা 

মেদিনীপুরের বাত্যাবিধবস্ত অঞ্চলে জল সরবরাহের ব্যবস্থা যাহাতে 
আরও ভালভাবে চলিতে পারে তজ্জস্থ বাঙ্গলা গতর্ণমেন্ট ৭৪১২৬২ টাকা 
সাহায্য বরাদ্দ করিয়াছেন। 


উঁড়িষ্যায় উদ্ধ ত্ত চাউলের a 
উড়িষ্যা পরিষদে শরীযুক্তা সরল! দেবীর প্রশ্নের উত্তরে মন্ত্রী মিঃ এ এস 


খাঁ বলেন যে গত তিন বৎসরের হিসাব নিলে দেখা যায় যে উভব্যাবাসি-' 


গণের প্রয়োজন মিটাইয়াও গত তিন বৎসর যাবৎ উড়িঘ্যায় প্রায় ১ লক্ষ 
২২ হাজার মণ ধাক্ত উদ থাকিয়া যাইতেছে।, - ৃ 
বাঙলা খাগ্য সরবরাহের ববস্থ। 
প্রকাশ বাঙ্গলা দেশের খাত সঙ্কট দুর করিবার -অন্ত কেন্দ্রীয় গতর্ণমেপ্ট 
বিভিন্ন প্রদেশ এবং দেশীয় রাজ্য হইতে যথেষ্ট পরিমাপে শ্চাউল বাঙ্গলা দেশে 
_ আমদানী করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। যতদিন প্রয়োজন এই ব্যবস্থা তত- 
দিন পধ্যস্ত বজায় রাখার ইচ্ছাও গতর্ণমেন্টের আছে। ভবে যে সকল 
প্রদেশ এবং দেশীয় রাদ্য হইতে এই চাউল আমদানী করা হইবে তাহাদেরও 
যাহাতে ঘাটতি ন! পড়ে কেন্দ্রীয় গতর্ণমেপ্ট সেদিকেও লক্ষ্য রাখিবেন। এ 
সকল স্থানে অভাব ঘটাইবার ইচ্ছ! গভর্ণমেন্টের নাই, অভাবের সম্ভাবনা 
দেখা দিলেই তাহা পূরণের ব্যবস্থা করা হুইবে। 
ইক্ষু চাষের চূড়ান্ত পুর্বীভাষ " 
বর্তমান বৎসরে (১৯৪২-৪৩) ভারতবর্ষে মোট ৩৫ লক্ষ ৯০ হাজার একর 
জমিতে ইক্ষুর চাষ হইয়াছে, গত বৎসর আবাদী জমির পরিমাণ ছিল ৩৫ লক্ষ 
১৫ হাজার একর। এবৎসর ৫৬ লক্ষ ৯২ হাজার টন গুড় পাওয়া যাইবে . 
বলিয়া প্রকাশ! গত বৎসর মোট ৪৩ লক্ষ ৭১ হাজার টন গুড় পাওয়া ' 
গিয়াছিল। গত বৎসর অপেক্ষা এ বৎসর শতকরা ৩০ ভাগ বেশী গুড় পাওয়া 
যাইবে। বাঙ্গলা দেশে বর্তমান বৎসরে ৩ লক্ষ ৩ হাজার একর জমিতে 
ইক্ষুর আবাদ হইয়াছে এবং ৪১ লক্ষ ২৩ হাজার টন গুড় পাওয়া যাইবে। 
গত বৎসর ৪৫ লক্ষ ৭৪ হাজার টন গুড় পাওয়া গিয়াছিল।  - 


আর্থিক জগৎ 





[ ২৯শে মার্চ, ১৯৪৩ 


রক্ষাম়ূলক সর্বাঙ্গন্ুন্দর । 
ব্যবস্থা ও পরিপূর্ণ নিরাপত্ত 


ওরিয়েপ্টাল ভীবনবীমার সর্ববোস্তম ও ুষঠুনীতি 
অনুসরণ করিয়া সুদীর্ঘ ৬৮ বৎসর কর্মকালব্যাপী কিব! 
সংগ্রাম কিবা শাস্তির সময় লক্ষ লক্ষ বীমাকারীকে দান 
করিয়া আসিয়াছে । ওরিয়েণ্টাল উহাদের জন্য যাহা : 
করিয়াছে আপনার জন্যও তাহা করিতে সর্বদাই প্রস্তত। 








যোট.দাবী শোধ কর! হুইম়্াছে ২৬ কোটা টাকার উপর 


চলতি বীমার পরিমাণ ৮৫১ কোটা টাকার উপর 
১৯৪১ সালের বার্ষিক আয় প্রায় ৫ কোটা টাকা, 
মোট তহবিলের পরিমাণ প্রায় ৩০ কোটা ট 





গতণমিট গিকিউৰিটা লা ব্য 


: এসিওরেন্স কৌৎ লিমিটেড । 
| স্বাপিত--১৮৭৪]' .. [হেড অফিস-বোষ্বাই। ' 
|" ভ্ৰাঞ্চ অফিস :-ওরিয়েণ্টাল এসিওরেন্স বিজ্ভিৎসূ, | 
= ২নং ক্লাইভ রো, কলিকাতা ফোন :__ক্যাল EE 


fF 








হেড নি, ১--১*২ বি, ক্লাইভ ষ্ট্ৰীট, কলিকাতা । 
: , ফোনঃ কলি: ৩৪৪৭ 


ূ প্রথম শ্রেণীর অন্যতম জাতীয় | 


ব্যাঙ্ক, এই ব্যাঙ্কের সত্বদ্ধি ও 
জনপ্রিয়তার মূলে, রহিয়াছে 


| | কর্তৃপক্ষের সুযোগ্য পরিচালনা | | ১2 


ূ শাখাসমূহ -- 
' ভাগলপ বর, মিরকাদিম, নাথনগর, 
'বোলাঙীর না ষ্টেট), ফরিদপুর, রায়পুর, কাটাবঞ্জী। 


শ্যামবাজার শাখা__ | 
পাইকপাঁড়ার কুমার বিমলচন্দ্র সিংহ | 
মহোদয় কতৃক খোলা হঃয়াছে। _ |, J 


ম্যানেজিং ডিরেক্টর-মিঃ ই এইচ নি, পাল, এম-এ, ক্রেন 














২৯শে মার্চ, ১৯৪৩ ] আর্থিক জগৎ ৮৫৩ 


্যাপ্তার্ড ক্লথ ও বাঙ্গালা দেশ + তুলা চাষের পূর্বাভাষ (৪র্থ ) 

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক পরিষদে এক প্রশ্নের উত্তরে বাণিজ্য এবং শিল্প ' অন্তান্ত বৎসর ৪র্ধ পূর্ববাভাষকেই চূড়ান্ত পূর্ববাতাষ বলিয়া গণ্য করা হইত 
তাগের মন্ত্রী'জানান যে গত জানুয়ারী মাসে বালা দেশে বিক্রয়ের জন্ত এবার এপ্রিল মাসে আরও একটি হিসাব প্রকাশ করা হুইবে এবং তাহাই 
৬১০ গাঁইট বা ৩০ লক্ষ গজ গরীব মার্কা কাপড় বরাদ্দ কর্‌] হইয়াছিল) কিন্তু হইবে চুডান্ত পূর্ববাভাষ ৷. . বর্তমান হিসাবে জানা যায় যে এবার ( ১৯৪২-৪৩ 
'এপধ্যন্ত মাত্র ৩৯৯ গাঁইটের রেলওয়ে রসিদ পাওয়া গিয়াছে। ফেব্রুয়ারী- সালে ) সমগ্র ভারতবর্ষে মোট ৯ কোটী ৮৭ লক্ষ ১৬ হাজার একর জমিপ্ডে 
এপ্রিল মাসের বরাদ্দ ছিল ৪ হাজ্জার গাঁইট বা ৭৫ লক্ষ গজ । এপ্রিল মাসে বিভিন্ন রকমের তুলার চায হইয়াছে এবং মোট ৪৪ লক্ষ ২৯ হাজার ইট 


তুলা পাওয়া যাইবে । প্রতি গাইটে ৪০০ পাউণ্ড তুল! থাকে। গত বৎসর 
'অতিরিক্ঞ ৭৫ লক্ষ গঞ্জ পাওয়ার কথ! ছিল, কিন্ত এখন পর্য্যন্ত কোন চুডান্ত অপেক্ষা এবার উৎপাদন শতকরা বিশ ভাগ কম হইবে। বান্ধশস্তের 


আদেশ পাওয়া যায় নাই। * উৎপাদন বাড়াইবার আন্দোলনের ফলে তুলার আবাদ এত কম হইয়াছে। 





সপ পচ 


Aw NIN WY 


এ সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ ও আবেদন পত্র 
পাওয়া যাবে বোম্বাই, কলিকাতা, দিল্লী ও 
মাদ্রাজের রিজার্ভ ব্যাঙ্কে, অন্যান্য স্থানের 
ইম্পিরিয়েল ব্যাঙ্কের শাখায়, এবং সমস্ত 
সরকারী ফ্রেজারীতে । 





, ৮৫৪. অখার্থক জগৎ - ৃ cp [ ২৯শে মার্চ, ১৯৪৩ 


“ . সংবাদপত্রের কাগজের বণ্টন ব্যবস্থা র ১ 
]আমাদের তৈরীজিনিষ 


গত ২৫শে মার্চ কেন্দ্রীয় পরিষদের অধিবেশনে তারত সরকারের বাণিজ্য. 
৬ ডাক ব্যাক ওয়াটার প্রুফ 


সপ্ত 











বিভাগের জয়েন্ট সেক্রেটারী মিঃ পিলাই এক প্রশ্্োততরে জানাইয়াছেন যে, 
৯৯৪০ সালে বিভিন্ন সংবাদপত্র কর্তৃক সংবাদপত্র মুদ্রপে ষে পয়িমাণ কাগজ 
ব্যবহৃত হইয়াছিল সেই ভিত্তিতেই সংবাদপত্রসমূছের অন্ত কাগজের পরিমাণ 
নির্ধীরিত করা হইয়াছে । ১৯৪১ সালে যে সকল সংবাদপত্র প্রথম প্রকাশিত ' 









হয় তাহাদের জন্ত কাগজের পরিমাপ নির্দিষ্ট কর! হুইয়াছে। প্রথম প্রকাশের | ন.ও রবার ্‌ 
তারিখ হইতে ৩১শে আগষ্ট পর্যন্ত কাগদ ব্যবহারের পরিমাণ হিসাব করিয়া ' (রবার হী 24 যুক্ত ) 
১৯৪১ সালের অক্টোবর হইতে ডিসেম্বর পর্যন্ত তিন মাসে সংবাদপত্রপ্তলির রবার ক্লথ | 
খন্ক ব্যবহারের পুরা অংশই বরাদ্দ করা হইয়াছিল । ১৯৪২ সালের জুন মাল 

পর্যন্ত ছয় মাসের অস্ত উহার পরিমাপ চার আনা এবং ১৯৪২ সালের ভিসেম্বর হটশুয়াটার ব্যাগ রর 
পর্য্যন্ত ছয় মাসের জন্ত আট আনা হাস করা হইয়াছে । ১৯৪৩ সালের প্রথম আইস ব্যাগ 

তিন মাসের অন্ত মূলতঃ ব্যবহারের শতকরা! ১২'৫ ভাগ নির্দিষ্ট করা হয়। , রি টু 

বর্তমানে সংবাদপত্র যুদ্রণৌপযোগী কাগজ সঙ্গত ও সমভাবে বণ্টন করা ||1! এয়ার বেড 


সম্পর্কে ভারত সরকারের একটি পরিকল্পনা আছে মিঃ পিলাই আরও 
বলেন যে, গবর্ণমেন্ট সংবাদপত্রের মূল্য বাধিয়া দেন নাই। গবর্ণমেন্ট শুধু 
সংবাদপত্রের পৃষ্ঠা সংখ্যা এবং আকোর অনুযায়ী মূল্য নিধি করিয়া 
১. বোম্বাই সহরে রেশন্‌ কার্ড” বিতরণ 
বোম্বাই সরকারের বেসামরিক সরবরাহ বিভাগ হইতে বোস্বাই সহরের 
১৮ লক্ষ অধিবাসীর অন্ত রেশন্‌ কার্ড বিলি করা হইয়াছে । আরও বহু 
লোকের আবেদন এখনও বিবেচনাধীন আছে। এতদ্যতীত ভিক্ষুক এবং 
আশ্রয়হীনদের আন্ত ছুই সপ্তাহের মেয়াদে প্রায় ৭ হাজার কার্ড বিতরণ করা .. 
হইয়াছে । যে সকল সামরিক কর্মচারী নিত লিজ বিভাগ হইতে খান্ত 
পাইতেছে তাহাদের অন্ত কোন কার্ডের ব্যবস্থা করা হয় নাই। বেসামরিক 
সরবরাহ বিভাগের কমিশনার জাঁনাইয়াছেন, যে চারি প্রকার খাদ নিয়ন্ত্রণ 
তালিকাভুক্ত কর! হইয়াছে তাহার সরবরাহের স্থায়িত্ব সম্পর্কে কেন্ত্রীয় 
সরকারের নিকট হইতে কোন প্রতিশ্ততি পাওয়া যায় লাই, কাজেই টান 
পড়িলে হয়ত নিয়স্রিত খানের সংখ্যা, কমাইয়! দেওয়া প্রয়োজন হইতে পারে । 
বর্তমানে অবশ্য চাউল এবং বাজরার সরবরাহের পরিমাণু সম্তোবজনক। 
এক্ষণে সরকারী নিয়ন্ত্রণ দোকানের সংখ্যা হইতেছে ১৪০ 3 তবে নিয়ন্ত্রণ 
ব্যবস্থা চালু হইবার পূর্বেই সর্বকারী নিয়মিত দোকানের সংখ্যা বাড়াইয়া. 
১৫০ করা হইবৈ। ৃ 
বঙ্গীয় পরিষদের প্রশ্নোত্তর হইতে জানা গিয়াছে যে বিহার হইতে ধান, 
চাউল লবণ, মাখন, চিনি ছোলা, ভাল, ঘি, সরিষার তেল বাহিরে রপ্তানি 
নিষিদ্ধ হুইয়াছে। বনু চেষ্টার পর বিহার গভর্ণমেন্ট গত জানুয়ারী হইতে 
আগামী এপ্রিল মাসের মধ্যে বাঙ্গলা দেশে মাত্র ৪০ হাজার মণ ধান রপ্তানি 
করিতে সম্মত হইয়াছেন, তাহা ছাড়া গত ছুই মাস ধরিয়া মাসে €৪ হাক্জার 
মণ করিয়া ডালও বাদ্দালা দেশে, পাঠান 'হইতেছে। উভিষ্াতেও ধান, 
চাউল রপ্তানি সম্পর্কে নিষেধাজা বলবৎ থাকা সত্বেও উড়িষ্য। গভর্ণমেপ্ট 


এয়ার রিং ও কুশন 
গামবুট ও ওভার স্ু প্রভৃতি . 


বেল এয়াটারঞ্ফ ছ়ার্কম 
'_ (১৯৪০) ছিলহ্িজেজ্ঞ 
কারখানা ও হেড অফিস :_ পাঁণিহাটি, ২৪ পরগণা (বেঙ্গল) 


লিকাতা শো-রুম্‌ ₹-১২নং চৌরঙ্গী এবং ৮৬নং কলেজ টী 
বোম্বাই শাখা :--৩৭৭ নং হর্ণবি রোড, (ফোট) বোম্বাই 
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বাঙ্গালা -দেশের অসামরিক সরবরাহ বিভাগের ভাইরেক্টরকে ২ লক্ষ মণ 
চাউল দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন ।- বাজল! দেশের যে সমস্ত ব্যবসায়ী উডিষ্যাতে ূ কী রখানা_-বেলুড় | 
- চাউল কিনিয়া মন্ধুত রাখিয়াছেন তাহাদের মধ্য হইতেও অনেককে চাউল | রি 
রপ্তানি করিবার অনুমতি দেওয়া হইবে । আসাম এবং যুক্ত প্রদেশেও অনুরূপ রাস অবঃ 1 


৪ সিট মেটাল ওয়ার্কস 
৬ «“এ্যার্প্ি গ্যাস” ক্লথ 
. গু রাবারাইসড্‌ ক্যানভাস 


নিষেধাজ্ঞা বলবৎ আছে। আসাম সরকার এ পর্য্যন্ত মাত্র ১০ হাতার মণ | ৬ প্রিশিলন 5 রম, 
১ f ; এব টুলস 

এ 
চাউলের প্রতিশ্রুতি বং যুক্ত প্রাদেশিক সরকার কিছু ডাল, বার! এবং | ই টি 





জোয়ার দিয়াছেন। 2 ২... ll চেইনস, ||. * মেকানিক্যাল ভি 
নিয়ন্ত্রিত দোকানের সংখ্যা ' "কট স. || ৬ গ্ৰাউণ্ড সিট গল 


বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় একটি অতিরিক্ত প্রশ্নের উত্তরে গতর্ণষেপ্টের পক্ষ | = 
হইতে বলা হয় যে বর্তমানে নিয়ন্ত্রিত মূল্যে দ্রব্যাদি বিক্রয়ের অন্ত কলিকাতায় 'ডিরেক্টার ইন্চার্জ- মিঃ কে, এন দালাল। 


' ‘মোট ১৪০টি 'দোকান আছে। এই ধরণের দোকানের সংখ্যা - বৃদ্ধি করার রি ৃ 
রদ চট কয নং বট কহি কোয দয দয) 





২৯শে মার্চ, -১৯৪৩ ] Ee Hl আর্থিক জগৎ ৮৫৫ 
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জনকল্যাণ প্রতিষ্ঠানে রশনের সাহায্য হ্রাস i sa HI A 

বর্তমান বৎসরে 'আথিক অনটনের অন্ত হাসপাতাল, ডিসপেন্দাগী এবং 1 রর রর টানি SAME মুল্য রি রি 
ভিন্ন জনহিতিকর প্রতিষ্ঠানে কর্পোরেশনের সাহায্যের পরিমাপ হাস করা , ৮১ is De | 
। বর্তমান আর্থিক বৎসরে কোন প্রতিষ্ঠানকে ধককালীন সাহায্য id i বৃদ্ধি উন ু ঠা 

দেওয়া হইবে না এবং বার্ষিক সাহায্য সম্পর্কে নূতন কোন আবেদনও গ্রহণ | র রি কাতার ড়ষ্যার সরবরাহ র্‌ 
করা হইবে না অনেক প্রতিষ্ঠানের ববিলরিক-গাাঁবোর পরিমাণ কণাই. রশ জানা গিয়াছে নে, মেবিলীগুনের বাধা বিহব 'সঞচলের, সাহায্য থে 
' দেওয়া হইয়াছে। অনেক এরতিঠানকে অনন্ত বহসর অপেক্ষা শশ্তফরা হৎ২ : বে অতি বানের, বীজের আবশ্যক হইবে উড়িস্তার অর্থসচিব পণ্ডিত 
' টাকা কম দেওয়া হইবে। *১৯৪২-৪৩ লালে। জনহিতকর গ্রতিটানগুদ্পিকে গোদাবরী মিশ্র তাহ বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু মহাসভা মারফৎ সরবরাহ করিতে 

' ৭ বাজী হইয়াছেন। পণ্ডিত মিশ্র হিন্দু যহাসভাকে আরও জানাইয়াছেন যে, 


সাহায্য করিবার দন্ত হেল্থ অফিসার ৬ লক্ষ ৬৯ হাতার ২৮৭২ টাকা মঞ্জুর টির 
করিবার সুপারিশ করেন) কিন্তু বাজেটে এই খাতে মাত্র ৪ লক্ষ ২০ হাজার উডিম্থা সরকার বাঙ্গল! সরকারের মারফৎ কলিকাতা বাজারে ছাড়িবার 


টাকা বর 1দ্দ।করা হইয়াছে। জন্য ১৬ দিন পর্য্যন্ত প্রত্যহ ২৫ হাম্জার সণ করিয়া চা্টল, প্রেরণের সিদ্ধান্ত ; 
| করিপ্লাছেন। এতত্্যতীত উড়িষ্যা হইতে কেন্দ্রীয় সরকারও বাজলায় ২ লক্ষ 
বাজলায় বিপ,ল পরিমাণ চাউল সরবরাহ? মণ পরিমিত চাউল প্রেবণের ব্যবস্থা করিয়াছেন। ' 
গত ২৫শে মার্চ বনী ব্যবস্থা পরিষদে অসামরিক সরবরাহ লচিব মিঃ. কইনাইন ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ 


রিমাপে চাউল আমদানী করা হইতেছে তাহা আসিয়া পৌছিলে দিন কয়েক যায় যে, ম্যালেরিয়ার প্রকোপের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কলিকাতা ও প্রত্যেকটি 
মধ্যেই কলিকাতায় এবং আরও কিছুকাল পরে সমগ্র বাঙ্জলায় চাউলের . জেলার জন্তু কি পরিমাণ কুইনাইন সরবরাহ করা হইবে তাহা নিৰ্দিষ্ট করা 
সমন্তা অনেকখানি লাঘব হইবে। এই প্রস্ে মিঃ ব্যানার্জি বলেন যে, হইয়াছে ? প্রত্যেক অঞ্চলের দরিদ্র রোগীদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণের 
উড়িব্যা হইতে কিঞ্চদধিক ৫৪ লক্ষ মণ ও বিচার হইতে ১০ হাজার মণ চাউল উদ্দেশ্যে হাসপাতাল ও দাতব্য চিকিৎসালয়ে আবশ্যক পরিমাণ কুইনাইন 
আমদানী করা হইতেছে বলিয়া যে সংবাদ ব্যবস্থাপক সভায় প্রকাশিত সরবরাহ করার ব্যবস্থা করা হুইয়াছে। প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য ব্লাখিয়া 
হইয়াছে উক্ত সরবরাহের সহিত অসামরিক সর্বরাহ সচিব বণিত লরবরাছের খুচরা বিক্রয়কারী নির্বাচন ও উহাদের সংখ্যা নির্ধারণ করা হইয়াছে। ইছারা 
কোন্‌ সম্পর্ক নাই। এ রর ৃ অন্তান্ত রোগীর শিকট-কুইনাইন বিক্রয় করিবে। be Ser 2 


টা এন ব্যানার্ছির বিবৃতি অনুসারে জানা যায়, বাক্ষলায় শীঘ্রই যে বিপুল . বাঙ্গলা সরকার কর্তৃক কুইনাইনের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ 'পরিকল্পনা দৃষ্টে আনা 









১ গেলা FAT ৯৬, BAT থনচ/ Cio 
তং SIA পুর্ন HAT DIA পা FA TILIA একজন CHE ER 
SA ঢ ঠেরা্দ অনয AN জুলী fT কার ?ন BETA AAT We 
GGA HAA | 2 আরে £রা TERA নন আন 57:7 AM 


চি 












BM ভাতার 177 275747 
রর 59 এর PH হানে IIT | 
ক 9-3 হল 32, 





















ছে) গ-গাঠ 
রে. তেন্দত 
| ভরে চা হে ওালেই হোক 28/ | 7৪> চট #7 AR ঠেলাগো। 
8 54৫5 FDS SG 5/% HRT হযেছে | [৪৯৯০০ 
| একি TCG IF GHG I SUG হা চা ওকি পকেটে 
| ভেতট SAE 3027 4177/4 গঞ্জের ওজর চে গু পিস, 


| হজলে তেও 6-্ররন এতে গে নান নুন ইউ 
| PY PPS চার IA SOT 7 ই জেনে FOF? পাত গে | 
|. CE SHAR SO IT I7 হা HT রে THE 
SEA HRA হে পরে Ee গুলে RG € RWI 1 রদ, 
রি ২83২ কেটে জানেক গ্ররর গয়েছিল / তি Bh 
0 শিস শে সিট এ পু 





৮৫৩. 


আর্থিক জগৎ 


[ ২৯শে মার্চ, ১৯৪৩ 





0০ 


ত শ্ব ওএত্স্জিন্টাীতন 


(এই অনুষ্ঠানপত্রের একটি প্রতিলিপি বাঙ্গলার যৌথ কোম্পানীসমূহের রেজ্জিষ্টরারের বরাবরে রর করা হইয়াছে । ) 
শেয়ারের জন্য আবেদন গ্রহণ সুরু হইবে আগামী ৫ই এপ্রিল তারিখে এবং আগামী ১৯শে এপ্রিল 


তারিখে শেয়ার বিক্রয় বন্ধ কর! হইবে। 'ডিরেক্টরগণ প্রয়োজন বোধ করিলে 
তারিখের পূর্বেও শেয়ার বিক্রয়ের কাজ বন্ধ করিয়া দিত 


নাথ ব্যাঙ্ক লিমিটেড - 


[১৯১৩ সালের ভারতীয় কোম্পানী আইন অনুসারে ব্বটিশ ভারতে রেজিষ্টিরুত ] 


শেষোক্ত 
দিতে পারেন। ' i 


অনুমোদিত ত মূলধন ' '~ ২৫,০০+০০০২, টাকা 
(২৫২ টাকা মূল্যের মোট ১ লক্ষ শেয়ারে বিভক্ত ) 
রিক্রিত মূলধন, +, ১৬,০০,৮০০২ টাক! 
* _ (৬২,*৩২টি শেয়ার ) k 
' আদায়ীকুত মূলধন ১২,৭২,২৪৪২ %%৬ পাই 


(১৯৪৩ সালের ১১ই মার্চ পর্য্যস্ত--অগ্রিম ‘কল’ সহ) 
ব্যাঙ্কের অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ শেয়ারে বিভক্ত। তন্মধ্যে কিঞ্দিধিক ৬৫ হাজার শেয়ার গত ১১ই মাচ্চ তারিখের মধ্যে 
বর্তমানে জনসাধারণের নিকট বিক্রয়ার্থ বাজারে যে ২৮ হাজার শেয়ার ছাড়া হইতেছে উহাদের প্রত্যেকটি শেয়ারের 


বিক্রয় হইয়াছে। 


পি টাকা সহ মোট ৩০২ টাকা । শেয়ুুরের জন্য দরখাস্তের সঙ্গে ১২ টাকা করিয়া প্রবেশ মুল্য দিতে হইবে। 
, প্রতিটি শেয়ার ক্রয় সম্পর্কে নিয়লিখিতরূপ কিস্তিতে টাকা দিতে হইবে £-- 


দরখাস্তের সঙ্গে ৮৮৮ আনা। 


শেয়ার মঞ্জুর হওয়ার সংবাদ অবগত হওয়ার পর ষাট দিনের মধ্যে ৩%* আনা । | 
: অতঃপ্রর প্রথম কলে ৩০/০ আনা ; দ্বিতীয় কলে ৩০/০ আনা ; তৃতীয় কলে ৩০/* আনা ; চতুর্থ কলে ৩৮৯ আনা ; পঞ্চম কলে ৩৮* আনা; 


আনা; 


সর্বশেষ কলে ৩%* আনা--একটি কলের পর আর একটি কলের মধ্যবর্তী সময় কোন ক্ষেত্রেই ৩* দিনের কম খনা হয় এই সর্থে। 


| রেজি অফিস 
১৩৫, ক্যানিং স্ত্রী, কলিকাতা 


ব্যাঙ্কাস 
* ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া 
সেপ্টাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়! লিঃ 
অডিটস” 
এস, সি, দত্ত বি-এ, বি-কম (বোম্বাই), জ্ি-ডি- -এ, আর-এ 
প্রস্পেক্ঠাস, 


* ব্যাঙ্কের দ্রুতবর্ধমান আমানতের সহিত আম্গপাতিক সামগ্রন্ত রক্ষা করি- ' 


বার উদ্দেস্তে যন্তুত তহবিল ও আদা়ীকৃত মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধি করিবার 
" ভম্ভই বর্তমানে উপরোক্ত পরিমাণ শেয়ার বিক্রয়ের সিঞ্জান্ত করা হইয়াছে ।. 

গত ১৯৪২ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত যে বৎসর শেষ হইয়াছে 
তাহাতে ব্যাক্কের আমানতের পরিমাণ ৬০ লক্ষাধিক টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে 
এবং সুদের হার বিশেষভাবে হাস পাওয়া সত্বেও ব্যাঙ্কে আমানতের .পরিমাণ 
কর্টমহইবাড়িয়া চলিয়াছে। আমানতের পরিমাপ এরূপ ক্রুত' বৃদ্ধি পাইয়া 
ব্যাঙ্কের দায়ের পরিমাণও বাড়িয়া যাইতেছে এবং এই বিপুল আধিক সঙ্গতি 
নানাগ্রকার ব্যবসায়ে খাটাইবার হ্ুযোগ-নুবিধার স্থ্টি হওয়ায় 'ডিরেক্টরগণ 
অবিক্রিত শেয়ারসমূহ. জনসাধারণের নিকট বিক্রয় করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করিয়াছেন। 

এতাবৎ প্রতি শেয়ারে ২1 আনা প্রিমিয়াম লইয়া শেয়ার বিক্রয় কর+ 


হুইতেছিল। কিন্ত অন্ত ২৯শে মার্চ তারিখ হইতে প্রিমিয়ামের পরিমাশ 


€ টাকা! ধাৰ্য্য করা হইয়াছে। 
১৯৪২ সালের জগত ডিরেক্টরগণ শতকরা ৮২ টাকা হিসাবে লভ্যাংশ 
প্রদানের. প্রস্তাব করিয়াছেন। ২৫ টাকার স্থলে ৩০৯ টাকায় বিক্রিত 
শেয়ারের উপর গু হিসাবে লভ্যাংশের হার যদ শতকরা ৬৮৩ পাই দাড়ায়, 
'তাহা হইলে বর্তমান সময়ে সুদের হার যেরূপ হ্রাস পাইয়াছে তাহা বিবেচনা 
করিয়া উক্ত ৬৮৩ পাই হারকে সস্তোষজ্নকই বলিতে হুইবে। বর্তমান 
মহাযুদ্ধ বস্তুতই শতকরা ৩২ টাকা সুদের যুদ্ধ । পৃথিবীর ইতিহাসে ইতিপূর্বে 
আর কোন কালে গবর্ণমেণ্ট শতকরা ৩৯ টাকা সুদে ডিফেন্স লোন তুলিতে 
পারেন নাই । বলা বাহুল্য, ইহার ফলে ব্যবসায় বাণিজ্যের ব্যাপক ক্ষেত্রে 
সর্বতই সুদের হার নিম্নাভিমুখী হইয়াছে। 'এইরূপ পরিস্থিতিতে নাথ ব্যাঞ্চের 
স্তায় উন্নতিশীল ও ন্থপ্রতিষ্ঠ ব্যাঙ্কের শেয়ারের উপর লভ্যাংশের হার 
শতকরা ৬৮৩ পাই নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় |. ' ॥ 
নাথ ব্যাঙ্ক উহার প্রতিষ্ঠাকাল হইতে অস্তা বধি ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের নিরাপত্তা- 

মুলক বিধিব্যবস্থা ও ' নিয়মান্বন্তিতা যথোণচতভাবে পালন করিয়া 
আসিতেছে। প্রথমতঃ, ন্তায়সঙ্গত, ও সুবিধাজনক সুদের হারে আমানত 
অমা লইয়াছে-_কখনও অধিক সুদের লোত.দেখাইয়া'ব্যাক্ষের আমানতের 
পরিমাণ বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করে নাই। ১৯৪২ সালে ব্যাঙ্কে মোট আমানতের 
পরিমাণ শতকরা ৪০ ভাগেরও অধিক বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও ব্যাঙ্ক আমানত- 
কারীদের ৪সুদ বাবদ ১৯৪১ পালের ৩ লক্ষ *» হাজার ২৯০ টাকা ৯ আন! 
« প্রাই।র তুলনায় ১৯৪২ সালে মাত্র ৩ লক্ষ > হাজার ৫৬৬ টাকা € আনা। 
-৮ পাই দিয়াছে। 


দিতীয়তঃ, দাদনী টাকা সমধিক পরিমাণে নগদ ও নগদে পরিবর্তনযোগ্য “ 
অবস্থায় রাখাই ব্যাঙ্কের লক্ষ্য । গত ৩১শে ডিসেম্বর'তারিখে ব্যাঙ্কে আমানতের 
পরিমাণ ছিল ২ কোটি ৬ লক্ষ টাকা) উক্ত প্রকার দায়ের বদলে ব্যাক্ষের হাতে 


jj! 
ks 


নগদ টাকা ও কোম্পানীর কাগজের পরিমাপ ছিল যথাক্রমে £৮ লক্ষ ২৯ ' 


হাজার টাকা ও ৬৬ লক্ষ ৫৭ হাজার টাকা । এইরূপে দেখা যায়, ব্যাঙ্কের নগদ 
অর্থের দিক শতকরা ৬০ ভাগেরও অধিক। এই বিষয়ে প্রবীণ সুপ্রতিঠিত ' 
ব্যাঙ্কসমূহের সহিত নাথ ব্যান্কের তুলনা চলিতে পারে। 
তৃতীয়তঃ, ব্যাঙ্কের, অর্থ বিনিয়োগ নিরাপদ এবং ক্রুটিহীন করিবার বিষয়ে 

ব্যাঙ্ক সর্বদাই সচেতন ও ছ'সিয়ার। ব্যাক্ষের দাদনের শতকরা ৮৫ ভাগেরও 
অধিক পরিমাণ অর্থ সম্পূর্ণ নিরাপদভাবে স্তস্ত আছে। 

চতুৰ্থতঃ, সুস্থ, হস্ত ও বিজ্ঞানসম্মত পদ্থা অঙুপরণ করিয়া ব্যাঙ্কের ক্রমো- 
ন্নতি সাধনের দিকে পরিচালকমণ্ডলী সর্ধক্ষপই সচেষ্ট। নিম্নে নাথ ব্যাঙ্কের 
বিগত. সাত, বৎসরের ক্রমোরতির একটি তুলনামূলক হিসাব প্রদত্ত হইল +-_ 


বৎসর আমানত মূলধন ও মজুত নগদ, ব্যাঙ্চ ও লভ্যাংশ 

তহবিল কোম্পানীর কাগজ (আয়করের অধীন) 
১৪৩৪ ২৯২৩,২২৫ ২৬৫,২৮১ ২২,৭১,৩৭৫ শতকরা ৭০ আনা 
১৯৩৭  ৫&০১১৯,২২৩ ৫১৭১১৫৩৪ ২৭১৬০১১৫৩ » ৭1৩ ৮ 
১৯৩৮ ১১০৩১৮৯১৫১৯ ৭,৮৬,৭৪৫ ৩৯,৬৮, ৪৪২ » পদ] » 
১৯৩৯ ১১১৭,৬৮)৩৩৯ 2,৩6,৫২৮ 8¢,৮৩,৫৬০ ৮. ৭19 *. 
2280 2,98,88,২৬১ ১০,৫২,৯৪৬ ৬ ৪,২৩,৬২১ w kl. bl ৬ 
১2৪১ ১,৪৩,০৪,৩২৮ 2১২,১৭,৪০৭ ৬৭১৭৭)২৯৪ » eo ভা" 
১৯৪২ ২,০৬,২১,৪৪৫  ১৩,৫০১৭৬৫ ১,২৯,৩৯,৪৩২ ৫০ রি 
২ | (প্ৰস্তাবিত ) 


এই ব্যাঙ্ক উহার স্থাপন কাল হুইতে শেয়ারের উপর লভ্যাংশ দিয়া 
আসিয়াছে । কোনরূপ একক্রীকরণ নীতি বা অন্তকোন সহ্জ পদ্ধতি 
অনুসরণ না করিয়াই এই ব্যাঞ্চ বর্তমান অবস্থায় উন্নীত হইয়াছে । সুপরি- 
কলিততাবে বাঙলা, বিহার, দিল্লী, আসাম ও ধুক্তপ্রদেশে এই ব্যাক্ষ 
তাহার শাখা আফিসসমূহ স্থাপন করিয়া চলিয়াছে। কপিকাতাস্থ হেড 
আফিস ছাড়া এই ব্যাঙ্কের মোট শাখা আফিসের সংখ্যা বর্তমানে ২৬টি, 
দাড়াইয়াছে। এইসব শাখা আফিসের ভিতর দিয়া ব্যাঙ্কের কার্যধারা দ্রুত 
প্রসার লাভ করিতেছে। উহাতে সাধারণের আমানতী জমার পরিমাণ দিন 
দিন বৃদ্ধি পাইতেছে--উহার লাভের সংস্থানও দিন দিনই বাড়িয়া চললিয়াছে। ' 
গত' এক বৎসরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ব্যাক্ষসমূহে লোকের আমানতী 
জমার পরিমাপ প্রায় ২৫* কোটি টাকা পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে।. ১৯৪২ 
সালে ব্যাঙ্কসযূহের লাভের পরিমাণও খুবই উল্লেখযোগ্য হুইয়াছে। দেখিয়া 


শুনিয়া ব্যাঙ্কসমূহের ভবিষ্যৎ সর্ধথা উজ্জল বলিয়াই মনে হইতেছে। নাখ 


ব্যাঙ্কের কাধ্য পরিচালনা সম্পর্কে বে সুব্যবস্থা রহিয়াছে তাহাতে: সেই ভবিষ্যৎ 
সমৃদ্ধির বিশেষ একটা অংশ এই ব্যাঙ্ক স্তাষ্যত:ই পাইবার্‌ আশা রাখে। 

- নাথ ব্যাঙ্ক ক্যালকাট! ক্লিয়ারিং ববযাঙ্কস্‌ এসোসিয়েশনের মেম্বার । দিল্লী; 
লক্ষৌ এবং কানপুরের ক্লিয়ারিং হাউসেরও উচ সদস্তশ্রেণীভুক্ত হইয়াছে। বাঙ্গালী 
ব্যাঙ্কলমূহের মধ্যে এই ব্যাক্কই সর্বপ্রথম ক্যালকাটা'ক্লিয়ারিং ব্যাস্কস্‌ এলোসিয়ে- 
শনের কার্ধ্যনির্বাহক সমিতিতে প্রতিনিধিত্ব করিবার সুযোগ লাভ করিয়াছে। 

শেয়ার বিক্রয়ের অন্ত দেয় কমিশন প্রকৃত শেয়ার -মূল্যের শতকরা! & 


৬ 


ং 


র্ 


২৯শে মার্চ, ১৯৪৩ ] 


“ভাগের বেশী হইবে ন! | সর্ব-গ্রথমে নিয়তম পরিমাণ হিসাবে ১২ হাজার ৫০০ 
টাকা যুল্যের ৫০০ শেয়ার বিক্রিত হওয়ার পর তাহা বিলি করা হুইয়াছিল। 
গত ১৯ই মার্চ পর্যন্ত ছুই বৎসরে কোম্পানীর ১২ হাজার ২৫৮ টি শৈয়ার 
বিক্রিত ও বিকৃত হইয়াছে । এই শেয়ার বাঁবদ মোট ২ লক্ষ ৪৪ হাজার 
৭৮৪ টাকা আদায় 'হইয়াছে। ওঁ শেয়ার বিক্রয় ঝুঁবদ কমিশন পরিশোধ 
করা হইয়াছে » হাজার ৭৮৯ টাক 
কোন সম্পূর্ণ আদায়ীকুৃত বা অংশতঃ আদাযীকুত শেয়ার ব! ডিবেঞ্চার নগদ 
টাকা ছাড়া অস্ত কোনভাবে বিক্রিত হয়.নাই। ৫ বা উদ্ভোক্তাদিগকে 
ও বাবদ পূর্বেও কোন অুর্থ দেওয়! হয় নাই ভবিষ্যতেও দেওয়া হুইবে না। 


নাথ ব্যাঙ্ক সম্পর্কে অডিটরদের রিপোর্ট 
কোম্পানী আইনের ৯৩(১ক) ও ৯৩(১খ) ধারা অনুযায়ী 
/ ১৯৪৯, ১৯৭১ ও ১৯৪২ সালের হিসাব 
আয় ১৯৪০ ১৯৪১ 
-দ্বাদনী তহবিলের ছু, 'কমিশন, 
ডিনকাউন্ট, লভ্যাংশ ইত্যাদি 
শেয়ারের উপর আদারী 


প্রিমিয়াম হিসাবে বাদ 
মোট-- 





১৯৪২ 


৭১১৮১৪৪০৪১০ ৭১৬৮১০৪৯৮৪৯ ৮,৭৬১১৪৬/৫ 
, &,0৮৭|০ 


5 ১৩,৫৩৫ 
“৭১১৮ না ৭,৬২ ,৯৬২৷০ 


৮;০২,৬১১/৫ 








ব্যয় 
আমানতী জমার সুদ ইত্যাদি ২/৯৫)৯১৪]৮ ৩,০৪,২৯০/২ ৩১০১১৫৬৬1/৮ 
কার্য পরিচালনা (ম্যানেজিং 
ভিরেক্টগ ও স্ুপারভাইজিং ভিরে- 
করের পারিশ্রমিক এবং ভিরেক্উরদের 
ফি ও অ'ডটরদের ফি প্রভৃতি) ১,৭৫ ,৩৩৭1৯১ 
আফিস ব্যয় (ভাড়া, ট্যাক্স, 
আয়কর, ইলেকটি,ক, টেলিফোন, 
ভাকখরচ মুদ্রন ব্যয় প্রভৃতি ) ৫৭,০৭৮৭৩/৩ 
'বিবিধ-_রাহাখরচ, শেয়ারের কমি-, 
শন,টাকা পাঠাইবার খরচ প্রভৃতি ৭০,৮০৬1%২ 


১১৮৪৭৯১৯৪1২ ২৪০১১০৪৬৪০৩ 


৭১১৬১৮1/৩  ৮৭১৮৮৪1/৫' 


৮৭১২০১/১১ ১১৬১১২৫১1৩৭ 


শাখা অফিস প্রতিষ্ঠা ও বিজ্ঞাপন ব্যয় ৩৫১৬৬. ১৯,৬০০৬০ , ১৯৫১৬৯. 
' বীমার প্রিমিয়াম ৩১৭৪৬৮৮৭  ttobhe  ৬5৫৬৪%০০ 

কর্মচারীদের প্রতিডেপ্ট ফাণ্ড প্রদত্ত ৩,৫৩১/০  ৩,০৫৬1৬/৩ ২৪৬২৭ 
রেমিশন অব.ও ডি ব্যালান্স ১২,১৭৮]৯ ee 

গুণ কাটিয়া দেওয়া বাবদ -** তত হজ, ১১% 
শেয়ারের কমিশন বাবদ ee ১৪,৬ ১৯1/৩ 

“আসবাবপত্র ও মোটরযান | 
প্রভৃতির 'ক্ষয়পুরণ ৮,২৪৭৷/০ ৪,৪৯৬৩/৩ ৮/৩৯৮1৩/৬ 
নিট লাভ ৮৮১০৮২।৮২ ৬৩,৮২৭/৩ ১১১৫,৩০১৮/৯ 


৭,১৮,৪৪০৮৩/০ ৭১৬২১৯৬২।০ ৮,৬২১৬১১/৫ পাই 
ভাঁরতীষ কোম্পানী আইনের ৯৩ (১ ক) ধারা অনুসারে আমি এই রিপোর্ট 
প্রদান করিতেছি যে, ১৯৫০ লালে (৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত এক বৎসরে ), 
১৯৪১ সাঁলে ও ৯৯৪২ সালে নাথ ব্যাঙ্ক লিমিটেডের যথাক্রমে ৮৮,০৮হাপহ 
পাই, ৬৩,৮২৭/৩ পাই এবং ১,১৫,৩০১৮/৯ পাই নিট লাত দীভাইয়াছে। 
মস্ত ধরণের খরচপত্র ধরিয়া, ক্ষয়পূরণ বাবদ ব্যবস্থা করিয়া, ব্যাড-ডেটস্‌ কাটিয়া 
দিয়া আয়কর ও লভ্যাংশ প্রদানের পুর্বে কোম্পানীর এইরূপ নিট লাভ 
দীড়াইয়াছে। বণ্টনযোগ্য লাভ হইতে ১৯৪০ ও ১৯৪১ সালে শেয়ারের 
উপর শতকরা ৭॥০ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হুইয়াছে। বর্তমান 
প্রসপেক্টাস বাহির করিবার পূর্কে তিন মাল কালের মধ্যে উপরোক্ত হিসাব 
প্রস্তুত করা তইয়াছে। 
"আইনের ৯৩ (১খ) ধারা অনুসারে উহাই নাথ ব্যাঙ্ক ‘লিমিটেডের ১৯৪০, 
৯৯৪১ ও ১৯৪২ সালের কাধ্দকারবারের সত্যকার ফলাফল । 


১০ই মার্চ, ১৯৪৩, 
৯৮1৪, ক্লাইভ ষ্টীট, 8 ভি এ, আর এ, 
কলিকাতা । রেজিস্টার্ড একাউণ্ট্যাণ্ট ৷ 


গত ১৯৩৮ সাপের ৪51 মার্চ কোম্পানীর আর্টিকেলফূ. অব এসোসিয়েশনের 
০ নং দফা অনুসারে কোম্পানীর সহিত উদার ম্যানেজিং একটি 


চুক্তি হয়। তিন দিন পূৰ্ব্বে নোটিশ প্রদান করিয়া অফিসের সময় কোম্পানীর ' 


হেড অফিসে গিয়া সেই চুক্তিপত্র পরীক্ষা করা যাইতে পারে। 

কোম্পানীর শেয়ার হস্তান্তর সম্পর্কে ও কোম্পানীর ' সভায় মেশ্বরদের 
উপস্থিতি সম্পর্কে নিয়োক্তরূপ নিষেধ প্রযুক্ত আছে £--যদি কোন অংশীদারের 
নিকট শেয়ার বাবদ কোম্পানীর কোন পাওনা আঅনাদায়ী থাকে তবে সেই 
অংশীদার লিন্দে বা কোন প্রতিনিধির মারফতে রাগের কোন সাধারণ 
সভায় ভোট দিতে পারিবেন না। :" "৫ 


কোম্পানীর আর্টিকেলস্‌ অব, এসোসিয়েশনের: ২৪, ২৯ ও ১০৮ ঘে)ধারা 


অনুসারে কোম্পানীর অংশীদারদের শেয়ার হস্তান্তরের ক্ষমতা কোম্পানীর 
নিকট তাছার সর্বপ্রকার খপ ও দায় পরিশোধ করিয়া দেওয়ার উপর সর্তাধীন 


| 
সাধারণ ভোটাভোটির ব্যাপারে উপস্থিত সভ্যদের একটি করিয়া ভোট 


আর্থিক জগৎ 


আমি আরও বলিতেছি যে ভারতীয় কোম্পানী 


(স্বাক্ষর) এস সি দত, বি-এ, বি-কম, f 


৮৫৭ 


থাকিবে। কিন্তু কোন নির্বাচনের ব্যাপারে প্রতি ৯০টি শেয়ারে প্রতিটিতে 
অংশীদারদের একটি করিয়া! ভোট থাকিবে। প্রথম ১০টি শেয়ারের পর 
অতিরিক্ত প্রত্যেক €টি শেয়ারে একটি করিয়া ভোট থাকিবে। 

নিজের নামে কমপক্ষে ২০০ শেয়ার, না থাকিলে কেহ কোম্পানীর 
ডিরেক্টর হইতে পারিবে না। ডিরেক্টরগণের পক্ষে দুই জন নূতন ডিরেক্টর 
নোনয়ন করিবার ক্ষমতা থাঁকিবে। সভায় ডিরেক্টরগণ উপস্থিত থাঁকার 
দরুণ প্রত্যেকে (প্রতি সভায় ) ১৯ টাকা ফি পাইবেন পি 

শেয়ার ক্রয়ের জন্য ঘরখাস্ত 

এই প্রম্পেক্টাসের সহিত যে আবেদনের ফরম্‌ প্রদত্ত হইল তাহাতে 
শেয়ার ক্রয়ের ভন্ত দরখাস্ত করিতে হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে দরথাত্তের সহিত 
প্রথম কিস্তিতে দেয় টাকাও (প্রতি শেয়ারে ৮/০ আনা) পাঠাইতে হইবে। 
উপরোক্ত ফরম্‌ ব্যাঙ্কের রেজিস্টার্ড অফিসে বা ব্যাঙ্কের যে কোন শাখা অফিসে 
কিংবা ব্যাঙ্কের ব্যাঙ্কাস ও উহাদের শাখা অফিদলমুহে পাওয়া যাইবে। 
সমস্ত আবেদন সরাসরি ব্যাঙ্কের নিকট অথবা “উহার ব্যান্ধাস্দের নিকট 
উপরোক্ত দেয় টাকা সহ পাঠাইতে হইবে । কোন আবেদন অগ্রাহ্য হইলে 
আবেদনকালে প্রদত্ত টাক! পুরাপুরি ফেরৎ. দেওয়া হছইবে। দরখান্তে ষে 
পরিমাণ শেয়ার চাওয়া হইয়াছে শেয়ারের বিলিব্যবস্থার পর প্রকৃত পরিমাণ 
উদ্ধার অপেক্ষা কম হইলে, যে সংখ্যক শেয়ার মঞ্জুর করা হুইয়াছে সেই 
পরিমাণ অর্থ কাটিয়া রাখিয়া প্রদত্ত অর্থের বাকী অংশ ফিরাইয়া দেওয়া হইবে 


সুপরিচিত ব্রোকার্স প্রতিষ্ঠানের মারফৎ গৃহীর্ যে সকল আবেদন 
অন্থমোদিত হইবে তাহাদের ক্ষেত্রে প্রতি শেয়ারে শতকরা ২/০ আনা 
দালালী দেওয়া হইবে। 


কোম্পানীর আর্টিকেলস্‌ অব এসোপিয়েসন ও মেমোরেগামের প্রতিলিপি 
এবং উপরে উল্লিখিত চুক্তিনামা ব্যাঙ্কের রেজিস্টার্ড অফিসে পর্যবেক্ষণ করিতে ]. 
দেওয়া হইবে। প্রম্পেক্টাস ও শেয়ার ক্রয়ের জন্ত দরখান্তের ফরম্‌ ব্যাঙ্কের 
রেন্তিষ্টার্ড অফিস বা উহার শাখা অফিসসমূহে কিংবা ব্যাঙ্কের ব্যান্কার্স ও 
তাহাদের শাখাগুলিতে পাওয়] বাইবে। 

নাথ ব্যাঙ্ক লিমিটেডের পক্ষে, 

' ভিপি দাশগুপ্ত, কে এন দালাল, 

"ডিরেক্টর | ; ম্যানেজিং ডিরেক্টর | 


শেয়ার ক্রয়ের আবেদন “ফরম? 


নাশ লাক হিলহ্মিেজ্ড 
নাথ ব্যাঙ্ক লিমিটেড সমীপেষু, 


মহাশয়, 
আমি | 
জামরাঁ উপরোজ ব্যাঙ্কের ২৫২ টাকা মূল্যের প্রত্যেকটি শেয়ার ৩৯২, 


টাকা মূল্যে ক্রয়ে অভিলাষী হইয়া******-*-সংখ্যক শেয়ারের মূল্য বাবদ মোট, 
a ও তৎসহু রেজিষ্ট্রেশন ফি বাবদ ১২ টাক্ষা! পাঠাইতেছি। 
ক্স 


আমাদের অন্রোধ এই যে oe ব্যাঙ্কের অঙ্ুষ্ঠানপত্রে উল্লিখিত সিয়বাবলী 
ও সর্থ অনুসারে আপনি আমার ভায়া 
আমার 


বোধে ন্যুন সংখ্যক শেয়ার বিলি করিয়া অংশীদার হিসাবে -আামাদের 
নাম তালিকাভুক্ত করিয়া লইবেন । . শেয়ার বিলি নর পর পরবর্তী! সদমুগ্ 
কিস্তি ও কলের দেয় অর্থ নত দিতে শীত আছি। 











অন্ত উপরোক্ত সংখ্যক অথবা প্রয়োজন- 





মাম*** ৮০%৪৪৪০০৪৪১৭৩৪৪৪১৪৭৪১৪৫ +৭৬৪৪৩ক৬ 
টা বার স্বামীর প্র নাম... ৪5667188787 EE 
পেশা eee * cee 
বর্তমান ঠিকানা** ০০ ৬০৯ +, oe 
ভারিখ**, ০০৪ oe 
স্বাভাবিক শ্বাক্ষর*** eee tees ০০৯ eee ‘eee 
| আবেদনসহ প্রাপ্ত অর্থের রসিদ 
তাঁরিখ......০০০০--০০০-১৯৪৩ 
অন্য ১৯৪৩ সালের:-* ৪৬৮ uve 
মাসের oe - ৫৬৩ ৯৯৯ +e +e ৪০৪ ৬ নি 
তারিখে*** eens তত তত তই 
নিকট হইতে রোড কোনদিনও ***শেয়ার ক্রয়ের আবেদন হিসাবে 
২৫২ মূল্যের প্রত্যেকটি রাতের অন্ত ৮৮০ হিসাবে এবং রেজিষ্রেশন ফি 
বাবদ ১২ টাকা, এই' যোট-*****শ্টাকা পাইলাম । ; 
| «নাথ ব্যাঙ্ক, লিমিটেডএর” পক্ষে 
টাক|-০০০০০০০০০৪৩২৭০১২০ ম্যানেজিং ডাইরেক্টর অথবা ব্যাঙ্কার 
ভারিখ.**** ১৪৪০০ ৪০৩৩ ১১৯৪৩ 


জষ্টব্য :_এই “ফরম” এবং টাকা একসঙ্গে পাঠাইতে হইবে । * 
এই রসিদ সযত্বে রক্ষা করুন; এই রূলিদের' বদলেই যথার্সনসে 
শেয়ার সার্টিফিকেট পাওয়া যাইবে। 





৮৫৮ রি জগৎ [২ ২৯শে মার্চ, ১৯৪৩ 


জাত SEE} 


থা সমস্ত। ও কর্পোরেশনের প্রচেষ্টা রি 


, গত শুক্রবার কলিকাতা সবের খাস্ত সমন্তা লইয়া 'কলিকাতা কর্পো- ৰ দি দিত্রিগরা ঢা বা ন্ধি লিঃ | 





রেশনের সভায় আলোচনা হয়। ঠিক হয় যে কর্পোরেশনের খাত্ত নিয়ঙ্জরণ || 













'কমিটীর পক্ষ হইতে বাঙ্গালা সরকারের বে-শরকারী খাস্ব সরবরাহ বিভাগের | ত্রিপুরা ধিপততি রী মহারাজা মাণিক্য বাহাদুর, 

ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর নিকট একটি প্রতিনিধিদল পাঠান হুইবে। ভাঃ বিধানচন্ || কে, সি, এস, আই | 
রায়, শ্রীযুক্ত এন সি চ্যাটাজ্দী/ শ্রীযুক্ত ফণীজ্ঞনাথ বর্গ, শ্রীযুক্ত মদনমোহন |} ৮ জফিস_-আখাউরা (ত্রিপুরা), চীফ, অফিস আগরতলা J 
“বর্মণ, মিঃ যেখজ্ড, এবং মিঃ সিদ্দিকিকে লইয়া এই প্রতিনিধিদলটি গঠিত || কলিকাতা অফিস--৬, ট। 


হিরা দিনে আপনার অর্থ যাকে রাখা সমীচীন ও 
, সম্পূর্ণ নিরাপদ । সুদৃঢ় আধিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এই ব্যাঙ্কে 
আপনার -অর্থ গচ্ছিত রাখিয়া নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত হউন। 


| -ৰাংলা ও আসামের প্রধান প্রধান ব্যবসা বেন্ে ব্রাঞ্চ ও সাবব্রাঞ্চ আছে |] 


হইবে | কলিকাতায় যাহাতে খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ করা হয় তন্ধঞ্ক হত i 
গ্রতণমেণ্টকে অনুরোধ করিবেন। ' 


'ছিন্দু-যুসলীম এঁক্য সমিতির উদ্যম . ৰ 
গত শুক্রবার হিহ্দু-মুসলীম এক্য সমিতির সভায় কলিকাতার খাদ্যসন্কটের 
কথা আলোচনা হয়।-.ঠিক হয়, সহরের বিভিন্ন এলাকায় সমিতির পক্ষ হইতে ভিত 
অবিলম্বে চাউলের গোলা খোলা হইবে। বালা! দেশের বিভিন্ন জেলা এবং (সতহত 
অন্তান্ড প্রদেশ হইতে কি ভাবে চাউল আমদানী করা সম্ভব তাহা আলোচনা (| 
করিবার উদ্দেশ্যে বে-লামরিক সরবরাহ বিভাগের মন্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ 
করিবার অন্ত পাচনপ্লদশ্তকে লইয়া একটি কমিটি গঠিত হুইয়াছে। * . 


সঙ্কটের দায়িত্ব গভর্ণমেন্টের 
£ 


পাঞ্জাব বণিক সমিতির বার্ষিক সভায় সভাপতি মিঃ জে জে থাসলেট 1 


বলেন যে কণ্ট্োোলারের নিদ্দেশ কার্যে পরিণত না করার ফলেই চোরা | দত টন মিল লিঃ ্ ] 


বাজারের সষটি, প্রসার এবং খাদ্য সঙ্কট এত চরম হুইয়াছে। .প্রথম অবস্থায় 
সেক্রেটারিজ এও এজেন্টস্‌ ১ 


শৈথিল্য প্রদর্শন না করিয়া সরকার যদি অসাধুতা দমনের জন্ক কঠোর হইতেন 
তাহা হইলে এমন অস্কায় ভাবে মাল গুরামদাত হইতে পারিত ‘না এবং { 
! সাহা চৌধুরী এণ্ড কোং লিঃ 
ূ _ ২ওনং হরচজ মি ্ (হাটখোলা? ই 


ব্যালট | ব্যান্কান” লিমিটেড | 


লে লুল পুস্তক তে জলসা 
হেড অফিস £ঃ_৩৮'নং স্্া্ড রোড, কলিকাত৷ | 












কুবের ব্যাঙ্ক লিমিটেড [| 


সংগ্রাম ও শান্তি 
কা ভতহজ্ছাতেই 







আপন্দের 

॥ ক্স শাখা সমূহ | ফোন ক্যাল lab 
jl হেড, অফিস £- রিনি 
এ ৩ ও ৪. হেয়ার গ্রীট, ' এ) ঢাকা১.কালিম্পঙ,. . 'পৃষ্ঠপোষক--মাননীয় এঃ কে, জুল হক 
| তা - মী শিলিগুড়ী hs শান্তির | সুদ ঃ স্থায়ী আমানত_:৩ বৎসরের জন্য ৬% 

(কৌন £ কলিকাতা ৬১১: ' ২ বৎসরের জন্য ৫%. 

: কলি | 
দর সর্াদি লাভজনক এবং সকল, প্রকার | ৪ 
ব্যাং কাধ্য কর! হয়। দু ডি টি, এন, না 





(EEE ডে লল2115লললল গলা লিল 











রর রি রত শত ৰল মং ক রজত EE জাত Bas 


a - সিটি ব্যাঙ্ক 


ব্যাক্কম্কলাস «| লিঃ 


১২, ক্লাইভ-ফ্রীট, কলিকাত 1. 
. কারেন্ট একাউণ্ট হুদ শতকরা ১২ টাকা, 
| । সেভিংস্‌ ব্যাক্ক একাউন্ট সু শতকরা ৩২ 


_ললল্ভিলিস্িটেজভ- 


চিজ ১৯২০ + 












_ টাকা! চেক দ্বারা টাকা উঠান যায়। ফিক্সড, 
ডিপজিট ৬ মাস্‌ বা তদুর্ধ; সুদ শতকরা 
৩৪০ টাকা হইতে ৫২ টাকা পৰ্য্যন্ত। উপযুক্ত 
পিক্লিউরিটীতে টাকা ধার দেওয়া হয়। 


ভরা কলেজ রী, খিদিরপুর, বালীগঞ্জ ও বর্ঘমান। রর 
| উর উঠি ১০০ AAS EES SLE ই ছে হী 





আপনার ব্যাঙ্কসংক্রাস্ত সর্বববিধ.সমস্তা আমাদিগকে . 
j দালাধান করিতে দিন। 





: EEE OE RO dh MLE 
“ব্যাঙ্কের অমুমোদিত মূলধন ২৫ লক্ষ টাঁকা,, উহা ২৫ টাকা .সুল্যের ১ লক্ষ: 
শেয়ারে বিভক্ত । ইতিপূর্বে এই ১ লক্ষ শেয়ারের মধ্যে ৪৫ হাজার শেয়ার 


“বিক্রয় হুইয়া গিয়াছে। ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ বাকী শেয়ারের মধ্যে আরও ২৮ হাজার. 


শেয়ার বর্তমানে সাধারণের নিফট কিক্রয়ার্থ উপস্থিত করিয়াছেন। | 
এদেশের ব্যাঞ্ ব্যবসায় ক্ষেত্রে নাথ ব্যাঙ্ক লিমিটেডের নাম পরিচিত ।'; 
' সর্ষপ্রকারণবিবেচনাসন্্ত রীতিতে পরিচালিত হইয়া এই ব্যাঙ্কটি ইতিমধ্যে 
' উল্লেখযোগ্য উন্নতি দেখাইয়াছে। . কলিকাতাস্থ হেড অফিস ব্যতীত দেশের 
b- ব্যবসান্ কে্জ্জে উহার ২৬টি, শাখা অফিস স্থাপিত রছিয়াছে। এইসব 
শাখা অফিসের মারফতে সর্বন্রই ব্যাক্কটির কাধ্যবারা হুপর্কমিতভাবে 







প্রসার লাভ করিতেছে।' ব্যাঙ্কটিতে সাধারণের আমানতের পরিমাপ জ্রন্ভ, 


. বাড়িয়া চলার ফলে বর্তমানে মূলধনের দিক দিয়া উহার আর্থিক ভিত্তি অধিক- 
স্তর সুদৃঢ় করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়াছে। সেক্ত এই ব্যাঙ্কের কর্তৃপক্ষ 





চট্টোপাধ্যায়, দর পুলকেশ দে সরকার প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তির aN 
বক্তৃতার পর অতিথিবর্গের মনোরঞ্জনের অন্ত প্রীধুক্ত সরোজ, বন্য্যোপাধযায়ের 
' পরিচালনায় নৃত্য, গীত, কৌতুকাভিনয় ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়। সভাত্তে 
অতিথিগণকে প্রচুর জলযোগে আপ্যায়িত করা হয়। 
ব্যাঙ্ক অব ক্যালকাটা লিঃ : : 

সম্প্রতি ব্যাঙ্ক অব ক্যালকাট। লিমিটেডের ১৯৪২ সালের ৩১শে ডিসেম্বর 
পৰ্যন্ত এক বৎসরের কার্য্যবিবরণী আমাদের হস্তগত হইছে, উক্ত বাধিক্‌ 
কার্যবিবরণী দৃষ্টে ব্যাঙ্ক অব ক্যালকাটা পিমিটেডের. ক্রমোন্নতি ও উহার 
পর়িচালকবর্গের কর্ম্মকুশলত্ার সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া. যায়। যুদ্ধকালীন 
নানাপ্রকার বাধাবিদ্ব এবং কলিকাতার উপর জাপানী বিমান হানার ফলে 
অস্বাভাবিক পরিস্থিতি সত্ত্বেও পরিচালকমণ্ডলী ব্যাঙ্কের অংশীদারগণকে 
আলোচ্য ঘৎসরের অন্ত শতকরা বাৰিক ৫২ টাক] লভ্যাংশ প্রদানের সিদ্ধান্ত 
জানাইয়াছেন। গত ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে আদায়ীক্কৃত মূলধন ১ লক্ষ 
৯৯ হাতার টাকা, মজুত তহুবিল ২] হাজার টাকা এবং চলতি ও স্থায়ী 


ব্যাঙ্কের বাকী কিছু পরিমাণ শেয়ার সাধারণের নিকট বিক্রয়ার্থ উপস্থিত গ্ামানত 'প্রভৃতিতে ৮ লক্ষ ৪৬ হাতার ৪৭৮ টাকা ও অন্তান্ত দায় “লইয়া 


: করিয়াছেন। ব্যাঙ্কের কাধ্যধারার বিস্তৃতির্ব সঙ্গে উহার মূলধন বৃদ্ধির 

এই ব্যবস্থা খুবই সময়োপযোগী, আর দেশের লগ্লিকারীরা ইহাকে লাত- 

' নক ভাবে অর্থ নিয়োগের একটা সুযোগ বলিয়াই মনে করিবেন, সন্দেহ 

নাই। নাথ ব্যাঙ্ক লিমিটেডের প্রতি শেয়ারের মূল্য. ২৫ টাকা। বর্তমানে 

তাহা-৫ টাকা বর্ধিত মূল্যে অর্থাৎ ৩০ টাকায় বিক্রয় করার ব্যবস্থা হইয়াছে।.. 

* দেশের স্থপরিচালিত অনেক ব্যাঙ্কের শেয়াবুই বর্তমানে এইরূপ প্রিমিয়ামে 

' বিক্রয় হইতেছে। নাথ ব্যাঙ্ক লিমিটেড় যেস্থলে সকল বিষয়েই উল্লেখযোগ্য 

ক্বৃতকাৰ্য্যতা প্রদর্শন করিয়াছে এবং উছা যেস্থলে বর্তমানে খাধিক; শতকরা 

৮ টাকা হারে অংশিধারদিগকে লভ্যাংশ দিতেছে, সেম্থলে শেয়ার বিক্রয় 

করিতে গিয়া তজ্জন্ত একটা বৰ্ধিত মূল্য দাবী করা উহার পক্ষে খুবই 

. স্বাভাবিক | আমরা আশা করি' সঞ্চয়শীল বাঙ্গালী মাত্রেই এই সুপ্রতিষ্ঠ 

 ব্যাঙ্ষটির শেয়ার কিনিয়া উহার পৃষ্ঠপোষকতা করিবেন এবং দিনের". 
_ লাতবান হুইবেন। . 


" জি এস. এম্পোরিয়ম লিঃ 


. , গত ২১শে মার্চ তারিখে জি এস্‌ 'এম্‌পোরিয়ম্‌ লিমিটেডের কলিকাতাস্থ 
ার্ধ্যালয়ে উক্ত কোম্পানীর দশম রাধিক সমাবর্তন উৎসব যথারীতি, হুসম্পর [ 
হইয়াছে] এই উপলক্ষ্যে কলিকাতার বহু বিশিষ্ট নাগরিক, ব্যবসায়ী ও 
রাংবারদিক “উপস্থিত ছিলেন । “দশ বৎসর পৃর্ব্র অর্তি 'সাযান্ত যূলধন লইয়া 4 
জি এস্‌ এম্পোরিয়ামের গোড়াপঙুন ইইয়াছিল ) কিন্তু এই অতাল্প কাল & 
বকরের মধ্যে উক্ত কোম্পানী প্রতৃত উন্নতি লাভ করিয়া আর্জ সুদৃঢ় : 
শর্থ নৈতিক তিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইঁছাতে ছি এস 'এম্পো- (| 
রিয়ামের উপর জনসাধারণের আস্থা ও সহযোগিতাঁর পরিচয় পাওয়া যায়। | 

এরই প্রতিষ্ঠানের তন্ববধানে ওপরিচালনায় ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে কতিপয় (| 

প্রতিষ্ঠান, গড়িয়া! উঠিয়াছে এবং দেশের বর্তমান আধিক সঙ্কটের দিনে বহু 
“সংখ্যক যুবক ও শ্রমিক প্র সব. প্রতিষ্ঠানে কাজ করিয়া সংসারধাত্রা নির্বাহ ৪ 
করিতে সক্ষম হইতেছে । দি এস এস্পোরিয়ামের ক্রমোন্নতি ও সাফল্যের {ু 
জন্য উহার পরিচালকবর্থ সকলেরই 'ধনবাদার্হ। গত বৎসর এই কোম্পানীর 
অন্থমোদিত মূলধনের পরিযাপ ছিল ১ লক্ষ টাকা। বর্তমান বৎসরে ও টু 
পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া ২॥ লক্ষ টাকায় দাড় ফরাইবার সিদ্ধান্ত করা. হুইয়াছে। | 
বর্তমান বৃত্সরে কোম্পানীর দিবি পরিমাণ, দাড়াইয়াছে প্রায় || 


দই 


, ,কোম্পানীর পক্ষ হইতে মিঃ :চক্রবর্তা সমাগত ভিন জা ; 
যতবার জ্ঞাপন করেন। শ্রীযুক্ত যতীঙ্রনাথ ভট্টাচার্য, শ্রীযুক্ত চারুচন্্র উঠ 


৫ 





ব্যাক্ষের হাতে মোট দায়, দেখান হইয়াছে ১০ লক্ষ. ৪৬ হাজার ২৭৬ টাকা 
এই প্রকার দায়ের বদলে উক্ত তারিখে ব্যাঙ্কের হাতে যে সম্পত্তি ছিল তাহার 
প্রধান প্রধান দফাগুলি নিমরূপ £--নগদ ও ব্যাঙ্কে ৩ লক্ষ ৬৫ ছাজার টাকা, 
মোটরগাড়ী আসবাবপত্র ইত্যাদিতে ১৪ হাজার ৮১৯ টাক] ও নিযাপদজনক- 
ভাবে অর্থ বিনিয়োগ ৪ লক্ষ ৫৩ হাজার টাকা। . /. 
প্রিমিয়ার সায়েণ্টিফিক মাস ওয়ার্কস_ 

গত ২১শে মার্চ তারিখে ১২৯ লি, মনোহ্রপুকুর রোঁভস্ক ভবনে অস্ত্র-, 
চিকিৎসা সংক্রান্ত ও বিভিন্ন বিজ্ঞানের গবেষণাকার্ধ্যে ব্যবহৃত কাচের 
বন্ত্রপাতি ও সাসরগ্তাম নির্ম্মাতা প্রিমিয়ার সায়েপ্টিফিক গ্লাস ওয়ার্কদ্‌-এর 
শুভ উদ্বোধন উৎসব অনুষ্ঠিত হুইয়াছে। বেল ন্তাশনাল, চেম্বার অব. 
কমাসে'এর সহকারী সভাপতি মিঃ আই বি সেন সভাপতির আসন অলঙ্কৃত 
করিয়াছিলেন। ও উপলক্ষ্যে 88188 ৰহু হু বিশিষ্ট 9888 টি 


ঁ দিনা শাখা 
গত ঠা ফেব্রুয়ারীখোলা হইয়াছে। 
ঠাকুরগাও, কিষণগস-ও ফ্রবেসণ্জ শাখা 
খোলা হুইবে। ঃ 
এ উনি ডি MRE ONESIES ই ডিজি yy 


b 


৮৬০. আর্থিক জগৎ চিঠি 1. [২৯শে মার্চ, ১৯৪৩ 

ছিলেন। সমাগত অতিথিবর্কে বিভিন্ন যন্ত্রপাতি নিম্মালের «কৌশল ও টিস্ছস্ চর থা এ আন স্‌ 

প্রক্রিয়া দেখান হয় এবং সর্বশেষে জলযোগে আপ্যায়িত করা হুয়। ্‌ দিম রব ইজ 
ইউনাইটেড ইনভেষ্টমেন্ট কোং লি: ডিরেক্টর মিঃ জেপি || লিলি উস্ত 

| ্থাপিত-__১৯১৪ : ণ 


ll 


€গোরেক্ষা। শেয়ার ও ডিবেঞ্চায় প্রভৃতি ক্রয় বিক্রয়ের ব্যবস!। অঙ্ুমোদিত i 
মুলবন-_-২৫ লক্ষ টাকা । আফিগ--১৪৫নং মুক্তারামবাবু ষ্টরী, কলিকাত!। | 
স্বর ভ্রাদ্বাস 'লি:_-ডিরেক্টর মিঃ শিশিরকুষার স্ুর। কাঠ ও কাঠের | 
জিনিষের ব্যবসা । অঙহুমোদিত সুলধন--১ লক্ষ টাকা। আফিস--সনং পু 

ড্রাগন কেমিক্যাল ওয়ার্ক (দিলাচ”) লি: ম্যানেজিং ভে : 
মিঃ প্রশাদচঙ্ রায়। ওঁযধপত্র তৈয়ার ও বিক্রয়ের ব্যবসা । তি. 
, লাহাটি ভ্রাদাস”লিঃ_ ডিরেক্টর মিঃ বিহারীলাল লাহাটি। জেনারেল ট্রি: 
মার্চেন্টস এণ্ড কমিশর এঘেন্টস্‌। অনুমোদিত মৃলধন--২ লক্ষ টাকা । ' ' | 
- অথুরাগ্রসাদ মোহনলাল লিঃ _ডিরেকউর মিঃ মোহনলাঁল লাখ। |: 
ব্রোকার এণ্ড এছ্েপ্টস্‌। অচুমৌদিত মূলধন-_-৫ লক্ষ টাকা। আফিস-- | 
৪৯নং বড়তলা৷ স্ত্রী, কলিকাতা । রর 

স্বেমস এণ্ড কোং-_ডিরেক্টর মিঃ এটি কুপার। জেনারেল মার্জেন্টসূ ] 
বাতি যুলধদ--ৎ লক্ষ টাকা। : আফিস-১৮নং ট্যাংরী রোড, || 


কলিক : 
দুয়ার .কোর্ট রাইস এণ্ড অয়েল নিলস লি: | 
ডিরের মিঃ রাষক্ষ্ণ সোমানী। ব্যবসা_চাউলের কল ও তৈলের কল বর 
পরিচালনা । অনুমোদিত মূলধন-_৩ লক্ষ টাকা। ০০003 £ 
হুয়ার কোর্ট, দলপাইগুড়ী। - ‘|: 
বেলল এণ্ড বিহার URN রতি E 
লাল আগরওয়ালা। -ব্যবশা--খনি পরিচালনা । আফিস--১৪নং বেশ্টিঙ্ক- 8 নিও, 
' সীট, কলিকাতা । . * ২ ই টিন নী 
ইষ্টাৰ্ণ পরপার্টিজ লি:-_ভিরেউর মিঃ পরশান্তকুমার দেব বর্দশ। শেয়ার RO NANA রাহ 
ও ডিব্ঞ্চোর ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যবস৷। অনুমোদিত 'মূলধন--২ লক্ষ 2 i 
আঁফিল--€৯নং বালীগঞ্জ সাকু্লার রোড, কলিকাতা । f 
দ্বাশ এণ্ড কোং (ইণ্ডিয়া) লিঃ-ডিরেক্টর মিঃ মাণিকলাল দাস। | 
ব্যবশা--ম্যানেজিং এজেন্সী । অহছমোদিত মূলধন-__১ লক্ষ টাকা। রর 
শিব জুট্‌ বেজিং লি:--ডিরেক্টর মিঃ কেদারনাথ বাজোরিয়া |  ' 
পাটের ব্যবসা। অন্ুষোদিত মুলধন-_২৫ লক্ষ টাকা। আফিস--১৩*নং রর 
মেছুয়াবাজজার সীট, কলিকাতা । . 3 > 66 ডি “হাট 99 
* হিন্দুস্থান’ড্রাগল্‌ হাউস লিঃ__ডিরেক্টর মিঃ দবিজেজ্রনাথ সিংহ. “শেয়াৰ নাম না 
রাসায়নিক দ্রব্য ও ওষধপত্রের ব্যবসা। অনুমোদিত যুলধন--€ লক্ষ টাকা। : 


কেনিক্যালল্‌ এণ্ড ডাগগস্‌ (ইণ্ডিয়া) লিঃ__ডিরেক্টর মিঃ নিরঞ্জন : . ১২নং চৌরঙগী স্কোয়ার, কলিকাতা 


চক্রবর্তী । রাসায়নিক ব্রব্যাদির ব্যবসা । অহসোদিত টুলধন-_১ লক্ষ টাকা। র্‌ আমরা নিয়নরূপ নিয়মে স্থায়ী আমানত প্রহণ করি £-: 
আফিল--পি৫৯ নিউ স্তামবাজার স্রীট, কলিকাতা। ৩ মাস ২৩17 /৫ও৬ বৎসর ৬". 





































দেশের আধিক উন্নৃতিকার্ধ্যে ব্যান্ধিংএর কত বিপুল ও ” E ০৮ তি নি ১৬৪৭. 
ও ব্যাপক প্রভাব তাহা উপলব্ধি করেন আপনি ৯৭ ec 8২. ৮, ৬ 
নিশ্চয়ই। এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টার উন্নতি আপনার :: ১ও২বৎসর  ”'* ৫২. ৯. ১. ৮৬৭. 
সহযোগিতা ও সহানুভূতির উপর নির্ভর করে। $৩৩৪, ee 4৪ ১০ 9 ee ৭ এ 
কি রি দুই লক্ষ টাকার অধিক মূল্যের জমি ক্রয় করিয়াছি। ॥ 

পি, AT ৪958 | আমরা প্রথম বৎসরে .কাঁজের উপর শতকরা | 
বাংলা ও আসামের প্রধান মহারাজ কুমার প্রীত ৬. টাক! লভ্যাংশ ঘোষণা করিয়াছি । | 
প্রধান বাণিজ্য কেজ্জে 


শতকন্পা ১০২ টাকা ভিভিডেও দেওয়া হয়। - 
চিফ, অফিস £'আশরভল। £ ত্রিপুরা ষ্টেট 

IE কলিকাতা অফিস : ১১, ক্লাইভ 
Os ৪:০০১৫১৭ 
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টাকা ও বিনিময় ূ 
: . টি । কলিকাতা, ২৭শে মার্চ 
আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাঁতার টাকার বাজারে অত্যধিক মন্দার তাব 


পরিলক্ষিত হয়। স্বাভাবিক সময়ে বৎসরের এই সময়টা ব্যাঞ্চগুলি ' হইতে 


ব্যবসা-বাণিজ্যের অন্ত টাক! তুলিবার হিড়িক পড়িয়া যায়) কিন্তু বর্তমানে 

ব্যাঙ্ক হইতে টাকা তোলা দূরে থাকুক, ব্যাঙ্কেই আমানতের পরিমাণ দিনের 

" পর দিন বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে। ইম্পিরীয়াল ব্যাঙ্কের হিসাব লইলেই 
টাকার বাজারের অপরিমেয় 'বচ্ছলতার একটা অন্দর দৃষ্টান্ত মিলিবে। গত 

. ১লা জাহয়ারী হইতে ১৯শে মার্চ পর্য্যন্ত মীঞ্জ আড়াই মাস কাল সময়ের 
মধ্যে ইল্পিরীয়াল ব্যাক্ষে নুতন আমানতের পরিমাণ দীড়াইয়াছে অন্যুন 

২* কোটি টাকা। 
এবার বিসিময়-বাজারের অবস্থা পূর্বের তুলনায় বিফিৎ তেী ছিল। 
বাজারের কিয়ৎ পরিমাণ ডলার বিলের কার্জকারবার যংঘটিত হইতে দেখা 

-ঙিয়াছে। 

গত ২৩শে মার্চ রিড, TE REET 

' আস্ত যে টেঙার আহ্বান করা হইয়াছিল তাহাতে মোট আবেদনের পরিমাপ 
*। দবীড়াইয়াছিল ১১ কোটি ৪ লক্ষ টাকা ।” উক্ত আবেদনসমূহের মধ্যে 

| ৯৯1৩৯ পাই ও তদুর্ধ দরের সমুদয় এবং ৯॥৩৬ পাই দরের শতকরা প্রায় ৭১ 

ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে। মোট গৃহীত ৮ কোটি টাকার টেওারের গড়- 

' পড়তা সুদের হার শতকরা বাধিক ১/১* পাই ধার্ধ্য করা হুইয়াছে। 

__ আগামী ৩০শে মার্চ বোদ্বাইএ বেলা ১১ ঘটিকা পৰ্য্যন্ত (ষ্যাাৰ্ড সময়) 
এবং অল্পান্ত কেন্দ্রে ২৯শে মার্চ .কাজকারবার বন্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত তিন 
মাসের মেয়াদী ৮ কোটি টাকার টেওার গৃহীত হুইবে। যাহাদের টেওার 

" গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হুইৰে তাহাদিগকে আগামী খরা এপ্রিলের 

‘মধ্যে টাকা দিতে হইবে। অক্তনতসর্ত পূর্বের স্তায়। 

... গত ১৭ই মার্চ হইতে ২২শে মার্চ পধ্যন্ত তিন মালের মেয়াদী “ইণ্টার- 

' 'মিডিয়েট” বিলের বিক্রয় পরিমাণ' দীড়াইয়াছে ৭৫ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা। 

১ ' গত ২৪শে যার্চ হইতে আগামী ২৯শে মার্ড পর্যন্ত উক্ত বিল পুর্বরবিঘোষিত 

সর্তাহুসাক্রে শতকরা ৯৯৮* আনা দরে বিক্রয় হইতেছে |'. - 


রিজার্ড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার সাপ্তাহিক বিবরণী দৃষ্টে জানা যায় যে, গত, 


, '-=শে মার্চ তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে' সমগ্র ভারতে চলতি 
নোটের মোট পরিমাণ দীড়াইয়াছিল ৬৩৯ কোটি ৩২ লক্ষ ৫২ হাঁজার.টাক1) 
"পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল ৬৩৪ কোটি ৪৯ লক্ষ ৬৬ হাজার টাকা । 
আলোচ্য সপ্তাহে তারতের বাহিরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অর্থের পরিমাণ, 


চি আর? 








পাট রাজা নতী কতৃক গ্রচারিত। 
ক্যালকাটা ইলেকটি.ক সাম্মীই কর্পোরেশন এর প্রচারব্যয় বহন করেছেন।' 


ঈাড়াইয়াছে ৮৭ কোটি ৮৪ লক্ষ ' ৩২ হাজার টাকা) তৎপূর্ক- সপ্তাহে উছার 
পরিমাণ ছিল ৮৪ কোটি ১ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা। উক্ত সপ্তাহে 
গবর্ণমেপ্টকে ধার দেওয়া হয় ৭২ লক্ষ টাকা) উছার পূর্বব সপ্তাহে 
গবর্ণষেণ্টকে ' ধার দেওয়া হইয়াছিল ৬৮ লক্ষ টাকা । আলোচ্য সপ্তাহ্ছে 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কে অন্তান্ত ব্যাঙ্কের আমানতের পরিমাণ দীড়াইয়াছে ৫৫ কোটি 


২ লক্ষ ১ হাজার টাকা? পূর্বব্্তা সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল :৫৪ কোটি 


৩৫ লক্ষ ৩৭ হাজার টাকা । রিজার্ভ ব্যাঙ্কে অলোচ্য লপ্তাহে কেন্ত্রীর 
সরকার, ব্রহ্ম সরকার ও অন্তান্ত প্রাদেশিক সরকারের আমানতের পরিমাণ 
দাড়াইয়াছে যথাক্রমে ১৬ কোটি ৮৪ লক্ষ €২ হাজার টাকা,- ৩২ লক্ষ ১২ 
হাজার টাকা ও ১২ কোটি ৭০ লক্ষ ১৬ হাজার টাকা; তৎপূর্বববর্তী 


সপ্তাহে উহাদের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১৫ কোটি ৫৬ লক্ষ ৬ হাজার টাকা, 


২৯ লঙ্গ ৩০ হাজার টাকা ও ১২ কোটি ৩৩ লক্ষ ৪১ হাজার টাকা । * 
এ সপ্তাহে বিনিময়-বাজারে নিম্নরূপ হার বলবৎ ছিল ঃ-_ 


টেলি; হি (প্রতি টাকায়) ১ শিঙত পে 
ও দৰ্শনী রঃ ১ শি ৫২ পে 
ভি এ ৩ মাস টি ১»শি৬ও$২ পে 
ডলার (প্রতি ১** ডলারে) ৩৩২০ 


" কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার ৃ 
আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাারে অনেকটা অনিশ্চয়তার 
ভাব দেখা দেয়। কিন্তু তাই বলিয়া কাজকারবার যে কম হইয়াছে বা 
কোম্পানীর কাগজ, বও, ডিবেঞ্চার প্রভৃতির বূল্যও যে নামিয়া,গিয়াছে.তাহা 
নহে $ তবে ইত্ডিয়ান আয়রণ এও্ড ষ্টীল কর্পোরেশন প্রভৃতির মত যে সকল 
কোম্পানীর শেয়ারের চাহিদা খুব বেশী তাহাদের শেয়ারের মূল্য খুব উঠা 
নামা করে। তবে যুদ্ধের অবস্থা ভালর দিকে না গেলে দাম আর বাড়িবে 
বলিয়া মনে হয় না। দক্ষিণ-পূর্ব বাললায় আবার জাপানী বিমান আক্রমণ 
আরম্ত হওয়ার ফলেই শেয়ারের বাজারে এই প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছে । গত 
সপ্তাহের প্রথম দিকে আফ্রিকার যুদ্ধ ক্ষেত্র হইতে অষ্টম আর্মির সাফল্যের 
সংবাদ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাধার কিছুটা তেজী হইয়া ওঠে। ই্রুত্থি়ান 
আয়রপের শেয়ার ৩৪॥৭ হইতে ৩৪।* টাকায় চড়িয়া যার, কিন্তু বৃহস্পতিবার 
অপরাহ্ণ চট্টগ্রামে বিমান আহনণের দখা আনিয়া পৌঁছিবার লে লব 
দাম ৩৫৮০ আনায় নামিয়া যায় ।, 
কোম্পানীর কাগজ 
কোম্পানীর কাগজের বিকিফিনি নাই বলিলেই হয়। তবে দরও কমে নাই। 
* টাকা সুদের কোম্পানীর কাগজ ৯৪২ এবং ৩২ টাকা সুদের কোম্পানীর 





' ৮৬২ | আর্থিক জগৎ 


কাগজের দাম ৮১%৯ আনাই রহিয়াছে, কোন পরিবর্তন হয় নাই । ৩৯ দের 
মেয়াদী (১৯৪৪) ১০৩/৯, ৩৯ টাকা দের মেয়াদী (১৯৪৯-৫২ ) ১০০৩০ 
এবং ৩২ টাকা দের মেয়াদী ( ১৯৬৩-৬৫ ) ৯৫৮৮০ আনায় টির 
'হইয়ুছে। | ' 

কোম্পানীর কাগজ এবং ভিবেঞ্চার প্রস্থৃতির..রিক্রেত| ন!- থাকায়. নাম 
কর বড় বড় কোম্পালীগুলির লেনের উপর, ক্রেতাদের বৌক দেখা যায়। 


ব্যাঙ্ক 
ব্যাক্কের শেয়ার খুব বেশী হস্তাস্তরিত ‘হইয়াছে বলিয়া লক্ষ্য করা যায় 
নাই) সেণ্ট্যাল ব্যাঙ্কের শেয়ার ৬২২ এবং রিজার্ড ব্যাঙ্কের শেয়ার ১০৬০ 
আনায় বিক্রয় হইয়াছে। . 
* কাপড়ের কল 


আলোচ্য: সপ্তাহে কাপড়ের, কলের শেয়ারের মূল্যের বিশেষ কোন 
পরিবর্তন হয় নাই। গত শুক্রনার বেঙল-নাগপুর ৩২৭০, ডানবার ২৮৪২, 
বাউরিয়া ৫০০২, মুইর ৪১০২, এলগিন ৫৩০, কেশোরাম ১৮৩০ দরে বিকি- 
কিনি হইয়াছে ।. জিয়জিরাও এর কতিপয় শেয়ারও টি টাকায় ০ 
হইয়াছে। | 





[ ২৯শে মার্চ, ১৯৪৩ 


এ সপ্তাহে কলিকাতার বিনিময়-বাজারে নিম্নক্ধূপ বিকিকিনি হইয়াছে :_ 
কোম্পানীর কাগজ | 





৩৯ স্থদের ডিফেন্স লোন (১৯৪৯-৫২) ২৩শে মার্চ--১০০1৮০ | ৩৭ 


বদের খপপত্র (১৯৬৮৫) হ৩শে মাঃ_৯৫দগ* | ৩৫০ সুদের কোম্পানীর 
কাগজ; ১৮ই- মাঃ--৯৪%০ ৯৪1০ ৯৪২ ৯8/০$ হ৩শে ১৪৯) ২৪শে- 


৯৪২ 28/° | ৰ 
০ সুদের (১৯৫৬-৬৪) হাওড়া বিজ হনে মাঃ--৯৭০*। &1ৎ সুদের 
(০০০) বাসন্তী কটন ৎতশৈ মাঃ--১৩২। ৫1০ সুদের চৌরঙ্গী প্রপাটা 


 ২তশে মাঃল-৯৯০ ১০০২) ১ সুদের (১৯৩৫-৪৫) হুমায়ুন প্রপার্টাঁ ২৩শে 
মাঃ১০৬০ | ' নি 


সেপ্ট্টাল ৎ৪শে মা:২১। রিজার্ভ ১৮ই মাঃঁ১০৪ ও ২৩শে " 


১৪৭২ ১০৫০০ ১০৬ ১৪৬০ $ ২৪শেঁ--১০৬|০ | 


- ' কয়লার খনি 
SU ১৫ই ।মাঃ_৩৪৫১। বেঙ্গল ২৩শে মা২৪৩৯২ 





কয়লার খনি ৪৪২২3 উঠি বড়িয়া (প্রেফ) ২৪শে চিনি ১৩৪০] 
মোটামুটী মন্দার ভাবই দেখা গিয়াছে । এ্যামালগেমেটেভ' ৩৫/০, বেল || 
৪৪১২, ব্রেলল-নাগপুর ৩৪০, বরাকর ১৪২, ধেমো মেইন ১৩।০, ইকুইটেরল | ইণ্ডাফ্কীয়াল | 
৩৫1০ ষ্ট্যাডার্ড ২ ১২, নিউ বীরভূম ১৭৭০ আনায় বিকিকিনি হইয়াছে। 
পাটকল ] । | 
সম্প্রতি পাটকল শেয়ারের যুল্য কিছু বৃদ্ধির ফলে কাজকারবার করিয়া |. 
অনেকে বেশ লাভও' করিয়াছে । আদমজী ৩০৮০, বালী ২৯৯২, চম্পারণ রা হেড অফিস--৭নং প্লেস, ডা 
২০৩১, গ্যাপ্রেস্‌ ৪১৫৯, হাওড়া ৬১৯, কামারহাটী ৫৭৯ কীকিনাডা ৪৪৪২, সিডিউলভূক্ত ও সাব ক্লিয়ারিং হ্যাক্ক | 
নয়া ৪৬০ আনায় ক্রয়-বিক্রয় হইয়াছে। বাংলার নবপরতিষিত ব্যা্কগ্তলির টিনা বহন 
yu বিজিকৃত; ৫০১০৩, ০৩০ 
হৰি ইঞ্জিনিয়ারিং | ০৭ সদ টন! 
ঞ্জনিয়ারিং কোম্পানীগুলির মধ্যে ইত্ডিয়ান আয়রণ এগ. ষ্টীল | আদারীরুভ মুলধন ১৬১৩১১৩০৮২ 
কর্পোরেশনের শেয়ারের দামেরই খুব বেশী ওঠানামা হইয়াছে। সপ্তাহের দর আমানত: ৫০+০৬১৭০০২ টাকার উপর , 
প্রথম দিকে দাম ছিল ৩৪]*, বুধবারে দাম চড়িয়া ৩৫০ আনা. দীড়ায়। চে লালের অপ বেসে পথ রায়। 
বৃহস্পতিবারে চট্টগ্রামে বোমা বর্ষণের খবর গাওয়ার পর দাম আবার ৩৪৭৮০ | ' , চেয়ারম্যান +ু যদুনাথ 
BS AEN SCOR রও BOT CULES পুনরায়'না জানান পর্য্যন্ত শেয়ার বিক্রয় চলিবে ; কিন্তু 


২২০০, ইণ্ডিয়ান গ্যালভানাইজিং ৩৯1০ আনায় বিকিকিনি হইয়াছে। 
চিনির কল 
"চিনির কলের শেয়ারের বাজারে বেশ ,চড়তির ভাব দেখা গিয়াছে। 


ভারত ১৪০০, কেরু ১৬1৮০, কাণপুর ৩১7০, প্রতাপ সু ১৪৮৮০, সমক্তিপুর 


১৫২ ঘরে বিকিকিনি হইয়াছে । 
১ " চা-বাগান | 
আলোচ্য সপ্তাহে চা-বাগানের শেয়ারের বাজায় বেশ তেজী ছিল। 


হাসিযারা ৫৬০, বিশ্বনাথ ৩৪৮০, হাতিক্ষীরা! ৩*।০, তেতরপুর ১৪॥* আনায় || 


ুয়বিক্রয় হইয়াছে - 
'_ কাগজের কল | 


ইণ্ডিয়ান পেপার পৃাল্প হা ষ্টার ২০২, টীটাগড় ২৪২ টাকায় বিকিকিনি 


এজি বিবিধ . 


বি আই কর্পোরেশন ২১৩৯, কলিকাতা -ট্রাম ওয়েজ ১৫৮০, ডানলপ 
রবার ৪৯০, গ্যাপ্রেস রোপ ৪৯৫২ গ্রেট, ইষ্টার্ণ হোটেল ২২.০১, মেদিনীপুর 
জমিদারী ৭৭২ এবং বেঙ্গল কেমিকেলের শেয়ার ৪১৫২ টাকায় হ্তাস্তরিত 


হুইয়াছে। 








| স্থায়ী আমানত--১ বঞ্সর বা কম সময়ের জন্ত সুবিধাজনক সর্তে 


সিকিউরিটি, শেরার ইত্যাদি কেনা কেচা ২ এবং নিরাপদে গচ্ছিত রাখ! 
| প্রভৃতি এতদ্‌সংক্রান্ত অন্তান্ কার্ধ্য করা হয়। বাক, মালের গীঠরী 


করেন, তাহার ব্যাক্ষের 
' ছেড অফিসে কিন্দ। যে কোন শাখা.অফিসে পত্র লিখুন । 
চলতি হিসাব--দৈনিক ৩০০২ টাকা হইতে এক লক্ষ টাকা উদ্ধতের 
উপর বাধিক শতকরা ॥*, হিসাবে হুদ দেওয়া হয়। বাশ্নাপিক সুদ ২২ 
টাকার কম দেওয়া হয় না। 

সেমিংস ব্যান্ক হিসাব-_বাধিক শতকরা ১ টাকা হারে সুদ 
দেওয়া 'হয়। চেক দ্বারা টাকা তোলা যায়। 


লুওয়া হয়। 
|] ধার, ্যাস ক্রেডিট ও জমার অতিরিক্ত টাকা ্োঘনক ছামীনে 


প্রভৃতি নিরাপদে গচ্ছিত রাখা হয়। নিয়মাবলী ও: সর্ত অনুসন্ধানে 
জানা যায়। সাধারণ ব্যাঙ্কসংক্রান্ত যাবতীয় কাজ করা হয়। 
শাখা _বড়বাজার, স্টামবাজার ( কলিকাতা ), 
৪৮৮৮ 


প অফিস : মিরকাদির 
ডি, এফ নাস জেনারেল ন্যানেজার। 
EE GEE ES] 
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) 


২১শে মার্চ, ১৯৪৩ ] 


] 





বড়ধেমো ২৪শে মাঃ--৬॥০ ৬/০] বরাকর ১৮ই মাঃ-১৪৮০ 3 ২৩শেঁ- 


১৩০০ | ধেমো মেইন ২৪শে মাঃ--১৩৮৩/০ ১৩৮/৯। ইকুইটেবল ২৩শে 
মাঃ__৩৫৭০ 7 ২৪শে-+৩৪।৮০ | কাটা বরিয়া ২৪শে মীঃ--৩০॥০। নিউ 
.বাস্দেওপুর ৎ৩শে মাঃ--২৯০০ ২৯৪০ ২৯৮০1 ওয়েষ্ট আমুরিয়।- ১৮ই 
হাত ৩৩৩০1 I ~ . রি 
| কাপড়ের কল 

.বাসস্তি (প্রেফ) ১৮ই মাঃ--১২২ ) ২৩শে--১২০০ ১২৩০ ১২1০ বেঙ্গল- 
নাগপুর ২৩শে মাঃ_॥০। "বেনারস ১৮ই মাঃ--১০৪০০ 3 ২৩শে 
১০1%০ ১০৪০ | বাউরিয়া (“বিশ প্রেফ) ২৪শে মাঃ১২৩২1 কানপুর 
টেক্সটাইল ১৮ই মাঃ১৯/০ ১৯৪০ ১৯1০ ১৯1৩০ ১৯৪০, ১৯০ 3 হ৩শে 
১৯০ $ ২৪শে--১৯/০ ১৯/০ ১৯৭1 ঢাকেশ্বরী ২৩শে মাঃ-২২৯। 
ভানবার ১৮ই যাঃ__২৮৫২। এলগিন মিল্স ২৪শে মাঃ_-€৩২ 1 কেশোরাম 
১৮ই মাঃ ১৮৮০ ১৮৪০ ১৮1/০ 3 হ৩শে--১৮৮০ )-২৪শে--১৮1/৯ ১৮1৮০ 
১৪1৩০ | যুইর মিলস (প্রেফ) ২৪শে ফেঃ--৭৯1০ ৮*৯1 

. ইলেক্টীক 
p আজমীর ২৪শে মাঁঃ-১৫1০'  যুকতপ্রদেশ ২৩শে মাঃ_২০৬২। 
ইঞ্জিনিয়ারিং | 

আর্থার বাটলার ১৮ই মাঁঃ--১৫1/০ ১৫1%০ ১৫1০ ১৫৮৪ ) ৯৩শে--১৫৪০ 
১1৮০ ব্রেথওয়েট এণ্ড কোং ১৮ই মাঃ-৯৮*) ২৩শে--৯২ ৯৮০ 
'ব্রিটেনিয়া বিদ্ডিং এণ্ড, আয়রণ ২৩শে মাঃ--১৩]০ ২৩/%* ১৩২ ১৩%০ ) 
২৪শে--১৪/০। ব্রিটেনিয়া ২৩শে যাঃ--১৪০ $ ২৪শেঁ--১৪৮/০ ১৪৭০। 
বার্ণ এণ্ড কোং (অর্ডি) ২৩শে মাঃ_-৩৮*২। ইণ্ডিয়ান গ্যালভানাইজিং ১৮ই 
যাঃ--৪০২) ২৩শে--৪০৯ ৩৯1/০ ৩৯৩০। ইত্ডিয়ান আয়রণ এও ষ্টীল 
১৮ই মাঃ--৩৫1/০ ৩৫1৩০ ৩৫৪০ ৩৫1৮০ ৩৫|০ ৩৫৩০ £ ২৩শে -:৩৪/০ 
৩৪৪/০ ৩৪০ ৩৪৪০ ৩৪]%০ ৩৪৩০ ৩৪1৩/০ ; ২৪শে--৩৫০ ৩৫০9/০ ৩৫৩০ 
৩৫|০ ৩৫1%/০ ৩৫॥০ ৩৫1৩০ ৩৫1/০ । ইত্ডিয়া মেশিনারী ১৮ই মাঃ--১১০ 3 
২৩শে_-১৯০] জেসফ এণ্ড কোং ১৮ই মাঃ--২২৷/০- ২২!%/০ ২২1১০) 
হ৪শে__২২।৮০। কুমারতূবী ১৮ই মাঃ--৭/০ ৪ ২৩শে-৭২ ৬৮/০ 
৬%%০ ) ২৪শে--৭1/০ ৭%০ ৭|০ ale ৭৩৩ ; (প্রেফ) ২৩শে--১৭০৪০ | 
স্তাশনাল আয়রণ এণ্ড ষ্টীল, ১৮ই মাঃ-১২]০) ২৩শে--১২৷০ ১২1৮০ 9, 
২৪শৈ--১২%০] রী কর্পোরেশন ১৮ই মাঃ-২৫৩০ ২৫1৮০ ২৫1/০ ২৫1০ 
২৫%০ ) ₹৩শে-২81%০ ২৪৮০/০ ২৪৮০ ২৪৭০ ২৪৮/০ ২৪৮৮০ ২৪৪৩/০ 
২৪1/৯ ; ২৪শে- ২৫1০ ২৫৩/০ ২৫।০ ২৫/০ ২৫0০ ২৫৫০ ২৫৪০ । ষ্টীল । 
কর্পোরেশন (প্রেফ) ৯৮ই মাঃ--১২৪/০ ১২৫২ ১২৫৪০) ২৩শে--১২৬৭ | 


১২৪7০ ৯২৫৭০ )২৪শে--১২৪]০ ১২৫৯ | 
শুন খু তে, ৫০০০৯ তে এন এস এ? এস ০১ র 5 এট এট টে এল 


। সেনটাল ক্যালকাটা 

॥ সেনঠাল ক্যালকাটা 

_্বাজ ভিলও_ 

হেড অফিস-_৯-এ, ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা ;  { 

উন্নতিশীল এবং বিশ্বাসযোগ্য ভারতীয় ব্যাঙ্ধ_এবৎসর শতকরা { 
৭! হারে লভ্যাংশ দিয়াছে। | 

ৃ আছজ পৰ্য্যন্ত মোট প্রদৃত্ত লভ্যাংশের হার--৩৬৷* টাকা 


জজ. নৈহাী 
ভাটপাড়া 
বেনারস 


শ্যামবাজার্‌ সিরাজগঞ্জ 

দক্ষিণ কলিকাতা দিনাজপুর 

হিলি (দিনাজপুর) * রংপুর 

নীলফামারি (রংপুর )ছুবরাজপুর (বীরভূম 

এলাহাবাদ | 
সুদের হার ও অন্যান্য বিষয় পত্র লিখিলে: 

ূ | জানান হইয়া থাকে । 

TED ETD 457 চর খত 
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আর্থিক জগৎ 
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৮৬৩ 

: "7 রেলপথ . 
আরা-শালারাম ১৮ই মাঃ-_-৬৫২ ৬৫॥০। বারাসত-বনিরহাট ১৮ই নাঃ 
৬৩২ । সারা-সিরাঅগঞ্জ ২৩শে যাঃ-১০৪২। j 

বার্ল্মা কর্পোরেশন ১৮ই মাঃ--২।০ ২৮/০ ; ২৩শে- ২৮৩০ ২৮%০।* 

ইণ্ডিয়ান কপার ১৮ই মাঃ-_-২।/* ; ২৩শে_-২।/০ ২1/০ $ ২৪শেঁ--২৷/০ 
২1০1 করণপুর ডেভেলেপমেণ্ট ১৮ই যা:--৮৭৮০। 
| কাগজের কল 

-ইগ্ডিয়ান পেপার পাল্প ১৮ই মাঃ__১৭৭২ ১৭৭]০ 3 ২৪শে--১৭৬২ ১৭৭২ 
১৭৭॥০ | টিটাগড ১৮ই মাঃ_২৪%০ ২৪/০ ২৪1০ ২৪|%/০ ২৪1৩০ $ 
২৩শে---২৩৮০০ ২৩৩০ ২৩৮০ ) ২৪শেঁ-২৪২ ২৪/০ ২৪০/০ | 


চিনির কল 7 
বলরামপুর.২৩শে মাঃ-_১৩৷০ | বেলন্ুন্দ ১৮ই মাঃঁ_৯/০ ৯৮০ ; ২৩শে- - 
21/০ । বুলান্দ ১৮ই যাঃ-_-৩৮|০ ; ২৩শে--৩৮]০। কেরু এণ্ড কোং ১৮ই 
মাঃ--১৬৯ ১৬৮০ ১৬1৮০ ; ২৪শেঁঁ-১৬॥০ ১৬1০/০ । চম্পারণ ১৮ই মাইল 
২৮/০ ২৮০ ২৮৮০ ২৮২ 3 ২৩শে--২৭৪০ ২৮1০ $ ২৪শে--২৭৮০০ | 
প্রতাপপুর ১৮ই মাঃ_-১৩দ০ ১৩৮০ ১৪২ ১৪৮০ ; ২৩শে--১৪২ ১৩০০ 
১৩॥০ $ ২৪শে--১৪৮০ ১৪1/৮1 সমস্তিপুর ১৮ই মাঃ১৪]০ ১৪[/০ 5. 
২৩শে-2১৪1৮০ ১৪৪০ 7 ২৪শে-__-১৪৪৮০ । 
চা বাগান ME 
বাগমারী ১৮ই মাঃ_১৬২ 5 ২৩শে--১৬৪০। বিশ্বনাথ ১৮ই নাঃ-_-৩৫৷০ 
৩৫1০ ৩৫।%০ 3 ২৩শে__৩৫1%০ ; ২৪শে-_৩৫৪৮০ ৩৪২) অয়বীরপাড়া। 
১৮ই মা১৩৩৪* ৩৫1০ লংভিউ ২৪শে মাঃ_২৫]০ ২৫৪০ ২৫৭৮০ | 


পাট কল : 
আদমজী ১৮ই মাঃ-_৩০1০ ৩০।৮০। আদমজী (প্রেফ) ১৮ই মাঃ. 
১৫৪২। বালী '১৮ই মাঃ-২৯৫২ ২৯৬২) ২৩শেন২৮৭২ ২৮৮২ ২৮৯২ 
২৯০২ ২৯১২ ২৯২২ )২৪শে--২৯৬২। গ্যাঞ্জেস ১৮ই মাঃ--৪০৫২, ৪০৭২ 
৪০৮ ৪০৯২ ) ২৩শে--৪*৮২ ৪০৬২. $ ২৪শে-_-৪০৮৯ ৪০৯২২ ৪৯০২ ৪১২৯ 
৪১৩২। গৌরীপুর ২৩শে মাঃ-2৭৭৫২ ৭৭৪২ ৭৭৬২; ২৪শে--৭৭৮২। 
হেষ্টিংস্‌ (প্রেফ) ১৮ই মাঃ--১৪২৪০ ) ২৪শে_-১৪৫২। হুগলী ১৮ই মাঃ 
৮১৯ ৮২০ । হাওড়া (ঞ প্রেফ) ২৪শে মাঁঃ-১৫২২। হাওড়া (শতকরা 
৭২ প্রেফ ) ২৪শে মাঃ-১৬৪৯। হুকুমচাদ ১৮ই মাঃ_২৩২ ২৩4০ ২৩1০ 5 
২৪শে- ২২৩০ ২৩৯। ইণ্ডিয়া ১৮ই মাঃ--৫২০২ ৫২১২ ৫২২২ 3 ২৩শে- ' 
৫০৮১২ ৫১২৯ ৫১৩২ । কাকিনাড়া ১৮ই মাঃ_-৪৩৫২ 3 ২৩শে--৪৩৮৷০ 
১11০) ২৪শে--৪৩৮৯। কেলভিন ১৮ই মাঃ৬১৮২) ২৪শে-_৬০৫২৭ 
ল্যান্সডাউন ২৪শে মাঃ--১৪*২ ) (প্রেফ) ২৪শে--১৪৫২ । মেঘনা .১৮ই 
মাও9৭৯ ৭৭1০ 3 ২৪শে--৭৭২। ভ্তাশনাল ২৩শে মাঃ-_২৫]০ ২৫৪/০. 
২৪শে-২৫।৩০ ২৫1০, ২৫0০ ২৫৪/০। নদীয়া ১৮ই মাঃ_৮৪২ ৮৫২ 
২৩শে--৮৫৫০ ) ২৪শে--৮৪৫০ ৮৫০ ৮৬২ ৮৬]০। ষ্্যাগ্ডার্ড ১৮ই মাঃ . 
২২১৪০ ২২৩২ $ ২৩শে--২১৪২ ২১৫২ ২১৮৯) (প্রেফ) ১৮ই--১৪০২। 
ইউনিয়ন ১৮ মাঃ--৩৩৫২ 5 ২৬শে-_৩২৫২। 











পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু 
বলেন, জাতীয় বীমা প্রতিষ্ঠানগুলিকে সমর্থন করবার 
গুরুদায়িত ভারতবাসী মাত্রেই উপলব্ধি করবেন এই 
আমি আশা করি। ভারতবাসীর সঞ্চিত প্রতিটি 


টাকা ভালভাবে বিবেচনা করে খরচ করা উচিত। 
দেশবাসীর জন্য যাতে নুতন নৃতন কাজের ব্যবস্থা 











হয় আর দেশবাসীর অর্থ যাতে তাদের হাতে গড়! 
নৃতন শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলির প্রসারে 
সব্বতোভাবে সাহায্য করে সে বিষয় আমাদের 
সচেষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয়। 


_ ভোমিনিয়ান ইন্সিওরেন্স কোৎ লিঃ 
১৫, ক্লাইভ রী, কলিকাতা । : 
-  ফোন-_-কলিঃ ৫১৩০ 





০ 


৮৬৪ - Lo জগৎ oo 0২৭ ২৯শে মার্চ, ১৯৪৩. 
| পাটের বাজার টিভি দিসি 00050 হহ তথ হতো হগেস 





| কলিকাতা, ২৭শে না টু নু 

আলোচ্য সপ্তাহে চি পাটের বাজার. পূর্ববর্তী সপ্তাহের যতই 8 : পপ [স্‌ 6৫১ ১ ৮ ব্যাক 
তেছী ছিল এবং কাজকারবারের পরিমাণ বিশেষ সন্তোষজনক হইয়াছে। টু 
কিন্তু সপ্তাহের শেষ ভাগে থলে ও চটের,বাজারে মন্দার ভাব থাকার ফলে | | = 5 
এবং শীষ্রই মফঃস্বল হইতে প্রচুর পরিমাণ পাট সরবরাহ হইবে এরূপ সংবাদে || * লিলি bed B 
বাজারে কিঞ্চৎ মন্দার অবস্থা দেখা যায় অবস্ত' বিক্রেতাষহল ইহাতে 8 পি ২, হাওড়! ব্রিজ: এপ্রোচ 5 
খাবড়ান নাই এবং অন্থবিধাজনক দরে মাল ছাড়িতে তাহারা .আদৌ রাজী 8 নি 
নহেন_। মিল মাপিকগণের মধ্যে পাট ক্রয়ের দিকে বিশেষতাবেই ঝৌক থ্রি ₹ ছ্রাটের সংযোগ স্থলে: 
দেখা যাইতেছে । মন্ধুত পাটের পরিমাপের -কথা বিবেচনা করিলে, কলি- EE ফোন কলি: ৩৪৬ * 8 
কাতার বাজারে পাটের দর হাস পাইবার কোনরূপ সম্ভাবনা দেখা যায় না। রাজার 1 
সুতরাং ভবিষ্যতের কথা ছাড়িয়া দিলে বর্তমান ও নিকট ভবিষ্যতের পাটের দর ছু প্রকার ব্যান্তিং, কার্য করা হয়। 
বাঁজার সম্পর্কে আশার বাণীই উচ্চারণ কর! যায়। অবগ্ত মফশ্বলের অবরুদ্ধ সর নু নু 

j বরাহ আসিয়া পৌছিতে থাকিলে অবস্থা যে কি দাড়াইৰে তাহা পরের কথা। = AMET এস্‌ চৌধুরী : ্' 
আলোচ্য সপ্তাহে আলগা পাটের বাজারে প্রচুর পরিষাণে: কাজকারবার 8 . রি ম্যানেজিং ডাইরেক্টর . র্‌ 


হইয়াছে বর্লিয়া প্রকাশ/ কিন্তু সপ্তাহের ' শেব' ভাগে বাজারে কিঞ্চিৎ : 05000500০21 
নিশ্লিয়তার ভাব দেখা গিয়াছে । ' এবার হ্বপারভাইস্ড জাত মিল. প্রতি ++. ৯২, 
মণ 3৬1০ আনায় ক্রয়-বিক্রয় হইয়াছে। পাকা বেল বিভাগেও এবার কাজ ॥ 
" কারবারের.পরিমাণ মন্দ নহে'। রর 
আলোচ্য সপ্তাহের থলে ও চটের বাজারে মন্দার ভাব পরিলক্ষিত | 
হইয়াছেন ৯নং পোর্টারু চটের দর ১৯৮০ আনা ' হইতে . নামিয়া ' ১৮? & 
আনায় আসিয়া দীডায়। অবপ্ত সপ্তাহের শেষভাগে বান্দার পুনরায় চাজা | 
হইতে সুরু করিয়াছে ৯নং পোর্টার নগদ - ১৮৩০ আনা, এপ্রিল-জুন 
১৮॥%০ আন্ত ও জুলাই-পেপ্টেম্বর ১৮৪০ আনায় এবং১১ নং'পোর্টার নপদ. | 


২৪০ আনা এপ্রিল-দ্ধুন ২৪৭%* আনা ও. ছুলাই-সেপটঘর, ২৪০: আনায়: 4. মের র্যাব 
কিক হইয়াছে। | | J ৩৯ ব্যাঙ্কপাল ষ্ট্রী, কলিকাতা ।. . , 
ভুনা ও কগয | ; ১১২২ 
বসিরাহী? থলে মার্চ | : জানান 
' কেন্দ্রীয় পরিষদে ভারত সরকারের অর্থ-সচিব বোম্বাইএর তুলার বাজার ১১২৩, 


সম্পর্কে যে তীব্র অভিযোগ ও তৎসহ তীক্ষু সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়াছেন সেই 
সম্পর্কে আমরা ,গৃত সপ্তাহে আলোচনা করিয়াছি। অর্থ-সচিবের, এরূপ 
হুমকির পর বোদ্বাইএর বাজারে, তুলার দর সহসা নামিয়া পড়িয়াছে। এইরূপ 
শুনা গিয়াছিল যে, ভবিষ্যতের সর্তে কাদকারবার বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে। 84. 
কিন্তু ইষ্ট ইণ্ডিয়া কটন এসোসিয়েশন প্রীক্ূপ কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন নাই। ৯ 
অবস্ত সপ্তাহের শেষের দিকে তুলার বাজ্জারে যৎকিঞ্চিৎ চড়তির ভাব লক্ষিত 
হ্ইয়াছিল। বারিলা মার্চ এ সপ্তাহে ৫৪৮২ টাকায় ক্রয়-বিক্রয় হইয়াছে। 
পূর্ব সপ্তাহে উহার দর ছিল ৬১০২ টাকা । এবার বারিলা মে ও জুলাইএর 
দর ছিল যথাক্রমে ৫৪৩২ টাকা! ও ৫৪৭১" টাকা.। .গত সপ্তাহে উহাদের দর 
১ ছিল যথাক্ৰমে '৬০৭২ ও,:৬১৪২ টাকা.| বাজারের অবস্থা পর্যালোনভনা ' 
করিলে মনে হয়,কিছুকাল তুলার দরে উঠানামা. চলিতে থাকিবে। ব্যবসায়ী. 
যহ্ল ভবিষ্যতে পরিস্থিতি ‘কিরূপ ীড়ায় তাহার অপেক্ষায় রহিয়াছেন।- 


চেয়ারম্যান নজীর নাথ 





কাপড়, - ব্রার 
আলোচ্য সপ্তাছে কিক কাপড়ের বাজারে বিশেষ চড়তির ভাব | স্বত্ব এবং ভ্ভল্বিজ্ন্য 

পরিলক্ষিত হয় _বস্তের মূল্য এবার আরও বৃদ্ধি_পাইয়াছে। বাজারে প্র) 4৯. ! হে 
হি রা কতিপয়- মিলৈর-কর্তৃপক্ষ-বাজারে-, | এই দুইটিকেই রক্ষা করা | 
সত্তা দরে কাপড় বিক্রয়ের চেষ্টা করিতেছেন বলিয়া প্রাকশ।, মাদ্রাব্ ৷ | টানি 
প্রদেশ হইতে স্বতা আমদানী নিষিদ্ধ হওয়ার ফলে স্থানীয় *বাজারে প্রতিকূল ' জীবন বীমার বৈশিষ্ট্য । 
প্রতিক্রিয়ার সৃষ্ট হইবে বলিয়া শঞ্চা দেখা দিয়াছে।' কতকগুলি মিলকে। | 
বাহিরের সুতার উপরই সম্পূর্ণভাবে নির্ভর ' করিয়া থাকিতে হয়। সুতরাং! 
হৃতার সরবরাহ বদ্ধ বা নিয়সত্রি হইলে সুতার বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। লী্নান্কাল্জ্ী এবং এজ্সেণ্ড 


ফলে কাপড়ের দরও’ সঙ্গে সঙ্গে বাড়িয়া 
সোণা ও রূপা ' এই দুই পক্ষকেই সৰ্ব্বোত্তম: 

কলিকাতা, ২৭শে মার্চ 

আলোচ্য সপ্তাহের মধ্যভাগে বোস্বাইর সোপার 'বাঙদ্দার তেজী হইয়া উঠে 
যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে শ্বর্ণমান সম্পর্কে যে সব জল্লনাকল্পনা ও গবেষণা চলিতেছে! 
তাহার।ফলেও লোপার বাঁজারেটচড়তির ভাব দেখা দিয়া থাকিবে। . অবশ্ত। 
সপ্তাহের শেষের দিকে সোণার দর আবার একটু নামিয়া পড়ে। নগদ! ভিজ আবেদন করুন) 


সোণার দর প্রথম দিকে ৭১০ আনা পর্য্যন্ত চড়িয়া শেষভাগে ৭০।০ আনায়। 
হাস পায়। গত সপ্তাহে উহার দর ছিল ৭১%০ আনা। এবার গিনি স্োশার- হাওড় ] বেল্স 
নূর ৰ আনা।” কলিকাতায় সোণার বাজারে: এবার একটু মন্দার রর. A; 
ভাবই লক্ষিত হহতেছে। ' নগদ সোণার দর ছিল ৯৯৪০ আনা। . | 
Y রূপা ৷ ক্ষাম্পাঁলীত হিলহ্মিলেত্ভ & 
তুলার বাজার মা থাকায় বোষ্বাইএর বাজারেও এবার মন্দার ভাব দেখ! ঘর: ' 
গিয়াছে |._ নগর ক্ূপার দর ১১০1/০ আনা হইতে. হাস পাইয়া ১০৮৮০০৷' ৩০নং যা রোড, কলিকাতা | 
আনায় দীড়ায়। লশুনের রূপার বাজার অপরিরত্ডিত অবস্থায় রহিয়াছে | | ৃ 
বলিয়া সংরাদ আসিয়াছে। রি পে । 4 উ টি 


চি 


সুবিধা দেওয়া আমাদের বৈশিষ্ট | 
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আসল গলদ কোথায়? 
কাপড়ের মূল্য 'যাপে ধাপে চড়িয়া উঠায় 
দেশে .এক..জটিল. সমস্তার স্থষ্টি হুইয়াছে। 
গত দেড় বৎসর' যাবৎ গবর্ণমেন্ট এদেশের 
দরিদ্র জনসাধারণের .জন্য নির্ধীরিত মাপের 


ও নিদ্দিষ্ট মূল্যের বস্তু সট্যাগ্ার্ড ক্লথ) প্রবর্তনের 
কথা বলিয়া" আসিতেছেন ; কিন্তু তাহাদের 
সর্বপ্রকার আশ্বাস সত্বেও ষ্ট্যাগ্ডার্ড রথ আজ 
পর্য্যন্ত বাজারে আসিয়া পৌছিতেছে না । এক- 
দিকে বস্ত্ের ছুর্মূল্যতা ও অপরদিকে ষ্ট্যগার্ড ক্লথ 
প্রচলনে বিলম্ব--এই দুই কারণে লোকের মন 
বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছে ; আর সেজন্য তাহার! 
দেশীয় কাপড়ের কলওয়ালাদ্িগকেই দায়ী 
করিতে আরম্ভ করিয়াছে। তাহাদের ধারণা, 
অতিরিক্ত লাভের ফিকিরে কলমালিকের৷ 


কাপড়ের দাম ক্রমান্বয়ে চড়াইয়া দিতেছেন | 


সেই ধরণের অভিসন্ধি হইতে ষ্ট্যা্ডার্ড ক্লথ 
উৎপাদনেও তাহারা শৈথিল্য দেখাইতেছেন। 
এই ধারণা কেবল সাধারণের ভিতর সীমাবদ্ধ 
নহে। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে ডাঃ 
স্তার জিয়াউদ্দিন আমেদ - প্রমুখ : কতিপয় 
সদস্যও দেশীয় ' কাপড়ের ' কলওয়ালাদের' 
সম্পর্কে উপরোক্ত ধরণের অভিযোগ উত্থাপন 
করিয়াছেন । 
এতদিন কোন উচ্চরাচ্য না. তওয়ায় আমল, 


. কলমালিকদের তরফ হইতে, 


_ ব্যাপারটা ঠিক ঠিক বুঝা যায় নাই.। সম্প্রতি 


উহাদের পক্ষ হইতৈ' ছুই জন বিশিষ্ট ব্যক্তি 
সমস্ত অভিযোগের জবাব দেওয়ায় বর্তমান 
রস্ত্রসঙ্কট সম্পর্কে অনেক বিষয় জানিবার ও 
বুঝিবার সুযোগ হইয়াছে । ফেডারেশন 
চেম্বারের বাধিক সভায় স্যার শ্রীরাম এক 


বক্তৃতায় বলিয়াছেন, (যুদ্ধের, সুরু. হইতে 


এদেশের কাপড়ের কলগুলি বস্ত্রের উৎপাদন 
বৃদ্ধি, সম্পর্কে সর্বপ্রকার, চেষ্টায়ত্ব নিয়োগ, 
করিয়া আসিতেছে £ কিন্তু কলসমূহের উৎপন্ন 
বন্তের বেশীর ভাগ অংশ সামরিক প্রয়োজনে 
ও রপ্তানীর প্রস্লেজনে নিয়োজিত হওয়ায় 
কলের উৎপাদন বৃদ্ধি সত্বেও বেসামরিক 
প্রয়োজনে বসন্তের, যোগান হাস পাইয়া 
স্বাভাবিক সময়ের তুলনায়, বর্তমানে তাহা 
এক-তৃতীয়াংশে ' '- ফীঁড়াইয়াছে। ' ফলে 
কাপড়ের মূল্যও স্বভাবতঃই বাড়িয়া চলিয়াছে) 
্ট্যাপ্ডার্ড ক্লথ সম্পর্কে স্যার শ্রীরাম বলেন যে, 
দ্‌ ডু বৎসরকাল পরবে যখন গবর্ণমেন্ট টেক্স- 
টাইল কমিটির সমক্ষে এই শ্রেণীর কাপড় 
তৈয়ারের প্রস্তাব উপস্থিত , করেন তখন 
কাপড়ের'. কলের প্রতিনিধিরা এক 'বাক্যে' 


সেই প্রস্তাব সমর্থন করিয়াছিলেন. দরিদ্র 


জনসারারণের বিধার্থ তাহারা এই বস্ত্র তৈয়ার 
করিয়। যথাসম্ভব কম' দরে তাহ| বিক্রয় 





করিতেও রাজী হইয়াছিলেন ; কিন্তু গবর্ণ- 
মেট ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথের পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়া 
যদি তাহা শেষ পৰ্ধ্যস্ত কার্য্যকরী করার ব্যবস্থা 
না ‘করেন তবে সেজন্য কলমালিকদিগকে 
দৌষ দেওয়া অন্ুচিৎ |) স্যার ভিঠল চন্দ্রভরকর 
কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা গরিষদে "এক বক্তৃতায় 
বলিয়াছেন, (দেশের কাপড়ের কলের খালিক- . 
গণ সামরিক প্রয়োজনে বস্তু সরবরাহের চুক্তি . 

বজায় রাখিয়াও দেশের লোকদের জন্য প্রতি 
বৎস'র ১৫০ কোটি গন স্ট্যান্ড ক্লথ প্রস্তুত কর! 
সম্পর্কে গবর্ণমেণ্টের নিকট কথা দিয়াছেন। 
কাজেই কাপড়ের কলের মালিকদিগকে জন- 
সাধারণের প্রতি উদাসীন বলা চলে না বসে 
প্রাপ্যতা ও ছুম্মল্যতা সম্পর্কে আলোচনা 
করিয়া তিনি বলেন, এদেশে উপযুক্ত মূল্যে 
প্রয়োজনীয় পরিমাণ বস্ত্র সরবরাহ করিতে হইলে 
ভারত হইতে বাহিরে বস্ত্রের রপ্তানী বিশেষ- 
ভাবে নিয়ন্ত্রিত হওয়া আবশ্যক ; কিন্তু দুঃখের 
বিষয়. গবর্ণসেন্টের নিকট বারবার এই দাবী 
উপস্থিত করা সত্বেও তীহারা এবিষয়ে এখনও: 
কোন সুবন্দোবস্ত করেন নাই । কিছু দিন: 
পুর্বে মধ্যপ্রাচ্য হইতে একদল ব্যবসায়ী 
বোম্বাইয়ে আসিয়! এস্থানের বাজার হইতে 
বিস্তর পরিমাণ বস্ত্র বাহিরে চালান দেয়। 
রিভারে উহারা, রপ্তানীর লাইসেন্স সংগ্রহ 


৮৬৬ 


আর্থিক জগৎ 





করিল এবং কেনই বা এদেশ হইতে উহা- 
দিগকে কাপড় রপ্তানী করিতে দেওয়া হইল 
বাণিদ্দ্য বিভাগকে প্রশ্ন করিয়া এপর্য্যস্ত সে 


সম্পর্কে কোন সুসঙ্গত জবাব পাওয়া যায় । পর.বর্তমানে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাক্ষের হাতে 
' আরও ৩৬ কোটি ট্টালিং উদ্ধত্ত ধাড়াইয়াছে।' 


- অথচ ভারতে যে বৃটিশ মুলধন নিয়োজিত 


নাই৷ বস্ত্র, কম যোগানের ভিতর এই 
ধরণের রপ্তানী 'বন্ধ না হইলে এদেশে সাধার- 
ণের নিকট কাপড় স্থলভ ও স্ুপ্রাপ্য হওয়ার 
. আশা কোথায়? স্তার শ্রীরাম ও স্তার ভিঠল 
 চন্দ্রভরকরের উপরোক্ত -বক্তৃতা পাঠ করিয়া 
আসল গলদ যে কোথায় তাহা পরিক্ষারভাঁবেই 
বুঝা যাইতেছে । ভারত গবর্ণমেন্ট সামরিক 
প্রয়োজনে দেশীয় কাপড়ের কলগুলিতে বিস্তর 
পরিমাণ বস্ত্রের অর্ডার দিতেছেন। এ অর্ডার 
অনুযায়ী মাল সরবরাহে ব্যাপৃত থাকিয়া 
কাপড়ের কলগুলি রিক প্রয়োজনে 
উপুক্ত পরিমাণ বস্ত্র উৎপাদনের সুযোগ 
পাইতেচছ না। বিদেশে বস্ত্রের রপ্তানী বন্ধ 
হইলে তাহাতে এই কম উৎপাদন সবেও 
দেশের অভাব হয়ত অনেকটা মিটান যাইত, 
কাপড়ের দামও হয়ত 'কতকটা কম হইত ; 
কিন্তু গবর্ণমেন্ট রপ্তানী বদ্ধ/করা সম্পর্কে 
কোন স্সক্কপ্লিত কাৰ্য্যনীতি অবলম্বন করিচত- 
ছেন না। ষ্ট্যাপ্ডার্ড ক্লথ সম্পর্কে যে 
প্রস্তাব হইয়াছে , দেশীয় কাপড়ের কলের 
. মালিকেরা তাহাতে সম্পূর্ণ রাজী আছেন; 
কিন্ত গবর্ণমেন্টের টালবাহানার জন্য এদিক 
দিয়াও কাজ বিশেষ কিছু অগ্রসর হইতেছে 
না৷ সরকারী দায়িত্বহীনতা যেখানে এতদূর 
গিয়া পৌছিয়াছে সেখানে বৃস্তুসন্কটের সমুচিৎ 
প্রতিকারের আশা কোথায় ? 

ভারতে বৃটিশ মুলধনের পরিমাণ 

গত জুলাই মাসে ভারত সচিব মিঃ আমেরী 
কমন্স সভায় *এক বক্তৃতায় "বলিয়াছেন, 
ভারতের শাসনতন্ত্র সম্পর্কে ভবিষ্যতে যে 
পরিকল্পনাই গৃহীত হউক না কেন, এদেশে 
" বৃটিশ বাণিজ্য স্বার্থ রক্ষা সম্পর্কে কোন সর্ত 
তাহাতে থাকিবে ন1! এইরূপ প্রতিশ্রুতিতে 
ভারতের ইংরাজ্জ বণিকেরা এবং তাহাদের 
লগ্তনস্থ উপরিওয়ালারা. যথেষ্ট প্রমাদ গণিতে 


জারস্ত.করিয়াছেন। তবে কি শিল্প ব্যবসায়ের , 


নামে ভারতের উপর দিয়া রুজী-রোজগার 
একেবারে বন্ধ হইবে? তবে কি এদেশে 
নিয়োজিত বৃটিশ মূলধন আর ফেরৎ পাওয়া 


যাইবে না? লগুনের ফিনান্সিয়াল টাইমস্‌. 


পত্র সম্প্রতি এক প্রবন্ধ লিখিয়া অতিলোভী 
ইংরাজ বণিকদের সেই উদ্বেগ ও আশঙ্কা 
কতকটা প্রশমিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন | 
তাঁহারা বলিতেছেন, ভারতবর্ষ হাতছাড়া হইলে 
অর্থনৈতিক দিক দিয়া ইংরাজ জাতির যথেষ্ট 
ক্ষতির কারণ হইবে বলিয়া সর্বত্রই একটা 
ধারণার স্থষ্টি - হইয়াছে ; কিন্তু এই ধারণা, 
সম্পূর্ণ অতিরঞ্জিত । একথা সত্য যে, পূর্বে 
ইংলণ্ড ও ভারতের সম্পর্ক ছিল অনেক দিক 
দিয়া পাওনাদার ও দেনাদারের সম্পর্ক, কিন্ত 
। গ্রক্ষণে সে সম্পর্ক অনেকটা । পরিবন্তিত 
হইয়াছে'।' “গত' ১৯৩৬ সালে -ষ্টালিং : খণ. 


চি 
/ 


বাবদ ভারত গবর্ণমেণ্টর নিকট ইংলণ্ডের ৩৭ 
কোটি ৬০ লক্ষ পাউণ্ড পাওনা ছিল। গত 
কয়েক বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষ সে ঝ্চণ শোধ 
করিয়া দিয়াছে। অধিকন্তু খুণ পরিশোধের 


রহিয়াছে তাহার পা এক্ষণে ২৪ কোটি 
,পাউগ্ডের বেশী নহে। এই ২৪ কোটি পাউণ্ড 
নিয়রূপভাবে ছড়ান আছে-_মিউনিসিপ্যালিটি 
ও পোর্ট ট্রাষ্ট ঝ্রণ ১ কোটি ৫০ লক্ষ পাউণ্ড, 
ভারতে 'রেঞ্জেষ্ীকৃত কোম্পানীতে ৭ কোটি ৫* 
লক্ষ পাউণ্ড, বিদেশে রেজিস্বীকত কোম্পানীতে 

(যাহাদের কা্যধারা মুখ্যত: ভারতেই সীমাবদ্ধ) 
১০ কোটি পাউণ্ড ও 'অঙ্তাম্য 'শ্রেণীর ব্যবসায় 
বাণিজ্যে লগ্নিকৃত মূলধন ৫ কোটি পাউণ্ড । 
ভারতে যে সব বিলাতী কোম্পানীর আফিস 
রহিয়াছে তাহাদের সমষ্টিকুত মূলধন হইতেছে 
৭* কোটি পীউণ্ড। এই অর্থের মধ্যে খুব 


।সামান্ত অংশই ভারতে নিয়োজিত আছে .বল!, 


চলে! কাজেই দেখা যাইতেছে ভারতবর্ষ 
গত কয়েক বৎসরে যে উদ্ধ ত ষ্টালিং 


‘সঞ্চয় করিয়াছে ভারতে নিয়োজিত বৃটিশ 


মূলধনের পরিমাণ তাহার চেয়ে কম। 
অতঃপর ইঙ্গ-ভারত বাণিজ্যের গতি আলোচনা 
করিয়া ‘ফিনান্সিয়াল টাইমস্‌, পত্র বলেন যে, 
সেদিক দিয়া বিবেচনা করিলেও প্রকৃত অবস্থা! 
ইংলণ্ডের পক্ষে সন্তোষজনক বলিয়া মনে 
হইবে না'। গত ১৯২১ সাল হইতে ভারতে 
শিল্প সংরক্ষণ নীতি গৃহীত হওয়ার পর 
ভারতের আমদানী বাণিজ্যে - ইংলপ্ডের অংশ 
ক্রমেই হাস পাইতেছে। ১৯১৪ সালে 
ভারতে আমদানীকৃত ভ্রব্যনামগ্রীর মধ্যে শত- 
করা ৬৩ ভাগই ছিল ইংলগুজ্াত.পণ্য । ১৯৩৮ 
সালে বিলাতী পণ্যের পরিমাণ কমিয়া মাত্র 
'শতকরা ৩০ ভাগ দশড়াইয়াছে। ল্যাঙ্কাশায়ার 
হইতে পূর্বে প্রতি বৎসর ভারতে ৩৯০ কোটি 
গজ বন্ত্র প্রেরিত হইত । 
পরিমাণ হ্রাস পাইয়া মাত্র ৩০ কোটি গজ 
দড়াইয়াছে । ভারতে বিলাতী দ্রব্যের 
আমদানী, কমিয়া যাইতেছে, কিন্ত এদিকে 
ইংলণ্ডে ভারতীয় মালপত্রের রপ্তানী বাড়িয়া 
চলিয়াছে। কাজেই বাণিজ্যের দিক দিয়াও 
ভারতের সহিত ইংলণ্ডের সেই লাভের ব্যবসায় 
আর নাই বলা চলে । এদেশের যেসব শ্বেতাঙ্গ 
বণিক ভারতে জাতীয় গবর্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠার 
কথায় বৃটিশ বাণিজ্য স্বার্থের নামে চেঁচামেচি 
সুরু করিয়াছেন ফিনান্দিয়াল টাইমস্-এর 
এঁসব মন্তব্য পড়িয়া তাহাদের কতকট। চৈতন্য 
হইবে বলিয়া আমরা আশা করি । 

' ইউনাইটেড কিংডম কমার্শিয়াল 

কর্পোরেশন 

, যুদ্ধের সুরু 'হইতে ইউনাইটেড কিংডম 
কমার্শিয়াল কর্পোরেশন নামক একটি বিলাতী, 
কোম্পানী মধ্য-প্রাচ্যের দেশসমূহ হইতে 
ভারতীয় ব্যবসায়ীদিগকে হটাইয়া দিয়! 
সেখানে বৃটিশ বণিকদের কায়েমী স্বার্থ গড়িয়া 
তুলিতেছে। ভারত: গবর্ণমেন্ট এই প্রতি- 
ঠানের কাধ্যধার। সম্পর্কে কোন আপত্তি. না: 


+ 


১৯৩৯ সালে তাহার ' 


[ €ই এপ্রিল, ১৯৪৩ 


তুলিয়া সর্ববপ্রকারে উহার সহিত সহযোগিতা 
করিতেছেন । যুদ্ধের সময়ে রপ্তানী বাণিজ্য 
নিয়ন্ত্রণের অজুহাতে গবর্ণমেন্ট অনেক ভারতীয় 


রপ্তানীকারককে স্বাধীনভাবে মধ্যপ্রাচ্যে মাল 


প্রেরণের সুবিধা হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন 2 
কিন্তু তাহারা ইউনাইটেড কিংডম কমার্শিয়াল - 
কর্পোরেশন সম্পর্কে সেরূপ কাঁধ্যনীতি 
অবলম্বন না করিয়! উহাকে ভারত হইতে মাল 


, কিনিবার.ও মধ্য-প্রাচ্যের দেশসমূহে তাহা 


রপ্তানী করিবার অব্যাহত সুযোগ প্রদান 
করিতেছেন । উপরোক্ত দেশসমূহে সামরিক 
মালপত্র প্রেরণের ব্যাপারেও ভারত গবর্ণমেন্ট 
উহাদিগকে এজেন্ট হিসাবে কাজ করিবার 
সুবিধা দিতেছেন। ইউনাইটেড়, কর্পো- 
রেশনের এ 
পক্ষে ক্ষতিকর ; উহাদের সম্পর্কে ভারত. 
সরকারের অহেতুক পক্ষপাতও জর্ব্বধা 


আপত্তিজনক । কাজেই ফেডারেশন অব.' 


ইণ্ডিয়ান চেম্বারস্‌ অব, কমার্স এণ্ড ইণ্ডাষ্টর 
সম্প্রতি তাহাদের বাষিক অধিবেশনে এবিষয়ে 
সময়োচিত প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়া একটি 


প্রস্তাব পাশ করিয়াছেন দেখিয়া আমরা সুখী. 


হইলাম । 
বলিয়াছেন, ইউনাইটেড কিংডম কমার্শিয়াল 
কর্পোশেনের মত একটি প্রভাবশালী প্রতি- 
ষ্ঠানকে অহেতুক সুযোগ-সুবিধা প্রদানের ফলে 
বর্তমানে মধ্য-প্রাচ্যের দেশসমূহে ভারতীয় 
রপ্তানীকারকদের ব্যবসায়গত সংযোগ নষ্ট হইবার 


উপক্ৰম হইয়াছে। এই ব্যবস্থা'বজায় থাকিলে 


টা এঁদব দেশে রপ্তানী বাণিজ্য 
দেশীয়দের পক্ষে . পক্ষে কষ্টকর হইয়া 
াড়াইবে। বহির্ব্বাণিজ্য প্রসারের অসুবিধা 


ও দেশীয় রপ্তানীকার কদের অহেতুক -ক্ষতির 
কথা” ভাবিয়া উক্ত প্রতিষ্ঠানের একচেটিয়া 


' ক্ষমতা: ও প্ৰভুত্ব খর্ব করা সম্বন্ধে ভারত 


সরকারের পক্ষে অবিলম্বে সচেষ্ট হওয়া কর্তব্য । 
স্তার আবুল হালিম গজনবী এই প্রস্তাবটি 
উপস্থিত করিতে গিয়া ইউনাইটেড কর্পো- ' 
রেশন' ভারত সরকারের বাৎসল্য ও 
সহযোগিতা লাভ করিয়া কিভাবে ভারতের 
চরম অনিষ্টসাধন করিতেছে এক বক্তৃতায় 
তাহা বিবৃত করেন। তিনি বলেন, উহার! 
ভারত হইতে মাল রপ্তানীর ব্যাপারে নানারূপ 
সুবিধা গীইয়া এদেশের পুরাতন রপ্তানী- 
কারকদিগকে তাহাদের বন্ুদিনের ব্যবসায় 
বাশিভ্য হইতে হটাইয়া দিতে আরম্ভ 
করিয়াছে । ভারতে মাল .ক্রয়ের ব্যাপারে 
উহার! এদেশস্থ বিদেশীয় ফার্মগুলির সহিতই 
শুধু কারবার করিতেছে। দেশীয় ফার্শ্মসমূহ 
অপেক্ষাকৃত কম দামে মাল দিতে প্রস্তুত 
হইলেও উতার! তাহাদের নিকট হইতে মাল 
ক্রয় করে না । ইরাক ও ইরাণ প্রভৃতি দেশে 
রপ্তীনী বাণিজ্যের একচেটিয়া সুবিধা পাওয়ার 
ফলে ভারত.হইতে 'অল্প দরে চিনি কিনিয়া 
এ সমস্ত দেশে উহারা প্রায় দশগুণ 
বেশী মূল্যে তাহা বিক্রয় করিতেছে। যুদ্ধের 
সময়ে রপ্তানী বাণিজ্যের কাজ চালাইয়া 
এইভাবে একটি বিলাতী প্রতিষ্ঠান ' অত্যধিক 
মুনাফা করিয়া 'লইতেছে !-- অপর দিকে-ভ্কায্য 


‘ফেডারেশন’ তাহাদের, প্রস্তাবে 


৷ 


৷ 


৫ই এপ্রিল, ১৯৪৩ ] 


সুযোগ-সুবিধা হইতে বঞ্চিত হইয়া ভারতীয় 
রণ্তানীকারকেরা আজ উতসন্ন যাইতে 
বসিয়াছে। ফেডারেশন চেম্বারের গৃহীত 
প্রস্তাব ও এ সম্পর্কে স্তার হালিম গজনবীর 
বক্তৃতা ইউনাইটেড কর্পোরেশনের যে স্বরূপ 
উন্মোচিত করিয়াছে তাহাতে এই প্রতিষ্ঠানের 
অনিষ্টকর” কার্য্যধারা হইতে এদেশের স্বার্থ 
রক্ষা বিষয়ে ভারত গরর্ণমেন্টের পক্ষে অচিরে 
মনোযোগী হওয়া সঙ্গত ৷ 


থাগ্-সঙ্কট ও তাহার প্রতিকার 


দেশব্যাপী যে খান্ভ-সমস্তার স্থষ্টি হইয়াছে 


'তাহার প্রতিকারের নিমিত্ত অনেকে অনেক 
প্রকার উপায় নির্দেশ করিতেছেন কেহ 
বলিতেছেন, চোরাবার্জারের কারসাজির ফলে 
'দেশে খাদ্যদ্রব্য ছু্রাপ্য ও দুর্ম্মুল্য হইয়া 
উঠিতেছে। অতএব স্থুকঠোর কার্ধ্যনীতি 
অবলম্বন করিয়া চোরাবাজ্রারের ব্যবসায়ী- 
দিগকে সায়েস্তা করা হউক। কেহ বলিতেছেন, 
এই যুদ্ধের সময়ে র্যাশনিং বা বরাদ্দ প্রথা 
'প্রবর্তন ছাড়া খাগ্যদ্রব্যের যোগান ও মূল্য 
নিয়ন্ত্রিত করিবার উপায় নাই। কাজেই 
‘এদেশে সেই ব্যবস্থা অবলম্বন করা হউক। 
এই ধরণের নির্দেশ যে খুবই ' সঙ্গত 
তাহাতে সন্দেহ নাই ; কিন্তু এদেশের খাছ্া- 
সঙ্কট সমাধানের জন্য বর্তমানে আমাদের 
নিকট সবচেয়ে যাহা প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে 
হইতেছে তাহা হইতেছে অধিক_ খাত্- 
সামগ্রী উৎপাদনের ব্যবস্থা ৷ ইহা ভুলিলে 
‘চলিবে না যে, চাঁহিদারি তুলনায় খাছ্াদ্রব্যের 
যোগান কম পড়াতেই দেশে খাগ্য-সমন্তা 
আজ এত মারাত্মক হইয়া দীড়াইয়াছে । 
কাজেই চোরাবাজার নিয়ন্ত্র, র্যাশনিং 
প্রথা প্রবর্তন এবং মূল্য নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি 
সম্পর্কে আমরা যতই জোর দিই 
না কেন, এসমস্তের সঙ্গে খাগ্চসামগ্রীর 


উৎপাদন বৃদ্ধি -সম্পর্কে আমাদিগকে বিশেষ-' 


ভাবে মননাযোগী হইতে হইবে। নতুবা 
খাগ্ঘ-সর্মস্তার কোন সমুচিত প্রতিকার 
অসম্ভব। সুখের বিষয়, বিভিন্ন প্রদেশের 
গবর্ণমেন্ট এই মূল কথাটা! বর্তমানে কিছু কিছু 
করিয়া উপলব্ধি করিতেছেন এবং অনেকস্থলেই 
থাস্ শস্তের চাষ বৃদ্ধি সম্পর্কে একটা চেষ্টা 
লক্ষ্য করা যাইতেছে। মাদ্রাজ, প্রদেশের 
সরকারী কৃষি বিভাগ একদিকে জন- 
সাধারণকে বেশী খাছ্-ফসল চাষের 
প্রয়োজনীয়তা বুঝাইবার জন্য ব্যাপক প্রচার 
কার্ধ্য চালাইয়াছেন, অপরদিকে এঁ বিষয়ে 
-কাধ্যকরী সাহায্যের জন্য তাহারা কতকগুলি 


'বিধিব্যবস্থাও অবলম্বন করিতেছেন। সেখানে . 


চাঁষভূমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধির জন্য জল- 


সেচের যথাসম্ভব সুব্যবস্থা করা হইতেছে । ' 


যেসব জমিতে সাধারণতঃ বৎসরে একটি ফসল 
হয় তহাতে বৎসরে ছুইটি ফমল ফলাইবার 
‘চেষ্টা হইতেছে । রেল লাইন, .পুকুরের 
ধার, স্কুল এবং শীজ্জীর সম্মিকটবন্তী যে 
সমস্ত জমি এতদিন চাষাবাদের , আমলে 
আসে নাই সে সব জমিতে. এক্ষণে 
বিনা খাজানায় কৃষকদিগকে . ফল চাষের 


আর্থিক জগৎ 








সুযোগ দেওয়া হইতেছে । তাহা ছাড়া কৃষি- 
বিভাগ প্রয়োজনীয় বীজ এবং সার সরবরাহ 
করিয়াও কৃষকদিগকে বিশেষভাবে সাহায্য 
করিতেছেন। পাঞ্জাব সরকার খাদ্য ফসলের 
চাষ বৃদ্ধি সম্পর্কে নানারপ সুপরিকল্পিত বিধি- 
ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন । এ প্রদেশে 
অনেক পড়ো, জমি সংস্কার করিয়া বর্তমানে 
চাষাবাদের আমলে আনিবার ব্যবস্থা হইতেছে। 
কৃষি বিষয়ক গবেষণা পরিচালন! সম্পর্কে ও 
সার বিতরণ সম্পর্কেও সেখানে সুবন্দোবস্ত 
হইতেছে । প্রদেশের গবর্ণমেন্ট তুলা 
চায়-জ্পূর্কে একট! নিয়ন্ত্রণ নীতি অবলম্বন 
করিয়া 'পূর্ব্বের তুলনায় এবার এঁ প্রদেশে 
'ছেন। স্ববিধাজনক মূল্যে কুষকদিগের ভিতর 
থান্ঠশস্তের বীজ সরবরাহের জন্য গবর্ণমেন্ট 
১* লক্ষ ১০ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন । আসাম 
প্রদেশে এখনও খাদ্য সমন্তা 'তেমন জটিল 
হইয়া দেখা দেয় নাই। তথাপি আসামের 


গবর্ণমেন্ট ভবিষ্যৎ প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে চু 


সজাগ হইয়৷ সেখানকার '২* লক্ষ পতিত জমি 
সংস্কার করিয়া তাহাতে খাষ্য-ফসূল চাষের 
ব্যবস্থা করিতেছেন । থান্ঠশস্তের উৎপাদন 
বৃদ্ধি সম্পর্কে বিভিন্ন প্রদেশের এই সব সুপরি- 
কল্পিত প্রচেষ্টা খুবই ভরসাজ্নক সন্দেহ নাই। 
কেবল দুঃখের বিষয় এই যে, এই সব দিক 
দিয়া অন্যান প্রদেশের সহিত সমান তালে 
অগ্রসর না হইয়া রাঙ্গলা এখনও নিদারুণভাবে 
পশ্চাৎপদ থাকিয়া যাইতেছে । গত বৎসর 
ভারত সরকারের তরফ হইতে এদেশে খাদ্- 
শন্ত বৃদ্ধির একটি আন্দোলন সুরু হওয়ার পর 
বাঙ্গল৷ সরকার তাহাতে যোগদান করিয়া- 
ছিলেন; কিন্তু এ বাবদ গত ১৯৪২-৪৩ সালে 
১৮ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হইলেও আসল কাৰ্য্য 
কোন বিষয়ে অগ্রবর্তী হয় নাই৷ ২এ প্রদেশে 
খাস্ত-শস্তের চাষ বাড়াইতে হইলে পাটের চাষ 
নিয়ন্ত্রণ করিয়া ও পতিত জমি সংস্কার করিয়া 
ধান ও অন্য খাহ্-ফসলের জমি বাড়ান 
দ্ূরকার। বীজ ও সার সরবরাহের কাধ্যকরী 
বিধিব্যবস্থা প্রয়োজন ৷ চাষভূমির জলসেছ, 
বিষয়েও সুবিধান হওয়া আবশ্যক; কিন্ত 
বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট সে সব বিষয়ে কোন সুপরি- 
কল্পিত কাধ্যনীঁতি অবলম্বন না করিয়া অনেকটা 
অবান্তরভাবে (মুখ্যতঃ অফিসরদের মাহিয়ানা, 


" বিজ্ঞাপন ও প্রগারকাধ্যের পিছনে ) ১৮ লক্ষ 


টাকা ব্যয় করিয়াছেন। ফলে উহাতে ২ 
শস্যের স্তের উৎপাদন না বাড়িয়া বরং হারা 
অনেক ক্ষেত্রে তীহী_পুর্ধরের তুলনায়_হ্রাসই 
পাইয়াছে। এ এক বৎসর আন্দোলন চালাইয়া 
সরকারী অফিসরেরা এতদূর হয়রাণ হইয়া 
পড়িয়াছেন যে, এবার আর এঁ বিষয়ে তাহাদের 
কোন উচ্চবাচ্য শুনা যাইতেছে না। খা্- 
ফসলের চাষ বৃদ্ধি সম্পর্কে বোম্বাই ও মাদ্রাজ 
প্রভৃতি প্রদেশের গবর্ণমেন্ট যে সুপরিকল্পিত 
কাধ্যনীতি অবলম্বন করিয়াছেন তাহা দেখিয়া 
বাঙ্গলা সরকার এ প্রয়োজনীয় বিষয়ে 
তাহাদের করণীয় কতকটা বুঝিতে পারিবেন 
বলিয়া আমরা আশা করি। 


লোকেরা 


৮৬৫ 


যুদ্ধশেষে অর্থনৈতিক পুনর্গঠন 


যুদ্ধের সময়ে নৃতন কারখানা স্থাপন ও. 
পুরাতন কারখানাসমূহ সম্প্রসারিত করার 
কলে বিভিন্ন দেশে শিল্প দ্রব্যের উৎপাদনু 
বৃদ্ধি পাইয়াছে। শিল্পদ্রব্যের উৎপাদন সম্পর্কে 
এই উন্নতি খুব. সম্তোষের বিষয় হইলেও 
যুদ্ধের পরে তাহার পরিণাম কি দাড়াইবে 
তাহা ভাবিয়। অনেকে উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছে ।' 
যুদ্ধের পর শিল্পদ্রব্যের কাটতি বিশেষভাবে 
হাস পাইবে, আর তাহাতে শিল্প কারখানায় 
অতি উৎপাদন ঘটিয়া উহাদের ছন্দিন স্ুচিত 
হইবে-_ইহাই তাঁহারা আশঙ্কা করিতেছেন; 
কিন্তু একটা বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই 
যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনেক দায়িত্বশীল 
ব্যক্তি এই ধরণের আশঙ্কাকে বিশেষ আমল 
দিতেছেন না । এ দেশের ওয়ার প্রডাকসন 
বোর্ডের প্ল্যানিং কমিটির চেয়ারম্যান মিঃ 
রবাট” নাথন সম্প্রতি এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন, 
গতানুগতিক নিয়ম অঙ্গুারে লোকে, যুদ্ধের 
পর অতি উৎপাদন ও নন্দা দেখা যাওয়ার' 
আশঙ্কা করিতেছে ; কিন্তু মাকিন যুক্তরাষ্ট্র 
সমগ্র মানবজাতির কল্যাণে ভবিষ্যতে যে 
মহত্তর জগৎ গড়িয়া তোলার চেষ্টা করিতেছে 
তাহাতে ভবিষ্যৎ সম্পকে এই শ্রেণীর 
আশঙ্কা অনেকট। অর্থহীন । যুদ্ধের সময়ে শত্রু 
পরাস্ত না হওয়া পর্য্যন্ত যেরূপ অস্ত্রশস্ত্র উৎ- 


পানের শেষ নাই, শাস্তির সময়েও তেমনই 


সমস্ত ছুনিয়ার লোকদের অভাব পরিপুরিত 
না হওয়া পৰ্য্যন্ত পণ্যসামগ্রীর উৎপাদন 
বৃদ্ধিতে আশঙ্কিত. হওয়ার কোন হেতু নাই। 
বড় বড় দেশসমূহে জনসাধারণের প্রকৃত 
অবস্থা সম্পর্কে খোজ লইলে দেখা যাইবে 
অত্যাবশ্যক জিনিষপত্রের অভাবে কতলোক 
এখনও মনুয্যোচিত জীবনযাত্রা হইতে বঞ্চিত 
রহিয়াছে । অগণিত জনদাধারণের সেই 
অভাব যে পর্যন্ত মিটান, সম্ভবপর না হইবে 
সে পর্য্যন্ত শিল্প কারখানার : উৎপাদনকে 
অতি উৎপাদন বলিয়া আখ্যাত করা" অহুচিৎ । 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্র সকল দেশের কল্যাণের 
উপর ভিত্তি করিয়া ভবিষ্যৎ আন্তর্জাতিক 
ব্যবসায়-বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করিতে চায়। সেই 
সুমহান লক্ষ্য সম্মুখে রাখিয়া আমেরিকার 
যদি অনুন্নত দেশসমূহের 
শিল্পোম্নতির জন্য উহাদিগকে উপযুক্ত সরঞ্জাম 
দিয়! সাহায্য করিতে ও এসব দেশের তৈয়ারী 
পণ্য বিক্রয়ের সুব্যবস্থা করিতে যত্বপর হয় 
তবে ভবিষ্যতে শিল্প ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে কোন 


"অবসাদ বা সঙ্কট দেখা যাওয়ার আশঙ্কা নাই 


বলা চলে । ' 
মিঃ রবার্ট নাথন তাহার বক্তৃতায় যুদ্ধোত্তর 


পুনর্গঠন সমস্তা সম্পকে যে নিৰ্দ্দেশ প্রদান - 


করিয়াছেন তাহা আমরা সৰ্ব্বথা সময়োচিত 


'ও সুচিন্তিত বলিয়াই মনে করি। সঙ্কীর্ণ 
'জাতীয় স্বার্থ বিসৰ্জ্জন দিয়া ইংলণ্ড ও আমে" 


রিকার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির’ সকলেই: যদি এই 
নির্দেশ অনুযায়ী ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক সংগঠনে 
প্রবৃত্ত হন তবে দুনিয়ায় শাস্তি ও কল্যাণের 


পথ প্রশস্ত হইবে সন্দেহ নাই। 


স্পসপপসণা তি ৯ 





মিস সঙ্গ 





বাঙ্গলার প্রধান মন্ত্রী মিঃ ফজলুল হক 
পদত্যাগ করিয়াছেন। দৃশ্যত: তাহাই বটে» 
কিন্ত প্রকৃত প্রস্তাবে মিঃ ফজলুল হক পদত্যাগ 
করেন নাই--পদত্যাগ করিতে তিনি. বাধ্য 
হইয়াছেন। 


_ গত ২৮শে মার্চ স্তার জন হার্ব্বাট প্রাধান ' 


মন্ত্রীকে লাট ভবনে ডাকিয়া লইয়া তাহাকে হয় 
পদত্যাগ.করিতে নতুবা পদচ্যুত হইবার জন্য 
প্রস্তুত হইতে বলেন ৷ পরদিন পরিষদ কক্ষে 
মিঃ ফজলুল হকের বিবৃতিতে প্রকাশ, প্রধান 
মন্ত্রীর স্বাক্ষরের জন্ত টাইপ-করা একখানি 

পদত্যাগপত্র নাকি আগে হইতেই তৈরী ছিল। 
হুক সাহেব তাহার স্ব-দল ও সহকম্মীদের 
সহিত পরামর্শ করিয়া তাহার সিদ্ধান্ত জানাই- 


বার জন্য সময় চাহিয়াছিলেন। ' স্তার জন 


হার্ববার্ট তাহাকে সেই সময়টুকুও দেন নাই। 
সমগ্র ব্যাপারটা যেন সামরিক নিয়মান্গুবপ্তিতার 
কঠোর বিধানে এক নাটকীয় তৎপরতার সহিত 
সম্পন্ন হইয়াছে স্যার জন. হার্কবার্টের মাতৃ- 


ভাষায় একটা প্রবাদবাক্য মাছে নি ৪. 


এক্ষেত্রে গবর্ণর নিজেও অপরাধীর বিরুদ্ধে 
অভিযোগ উত্থাপনের সময় লয়েন নাই। 
তাহার এই বিধান-দণ্ড বিশেষ ক্ষমতার ক্ষিপ্র 
প্রয়োগ একনায়কতািক শানন-্ব্যবস্থাকেই 
স্মরণ le 


ot EY ৰ এ 
লায় অতি গুরুতর শাসনতান্ত্রিক জটিল অব- 


স্থার উদ্ভব হইয়াছে । একদিকে খাদ্য ও বস্ত্ের 


অভাবে দেশের হছুঃখছুর্দশা চরমে উঠিয়াছে। 


আর একদিকে গবর্ণমেন্ট সমগ্র বাজলাকে “রেড, 


এরিয়া” বা বিপজ্জনক অঞ্চল বলিয়া ঘোষণা 
করিয়াছেন । যর্খন ঘরে ও' বাহিরে এরূপ 
অস্বাভাবিক পরিস্থিতি, সেই সময় বাঙ্গলার 
পীবর্ণরের এই অপ্রত্যাশিত আচরণ শাসকোচিত 
বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক নহে । দ্বিতীয়তঃ, শাসন- 
তান্ত্রিক বৈধতার দিক হইতে বিচার করিলেও 
মিঃ ফজলুল হককে জোর করিয়া সরাইয়া 
দিবার কিংবা মিষ্ট কথায় অনুরোধ করিয়া 
বিদায় করিবার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ 
ছিল না। মিঃ ' ফজলুল হক জনসাধারণের 
নির্ববাচিত প্রতিনিধি এবং পরিষদের অধিকাংশ 
ঈদস্টের সমর্থন ও সহযোগিতার উপর তাহার 
মন্ত্রিত। যথারীতি দবাড়াইয়া আছে। দিন 


‘ 


আগেই 'অনাস্থাুচক প্রস্তাব লইয়া 
ভোটাভুটির ফলে প্রমাণিত হইয়াছে, বর্তমান ? 
মন্ত্রিসভার উপর পরিষদের প্রতিনিধিগণের 


আস্থা এখনও নষ্ট হয় নাই। গবর্ণর যদি মনে. . 


করিয়া থাকেন যে, হক সাহেবের উপর পরি- 
বদের আস্থা লুপ্ত হইতেছে এবং বাস্তর ঘটনা 
যদি বস্তুতঃ সেরূপ হইয়াই দাড়ায়, সেক্ষেত্রে 
ধৈর্য্য ধরিয়া অপেক্ষা করিলে পরিষদের পরবর্ত্তা 
কোন এক অধিবেশনেই ত হক সাহেবকে" 
শাসনতান্ত্রিক পশ্থায়ই প্রধান মন্ত্রীর পদ হইতে 
অপসারিত করা চলিত। গবর্ণর সেই গণ” 


, তান্ত্রিক পথে যান নাই | কেননা নূতন শাসন- '' 


তন্ত্রের কৃপায় গাবর্ণরের, ক্ষমতা নিরনুশ'। 
তাহার অপপ্রয়োগ করিতে লাট সাহেবের এক 
তিল .ঘিধাঘন্ব নাই। ন! থাকিবারই কথা। 
ভারতের বিদেশী ভাগ্যবিধাতাদের জনমতের 
বালাই নাই! 
প্রাদেশিক মারার EOE 
স্বরূপ বহু আগেই উদঘাটিত হইয়াছে। 
গবর্ণর ও তাঁহার দিভিলিয়ানী সাঙ্গপাঙ্গরা 
মন্ত্রিসভার সদস্যদের শ্বাধীন. সিন্ধান্ত ও বৈধ 
কাঁধ্যকলাপে পদে পদে বাধা দিয়া যে কিরূপ 
অসহনীয় অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছিলেন এবং. 
এখনও করিতেছেন, প্রাক্তন অর্থসচিব শ্রীযুক্ত 
শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও স্বয়ং প্রধান মন্ত্রী 
মিঃ ফজলুল হকের একাধিক বক্তৃতা ও বিবৃতির . 
উন 
বুঝিতে ব্যুকী নাই। শাসনতান্ত্রিক চুড়ান্ত 
প্রহসনের“ সেই বেলুন স্যার জন হার্ববার্ট 
সেদিন প্রকাস্ত লো - ফাটাইয়া 
দিয়াছেন। সর্বাধিক উপভোগ্য সংবাদ এই 
খে, গবর্ণর হক সাহেবের: সহিত জাতীয় 
মন্ত্রিসভা গঠন সম্পর্কে বহুক্ষণ আলোচনা 
করিয়া জনহিতে উদধন্ধ হইয়াই নাকি এরূপ 
কঠোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। জাতীয় 
গর্মমেণন্ট গঠনের জন্ত গবর্ণরের প্রবল আগ্রহ 
যুগপৎ হাস্তকর ও দীপক সকল 
দলের সহিত শক্য স্থাপন করিয়া প্রকৃত 
জাতীয় গবর্ণমেন্ট গঠন' করিবার একমাত্র 
ক্ষমতা আছ্ছে কংগ্রেসেরই । অবরুদ্ধ কংগ্রেস 
নেতৃগণকে বাদ দিয়! বড়জোর একটা সাময়িক 
সর্বদলীয় মগ্ত্রিগুল গঠন করিয়া স্বায়ত্ত- 
শাসনের প্রহসনটাকে একটু অশাকাইয়া তোলা 
যায় মাত্র। তাহারই জন্য এতখানি অসহিষুঃ 
তোড়জোড়, বিশেষ ক্ষমতার এমন ত্বলস্ত 
অপপ্রয়োগ ? না, ইহার গিছনে অন্য কোনও 
উদ্দশ্ রহিয়াছে? . 


ও ভথাকথিড জাতীয় গবরণমেট গঠনের 
কাৰ্য্য এখন ঝুলিতেছে। গত' ১লা 
এপ্রিল তারিখে খে" গবৰ্ণর শেষ পর্্যস্ত ভারত 
শাসন আইনের ৯৩ ধারার আশ্রয় লয়! 


না 


বাঙ্গলাদেশে আপাততঃ শাসনতন্ত্রের প্রহসনের" 
উপর যবনিকা পাত করিলেন । সর্ব্ববিদ্বুমুক্ত- 
স্তার জন অবশ্য আশ্বাস দিয়াছেন, যখন 
তিনি বুঝিবেন যে আইন সভার আস্থাভাজন ও. 
প্রতিনিধিস্থানীয় এবং প্রদেশের শাসনের ভার 
গ্রহণেচ্ছ স্থায়ী মন্ত্রিমগুলী গঠন সম্ভবপর, 
কেবল তখনই আবার বাঙ্গলায় স্বায়ত্ত-- 


শাসন (1) চালু করা হইবে । 'হয় ত শীতই " 


নৃতন এক মন্ত্রিসভা গঠিত হইতেও পারে ।' 


কিন্তু ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের 


ছদ্মবেশী শাসনস্ংস্কারের সকল ধাগ্নাবাঞ্জি 
, একে একে ধরা পাঁড়িয়াছে। সুতরাং কে*কে 
মন্ত্রী হইলেন এবং কে বা কাহারা হলেন" 
না-_কোন্‌ গবর্ণরের পর কোন্‌ গবর্ণর তাহার, 
স্থলাভিষিক্ত হইয়া আসিলেন, সেইসব সরকারী 

ও শাসনতান্ত্রিক ব্যাপারে বাঙ্গলার বৃভুদ্ষু 


না এক অবজ্ঞামিশ্রিত ওঁদাসীন্য “ 


প্রদর্শন করা ছাড়া আর কি' করিতে পারে 1 
+’ ক ক্র ' 


বোষ্বাই' নেতৃসম্মেলনের পক্ষ ' হইতে. 


{ 


মহাত্মা গান্ধীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার অনু- ' 


মতি চাহিয়া বড়লাটের নিকট যে স্মারকলিপি 
প্রেরণ করা হইয়াছিল বড়লাট যথাসময়ে 
তাহার জবাব দিয়াছেন। বর্তমান অবস্থায় 
বড়লাট শ্রীযুক্ত রাজাগোপালাচারিয়া ও অন্তান্ত 
নেতৃবৃন্দকে ' মহাত্মা গান্ধীর সহিত সাক্ষাৎ 
করিয়া ভারতের শাসনতান্ত্রিক অচল অবস্থা: 
দুর করিতে দিতে রাঁজী নহেন। এই সদম্ত 
প্রত্যাখ্যানের স্থযোগে বড়লাট আবার 
মহাত্মা গান্ধীকে লক্ষ্য করিয়া বিষোদগার 
করিয়াছেন । কংগ্রেসের উপর একতরফা পুরা- 
তন অভিযৌগগুলির 'পুনরাবৃত্তি,করিয়] বড়লাট 
বহু কথা ব্যয় করিয়া বহু কষ্টে যাহা বলিয়াছেন, 


এক কথায় তাহা এই :-_যে. ষত. চেষ্টাই করুক». 


মিঃ গান্ধী ও কংগ্রেসের সঙ্গে আপোষ-মীমাংস। 
একেবারে অসম্ভব। লর্ড লিনলিথগো 
গান্ধীজী,ও অন্তান্ত কংগ্রেসনেতৃগণকে অপ- 
মানজনক সর্থে মুক্তি দিবার ইঙ্গিত' করিয়াই . 
ক্ষান্ত হইবার পাত্র নহেন। 'মধ্যস্থ নেতৃগণকেও 
তিনি মার্জিত কথার আবরণে মিষ্টি জুতা. 
মারিয়াছেন। গাস্কীজীর সহিত সাক্ষাতের জন্য 
নেতারা এতখানি অহেতুক আগ্রহ প্রকাশ 
' করিয়া যে মনো বৃত্তির পরিচয় দিয়াছেন, বড়- 
লাটের: অভিমতে, তাহা নাকি গণতান্ত্রিক 
মনোভাবের 'পরিচায়ক' নহে। এরূপ মূঢ় ও 
'অনমনীয় সিন্ধান্ত সম্পর্কে রাজ্ঞাজীর মন্তব্য 
হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়াই আমরা নিরস্ত 
হইব “কেবল যে তাহারা (গবর্ণমেন্ট ) 
আপোষ-মীমাংস! চান না তাহাই নহে, 
তাহারা কংগ্রেসকে হেয় প্রতিপন্ন: করিতে, 
বন্ধপরিকর। ভারত ও বৃটেনের মধ্যে যে 
সম্পর্ক রহিয়াছে ইহার ফলে তাহা আরও 
তিক্ত হইবে ।” 





সম্প্রতি দিল্লীতে ‘ফেডারেশন অব্‌ ইণ্ডিয়ান 
চেম্বার অব্‌ রুমা” এণ্ড ইণ্ডাপ্তীর বাষিক 
অধিবেশন সম্পন্ন হইয়াছে। ‘ফেডারেশন 
চেম্বার শিল্প ও ব্যবসায় বাণিজ্যের দিক দিয় 
ভারতের জাতীয় আশা-আকাঙ্্ষার প্রতীক । 
এই সঙ্ঞের বার্ষিক অধিবেশনে উহার সভাপতি 
হিসাবে সুপরিচিত ব্যবসায়ী ও অর্থনীতিবিদ 
+ মিঃ জি এল মেটা যে অভিভাষণ প্রদান 
করিয়াছেন তাহার ভিতর দিয়া ভারতীয় অর্থ- 
নৈতিক সমন্তার স্বরূপ এবং তত্প্রতিকার 


সম্পর্কে এদেশবাসীর দাবীদাওয়া অভিব্যক্ত, 


হইয়াছে । বর্তমান প্রবন্ধে আমরা মিঃ মেটার 
সেই অভিভাষণটি বিশ্লেষণ করিয়া নানা 
বিষয়ে তাহার সুচিন্তিত মন্তব্য ও নির্দেশ- 
সমূহ আলোচনার প্রয়াস পাইব। 

অর্থনৈতিক দিক দিয়া নানারূপ অভাব ও 
অব্যবস্থার জন্য ভারতে জনসাধারণের ভিতর 
যে অসস্তোষ দিন. দিন প্রধূমিত হইয়া উঠিতেছে 
মিঃ মেটা তাহার অভিভাষণে প্রথমেই সে 
বিষয়টি উল্লেখ করিয়াছেন । এদেশের জাতীয় 
আয়ের পরিমাণ সামান্--সেই আয় বণ্টনের 


দিক দিয়াও একটা বেশী রকম অসাম্যের ' 


ভাব বর্তমান। উপযুক্ত ' সুযোগ-সুবিধার 
অভাবে জনসাধারণ মন্তৃপ্তোচিত জীবনযাত্রার 
সুযোগ পাইতেছে না একদিকে চরম 
দঘ্বারিদ্র্য, অপরদিকে সমাজ-জীবনের বিভেদ- 
বৈষম্য ও অনিশ্চয়তা-_এই সমস্তের ভিতর 
তাহারা অগণিত হুঃখছ্র্দশা,ভোগ করিতেছে। 
পোষাক-পরিচ্ছদ, আহার ও বাসস্থানের দিক 
দিয়া এদেশে অধিকাংশ লোকের জীবন 
ধারণের প্রণালী পূর্বেই যথেষ্ট নিয় ছিল। 
যুদ্ধকালীন অস্বাভাবিক অবস্থার চাপে তাহা 
ক্রমে আরও নিয়স্তরে নামিয়া যাইতেছে। 
অসহনীয় ছুঃখগ্নানির ভিতর ভারতের অভুক্ত 
ও অদ্বভূক্ত নরনারী আক্র সমস্ত ধরণের 


অবিবেচনা ও অব্যবস্থার প্রতিকার চাহিতেছে।' 


উপযুক্ত বিধিবিধান অবলম্বন করিয়া তাহারা 
সমুচিৎ আর্থিক উন্নতি সাধনের দাবী জানাই 
তেছে। মিঃ মেটার মতে এই দাবী খুবই 
স্বাভাবিক ও সঙ্গত ৷ এদেশের কল্যাণ দেখিতে 
হইলে এসব দারীদাওয়া পূরণ সম্পর্কে অচিরে 


অবহিত হওয়া এবং তজ্জম্ত সামাজিক ও অর্থ-. 


নৈতিক দিক দিয়া সুপরিকল্পিত কার্য্যনী তি 
অবলম্বনে সচেষ্ট হওয়া নি পক্ষে 
কর্তব্য । / 

২ 


t 


দুঃখের বিষয় দেশের.গবর্ণমেণ্ট সে দায়িত্ব 
ও কর্তব্য সম্বন্ধে কিছুমাত্র সজাগ বলিয়া মনে 
হইতেছে না। মিঃ মেটা বলিতেছেন, এই 
যুদ্ধের সময়ে অন্ত অনেক দেশের অনুকরণে 
ভারত সরকারও সামরিক ব্যয়ের নামে মৃত্যু 
ও ধ্বংসলীলার পিছনে কোটি কোটি টাকা 


খ্রচ করিয়া চলিয়াছেন। দেশরক্ষা বাবদ 
ব্যয়বহর ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি করিয়া ভারত রক্ষার 
সঙ্গে তাহারা ইংরাঁজের সাত্রাজ্য রক্ষায় বিশেষ- 
ভাবে সহায়তা করিতেছেন ; কিন্ত এদেশের 
অভুক্ত ও অর্দভুক্ত নরনারীদ্বিগকে বাঁচাইবার 
জন্য মানবতার নামে সেরূপ অর্থবায়ের কোন 
আগ্রহই তীহাদিগের দিক হইতে দেখা 
যাইতেছে না। জনকল্যাণ সাধনের জন্য 
কোন বিধিব্যবস্থা অবলম্বনের কথা উঠিলে 
পূর্বের তাহারা অর্থাভাবের নজীর দেখাইয়াছেন। 
এখনও তাহারা বারবার সেই দুহাত 
দেখাইতেছেন। 

কেবল অর্থাভাবের অজুহাত নহে ভারতের 
অর্থনৈতিক কল্যাণ সাধনে দেশের গবর্ণমেণ্টের 
আন্তরিকতার অভাবও প্রতিনিয়তই লক্ষ্য কর' 
যাইতেছে । মিঃ মেটা তাঁহার. অভিভাষণে 
এবিষয়ে, বিশেষ করিয়া এদেশের শিল্প ও যান- 
বাহন ব্যবস্থার উন্নতির কথা, আলোচনা 
করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, এই যুদ্ধের 
সময়ে শিল্প ও যানবাহন ব্যবস্থার দিক দিয়া 
ভারতের গলদ ভালভাবেই প্রত্যক্ষ হইয়া 
উঠিয়াছে। এদেশে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, 
নিশ্মাণের ব্যবস্থা নাই। ফলে বিদেশ হইতে 
সে সমস্ত ক্রেয় করিতে গিয়া প্রতি বৎসর 
এদেশ হইতে বিস্তর টাকা বাহির হইয়া 
যাইতেছে। উপযুক্ত অর্থ দিয়াও যে সব সময় 
বাহির হইতে যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা সম্ভবপর 
_ তাহা নহে। বর্তমান যুদ্ধকালীন অবস্থায় 
হাজার প্রয়োজন সত্বেও বিদেশ হইতে উপযুক্ত 
যন্ত্রপাতি আনয়ন করা যাইতেছে না। ফলে 
উহাদের অভাবে এদেশে অনেক শিল্পের 
উন্নতি বাধাপ্রাপ্ত হইতেছে ; কিন্তু এই অবস্থা 


লক্ষ্য করিয়াও এদেশে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি 


'তৈয়ারের জন্য গবর্ণমেপ্ট এখনও কোন আগ্রহ 
দেখাইতেছেন না! ভারতে জাহাজ নিৰ্ম্মাণ, 
রেলের ইঞ্জিন তৈয়ার ও মোটরযান নির্ম্মাণেব 
বৃহদাকার মৌলিক শিল্প প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে 
গবর্ণমেন্টের উপেক্ষা ও উদাসীনতা সর্ববজ্রন- 


বিদ্দিত। যুদ্ধ বাধিবার বহু পুর্ব হইতে 
এদেশে মোটরের কারখানা ও জাহাজের কার- 
খানা স্থাপনের কথা উঠিয়াছিল । এদেশের 
কতিপয় সঙ্গতিপন্ন ব্যবসায়ী সেজন্য প্রয়ো- 
জনীয় অর্থ সরবরাহের প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন | 
দেশী ও বিদেশী অনেক বিশেষজ্ঞের সহিত 
পরামর্শ করিয়া উপরোক্ত ধরণের কারখানা 
সম্পর্কে যথোচিত পরিকল্পনাও, তাহারা গবর্ণ- 


, মেণ্টের নিকট পেশ করিয়াছিলেন ; কিন্ত 


গবর্ণমেন্ট সেই সব পরিকল্পনা সম্বন্ধে কোন 
সুবিবেচনা দেখান নাই। অবাস্তর ধরণের 
নানা অভ্ভুহাত দেখাইয়া ‘তাহারা মোটর 
কারখানা স্থাপনের প্রস্তাবটি বাতিঙ্গ করিয়া- 
ছেন। জাহাজ নির্মাণের কারখানা স্থাপনে 
তাহারা শেষ পর্যন্ত অনুমতি দিয়াছেন সত্য ; 
কিন্ত এ বিষয়ে ইতিমধ্যে এত বিলম্ব হইয়া 
গিয়াছে যে, এই যুদ্ধের সময়ে ওঁ কার- 
খানা হইতে বিশেষ কিছু সহায়তা পাওয়ার 
আশা. নিতান্তই বৃথা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে 
জাহাজ শিল্পের সমুচিৎ উন্নতি সাধিত হওয়ার 
ফলে এ দেশে এক্ষণে প্রতিদিন চারিটি করিয়া 
জাহাজ নিম্মিত হইতেছে ; কিন্তু জাহাজ 
শিল্পের দিক দিয়া ভারতবর্ষ এখনও এতই 
পশ্চাদপদ যে যুদ্ধের চারি বৎসরের মধ্যে 
এদেশে একটি বাণিজ্য জাহান নিৰ্ম্মাণ করা 
সম্ভবপর হয় নাই। রেলের ইঠ্রিন* তৈয়ার 
সম্পর্কে এদেশের গবর্ণমেণ্ট যে মারাত্মক অব- 
হেলা দেখাইয়া আসিয়াছেন দুনিয়ার কোন.দেশে 
তাহার দৃষ্টান্ত খুঁজিয়া পাওয়া দুষ্কর । উপযুক্ত 
সংখ্যক ইঞ্জিনের অভাবে গত মহাযুদ্ধের সময় 
দেশের যানবাহন সম্পর্কে কতকটা বিশৃঙ্খলা' 
দেখা গিয়াছিল। গবর্ণমেন্ট সেই অভিজ্ঞতা 
হইতে কোন শিক্ষালাভ করেন নাই। ভবিষ্যত 
নূতন করিয়া যুদ্ধ বাধিলে দেশে ইঞ্জিনের: 
বিশেষ প্রয়োজনীয়তা! দাড়াইবে মনে করিয়া 
সেবিষয়েও পুর্ব হইতে কোন দুরদশিতামুলক 
কার্য্যনীতি অবলন করেন নাই। গত মহাযুদ্ধ 
শেষ হওয়ার পর দীর্ঘ কাল অতিক্রান্ত 
হইয়াছে ; কিন্ত এই সময়ে দেশে ইঞ্জিন 
তৈয়ারের ব্যবস্থা করিয়া উহাদের সংখ্য! বাড়ান 
দূরের কথা গবর্ণমেন্ট প্রায় প্রতি বৎসরই তাহা 
হাস করিয়া চলিয়াছেন। এদেশে বে সামান্ত 
সংখ্যক ইঞ্জিন মজুত ছিল বর্তমানে আবার 
(৮৭৮ পৃষ্ঠায় দ্ৰষ্টব্য ) 
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নানা প্রকার যন্ত্রের. চাপে পড়িয়া চেপ্টা হইয়। 
যাইবার উপক্রম হইয়াছে। শাসনযন্ত্র তাহার 
মধ্যে প্রধান । সেই যন্ত্রের ক্রিয়া প্রতি মুহূর্তেই 
আমরা হাড়ে হাড়ে বুঝিতেছি এবং দেখিতেছি 


তাহা আমাদের পিষিয়া নূতন হাচে ফেলিয়! ' 


নিষ্জের মত./করিয়া গড়িয়া লইতে: চায়। 
শিক্ষা স্বাস্থ্য শিল্প বিস্তারে, জাতীয়তা গঠনে, 


নিজেদের শাসন্যন্্র” নির্শ্মাণে আমরা বিদেশী 


শাসনযম্ত্রের প্রভাবমুক্ত হইতে পারিতেছি 
না। * তাহার সাধারণ, অসাধারণ, আইন; 
রেগুলেশন, রুল, অডিনাম্দ এমনই বেড়াজালে 
বীধিয়াছেস্যে আমরা একেবারে খাঁচার, পাখী 
হইয়া বসিয়াছি। , 
. এই সঙ্গে আমর! আরও যক্ত্রের চাপে 
পড়িয়া সর্ধবন্বাস্ত হইতেছি। এই-যন্ত্রের রূপ 
আছে। ইহা যত প্রবল ও' কার্যকরী 
হইয়াছে, বিদেশীর বাধন ততই আমাদের 
সর্বত্র প্রবেশ লাভ করিয়াছে । বিদেশীরা 
কেবল যে আমাদের ' নিকট যন্ত্ার্দি বিক্রয় 
করিয়া কোটা কোটী টাকা প্রতি বৎসর 
লইয়াছে তাহা নহে, 
জ্রব্যার্দি আমাদের দেশের, লোকের মুখের 
অয় হরণ করিয়াছে |. 

এক ক্ষেত্রে, আসিয়া শাসনযন্ত্র ও ধাতর- 
যন্ত্র কোলাকুলি করিয়াছে । বিলাতে যন্ত্রের 
মালিকরা কেবল মাত্র ভারতের, , সর্বক্ষেত্রে 
ভৈয়ারী মাল পাঠাইয়া ক্ষান্ত হয় নাই, তাহারা 
ভারতের শীসনযন্ত্র' নিয়ন্ত্রণ করিয়াছে; 
তাহারই সহায়তায়, ভারতের শিল্প প্রচেষ্টায় 
স্ব্বতোভাবে বাধাদান করিয়াছে। বর্তমানে, 
যন্ত্রপাতি দ্বারা প্রস্তত দ্রব্যাদি আমদানীর্‌, 
কথা ছাড়িয়া দিয়া খোদ.যন্ত্রপাতি .আমদানীর 
কথা আলোচনা করিতে পারি ।  . 1... 

অন্যান্য আমদানীর তুলনায় যন্ত্রপাতি 
আমদ্রানী অনেকাংশে, ভাল; কারণ ইহা দেশের 
মধ্যে ধন উৎপাদনের সহায়তা করে ; অপর 
আমদানীতে দেশ হইতে যে অর্থ, বাহির, 
হইয়া যায় তাহার প্রতিদান নাই। এই 


সাত্মনা লইয়া বলিতে হয়, এই ব্যাপারেও. 


আমাদের ক্ষতির পরিমাণ কয়েক সহল্র কোটা 
মুদ্রা । ' বলা বাহুল্য এই হিসাব বড় যন্ত্রপাতি 


সম্পর্কিত ; অন্ান্থ, ছোট, যন্ত্রপাতি, কর্তন, 


অস্ত্র প্রভৃতি ভিন্ন হিসাবে .আসিয়াছে। 


ত. 


তাহাদের যন্ত্রশির্জাত ' 





_ ভাৰতে সন্ৰ শিলে লিজভান্ম 
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১৮৪৯-৫০ সালে ৮০,৭৯* টাকার মাল 
আসিয়াছিল ; ১৮৭৪-৭৫ সালে ১ কোটী ১৯ 
লক্ষ টাক! হয়। বুদ্ধির পরিমাণ ১৯২১-২২ 
সালে ৩3 কোটী ২৫ লক্ষ টাকা হয়; এখনও 


২১ কোটা টাকার উপর আছে । ইহা ছাড়া 
সরকারী হিসাবে আমদানী কোনও কোনও 
সময় ৩ কোটা টাকা হইয়াছে ।, 7 


এই আমদানীর সহিত আমরা বিদেশী 
কারিগর মিস্ত্রি আনিয়াছি , তাহারা কত টাকা: 
লইয়া গিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। তাহার 
সহিত তাহারা অভিজ্ঞতা লইয়া গিয়াছে; 
যখন একজন গিয়াছে, তখন যাহাকে দিয়াছে, 
সেও তাহার জ্ঞাতি ভাই । A Chatterton 


তাহার Industrial Evolution ‘in India 


(পৃঃ ২০৬) পুস্তকে বলিয়াছেন, “Much 
outcry has been made regarding 
the drain of India’s wealth, but 
the drain of experience which is 
constantly going on has almost 
entirely escaped your attention... 
There is much industrial enter- 
prise in India, but it 15 mainly in 
the 
yearly these men retire from ‘the 
country taking with them not 
only some of the wealth they 
have helped to create but all the 
experience they have been able 
০ 6৭in.” ইহার ফলে আমাদের দেশের 
লৌকে দায়িত্বপূর্ণ কাজ শিক্ষা করিতে পারে 
না। 

যন্ত্রপাতির জারী, লক্ষ্য করিলে. 
আমর! দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক 
ইতিহাসের, খানিকটা, চিত্র দেখিতে পাই। 
যতদিন বৈদেশিক কাপড়ের কলমালিকেরা 


hands of foreigners, and 


চাপ দিয়া রাখিয়াছিল ততদিন ভারতবর্ষে: 


কাপড়ের কল বিস্তার লাভ করিতে পারে নাই। 
কেবলমাত্র কয়েকজন দুঃসাহসী লোকে কল 
স্থাপিত করিয়াছিল । যখন এখানে আন্দো- 
লনের ফলে ' বিদেশী ' সুতা কাপড়ের উপর. 
সামান্য পরিমাণ আমদানী শুল্ক বৃদ্ধি পাইয়াছে; 
তখন কাপড়ের কল আমদানীর পরিমাণ বৃদ্ধি, 
পাইয়াছে। ইহার আরও ছুইটা অবস্থা লক্ষ্য 
করা যায়। ভারতে তৈয়ারী কাপড়ের উপর: 


হইতে ঘরোয়া শুল্ক (0:205০) অপসারিত 
হইলে আর এক দক! ' যন্ত্রপাতির আমদানী - 
বাড়িয়াছে । আর যাহারা ... রাজনৈতিক 
আন্দোলনের সংবাদ রাখেন নাই, তাহারাও, 
আমদানীর . হিসাব দেখিলে বুঝিতে পারিবেন 
১৯০৬-০৮৮ ১৯২১-২০ এবং ১৯৩১-৩২ সালে 
ভারতবর্ষে এমন কিছু , ঘটিয়াছিল, যাহাতে 
দেশের লোকের মধ্যে কাপড়ের কল স্থাপনের ' 
প্রবৃত্তি বাড়িয়াছে এবং দেশের মধ্যে দেশী 
কাপড়ের চাহিদা বাড়িয়াছে। সংবাদ লইলেই 
জানিতে পারা যাইবে ইহারা যথাক্রমে, 
“বিদেশী” ‘অসহযোগ’ ও “নিরুপদ্রব আইন 
অমান্ত’ আন্দোলন। এই তিন আন্দোলন, 
এবং দেশে স্বদেশী মিল. বিস্তারের ফলে 


তুলার কাপড় ও সুতার আমদানী বরনরে ১০৮: 


কোটা টাকার স্থলে মাত্র ১১ কোটা টাকায় 
নামিয়াছে ; বৎসরে প্রায় ১০০ কোটা টাকা: 
বাঁচিতেছে-। | 2 
' ১৮৯৮ লাল পৰ্য্যন্ত ভূগৰ্ভে খনিজের 
অবস্থান অনুসন্ধান কাৰ্য্যে সরকারী বাধানিষেধ 
বছ ছিল, খনি সংক্রান্ত যন্ত্রপাতির আমদানীও 


অত্যন্ত কম হিল; সেই সকল অসুবিধ৷ দূর 


হওয়ার - সংবাদ প্রচার হইতে যে সময়, 
লাগিয়াছে,তাহার পরই অর্থাৎ ১৯০৯-১* সাল 
হইতে খনির যন্ত্রপাতি আমদানীর স্বতন্ত্র হিসাব 
রাখার প্রয়োজন হইয়াছে । এই ভাবে দেশের, 


মধ্যে যখন রক্ষণ শুক্ক প্রবর্তিত হইয়া লৌহ, 


প্রসারের সুবিধা হইয়াছে, তখনই এতৎসংক্রাস্ত' 
যন্ত্রপাতি আমদানী বৃদ্ধি পাইয়াছে। .১৯৩১-৩২ 
সালে চিনির কল আমদানী হইয়াছিল ৩*: 
লক্ষ টাকার । এ সময় রক্ষণ-শুক্ক বসিলে, 
পরের তিন বৎসর হঠাৎ, আমদানী বৃদ্ধি 
পাইল-_(১১৩২-৩৩) ১ কোটা ৫৩. লক্ষ টাকা, 
৩" কোটা ৩৬ লক্ষ টাকা (১৯৩৩-৩৪) এবং ১. 
কোটা ৫ লক্ষ টাকা (১৯৩৪-৩৫) । পরে: 
কয়েক বৎসর গড়ে, ৭৫.লক্ষ টাকার .চিনির' 
যন্ত্রপাতি আসিয়াছে। ইহার ফলে. দেশের: 


মধ্যে প্রচুর চিনি উৎপাদিত হইয়া বৎসরে. 


গড়ে অন্ততঃ দশ কোটী টাকার চিনির 
আমদানী বন্ধ হইয়াছে , আকের'চাষ বাড়িয়াছে 


এবং ১৯৩১-৩২ সালে চাষীরা কলে আক 


বিক্রয় করিয়া ১ কোটা ৭৭ লক্ষ টারা পাইয়া- 
ছিল, তাহ! ১৯৩৮-৩৯ সালে ৮ কোটী €*.. 








€ই এপ্রিল, ১৯৪৩] 

লক্ষ টাকায় দাড়ায় - বীহারা কিছু সংবাদ 
রাখেন, তাহারা জানেন এক ইক্ষু চাষ,করিয়াই 
ও যুক্তপ্রদেশের চাষীর আর্থিক অবস্থার 

_/কিছু উন্নতি হইয়াছে । ১ 
. উদাহরণ বৃদ্ধি করিয়া লাভ নাই । যেমন 
বিদেশী যন্ত্রপাতির আমদানীর বহুমুখী অর্থ 
শোষণের ব্যবস্থা আছে, তেমনিই ভাহা 
প্রতিরোধ করিতে আমাদের সচেষ্ট. হইতে 
হুইবে।, যন্ত্রপাতির প্রভাব হইতে মুক্ত 
থাকিবার উপায় নাই। স্ৃতরাং আমরা 
যাহাতে এ সকল নিজেরাই তৈয়ারী করিতে 
পারি; দেই দিকে কুর্মশক্তি পরিচালিত 
করা দরকার। ইহাতে কেবল যে যষ্ত্রের 
বন্ধ হইয়া দেশের স্বার্থ রক্ষা হইবে, 


তাহা নহে, দেশীয় দ্রব্যাদি বেশী পরিমাণে ' 


উৎপন্ন হইলে শ্রমে আমাদের কলে প্রস্তুত 


hed 
জিনিষ বিদেশে রপ্তানী করা সম্ভব হইবে। 


ভারতবর্ষ অপেক্ষা যাহারা পিছাইয়া আছে 
: তাহারা ক্রমে আমাদের যন্ত্রপাতি ক্র য় করিবে । 
বড় কারখানার . যন্ত্রপাতি তেয়ারীর 
'আড়ুম্বর খুব বেশী ; সেই কারণে নানা দেশে 
ক্রেতা না থাকিলে তাহাতে লোকসান হইতে 
পারে শিল্পদ্রব্য তৈয়ারের কাজে বনু প্রকার 
যন্ত্র ব্যবহার করিতে হয়। নিজ দেহের 
‘প্রসাধন ও পরিচ্ছদের দিকে নজর দিলেই 
দেখা যায় অন্ততঃ পঞ্চাশ রকম যন্ত্র মিলিয়া 
‘আমার সমস্ত অভাব মিটাইতে. পারে নাই। 
“একটা সেফ.টীপিন, ক্ষৌর কাধ্য সম্পর্কিত 
, জুতার আইলেট প্রভৃতি ধরিলে মনে 
হইবে যন্ত্র আমাদের বেষ্টন করিয়াছে ; আজ- 
নকালকার “সভ্য লোকে” যন্ত্রের সাহায্যে 
-বাচিয়া আছে। 'দ্বাবলম্বী হইবার চেষ্টার 
সঙ্গে আমর] ক্রমে নানাঁরূপ' যন্ত্র আমদানী 
করিতেছি। তালিকা দেখিলে মনে হইবে, 


আমাদের আজ কিছুই নাই , এমনকি সোডার” 


‘বোতলে জল ভরিবার যন্ত্র পর্য্যন্ত আমদানীর 
তালিকায় পাওয়া যায়। প্রবন্ধের কলেবর 
বৃদ্ধি হইবার ভয়ে যাহাদের স্বতন্ত্র নাম দেওয়া 
হয় নাই, তাহারাও বৎসরে দেড় হইতে ছুই 
“কোটী টাকা লইয়া যায়। আমাদের লক্ষ্য 
‘প্রথমে এই দিকে নিয়োজিত করিতে হইবে,। 


এই সঙ্গে আমাদের ভাবিতে হইবে পল্লীশিল | 


উন্নয়নের কথ! । যে সময় উপস্থিত, তাহাতে 
সমস্ত দ্রব্য কায়িক অ্রমে প্রস্তুত করিয়া সেই 


জাতীয় কলে প্রস্তত দ্রব্যাদির সহিত প্রতিদধন্দিত। | 
করা চলিবে নাঁ। এসময়, কুটীর শিল্পের, কোনও || 
“না কোনও অবস্থায় ক্ষুদ্র হবল্পদামের যন্ত্রাদি | 


প্রয়োজন ৷ ইহার ক্রেতার সংখ্যার সীমা 
নাই। শ্রম স্বীকার করিয়া মূল পরিকল্পনা 


ঠা 


1 আর্থিক জগৎ , 
স্থির করিয়া যন্ত্রের উদ্ভাবন প্রয়োজন । এই 
কাধ্যে অনেক বুদ্ধিমানের জীবিকাঙ্নের 
সুযোগ হইবে। 


*স্ত্রই * যন্ত্রের উৎপাদক । “ কতকগুলি 


যন্ত্র দেশে তৈয়ারের ব্যবস্থা হইলে তাহা 


হইতে সমস্ত যন্ত্ৰই তৈয়ারী হইবে । বিশ 
মানিক মূল্য বলিয়া মনে করা যায়, তাহা 
আমাদের দেশে সহজেই তৈয়ারী হইবে। 
প্রধান অন্তরায় ছিল, নানাপ্রকার গুণবিশিষ্ট 
ইস্পাত বা পেটা লোহার ৷ যুদ্ধ শেষে দেখিতে 
পাওয়া যাইবে এবিষয়ে ভারত বহু অগ্রসর 
হইয়াছে এবং ব্যবহারের যথোপযুক্ত ক্ষেত্র 
না থাকিঞ্ধে সেই সব লৌহের প্রকৃত ব্যব- 
হার হইবে না। যন্ত্রপাতির is একটা 


আব পৰ্যন্ত মোট এ লভ্যাংশের হার- "৩৬. টাক! 


শ্যানবাঞ্জার -, লিরাজগঞ্জ 
দক্ষিণ কজিকাতা দিনাজপুর 
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নীলফামারি (রংপুর ) ছুবরাজপুর (বীরভূম ) এসাহাবাদ '' 


সুদ্বের হার ও অন্যান্য বিষয় পত্র লিখিলে জানান হইয়। থাকে। 
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পি ২, হাওড়া ব্রিজ এপ্রোচ : 
ক্যানিৎ গ্রাটের সংযোগ স্থলে 


ফোন কলি: ৩৪৬ 


_ সৰ্ববপ্রকার ব্যার্ছিং কার্য করা হয়। 
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বিশেষ ক্ষেত্র বলিয়া মনে করা যাইতে 
পারে। 


আর একটী কথা স্মরণ, রাখা কর্তব্য। , 
একই যন্ত্রের জন্ত সকল প্রদেশ মাথা 


না ঘামাইয়া, অযথা অর্থ ও সময় নষ্ট 
না করিয়া উদ্ভাবিত যন্ত্রের নাম 'ও কার্যক্রম 
শ্রকাশ করিয়া একটী কেন্দ্রীয় স্থানে জানাইয়া 
রাখা প্রয়োজন হইতে পারে। তাহাতে 


কেবল যে একই বাস্তব প্রতিঘ্বন্বিতা রোধ 


হইবে, তাহা নহে । যাহার প্রয়োজন তিনি সেই 
স্থানে অনুসন্ধান করিলেই ঠিক প্রয়োজনের 
যন্ত্রটা পাইবেন। অন্তাম্য শিল্লোন্নয়নের সঙ্গে 
যন্ত্র দিকে লক্ষ্য রাখ! চাই। যাহার শিল্পের 
সহিত জাতির অর্থনৈতিক মঙ্গলামঙগল এত 
ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত, তাহা এতদিন উপেক্ষিত 
রহিয়াছে। 


নৈহাটা 
ভাটপাড়। 


হত খেতে 
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বিজ্ঞান কলেজের প্রতি কর্তৃপক্ষের 
$ কর্তব্য | 

কলিকাতা বিশ্ববিভালয়ের বিজ্ঞান কলেজের, 
প্রতিষ্ঠা দিবসের বক্তৃতায় ডাঃ মেঘনাদ সাহা ছুঃখ, 
করিয়া বলেন যে কেন্দ্রীয় বা প্রাদেশিক কোন 
গবর্ণমে্টের তরফ হইতে এই বিজ্ঞান কলেজ 
যথোপযুক্ত সাহায্য পায় নাই। ভারতবর্ষের মত 
দরিদ্র দেশের পক্ষে এবং হৃদয়বত্তার দিক হইতে 
বিচার করিলে অবস্য ঘোষ এবং পালিতের দাঁনকে 
যৃথেষ্টই বলিতে হইবে, কিন্তু অন্তান্ত দেশের সৃহিত 
তুলনায় এবং ভারতে বিজ্ঞানচচ্চার উৎকর্ষ সাধনের 
জন্ত প্রয়োদনীয় আর্থর তুলনায় এই দান পর্যাপ্ত 
নহে । ডাঃ নাহা ছুঃখ করিয়া বলেন যে, ্তার 
আশ্তত্ঞেষের মৃত্যুর পর বিশ্ববিস্তালয়ের . কর্তৃপক্ষও 
বিজ্ঞান কলেজে জ্ঞান চর্চার গণ্ডী প্রসারিত 
করিবার জন্ত এবং প্রয়োজনীয় অর্থ. সংগ্রহের আন্ত: 
আশানুরূপ কোন চেষ্টা করেন 'নাই। . আচার্য্য 
প্রফুল্লচন্দ তাহার বেতনের টাকা অমাইয়া যে হুই ' 
লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন তাহা ছাড়া বিজ্ঞান 
কলেজ আর বিশেষ কোন অর্থ লাভ' করে 
' নাই। বিশ্ববিস্তালয়ের কর্তৃপক্ষের তরফ হইতে 
ভারতীয় শিল্পপতিগণের সাহায্য এবং পোষকত] 
লাভের জন্কও কোন চেষ্টা করা হুয় নাই। উপ- 
সংহারে ডাঃ সাহা বলেন যে, বিশ্ববিভালয়ের 
কর্তৃপক্ষ যদি কলেঞ্জে বিজ্ঞান চচ্চার গণ্ডী আরও 
বিভ্তৃত করিবার অন্ত আন্তরিক চেষ্টা, করিতেন এবং 


জনসাধারণের নিকট আরধিক সাহায্যের জন্ত . 


আবেদন করিতেন তবে প্রতিষ্ঠা দিবস পালনের 

সাৰ্ধ কতা থাকিভ। | 

বাঙ্গলার চাউল রপ্তানি করিতে আসাম 
সরকারের সম্মতি 


আসাম ব্যবস্থা পরিষদে এক বক্ততায় প্রধান, 


মন্্রীস্তার মহম্মদ সাছুল্লা বলেন যে বর্তমান বৎসরে 


আসামে প্রায় *০ লক্ষ মণ চাউল উত্ত্ত হইবে। 


আচার্য প্রফল্লচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত 
তলক সন তাত ভ্লিও 
কারখানা-আচাব্যরায় নগর (কীথি সমুদ্রতীর ) 
কারখানার প্রসার ও উৎপাদন 
স্মধিত হইয়াছে। 


বিশেষজ্ঞগণ কর্তৃক 
'কারখানার কার্য্য প্রণালী 











ভারত সরকারের প্রাণিতত্ব বিভা 


কেন্দ্রীয় লবণ বিভাগের গ্যাসিষ্ট্যাপ্ট কালেক্টর, বহু খুন্দেফ ও ডেপুটি, ৷ 


গর অফিসার, নাডাজোলের 
“কুমার দেবেন্্রলাল, খা রর সম্প্রতি 'পরিদর্শন 
রিপোর্টে উচ্চ প্রশংসিত হইয়াছে। 
কোম্পানী লাভের সহিত চলিতেছে, লবণ 
বিক্রয়ের লাক্ত হইতে লভ্যাংশ দেওয়া হইতেছে 
J মি 
[০ হেড অফিস--৫নং ক্লাইভ ঘাট প্রা, কলিকাতা। 





ৰাজলায় 'ষে দারুণ খান্বসঙ্কটের উদ্ভব হইয়াছে ' 
তাহা প্রশমিত করিবার" জন্ত ভারতসরকারের 
পরামর্শমত. আসাম 'সরকার বাঙলা « হাজার 
টন চাউল প্রেরণ করিতে সন্মত হইয়াছেন। 

কয়লা সরবরাহে কর্পোরেশনের উদ্যম 


কলিকা'তাবাসীর্দিগকে কয়লা সরবরাহের অন্ত 


কলিকাতা কর্পোরেশনের পক্ষ হইতে 'সহরের 
বিভিন্ন অংশে কয়লার ডিপো খোলা সম্পর্কে 
একটি প্রস্তাব কর্পোরেশন বিবেচনা করিতেছেন । 
কর্পোরেশনের পাবলিক ইউটিলিটি এও 
মার্কেট কমিটী সুপারিশ করিয়াছেন যে সহরের 


বিভিন্ন এলাকাঁয় ন্যুনাধিক একশত কয়লার ডিপো 


“ খোলা হউক । কর্পোরেশনের প্রধান কর্মকর্তার 
নিয়স্ত্রণাধীনে বিভিন্ন লাইসেন্সপ্রাণ্ত এজেন্সী’ 
দ্বারা ডিপোগুলি চালান হইবে ।. প্রতি মাসে 
কর্পোরেশন. যাহাতে .সহরবাসিগণের চাহিদা 
মিটাইবার অন্ত ৫ শত টন কয়লা অগ্রে পান 


"তাহার ব্যবস্থা করিতে গবর্ণমেন্টকে অনুরোধ করি-, 
"বার অন্তও একটি প্রন্ধাব গৃহীত হইয়াছে। 


বিহার সরকারের উদ্ব তত বাজেট 
১৯৪৩-৪৪ সালে বিহার . সরকারের বাঁজেটে, 
6১ লক্ষ টাকা উদ্ধত্ত হইবে বলিয়া 'প্রকাশ। 
বর্তমান বৎসর অঙ্ুমিত আয় এবং ব্যয়ের পরিমাণ 
যথাক্রমে ৬ কোটী ৯৭ লক্ষ টাকা 'এবং ৬ কোটা 
৩৬ লক্ষ টাক1। 
ভারতের শিল্প প্রগতির বাধা 
সম্প্রতি দিল্লীতে, নিখিল ভারত শিল্প-শ্রমিক 
সমিতির বাধিক তায়, সভাপতি "মিঃ করমটাদ 
থারার তাহার অভিভাষণে বলেন যে, কেবল মাত্র 
সরকারী গ্রতি্ততিতৈ কোন কাজ হইবে না। 
অবিলম্বে যদি জাতীয় গভর্ণষেণ্ট গঠিত হয় এবং 
দেই গভর্ণমেপ্ট যদি দেশের শিল্প প্রগতির জন্ত 
সুসম্বদ্ধ, এবং সুদূর প্রসারী পরিকল্পনা গ্রহণ করেন 
তাহা হইলেই যুদ্ধোত্র ভারন্তে বৈজ্ঞানিক উপায়ে 


শিল্লোক্পতি সম্ভব ।' আজ প্রামাঞ্চল হইতে অর্ধ- 
শিক্ষিত যুবকদিগকে, সংগ্রহ করিয়া যুদ্ধের 
প্রয়ো্নে' যে সকল কারিগরী শিক্ষা দেওয়া 
হইতেছে, 'যুদ্ধের পরও তাহার যাহাতে শিল্প 
কারখানায় কাঁজ করিবার সুযোগ পায় তাহার 
ব্যবস্থা এখন হইতেই করা, দরকার । এ দায়িত্ব 
কেন্দ্রীয় গভর্ণমেন্টের । কেন্দ্রীয় সরকার পূর্ব 
হইতেই ব্যবস্থা করিয়া না রাখিলে যুদ্ধান্তে কর্মহীন ' 
সৈন্য এবং কারিগরদিগকে লইয়া, প্রাদেশিক 
সরকারগুলিকে বিব্রত হইয়া পড়িতে হইবে। 
ব্ৰিটীশ সাপ্লাই মিশন ' 

প্রকাশ ইষ্টার্ণ গ্রপ সাপ্লাই কাউন্সিল ভাঙ্গিয়া 
দিয়া তাহার পরিবর্তে একটি বিটীশ সাপ্লাই 
মিশন নিয়োগ করা হুইবে। ইষ্টার্ প্রপের অন্মভুক্তি- 
দেশসমূহের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং সরবরাহ ব্যবস্থাকে 
সুসঘন্ধ করাই হইবে এই মিশনের কাজ ।' 
ভারতবর্ষে এই মিশনের, প্রতিনিধি হিসাবে খুব 
সম্ভব মিঃ ইলিয়টকে নিয়োগ করা হইবে। 

ডাক মাশুল বৃদ্ধি 

বর্তমান মাসের ১ল) তারিখ হইতে ডাক মাশুল, 
বৃদ্ধি করিয়া খামের চিঠির মাশুল ১ম তোলার অন্ত 
/১০ এবং পরবর্তী প্রত্যেক তোলা বা তোলার 
অংশবিশেষের জন্য অতিরিক্ত /০ এবং পার্শেলের 
মাশুল ১ম ৪০ তোলার জন্ত 1%* এবং পরবর্তী 
প্রত্যেক ৪০ তোলা বা তাহার অংশবিশেষের জন্তু 
1০ ধাৰ্য্য করা হইয়াছে। - 
গারো-পাহাড়ী তুলার উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ 

মধ্য গ্রদদেশের 'গভর্ণমেপ্ট এক আদেশ জারী 
করিয়া জানাইয়াছেন যে, আগামী মেঁ,মাসের পর: 
হইতে আটটি নির্দিষ্ট জেলায় গারো-পাহাড়ী তুলার" 
চাষ-করা যাইবে না বা অন্ত কোন প্রকার তুলার 
সহিত সংমিশ্রণ করিয়া! এই জাতীয় তুলার চাষ 
চলিবে না। কয়েকটি নিন্দিষ্ট জেলা হইতে. 


জোয়ার এবং জোয়ারের ময়দাও বাহিরে 5 
করা নিষিদ্ধ রা | 


(5২, ক্লাইভ সীট কনিকা 
কারেপ্ট একাউন্ট সুদ শতকরা ১২ টাঁকা, 
' .সেভিংস্‌ ব্যাঙ্ক একাউণ্ট মদ শতকরা ৩২ 
টাকা । চেক ছারা টাকা উঠান যায়। ফিক্সড, 
ডিপছিট ৬ মাস বা তুছ 5 সুদ শতকরা 
৩০ টাকা হইতে-৫২ টাকা পর্য্যন্ত । উপযুক্ত 
সিকিউরিটীতে টাকা ধার দেওয়া হয়। 


| ত্রাঞচ_কলেজ রী হিটার বালীগঞ্জ ও উর ; 











৫ই এপ্রিল, ১৯৪৩ ] আর্থিক জগৎ, ৮৭৬ 








, | দেন? এবার থেকে পাড় আর ন্ট করবেন ন! কিম্বা বাজে কাজে | 
| ৃ ব্যবহার করবেন না। পাড়ের এখন অনেক দ্দাম,'কারণ যুদ্ধের জন্য 
. রং আর পাওয়াই যাচ্ছে না। এমনিতেই শাড়ীর দাঁম হু হু করে 
[৮ * বাড়ছে, তার উপর রংএর অভাবে কিছুদিন পরে হয়ত পাড় দেয়া ও 
১ শাড়ী আর তৈরী করা সম্ভব হবে | 
না। স্তরাং এখন থেকে যদি 
‘পাড় সঞ্চয় করে রাখেন 
ৃ | তাহলে শাড়ী যখন আর 
পাওয়া যাবে না তখন 
সাদা থানের উপর 
সঞ্চিত পাড়গুলি 
শেলাই করে নৃতন 
নূতন শাড়ী পরতে 
| পারবেন । অবশ্য যুদ্ধ 
| শেষ হুলে হরেক 
| _ রকমের পছন্দসই 
i পাড়ের শাড়ী মহা- 
লক্ষমীই আপনাকে 
! | যোগাবে, কিন্তু যত- 
দিন তা না হয় পাড়- 


গুলি তুলে রাখুন। 





















হট লব শন্মলল্ন নিনিল্িটেড 
' ম্যানেজিং এজেন্টসৃ- এইচ. দত্ত এণ্ড সঙ্গ, লিঃ 
হেড অফিস: ১৫ ক্লাইভ" স্ট্রীট, কলিকাতা 
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৮৭৪ রর 
সম্প্রতি ব্রিটীশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের ৯১তম 
অধিবেশনে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বিলোপ সম্বন্ধে 
"স্্রিুভার পক্ষ হইতে যে ঘোষণা করা হইয়াছে 
তাহার প্রতিবাদ জানান হয়। সভাপতি দ্বারভাঙ্গার 


মহারাঘাবাহাহুর প্রস্তাব উথাপন করিয়া বলেন, 


একেই প্রজাদের মধ্যে খাঁজানা 'না দেওয়ার যনো- 
ভাব বাড়িয়া গিয়াছে__এই ঘোষণার ফলে তাহাকেই 
আরও প্রশ্রয় দেওয়া হইল। খাজানা আদায় করা 
ইহার পর অসম্ভব হইবে এবং ফলে গভর্ণমেপ্টের 
সেল এবং রাজস্বের পরিমাণ ফাস পাইবে 
প্রস্তাবে আরও বল] হইয়াছে যে, বর্তমান অনিশ্চিত 
অবস্থায় কায়েমী স্বার্থতোগী শ্রেণীর স্বত্ব সম্পর্কে 


কোন প্রকার রদ-বদল: করা' বাঞ্চনীয় নছে।, 


চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বিলোপ সম্পর্কে বঙ্গীয় গর্ণ- 
মেণ্ট যে ঘোষণা করিয়াছেন তাঁহাকে তিনি 
দ্বৈয়াড়ারের একটি নিদর্শন বলিয়া বর্ণনা করেন। 
এই দীৰ্ঘস্থায়ী ব্যবস্থা দেশের সমাজের উপর 
সুগভীরতাবে শিকড় ছড়াইয়াছে। আজ জোর 
করিয়া ইহাকে উৎপাটিত করিতে গেলে শোচনীয় 
বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হইতে পারে। এই পরিকল্পনায় 
প্রদ্ধার সত্যকারের উন্নতির' দম্ভ কোন ব্যবস্থা 
করা হয় নাই। তিনি আশ! করেন যে, গভর্ণর 


জেনারেল হস্তক্ষেপ করিয়া! প্রদেশকে শোচনীয় : 


পরিণতির হাত হইতে উদ্ধার করিবেন। উরপ*. ৃ 
, হইত বৰ্ত্তমান বৎসরে তাহার পরিমাণ শতকরা 


সংহারে তিনি বলেন আঘাত, আজ কেবল সমাজের 
৪৪৩৬, 


$ ১৯৩০ ১.8. 


আর্থিক জগৎ, 


[ ৫ই এপ্রিল, ১৯৪৩ 





কে্রীয় পরিবরে হিন্দু উত্তরাধিকার সংককান্ত যে 
নূতন বিল উত্থাপিত হইয়াছে তাহার দারা হিন্দু 
সমাজের বন্দ এবং সমাজ ব্যবস্থার মূল ভিত্তির 
উপরই আধাত করা হইয়াছে। . ২, * 


(বোম্বাই সহরে ধান্য নিয়ন্ত্রণ 


সহরে খাস্ত নিয়ন্রণ ব্যবস্থা প্রবর্তিত হুইবে। 


সরকারী দোকান এবং যে সকল অন্থমোদদিত < - 


দোকানে নিয়স্তিত মূল্যে নির্দিষ্ট পরিমাণ খাস পাওয়া 
যাইবে সেই সকল দোকানে ইতিমধ্যেই রেশন্‌ 
কার্ড রেজ্িষ্টারী করা আরম্ভ হইয়! গিয়াছে। চাউল, 
চাউলের "ড়া, বাজরা, বাজরার শুঁড়া, দোয়ার, 
জোয়ারের গুঁড়া, পম, আটা, ময়দা, হুজি, কুটি 
প্রভৃতি কয়েকটি খান্ভদ্রব্য বর্তমানে নিয়ন্ত্রণ তালিকা- 
ভুক্ত করা হুইয়াছে। কোন প্রকার সানাজিক অনু- 


 ষ্টান বা প্রীতিভোঙ্জে এক সঙ্গে ৫০ জনের অধিক 


লোকের জন্ত 'খান্ড যাহাতে সরববাহ করা না হয় 
কর্তৃপক্ষ সে দিকে আরও কড়া নজর বাখিতেছেন। 


, শিক্ষা ও জনহিতে কর্পোরেশনের 
ব্যয় সঙ্কোচ 
| ঘাটতি মিটাইবার অন্ত শিক্ষা ও জনহিতকর 


,কাধ্যেও কর্পোরেশনকে ব্যয় সঙ্কোচ করিতে 


হইয়াছে. .সহরের অবৈতনিক পাঠাগারগুলি 
বাবদ.কর্পোরেশন হইতে যে সাহায্য বরাদ্দ করা 


২৩ ‘ভাগ হাস করা | হইবে। বিভালয়সমূহের 


ন সেন্ট্রাল অফিস--১৫ ক্লাইভ গ্রীট, কলিকাতা । ফোন_-কলিঃ ২৫৪৬ : 
কলিকাতা অফিশ--১৩৫, ক্যানিং ষ্টীট, কলিকাতা | 


£ অপরাপর শাখাসমুহ ই- 


কুমিল্লা, কমলাসাগর, ফরিদপুর, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, রাজবাড়ী, 
কুষ্টিয়া, মিরকাদিষ, গৌহাটী, ট্যাঙ্গলা,” টগর, সিলেট, 





করিমপঞ্জ, পাটনা, বেনারস, আসানসোল, রাঘ্লগড় সিপিতে। 


[| বামড়ার (উড়িষ্যা ) মহারাজা বাহাদুরের অনুরোধক্রমে গত 
| অক্টোবর মাসে উক্ত 'রাজ্যের অন্তর্গত দেওগড় ও গোবিন্দপুরে - 


| দুইটা শাখা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। 


; ‘ম্যানেজিং ডিরেক্টার্স £ 
মিং জে, সি, চক্ব্তী। মিঃ নি দত্ত, এম-এ, বি-এল। 


I শীঘ্রই বোথাই শাখা. খোলা হইতেছে। 
[ 


সাহাষ্যের পরিমাণ গত বৎসরের সমান রাখা, 
হইলেও কার্যের তারতম্য অমুসারে বিভিন্ন 
প্রতিষ্ঠানের মধ্যে এই সাহাষ্য বণ্টন করা হইবে। 
জনহিতকর প্রতিষ্ঠানসমূহেও ১৯৪৩-৪৪ সালের অস্ত 
শতকরা ২৭ ভাগ কম সাহায্য দান করার সিদ্ধান্ত 
করা হইয়াছে। | 
গম উৎপাদন্র ক্ষেত্রে ভারতের ৰ 
স্থান 

প্রতি একর জমিতে পাউণ্ডের (প্রায় আধ 
সের ) হিসাবে পৃথিবীর .গম উৎপাদনকারী প্রধান 
দেশগুলির গড়পড়তা উৎপাদনের সহিত ভারতের 
গম উৎপাদনের এক তুলনামূলক তালিকা নিযে 
প্রদত্ত হইল :-_বেলজিয়ামু-_২৫০০ 3; ভেনমার্ক_ 
২৬৮০ ; ফ্রাব্স--১৩০) দার্শ্মানী--১৮৩০ ; ছুল্যা্ড 
-২৮৮০ $ ইটালী--১২৫০ 5 আপান--১৭৯০ $ 
গ্রেট বৃটেন-_-২২৩০ ; মাকিন যুক্তরাষ্্--৮০* এব 
ভারতবর্ষ_৬২৮ | 

ভারতে ক্ুষিকার্ধ্যে মাথা পিছু ব্যয় 

পৃথিবীর কয়েকটি দেশের জনসংখ্যার হিসাব 
অনুসারে সেই সেই দেশে ক্ৃষিকার্য্যে মাথা পিছু 
ব্যয়ের পরিমাণ কত তাহা .নিমে প্রদত্ত হইল £২_ 
ভারতবর্ষ--০৮৪ টাকা; গ্রেট বুটেন- ২৪৬ | 
টাকা? সুইডেন-_৭"৬৩ টাকা ) নরওয়ে-_৮'৭৯ 
টাকা 3, আয়ার্ল্যাগ-৯'৪ টাকা; মাকিন যুক্ত- 

রাষ্ট্র_১২'৩৭ টাকা ও সোভিয়েট বজরাই_ 
১২:৪৫ টাকা। 


৬ এম, এস, রডস এবং ১ 
কটি 








হই এপ্রিল, ১৯৪৩] 


আর্থিক জগৎ, ৮৭৫ 








' বেসরকারী কাজে অধিকতর কাগজ 

প্রাপ্তির সম্ভাবন! | 
কিছুদিন পূর্বেব এক সরকারী আদেশ জারী 
করিয়া ভারতে .উৎপর মোট কাগজের শতকরা ৯৯ 
_ ভাগ সরকারী প্রয়োজনের অন্ত নিন্ধিষ্ট করিয়া 
রাখিলেও এখন মনে হইতেছে যে শতকরা ৭* 
ভাগেই গভর্ণমেপ্টের কাঙ্গ চলিয়া যাইবে এবং 
বেসরকারী কাছে অনসাধারণের ব্যবহারের অন্ত 


-শতকরা ৩০ ভাগ ছাড়িয়া দেওয়া হইবে। প্রকাশ সমালোচনার উত্তরে অর্থ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সদ্ত 


কাগজ ব্যবহারে সরকারী মিতব্যয়িতা এবং কাগজ মিঃ পিই জোন্প বলেন যে বহিঃশক্রর আক্রমণের 
উৎপাদন ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার ফলেই -সম্ভাৰনা এবং আভ্যন্তরীণ, বিশৃঙ্খলা এত বেশী, হুইয়া 
ইচ্ছা সম্ভব হইয়াছে । উঠিয়াছে যে কেন্দ্রীয় গভর্ণমেন্ট, প্রদেশগুলিকে 
প্রাদেশিক পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাজেট নির্দেশ দিতে বাধ্য হইয়াছেন যে; ব্যয়ের দিকে না! 

কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেটে প্রাদেশিক তাকাইয়া তাহারা যেন পুলিশ বিভাগেম কাধ্য 
পুলিশের অন্ত .যে ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে চাঁলাইয়া'বান। ব্যয়ের অংশ কেন্দ্রীয়, গভর্ণমেপ্টও 
বিতর্কের সময় তাহার তীব্র সমালোচনা -করা হয়। বহন করিবেন) - : | 





£ 
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সিটির সিনা মা ৃ 5 বিরত 





৮৪৬, আর্থিক জগৎ [ €ই এপ্রিল, ১৯৪৩ 
ভারতীয় বণিক সমিতি সঙ্ঞের প্রস্তাব লওযার ফলে ভারতের যে সমস্ত বণিক স্বার্থ ক্ষতি- লক্ষ ৯৭ হাজার- ৯ শত ৫৫7 দশ বৎসর পূর্কে 


সম্প্রতি নয়াদি্রীতে ভারতীয় বণিক সমিতি 
.সজ্বের বাধিক অধিবেশনে কয়েকটি গুরুত্ব- 
পূর্ণ প্রস্তাব গৃহীত হুইয়াছে। ভারতের জনমতের 


প্রত হইয়াছে তাহার অন্ত উপযুক্ত পরিমাণ ক্ষতি- 
পূরণ করা হউক | 
_ সরকারী শিল্প কারখানাগুলির জন্্র“ষে সফল 








লোকসংখ্যা ছিল ৩৩ কোটী ৮১ লক্ষ ১৯ হাজার 
১শত €৪| বিটাশ ভারতের প্রদেশগুলির লোক 
সংখ্যার ছিসাব নিম্নে দেওয়া হুইল :_- 


দাবীর, প্রতিধ্বনি করিয়া বনিক সমিতি সঙ্ঘও কাঁচা মাল ভারতে আমদানী করা, হইতেছে তাহার প্রদেশ ১৯৪৯ ১৯৩১. 
ভারত হুইতে বর্তমান অবস্থায় বিদেশে খান মধ্য হইতে কিছু কিছু-ভারতীয় কারখানাগুলিকে বাদলা হরি 17715 
রপ্তারীর নীতির তীব্র-নিন্দা করিয়াছেন। বাড়তি দিবার অন্তও দাবী জানান হৃইয়াছে। চর ২০৮৪৯৮৪০, - .. লি 
প্রদেশ হইতে ঘাটতি প্রদেশে খান্ধ প্রেরণের ষ্ঠ: কর্পোরেশন কর্মচারীদের খান্য , মাত্রা এ 
এবং যানবাহনের ন্ুব্যবস্থা করিয়া লঙ্কটের তীব্রতা যুক্ত প্রদেশ ৫৫০২০৪১৭ Sapir 
করিবার ভর্ণমেণ্টকে পরামর্শ সরবরাহে: পাঞ্জাব ২৮৪১৮৮১৯  ২৩৫৮৯৮৬৪ 
ly 5 kb কলিকাতা ন যাহাতে বিশেষ বিহার [৩৪৩৪৩১৫১ ৩২৩৪৭৯০৯ 
ছেন। রর রর ট 
অন্ত একটি ক প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে! ৪5854875876, মধ্যপ্রদেশ ও বেরার ১৪৮১৩৫৮৪ ১০৩২৩০৫৮ 
সুল্যে খাস্ত সরবরাহের ব্যবস্থা করিতে পারেন ভঙ্জন্ত আসাম ৫ A 
কর্জ্ ও ইজারা আইন অনুসারে ভারতের নিরাপত্তা ... a! ০২০৪৭৩৩ ৮৬২২৭৯১ 
বাল্লা সরকার কর্পোরেশ নকে অবিলম্বে এক লক্ষ. উঃ পঃ ৪ 
' বুক্ষার অস্ত আমেরিকার নিকট হইতে যে পদ্দিষাপ £ পঃ সীমান্ত 0৩৮০৪7 ২৪২৫০৭৬ » 
: টাকা দিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন।. আপাততঃ দলের  ভড়িষ্যা EE: চিতা? 
সাহায্য লওয়া হুইবে ভারতবর্ষ কেবল তাহাই eo বিঃ ২৫৬৭১ 
ae 0 1 পরিষ্কার করা ও স্বাস্থ্য ' সিল্ধ ৪৫৩৫৩০৮ ৩৮৮৭০৭০ ' 
স্বীকার করিবে এবং পরে চূড়ান্ত হিসাব-নিকাঁশের 
ৰ বিভাগের যে সুকল কর্মচারীর বেতন মাসে ৩৫৯ হি TY কহ 
টড তাহাঁও পপনা করা টি টা রা তা প্‌ টার হা সহর ১৯৪১ | ১৯৩১ 
| | বে। আফিসের আলী ও তৃত্যগণ বাদ - 
বণিক সমিতি 'লঙ্ঘবের সহিত পরামর্শ না করিয়া টা ৃ্‌ La কলিকাতা ২১৪৮৪৯১  ১১৬৩৭৭৯ 
গভর্ণমেন্ট” যাহাতে কোন সিন্ধান্ত না করেন বোম্বাই ১৪৮৯৮৮৩ ১১৬৪১৩৮৩ 
প্রস্তাবে তাহারও দাবী আনান হইয়াছে। ভারতের লোকসংখ্যা মাদ্রাজ ৭৭৭৪৮১ ৬৪৭২৩৪ 
আর একটি প্রস্তাবে বলা! হয় যে, ব্ৰহ্মদেশে সম্প্রতি ১৯৪১ সালের লোক গণনার চুড়ান্ত দিল্লী ৫২১৮৪৯ ৩৪৭৫৩৯ 
। পোড়া মাটীর নীতি অবলম্বনের ফলে এবং শত্রু হিসাব প্রকাশিত হুইয়াছে। এই হিসাব অন্থসারে ঢাকা ২১৩২১৮ ১৩৮৫১৮ 
| an বোমাবর্ষণ এবং ১ হস্তগত করিয়া সমগ্র 05285 লোকসংখ্যা মোট ৩৮ কোটী ৮৯ ' হাওড়া ৩৭৯২৯২ ২২৪৮৭৩ 











দেশের আধিক উন্নতিকার্য্ে ব্যাঙ্কিংএর কত বিপুল 
ও ব্যাপক প্রভাব তাহা উপলব্ধি করেন আপনি 
নিশ্চয়ই। এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টার উন্নতি আপনার 





দি মেটা ব্যাক বইটা লিঃ 


ঠা বাধ বি সহযোগিতা ও সহাহভূতির উপর নির্ভর করে। 

পার ৯১১ সাল) 

জিন দি এসোসিয়েটেডু ব্যাক অব ত্রিপুলা 
বিক্রীত মূলধন ৩,৩৬,২৬,৪*০ টাকা 

/ আদায়ীকৃত মূলধন ১,৪৮,১৩,২০০২ টাকা 
রিজার্ভ ও অন্যান্য তহবিল ১,৪৮,৩২,০০০ টাকা 


১৯৪২ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে 
* ব্যাঙ্কে আমানতের পরিমাণ *** ৫৯,৬৫১৩৪,০০০২ টাক] । 
হেড অফিগ-- মহাত্মা গান্ধী রোড, ফোর্ট বোন্ছে। 
' ভারতবর্ষের সর্বত্র শাখা এবং পে অফিস আছে । 
ম্যানেজিং ডিরেউর-মিঃ এইচ,. সি, ক্যাপ্টেন 'জে, পি 
| -ডিরেক্উরগণ__- 


সার এইচ, পি, মোদি, কে, বি, ই, চেয়ারধ্যান 
মিঃ হরিদাস মাধব দাস, £ 











i 
1 এবে যাক দি নি 
1 


নিউইয়র্ক একটি পারি টাই কোং অব নিউইর্ক 
সর্বব প্রকার ব্যাঙ্কিং কাধ্য করা হয়। 


ু সর্ভীবলী পত্র লিখিয়। জানুন। ' 

| কজিকাভার শাখ!--মেন অফিস-_-১০০নং ক্লাইভ ষ্রীট, বড়বাজার 
|] শাখা ৭১নং ক্রস স্ৰী, নিউ মার্কেট শাখা১-১০নং লিগুসে ষ্্রীট, স্তাম- 

| বাজার শাখা__১৩৩নং কর্ণওয়ালিস স্ত্রী, ভবানীপুর শাখা--৮এ, রস! 

রোড। বাজলার শাখা ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মিরকাদিষ, জলপাই- 

গুড়ী, দিনাজপুর ও বর্ধমান । বিহারের শাখা-_জামসেদপুর, মজঃফর 
পুর, গয়া, ছাপরা জয়নগর, সীতামারি, বেতিয়া, মধুবণী, বি 
খাগারিয়া,  রকৃসৌল, কাহার, ফরবেসগঞ্জ ও কিবণগঞ্জ। ত্রেবাধিক ক্যাশ কন্ুন। 
উড়িষ্যার শাখা-_সঘলপুর। ১2৮ এন্‌ বি, ঘোষ দক্তিদার | 
চল ক FEE কাকা কা কাকু কাক করত 2 বার 

| El + 


হেড অফিস--৫৩, রাসবিহারী এভেনিউ, EEE | 


ফোন £ টি 
কলিকাতা আঞ্_১৫, বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্ৰীট, কলিকাতা । 
ফোনঃ ক্যা_ ২৬৯২ । 








_ অন্যান্য শাখাসমূহ 
' বেঙ্গল জা বিহার :__ছাপরা। 


পা 


t 
৪ 


€ই এপ্রিল, ১৯৪৩] | 


* গত ৩০শে মার্চ এক সরকারী ইস্তাছার প্রকাশ 
করিয়! বলা হইয়াছে বে কেন্দ্রীয় গভর্ণমেন্টের 
নিকট হইতে সরবরাছ আসিয়া পড়ায় কলিকাতায় 
নিয়মিত দোকানগুলি মাঁরফৎ যে' চাউল বিক্রয় 


করা হয় তাহার পরিমাণ বৃদ্ধি করা হইবে! ' 


প্রত্যেকটি দোকানে প্রতি সপ্তাহে ২৭০ মণ বিক্রয় 


হইবে। তাহা ছাড়া কর্পিকাতায় ৩৫টি অনুমোদিত 


বাজার আছে, প্রত্যেক বাজার মারফৎও সপ্তীহে 
এক হাজার মণ চাউল ছাড়া হইবে। নিয়ন্ত্রণ সূল্যও 
বৃদ্ধি করা হইয়াছে। মোটা ছুই সেরের দাম 
₹/১০, মাঝারি, হুই তোর_1/১০, মিহি দুই 
সের--দ১০ | / | 
ভারত সরকারের চটের অডর্শর 
__ প্রকাশ ভারত সরকারের নিকট হইতে 
ইঞ্ডিমান জুট মিলস্‌ এসোসিয়েশন প্রচুর তাবু এবং 
ক্যানভাসের অর্ডার পাইয়াছেন। ভারত গতর্ণ- 
মেপ্টের এই চাহিদা মিটাইতে আডাই কোটী গঞ্জ 
চটের প্রয়োজন এবং এই চট তৈরী করিতে ৭৮ 
' ছাজার গাঁইট পাট লাগিবে। ভারত 'গভর্ণষেন্ট 
আরও একটি অর্ডার দিয়াছেন তাছা সরবরাহ 
করিতেও প্রায় দশ এগার কোটা গঞ্জ চটের 
প্রয়োজন হুইবে। i 
বোম্বাইয়ে ‘খাদ্য বাড়াও আন্দোলন 
বোথ্াই সরকারের পল্লী-উন্নয়ন বোর্ড অধিকতর 
খান্তশস্ত উৎপাদনের জন্ত আন্দোলন . চালাইবার 
সিদ্ধান্ত করিয়াছেন । কৃষকদের মধ্যে সভাসমিতি 
করিয়া গ্রচারকাধ্য চালান হইবে এবং প্রয়োজন 
হইলে কোন কোন ক্ষেত্রে শন্তবীজও ধার দেওয়া 
হইবে । গতর্ণমেন্ট ১০ লক্ষ টাকার শঙ্তবীদ ধার 
দিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ০৪ 
১৯৪২ সালের জ্বাচুয়ারী, ফেব্রুয়ারী এবং মার্চ 
মাপে মোট ১৮৪টি শ্রমিক বিরোধের “হিসাব 
পাওয়া ধায়। ফলে একজন শ্রমিকের কাজের 
হিসাবে মোট ১৯৪১৩৭২ দিল নষ্ট হইয়াছে । মোট 
২ লক্ষ ৩৩.হাজার ৬৯৪ জন শ্রমিক এই বিরোধের 
সহিত জড়িত ছিল তৎপুর্বব বৎসর ঠিক এই সময় 
শ্রমিক বিরোধের সংখ্যা ছিল ৭১? কাজের দিন 
নষ্ট হইয়াছে ১ লক্ষ ৮৫ হাজার £০৬ এবং যোগ- 
প্লানকারী ' শ্রমিকের সংখ্যা ছিল. ২৫ হাজার 
৯৪৫ অন। 
ভারতীয় বণিক সমিতি সঙ্ঘের 
নবনিব্বীচিত কমিটি . 
কুমাররাজ স্তার' মুধিয়া চেটটিয়া--সভাপতি, 


' মিঃ জে সি শীতলবাদ-_সহঃ সভাপতি, শ্তার 
চুনীলাল 'মেট্রা--অবৈতনিক কোষাধ্যক্ষ, লালা 
'করমচঠাদ থাপ্লার ( চিনির কল ), মিঃ জে সি 
শীর্তলবাদ (বীমা ) মিঃ এম এ মাষ্টার ফোদবাহন) 
মিঃ দেবীপ্রসাদ খৈতান; (শিল্প) মিঃ এস বর্ম্মণ, 
‘মিঃ এম এ ইম্পাহানী। নিয়লিখিত সদন্তগপকেও 
* কো-অপ্ট করিয়া লওয়া হুইয়াছে__মিঃ জি এল 
মেটা, গ্ভার পদমপৎ 'পিংহনীয়া, মিঃ. এল আর 
সরকার, সভার এ এইচ গজনবীঃ মিঃ এ ডি শ্রফ. 
মিঃ জি ডি বিড়ল!। 
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আর্থিক জগৎ 
পুত ক্ষ পর্রিচন্ন 


* উপহথার- শ্রীকালীচরণ ঘোষ প্রণীত ।- 
প্রকাশক--গরীম্থধীরচন্র ঘোষ, বি গ্যাসটন রোড, 
কলিকাতা । মুল্য বার আনা। . 
“আথিক জগতের” পাঠকগণ্ের নিরুট শ্রীযুক্ত 
কালীচরণ ঘোষের নূতন করিয়া পরিচয় দিবার 
প্রয়োজন নাই $ কিন্তু আলোচ্য গ্রস্থানি শিল্প- 
বাণিজ্য সম্পর্কিত কোন প্রবন্ধের পুস্তক নহে-_ 
কালীচরণধাবু এই পুস্তকের বিভিন্ন প্রবন্ধে কয়েকটি 


সামাজিক প্রথা, বিশেষ করিয়া ক্ষয় মধ্যশ্রেণীর 
গুটিকয়েক লৌকিক গলদ, লইয়া সহজ ও অনাড়্বর. 
. ভাষায় মনোজ্ঞ আলোচনা ক্রিয়াছেন। দৃষ্টান্ত- 


স্বরূপ তীহার প্রথম পরবন্ধটির কথা উল্লেখ করিব। 
বিবাহে ‘উপহার’ প্রদান করার রেওয়াজ নানিতে 
গিয়া কত দরিদ্র, ভদ্র পরিবারকেই না প্রাণাস্ত 
হইতে হয়॥, কারণটা! .যে কেবল “পাছে লোকে 
কিছু বলে” তাহাই নয়। 'উপছার প্রদানকারীদের 
নিজেদের মধ্যেও সামাদ্রিকতার দুঃসহ ঠাট বজায় 
রাখার ছুরস্ত তাগিদ রহিয়াছে ক্রমবর্ধমান 
আধিক হুর্গতির যুগে এই একদা 'আমন্দদায়ক 
প্রধাটি আজ মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের শতকরা * ৯০ 
জনের পক্ষেই দত্বরমত নিগ্রহ হইয়া দাড়াইয়াছে। 
তথাপি সাহস করিয়া বড় কেহ এই প্রথার বিরুদ্ধে 


, দীড়াইয়া হাফ ছাড়িয়া বাচিবার চেষ্টা করিতেছেন 


ন)। শ্রীযুক্ত ঘোষ এই মনোবৃত্তির কারণ্তত্ব 


উদ্বাটন করিয়া আমাদের . সচেতন করিতে ' 


চাহিয়াছেন। ‘উপহার’ ‘প্রদানের  স্তায় আরও 
কয়েকটি সামাজিক অন্কতা, লইয়া তিনি গল্চ্ছলে 
সমাজের চেতনা উদ্রেকের চেষ্টা করিয়াছেন। 
গুগল্পের আশ্রয় লওয়াতে তাহার রচনাশ্রেণী শুধু 


৮৭৭ 


যে সুখপাঠ্য হুইয়াছে তাহাই নহে, তাহার সহ্ভ-. 
বোধ্য বক্তব্যের পশ্চাতে আস্তন্ত একটা বছদিনের 
গভীর চিন্তাভাবনার পটভূমি « থাকায় তাহা একা- 


যারে শিক্ষিত স্বম্নশিক্ষিত লোকের মনে আঘাত 


করিয়া তাহাদিগকেও অনুরূপ ভাঁবিতে চিন্তিত 
বাধ্য করিবে | চিরাচরিত 'বিনয় প্রকাশের বশবর্তাঁ 
হইয়া লেখক ভূমিকায় তাহার পুস্তক সম্পর্কে 
লিখিয়াছেন, ‘নৃত্ন পুস্তকের বস্তার মধ্যে আরও 


এক জঞ্জাল বৃদ্ধি করার প্রয়োজন ছিল মনে হয় 


না” কিন্ত, আমরা বলিব গতানুগতিক গল্প- 
উপন্তাসের অব্যাহত' গড্ডালিকাশ্রোতে মাঝে মাঝে 
এমন ছু'একখাঁনা পুস্তক হাতে পাইলে একঘেয়েমি 
ভাঙিয়া আমরা খানিকক্ষণ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিতে 
পারি। শ্রীযুক্ত ঘোষ কলিকাতা কর্পোরেশনের 
কমাশিয়াল মিউজিয়ামের কিউরেটর । তহার.. 
ধন্নপ দারিতবপূর্ণ কাজের মধ্যে তিনি সময় করিয়া ' 
এই জাতীয় রচনার 'দিকে মনোনিবেশন করিলে 


, আমরা খুসী হইব। যুদ্ধের ‘বাজারে পুস্তকের ছাপা 


কাগজ ও বাধাই ভালই বলিতে হইবে “উপহার-, 
প্রথাপ্রপীড়িত ভুক্তভোগী দরিদ্র বাঙ্গালী 
পরিবারে পুস্তকখানির সমাদর হুইবে বলিয়া আমরা 
আশা করি। | 


শিক্ষার হা 

১৯৩১ সাল অপেক্ষা বর্তমান হিসাব অনুসারে 
শিক্ষিতের হার শতকরা ৭০ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
১৯৪১ সালের হিসাব অনুযায়ী পাঞ্জাবে শিক্ষিতের 
সংখ্যা শতকরা ৩০ জন) যুক্তপ্রদেশে ৮ জন. 9: 
বোম্বাই প্রদেশে পুরুষ শতকরা ৩০, মেয়ে শতকরা, 
৯ অন) বাদলায় পুরুষ শতকরা ২৬ জন এবং মেয়ে 
শতকরা ৭ জন। 


053৯8 হল 


ক্যালকাটা ব্যাঙ্কাস লিমিটেড 


হেড অফিস ২₹-৩৮নং জ্রীগ্ড রোড, কলিকাতা ।' * 
ফোন ক্যাল ৩৩০৫ ু 
' পৃষ্ঠপোষক-_মাননীয় এ, কে, ফজলুল হক' 
সুদ ই স্থায়ী আমানত--৩ বৎসরের জন্য ৬% 


u 





২.বৎ্সরের জন্য ৫% 





৪৩নং ধৰ্ম্মতল! ফ্লাট, কলিকাতা । 


te সকল প্রকার ব্যাঙ্কিৎ কার্য করা হয়। 
সুদের হার 8 স্থায়ী আমানতঃ- 
চলতি -__ ২% ৬মাস - ২২% ই র্‌ 
সেভিংস- . ১:%' ২বগুসর = ৩:% , * 
শাখা-হাওড়া, শালশিয়া, বেলুড়, বালী, উ্রপাড়া রামপুর শাল 
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€শ্ীধুক মেটার সিভি 


বাহিরের প্রয়োজনে তাহার কতকাংখ চালান । 


দেওয়ার, ব্যবস্থা হইয়াছে । যানবাহনের 
অভারে দেশের শিল্প ব্যবসায়ের উন্নতি ব্যাহত 
' হইতেছে। এক' স্থান হইতে অন্তন্থানে 
জিনিষপত্র চলাচলের অন্ুবিধা ঘটায় 
অত্যাবশ্যক ভরব্যসামগ্রী ছশ্রাপ্য ও ছুম্ধুল্য 
হইয়া লোকের চরম ছুঃখ-ছুর্দশা দেখা, 
দিয়াছে। অথচ এদেশে পূর্বাহ্ণ জাহাজ, 
. মোটর। ও রেলের ইঞ্জিন 'প্রভৃতি তৈয়ারের 
ব্যবস্থা হইলে এইরূপ জটিল সমস্যা স্থষ্টি 


হওয়ার কারণ দাড়াইত না । ভারত গবর্ণমেন্ট: 


এদেশের শিল্পোন্নতির ব্যাপারে আর্রহাদ্িত 

নহেন বলিয়াই তাহারা উপরোক্ত যানবাহন 
শিল্প প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে এইরূপ অবহেলা দেখাইয়া 
আসিঙ্কাছেন। এদেশে জাহাজ, মোটরযান 
ও রেলের ইঞ্জিন প্রভৃতি তৈয়ারের, ব্যবস্থা 


হইলে ভাবুচতবর্ষ ভবিষ্যতে ইংলণ্ড হইতে এসমস্ত - 


আমদানী করিবে না, আর 'তাহাতে যন্ত্র- 
শিল্পের দিক দিয়া ও বহির্ব্বাণিজ্যের দিক দিয়া 
ইংলণ্ডের সমূহ ক্ষতি হইবে__ইহাই হইতেছে 
তাহাদের ভাবনা । সেই কূটনীতি হইতে 
ভারতে বৃহদাকার মৌলিক শিল্প গঠনে তাহারা 
উদাসীন থাকিয়া যাইতেছেন। মিঃ মেটার 
মতে গবর্ণমেন্টের এইরূপ মনোভাবই এদেশের 
শিল্লোন্সতির পক্ষে সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধক 
হইয়া দীড়াইয়াছে। এদেশের কল্যাণের' 
জন্য এই মনোভাব অচিরে প্রবর্তিত হওয়া: 
দরকার । ৫ 

মিঃ মেটা তীহার অভিভাষণে অতঃপর 
যুদ্ধোত্বুর, অর্থনৈতিক পুনর্গঠন সমস্যার কথা 
আলোচনা করেন, তিনি বলেন, যুদ্ধের পর 


বহির্ব্বাণিদ্য ও মুদ্রানীতি প্রভৃতি বিষয়ে, ৃ ্‌ 
ও সমান স্বার্থত্যাগের কথা উঠে না । আন্তঃ 


জগতের কল্যাণে কি সব আস্তর্জ্জাতিক বিধি- 
ব্যবস্থা অবলম্বন করা,হইবে তাহা নিয়া ইংলণ্ড 
ও আমেরিকা প্রমুখ প্রধান মিত্রপক্ষীয় দেশ- 
গুলির ভিতর আলোচনা সুরু হইয়াছে। 
আধুনিক জগতে এক দেশের সহিত অন্য দেশের 
উন্নতি ও অবনতির প্রশ্ন যেরূপ ঘনিষ্ঠভাবে 
যুক্ত রহিয়াছে তাহাতে সকলের মিলিত 
প্রচেষ্টা ছাড়া দুনিয়ায় কোন স্থায়ী কল্যাণ 
আসিতে পারে না। সে হিসাবে যুদ্ধোত্তর, 
পুনর্গঠন সমস্যা সম্পর্কে এখন হইতে 'আস্ত- 
জ্জাত্তিক সহযোগিতার কথা উঠিয়াছে, ইহা 
ভাল কথা ; কিন্ত যে মনোভাব নিয়া কতিপয় 
ক্ষ্মতাশীল দেশের পক্ষ হইতে এই ধরণের 


আলোচনা সরু করা হইয়াছে তাহা ভারতের 


মত অনুন্নত দেশের পক্ষে কোন দিক দিয়াই 
বিশেষ ভ্রসাজনক বলা চলে না। উহারা 


রঙ 


[ই এপ্রিল, ১৯৪৩ " 





ভারত ও অন্তান্ত অনুন্নত দেশসমূহের নিকট 
হইতে কতিপয় ধরণের সুযোগ-নুবিধা 
আদায় করিবার জন্য আস্তঙ্ধীতিক সহযোগি- 
তার ধুয়া তুলিতেছে ; কিন্তু আন্তর্জাতিক 


সহযোগিতার নামে নিজেদের কায়েমী স্বার্থ ' 
বিসঙ্ভন দিতে উহারা একেবারেই প্রস্তুত নয়। 
সে দিক দিয়া এধনও উহারা উহাদের উগ্র ' 
জাতীয়তাবাদকেই আকড়াইয়া রহিয়াছে 
জগতের বিভিন্ন উন্নতিশীল দেশ চাহে ভারত ও 


এশিয়ার অন্যান্য দেশসমূহ তাহাদিগকে বরাবর 
শিল্লোযোগী কাচামাল সরবরাহ করিবে, আর 
তাহার বিনিময়ে উহারা সেই সমস্ত দেশে 
উহাদের শিল্পজাত দ্রব্য বিক্রয় করিয়া চলিবে ।' 
উপযুক্ত পরিমাণে রক্ষণণুল্ক বলবৎ রাখিয়া 
এশিয়ার অনুন্নত দেশসমূহ শিল্পের দিক দিয়া 
নিজেদের সমুদ্ধ*করিয়া তুলিবে ইহা তাঁহাদের 
অভিপ্রেত নহে। সেজন্য তাহারা এই সব 


দেশের শিল্প সংরক্ষণ নীতিকে ভবিষ্যতে ' 


কতকাংশে দমাইয়া ন্রাখিবার পক্ষপাঁতী। 
সেইরূপ বিধিব্যবস্থা অবলম্বনের সুবিধার্থ 
তাহারা আন্তর্জাতিক সহযোগিতার নামে 
ভারত ও অন্যান্য অনুন্নত দেশের নিকট 
নানারূপ স্বার্থ ত্যাগের দাবী উপস্থিত করিতে 
চাহে । পারস্পরিক সহযোগিতার নামে 
উন্নতিশীল দেশসমূহের এই “প্রকার 'দাবী- 
দাওয়া মিঃ মেটা তাহাদের জাতিগত স্বার্থ 
সাধনের সঙ্কীর্ণ কারসাজি ' বলিয়াই মনে. 
করেন। ভারতবর্ষের কথা উল্লেখ করিয়া 
তিনি বলেন, এদেশের কোন রাজনৈতিক 
স্বাত্ত্য নাই। শিল্প ব্যবসায়ের দিক দিয়া 


এদেশ. আঙ্গ পর্যন্ত খুবই পশ্চাদপদ রহিয়াছে। 


এইরূপ অবস্থায় আমেরিকা ও ইংলণ্ডের মত 
উন্নত দেশের সহিত ইহার সমান সহযোগিতা 


ঘাতক সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য এদেশের নিরুট 
হইতে সমান সহযোগিতা পাইতে হইলে 
আমেরিকা ও ইংলগ্ডের মত দেশের কর্তব্য 
প্রথমে ভারতবর্ষের স্বাধিকার অঞ্জনের দাবী 
স্বীকার করিয়া লওয়া, এবং এদেশকে শিল্পের 
দিক দিয়া সমুচিৎ উন্নতির সুযোগ দেওয়া । 
ভারতের আত্মোন্নতি সম্পর্কে সে দাবী স্বীকৃত 
না হইলে আন্যান্য দেশের সমান পর্যায়ে 
আন্তজাতিক সহযোগিতা করিতে যাওয়া 


এদেশের পক্ষে ক্ষতিকর হইবে । আন্তর্জাতিক 


সহযোগিতার নামে কারসাজি করিয়া ভারতকে 
বরাবরের জন্য একটি কাঁচামাল উৎপাদন-. 


কারী দেশে পরিণত করিবার যে চেষ্টা সুরু 


হইয়াছে মিঃ মেটার মতে অচিরে গবর্ণমেন্টের 
পক্ষে সে' বিষয়ে সজাগ হওয়া কর্তব্য 1 


নিব 


_ বে এদেশের শিল্পোন্নতি সম্পর্কে ও আস্ত- 

জ্ঞাতিক ক্ষেত্রে এদেশের স্বার্থরক্ষা সম্পর্কে 
ভারত গবর্ণমেন্টকে সজাগ: হইতে অনুরোধ ' 

করিলেও তাহারা যে সুবুদ্ধিপ্রণোদিত হইয়া সে. 

সব বিষয়ে অবহিত হইবেন সে ভরসা মিঃ মেটা! 
মোটেই করিতে পারিতেছেন না। । এ কারণে 
তিনি যথাসম্ভব শীঘ্র এদেশে প্রকৃত হ্যাশনেল 
গবর্ণমেন্ট বা জাতীয় গবণমেণ্ট প্রতিষ্ঠার দাবী 
করিয়াছেন। : কেন্দ্রে জনপ্রতিনিধিমূলক 
গবর্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠিত না থাকায় এদেশে শিল্প 
ব্যবসায়ের স্যায্য দাবীদাওয়া প্রতিনিয়ত 
অবহেলিত হইতেছে। বৃটিশ ৷' গবর্ণমেন্টও 
এদেশের আর্থিক স্বাস্থ্য রক্ষার দাবী উপেক্ষা 
করিয়া ভারতের স্বার্থের বিনিময়ে তাহাদের 
কায়েমী স্বার্থই বিস্তার করিয়া চলিয়াছেন। 
নানা রকমের রক্ষাকবচের সাহায্যে বিদেশী 
বণিকেরা শিল্প ব্যবসায়ের বনিয়াদ গড়িয়া 
তুলিয়া এদেশকে শোষণ করিতেছে। তাহাদের 
জনৈক প্রতিনিধি বড়লাটের সম্প্রসারিত শাসন 
পরিষদে স্থান গ্রহণ করিয়া এই যুদ্ধের সময়েও 
যানবাহন. বিভাগের মত অত্যাবশ্যক বিভাগের 
কাৰ্য্য নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন। ফলে সকল দিক 
দিয়াই ভারতের ছুূর্গতি প্রত্যক্ষ হইয়া 
উঠিতেছে। ' এইরূপ অবস্থায় কেবল পরাধী- 


'নতার অভিশাপ মোচনের জন্য নহে, ভারতের 


সমুচিৎ আর্থিক উন্নতির 'জন্যও এদেশে প্রকৃত 
জাতীয় গবর্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠা আজ একান্ত 
প্রয়োজনীয় হইয়। দাড়াইয়াছে। মিঃ মেটার 


' মত লব্বপ্রতিষ্ঠ ব্যবসায়ী ও অর্থনীতিবিদের ' 


এইসব নিভাঁক মতবাদ আমর! সকলেরই 
বিশেষ প্রণিধানযোগ্য বলিয়া! মনে করি। 


| শিলং 
iE কগোবেশন 


ভিলহ্িভেত্ড £ 
স্থাপিত--১৯০১ ইৎ. 
মি ফোন £ ১৬৬ শিলং 
১ _ ব্রাঞ্চ - 
গ্রাহট ও হবিগঞ্জ 
সকল প্রকার রা কাধ্য কর! 
বিস্তৃত বিবরণের জন্য 
জেনারেল ম্যানেজারকে, 
983 | 
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সেণ্টণল ক্যালকাটা ব্যাঙ্ক লিঃ 

সেপ্টণল ক্যালকাটা ন্যাক্ক লিমিটেডের গত 
-৩০শে জুন পধ্যস্ত, এক বৎসরের কার্যবিবরণী 
সম্প্রতি আমাদের হস্তগত হইয়াছে । উক্ত বাধিক 
বিবরণী দৃষ্টে আলোচ্য বৎসরে সেণ্টাল ক্যালকাটা 
ব্যাঙ্কের ক্রমোন্নতির পরিচয় পাওয়া ষায়। উক্ত 
বৎসরে ব্যাক্ষের' আদায়ীকুত, মূলধনের পরিমাপ 
২ লক্ষ ২ হাজার ৯৩ ট্রাকা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া 
হ লক্ষ ৩০ হাতার ৫৬৮ টাকায় দীড়াইয়াছে এবং 
ব্যাঙ্কে জনসাধারণের আমানতের পরিমাণও ৯১ 
লক্ষ ৩১ হাজার €৭৯ টাকা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া 
' এবার মোট ১৭ লক্ষ ১০ হাজার ৮২৮ টাকা 
হইয়াছে । যুদ্ধ বাধিবার পর হইতে একেই ত 
ব্যাঙ্ক ব্যবসায়কে নানারূপ অন্থবিধার মধ্য দিয়া 
কাত করিতে হইয়াছে, তদুপরি জাপান কর্তৃক 
মালয় ও ব্ৰহ্মদেশ অধিকৃত হইবার পর হইতে 
দেশের অভ্যন্তরে যে শঙ্কা ও অনিশ্চয়তার আব- 
হাওয়া দেখা দিয়াছে তাহাতে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের 

' পক্ষে অবস্থা আরও প্রতিকূল হইয়! দীভাইয়াছিল। 
জাতীয় ও আস্তর্জাতিক দুদ্দিন ও" ছুর্দশার কালে 
সেপ্টণল ক্যালকাটা! ব্যাঙ্ক লিমিটেডের আদায়ীকৃত 
মূলধন ও আমানতের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায় 
বুঝিতে হইবে, এই প্রতিষ্ঠানটির পরিচালকগণ 
সুদক্ষ ও বিচক্ষণ |, ব্যাক্কটির ক্রমবর্ধমান শক্তি ও 


সুনামের আর একটি পরিচয়, এই যে, আলোচ্য, 
| বৎসরে নীলফামারী, ছুবরাজপুর, হিলী, টাঁদবালী ও 


এলাহাবাদে ব্যাক্কের শাখা অফিস প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছে। ts 
আলোচ্য বৎসরে সেণ্টাল ক্যালকাটা ব্যাঙ্কের 
নীট লাভের পরিমাণ দ্বাড়াইয়াছে ১৯ হাজার 
৭ শত টাকা। এই টাকা হইতে ভিরেক্উরগণ 
ব্যাঙ্কের অংশীদারগণকে শতকরা বাধিক ৭1 
আনা হিসাবে লভ্যাংশ প্রদানের সুপারিশ 
করিয়াছেন। অবশিষ্ট টাকা হইতে মজুত তহবিলে 
“৪ হাজার টাকা রাধিবার প্রস্তাব করা হুইয়াছে। 
গত ১৯৪২ সালের ৩০শে জুন তারিখে 


-লেন্টাল ক্যালকাটা ব্যাঙ্ক লিমিটেডের হাতে - 


-আদায়ীকৃত' মুলধন ২ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা, 
মন্তুত তহবিল ৯ হাজার ৩ শত টাকা, আমানতের 


পরিমাণ ১৭ লক্ষ ১* হাজার টাকা ইত্যাদি লইয়া 


মোট দায় দেখান হইয়াছে ২০ লক্ষ ৪৬ হাজার 
৮২৮ টাকা । এই প্রকার দায়ের বদলে উক্ত 
তারিখে ব্যান্কের হাতে’ যে সম্পত্তি ছিল তাহার 
প্রধান প্রধান দফাগুলি নিম্নরূপ £- কোম্পানীর 
কাগজে ৪ হাজার 5১৭ টাকী, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 
শেয়ারে ২ হাজার ৬৮৪ টাকা, যৌথ-কোম্পানী- 


সমূহের শেয়ারে ৩২ হাজার ৭৮৪ টাকা এবং, | 


'ব্যান্কে ও নগদে € লক্ষ ৭৯৯ টাকা। 


পানি তর তের 


রি শিম সি 








সেণ্টাল ব্যাঙ্ক অব ইপ্ডিয়া লিঃ 


সেপ্টাঁল ব্যাঙ্ক অব ইত্ডিয়া লিমিটেডের গত 
৩১শে ডিসেম্বর পর্্যস্ত এক. বৎসরের কাধ্যবিবরঞী 


'দৃষ্টে জানা যায় যে, পূর্বববস্তী বৎসরের হিসাবের 


জের ৮ লক্ষ ৯৮ হাজার টাকা লইরা আলোচ্য 
বৎসরে উক্ত সুবিখ্যাত ব্যাক্কের নীট লাভের মোট 
পরিমাণ দ্বীড়াইয়াছে ৫৭ লক্ষ ৩৯ হাজার টাকা। 
এই টাকা হইতে ১৯৪২ সালের প্রথম ছয় মাসের 
লভ্যাংশ. বাবদ অংশীদারগণকে শতকর] বার্ষিক 
৮২ টাকা হিসাবে ৬ লক্ষ ৭২ হাজার টাকা, মন্তুত 
তহবিলে ৭ লক্ষ টাকা; কোম্পা্দীর কাগজ ও 
অন্তান্ত সিকিউরিটি ক্রয়ের বাবদ ৫ লক্ষ টাকা, 
ট্যাক্স দিবার তহবিল বাবদ ১০ লক্ষ টাকা, জমি ও 
ইমারত সংক্রান্ত খণ পুরণ তহবিলে ৩ লক্ষ টাকা 
এবং ব্যাঙ্কের কর্ম্মচারীদিগকে বোনাস্‌ বাবদ ৫ লক্ষ 
«০ টাঁকা__মোট এই '৩৭ লক্ষ ২২ হাজার টাকা 
ব্যয়িত হইবার পর যে ২০ লক্ষ ১৬ হাজার 
টাকা অবশিষ্ট থাকে তৎসম্পর্কে ডিরেক্টরগণ 
নিয়লিখিতরূপ বণ্টন ব্যবস্থার প্রস্তাব করিয়াছেন 2 
১৯৪২ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের 
হিসাবে ব্যাঙ্কের অংশীদারগপকে শতকরা বার্ষিক 
৮২ টাকা হিসাবে লভ্যাংশ ৬ লক্ষ ৭২' হাজার টাকা, 
শতকরা বাধিক ২২ টাকা হিসাবে অংশীদারগণকে 
বোনাস বাবদ ৩ লক্ষ ৩৬ ছাজার টাকা ও 





উপরোক্ত বার্ষিক বিবরণী দৃষ্টে জানা যায়, 
এই যুদ্ধের বাঁজারে নানারূপ বাধাবিগ্ন ও 
অনিশ্চয়তার আবহাওয়া সত্বেও সেণ্টাল ব্যাঙ্ক 
অব ইত্ডিয়ার ক্রমোন্গতি অব্যাহত রহিয়াছে। 
ইহাতে ‘ব্যাঙ্কের উপর দেশের লোকের অটুট 
আস্থার সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া. যায়। সেপ্টগাল 
ব্যাঙ্কের ন্তায় ভারতবিখ্য/ত ও শুদৃঢ় আতিক 
ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যাঙ্কের উপর জ্ল- 
সাধারণের এরূপ বিশ্বাস ও ভরসা যে থাকিবেই, 
তাহা না বলিলেও চলে । 

গত ৩১শে ডিসেম্বর সেণ্টাল ব্যা্ক অব 
ইত্ডিয়ার হাতে ১ কোটি »*লক্ষ টাকার মজুত 
তহবিল, চলতি আমানত ও সেতিংস ব্যাঙ্ক 
ইত্যাদিতে ৪৮ কোটি ১৩ লক্ষ ৮৭ হাজার টাকা, 
স্থায়ী আমানত ও ক্যাশ সার্টিফিকেট ১১ কোটি 
৫১ লক্ষ ৪ হাজার টাকা প্রভৃতি লইয়া মোট 
দায়ের পরিমাণ দেখান হইয়াছে ৬৮ কোটি ১৫ 
লক্ষ ৯১ হাজার টাকা । এই প্রকার দায়ের বদলে 
উক্ত তারিখেব্যান্কের হাতে যে সমস্ত সম্পত্তি ছিল 
তাহার প্রধান প্রধান দফ্কাগুলি নিয়রূপ £--নগদ 
৪ কোটি ৪ লক্ষ ৪২ হাজার টাকা, অন্তান্ত ব্যাক্ষে 
চলতি আমানত ৭ কোটি ৯ লক্ষ ৯১ হাঁজার টাকা, 
অন্তান্তব্যাক্কে আমানত জমা ৮৩ লক্ষ ৩৩ হাজার 
টাকা, ভারতসরকারের ট্রেদারী বিলে ১ কোটি 
৮৫ লক্ষ টাকা, কোম্পানীর কাগজ ইত্যাদিতে ২৯ 


পরবর্তী বৎসরের (১৯৪৩) হিসাবে জের টানা কোটি ১৮ লক্ষ টাকা ও যৌথ কোম্পানীর শেয়ারে 


বাবদ ১০ লক্ষ ৮ হাজার টাকা । 






শা 





বি 





হেড অফিস £_ এবি, ক্লাইভ ষ্টরীট, কলিকাতা | 
| ূ প্রথম শ্রেণীর অন্যতম জাতীয় ব্যাঙ্ক, এই 


ব্যাঙ্কের সম্বদ্ধি ও জনপ্রিয়তার মুলে ৃ 
[রহিয়াছে কর্তৃপক্ষের সুযোগ্য পরিচালনা। | {. 


দ্বারভাঙ্গা, লাহেরিয়াসরাই, বেলেঘাটা, ভাগলপ্‌,র, মিরকাদিম, 
নাথনগর, বোলাঙ্গীর (পাটনা ষ্টেট), 'ফরিদপুর, রায়প্র,. কাটাবঞ্জী। 


শ্যামবাজার শাখা ' 
পাইকপাঁড়ার কুমার বিমলচন্দ্র সিংহ 
মহোদয় কতৃকি খোল! হইয়াছে। 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর--মিঃ এইচ, সি, পাল, এম-এ, বিএল। . 





২ কোটি ৫২ লক্ষ টাকা। 
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৮৮০ 
বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ - 
১ স্ভাশলাল ব্যাঙ্ক অব ইত্ডিয়! লিঃ-_গত 
৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকর! 
* বাধিক ১৮২ টাকা। চার্টার্ড ব্যাঙ্ক আব ইণ্ডিয়া 
অহ্ট্রলিয়। এণ্ড চায়না-_গত ৩১শে ডিসেম্বর 
পথ্যস্ত এক বৎসরের জন্ত শতকরা বাধিক £ 





পাউণ্ড । মার্কেন্টাইল ব্যান্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ ' 


- গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের রম্য 
শতকরা বাঁধিক ৬২ টাকা। ~. 


বাঁজলায় নুতন যৌথ কোম্পানী 

হিন্দুম্ছান লিমিটেড--ডিরেক্টর মিঃ এম জি 
পোদ্দার! রেডিষ্টার্ভ অফিয়--শঙ্তুনাথ মধ্লিক 
লেন, কলিকাত!। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ 
‘টাক! ।' ব্যবসা-_টাইপ তৈরী ও যু্রণের , কাজ- 
কারবার। 

কাজারিয়। চির ET মিঃ 
নার্থমল কা্জারিয়া*। রেজিষ্টার্ড অফিস--৮৪এ, 
নলিনী শেঠ রোড, কলিকাতা । অনুমোদিত 
‘মূলধন’ & লক্ষ . টাকা । ব্যবসা-_ জেনারেল 
মার্ছেন্টস্‌। 


রেজিষ্টার্ড অফিস_-₹৭এ, পুলিশ হস্পিট্যাল রোড, 


কলিকাত!। অন্মৌদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। || 


ব্যবসা-_জেনারেল যার্চেপ্টস। 


চারুচজ্ ' এষ্টেটস, 'লিঃ_ডিরেউর ' মিঃ | 


কুমুদচন্্র চ্যাটাঙ্জি। রেজিষ্টার্ড , অফিস-_চারু 
বার্কেট, রসা রোড সাউথ, কলিকাতা। ব্যবসা__- 
আমদানী ও রপ্তানীর কাজ। 
ক্যালকাটা দিটি কমাপিয়াদ কোং লিঃ 
" ডিরেক্টর মিঃ জিতেম্্রমোহন মন্ধুমদার । রেছি- 
্টার্ড অফিস--?৪৷২, ওল্ড চীনা বাজার ষ্ট 
কলিকাতা । অনুমোদিত মুলধন ২০ হাজার-টাকা। 
ব্যবসা-_কালি ও তৎসংক্রান্ত ও অনুরূপ, দ্রব্যাদি 
 প্রস্তত। 
; ফেডারেশন অব. ইলেক্টিলিটি 
 আত্ারটেকিংদ অব ইণ্ডিয়া--মেম্বার মিঃ ডি 
।ম্যাডিং। রেজিষ্টার্ড অফিস-_-ভিক্টোরিয়া হাউস, 


' চৌরঙগী স্কোয়ার, কলিকাতা । অনুমোদিত মূলধন, 


১০ অন মেম্বার । ব্যবসা--সমিতির স্বার্থ ও 


s অধিকার রক্ষা এবং বৃদ্ধি করা।। ., : 

!' বেঙ্গল কন্জিউমাস ষ্টোন“ লিঃ: ডিরেক্টর . 

1 মিঃ অনাথবন্ধু দত্ত চৌধুরী । রেছিষ্টার্ড অফিস-- 

॥€৭, দীননাথ সেন রোড, পোঃ ফরিদাবাদ; ঢাকা । 
অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। ব্যবসা-_ত্বৃত, 


; মাখন, দুগ্ণ,, আটা, চাউল প্রভৃতি ক্রয়, মজুত ও , 


প্রস্তুত | . 
:  ক্নামলাল মণ্ডল.এণ্ড সন্ধা টিন্বার) লি: 


' ডিরেক্টর মিঃ সত্যবিঞ্ধর মণ্ডল । রেজিষ্টার অফিস . 
. ঠিকানা দেওয়া নাই। অনুমোদিত মূলধন ৩ - 


+ লক্ষ টাকা। কাঠের ব্যবসা । .. 
| “শখুৱাপসথাদ নোহনলাল লিঃ-কিছের 


oo. 
. 


এশিয়াটিক ষ্টোর্স এণ্ড এজেন্দী কোং || 
লিঃ:--ডিরেক্টর । মিঃ ভূপতিচরণ ' মুখোপাধ্যায়। | 


আর্থিক জগৎ 


মিঃ যোহনলাঙ্গ লাখ । রেজিষ্টার অফিস_:৪৯, 


বড়তলা ষ্্রী, কপিকাতা। অস্গমোদিত মূলধন 
€ লক্ষ টাকা । ব্যবসা--দালালি ও এজেদ্দী। 
আলীপুরদুয়ার কোর্ট রাইস এণ্ড 
অয়েল মিলস. লি:__ডিরেক্টর বিঃ রামকৃষ্ণ 
সোমানী। রেজিস্টার্ড ' অফিস-_আলীপুরুছ্য়ার 


কোর্ট, জলপাইখুড়ী। অনুমোদিত: মুলধন-_৩ লক্ষ, 


টাকা। ব্যবসা--চাউল ও তেলের কল। . 


. হালদার ত্রাদাস” লিঃ_ডিরেকঈর মিঃ 
ননীগোপাল হালিদার। রেিষ্টার্ড অফিস 
বনমালী নক্কর রোড, বেছালা, ২৪পর্পণা। অন্গু- 
মোদ্বিত মৃলধন্‌ ২ লক্ষ টাকা। কাটা কাপর্ড়ের 
কাঁজকারবার। | 


' লাহাটি ব্রাদাস লিঃ ডিরেক্টর মিঃ বিহারী 


লাল লাহাটি। রেজিস্টার্ড অফিস--১৬১৷১, হারিসন 
রোড, রুম্‌ নং ₹২, কর্টিকাতা । অনুমোদিত মুলধন 
২ লক্ষ টাকা ।৪ ব্যবসাঁ--জেনারেল মার্চেন্টসূ। 

,, জেমস এণ্ড কোং লিঃ_ডিরেউর মিঃ এটি 


বিপুরাধিতি শ্রী 









ক 


1 








মহারাজা (০ কে, সি, এন, আই 
রেজিঃ অফিস--আখাউর! (ক্রিপুরা), চীফ | 
লিকাত। অফিস_-৬, ক্লাইভ ট্রাট। | | 
8 বর্তমান অনিশ্চয়তার দিনে আপনার অর্থ ব্যাক্ষে রাখা সমীচীন ও সম্পূর্ণ নিরাপদ! সদ্চ ' দর 
'& আধিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এই ব্যাঙ্কে আপনার অর্থ গচ্ছিত' রাখিয়া নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত হউন'। | 
৮5855557888 ॥ | 


' সাহ ০. ওর ক্কোং লিও 
২৩নং হরচন্দ মচ্লিক ষ্টী ট, হাটখোলা, কলিকাতা । 


[ €ই“এপ্রিল, ১৯৪৩ 





কুপার। রেজিষটার্ড অফিস- ট্যাংরা রোড, এণ্টালী 
কলিকাতা । অহুমোদিত মূলধন ২ লক্ষ টাকা 


ব্যবসা জেনারেল মার্চেন্টস্‌। 

ইস্টার্ন প্রপার্টি লিঃ ডিরেক্টর সি: 
প্রশীস্তকুমার দেব বর্মপ। রেছিষ্টার্ড অফিস--£৯, 
বালীগঞ্জ সাকুলার রোড, কলিকাতা | অঙ্থ- 
মোদিত মূলধন ২ লক্ষ টাকা। শেয়ার, ইক, 


'ভিবেধার, ভিবেকচার ষ্টক ইত্যাদি জর ও মন্ধুতের 
ব্যবসা । 


বেজ এড বিহার কোল্‌ এজেন্সী লিঃ 


ডিরেক্টর মিঃ বনওয়ারীলাল আগরওয়ালা। 
'রেজিষ্টাড' অফিস---১৪, বেণ্টিঙ্ক ্রীট, কলিকাতা ।. 


অনুমোদিত হুলধন > লক্ষ -৫০ হাজার টাকা। 
ব্যবসা খনি ও খনির স্বখ ক্রয়। 


সুর ব্রাদার্স লি:_ডিরেক্টর মিঃ সিশিরহুমার 


হুর। রেডিষ্টার্ড অফিস-_-৯, মিডল রোড, খপ্টালী, 


কলিকাতা । অন্থমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা 
কাঠ ও কাষ্টজাত ভরব্যাদির কাঁ্কারবার 


আজ 





অফিস-_আগরতল। 


সি 


[ টিট ব্য লিমিটেড | 


সিটি ব্যাঙ্ক লিমিটেড 


স্থাপিত-১৯২, 





iE আপনার ব্যাংক কি সা মাদক গান করিতে দিন), 








টাকা ও বিনিময় 
| কলিকাতা, ১লা এপ্রিল 
আলোচ্য সপ্তাহে কঙ্গিকাতার টাকার বাজার 
পূর্ববর্তা সপ্তাহের স্তায় তেলী ন! হইলেও তৎ- 
পূর্ব্ববন্তী সুদীর্ঘ একটানা মন্দার ভাবের তুলনায় 
সন্তোষঞ্জনক সন্দেহ নাই। তুলা ও চিনি ক্রয়ের 
'আন্ত ব্যবসায়ী মহলের. নিকট হইতে এবার কিছু 
পরিমাণ টাকার চাহিদা দেখা গিয়াছে। গত 
সপ্তাহের পূর্ব পর্য্যন্ত ট্‌কোর চাহিদা বহুকাল যাবৎ 
ছিল না। হ্থতরাং টাকার বাজারে স্বচ্ছলতার ভাব 
এখনও পুরামাত্রায় বন্ায় রহিলেও বাঘারের 
অবস্থা তুলনায় ভাল 
আলোচ্য গপ্তাহ্রে বিলিময়-বাজারের অবস্থা 
গত সপ্তাহের তুলনায় মন্দা বলিতে হইবে।, কিছু 
কিছু রপ্তানী বিলের কাজ্জকারবার হইতে দেখা 
গিয়াছিল বটে, কিন্তু উছার পরিমাপ খুবই কম। ' 


গত ৩০শে মার্চ তিন মাসের মেয়াদী ৮ কোটি 


টাকার ট্রেদ্দারী বিলের যে টেগ্ডার আহ্বান করা 
হইয়াছিল তাহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ 
দ্াড়াইয়াছিল ১ কোটি ৮০ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা। 
‘ উক্ত 'সাবেদনসমূহের মধ্যে ৯৯/৩৬ পাই ও তর 
দরের সমুদয় আবেদন গৃহীত হইয়াছে এবং তত্রিক্ব 
' দরের আবেদন সব অপ্রাহ হুইয়াছে। মোট ১ 
' কোটি ৬৩ লক্ষ ২৫ হাজার টাকার টেগ্ার গৃহীত 
হইয়াছে এবং উহার গড়পড়তা সুদের হার শতকরা! 
বাখিক ১/১১ পাই ধার্য্য করা হুইয়াছে। 

আগামী ৬ই এপ্রিল বোম্বাইএ বেল! ১১ ঘটিকা 
(ষ্ট্যাপ্ডার্ভ সময় ) পর্যন্ত এবং অন্তান্ত কেন্দ্রে €ই 
এপ্রিল কাজকারবার বন্ধ না হুওয়া পর্য্যন্ত তিন 
মাসের মেয়াদী ৮ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের 


টেপার গৃহীত হইবে। যাহাদের টেগার গ্রহণযোগ্য . 


বলিয়া বিবেচিত হইবে তাহাদিগকে আগামী ৯ই 
এপ্রিল তারিখে টাকা দিতে হইবে | অন্তান্ত সর্ত 
পুূর্ক্বের স্কায়। 

গত ৩১শে মার্চ হইতে €ই এপ্রিল পর্যন্ত তিন 
মাসের মেয়াদী “ইন্টার-মিডিয়েট” ট্রেঞ্জারী বিল 
পূর্ব্বঘোষিত সৰ্ত্যাচুলারে শতকরা ৯৯৫৯ আনা দরে 
বিক্রয় হইতেছে। গত ২৪শে মার্চ হইতে ২৯শে 
মার পর্য্যন্ত উক্ত বিলের বিক্রয় পরিমাণ দীড়াইয়াছে 
৬৪ লক্ষ টাকা। 

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব হওয়ার সাপ্তাহিক বিবরণী 
ুষ্টে জান! যায়, গত ১৯শে মার্চ তারিখে যে সপ্তাহ 
শেব হইয়াছে তাহাতে সমগ্র ভারতে চলতি নোটের 
মোট পরিমাণ দীড়াইয়াছে ৬৩৯ কোটি ৩২ লক্ষ 
£২ হাজার টাকা? পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহার পরিমাণ 
ছিল ৬৩৪ কোটি ৪৯ লক্ষ ৬৬ হাজার টাকা। 
আলোচ্য সপ্তাহে ভারতের বাহিরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 
অর্থের পরিমাণ দীড়াইয়াছে ৮৭ কোটি ৮৪ লক্ষ 
, শ৭ 'হাদার টাক! পূর্ববর্তী: সণ্ডাহে উহার 
| € 


পরিমাণ ছিল .৮৪ কোটি ১ লক্ষ ৬০ হাজার 
টাকা। উক্ত সপ্তাহে গব্ণমেপ্টকে ধার দেওয়া হয় 
৭২ লক্ষ টাকা 3 তৎপূর্বব সপ্তাহে ধার দেওয়া 
হইয়াছিল ৬৮ লক্ষ টাকা] আলোচ্য সপ্তাহে 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কে অন্তান্ত ব্যাঙ্কের আমানতের পরিমাণ 
দীড়াইয়াছে ৫৫ কোটি ২ লক্ষ ১ হানার. টাকা 3 
তৎপূর্ববসপ্তাছে উহার পরিমাণ ছিল &৪ কোটি ৩৫ 
লক্ষ ৩৭ হাক্জার টাকা । উপরোক্ত সপ্তাহে রিজার্ভ 
ব্যাঙ্কে কেন্দ্রীয় সরকার, ব্রহ্ম সরকার ও অন্যান্য 
প্রাদেশিক সরকারের আমানতের পরিমাপ 
দ্রাড়াইয়াছে বথাক্তযে ১৬ কোটি ৮৬ লক্ষ ৫২ 


. হাজার টাকা, ৩২ লক্ষ ১২ হাজার ও ১২ কোটি 
. ৭* লক্ষ ১৬ হাজার, টাকা 3 "পূর্ববর্তী সপ্তাহে 
"উহাদ্রের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১৫ কোটি ৫৬ লক্ষ 


৬ হাজার টাকা, ২৯ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা ও ১২ 
কোটি ৩৩ লক্ষ ৪১ হাজার টাকা । 


রর এ সপ্তাহে বিনিমক়্-বাজারে নিয়রূপ হার বলবৎ 
ল ২. 


টেলিঃ হুঙডি 

এ দর্শনী - % ১শি ৫$২ পে 
ডি এ ৩ মাস ” ১»শি ৬২ পে 
ডলার . (প্রতি.১০০ ডলারে) ৩৩২%০ 


' কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 


কলিকাতা, এরা এপ্রিল 

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে 
মন্দার ভাবই চলিয়াছে বলা চলে। দরের ওঠা- 
শামা বা কাজ্কারবারের পরিমাণ কোনটাই খুব 
বেশী হয় নাই। দক্ষিণ-পূর্ব বাঙ্লায় উপযুযপরি 





=] 





(প্রতি টাকায়) ১ শি পে 


শ্ৰভূমান এবং ভবিস্য= 
এই দুইটিকেই রক্ষা কর জীবন বীমার বৈশিষ্ট | 


| শৰীসাক্ৰা্ৰী এবং এজ্সেণ্ড 
এই দুই পক্ষকেই সৰ্ব্বোত্তম 
_ সুবিধা দেওয়া আমাদের বৈশিষ্ট্য । 


(প্রস্পেতাসের জন্য আবেদন করুন ) 


হাওড়! ইনসিওরেন্স কোং লিঃ 


৩০্নৎ জ্র্যাগড রোড, কলিকাতা 


ভাপ বিমান আক্রমণই যে ইহার কারণ সে কথা না 
বলিলেও চলে । তবে হুতার দাম বাধিয়া দিয়! 
সম্প্রতি যে সরকারী আদেশ জারী করা হইয়াছে 
তাহাও বাজারের মন্দারভাব বাড়াইয়৷ তুলিবার 
কাজে অনেকখানি সাহায্য করিয়াছে । তিউনিসিয়া 
হইতে ৮ম আম্মির সাফল্যের সংবাদ যদ্দি না আসিত 
তবে বাঞ্জারের অবস্থা আরও খারাপের দিকে 
যাইত বলিয়া মনে হয়। | 
কোম্পানীর কাগজ 

কোম্পানীর কাগজের ক্রুয়বিক্রয় নাই বলিলেই 

হয়। দরও প্রায় অপরিবর্ততনীয়ই রছিয়াছে। ওর 


সুদের কোম্পানীর কাগজ ৯৪০০ মেয়াদী কাগজের 
.বিকিকিনি কশ্চিৎ লক্ষ্য করা” গিয়াছে। ৩২ সুদের 


মেয়াদী (১৯৪৩) ১০৫/১ এবং ৩২ সুদের মেয়াদী 
(১৯৪৯৫২) ডিফেন্স বড ১০৬২ টাকায়»হস্তাস্তরিত 
হইয়াছে। প্রাদেশিক গণর্ণমেপ্টগুলির কোন 


-খ্বপপত্র হস্তান্তযিত ভইতে দেখা যায় নাই ॥ 


ইণ্ডিয়া জেনারেল নেভিগেশনের ৫২ সুদের 
ভিবেঞ্চার ১০০/* এবং রোটাস ইগ্যা্ীজ এবং ৫ 
সুদের ডিবেঞ্চার ১০৪৭০ মূল্যে হস্াস্তরিত 
হইয়াছে । ৩।০ সুদের হাওড়! বিজের ভিবেঞ্চারের 
দাম উঠিয়াছিল ৯৭৪০ আনা। 
"ব্যাঙ্ক 

ব্যাঙ্কের শেয়ারও বিশেষ বিকিকিনি হয় নাই! 
হম্পিরিয়াল ব্যাঞ্চ, ( সম্পূর্ণ আদায়ীকৃত ) ১৭৪১৯ 
এবং রিজার্ভ ব্যাঞ্চের শেয়ার . ১০৫৪০ আনায় 
হস্তাস্তরিত হুইয়াছে। 


হিয়া? 





৮৮২ | 


কাপড়ের কল 
কাপড়ের কলগুলির মধ্যে কানপুর টেক্সটাইল 
এবং এলগিন মিলের শেয়ারের দামই হঠাৎ খুব 


বাড়িয়া যায়। কানপুর টেক্সটাইলের শেয়ার ১৯/৮০ 


"আন্ম হইতে হঠাৎ ২৩২ চড়িয়া যায়। বোনাস 


প্রাণির সম্ভাবনাই অবশ্ত এই মূল্য বৃদ্ধির কারপ। , 


এলগিন মিলসৃএর শেয়ারের মুল্যও ৫৪২ হইতে ৫৮২ 
টাক! হয়। বেলল-নাগপুর--৩২দ০ আনাতেই 
আছে কোন পরিবর্তন হয় নাই । ভানবার__২৮৪৯ 
কেশোরাম _অনূর্ধ ১৮০ আনায় ক্রয় বিক্রয় 


হইয়াছে। 
_ কয়লার খনি 
এ্যামালগেষেটেড__৩৫০, বেঙ্গল--৪৪৯২ 
ইকুইটেবল-_৩৪%/০, ওয়েষ্ট জামুরিয়া-_-৩৩৭০ দূরে 
হস্তাস্তরিত হইয়াছে। 
পাটকল ' '! 
' ;আদমজী--৩০/৮৭, আগরপাড়া--২৭1০, এযাংগ্লো 


ইত্ডিয়া--৩৮০২ হাওড়া-_-৫৯দ০, হুকুমটাদ-_-২৩৪০ 
চম্পারণী--১৮৯২ ই্ডিয়া--৫১১২ কামারহাটী-_ 
৫৪৫২ টাকায় বিকিরিনি হইয়াছে: « /'৯ 
oe. ইঞ্জিনিয়ারিং --১8 

*"পইঞ্জিনিয়ারিং- কোম্পানীগুলির মধ্যে ইণ্ডিয়ান 
আঁয়রণের শেয়ীরের মূল্য খুব অল্প_ গণ্ভীর মধ্যে 
ওঠানামা করিতে দেখা যায়। ষ্টীল 
“কর্পোরেশন ২৫15 ) ভারতীয়, ইলেক্ট্রীক ইীল-_ 
*১৪৭%০ বার্ণ এগ রাড টাকায় জি 


হইয়াছে। ; এ ০৫৭ 
চিনির রা 
একে এ 


বাঁজারই' তেজী দেখা যায়। কেরু এণ্ড কোং-__ 
।১৬দ০, চম্পারপ__২৯২ মস্তিপুর-_-১৪দ% ইউ, পি, 
সুগার ১৮০ দরে বিকিকিনি হইয়াছে 
| চা-বাগান 
চা-বাগানের শেয়ারও বিশেষ কেনাবেচা! হয় 


“নাই । বিশ্বনাথ--৩৪।%০, হাস্তাপাড়া-_-৫৫৫২ 
হাতীক্ষীরা_-৩০।০, তীত্তাভ্যালী--৩৩1০, তেজ- 
পুর--১৪২ টাকায় হস্বাস্তরিত হুইয়াছে। 


' কাগজের কল. 
ইণ্ডিয়া পেপার পাল্প_-১৭৬২) ই্টার--২০২, 
টিটাগড় -_২৪।০ দরে ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে । | 


বিবিধ 

বার্মা কর্পোরেশন_-২৯৪৯ গ্রেট হণ | 
'ছোটেল--২৪০২১ মেদিনীপুর অযিদারী-_৭৭২, 
এলুমিনিয়ম কর্পোরেশন__১৯৮০, আসাম বেঙ্গল 
সিমেন্ট--১৩1৪ আনায় বিকিকিনি হইয়াছে। 


কলিকাতা ট্রাম কোম্পানীর শেয়ারের দাম ১৯২. 


টাকা পৰ্য্যন্ত উঠিয়া আবার ১৮২ টাকায়, নামিয়া 
যায়। 

এ সপ্তাহে তির বিনিময় -বাজারে 
নিশ্নরপ বিকিকিনি হইয়াছে £_ 

কোম্পানীর কাগজ 

২৯ সুদের ডিফেন্স লোন (১৯৪৯-৫২) ২৫শে, 
মার্চ--১০৭৪০ ) হ৯শে--১০৭1৩/০১। ৩৯ সুদের 
ভিফেন্স লোন (১৯৬৩-৬৫) ২৫শৈ মাত -৯৫৪/০ ) 
 ই৬শে--১৪দ৭ ) 


১০৪৭০ ] 


আর্থিক জগৎ 


[ই এপ্রিল, ১৯৪৩ 





ভিফেম্প বগু (১৯৪৬) ২৯শে মাঃ--১০৩২১ ৩০শে__ 
১০৩৮০ | ৩২ সুদের লোন (১৯৫১-৫৪) ২৯শে 
মাঃঁ_৯৯দ০। ৩৯ সুদের পাঞ্জাৰ বঞ্ধ (১৯৫২) ২৯শে 
মাঃ--৯৯॥০। ৩॥* শুর্দের কোম্পানীর কাগজ 
২৫শে মাঃ--৯৪২ ৯৪%০ ৯৪1০ ) হ৬শে--৯৪৯ 
৯৪৮০ ) ২৯শে--৯৪ ৯৪০ ) ৩০শে--৯৪/০ 5 
৩১শৈ--৯৪৩/০ | 
৩১শে মা১_-১০৩৪৮০ | ৫২ মদের লোন (১৯৪৫- 
€৫) হ৫শে মা:১৭৮]৭) ২৯»শে--১০৮২। 

৩৪০ সুদের (১৯৪৬-৬৬) হাওড়া বীজ ২১শে 
মাঃংঁ-৯৭২ =11* | ৫২ সুদের (১৯১৫-৪৫) ইপ্ডিয়া 


জেনারেল নেভিগেশন ৩১শে যাঃ_১০৮ | ৫8০ 


সুদের (১৯৩৮-৫০) রোটাস ইণ্ডাষ্ট, জ ৩১শে নাঃ 
ব্যাক 

এলাছাবাদ (প্রেফ) ২৬শে মাঃঁ১৫৬২ 5 
২৯শে মাঃ ৯৫৮৯ [ সেন্টাল ২৫শে স্রাঃ-৯৯ 
৬৩২। ইন্পিরিয়াদ (আদায়ীকৃত) ২৫শে মাঃ 
১৭২৩২ ১৭৩৮৯) ৩০শে--১৭৩৫২-ট ৩১শে- 
১৭৪৬২। রিজার্ভ ২৫শে মাঃ--১০৬২) ২৬শে__ 


১০৪০ ১০৭৯২ ৯০৬২) ২৯শে--১০৭২২ ১০৬|০ 5 


৩৩০শে--৯ “5 ৩১শেৈে ১০৫০০ । 
এ্যামালগেমেটেভ, ২৫শে মাঃ-৩৫৩/*) 
২৯শৈ--৩৪৮০ $ ৩০শে--৩৫1০। 
£88১ 3 ২৯শে_-৪৩৮২ $ ৩১শে-৪৪*২। 
বেঙ্গল-নাগপুর ২€শে মা:৩৪৪০ 3 ৩১শে- 
৩২৮* | বরাকর ২৫শে মাঃ-১৪৯) ২৬শে__ 


১৪1%* 3 2928 ধেমো মেইন ২৫শে . 


ক্থাপিত-_১৯৩১ | 
হেড অফিস_ ১ "এল, ২০৪, হারিশন বি রর 
ভবানীপুর, কলিকাতা। . € ফোন: বি,বি,২২০৪ 
টলিফো-_পি, কে, ২৬৮১ রর . | 
কলিকাতা ব্রাঞ্চ 2. | চা. ০০ 
ঢু হাউস কর্ণার, নর্টন 3. এটি কলিকাতা |} 
WL নিনিংচড : |) 

ক্যাশ £ ৬৫৭০১, ৫5 ই. ॥ টি হট অগ্যাগ্তু শাখা: 

"পে, ফস: ইছাপুরা (ডাকা) 2 তি ডিও টুর বেঙ্গল, বিহার, উড়িষ্যা, আসাম fl 
'এজে * ও. মধ্য প্রদেশের প্রধান প্রধান (| 
মি বি, les ব্যবসা কেন্দ্রে । 





হেড অফিন ও £৩, চাই হী 
[৮৮ ৮৮ 2১ 





৩০ সুদের লোন .(১৯৪৭-৫০)' 


বেঙ্গল ২৫শে' 


শাখাসমুহ দক্ষিণ কলিকাতা, খোয়াই (ত্রিপ:রা রেট), আঠারবাড়ী, নান্দিনা, 
ৃ গোপালপুর, জামালপুর, সরিষাৰ ড়ী, 
| ভয়ারম্যান পর প্রমোদ রায় ঢৌরা-জমিদার, আঠারবাড়ী। 


২২শে_ ৯৫০০1 শু দের 


পি পাপা শি 


মাঃ--১২৮৩০ ১৩২ ১৩৮০ ) হ৯শে১৩২। ইষ্ট 
ইণ্ডিয়ান ২৫শে যাঃ২০৯ 3 ৩১শে--১৯৫০৭। 
ইকুইটেবল ৩১শে মাঃ-৩৪/৮০ ৩৪৮/* 1 
' কাউরাস-বারিয়া ২৬শে ৩১০০ ; 
৩০শৈ-_-৩১% ঠ ৩১শে--৩১০।1 মণ্ডলপুর ২৪শে 
মাঃ-১০০।, নিউ বীরভূম হ৬শে মাঃ__-১৮৬ 
১৮/০ । সাউথ করণপুরা ৩০শে মাঁঃ--:/০ | 
ওয়েষ্ট জামুরিয়া ৩১শে মাঃ-_-৩৩৷৩০ ৩৩দ০ | ' 


কাপড়ের কল 

“বাসন্তী ২৫শে মাঃ--2॥০ 3 -৩০শে- ৯1৩০ 
৯দ০। বেঙ্গল-নাগপুর ২৫শে মাঃ_-৩২%০ ৩২৮/০ 
৩২৪০ ৩২৪০) হ৯শে-৩২দগ০ ৩২৮০ । 
'বেনারস ২৫শে “মা:--১০০৩০ ১০৮০ ১০৪৩/০ 3. 
। হ৬শে--১১২ 3 ২৯শেন১১২ 7 ৩০শে--১৯০ 
। ১১1৮০ ১১1/০ 3 ৩১শে-_১১/০ ১৯৩০ | বাউরিয়া 
২৫শে: মা:৫*০৯ $ ২০শে--৫০২২। কানপুর 
টেক্সটাইল ২৫শে 'মাঃ--১৯০ ) ২৬শে-_-১৯)০/০ 
১৯৮০ ২০২ ২০/০ ২০০৪; ২৯শে-২১২ ২১৮০ 
| ২১৪৭ ২১/০ ২১৫৮৩ ২১৮৮০ 
২১%/০ ২২২ 3 ৩০শে-_-২১৪০ ২২২ ২২৩৬০ ২২/৮০ 
২হদ০ ২২৮%০ ২৩৮০ | ঢাকেশ্বরী ৩০শে মাঃ 
২১%০। ডানবার ২৫শে মাঃ২৮১৪০ ২৮৪৯ 5 
২৪শে--২৯৯২। এলগিন ২৬শে মাঃ-৫৪৮৯ 
৫6৩ ৫৫২) হ৯শে--£৫1০ ৫৬২ €৫৬|০ ৫৫৯3 
৩০শে--€€2/০ ৫৫০ ৫৫৪০০ ) ৩১শে--৫৮৷০ | 
কেশোরাম (অর্ডি) ২৫শৈ মাঃ১৮।০ 3 ২৯শে-- 
১৭/০ 3 ৩০শে ১৭৮% ১৮২ ৯৮৬ ১৮৩০ 
১৮]০ ) (প্রেফ) ৩০শে--১৪৫৪০ ১৪৬২। মহালদ্ী 
২৬শে মাঃ_-৩৩৮০ | Bs মিলস্‌ ২৫শে মা 


মাঃ৩১০ 


২১/০- ২১৮০ 






















কলিকাতা, ন কলি ১২০৯ 
১০৮) ৬ লক্ষাধিক |. : ঢ় 
১২ লক্ষাধিক: 






টাঙ্গাইল, 'ঢাকা। 









হই 























৮৮৫-৮৮৭ 
৮৮৮ 
‘৮৯৪-৮৯০ 
৮৯১-৮৯৫ 





খা্য সমস্ত। ও সরকারী দায়িত্ব 


কলিকাতার একটি বাঙ্গলা দৈনিক পত্র 


বর্তমান যুগকে প্রস্তাব ও প্রতিশ্রুতির যুগ 
বলিয়া আখ্যাত করিয়াছে । উহাদের এই 
মন্তব্য যে কতদূর সত্য বর্তমান খাছ সঙ্কট 
উপলক্ষে, আমরা তাহা মর্শ্মে মৰ্ম্মে উপলব্ধি 
করিতেছি। চাউল, ডাল, আটী প্রভৃতির মূল্য 
ধাপে ধাপে চড়িয়া উঠায় এই দরিদ্র দেশে 
. অগণিত জনসাধারণকে অনাহারে ও অর্ধাহারে 
দিন কাটাইতে হইতেছে। 


কাধ্যতঃ প্রায় কিছুই করিতেছেন না। এবার 
. প্রথম যখন চাউলের মূল্য বাড়িতে সুরু করে 
তখন বাঙ্গলা সরকারের মন্ত্রীরা।, জানাইয়া- 


নব উরি বাজারের জা 


সম্পর্কে তাহারা সম্পূর্ণ সচেতন আছেন। 
এবিষয়ে শীঘ্রই সুপরিকল্পিত কার্য্যনীতি 
অবলম্বনের ব্যবস্থা হইতেছে ; কাজেই ফলে 
. বাঙ্গলার লোকদের আর কোন চিস্তাভাবনার 
কারণ নাই। সরবরাহ বিভাগের মন্ত্রী ঢাকার 
নবাব বাহাদুর সংবাদপত্র প্রতিনিধিদের এক 


বৈঠক ডাঁকাইয়! সগৰ্ব্বে সেই পরিকল্পনার, 


কথা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। উক্ত পরিকল্পনায় 
ট্রেড ডিস্টি,বিউসন ট্রাইব্যুনেলের সাহায্যে. 


কিন্ত, দেশের 
গবর্ণমেন্ট ১খাস্ সমস্তার প্রতিকার সম্বন্ধে 
নিছক আশাভরস! দেওয়া ছাড়া এবিষয়ে 





বাজলার সর্বত্র বিশ্বাসভাজন ব্যবসায়ী 
নিয়োগ করিয়া তাহাদের মারফতে নিয়ন্ত্রিত 
দরে সাঁধারণকে চাউল সরবরাহের প্রস্তাব 
ছিল। সেই পরিকল্পনার. মুখবন্ধে গবর্ণমেণ্ট 
ইহাঁও জানাইয়াছিলেন যে, কলিকাতা সহরে 
নিয়ন্ত্রিত মূল্যে খাদ্য সরবরাহ করিবার জন্য 
তাহারা শীত্বই রেসনিং বা বরাদ্দ-প্রথা 
প্রবর্তনের সঙ্কল্প করিয়াছেন! কোন খাদ্যদ্রব্য 
সম্পর্কে কতদূর মাত্রায় রেসনিং কর! হইবে 
এবং প্রত্যেক পরিবারের জন্ত খা্য সামগ্রী 
বরাদ্দ করিয়া কেওয়। হইবে, না প্রত্যেক ব্যক্তি 
সম্পর্কে খাত্রব্য ক্রয়ের পরিমাণ বাধিয়া 


দেওয়া হইবে-_সেসব ছোটখাট প্রশ্ন 


বিবেচনাই শুধু বাকি রহিয়াছে। ওঁ প্রস্তাবের 


পর প্রায় আড়াই মাসকাল অতিক্রান্ত হইয়াছে, 


কিন্তু 'তাহা আজ পধ্যস্ত কোন ' দিক দিয়! 
কার্য্যকরী হইল না।' উপরোক্ত বৈঠক হওয়ার 
পর কলিকাতা ও বাঙলার অন্যত্র চাউলের দর 
বাড়িয়া মণপ্রতি ২* হইতে ২৩ টাকা পর্য্যন্ত 
পৌঁছে। বঙ্গীয় ব্যবস্থা- পরিষদের বিরোধী 
দল উহা নিয়া তুমুল ' আন্দোলন আরম্ভ 
করেন । 
প্রতিশ্রুতির মাত্রা বাড়িয়া 'যায়। মন্ত্রিমণ্ডীলর 
বিরুদ্ধে এক - নিন্দাস্থচক প্রস্তাবের উত্তরে 
প্রধান মন্ত্রী .ফন্দদুল হক ঘোষণা করেন যে, 


ফলে সরকারপক্ষের প্রস্তাব ও 


কার্ধ্যালয়--১২২নং বহুবাজার স্ট্রীট 
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শ্রীযুক্ত নলিনীরগ্রন সরকারের সভাপতিত্বে 
তাহারা শী একটি ফুড এডভাইসরী 
কমিটি গঠনের সঙ্কল্প করিয়াছেন। তাহা 
ছাড়া ভারত সরকারের সহিত বুঝাপড়া করিয়া 
তাহারা একটা পাকা বন্দোবস্ত করিয়া 'ফেলি- 
গ্রাছেন। দুই তিন দিনের মধ্যেই সেই খাদ্যদ্রবা 
আসিয়া পড়িতেছে। কাজেই কলিকাতা- 
বাসীদের আর কোন ভয় নাই । তৎপর 
মিঃ পি এন ব্যানার্জ্জি খাছ. সরবরাহ 
বিভাগের নৃতন মন্ত্রী নিযুক্ত হইয়া আরও 
কয়েকবার '- এই শ্রেণীর প্রতিশ্রুতিরই 
পুনরাবৃত্তি ' করেন। ফুড এডভাইসরী 
কমিটি গঠনের প্রস্তাব শেষ পর্যন্ত 
কার্ধ্যকরী ইয় নাই। তবে কলিকাতায় গাড়ী : 
বোঝাই চাউল আমদানীর খবর রীতিমতই 
সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপিত হইতে. থাকে। 
সেই খবর ' কতদূর সত্য তাহা জানি না, 


' কিন্তু গাড়ী: ভপ্তি চাউল আসিবার কোন 


সুফল . কলিকাতাবাসী আজ পর্য্যন্ত 
প্রত্যক্ষ কুরে নাই । চাউলের . দর 
যথানিয়মে বাড়িয়া সম্প্রতি ২৬ টাকা পধ্যস্ত 
পৌঁছিয়াছে,! আর সেই দরে চাউল কিনিয়া . 
লোকে সর্বস্বান্ত হইতে বসিয়াছে। কলিকাতা 
সহরে . সাধারণের ভিতর চাউল বিতরণের 


৮৮৬ 

জন্য গবর্ণমেন্ট যে মুষ্টিমেয় দোকান ভা 
বদাইয়াছিলেন খান্ভ সমস্যার জটিলতা 
বাড়িলেও তাহার সংখ্যা বাড়িতেছে না। 
বরং গবর্ণমেন্ট সম্প্রতি একটি নোটিশ জারী 
করিয়া এসব ডিপো হইতে প্রদেয় চাউলের 
মূল্যের হার কিছু বৃদ্ধি করিয়াছেন। ডিপো 
হইতে সেই বদ্ধিত দরে চাউল কিনিতে ?ি 

জনসাধারণ পূর্বের মতই, নাজেহাল হইতেছে । 
থান্য সমস্তার্ প্রতিকার সম্পর্কে যাবতীয় 
সরকারী প্রস্তাব ও প্রতিশ্রুতির এই পরিণতি 


দেখিয়া আমরা ক্ষুব্ধ ও বিস্মিত হইয়াছি। ৷ 


দেশে চাউল, ডাল ও আটা সরবরাহের 
সুব্যবস্থা. করিয়া যেসব মন্ত্রী জনসাধারণের 
দুঃখ মোচনের ভরসা দিয়াছিলেন ' মন্ত্রিত্বের 
মসনদে আজ আর তাহারা উপবিষ্ট 
নাই সত্য, কিন্তু গব্ণর বাহাদুর হইতে 
আরস্ত করিয়া মাল সরবরাহ বিভাগের 
কৃতকণ্মা রাজপুরুষেরা ত বহাল তবিয়তেই 
বজায় রহিয়াছেন! দেশে শাসনকার্ধ্য 
পরিচালনা. করিতে গিয়া শাসিতদের মারাত্মক 
খাছ সমস্তা সমাধানে ‘তাঁহাদের কি কোন 
দায়িত্ব ও কর্তব্য নাই? বোম্বাই প্রদেশে 
কোন জন-প্রতিনিধি-মূলক মন্ত্রিসভা প্রতিষ্ঠিত 
না থাকাতেও গবর্ণমেন্টের চেষ্টায় গত ১১ই 
এপ্রিল হইতে বোম্বাই সহরে রেশনিং প্রথায় 
জনসাধারণের ভিতর নিয়ন্ত্রিত মূল্যে খাদ্য 
সামগ্রী বিক্রয়ের, পাকা বন্দোবস্ত হইয়াছে । 
এ প্রদেশের, জনসাধারণ বাঙলা গবর্ণমেণ্টের 
, নিকট সেইটুকু স্বব্যবস্থাও কি দাবী .করিতে 
পারে লা, ; ূ 
বেভারীজ গরিকল্পন। ও তাহার পরিণতি 
ইংলণ্ডে ব্যাপকভাবে সমাজকল্যাণমূলক 
কার্য্যধার! অবলম্বন সম্পর্কে স্তার উইলিয়াম 
বেভারীজ যে পরিকল্পনা পেশ করিয়াছিলেন 
ার্থভোগী সম্প্রদায়ের বিরোধিতার . ফলে 


তাহা বাস্তবে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা খুব, 


কম বলিয়াই মনে হইতেছে। বৃটিশ গবর্ণ- 
মেপ্টের পক্ষ হইতে স্যার জন এগাঁরসন 


কিছুদিন পূর্বের হাউস অব্‌ কমন্সএ এরূপ 


ঘোষণা প্রদান করিয়াছেন যে, গবর্ণমেন্ট উক্ত 


পরিকল্পনা যথাযথ গ্রহণ করিতে প্রস্তুত 
নহেন, উহার কয়েকটি নির্দেশই শুধু তাহারা 
কাধ্যকরীভাবে (প্রয়োগ করিবেন।. এই 
সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হওয়ার, পর বেভারীজ 
পরিকল্পনা সম্পর্কে লোকের সে উৎ্স্ুক আগ্রহ 

অনেকটা কমিয়া আসিয়াছে। যুদ্ধের প্রথম 
দিকে একটা বড় রকম জাতীয় ছুর্য্যোগের 
সম্মুখীন হইয়া গবর্ণমেন্ট জনসাধারণকে 
ভবিষ্যৎ সম্মুদ্ধ আশ্বস্ত : করিবার জন্য স্যার 


® 
রি 


আর্থিক জগৎ ' 
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উইলিয়াম বেভারীজের উপূর একটা সমাজ- 

কল্যাণমূলক পরিকল্পনা প্রস্তুত করিবার ভার 
দিয়াছিলেন। 
ভাজন হইবার ভয়ে এখন আর তাহারা এ 
শ্রেণীর ব্যাপক 
আগ্ৰহান্বিত নহেন। বেভারীজ পরিকল্পনার 
যে কয়েকটি ‘প্রস্তাব তাহারা গ্রহণ করিতে 
রাজী . হইয়াছেন উহাদের বিরোধিতায় 


তাহাও শেষ পর্য্যন্ত কাধ্যকরী হইবে কিনা, 


সন্দেহ। বেভারীজ পরিকল্পনার এ হেন 


. পরিণতির সম্ভাবনা দেখিয়া লগ্ুনের' ফেবিয়ান 


সোসাইটির চেয়ারম্যান সুবিখ্যাত অর্থনীতি- 


'বিদ মিঃ জি ডি এইচং কোল সংবাদপত্র 


প্রতিনিধিদের নিকট সম্প্রতি যে বিবৃতি 
দিয়াছেন তাহা আমরা সকল দিক দিয়াই খুব 
প্রণিধানযোগ্য বলিয়া মনে করি। তিনি 
বলিয়াছেন, বেভারীজজ পরিকল্পনা সম্পর্কে 
ইংলগ্ডের স্বার্থভোগী সম্প্রদায়ের বিরোধিতা 
সম্পূর্ণ গতানুগতিক ধারায়ই আত্মপ্রকাশ 
করিয়াছে । যখন কোন কারণে দেশে বিপদের 
সুচনা দেখা যায় তখন দেশের শাসকশ্রেণী 
সাধারণের উপকারার্ধ অনেক কিছু করিবার 
সন্কল্প প্রকাশ কাঁরয়া থাকেন। কিন্তু বিপদ 
কাটিয়া গেলে বা কাটিয়া যাওয়ার নমুনা দেখা 
গেলে তখন সে সব সঙ্কল্প কার্যে পরিণত করা 
সম্পর্কে আর তাহারা কোন আগ্রহ বোধ 
করেন না। ফলে লোকের দারিদ্র্য ও ছুঃখ- 
গ্লানি অপরিবন্তিতই থাকিয়া যায়। গত 
মহাযুদ্ধের সময় দেশের' শাসকশ্রেণী জন- 
কল্যাণ সম্পর্কে অনেক বড় বড় কথা বলিয়া 
তাহা শেষ পর্য্যস্ত কার্যকরী করেন নাই! 
জান্মাণীর প্রাথমিক আক্রমণের প্রাবল্যে 
এবার যখন ইংলগ্ডের উপর দিয়া বিপর্যয়ের 
ঝড় বহিয়াছিল তখন এদেশের শিল্প, ও -বীমা 


প্রতিষ্ঠানসমূহের বড় বড় কর্ণধারগণ যুদ্ধে 
জনসাধারণের সহযোগিতা পাওয়ার' জন্য 
' সমাজকল্যাণের সুমহান বাণী আওডাইতে 
আরম্ভ করিয়াছিলেন । সর্বসাধারণের কল্যাণ 
. ও সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের উপর ভিত্তি করিয়া এবার 


স্থায়িভাবে বিজয় ও শাস্তি প্রতিষ্ঠা করিতে 
হইবে বলিয়া তাহারা মত প্রকাশ করিয়া- 
ছিলেন। উহাদের সহিত, মর মিলাইয়া 
গরবর্ণমেন্টও তখন অনেক কিছু সঙ্কল্প শুনাইয়া- 


' ছিলেন এক্ষণে যুদ্ধের অবস্থা পরিবর্তিত 
হওয়ায় ইংলগ্ডের সে বিপদ কাটিয়া যাওয়ার ' 


নমুনা দেখা যাইতেছে, আর সকলেই 
অন্তরূপভাবে কথা বলিতে সুরু করিয়াছেন । 
সমাজকল্যাণের কাধ্যনীতি সম্পর্কে ' এক্ষণে 
আবার বিচার ও বিশ্লেষণের সেই মামুলী 
যুক্তিই শুনা যাইতেছে । শিল্প ও বাম! 
প্রতিষ্ঠান প্রভৃতির বড় কর্তারা বলিতেছেন, 
সমাজকল্যাণমূলক . 
তাহাদের আপত্তি নাই, তবে যুদ্ধের পরে 
দেশের আর্থিক অবস্থার "গতি বুঝিয়া 
সাবধানতার সহিত এ বিষয়ে হাত দিতে 
হইবে? উহাদের অভিরুচি অনুযায়ী গবর্ণ- 
মেন্টও বেভারীজ পরিকল্পনার অনেকগুলি 
নির্দেশ বাতিল করিয়া দিয়া মাত্র অংশতঃ 
তাহা কাধ্যকরী করার সঙ্কল্প জ্ঞাপন করিয়া- 


কিন্ত পঁজিবাদীদের বিরাগ-, 


কাধ্যধারা অবলম্বনে ' 





ছেন। মিঃ কোলের এই প্রকার উক্তিতে' 
জনকল্যাণ সম্পর্কে ইংলগ্ডের শাসকশ্রেণীর 
আস্তরিকতার ‘রূপ সকলেই বুঝিতে পারিবেন . 
সন্দেহ নাই। . 


সরকারী আথিক বিলিব্যবস্থা ও 


অবহেলিত হইয়া ক্ষতি ও অপচয়ের মাত্রা দিন 
দিন বাড়িয়া যাইতেছে । ইণ্ডিয়ান চেম্বার . 
অব্‌ কমাসের সভাপতি মিঃ আর এল 
নোপানী সম্প্রতি এক ধক্তৃতায় ভারতীয় 
অর্থনীতির সে শোচনীয় দিকটা নিয়া ' 
বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন। তিনি 
বলিয়াছেন, ভারতবর্ষ একটি দরিদ্র দেশ, 
সেকারণে এদেশের সামরিক ব্যয় যথাসম্ভব 
কম করিয়া নিদ্ধীরণ করাই সঙ্গত। কিন্ত . 
এদেশের গবর্ণমেন্ট সে বিষয়ে যতুপর না হইয়া 
দেশরক্ষা বাবদ ব্যয়ের মাত্রা প্রয়োজনাতিরিক্ত- 
রূপে বাড়াইয়া চলিয়াছেন। এমন অনেক 
শ্রেণীর সামরিক ব্যয় ভারতের উপর চাঁপাইয়া - 
দেওয়া হইতেছে য়াহা বহন করার কোন . 
ষ্যায়সঙ্গত দায়িত্ব এদেশবাসীর নাই। ভারত . 
হইতে বৃটিশ গবর্ণমেন্টের নামে মালপত্র 
ক্রয়ের ব্যাপারে ভারত সরকার 'বর্তমানে যে 
নীতি অন্থসরণ করিতেছেন এদেশের বিহিত 


স্বার্থের দিক দিয়া তাহাও যথেষ্ট আপত্তিকর । 


বৃটেনের নামে মালপত্র সরবরাহ করিয়া 
ভারতবর্ষ বর্তমানে তাহার বিনিময়ে কোন 
জিনিষ পাইতেছে না, স্বর্ণ রৌপ্য আসিতেছে 


না। ভারতবর্ষ পুইতেছে শুধু ষ্টালিং। 


ক্যানাডা ও দক্ষিণ আফ্রিকা বৃটেনকে মালপত্র 
দিয়া, প্রথমতঃ তাহার বিনিময়ে স্বর্ণ দাবী 
করিতেছে। স্বর্ণ দেওয়ার পর ঘে দেনা 
অবশিষ্ট থাকিতেছে তাহা পরিশোধের জন্য 
বুটেনকে ক্যানাডা ও দক্ষিণ আফ্রিকায় 
তাহাদের নিয়োজিত বৃটিশ মুলধন খোয়াইয়া . 
দিতে হইতেছে। ভারতের পাওনা মিটান ' 


সম্পর্কে সেই পন্থা . অনুশ্থত না হওয়ায়, 


বৃটেনকে মাল দিয়া এদেশের অনুকূলে রিজার্ভ 
ব্যাঙ্কে কেবল কতগুলি ষ্টালিং সিকিউরিটিই 
সঞ্চিত হইতেছে--কোন দিক দিয়া প্রকৃত 
লাভের পথ প্রশস্ত হইতেছে না। মার্কিন 
যুক্তরাষ্ট্রে ভারত হইতে মাল প্রেরণ করিয়া 
এখনও কিছু কিছু ডলার পাওয়া যাইতেছে 
সত্য, কিন্তু ভারত গবর্ণমেন্টের অন্ভুত বিধি- 
ব্যবস্থার দরুণ তাহাও এদেশের কাজে 
লাগান সম্টবপর হইতেছে না৷ ভারতের 
জন্য সেই ডলার ব্যবহার না করিয়া '। 
ভারত গবর্ণমেপ্ট উহা বৃটিশ গবর্ণমেন্টের নামে 
সংরক্ষিত রাখিতেছেন। আর তৎবিনিসয়ে 
ষ্টালিং সিকিউরিটি লইয়া রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 
তহবিলে জম! করিতেছেন । এইভাবে নাঁনা- 
দিক দিয়া বে ষ্টালিং সঞ্চিত হইতেছে তাহাও . 
যথাসম্ভব ভারতের কল্যাণে নিয়োগ করার 
কোন ব্যবস্থা হইতেছে না। ভারত গবর্ণমেন্ট 
স্থির করিয়া রাখিয়াছেন--যুদ্ধের পরে 


০... এ 


১২ই এপ্রিল, ১৯৪৩ ] 





ইংলণ্ডের রপ্তানী বাণিজ্য , প্রসারের যখন 


কোন উপায় থাকিবে না বৃটিশ শিল্প ও বুটিশ 


বাণিজ্যের সুবিধার্থ তখন এসব ট্টালিং দিয়া 


তাহারা ভারতের নামে ইংলণ্ড হইতে মালপত্র 


ক্রয় করিবেন? আপাততঃ; এসব ষ্টালিংকে 


ভিত্তি করিয়া গবর্ণমেন্ট এদেশে নোটের 


প্রচলন বাড়াইয়। চলিয়াছেন। নোটের 
পরিবর্তে পূর্বের বেশী পরিমাণে স্বর্ণ রৌপ্য মজুত 
রাখিবার রীতি ছিল । এক্ষণে প্রচলিত .নোটের 
জামীনম্বরূপ রিজার্ভ ব্যাঙ্কে মজুত স্বর্ণ ও 


' রৌপ্যের পরিমাণ দ্রাড়াইয়াছে মাত্র শতকরা 


৭! ভাগ। যুদ্ধের পূর্বের গবর্ণমেণ্ট নানাভাবে 


এদেশ হইতে স্বর্ণ চালান করিয়া দেওয়ার 
ব্যবস্থা করিয়াছিলেন.। 


বাহির হইতে 
ভারতবর্ষে ষাহাতে' কোন স্বর্ণ. না, আসিতে 


পারে সেজন্য তাহার! এই. যুদ্ধের সময়ে উহার 
। আমদানী নিষিদ্ধ করিয়াছেন । 


রৌপ্য 
সম্পর্কে সরকারী কার্য্যনীতির ধারা আরও 
বেশী মারাত্মক হইয়া দেখা দিয়াছে। 
ভারতের লোকেরা ৩৩ পেনী দরেও' এক 


আউন্স রূপা কিনিবার সুবিধা পাইতেছে না।, 
কিন্ত ভারত গভর্ণমেন্ট লগ্ডনের বাজারে প্রতি. 


আউন্স ২৩॥ পেনী দরে প্রচুর পরিমাণে 


এদেশীয় রূপা বিক্রয় করিয়া ,চলিয়াছেন । 
ভারত সরকারের অর্থনীতিক বিলিব্যবস্থার 
‘গলদের দরুণ এইভাবে সকল দিক দিয়াই 
‘দেশবাসীকে যথেষ্ট ক্ষতি ও অসুবিধা ভোগ 
করিতে হইতেছে । ভারতের কল্যাণ দেখিতে 


হইলে এই শ্রেণীর গলদের সময়োচিত 
প্রতিকার প্রয়োজন । আমরা মিঃ নোপানীর 
এই মন্তব্য সৰ্ব্বথা সঙ্গত বলিয়া মনে করি। 
কিন্তু প্রকৃত জাতীয় গবর্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠা ছাড়া 
এই সব ইচ্ছাকৃত গলদ ও অব্যবস্থার কোন 


“প্রতিকার আছে কি'? 


জনকল্যাণের প্রচেষ্টা 


যুদ্ধোত্তর, অর্থনৈতিক পুনর্গঠন সমস্তা , 


নিয়া সৰ্ব্বত্ৰ আলোচনা সুরু হইয়াছে । যুদ্ধের 


.শেষে লোকের ছুংখ গ্লানি নূতন করিয়া বৃদ্ধি 


না পাইয়া যাহাতে এখনকার তুলনায় তাহা 
যথেষ্ট পরিমাণে হাস পায় সেজন্য ব্যাপকভাবে 
জনকল্যাণমূলক পরিকল্পনা গ্রহণের কথা 
উঠিয়াছে। বেকার সমস্যা ও দারিদ্র্য সমস্যার 
প্রতিকারের জন্য পূর্বব হইতে সুসঙ্গত, কার্য্য- 


' ধারা অবলম্বনের কথা শুনা যাইতেছে। 


জনকল্যাণ সম্পর্কে এই ভাবে সর্ধত্রই যে, 
আগ্রহ দেখান হইতেছে, তাহা আমরা এ 


যুগের একটা বিশেষ শুভলক্ষণ .বলিয়া মনে 


করি। তবে একথা বোধ হয় বলা অনুচিত ; 


হইবে না যে, লোকের বেকার সমস্তা ও 
দ্রারিজ্র্য সমস্যা দূর করিবার জন্য বিভিন্ন 
দেশের গবর্ণমেন্ট মাথা ঘামাইতে আরম্ত 


করিলেও এ সম্পর্কে সমুচিত ব্যবস্থা কি 


হইতে পারে তদ্বিষয়ে তাহাদের অনেকেরই 
কোন সুনির্দিষ্ট ধারণ নাই। এ'বিষয়ে 
উপযুক্ত' কাধ্যনীতির নমুনা হিসাবে এই, 


স্থলে আমর! মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের টেনিজ. ভেলী . 
পরিকল্পনার কথা উল্লেখ করিতে পারি ।। 


এই 
পরিকল্পনা কাধ্যে পরিণত করিয়া যুক্তরাষ্ট্রের 


-গবর্ণমেন্ট একটা বিস্তীর্ণ অন্ুবর্বর এঞ্চলকে 


এ 


“ এলুমিনিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, 


আৰ্থিক জগৎ * 


৮৮৭, 








যেভাবে . ধনসম্পদে ও ন্ুখস্বাচ্ছন্দ্যে সমৃদ্ধ 
করিয়া তুলিয়াছেন পৃথিবীর হিসাবে তাহার 
দৃষ্টান্ত বিরল।. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের টেনিজ 
ভেলী অঞ্চলটি পুর্বে নানাকারণে একটা 
অভিশপ্ত দেশে পরিগণিত ছিল। এই দেশের 
জমিতে খাদ্যশস্ত বিশেষ কিছুই ফলিত না? 
তামাক ও তুলার চাষ কিছু পরিমাণে প্রচলিত 
ছিল। কিন্তু পাহাড়ীয় নদীর বন্যায় তাহাও 
অধিকাংশ সময়ই বিনষ্ট হইয়া যাইত। বর্ষার 
সময়ে পর্বতাকীর্ণ অঞ্চলে বৃষ্টির জল জমিয়া 
ও শীতের দিনে বরফ গলিয়া এই বন্যার স্ষ্টি 
হইত |) উহার প্রাবল্যে শস্ত রক্ষা তো দূরের 
কথা গাছপালা পর্য্যন্ত ভাসিয়া যাইত। ' 
'একবার এই বন্যা এরূপ মারাত্মক আকারে 
আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল যে, তাহাতে টেনিজ 
ভেলীর ৭ লক্ষ লোক নিজেদের আবাস ভূমি 
হইতে ভাসিয়া গিয়াছিল। মিঃ কুজভেপ্ট 
আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হওয়ার” পর টেনিজ 
ভেলীর লোকদের শোচনীয় ছুঃখছূর্দশা 


সম্পর্কে তাহার দৃষ্টি নিয়োজিত হয়। তাহার 


অনুপ্রেরণায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গবর্ণমেপ্ট 
১৯৩৩ সালে এ অভিশপ্ত অঞ্চলের সমুচিৎ 
উন্নতি সাধনের জন্য ৫০ কোটি ডলারের 
একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। তখন 
হইতে ইঞ্জিনীয়ারিং কলা কৌশল অবলম্বন 
করিয়া এ দেশের আর্থিক সংগঠনের জন্য 
ব্যাপক বিধিব্যবস্থা - সুরু করা হয়। এ 
বিধিব্যস্থার ফলে উপযুক্ত সংখ্যক বাঁধ 
নিৰ্ম্মাণ করিয়া বর্তমানে টেনিজ ভেলীর 
পার্ববত্য নদীসমূহকে স্ুনিয়ন্ত্রিত করা সম্ভব- 
পর হইয়াছে, তাহাতে বন্যার প্রকোপ সম্পূর্ণ- 
ভাবে নিবারিত হইয়াছে । বর্তমানে টেনিজ্ 
ভেলীতে নানা প্রকার খনিজ শিল্প গড়িয়া 
তোলার সুব্যবস্থা হইয়াছে। ওহিও ও 


মিসিসিপি নদীর মধ্যবস্তা পাচশত মাইলব্যাপী 


নদীপথ সুনিয়ন্ত্রিত করিয়া. তাহার মারফতে 
গন্ধক ও 
এমোনিয়াম নাইট্রেট প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে 
চালান দেওয়া হইতেছে । সরকারী পরিকল্পনা 
অনুসারে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যাপক ব্যবস্থা 
করিয়া তাহার সাহায্যে টেনিজ ভেলীর সর্ববপ্তর ' 
বহু প্রকার অত্যাবশ্যক শিল্প পরিচালনার 
ব্যবস্থা হইয়াছে । ফলে গত কতিপয় বৎসরের 
মধ্যে এ অঞ্চলটি একটি শিল্পসমৃদ্ধ অঞ্চলে 
পরিগণিত হইয়াছে । বন্যার জল প্রতিরুদ্ধ 
হওয়ায় টেনিজ ভেলীতে বর্তমানেন্চাষাবাদের 
কাজেও অনেকটা সথবিধা হইয়াছে। পূর্বে 
যেসব শস্ত উৎপন্ন হইত না এক্ষণে এঁস্থানে 
তাহাও অনেক পরিমাণে উৎপন্ন হইতেছে! 
ফলে টেনিজ ভেলীর লোকদের আয় ও সুথ- 
স্বাচ্ছন্দ্য আজ পূর্বের তুলনায়: শতগুণ 
বাড়িয়া গিয়াছে। যুক্তরাষ্ট্র গবর্ণমেন্টের এই 
পরিকন্ধুনার সাফল্য আজ ছুনিয়াবাসীর বিস্ময় 
উৎপাদন করিয়াছে । অন্যান্য দেশের গবর্ণ- 
মেণ্ট জনকল্যাণ সম্পর্কে কার্য্যনীতি 'অবলখ্বন 
করিতে গিয়া আজ এই শ্রেণীর পরিকল্পনার কথা 
বিবেচনা কাঁরয়া দেখিতে পারেন। দুনিয়ার 
অনেক দেশই কৃষি শিল্পের দিক দিয়া অনেক 
পশ্চাৎপদ অঞ্চল রহিয়াছে । উপযুক্ত পরি- 
i b 


কল্পনা নিয়! সেই সব অঞ্চলের অর্থ নৈতিক 
স্থযোগ সম্তাবনা কাঙ্জে লাগাইবার ব্যবস্থা! 
হইলে লোকের দারিদ্র্য ও বেকার সমস্যার 
প্রতিকার হইতে পারে, জাতীয় সুখসমৃদ্ধি 
বৃদ্ধির পথও প্রশস্ত হইতে পারে । 
ধানের পুর্ধাভাস 

এদেশে ধানের চাষ ও চাউলের উৎপাদন 
সম্পর্কে সম্প্রতি গত ১৯৪২-৪৩ সালের 
সর্বশেষ পূর্বাভাস প্রকাশিত হইয়াছে । 
চাউলের অভাব ও দুণ্মল্যতার জন্য দেশে 
বর্তমানে যে জটিল সমস্যা স্থষ্টি, হইয়াছে 
॥ তাহাতে এই পূর্বাভাস সম্পর্কে একটা 
বিস্তারিত আলোচনা! অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। 


" গত ১৯৪১-৪২ সালে ভারতে বিভিন্ন প্রদেশে 


ও দেশীয় রাজ্যে মোট ৭ কোটি ৩৫ লক্ষ 
একর জমিতে ধানের চাষ হইয়াছিল, 
১৯৪২-৪৩ .সালে সে স্থলে ৭ কোটি 
৪৯ লক্ষ একর জমিতে ধানের চাষ হইয়াছে। 
অর্থাৎ ধানের জমি শতকরা, হুই ভাগ 
বুড়িয়াছে। কিন্ত জমি বাড়িলে কি" হইবে, . 
যে ফসলের জন্য জমি চাষ কৃরা তাহার 
উৎপাদন এবার বাড়ে নাই। গত ১৯৪১-৪২. 


“ সালে ভারতে ও কোটি ৫৬ ৫৩ লক্ষ টন চাউল 


উৎপন্ন হইয়াছিল.। ১৯৪২-৪৩ 
সালে উহার উৎপাদন হ্রাস না ২ কোটি 
৪৫ লক্ষ টন দীাড়াইয়াছে। sl 
চাউলের উৎপাদন. এই এইভাবে শত্রুরা... 
ভাগের মত হ্রাস, পাওয়া খুবই, প পরিতাপের 
ব্ষিয় সন্দেহ নাই। 

বিভিন্ন প্রদেশের বিবরণ আলোচনা করিলে 
জানা যায় গত ১৯৪২-৪৩ সালে বাজলা, 
মাদ্রাজ, উড়িয্যা ও সিন্ধু প্রদেশে চাউলের 
উৎপাদন পূর্ব্বের তুলনায় হ্রাস পাইয়াছে। 
অপরদিকে বিহার, মধ্য প্রদেশ, যুক্ত প্রদেশ, 
বোম্বাই ও আসামে উহ! কতক'পরিমাণে বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। মাত্রা, উড়িস্যা ও সিন্ধু প্রদেশে 
প্রয়োজনীয় সরকারী চেষ্টা নিয়োজিত 
হওয়ার ফলে 'ধানের জমি কিছু পরিমাণে 
বাড়িয়াছিল। কিন্তু আবহাওয়াজনিত বিপৰ্য্যয় ' 
ও অন্য নানারূপ ছুর্ব্বিপাকে এ সব প্রদেশে 
সে অনুপাতে ফসল হয় নাই। কিন্তু বাঙ্গলায় 
ধানের চাষ ও চাউল উৎপাদন--এই উভয় 
দিক দিয়াই এবার একট! বিরূপ অবস্থা লক্ষ্য 
করা গিয়াছে। গত ১৯৪১-৪২ সালে এ 
প্রদেশে ২ কোটি ৩৮ লক্ষ একর জমিতে 
ধানের চাষ হইয়াছিল । আলোচ্য ১৯৪২-৪৩। 
সালে তাহা হাস পাইয়া ২ কোটি ৩১ লক্ষ 
একরে পর্যবসিত হইয়াছে । ফলে এ প্রদেশে 
চাউলের উৎপাদন পূর্ব্ববারের তুলনায় ২৯ 
লক্ষ টন, কমিয়া এবার মাত্র ৬৯ লক্ষ ১৬ 
হাজার টন. দাড়াইয়াছে। যে বাঙ্গলা 
সরকার ১৯৪২-৪৩ সালে খাদ্য ফসল বৃদ্ধির 
আন্দোলন বাবদ ১৮ লক্ষ টাকা ব্যয় করিরা- 
ছেন এবং প্রথম হইতে খাদ সমস্যা সমাধানের 
জন্য অনেক কিছু করিবার সঙ্কল্প আওড়াইতে- 
ছেন ইহা তাঁহাদের সমুচিও কৃতিত্বের পরিচয় 
নয়কি? 





TL 


যা Gate ইহার পরে কমন্স 'সভার সদস্যগণের 
সহধর্মিণী বেগম আজাদ গত ৯ই' এপ্রিল . মনে আর কোন . সংশয় থাকা উচিত 
দীর্ঘকাল রোগ ভোগের পর পরলোকগমন নহে। ‘যাহা হউক, বাঙ্গলার প্রধান মন্ত্রীর 
করিয়াছেন। এই মৰ্ম্মান্তিক সংবাদ আরও * নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় পদত্যাগের খবরটা বঙ্গীয় 


বেশী মৰ্ম্মান্তিক এই কারণে যে, মৃত্যুর পূর্বে ব্যবস্থাপক, সভার সদস্যগণ যদিও ' ভারত- a; 
স্বামীকে' দেখিবার জন্য বেগম আজাদের সচিব মিঃ আমেরী' মারফত প্রত্যক্ষভাবে ' 


ব্যাকুল আকাজ্কা শেষ পর্য্য্ত অপূর্ণ রহিয়াই শুনিবার সুযোগ পান নাই, তথাপি: স্বয়ং 


গেল । ভারত সরকার মৌলানা আজাদকে প্রধান মন্ত্রী মিঃ ফজলুল হকের মুখ হইতে. 


তাহার সরণাপন্ন সহধর্দিণীর সহিত শেষ স্বকর্ণে তাহারা . সকল কথা বহু 'আগেই 
সাক্ষাৎ, করিবার অনুমতি দেন নাই । _ আইন জানিতে পারিস্তুছিলেন। দেশের লোকও যথা- 
ও শৃঙ্খলার প্রতি এতধানি মর্ধ্যাদা মানুষের সময় যথার্থ খবর "জানিতে পারিয়াছেন। 
ইতিহাসে আল্র পর্য্যস্ত বোধ হয় আর কোন : এতদিনে. ,ইংলগ্ডের লোকেরাও “যথার্থ 
শাসকর্শেধীই দেখাইতে পারেন নাই ৷ মৃত্যুর সংবাদটা পাইলেন। উভয় দেশের এই 
দিন কয়েক পূর্ব হইতেই বেগম আজাদের যথার্থ তথ্য 'জানার মধ্যে যদি কোন 
অবস্থা খারাপের দিকে যাইতে থাকে। পার্থক্য থাকে, সেই দোষ নিশ্চয়ই 
মৌলনা আজাদকে দিন কয়েকের 'জন্ত মিঃ আমেরীর নহে-_সেই অপরাধও বোধ 
সাময়িকভাবে “মুক্তি” . দিবার আবেদন, হয় আমাদেরই: শ্রবণেন্সিয়ের। কেননা, 


জানাইয়া যথাসময় বোম্বাই সরকারকে তার মিঃ আমেরী যে সত্যবাদী একথা আগেই; 


প্রেরণ করা হইয়াছিল ।- শ্রীযুক্ত নূলিনীরগুন, /আমরা অকপটে স্বীকার করিয়া লইয়াছি। 
সরকারও “ব্যক্তিগতভাবে ভারত সরকারের | 
রষ্ট্র-দচিব স্যার রেজিন্যান্ড ম্যাক্সওয়েলের 
নিকট তারযোগে অনুরূপ অনুরোধ জানাইয়া- 
ছিলেন। কিন্তু সকল আবেদন-নিবেদনই 
ih হইয়াছে। নি শিলা এই বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠেন যে, বর্ণ 
মৌলানঃ আজাদকে তাহার প্রিয়তমা পত্নীর হিন্দুরা অথ মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে ভেদ- 


বিভেদ স্থ্টি করিয়া সৰ্ব্বনাশ সাধন করিতেছেন। 
সহিত শেষ দেখার অনুমতি দিলে বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ড 
রি যাইত কি? , তর স্বীয় বা শ্বদলীয় সঙ্কীর্ণ স্বার্থ রক্ষার অপকৌশল 


মিঃ চাকিল যেমন মিষ্টভাষী, মি: আমেরী প্রকার শুভ উদ্দেশ্য থাকিতে পারে না। 
ভেমনি সত্যবাদী । গত ৮ই' এপ্রিল কমন্স সম্প্রতি মুসলিম লীগের বাঙলা মুখপত্রধানি 


কোনও বিশিষ্ট বলার) ন নক 
মুসলিম দল অপর কোন হিন্দু বা নিরপেক্ষ 
(রাজনৈতিক দলের নিকট সহযোগিতার হস্ত 


সভায় জনৈক শ্রমিক সদস্যের প্রশ্নের উত্তরে অনুরূপ কুযুক্তির বিষবাষ্প ছড়াইয়া বর্ণ হিন্দু- ' 


মিঃ আমেরী বলেন, “প্রাদেশিক স্বায়ত্- গণেরউপর অযথা, দোষারোপ করিয়াছেন । 
শাসনের বিধিবিধান, অম্ুসারেই, বাঙ্গলার আমরা কোনরূপ মন্তব্য" না করিয়া এই 
প্রধান মন্ত্রী মিঃ ফজলুল হকের 'পদত্যাগ সম্পর্কে প্রগতিশীল কোয়ালিশন পার্টির 
ঘটিয়াছিল | তাহাকে পদচ্যুত করা হয় সেক্রেটারী মিঃ সৈয়দ” বদরুদ্দনজা. সমপ্রতি 
নাই।” পুরাপুরি সত্য কথা বলা হইল বটে, যে এক বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন 
কিন্তু তথ্য গ্রাহ্য প্রমাণ দিতে না পারিলে কমন্স, তাঁহার অংশবিশেষ এখানে উদ্ধৃত করিয়া 
সভার বুদ্ধিমান সদস্যগণ তাহা সর্ববাংশে গ্রহণ 
করিবেন কেন! সুতরাং পরক্ষণেই আমাদের সম্প্রদায়কে দ্বিখণ্ডিত করিবার চেষ্টা করিতেছেন 
. সত্যসন্ধ ভারতসচিব তাহার খীটি খবরের বলিয়া হৈ চৈ স্থরু' হইয়াছে । ১ এই 
স্বপক্ষে জ্বলজ্যান্ত প্রমাণ উপস্থিত করিয়া অভিযোগ একেবারেই ভিত্তিহীন । ইহাকে 
বলেন যে, প্রধান মন্ত্রী মিঃ ফদলুল হক বঙ্গীয় জঘন্ত মিথ্যা ছাড়া আর কিছু ,বলা' যায় 
ব্যবস্থা "পরিষদে তাহার “ পদত্যাগের . নাঁ।' বর্ণ হিন্দুরা আমাদের মধ্যে কোনদিনই 
কারণ সম্পর্কে এক, বিবৃতিও দিয়াছেন। বিভেদের ' স্থষ্টি 'করিতে ' আসেন' নাঁই'। 


1] 


_ আলৈ আসল 


প্রসারণ করিলে অমনি এক শ্রেণীর মুসলমান 


ছাড়া এইজাতীয় অভিযোগের মূলে কোন ' “ 


দিতেছি £ “বর্ণ হিন্দুরা বাঙ্গলার ' মুসলমান. 





চে 
/ 


পাঠান ও  মোগলদের মধ্যে বিরোধের মূলে 


হিন্দুরা ছিলেন না। “নিয়! ও সুম্পি বিভেদের 
জন্য হিন্দুরা, যে দায়ী নহেন তাহা বলাই: 
বাহুল্য ৷ মৌলানা মোহম্মদ 'আলী,. 
মৌলানা মামুছাল হোসেন, ' মৌলানা! 
হোসেন, আমেদ মাদানী, মৌলানা আবুল 
কালাম আজাদ প্রমুখ মনীষিগণ ও মিঃ জিয়ার 
অনুপস্থী মুসলিম রাজনীতিজ্ঞদের মধ্যে যে 
অনৈক্য ও. বিসংবাদ স্থষ্টি হইয়াছিল 
তাহা ' বর্ণ হিন্দুদের কার্যকলাপের ফলাফল 
নহে।” এরূপ অকাট্য যুক্তি ও. প্রত্যক্ষ- 


পর ম্ নাব। 


(সম্প্রতি আমেরিকার মিঃ ওয়েণ্ডেল উইল্‌কি 
প্রণীত “ওয়ান ওয়াল্ড” বা “অখণ্ড দুনিয়া” 
নামক. এক পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। কিছু- 
কাল পূর্ব মিঃ উইল্কি মধ্যপ্রাচ্য, সোভিয়েট 
যুক্তরাষ্ট্র ও চীন দেশে ভ্রমণ করিয়া যে রাজ- 
নৈতিক ও সামান্সিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার 
সহিত প্রত্যক্ষ পরিচয়ের সুযোগ পাইয়াছিলেন 
উক্ত পুস্তকে সেই সব অভিজ্ঞতার কথাই 


লিপিবদ্ধ হইয়াছে । আমাদের পক্ষে সবিশেষ 


প্রপিধানযোগ্য এই যে, মি: উইল্কি তাহার' 
গ্রন্থে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের ছদ্মবেশ উদঘাটিত, 
করিয়া ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের স্যায়সঙ্গত 
অধিকার অকুণ্ঠ ভাষায় স্বীকার করিয়াছেন 


"মিঃ উইল্কির আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির তীক্ষা 


বিচার-বিশ্লেষণে আর ২যাহাই থাকুক্‌ বানা 
থাকুক, তাহাতে মিঃ চার্চিলের সদস্ত বাগাড়ম্বর 
নাই,. প্রেসিডেন্ট. রুক্জরভেপ্টের ধোৌঁয়াটে 
প্রতিশ্রতি নাই, মিঃ কর্ডেল হালের অর্থপূর্ণ 
নীরবতাও নাই, মিঃ এণ্টনি ইডেনের সুমার্জ্দিত 
ছলচাতুরীও নাই। তিনি মিত্রপক্ষের সব 
চেয়ে বড়” অসুবিধার প্রশ্ন্টাকেই বড় বেশী 
স্পৃষ্টাক্ষরে উত্থাপন করিয়াছেন ঃ “What: 
about India 1” আফ্রিকা হইতে আলাস্কা 
পর্য্যন্ত সর্বত্র মিঃ উইল্‌্কিকে বার বার এই 


একই প্রশ্নের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে £ 


“ভারত সম্পর্কে কি করা হইতেছে ?” 


এ be ঝা 
বিদেশে ভারত সম্পর্কে এবন্বিধ প্রশ্নবাণে মিঃ 
উল্কিকে পদে পদে বিব্রত হইতে হইয়াছে । 
কেননা, মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের গবর্ণমেপ্ট - যে- 
ক্ষেত্রে পুনঃ পুনঃ অনুরুদ্ধ হইয়াও অতলাস্তিক 
(৯০৬ তি ব্য ) 





' রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কেন্দ্রীয় পরিচালক বোর্ড 


, ভারতে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের. নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে 


- গাবর্ণমেন্টের বিবেচনার জন্য সম্প্রতি দুইটি 


সত শপ 


গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছেন। 
তাহাদের প্রস্তাব দুইটি এইরূপ-_(১) 'অন্থু- 
মোদিত মূলধনের অর্ধেক পরিমাণ বিক্রীত 
মুলধন দেখাইতে না'পারিলে কোন ব্যান্ককে 
কাৰ্য্য সুরু করিতে দেওয়া 'হইবে না। (২) 
অর্ডিনারী বা সাধারণ শেয়ার ছাড়া ব্যাঙ্ক 


কোম্পানীসমূহ অতঃপর অন্য কোন ধরণের 
শেয়ার বাহির করিতে পারিবে ন1। রিজার্ভ 


ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ ভারতীয় কোম্পানী আইনের 


২৭৭ (আই) ধারার সহিত এই দুইটি বিধান 


যোগ করিয়া দেওয়া সম্পর্কে 'গবর্ণমে্টকে . 


উপযুক্ত বিধিব্যবস্থা অবলম্বন করিতে 
অনুরোধ করিয়াছেন । 

এদেশে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের প্রয়োজনীয় 
সংস্কার সাধনের জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কেন্দ্রীয় 


পরিচালক বোর্ড গত ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর 


মাসে ভারত 'গবর্ণমেন্টের নিকট একটি ব্যাঙ্ক. 


আইন প্রণয়নের প্রস্তাব পেশ করিয়াছিলেন । 


এ বিষয়ে তাহাদের তরফ হইতে যে খসড়া: 


বিল উপস্থিত করা হয় তাহাতে উপরোক্ত 
বিধান ছুইটিও সংযোজিত করা হইয়াছিল । 
কিন্তু এ সময় হইতে জগঘ্যাপী নৃত্ন মহাযুদ্ধ 
সুরু হওয়ায় গব্ণমেন্ট আপাততঃ এরূপ 
আইন প্রণয়নে ব্রতী না .হওয়াই সঙ্গত 
বলিয়া মনে করেন। যুদ্ধকালীন অস্বাভাবিক 
অবস্থার কথা বিবেচনা করিয়া রিজার্ভ ব্যাঙ্ক 
কর্তৃপক্ষ সে সিদ্ধান্তে কোন আপত্তি 
তুলেন নাই। তবে তাহারা আশা করিয়া- 
ছিলেন যে, যুদ্ধের সময়ে ব্যাঙ্ক ব্যবসায় 
নিয়ন্ত্রণের অন্য আইন প্রণয়নের কাধ্য সুলতুবী 
থাকিলেও ব্যাঙ্ক কোম্পানীর শেয়ার মূলধন 
সম্পর্কে তাহাদের প্রস্তাবের মূলগত যুক্তি 
এদেশের ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ীরা যথাসম্ভব মানিয়া 
লইবেন এবং অতঃপর নূতন ব্যাঙ্ক স্থাপনের 
ব্যাপীরে বেশী করিয়া আদায়ী মুলধন 
দেখাঁইবার কৌক ও অভিনারী শেয়ার ছাড়া 
অন্য কোন শ্রেণীর শেয়ার বাহির করিবার 
রীতি অনেক পরিমাণে বন্ধ হইবে। .কিন্ত 
যুদ্ধের গত সাড়ে তিন বৎসরে এদেশে ব্যাঙ্ক 
ব্যবসায়ের গভি পর্য্যালোচন! করিয়া তাহারা 


সে বিষয়ে নিতান্তই নিরাশ হইয়াছেন) - 


২, 


কোম্পানী গঠিত হইয়াছে। 


এই সময় মধ্যে? দেশে ৩৮টি নূতন ব্যাঙ্ক 


মধ্যে খুব কম সংখ্যক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেই 
শেয়ার মূলধন বিষয়ে প্রকৃত বিবেচনাসম্মত 
কার্যযনীতি অনুসরণ কর! হইয়াছে । কাজেই 
ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের ভবিষ্যৎ ও ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানে 
সাধারণের নিয়োজিত অর্থের নিরাপত্তার 
কথা ভাবিয়া রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ স্বভাবভঃই 
আশঙ্কিত হইয়াছেন, আর. সে কারণে 
বর্তমান যুদ্ধকালীন অবস্থায়* কোন স্বতন্ত্র 
ব্যাঙ্ক আইন প্রণয়ন করা সম্ভবপর না হইলেও 
অন্ততঃপক্ষে ব্যাঙ্ক কোম্পানীর শেয়ার মূলধন 
সম্পর্কে কোম্পানী আইনের ২৭৭ (আই) 
ধারায় উপরোক্ত ছুইটি বিধান সংযোজিত 
করিয়া দিবার জন্য তাহারা গবর্ণমেন্টকে 
অনুরোধ জানাইতে বাধ্য হইয়াছেন। 

ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের কল্যাণের জন্য ও জন: 
সাধারণের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক 
কর্তৃপক্ষের এই ধরণের প্রচেষ্টা আমরা 
সময়োচিত ও সঙ্গত বলিয়াই মনে করি। 
অনুমোদিত মূলধনের অদ্েক পরিমাণ বিক্রিত 
মূলধন দেখাইতে না পারিলে 'কোন ব্যাঙ্ককে 
কাৰ্য্য সুরু করিতে দেওয়া হইবে ন! বলিয়া 
তাহার! যে প্রস্তাব করিয়াছেন প্রথমে তাহাই 


আলোচন! করা য়াউক। ভারতবর্ষে যৌথ 


কোম্পানী গঠনের ব্যাপারে কোম্পানীর 
উদ্যোক্তার উহার অনুমোদিত মূলধন 
বেশী করিয়া নিদ্ধাণ করা সম্পর্কে 
প্রায়ই একটা ঝোঁক দেখাইয়া থাকেন্স। 
যে কোম্পানী .শেষ পধ্যস্ত ৫০ হাজার 
টাকার শেয়ার” বিক্রয় .করিতে পারিবে 
না সেই কোম্পানীর উদ্ভোক্তারাও প্রথমে 
তাহাদের অনুমোদিত মূলধন ১৫ লক্ষ টাকা 
ঘোষণা করিতে দ্বিধা 'বোধ করেন না। 
একটা বড় রকম ধারণা জম্মাইবার ফিকিরেই 
অনেক ক্ষেত্রে এই প্রকার কার্যযনীতি 
অবলম্বিত হইয়া! থাকে। কোম্পানীর 
উদ্যোক্তারা ' বিজ্ঞাপন মারফতে তাহাদের 


অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ জাকজমকের - 


সহিত প্রচার করেন এবং. উহ! দ্বারা দেশের 
লগ্নিকারীদিগকে . আকর্ষণ করিবার চেষ্টা 
করেন। কোম্পানী পরিচালকদের পক্ষে, 
বিশেষ করিয়া ব্যাঙ্ক পরিচালকদের পক্ষে, 


এইভাবে সাধারণকে ধারনা দেওয়ার চেষ্টা 
আমরা খুবই অসঙ্গত বলিয়াই মনে করি। 
কোন কোম্পানীর অনুমোদিত মূলধনের প'রি- 
মাণ বেশী হইলেই তাহা দ্বারা উহার আর্থিক 
দঢ়তা বা কার্য্যকারিতা প্রমাণ হয় না। 
আসলে কোম্পানী কি পরিমাণ শেয়ার বিক্রয় 
করিতে সমর্থ হইল এবং তৎবাবদ কি পরিমাণ 
অর্থ আদায় হইয়া আসিল তাহার উপরই 
উহার সঙ্গতি ও আর্থিক ভিত্তি নির্ভর করিয়া 
থাকে। অথচ শেয়ার *বিক্রয় ও ত্রৎবাবদ 
টাকা আদায়ের প্রকৃত সম্ভাবনা বিবেচনা 
না করিয়া কোম্পানী গঠন কত্তিতে গিয়া 
অনেকেই তাহাদের ' ইচ্ছামত অঙমুমোদিত 
মূলধনের পরিমাণ বাড়াইয়া চলিয়াছে। 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ তাহাদের বর্তমান 
প্রস্তাব দুইটি উপস্থিত করিয়া গবর্ণমেন্টের 
নিকট যে স্মারকলিপি পেশ করিয়াছেন 


তাহাতে তাহারা বলিয়াছেন যে, যুদ্ধের গত 


সাড়ে তিন বৎসরে এদেশে মোট ৩৮টি ব্যাঙ্ক 
কোম্পানী স্থাপিত হইয়াছে, আর তাহার 


' মধ্যে ১৩টি ব্যাঙ্কের বিক্রিত মূলধনের খবর 


তাহারা পাইয়াছেন। এ তেরটি ব্যাঙ্ক 
কোম্পানীর মধ্যে মাত্র চারিটি কোম্পানী 
তাহাদের আদায়ী মূলধনের অনুপাতে অর্ধেক 
বা অর্ধেকের চেয়ে বেশী শেয়াঁর বিক্রয় করিতে 
সমর্থ হইয়াছে । বাকী সমস্ত কোম্পানীর 


বিক্রিত মূলধনই অনুমোদিত মূলধনের 


অঞ্ধেকের চেয়ে কম দ্রাড়াইয়াছে। ব্যাঙ্ক 
ব্যবসায়ের কল্যাণের দ্িক হইতে 'বিবেচন! 


” করিলে এই রীতি সর্বদা অবাঞ্চনীয় বলা 
'চলে। উহার ফলে ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে 


জনসাধারণের অযথা বিভ্রান্ত হওয়ার আশঙ্কাও 
রহিয়াছে । কাজেই রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ 


এই অনিষ্টকর রীতি বন্ধ করিবার জন্য 


অনুমোদিত মূলধনের অর্ধেক পরিমাণ বিক্রিত 
মূলধন না দেখাইয়া কোন ব্যাঙ্ক কাৰ্য্য সুরু 
করিতে পারিবে ন! বলিয়া যে প্রস্তাব 
করিয়াছেন তাহা আমরা সমর্থনযোগ্য বলিয়াই 
মনে করি। 
অভিনারী ব! সাধারণ শেয়ার ছাড়া ব্যাঙ্ক 
সমূহকে আর কোন শেয়ার বাহির করিতে 
দেওয়া হইবে না বলিয়া রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ 
যে 'অপর প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছেন 
আমাদের মতে বর্তমান অবস্থায় তাহারও খুব 


৬ 
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যৌক্তিকতা রহিয়াছে। এদেশে অনেক ব্যাঙ্ক 
কোম্পানীকেই অর্ডিনারী শেয়ারের 'সঙ্গে 
«প্রফারেন্স শেয়ার ও ডেফার্ড শেয়ার প্রভৃতি 
বাহির করিতে .দেখা যায়| রিজার্ভ ব্যাস্ক 
কর্তৃপক্ষ তাহাদের স্মারকলিপিতে বলিয়াছেন, 
যুদ্ধের গত সাড়ে. তিন বৎসরে ভারতে যে 
৩৮টি ব্যাঙ্ক কোম্পানী স্থাপিত হইয়াছে 
উহাদের মধ্যে ২৩টি কোম্পানীর শেয়ার 
মূলধন সংক্রান্ত বিবরণ তাহাদের হাতে 
পৌছিয়াছে। এ ২৩টি কোম্পানীর মধ্যে 
৪টি কোম্পানী অডিনারী শেয়ারের সঙ্গে 
একযোগে প্রেফারেন্দ শেয়ার ও ডেকফার্ড 
শেয়ার বাহির করিয়াছে । ৩টি কোম্পানীর 
অডিনারী শেয়ারের সঙ্গে প্রেফারেন্দ শেয়ার 
রহিয়াছে, তবে ডেফ্যর্ড শেয়ার নাই |. একটি 
কোম্পানী অডিনারী শেয়ারের তুলনায় 
, দ্বিগুণ পরিমাণ প্রেফারেন্স শেয়ার বাহির 
করিয়াছে? এদেশে সাধারণ ব্যাক্কদমূহের 
পেক্ষে শিল্প প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনে দীর্ঘ 
মেয়াদী খণ প্রদানের সুবিধা কম। সচরাচর 
ব্যাঙ্কসমূহ সেরূপ খণ প্রদান করেও 'না। 
কাজেই বাজারে প্রচুর পরিমাণ প্রেফারেন্স 
ও ডেফার্ড শেয়ার ছাড়িয়া যে কোন সর্থে, 
মূলধন যোগাড় করিবার সমীহীনতা . ও 
সার্থকতা বিশেষ কিছু আছে বলিয়া মনে হয়, 


না। ইহাতে ব্যাক্ক প্রতিষ্ঠানসমূহকে মিছা-. 


মিছি শুধু ভারাক্রান্তই করা হয়। সাধারণ 


কমাশিয়াল ব্যাঙ্কের কাজকারবার নির্বাহ 
করার পক্ষে অডিনারী শেয়ার মূলধন ও 
সাধারণের আমানতী জমা__এই' দুইই সব * 
চেয়ে উপযোগী ৷ বিবেচনাসম্মত রীতিতে কাধ্য 
পরিচালনা করিয়া সাধারণের আস্থা ও বিশ্বাস 


অৰ্জ্জন করতঃ এই দুই শ্রেণীর কার্য্যোপযোগী - 


মূলধন সংগ্রহ বিষয়েই ব্যান্কদমূহের পক্ষে 
যত্বপর হওয়া উচিৎ । 


শেয়ার বিক্রয়ে অযথা জোর দিতেছেন ; 


ইহা পরিতাপের বিষয়। 
এইরূপ কার্য্যধারা * 


কয়েকটি মন্তব্য করিয়াছেন। 


অপরিমিত লাভের সুবিধা করিয়া লওয়ার 
ফিকিরেই কোন কোন. ক্ষেত্রে ব্যাঙ্কের প্রধান 


উদ্বোক্তারা প্রেফারে্স ও ডেফার্ড শেয়ার | 


ছাড়িবার ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। এই 


ধরণের অভিযোগ যে কতক পরিমাণে সত্য * 
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তাহ! না করিয়া, 
দেশের অনেক ব্যাঙ্ক কোম্পানী প্রেফারেন্স | 


ব্যাঙ্কসমূহের 
“আলোচনা করিয়া | 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ তাহাদের- স্মারক- | 
তাহারা || 
বলিয়াছেন, ব্যাঙ্ক.কোম্পানীর উপর নিজেদের || 
' সর্বময় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা ও উহা হইতে নিজেদের | 


আর্থিক জগৎ 
তাহাতে সন্দেহ নাই। কাজেই ব্যাঙ্ক 
প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্র শ্রেণীর অনাচার হইতে 
মুক্ত করিবার জন্য উহাদের পক্ষে অর্ডিনার্ব 
শেয়ার ছাড়া অন্ত কোন শেয়ার বাহির করা 
একেরারে নিষিদ্ধ হওয়া দরকার। 
এই যুদ্ধের সময়ে দেশে নানাভাবে 


* হইতেছে । এ অর্থ লাভজনকভাবে নিয়োগ 


করিবার সুবিধা বর্তমানে খুবই কম। কাজেই 
সহজে বেশী পরিমাণ আমানত সংগ্রহ করিবার 
প্রলোভনে সমপ্রতি দেশে নৃতন ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা 
একটা ঝৌক দেখা যাইভেছে। এই প্রকার 
.ঝৌক কতদূর সঙ্গত তাহা নিয়া আলোচনা 


' 'নিশ্রয়োজন ; তবে যুদ্ধকালীন অবস্থার, 


সুযোগে. ব্যাঞ্থ, প্রতিষ্ঠান গড়িয়া , তুলিতে 
হইলে তাহার আর্থিক ভিত্তি সম্বন্ধেও যে 


যথেষ্ট মনোযোগ দেওয়ার, প্রয়োজন আছে 


তাহাতে সন্দেহ নাই । কেননা যুদ্ধকালীন 
অবস্থায় অল্লায়াসে যেরূপ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠান গড়িয়া 
তোলার সুযোগ হইতে পারে, ব্যাঙ্কের আর্থিক 
বনিয়াদ শিথিল থাকিলে যুদ্ধোত্তর মন্দার 
সময়ে তাহার অস্তিত্বও তেমনই সহজেই বিপন্ন 
হইতে পারে। কাজেই রিজার্ভ ব্যাঙ্ক 
কর্তৃপক্ষ এদেশে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের উন্নতির 
ভিত্তি দৃঢ় করিবার উদ্দোস্টে ব্যাঙ্কের শেয়ার 
মূলধন সম্পর্কে উপরোক্ত দুইটি প্রস্তাব 


গবর্ণমেন্টকে অচিরে . বিবেচনা করার জন্য ) 


অনুরোধ জানাইয়াছেন। আশা করি সমস্ত 
দিক দিয়া বিচার করিয়া গবর্ণমেণ্ট যথাসম্ভব 


৫ 


[ ১২ই এপ্রিল, ১৯৪৩ 


শীত এ বিষয়ে উপযুক্ত. বিধিব্যবস্থা অবলম্বন 
করিতে ক্রটি করিবেন .না। তবে রিজার্ভ 
ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের একটি নির্দেশ সম্পর্কে 
আমাদের আপত্তি আছে। গবর্ণমেন্টের নিকট 
উপস্থাপিত ন্মারকলিপিতে উক্ত ব্যাঙ্কের . 
কেন্দ্রীয় পরিচালক বোর্ড বলিয়াছেন যে, 
তাহাদের প্রস্তাব অনুযায়ী কোম্পানী আইন 
সংশোধন করা হইলে ভবিষ্যতে ণৃতন ব্যাঙ্ক 
সম্পর্কে তাহাতে। কার্যকরী হইবেই-_-ইতি- 
মধ্যে, বিশেষ করিয়া এই বুদ্ধের রয়ে, দেশে 
যেসব ব্যাঙ্ক কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে 
' তাহাদের সম্পর্কেও উহা প্রয়োগ করার 
ব্যবস্থা'গবর্ণমেক্টের পক্ষে সঙ্গত হইবে । আমর! 
এই ধরণের নির্দেশ সর্বদা অসমর্থনমোগ্য 
বলিয়াই মনে কাঁর।'যে সব ব্যাঙ্ক 'কোম্পানী 
ইতিমধ্যে উপযুক্ত সর্তে উহাদের প্রেফারেন্দ 


"ও ডেফার্ড শেয়ার বিক্রয় করিয়াছে শেয়ার 


মূলধন সম্পর্কে তাহাদের উপর এত বিলম্বে 
কোন বিধিনিষেধ প্রয়োগ করিতে যাওয়া 
আমাদের মতে অন্ুচিৎ। তবে ভবিষ্যতে এই 
সব ব্যাঙ্ক যাহাতে নূতন করিয়া প্রেফারেন্স ও 
অডিনারী শেয়ার বিক্রয় করিতে না পারে 
তত্বিষয়ে প্রয়োজনীয় বিধিনিষেধ অবস্তাই 


কার্যকরী করা যাইতে পারে । রিজার্ভ ব্যাঙ্ক 
কর্তৃপক্ষের অন্য সব নির্দেশ সম্পর্কে আমাদের 
পুর্ণ সমর্থন রহিয়াছে। অচিরে সে সমস্ত 
কাৰ্য্যে পরিণত করিবার ব্যবস্থা হইলে ভারতে 
ব্যাস্ত ব্যবসায়ের কল্যাণের পথ প্রশস্ত হইবে 
বলিয়াই আমাদের ধারণা । 





বার লট টি রসা রোড । 








জগঘ্যাপী দ্বিতীয় ,মহাসমরের চতুর্থ 
বৎসরে আজ যে সমস্তা দুঃস্বপ্নের মতো 


আমাদের রাত্রির সনির! ব্যাহত কোরছে 
তাহা যুদ্ধ-চালানোর সমস্যা নয়, যুদ্ধে জয়- 


“লাভ করারও সমস্তা নয়-_তাহা জনসাধারণের 


'বীচামরার প্রশ্ন_-ভালভাতের সমস্তা--অ সমস্তা-_-আটা- 


ছু তালি 


ই সমস্তার গুরুত্ব কত বেশী--কত ব্যাপক । | 


কিন্তু দুঃখের বিষয় যে আজ দেশের মধ্যে এই 
"বিরাট সমস্যার সমাধানের জন্য কোনও 
"সুসংহত * সুনির্দিষ্ট প্রয়াস দেখা যাচ্ছে না। 
‘যে সময় দেশে চালের দাম ৪1৫ টাকা থাকার , 
কথা সে স্ময় দেখা গেল চালের দাম 
দাড়িয়েছে 3% হইতে ২৪ টাকা। বাঙ্গালীরা 
ভাত খেয়েই জীবন ধারণ করে থাকে । এমত 
অবস্থায় আমাদের মতো গরীর দেশে যদি 
সবচেয়ে বেশী দরকারী খাগ্শস্তের দাম এই 
রকমভাবে চড়তে থাকে তা'হলে আমরা বাঁচব 
কতদিন ? 


আজ দেশের এই অবস্থায় সরকার 


“বাহাছরের কি কিছুই করবার নেই ? “নিশ্চয়ই 
"আছে’-=একথা অস্বীকার কোরবার উপায় 
‘নেই, কি করেছেন তাঁরা তা দেখতে গেলে 


আমরা পাব যে তারা লম্বা লম্বা বেতন সম্বিত ৷ 


কতকগুলি পদের স্থষ্টি করেছেন : এবং 
সেধানে বসিয়ে দিয়েছেন কয়েকজন বিভিন্ন 
-উপাধিধারী ভোমরাচোমরাকে-্যাদের কাছে 
দেশের স্বার্থ থেকে নিজের স্বার্থ বড়--ধীদের 
'দীর্ঘসুত্রভা সর্বজনবিদিত এবং ষাদের কোনও 


সিদ্ধান্তে আসতেই এত সময়ের দরকার হয়, 
যে. সমস্যার মীমাংসার চেষ্টা হবার আগেই ' 


-সমস্তা জটিল হতে জটিলতর--ব্যাপক হতে 
ব্যাপকতর হয়ে দাড়ায় আঙ্ক অনতিবিলম্বে 
সুচিন্তিত পরিকল্পনা নিয়ে খান্ঠসমন্তার 


“সমাধানের . চেষ্টা না কোরলে দেশবাসীর কি |. 


অবস্থা হবে ভেবে আমরা শঙ্কিত হচ্ছি। 
বরিশাল জেলাকে বলা হোত বাংলার 


'শস্তভাগ্ডর ; এবার অগ্রহায়ণ মায়ে সেখানে, 
'চা'ল যখন প্রথম উঠতে আরম্ভ কোরল তখনই; 
তার দাম ছিল প্রতি মণ ৭॥ টাকা ৮ টাকা, 


অর্থাৎ অন্তাম্য বশুসরের দ্বিগুণ, তারপূর চালের 
দাম ক্রমাগত বেড়েই চোলল। 


কিছুতেই ভাবতে পারলে না যে এই দাম 


এই ভাবে. 
চালের দাম বাড়তে থাকলেও সাধারণ -লোরু . 


স্বাৎ্লান্ল শান্য-সঙক্ষত 


* (ভ্রীনীহাররগ্রন বস্তু, বি-কম ) 


কমবে না,। তারা ভাবল ফাল্গুন চৈত্র মাসে 
দাম কমবে। তাই যারা পারত তারাও 
বৎসরের খোরাকী চাল সংগ্রহ করল না। 
তারপর বরিশাল থেকে সপ্তাহখানেকের জন্তু 
অন্য জিলাবাসীরা চাল নিয়ে যেতে অনুমতি 
পেল ॥ এতে বরিশাল থেকে একটা মোটা 
পরিমাণ চাল গেল বেরিয়ে। হঠাৎ চালের 
দামের উপর যে একটা নামমাত্র নিয়ন্ত্রণ ছিল 
তাও দেওয়া হোল উঠিয়ে । একদিনে; চালের 
দর বেড়ে গেল ছুটাকা, এক সপ্তাহে চালের 
দাম ১১।১২ টাকা থেকে উঠে এসে দাড়াল 
১৯২০ টাকায়। প্রায় এই ভাবই এখনও 
চলছে। এ অবস্থায় দেশের অবস্থা কি 
দাড়িয়েছে একবার দেখা যাক্‌। ] 
যারা! ভূম্যধিকারী নয়, যারা- দিনমন্ুরী 
ক'রে জীবন ধারণ.করে তাদের অবস্থা অতীব 
শোচনীয়। সমস্ত দিন হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পর 
সে মন্জুরী পায় ॥০.আনা১।/০ আনা বা বেশী 
হলে ১২ .টাকা। এই এক টাকা দিয়ে তাকে 
তার দিনের প্রয়োজন মেটাতে হবে। 
গিয়ে জানল যে তার ঘরে নেই কিছুই-_চাল, 
ডাল বা মাছ, নূন, তেল, লঙ্কা_-সবই আনতে 
হবে। 


পাঁচজনের পরিবারকে এক বেলাও পেট: ভরে 
খাইয়ে রাখা চলে, না। যাহোক করে অন্ততঃ 
চাল আর একটু নৃন তাকে কিনতেই হবে। 


কিন্তু তার দুঃখ কি শুধু এক জায়গায়? এক - * 


টাকার কম অর্থাৎ ॥০ আনার বা ৮০ আনার 


চাল সে কিনতে পাচ্ছে না, কেননা কেউই ' 


তাকে বাকী ।* আনা বা %* আনার খুচরো 


পয়সা দিতে পাচ্ছে না। অনেক কষ্টে, অনেক, 
খোসামোদ করে হয়তো সে চাল নিয়ে বাড়ী, 


আদে। এই ভাবে আধপেটা বা তারও কম 
খেয়ে সে দিন কাটায়। 
তার কাজ কোরবার শক্তি আসে ক'মে । বিংশ 
শতকের মধ্যভাগে সুসভ্যজগতে সভ্য শাসনে 
বাস করেও তার এই পরিপতি। সরকার 


তাকে দেখবে না- প্রতিবেশী তাকে সাহায্য 


কোরতে পারবে না_-কোথাও কেউ তার জন্য 
ভাববে না_একেই 'কি বোলব বর্তমান 
সভ্যতার অভিমান 1: 


মধ্যবিত্ত সমাদের অবস্থা আরও ভয়ানক, . 
৫91১০ .জনের এক, একটা পরিবার হয়তো 


বাজারে যেয়ে দেখল এক টাকায় সে 
পাচ্ছে দুই সের মাত্র চাল, যা দিয়ে তার. 


সংবাদ মাঝে মাঝেই আসছে। 


তাতে ক্রমে ক্রমে . 


৩০1৪১1৫০ টাকা মাসিক আয়ের উপর নির্ভর 
ক'রে জীবনযাত্রা নির্বাহ করে। মধ্যবিত্ত 
চাকুরীজীবী ভদ্রলোকের অবস্থা বড়ই মন্াস্তিক 
তার অদৃষ্টের পরিহাস সবচেয়ে বেশী এইখানে 


যে তার পেটে ভাত পড়ুক বা না পড়ুক-_ 


শরীর মন ভাল থাক বা না থাক-__তাকে 
ভাল জামা কাপড় পরতে হবে-_হেসে কথা 


কইতে হবে। 'সে'মুখ ফুটে বলতে পারে না: 


যে সে একবেলা খায়__সে বলতে পারে না 
যে ভার পুত্রপরিবার অনাহারে দিন যাপন. 
করে। তার ছুঃখ--তার ব্যথা--তার কষ্ট 
কেউ বুরাবে, না__কাউকে সে বোঝাতে 
পারবে না। জগতের অজ্ঞাতে সে মৃত্যুকে 
আলিঙ্গন করবে--তাতেও সে রাজি। 


বাঁচবার চিন্তায় তার শয্যা কণ্টকময় হয়ে 


দাড়িয়েছে। জীবন অতীষ্ঠ হয়ে দাড়িয়েছে । 


অবস্থাপন্ন টীকাওলা লোকও কি নিশ্চিন্ত , 


আছে? নেই, ডাল কিনে বাড়ীতে .রাখলে 
ক্ষুধার্ত নিরন্ন জনসাধারণ তা লুঠ করে নেবে। 
ঘরে ঢুকে চাল নিয়ে যাওয়ার কথা শোনা 
যাচ্ছে এখনই । পথ থেকে-_-নৌকা থেকে 


__কুলীর মাথা থেকে চাল নিয়ে সরে পড়ার 


কেউই আজ 
খাগ্যসমস্তার করাল কবল থেকেই রেহাই 
পায় নি। ধনী দরিদ্র আন্গ সকাই একই কথা 
ভাবছে-__কি করে চাল সংগ্রহ কো'রন্বাৎ_ 
কি করে বাঁচবো । 

বর্তমান যুদ্ধের দ্বিতীয় বৎসরে আমরা 
আশ্বাস পেয়েছিলাম যে দার্শ্মানী ও তদধিকৃত : 
দেশসমূহে খাদ্ধাভাব অনিবার্ধ্য এবং তাইতে 
ওদের ওখানকার যুদ্ধ ১চালাবার morale 
পড়র্বে ভেঙ্গে; তার ফলে এক্সিস পক্ষের 
পরাজয় সুনিশ্চিত । এই ভাবে কোনও 


সি 


দেশকে যুদ্ধে পরাভব স্বীকার কোরতে! বাধ্য 


করাকেই বলে economic warfare বা 


- অর্থনৈতিক সমর ৷ সেই জন্তই যুধ্যমান সমস্ত 


দেশই অর্থনৈতিক যুদ্ধে আত্মরক্ষা করার জন্ত 
বিশেষ সতর্ক থাকে । জাশ্মানীতে হয়তো বাসে 
সেম্পর্কে অনেকটা সতর্ক-_তাই আজ্বও তাকে 
চরম পরাজয় স্বীকার করানো যায়নি । আমার 
মনে হয় মিত্রপক্ষু এই economic defence- 
এর বা অর্থনৈতিক আত্মরক্ষার উপযোগিতা 
ভারতের ক্ষেত্রে বিশেষ কোরে উপলদ্ধি করেন 
না। আমার মনে হয় দেশব্যাপী খাাভার 


৮৯২ 


৪ আর্থিক জগৎ 





ভারতীয় সৈন্যদের উন্মনা কোরে তুলবে, তার! 
. যখন দেখবে যে তাদের পরিজনেরা নিশ্চিন্তে 
* বাঁচতে পারছে না তখন যুন্বজয়ের' একাগ্রতায় 
ভশটা পড়বার সম্ভাবনাই বেশী। আজ দেশের 
জন্য- যুদ্ধের জন্ত- সভ্যতার জহ্য খাছসমন্তা 
সমাধানে সরকার বাহাদুরের সুপরিকল্পিত 
হস্তক্ষেপ বিশেষ আবশ্যক । ্‌ 

চালের দাম এই রকম অস্বাভাবিকভাবে 
বৃদ্ধি পাওয়ার কারণ খুঁজতে গেলে আমরা 


প্রথমেই দেখতে পাব ইনফ্রেশন | ইনফ্লেশনের 


অস্তিত্ব সম্বন্ধে বোধ হয় আজ আর কারও 
‘কোন সন্দেহ নেই। টাকা-_যা পণ্য বিনিময়ের 
মান, তা দেশের উৎপস্নদ্রব্যের তুলনায় অত্যন্ত 
বেড়ে গেছে।' তাই অর্থনীতির সাধারণ 
নিয়মানুযায়ী শুধু চাল কেন সব জিনিষেরই 
দাম বহুগুণ বেড়ে গেছে। দ্বিতীয়তঃ চালের 
যোগানের অত্যন্ততা_-ধান উৎপন্ন হয়েছে 
অন্যবারের তুলনায় অনেক কম। তদুপরি 
সরকারের মারফত বেশ কিছু পরিমাণ খান, 
সিংহল, মধ্যপ্রাচ্য . প্রভৃতি স্থানে রপ্তানী 
হয়েছে । | তৃতীয়ত যুদ্ধের, আগে ব্ৰহ্মদেশ, 
'হো’ত তাতেই এখানকার . যোগানের: ঘাটতি 
পুরণ হয়ে যেত এবার চালের আমদানী 
একেবারেই বন্ধ ৷ চহ এবার স্বল্প 











£ অপরাপর শীখাসমুহ £ 


|| ছইটা শাখা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। 


ম্যানেজিং জিরা 








কলিকাতা অফিস--১৩৫ ক্যানিং ট্রীট, কলিকাভা। I 


| কুমিল্লা, কমলাসাগর, ফরিদপুর, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, রাজবাড়ী, 

কুয়া, মিরকীদিম, গৌহাটী, ট্যালা, সপটগ্রাম, সিলেট, "॥ 
করিমগঞ্জ, পাটনা, বেনারস, আসাঁনসোল, রায়গড় সিপিতে। ) " |} 
Yj বামড়ার ( উড়িস্তা ) মহারাজ! বাহাদুরের অনুরোধক্রমে গত ' | 
I অ কাহাল বজ নাজ ডি নেডাডি ও থিম ত 


'শীভতই বোছাই শাখা খোলা হইতেছে। 


যোগানের মধ্য থেকে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান (যথা 


সরকার বাহাদুর, বিভিন্ন শিল্প কারখানা এবং 
মহাজনেরা) দরকারের অতিরিক্ত চা ক্ুয়*করে 


চাল ছুর্মুল্য হয়ে উঠেছে। বাংলার সরকারী 
মহল থেকে জানা গিয়েছে যে বাংলায় 
উৎপন্ন চাল বাংলার প্রয়োজনের দুই-তৃতীয়াংশ 
মাত্র মে মাত্র মেটাতে পারে। এর উপর সম্প্রতি 
জানা গেল যে মধ্যপ্রাচ্য, কোচিন, সিংহল 
প্রভৃতি স্থানে প্রায় ৩ !' লক্ষ টন চাল রপ্তানী 
করা হয়েছে। যেখানে নিজের দেশের 
প্রয়োজনই মিটবে না সেখানে অন্যের প্রয়ো- 
জন মেটাবার চেষ্টাকে আত্মহত্যামূলক নীতি 
ছাড়া আর কিছুই বলা চলে 'না। অধিকন্ত 
গভর্মেন্ট সৈম্যদের জন্য খাদ্য সঞ্চয় কোরে 
রাধ্রছেন। ভারতে কোন' বৎসরই শস্ত 
একেবারে মারা যায় না। এই অবস্থায় শত্ত 
মজুত করে রাখার যে কোন প্রয়োজনীয়তা 


আছে তাহা আমরা মনে.করি না। 

eS he ELS Ed 
একটা ভয়ানক অভাব দেধা দিয়েছে যার 
ফলে চালের দাম বাড়ছে- অস্বাভাবিকভাবে ॥ 
ইদানীং শোনা যাচ্ছে যে. বাংলা সরকার 
আসাম, উভ্ভিষ্যা, বিহার প্রভৃতি স্থান থেকে 
চাল আমদানী করার চেষ্টায় আছেন। । 
288055562588858 


Ec 
= 


[১২ই এপ্রিল, ১৯৪৩ 
প্রদেশের উপর নির্ভর করে থাকা মোটেই 
যুক্তিসঙ্গত হয় নি। যাহ৷ হউক অবস্থা যখন 


গুরুতর তখন সরকার বাহাদুরের উচিত বাহির, | 
থেকে যথাসম্ভব চাল ক্রয় করে নিয়ে অবিলম্বে 


কোনও ম্ুুনিব্বাচিত কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের ' 
. মারফত তাহা দেশের ভিতর নিয়ন্ত্রিত মূল্যে 


বন্টনের ব্যবস্থা করা অন্যথায় আসন্ন হুভিক্ষের 
কোন প্রতিকারের সন্তাস্বনা নেই। 


রাজার রা রা ক 
শিলং 


ব্যান্ধিং বগেরেশন| 


ভিনন্িভেত্ভ 1, 


সি ইং 






ডিরেক্টর ইন্চার্্--মিঃ কে এন দালাল। 
১৩৫, ক্যানিং ট্ট্রীট, কলিকাতা। ফোন ঃ কলি £ ৩২৫৩ (৩টি লাইন), ূ 





' কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সরকারী 
কলিকাতা! বিশ্ববিভালয় বাঙ্গলা গভর্ণমেণ্টের 
"নিকট হইতে ৪ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকা বাধিক 
সাহায্য পাইয়া থাকেন। ' প্রকাশ, বর্তমান বৎসর 
(১৯৪২-৪৩) সালে এই সাহায্যের পরিমাণ বৃদ্ধি 
করিয়া ৫ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা করা হইয়াছে! 
আগামীপাচ বৎসর এই বহন্ধিত হারে সাহায্য 
দানের কথাই ঠিক হইয়াছে। 
* বিশ্ববিদ্যালয়ে মৎস্ত চাষ বিষয়ে 
ডিপ্লোমা কোর্ঁস £ 
কলিকাতা বিশ্ববিস্তালয়ে মৎস্তের চাষ বিষয়ে 
ভিপ্লোমা কোর খুলিবার জঙ্ত বাঙ্গলা গতর্ণমেণ্টের 
নিকট হইতে একটি প্রস্তাব পাঠান হয়। প্রস্তাবটি 
বিশ্ববিভালয় কর্তৃক অনুমোদিত হইয়াছে । 
মেট্রোপলিটন ব্যাঞ্কিৎ এসোসিয়েশন 


সম্প্রতি মেট্রোপলিটান ব্যাক্কিং এসোসিয়েশনের, 


পঞ্চম বার্ষিক সাধারণ অধিবেশনে 'নিয়লিখিত 


নির্বাচিত ব্যক্তিগণকে লইয়া সমিতির . নূতন, 


কর্কর্তৃমণ্ডলী গঠিত হইয়াছে £_-প্রেসিভেণ্ট মিঃ 


নন্দলাল চ্যাটার্জ্জি-দশ ব্যাঙ্ক লিঃ; ভাইল. 


প্রেসিভেপ্ট মিঃ বি মুখার্জি- দার্জিলিং ব্যাঙ্ক লিঃ) 
সেক্রেটারী মিঃ এইচ সি পাল- ক্যালকাটা সিটি 
ব্যাঙ্ক লিঃ কোবাধ্যক্ষ ‘মিঃ আর রায়_-ইত্ডিয়ান 
স্তাশনাল ব্যাঙ্ক লি:। কার্্যনির্বাহক সমিতির 
এসভ্যগণ £ মিঃ এ সি গুহ__এসোসিয়েটড ব্যাঙ্ক অব 
ইণ্ডিয়া লিঃ; মিঃ এ কে মজুমদার-_সিটি ব্যাঙ্ক 
লিঃ; মিঃ পি এইচ পাল--কণ্টিনেপ্টাল ব্যাঙ্ক অব 
এশিয়া লিঃ; মিঃ 
(ব্যাঙ্কাস) লিঃ) মিঃ 


ক্যালকাট! লিঃ; মিঃ এস্‌ এম্‌ রায় ক্যালকাটা 
এক্সচেঞ্জ ব্যাঞ্চ লিঃ ও মিঃ এস এন ঘোষ 
Fue CT বিনা, 








স্থাপিত ১৯২৯ 


| গ্রাম £ বখেরধন 







{{ ননীগোপাল দত্ত রায়, 
} RUE গুণ্ট অব অর্গানাইজে শন। 


পি পি দত্ত_পি সি দত্ত: 
পি ঘোষ-ব্যাঙ্ক অব' 





হেড অফিস :_৩৭ ক্যানিং ফ্টরীট, কলিকাতা: 


ত্রাঞ্চ__হুবিগঞ্জ (সিলেট), খুলনা, মেদিনীপুর, 

রা মাণিকতলা, শিয়ালদহ ও বালীগঞ্জ'। 
৷ আবরণ রাখিবেন-_আর্থক স্বচ্ছলতা শান্তি ও স্বাধীনতার 
' মুলভিত্তি, আর সঞ্চয়ই আর্থিক স্বচ্ছলতা আনৈ'। 

আমাদের এখানে সেভিংস ব্যাঙ্ক একাউন্ট খুলে 

সঞ্চয়ের পথ করুন। ' | 
বাৰিক সুদের হার শতকরা তিন টাকা ও গচ্ছিত মূলধনের হি 
‘নিরাপত্তা সম্পর্কে কোন ভাবনা নাই। | 
'কালীচরণ সেন, ' 


বাঙ্গলায় ধান চাউল চলাচলের . 
কড়াকড়ি হ্রাস 


'বাজলা সরকার গত ৬ই ' এপ্রিল এক ইস্তাহার 


প্রচার করিয়া জানাইয়াছেন যে, বর্তমানে 
কলিকাতায় অধিক পরিমাণে চাউল আমদানী 
হইতেছে এবং এই আমদানী অব্যাহত থাকিবে। 
কাজেই বাঙ্গলার এক এলাকা হইতে অন্ত এলাকায় 
ধান চাউল চালান দেওয়া! নিয়ন্ত্রণ করিয়া ইতিপূর্বে 
যে আদেশ দেওয়া হইয়াছিল তাহা শিথিল করা 
হইল। নুতন বিধান অন্সারে বাঙলা দেশকে 
তিনটি অবাধ এলাকায় বিভক্ত কুরা হইল। যথা 
উত্তর-বজ ( রাজসাহী বিভাগ ), পূর্বব-বঙ্গ (চাকা ও 
চট্টগ্রাম বিভাগ ) এবং প্রেসিডেন্সী ও বর্ধমান 
বিভাগ । এক একটি এলাকার অভ্যন্তরে ধান চাউল 
আমদানী-রপ্তীনীর কোন বাধা থাকিবে না। তবে 


কোন একটি এলাকা হইতে অন্তু এলাকায় ২০ 


মপের অধিক ধান চাউল চালান দিতে হুইলে পূর্ব্ব 
হইতে কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিতে হুইবে। তবে 
দাঙ্জিলিও জেলা, চট্টগ্রাম জেলা এবং কলিকাতার 
শিল্পাঞ্চল হইতে কোন থাগ্তশন্ত রপ্তানী কর! যাইবে 
না। সম্প্রতি চট্টগ্রামের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট আদেশ 
জারী করিয়াছেন যে চট্টগ্রামের অন্ত বর্তমানে যে 
পরিমাপ খান্তশস্ত পাওয়া যাইতেছে তাহা জেলার 
সর্বত্র সঙ্গতরূপে বিলি হওয়া প্রয়োজন। কাজেই 
জেলার সর্বত্র ধান চাউলের অবাধ চলাচল 
প্রয়োজন । যদি কেহ ইহাতে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি 
করে তবে ভারতরক্ষা বিধান অনুসারে তাহাকে 
শাস্তি পাইতে হইবে ।. . 

সাবমেরিণ ধ্বংসের নুতন অন্তর 

প্রকাশ, সাবমেরিণ, ধ্বংসের কাজে “ভেপথ 
চার্জ" অপেক্ষা শক্তিশালী এক নৃতন অস্ত্র মাকিণ 
নৌবহর কর্তৃক ব্যবহৃত হইতেছে । এই অস্ত্রের 
158 ও সি শক্তি J সাংবাদিক- 





|| রবের 


ফোন ক্যাল ৩৭৩৪. 









ম্যানেজিং ডাইরেক্টর ." } 






‘ বাহিরে কর্মরত ভারতীয় সেনাদের ব্যয়ভার 





| : শাখাসমূহ £-- 
ll ~ 
[| ৩ ও ৪ হেয়ার ষ্ট্রীট টাকা, কালিম্প 
l - কলিকাতা । নি শাতিপুর 
1 বালী শাখা শীঘ্রই খোলা ইহবে। 


|] হদর সর্ভাদি লাভজনক এবং সকল প্রকার 
ব্যান্কিং কাৰ্য্য করা হয়! 
RAS aim ith £$_ মিঃ এস, কে, চক্রবর্তী | 
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দিগকেও দেখান হইয়াছে ; তবে তাহার! এ সম্পর্কে 
কোন বিবরণ প্রকাশ করিতে পারিবেন না। এই 
নূতন অস্ত্র আবিষ্কারের কলে ডেপথ চার্জের 
'ব্যবহার বন্ধ হুইবে না। ভেগ্রয়ার-রক্ষী জাহাজ- 
সমূহে এই নৃভন অস্ত্র বসান হুইবে। উহাদের মধ্যে 
‘নাকি বৰ্ম্মভেদকারী এক প্রকার অতিকায় বোমা 
আছে--যাহা' অতি সহজেই রণতরীর বর্ম্মতেদ 
"করিয়া! মর্ম্স্থলে প্রবেশপূর্ববক বিদীণকারী আঘাত 
হানিতে সক্ষম । 
ভারত রক্ষার আর্থিক দায়িত্ব ভারতের 
সম্প্রতি লর্ড সভায় প্রদত্ত সহকারী ভারত 
সচিবের বক্তৃতায় প্রকাশ, ভারতে বিমান বাছিনীর 
শক্তি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বহুসংখ্যক নূতন বিমান ' 
খাটাও নির্মাণ ধাটিও নির্ত্মাণ কর! হইয়াছে এই” কাৰ্য্যে যে 
‘ব্যয় পড়িয়াছে সমুদয় না 'হইলেও-তাহার অধি- 
কাংশই ভারতবর্ষকে বহন করিতে হইবে। কিছুটা ! 
ইংলণ্ডের রাব্মকোষ হইতে প্রত্যর্পণ করা -হইবে। 
ভারত রক্ষার দায়িত্ব ভারতের, যুদ্ধের খরচার 
ব্যাপারে ব্রিটেন সর্বদাই এই নীতি অনুসরণ করিয়া 
আসিয়াছে |. বরিটাশ সৈন্তই হউক বা ভারতীয় । 


 গৈন্ই হউক যতক্ষণ তাহারা ভারতের সীমার মধ্যে ' 


আছে ততক্ষণ তাহাদের সমস্ত ব্যয়ভার ভারত- 
বৰ্ষকেই বহন করিতে হুইবে। যে বিরাট সমরযঞ্জা 
আত. ভারত রক্ষার কাজে. প্রয়োজন হইতেছে 
তাহার ..ব্যয়ভারও. . ভারতের। তবে. ভারতের 
বাহিরে কোন স্থান রক্ষার অন্ত বা ডা 
ভারতকে বহন করিতে হয় না বা উহাদের অন্ত যে ( 
সকল শাও-সরঞ্জাম বা সমরোপকরণ প্রয়োজন হয় \ 
তাহার ব্যয়ও ভারতবর্ধকে দিতে হয় না। বিটাশ 
গভর্ণমেপ্টের প্রয়োজনে ভারত, হইতে যে সকল ; 
ব্য লওয়া হয় তাহার দায়ও ভারতের bi 
চাপান হয় না। | 


টি জাভা 


ব্যাঙ্ক লিমিটেড | 


', সংগ্ৰাম ও শান্তি 








ফোন: কলিকাতা ৬১১ , 





ie , ছু টিতে 
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' যুদ্ধোত্তরকালীন বাটা! নিয়ন্ত্রণ প্রস্তাব 
যুদ্ধের পর পৃথিবীর ' বিভিন্ন দেশে মুদ্রামান- 
গলির স্থিরতা রক্ষা করা একটা জটিল সমন্তা - 
হুইয়া্দীড়াইবে। 'এই 'সমস্তার জটিলতা! এড়াইবার 
জন্তু এখন হইতেই চেষ্টা চলিতেছে। প্রকাশ, 
মার্কিন বুক্তরাষ্ত্রের র্লোষাধ্যক্ষ মিঃ .মর্গেন্ধু 
সেনেটের সদস্তদের. নিকট, দ্বর্ণের ভিত্তিতে রচিত 
একটি ব্যাপক . পরিকল্পনা পেশ কৃরিয়াছেন। 
প্রস্তাবের সারমর্ম্ম হইতেছে যে.মুদ্রামানগুলি বজায় 
রাখিবার উদ্দেশ্তে একটি আস্তর্জাতিক তহবিল 
খোলা হুইবে | মিন্ররাষ্রসমূহ এবং সহযোগী রাষর- 
সমুদয় এই প্রস্তাবিত তহরিলে. টাকা: দিয়া ইহার 
oe যুক্ত থাকিতে; পারিবেন }. একটি, আত্ত- 
জাতিক পরিষদ দ্বারা এই তহবিল. পরিচালনা . 
করা' হইবে। এই তহবিলের সহিত সংঘুক্ত 
রাষ্ট্রগুত্ি উক্ত, আত্তর্্জাতিক পরিষদের - সদম্ত 
নিয়োগ করিতে পারিবেন। প্রত্যেক রাষ্ট্রের দেয় 
অর্থের পরিমাণ প্রম্ুসারে ভোটাধিকারের তারতম্য 
হইবে। সংশ্লিষ্ট রাষট্রপুলিকে এই মর্মে চুক্তিবন্ধ 
হইতে হইবে যে বাটার হার হ্রাসের জন্ত তাহারা 
কোনরূপ প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হইতে পারিবেন 


না। স্বর্ণের ভিত্তিতে মুদ্রার মূল্য, নির্দিষ্ট করিয়া” |. 


বাটার হার নির্ধারিত হইবে । বর্তমান ব্যবস্থা 


তপ্ত 


"আন্তর্জাতিক লেনদেন হইবে। মিঃ মর্গেন্থু 
প্রস্তাব করিয়াছেন যে € শত কোটী ডলার 'ডাদ। 


দিয়া মার্কিন “যুক্তরাষ্রকে এই তহবিলের সহিত 


যুক্ত করা উচিত। - .. ূ 
ভারতীয় রেড ক্রস সোসাইটার হিসাবে প্রকাশ 

ইতালী ও জা'ৰ্ম্মানীতে" ২* হাজার ভারতীয় সৈল্ত 

বন্দী স্তাছে।' ইতালীতে যে সকল বন্দী আছে 


তাহাদের ' অধিকাংশই oa, আকার ধরা 


পড়ে। ' 

জীন সরকার কর্তৃক প্রকাশিত ইস্ভাহারে আনা 
যায় যে চীনের হোনান প্রদেশে' করাল ছুিক্ষ 
আরম্ভ হইয়াঞ্ছে। ' €6 লক্ষ নরনারীর ছুঃখছুদ্দিশার 


অন্ত নাই। গত পাঁচটি বৎসর যাবৎ চীনকে যুদ্ধ- . 


বিগ্রহ, 'ছব্বিপাক এবং ধ্বংসলীলার মধ্য দিয়াই 
অগ্রসর হইতে হইয়াছে? কিন্তু হোনান প্রদেশের 
এই নিদারুণ হুর্তিক্ষ তাহার লব কিছুকেই শ্লান 
করিয়া দিয়াছে। বর্তমান মাস পর্যন্ত চীন 
গভর্ণমেপ্ট ১১'কোটা ডলার সাহায্য মঞ্জুর করিয়া- 
ছেন এবং ক্ৃষিব্যাক্ক, ১০,কোটা ডলারের খান্তদ্রব্য 
ক্রয়ের আদেশ 'দিয়াছেন,|" সরকারী ইন্তাহারে 
প্রকাশ নিকটবর্তী কয়েকটি প্রদেশেও খাদ্ধাভাব 
এত বেশী যে সেই সকল অঞ্চল হইতে কোন 
সাহায্য প্রেরণ করা সম্ভব হয় নাই। আনহুই 
প্রদেশ হইতে থান্ত প্রেরণ করার ব্যবস্থা হইয়াছিল, 
কিন্ত শীতকালে জাপানী আক্রমণের ফলে সে 
ব্যবস্থা কার্যকরী হইতে পারে নাই। হোঁনানে 


আর্থিক জ জগৎ 


নৈক বাহিনীর অন্ত যে খান্ত মন্ুত "আছে তাহা 
হইতে প্রচুর পরিমাণ খাড ছাড়িয়া দেওয়া 
হইয়াছে এবং আগামী তিন যাগ ধরিয়া অনুরূপ 
ব্যবস্থা চালান হইবে । রী 


নর্ধামার জল হইতে সার তৈরীর প্রচে৪। 


প্রকাশ বিভিন্ন: সহরের নর্দামার ময়লা জল 
পারে রূপান্তরিত করার একটি পরিকল্পনা এক্ষণে 
ভারত গভর্ণমেপ্টের বিবেচনাধীন আছে। প্রায় 
'১২টি- প্রদেশ এবং দেশীয় রাজ্যে এই সম্পর্কে 
কাজ চালাইবার' জন্ত গভর্ণমেণ্ট প্রাথমিকভাবে 
,১ লক্ষ ৮৬ হাজার টাকা ঞ্চুর করিয়াছেন । 
প্রকাশ, ইণ্ডিয়ান সায়েন্স -ইনৃষ্রিটিউটের বাইয়ো- 
কেনিষ্্রী বিভাগের অধ্যাপক হুব্রাঙ্গপ্য এই 
সম্পর্কে, একটি পরিকল্পনা ' 
আপাততঃ ১২ জন বায়োকেমিইউ এবং ৬০ জন 
খ্যালিষ্টেণ্ট বায়েট্কেমিউকে কোন একটি কেন্দ্র 
শিক্ষা দেওয়া হইবে। পুণা অথবা বাঙ্গালোরে 
এই কেন্দ্রটি স্থাপিত হইবার সম্ভবনা । শিক্ষান্তে 
তাহারা স্ব স্ব প্রদেশে গিয়া কাক্দ আরম্ত 


করিবেন! ভালভাবে কাঙ্জ চলিলে দেড় বৎসরের ' 


পেশ করিয়াছেন. 


হেড অফিন $_৩৮নং কা (রোড, কলিকাতা । 
ফোন ক্যাল ৩৩০৫ র 

পৃষ্ঠপোষক- মাননীয় 2, কে ফজলুল হক 

সুদ £ ‘স্থায়ী আমানত--৩ বৎসরের জন্য ৬% 


উম টি, এন, ব্যানাবা 


[১২ই এপ্রিল, ১১৪৩ 


মধ্যেই দশ লক্ষ টন সার এই প্রক্রিয়া ছারা প্রস্তত্থ 
হইতে পারিবে। 

 উট্টগ্রাম ও ক.মিল্লায় চাউলের 

গত ১লা এপ্রিল হইতে চট্টগ্রাম সহরের 
মিউনিলিপ্যাল এলাকায় ১৭ হাজার লোকের অন্ত 
বরাদ্দ-পত্র বিলি. করিয়া * চাউল বিক্রয়ের ব্যবস্থা 
করা হইয়াছে। এই ব্যবস্থা অনুসারে মাথাপিছু 
দৈনিক আঁধসের চাউল দিবার কথা । এ, আর, 
পি, বিভাগের লোকগণনার ভিত্তিতেই এই সকল 
বরাদ্ধ-পত্র বিলি করা হইয়াছে। ৩৮টি কণ্টোল 
‘দোকান মারফৎ টাকায় আড়াই সের চাউল বিক্রয় 
হইতেছে। কুমিল্লা সহরেও দরিদ্র শ্রেণীর লোকদের 
অন্ত বরাদ-পল্প বিলি করা হইয়াছে। 

কত কাপুড় তৈরী হইবে .. 

বোঁঘাই মিল-মালিক সমিতির সভাপতি সি: 
কৃষ্ণরাজ ধ্যাকার্স বলেন যে, মিলের যত কাপড় 
তৈরীর শক্তি আছে তাহার শতকরা ৬০ ভাগ 
সামরিক প্রয়োজনে এবং অবশিষ্ট ষ্্যা্ডার্ড কাপড় 
স্তর জক নিয়োগ করা হইবে 







২ বৎসরের জন্য ৫% 
$ বৎসরের জন্য 8%... 





পালিটি প্রভৃতিতে ভিটামিন্ধ 
প্রশংসার সহিত ব্যবন্ধত হুয়। 


মাতৃদদন, ছানার ও মিউনিদি- "| 





ভ্াশনাল নিউটি,মেন্টস্‌ লিঃ, “শেয়ার ডিদার্স হাউস্”, কলিকাতা । 


১২ই এপ্রিল, ১৯৪৩ ] আর্থিক জগৎ ৮৯৫ 
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| ক্ব্মীরা উৎসাহী, চট্পটে আর সন্ত্ট থাকে, 
কিসে? রোজ বেলা এগারোটা আর বিকেল, 
চারটেয় কাজের মাঝখানে তাজা-কর! ' 
এক পেয়ালা গরম. চা পেলে। 
কেননা! সেই সময়ই তারা সবচেয়ে ' 
বেশি ক্লান্ত বোধ করে। 
' “যারা খেটে খায় তাঁদের 
কি চা না-হলে চলে! 
কাজের প্রেরণা 








৬ [০% ই ক | দা 


+ 





ইণ্ডিয়ান্‌ টা মার্কেট এক্সপ্যান্শান্‌ বোর্ড কর্তৃক প্রচারিত রিয়ার 18 হট 


৮৯৩ 
শিল্প-ব্যবস। ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের 
' প্রয়োজনীয়তা 


মারোয়াড়ী ছাত্র সমিতির বাধিক অধিবেশনে 
রক বক্তৃতায় ডাঃ মেঘনাথ সাহা ব্যবসায়ী ও শিল্প- 
পতিদিগকে বিজ্ঞানের সাহায্য লাভে যত্বপর হইতে 
অনুরোধ করেন। কেবলমাত্র নূতন নূতন শিল্প 


' স্থির অস্ত নয়, যে সকল ব্যবসা এখন দীড়াইয়া 


গিয়াছে তাহারাও যাহাতে ভবিষ্যতে প্রতি- 


যোগিতার ক্ষেত্রে হুঠিয়া না যায় তজ্জন্ত বিজ্ঞানের 


সাহায্য লাভের প্রয়োজন। তিনি আরও বলেন, 
বিশ্ববিভালয়ের প্রসার এবং বিশ্ববিভালয়ের শিক্ষার 
প্রয়োজন আছে ; কিন্ত বিশ্ববিস্তালয়ের শিক্ষা যখন 
শেষ হয় প্রকৃত শিক্ষা আর হয় তখনই। ' 

' “সম্পৰ্কিত বিল 

কেন্দ্রীয় পরিষদের সদন্তদের বেতন দানের 
প্রস্তাব করিয়া পণ্ডিত নীলক$ দাস যে বিল রচনা 


. করিয়াছেন তাহাতে বলা হইয়াছে যে, আয়কর. 


বিযুজন্তাবে .সদ্তদিগকে মাসিক ৫০০২ টাকা 
বেতন দিতে হইবে। তাহা ছাড়া নি বাসস্থান 


হইতে আইন সভার "অথবা কমিটির '-অধিবেশন. 


f 


স্থান পর্য্যন্ত ২ জন ভৃত্য ও তিন মণ লাগেজসহ। 


‘যাইবার অন্ত রেল অথবা ষ্রীষারযোগে' প্রথম শ্রেণীর ' 


পাশ দিতে হুইবে। , পরিষদ অথবা ' কমিটির 


অধিবেশন স্থানে বিনা ব্যয়ে থাকিবার ভস্ত ব্যবস্থা |. .. 
করিতে হইবে। অবস্তা সরকারী সদস্তগণের সম্পর্কে ] " ' 


পরই বিলের ধারাগুলি প্রযোজ্য হইবে না।. 


$ 


মেদিনীপ্‌রু বন্যায় ইংরাজ জন্-. . 
“সাধারণের দান. ''' 

মেদিনীপুরের '.. বন্তাব্ধ্বস্ত.. জনসাধারণের 
সাহায্যার্থ বিটেনের জনসাধারণ স্তার আজিজুল 
হকের আবেদনে ৪ লক্ষ ১২: হাজার ৯২২ টাকা 
দান ,করিয়াছেন। 


টি | 
উড়িষ্যায় কাগজ নিয়ন্ত্রণ 


উড়িষ্যা সরকারের এক ইস্তাহারে প্রকাশ শীদ্রই | 


বিভিন্ন জেলায় কাগজের খুচরা দর বাধিয়া দেওয়া 
হুইবে। চোরাবাজারের ব্যাপারীদের জব্দ করিবার 
উদ্ধেশ্বে কাগজ বিক্রয় নিয়ন্ত্রণ করিবার অন্ত একটি 
নূতন আদেশ জারীর কথাও বিবেচনা! করা 
হইতেছে । এই আদেশ প্রচারিত হইলে কাগজ 
বিক্রেতার্দিগকে লাইসেন্স লইতে হইবে এবং 
নির্ধারিত মূল্য অপেক্ষা বেশী দরে কাগজ বিক্রয় 
করিলে শান্তি পাইতে হইবে | 

ব্রিটেনে যুদ্ধ সম্পকি তি ক্ষতিপূরণ 

বিলাঁতের যুদ্ধ সম্পর্কিত ক্ষতিপূরণ কমিশনের 
সভাপতি স্তার য্যাকম ট্রাষ্্রাম বলেন যে, ১৯৪২ 
'সালের শেষাশেষি পৰ্য্যন্ত শক্রর বোমায় ব্রিটেনে. 
প্রায় ৩০ লক্ষ রবাড়ী, বিনষ্ট বা.ক্ষতিশ্রস্ত হয়। 


এ পর্য্যন্ত মোট ১২ লক্ষ' 
যেটান হইয়াছে, তাহাতে ১* কোটি পাউণ্ডেরও.. 
বেশী ব্যয় পড়িয়াছে। ' 












ষ্যায় আজিজুল কলিকাতায় || 
জানত হানার বালির হা i 


সম্পর্কে দাবী... 


আর্থিক জগৎ 
ত্ৰিবাঙ্কুরে জাহাজ পরিচালন কোম্পানী 
গঠনের প্রস্তাব 
ব্রিবাঙ্ধর রাজ্যের 'দেওয়ান শ্রার সি পি 
রামস্বামী আয়ার ত্রিবাঙ্ধুরের বণিক এবং ব্যবসায়ী- 
দিগকে বাণিজ্য জাহাজ পরিচালনের জ্রন্ত একটি 


কর্পোরেশন পঠন করিতে বলেন। এ বিষয়ে 
গভর্ণমেপ্টের পক্ষ হইতে তাহাদিগকে সাহায্য কর! 


হইবে | বণিক, বিভিন্ন ধরণের ব্যবসায়ী এবং, 


শিল্পপতিগণের এক বৈঠক আহ্বান করিয়া তিনি 
এই প্রস্তাব করেন। ব্রিবাদ্ধুর গভর্ণমেন্ট ইতিমধ্যেই 
চারিখানি বাণিজ্য জাহাজ নির্মাণের জন্য অর্ডার 
দিয়াছেন। এতদ্যতীত ৩ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা 
মূল্যে তাহারা আরও চারখানি জাহাঘ ক্রয় 
করিয়াছেন। এই সকল জাহাজের অস্ত উপযুক্ত 
পোতাশ্ৰয় এবং বন্দর নির্ম্মাপের দায়িত্বও গতর্ণ- 
মেণ্টই গ্রহণ করিবেন। প্রস্তাবিত কর্পোরেশন 
জাহাজগুলিঞচালাইবার দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন। 


এই জাহাঘী ব্যবসার “লভ্যাংশ হইতে ত্রিবাঙ্কুর 


' রাজসরকারকেও রকারকেও উপযুক্ত পরিমাণ অংশ পরিমাণ অংশ দিতে 





7: ৪ওনং ধৰ্ম্মতল! নট, কলিকাতা, | 
. সকল প্রকার ব্যাস্কিৎ কার্য করা হয়। - 
/" "সুদের হার.£- [iE .* স্থায়ী আমানত £- 
. চলতি -_ ২% মাস _ "২২% ০ রঃ 
,  ৫সভিংস২ - ১২% '২বগুসর - ৩:% 
শাখা- হাওড়া, ELEY ES) বালী, সীউরেপাড়া পরেও লেণড়ামুলী 


Pale: মাণিক্য বাহার, কোটি এস, আই. 
রেজিঃ অফিস-_আখাউরা (ত্রিপুরা), চীফ, অফিস --আগরতল! 
- কলিকাতা অফিস- ৬, | 
বর্তমান অনিশ্চয়তার দিলে আপনার অর্থ ব্যাঙ্কে রাখা সমীচীন ও সম্পূর্ণ নিরাপদ । সুদৃঢ় 
| শরিক ভিডি উপর প্রতিষ্ঠিত এই স্যাঞে-ারনার সরি রাবির নিরাপির ও নিশ্চিত হন -| 
. বাংলা -ও আমামের প্রধান প্রধান ব্যবস। কেন্দ্রে ব্রাঞ্চ ও সাবত্রাঞ্চ আছে | - 


kh 
[ ১২ই এপ্রিল, ১৯৪৩ 


ন এই কর্পোরেশন পঠন এবং পরিচালনের 
বিধিব্যবস্থা সম্পৰ্কে বিবেচনা করিবার অন্ত ১২. 
জনের একটি কমিটি নিযুক্ত হইয়াছে। . 


বন্ত্রশিল্প নিয়ন্ত্রণের প্রচেধী 


ভারতীয় কাপড়ের কলগুলিতে উৎপাদন বৃদ্ধি 
এবং তৈরী কাপড়, যাহাতে ক্রেতা সাধারণের 
নিকট গিয়া পৌছে তাহার ব্যবস্থা করিবার ইচ্ছা 
প্রকাশ করিয়া কেন্দ্রীয় গতর্ণমেন্ট এক ইস্তাহার' 


প্রকাশ করিয়াছেন। তবে ইস্তাহারে এ কথা স্পষ্ট: 
' করিয়াই বলা হইয়াছে যে এখনই কাপড়ের পাই-- 


কারী কেনাবেচা নিয়জণ করিবার কোন ইচ্ছা 
গর্ণমেন্টের নাইি। গভর্ণমেন্ট আশা করেন এই, 
পরিকল্পনা কার্যকরী করার পথে শিল্পপতিগণ 
সহযোগিতাই তাহার! লাভ করিবেন। ' নূতন 
উঠিলে তৃলার যাহাতে,ফাটকাবাভী সুরু না হয় 
গভর্ণমেন্ট 'তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন এবং তুলার” 
বাজার নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্ত কাৰ্ষ্যকরী ' ব্যবস্থা 
অবলন করিবেন। 
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১২ই এপ্রিল, ১৯৪৩ ] 
' প্থা্য বাড়াও” আন্দোলন 





কেন্দ্রীয় গভর্ণমেন্টের ইস্তাহারে প্রকাশ, . 


অধিকতর পরিমাপে খাস্থশন্ত উৎপাদনের জন্ত গত 
বৎসর হইতে যে আন্দোলন আবস্ত করা হইয়াছে 
তাহার ফলে ৮০ লক্ষ একর পরিমাণ জমি বেশী 
আবাদ হুইয়াছে। বর্তমান বৎসরেও সমান 
উদ্ভমে এই আন্দোলন চালান ছ। আশা 
করা যায় এ বৎসর আরও ২০ লক্ষ বেশী 






- FAA HE I BTA খাতে £ টি চি 
এয নষ্ট ারলনে হয় দেন (4. 2S 
FYI এটি ছেরে? হি বি 
সর “te লারা ) UE PET G7 


a kh 


আর্থিক জগৎ 


৮১৭ 


জমিতে খান্ শস্তের চাষ হইবে। সরকারের তরফ সোভিয়েট রাশিয়ায় খান্যোৎপাদন বৃদ্ধি 


হইতে কৃষকদিপকে অশ্বাস দেওয়া হইয়াছে যে ষদি 
যুদ্ধকালীন অবস্থায় বা তৎপরবর্ত্তী এক বৎসরের 
মধ্যে খান্তোৎপাদনের পরিমাপ বৃদ্ধির ফলে (টান 
শল্তের মূল্য সাধারণত্তঃ যাহা থাকা উচিৎ তাহা, 
অপেক্ষা হাস পায় তাহা হইলে স্তাষ্য মৃল্যে প্রকান্ড 

টা সমস্ত উদ্বত্ত খাস্তশস্ত কিনিয়া 
ত থাকিবেন,। - 










(6 রা রে হাক 
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সোভিয়েট গভর্ণমেন্ট এবং ক্যুনিষ্ট পাটির 
কেন্দ্রীয় কমিটির এক যুক্ত ইস্তাহারে প্রকাশ, ১৯৪৩ 
সালের জন্ত সোভিয়েট গভর্ণমেপ্ট কৃষির ' উৎকর্ষ 
সাধনের যে পরিকল্পনা করিয়াছেন তাহার ফলে 
১ কোটা ৬* লক্ষ একর নূতন জমি আবাদ হুইবে, 


তন্মধ্যে এক কোটা একর জমিতে খাতশস্ত উৎপন্ন 
.হইবে। 











আর্থিক জগৎ 


[ ১২ই এপ্রিল, ১১৪৩ 





(ভারতীয় কোম্পানী আইনের ১৫সি ধারার বিধান অনুযায়ী অংশীদারগণের প্রতি নোটীশ। Re 
Ee ১৯৪৩ সালের ৫ই মে পর্যন্ত এই সুযোগ বলবৎ থাকিবে। ) 
কেলিকাতা ষ্টক এক্সচেঞ্জে আবেদন করা হইয়াছে এবং কোটেশন ইত্যাদি চাহিয়া বোস্বাই ইক এক্সচেঞ্জেও আবেদন করা হইবে । ) 


"দি মাইক| মাইনিং এ& ট্রেডিং কোম্পানী অফ ইত] লিঃ 


(১৯১৩-৩৮ সালের ভারতীয় কোম্পানী আইন অনুসারে সংগঠিত ) 
'রেজিষ্টার্ড অফিস £_-১২নৎ চেরাঙ্গী স্কোয়ার, কলিকাতা । . 


অন্ছনোদিত AES ৪ “SSC (পঁচিশ লক্ষ টাকা ) রঃ 
'নিক্লোক্তরূাপে বিভক্ত i 





উহ 

+ টাকা শতকর। ৭ টাক। ) Seo বিক্রিত মূলধন ৫০0000 (পাচ লক্ষ ) 
বি বিচিত মূলব্ন (00009, পচ টাকা 

২৫ টাকা মূল্যের ৯*৮৪* অডিনারী শেয়ার। । | ২৫ টাকা মুল্যের ১৫৮৪০ অডিনারী শেয়ার। 

২॥* টাকা মুল্যের ১১৬** ডেফার্ড” শেয়ার। ॥ * ; . ২॥* মুল্যের ১৬০০ ডেফার্ড শেয়ার. 

আদায়ীকৃত মূলধন ৩১০৬৮৮২ 
বৰ্তমানে বি্রয়া্থ উপস্থিত করা হইয়াছে $৭,৫0০,০০০ ( সাত লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাক] ) 
প বিভক্ত 


*১০০ টাকা মূল্যের ৫০০ প্রোরেন্দ শেয়ার 
২৪ টাকা মুল্যের ২৭,০০ অর্ডিনারী শেয়ার 
২ মূল্যের ১০,০০০ ডেফার্ড শেয়ার 


পাচ ক্ষ টাকার অরদোরিত মূলধন লইয়া কোল্পানী বসা আরও 
করিয়াছে, উক্ত মূলধন সম্পূর্ণ বিক্রিত হুইয়া গিয়াছে।- কোম্পানীর উৎপন্ন 


' শেয়ারের ম্‌ল্য প্রধানের সর্ত 
আবেদনপত্রের সহিত শতকরা ১০ ভাগ '্যালটমেন্টের পর শতকরা 
১০ ভাগ ১৯৪৩ সালের ১লা ভুলাই তারিখের মধ্যে অবশিষ্ট দেয় । 
গ্যালটমেন্টের সময়' বা তৎপরবর্তী যে কোন সময় পূর্ণ মূল্য অগ্রিম 
দেওয়া যাইতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে শতকরা ৬২ টাকা সুদ 
কোম্পানী পৃথক চেকে পাঠাইবে। অগ্রিম যুল্য দিবার সময় এই চেক প্রা 
হইবে। প্রত্যেক আবেদনের সহিত ১২ টাকা প্রবেশ ফি পাঠাইতে হুইবে। 


*  ভিরেক্টরমণ্ডলী 
১। মিঃ এস. চাঁটাঙ্জী, ব্যাঙ্কার ও মার্চেন্ট 
প্রোপ্রাইটার :-- মেসাস” এরিয়ান প্লাণ্টাস এজেন্সী 
ম্যানেজিং এক্জেণ্টস Sak Ll dy 
দি লোহার ভ্যালি টি কোং লি 
দি.গিড্ডাপ]হাড় টি এষ্টেট 
" ডিরেক্টর £_দি এরিয়ান সিন্ধ এও (কটন মিল্স্‌ লিঃ' | 
*ন্যানেদ্দিং ডিরেক্টর £ দি বেঙ্গল শেয়ার ভিলার্স পিপ্ডিকেট লিঃ - 
দি এরিয়ান প্রভিডেন্ট এসিওরেন্স লিঃ - 
ল্যাও্ ট্রাষ্ট অব ইণ্ডিয়া লিঃ 
স্তাশনাল নিউটি,য়েপ্টস লিঃ" 
২। মিঃ পি লি চাটাজ্জ, জি রী, ৮ 
ডিরেক্টর £-_দি পিয়ারলেস টি কোং লিঃ ভা) এই 
দি সিলেট ডুয়াস টি কোং লিঃ, 
ই্া্িয়াল ভেভেলাপমেপ্ট কোং লিঃ 
৩। মি: বিবি সরকার, ব্যবসায়ী নি 
ডিরেক্টর :- বেঙ্গল শেয়ার ডিলার্স পিষ্ডিকেট লিঃ 
স্তাশলাল নিউর্ট্রিমেপ্টস্‌ লিঃ 
ল্যাণ্ড ট্রাষ্ট অব হণ্ডিয়া লিঃ 
এরিয়ান সিন্ধ এণ্ড কটন মিলস্‌ লিঃ ' , 
৪। মিঃ পি এন ব্যানাজ্জরঁ, ব্যবসায়ী এবং দালাল 
৫1 মিঃ নিখিলরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা, ব্যবসায়ী এবং টেকনিক্যাল এক্সপার্ট 
ডিরেক্টর :_- এরিয়ান সিন্ক এণ্ড কটন মিলস্‌ লিঃ 
ইকনমিক ট্রেভার্স লিঃ 
ও। মিঃ জে এম মুখাডঁ, ব্যবসায়ী এবং দালাল 
ডিরেক্টর ₹_. এরিয়ান সিন্ক এও কটন মিল্স লিঃ. 


টেকনিক্যাল ডিরেক্টর ' 


মিঃ নিখিলগ্কিঞ্জন গুছ ঠাইত ~ 


দালাল ও 
অহরলাল দত্ত এও সন, কলিকাতা ষ্টক এক্সচেঞ্জ লিঃ এসোসিয়েসনের 
সন্ত, ঈনং রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা | ডি 4? 
: ব্যাঙ্কার্স 
ব্যাঞ্চ অব ইণ্ডিয়া লিঃ__কলিকাতা এবং অক্তান্ত শাখা। 
« সেন্ট্যাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ--কলিকাতা এবং অন্তান্ত শাখা । 
'পাইওনিয়ার ব্যাঙ্ক লিঃ__কলিকাতা৷ ও অন্তান্য শাখা। 


দ্রব্যাদির বহুল এবং ক্রমবর্ধমান চাছিদ। ও শিল্পোৎপাদনের কতিপয় লাভজনক 

পন্থা অবলম্বনের ফলে অংশীঘারবর্ণের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই কোম্পানীর 
কারখানা এবং খনির ব্যাপকতা বৃদ্ধি করিবার প্রয়োজন হইয়াছে । তাই 
বর্তমানে এই সকল শেয়ার বিক্রয়ার্থ উপস্থিত করা হইতেছে । 

. বর্তমানে বাহার! শেয়ার ক্রয় করিবেন, শেয়ারের পূর্ণ যুল্য শোধ করিয়া! ' 
দিবার পর তাহারাও লভ্যাংশ পাইবেন। 


সটর 
ফি এমকে রায় চৌধুরী, এম এ, মিল ৭নং ওল্ড পোষ্ট খাস | 
নীট বৃদ্যাডা। 


একাউণ্টাণ্টস, ইনকর্পোরেটেড একাউণ্টাণ্টসূ, 
২নং রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা! 
মেসাস গুহ এণ্ড গুছ, আর এ+. 
২১নং ওল্ড কোট হাউস ষ্রীট, কলিকাত!। '. 


: রেজিষ্টাড 


কোম্পানীর উদ্দেশ্য ও আদর্শ উহার শ্বারকলিপিতে যথারীতি লিপিবদ্ধ 
করা” হইয়াছে। অত্র ও অল্রজাত বিভিন্ন প্রকারের দ্রব্যাদি, রেডিও ও 
বৈহ্যৃতিক যন্ত্রপাতির জন্ত কণ্ডেব্সর, এম্পায়ার ক্লথ, হলদে এভেলিভ টেপ 
/টিউব ইত্যাদি যাবতীয় অল্র-সংশ্লিষ্ট ,পণ্য। উৎপাদন ও অল খনির মালিক 
হিসাবে উহাদের কাজকারবার করা কোম্পানীর প্রধান লক্ষ্য । 
* অভ্র ব্যবহার ও উপযোগিতা 
“প্রকৃত প্রস্তাবে বর্তমানে বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির ক্ষে্রে যে অষ্ভুত উন্নতি 


দেখা যায় উহার মূলে রহিয়াছে" অল্র। বৈদ্যুতিক সা্সরঞ্জামে অলের 


ব্যবহার অপরিহার্য্য। বিগত বত্রিশ বৎসর কাল যাবত শিল্পে ও সমাজে 
ব্যাপকভাবে বিদ্যুৎ ব্যবহারের ইতিহাসের সহিত, অন্র-শিল্পের ইতিহাস 


- অঙ্লা ভাবে জড়িত রহিয়াছে ।” 


গত উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে--১৮৯৫ সালের পরে বিশেষজ্ঞ মহল 
হইতে 'ভবিষ্যন্বানী করা হইয়াছিল যে, যথোপযুক্ত ইনন্ুলেটিং ষিডিয়াম বা 
/ বিছ্যুৎরোধক ৰাহন পাওয়া গেলে একদিনে ১০ হাজ্জার ভোল্ট বা তড়িতাঙ্ক 
( সম্ভবপর হইবে। আজ বুলদার বাধ হইতে লস এঞ্জেল পর্য্যন্ত ২ লক্ষ ৮৭ 
'ছাজার ভোল্ট বা তড়িতাঙ্কে শক্তির চলাচল হুইয়া থাকে। এই অপরিষেস্ন ! 
উন্নতির মূলে রহিয়াছে অত্রের বিছ্যৎরোধক মাভয়াম বা বাহর। 

নানা শ্রেণীর বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি নির্দ্দাণের কাজে অল্রের প্রয়োজন 
পড়ে। ইহার প্রধান উপযোগিতা হইতেছে দল ও উত্তাপনিবোধৰ, 
পাতলা, নমনীয় বৈদ্যুতিক ইন্স্থলেটর বা তড়িতরোধক বাহন তৈরীর কাজে 
ইহা ছাড়া বিহ্যুৎ উৎপাদন ও বৈদ্যুতিক শক্তি বিতরণের কাছেও অন্তরের 
বহুল ব্যবহার অভ্যাবন্তক। অভ্রের বড় বড় পাত হইতে. কাটিয়া নানা 
' আকারে পাত তৈরী হুইয়া বিভিন্ন বৈদ্যুতিক শাঞ্জসরপ্রামে ব্যবহৃত হয়। 
' বিহ্যুতের ক্ষেত্রে অল্র আজ একাস্তই অপরিহার্য্য। মোটর ও জেনায়েটারের 
অন্ত কমিউটেটর বা সেগমেপ্টের-কাজে অলু না হইলেই চলে না। অএকমাজ 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মোটরগাড়ীর শিল্পেই ২৩ কোটি 'অন্র-খণ্ড ব্যবহৃত হইতে 
পারে। এভি/রিং প্রস্তুত করিতে অজ্ের প্রয়োজন আরও বাড়িয়া! গিয়াছে । 





১২ই এপ্রিল, ১৯৪৩ ] 


জেনারেটর বা.যোটর আর্শেচার নির্ম্মাণের কাজে অভ্রের উপযোগিতা আজ 
[সর্বন্নম্বীককত। ট্রান্সফন্্ার, ম্পার্কিং প্লাগ, রেডিও টিউব (মাঞ্ছিন যুক্তরাষ্ট্রে 
উহ্থার বাৎসরিক উৎপাদনের পরিমাপ হইবে.গ কোটিরও উপরে ), রেডিও, 
কণ্ডেনসার ও টেলিফোনের ক্ষেত্রেও বিহ্যৎরোধকের কাজ করিতে অন্রের 
চাহিদা অপরিমেয়। এততদ্যতীত রান্নাবান্নার যন্ত্রপাতি, ৰাড়ির চিমনী, চুল্লি, 
গগোলস্‌ ও পরদা»নিয়ন লাইটন, ওয়াশার টিউব ইত্যাদি প্রস্তুত করিতেও 
অভ্রের পাত অত্যাবস্তক। চলচ্চিত্র নির্ম্মাপের কাছে; রবার শিল্পে ও আরও 
"নানাবিধ ক্ষেত্রে অর আজ অসাধ্য সাধন করিতেছে। সর্বশেষে যুদ্ধোপকরণ 


-নিম্মাণে অভ্র একান্ত প্রয়োজনীয় । গোলাবারুদ ও অন্ত প্রস্তুত করিতেও 
“প্রচুর অভ্র দরকার হয়। 


গত ১৯৪০ লালে দিল্লীতে অভ্র সম্মেলনে সরবারহ বিভাগের সেক্রেটারী . 


"কর্ণেল ই উড বলেন, "আধুনিক ট্যাঙ্ক, বেতার, সাবমেরিন, বিমানপোত 
প্রভৃতি নির্মাণে : অত্রের উপযোগিতা কি' অপরিসীম তাহা, আপনাদের 
কাহারও অজ্ঞানা নাই। এই সব সামরিক-উপকরণ নিশ্শীপে অল্রের এতই 
প্রয়োজন যে, যুদ্ধে হার-জিত. বহুলাংশে 'অভ্রের সরবরাহ ও উচার য্যবহারের 
উপর নির্ভর করিতেছে বলিলে অন্তায় হইবে না।” ভারত সরকারের. নিউ- 
-ইয়র্কস্থ ট্রেড কমিশনারের ব্রেমাসিক রিপোর্টে ( এপ্রিল-ভুন ১৯৪০) প্রকাশ 
যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক কর্তৃপক্ষ মহাবুদ্ধের প্রয়োজনে অতি-গুরুন্পূর্ণ 
প্রথম ১৪টি 'ট্র্যাটেঞ্জিক' উপকরণের মধ্যে 'অভ্রকে অন্ততম গণ্য করিয়াছেন। 

উপরোক্ত বিবরণ হইতে এই কথা বুঝিতে বিলম্ব হইবে না যে ' যুদ্ধকালীন . 
ও শান্তিকালীন এই উভয়বিধ অবস্থায়ই অত্র ও অভ্র 5 
'উপযোগিত! অপরিষ্থধ্য। . 

j j অলৰ শিল্পের ক্ষেত্রে ভারতের সুযোগ-সুবিধা : 

* যন্ত্রশিয্েনন উন্নত বৰ্ত্তমান’ পৃথিবীর রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক কাঁঠামো অভ্রের 
চংপাদন.ও সরৰযাহের উপর এ দির হিরা আছে তাহা' বলাই বাহুল্য । 
"অভীব আনন্দ ও গর্কের কথা এই যে, এই অভ্র বলিতে গেলে ভারতেরই 
' একচেটিয়া সম্প--সমগ্র পৃথিবীর মোট উৎপাদনের শতকরা ৮* ভাগুই : 


অ্ল্ৰ। 
a | 'সম্ভাবন। 

"ভারতবর্ষে মাইকা ও মাইকানাইট উৎপাদনের এরূপ স্বাভারিক হুযোগ- 
সুবিধা রহিয়াছে যে পৃথিবীর আর কোন দেশে সেরূপ নাই। স্থতরাঃ , 
“ভারতবর্ষে অভ্রকে, কেন্ত্র করিয়া, একটি বিরাট ও লাভজনক শিল্প গড়িয়া 
উঠিতে পারে। ভারতে শ্রমিকের, মন্ধুরী খুবই কম। এত সস্তা ুক্ুর বোধ 
“হয় পৃথিবীর আর কোথাও নাই। এই মজুর-শক্তির সাহায্যে ভারত 'তত্র- 
শিল্পে পৃথিবীতে এরূপ, শীর্ষস্থান অধিকার করিতে পারে যে অন্তান্ত দেশ 
7৮5 j 

কাৰ্য্যকলাপ 

. কোম্পানী বর্তমানে উহাদের কলিকাতাস্থ কারখানায় নানা আকার ও 
"প্রকারের মাইকা ও মাইকানাইট প্রস্তুত করিতেছেন। ভারত সরকার, টাটা 
আয়রণ এপ্ড ষ্টীল কোং লিঃ, বিভিন্ন রেলওয়ে কোম্পানী ও অন্তাম্ভ বড় বড় 
শিল্প-প্রতিষ্ঠান এই কোম্পানীর খরিদ্দার। আরও সুখের বিষয় এই যে, 
কোম্পানীর ,উৎপর ভ্রব্যাদির প্রতি বিদেশী আমদানীকারকদের দৃষ্টি নিবন্ধ 
. হুইয়াছে।* তাহারা নিজ নিজ দেশের অন্ত এই কোম্পানীর এজেন্সী লইতে 
ব্যাগ্র হইয়াংউঠিয়াছেন। ইহার, প্রধান কারণ এই যে, কোম্পানীর দ্রব্যাদির 
বর ও গুণ এরূপ সুবিধাজনক ও প্রশংসনীয় যে, আস্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার 
ক্ষেত্রে তাহাকে হঠাইয়া দেওয়া সম্ভব নছে। কোম্পানী কর্তৃপক্ষ বিদেশের 
বড় বড় ব্যবসায়ীদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের অন্ত চিঠিপত্র লেখা 
করিতেছেন। এই বিষয়ে শীঘ্রই একটা পাকাপাকি ব্যবস্থা গৃহীত হইবে 
- বলিয়া আশা করা যায়। কারান 

গিরিচ্ডিত কোস্পানীর ভেম কারখানা রহিয়াছে। সকল রকমের ব্লক 
মাইকা, কণ্ডেন্দার এবং স্প্লিটিংস তৈয়ারের পক্ষে তাচ়াঞ্চে একটি বৃহত্তম 
কারখানা বলা চলে। ভারত গবর্ণমেপ্টের সহযোগিতায় ইংলণ্ড ও যুক্তরাষ্ট্রের 
-গবর্মমেন্ট অভ্র ও অভ্রধাত জিনিষ ক্রয়ের অন্ত সম্প্রতি যে মিশন স্থাপন' 
০4715542898 হইতে বিস্তর পরিমাণ অত্র সরবরা 


অল এমং রাত দিনিবের জজ বুনি নে বত চাতিরা দেখ গিরাছে পেটা 
তাহার দিকে লক্ষ্য রাধিয়া কোম্পানী তাহাদের বর্তমান চলতি খনিসমূহ ছাড়! 
বিহার ও রাজপুতানায় আরও কয়েকটি উৎকৃষ্ট অত্রের খনি হাতে লওয়ার 
ব্যবস্থা করিয়াছেন। কভারতের প্রসিদ্ধ ভূতত্ববিদদের নির্দেশ ও পরামর্শ 
অঙমুযারেই ওর বিষয়ে কাধ্যধারা অবলম্বন করা হইতেছে। 

বিছ্যুৎ শিল্প ও অন্ত নানাপ্রকার শিল্পের ওস্ত বিদ্যুৎ রোধক কাল ফিতা 
ও অন্তান্ক উপাদানের আমদানী এত কমিয়া গিয়াছে যে, দেশে এই শ্রেণীর 
জিনিষপত্র নির্শ্মাণের ব্যবস্থা আজ একান্ত আবশ্তক হুইয়া দ্াড়াইয়াছে। 
বর্তমান কোম্পানী সেই আবস্ঠকতার কথা বিবেচনা করিয়া খুব সুবিধাজনক । 
১ সময়ে সেই ব্যবস্থায় হাত দিয়াছেন । এই দেশে ইহার পূর্বে এইরূপ লাভ- 
" নক ব্যবসা আর সুরু হইতে দেখা যায় নাই] উহ্বার ফলে ষে কোম্পানীর 
“অংশীদারদের প্রচুর লাভ পাইবার সুযোগ হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। 


যাগ 
কোম্পানী নিগুধতার সহিত তাহাদের কাজ পরিচাঁলনার্র জন্ত অভ্র 
সংক্রান্ত বাৰতীয় ব্যাপারে অভিজ্ঞ একদল লোক নিয়োগ করিতে সমর্থ 


আৰ্থিক জগৎ 


হইরাছেন। উহাদের, সহযোগিতায়ই এত অল্প সময়ের মধ্যে কোম্পানীর 
এইরূপ উল্লেখযোগ্য উন্নতি সম্ভবপর হইয়াছে। কোম্পানীর ভবিষ্যৎ সমৃদ্ধিতে 
উহাদের সেবা ও সহযোগিতা! যৃূল্যবান সম্পদ বলা চলে। 

দেশের লগ্লিকারকেরা ইহা জানিয়া সুখী হইবেন যে, এই কোম্পানী খনি 
হইতে অল সংগ্রহ হইতে আঁরস্ত করিয়া অন্র্ধাত' দ্রব্যাদি প্রস্তুতের স্মন্ত 
ব্যবস্থাই পরিচালনা. করিতেছেন। আর কোন কোম্পানী এইভাবে অল্র'পংক্রান্ত 
যাবতীয় জিনিষ প্রস্তুতের ব্যাপারে এখন পর্য্যন্ত হাত দেন নাই। ওদিক 
দিয়া কোম্পানীটির একট! বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে। আর সে কারণে কি যুদ্ধের 
সময়ে, কি শান্তির সময়ে এই কোম্পানীর লাভের সুবিধাও যথে্। 


এরই লা বর্ধমান ১০৬ পরিচালিত হইয়। কার্য্য 
আরম্ভ করিবার প্রথম বৎসর হইতে অংশীদারদিগকে রীতিমত লত্যাংশ দিয় 
আসিতেছে গত ছুই বৎসরে মন্তুত তহবিলে উল্লেখযোগ্য. পরিমাপ 
লাভের অংশ জমা রাখিয়াও এই কোম্পানী অর্িনারী.শেয়ারের উপর শতকরা 
মোট ২২॥০ আনা এবং প্রেফারেঞ্স শেয়ারের উপর শতকরা মোট ১৪২ টাকা 
লভ্যাংশ প্রদান করিয়াছে। এ বৎসরও অন্রূপ লভ্যাংশ দেওয়া হইবে বলিয়া 
অবশ্যই আশা কর! যাইতে পারে। 

শেয়ার মূল্যের চড়া ভাব 


৮৯৯ 


গাব CEES Sh Ste. Soi ভিত উযাভীনেসজাদি রান 


করিয়া চলিয়াঙ্গেন তাহাতে শেয়ার বাজারে এই, কোম্পানীর শেয়ারের জন্ক 
অবিলক্কেই যথেষ্ট চাহিদা দেখা যাইবে এবং ফলে শেয়ার্রে “মূল্যও বাড়িবে। 
কোম্পানীর মুল অংশিদারগণ- এই মূল্য বৃদ্ধিতে লাভবান হইচেন বন্দে নাই। 


মেসার্স” গুহ, চ্যাটার্জি এণ্ড স্রুকার লিমিটেডের উপর এই কোম্পানীর 
কাৰ্য্যভার স্তস্ত রছিয়াছে। ভারতে খ্যাতিসম্পন্ন অনেক শিল্প ব্যৰ্যামী এই 
কোম্পানীতে রহিয়াছেন। তাহাদের "পরিচালনায় কোম্পানীটি রীতিমত 
লভ্যাংশ দিয়া আলিতেছে। | 


র আবেদন ' 
কোম্পানীর রেজিষ্টার অফিস হইতে দরখাত্তের ফরম পাওয়া ঘাইৰে 
এবং কোম্পানীর রেজিষ্টার্ড 'অফ্রিসে বা. সেপ্টাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ ও 
পাইওনীয়ার ব্যাঙ্ক লিঃ 'এর যে কোন শাখায় উহা দাখিল করা যাইবে। 








SRC ৬৪৩৪৬৪৬ | ন***+১*৭৬ 
শেক়ার করনের আবেদন ফরম . 

ছি মাইক! মাইনিং 3৩ ট্রেডিং কোং অব ইণ্ডিয়া লিঃ 
১২, চৌরঙ্গী স্কোয়ার, কলিকাতা ৃ 

টিভির উরস সমীপে; 

EE: SF ্ 

আমি ERE শ্মভিনার 

জামা উপরোক্ত কোম্পানীর." শংখ্যক প্রেফারেক্স শেয়ার ক্ররে 


২ 


অভিলাবী হইয়া হি ২ হিসাবে আবেদনপত্রের লহিভ 


মোট"'্টাক। পাঠাইলাম। মারের অইযোৰ এই যে উক্ত কোম্পাঁনীর 


'অনুশীলপত্রে উল্লিখিত সর্ভ অনুসারে জানার নামে উল্লিখিত বা গ্রয়ো- 


জনবোধে ন্যুন সংখ্যক শেয়ার বিলি করা হউক। শেয়ার বিলি করা হইলে 
২1৬ 








প্রতি শেয়ারের ১ ৫ হিলাবে পরবর্তী ফিন্তির টাকা দিতে স্বীকৃত আছি। 
আনি তো শেরারের বাবদ বক দের শর ১৯৪৩ লালের ০১০০ তারিখ 
' ৰা তৎপূর্কে দিতে প্ৰস্তত ছি এবং লালের না নামে' যে সকল শেয়ার বিলি 
করা হইল তাহার ভিত্তিতে আনে নাম কোম্পানীর অংশীদার হিসাবে 
তালিকা" ডু্ত 5 লওয়। Dl | | 
ee ৪৬৩ ৯৬ 
পূর্ণ িকানী ' ... ৮ UL EE . 
তারিখ-** 2 ks be স্বাক্ষর (৭)... ৪৮822 


আবেদনকারীর স্বাক্ষরের না ৃ আবেদনকারীর স্বাক্ষরের নয়না 





দি'মাইকা মাইনিং এও ট্রেডিং কোং অব ইণ্ডিয়া লিঃ, 
ব্যাঙ্কারের নং Se eee 
আবেদনের সহিত প্রাপ্ত অর্থের রসিদ 
অন্ত ১৯৪৩ সালের:"* ***মাসের"ত*** তারিখে" 5২৫০০০০০৮০০ 
নিকট হইতে উপরোক্ত কোম্পানীর 0 টাকা! মুলোর-****ততত* সংখ্যক 
অভিনারী 





প্রেফারেন্দ শেয়ারের আবেদনপত্রের সহিত প্রতি শেয়ারের বাবদ অশ্রিষ 


3৮: দিনাৰে মোট--০টাকা পাইলাম 


সারদা 


্ bd 





* Dee 





আর্থিক জগৎ 





০ খান চাষের চুড়ান্ত পু্াভাষ 
সম্প্রতি ১৯৪২-৪৩, সালের 'সর্ব-ভারতীয় 
খান: চাষের যে চুড়ান্ত পূর্বাভাষ প্রকাশিত হইয়াছে 


ক্তম্মষ্টে জানা যায় যে,' গত ১৯৪১-৪২ লালের ৭ 


কোটি ৩৫ লক্ষ ৭৯ হাজার একর অমির তুলনায় 
আলোচ্য বৎসরে ধান্ত চাষের জমির মোট পরিমাণ : 
দাড়াইয়াছে ৭ কোটি ৪৯: লক্ষ ১৯ হাজার 
একর । অর্থাৎ পূর্ববর্তী বৎসরের তুলনায় এবার 
জমির পরিমাণ শতকরা ২ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
১৯৪১-৪২ সালের ২ কোটি ৫৩ লক্ষ ৫১ হাজার 
টন চাউলের তুলনায় ১৯৪২০৪৩ সালের মোট 
চাউল, উৎপাদনের পরিমাণ অস্থম্ত হইয়াছে 
ৎ কোটি ৪৫ লক্ষ ৩৩ হাজার টন। “অৰ্থাৎ, পূর্ব, 
বৎসরের অপেক্ষা আলোচ্য বৎসরে শতকরা 


শ'ভাগ চাউল কম উৎপন্ন হইবে। বিভিন্ন গ্রদেশ ' 


ও দেশীয় রাজ্যে কি পরিমাণ্‌ জমিতে এবার ধান 
চাষ হইয়াছে, এবং কি পরিমাণ চাউল ও ধানত 
উৎপন্ন হইতে পারে নিয়ের তালিকাসন তাহা দেখান 
হইতেছে £_ এন 

অমির উৎপাদন উৎপাদন 





প্রদেশ ও * 
দেশীয় রাজ্য পরিমাণ, (হাজার (প্রতি একরে 
"(হাজার একর টন পাউগ্ 
. হিসাবে ) হিসাবে) হিসাবে) 
বাঙলা . ২৩,১৪২ ৬,৯১৬, ৪৬৯ 
মাদ্রাজ ১০,৩৯৪ .' ৪১৫৭৫। ৯৮৬ 
বিহার "1 ২৯২৭৫ ৩,২৫২ "৭৮৫ 
মধ্য প্রদেশ ও ৰ | 
‘বেরার ৭,৬১৭" ২,৩৭৮ . ৬6৯৯ 
যুক্ত প্রদেশ : - ES 9,038. Mee ৫৮৭৭ 
আসাম 1 ৫১০৮৩ ১৬২২ ৭১৫ 
উড়িষ্যা + ৫১০৫. ১২৪৭ ৫৫৩ 
বোথ্বাই ২১৬২৮ ১১৯৫৫ ৯৮৪ 
সিন্ধু ১,৩২২ ৩২৪ ৪৯ 
পাঞ্জাব ১১,০৯৭ | ৩৮৪ ৭৮৪ 
কুৰ্দ্ ** ৮৮ ৬৯ ১,৫২৭ 
হায়দরাবাদ ১,০৯৫ ৪৭৩ ৯৬৮ 
মহীশুর ৭৫8, ২৩৯ ৬৮৬ 
বরোদা ২৪১ +৫২ ৪৮৩ 
ভূপাল (মধ্য তারত) ৩৪ ৬ ৩a৫ 
মোট . 

(১৯৪২-৪৩ সাঁলের).। ৭8,৯১৯: ২৪,৫৩৩ ' ৭৩৪ 


১৯৪১-৪২ সালের উপরোক্তরূপ তিন দফায় 


মোট ছিল যথাক্রমে ৭৩,৫৭৯, ২৫,৩৫১ ও ৭৭২। 
লভ্যাংশ নিয়ন্ত্রণের পরিকল্পনা! 


শিল্প $ ব্যবসায় প্রভৃতির লভ্যাংশ দান ব্যবস্থা 


নিয়ন্ত্রণ এবং লভ্যাংশ দানের পরিমা হাস করিবার 


উদ্দেশ্যে গবর্ণমেন্ট ব্যবস্থা অবলম্বনের কথা চিস্তা 


করিতেছেন বলিয়া যে সংবাদ প্রকাশিত হুইয়াছে 1.1]. 
তাহাতে আতঙ্কিত হইয়া বোঘাইয়ের শেয়ার. 


হোল্ডার এসোসিয়েশন তারত গভর্ণমেপ্টের অর্থ- 
সচিবের নিকট প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়া তার 


প্রেরণ করিয়াছেন। এই তারে শ্রন্থরোধ করা | 


হইয়াছে যে শেয়ার হোল্ডার এসোসিয়েশনের 
সহিত পরামর্শ না করিয়া গভর্ণমেণ্ট এ সম্পর্কে যেন 
কোন ব্যবস্থা অবলম্বন না করেন) - এ 


কিশোরগঞ্জে কলেজ স্থাপনের উদ্যোগ 


'পড়িয়াছে। 


&৮০৯০০০০০০ 


[ ১২ই এপ্রিল, ১৯৪৩ 





, কিশোরগঞ্জে একটি কলে স্থাপনের উদ্ভোগ- 
আয়োজন চলিতেছে । আমরা শুনিয়া বিশেষ 
সুখী হইলাম ।এই দুদিনের ভিতরও উদ্যোক্তা 
ইতিমধ্যে এই বাবদ প্রয়োজনীয় অর্থের অধিকাংশ 
সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছেন এবং এ বরই 
কলেজটি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভবপর হইবে । 

বোম্বাইয়ে ধ্যাপ্ডা্ড”. কাপড় ' 

প্রথম কিস্তিতে যে পরিমাপ স্ট্যান্ডার্ড কাপড 
বোষ্বাই প্রদেশের বিভিন্ন জেলার অস্ত বরাদ্দ করা 
হইয়াছিল, বোদ্বাই সরকার ইতিমধ্যেই তাহা 
জেলায় জেলায় পৌঁছাইয়া দিয়াছেন। তবে 
গ্রামাঞ্চলে দরিদ্র জনসাধারণের চাহিদার তুলনায় 
এই কাপড়ের পরিমাপ নিভাস্ত কম আমেদাবাদে 
গভর্ণমেন্ট ষ্র্ান্তার্ড কাপড় তৈরীর জন্ত যে 


পরিকল্পনা করিয়াছেন তাহা ' অপেক্ষা মিলমালিক ' 


সমিতি কর্তৃক সম্ভাদরের কাপড় তৈরী করিৰার 


অন্ত যে পরিকল্পনা করা হইয়াছে . তাহাতেই 


অধিকতর কম মূল্যে কাপড পাওয়া যাইবে। 


যুদ্ধের বিপুল ব্যয় 
মাকিন এ বাণিজ্য বিভাগের হিসাবে 
প্রকাশ, হিটলারের পররাজ্য লোতের ফলে এবং 


তাহা প্রতিরোধের -জন্ত পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের 


এ পৰ্য্যন্ত ৪৯০০৬০০০৪০০ ডলারেরও অধিক ব্যয় 
, এক বৎসরের মধ্যে এই যুদ্ধ 
শেষ করিতে না পারিলে ব্যয়ের পরিমাণ 


,৫*০০০০০০০০*৪ ডলার ছাড়াইয়1,ষাইবে। 


. এই হিসাবে আরও দেখা যায়, হিটলার কর্তৃক 


ক্ষমতা লাভের পর হইতে ঘার্্ানীর সামরিক ব্যক্স - 


হইয়াছে ১০০০০০০০০০০০ ডলার । ১৯৪০ সালে 
যুদ্ধে যোগ দিবার পর হইতে ইতালীর ব্যয় হইয়াছে 
আঙুমানিক ৮০০৩০০০০০৩০ ভলার | অনেক পরে 


যুদ্ধে জড়িত হইলেও ইতিমধ্যেই অঙ্ক যে কোন দেশ 
৷ অপেক্ষা আমেরিকাকে অধিক ব্যয় করিতে 


হইয়াছে। আমেরিকার বায় পড়িয়াছে 
১১২৩০০০০০০০০ ডলার । হিটলারের অত্যুদয়ের 
হইতে ' ইংলণ্ডের ব্যয় হইয়াছে 
ডলার এবং রাশিয়ার ব্যয় 
হইয়াছে ৯৬০০০০৯০০০০ ভলারণ 





যুদ্ধান্তে বেকার সৈন্যদের জন্য ব্যবস্থা! : 

যুদ্ধান্তে বেকার সৈম্তরা! কি ভাবে জীবিকা 
অর্জন করিবে ভারত গভর্ণমেন্ট এখন হইতেই 
তৎসম্পর্কে ব্যবস্থা অবলম্বনের কণ্তা ভাঁবিতেছেন 1 
এ সম্পর্কে দেশরক্ষা বিভাগ কর্তৃক একটি পরিকল্পনা" 
রচিত হইতেছে। 

বাঙ্গলায় ্যাগ্তা”কাপড় 

প্রকাশ বাঙ্গলা কেন্দ্রে অবস্থিত কাপড়ের: 
কলগুলিতে এ পর্য্যন্ত ১০৬৯৬৫৭ গজ ট্ট্যাগডার্ড 
কাপড় প্রস্তুত হইয়াছে এবং বাঙলার বাহির হইতে 
বাঙ্গল৷ দেশের জন্ত ১৮২৪২৬৯ গঞ্জ ষ্্যাণ্ডার্ড কাপড 
বরাদ্দ করা হইয়াছে ।. তবে এই কাপড প্রস্তুত 
হইতে ছুই তিন মাস স্ময় লাগিবে। প্রকাশ 
সামান্ত কয়েক খণ্ড (২৪** খানি) ষ্ট্যাপ্ডার্ড 
কাপড়ের . একটি চালান ঢাকাতে পৌছিয়াছে।, 
এক একখানি কাপড় ২1০ মূলে বিক্রয় হইবে ।' 
বাঙ্গলায় গ্র্যাণ্ডাভ কাপড় আমদানী 


, . প্রকাশ কলিকাতার, কোন এক ব্যবসায়ীর ' 


নিকট বোষ্বাই .' এবং. আমেদাবাদ হইতে ৪০০ ' 
গাইট ষ্ট্যাপ্ডা্ড কাপড় আসিয়া পৌছিয়াছে ৷ 
যাহারা সরকারী অহ্থমতিপত্র গাইয়াছে কেবল 
তাহাদের-নিকটই এই সকল কাপড পাইকারী দরে 
বিক্রয় করা হইবে । কলিকাতা ট্রামওয়ে, ইণ্ডিয়ান 
চেম্বার অব কমার্স প্রভৃতি " ইতিমধ্যেই, উক্ত 
ব্যবসায়ীর নিকট হইতে কিছু কিছু কাপড় সংগ্রহ 
করিয়াছেন। যতদূর জানা গিয়াছে, ১০ % ৪৪৪8০, 


+ এবং ৯১৩৯--৩1%০ খুচরা দরে প্র সকল কাপড় 


বিক্রয় করা হইবে। 'খাংলা সরকার কর্পো- 
রেশনকেও তাডাতাড়ি কিছু কাপড় সংগ্রহ করিয়া 
লইতে বলিয়াছেন | 


মাকি'ন বিমানের নূতন রেকভ্ 

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সময় দগ্তরের এক সংবাদে 
প্রকাশ, মার্কিন সমর বিভাগের সহিত সংশ্লিষ্ট 
একখানি বড় বোমারু বিমান ৬৭ ঘণ্টা ৩৫ মিনিটে 


.১১৭৪৮ মাইল অতিক্রম করিয়া আমেরিকা হইতে 


ভারতবর্ষে পৌছিয়াছে। এই বিমানখাঁদনি বিমানের 
গতিবেগ সম্পর্কে নূতন রেকড স্থাপন কদ্দিল। 


আসাম হইতে চাউল রপ্তানির কড়াকড়ি. 
আসাম সরকার এক ইস্তাহার জারী করিয়া 
ঘোষণা করিয়াছেন যে ব্যক্তিগত স্বার্থে আসাম 
হইতে চাউল রপ্তানি করিবার দন্ত ছাড়পত্র দেওয়া 
হইবে না । একমাস গভর্ণমেন্টের এজেপ্টের 
মারফৎই ধান্ত ও চাউল রাপ্তানি করা যাইবে। 

















, পণ্ডিত 


| মাছযে করে সে দিয় জমার চে হওয়া: বাছা । 


: ডোমিনিয়ান ইন্সিওরেন্দ কোং লিঃ 
২ ১৫) ক্লাইভ ষ্ট্ৰীট, কলিকাতা । : 
ফোন-_-কলিঃ ৫১৩০ , 





বলেন, জাতীয় বীমা প্রতিষ্ঠানগুলিকে সমর্থন করবার গুরু দায়িত্ব ভারত- 
বাসী মাত্রেই উপলব্ধি করবেন এই আমি আশ! করি) ভারতবাসীর সঞ্চিত 
. প্রতিটি টাকা ভালভাবে বিবেচনা করে খরচ করা উচিত। দেশবাসীর জন্য 
‘যাতে নূতন নৃতন কাজের ব্যবস্থা হয় আর দেশবাসীর অর্থ যাতে তাদের 
হাতে গড়া নূতন শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলির প্রসারে সর্ধতোভাবে 





























মাইক! মাইনিৎ এপ ট্রেডিং কোং, 
 অবইগ্ডিয়ালিঃ . 
অন্তক্র এই. কোম্পানীর একটি প্রসপেক্টাস 


' প্রকাশিত হইল। ইতিপূর্বে এই কোম্পানীর 


| 


নব 


€ লক্ষ টাকার শেয়ার বিক্রিত হইয়াছে। 
কোম্পানী বর্তমানে আরও ৭ লক্ষ ৫০ হাজার 
টাকার শেয়ার বিক্রয়ের অস্ত উপস্থিত করিয়াছেন 

ভারতে অত্র ব্যবসায় ক্ষেত্রে মাইকা মাইনিং 
“এণ্ড ট্রেডিং কোম্পানীর নাম কাহারও অজানা, 
নাই। এই সুপরিচিত শিল্প প্রতিষ্ঠানের তৈয়ারী 


অলৰ সংক্রান্ত যাবতীয় দ্দিনিষ ভারত সরকারের ' 


ষ্টোর বিভাগ ও দেশের বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানসমুহে 


, বিশেষ সমাদরের সহিত গৃহীত হইয়াছে। আমরা, 


1 


আনিয়া সুখী হইলাম যে, বাজারের ক্রমবর্ধমান 
চাহিদা মিটাইবার জন্য- উক্ত কোম্পানীর সুদক্ষ 


পরিচালকবর্মী রাছপুতানা এবং বিহারে, আরও, 


কয়েকটি খনি স্থাপনের বন্দোবস্ত করিয়াছেন। 
তারতে,ও ভারতের বাহিরে বিভিন্ন দেশে অন্রের 
প্রচুর চাহিদা রহিয়াছে। বহির্বাণিজ্যের ক্ষেত্রে 
ভারতের পক্ষে এমন একটি লাভজনক ব্যবসাকে 
সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার সঙ্কল্প লইয়া কোম্পানী কর্তৃপক্ষ 
প্রেটবুটেন, চীন ও মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশিষ্ট শিল্প- 
পতিদের সহিত যোগাযোগ স্থাপনের সর্বপ্রকার 
ব্যবস্থা পাক! করিয়া ফেলিতে সমর্থ হইয়াছেন। 
এই জাতীয় ব্যাপক ও হুদুরগ্রসারী পরিকল্পনা 
কার্যকরী করিতে হইলে আরও অধিক মূলধনের 
প্রয়োজন যে অপরিহার্য এ কথা বলাই বাহুল্য । 
স্থতরাং মাইকা 'মাইনিং এণ্ড ট্রেডিং কোম্পানীর 
পরিচালকগণ উহ্বার মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধি 


করিবার অন্ধ দৃঢ়সন্বল্প হইয়াছেন জামিয়া আমরা 


সখী হইলাম। এই শিল্পপ্রতিষ্ঠানটির ক্রমোন্নতির 
মুলে অভ্র ব্যবসায়ে অভিজ্ঞ .এবং কোম্পানীর 
ম্যানেছিং ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত নিখিলরঞ্জন গুহঠাকুরতার 


অর্ান্ত প্রচেষ্টা ও কর্ম্মকুশলতা বহুলাংশেই দায়ী। 
তাহার ' সুযোগ্য পরিচালনায় ওঁ নিরবচ্ছিন্ন অধ্য-" 


ব্যসায়ে কোম্পানী অদূর ভবিষ্যতে আরও উন্নতি 
লাভ করিয়া ভারতীয় ব্যবসায় ক্ষেত্রে এক অতি 


৩৪ "হাজার ৭১৩টি নুতন বীমাপত্র, প্রদান, 
করিয়াছেন। পূর্ববর্তী বৎসর অর্থাৎ ১৯৪১ সালের 
নূতন কাছের পরিমাপ' অপেক্ষা, উপরোক্ত নূতন, 
কাজের পরিমাপ ১ কোটি-৩৫ লক্ষ ৮ হাজার 


১৩৯. টাকা অধিক, বুদ্ধনিত অনিশ্চয়তা ও 


আধিক হূর্দশার দিনে এরূপ অধিক পরিমাপে নূতন, 


কাজের বৃদ্ধি ওরিয়েন্টাল লাইফ এসিওরেন্দের 


বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ 
বোম্বাই ডাইং এণ্ড ম্যানুফ্যাকচারিং 
কোং লিঃ-গত ৩১শে ভিসের্ব় পর্য্যন্ত এক 


বৎসরের অন» শতকরা বাধিক. ২৬২ টাকা । 
আর্থার বাটলার এণ্ড কোং লি:--গত ৩১শে, 


অক্টোবর পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্ত শতকরা বাধিক" 


১০২ টাকা । সেঞ্চুরি স্পিনিং এণ্ড -ম্তান্ু-. 


ফ্যাকচারিং কোং লিঃ__গত ৩১শে ডিসেম্বর 
পর্যন্ত এক বৎসরের অন্ত শতকরা বাখিক ২৮২ 
টাকা। তাম্স্গ টা কোং লিঃ _গত ৩১শে 


ডিসেম্বর পর্যন্ত এক বৎসরের অন্ত শতকরা বার্ধিক, 
৫৯টাকা। বেজল-পাগপুর কোল কোং লি: 


গত ৩১শে ডিসেম্বর- পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে 
শতকরা বাধিক ৭/০ আনা । সরুর্গাীও টা কোং 
লিঃ-গত '৩১শে ভিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের 


-হিসাবে শতকরা বাধিক,২০২ টাকা । গোকক 


মিলস্‌ লিঃ_গত ৩১শে ডিসেম্বর পৰ্য্যন্ত এক 
বৎসরের জন্ত শতকরা বার্ষিক ১৪২ টাকা। 

' বাঙ্গলায় নুতন যৌথ কোম্পানী 

হিন্দুস্থান পেপার মিলস্‌ লি: ডিরেক্টর 
মিঃ ছি প্রসাদ। : রেজিষ্টার্ড অফিস--৮, রয়েল 
এক্সচেঞ্জ প্লেস, কপিকাত|। অনুমোদিত মূলধন 
২ কোটি €০ লক্ষ টাকা । 'কাগজ প্রস্তুত ও 
বিক্রয়ের ব্যবসা | . 

প্রপার্টি ডেভেলপ. মেন্ট ট্রাষ্ট লিঃ 
ডিরেক্টর মিঃ আর পুঁপ্রবাল। রেছিষ্টার্ড অফিস 
ষ্টিফেন হাউস, কলিকাত|। অনুমোদিত মূলধন 
২৫ লক্ষ টাকা। ব্যবসা--জমি, ইমারত ইত্যাদি 
স্থাবর সম্পত্তি ক্রয়। 


. ঢাকুরিয়া ব্যা্ষিং কর্পোরেশন লিঃ . 
ডিরেক্টর মিঃ এস্‌ চ্যাটার্জি । রেজিষ্টার্ড অফিস 
১৯, ষ্টেশন রোড, চাকুরিয়া, ২৪ পরগণা। অম্ু- 
রোদিত মুলধন € লক্ষ টাকা। ব্যবগা--_ব্যাঞ্কিং। 

'মাতাদ্বীন খৈতান এণ্ড কোং লিঃ-. 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ মাতাদীন খৈতান। 
রেজিস্টার্ড অফিল-_-৯।১, রামকুমার রক্ষিত লেন, 
কলিকাভা। অন্থমোদিত মূলধন ৫ লক্ষ টাকা, 


. চিনি, গুড় ইত্যাদির ব্যবসা । 


কানপুর প্লেট মিলজ্‌ লি:- ম্যানেজিং 
ডিরেই্র মিঃ কালীচরণ রায় & রেজিষ্ার্ড অফ্রিস-_ 


"৮০, কমুটোলা প্রা, কলিকাতা । অনুমোদিত 


মুলধন ৪ লক্ষ টাকা। লোহার ও, ইস্পাতের পাত , 
ঢালাই”এর ব্যবসা । 





ই-্ন্নাউই জে | 


উই ভা স্ৰী আর ভ.. 
স্যাক্ক 


স্থাপিত ১৯৪০ ফোন £ কলি ৬৮৬৯ 
ছেড অফিস-_-৭, ওয়েলেসলী প্লেস, 
সিডিউলভূক্ত ও সাব র্লিয়ারিং ব্যাক । 
বিলিকৃত মুলধন ৫০,০০,*০০ টাকা, 










বিক্রীত' মুলধন ২৯,৬৭,৫০*২ » 
মুলধন ১৬,৩১ টা 
আমানত ... অর্ধ কোটী টাকার উপর 


(ভাগের সেপ্টেম্বর পযন্ত ) 
চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত যহ্ুনাথ নায় 
পুনরায় না জানান পর্য্যন্ত শেয়ার বিক্রয় চলিবে ; কিন্ত তাই 
বলিয়! জনসাধারণকে এতত্ছারা শেয়ার ক্রয় করিকায়” জন্ত 
অনুরোধ কর! হইতেছে না। যে সকল ব্যক্তি অনুষ্ঠানপত্রের 
কপিসমূক পাইতে ইচ্ছা করেন, তাহার! ব্যাক্ষের হেড অফিসে 
, কিনব’ যে কোন শাখা অফিসে পত্র লিখুন । 
সুবিধাজনক সর্তে সাধারণ ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত 
যাবতীয় কাজ করা হয়। 
নিয়মাবলী ও সর্ভ অনুসন্ধানে জানা! যায় 

শাথ। :₹ বড়বাজার ও স্যামবাজার 

(কলিকাতা), নারায়ণগঞ্জ এবং ঢাক! 
পে অফিস £-- 

ভি, এফ, স্যাগ্ডাস€- জেনারেল ম্যানেজার 


উচ্চ স্থান অধিকার করিতে পারিবে বলিয়া ' আমর! মী রি জু চনহ ইল হর A লেহন চু 


মনে করি। এই কোম্পানীর শেয়ার ক্রয় বিষয়ে টি 


দেশের সঞ্চ়শীল লোকেরা আগ্রহাধিত হইবেন। 
< ৰলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। 
ওরিয়েপ্টাল গবর্ণমেপ্ট সিকিউরিটি. ' 
. লাইফ এসিওরেন্স কোং লিঃ 


আমরা জানিয়া সুখী হইলাম যে, সিথ্যাত | — 
বীম! কোম্পানী ওরিয়েণ্টালের গত :১৯৪২ সালের রর টি রক্ত 
পে পি পুর! (ঢাকা) £ ০৩ [ম্যানেজিং ডিরেক্টর], 
(আলোচ্য ‘বৎসরে উক্ত কোম্পানী | ব 


নূতন কাজের পরিমাণ সন্তোষজ্জনকভাবে বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। 
মোট ৯ কোটি ৫১ লক্ষ ২৭ হাজার ৮৬৪ টাকার 


-€ 
‘ 


: ভবানীপুর কলির? 
Ul টেলিফো-_পি, রঃ ২৬১৮ 


১৩২ ওল্ড 


হাউস কর্ণার, নর্টন' 
খল. 
ফোন £ ক্যাল £ ৬৫৭৯, 





এ স্বে, দ্িন্লী,মাদ্রাজ বজ = হি 





টেলিগ্রাম--“রেণবো” 
কলিকাতা! 


অস্তান্ত শাখা । 
:ও মধ্য প্রদেশের প্রধান প্রধান র্ 
ব্যবসা কেন্দছে। - & 





টাকা ও বিনিময় 

- - কলিকাতা, ১০২ এপ্রিল 
bd গত সপ্তাহে আমরা কলিকাতার টাকার বাজার 
সম্পর্কে যে কিঞ্চিৎ চড়তির ডাবের উল্লেখ, 
করিয়াছিলাম তাহা! - এবারেও বজায়, রহিয়াছে। 
বোস্বাইএর টাকার বাঁজারেও অনুরূপ উন্নতির ভাব 
পরিলক্ষিত হয়। গত সপ্তাহের পূর্ব সপ্তাহ পূর্ত 
বহুকাল বাজারে টাকার চাহিদা, আদৌ; ছিল না। 
সকলেই ধার দিবার অন্ত প্রস্তুত দ্বিল। ধার 
লইবার কেহ ছিল না । যাহা হউক সেই একটানা 
শ্বচ্ছলত্বার অবস্থা আজ দিন পনের হইল কাটিয়া. 
পিয়াছে। অবস্য টাকার চাহিদা এরূপ বৃদ্ধি পায় 
নাই যে টাকার বাজারের বর্তমান অবস্থাকে তেৰী 
বলা খাইতে পারে। তথাপি পূর্ববর্তী অবস্থার 
তুলনায় ইহাকে মন্দের ভাল বলা যায়। . , 

আলোচ্য সপ্তাহে বিরিময়-বাজারের অবস্থার 
পূর্ববর্তী সপ্তাহের তুলনীয় কোন পরিবর্তন লক্ষিত 
হয় নাই। তবে . কাঁ্কারবার গত সপ্তাহের 
পরিমাণের অপেক্ষা কিছু বেশী হুইয়াছে। 

গত ৬ই এপ্রিল তিন মাসের মেয়াদী ৮ কোটি 
টাকার ট্রেঙ্জারী বিলের জন্তু যে টেঞ্ডার আহ্বান 
করা হইয়াছিল তাহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ 


ধাড়াইয়াছিল ৫ কোটি ৭১ লক্ষ, টাকা। উক্ত, 


'আবেদনসমূহের মধ্যে ৯৯1০৬ পাই ও ততুর্ঘ দরের 
সমুদয় আবেদন গৃহীত হ্ইয়াছে। নিয়নতর মূল্যের 
আবেদনগুলি অপ্রাহ হুইয়াছে। মোট গৃহীত « 
কোটি ৩১ লক্ষ «০ হাজার টাকার গড়পড়তা 
দের হঠর শতকরা বার্ষিক ১০০ আনা ধাধ্য করা 
. হইয়াছে। - ' - 
“ আগামী ১৩ই এপ্রিল বোদ্বাইএ বেলা ১৯ 
ঘটিকা পৰ্য্যন্ত ষ্ট্যাপ্ডার্ড সময় ) এবং অন্তান্ত কেন্দ্রে 
১২ই এপ্রিল তারিখে কাজ্কারবার বন্ধ না হওয়া 
পর্য্যন্ত তিন মাসের মেয়াদী ৮ কোটি টাকার ট্রে্জারী 
বিলের টেশার গৃহীত হুইবে। যাহাদের টেগ্ার 
গ্রহশযোগ্য বলিয়া! বিবেচিত হইবে তাহাদিগকে 
আগামী ১৬ই এপ্রিল তারিখে টাক! দিতে হইবে। 
, অন্তান্ত সর্ভ পুর্বের স্তায়। ' 


গত ৩১শে মার্চ হইতে €ই এপ্রিল পরযন্ব তিন $ 


মাসের মেয়াদী “ইপ্টার-মিডিয়েট” ট্রেজারী বিলের 
বিক্রয় পরিমাপ ১৪ লক্ষ ৫০ হাজার 
টাঁকা। উক্ত বিল গত ৭ই এপ্রিল হইতে আগামী 


| ১হই .এপ্রিল' পর্য্যন্ত পুর্ববঘোধিত সর্তান্সারে 


শতকরা ৯৯দ* আনা দরে বিক্রয়' হইতেছে। 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইয়ার সাপ্তাহিক বিবরণী 
ৃষ্টে জানা যায়, গত ২৬শে মার্চ «যে সপ্তাহ শেষ 
হুইয়াছে তাহাতে সমগ্র ভারতে চলতি নোটের 
মোট পরিমাপ দীড়াইয়াছিল ৬৪৩ কোটি ৫৮ লক্ষ 
৭ হাজার টাকা 3 পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহার, পরিমাণ 


বৈ ১ 


ছিল AEE ৩২ লক্ষ €২ হাজার টাকা । 
আলোচ্য সপ্তাহে ভারতের বাছিরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 


অর্থের পরিমাণ দীড়াইয়াছে ৮৭ কোটি ৩৩ লক্ষ 
৬৯ হাজার টাকা ১. পুর্ব সপ্তাহে উহার পরিমাণ 
ছিল ৮৭ কোটি ৮৪ লক্ষ ৩২ হাজার ' টাকা। উক্ত 
সপ্তাহে গবর্ণমেণ্টকে ধার দেওয়া হয় ১৮ লক্ষ 
টাকা $ তৎপূর্ব' সপ্তাহে ধার দেওয়া হইয়াছিল ৭২ 
লক্ষ টাকা। আলোচ্য "সপ্তাহে রিদ্রার্ড ব্যাঙ্কে 
অন্তান্ত ব্যাঙ্কের আমানতের পরিমাণ দীড়াইয়াছে 


৪৭ কোটি ৯১ হাত্বার টাকা পূর্ববর্তী সপ্তাহে 


উহার পরিমাণ ছিল ৫৫ কোটি ২ "লক্ষ ১ হাজার 


,টাকা। উক্ত সপ্তাহে রিজার্ড ব্যাঙ্কে কেন্দ্রীয় 


সরকার, ব্রহ্ম সরকার ও অন্যান্য প্রাদেশিক 
স্রকারের 'আমানতের পরিমাণ দ্বীড়াইয়াছে 


যথাক্রমে ১৯ কোটি ৩৩ লক্ষ ৯৯ হাজার টাকা, 


৭৮ লক্ষ টাকা ও ১৬ কোটি ৩৪ লক্ষ €৭ হাজার 
টাকা $ তৎপূৰ্কববর্তা সপ্তাহে উহাদের পরিমাপ 
ছিল যথাক্রমে ১৬ কোটি ৮৬ লক্ষ, ৫২ হাজার 
টাকা, ৩২ ‘লক্ষ ১২ হাজার টাকা ও ১২ কোটি 
৭০ লক্ষ ১৬ ভাজার টাকা.। fi 


এ সপ্তাহে বিনিময়-বাজারে দয হার বলবৎ 


(প্রতি টাকায়) ie 
এ দৰ্শনী ০. সা ১শি€$ঃ পে 
'ভি এ ৩ মাস ” ১ শিং পে 
ভলার (প্রতি ১* ভলাবে) ' ৩৩২৪০ 


কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার ' 


কলিকাতা, ৯ই এপ্রিল 


রা আলোচ্য সপ্তাহের প্রথম দিকে কলিকাতা'র 
'শেয়ার বাজারে বেশ মন্দার ভাবই দেখা গিয়াছিল, 
তবে আফ্রিকায় অষ্টম আন্ষির 'সাফল্যের সংবাদ, 


যত বেশী আসিতে লাগিল শেয়ারের 'বাজারও 
সেই পরিমাণে তেজী হুইয়া উঠিল। তবে গত তিন্‌ 
দিন যাবৎ আবার মন্দার লক্ষী দেখা দিয়াছে। 
আরাকান টা মিক্রপক্ষের বিনতে এবং 





কমই দেখা গিয়াছে। 


ফেনী ও চট্টগ্রামে ধন ঘন জাপানী বোমা চিন 
সম্ভবতঃ তাহার প্রধান কারণ বুধবার বিকালে 
বহু শেয়ার বিক্রি হইয়াছে। ইগ্ডিয়ান আয়রশের 
দাম সপ্তাহের প্রথম দিকে ৩৫০ উঠিয়াছিল। 


: বুধবারে সেই দর নামিয়া ৩৪৫, আনায় দবীড়ায়। i 


তবে পূর্ব সীমাস্ত হইতে যুদ্ধের খারাপ সংবাদ 
যদি না আসে তাহা হইলেই আবার বাজার তেজী 
হইয়া উঠিবে। তাহ! না হুইলে অবশ্য পরিবর্তনের 
সম্ভাবনা কম। ৷ 

কোম্পানীর কাগজ . 

এ সপ্তাহে কোম্পাশীর কাগজের কাজকারবারে 
উল্লেখযৌগ্য কোন খবর নাই। বিকিকিনিও খুব 
৩৫০ সুদের কোম্পানীর 
কাগজের যুল্যের কোন পরিবর্তন হয় নাই, ৯৪০, 
আনাই আছে। ৩২ সুদের ডিফেন্স বও ১০৩৮৯, 
৩২ সুদের (১৯৬৩-৬৫) বণ ৯৫৮০, ৩৫০ সুদের 


(১2৫৪-৫৯) ১০৩৮৩০, ৩০ সুদের (১৯৪৭-৫০) 


১০৩৮০, ৫২ সুদের, (১৯৪৫-৫৫) ১০৮1৯ 
দরে হদ্তাস্তরিত হইয়াছে। 


ডিবেঞ্চার 
, কশ্চিৎ এক আধখানি ডিবেঞ্চার হস্তান্তরিত 
হইতে দেখা গিয়াছে। ৩২ হ্দের কলিকাতা 
মিউনিসিপ্যাল ডিবেঞ্চার ৯৩1৮০, ৩০ সুদের হাওড়া 
ব্রিজ ভিবেঞ্চার ৯৭৯ এবং কেরু এও কোং-এর ৫৪০ 
সুদের' ডিবেঞ্চার ১০৭৮০ আনায় বিকিকিলি 


আন! 


ব্যাঙ্ক - 
ব্যাঙ্কের শেয়ার বেশ তেভীই দেখ! গিয়াছে। 
ইন্পিরিয়াল (সম্পূর্ণ আরায়ীকৃত ). ১৭৩, রিজার্ভ 


ব্যাঙ্ক ১০৬২, ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া ১৬৪1০ দরে। ক্রয় 


বিক্রয় হইয়াছে। . 
কয়লার খনি 
'এবার কয়লার খনিসযূহের লাভের রিপোর্ট 
খুব উৎসাহজনক হয় নাই, তাই কর়লাগ খনির 
শেয়ারের বাজারও মোটামুটি মন্দাই ছিল। বড় 


> খত খত IID ED TD 


0: শব হেড অফিদ_৯-এ, ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা 
উরি এবং বাসযোগ্য ভারত ব্যাঞ্চ_এবংসর শতকরা ৭" হারে লভ্যাংশ দিয়াছে 
আছ পৰ্য্স্ত মোট প্রদত্ত ল্যাংশের হার-_৩৬৷* টাকা. 


দক্ষিণ কলিকাতা . দিনাজপুর ভাটপাড়। 
হিলি (দিনাজপুর) রংপুর বেনারস 


শীলফামারি (রংপুর) ছুবরাজপুর (বীরভূম) এলাহাবাদ 
সুদের হার ও অন্যান্য বিষয় পত্র লিখিলে জানান হইয়া! থাকে 





এ খে cD lia 


১২ই এপ্রিল, ১৯৪৩ ] 


যেমো ৭ পর্যন্ত উঠে পরে নামিয়ু ৬৪০ আনায় 
দাড়ায়। বেল ৪৪০২, বোকারো৷ এও রামগড় 
১৯০, _ইকুইটেবল ৩৪1০, নিউ বীরভূম ১৮০, 
ধরেওয়া ৩৫1০, ওয়েষ্ট আমুরিয়া ৩৩৮০ দরে বিকি- 
‘কিনি হইয়াছে। 
কাপড়ের কন : | 
এ সপ্তাহে এলপিন শ্রবং নিউ, ভিক্টোরিয়ার 
"শেয়ারের দামই খুব চড়া দেখা যায়। বোনাসের 
' সন্তাবনা থাকায় ‘কানপুর 'টেক্সটাইলের শেয়ারও 
-২৩]০ আনায় উঠে, পরে ২২1০ আনায় নামিয়া 
আবার আজ, ২২৭৮, ' আনায় দীড়াইয়াছে। 


এলগিন মিলের শেয়ারের দামও ৫৮২ হইতে 


"বাড়িয়া ৬৩৬ টাকায় উঠিয়াছে। ডানবার--২৭২ 
বাওরিয়া--£০*২, মুইর' মিল্স্‌--৩৮৬২ টি 
আইছে 8 
 পাটকলের শেয়ার বাজার" মোটামুটি মন্দাই 
“দ্বেখা! পিয়াছে। ' এ্যাংলো- -ইত্তিয়া--৩৭৬২ বালী 
চা হাওড়া-_৫৯৷০, হুকুমটাদ _২২৮৮০, 
কানারহাটী__₹৩৫২, কীঁকিনাড়া--৪২৯২, স্তাশ- 
নাল--_২৪, রিলায়েন্দ_-৬১২ দরে ক্রয়বিক্রয় 
-হুইয়াছে। ১ 
॥' ইঞ্জিনিয়ারিং 
ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানীগুলির মধ্যে ইণ্ডিয়ান 
“আয়রণ এবং স্টীল কর্পোরেশনের শেয়ারের মৃল্যই 
-বেশ ওঠানামা করে। ইত্ডিয়ান আয়রণের শেয়ার 
১৩৫॥%০ পৰ্য্যন্ত উঠিয়াছিল। পরে মাঝখান নামিয়া 
- ৩৪/৬* আনায় দীড়ায়, জাজ আবার ৩৫%০ পর্যন্ত 
* উঠিয়াছে। ট্টীল কর্পোরেশনের শেয়ারও ২৪1%০ 
আনা এবং ২৪০ আনার মধ্যে ওঠানান। 
করিয়াছে। ভারতীয় ইলেকটী,ক ইীল-_১৫%০, 


: বার্ণ এণ্ড কোং_-৩৭৯২ কুমারধুবী ইঞ্জিনিয়ারিং , 


--7৭8০, স্তাশীলাল আয়রণ এণ্ড স্ীল--১১৮৮০ দরে 
:বিকিকিনি হুইয়াছে। 
চিনির কল . 

' কেরু--১৭২, প্রতাপপুর--১৭২, 'চম্পারণ__ 
-২৯* নিউ, সাতান-_১৪৭০, ইউ পি ছগার-- 
-১৮৮৩ দরে ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে। 

চা-বাগান 
চা-বাগানের শেয়ারের ক্রয়বিক্রয় বিশেষ দেখা 
যায় নাই। বাত্ারও মন্দাই ছিল। বিশ্বনাথ-- 
-৩$8৮০,  হাতীক্ষীরা--২৯০, তেশীয়াপাড়া_- 
- ৫২৬২ তেজপুর-_-৯২৮০ দরে ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে। 
কাগজের কল 
ইণ্ডিয়া পেপার পালপ--১৭৫১, ই্রার--২০1%০ 
"ও টিটাগড়-_২৪।০ আনা দরে বিকিকিনি হইয়াছে! 
' বিবিধ 


এ্যাল্‌কেলী এণ্ড কেষিকেল-_৩২২ কলিকাতা 
_ডট্রামওয়ে--১৮/০, ভানলপ রবার কোং--৪2০, 
“মেদিনীপুর জমিদারী--৭৭॥, রোটাঁস ইণ্ডাহীজ-_ 
“ -২৯/ দরে ক্রয়বিক্রয় হুইয়াছে। ' 


আর্থিক জগৎ 
এ সপ্তাহে কলিকাতার বিনিময়-বাজারে 
নিন্নক্নপ বিকিকিনি হইয়াছে :_ 
কোম্পানীর কাগজ -' 7 


* ৩৯ স্থদের ডিফেন্স বণ্ড (১৯৪৬) ১লা এপ্রিল 


A ১০৩৩/০ ১০৩|০।, ৩২ সুদের খণপত্র (১৯৬৩-৬৫) 


€ই , এ:--৯৫দ ৯1৩০ 3 ৭৮৫ | ০ 
সুদের কোম্পানীর কাগদ্র ১লা! এঃ--৯৪/০ ; 
২রা--৯৪/০ $ £ই-_৯৪/০) ৬ই--৯৪২ 28/6 3 
৭ই--৯৪%০ | ৩8০ সুদের ধুণপত্র (১৯৫৪-৫৯) 
১লা এঃ-_১০৩॥৩০ | ৩॥০ সুদের খণপত্র (১৯৪৭- 
€০) হরা এঃ--১০৩৭৮০ | 


(১৯৪৫-৫৫) ৬ই এঃ_১০৮৷০ | ০ 


hb 






৩২ সুদের (১৯৩৪-৬৪) কলিকাতা মিউ- 
নিসিপ্যাল ই এঃ--৯৩॥%০ | ৩।০ সুদের (১৯৫৬- 
৬৬) হাওড়া ব্রীজ ৬ ৯7১) ৭ই--৯৭২। 
৫1 সুদের (১৯৪১-৫০) কের এণ্ড কোং (২য় 
মর্টগৈজ) গই এঃ--১০৩॥০ ১০৩%০। | 

ব্যাঙ্ক Ee 
ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া এই এ: ১৬৩৫০ ১৪৪৪০ | 
ইম্পিরিয়াল (সম্পূর্ণ আদায়ীকত ) ১লা এ: 
১৭২৯২) ৭ই--১৭২৫২। রিজার্ভ ১লা এ: 


১০৫০ ১০৬২). €ই ১০৬২ ১০৫৪৩ ১০৬৯২) 


৬ই--১০৫৫০ 3-৭ই--১০৫৫০ ১০৯২। 
কয়লার খনি 
বেঙ্গল ১লা এ:--৪৩৭[০ ; ২রা--৪৩৫২ ৪৩৭২ 
৪৩৮২) ৬ই--৪৩৮২। ভালগোরা রা এ: 
৬/৮০ ) ৫ই--৬৮* $৭ই--৬॥০। বোকার! এগ 
রামগড় রা এ:__১৯৮০। বড়ধেমো ১লা এঃ 


৬1০ ৬০ ) ত্রা--৬০৭ 3 ৫ই--1০ ৬1/০ ৬1০ 5 
৬ই--৪7৩৯ alee 4/০ ৭৮৮ ৭৩০ eho ৭3 
৭ই_৬০। বরাকর ১লা এ:--১৪1০ ; ২রা_ 
৯৪৯ 5 £ই--১৪২ 5 ৭ই_-১৩দ৩০ | ধেমো মেইস 


খ্লা পিক ১৩৮০ 5 হরা--১২৪৮০ ১৩২ উন 


মাইকা মাইনি 


১৩৮০ $ ৫ই--১৬২ 3 ৬ই--১৩%৯। 


AN হুদের খণপত্র . 


'6ই_২২৷/. 


ee EEE CE) টিউব, 
“ভি” রিং, (টপ, ওয়াসার প্রভৃতি প্রন্থত করা.হয়। 
ইণ্ডিয়ান ফোর্স ডিপাটমেণ্ট এবং ভারতের বিভিন্ন ব্বহত্তস 

শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে আমরা সরবরাহ করিয়া থাকি। , | 


ং এণ্ড ঢটেডিং 


কোং অব ইত্ডিয়া লিফিটেড, | 


৯০৩ 


ইকুইটেৰল 
৫ই এ:--৩৪৩০ ৩৪1০। কুয়ারদি ত্রা এঃ 
৫//০ ) ৫ই--৫1৩০ ; ৭ই-_€*৮০| নিউ বীরভূম 
১লা এ-_১৮%০, ১৮০৭ নর্থ ওয়েষ্ট (সপ 
আদায়ীকৃত )ত্রা এঃ-_-২২/০ 3 (কটি?) এই 
৭!/০। পিওর শীতলপুর ৬ই এঃ-_১৫দ০ ১৬২ 5 
৭ই--১৬৷/০। শাতপুকুরিয়া এণ্ড আসানসোল 
৭ই এ:--১/০ ১০। তালচরে ২র! এঃ --৩০/০ 
২৮০ ৩২ ৩/৪ 3 €ই-_২৪৮০ ৩৯ ৭ই-৩২। 
ওয়েষ্ট জামুরিয়! ভই এঃ__-৩৩০। / 
কাপড়ের কল 

. বাসন্তী ১লা এ৫৯দ০ ৯৮/০ 3 ৭ই--৯/০ 
৯৮০ ৯৫৯ । বেজল-নাগপুর ১লা এত 
৬ই--৩২/৪০) ৭ই-_৩২॥*।. বঙ্গলক্মী, ১ল! 
এঃ-৮২৯। বেনারস ১লা এঃ_-১১৯ ১১/০ 
১১৮০] ২রা-১০।০ ১০০ ;. €ই- ১০৪৮০ 
১০৪৫০ 5 ৬ই ১০৮৩০ ১৯৮০ ১১৮৯ । কানপুর 
টেক্সটাইল ১লা এঃ_২২৫০০ ২৩২3 ২রা-২২৮০ 
২২০ ২২1৮০ ২২৪০ ) ৫ই__২২৮০, ৮, ২২০ 5 
হ২%০ ২২1%০ ২২৮০০ 3 
এ৭ই__২২৮০ ২২৪৮৯ ২৩২ ২৩৮০ | ‘ঢাকেশ্বরী 
২রা এ-_২২২। এলগিন মিল্স তরা এঃ--৫৫॥০ 
৫৬২ ৫৫৫০ ১৫৬1০ ; £ই_৫৭৷০ 3. ৭ই--৫৮৫০ 
৬১৯. ৬১৪০ |  কেশোরাম 


bolo ৬০4০ 


(অি) ১লা 8১58 হই-_১৭/, ১৭/৮০ 3 


৭ই_১৮|০। যুইর মিল্স ১লা এ:--৩৯২২ 
৪০০ $ ৭ই-_৩৮৬॥০ ! নিউ ভিক্টোরিয়া (অর্ডি) 
১লা এঃ-_৮৷/০ ৮৩০ $ হরা--৮।০ ৮/০ 3 €ই-—- 
vide bio ৮%/০ ) ৬ই-_৮/০ ৮1৮০. 
৭ই-_৮৪০ ৮%/৩, ৮০/০ | ও 


চক 
বেনারস €ই এঃ-_-১৬৷৪।' মীর্জাপুর ৬ই 
এঃ--৫৮১০ ৬২ ৬৮০1 আপার গ্যাঞ্জেজ ১ল! 











ক্ষ 


8s 
£ ইঞ্জিনিয়ারিং 
" . ভারতীক্গ ইলেক্টী,ক' স্টীল ১লা এঃ--১৬৷০ 5 
কই ১৫০০০ ১৫৮০ ১৫৮/০ 3 ৬ই-১০%০ ১৫৮০ 
‘Dents ২৫৭০০ 3 ৭ই--১৬২ ১৫৮ | বিটানিয়া 


আর্থিক জগৎ, - 
পাট.কল 


এ্যালবিয়ন €ই এঃ--_২০১২ ২০২২ ! আলেক- 
জেও্ড)] ১লা এ:--২২*৯, ২২২২ ),২রা-২২১৯ 
২২২৫০ ২২৩২ ২২৬২.) ৭ই--২২৮২। , জ্যাংলো” 
+ ইন্ডিয়া -১ল্] এ:_-৩৭৪৯ ৩৭৩২ ধই-_-৩৭১২ 





lS 2... 
বিল্ডিং এগ্ড আয়রণ হরা এ: "১২৮০ $ ৬ই_ ৩৭০২ ৩৭১২) ৭ই-:৩৭৬]০। অকল্যাণ্ড ১লা। 


১৩/০। বার্ণ এণ্ড কোং (অর্ডি)"১লা এ ৩৭৭৭ 
: ৩৭৮২) হরা-_৩৭৮২ 5 €ই--৩৭৬২) শই 
৩৭৯২। ইত্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ১লা এ 
৩৫1৮৩ Selo ৩৫] ৩৫/০ ‘ote 5 হৰা 

৩৪u৩০ ৩৪W/e ৩৫. ৩৪৮৩ 3 ৫ই--৩৫৩০ ৩৫17০ 
৩৫1০ ৩৫1%০ ৩৫৮০ ৩৫1০) ৬ই--৩৫৩/০ ৩৩ 
৩৪/০3 ণই-_-৩৫1৮০ ' ৩৫০ ৩1০ ৩৫1/০ । 
ইণ্ডিয়া মেশিনারী ১লা এঃ--১১*; ২রা- 
১৯৮৬ ) &ই--১০1/* Sele ১০৮০ 3" ই 
১৪॥/০।  কুমারধুবী ১ লা এ:--৭০ ৭/০; ৭২ 
৭!গপ* ৭)০ ) (প্রেফ) হর]-_১৭৩২ $ ৬ই-_১৭৬২ | 
মার্শাল এণ্ড কোং ১লা এ:-_৩৫৮ ৩৩০ ৩৭5) 
হরা-৩॥০; €ই-_৩॥০ 3; ৬ই--৩//০ ৩৮০ 
৩১ ।, স্কাশনাল আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ২রা এঃ 
১২২ ১১৮০ ১১৮v/০ $ €ই_১১W০ ২৯ 3 ৬ই-- 
১১৮/০ ১২২) সারণ ১লা, এঃ--৭০/০ ৭8৮০, 
৭0৩০ ) ৫ই--৭/০ ৬ই--৭৩০। ষ্্ীল কর্পো- | 
রেশন ১লা এ:--২৫৷১০ ২৫1৮০ Rae ২৫০) 

খরা ২৫/০ ২৫৪৮৮ ২৫৯ ২৪৮/০ ; €ই_-২৫০' 
২1৮০ ২৫1০ ২৫৪৮ ২৫/০ 3 ete 


২৫%০ ২৫/*) ৭ই-২৫॥০ ; (প্রেফ) হ্রা_ 


টি 3 ৬ই--১৯৬]৪ ও ৭ই--১২৫২। 









- ল্নিল্িডেভ 





হেড অধিল 


শাখা অফিসসমূহ : 





দি মজে বা দৰ ইজি || 


২৫, সোয়ালো লেন, ওয়ার্ডলে হাউস, কলিকাতা । 


কলিকাতা কেন্দ্ৰ £ মধ্যপ্রছ্েশ 2 “বিহার 

উত্তর কলিরলাত! অষ্বিকাপুর কাটিহার 

দক্ষিণ কলিকাতা. “রামানুজগঞ্জ আরারিয়া 
২ (সারগুদ্বা ষ্টেট ) 


' নারায়ণগঞ্জ ও ময়মনসিংহ শীখ। শীঘ্রই. খোলা হইবে 
র হি, 


১১৮৪২ 3 ২রা--১৮৫৯ 5 দই--১৮৩]৭ । বালী 
এলা এ:__২৯৬২ 5, হরা-_২৯২২ ৯৯৯৪০ 7 ৫ই__ 
২৯১২ ২৯০২ ২৯১২ ২৯৩২ ) ৬ই--২৯৩২ ২৯৫২9 
ণই-_ ২৯৪২ ২৯৫২ ২৯৬২ ২৯৭২) (প্রেফ) ৭ই-_ 


১৬৫৪০ | বরানগর.. ঈলা এ:--৯৯৮৯) €ই- 


১১৫২ ১১৬২1 বেলভেডিয়ার ১লা এ১--৪৪৩২ 3 
২রা_-৪৩৫২ 5 ৫ই-_-৪৩৭২ ৪৩৮২ 5 ৬ই--৪৪১২। 
বজবজ্জ ২রা এঃ--৩৮৪২ 3 €ই-_৩৮৫৯ 5 ৭ই__ 
৩৪৪৷০ ৪ (প্রেফ) ৫ই--১৭৩২ ১৭২২3 *ই-- 
১৭৩২) ক্যালকাটা ৫ই এ:_-৩৭%* ৩৭1০। 


ক্যালেভোনিয়ন ইরা 4৩৯৩ ৩৯৪৯ 3 ই, 


৩৯২২1- ক্লাইভ ১লা' এ: ২৫২) €ই--২৪1*। 


. ডেল্টা ১লা এ:-:৪৭০১ 3 £ই-_-৪৪৮২ $ (প্রেফ) 


৭২১৪৯ । ফোর্ট উইলিয়ম (প্রেফ) খরা এঃ 
১৭২২ । গ্যাপ্রেজ ১লা এ:--৪০৫২ ৪০৬২ ৪০৮২ 
৪০৯৯) £ই৪ত০ Seo ৪৯, 


১৪৬২) ২রা_৯৪৬৯ )৬ই-১৪৭২) , ৭ই_- 
38৭8০ হাওড়া €ই এ২--৫৯/০ ৫৯1০3 এই 
&৯]০। হুকুমটাদ ১লা এ১২৩৮) ই 


্ ৫৩১৯২ 3 


৮৬৯3 


৬ই-_, 
| ৪০৭২) ৭ই--৪০৬৯। গৌরীপুর খরা এঃ--৭৬৫২, 
(৭৪৭২ 3 ভই--৭৬৫২ 3 : ৭ই-৭৮৩৯ 4৮৪৯) 
_ (প্রেফ) ৫€ই--১৫৫২। হেষ্টিংস্‌ (প্রেফ) ১লা এ 


[.১২ই: এপ্রিল, ১৯৪৩ 





সলা এ-৫১*২ ৫১১৯ ৫৯৩৯7 to 
to8\ ॥ ৬ই--৫১০২ Cots ৫*৭২৫৯৯২ ৫১৯২1, 


২১৬০ ২২দপ০ ; (প্রেফ) ৫ই--১৫৪৯। ' ইত্তিয়া 


কামারহাটী ১লা. এ:--৫৩৭ ৫৩৫৯ 3 হয়া ' 


কাকিনাড়া রা এঃ-_৪২০ 3 .৫ই--৪২০২ ৪২২২ 
৪২২/০. ৪২৩২3 ৭ই--*৪২৭২ ৪২৯২1 লরেন্স 


১লা, এ:২৬৩২ $ ৭ই--২৬৬২। নস্করপাড়া ভই 
ন্তাশনাল €ই .' 


এ২৫৯ 3 ৭ই--২৪৮০০ ২৫২ । 
এ১-২৪৪%০ ২৫1০ ; ৬ই-_২৪%৩/০ ২৫1 3 ৭ই-- 
২৫1০ 5 (প্রেফ)'৫ ই--১৭৪২ ১৭৩২1 নিউ সেপ্টাল 


ই-_-৫৩২) (প্রেফ) ৬ গুই-_-১৫৭]০ 1৭ 


৭ই. এ:-৩৪২২ ) (প্রেফ) উরা--১৭২২) পই-- 


১৭২২1 নদীয়া ১লা 4:০৮ ৮৬৯ $.২রা__ 


«৮৪৭ ) €ই--৮৪৫০ ৮৫1০ ৮৫1৮০ ) ভই--৮৫1৯. 


৭ই-”৮৭২। রিলায়েন্স ৫ই-__৬১২ ৪ 
৬ই-_-৬০৮%০ ) ৭ই--৯১২) (প্রেফ) ৭ই-_১৭২০ 
১৭৩২ । জরীলক্ষীনারায়ণ ১লা. এ:--১৮৯ ধরা" 
১৮২ 3 ৬ই--১৭৭*। ্ট্যাপার্ড রা এঃ__২৯২২ 3 
€ই_২১২২। ইউনিয়ন ১লা এ:__৩২৯২$ 
হ্রা RES ৩২৬২৪ হই--৩১৯৯ ৩২১২ ৭ই__ 
ua 81 | 
| রেলপথ | 

আরা-শাসারাষ €ই : এঃ-_৬৭॥০ ৬৮২) 
দাঞ্জিলিং-হিমালয়ান (প্রেফ) ৭ই এ:_-৯৮২ ৯৯ । 
] . খনি 

বার্খা কর্পোরেশন ১লা এঃ__২৪১/০ ২৭০ 
২৮/০ 5 €ই---২৮০ ২৩০ ) ৭ই--২৭* ; ইণ্ডিয়ান 














' ওরিয়েপ্ট ২রা 


" গই--১৭২ 3 


১২ই এপ্রিল, ১১৪৩] 


কপার ১লা এ:-২1/০ ২৮০ ১ ২রা-২1/০) 


+ €ই--২|/০ ) ভই--২1/০ 3 ৭ই-২1/51 


কাগজের কল 
নর ইন্ডিয়া পেপার পালপ ১লা এঃ-_১৭৫০ ১৭৬৪০ ) 
€ই--১৭৫১, ১৭৬২ ওই--১৭৫২ | 
এ ২৬1০ ) , ৫ই-_২৬7/০ 
শ্রীপোপাল চল! ১২৪৮৩ 3 £ই--২০1০) ৬ই-_ 


১৭ 3 


বহে ২০০ ২০৪/৩ 3 ণই--২০)০ ২০৪৮৯ ২০৮০ | 
১ ষ্টার ১লা এঃ--২০%/০ ) ৬ই--২০০০/০। চিটাগড় 
' ১ল্া এঃ--২৪|/০ ; হরা--২৪|০০ ২৪৮০ ; €ই-- 


R২8 28/0 |] ৭ই-_২৪/০ ২৪%৩ ২৪1৩ 3 (প্রেফার্ড 
অর্ডি ) ৬ই--৫1০। 
চিনির কল 
, বলরামপুর এই এঃ_১৩[৪ ১৩৯। ভারত 
ভই এ:--১৬1%০ ১৪1০ | কেরু এণ্ড কোং ১লা 


২৫:77১৬1৩/০ ১৬৮০ ১৬৮৮০ ১৭২ ২রা--১৬৪০১ 


১৬৮/০)  ১৬u/০, €ই--১৬॥০, ১৬৮০১ 
২৯৮৯ ২৯০3; ৬ই--২৯1৮০3  ৭ই-- 
২৯৬০ ২০ ২৯৮০। মোহিনী ১লা এ৫__ 
১১০ ১১০০ 3 ২রা-৯১৮০ 5 ৫ই:১১৮০ 
সই--১০৮০ ১১২ ১১৮০ ।  শ্রভাপপুর ১লা এ 
১৪৬০/০ ১৬1৮০ ১৬|৪ ১৬1/০ 3) হরা1--১৫৮৮%৩ 
১৬০, ১৫৮৩০ ১৬/০ 3 ৫ই-7১৬৮৮০ ১৭২) 
১৭৩০ $ ৬ই-_-১৬৮০০ ১৬৪৪০ ১৬দ৭ 3 ৭ই-- 
১৬৮০1 সমস্ভিপুর ১লা এ:--১৪£৩/০ ; ২রা__ 


১৪1৬০ 5 , ৫ই-_-১৪%০ 3 ণই-_-১৪1৩/* ১৪০ 


॥ "১৪॥%/০। ইউনাইটেড. প্রতিদ্দেস ১লা এঃ-- 


£ হ৭২ ২৭৮০ ; 


৪৫৫৫৭ ৫৫৬৭ 


২ ১৩৯৪ ৫ই৯৩৯ 5 (ডেফ) £ই-_৩/%* | 


৯৮৪৮০ ১৮৮৩/০ ১৯৯ 8 হরা!--১৮॥%০ 3 শই 


৯৮1৮০ ১৮০৮০ 3. ৭ই-_-১৮$/০ * ১৮৪%০ 


2৮৮০ । 


১৮॥০ 


চা বাপান 
বিশ্বনাথ *হরুা! এঃ-_৩৩৷০/* ৮ ৫ই--৩৩৪০। 
ধেলাখাট ১পা এ ২৬৮০ ২৬৮০/০ ২৭২) ভই 
৭ই--২৭০। 
এঃ--১৩২ ১৩/০ ১৩৮০ ১৩৪০ 3 ৫ই--১২দ৮০ 


১৩২। হাতীক্ষীরা ১লা এ:__২৯*। হুলদিবাড়ী ' 


হরা এ£--৩৪1০ ; ৭ই-_-৩৩]০। জয়বীরপাড়া &ই 
এ:-৩৪1৯ | লংভিউ €ই এঃ-_২৪!০।” নিউ 
ডুয়াস(প্রেফ) ৭ই এঃ--১৭৩২। রাজাভাত ৫ই 
এঃ--৪৮৮%০ ৪৮৪০7 ৬ই--8৪৮1৮০। রাজগড় 
১লা এ:__২১৭০ ২২৯ ২১০। 'তেলিয়াপাড়া ৬ই 
তেজজপুর ২র! এ:--১৩]০ ; 
£ই_-১৩০ 3 ৬ই-_-১৩1০ ) ৭ই---১২৮০ | 
১১ ॥ বিবিধ 
এ্যালকেলী এণ্ড কেমিকেল ২রা- এ: ৩১৭৩০ 
৩২৮০ । খ্যানুমিনিয়ম কর্পোরেশন ১লা এঃ 
১৯০ ১৯1/০) ত্রা--১৯২ ৫ই-_-১৯২ ১৯%৩ 
১৯/০ ১৯৮০ , ১৯1০ ১৯1/০ ৯৯৩/০ ১৯৪০৩ 
১৯০০) (নিউ প্রেফ) তরা_-১১২২। আসাম; 
বেঙ্গল সিমেণ্ট ১লা এ:--১৩1/০ ১৩1৮০ ১ ২রা 
বেঙ্গল 
কেদিকেল, তরা--৪১৫২, ক্যালকাটা ট্রামওয়ে 
তি. 


লিেন্ট ১লা 


4 


চম্পারণ ১লা এঃ__২৯1০ ) ৫ই--. 


ইষ্ট ইত্ডিয়া ১লা 


আর্থিক জগৎ. 


- 2৮]০ 





১লা এ ১৮৮০ 


১৮1/০ ১৮%০ ১ 


(অর্ডি) 
১৮৩০ ২রা--১৮৭ 
১৮৮ ১৮০ ১৮০) ৫ই--১৮৭ ১৮৮০ ১৮০ ; 
৬ই--১৮২১ ৭ই--১৮৭ ১৮/০ ১৮০০ । ভালসিয় 
'এ১১৭০০০ 3 ২রা]--১৭০/* 5 
(প্ৰেফ ) ৎই--১৩৪< 5 ৬ই--১৩৯০* ১৪০২3 
৭ই--১৪৯০ | ভালমিয়া সিমেন্ট (ডেফ) ৬ই 
এঃ--৪*৭ ভাললপ রবার (অভি) ৫ই এ৫_-৪৯৮। 


পাটের বাজার ' 


কলিকাতা, ১*ই এপ্রিল 

আলোচ্য সপ্তাহে কর্লিকাতার কাচা পাটের 
বাজারে স্থির ভাব পরিলক্ষিভ হয়। কিন্তু কাজ- 
কারবারের পরিমাপ গত সপ্তাহের তুলনায় 
সন্তোষজনক নহে। সপ্তাহের, প্রথম দিকে স্পট 
মন্দার ভাবই দেখা পিয়াছিল।* পরে সপ্তাহের 
শেষ ছুই দিবসে বাজারে আবার চড়তির ভাব সুরু 
হয়। মফঃশ্বল হইতে ,এতাবৎ যে সমস্ত সংবাদ 
পাওয়া গিয়াছে তাহাতে বাজ্ধারে এরূপ ধারণার 
সৃষ্টি হইয়াছে যে; আবহাওয়ার অবস্থা অনুকুল থাকা 
সত্বেও বীজ বপনের কাজ অত্যন্ত ধীরে ধীরে 
অগ্রসর হইতেছে এবং এবার খুব সম্ভব বিঘোবিত 
আট ' আনা পরিমিত জমিতে পাট 'চাৰ হুইতে * 
পারিবে না--সুতরাং পাটের উৎপাদন অনুমানের 
অপেক্ষা কম হইবার সম্ভাবনা! রৃহিয়াছে। কিন্ত. 
খান্ধশন্তের বীজের দাম এতই বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, 
অনেক চাষী হুয়ত খাস্তশস্ত চাষের ইচ্ছা থাকা! 
সত্বেও শেষ পধ্যস্ত বাধ্য হইয়া পাটচাষ আরম্ভ 


১৮1০ 


করিবে । সুতরাং আগামী মরণুমের পাট সম্পর্কে . 


কোন দৃঢ় অভিমত ব্যক্ত করার মত সময় এখনও 
আসে নাই। :. 
* এবার আল্গা পাটের বাজারে ইণ্ডিয়ান জাত : 


মিডল্‌ ও-বটোম যথাক্রমে ১৬০ আনা ও ১৩1০. 


আনায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে। বাজারে এবার স্পষ্ট 
চড়তিয় ভাব দেখা যায়। পাকা বেল বিভাগে 
কিন্ত কাঁজকার্বারের পরিমাণ এবার যৎসামান্ত 


হিসি ৰ ০8 ০ 


' থলে চটের বাজার আলোচ্য সপ্তাহে বেশ 


: তেজী ছিল।  ৯ঈনং * পোর্টার নগদ ১৯৮০ আনা, 


এপ্রিল ১৯৮০ আনা, মে-জুন ১৯৮০ আনা ও 
জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৯০ আনায়'এবং ১৯নং পোর্টার 
নগদ ২৫৮০ আনা, এপ্রিল ২৫০ আনা, মে-জুন 


২৫০, আনা ও ভুলাই-সেপ্টেম্বর ২৫২ টাকায়, 


ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে । ' ! 
মেলাস” সিনক্লেয়ার যারে এও কোং লিঃ 


' কর্তৃক গত শুরা এপ্রিল তারিখ যে সপ্তাহ .শেষ |. === 


হইয়াছে তাহার এক বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। 
উক্ত সাপ্তাহিক বিবরণী দৃষ্টে জানা, যায় যে, বিভিন্ন 
অঞ্চলে আরহাওয়ার অবস্থা মোটামুটি সস্তোষ- 
জনক। .তবে কোন কোন অঞ্চলে বেশ কিছু 
বৃষ্টিপাত অত্যাবশ্ুক নছিলে বীজ বপনের, কাজ 
ও নূতন পাটের চারাগুলির বাড়তি আশানুরূপ 
হইতে পারিবে না। নদীগুলির অবস্থা অন্তান্তি, 


৯৯৫ 


বৎসর এই সময়ে ' যেরূপ থাকে লেরূপই অর্থাৎ, 
স্বাভাবিক রহিয়াছে। 2৮ 
গত বৎসরের এই সময়ের টি ধার, 
কোথায় এতাবৎ কি পরিমাণ অমিতে পাটি বোনা 
হইয়াছে তাহা নিষ্নে প্রদত্ত হইল (প্রথম সংখ্য! 
এবারের এবং দ্বিতীয় সংখ্যা গতবারের ) = 
নারায়ণগঞ্জ ৬ পাই, [৮৬ পাই) টাদপুর-1/৬ 


পাই, দ”* আনা; হাজিগঞ্জ--1১/০ আনা, ৮/৯ পাই 3 ৮ 


চৌমুহানি--]/০ আনা, ৮/৩ পাই? (আত্তগঞ্জ 
॥০ আনা, ৮/৩ পাই; আধখাডড়া--॥৪ পাই ; 
1৬ পাই ; নিখলিদাসপাড়া--॥* আনা ; এলাশিন 
৩/০ আনা, ₹৮৯ পাই ; সরিযাবাড়ী--/০ আনা, , 
৮৯ পাই ; ময়ফনসিংহ-_1/০ আনা, ৮৬ পাই) 
সিরাজগঞ্জ ৮৬ পাই, ৩৩ পাই) সি 
পণ পাই। + 


: তুলা ও কাঁপড়। . 
* এ - কলিকাতা, ১*ই এপ্রিল 
" আলোচ্য সপ্তাহে বোশ্বাইএর.তৃলার বাছারে 
প্রথম ভাগে মন্দার ভাব দেখা গিয়াছিল, কিন্তু পরে: 
অবস্থার উন্নতি। ঘটে এবং তুলার দরে, আবার 
/চড়তির ভাব লক্ষিত হয়। স্থতা ও বস্ত্রের উৎপী- 
দন, বৃদ্ধি করার চেষ্টা চলিতেছে । ইহাতে 
প্রচুর পরিমাণ তুলার আঁবশ্তক হইবে। কিন্ত 
“খাস্কশস্ত বাড়াও” আন্দোলনের ফলে তুলা চাষের 
" অমির পরিমাণ এবার সীমাবদ্ধ থাকিয়া যাইবে। 
“ফলে তুলার বাজারে অবনতি ঘটিবার কোন সস্তা- 
'ৰ্না নাই। সুদূর প্রাচ্যের যুদ্ধ সম্পর্কে যে সংবাদ 
পাওয়া গিয়াছে তাহা সস্তোষজনক নহে বলিয়া ' 
আলোচ্য সপ্তাহের মধ্যভাগে তুলার দর হাস পায়। ' 
বারি ৫৫৫২ টাকা ' 











৯০৬ 





»স্ 


হইতে নামিয়া যথাক্রমে £৩৬৪০ আনা ও 


£৪৬৪০ আনায় দাড়ায়। গত সপ্তাহের শেষ ভাগে 


উহাদের দর ছিল যথাক্রমে ৫৩০২ টাকা ও ৫৩৭২. 
টাকা। * 

আলোচ্য সপ্তাহে কপিকাতার কাপড়ের 
বাজারে মন্দার ভাব পরিলক্ষিত হয়। বিকিকিনির , 
পরিমাণ এবার বেশী নহে। বাঙলার ষ্টাগার্ড রথ 
আনিয়া পৌছিয়াছে এই সংবাদ কাপড়ের বাজারে 
কিছুটা নৈরাশ্তের, সবকটি করিয়াছে। সুতা ও 
কাপড়ের দর নিয়ন্ত্রণ করা হইবে এই আশঙ্কায় 
বাজারে ভবিষ্যতের সর্তে কা্কারবার সম্তোষ- 
জনক,হয় নাই৷. ক্রেতামহল এবার বস্তু ক্রয়ের জন্ত 
বিশেষ আগ্রহ দেখান নাই । অবস্থা কিরূপ দ্বাড়ায় 
তাহা দেখিবার অন্ত তাহার! অপেক্ষা করিতেছেন 1 
বস্তের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইলে ও রুস্্মূল্য নিয়ত, . 


হইলে বর্তমানের অপেক্ষা সস্তা দরে- কাপড় পাওয়া 
যাইবে এই আশায় ও'অস্ঘানে বাজ্ঞারে বস্তাদির 


বিশেষ বিকিকিনি হইতেছে না-বলিয়া মনে হয়। 
সোণা ও রূপা 

"কলিকাতা, ১০ই এপ্রিল 

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার লোপার বাজারে 
বিশেষ চডতির ভাব দেখা যায়। সপ্তাছের শেষ 
তাগে সোপার দর বেশ বুদ্ধি পায় এবং যুদ্ধ 
বাধিবার পর এরূপ চড়তি খুব বেশী, হইতে দেখা 
যায় নাই। বাজারের অবস্থা দেখিয়া মনে হয় 
শীঘ্র সোণার দরে অবনতি ঘটিবার কোন সম্ভাবনা 


নাই। এবার রেডি সোণার . দর উঠিয়াছিল .... 
৭৩৭০ আনা পধ্যস্ত। পরে দর কিঞ্চিৎ নামিয়া, 


৭৩/০ আনায় দাড়ায় এবং ইহার চেয়ে আর, কয়, 
হইবার সস্তাবন! দেখা যায় না। গত সপ্তাহের 
শেষভাগে রেডি সোণার দর ছিল, ৭১1৮৬ আন] বা 
আলোচ্য সপ্তাহে রূপার বাজারে লোণার 
বাজারের স্কায় অতটা চড়তির ভাব দেখা যায় না। 


রূপার দক্ধে এবার যাহা কিছু বৃদ্ধি ঘটিয়াছে তাহা 
সোপার বাঞ্জারের চড়তির প্রতিক্রিয়া হিসাবেই । 


গত সপ্তাহের ১১১০ আনা দরের তুলনায় এবার, 


ডি নিন ছিল ১:১২ টাকা? 








(* অডিট সাঁপক্ষে )' 


কোম্পানীর 
১১ ভি ই SE RE 
টি 







বীমাকারিগণের, দাবীর.শতকর! ১০* ভাগের উপর ' 
কাগজে ন্যত্ত আছে।): 
55385823565 চু 


আর্থিক, জগৎ 


[ ১২ই এপ্রিল, ১৯৪৩ 





(রাজনৈতিক প্রসঙ্গ ) 
সনদ সম্পর্কে মনের কথা আজও খোলাস। 
করিয়া রলিতেছেন না, সেক্ষেত্রে ভারতের 


. স্বাধীমতা তথা মিত্রপক্ষের যুদ্ধাদর্শ সম্পর্কে মিঃ * 


উইল্‌কির পক্ষে স্পষ্ট করিয়া কোন প্রতিশ্রুতি ' 
'শুনাইবার' অধিকার নাই। সুতরাং ভারতের, ! 


বিরত থাকিতে হইবে ৮. ভাহা-না হইলে, মিঃ 
উইল্কিরই ভাষায়, আমাদিগকে এমন এক 
পৃথিবীতে বাস করিতে হইবে যেখানে সাস্রাজ্য- 
বাদের অবাধ আধিপত্যের ফলে. বুদ্ধবিগ্রহ 


লাগিয়াই থাকিবে (“Imperialism which | 


condemns the world to endless 


প্রতি একটানা অবিচারের জন্ত যদিও প্রত্যক্ষ- .অ2..৯)। অপর পক্ষে দুনিয়ার প্রকৃত শাস্তি 


ভাবে বৃটিশ সাআজ্যবাদকেই দায়ী করিতে হয়, 
তথাপি মার্কিন ফুক্তরাষ্ট্র্কিও : মিঃ .উইল্‌কি 
জবাবদিহী করাইতে চাহিয়াছেন। ভারত 
কেবল বৃটেনেরই ঘরোয়া ব্যাপার নহে। 
ভারতের ইষ্টানিষ্টের. সহিত , আন্তর্জাতিক 
শুভাশুভও যে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত রহিয়াছে 
মিঃ উইল্‌কি তাহা বুঝিয়াই ক্ষান্ত রহেন নাই। 


ভারত সম্পর্কে আমেরিকার দায়, ও দায়িত্ব. 


যাহাতে অনতিবিলম্বে পালিত হইতে পারে: 


করিবার চেষ্টা করিয়াছেন জনৈক চীন মনীষীর 
উক্তি উদ্ধৃত করিয়া তিনি এই কথাই বলিতে 
চাহিয়াছেন £ “ভারতের স্বাধীনতার প্রশ্ন 


ভবিষ্যতের অন্ত রাখিয়া দেওয়ায় তাহাতে ' 


কেবল বৃটেনই জগতের চক্ষে হীন হইয়া যায় 
নাই, মার্কিন’ যুক্তরাষ্ট্রৎ  সমানভাবেই হীন 
প্রতিপন্ন হইয়াছে : 

. মিঃ উইল্কি সাম্রাজ্যবাদের স্বরূপ সম্পর্কে 
* নির্ভীক. মতামত প্রকাশ করিয়াছেন । সাস্রাজ্য- 
' বাদী -.-শাসক-শ্রেণীর চিরাচরিত কুটনীতি 
সম্পর্কে তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন, , “কর্তৃত্ব 
বজায় রাখিবার জন্ত অধিকৃত দেশগুলির 
বিভিন্ন , শক্তির মধ্যে 'বিরোধ সৃষ্টি 
করিয়া ও ' তাহা জিয়াইয়া রাখিয়া নিজেদের .' 


স্বার্থসিদ্ধির অপচেষ্টা হইতে আমাদিগকে 















| ইনি অফ ইতালি || চল দলালল 

: হেড অফিস £-কুমিল্লা (বেঙ্গল) | ব্যাঙ্কের মারফতই নিরাপদ 
এ] 0 জা চে যা নট 
কোম্পানী ১৯৪১ সালের ২য় ভেলুয়েশনে অত্যন্ত |. এ | 
উচ্চ দিয় . পত--১৯৩৫ 

: নাস ! R. হেড অফিস-_৫৩, রাসবিহারী এভেনিউ, কলিকাতা. 

| মেয়াদী বীমায় ' প্রতি হাজার টাকায় BE ) “ফোন £ জাউথ-_৫৮২। ৷ | 

৮৮5 be ৬ + কলিকাতা তাঞ্চ_১৫, বেশি দ্রী, কলিকাতা. : 

ক বি লা ২ ill : - ফোনঃ ক্যাল--২৬৯২। 

(এহ. বৎসর শতকরা ৪০ ভাগ বল হইয়াছে) ££ | অন্যান্য শা 

| * , সির পরিমাণ Ee 8৪০০১০০০ টাকার উপর ! |: বেঙ্গল :--বহুরমপুর, জল £_ছাপরা। ' 






লা রা এ: পুর রাত 


. আমাদের, ব্রেবার্ষিক ক্যাশ সার্টিফিকেট কিনুন। ' 
"০ জিনল ম্যানেজার--নি: এন, বি, ঘোষ দিদার | 





প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে "আফ্রিকা, 


মধ্যপ্রাচ্যের আরব জগৎ এবং সমগ্র“সুুর : 


প্রাচ্যকে ন্বাধীন করিতে হইবে আর এই : 


AO অর্থ হইতেছে সাআজ্য , শীসন- 
প্রথার বিলোপ সাঁধন। আমরা. পছন্দ করি 


বা না করি, ইহাই নির্মম বাস্তব সত্য 1৮ 


পরাধীন ' দেশসমূহের মনের, কথা মিটি 
উইল্‌কি নুম্দরভাবেই প্রকাশ করিয়াছেন : 
“এশিয়ার কোটি কোটি অধিবাসীর 
চক্ষু আজ উন্দীলিত হইয়াছে এবং 


। তিশপ্রতি তিনি স্বদেশবাসীর সতর্ক দৃষ্টি আকর্ষণ! প্র্তীচ্যের লাভের জন্য প্রাচ্যবাসী : আর 


ক্রীতদাস হইয়া থাকিতে রাজী" নহে ।--- 
তাহাদের, সমাজে সাম্রাজ্যবাদের যে কোন 
স্থান নাই ' 


পাইয়াছে।” ' জর্বশেয়ে.মিঃ উইল্‌কি জগতের 


সকল জাতির স্বাধীনতা লাভের অর্থাৎ 
পৃথিবীতে স্থায়ী, শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্তে 


মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে আজই কার্যক্ষেত্রে অগ্রপর , 


হইতে হবে বলিয়া দৃঢ় অভিমত .ব্যক্ত 
করেন। এখানেই যত গলদ। মিঃ উইল্‌কির 
আবেদন মিঃ রুর্জভেপ্টের কানে' গেলেও মনে 
প্রবেশ করিবে কি ? ভারত সম্পর্কে মার্কিন 
যুক্তরাষ্ট্রীয় গবর্ণমেন্টের রহস্যজনক একটানা 
নীরবতার আসল কারণ কি? মতদিন এই 
প্রশ্নের সতুত্তর না' মিলিবে ততকাল মিঃ উইলকি 


, ৪শ্রণীর চিন্তাশীল বিদেশীদের সকল" কথা ' 


আমরা অরণ্যে রোদন বলিয়াই মনে: করিব.। 
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-- পণ্যমুল্য বৃদ্ধি ও কৃষকের স্বার্থ 

* প্রথম, যখন গবর্ণমেন্ট এদেশে জিনিষ- 
পত্রের মূল্য বাধিয়া দিতে আরম্ভ করিয়া- 
ছিলেন তখন পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের প্রকৃত 
সার্থকতা, সম্পর্কে . তাহাদের কোন সংশয় 
ছিল না। পুনঃ পুনঃ পণ্য-নিয়ন্ত্রণ বৈঠক 
বসাইয়া' *কেন্দ্রীয় সরকার এবিষয়ে নানারূপ 
বিধিব্যবস্থা অবলম্বনের আড়ম্বর দেখাইয়া 
ছিলেন। তাহাদের ইঙ্গিত পাইয়া প্রাদেশিক 
সরকারসমূহও জিনিষ পত্রের দাম, 
দাবাইয়া রাখিবার জন্য হামেসা অডিনান্স ও 
ইস্তাহার প্রভৃতি জারী করিতে আরম্ভ 
করিয়াছিলেন । কিন্তু দ্রব্যমূল্য স্থির রাখিবার 
সেই সব চেষ্টা কিছুমাত্র সফল হয় নাই। 
ফলে গবর্ণমেন্ট পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে 
অনেক কিছু বিধিব্যবস্থাই বর্তমানে. উঠাইয়। 
লইতে সুরু করিয়াছেন। কিন্তু পণ্যমূল্য 
সম্পর্কে গা ডালা দেওয়ার আসল, 
কারণটা লোকে ধরিয়া ফেলিবে ইহা 
তাহারা চান না। তাই, . পণ্য-মুল্যের 


সার্থকতার পরিবর্তে উহার অসার্থকতা ' ৰ 
হইবে । কাজেই' কৃষকদের স্বার্থ দেখিতে 


প্রতিপন্ন করিবার জন্য নৃতন করিয়া আবার 
বক্তৃতা ও বিবৃতি সুরু হইয়াছে। ভারত 
সরকারের শিক্ষা স্বাস্থ্য, .ও :ভূমি, বিভাগের 
মন্ত্রী স্তার যোগেন্্র সিং সম্প্রতি এক! রকৃতায় 


বলিয়াছেন, এদেশের কৃষকদের . কল্যাণ 
দেখিতে হইলে কৃষিপণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির ও 
কৃষকদিগকে . সময়োচিত. স্তণ প্রদানের 
সুব্যবস্থাই সর্বাগ্রে প্রয়োজন। পণ্যের 
বণ্টন ও মুল্য নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত কোন ব্যবস্থা 
বর্তমানে কৃষকদের স্বার্থের পরিপোষক নহে । 


পর্ণ 


যাহারা এদেশে, পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্পকে 
কঠোর নীতি অবলম্বনের দাবী করিতে- 
ছেন, তাহারা প্রকারাস্তরে দেশের শতকরা 
৮৯ ভাগ লোকের আয় ও জীবুন- 
যাত্রা স্থায়ী ভাবে নিয়ন রাখিবারই প্রস্তাব 
করিতেছেন। ফ্লুষকদের কল্যাণের জন্য পণ্য 
উৎপাদন ও কৃষিঝণ প্রদানের সুব্যবস্থা করা 
সম্পর্কে স্তার যোগেন্দ্র সিং যাহা বলিয়াছেন 
তাহাতে আমাদের আপত্তি নাই কিন্তু পণ্য- 
মূল্য সম্পর্কে তাহার উক্তি আমাদিগকে 
বিস্মিত করিয়াছে। তিনি তাহার সাধারণ 
জ্ঞান. ও সরল বিশ্বাস হইতে ভাবিয়া 
লইয়াছেন যে, দেশে ' পণ্যের দর 
বৃদ্ধি পাইলে কৃষকের! তাহাদের উৎপন্ন 
জিনিষের 'জন্য বেশী মূল্য পাইয়া উপকৃত 


হইলে পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ না করিয়া তাহ! বরং 
বাড়িতে দেওয়াই উচিৎ । 
যুক্তির, মূলে যে যথেষ্ট গলদ রহিয়াছে এদেশের 


‘ বাড়িয়াছে পাটি ও তুলা 
কিন্তু এই প্রকার . 





পৃষ্ঠা 








“বাস্তিব অবস্থার কথ! বিচার করিলে তাহা 


স্পষ্টতঃই বুঝা যাইবে ৷ প্রথমতঃ সাধারণভাবে 
পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পাইলেই যে শিল্প পণ্য 
ও কৃষি পণ্যের মূল্য সমানভাবে। বাড়িবে 
তাঁহার কোন হেতু নাই । যদি শিল্প পণ্যের 
মূল্য কৃষি পণ্যের তুলনায়" বেশী বৃদ্ধি পায় 
তবে পণ্য মূল্য বৃদ্ধির ফল কৃষকদের পক্ষে 
মারাত্মক হইবে । ভারতবর্ষের অবস্থার কথা 
বিবেচনা করিলে দেখা যায় এদেশে বস্ত্র, চিনি 
( কলের.) ও অন্য ব্যবহার্য্য শিল্প দ্রব্যের দর 
সমগ্রিগতভাবে যেরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে কৃষি 
পণ্যের মূল্য সমষ্টিগতভাবে তত বাড়ে নাই। 
এই তারতমোর ফলে বেশী দামে প্রয়োজনীয় 
শিল্পব্রব্য কিনিতে গিয়া কৃষকেরা ক্ষতিগ্রস্ত 
হইতেছে । দ্বিতীয়তঃ সকল কৃষি পণ্যের দর 
একসঙ্গে বুদ্ধি পাইলে তাহাতে কৃষকদের 
লাভের সম্ভাবনা! আছে বটে, কিন্ত কয়েকটির 
দর বাড়িয়া অন্ত কয়েকটির দর নিম্ন থাকিলে 
তাহাতে লাভের চেয়ে ক্ষতির আঁশঙ্কাই বড় 
হইয়া দীড়ায়। ভারতবর্ষের কথা বিবেচনা 
করিলে আমরা দেখিতে পাই এদেশে যুদ্ধের 
সময়ে ধান, বম প্রভৃতির দর যেমন অনেকটা 
প্রভৃতি প্রধান 
অর্থকরী ফসলের দাম তেমনই যথেষ্ট নিয় 
থাকিয়া গিয়াছে। নিজেদের প্রয়োজন মিটাইয়া 


[ 
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bl রি 
এদেশে 
প্রয়োক্্নীয় 


বিক্রয় করিবার মত ধান বা 
অনেক কৃষকেরই থাকে না। 


“আয় বৃদ্ধির জন্য তাহাদিগকে পাট ও তুলার 
মুল্যের-উপরই নির্ভর করিতে হয়। এই সব 


অর্থকরী ফসলের মূল্য বৃদ্ধি না পাওয়ায় এই 
ছন্দিনে কৃষকদের দুঃখ দুর্দশা অসহনীয় হইয়া 

। তাহা ছাড়া এদেশে, আর 
একটি অসুবিধা এই যে, কৃষি পণ্যের মুল্য 
বাড়িলেও তাহার সুফল সাধারণতঃ কৃষকেরা 
পায় না। কৃষকেরা তাহাদের অসহায় অবস্থার 


' জন্ত ব্যাপারী, ফড়িয়া ও সাধারণ ব্যবসায়ীদের 


নিকট অল্প দামে উৎপন্ন পণ্য বিক্রয় করিয়া 
ফেলিতে বাধ্য হয়। মধ্যবর্তী ব্যবসায়ীরা 
সেই পণ্য মজত করিয়া পরে বৰ্দ্ধিত মূল্যের 
একচেটিয়া সুবিধা ভোগ করে। এইরূপ 
অব্যরস্থা যেখানে বর্তমান সেখানে পণ্য মূল্য 
নিয়ন্ত্রণ না করিয়া দরিদ্র জনসাধারণের শ্বার্থ- 
রক্ষার কোন উপায় আ্বাছে কি? 
ইনফেঁশনের প্রতিকার সম্পর্কে 
এ“: অর্ধ-নীতিবিদদের দাবী 
একদিকে অতিরিক্ত মুদ্রাপ্রসারণ ও অপর 
দিকে লোকের ব্যবহার্য জিনিষপত্রের যোগান 


হ্রাস এই ছুই কারণে আজ দেশে একটা 


ইনফ্লেশনের ভাব স্বস্টি হইয়াছে । এহেন 
ইনফ্লেশনের অস্তিত্ব মানিয়া লইলে নিজেদের 
কাধ্যনীতির গলদ লোকের 'সমক্ষে ভালভাবেই 
ধরা পড়িয়া যাওয়ার সম্ভাবনা. আছে দেখিয়া 
গবর্ণমেন্ট উহ! বেমালুম অস্বীকার করিয়া 
চলিয়াছেন। কিন্তু দেশের চিন্তাশীল অর্থ- 
নীতিবিদদের নিকট ইনফ্রেশনের অস্তিত্ব 


গোপন থাকিতেছে না । তাহারা ইহার কাধ্য-. 
কারণ উপলব্ধি করিয়া যথেষ্ট ক্ষুব্ধ হইতেছেন ' 


এবং দেশের দরিদ্র জনসাধারণের উপর. উহার' 


মারাত্মক প্রতিক্রিয়ার 'কথা বিবেচনা করিয়া ' 
খোলা- . 


রীতিমত উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিতেছেন। 
খুলিভাবে ভারতে ইনফ্লেশনের অস্তিত্ব ঘোষণা 
করিয়া ও তজ্জম্য গবর্ণমেপ্টকে দায়ী করিয়া 
মিঃ কে টি সাহা, মিঃ ভি জে'কালে; মিঃ সি 
এন ভকিল এবং ভিআর গ্যাডগিল প্রমুখ 
বিশ জন খ্যাতনামা অর্থনীতিবিদ্‌ সম্প্রতি যে 
এক বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে সেই 
উদ্বেগ ও ক্ষোভ বিশেষভাবেই প্রকাশ 
হইয়াছে । উহার! তাহাদের বিবৃতিতে বলিয়া- 

ছেন-_-ভারত গবর্ণমেন্ট এদেশে বৃটিশ গবর্ণ- 

মেন্টের নামে মালপত্র ক্রয় করিতে গিয়া 
ষ্টালিং সিকিউরিটির ভিত্তিতে ক্রমাগত নূতন 
নোট প্রচলন করিতেছেন ৷ মালপত্রের অভাব 
ও ছুষ্প্রাপ্যত! ঘটাইবার সঙ্গে নোট বৃদ্ধির এই 
অনিষ্টকর গতি স্বভাবতঃই একটা ইনফ্লেশনের 


ভাব (....a deficit-induced fiat money 


inflation ) সঠ্টি করিয়াছে। উপরোক্ত 
অর্থনীতিবিদগণ এই শ্রেণীর ইনফ্রেশনকে 
সৰ্ব্বথা মারাত্মক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন এবং 
তাহার প্রতিকারকল্পে গবর্ণমেপ্টকৈ অচিরে 
সুপরিকল্পিত কাধ্যনীতি অবলম্বনের পরামর্শ 
দিয়াছেন । তাহাদের মতে এদেশে ইনফ্রেশনের' 
গভিরোধ করিবার জন্য বর্তমানে এইরূপ 
কাযা লন, করা যাইতে পারে := 


শা শিপ স্পা লনা পা নত পি পন সপ 


তি 
টি 





চা 
যথাসম্ভব বৃদ্ধি করা ( এ বিষয়ে ধনীদের উপর 
বেশী চাপ দেওয়ার নীতিই কার্য্যকরী করিতে 
হইবে )। (২) নিম্ন আয়ের উপর অপেক্ষাকৃত 
কম ও উচ্চ আয়ের উপর অপেক্ষাকৃত বেশী 
ট্যাক্স নির্ধারণের ভিত্তিতে আয়করের পরিমাণ 
যথাসস্তব, বাড়াইয়া দেওয়া। (৩) শিল্প কারখানা 
ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের প্রাপ্তব্য লাভ সীমাবদ্ধ 
করিয়া দিয়া উদ্ধত্ত লাভ সমস্তই গ্রহণ করা 
বা উহার বিনিময়ে সরকারী খণপত্র প্রদান 
করা। (8) সরকারী খণ তুলিবার সুবিধার 
জন্য সক্লকেই অর্থ সঞ্চয়ে বাধ্য করা । (৫) 
অর্থ দাদনের ক্ষেত্র কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত রাখা । 
(৬) লোকে তাহাদের আয়ের, কি পরিমাণ 
অংশ ভোগ্য সামগ্রী ক্রয়ে খরচ করিতে 
পারিবে তাহার সর্ব্বোচ্চ মাত্রা স্থির করিয়া 
দেওয়া ৷ (৭) জিিনিষপত্রের মূল্য কঠোরভাবে- 
নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা। (৮) পণ্য--মূল্য 
নিয়ন্ত্রণের আনুষঙ্গিক প্রয়োজন হিসাবে 
অত্যাবশ্যকীয় শ্রেণীর দ্রব্য ব্যবহার সম্পর্কে 
রেশনিং বা বরাদ্ধ প্রথা প্রবর্তন করা। 
ইনফ্লেশন সম্পর্কে আর্থিক জগতে ধারাবাহিক- 
ভাবে ৪টি সম্পাদকীয় প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়া 
আমরা কিছুদিন ' পূর্বে _এই সব 





গুড ফ্রাইডে ও ইষ্টারের. ছুটী উপলক্ষে 


আগামী ২৬শে এপ্রিল সোমবার আর্থিক 
জগৎ প্রকাশিত হইবে না। আর্থিক জগতের 
পরবর্তী সংখ্যা আগামী ৩রা মে সোমবার 
প্রকাশিত হইবে। 


বাধিক সংখ্যা “আর্থিক জগৎ” আগামী 
[৩ কোটি ৩৪ 


সপ্তাহে প্রকাশিত হইবে । 


ধরণের কার্য্যনীতির কথা বিস্তারিতভাবে 


আলোচনা করিয়াছি। এ সম্পর্কে নূতন 
করিয়া কিছু বলা নিল্প্রয়োজ্জন। আমরা 
কেবল এইটুকু বলিতে চাই 'যে, উপরোক্ত 


নির্দেশগুলির মধ্যে অধিকাংশই আমরা! ' 


সুচিন্তিত ও সময়োচিত বলিয়া মনে করি, 


আর গবর্ণমেণ্টের পক্ষে সে সমস্ত অবিলম্বে, 


কাধ্যে পরিণত করার ব্যবস্থা খুবই সঙ্গত ৷ 


সাধারণের অর্থ টানিয়া লইয়া ধনী ও সঙ্গতিপন্ন- 
দের অর্থসম্পদ বৃদ্ধিতে সহায়তা করিতেছে ।, 
এদেশের অনেক ধনী ব্যবসায়ী কেন যে দেশে 
ইনফ্রেশন স্থষ্টি হইয়াছে বলিয়া স্বীকার 
করিতে চান না-_তাহার নিগৃঢ় কারণ এই উক্তি 
হইতে আমর! অনেকটা বুঝিতে পারিতেছি । 
রপ্তানী বাণিজ্যের শোচনীয় গতি 

' ভারতীয় বহির্ববাণিজ্য সম্পর্কে গত 
জানুয়ারী মাসের ষে রিপোর্ট প্রকাশিত 
হইয়াছে তাহাতে রপ্তানী বাণিজ্যের শোচনীয় 
গতি লক্ষ্য করিয়া আমরা আশঙ্কিত হইয়াছি। 
গত ডিসেম্বর মাসে ভারত হইতে বিদেশে 
১৯ কোটি ৭ লক্ষ টাকার মালপত্র প্রেরিত 


হইয়াছিল। জানুয়ারী মাসে তাহার পরিমাণ” 
' কমিয়া ১২ কোটি ৬৮ লক্ষ টাকায় পর্যবসিত : 
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হইয়াছে। ১৯৪২ সালের প্রথম ভাগে 
ভারতীয় মহাসাগরে জাপানী আক্রমণের 
তোড়জোড় সুরু হওয়ার ফলে এসময়ে. 
ভারতের রপ্তানী বাণিজ্য খুবই সঙ্কুচিত 
হইয়া পড়িবার নমুনা দেখা গিয়াছিল। এঁ 
সালের এপ্রিল মাসে বাহিরে ভারতীয় মাল 
পরিমাণ কমিয়া ১২ কোটি ১১ লক্ষ 
টাকা দাড়াইয়াছিল। তৎপর ভারতীয় মহা- 
সাগরে জাপানী আক্রমণের প্রাবল্য হাস 
পাওয়ার সঙ্গে রপ্তানী বাণিজ্য সম্পর্কে আবার 
একটা ক্রমিক উন্নতি লক্ষ্য করা যাইতেছিল। 
উহাতে রপ্তানী বাণিজ্যের বিপদ কাটিয়া 
যাইতেছে মনে করিয়া আমরা কতকটা 
আশ্বস্ত হইয়াছিলাম, কিন্তু বর্তমানে বাহিরে 
মাল প্রেরণের পরিমাণ পুনরায় বিশেষভাবে 
হাস পাইতে আরম্ভ করায় রপ্তানী বাণিজ্য, 
সম্পর্কে নৃতন করিয়া উদ্বেগের কারণ দেখা 
দিয়াছে । আলোচ্য জানুয়ারী মাসে রপ্তানীর 
পরিমাপ কমিয়া আসিলেও ভারতে মালপত্র 
আমদানীর পরিমাণ হ্রাস পায় নাই। বরং 
পূর্ব মাসের তুলনায় তাহ! কিছু বাড়িয়াছে। 
গত ডিসেম্বর মাসে বাহির হইতে ভারতে 
৮ কোটি: ১৩ লক্ষ টাকার জিনিষ আসিয়াছিল ৷ 
'জ্ানুয়ারী মাসে সেম্থলে ৯ কোটি ৩৪ লক্ষ 
টাকার জিনিষ আমদানী হইয়াছে । রপ্তানী 
কমিয়া এইভাবে আমদানী বাড়িবার ফলে 
বহি্বাণিজ্যের হিসাবে ভারতের 
উদ্ধ ত্ত এবার বিশেষভাবে হাস পাইয়াছে। 
ডিসেম্বর মাসে আঁমদানীর তুলনায় রপ্তানীর 
৯০ কোটি ৭২ লক্ষ টাকা আধিক্য দীড়াইয়া- 
ছিল। জানুয়ারী মাসে সেই আধিক্য কমিয়া 
লক্ষ টাকায় পরিণত, 
হইয়াছে। এ | 
এদেশে বর্তমানে অম্নবসন্ত্রের সমস্তা 


' মারাত্মক হইয়া দীাড়াইয়াছে। কিন্তু এই 


অবস্থায়ও দেশের লোককে বঞ্চিত করিয়া 
এতদিন প্রতিমাসে বিস্তর পরিমাণ 'খবাস্ঘদ্রব্য 
ও বস্ত্র বাহিরে রপ্তানী করা হইয়াছে। 
আমরা এই ধরণের অনিষ্টকর রীতি বন্ধ 
করিবার জন্য দীর্ঘককাল যাবৎ কর্তৃপক্ষকে 


' অমুরোধ উপরোধ জানাইয়া আসিতেছি। 


খান্দ্রব্য ও বস্ত্র রপ্তানীতে জাহাজ নিয়োগের 


' ব্যবস্থা না করিয়া সেই' স্ব জাহাজে বেশী 


পরিমাণে এদেশীয় তুলা পাট ও চট প্রভৃতি : 
রপ্তানী করিবার ব্যবস্থা হইলে যে এদেশীয় 


কৃষক সমাঞ্জের উপকার হইবে সে কথাটা - 


আমরা তাহাদিগকে বারবার বুঝাইবার চেষ্টা ' 
করিয়াছি। আমরা দেখিয়া বিশেষ সুখী 
হইলাম যে, গত জানুয়ারী মাসে ভারত হইতে 
বিদেশে খাগ্শস্ত রপ্তানীর পরিমাণ পুর্ব্বের - 
তুলনায় কিছু হাস পাইয়াছে। ডিসেম্বর মাসে 
বাহিরে ৭৯ লক্ষ টাকার ডাল, শস্য ও ময়দা- 
জাতীয় জিনিষ প্রেরিত হইয়াছিল। জানুয়ারী 
রন সেই স্থলে এশ্রেণীর ৩৪ লক্ষ টাকার 

মাল প্রেরিত হইয়াছে । বস্ত্রের রপ্তানীও 
কমিয়াছে__-তবে সে কমতি, মোটেই সম্তোষ- 
জনক নহে। ডিসেম্বর মাসে ভারত হইতে 
বিদেশে ৩ কোটি ৯১ লক্ষ টাকার বস্ত্র রপ্তানী ' 
হইয়াছিল। জামুয়ারী' মাসে সেই স্থলে ' 


a 
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৩ কোটি ৫৭ লক্ষ টাকার বন্তর রপ্তানী 
হইয়াছে । এদেশের বস্ত্র সঙ্কটের কথা 
ভাবিলে এখনও বাহিরে এত বেশী পরিমাণ 
বস্ত্র রপ্তানী হইতে দেওয়া খুবই অন্ুচিৎ মনে 
হইবে। খাছ সামগ্রী ও বস্ত্রের রপ্তানী 
কমিয়া আসার ফলেই যদি ভারতীয় রপ্তানী 
হাস পাইত তবে তাহান্রেত ' বর্তমান অবস্থায় 
পরিতাপের কোন কারণ থাকিত না। কিন্তু 
ভারতীয় রপ্তানী বাণিজ্য সে কারণে বিশেষ 
হাস পায় নাই। আসলে তুলা, পাট ও 
চটের চালান কমিয়া যাওয়াতেই , উহ! বিশেষ 
ভাবে হ্রাস পাইয়াছে। গত ডিসেম্বর মাসে 
ভারত হইতে বিদেশে ২১ লক্ষ টাকার তুলা 
১ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকার পাট ও ৪ কোটি 
৬২ লক্ষ টাকার চট রপ্তানী হইয়াছিল । 
জানুয়ারী মাসে তাহা কমিয়া যথাক্রমে ৯৭ 
লক্ষ টাকা, ৫৩ লক্ষ টাকা ও ২ কোটি ৭ 
লক্ষ টাকা দাড়াইয়াছে। যেসব পণ্য বিক্রয়ের 
উপর এদেশের কৃষকদের ভাগ্যনির্ভর করিতেছে 
সেসব পণ্যের রপ্তানী এই ভাবে কমিয়া 
যাওয়া খুরই আশঙ্কার কথা। 


বুটিশ গবর্ণমেণ্টের বাজেট 





বৃটিশ গবর্ণমেষ্টের. ব্যয় বহর দিন দিনই 
অত্যধিক পরিমাণে বাড়িয়া চলিয়াছে। গত. 


বৎসর যে বাজেট পেশ করা হইয়াছিল 
তাহাতে মোট সরকারী ব্যয়ের পরিমাণ ধরা 


হইয়াছিল ৫২৮ কোটি ৬০ লক্ষ পাউণ্ড। 


সম্প্রতি যে নূতন বাজেট উপস্থিত করা 
হইয়াছে তাহাতে এবতসর বৃটিশ গবর্ণমেন্টের 
মোট ব্যয়ের পরিমাণ ৫৭৫ কোটি ৬০ লক্ষ 
পাউণ্ড ফীড়াইবে বলিয়া অনুমান করা 


' হইয়াছে । যুদ্ধের জন্যই যে বাজেটের অঙ্ক এই 


‘ভাবে ফাঁপিয়া উঠিতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই। 
গত ১৯৪০ সালে বৃটেনের দৈনিক সামরিক 
ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ৫০ লক্ষ পাউণ্ড । 
১৯৪২ সালে তাহা বাড়িয়া দৈনিক ১ 
কোটি ২৪ লক্ষ পাউণ্ড হয়। নূতন 
বাজেট পেশ করিবার কালে চেব্সেলার অব. 
এক্সচেকার স্তার কিংস্লি উড, ইংলণ্ডের 
দৈনিক সামরিক: ব্যয়ের পরিমাণ এক্ষণে 
১ কোটি ৫* লক্ষ পাউণ্ড দাড়াইয়াছে বলিয়া 
জ্ঞাপন করিয়াছেন। গত বৎসর বিভিন্ন 
রাজশ্বের দফায় বৃটিশ গবর্ণমেন্টের মোট ২৮০ 
কোটি পাউণ্ড আয় হইয়াছিল। বাজেটে খরচের 
অঙ্ক বৃদ্ধি পাওয়ায় নুতন ট্যাক্স বসাইয়া আয়ের 
পরিমাণ ১* কোটি টাকা বাড়াইবার ব্যবস্থা 
হইয়াছে । উহাতে গতবারের তুলনায় আদায়ী 
রাজস্বের পরিমাপ বৃদ্ধি পাইয়া এবার মোট 
২৯০ কোটি পাউণ্ড ধাড়াইবে। উহা দ্বারা মোট 
খরচের শতকরা ৫৬ ভাগ মিটান সম্ভবপর 
হইবে। 
মিটাইবার জন্য জনসাধারণের, নিকট হইতে 
খণ তোলা হইবে। যুদ্ধকালীন ' বদ্ধিত 
খরচপত্র মিটাইবার জন্য বৃটিশ গবণমেণ্টকে গত 
বৎসর পধ্যস্ত মোট ৮৬৬ কোটি পাউণ্ড খণ 
গ্রহণ করিতে হইয়াছে । ' এ বৎসর এ খাণের 
পরিমাণ বিস্তর পরিমাণে বাড়িয়। যাইবে 
বলিয়া মনে হইতেছে । ইতিমধ্যেই ইংলগুবাসী- 
দের আয়ের উপর প্রতি পাউণ্ডে ১০ শিলিং 
হইতে ১৯ শিলিং পর্যস্ত আয়কর বসিয়াছে। 


বাকী শতকরা 8৪ . ভাগ খরচ. 


আর্থিক জগৎ ls 


ইহার উপর নুতন করিয়া আর 
কোন ট্যাক্স বসান চলে না বলিয়া 
চেন্সেলার অব এক্সচেকার এবার সে বিষয়ে 
কোঁন নুতন প্রস্তাব উপস্থিত করেন 
নাই। সরকারী বাজেটের বর্ধিত খরচ- 
পত্র মিটাইবার জন্য 'এবার তিনি মুখ্যতঃ 
তামাক ও বিলাসদ্রব্যের উপরই ট্যাক্স 
বাড়াইয়াছেন। তামাক ও সিগারেটের উপর 
নৃতন ট্যাক্স বসাইবার ফলে এ দিক দিয়া 
গতবারের তুলনায় এবার ৫ কোটি ৭* লক্ষ 
পাউণ্ড আয় বাড়িবে। নানাশ্রেণীর মদের উপর 
নূতন ট্যাক্স বসাইবার ফলে এবার ৩ কোটি 
৫৭ লক্ষ পাউণ্ড বেশী আয়.হইবে। প্রমোদ 
কর বৃদ্ধি করিয়া! এবার এদিক দিয়াও 


গতবারের তুলনায় ৭৮ লক্ষ পাউণ্ড বেশী 


আয়ের ব্যবস্থা করা হইয়াছে । তাহার 
উপর প্রসাধন সামগ্রীর উপর এবার নৃতন 
করিয়া শতকরা ১** ভাগ পরিমাপ বিক্রয় 
কর ধাধ্য করা হইয়াছে। 

বৃটিশ সরকারের গত কয়েক বৎসরের 
বাজেট আলোচনা করিলে ট্যাক্স নিদ্ধারণ 
সম্পর্কে তাহাদের একটা সুসঙ্গত কার্য্যনীতির 
পরিচয় পাওয়া যায়। ক্রমবদ্ধমান সামরিক 


ব্যয় মিটাইবার জন্য তাহারা দেশের উপর, 


ক্রমেই বেশী পরিমাণ ট্যাক্স চাপাইতে বাধ্য 
হইয়াছেন। কিন্ত তাহা করিতে গিয়া দরিদ্র 
জনসাধারণকে যথাসম্ভব রেহাই দেওয়ার কথা 
ভীহারা কখনও বিস্বৃত হন 'নাই। সেই 
জন্যই নিম্ন আয়ের উপর দেয় , ক্র 
শতকরা. ৫* ভাগে সীমাবদ্ধ রাখিয়া 


তাহারা ধনীদের উপর সর্ব্বোচ্চে শত- 


করা ৯৭৫ ভাগ পর্য্যন্ত আয়কর ধার্ধ্য 
করিয়াছেন। পরোক্ষ করের ব্যাপারেও 
সাধারণের ব্যবহার্য্য জিনিষপত্র বাদ দিয়া 
ভাঁহারা মুখ্যতঃ বিলাস দ্রব্যের উপরই কর 
বাড়াইয়া চলিয়াছেন। ইংলণ্ডের ট্যাক্সনীতির 
এই ধারা অন্যান্য দেশের অমুকরণযোগ্য। 

ইজারা আইন ও ভারত 

খণ ও ইজারা আইন অনুযায়ী ভারতের 
সহিত মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রের যে নূতন দেনা 
পাওনা সম্পর্ক গড়িয়া উঠিতেছে - তাহার 
প্রকৃত উদ্দেশ্য $ তাতপধ্য বর্ণনা করিয়া 
মাকিণ ল্যাগ্ু-লীজ মিশনের চেয়ারম্যান মিঃ 
এস ডার্রিউ একার সম্প্রতি একটি বিবুতি 
দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, ভারতে 
কাহারও কাহারও মনে এরূপ 'একটা ধারণা 
জন্বিয়াছে যে, মাকিণ যুক্তরাষ্ট্র এদেশে একটা 
স্থায়ী বাণিজ্য স্বার্থ গড়িয়া তোলার জন্যই 
খণ'ও ইজারা আইন অনুযায়ী RE 
নানারূপ সাহায্য প্রদান করিতেছেন। কিন্তু 


এই ধারণা সম্পূর্ণ ভূল.। খণ ও ইজ্জারা আইন, 


অনুযায়ী সাহায্য প্রদান করিয়া কোন দেশে 
কায়েমীভাবে কোন অর্থ-নৈতিক স্বার্থ সথষ্ট 


করা তাহাদের লক্ষ্য নহে। মার্কিণ যুক্ত- . 


রাষ্ট্রের লোকেরা চায় অক্ষশক্তির বিরুদ্ধে মিত্র- 
পক্ষের যুদ্বোদ্মকে সকল রকমে উৎসাহিত 
করিতে । সে কারণে তাহারা যথেষ্ট 
৮৯/১/95755 
সমূহে যুদ্ধোপকরণ সংগ্রহ করিয়া চলিয়াছে। 
খণ ও ইজারা আইন অনুসারে বর্তমানে 


৯৯০ 


ভারতবর্ষকে নানারূপ সমর সরঞ্জাম দেওয়া 


হইতেছে। সেই সহায়তার বদলে এদেশে 
আগত মার্কিণ সৈম্তবাহিনীর প্রয়োজনীয় « 
অন্ন-বন্ত্র যোগাইয়া ও ‘অন্য আবশ্যকীয় , 


সার্ভিস দিয়া ভারতবর্ধ তাহাদিগকে সাহায্য । 


করিতেছে। 
সাহায্য ও 


যুদ্ধ প্রচেষ্টায় জাতিগত 
সহযোগিতার যে লক্ষ্য 


নিয়া খণ ও ইজারা আইন বলবৎ, করা' 


হইয়াছে ভারতের উপরোক্ত প্রতিদান সেই 
সুমহান লক্ষ্যকে ভিত্তি করিয়াই অগ্রসর' 
হইয়াছে, ইহা সম্তোষের বিষয়। 

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র খণ ও ইজারা আইন 
অনুযায়ী ভারতবর্ষে নানারূপ সামরিক মাল- 
পত্র প্রেরণ করিতে আরম্ভ করার পর 


এই শ্রেণীর সাহায্যের' পরিণতি সম্পর্কে” 


অনেকে অনেক রূপ ধারণা করিয়াছিলেন'।' 


ইহার পিছনে ভারতবর্ষে একটা কায়েমী 
বাণিজ্য স্বার্থ গড়িয়া ভোলার উদ্দেশ্য রহিরাছে 


বলিয়াও কাহারও কাহারও মনে সন্দেহ. 


জাগিয়াছিল। মার্কিণ ল্যাণ্ড"লীজর মিশনের 
চেয়ারম্যান মিঃ এস ডার্িউ একারের 
উপরোক্ত বিবৃতিতে সে-সন্দেহ অনেক পরি- 
মাণে দুর হইবে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস । 


তবে.খণ ও ইজারা আইনের উদ্দেশ্য মহান. 
হইলেও এই আইন অনুযায়ী ভারতের সহিত, 


কাজ্জ কারবার নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে অনেক 


দিক দিয়া ষ্যায়সঙ্গত রীতি অনুস্থত হইতেছে, 


না ইহা দুঃখের বিষয়। দৃষ্টাস্তত্বরূপ বলা! 


যায়, খণ ও ইজারা আইন অনুযায়ী ভারতবর্ষে 
সাক্ষাত্ভাবে মাল 


তাহা প্রেরণ করিতেছেন । ইহাতে মাল প্রদান 
ও গ্রহণের ব্যাপারে ভারতবর্ষের ইচ্ছা অনিচ্ছা 
বা স্বাধীন মতামতের কোনই মূল্য দেওয়া 
হইতেছে না। , এই ধরণের রীতি খণ 


প্রেরণ. না . করিয়া . 
 মারষিণ যুক্তরাষ্ট্র বৃটিশ গবর্ণমৈষ্টের মারফতেই 


ও ইজারা. আইনের তথাকথিত স্ুমূহান - 


উদ্দেশ্যের পরিপোষক নহে ।.. কাজেই এই 
সমস্ত বন্ধ করা সম্পর্কে মার্কিণ ল্যাণ্ড-লী্ধ 
মিশনের পক্ষে সচেষ্ট হওয়া সঙ্গত। মার্কিণ 
যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্যের'বিনিময়ে মা্কিণ সৈম্ত- 
বাহিনীকে খান্ত ও বস্ত্র প্রভৃতি সরবরাহ 
করিয়া ভারতবর্ষ যে প্রতিদান দিতেছে মিঃ 
একার তাহার প্রশংসা করিয়াছেন। কিন্তু 
যুদ্ধপ্রচেষ্টায় সাহায্য করার নামে সেই প্রতি- 
দানের একটা মূল্য থাকিলেও এদেশের দরিদ্র 
জনসাধারণের জীবনধারণ সমস্তার দিক হইতে 
তাহা কতদূর সঙ্গত তাহ! ভাবিয়৷ দেখিবার 
বিষয়। বর্ধমান ছদ্দিনে নিজের প্রয়োজন 
উপেক্ষা করিয়া মার্কিণ সৈম্যবাহিনী ও বৃটিশ 
সৈম্বাহিনীকে অন্নবস্ত্র সরবরাহ করিতে গিয়া 
ভারতবর্ষে আজ্-. এই সব অত্যাবশ্যকীয় 
জিনিষের টান- পড়িয়াছে। ফলে সাধারণ 
লোকের ছুংখছ্র্দশাও দিন দিন অসহনীয় হইয়া 
'ঁড়াইতেছে ।.-এই শোচনীয় পরিস্থিতির 


কথা বিবেচনা করিয়া খুণ_ও ইজারা আইন , 


অন্ধ্যায়ী মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রের দেয় সাহায্যের ! 


পরিমাণ ভারতের প্রতিদ্রান_ দেওয়ার ক্ষমতা | 


অনুপাতে সীমাবদ্ধ রাখা, সঙ্গত.।- সেবিষ্য়ে ৷ 
ভারত গবর্ণমে্ট আজও কোন মনোবে 


দিতেছেন না, ইহা ছুঃখের বিষয়। ২ 


মহাত্মা গান্ধী পুনরায় অনশন আরম্ভ 
করিবেন বলিয়া মান্রাজের ‘হিন্দু’ পত্রিকায় 
এক সংবাদ প্রকাশিত, হইয়াছে। উক্ত 
সংবাদে আরও প্রকাশ যে, এবার মহাত্মাজী 
নাকি আমরণ ' অনশন: করিবেন ।' সংবাদটি 
ভারতে প্রকাশিত হইবার আগেই ইংলণ্ড 
ও আমেরিকায়' প্রচারিত হইয়াছে । এখনও 


ইহা অসমৰ্থিত সংবাদ । তথাপি ভারতের কোটি 


কোটি নরনারী আজ উদ্বেগ বোধ. করিতেছে। 
বিগত আগষ্ট মাসে কংগ্রেস নেতৃগণের 
গ্রেপ্তারের পরে ' "দেশব্যাপী, যে বিশৃঙ্খলার 
স্থষ্টি হইয়াছিল তাহার সকল' দোষ ভারত 
সরকার * কংগ্রেসের ঘাড়ে চাপাইয়াছেন। 


খই এক তরফা অভিযোগ সম্পর্কে কংগ্রেস. 


ওয়ার্কিং কমিটির সদস্তগণের সহিত মহাত্মা 


গান্ধী আলাপ-আলোচনা চালাইবার দাবী, 


জানাইয়াছেন বলিয়া প্রকাশ ! ' এই অন্থুরোধ 
প্রত্যাখ্যান করা হইলে মহাসত্বাজী নাকি 


মৃত্যুপণ অনশন আরম্ভ করিবেন। সংবাদটি,, 
সত্য হইলে উহা নিদারুণ ছুর্ভাবনার বিষয় ৷, 


মহাত্বাজীর বিগত অনশনকালে' গর্ববান্ধ 
-আমলাতন্ত্রের যে, অপরিণামদর্শা সিদ্ধান্ত ও 
অনমনীয় জেদের পরিচয় আমরা পাইয়াছি 
তাহাতে পুনরায় মহাত্মাজী অনশন. আরম্ত 
করিলে সেই মূঢ়তার পুনরাবৃত্তি ঘটিবার 
সম্ভাবুল] রহিয়াছে। এই সম্পর্কে একটা 
খাঁটি খবর না পাওয়া পর্য্যস্ত আমরা উদ্বিগ্ন 
হইয়া থাকিব। ভারতবর্ষের জন-মনে 
মহাত্মা গান্ধীর অপরিসীম প্রভাব সম্পর্কে 
















সুতার 





না হইলে আশা করি উক্ত সংবাদ সম্পর্কে 


শীভ্রই তাঁহারা এক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিবেন। 

দক্ষিণ আফ্রিকার ডার্বান সহর ও উহার 
উপকণ্ঠস্থ শ্বেতাঙ্গ অঞ্চলে ভারতীয়গণ কিছু 
পরিমাণ জমি ক্রয় করায় দক্ষিণ আফ্রিকায় 
দারুণ চাঞ্চলোর স্থষ্টি হইয়াছে । তথাকার 
গবর্ণমেন্ট যথাসময় এই গুরুতর বিষয়ে সচেতন, 
হইয়া ভারতীয়দের বিরুদ্ধে এক আইনের 
প্রস্তাব করিয্লাছেন। দক্ষিণ আফ্রিকার 
বর্তমান রাষ্ট্রপতি জেনারেল ন্মাটমু প্রায়ই 
বক্তৃতার মুখে গণতান্ত্রিক উচ্চাদর্শ ও যুদ্ধোত্তর 
সাম্য-স্বাধীনতার বুলি আওড়াইয়া থাকেন 


অথচ রয়টারের সংবাদ পাঠ করিয়া আমর! ' 
জানিতেছি, দক্ষিণ আফ্রিকার সরকারী কর্তৃপক্ষ 
বে-সরকারী মহলের সহিত একমত হইয়া. 


ভারতীয়গণের বিরুদ্ধে আইন বিধিবদ্ধ করিবার 
জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ । এই বর্ণবিদ্বেষ কি গণ- 
তন্ত্রের নমুনা? উপরোক্ত ভারতীয়- 
বিরোধী প্রস্তাবিত আইনের বিরুদ্ধে 
প্রতিবাদ জানাইয়া সম্প্রতি ভারতের 


বিভিন্ন চেম্বার অব কমার্স একযোগে বড়- 


লাটের শাসন-পরিষদের বহির্ভারতীয়, সদস্যের 
নিকট যে তার প্রেরণ করিয়াছেন তাহাতে 
বল! হইয়াছে £ “--'দক্ষিণ আফ্রিকার এক 
বিশেষ সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে এরূপ 
বর্ণ-বৈষম্যমূলক ও জাতিবিদ্বেষপ্রস্থত বিল 
উত্থাপিত হইয়াছে দেখিয়া আমরা বিস্মিত 
হইয়াছি।....প্রস্তাবিত 


বাটি 












ব্যবস্থায় বিভিন্ন , 
ভারত সরকার একেবারে অন্ধ ও অচেতন জাঁতির মধ্যে বিরোধ-বিসংবাদ ও অবিশ্বাসের : 


চ৮01-ু রেট 


আতা 
রা 
| ূ 


ভাব বৃদ্ধি পাইবে । যাহাতে রিলটি প্রত্যাহার' 


করা হয় তজ্ঞম্য বৃটিশ ও ভারত সরকারের 
বিশেষভাবে চেষ্টিত হওয়া উচিত ৷” বৃটিশ ও 
ভারত সরকার তকে কি এখনও যথোচিত- 
চেষ্টিত, হন নাই? নাৎসী ও ফ্যাসিইদের 
জাতিগত শ্রেষ্ঠতার নীতি ধ্বংস করিবার জন্যই, 
ধাহারা মন্ত্র ধরিয়াছেনূ, বলিয়া যখন-তখন, 
তারম্বরে ঘোষণা' করেন, মিত্রগক্ষের যুদ্ধাদর্শের' 
সেই মূলনীতি এমনভাবে পদদলিত হইতেছে: 
দেখিয়াও তাহারা এখনও নিরপেক্ষ দর্শক. 
হইয়া রহিয়াছেন? ভারত সরকার এদেশে 


'পঞ্চমবাহিনী দলন: করিতে বদ্ধপরিকর ॥ 


সমগ্র মিত্রপক্ষের দিক হইতে বর্ণ-বিদ্বেবী 
দক্ষিণ আফ্রিকার, গবর্ণমেন্ট আজ পঞ্চম বাহি- 
নীর কাজ করিতে বাইতেছেন । এই গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয়ে বৃটিশ ও ভারত সরকার কি পন্থা 
গ্রহণ করেন আমরা তাহা সাগ্রহে লক্ষ্য 
করিব। ূ 

দক্ষিণ আফ্রিকায়, যে সময় ভারতীয় 
অধিবাসীদের স্যায়সঙ্গত অধিকার অপহরণের 
চেষ্টা চলিতেছে, ঠিক সেই সময়েই মিত্রপক্ষের 
অন্যতম বিশিষ্ট মুখপাত্র ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 
সেক্রেটারী মিঃ কর্ডেল হাল প্যান আমেরিকান 
ইউনিয়নে বক্তৃতা প্রসঙ্গে উচ্ছসিত হইয়া ' 
সকলকে নিয়মশৃঙ্খলা, হ্যায়পরায়ণতা, রন্ধুত্ব 
ও সহযোগিতার মৌলিক পন্থার” আত্রয় ' 
লইতে অনুরোধ করিয়াছেন। বন্ধুত্ব, ন্যায় 
পরায়ণতা, ও সহযোগিতা সম্পর্কে মার্কিন- 
1 (৯২৮ পৃষ্ঠায় দষ্ব্য ) 















। আগামী সতাহে আহক জগতের পঞ্চম বাধিক সংখ্যা বাংলার বিশিষ্ট 
। লেখকগণের ব্যবসা, বাণিজ্য, ক্ষি, শিল্প, অর্থনৈতিক সমালোচনা, । 


[রত 
























' নিখিল বঙ্গ অর্থনৈতিক সম্মেলনের বীমা 


আমেরিকা প্রভৃতি দেশে এই ব্যবসায় 


ও ব্যাঙ্ক বিভাগের সভাপতি হিসাবে কৃতী বর্তমানে খুব প্রসার লাভ করিয়াছে। ইংলণ্ডে 
ব্যবসায়ী মিঃ কে. এন দালাল' সম্প্রতি যে প্রতি দশ লক্ষ লোক পিছু ২৭৩টি ব্যাঙ্ক 


 অভিভাষণ প্রদান করিয়াছেন তাহা আমাদের রহিয়াছে 
নিকট খুব সময়োচিত ও সুচিন্তিত বলিয়াই প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা এখনও খুবই স্বল্প | এখানে : 
মনে হইয়াছে । বীমা ও ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ে প্রতি দশ লক্ষ অধিবাসী পিছু ব্যাঙ্কের সংখ্যা : 


কিন্তু ভারতে এই শ্রেণীর 


মিঃ দালালের যথেষ্ট 'কাধ্যকরী অভিজ্ঞতা : গড়ে মাত্র ২€৫টি। পৃথক ভাবে বাঙ্গলার 


রহিয়াছে। 
তাহার'অভিভাষণে এ ছুই ব্যবসায়ের কয়েকটি 
মূলগত সমস্যা নিয়া আলোচনা করিয়াছেন 
এবং সে সমস্ত সমস্যার প্রতিকার কি হইতে . 


পারে তৎসম্পর্কেও সময়োচিত নির্দেশ দেওয়ার পদ অবস্থা কাটাইয়া উঠিবার জন্য মিঃ দালাল . 


চেষ্টা করিয়াছেন । এদেশে বীমা ও ব্যাঙ্ক 
ব্যবসায়ের সমস্যা লইয়া যাহারা চিন্তাভাবনা 
করেন তাহাদের পক্ষে মিঃ দালালের সেই 
সব মন্তব্য খুব প্রণিধানযোগ্য হইবে 
সন্দেহ নাই। 

অনেক লোকেরই ধারণা ভারতে আধুনিক 


সেই অভিজ্ঞতা হইতে তিনি কথা বিবেচনা করিলে দেখা যায়, এ প্রদেশে 
প্রতি ৫* হাজার লোক পিছু মাত্র একটি. 


‘করিয়া ব্যাঙ্ক রহিয়াছে । ৬. 
ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের দিক দিয়া এই এর 


এদেশে নূতন নূতন ব্যাঙ্ক গড়িয়া তোলার 
প্রয়োঞ্জনীয়তা ব্যক্ত করিয়াছেন। যুদ্ধকালীন 
অবস্থায় সম্প্রতি দেশে ব্যাক প্রতিষ্ঠান 
স্থাপনের যে কতকটা আগ্রহ তৎপরতা দেখা 


যাইতেছে সেই প্রয়োজনীয়তার দিক হইতে, 


বিবেচনা করিয়া তিনি তাহা সম্ভোষের বিষয় 


ধরণের বীমা ও ব্যাঙ্ক ব্যবসায় প্রবপ্তিত হওয়ার বলিয়াই মনে করিয়াছেন । এই ব্যাপারে 


প্র এদেশে এই ছুই শ্রেণীর ব্যবসায়েরই, 


* উল্লেখযোগ্য প্রসার সাধিত হইয়াছে। কিন্ত 
মিঃ দালালের মতে এই ধারণা আসলে খুব 
সত্য নহে। সহরাঞ্চলে বীমা ও ব্যাঙ্ক 
প্রতিষ্ঠানের ' সংখ্যা কিছু বাড়িতে দেখিয়া 
লোকে উহাকে বীমা ও ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের 
যথেষ্ট অগ্রগতির পরিচায়ক বলিয়া মনে করিয়া 
থাকে । কিন্তু ভারতের উপেক্ষিত ও অবহেলিত 
পল্লী অঞ্চলের কথা বিবেচনা করিলে এদিক 
' দিয়া দেশের সত্যকার উন্নতি এখনও যে 


কত নগণ্য তাহা বুঝা যাইবে । বীমা ব্যবসায়ের হাতে বিস্তর নূতন অর্থ সঞ্চারিত হইতেছে । : 


কথা, উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন, লোকের 
জীবনে বীমার বহুমুখী সার্থকতা বিবেচনা 
করিলে এদেশে উহার সমুচিৎ প্রসার 
যে প্রয়োজন তাহাতে কোন সন্দেহের 
অবকাশ থাকে না।. কিন্তু দীর্ঘদিনের চেষ্টায় 
এপর্যন্ত এবিষয়ে যে উন্নতি সাধিত 
হইয়াছে এই বিরাট দেশের পক্ষে তাহা! খুব 
ভরসাজনক নহে। ভারতের বর্তমান জন- 
সংখ্যা প্রায় ৪৭ কোটি। উহাদের মধ্যে* 
মাত্র ৪* লক্ষ লোকই আজ্জ পৰ্য্যন্ত বীমা 
' 'পলিসির আওতায় আসিয়াছে। দেশে প্রতি 
পাঁচ শত অবিবাসীর মধ্যে এপ্যস্ত গড়ে এক- 
জনই শুধু বীমা করিয়াছে। ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের 
কথা উল্লেখ করিয়। তিনি বলেন, ইংলণ্ড ও 
| ২ - 


রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের সহিত মিঃ দালালের 
একটা সুস্পষ্ট মতানৈক্য লক্ষ্য করা যাইতেছে 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের পরিচালক বোর্ড সম্প্রতি 
১ ভারত গবর্ণমেন্টের নিকট একটি স্মারকলিপি 
পেশ করিয়া" (গত সপ্তাহে এক প্রবন্ধে এ 
সম্পর্কে আমরা বিস্তারিত আলোচন! করিয়াছি) 
ভারতের নবগঠিত ব্যাঙ্ক কোম্পানীগুলির 
ভবিষ্যৎ সম্পর্কে একটা আশঙ্কার ভাব প্রকাশ 
করিয়াছেন। তাহারা _ বলিয়াছেন, এই 
যুদ্ধের সময়ে নানাভাবে দেশের লোকের 


'এঁ অর্থ লাভজনফভাবে নিয়োগ । করিবার 
সুবিধা কম। কাজেই সহজে বেশী পরিমাণ 


আমানত সংগ্রহ করিবার প্রলোভনে সম্প্রতি 


দেশে 'নৃতন ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার বেশীরকম ঝৌক 
দেখা যাইতেছে । এই ধরণের বৌঁক 


'যুদ্ধোত্তরকালে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের একটা .. 
শোচনীয় পরিণতি ডাকিয়া আনিতে পারে 
মনে করিয়া তাহারা ভারতীয় ব্যাঙ্ক: ব্যবসায় - 


নিয়ন্ত্রণ -সম্পর্কে অচিরে কয়েকটি বিধি- 
ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছেন । 
নূতন ব্যাঙ্ক সম্পর্কে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের 
উপরোক্ত শ্রেণীর আশঙ্কা মিঃ দালাল নিতাস্ত 
অমূলক বলিয়াই মনে করেন। তিনি বলেন, 
'ুদ্ধকালীন' অবস্থায় অধিক .লাভের সুযোগ 


রহিয়াছে বুঝিয়াই যে দেশে নূতন 
ব্যাঙ্ক গড়িয়া তোলা হইতেছে তাহা নহে।, 
দেশে নূতন ব্যাঙ্কের সত্যকার প্রয়োজনীয়তা 
'আছে বলিয়াই এদিক দিয়া বর্তমানে একটা 
অগ্রগতি দেখা ' যাইতেছে । নৃতন ব্যাঙ্কের 
মধ্যে কয়েকটি বেশ বড় ব্যাঙ্ক রহিয়াছে। 
যুদ্ধোত্তরকালে যখন এদেশে অর্থনৈতিক 
সংগঠনের কাজ সুরু হইবে তখন এই সমস্ত" 
ব্যাঙ্ক দেশের যথেষ্ট উপকারে আসিবে। 
মিঃ দালালের এই উক্তি, আমরা খুব সুন্নত 
বলিয়াই ,মনে করি [ব্যাঙ্ক ব্যবসায় 
নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যাঙ্কের মূলধন সম্পর্কে রিজার্ভ 
ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ সম্প্রতি যে প্রস্তাব উপস্থিত 
করিয়াছেন তৎবিষয়ে তিনি কোন মন্তব্য 
করেন নাই। এবিষয়ে তাহার সুচিন্তিত মতা- 
মত জানিতে পারিলে আমরা সুখী হইতাম )। 

মিঃ দালাল তাহার অভিভাষণে অতঃপর 
শিল্পে মূলধন নিয়োগের সমস্তা নিয়া আলোচনা 
করেন। তিনি বলেন, উপযুক্ত মূলধনের 
অভাবে এদেশে শিল্পের প্রয়োজনীয় উন্নতি 
সাধিত হইতেছে না। কমার্িয়াল ব্যাস্ক- 
সমূহকে সাধারণতঃ স্বল্প মিয়াদী মূলধন লইয়া 
কাঙ্প করিতে হয়। সেজন্য তাহারা এঁ বিষয়ে 
বিশেষ কিছু সাহায্য করিতে পারে না। শিল্প 
প্রতিষ্ঠানে মূলধন সরবরাহের" এই অস্ুবিধ! 
দূর করিবার জন্য মিঃ দালাল এদেশে' উপযুক্ত 
সংখ্যক ইণ্ডাপ্ীয়াল ব্যাঙ্ক গড়িয়া তোলার 
উপর জোর দেন। দেশের গবর্ণমেন্ট প্রয়োজনানু- 
রূপ সাহায্য ও সহায়তা করেন ভাল, না হয় 
দেশের ব্যবসায়ীদিগকেই "এ বিষয়ে একযোগে 
প্রয়োজনীয় বিধিব্যবস্থা , অবলম্বন করিতে 
হইবে। ইত্তাস্্ীয়াল ব্যাক্ষের অভাবে দেশে 
প্রয়োজনীয় মৌলিক শিল্প স্থাপনের সুবিধা 


' হইতেছে না। এই অভাব পুরণ সম্পর্কে 


দেশের লোককে, আজ অবশ্যই মনোযোগ 
দিতে হইবে। এ সম্পর্কে দেশের বীমা 


' কোম্পানীসমূহের দায়িত্ব ও মন্তব্যের কথা 
উল্লেখ করিয়া মিঃ দালাল বলেন, শিল্পে মূলধন 


সরবরাহ 'বিষয়ে সাধারণ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানের 

তুলনায় বীমা কোম্পানীসমূহ '- অপেক্ষাকৃত 

বেশী স্যোগু পাইয়া. থাকে ।, ইংলণ্ডের 

‘বীমা কোম্পানীগুলি এ দেশের । শিল্পোন্নতির 

ব্যাপারে কার্ধ্যতঃ যথেষ্ট সাহায্যও করিতেছে। 
(৯৯৩ পৃষ্ঠায় দষ্টব্য ) 


সম্প্রতি ভূতত্ববিভাগের পরিচালক মহাশয় 
এক সভায় ' ভারতীয় খনিজ সম্পদের 
আলোচনা প্রসঙ্গে" বলিয়াছেন, “ভারত 
. এই বিষয়ে একেবারে হীন বা দরিদ্র না 
হইলেও ইহাকে সমৃদ্ধ বলা চলে না” 1 
ভারতীয় খনিজ বিভাগের সহিত বহুদিন 


পরিচিত, সুতরাং ভীহার কথা উড়াইয়া- 


. দিবার মত' নহে। তবে একথা. অবস্থাই 
বলিতে হয় যে, অপরাপর দেশের সহিত 
তুলনায় অবস্থা কিরূপ দীড়ায় সুনিশ্চিত 
বলিতে না পারিলেও ভারত যে’ কতগুলি 


খনির বিষয়ে একটা প্রধান স্থান অধিকার . 


করে তীহা নিঃসন্দেহ |. , 
.. প্রমাণস্বরূপ লোহ, TER EE 
'ইলমেনাইট, জিরকন প্রভৃতি বিষয়ের সামান্য 
উল্লেখ প্রয়োজন। প্রবন্ধের বিষয়ীভূত 
অভ্রের কথা সবিশেষ আলোচনা করিতে 
হইবে বলিয়া "তাহাকে কিছু শ্বতন্্ব রাখা 
হইয়াছে। ভারতের লৌহ-প্রস্তর গুণে 
আমেরিকা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং .পরিমাণ 
(যতদূর জান! গিয়াছে) আমেরিকায় জাত 
লৌহ-প্রস্তরের ত্রি-চতুর্থাংশ ; সুতরাং, গুণের 
॥_ কদর বা মূল্য ধরিলৈ হয়ত আমেরিকার সহিত 
. সমান পাল্লা দিতে পারিবে | ম্যানগাণিজ 
উৎপাদনে ভারত জগতে কখনও প্রথম, কখনও 
দ্বিত্টয় ; রুশের সহিত প্রতিযোগিতায় 
ইলমেনাইট, জিরকন্‌ উৎপাদনে এখনও 


. প্রথম, এমনকি একমাত্র সরবরাহকারক বলা ' 


,চলে। ক্রোমাইট সম্পর্কে প্রথম. ও প্রধান 


. না হইলেও মাত্র-কয়েকটা দেশের সহিত. 


, স্থান অধিকার করিয়া আছে। ূ 

,  অভ্রের ব্যাপারে জগতে তাহার স্থান 
সর্বপ্রথম ; এমনি নিতান্ত প্রয়োজনীয় এবং 
' . সর্বাপেক্ষা মূল্যবান্‌ অন্র সরবরাহের ভারতবর্ষ, 
একমাত্র কেন্দ্র । গত মহাযুদ্ধের পূর্বব পধ্যস্ত 
ভারত একচেটিয়া স্থান অধিকার করিয়া ছিল, 
কিন্তু যুদ্ধ বা বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতিতে অজ 
ব্যবহার লক্ষ্য করিয়া সকল দেশ অনুসন্ধান 
চালাইতে থাকে এবং কানাডা, আমেরিকা, 
'ত্রেজিল, দক্ষিণ আক্রিকা, সুইডেন প্রভৃতি 
“কতগুলি দেশ. কিছু কিছু অভ্র উৎপাদনে 
সমর্থ হয়। ইহার মধ্যে কানাভার- স্থান 
'প্রথম। কিন্তু সীট (375০৫) বা পাত উৎপাদনে 
একহুই ভারতের সমণ্ডণসম্পন্ন অভ্রের সমকক্ষ 


৪ 
Ed 


তিনি. 


হইতে পারে নাই। পরিমাণ হিসাবে ইহাদের 
,কোনও তুলনাই হয় না! পৃথিবীতে উৎপাদিত 
কমবেশ ৮ হাজার টন সীট বা পাত, অস্রের 
মধ্যে ভারতের অংশ ৬ হাজার ৫ শত 
বা-৭ হাজার টন। 'সুতরাং যে প্রকৃতির 


তাহাতে এখনও প্রায় সর্ব্বেসর্ব্া হইয়া 
রহিয়াছে। 

অন্যান্য সকল প্রকার অভ্র উৎপাদনেও 'ভার- 
তের স্থান মোটেই মন্দ নহে । এখনও জগতের 
বাৎসরিক পরিমাপের ৬০ হইতে ৭* ভাগ 
ভারতবর্ষে উৎপাদিত হয়; স্থৃতরাং অত্র লইয়। 
« আলোচনা করিলে সহজেই বল! যায় খনিজ 
বিষয়ে ভারত নিতান্ত, দরিদ্র নয়» হয়ত 
বিশেষ সমৃদ্ধ । তাহা ছাড়া এখনও সমস্ত 
খনিজের সন্ধান হয়.নাই। সম্প্রতি কোনও 
স্থানে টাংষ্টেন ও ভিন্ন এক স্থানে সীসা-দস্তার 
খুব ভাল “প্রস্তর” পাওয়া গিয়াছে ; পরিমাণ 
সম্বন্ধে এখনও সঠিক জানা যায় নাই। 

ভারত বনু দিন যাব পৃথিবীকে অভ্র 


. সরবরাহ করিয়া আসিতেছে ।« ১৮৮০-৮১ 
সাল হইতে ইহার নিয়মিত হিসাব পাওয়া 


যায়। এঁ সালে ২৮৪ হন্দর অভ্র ২৭,৫৭৩ 
টাকায় রপ্তানী হইয়াছিল । 
(পুর্ব হইতেই বিদেশীরা! ভারতীয় অজ্র' সামান্য 
পরিমাণ লইতেছিল এবং য়াহা লইতেছিল 

তাহা নিহাক পরিষ্কার পাত বা সীট. অভ্র। 
১৮৯৫-৯৬ সালে ১০,২৩১ হর অভ্র 


১০,৭২,২১৩ টাকায় বাহিরে যায়। ১৯০০-০১ 


‘সালে ৩৩,১৭৫ হন্দর অভ্র ১৬,৪৩১৩১৯ টাকায় 
পৌঁছে। রপ্তানীর মূল্য হিসাবে ১৯২৬-২৭ 
সাল প্রধান » এই বৎসর ১,৯৮,৪১,০০৯ টাকা 
(৮৩৩০৪ হন্দর) পাওয়া গিয়াছে । পরিমাণ 
হিসাবে ১৯৩৬-৩৭ সাল প্রধান , ১,৭৯,৫৯৪ 
হন্দর মাল দিয়া ৯৪১০৩৯০০০ টাকা 
মিলিয়াছে। একটা মাত্র দেশের পক্ষে প্রায় ছু- 
লক্ষ হন্দর মাল জগতের বাঁজারে সরবরাহ করা 


“দারিড্লযের পরিচায়ক নহে। বরাবরই ইংরেজ 


আমাদের প্রধান ক্রেতা, মোটামুটি তাহার 
অংশ শতকরা ৪৭; পরেই আমেরিকা দিকি 
বা ততোধিক লয়। . 

, ভারতবর্ষে ১১০৭৯ হদার (১৯৩৯) 
অজ্ঞ প্রতি বংসর উৎখাত হুইয়াছে, ইহাতে 
সম্ভবতঃ চূর্ণ অভ্রের হিসাব ধরা হয়, না। 


সম্ভবতঃ ইহার' 





কারণ অনেক , সময় উৎখাত অভ্রের 
পরিমাণ অপেক্ষা রপ্তানীর পরিমাণ বেশী 
দেখা যায়। সরকারী হিসাবের বাহিরেও 
অনেকে অভ্রের খনিতে কাজ করে বলিয়া 
সরকারপক্ষের বিশ্বাস। ' : 

অভ্র উৎপাদনে হাজারিবাগকে ( বিহার ) 
প্রথম স্থান দেওয়া হইয়াছে। ১৯৩৯ সালে 
১,১১,০০০ হম্দরের মধ্যে ৬৯৪৫২ হন্দর 
হাজারিবাগে পাওয়া গিয়াছে । নেলোনের স্থান 
দ্বিতীয় (২২,৪২৯ ছন্দর), গয়! ১৩,৪৫৩ হন্দর . 
লইয়া তৃতীয় স্থান পাইয়াছে। বিহারের গয়া, 
মুঙ্গের, মানভূম ও ভাগলপুর ;. মাত্রাজের 
নেলোর বাদে নীলগিরি ও সালেম; রাজ- 
পুতানায় আজমীঢ়, মাড়োয়ার ও বাঁজলায় 
বাঁকুড়া কিছু কিছু অভ্র সরবরাহ করে। 

গুঁড়া বা পাত হিসাবে অব্যবহার্ধ্য টুকরা! - 
অভ্রের হিসাব রাখা প্রয়োজন । পূর্ব্বে ইহার 


তেমন ব্যবহার ছিল না, খনির ধারে ধারে 


স্তূপ হইয়া পড়িয়া থাকিত। কিন্তু ক্রমে 
ব্যবহারিক জ্ঞান বৃদ্ধি পাওয়ায় ভাহাও কাজে 
লাগিতেছে । 

পুরাতন হিসাব ধরিলে কতকাল যে অজ্ঞ 


_বিবিধরূপে ব্যবহৃত হইতেছে তাহার হিসাব 


পাওয়া কঠিন। খৃষ্টপূৰ্ব অন্ততঃ ছুই - সহ 
বৎসর পূর্বের ওষধার্থ অভ্র ব্যবহৃত হইত 
বলিয়া নির্ধারিত হইয়াছে । *, পিত্তাধিক্য, ' 
যন্মা, রক্তস্রাব, শোথ, মুত্রকৃচ্ছ; দৃষ্টিশক্তির 
ক্ষয় ও বাত রোগে অল্রের ব্যবহার আয়ুর্বেবদে 
ছিল। চুপ অভ্র, দ্বারা পট ও পুতুল, 
সুদৃশ্য করা হইত। এখনও সাধারণ পুতুল . 
এবং রঞ্জিত বস্ত্রের গাত্রে চূর্ণ অভ্র শোভা 
বর্ধন করে। ঃ 

_ বর্তমান ব্যবহারের তুলনায় এই সামান্ত 
পরিচয় কিছুই নহে। এখন চূর্ণ বা টুকরা 
অভ্র আটাল দ্রব্য দারা জমাইয়া চাদর প্রস্তুত 
করিয়া তাহা দ্বারা তাপ বিস্তার রোধ করিবার 
উদ্দেস্তে বয়লার প্রভৃতির আবরণ হিসাবে 


. ব্যবহার কর! হইতেছে । কোডারমায় ইহার 


কারখানা ছিল, কিন্তু তাহ! ইংলণ্ডে স্থানাস্তর 
করা হইয়াছে। নল, রীং (চক্র) প্রভৃতি . 
প্রস্তুত হইতেছে? এই. সকল কাজে পাত 
অভ্র অগ্থ্পযোষ্গী। মিহি, চূর্ণ অভ্র. চর্বি, : 
ভেস্পিন্‌ প্রন্থতির সহিত মিশ্রিত করিয়া ঘর্ষণ 


নিবারপের উদ্দেন্টে (ubrication) বিশেষতঃ ২ 
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অত্যধিক শৈত্যে জমাট না: বাধে এরপস্থলে 
কাজে লাগিতেছে। রূপালী! পেন্ট ও ঘরের 
প্রাচীরসজ্জার উপযোগী কাগন্স প্রস্তুত 
করিতে এইরূপ রণ আর প্রযোদ্ষন। বিজ্ঞানের 
যুগে আরও কত প্রকার ব্যবহার আবিষ্কৃত 
হইবে, তাহা বলা বড়ই কঠিন । 

অভ্রের ব্যবহার বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির 
বিস্তারের সহিত ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে, 


ইহার এধনও অন্ত পাওয়া যায় নাই। জল,. 


"তাপ ও বৈদ্যুতিক শক্তির প্রকোপ হইতে 


মুক্ত বলিয়া ইহার প্রসার বৃদ্ধি পাইতে বাধ্য । 


-বৈছ্যতিক যন্ত্রপাতির অর্থাৎ ম্যাগনেটের 
কন্ডেনসা'র (০০ndenser), বেতারবার্তার 
"যন্ত্রে কমিউটেটর (commutator) এবং 
ডায়নামোর. আর্েচররূপে প্রয়োঞ্জন | 
টেলিফোনের ট্রানস্মিটার বোতাম, বনজ বা 


বিহ্যৎ রোধ কাধ্যে (lightning arresters), 


, বায়ুর গতিমান যন্ত্রে (anemometers ), 
বৈদ্যুতিক স্ফুলিঙ্গ (Sparking plug ) 
উৎপাদন যন্ত্রে এবং ট্র্যান্সফশ্মার প্রভৃতি 
সকল প্রকার যন্ত্রে হয়ত ভারতীয় অন্দর স্থান 
পাইয়াছে। এই. সকল যন্ত্র এখন সকল 
প্রকার যান ও. যুদ্ধ সংশ্লিষ্ট সরপ্জামে লাগি- 
তেছে। স্বল্প পরিমাণ হইলেও সর্ব্বোৎ্কৃষ্ট 
অভ্র লাগে গ্রামোফোনের শব্দোৎপাদক যন্ত্রে । 
"তাহা ছাড়া আলোর চিম্নি, ষ্টোভ, সুঙ্গ্ম যন্ত্রে 
দর্পণের হ্যায় ব্যবহারে এবং মুল্যবান নথিপত্র 
ও ছবির- আবরণীরূপে কিছু কিছু ব্যবহার 
'আছে। ১ 

নাইট্রোগসিদারিণ প্রস্তর শোষক 
"ও শোঁধকরূপে এক স্তরে অভ্র আসিয়া 
সাহায্য করে; এসকল ব্যাপারে চূর্ণ অন্র 
-হইলে চলিয়া যায় । J 

হিসাব লইলে দেখা যাইবে এই সকল 
ছাড়া আরও বন্ধ ক্ষেত্রে অভ্র কাজে লাগিতেছে। 
আমাদের দেশে এই সকল দ্রব্যাদি প্রস্তুতের 
যতই কারখানা হয় ততই মঙ্গল । 


নকনজক্মপ। [টা 


(ভারতে বীমা ও ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের প্রসার ) 
শিল্প ব্যবসায়ে টাকা দাদন সম্পর্কে ভারতের 


বাঁধিয়া দিয়া গবর্ণমেন্ট এ বিষয়ে একট! বড় 
কম প্রতিবন্ধকও স্থষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন। 
দেশের শিল্লোন্নতির দিক হইতে এই শ্রেণীর 
"প্রতিবন্ধক খুবই শোচনীয় বলা চলে ! ,অচিরে, 
«এ বিষয়ে একটি প্রতিকার হওয়া প্রয়োজন ।- 


আর্থিক জগৎ 

শিল্পে মূলধন নিয়োগের সুব্যবস্থাকল্পে মিঃ 
দালালের এই সমস্ত নির্দেশ আমর! খুব 
সুচিন্তিত বলিয়াই মনে করি। দেশে 
ইপ্তাহ্ীয়ীল ব্যাঙ্ক স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা 
সম্পর্কে তিনি ইতিপূর্ব্বেও কয়েকবার তাহার 
সুস্পষ্ট অভিমত জ্ঞাপন করিয়াছেন। এই 
অত্যাবশ্তকীয় বিষয়ে দেশের উদ্ভোগী ব্যবসায়ী 
ও সঙ্গতিপন্ন লোকদের দৃষ্টি নিয়োজিত হইতে 
দেখিলে আমরা সুখী হইব । 

এদেশে চাঁষাবাদের কার্য্ে কৃকদিগকে 


সময়োচিত খণ প্রদানের জন্য এবং কৃষকদের 


উৎপন্ন পণ্য বিক্রয় সম্পর্কে সাহায্যের জন্য 
ব্যাঞ্চিংয়ের সুব্যবস্থা নাই। ফলে সর্বপ্রকার 
প্রাকৃতিক সুযোগ সম্ভাবনা সত্বেও দেশে 
কৃষির সমুচিৎ উন্নতি সাধিত*্হইতেছে না। 
যুদ্ধের সময়ে দেশে জটিল খাছ্সমন্তা সৃষ্টি 
হওয়ায় ভারতীয় কৃষির সেই মূলগত গলদ 
সম্বন্ধে অনেকেরই নম্র পড়িয়াছে। কিভাবে 
সেই গলদ দূর করা যায় তথ্বিষয়ে দেশে 
বিস্তর আলোচনাও হইতেছে । বড়ই সুখের 
বিষয়, একজন অভিজ্ঞ বঙ্ক ব্যবসায়ী হিসাবে 
মিঃ'দালালু এই জরুরী বিষয়টি নিয়া যথেষ্ট 
চিন্তাভাবনা করিয়াছেন এবং .তাহার বর্তমান 
অভিভাষণে এ সম্পর্কে কতগুলি সুনির্দেশ 
'দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, 


কৃষির প্রয়োজনে খণ সরবরাহের কাজ 
সাধারণ শ্রেণীর ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠান ছারা সম্পন্ন 
হইতে পারে 'না। সেজন্য বিশেষ ধরণের 
ব্যাঙ্ক ও বিশেষ ‘ধরণের এজেন্সী WS te 
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প্রয়োজন । অষ্ট্রেলিয়া, জাপান, দক্ষিণ 
আফ্রিকা প্রভৃতি দেশে কৃষিঝণ প্রদানের 
স্থবিধার জন্য উপযুক্ত সংখ্যক কৃষি 
ব্যাঙ্ক গড়িয়া তোলা হইয়াছে । তথ্যুয় *এই' 
শ্রেণীর -ব্যা্কনমূহের মারফতে কৃষি উন্নতির 
কাজ সুষ্ঠভাবে নির্বাহ হইভেছে। এ দেশের 
অনুকরণে ভারতবর্ষেও উপযুক্ত সংখ্যক কৃষি 
ব্যাঙ্ক স্থাপন করা প্রয়েজন । কৃষিঝণ সম্বন্ধে 
আলোচনা প্রসঙ্গে মিঃ দালাল সমবায় 
আন্দোলনের কথাও বিশেষভাবে উল্লেখ 
করেন। তিনি বলেন, কৃষকদের ভিতর প্রকৃত 
সঙ্ঘশক্তি জাগ্রত করিয়া তাহার্দিগের স্বকীয় 
চেষ্টায় কৃষিধণ সমস্যার সমাধান করিবার 
পক্ষে সমবায় একটি প্রকৃষ্ট পন্থা। এদেশের 
গবর্ণমেন্ট সরকারী সমবায় বিভাগ খুলিয়া 
উহার প্রচলন সম্পর্কে যত্ুপর হওয়াতে "কৃষির 
উন্নতি বিষয়ে অনেকটা আশা ভরসার সৃষ্টি 
হইয়াছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়," দীর্ঘকাল 
অতিক্রান্ত হওয়া সত্বেও দেশে সমবায় ব্যাঙ্কের 
সংখ্যা তেমন কিছু বাড়িতেছে না। যে কিছু 
সংখ্যক সমবায় ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইয়াছিল 
নানা কারণে আজ তাহাদেরও বিশেষ ছর্দিন 
লক্ষ্য করা যাইতেছে. কৃষিখঝণ প্রদানের 
সহায়তার জন্য এদেশে উপযুক্ত সংখ্যক সমবায় 
ব্যাঙ্ক স্থাপন ও সুষ্ঠভাবে তাহা পরিচালনার 
ব্যবস্থা কর! কর্তব্য। মিঃ দালালের এই 
সব সুচিস্তিত নির্দেশ দেশের লোক ও'দেশের 
গবর্ণমেন্টের পক্ষে যে সর্ধ্বথা বিবেচনার যোগ্য 


1 


রক্ষামূলক সর্বান্্দর ' 
ব্যবস্থা ও পরিপূর্ণ AY 


ওরিয়েণ্টাল জীবনবীমার সর্বোত্তম ও সুষ্ঠু-নীতি অনুসরণ . করিয়া 
বৎসর কর্ম্মকালব্যাপী কিবা সংগ্রাম কির! শাস্তির সময় লক্ষ | 
ক্ষ বীমাকারীকে ওরিয়েণ্টা্ল উহাদের 





দান করিয়া আসিয়াছে । 
জন্য যাহা করিয়াছে আপনার জন্যও তাহা করিতে সর্বদাই প্রস্তুত । 


মোট দাবী শোধ করা হুইক্সাছে AL 


চলতি বীমার পরিমাপ ৮৫২ 5০ উপর 
১৯৪১ সালের বার্ষিক আয় ' প্রায় ৫ 
মোট তহবিলের পরিমাণ প্রায় উস... 


গতগরমেট গিকিউবিটা নাইফ রর 


_শ্বাপিত- ১৮৭৪] 


কোম্পানী লিমিটেড । . 7 


[ হেড অফিস-_বোম্বাই। . 


- ' আাঞ্চ অফিস : ভি এসিওরেন্স বিল্ডিং, 
ক্লাইভ রো, কা রো, নিন 


ফোন টি ৫০০ 





পুপায় খান বরাদ্দ ব্যবস্থা 
পুপা সহরের রেশনিং অফিসার এক বিজ্ঞপ্তি 
প্রচার করিয়! অয্হ্যুইয়াছেন যে আগামী. মাসের 
প্রথম সপ্তাহ হইতেই খান্ত-শন্ত বরাদ্দ পরিকল্পনা 
কার্যকরী হইবার সম্ভাবনা আছে। আপাততঃ 
চাউল, গম, বাছ্দরা, জোয়ার, অড়হর, যুন্ছর, ছোলা 
এবং চিনি 'এই পরিকল্পনার অধীন করা হইবে। 
প্রথমে প্রাপ্ত বয়স্কদের অন্ত সপ্তাহে সাড়ে তিন 
সের খান্তশন্ত এবং ৯ পৌঁয়া করিয়!. ডাইল 'বরাদ্ধ 
করা হুইবে। বাপকবালিকাদের : অস্থ', দেওয়া 
হইবে উহার অর্ধ ৷, প্রত্যেকের অন্য এক 
পোয়া করিয়া চিনি দেওয়া হ্ইবে। ছয় মাসের 
মত বরাচ্ধপন্জ বিলি করা হইবে। প্রত্যেক 
ক্রেতাকে মাত্র একজন ব্যবসায়ীর নিকট হুইতে' 
জিনিষ খরিদ করিতে হইবে ।, | 
বঙ্গীয় অর্থ বিল. 
বাঙ্দলার গবর্ণর ভারত শাসন আইনের ৯৩ 
ধারা' অনুসারে নিজ হচ্চে ক্ষমতা গ্রহণ' করিয়া 
১৯৪৩ সালের বদীয় 'অর্থ : (ফিনান্স') “বিল 
অনুমোদন করিয়াছেন। শাসনতন্ত্র স্থগিত রাখার 
প্রাক্কালে বিলটি সিলেক্ট কমিটির হাতে ছিল। 
উক্ত অর্থ বিলে সিনেমার টিকেটের উপর আমোদ 
কর এবং বিদ্যুৎ কর প্রায়: দ্বিগুণ করার ব্যবস্থ] 
হইয়াছে। কলিকাতা ও সহরতলী পুলিশ 
(সংশোধন) বিল, বয়, তৃমিরাজন্থ ব্ক্রিয় 
সংশোধন বিল, ' বঙ্গীয় ' স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন 
সংশোধন বিল এবং বন্গীয় প্রাথমিক শিক্ষা 
* (সংশোধন ) ব্ডাও বাঙ্গলার গবর্ণরের অনুমোদন 
লাভ করিয়াছে। 


SP ET 


ভারতে মার্কিণ বর্জ্জ ও ইজার! ' মিশনের J 


সভাপতি মিঃ এফ, ডব্লিউ একার এই নর্শ্মে এক 


বিবৃতি দিয়াছেন যে কর্জ্জ ও ইজারা ব্যবস্থা ভারত- El: 
বর্ষে মা্ষিণ সাম্রাজ্যবাদ বা অর্থনৈতিক সুবিধা 


অর্জনের উদ্দেশ্য লইয়া প্রযুক্ত হইতেছে না। 
ইহা একটি সমরকালীন ব্যবস্থা) মাকণ জনসাধারণ 


এবং গভর্ণযেন্টের আত্মত্যাগের ফলেই ইহা! সম্ভব 
হইয়াছে। ভারত এবং অন্তান্ত দেশ ' যাহাতে 
কাধ্যকরীভাবে সমর প্রচেষ্টার সাহায্য করিতে 


পারে তজ্ঞন্তই যগ্রপাতি এবং কলকন্জা বিদেশে ' | 


" পাঠান হইতেছে। তারত ও, মার্কিণ' যুক্তরাষ্ট্রের 
মধ্যে সরাসরি কর্জ্জ ও ইজারা সম্পর্ক স্থাপনের 
অন্ত আমেরিকায় আলোচনা চলিতেছে,। ভারত- 
বর্ষ যে সকল সাহায্য লাভ করে তাহার ক্থাই 
বিবেচনা করা, হইতেছে, ভারতের মধ্য “দিয়! 


‘চীনের. অন্ত অথব্] সারতে অবস্থিত মার্কিণ রা. , 


ব্িটীশ সৈক্কের প্রয়োজনে যে সাহায্য প্রেরণ করা 
হয় তাহার দায় ভারতবর্ষের নছে।, 


৬ 
চে 





প্রচুর আটা সরবরাহের ব্যবস্থা! 
বাজলাদেশের অসামরিক' সরবরাহ বিভাগ ' 
হইতে প্রচার করা হইয়াছে যে এপ্রিল মাসে 
অন্যুন ৬* হাজার মণ আট? বিক্রয়ের জন্ত ব্যবসায়ি- 
গণের হাতে দেওয়া হইবে। কণ্টশেল দৌকান- 
গুলিতে ইতিপূর্ব্েই & হাজার ৪,শত.মণ . দেওয়া 


হইয়াছে । পূর্বোক্ত ৬০ হাজার ,মপ্ের মধ্যে 
এই ৬ হাজার ৪ শত মণের্‌ হিসার ধরা হয় নাই। 
ইহার ফলে দাম কমিয়া যাওয়ার কথা। সরকারী 
বিজ্ঞপ্তিতে জনসাধারণকে পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে 
তাহারা যেন প্রতি সের আটার জন্ত ছয় আনার 
অধিক না দেন। সরকারী নিয়স্্িত মূল্যই হইতেছে 
ছয় আনা। এতত্যতীত বিভিন্ন জেলা এবং জন- 
প্রতিষ্ঠানকেও প্রয়োজনীয় সরবরাহ ' কর 
হইতেছে ১ অনসাধারণও “যেন প্রয়োজনের 


:" অতিরিক্ত,.আটা না কেনেন। 


শ্রীযুক্ত কালীনাথ রায়ের অবসর গ্রহণ 

শউরবিউন” পত্রিকার বিখ্যাত সম্পাদক শ্রীযুক্ত 
কালীনাথ রায় বর্তমান মাসের শেষের দিকে 
অবসর গ্রহণ করিবেন। তাহার স্বাস্থ্য ভাল 
যাইতেছে না। ১৯১৭ সালে তিনি “ট্রিবিউন” 
পত্রিকায় যোগদান করেন। তৎপুর্ববে তিনি 
নুরেনাথের “বেঙ্গলী” এবং পরে পাঞ্জাবে গিয়া 
“পাঞ্জাবী” নামক কাগজের সম্পাদক, ছিলেন। 
১৯১৯ লালে পাঞ্জাবে যখন সাম্রিক . শাসন 
চলিতেছিল তখন “Blazing in the Dis- 
০০০০০" নামক একটি প্রবন্ধের অন্ত তাহাডক' 
কারাদণ্ড তোগ টি হয়। 


Al 
১ 





* চেন ক চু 


( হিসাব.সাপক্ষে ১৯৪৩ সালের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত ) 


'. অনুমোদিত মুলধন ৫০০০,*০০২ টাক। 

, বিলিকত মুলধন ৫০১৪০১০০০২৭, ০১ 
বিক্রীত মূলধন ৪৬,৯৯১০০৮২ . 
আদায়ীরুত মূলধন ক. 

(অগ্রিম কলসহ) ২৩,*০*০*২ টাকার উপর 
আমানত ৩৯০,০০০ ৪ 
': কার্যকরী মূলধন 8,৫০,৬০১ ৯ 


ম্যানেজিং ডিরেক্টর £_ডাঃ এম, বি, দত্ত, এস, এ, বি, এল, পি, এইচ 


ডি (ইকন) লণ্ডন, বার-এট-ল | 
০০৫০০ ৭৩ উরি বাবে 4 EER ERE ধু 


মেয়র তহবিল হুইতে ৫* হাজার টাকা 
দান 
কলিকাতা কর্পোরেশনের চীফ, 'ইঞ্জিনিয়ার 
ডাঁঃ ৰবি এন দের, পরিকল্পনা অন্যায়ী তমুক, 
কাথী প্রভৃতি .মহুকুার বিধ্বস্ত অঞ্চলে ছয়টি 
দলাশয় খননের জন্ত মেয়র সাহায্য ভাণ্ডার 
হইতে €* হাক্ধার টাকা দান মঞ্জুর করা হুইয়াছে। ' 
আরও ঠিক হইয়াছে যে জলাশয় খননকার্ধ্যে 
নিযুক্ত শ্রমিকদিগকে পয়সার পরিবর্তে চাউল 
দেওয়া হইবে । 
সংবাদপত্র সাহায্য তহবিল 
মেদিনীপুরে সাহায্য দানের জন্ত কলিকাতার' 
সংবাদপত্রলমূহের পক্ষ হইতে যে ভাণ্ডার থোলা' 
হয় তাহাতে এ পর্যন্ত মোট ৫৭ হাজার ২৭৩ ৮৮১ 
পাই সংগ্রহ হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। 
দেউলিয়া ধনকুবেরের আত্মহত্য। 
'কলিকাতার বিখ্যাত অধিপতি ধনী শ্রীযুক্ত 
প্রন্থয্ন মল্লিক গত রবিবার তাঁহার মধুপুরস্থ বাস- 
ভবনে পত্বীকে গুলী করিয়! হত্যা করিবার 


“পরে নিজেও আত্মহত্যা করিয়াছেন বলিয়া জানা 


গিয়াছে। 


'সিন্কোন৷ আবাদে অরকারী সা 
দান 


বাঙ্গলা সরকার কৃ্তৃক বঙ্গীয় জাতীয় বণিক ' 
সমিতির নিকট লিখিত এক পত্রে জানা যায় ষে 
সরকার এখন বাঙ্গলা দেশে সিনকোন। আবাদের 
Ella ডন্ত ডি টি উ টি 'হ দিতেছেন | 












.২৯শে এপ্রিল, ১৯৪৩ ] আর্থিক জগৎ ৰ ৯১৫ 




























নতুন নতুন শাড়ী পেতে ভারী মজা, না? 
কিন্তু দেশ-বিদেশে এখন যে ভীষণ যুদ্ধ হচ্ছে 
সে খবর ত শুনেছ? তাই জিনিষপত্রের দাম 
হয়েছে এত আক্রা যে তোমার বাবা রোজ রোজ ' 
নতুন কাপড় কিনে আর দিতে পারছেন না। পরে 
এমন দিনও হয়ত আসবে যখন পয়সা দিয়েও আর 
কাপড় পাওয়া যাবে না। তাই রোজ রোজ নতুন 
কাপড়ের বায়না না করে যেগুলো আছে সেই- 
গুলোই সাবধানে ব্যবহার করো । আচ্ছা, তুমি 
ইচ্ছে করলেই তো আর একটু উচু করে শাড়ী 
পরতে পারে! কিম্বা কোমরে আচল জড়িয়ে 
রাখতে পারে৷; তাই কোর, কেমন? 
এতে কাপড় ছি'ড়বে কম। আর ধূলো- 
কাদা মাখিয়ে কাপড় এমন ময়লা কোরন! 
যাতে প্রায়ই তাকে ধোপার বাড়ী পাঠাতে 
হয় । বাড়ীতে কাচলে কাপড় বেশী টেকৈ। 


অবশ্য তুমি বড়ে! হতে হতে যুদ্ধ থেমে সি 
. যাবে আর সে সময়ে ইচ্ছামত সুন্দর 

সুন্দর মৃহালক্ষ্মী শাড়ী তুমি বাবার কাছ 

থেকে অনায়াসে আদায় করতে পারবে। 

কিন্ত আপাততঃ খুব সাবধান, দেখো 
"যেন শাড়ী না ছেড়ে । 










ফিস 
টা 


পরামর্শ 


তাহার বক্তৃতায় বলেন যে সরকার ও অনসাধা- 
রপের কাগজের ব্যবহার আরও কমান উচিত। 
মিঃ মেলর বর্তমান বৎসরের অন্ত উক্ত সমিতির 
চেয়ারম্যান, নির্ববাচিত হুইয়াছেন। 


আমেরিকায় নুতন খণের 


প্রকাশ এপ্রিল মাসের মধ্যেই মাফিণ যুক্তরাষ্ট্র 
সমর খপ হিসাবে ১৩০০ কোচী ডলার সংগ্রহ 
করা হইবে। 
্ খান্য সরবরাহ ও বণ্টন ব্যবস্থা 
প্রকাশ অসামরিক সরবরাহ বিভাগের 
ডাইরেক্টর এ পর্য্যস্ত কলিকাতা ও বাঙলা দেশের 
বিভিন্ন জেলায় ১২ লক্ষ ২৬ হাজ্জার মণ চাউল ও 
৪ লক্ষ ৫5 হাজার মণ ধান বণ্টন করিয়াছেন। 
গত ২৭শেঁ মার্চ হইতে ১লা এপ্রিল তারিখের 
মধ্যে কম পক্ষে ২৩৮ ওয়াগণ বোঝাই খান্তশস্ত 
কলিকাতায় পৌছিয্বাছে। বাঙলার বাহিরের চিনির 
কলগুলি হইতেও বহু চিনি বাজলাদঘেশে আসিয়া 
তি রর 





কাক 2৮ 


আন্ত কাকা ক 


BABS 





অনুমোদিত মূলধন 

বিক্রীত মূলধন 
' আদায়ীকৃত মূলধন | 
রিজ্ঞার্ভ ও অন্যান্য তহবিল *** 
- ১৯৪২ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে 
শ্র্যাঙ্কে আমানতের পরিমাপ *** 





--ডিরেক্টরগণ_ 





পুর, পয়াঃ ছাপরা, জয়নগর, 
' খাপারিয়া, | রক্সৌল, 
উড়িস্তার শাখা__সম্বলপুর। 


হি ক সা চস ক EE 


a 
Ed 


EINES ITER ES 


[ছি মেটা নব্য ঘৰ ইণ্ডিয়া লিঃ ‘নব UG 


a 

i “ভারতীর ব্যাঙ্কের মধ্যে বৃহত্তম জয়েণ্ট 8ক ব্যাঙ্ক” 
(স্থাপিসষ্ধ_ডিসেন্দবর ১৯১১ সাল) 

h: . ৩,৫০,০০,০০ ০৯. টাক] 
৩,৩৬,২৬,৪ ৪০ টাকা 


১,৬৮,১৩২০০২ টাকা , |. : 
১১৪৮৩২১০০০২ টাকা |: 
৫৯১৬৫১৩৪১০৩০২ টাকা EE 
হেড অফিস-_মহাত্মা গান্ধী রোড, ফোর্ট বোন্দে। 


ভারতবর্ষের সর্বত্র শাখা এবং পে অফিস আছে । 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর--মিঃ এইচ, সি, ক্যাপ্টেন জে, পি 


EE সিকি জেনি না 


নিঃ' হরিদাস মাধব দাস, মিঃ বাপুজি দাদাভাই লাম, 
মিঃ আরদেশীর বি ডুবাস, মিঃ ধরমসি মুলরাজ্জ খাতাউ, 
মিঃ দিনশা ডি, রোমার, ষ্ডার আরদেশীর দালাল, কে, টি, ' 
মিঃ বিঠলদাস কাঞ্জি, মিঃ হরমুস্জি ফ্রেমজি, কমিশ( 
মিঃ মুরমহস্মদ এম্‌ চিনয়। ' 
লগ্ডন এজেঞ্টস-_মেসাস বার্কলেস্‌ ব্যাঙ্ক লিঃ এবং 

মেসার্স মিডল্যা্ ব্যাঙ্ক লিঃ 


নিউইয়র্ক এজেন্টস- দি গ্যারাটি ট্রাষ্ট কোং অব নিউইয়র্ক 


সর্বব প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্যয কর! হয়। 


5 সর্ভাবলী পত্র লিখিয়। জানুন 
| কলিকাতার শাখা--মেন অফিস--১০*নং ক্লাইভ স্ট্রীট, বড়বাজার ' 
| শাখা--৭১নং ক্রস দ্বীট, নিউ মার্কেট শাখা--১০নং লিগুসে প্রীট, শ্াম- 
| বাজার শাখা_-১৩৩নং কর্ণওয়ালিস ট্রীট, ভবানীপুর শাখা-_৮এ, রসা 
রোড। বান্গলার শাখ।-_ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মিরকারিষ, অলপাই- 
গুড়ী, দিনাজপুর ও বর্ধমান ।বিহ্যারের শাখা জামসেদপুর, মঅঃফর- 
সীতামারি, বেতিয়া, মধুবনী, : 
কাটিহার,। ফরবেসগঞ্জ ও কিবণপঞ্জ। 


আর্থিক জগৎ 


[ ১৯শে এপ্রিল, ১৯৪৩. 





ইতালীতে জনবল এত হাস পাইতেছে যে, 
পপোলো গু ইতালীয়ান পত্রিকার সংবাঁদে প্রকাশ 
যে ১৪ বৎসরের কিশোর বালকদিপকেও শিল্প 


‘কারখানার কাজে নিয়োগ করা হইতেছে। * 


ছয় মাসের প্রয়োজনীয় বস্ত্র ও সুতার 
, হিসাব 


বর্তমান মাস হইতে আরম্ভ করা আগামী 
জানুয়ারী মাস পর্য্যন্ত বিভিন প্রদেশে কি পরিমাণ 
কাপড়, স্থতা, ইত্যাদি থাকিতে পারে ভারত 
পভর্ণমেণ্ট' অবিলম্বে সে সম্পর্কে সঠিক তথ্য জানিতে 
চাহিয়াছেন। ১৫ই এপ্রিলের মধ্যে বিভিন্ন 
প্রাদেশিক সরকারের ব্যয় হিসাব দাখিল করিবায় 
ক্থা। প্রাদেশিক স্রকারগুলিও নিজ নিজ 
এলাকায় বিভিন্ন-শিল্প এবং বলিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে 


প্রয়োজনীয় জ্যের পর্নিমাণ আনাইতে' বলিয়া 


ছেন। 

| ব্রিটীশ সরবরাহ মিশন 

ব্িটাশ যঞ্্িসতার সরবরাহ দপ্তর হইতে মিঃ 
ইলিয়টের ন্ছেভারতে একটি সরবরাহ মিশন 
পাঠান হইতেছে। : \ 





কা বা আও কনাইৰার কিলো বাদবলিকেও শে অষ্টেলিয়ায় বিমান শিল্পের প্রসার 


সম্প্রতি বিমান শিল্প সংক্রান্ত বিষয় লইয়া 
আলোচনা করিবার অন্ত অষ্ট্রেলিয়া হইতে একটি 
মিশন বিলাতে আসিয্লাছে। অস্ট্রেলিয়াতে কোন 
ধরণের বিমান নিৰ্ম্মাণ করা সর্বাপেক্ষা সুবিধাজনক 
তাহা জান! এবং প্রয়োজনীয় বঙ্থপাতি সংগ্রহ 
করাই, এই মিশনের * উদ্দেস্টা। বর্তমানে এক 
বিফোর্ড বিমান নিম্াপের অন্তই অস্ট্রেলিয়াতে 
১০ হাজার লোক কাজ করিতেছে । তাহার মধ্যে 
প্রায় সাড়ে তিন হাজার মেয়ে শ্রমিক। শীঘ্রই 
মেয়ে শ্রমিকের সংখ্যা শ্রমিকদের মোট সংখ্যার 
অর্ধেক সংখ্যায় দীড়াইবে। এক একখানি বিফোর্ড 
বোমারু তৈরী করিতে *০ হাজার পাউণ্ড ব্যয় 
হয়। অস্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন রেলকারখানাগুলিতে 
বিচ্ছিন্নভাবে এই বিমানের. কলকজার অংশসমূহ 
প্রস্তুত করার ব্যবস্থা করা হুইয়াছে। 


সরকারী কর্মগরীদের খান্ত সরবরাহের 
ব্যবস্থা 
বালা সরকারের যে সকল কর্মচারী মাসিক 


১৫০৯ টাকার কম বেতন পাইয়া থাকেন তাহাদের 


ভক্ত নিয়হ্িত মূল্যে চাউল এবং অন্তান্ত খান্ত 
সরবরাহের ব্যবস্থা কর! হইয়াছে । তবে কেহই 
চারজনের অধিক লোকের জন্ত খাস্ত পাইবেন না। 


১২, টনক রি 
কারেন্ট “একাউণ্ট ন্থুদ শতকরা ১২ টাকা, 
সেভিংস্‌- ব্যাঙ্ক একাউণ্ট সুদ্র শতকরা ৩২ 
টাকা! চেক দ্বারা টাকা উঠান যায়! ফিক্সড, 
ডিপছিট ৬ মাস বাঁ তরুর্ধ; হুদ শতকরা 
৩০ টাকা হইতে ৫২ টাকা পর্যত্ত। উপযুক্ত 
 সিকিউরিটাতে টাকা ধার দেওয়া হয়। 
ব্রাঞ্চ কলেজ গ্রাট, খিদিরপুর, বালীগঞ্জ ও বর্ধমান । 





,দ্েশের আথিক উন্নতিকার্য্যে ব্যা্চিংএর কত বিপুল 
ও ব্যাপক প্রভাব তাহা উপলব্ধি করেন আপনি 
নিশ্চয়ই । এই ক্ষত প্রচেষ্টার উন্নতি আপনার 











১৯শে এপ্রিল, ১৯৪৩ ] 


মাজ্জীজে থান সরবরাহ পরিকল্পন। 

প্রদেশের বিভিন্ন এলাকায় খান্ভপ্রব্য সরবরাহ 
করিবার জন্ত মাদ্রাজ গতর্ণমেণ্ট একটি পরিকল্পনা 
প্রস্তুত করিয়াছেন । আপাততঃ.৩৪টি সহরে এই 
পরিকল্পনা: অনুসারে কাজ আরম্ত করা হইবে। 
এই পরিকল্পনা কাঁধ্যকরী করিবার অন্ত ৩২ লক্ষ 
«০ হাজার টাকা ব্যয়” করা হইবে । কো- 
অপারেটিভ সেণ্টাল ব্যাঙ্ক এই অর্থ োগাইবেন।' 


আর্থিক জগৎ, 


কাগজ নিররণে কড়াকতি বৃদ্ধি : 

শিক্ষা ' প্রতিষ্ঠানগুলিকে প্রয়োজনীয় “কাগজ 
সরবরাহ করিবার নিমিত্ত কাগজ নিয়ন্ত্রণে আরও 
কড়াকড়ি করা হুইয়াছে। নূতন আদেশে বলা 
হইয়াছে এক খাত্তত্রব্য ছাড়া অন্ত কোন প্রকার 
দ্রব্য কাগজে জড়াইয়া বিক্রয় করা বা প্যাক করা 
চলিবে না। ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের প্রতিই এই 
আইনের বিধান সমভাবে প্রযোজ্য | 


৯১২ 
সরকারী হিসাবে প্রকাশ ১৯৪২ সালের 


এপ্রিল, যে, জুন এই তিন মাসে ব্রিটাশ ভারতে 


মোট ১২৮টি ধর্ধঘট হয়। ইহাতে ৬৯৪১ 
রোজ নষ্ট হইয়াছে । ১ লক্ষ ১৭ হাজার ৩৩২ জন 


শ্রমিক এই সকল ধর্ঘটের সহিত জড়িত ছিল। 


এই ধর্মঘটের মধ্যে, ৭১টি বেতনের দাবীতে এবং 
১৬টি ভাতার দাবীতে হয়। তন্মধ্যে ২৫টি সফল, 
৩৪টি আংশিক সফল এবং ৬০টি বিফপ হয়। 








W.D. & H. 0. WILLS 


BRISTOL &. LONDON 


৯১৮ এ 
ব্রিটেনের সামরিক ব্যয় 

এ বৎসর পার্লামেন্টে যে বাজেট উপস্থিত 
করা হইয়াছে তাহাতে মোট '৬৪* কোটী পাউণ্ড 
ইীচ্ছে্রস্াব করা হইয়াছে। গত বৎসর ইহা 
অপেক্ষা ৩৩ কোটী ৩০ লক্ষ পাউণ্ড কম ব্যয় 
হইয়াছিল। অর্থসচিব শ্তার. কিংস্লি উড বলেন 
ষে যুদ্ধারস্কের পর হইতে এ পর্য্যন্ত রসদ এবং 
সমরসম্তার ক্রয়ের জন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৫০. 
কোটী পাউণ্ড ব্যয় করা হইয়াছে। ব্রিটেন হইতে 
রাশিয়াতে যে রণসন্ভার পাঠান হইয়াছে তাহার 
মূল্য ১৭ কোটী পাউণ্ড! ১৯৪০ সালে ব্রিটেনের 


দৈনিক যুদ্ধের ব্যয় ছিল ৫০ লক্ষ পাউণ্ড, গত বৎসর |} 
উহা > কোটী ২৫ লক্ষ পাউণ্ড পর্য্যন্ত বৃদ্ধি i 


উঠিয়াছে। গত আর্থিক বৎসরে ২৪৮ কোটী ৩০ 


লক্ষ পাউণ্ড কর আদায় কর! হইয়াছিল $ তৎসত্বেও fl 
৮৬৬ *কোটা ৭০ লক্ষ পাউণ্ড খণ করিতে হয়। | 
এ বৎসর মাদক দ্রব্য, বিলাস প্রসাধন প্রভৃতির জন্ত 7 


প্রমোদ ব্যবস্থার উপর অধিকতর হারে করধার্যের 
প্রস্তাব করা হুইয়াছে। 


পারশ্ঠের সাহায্যে রাশিয়। হইতে 
গম প্রেরণ 


ঘার্থিক জগৎ 


' ব্রিটিশ ভারতে মটর বাস এবং 
।  লরীর সংখ্যা 


# 
রহঃ 


[ ১৯শে এপ্রিল, ১৯৪৩ 
ভারতে মিশরীয় যা আমদ্ধানীর 


, ১৯৩৪-৪০ সালে, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে SEES 10 LSAT শী্রই 


কত মটর বাস এবং রী ছিল তাহার একটি হিসাব 
নিয়ে প্রদত্ত হুইল :--বোস্বাই--৭,২৯২ ) পাঞ্জাব__ 
৬,২৯৫; মার্রীর্ঘ;7-৫,৫২৪) বেঙ্গল---৪,৭চুহ 3 
যুক্তপ্রদেশ-__৩)৮০৪ 3 মধ্যপ্রদেশ এবং বেরার-” 
৯১৮; আসাম--১১৭৮৭ ; 

£ পঃ সীমান্ত প্রদেশ__১, SR সিন্ধু--৯১৭; 
পিন 3 বেলুচিস্বান_-৪৬২ 3 nO 3 
আজমীঢ়-_যাড়ওয়ার_-১৪০ ; কুর্ণ--১২৪ ; মোট 
সংখ্যা_৩৬ Res iol es tes SHEEN ৫৯৩ শত । 


ভাবের ভীন্তা কিছুটা হ্রাস করিবার উদ্দেশ্বে |] 


রাশিয়া হইতে $৫ হাজার টন গম পারশ্ডে পাঠান 


হইবে বলিয়া আনা গিয়াছে। : 
সিন্ধু সরকারের পরিকল্পন। 


সিদু সরকার" একটি নৃতন পরিকল্পনার কথা 
বিবেচনা করিতেছেন। এই পরিকল্পনা অনুসারে | 
কৃষকদের নিকট হইতে সরাসরি সমস্ত থান্শশ্ত | 
জয় করিয়া জেলায় জেলায় ব্যবসায়ী সঙ্ঘ গঠন | 
করিয়া তাহার, ম্নারফৎ সাধারণ ক্রেতাদের নিকট | 
বিক্রয্*করা হইবে। যাহা অবশিষ্ট থাকিবে তাহা! চি: 
ঘাট্তি প্রদেশগুলির নিকট, বিক্রয় করা হুইবে। / 


এই ভাবে যে অর্থলাভ হইবে তাহা গঠনমূলক এ 
কাধ্যের জন্ত যে পৃথক সরকারী ভান্ডার আছে | 


তাহার অন্তরু-ক্ত'করা হইবে। 
জাহাজ নির্মাণে আমেরিকার সাফল্য 


সম্প্রতি প্রকাশিত মার্কিন সরকারী হিসাবে 
জানা যায় যে. যুদ্ধে যোগদানের পর হইতে | 
এ পর্য্যন্ত মার্কিন. যুক্তরাষ্ট্রে ১২৩৩ খানি নৃতন 
জাহাজ নির্শিত, হইয়াছে। এই হারে নির্শ্মাণ- 


. কাৰ্য্য সমানভাবেই চলিতেছে । 
চাউলের মুল্যের তারতম্য 


বিভিন্ন প্রদেশে চাউলের মূল্যের মধ্যে যে } 


ন্যুনতম সামপ্রন্তও নাই, গত ১৩ই তারিখ নয়া- 
দিল্লী হইতে প্রকাশ্তি একটি হিসাব হইতে তাহা 
কিঞ্চিৎ ধারণা করা ধীয়। ১১ই এপ্রিল বিভিন্ন 


স্থানে চাউলের সর্ববনিয় দাম ছিল নিযন্পপ- টাদপুর | 


(বাংলা)-২৩৭০ $ পুণিয়া 


(বিহার) ১২/০ 3 


বেরিলী (ইউ, পি) ১৪/০; রায়পুর (সি, পি)-_৮৷০; | 


বেজোয়াদা ( মাদ্রাজ )--৭15০, কটক € উড়িয্যা) 
৬২ $ লারকানা €সিঙ্জু)_৬০।' 


লগ পার্ট 


বিহার--১,৪৩৩ ;. 


একটা ব্যবস্থা হইবে বলিয়া! যনে হয়। এ সম্পর্কে 
ভারত সরকার এবং মিশর সরকারের মধ্যে আলাপ- 
আলোচনা চলিতেছে । 
যুদ্ধের কাজে প্রচারকের চাহিদ! 
প্রকাশ আফ্রিকাতে জেনারেল আইসেন 
হাওয়ারের বাহিনীকে সাহায্য করিবার জন্ত মার্কিন 


এ টি প্রচারকের অন্ত 


বর্তমান অনিশ্চয়তার দিনে আপনার অর্থ ব্যাক্কে রাখা সমীচীন ও সম্পূর্ণ নিরাপদ । সুদ | 
প্রয়োজনীয় ব্য এবং খিয়েটার সিনেয়া. প্রভৃতি | আধিক ভিত্তির উপর গ্তিটিত এই ব্যাক্ষ আপনার অর্থ গছছিত রাবিয়া নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত ঘন । 


[| ' বাংলা ও আসামের প্রধান প্রধান বাবন। বেছে বাং ও সারতে 


৪7৭৬ মহারাজা রি বাহ কে, সি, এস, আই' 
রেজিঃ অফিদ--আখাউর। (ত্রিপুরা), চীফ 
কজিকাতা। অফিস--৬ 





5 অফিস-_আগরতল। 
, ক্লাইভ ট্রীট। 


সাহ! €লীল্লুত্রী ৬ কাছ লিঃ 
২৩নং হরচনদ্র মল্লিক রী, হাটখোলা, কলিকাতা । 


নার টিউব, 
“ভি” রিং, টেপ, ওয়াসা প্রভৃতি প্রস্তুত করা হয়। 
ইণ্ডিয়ান ফৌস“ডিপাটসেণ্ট এবং ভারতের বিভিন্ন ন্বহত্তম 
শিল্ মাইনিং "এগ টেডি 


[ মাইক মাইনিং এণ্ড টেডি 








কোং অব {ইণ্ডিয়া লিমিটেড, 
$২, চৌরঙ্গী স্কোয়ার, কলিকাতা । 


১৯শে এপ্রিল, ১৯৪৩ ] আর্থিক জগৎ ০ এ ৪5 ৯১৯ 


আন্তর্জ্জাতিক খান্য সম্মেলন . সঙ্গমত হইয়াছে। -ইহা গত বৎসরের অপেক্ষা বাহির হইয়াছে। বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ৬ 
প্রকাশ আব্তর্জাতিক খা সম্মেলনে ভারতবর্ষ ও কোটি টন অধিক মান মারে বর্তমানে হাজার কলার খনি রাতদিন কয়লা তোলার 
হতেও প্রতিনিধি প্রেরণ করা হইবে কা হইতে রাসায়নিক পরকিয়া াহানো ইলা কালে নত নহিযাছে। হিসাব করি 
আমেরিকায় কয়লার ন,তন ব্যবহার মধ্যেই কয়লা হইতে রাসায়নিক উপায়ে প্যারা্থট, হইয়াছে এ সব খনি হইতে বর্তমানে প্রতি সপ্তাহে 
আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের ১৯৪৩ সালের মোট টায়ার, বিষানপৌতের উপরের আচ্ছাদন ও গড়পড়তা ১ কোটি ১৫ লক্ষ টন পরিমিত কয়লা 
কলার পরিমাণ ৬* কৌটি টন হইবে বলিয়া কয়েকপ্রকার বিস্ফোরক প্রস্তুত হইয়া বাজারে উত্তোলিত হইতেছে। 





Aw 320 WR 


ফর 
পা বিস্তারিত বিবরণ -ও আবেদন পত্র 
পাওয়া যাবে বোম্বাই, কলিকাতা, দিল্লী ও 

- : মাদ্রাজের রিজার্ভ ব্যাঙ্কে, অন্যান্য স্থানের 

১ এইম্পিরিয়েল. -ব্যান্কের শাখায়, এবং. সমস্ত .. 








.. দাশ ব্যাঙ্ক লিমিটেড 

মাত্র তিন বৎসর কাল পুর্ব প্রতিঠিত হইয়া 
দাশ ব্যাঙ্ক লিমিটেড. এই স্বল্প কালের মধ্যেই . 
ব্যবসায়ী মহল ও জনসাধারণের মনোযোগ 
আকর্ষণ করিতে সক্ষম হুইয়াছেল। ইছাতে এই 
নৃতন ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানটির দৃঢ় আর্থিক ভিত্তি ও 
উহার পরিচালকবর্থের কর্ম্মকুশলভার পরিচয় 
পাওয়া যায়। সম্প্রতি দাশ ব্যাক্ষের ১৯৪২ সালের 
৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের কার্যবিবরণী 
আমাদের হস্তগত হইব্লাছে। উক্ত তৃতীয় বার্ষিক 
কাধ্যবিবরণী দৃষ্টে আলোচ্য বৎসরে ব্যাঙ্কের 
ক্রমোরতি পরিলক্ষিত হয়। বর্তমান সময়ে একটি 
ব্যাঙ্কের পঁক্ষে, বিশেষ করিয়া নূতন ব্যাঙ্কের পক্ষে; 
ইহা আশ! ও আনন্দের কথা। কেননা সমগ্র 
১৯৪২ সাল ব্যাপিয়া দেশের মাথার উপর সম্ভাবিত 
বিপর্যয়ের কালো মেঘ ঘনাইয়া আসায় ব্যবসা- 
বাণিজ্য ক্ষেত্রে একটানা সংশয় ও অনিশ্চয়তার 


' ভাব বজায় ছিল। বৎসরের শেষভাগে সত্যসত্যই- এ 


বিমান আক্রমণ হুরু হওয়ায় সাময়িকভাবে দেশের 
আভ্যন্তরীণ অবস্থা অত্যন্ত প্রতিকূল হইয়া 
দাড়াইয়াছিল। যুদ্ধকালীন অবস্থার এই সব 
বাধাবিত্ন সত্বেও আলোচ্য বৎসরে ব্যাঙ্কের নীট 
লাভ দাড়াইয়াছে প্রায় দশ হাজার টাকা। অটিল 
পরিস্থিতি সত্বেও -১৯৪২ সালে ব্যান্কে জন- 
সাধারণের আমানতের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া ৪০ 
লক্ষাধিক টাকায় দীড়াইয়াছে। আদায়ীক্ৃত 
মূলধনের পরিমাণও এবার বাড়িয়া গিয়া মোট ৯ 
লক্ষ ৪৭ হাজার ৭ শত টাকায় দীড়াইয়াছে। 
উপরোক্ত প্রশংসনীয় ফলাফলের অন্ত ব্যাক্কের 
ভিরেক্উরমগ্ডলীর চেয়ারম্যান প্রখ্যাত ব্যবসায়ী 
ত জাহাজত বহুলাংশে 
দায়ী। - 
গত ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে দাশ ব্যাঙ্কের 


হাতে আদায়ীকৃত মূলধন ৯ লক্ষ ৪৭ হাজার টাকা, ' 


চলতি আমানত ইত্যাদিতে ২ লক্ষ ৬হাঁদার 
টাকা, স্থায়ী আমানত, সেতিংসৃ্‌ ব্যাঙ্ক আমানত 
ইত্যাদিতে ১৪ লক্ষ ৪৪ হাজার টাকা, ক্যাশ 
সার্টিফিকেট ৫৩ হাজার টাকা ইত্যাদিতে মিলিয়া 
মোট দায়ের পরিমাণ দেখান হইয়াছে ৫৬ লক্ষ 
২৩ হাজার ৭৮৪ টাকা। এই প্রকার দায়ের 
বদলে উক্ত তারিখে দাশ ব্যাঙ্কের হাতে যে সম্পত্তি 
ছিল তাহার প্রধান প্রধান দফাগুলি নিম্নরূপ £ নগদ 
হাতে ৮ লক্ষ ৩৬ হাজার টাকা, ব্যাঙ্কে জমা ১ লক্ষ 
২৯ হাজার টাকা, কোম্পানীর কাগজে ৯১ 


ইমারতে ৭৭ হাজার টাকা, আসবাবপত্র ও অন্তান্ত 
সাজসরপ্রামে ৯৫ হাজার * টাকা এবং মোটর- 
গাড়ীতে ৪ হাজার টাকা । 


বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ 

সেঞ্চুরি স্পিনিং এণ্ড ম্যান্থুফ্যাকচারিং 
কোং লিঃ_গত' ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক 
বৎসরের হিসাবে শতকরা বাধিক ২৬২ টাকা । 
ভাষ্সঙ্গ টী কোং জিঃ_গত ৩১শে ভিসেম্বর 
পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা বাবিক €২ 
টাকা। অরুণঠুও টী কোং লিঃ_গত ৩১শে 
ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা 


বাধিক ২০২ টাকা। বেঙ্গল-নাখপুর কোল . 


কোং লিঃ-গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ছয় 
মাসের হিসাবে শতকরা বাধিক ৭০ আনা । 


ইণ্ডিয়ান, গ্যাল্ভাগাইজিং কোং পি:__গত 


৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে 


: ফোন £ ক্যাল £ ৬৫৭৯, 
% পে অফিস £ ইছাপুরা! চোকা) 8 
চি: 


f বন্দে, দবিননী,মাজ্রাজ। 





[ফায়ার জেনারেল ইন্সিওরেন্দ | 






'হিরাডিবাকটিত্ড, নখ 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর 
{মিঃ : বি, বি, যুখাজ্জা৷ স্ব সুর 


মিলস লি:__গত ৩১শে ডিসেদর পর্য্যন্ত এক 
বৎসরের হিসাবে শতকরা বাখিক ২৫২ টাকা 1” 
গোকক মিলস্‌ লিঃ_গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত j 
এক বৎসরের ভরন্ত শতকরা বার্ষিক ও 
আপার গ্যাঞ্জেস্‌ সুগার মিলস্‌ লিঃ__পত - 


"৩ৎশে জুন পর্য্যন্ত এক. বৎসরের হিসাবে প্রতি 


শেয়ারে ১৪০ আনা । 


বাঙ্গলায় নুতন যৌথ কোম্পানী 
প্রোডিউস এক্সচেঞ্জ কর্পোরেশন লি:_ 
ম্যানেজিং এজেস্টস্‌--মেসার্প করম্টাদ থাপপার এণ্ড 


.ব্ৰাদা্স লিঃ। রেডিষ্টার্ভ অফিল--৫৩৷৪, ছারা 


রোড, কলিকাতা! । SL Sb ২৫ লক্ষ 
টাকা। ব্যবসা-কমিশন 

নিউ রেড, ব্যাঙ্ক টী কোং নি 
মিঃ হেমেন্ত্রনাথ বন্থ। রেজিষ্টার্ড অফিস--২, 
ডালছাউসি স্কোয়ার ইষ্ট, কলিকাতা । অন্থমোদিত 
মূলধন ৫ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। ব্যবসা-চা ও. 


Eis BLS SSN - 


ৃ ২০৪, হারিশন রোড, 
6 ফোন £ বি, বি, ২২৯৪ 


টেলিপ্রাম--“রেণবো” 
কলিকাতা 


ও মধ্য প্রদেশের প্রধান প্রধান || 
ব্যবসা কেন্গে। 


] ০ক্ষাম্পানী অক্ষ ইতি ্ৰা ভিনন্িজেজ্ঞ 
_ ক্যালকাটা ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্ক বিল্ডিংস্‌। 
মিশন রো, কলিকাতা।। - 
ফোন কলিকাতা ৭*৬৭ 
বাঙালীর জবর একমাত্র অগ্নিবীমা প্রতিষ্ঠান । 


আপনার সমর্থন আশা করে এবং অস্মিবীম। দ্বারা আপনার 
সম্পত্তির নিরাপতা রক্ষার ভার গ্রহণে প্রস্তত। 


প্রতিষ্ঠাবান ও কৃতী ব্যবসায়িগণ কর্তৃক পরিচালিত। 


অনুমোদিত এবং আদাযীক্ষত মূলধন ৫ লক্ষ টাকা । 
| 'অন্্রান্ত এজেণ্ট আবশ্যক। 


"হাজার টাকা, রিজার্ভ ব্যাঙ্কে শেয়ারে ৩১ ঢু 


হাজার টাকা, যৌথ কোম্পানীসমূছ্রে শেয়ার ও 


ডিবেঞ্চারে ৩ লক্ষ ৯৪ হাজার টাকা, অমি. ও. 


~ a 


এস, সেন | 
ম্যানেজার  ( 





১৯শে এপ্রিল, ১৯৪৩ ] 


কালী কোল কোং লিঃ_-ডিরেক্টর মিঃ 
এন কে রায় চৌধুরী । রেছিষ্টার্ড অফিল--৭, 
" ক্লাইভ হ্রীট, কলিকাতা । অনুমোদিত মূলধন ১ 
লক্ষ টাকা। ব্যবসা কয়লা, কোক্‌ কয়লা 
ইত্যাদির কাঞ্জকারবার । 

বিল্ডিং এণ্ড ল্যা ট্রাষ্ট ( ইশ্ডিয়!) লি: 
ডিরেক্টর মিঃ এস্‌ এন্‌* ব্যানার্জি । রেজিস্টার্ড 
অফিস--৩, ম্যাংগো লেন, কলিকাতা । অন্থু- 
যোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। ব্যবসা_ইমারত, 
নিৰ্ম্মাণ! 

মহেশপুর টা এষ্টেট স্‌ লিঃ_-ডিরেকউর মিঃ 
বটকষণ দত্ত। রেজিষ্টার্ড অফিস- কুমিল্লা, জিঃ 
ক্রিপুরা। অন্থমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা।' 
ব্যবসা-চা-এর চাষাবাদ । 





বূল্ট্রাক্শনস্‌ স্পেশালিষ্ট (ইণ্ডিয়া) . 


লিঃ_-ডিরেক্টর মিঃ ববরমল জালান। রেছিষ্টার্ড 
'অফিল-_-১১৮এ, চিত্তরঞ্জন এ্যাভেনিউ, কলিকাতা । 
অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। ব্যবসা-সর্ব- 
প্রকার জমি ও ইমারত ক্রয় ও দখল লওয়া। “ 
সাউথ-এশু, ইঞ্জিনীয়ারিং কোং লিঃ 
ডিরেক্টর মিঃ কে এন মুখার্জি। রেজিস্টার্ড 
অফিস-_৫৬, যতীন দাশ রোড, কলিকাতা । 


অস্থমোদিত মূলধন ৫০ হাজার টাকা। ব্যবসা - 


লোহা ঢালাই এবং সিভিল ও মেকানির্যাল 
. ইঞ্জিনীয়ারিং। 

ইউ এইচ ধর এণ্ড জব্দ লি: ডিরেক্টর মিঃ 
দ্বিজেন্্নাথ ধর। .রেছিষ্টার্ড অফিস--১৫, বঙ্কিম. 
চ্যাটাঞ্জি গ্রীট, কলিকাতা । অনুমোদিত মূলধন 
২০ হাজার টাকা । সকল প্রকার বইএর ব্যবসা । 

কোহিন্র কেমিক্যাল ওয়ার্কস লিঃ 
ডিরেক্টর মিঃ এপি ঘোষ। রেঞ্জিষ্টার্ড অফিল-_ 
৯০) রাজা দিনেন্দ্র ট্রী, কলিকাতা । অন্থমোদিত 
মূলধন ২০ টাকা | ব্যবসা--রাপায়নিক 


সাইট ক উহাদের কান্রকারবার । 
ইষ্ট ইত্ডিয়। ববিনস্‌ লিঃ ম্যানেজিং 
ডিরেক্টর সিঃ জে কে মিত্র । রেজিস্টার্ড অফিল _. 


৯, ক্লাইভ গ্রীট, কলিকাতা । অনুমোদিত মূলধন, ' 
" £* হাদ্দার টাকা । ব্যবসা_-পাটকল ও কাপড়ের. 
কলের সর্বপ্রকার সাসরপ্তাম নির্ম্মাপের কাজ । 
চৌধুরী রায় এণ্ড কোং লিঃ_ ম্যানেজিং 
ডিরেক্টর মিঃ শ্তানাপদ চৌধুরী । 'রেছিষ্টার্ড 
“অফিম-২৫, হরচন্ত্র মল্লিক ষ্্রী, কলিকাতা । 
অন্থমোদিত মুলধন ১৬ হাজার টাকা। ব্যবসা_- 
ঘ্যানেজিং এজেন্সী । 
বেঙ্গল মিলস্‌ এজেন্সী লিঃ _ডিরেউর মিঃ 
“জি এস্‌ গোরেক্কা। রেজিস্টার্ড অফিস-__$৫, ক্রশ 


স্ত্রী, কলিকাতা । অন্থযোদিত মূলধন ১ লক্ষ: 


টাকা। কাপড় ও অন্তান্ত বন্ত্রাদির খুচরা "ও 
পাইকারী ব্যবসা | - 

হিন্দুস্থান বিদ্ভুট, এণ্ড প্রোডাক্টিস্‌ লিঃ 
ডিরেক্টর মিঃ. মণি ব্যানার্জ্জি। রেজিস্টার্ড 
অফিস-_-১৪, হেয়ার ক্র? কলিকাতা|। অনুমোদিত? 


মূলধন ১ লক্ষ টাকা। 5 বিদ্টঠপস্তত ও 


হিরন 





নিজেদের নিতে হবে। আর আজকের দিনে এটা একটা জরুরী দায়িত। 


৯ 


জমির সঙ্গে সম্পর্ক আছে এরকম আত্তরীয়-বন্ধু থাকলে তাদের 
সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করুন-দেশের খাদ্যের প্রয়োজন 


সম্বন্ধে তাদের অবহিত করুন । যাতে এ-বছর শহর-অঞ্চলে 


খাদ্যের প্রাচুর্ঘ্য বজায় থাকে সেজন্য এই পঞ্চবিধ কার্য্য তালিকা 
প্রচার করুন £- 


১1 রপ্তানীর বাজার এখন বন্ধ ৩। উৎকৃষ্ট বীত ছাড়া অন্য. কী 
হয়ে প্রেছে-এ রকম মগ্নদী ধ্যবহার করবেন না; | 


ফসলের চাষ বন্ধ করে তার ৪। এক হাত পতিত জনিত লে 
. পরিবর্তে খাদ্যশস্য ফলান; রাথবেন মা,সবটাম্স চাষ দিন; - 


॥ _₹। পুরনো সেচ-ব্যবস্থার সংস্কার ৫7 জ্রমির উপর অযথা যোবা। 


করুম, মতুন সেচ - ব্যবস্থা . 


চাপাবেন মা, বাড়তি পৰাদি 
ধ্বাপন কক্ষম ; 


পশু রাখবেন মা। 
এই সুযোগের সত্যবন্ার করে ভারতের জমি থেকে এমন ফসল আমাদের 
-ফলাতে হুবে যে যুদ্ধকালীন খাদ্যের প্রয়োজন তো মিটবেই, অধিকন্ত 


হা 


সব সময়েই যথেষ্ট খেতে পাবে। 


লাভের ব্যাপার 
যুদ্ধের ফলে পৃথিবী এখন অনাহার ও 
ধবংসে পূর্ণ থাত্যশস্তের চাহিদার তাই 
আজ কোন সীমা নেই। এই সময়ে 
কুয়া পুকুব, বীধ সেচ-কার্যের সহায়ক 
যে-কোন জিনিসে টাক! খাটালে ত! 
ভাল লাভ দিতে বাধ্য । চাষীর! 
ঘাতে উপযুক্ত মূল্য পায় সে বাবস্থা, 


বরুন যাতে দে 
আপনার জন্য 
আগ্বও খাদ্য 
_ জন্মাতে পারে 


অবলম্বন করবার নীতি গভর্থমেপ্ট ' 


মেনে নিয়েছেন। { 
লোকসানের ব্যাপার 


গ্রামে বা অষ্ট কোথাও গোপনে শস্ত 
সঞ্চয় করে রাখা এখন লোকসানের 
ব্যাপাব। কাবণ- ফটকাবাজ এবং 
গোপনে সঞ্চয়কারীদের গভ্পমেন্ট. 
কঠোর সাজা দেবার মনস্থ করেছেন । 
এদিকে অযথ! সঞ্চয়ের ফলে দাম এতই 
বেড়ে গেছে যা খরিদ্দারের। পক্ষে. 
দেওয়া অুঁসন্তব। ম্যাধ্য এবং আশু 
লাভ -- এই হচ্ছে এখনকার বুদ্ধিমান, 
চাষী ও ব্যবসায়ীদের নীতি । 
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কলিকাতা, ১৭ই এপ্রিল 

গত সপ্তাহে কলিকাতার টাকার বাজারে 
সাময়িকভাবে যে চাহিদার ভাব লক্ষ্য করা 
গিয়াছিল তাহা স্থায়ী হইতে পারে নাই ) বাজার 
আবার ত্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসিয়াছে। 
তবে বোম্বাইয়ের বাজারে বহু তুলা আসিয়া পড়ায় 
এবং সেই সকল তুলা ক্রয়ের অন্ত অর্থের প্রয়োজন 
হওয়ায় তথাকার টাকার বাজারের অবস্থা একটু 
ভিন্ন .প্রকার। বোম্বাই এবং কলিকাতা উভয় 
স্থানেই *চাহিবামাক্্ পরিশোধের অঙ্গীকারে গৃহীত 
স্বল্প যেয়াদী খপের সুদের হার ॥০ আনা এবং দীর্ঘ 
মেয়াদী খপ্রের সুদের হার ১২ টাকাই আছে। 
বাজারের স্বাভাবিক ভাব যে ফিরিয়া আসিয়াছে, 
তাহা ট্রেজারী বিলের টেগারের পরিমাণ বৃদ্ধি 
হইতেও কিছুটা বুঝা যায়। যদিও শতকরা বাধিক 
১৮* আনা সুদকেই মোটামুটিভাবে সুদের চলনসই 
হার বলিয়া গ্রাহথ করা হইয়াছে তথাপি গত তিন 


সপ্তাহের মধ্যে এই প্রথম যত টাকার খণ চাওয়া 


হইয়াছিল তাহার অপেক্ষা কিছু পরিমাপ বেশী 
টাকা খপ পাওয়া গিয়াছে। 

আলোচ্য সপ্তাহে বিনিময় বাজার বড়ই মন্দ! 
গিয়াছে। কাজকারবার বিশেষ কিছু হয় নাই 
বলিলেই হুয়। ইহার কারণ প্রধানতঃ জাহাজ 
চলাচলের অন্থবিধা এবং দ্বিতীয়তঃ জাহাজে 
স্থানাভাব। 

গত ১৩ই এপ্রিল তিন মাসের মেয়াদী ৮ কোট 
টাকার ট্রেজারী বিলের জন্ত যে টেপার আহ্বান 
কর! হইয়াছিল তাহাতে মোট আবেদনের পরিমাপ 
ঈড়াইস়্াছিল ৯ কোটী ১ লক্ষ টাকা। উক্ত 
আবেদনসমূহের মধ্যে ৯৯৩৯ পাই দরের সমুদয় 
আবেদ এবং ৯৯1৩৬ পাই দরের আবেদন- 
সমূহেরও শতকরা ৯৯খানি গৃহীত হ্ইয়াছে। 
নিয়তর মুল্যের আবেদনগুলি অগ্রাহ করা 
হুইয়ান্ধে। মোট গৃহীত ৮ কোটী টাকার গড়পড়তা 
দুদের হার শতকরা বাধিক ১৮* আনা ধার্য্য কর! 
হইয়াছে। 

আগামী ৎ০শে এপ্রিল বোদাইয়ে বেলা ১১, 
ঘটিকা ঠ্ট্যাপ্ডার্ড সময়) পর্য্যন্ত এবং অন্তান্ত কেন্দ্রে 
৯৪শে এপ্রিল তারিখে কাদ্দকারবার বন্ধ না হওয়া 
পর্য্যন্ত তিন মাসের মেয়াদী ৮ কোটী টাকার 
ট্রেজারী বিলের টেগার গৃহীত হুইবে। যাহাদের 
টেগীর গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হুইবে 
তাহাদিগকে হ২শে এপ্রিল তারিখে টাকা দিতে 
হুইবে। অন্তান্ত সর্ত পূর্বের স্তায়। 

* ১৪ই এপ্রিল হইতে ১৯শে. এপ্রিলের . মধ্যে - 
পূর্বঘোযিত সর্ানুপারে তিন মাসের মেয়াদী ' 
ট্রেজারী বিল শতকরা ৯৯৭০ আলা দরে বক 


,হইতেছে। গত ৭ই এপ্রিল হইতে ১২ই এপ্রিল 


পর্য্যন্ত তিন মালের মেয়াদী ইপ্টারমিভিয়েট 

ট্রেজারী বিলের বিক্রয় পরিমাণ দীড়াইয়াছে ২ 

কোটী ২৪ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা। 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব হণ্ডিয়ার সাপ্তাহিক বিবরণী 


দৃষ্টে জানা যায়, গত ২রা এপ্রিল যে সপ্তাহ শেষ ' 


হইয়াছে তাহাতে সমগ্র ভারতে চলতি নৌটের 
মোট পরিমাপ দীড়াইয়াছিল ৬৫১ কোটি ৩৭ লক্ষ 
৭ হাজার টাকা। পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহার পরিমাপ 


ছিল ৬৪৩'কোটি ৫৮লক্ষ ৭ হাজার টাকা । আলোচ্য 


সপ্তাহে ভারতেরঞ্ঘাহিরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অর্থের 
পরিমাণ দঈাড়াইয়াছে ৮৪ কোটি ১৮ লক্ষ ৯৩ 
হাজার টাকা, ভৎপূর্বব সপ্তাহে উহার পরিমাণ ছিল 
৮৭ কোটি ৩৩ লক্ষ ৬৯ হাজার টাঁকা। উক্ত 
সন্তানছে গবর্ণেপ্টকে ধার দেওয়া হয় ২ লক্ষ 
টাকা, তৎপূর্ব্ব সপ্তাহে ধার দেওয়া হইয়াছিল ১৮ 
লক্ষ টাকা। আলোচ্য সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে 


অন্তান্ত ব্যান্কের আমানতের. পরিমাণ দীড়াইয়াছে ' 


৪১ কোটি ৭ লক্ষ ৬৪ হাজার টাকা, পূর্ব সপ্তাহে 
উক্ত অর্থের পরিষাঁণ ছিল ৪৭ কোটি ৯১ হাজার 
টাকা। উক্ত সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাক্কে কেন্দ্রীয় 
সরকার, ব্রহ্ম সরকার ও অন্যান্য প্রাদেশিক 
সরকারের আমানতের পরিমাণ দীড়াইয়াছে 
যথাক্রমে ১৯ কোটি ২৯ লক্ষ ৩ হাজার টাকা, 









শাখাসমূহ ঃ লী কলিকাতা, ৫ খোয়াই 
গোপালপ;র, জামালপুর, 
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চেয়ারম্যান পে কোষ সা আঠারবাড়ী 
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৪৭ লক্ষ ৫৯ হাজার টাকা এবং ১ কোটি ৩০ লক্ষ 
৩৮ হাজার টাকা ; তৎপূর্ববর্তী সপ্তাহে উহাদের 
পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১৯ কোটি ৩৩ লক্ষ ৯৯ 
হাজার টাকা, ৭৮ লক্ষ টাকা এবং ১৬ কোটি 
৩৪ লক্ষ &৭ হাদার টাকা ।, 


এ সপ্তাহে বিনিময়-বাজারে নিয়র্ূপ হার বলবৎ, 
ছিল :_ - 
টেলি: হুণ্ডি (প্রতি টাকায়) ১ শি ৫৪: পে 
প্র দৰ্শনী র্‌ ১৯শি ৫২ পে 
ভি এ ৩ মাস "১ শি৬উপে 
ভলার (প্রতি ১** ডলারে) ৩৩২৮০ 
কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 
কলিকাতা, ১৭ই এপ্রিল 


আঁদো চা সাহে কমিফবতারি শেয়ার বাজারে 


কর্ম্মতৎপরতার অভাব লক্ষিত হইয়াছে । এ 


সপ্তাহের বুধবার ও বৃহস্পতিবার এই হুই দিবস 
নববর্ষ ও শ্রীরামনবনী উপলক্ষে বাঁজার বন্ধ ছিল। 
সুতরাং এবার চার দিন কাঁজকারবার হুইয়াছে। 
শেয়ার বাজারের বিশিষ্ট বিভাগগুলিতে এবার 
একটা স্থির ভাব দেখ! গিয়াছে--বিশেষ করিয়া 
সপ্তাহের প্রথম ভাগে শেয়ারের দরে বিশেষ 
উঠানামা হয় নাই। কাজকারবারের পরিমাণও 
অল্পই হইয়াছে । আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির প্রতি- 


ওভাবণ্যাও 3 ব্যাক, 





Ema 


নিজে, আঠারবাড়। নান্দিন! 
‘টাঙ্গাইল, চাকা ’ 


CEE 


॥ 


১৯শে এপ্রিল, ১৯৪৩ ] 


ক্রিয়াই উহার প্রধান কারণ সন্দেহ নাই। উত্তর 
আফ্রিকা হইতে যদিও ফিল্ড মার্শেল রোমেলের 


দ্রুত পশ্চাদপসরণ ও' জেনারেল মঞ্ট গোমারীর '- 


পরিচালনায় বৃটিশ অষ্টম : আন্মির বিঅয়গর্ক্ 
অগ্রসর হওয়ার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, তথাপি 
সুদূর প্রাচ্যের পামরিক ঘটনাবলী-_বিশেষ করিয়া 
আরাকান রণাঙ্গনে বুটিঙ্গ ও ভারতীয় বাহিনীর 
অবস্থা মিত্রপক্ষের দিক হইতে আদৌ সত্তোষজ্নক 
নহে। সুতরাং শেয়ার বাজারের কাভকারবারে 
দক্ষিণ আফ্রিকার সামরিক সাফল্যের সুসংবাদ 
আদৌ অনুকূল আবহাওয়ার স্থুটটি করিতে পারে 


পির ও রামনবমীর ছুটির পরে, গত 
শুক্রবার দিবস বাজ্জারে কিঞ্চিৎ চড়তির ভার 
পরিলুক্ষিত হয়। কতকগুলি শেয়ারের দরেও অল- 
বিস্তর ভেভীর লক্ষণ দেখা যায়। 'সপ্তাহের শেষ 
ভাগে ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড টাল কর্পোরেশনের দর 
ছিল যথাক্রমে ৩৬২ টাক! ও ২৪২ টাকা। এবার 
চিনির কলের শেয়ারের দরেই সর্বাধিক উর্ঘগতি 
লক্ষিত হুইয়াছে। মোটামুটি বাজ্জারের :অবস্থায় 
একটা স্থির ভাব বজায় আছে। সুদুর প্রাচ্যের 
অবস্থা__রিশেষ করিয়া আরাকান রণাঁজণের পরি- 
স্থিতি - মিত্রশক্তিবর্গের পক্ষে প্রতিকূল হইয়! না 


দ্রাড়াইলে শেয়ার বাজারে উদ্ধপিতি সুরু হইবার , 


যথেষ্ট সম্ভাবনা রহিয়াছে । : 
. - কোম্পানীর কাগজ. . 

, কোম্পানীর কাগজের বিভাগে এবার তেমন 
কর্ম্মৎভপরতা লক্ষিত হয় লাই । '৩॥০ আনা হ্থদের 
কোম্পানীর কাগজ ৯৪২ টাকা দরে অপরিবন্তিত 
রহিয়াছিল । ৩২ টাকা সুদের ডিভেম্স বণ 
(১৯৪৬) ১০৩২ ৩২ সুদের দ্বিতীয় ডিফেন্স বণ 


(১৯৪৯-৪২) ১০৮২ ও ৩৯ দের (১৭৫১-৫৪ ) বু; 


৪৯০ কিকিনি' হইয়াছে । এবার .০২ 
জুদেইীস্র্ি৬৩-৬৫) বণ্ডের দর উঠিয়াছিল ৯৫০০ । 
প্রাদেশিক ঈণপত্রের মধ্যে ৩৯ সুদের পাঞ্জাব বও 


(১৯৫৮) এর দর ছিল ৯৬০ আনা । 
কয়লার খনি 
কয়লার খনিসমূছের "শেয়ারের দরে এবার 


বিশেষ মন্দার ভাব লক্ষিত হইয়াছে । এ্যামাল- . 


গ্যামেটেড ৩৫০, বেঙ্গল ৪৪০২, বোকারো এও 
রামগড় ১৯৮০, বড় ধেমো ৬/০, ইকুইটেবজ 


৩৪|*, হুরিলাদী ১৪৬৪/০, নিউ বীরভূম ১৮৪০১, 


সাতপুকুরিস্না এণ্ড আসানসোল ১৮/০, সেন্দ্রা ১৪1০ 
ও ইউনিয়ন ৩১৪০ আনায় ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে। ,' 
কাপড়ের কল 


এই বিভাগে চড়তির ভাব বজায় রহিয়াছে। ' 


কিন্তু বস্ত্াদির কাঅকারবারের পরিমাপ বেশী হয় 
নাই। বেঙ্গল-নাগপুর ৩৩1০, . বেনারস ১২/০, 
কানপুর টেক্সটাইল ২৪২, এলগিন ৬০৭০, 
কেশোরাষ ১৪%৯, নিউ ভিক্টোরিয়া ৯৮৮০ আনাস 
্তাস্তরিত হইয়াছে। 


আলোচ্য সপ্তাহে থলে ও চটের বাজার 
বিশেষ তেজী থাকা সত্ত্বেও 'পাটকলের শেয়ারের 
৫ : 


আর্থিক জগৎ, 
দরে মন্দার ভাবই লক্ষিত হইয়াছে এবং কাজ- 
কারবারের পরিমাণ খুবই কম হুইয়াছে। 
ৃ ইঞ্জিনিয়ারিং 
'* এই বিভাগের শেয়ারের দর সন্বীর্ণ 'গণ্ভীর 
'মধ্যেঘন ঘন উঠানামা করিয়াছে । এবার সপ্তাহের 


"অধিকাংশ সময় ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড হীল কর্পো 
'রেশনের দর ছিল ০ ৩৫1০ আনা ও 


৫9০ আনা 
চিনিকল 
চিনির কলের শেয়ারে এবার সবিশেষ চড়তির 
ভাব দেখা গিয়াছে। এই বিভাগে শেয়ার 
ক্রয়বিক্রয়ের পরিমাণও বেশ সন্তোবজনক বলিয়া 
মনে হয়। যানবাহন সমন্তার একটা মোটামুটি 
সমাধান হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ এবং উহারই ফলে 
এরূপ চড়তির ভাব দেখা দিয়াছে বলিয়া অনুমিত 
হইতেছে। bs বা 
j কাগজের কল 
''' কাগজের কলের শেয়ারসমূহের মধ্যে ইণ্ডিয়ান 
পেপার পাল্প, টিটাগড় পেপার, ওরিয়েণ্ট 
পেপার ও ষ্টার পেপারের দর ছিল যথাক্রমে ১৭৬২ 


. টাকা, ২৪৭০ আনা, ২৬০ আনা ও" ২১/০ 


আনা" ik 


রা ইণ্ডিয়ান কপারের দর 


"ছিল৷ যথাক্রমে ৩/০ আনা ও. ২1৮০ আনা। 


আসাম বেল সিমেন্ট' ও ক্যালকাটা ট্রামওয়েজ্ 
যথাক্রমে ১৩।%০ আনা ও ১৮৮%* আনায় ক্রয়বিক্রয় 
। 


৯২৩ 


এ সপ্তাহে কলিকাতার - শেয়ার বাজারে. 

নিয্রূপ বিকিকিনি হইয়াছে ৫ 
কোম্পানীর কাগজ 

৩২ টাকা সুদের খণ (১৯৫১-৫৪) ১৩২ চার্ট 
_৯৯দ০। ৩৭ টকা সুদের পাঞ্জাব বড (১৯৫৮) 
১২ই এপ্রিল_-৯৮০। ৩২ টাকা সুদের খপপত্র 
(১৯৬৩-৬৫) ৮ই এই_৯৫/%০ ১ ১২ই--৯৫৫/০) 
৩২ টাকা সুদের ডিফেন্স বণ্ড (১৯৪৪) ১২ই এ+ 
১০২দ৪০। ৩২ টাকা স্থদের ডিফেন্স লোন 
(১৯৪৯-৫২) ১২ই এঃ_-১০০০। সুদের 
কোম্পানীর কাগজ ৮ই এঃ-৯৪২'/ ৯ই--৯৪২ 
৯৪%০ ৯৪1০3 ১২ই--৯৪২ ৯৪।০ ) ১৩ই---৯৪/০ 
৯৪%০ ৯৪৩/০ ৯৪1০। ৪৬ টাকা সুদের খপপত্র 
(১৯৬০-৭০) ৮ই এঃ--১১০1%০ ৪॥০ মদের 
খণপত্র (১৯৫৫-৬০) ৮ই এঃ=_১১৩%০ | ৫২ 


৩ 


‘টাক! হ্ুদের থণপত্র (১৯৪৫-৫৫) ৮ই এ১--১০৮৭ 
১০৮1/০ | 5 টি 


৪০ সুদের (১৯৩৭-৬৭) স্টীল কর্পোরেশন ১৩ই 
এপ্রিল_-১৩৬ পাউণ্ড । ৫1০ সুদের €১৯৩৭-৪৭) 
হুকুমচাদ জুট (প্রথম যর্টগেত্র) ১২ই এঃ--১০৩২। 


ব্যাঙ 
 ইন্পীরিয়াল ব্যঞ্কে (সম্পূর্ণ আদায়ীকৃত) ৮ই 
এপ্রিল--১৭২৭২। 'রিদ্বার্ভ ব্যাঙ্ক ৮ই এঃ 
১০৫০ 3 ৯ই--১০৫|০ 3 ১২ই--১*৬২ ) ১৩ই-_. 


১০৫] | 
কয়লারখনি .. 
এ ৮ই এপ্রিল--৩৫০ ৩৫|০ ১ 
১২ই_-৩৫২। বেঙ্গল ৮ই এ--৪৩৮৯ ৪৪০২3: 





. পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু 
বলেন, জাতীয় বীমা প্রতিষ্ঠানগুলিকে সমর্থন করবার গুরু দায়িত্ব ভারত- 
বাসী মাত্রেই উপলব্ধি করবেন এই আমি আশা করি। ভারতবাসীর সঞ্চিত 
প্রতিটি টাকা ভালভাবে বিবেচনা করে খরচ করা উচিত। দেশবাসীর জন্য = 
যাতে নূতন নৃতন কাজের ব্যবস্থা হয় আর দেশবাসীর অর্থ যাতে তাদের 
হাতে গড়া নৃতন শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলির প্রসারে সর্বতোভাবে 
সাহায্য করে সে বিষয়ে আমাদের সচেষ্ট হওয়া বাঞ্চনীয় । 


ভোমিনিয়ান ইন্সিওরিন্স কোগ্মানী লিমিটেড 


১৫, ক্লাইভ গ্বীট, কলিকাতা । 
ফোন--কলিঃ ৫১৩০ 











297%% হাতি 





চঙ্গতি চু ২% ৬মাস - — ..২২% রিতা be 
সেন্ডিংস_ ১২% ২ বৎসর = ৩২% 
লাখা_হাওডা, শাল শিরাবেণুড়: বালী,উত্তরপাডা, প্রীরামপুরও শেওড়াফুলী 









৯২৪ 


আর্থিক জগৎ 





৯ই--৪৪২২) ১২ই--৪৪৫0০ ৪৪৮২ ৪৪৬২ 
বোকারো এণ্ড রায়গড় ৮ই এঃ-১৯৮০ ; ১৩ই-_- 
১৯২ ১৯৮০ । বড় ধেমো *ই এপ্রিল--৬1৬* 3 

৬15 ৬1/০ cio; ১৩ই-৪৪৩০ tue 
৬৮/০ 1 ধেমো মেইন ৪ই এ৫--১৩২) ১২ই-- 
১৩৯ ১৩ই--১৩৯ ৯৩৭. জয়ন্তী সেপ্টাল 
৯ই এঃ--২২) ১২ই_-২২ | নিউ বীরভূম ১৩ই-- 
১৮৪০ । নাজীরা ১৩ই এ:--৯%০ ৯৩০ । পেঞ্চ 
ভেলি ৯ই এঃ--৩৭]০। রেওয়া ১৩ই এ:-_-৩৪৪৩/০ 
৩৫২1 সাতপুকুরিয়া এণ্ড আসানসোল ৮ই এ:-: 
১/০ ১1৮০ 5 ৯ই--১৪০ 3 ১২ই--১৩০ ১০০ 
১৮০ 3 ১৩ই--১॥০ ১॥/০ | সেন্দ্রা ১৩ই এই 
১৪%০ ১৪1০1 তালচের ৮ই এঃ-_২৪০/০ ৩/০ 
৩২) ৯ই-_-৩/০ ) ১২ই--৩/০ ৩9/০ ) ১৩ই- 
Ss | ইউনিয়ন ৮ই এঃ-- ৩১৮০০ | 

কাপড়ের কল 

ব্বসন্তী ৮ই এপ্রিল--৯1৮০) ৯ই--৯/০, 
১২ই-_৯৪০ ) ১৩ই--৯)/০ ৯[9/* | বাসন্তী (প্রেফ) 
১৩ই এ:৯২৪০। বেজল নাগপুর ৮ই এ৫--৩৩২ 
৩২৮০ ) ৯ই-_৩৩/০ ৩৩৮০ ৩৩৪ ; ১৩ই-_-৫৩২। 
বেল নাগপুর (প্রেফ) ৮ই এ৫--১৬০২ | বেনারস 
৮ই এ১_-১১০ ১১৪৮০ ১ ৯ই-+১২৮০ ১২1৮০) 
১২ই--১২%০ ১২।%০ ১২৪০ ১২7৮০; ১৩ই-- 
১২1/০ ১২॥০। কানপুর টেক্সটাইল ৮ই এ৫-- 
২২৪৮০) ৯ই--২৩৮%* ২৩০০ ২৩1৮০ 3 ১৩ই- 


২৩/%/* ২৩৪০ ২৪/০ ২৪২ ঢাকেশ্বরী ১২ই- 
উর ; ভিজা 






না ফোনঃ কলি ১৪৬৪ ঢা (২ লাইন) 


২৭৭0০ 


১৮৭) 


ডানবার ৯ই এঃ পট 
কল যা তের 
গ্রাম-ঞিচ 


১২ই-২৭৭২। এলপিন মিলস্‌ ৮ই 
এ:-৬৯/০) ৯ই--৬১২ ৬০৪০ ৮০৪০) ১২ই_ 
৬০৪৯ | কেশোরাম (আর্তি) ৮ই AIA ১৮০০ 
৯ই--১৮* ১৮/০; ১২ই--১৮০০ 
১৮৪ 3 ১৩ই-১৮৪* 1 নিউ ভিক্টোরিয়া (অর্ভি) 
৮ই এঃ-_৮দ০ ৮/০ চদপত ৮৬/০ ৯২ ৯/০ 3 ইই- 
৯1/০ ৯৪০ ৯৮/০ ৯৪৮০ ৯05০ ৯7৮০ 3 ১২ই-- 
৯৪/০ ৯৪প৩ ৯৪৩/০ 5 ১৩ই-_৯৮০ awe ৯৪৮৪ | 
নিউ ভিক্টোরিয়া (প্রেফ) ৮ই এঃ--১২॥০০ ১২৪০০ ; 


কি fr. 


ইলেক্টী,ক fl 
পাটনা ১৩ই এপ্রিল--১৬২। অপার গ্যাঞ্জেকজ 
১৩ই এ-১প০। 
ইঞ্জিনিয়ারিং 
ভারতীয়! ইলেক্টি,ক ষ্রীল *ই এপ্রিল_-১৫%৮* 
১৫৪৩০ ১৮১৬২ ১৬/০ ১৬প০। বৃটিশ 
ইণ্ডিয়া ইলেক্টিক কন্সট্রাকৃ্শন্‌ ৮ই এ:-_-১৩২ 
৯ই--১৩৮০ 3; ২ইই--১২৪৮৯ ১২৮০ । 
বার্ণ এণ্ড কোং (অভি) ৮ুই.এ:--৩৭৮২। ইণ্ডিয়ান 
গ্যালভানাইজিং ১৩ই এ/--৩৯২।  ইত্ডিয়ার 
আয়ুরণ এণ্ড টাল ৮ই.এ:-_৩৪৪* ৩৪৮/* 3 =ই_ 
৪ ৩৪1০ ৩৫1৮৯ ৩৫/০ ৩৫৮০ ৩৫৯) ,১২ই- 


১৩০%৬ ; 


৩৫।০ ৩৫৮০ ৩1৮০ ৩৫1/৯ ৩৫০ ; ১৩ই---৩৫1/৪ 
৩৫৮০ ইণ্ডিয়ান মেশিনারী ৮ই এ+--১০৪০ ও 
৯ই--১০%০ 3 ১২ই--১০$/০। ইত্ডিয়ান মেলি- 
য়েবল্‌ কাষ্টিং (অি), ৯ই এঃ__৮৮%০ ৯৮০ | - 
ইণ্ডিয়ান সেপ্ট ওয়াগণ (অর্ভি) ১৩ই এ:__৬৪২। 





নি 





[ ১৯শে এপ্রিল, ১৯৪৩. 


কুমারধুবী ৮ই এ:__৭৩/০) ১৩ই--৭1%০। মার্শেলস্‌ 
এণ্ড কোং *ই এ:৩%%০ ৩]০ ৩/০ । ম্ভাশনাল 
আয়রণ এণ্ড ষ্টীল ৮ই এ:--১১৪৮০ ১২০/০ 3 নই 
১২২ ১২/০ ১২০০ 3 ইহই--১২০ ১হ1/০ ৯২৮০ 
১২॥/* 3, ১৩ই--১২1/০। সারণ ১২ই-_-91%০ 5 
১৩ই-51০ ৭৫০ | ষ্াল কর্পোরেশন ৮ই এঃ 
২৪৮১০ ২৫২ ২৫1৯ ২৫৮০ ; ৯ই__২€1০ 3 ১২ই-- 
২৫০০ ২৫৮%০,২৫1/০ ২৫1০ ২৫৩০ 3 ৯৩ই-_২৫৩/০ 
২৫1০। ষ্টীল কর্পোরেশন (প্রেফ) ১২ই-_-১২৫৪০ 
১২৫১ ১৩ই_ ১২৬২ | 
পাট কল 

এলবিয়ন ৮ই এ:_-২*১৫০ ) ১২ই--২০০২৭ 
প্যাংলো-ইত্ডিয়া দই এঃ__৩৭৩২ 3 28-৩৭১২ 
৩৭২২ ৩৭৪২ । বালী ৮ই এ২৯৫২  »ই-- 





২৯৪; ৯২ই--২৯৫২ ২৯৬৯ 5 ১৩ই-_২৯৭২॥ 


বেলভেডিয়ার ৮ই এ:--৪৩৯২ ৪৪০২ 3 ৯ই__ 
৪৪২২) ১২ই-_-৪৪৩২। বিড়লা. ১৩ই. এঃ 


৩২1০, বজবঞ্জ ৯ই এ:--৩৮৭%*। চিভিয়ট ৮ই ' 


এ:--১৯৯২ ১৯৭২। ক্লাইভ ১৩ই এঃ--২৪৷০। 
ক্রেগ ৯ই এঃ-২*/*। ভালহৌসি ৮ই এঃ 
২৪৮২ ) ১২ই_২৫৩২ ২৫৪২ এম্পায়ার ১৩ই 
এ+ ২৯০। ফোর্ট গ্রষ্টার ১২ই এ:-_৫৯৩২ ? 
১৩ই-_৬০০২1 ফোর্ট উইলিয়াম ৮ই এ:__২৮৫২। 
গোন্দলপাড়া '১হই এ:_-১২৯৮২ ১২৯৫৭ । 
গৌরীপুর ১২ই এঃ--৭৮৩২ 3  ১৩ই--৭৮৪ং 
৭৮৬২। হাওড়া ৯ই এ:-৯০২ ৫৯0০ $ ৯৩ই-_ 
€৯1৮০ | ছুকুমটাদ ৮ই ২২৪৮০ ২২৪০? 


ন্যাশনাল ল নিউটি মেণ্ট 


হি্িতেত্ভ 

























ভারতে গুড়াছুগ্ধ এবং 'নালাপ্রকার ভুগ্ধজাত 





প্রায় ১২১০০১০০০২২ 


দ্রব্যের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ এবং ১০,০০,০০০ উপর 
প্রথম প্রস্তুতকারক . এ 
সারা ভারতে এবং (বাহিরের প্রচুর হি কলিকাতা অফিস: শাখা ও এজেলী 2 
[4 মিটাইবার জক্ত আমাদের কারখানাগুলিতে ] ২২নং ক্যানিং রুট সকল. প্রধান প্রধান 
দিবারাত্র কাজ চলিতেছে । . পু নু 


১৯৪৩এর ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত কার্য্যকালের উপর হানে লভ্যাংশ | 
আশা করা যাইতেছে! ধাহাদের শেয়ারের অস্ততঃপক্ষে আযালটমেপ্ট রি জল 
কলের টাকা প্রদত্ত হইয়াছে এবং কোন কলের ডিউ বাকী নাই ! 


ই ই এয়াচেঞজ ব্যাঙ্ক লিমিটেড! 


শতকরা ৭০ টাকা লাভের (আয়করমক্ত) প্রেফারেত্স শেয়ার বিক্রয় 
স্থাপিত_১৯৩৫ 
, কলিকাতা 


৩১শে মার্চ ১৯৪৩ হইতে বন্ধ করিয়া দেওয়া হুইয়াছে এবং 
শেয়ার ১৬ই এপ্রিল ১৯৪৩ হইতে অন্যুন শতকরা 
হেড অফিস- ৫৩, রাসবিহারী এতে নিউ 
ফোন £ জাতথ--৫৮২। 


১০২ টাকা শ্রিমিয়ামে বিক্রয় হইবে। 
কলিকাতা বাঞ্চ-৩1৯ ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা । 






অবশিষ্ট শেয়ার বিক্রয়ের জন] 
সঙ্গান্ত এজেণ্ট আবশ্কটক। 
Ao ত করুন £-- 








fl 
ig 


১৯শে এপ্রিল, ১৯৪৩ ] 


৯৩ই-_২৪7০০। 


| চে I 1/০ 





৯২ই--২৩০। কামারহাটী ৮ই এঃ-_৫২৭২ 
২৮২) ১২ই--৩১৯। কাঁকনাড়া ই এঃ-- 


৪২৮২) কেলভিন ৮ই এ৫_-৫৮৫২ ) ১২ই-_ 


€৩৩ ৫৯৫৯1 খরদহ ১৩ই এ+-৪৫২$০। 
কিনিসন্‌ ১৩ এ:৩৪৯২। নস্করপাড়া ৮ই এ 
২৪৮ ২৪৪০। নেলিমার্পা ৮ই এ+--১৯৪০ ) 
১২ই--১৯দ%* $ ১৩ই-২০২। নিউ সেপ্টুল 


, ১৩ই এ+--৩৪১২ ৩৪২৯1 নর্থক্তক্‌ ৯ই এঃ 


২৭৮০ | নদীয়া দই এ+-৮৬৯ 7 ৯ই--৮৬২ 
৮৬1০ ; ১২ই--৮৬%০। ওরিয়েন্ট ১৩ই এ+--১৯৯২ 


২০১২1 প্রেসিডেন্দী ৮ই এ১-৫৮/০ 3 ঈই-- 
48৮০) ১২ই-_-*দ৩/* | রামেশ্বর ৮ই এঃ 
১২1%০ ১২০) ১২ই--১২1%০। প্রীলক্মীনারায়ণ 


ই এঃ--১৭দ০ ; ৯ই-১৮৯ $ ৯২ই--১৮২। 
ইউনিয়ন ১২ই এ:-_৩২৪২ ৩২৭২1 ওয়েভালি 
ই এ ৩1০ 3 | 


রেলপথ ; 
দাঞ্জিলিং-হিমালয়ান ৯ই এ+--৯০২। হোশি- 


স্লারপুর-দোয়াব ১৩ই এ:_-১০৯২) 


বার্ম্মা কর্পোরেশন ৮ই ২৩০; ৯ই- 
২৪০ 3, ১২ই-২৪০ 3 ১৩ই--২7%০ ২1০০ ২দঃ 
২৮/*। কন্সোলিডেটেড টিন্‌ ১২ই এ 
১1৩/০। 
২/0 3 ১২ই--২14০ ২।৮০ 3 ১৩ই--২1/০ ২1%০। 
রোডেসিয়া কপার ১৩ই মেঃ--১1/। 


2১1৮০ 


র কল 

বেঙ্গল ৮ই এ:--২০১২। ইণ্ডিয়ান পেপার 

পাল্প ৯ই এ--১৭৬২। ওরিয়েন্ট ৯ই. এঃ 
ঠা ২৬৮৪ ২৬৮৮০ ) ৯২ই--২৬/প০ ২৬৩০ ; 
প্রগোপাল ৯ই এঃ--২১৷০; 
১২ই-২১০ ২১৮০। ষ্টার ৮ই এ১২১/০) 
ঈই_-২১)০) ১২ই__২১৮০। টিটাগড় (অর্ডি) 
২৪০) ৯ই-_২৪।৩/০ ২৪৪০ 
২৪1%০ 3 ১২ shee ১ ১৩ই--২৪/৩/০ ২৪%/০ 
২৪৮৩০ ২৪৮০ | টিটাগড় (প্রেফ অর্ভি) ৮ই এঃ 
৫1৮০ 3 (প্রথম প্রেফ) ১২ই--১৯৯২। 

চিনির কল 

বলরারপুর ৮ই এ+-১৩২) ৯ই--১৩০) 
-১৩ই--১৩1৮০। ভারত ৮ই এঃ--১৬৮০ ; ৯ই - 
কেরু এণ্ড কোং (অর্ডি) ৮ই এ:--১৬%%* 
১৭২) ৯ই--১৭/০ ১৭৮০ ১৬৭৮০) ১২ই-- 
১৭/০ ১৭1৮০ ১৭]৩/০ 7 ১৩ই--১৭/০ ১৭০ 
১৭%/০। কানপুর নই এঃ-_৩১২ $ ১২ই--৩৩০ ; 
১৩ই--৩৩০ ৩৩৪০ | চম্পারণ ৯ই এ+--৩১২ 
৩১1০ ৩১৫৮০ ৩২৮০ ) ১২ই-_-৩১1৮০ ৩২০ ৩২৮০ 
৩২৪৮০) ১৩ ই-7৩৩1৮* ৩৩০! গোয়ালিয়র 
সুগার. ৯ই এ:--২০৮২। মোহিনী হগার ৮ই 
এই_-১০৮৮০ ১৯/০ ; ৯ই-+১১৮০ ১ 
১১২ ১১৪০ | মাবী-ক্রয়ারী ১৩ই এঃ--১৯৮০ 
১৯০। নিউ সাভান ৮ই এ১--১৪৮%/০ }' ১২ই 
১৫1০ ১৫1/০) ১৩ই--১৪০। প্রতাপপুর ৮ই 


১৫৮৪০ | 


, 48১৬০ 3 ৯ই--১1৩০ ১৬০০ ১২ই--১৯৬1০ 


ইত্ডিয়ান্‌ কপার ছাই এঃ--২1/ 3 ই 


১৩ই-৯০৮% 7 


আর্থিক জগৎ * 


এণ্ড সুগার ১৩ই এ১-১৪%*। সমস্তিপুর ৮ই 
এ:--১৪৪৩০ ১৪৪০ ১৪৮/০)  ৯ই--১৪৪০ ; 
১২ই--১৫%০ ১৫/০ ১1৮০; ১৩ই--১৫1/* 
১৫1৮০ শীতলপুর ৮ই এঃ--১১২ ১১/০। 
ইউনাইটেড, প্রতিন্সেস .৯ই এ২_-১৮৮* 3 ১৩ই_ 
১৯/০ | 


চ বাগান 


বাতেলী ১২ই এঃ__১০৮০ ১১২1 বেলগাচী 
১২ই এ:-৩১৪প০ ৩২৮০ । বিশ্বনাথ ৮ই এ 
এথেলবারী ৯ই এঃ 
১৬৪০) ১২ই--১৭২ 3 ১৩ই--১৬দ৩/০ ১৭৮০ | 
হাসকোঁয়া ১২ই 'এঃ--১৩৮%০) ১৩ই--১৩৮%০ 
১৩৩/০। হস্তপাড়া ১২ই এ:--৫৬৭২। হাশিমারা 
এই এ:--৫৪২ ৫৬/০।' হাতিক্ষীরা »ই 4 


৩৩৮৩ ৩৩1৩ ৩৩1%০। 


২৯/%০। কালিটি ১৩ই এঃ_-১৬৮। লুবা ৮ই 
এ:--১০৯। নিউ 'টেরাই ১২ই 'এ+--২৩৭০ 
২৩০ ২৩০। উদলাবাডী ৮ই এ:-_৩০০। 


ফাশকোয়। ১২ই এ:--১৩৯২ ১৪২২। রাক্রাভাত 
এই এঃ-_৪৭৮০ ৪৮২ ৪৮০ । রাজনগর ৮ই এ: 
১২২। সকরুগীও ৯ই ৫২৫০) ১২ই-২৫০ 


৯২৫ 


শপ শশা টিটি পিপিপি 


২৫।%০। সোনাই রিতার কই, এঃ--২৯০। 


তেপুর ৯ই এঃ-_-১২॥%০ ১২৪৮০ ১২০ ১ ১২৪ 
১২৮০ ১২৮/০ 3 ১৩ই-_-১৩%০ ১৩৯ 
তামসঙ্গ ৯ই এ:-_-১২1০। পা 
বিবিধ 

ক্যালকাটা ট্রামওয়ের (ডি) ৮ই এঃ--১৮ 
১৭৮০ ১ ৯ই-_-১৭৮/০ ) ১২ই--১৮%০ ১৮1০ ; 
১৩ই--১৮%* | ডালমিয়া সিমেপ্ট €অডি) ৮ই 
এঃ--১৭৪/০ ) ৯ই-_-১৭1/০ ১৭1/৯ ) ১৩ই-_-১৭৪৬ 
১৭//০। ভান্লপ, রাবার (দ্বিতীয় প্রেফ) এই. 
এঃ:--১১৯৯। ফ্ৰ্যাঙ্ক রস্‌ ১২ই এ১-৭1০ | ইণ্ডো- 
বান্দা পেট্রোল ৯ই এঃ--৩৭২। রোটাস্‌ ইত্ডান্রিজ 
(অর্ভি) ৮ই এ:__২৯৭%* 3 ৯ই--২৯%/০ ) ১২ই- 
২৯/%০। হুমায়ুন প্রপার্টি, ৮ই এ:-৯1%০। 
ইণ্ডিয়ান কেবলস্‌ ৯ই এ:__২৮৩/০ ২৮৫০ ২৮/০ ; 
১২ই--২৮৷০ ২৮//০। আসান-বেক্গল সিমেন্ট 
(অর্ডি) ১৩ই এ:_-১৩৮০। বেঙ্গল টিম্বার ১৩ই 
এঃ-+৯৭১২। আলাম ম্যাচ, ৮ই এ২-২৬।০। 
ই 


ওয়ালফোডর্ ট্রান্সপোর্ট ৮ই এঃ_-২1%০ ; 
২1%০ 3 ১২ই-_-২1/* 3 ১৩ই--২1/০ ২1%০। 





- ৩1৬ ব্যা্কশাল স্ট্রীট, কলিকাতা । 


ফোনঃ কলি। | 





05 সক লা tt LIS RT তলত = 


বনি 


হেড অফিস £-:১*২ বি, ক্লাইভ ্্রীট, কলিকাতা । 
| প্রথম শ্রেণীর অন্যতম জাতীয় ব্যাঙ্ক, এই | 
ব্যাঙ্কের সম্বদ্ধি ও জনপ্রিয়তার মূলে 


€ ৩ 
[রহিয়াছে কর্তৃপক্ষের সুযোগ্য পরিচালনা। | 





শা 


, খাসমূহ = 
[ দ্বারভাঙ্গা, লাহেরিয়াসরাই, বেলেঘাটা, ভাগলপ্‌র, মিরকাঁদিম, 
,নাথনগর, বোলাঙ্গীর পোটনা ষ্টেট), ফরিদপুর, রায়পর, কাটাবঞ্জী। 


‘ম্যানেজিং ডিরেক্টর--ম্ঃ এইচ, সি, পাল, এম-এ, বি-এল। 
lm লে কার লে 


চক 


চেয়ারম্যান ৪ ্রীযুত মুৱারিচরণ লাহ 





১১২২ 
১১২৩ 





ফোন £ কলি: ৩৪৪৭ 





সপ এ 


৯২৬ 


আৰ্থিক জগৎ, 


[ ১৯শে এপ্রিল, ১৯৪৩ 





কলিকাতা, ১৭ই এপ্রিল 
ln সগাহে কাচা পাটের বাজার খুব 
তেজী দেখা গিয়াছে । কাজকারবারের পরিমাণ 


বিশেষ না বাড়িলেও দাম কিছুটা বাড়িয়াছে। 
পাট উৎপাদনকারী ঘ্েলাসধূহ হইতে আবহাওয়া 
সংক্রান্ত যে সংবাদ আসিয়াছে তাহা মোটেই 
সন্তোষজনক নয়! ১৯৪২-৪৩ সালের অন্ত যে 
পরিমাণ জমিতে পাট চাষের লাইসেন্স পাওয়া 
গিয়াছিল তাহাও পুরাপুরি আবাদ হয় নাই। 
আগামী মরগুমে কি পরিমাণ পাট পাওয়া যাইবে 
না যাইবে বুঝিতে না পারিয়া মিলসমূহ পাট 
“পাইলেই তাহা কিনিতে আরম্ভ করিয়াছে। 
কিন্ত এ অবস্থায় বিক্রেতা মহলা সহজে পাট 
হাতছাড়া করিতে রাজী নয়। মফঃম্বলের 
বাজারও বেশ ' চডঙিয়া পরিয়াছে। একটু 
বেশী দাম দিয়াও যত পাওয়া যাইতেছে 
মিলসমৃহ আল্গ! পাট ক্রয় করিয়া নিতেছে। 


+ -ইউক্লোপীয়ান মিভল্‌ ও বটম্‌ যথাক্রমে ১৭7০ 


আনা ও ১৪0০ আন] দরে .ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে। 
স্থপার জাত মিভলও এ দরেই বিক্রয় হইয়াছে । 

" আনৃগা পাটের মত পাকা বেল বিভাগেও দাম 
কিছুটা বাড়িয়াছে তবে কাজকারবারের পরিমাণ 


যত্সামান্ত । 
আলোচ্য সপ্তাহের শেষের দিকে চট ও থলের 


বাধার বেশ তেজী ছিল। মার্চ মাসের উৎপাদনের 
যে হিসাব পাওয়া গিয়াছে তাহাতে বুঝা যায় যে 
অতিরিক্ত সময় কাজ চালাইবার ফলেই মভুত 
চটের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। গত মাসে 
বিদেশে রপ্তানীর পরিষাণ বেশ সস্তোষজনকই 
হইয়াছে বলিয়া যে আভাষ পাওয়া গিয়াছিল, 
তাহার সত্যতা এখন স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। 
বর্তমীন মাসেও প্রচুর চট রপ্তানী করা সম্ভব হুইবে 
বলিয়া মনে হয়। কাজেই মালের শেষে মিল- 


সমুহের হাতে খুব বেশী পরিমাণ চট যে মজুত . 
হুইবে তাহার সম্ভাবনা কম। বাজার বেশ তেজী । 


দেখা যায় এবং সপ্তাহের শেষের দিকেই সর্বোচ্চ 
দর উঠে। নং পোর্টার নগদ ২৯৮৯, এপ্রিল 


২০/০ আনা, মে-জুন ১৯।০ আনা, জুলাহি-সেপ্টেম্বর . 


১৯৫০, ১১নং পোর্টার নগদ ২৫।০ আনা, এপ্রিল 
২৫৮৯, মে-জুন ২৫০ ও জুলাই-সেপ্টেম্বর_ 
২৫৮০ আনা ঘরে ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে । | 

গত ১০ই এপ্রিল তারিখে যে সপ্তাহ শেষ 
হইয়াছে সেই সপ্তাহের পাটচায সম্পর্কে মেসাঁস” 
সিন্ক্েয়ার মারে এণ্ড কোং লিঃ এক রিপোর্ট 


প্রকাশ করিয়াছেন।: শ্রী সাপ্তাহিক বিবরণী দৃষ্টে | 


জানা যায়, বাদ্লার পাট উৎপাদনকারী অঞ্চল- 
গুলিতে অত্যন্ত গরম পড়িয়াছে এবং জমি শুকাইয়া 


বাইতেছে। সুতরাং পাটচাষের সুবিধার অন্ত | 
অধিকাংশ অঞ্চলের পক্ষেই এখন প্রচুর বারিপাতের | 
ছোট ছোট চারাগুলি দেখিতে'বেশ ৯ 


“প্রয়োজন ।' 
পুষ্ট হইয়াছে এবং বনু স্থানে নিরানী আরম্ভ 
হইয়াছে। নদীগুলির বর্তমান শ্বীতি গত বৎসরের 


সতী 


,এই সময়ের তুলনায় অধিক বলিয়া রা 


সর্বশেষ সংবাদে জানা গিয়াছে যে, বিভিন্ন অঞ্চলে 
ইতিমধ্যে সন্তোষজনক বৃষ্টিপাত হইয়া পিয়াছে। : 
বিভিন্ন স্থানের আবহাওয়ার অবস্থা ও গত 
বৎসরের স্থলনায় পাটচাষের পরিমাপ নিয্নক্নপ £-- 
নারায়পগঞ্জ__-আবহাওয়ার অবস্থা সত্তোধ্নক 
নহে। উত্তাপ ও আর্্তা বেশী। এতাবৎ পত 
বৎসরের ॥/০ আনার তুলনায়।৬ পাই জমিতে 


বীজ বোনা হুইয়াছে। পাটের চারাগুলি বেশ 


অুন্থ-সবল এবং দৈর্ঘ্যে ২ ফুট পর্য্যন্ত হইয়াছে । গত 
বৎসরের এই সময়ের তুলনায় নদীর জলের বর্তমান 
স্কীতি ২ ফুট অধিক। টাদপুর-_ আবহাওয়া আর্ত 
হইলেও প্রতিকূল নহে । শীদ্বই কয়েক পশলা 
প্রচুর বৃষ্টি আবশ্যক । এতাবৎ।৮* আনা পরিমিত 
জমিতে বীজ ধোনা সাজ হইয়াছে। গত বৎসর 
এতদিনে যোন্ত আনা জমিতেই বীত্র বোনা শেষ 
হুইয়াছিল। নদীর জল গত বৎসরের অপেক্ষা 
১ ফুট উঁচুতে । হাপিগঞ্জ__ আবহাওয়া আর্ত কিন্ত 
অনুকূল | গত বৎসর এ সময়ের মধ্যে ষোল আনার 
তুলনায় এবার এতাবৎ বীঙ্ম বোনা হইয়াছে প্রায় 
॥/০ আনা পরিমিত জমিতে । নদীর অবস্থা 
স্বাভাবিক | , চৌমুহানী__আবহাওয়া উত্তপ্ত ও 
আর্ত হওয়া সত্বেও বেশ অনুকূল অবস্থা বলিতে 
হইবে। গত বৎসরের ৮/০ আনার তুলনায় এবার 
1৩০ আনা জমিতে বীজ বপন করা হইয়াছে। 
আগ্ুগপ্ত_অত্যধিক গরম পড়িয়াছে। কিছু 
পরিমাণ প্রবল বারিপাত হইতে পারিলে চাষের 
পক্ষে তাহা অধিক ফলগ্রস্থ কূুইবে। চারাগুলির 
অবস্থা সন্তোবজ্নক | নদীর জল গত বৎসর অপেক্ষা 
২ ফুট ৬ ইঞ্চি বাড়িয়াছে। আখাউড়া-__আব- 


8 eS HALTS 


রি হয i eo বা 


হেড i $_৩৮নং ফ্ৰাণ্ড রোড, কলিকাতা | . 
ফোন ক্যাল ৩৩৭৫ 


, পৃষ্ঠপোষক-_মাননীয় 9, কে, ফজলুল হক 
সুদ £ স্থায়ী আমানত-_-৩ বৎসরের জন্য ৬% 


জিদ গিট এন, 


নহে। আরও বৃষ্টিপাত বাঞ্ছনীয় । গত বৎসরের 
॥৯ পাইএর তুলনায় এতাবৎ 7/০ ‘আনা জমিতে 
পাট বপন কর! হইয়াছে। পাটের চারার অবস্থা 
সস্তোষজ্মনক। নদীর অবস্থায় গত বৎসরের এই. 
সময়ের তুলনায় সামাঙ্ত স্বীতি লক্ষিত হয়। 
নিখলিদাসপাড়া--আবহাওয়ার অবস্থা ' অন্তান্ত 
বিষয়ে ভালো হইলেও'শীঘ্রহ বেশ কিছু বারিপাতের 
প্রয়োজন । নহিলে পাট বপনের কার্ষ্যে অসুবিধা 
ঘটিতে পারে। গত বৎসরের 1৬ পাইএর তুলনায় 
এতাবৎ ॥০ আনা জমিতে পাটচাষ হুইয়াছে। 
এলাশিন-- আবহাওয়ার অবস্থা খুব ভাল। এতাবৎ, 
গত বৎসরের 1৬ পাঁইএর তুলনায় 1৬ পাই. 
জমিতে বাঁজ উপ্ত হইয়াছে । সরিষাবাড়ী চারার 
বাড়তি ও বীজ বপনের ভন্ড বারিপাতের প্রয়োজন 
অনুভূত হইতেছে। গত বৎসরের 1৮৬ পাইএর 
তুলনায় এবার এতাবৎ বীজ বোনা হইয়াছে মাত্র 
৩৬ পাই পরিমিত জমিতে । ময়মনসিংহ--আব- 
হাওয়া পন্তোষজ্ঞনক নহে। অত্যন্ত গরম পড়িয়াছে। 
আদ্রতাও অত্যধিক। বীঞ্ বপনের পরিমাণ 
আশানুরূপ নহে | এতাবৎ মাত্র 1/৬ পাই অমিতে 
বীজ্জ বোনা হইয়াছে। গত বৎসর এ সময়েও 
এ পরিমাণ অযিতেই বীজ উপ্ত হইয়াছিল। চাঁরা- 
গুলির বাড়তি ১০ ইঞ্চির বেশী নহে। নদীর 
বর্তমান অবস্থা গত বৎসরের এই সময়কার অবস্থার 
অনুরূপ । সিরাজগঞ্জ অত্যধিক গরম পড়িলেও 


আবহাওয়ার অবস্থা অনুকূল । গত বৎসরের 
1/৯ পাইএর তুলনায় এবারের বপনের পরিমাপ 
1৬ পাই। নদী ও পাটের চারার অবস্থা আশা- 
হুরূপ। ভাঙ্ুরা--আবহাওয়া গরম ও আদ্র! ' 
গতবারের ॥৬ পাইএর এবারের বীজ 
বপনের পরিমাণ 1/০ আলা। ৯ 
সম্তোবনক । 






২ বৎসরের জন্য ৫% . 
১ বৎসরের জন্য 8% 















১৯শে এপ্রিল, ১৯৪৩] 


তুলা ও কাঁপড়। 

' কলিকাতা, ১৭ই এপ্রিল 

আলোচ্য সপ্তাহে বোস্বাইয়ের বাজারে, তুলার 
দূর সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে ওঠানামা করিতে থাকে, 
তবে দরের বিশেষ কোন পরিবর্তন হয়, নাই 
সপ্তাহের গোড়ার দিকে ক্ষিছু পরিমাপ আগাম 
কাঙ্জকারবারও লক্ষ্য করা যায়। নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা 
দ্বারা গতর্ণমেণ্ট তুলার বাজারে হস্তক্ষেপ করিবেন 
ভাবিয়া অনেকে কিছু পরিমাণ মাল বিক্রয় করিয়া 
ফেলেন। শেষ পর্যন্ত দেখা যায় যে তাহাদের 
আতঙ্কিত হইবার বিশেষ কোন কারণই ছিল না। 
কারণ, “ইষ্ট ইণ্ডিয়া কটন এসোসিয়েসনে”র নিকট 
গভর্ণমেন্টের তরফ হইতে যে পত্র দেওয়া হইয়াছিল 
তাহাতে শুধু ১৯৪১-৪২ সালে ক্রীত আগাম ক্রয় 
চুক্তিগুলি বাতিল করিয়া দিতে বলা হুইয়াছিল। 
তাহার জবাবে উক্ত এসোসিয়েসনের পক্ষ হইতে 
জানান হইয়াছে যে, খুসীমত ক্রয়বিক্রয় বন্ধ করিয়া 
ন! দিলে “্ফট্কাঁবাদ্দারী” মনোভাব দূর হইতে 
পারে না এবং দ্বিতীয়তঃ আগাম'  কাজকারবার বন্ধ 
করিয়া দিলে উৎপন্ন ভ্রব্যের জন্ত বৰ্ধিত মূল্যের 
সুযোগ লাভের সম্ভাবনা হইতে কৃষককে বঞ্চিত করা! 
হইবে। এসোসিয়েসনের, মতে আগাম কাজ- 
কারবারের প্রথা বন্ধ করিয়া দিলে বাজারে ঠিকমত 
কীচামাল আসার পক্ষেও অনেক বিদ্ব উপস্থিত 
হইবে। কৃষক যাহাতে স্কায্য মুল্য পাইতে পারে 
পূর্ব হইতে এরূপ কোন ব্যবস্থা না করিয়া আগাম 
ক্রয়বিক্রয় বন্ধ কর! চাষীদের স্বার্থের পরিপন্থী । 
এ সপ্তাহে ঝরিলা তুলার (মে) সর্বশেষ দর ছিল 
৩৯২, জুলাই--€৪৮॥০ আন1। সপ্তাহের প্রথম 
দিকে উহার দূর যথাক্রমে ৪৭২ এবং ৫৫৬২ টাকা 
পর্য্যস্ত উঠিয়াছিল। গত সপ্তাহের শেষের দিকে 


দাম ছিল ৫৩৬৫০ এবং €৪৬৷০ আনা। | 
কিছু প ষ্যাপ্ডার্ড কাপড় বাজারে আসা. 
সত্বেও কাপড়ের কঈঈরের কোন পরিবর্তন হয় নাই। 


যে পরিমাণ ষ্ট্যাণ্ডার্ড কাপড় বাজারে ছাড়া 





এবং লগুনের প্রধান প্রধান ব্যবসাকেন্দ্রে। 


অনুমোদিত 


আদায়ীকৃত অহিম কলসহ) ই২১৯০১০ ০০২ ডি 


ৃ রিজার্ভ ফাণ্ড প্রভৃতি ৮,০০,০০০ 
অংশীদারগণের নিকট 





হারে * তাহাকে এক হযে Sint 


রর কৃমি যাবৎ কার্দাবেগন ন লিঃ ন র 


€ 

| 

| 

| 
ৰ বিলিকুত ও রি a ০ 
6 

| 

















স্থাপিত-_১৯১৪ ইং 


৯ 


© 


প্রাপ্য ইত্যাদি প্রায় চা ভয় 
ব্যাঙ্কিং ও বিদেশী মুদ্রার বিনিময় সংক্রান্ত 
অর্ববপ্রকার কার্য ুষ্ঠতাঁবে করা হয়। 

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর এন, সি, দত্ত এম, এল, সি। A 





আর্থিক জগৎ * 


সহিতই তুলনা! করা ষায়। তবে কাদকারবার * 


বেশ হইয়াছে। মিলসযুছ মস সরবরাহের জন্য 
অল্প. মেয়াঘী চুক্তির দিকেই কোক দিয়াছে। 
ব্যবসায়ীদের হাতে মজুত মালের পরিমাণও খুব. 
বেশী নয়। মিলসমূহ ষদি সময় মত মাল সরবরাহ 
করিয়া উঠিতে না পারে তবে আবার মূল্য বৃদ্ধির 
সম্ভাবনা আছে। 


সোণা ও রূপা 
কলিকাতা, ১৭ই এপ্রিল 


আলোচ্য সপ্তাহে সোপার মুল্য বেশ একটু 
চড়িয়াছে। ফট্কাবাজারী মনোভাব এবং মজুত 
করিয়া রাখার উদ্দেস্তে অতিরিক্ত পরিমাণ ক্রয়ের 


স্থাপিত ১৯৪০ ফোন 2 কলি ৬৮৬৯ 


হেড অফিস-_-৭, ওয়েজেসলী প্লেস, কঙ্সিকাতা। 


সিডিউলভুডও সাব রিয়ারিং ব্যাক | 
বিলিকুত মূলধন ৫০, ০৬১৬ ০০৬ টাক। 
বিক্রীত মূলধন ২১,৬৭, PE ডি 
কৃত মুলধন ১৬১৩১৯৩০০২২ 
আমানত -. অর্ধ কোটী টাকার উপর 
(১৯৪২ সালের ৩*শে সেপ্টেম্বর পধ্যস্ত ) 
চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত যদ্রনাথ রায় 
পুনরায় না জানান পর্য্যন্ত শেয়ার বিক্রয় চলিবে ; কিন্ত তাই 
বলিয়া জনসাধারণকে এতত্্ারা শেয়ার ক্রয় করিবার জন্য 
অনুরোধ করা হইতেছে ন|! যে সকল ব্যক্তি অনুষ্ঠানপত্রের 


কপিসমুহ পাইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহার! ব্যাঞ্ধের হেড অফিসে 
কিন্ব' যে কোন শাখা 'মফিসে পত্র লিখুন । 


সুবিধাজনক সর্তে সাধারণ ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত 
যাবতীয় কাজ করা হয়। 





কেলিকাভা), নারায়ণগঞ্জ এবং ঢাক! 
পে অফিস: _মিরকাদিম ' 
ডি, এফ, স্যাণ্ডাস জেনারেল ম্যানেজার 


-পি, দিন্তী, 
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উপর 
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কবা কম্মতৎ্পরতা 


৯২৭ 


ফলেই এরূপ মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে। বোদ্বাইয়ের 
বাজারে বিক্রয়ষোগ্য লোপা অপেক্ষা চাহিদা ছিল 
অনেক বেশী। কাঁজেই যাহাদের হাতে 

ছিল সুবিধা পাইয়া তাহারা বেশী দর হাঁ 

রেডী সোপার দায প্রতি ভরি ৮০২ টাকা পর্য্যন্ত 
ওঠে, পরে অবশ্য ৭৭1/9০ আনায় নাষে। গত 
সপ্তাহে রেডী সোণার দর ছিল ৭৩৮৬০ আনা। 
গিনির দাম গত সপ্তাহে ছিল €২॥০ আনা, এ সপ্তাহে 
উহা চড়িয়া ৫৫ আনায় দড়ায়। সোপার মত 
রূপার বাজারও বেশ তেজী ছিল। রেডী রূপার সর্বব- 
শেষ দর ছিল প্রতি ভরি ১১৪।০ আনা; গত সপ্তাহের 
দর ছিল ১১২২ টাঁকা। লও্ডনের রূপার বাজারে 
এ সপ্তাহে কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় নাই। ড় 
















২17১ 
= উট মহারাজ! বাহাদুর 
= শ্রীযুক্ত জগদীশনাথ রায়ের 


গত ৮ই ফেব্রুয়ারী'খোলা হইয়াছে । 


ঠাকুরগাও, কিষণগজ”ও 


ফলবেপগঞ্জ শাখা 
শত্রই খোলা লারা. | 






দক্ষতা 
ক] সততা [ক ৫ 
আমাদের “সেবামন্ত্র” 
















থপ 


৯২৮ 


জার্থিক জগৎ 


১ [১৯শে এপ্রিল, ১৯৪৩ - 





( রাজনৈতিক প্রসঙ্গ ) 

যুক্তরাষ্ট্রের এই সদিচ্ছার প্রকৃষ্ট প্রমাণন্বরূপ 
মিঃ কর্ডেল হালেরই সুযোগ্য. 
কন্মী মিঃ সাম্নার ওয়ালেস 

( মাকিণ 
অব ছ্রেট) : 
প্রবন্ধ লিখিয়া সম্পর্কে মাকিন কর্তৃ- 
পক্ষের অনুশ্থত নীতি অনেকটা প্রকাশ করিয়া! 
দিয়াছেন । মিঃ ওয়ালেস অনেক মিষ্ট কথার 
আশ্রয় লইয়া শাক দিয়া মাছ ঢাকিবার 
চেষ্টা করিলেও প্রকৃত অভিপ্রায় ঢাক! পড়ে 
নাই। তাহার অভিমতে, ভারতের স্বাধীনতা 
অবশ্যই বাঞ্ছনীয়, কিন্তু বর্তমানে আন্তর্জাতিক 
র দরুণ এখনই কিছু হইয়া না, উঠিলে 
তাণ্রীর জন্য মহাভারত অশুদ্ধ হইবে এমন 
কোন কথা নাই। ভারতের সমস্যাটা ষে 
বড়ই জটিল বৃটিশ প্রভুদের মতই সেই মামুলী 
যুক্তি সিঃ ওয়ালেসের * মুখ হইতেও অনায়াসে 
বাহির 
স্বতন্ত্র এই যা। যুদ্ধ জয় ও ভারতকে 
স্বাধীন করী এই দুইটি কান্দ এক 
সঙ্গে 'চলিতে পারে না এমন কথা 
কেহ বলিলেই তাহা উড়াইয়া দিবার নয় 
মিঃ সামনার ওয়ালেসের সকল কথার 
নির্গলিতার্থ ইহাই। এমনকি ভারতবর্ষের 
ব্যাপারে মাফিন যুক্তরাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের 
দ্বারাই আমেরিকাবাীদের প্রকৃত উদার" 
নীতির (01061213507) পরিচয় পাওয়া 
যাইবে বলিয়া যাহারা অভিমত প্রকাশ 
করিয়া থাকেন সেই সব সমালোচকদের 
উদ্দেশ্য করিয়া তিনি সখেদে জানাইয়াছেন, 
উদারনীতি বলিতে উক্ত সমালোচকগণ যে 
কি বুঝেন মিঃ ওয়ালেসের মগজে নাকি সেই 
সহজ ধারণাটা কিছুতেই প্রবেশের পথ পায় 
না। বন্ধুত্ব, ম্যায়পর়্ায়ণত। ও সহযোগিতার 
মনোভাবস্ট বটে! ! | 


* 


রঃ # 
সম্প্রতি বাঙ্গলার গবর্ণর স্যার নাজ্ি- 
মুদ্দীনকে মন্ত্রিগুল গঠনের জন্য আহ্বান 
করায় কয়েক দিন যাব লোকের জল্পনা- 
গবেষণার আর অন্ত নাই। গবর্ণর কর্তৃক 
৯৩ ধার! তুলিয়া লওয়ার পর হইতে সকলে 
আরও সি উঠি আছেন । টি মন্ত্রিসভা, 





ফোন-_ক্যালকাটা, ২৭৬৭ 


স্বাপিত--১৯৩৫ 


হেড অফিস--৩নৎ ম্যাঙ্ো লেন. দক ২ 


শাখাসমুহ-_শিম.লিয়।, নীলফামারী, মেদিনী- 
পুর, ঢাঁকা ও নারায়ণগঞ্জ । 


পুরী শাখা খোল! হইয়াছে। 


জলপাইগুড়ী, বহরমপুর ও বালেশ্বর শাখা শীঘ্রই খোলা হইবে IE 


ম্যানেজিং ডিরেক্টাল :__ 


Vl ; 
ডাঃ এম, চাটা জজ, মিঃ কে, সি, কািলাল, এম এমএ গা 





হইয়াছে--তবে ভাষা একটু, 


টেলিশগ্রাক_-জনস্ম্প্দ 


নির্ভরশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান 


ূ ব্যান্ক রব ক্যানকাট। নিজ 


| না সর্বদলীয় মুন্ত্রিগুল ? এতাবৎ আমরা 


কোন সঠিক সংবাদ অবগত নহি । মন্ত্রিসভার 
গঠন যাহাই হউক এই" সম্পর্কে দুইটি গুরুত্ব- 
পূর্ণ প্রশ্নের সদুত্তর সর্ববাগ্রে প্রয়োজন । " 
প্রথমটি হইতেছে গবর্ণরের বিশেষ ক্ষমতা 
প্রয়োগের প্রশ্ন । ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন 
আইনের বিধানে প্রাদেশিক স্থায়ত্তশাসনের 
ব্যাপারে গবর্ণরদের হাতে অহেতুকভাবেই 
অতিরিক্ত ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে । এই 
কারণেই মন্ত্রিত্ব গ্রহণের পূর্বের কংগ্রেস বড়- 
লাটের নিকট হইতে এইরূপ প্রতিশ্রুতি দাবী 
করিয়াছিলেন যে, নেহা অনিবার্য 
কারণ ব্যতীত কোন ক্ষেত্রেই মন্ত্রিগণের 
স্বাধীন সিদ্ধান্ত ও. তদনুযায়ী কাধ্যকলাপের 
উপর হস্তক্ষেপ করা হইবে না। এরূপ 


আশ্বাস না। পাইলে কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব গ্রহণ, 


করিয়া তথাকথিত স্বায়ত্তশাসনকে একেবারে 
প্রহসন করিয়া তুলিতে রাজী ছিলেন না। 
বড়লাট অনুরূপ প্রতিশ্রুতি দেওয়ার ফলেই 
১৯৩৭ সালে কয়েকটি প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব 
সম্ভবপর হইয়াছিল। কিন্তু অ-কংগ্রেসী 
আমলে সিন্ধু ও বাঙ্গলার দৃষ্টান্ত হইতে 
স্বায়ন্তশাসনের স্বরূপ উদঘাটিত হইয়াছে। 
গবর্ণর বিশেষ ক্ষেত্রে কেবল বিশেষ ক্ষমতা 


প্রয়োগ করিয়াই ক্ষান্ত হন না, গবর্ণর ও' 


তাহার দিভিলিয়ানী সাঙ্গপাঙ্গরা মন্ত্রিসভার 
কাজে পদে পদে বাধার স্থষ্টি করিয়া তথা- 


কথিত প্রাদেশিক স্বায়ন্তশাসনকে অচল করিয়া 


ভুলিয়াছেন। মিঃ ফজলুল হক ও শ্রীযুক্ত 
শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সত্যোদঘাটনের 
পরে ইহা আজ সর্বজনবিদিত ।, সুতরাং যে 
কোন দলই মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিতে, অগ্রসর 
হইবে তাহাকেই সর্বাগ্রে মস্ত্রিগণের মর্যাদার 
সহিত গবর্ণরের খেয়ালের সম্ভাবিত সংঘাত 
সম্পর্কে সর্বাগ্রে এক সহ্ুত্বর আদায় করিতে 
হইবে। নতুবা পুরাতন অভিনেতার দল 


বদল হইয়া রঙ্গমর্থে আর এক নূতন দলের | 
আবির্ভাব ঘটিলেও প্রহসন প্রহসনই যে | 


থাকিয়া যাইবে ! 


* ক 
তীয় প্রশ্ন মিঃ ফজলুল হক সম্পর্কে ৷ 
তাহাকে বাদ দিয়া মন্ত্রিমগ্ল গঠনের চেষ্টা 
চরিত বলিয়া i যায় এবং সেরূপ 


গ্রাম যখের ধন 
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মায় নানি ব্যাঙ্ক নিম 


মন্ত্রিগুল গঠনে যে সমস্ত হিন্তু আজ সাহায্য 
€ও সহযোগিতার হস্ত প্রসারণ করিবেন, 


.. তাহারা শুধু হক সাহেবের উপরই অবিচার 


করিবেন না, হিন্দু সম্প্রদায়ের উপরও তাহারা 
অবিচার করিবেন । মাঝে মাঝে সাম্প্রদায়িক 
সমস্তা সম্পর্কে অনবধানতাবশতঃ মি: ফজলুল 
হক স্ব-বিরোধী উক্তি কন্ধিয়া থাকিলেও মূলতঃ 
ও. কাধ্যতঃ তিনি সাম্প্রদায়িক বিষাক্ত 
আবহাওয়ার দ্বারা সংক্রামিত ও প্রভাবিত 
নহেন। তাহাকে বাদ দিয়া কোনও হিন্দুদল 
নৃতন মন্ত্রিসভার সমর্থক হইলে আমরা তাহা" 
দের বুদ্ধিবিবেচনার অভাব আছে বলিয়াই 
দৃঢ় অভিমত ব্যক্ত করিব। সাম্প্রদায়িক 
তিক্ততায় যখন দেশের আবহাওয়া কলুষিত 
হইয়াছিল সেই সময় মিঃ ফজলুল হক প্রধান- 
মন্ত্রী না থাকিলে এতদিনে উহা আরও 
মারাত্বক হইয়া দাড়াইত। বর্তমানের সমস্যা 
ও ভবিষ্যতের শুভাশুভের কথা বিবেচনা করিয়া 
আমরা এই দাবী জানাইতেছি, যে-জাতীয় 
মন্ত্রিসভাই গঠিত হউক না কেন_-এই 
প্রদেশের সমষ্টিগত স্বার্থ ও সকল সম্প্রদায়ের 
কল্যাণের জন্য মিঃ ফজলুল হককে আমরা 


উহার অন্তভূক্তি দেখিতে চাই ৷ 
রে রা ২০০৮০ সর প্রত পারা SRO 


| শিলং 
ব্যান্ধিং কণেবেশন 
-. ভিলন্বিতেভ্ভ 1 


স্থাপিত-_-১৯১ ইং ' 


হেড অফিন-_শিলং 
গ্রাম__-“শিলব্যাঞ্ক”, ফোন £ ১৬৬ শিলং 





জেনারেল ম্যানেজারকে 








স্থাপিত__১৯২৯ ফোন ক্যাল ৩৭৩৪ ) 


ত ' অফিস :-৩৭ ক্যানিং ধীট, কলিকাতা 
২8/ বাঞ্চ--হবিগঞ্জ (সিলেট), খুলনা, মেদিনীপুর, রঃ 
2A মাণিকতলা, শিয়ালদহ ও বালীগঞ্জ । ? 
রণ রাখিবেন--আর্থিক স্বচ্ছলতা শাস্তি ও স্বাধীনতার | 
মূলভিত্তি, আর সঞ্চয়ই আর্থিক স্বচ্ছলত। আনে। 
আমাদের এখানে সেভিংস ব্যাঙ্ক একাউন্ট খুলে 


সঞ্চয়ের পথ করুন । ' 


বাধিক সুদের হার শতকরা তিন টাকা ও গচ্ছিত মূলধনের 
নিরাপত্তা সম্পর্কে কোন ভাবনা নাই 
সপ 


কালীচরণ সেন, রি 
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর | 
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বর্তমান সংখ্যা প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে 
“আধিক জগতে'র পঞ্চম বর্ষ সমাপ্ত হইল। 
“আর্থিক জগতের সুচনা হইতে আমরা 
প্রতিবসরে এইরূপ একটি বৃহদাকার বাধিক 
সংখ্যা প্রকাশ করিয়া আসিতেছিলাম । কেবল 
গত বৎসর তাহা সম্ভবপর হইয়া উঠে নাই। 
একদিকে কাগজের অভাব ও ছুম্মল্যতা এবং 
অপরদিকে মুদ্রণ ব্যয় বৃদ্ধির কথা বিবেচনা 
করিয়৷ গত বৎসর এইরূপ একটি বিশেষ সংখ্যা 
প্রকানেনর্কাজ আমাদিগকে অনিচ্ছা সব্বেই 
বন্ধ রাখিতে হইয়াছিল। কিন্তু “আর্থিক 
জগতে'র গ্রাহক ও পাঠকদের মধ্যে ধাহারা 
প্রথম হইতে আমাদের বাষিক সংখ্যাগুলি 


সমাদরের সহিত গ্রহণ করিয়া আসিয়াছেন ' 


তাহারা ইহাতে যথেষ্ট ক্ষু্ন হইয়াছিলেন। 
দেশের বিভিন্ন অর্থনৈতিক সমস্তা সম্পর্কে 
অভিজ্ঞ লেখকদের রচনাসম্থলিত একটি বাঁষিক 
সংখ্যার প্রয়োজনীয়তা যথেষ্টই রহিয়াছে, 
সেই প্রয়োজনীয়তার কথা ব্যক্ত করিয়া 
অনেকেই আমাদিগকে এই শ্রেণীর বিশেষ 
সংখ্য! প্রকাশ করিবার রীতি যথাসাধ্য বজায় 
রাখার জন্যই অনুরোধ জ্ানাইয়াছেন। 
‘আৰ্থিক জগতে'র গ্রাহক ও পাঠকদের সেই 
দাবী স্বীকার করিয়া লইয়া আমরা এই 
ছুর্দিনের ভিতরও এবার উহার একটি বাষিক 
সংখ্যা প্রকাশ করিলাম । কাগজের দুল্রাপ্যত! 
ও ব্যয় বাহুল্যের জন্য অন্যান্যবারের তুলনায় 
এবার উহার পৃষ্টা সংখ্যা বাধ্য হহয়াই কিছু 


আমাদের কথা 


হ্রাস করিতে হইয়াছে । আশা করি সহ্ৃদয় 
পাঠকবর্গ আমাদের সে অনিচ্ছাকৃত ক্রাটি 
মার্জনা করিবেন | 

কৃষি শিল্প ও বাবসা বাণিজ্য সম্পর্কে দেশে 
একটা বিচারবুদ্ধিসম্মত জনমত গঠনের সঙ্কল্প 
নিয়া পাঁচ বৎসর পূর্বের আমরা যখন যাত্রা 
সুরু করি তখন আমরা ভাবিতেই পারি নাই 
যে, অদূর ভবিষ্যতে এইরূপ একটা জগব্যাপী 
মহাসমরের সুচনা হইবে। কিন্ত আর্থিক 
জগৎ" প্রকাশিত হইবার কিঞ্চিদধিক এক বৎসর 
কাল মধ্যেই ইউরোপে যুদ্ধের ঘনঘটা দেখা 
দেয়। এক্ষণে, সেই মহাসমবের পটভূমি 
ভারতবর্ষ পর্য্যস্তও বিস্তৃত হইয়াছে । জাপানী? 
দের ব্রহ্ম অভিযান সুরু হওয়ার পর হইতে 
এদেশের-উপর নাক্মাভাবে একটা ছৃষ্যোগের 
ছায়া ঘনাইয়া আসিয়াছে । (দেশের আমদানী 
ও রপ্তানী বাণিজ্য বাধাপ্রাপ্ত হইয়া বাহিরের 
সহিত মালপত্রের আদান প্রদান অনেক পরি- 
মাণে বন্ধ হইয়াছে । উহাতে অনেক ব্যবসায়ী 
নিদারুপভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছেন। যুদ্ধের 
সময়ে বিদেশী প্রতিযোগিতা হাস পাওয়ায় 
এদেশে নৃতন শিল্প স্থাপনের যে স্থযোগ 
দেখা গিয়াছিল রাজশক্তির সর্বপ্রকার উপেক্ষা 
ও উদাসীনতার ফলে সে স্থবোগ বিশেষ কিছু 
কাজে লাগান সম্ভবপর হয় নাই। অথচ 
বাহির হইতে অত্যাবশ্যকীয় কাঁচামাল ও 
যন্ত্রপাতি আনাইয়া যে সমস্ত পুরাতন শিল্প- 
কারখানার কাজ চলিত যুদ্ধের সময়ে আমদানী 


হাস পাওয়ায় উহাদের সমূহ ছুর্দিন দেখা 
দিয়াছে । ইহার উপর যুদ্ধজনিত_ অতিরিক্ত 
ট্যাক্সের চাপেও তাহাদের অস্থি আজ্র বিপন্ন । 
কৃষিকার্য্যের ক্ষেত্রে নানারূপ গলদ ও 
অব্যবস্থার জন্য এদেশে প্রচুর খাগ্যোপকরণ 
উৎপাদনের সুবিধা নাই । এতদিন ব্রহ্মদেশ 
হইতে বিস্তর পরিমাণ চাউল ও অষ্ট্রেলিয়া 


হইতে প্রয়োজনোপযোগী গম আমদানী 


হইত। এক্ষণে তাহাও বন্ধ হইম়াছে। অথচ 
সামরিক কারণে বাহির হইতে শন্য- 
বাহিনী আমদানী হওয়ায় দেশে খাছ 
সামগ্রীর চাহিদা দিন দিনই বাড়িয়া 
চলিয়াছে। এই অবস্থায় স্বভাবতই আজ 
দেশে একটা খান্ত সমন্তা স্যষ্টি হইয়াছে । 
মুনাফা শিকারীর দল অতিরিক্ত লাভের 
আশায় চাউল, গম প্রভৃতি মজুত করিয়া। 


রাখায় সেই সমস্যা আরও বেশী ' জটিল হইয়া 


দাড়াইতেছে। খাদ্যের সঙ্গে অন্ত দিক দিয়া 
আবার বস্ত্র সমস্যা আসিয়া যোগ দিয়াছে । 
ভারতে তুলার অভাব নাই। এদেশে গত 
সিকি শতাব্দীর ভিতর অনেকগুলি কাপড়ের 
কলও গড়িয়া উঠিয়াছে। কিন্তু সামরিক 
প্রয়োজনে গবর্ণমেন্ট কাপুডের_ কলগযুত্রের 
উপর বেশী পরিমাণ বস্্রের অর্ডার দিতে 
আন্ত করায় উ্‌হারা এখন আর জনসাধারণের 
পারিতেছে না। ফলে বস্ত্রের মূল্য সামগ্তস্ত' 
ও সম্ভাবনার সীমা অতিক্রম কারয়া ধাপে 
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ধাপে কেবলই বাড়িয়া চলিয়াছে। এইভাবে 
অন্ন ও বস্ত্র সমভাবে ছুপ্প্রাপ্য ও ছম্মল্য 
হওয়ায় লোকের দুঃখ ছুর্দিশা আজ চবম সীমায় 
স্ম্ছথুনীত তইয়াছে। আর্তনাদ ও হাহাকারে 
দেশ পরিপৃরিত হইয়াছে । জাতীয় জীবনে 
এত বড় দুর্য্যোগ আর কখনও দেখা যায় 
নাই । 

এই দুৰ্য্যোগে দেশের সংবাদপত্র ও 
সাময়িক পত্রগুলিও কম ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই 
যুদ্ধকালীন অবস্থায় খাছ, বন্ত্র ও অন্যান্ত 
অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্য সামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধি 
পাওয়ার সঙ্গে কাগজের দরও ক্রমান্বয়ে বাড়িয়া 
4 চলিয়াছে। পুর তুলনায় ৪1৫ গুণ বেশী 
মুল্যে কাগজ কিনিতে হওয়ায় আমাদিগকে 
বেশী রকম অন্ুবিধার ভিতর কাজ চালাইতে 
হইতেছে । ‘আর্থিক জগতের" কলেবর ক্রমে 
ক্রমে বৃদ্ধি করা, নুতন নৃতন বিভাগ ও নুতন 
নূতন *উপকরণ সংযোজিত করিয়া উহাকে 
দিন দিন সমৃদ্ধ করিয়া তোলা_-প্রথম হইতে 
এ সমস্তই ছিল আমাদের সঙ্কল্প । যুদ্ধের জন্য 
সে সব সঙ্কল্ের অনেক কিছুই আমর! কার্য্যে 
পরিণত করিতে পারিতেছি না। কাগজের 
অভাব ও ছুম্মূল্যতা আমাদের সর্বপ্রকার 





শুভ সন্কলকেই দমাইয়া রাখিয়াছে। কিন্ত 
এই অবস্থায়ও আমাদের আদর্শ বঙ্গায় রাখিয়া 
আমরা যথাসাধ্য দেশের ও দশের সেবা করি- 
বার চেষ্টা করিয়াছি ; ভবিষ্যতেও তাহা করিব। 
অর্থনৈতিক বিষয়ে সুশিক্ষিত জনমত গঠন 
করিয়া শিল্প ব্যবসায়ের দিকে সাধারণকে 
উৎসাহিত করাই “আর্থিক জ্রগতে'র উদ্দেশ্য । 
সেই উদ্দেশ্যের কথা বিবেচনা করিলে বর্তমান 
জাতীয় ছৃষ্যোগেব ভিতরও এই শ্রেণীর একটি 
সাময়িক পত্রের সার্থকতা বেশী পরিমাণেই 
অন্তুভূত হইবে ৷ কৃষি শিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্যের 
দিক দিয়া আজ পর্্যস্ত সমুচিৎ উন্নতি সাধিত 
হইতেছে না বলিয়াই এবং জীবনধারণের পক্ষে 
অত্যাবশ্যকীয় অনেক দ্রব্য সামগ্রীর _দ্রিক 
দিয়া এদেশ* এখনও অনেকটা পরনির্ভরশীল 





রহিয়াছে বলিয়াই_ আজ জনসাধারণকে এত, 


বেশী পরিমাণে দুর্ভোগ ভোগ _ করিতে 
হইতেছে_। এই সব মূলগত গলদ কাটাইয়া 
উঠিতে না পারিলে আমাদের ছুঃখগ্লানি মোচন 
হইবে না। জাতীয় অর্থনৈতিক ভিত্তি সুদৃঢ় 
করিয়া স্থায়ীভাবে এদেশের ছুঃখগ্লানি 
মোচনের জন্য বাঙ্গালী জাতিকে আরজ শিল্প ও 
ব্যবসাভিমুখী করিবার চেষ্টা একান্ত প্রয়োজন । 


‘আর্থিক জগৎ’ তাহার ক্ষুদ্র শক্তি নিয়া সেই 
চেষ্টাই করিতেছে । 

আগামী মে মাসে “আর্থিক জগৎ’ যষ্ঠবর্ষে 
পদার্পণ করিবে । নববর্ষে নৃতন উদ্যমে কশ্ম- 
ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার পূর্বের আমরা আমাদের 
গ্রাহক, অনুগ্রাহক, ও সর্বশ্রেণীর সহায়ক- 
মণ্ডলীকে আমাদের অভিবাদন জ্ঞাপন 
করিতেছি ৷ জাতীয় জীবনের বর্তমান ছর্যোগে 
নিজেদের নানারূপ অভাব ও অন্ভুবিধার 
ভিতরও অনেক ব্যবসায়ী ‘আর্থিক জগতের, 
কথা বিস্মৃত হন নাই। অনশন, অদ্ধাশন ও 
বেকার সমস্যা-পীড়িত এই বাঙ্গালী জাতিকে 
ব্যবসা ও শিল্পাভিমুখী করিতে হইলে “আর্থিক 
জগতের’ ন্যায় একখানা সাপ্তাহিক * পত্রের 
প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে--এই ধারণা হইতেই 
তাহার! লাভ-ক্ষতি বিচার না করিয়া “আর্থিক 
জগণ্কে মুক্তহস্তে সাহায্য করিতেছেন ।' 
উ'হাদিগের নিকট কৃতন্দ্রতা প্রকাশের ভাষ। 
নাই। “আর্থিক জগতের” উপর উহার! 
যে বিশ্বাস ন্যস্ত করিয়াছেন আমরা যেন 
তাহার উপযুক্ত হইয়া উহাদের অধিকতর সেবা 
করিতে পারি, ভগবানের নিকট কায়মনো- 
বাক্যে ইহাই প্রার্থনা করিতেছি । 
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ব্যবসা বালিজ্জ্যে ৰাঙ্গলী 


রি 2০০১ 


চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আশীর্বাদ বা 
অভিশাপে জমি ও জমিদারের উপর নির্ভর- 
শীল মধ্যশ্রেণীর বাঙ্গালী জীবন বিগত 
শতাব্দীতে সুখেই কাটিয়াছে। ইংরাজের 
স্কুলে পাশ করিয়া স্বচ্ছন্দ চাকুরী মিলিয়াছে। 
জমিদারদের মামলাবাজীর ফলে ওকালতির 
মত লাভজনক ব্যবসায় ফাপিয়া উঠিয়াছে। 
শিক্ষিত বাঙ্গালী হাত নোংরা না করিয়া 
তদানীন্তন সমাজব্যবস্থায় অর্থোপাজ্জনের 
ফিকিরকন্দী ভালোরূপেই আয়ত্ত করিয়াছিল। 
গত শতাব্দীর গোড়ার দিকে ব্যবসায় ক্ষেত্রেও 
বাঙ্গালীর প্রতিষ্ঠা ছিল। বিদেশী মালের, 
পাইকার ও আড়ৎ্দার এবং স্বদেশী কাঁচা 
মালের রপ্তানীকারক বাঙ্গালী ব্যবসায়ীরা 
এককালে হাটখোলা জাকা ইয়া তুলিয়াছিলেন। 
বাঙ্গলার ব্যবসায়ী শ্রেণীগুলির ছুই একটি 
বাদে সকলেরই জল অচল এবং সামাজিক 
মধ্যাদায় তাহার! হীন। সকলের পেছনের 
সারিতে তাহাদের স্থান। সামাজিক গ্লানি 
ও অবজ্ঞা মোচনের জন্য তাহার! দেখিলেন, 
জমিদার শ্রেণীতে প্রমোশান পাওয়া ছাড়া 
অভিজ্রাতভুক্ত হইবার আর কোন পথ নাই। 
কাজেই যে টাকা ব্যবসায়ে খাটিত তাহা 
জমিদারীতে আটকা পড়িল। . হাটখোলা 
লে | বড়বাজার জাকিয়া উঠিল । 
পরিশ্রমী জীক্ষবুদ্ধিসম্পন্ন মারোয়াড়ী মহা- 
জনেরা জমিদার না হইয়া বাঙ্গালীর সেই 
ব্যবসায় বিভ্তের জোরে হস্তগত করিলেন। 
বাঙ্গালী ব্যবসায়ীদের আয়েসী বিলাসী 
অপদার্থ বংশধরগণ কেহ হইলেন জমিদার, 
কেহ কলিকাতায় ভাড়াটিয়া বাড়ী ও 
কোম্পানীর কাগজের মালিক। এই জীবন 
‘নিরুদ্বিগ্ন, ব্যবসায়ের ঝুঁকি নাই। প্রথম সারি 
হইতে সরিয়া আসিয়া বাঙ্গালী ব্যবসায়ীরা 
দ্বিতীয় তৃতীয় শ্রেণীতে পাইকার ও খুচরা 
দোকানদারে পধ্যবসিত হইলেন। দেশের 
যখন এই অবস্থা তখন বুদ্ধিজীবী সাহিত্যিকেরা 
সংবাদপত্রে, কবিতায়, গল্পে, উপন্যাসে জমি- 
দারের মহিমা কীর্তন করিতেছেন । যী, 
উকীল, চাকুরিয়া সকলেরই জীবনের স্বপ্ন 
'জমিদার হওয়।। বিশ গুণ ত্রিশ গুণ, এমন 
কি পঞ্চাশ গুণ দিয়াও বাঙ্গল! দেশে জমিদারী 
হাত বদলাইয়াছে। জমিদারী প্রথার অবশ্ব- 


গু 


টপ্রীসত্যেন্্রনাথ মজুমদার ) 


স্তাবী ফলস্বরূপ সুদী কারবারও ফীপিয়া 
উঠিয়াছিল। কুশীদজীবীদের মুনাফা! চক্রবৃদ্ধি 


হারে যখন লাফাইয়া লাফাইয়া চলে তখন. 


কে কষ্ট করিয়া স্বল্প মুনাফার -শিল্পবাণিজ্য 
প্রসারে মন দিবে ?. বর্তমান শতাব্দীর প্রথম 
পাদে যখন পাটের ব্যবসায় জাকিয়া উঠিল 
তখন বাঙ্গালী ব্যবসায়ীরা অগ্রণী হইয়া- 
ছিলেন। কিন্তু বৃটিশ মূলধনের নিকট তাহারা 
ভটিয়া গেলেন । পাটশিল্প ইংরান্জ্বর একচেটিয়া 
হইল। পাট ক্রয়ের বৃহত্তর কেন্দ্রগুলিও 
অল্পদিনের মধ্যে ইংরেজ বণিকের হস্তগত 


হইল। বাঙ্গালী ব্যবসায়ীরা দালালী ও 


আড়ৎদারীর উদ্বৃত্তির কণক প্রত্যাশী হইয়া 
প্রড়িলেন। 


স্বদেশী যুগে চমক ভাঙ্গিল। শিক্ষিত 
বাঙ্গালী ইংরাজের উপর রাগিয়া গিয়া 
ব্যবসায়ে মন দিলেন। কিন্তু অভিজ্ঞতার 
অভাবে দুইটি যুগ ধরিয়া বাঙ্গালী যে অর্থ নষ্ট 
করিয়াছে তাহার তুলনায় সাফল্য হইয়াছে 
(অতি অল্প। আজ ব্যাঙ্ক-বীমা ব্যবসায়ে 
বাঙ্গালী যে পরিমাণ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছে 
শিল্পবাণিজ্যে তাহা পারে নাই । বোম্বাই- 
আমেদাবাদের বস্ত্রশিল্পের পাশে বাঙ্গালীর 
বস্ত্রশিল্প শিশু বলিলেও অত্যুক্তি হয় 
না। ব্যবসায়-বিমুখ আভিজাত্য গব্বী 


রিলোভী বাঙ্গালীকে শিল্পবাণিজ্যে উৎসাহ 
দ্বার জন্য আচার্য্য প্রফুল্লচন্দের অক্রাস্ত উদ্যম 


বাঙ্গালী জাতি কৃতজ্ঞতার সহিত বহুদিন মর 
রাখিবে। বিংশ দশক হইতে তিনি অগ্রণী 


হইয়া বাঙ্গালীর চিন্তার মোড় ঘুরাইয়া 
দিয়াছেন। কিন্তু এখনও.আমরা মনে -করি, 
চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও জমিদারী প্রথার 
বিলোপ ব্যতীত বাঙ্গলা ও বাঙ্গালীর শিল্প- 
প্রতিষ্ঠানগুলি প্রথম সারিতে আসিয়া 
দ্াড়াইতে পারিবে না। বোম্বাই, আমেদাবাদ, 
কানপুর, জমসেদপুরের পাছ দোহারী? 
গাহিয়াই বাঙ্গালীদের চলিতে হইবে এবং 
হইতেছে। 


অন্তর্বাণি গিজ্য ও = 


চালনার মূল রহস্ত হইতেছে জগতের পণ্য 
উৎপাদন ও ধন বণ্টনের খুঁটিনাটি সংবাদ 
রাখা! এ বিষয়ে মারোয়াড়ী ও ভাটিয়! 


ব্যবসায়ীদের যে দুরদৃষ্টি এবং তথ্যানুসন্ধানের 


| প্রা 
আগ্রহ দেখা যায় খুব কম বাঙ্গালী তাহ! 
দেখাইতে পারিয়াছেন। বোসম্বাইএ দেখিয়াছি, 
নিছক বাজার দর লইয়া ছুই তিনথানি দৈনিক 
পত্র প্রকাশিত হয়। সোনা, তুলা ও স্ৃতার 
বাজারে এ সকল কাগজের দৈনিক ছুই তিনটি 
সংস্করণ বিক্রয় হইতে দেখিয়াছি । গুজরাট, 
মারাঠী, সিন্ধী এবং পার্শী ভাষায় কয়েকধা 
সাপ্তাহিক পত্রও আছে। বাঙ্গলাদেশে 
“আর্থিক জগতের” পূর্বের স্বদেশী ও বিদেশী 
সর্বপ্রকার ব্যবসায় সংক্রান্ত সংবাদ ও ধস্তব্য- 
সহ সাময়িক পত্র ছিল ন!! যেগুলি ছিল 
তাহার পশ্চাতে বৈজ্ঞানিক অর্থনীতির জ্ঞান 
ছিল না। বাঙ্গালী ব্যবসায়ীদের উপরের 
দিকের বহু শিক্ষিত ব্যবসায়ী “আর্থিক 
জগতের” মূল্য ও মধ্যাদা বোঝেন ইহা 
দেখিয়াছি। কিন্তু এখনও সাধারণ ছোট 
ছোট ব্যবসায়ীরা এই শ্রেণীর কাগজের সমাদর 
করিতে শিখেন নাই। সঙ্ীর্ণ সীমাবদ্ধ দৃষ্টি 
লইয়া এক টাকার জিনিষ আঠারো আনা বা 
পাঁচ সিকায় বেচিয়া কিঞ্চিত মুনাফা করিতে 
পারিলেই তাহারা সন্তষ্ট। ব্যবসায় ক্ষেত্রে 
নব নব উদ্মকে সাফল্যমণ্তিত করিতে হইলে ' 
পরস্পরের ব্যবসায় প্রচেষ্টার সমস্ত সংবাদ 
রাখা দরকার । আলিকার অ্বসম প্রতিযোগি- 
তার যুগে, বিশেষতঃ যুদ্ধের মত অনিশ্চিত 
অবস্থায় ব্যবসায় বাজারের বহুমুখী জটিল গতি 
প্রকৃতির খবর না রাখিলে কায়ক্রেশে টিকিয়া 
থাকা যায় বটে, কিন্তু উন্নতি ও বিস্তার হয় 
না। “আর্থিক জগৎ” বাঙ্গালী ব্যবসায়ীদের 
এই অভাব দূর করিয়াছে। ইহার সুচিন্তিত 
ও সুলিখিত প্রবন্ধগুলি বিভিন্ন শ্রেণীর 
ব্যবসা সম্পর্কে যে সকল তথ্য পাঠক 
সাধারণকে উপহার দেয়, তাহ! ব্যবসা বাণিজ্য 
সংক্রান্ত যে কোন প্রথম শ্রেণীর ইংরেজী 
সংবাদপত্রের সমকক্ষ। ব্যবসায় ক্ষেত্রে 
অগ্রসর নবীন বাঙ্গালী ব্যবসায়ীদের উচিত, 
সর্বপ্রকারে “আর্থিক জগতের” সহিত সহ- 
যোগিতা করা । কলিকাতার বৃটিশ বণিকের! 
যেভাবে তাহাদের মুখপত্র “ক্যাপিটাল” 
পত্রিকার পেষকতা করিয়া থাকে সেই 
দৃষ্টান্ত বাঙ্গালী ব্যবসায়ীদেরও অনুসরণ কর! 
উচিত । 


EET 


{ 


| SLE আর্থিক জগৎ [ ২৬শে এপ্রিল, ১৯৪৩ 
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১৫, ক্লাইভ ফ্রীট, কলিকাতা 


১৯১৪ সালে একটি ক্ষুদ্রতম প্রতিষ্ঠানরূপে রেজিফার্ড হইয়া ১৯৩৮ সালে ইহা নুতন ও বর্তমান 
পরিঢালনাধীনে আসে: ১১৩৯ সাল্লে ইহ! বিজার্ড ব্যাক্ষের সিডিউলভূক্ত হয় এবং বর্তমানে ' 
ইহা কলিকাতা, ঢাকা, পাটনা ও লক্ষ ক্লিয়ারিং এসোসিয়েশনের অন্তর্ভূক্ত । পৃথিবীব্যাপা 

, আখিক অনিশ্চয়তা ইহার গতিরোধ করার পরিবর্তে হ্বনাম অর্জীনেই সহায়তা হরিয়াছে। 
আজ বাংলা তথা ভারতের ব্যাঞ্কিং মহলে ইহার একটী বিশিষ্ট স্থান আছে। সাধারণ ব্যাক্কিং 
ব্যবসায় ব্যতীত যে সমন্ত কাজ ইহার পরিচালন! নীতিকে বর্তমান সময়োপযোগা নিয়া 
অধিকতর জনপ্রিয় করিয়া তুলিয়াছে, নিক্নলিখিতগুলি তাহার কয়েকটা 8 


গ্যারাণ্টি পত্রশ প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় সরকার এবং টাটা 
প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান দ্বার! কণ্টণক্টীর সাপ্লায়ারের 
নিকট হইতে নগদ জমার পরিবর্তে গৃহীত হয়। 


ইন্ডেম্নিটা বণ্ড-_ হারানে! শেয়ার, ইন্সিওরেন্স পলিশি প্রভৃতির 
নুতন ইসু সম্পর্কে ব্যবহৃত হয়। 


Ll ক্লিয়ারিং ও Ba 
ফরওয়ান্ডিং কাজ-_মফ:স্থলের ক্রেতা ও বিক্রেতাদের মাল 
i কলিকাতায় ক্রয় করার বা কলিকাতার 


by ব্যবসায়ীকে মাল সরবরাহ করার ব্যাপারে 
ব্যাঙ্কের মধ্যস্থতায় দূরত্বজনিত অসুবিধা 
দূর করে। 
শাখা অফিস __ বাংলা, বিহার, আসাম ও যুক্তপ্রদেশের 
অধিকাংশ ব্যবসায় কেন্দ্রে । 


ম্যানেজিং ভিরে্টর- শ্রাহেমেন্্রনাথ দত্ত 


কলিকাতা কমাণিয়াল দেশবাসীর নিজ 
নিভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান 





bl 2 
স্পা 






কিছুদিন হতে ম্মরোত্বর অর্থনৈতিক 
পুনর্গঠন সম্বন্ধে নানা আলোচনা সুরু হয়েছে। 
গত মহাযুদ্ধের পর যে অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলা 
দেখা দিয়েছিল তার ফলে এবার এখন 
থেকেই সমরোত্বর অর্থনৈতিক পুনর্গঠন সম্বন্ধে 
চিন্তা জাগা স্বাভাবিক । কিন্তু এ সম্বন্ধে যতই 
আলোচনা হোক না কেন, পুনর্গঠনের সাফল্য 
নির্ভর করে কতকগুলি ব্যাপারের উপরে। 
বলা বাহুল্য, এর মধ্যে স্ব চেয়ে বড় কথ! 
রাজনৈতিক ব্যবস্থা ৷ অবিমিশ্র স্বার্থের উদ্দাম 
সংঘাত বা জগণ্জোড়া মহাযুদ্ধের জন্য রণ- 
সজ্জা চলতে থাকলে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও 
পুনর্গঠন সম্ভব নয়। কিন্তু রাজনীতির কথা 
ছেড়ে দিলেও কয়েকটী অর্থনৈতিক ব্যাপারের 
গুরুত্ও অসাধারণ । প্রথমতঃ, যুদ্ধের মধ্যে 
যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা অবলস্থিত হয় তার 
প্রভাব সমরোত্তর যুগে বিশেষভাবে পড়বেই । 


" দ্বিতীয়ত: দেখ যায় যুদ্ধের মঞ্ে আস্র্াতিক 
তিক 


অর্থনৈতিক সম্বন্ধ স্থায়িভাবে বদল হয়, অধমর্ণ_ 
উত্তমর্ণে পরিণত হয়, নানা পেছিয়ে থাকা 
দেশ এই সুযোগে এগিয়ে য়ায় । ফলে সম- 
রোত্বর যুগে যে নতুন অবস্থার উদ্ভব হয় সে 
সময় আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার 
পরিবর্তনও অবশ্য প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে। 


' এ সময় প্রাচীন নীতির প্রয়োজনমত পরিবর্তন 


করতে অস্বীকার করলে বিপদ অনিবার্ধ। 
অথচ এই যুদ্ধের ফলে এমন কতকগুলি লক্ষণ 
দেখ! যাচ্ছে যাতে মনে হয় প্রকৃত অর্থনৈতিক 
পুনর্গঠন করতে হলে বিশেষ স্বারথত্যাগের 
দরকার হবে, যে স্বারথত্যাগ সহজে আশা কর! 
চলে ন!। চি 

_ এ পর্যস্ত বতগুলি পরিকল্পনা হয়েছে তার 
মধ্যে আটলান্টিক ঘোষণাই সম্ভবতঃ 'সর্ব- 
প্রথম। তার মধ্যে একটি কথা ছিল এই ষে 
প্রত্যেক দেশকেই যথাসম্ভব অবাধ বাণিজ্যের 
স্থযোগ দেয়া হবে এবং যাতে প্রত্যেক দ্রেশ্বই 
জগতের কাঁচামালের ন্যায়সঙ্গত অংশ পায় 


তার চেষ্টা করা হবে। বলা বাহুল্য, এরকম 


" পরিকল্পনাতে আমরা স্বতঃই ভীত হয়ে উঠি; 


কেননা অবাধ বাণিজ্যের ফলে আমাদের 

সুবিধার চেয়ে অসুবিধাই অনেক সময় বেশী, 

আর আমাদের কীচামাল এদেশী শিল্পের কাজে 

না লেগে বিদেশে রপ্তানি হলেও আমাদের 

যথেষ্ট লাভ_নেই। কিন্তু ঘটনাচক্রে অবস্থা 
২ 


৩লহ্মন্রোত্ডন্র অ্শ্বনৈতিক্ক গুল 
সিন ও ভ্ভান্্ভন্বন্বেন্ল ন্বজ্ঞা 


(শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ ) 


এই দিকেই যাচ্ছে। কিছুদিন পূর্বে খণ-ইজারা 
সম্পর্কে ইংলণ্ড ও আমেরিকার মধ্যে একটি 
বোঝাপড়া হয়েছে । সেই ধরণের বোঝাপড়া 
বা চুক্তি এদেশের সঙ্গেও আমেরিকার হবে 
এরকম প্রস্তাব উঠেছে । দ্বিতীয়টার বেলায় 
কথা হয়েছিলো উল্টো খণ-ইজারায় ভারতবর্ষ 
আমেরিকাকে যা দেবে সেটার পরিমাণ 
আমেরিকার কাছ থেকে ভারতবর্ধ যে পরিমাণ 
সাহায্য পাবে তার চেয়ে বেশী নয়। আর 
প্রথমটীর বেলায় কথা/ছিল এই যে সর্ধ- 
প্রকারে ইঙ্গ-মাফিণ চুক্তির অনুরূপ হলেও 
ভারতবর্ষের বেলায় তার একটি ব্যতিক্রম 
থাকবে। সে ব্যতিক্রমটী এই যে যুদ্ধের 
পরেও ভারতবর্ষ নিজের শুক্ষনীতি অস্ত 


নিরপেক্ষভাবে পরিবর্তিত করতে পারবে, 


সেখানে তার অটুট স্বাধীনতা । এই ব্যতি- 
ক্রমটী যদি কোনো কারণে নাকচ হয়ে যায় 
তা হলে যুদ্বোত্বর যুগে আমাদের অবস্থা 
সহজে অনুমেয় ৷ 
আটলান্টিক ঘোষণার পর সম্প্রতি কেন্স্‌ 
কতৃক আর একটি পরিকল্পনা প্রকাশিত 


হয়েছে। তার মধ্যে একটি আস্তর্জাতিক 


্বর্মানের_ কথা, আছে-। অবশ্য এর সঙ্গে 
পুরানো ্বর্মানের কোনো সাদৃশ্য নেই, 
কেননা এটীতে যে আন্তর্জাতিক বিনিময়ের 
ব্যবস্থা করা হয়েছে তার মূল ভিত্তি হবে 
'ব্যাঙ্কর' নামে একটি বিনিময়মান। এটার 
পিছনে থাকবে একটি আস্তর্জাতিক গোল্ড 
ষ্টেবিলাইজেসন ফ্যণ্ড, আর আন্তর্জাতিক 
লেনদেনের কত একটি SSE. FUL 


হাউ থাকর্ষো। এই ক্লিয়ারিং হডিসের 


সাহায্যে খবী দেশগুলি ওভারড্রাফটের মধ্য 
দিয়ে তাদের খণ পরিশোধের সুবিধা - পাবে, 
কেননা ব্যাঙ্করের সঙ্গে স্বর্ণের পরিমাণ স্থায়ি- 


ভাবে বাঁধা থাকবে না। সেই সঙ্গে আন্ত-' 


জাতিক খণদানের ব্যবস্থাও থাকবে এবং 
কোনো দেশকে তার নির্দিষ্ট পরিমাণের 
অধিক ওভারড্রাফট করতে হলে ক্রিয়ারিং 


হাউসের মত নিতে হবে । মহাজনদের বেলাও' 
একই নিয়ম, কেননা বেশী খণ গ্রহণের চেয়ে. 


বেশী খণদানের ফলও কম গোলমালের নয় । 
অকারণে বেশী খণদানের জন্য শাস্তিমূলক 
ব্যবস্থা থাকবে। এগুলির আর একটি 
অনিবার্য ফল আছে। মুদ্রানীতি এইভাবে 





নিয়ন্ত্রিত হলে আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক 
বাণিজ্যও সেই অনুসারে নিয়ন্ত্রিত হবে। 
বিশেষতঃ, আন্তর্জাতিক টাকা চলাচলের বহু 
কারণের মধ্যে রপ্তানি বা আমদানির আধিক্য 
একটি বড় কারণ। এঁরকম টাকা লেনদেনের 
নানা নিয়ন্ত্রণ থাকলে এবং সেই নিযন্ত্র 
স্ুপরিচালিত না হলে নানা রকম গোল- 
মালের সৃষ্টি হতে পারে এবং কোনো কোনো 
দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি অকারণে ব্যাহত 
হতে পারে এ আশঙ্কা» অমূলক নয় । এ 
আশঙ্কা যে সহজেই বাস্তবে পরিণত হতে 
পারে কয়েকটা সাম্প্রতিক অর্থনৈতিক ঘটনার 
আলোচনা হতে তা স্পষ্ট হবে 

এতদিন পর্যন্ত আস্তর্জাতিক লেনদেনের 
ক্ষেত্রে মহাজন হিসেবে ইংলপণ্ডের যে প্রধান 
স্থান ছিল যুদ্ধের খরচ মেটাবার জন্য তার সেই 
স্থান হতে চ্যুত হওয়া এ যুদ্ধের অন্যতম 
প্রধান অর্থনৈতিক ঘটনা। ক্যানাডা, অষ্ট্রে- 
লিয়া, নিউজীলাও প্রভৃতি দেশ ইংলগ্ডের 
কাছ থেকে বেশী টাকা পাবে, তাদের খণের 
অঙ্কের চেয়ে পাওনার অঙ্কই বড় হয়ে উঠেছে। 
ভারতবর্ষের বেলায় ততটা না ঘটলেও যে 
বৃহৎ পরিমাপ স্টার্নিং আমাদের নামে সঞ্চিত 
হচ্ছে তা হতে এই কথাটা অন্ততঃ প্রমাণিত 
হয় যে যুদ্ধের দরকারে ইংলণ্ড আমাদের 
কাছেও বছ পরিমাণে খণ স্বীকার করতে 
বাধ্য হয়েছে । আমাদের বৈদেশিক খণ শোধ 
হয়ে এল, এখন নানা বিলাতী মূলধনে স্থাপিত 
প্রতিষ্ঠান গুলিও কিনবার জন্যে দাবী জানানো! 
হচ্ছে। কিন্তু এই ধণশোধ হল বা আমাদের 
্টার্লিং সঞ্চয় আছে-_-এতে বিশেষ উল্লসিত 
হবার কারণ নেই। যুদ্ধের পর ষ্টার্লিংএর 
কি অবস্থা হবে সে প্রশ্ন এখানে তুলছি না। 
ক্যানাডা বা অন্তান্ত দেশের সঙ্গে তুলনা 
করলে একটি কথা সহজেই চোখে পড়ে । 
ক্যানাডা ইংলগুকে যে সমরোপক্রণ জুগিয়েছে 
-তার মধ্যে কৃষিজ ত্ব্যের চেয়ে শিল্প সম্তারই 


তার জন্য নগদ সোণা বা শিল্প উৎপাদনের 
কলকুজ্ঞা দিতে হয়েছে । অর্থাৎ এই যুদ্নের 


সুযোগে ক্যানাডা শুধু যে শিল্পঙ্গগতে এগিয়ে 
গেল তাই নয়, সে নগদ আদায় করতেও 


RE ant 


ঙ 


আর্থিক জগৎ 


[ ২৬শে এপ্রিল, ১৯৪৩ 





ছাড়ে নি! কিন্তু ভারতবর্ষের বেলায় অন্ত 
ব্যবস্থা । তার বেলায় শুধু যে সোণা বা যে সোণা বা 
শিল্পোৎপাদনের জন্য_ দরকারী জিনিষপরে 
দিত থাওনা মেটানো হয় নি তাই নয়, তার 
কাছ থেকে কৃষিজ জব্যই বেশী করে নেওয়া 
হয়েছে। “আর্থিক জগতের” গত পুজা সংখ্যায় 
বলবার চেষ্টা করেছিলাম, এই যুদ্ধের ফলে 
ভারতবর্ষ শিল্পজগতে বহুদুর অগ্রসর হলো 
সরকারী মহলে এরকম এক চ 
থাকলেও সেটা সত্য নয়, কেননা এ কয় বছরে 
ভারতে কীচামালের আমদানি কমেছে আর 
উৎপন্ন শিল্পদ্রব্য রপ্তানির পরিমাণ সামান্য 
কাড়লেও বিশেষ বাড়ে নি। এই যদি বর্তমান 
অবস্থা হয় তাহলে আমরা নিন্নলিখিত 
সিদ্ধান্তগুলিতে উপনীত হতে পারি-_-(ক) 
দেখা যাচ্ছে, ক্যানাঁডা প্রভৃতি নতুন নতুন 
দেশ খাতকের অবস্থা হতে মহাজনে পরিণত, 
হয়েছে, তাদের শিল্পজ্গ্রতেও অনেক অগ্রগতি 
ঘটেছে । আমেরিকার মহাজনী__ _আরও- 
সুদূরপ্রসারী হয়েছে | এর ফলে এমন কথাও 
আশ্চর্য নয় যে ইংলণ্ড মহাজন হতে দেনদারে 
পরিণত হবে। 'ইকনমিষ্ট' পত্রিকা অস্ততঃ 
এরকম আশঙ্কাই করেছিলেন । (খ) ইংলগ্ডে 
রি 9 তে চেয়ে ডন 








আধিক্যই এবার হতে একারণে দরকার হয়ে 
পড়ে তা হলে ইংলগুকে তার রপ্তানি বাড়াবার 
চেষ্টা করতে হবে । কিন্তু ক্যানাডা প্রভৃতি 
যে সব দেশ নতুন অগ্রসর হয়ে উঠছে, তাদের 
নিজেদের প্রয়োজন মেটাবার জন্য দরকারী 
শক্তি তারা নিজেরাই সঞ্চয় করছে, তান্দের 
দেশে ইংলণ্ডের রপ্তানি বাড়াবার চেষ্টার চেয়ে 
ভারতবর্ষের মত পশ্চাৎপদ দেশে রপ্তানি 
বাড়াবার সুযোগ ও সুবিধা বেশী এবং এই, 
_ হওয়াই স্বাভাবিক ৷ 


যথেষ্ট পা প্রসঙ্গতঃ 
বলা চলে, গত মহাযুদ্ধের পর যখন এইরকম 
একটা অবস্থা এসেছিল সে সময় প্রত্যেক 
দেশই অপর দেশের রপ্তানি যাতে নিজের 


দেশে না ঢোকে তার জন্ত ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল। 


অটোয়া চুক্তি এবং আমেরিকার হলী-ম্ম,ট 
শুস্ক এ ছাড়া কিছু নয়। ফলে বিশ্বব্যাপী 
মন্দা আসবে, বিচিত্র কি? (গ) যদি এ 
নীতি সফল হয়, তাহলে শুধু যে_ ভারতবর্ষের 
শিল্প বৈদেশিক আক্রমণে ক্ষতিগ্রস্ত-হরে_ তাই 
নয়, কিছুকাল ধরে এই নীতি চলতে থাকলে 
এর আর একটি ফল এই হবে যে ভারতবর্ষ 
নি ডি যে. 


তার আন্তর্জাতিক ব্যবসার ক্ষেত্রে শিল্প- 
সম্তারের চেয়ে কৃষিসম্তারের গুরুতবই বজায় 
থাকবে ।_ 

সেই সঙ্গে আমেরিকার দিতির | 
অন্যত্র বলবার চেষ্টা করেছি ( মডার্ণ রিভিউ, 
জানুয়ারী, ১৯৪৩ ) যে খণ-ইজারার যূল নীতি 
সেকালের আর্থিক খঁণদানের নীতির চেয়ে 
অনেকাংশে ভালো হলেও তারও বিপদ 
আছে। নিছক টাকা লেনদেনের ব্যাপারে 
যে গোলমাল হয় গত মহাযুদ্ধের পর তার 
যথেষ্ট পরিচয় মিজেছে। কিন্তু তবুও লক্ষ্য 
করতে হবে এই যে নানা গোলমাল হয়েছে 
সেগুলির কারণ একহিসেবে প্রত্যক্ষ নয়। 
একটি দেশের দাবী দেনদার দেশের মুদ্রানীতি, 
সুদ্রা-বিনিময় ও আর্থিক অবস্থার উপর আঘাত 
করেছে, বাণিজ্যিক পরিব্ত'ন ঘটেছে ওগুলিতে 
আঘাত লাগার ফলেই । কিন্তু খপ-ইজারা 
আইনে শোধ দেবার সময় যদি জোর তাগিদ 
চলে তা হলে দেনদার দেশগুলির শুধু মুদ্রা- 
নীতি বা মুদ্রা-বিনিময় নয়, তার সমস্ত 
উৎপাদন ও সমস্ত বাণিজ্যের উপর মহাজনের 
প্রভাব অত্যন্ত বেশী থাকবে । যদি যুদ্ধোত্তর 
যুগে আমেরিকার দরকার অনুসারে আমাদের 
bl i: ও 5 855 হয় তা 
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ব্রাঞ্চ 
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ও বজবজ্ঞ। 
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শেলাই করে নূতন 





পুরানো বা ছেড়া শাড়ী বাতিল করার সময় তাঁর পাড়ও কি ফেলে 
দেন? এবার থেকে পাড় আর নষ্ট করবেন না কিম্বা বাজে কাজে 
ব্যবহার করবেন না। পাড়ের এখন অনেক দ্ধাম, কারণ যুদ্ধের জন্য 
রং আর.পাওয়াই যাচ্ছে না। এমনিতেই শাড়ীর দাম হু হু করে 
বাড়ছে, তার উপর রংএর অভাবে কিছুদিন পরে হয়ত পাড় দেয়! 





















“শাড়ী আর তৈরী কর! সম্ভব হবে ্ নি 
না। স্বতরাং এখন থেকে বদি 
পাড় সঞ্চয় করে রাখেন এ 
তাহলে শাড়ী যখন আর 
পাওয়া যাবে না তথন 
সাদা থানের উপর 


সঞ্চিত পাড়গুলি 


নৃতন শাড়ী পরতে 
পারবেন । অবশ্য যুদ্ধ 
শেষ হলে. হরেক 
রকমের পছন্দসই 
পাড়ের শাড়ী মহা- 
লক্ষ্মাই আপনাকে 
যোগাবে, কিন্তু যত- 
দিন তা না হয় পাড়- 


গুলি তুলে রাখুন। 


1} 
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হলে আমাদের অবস্থা বিশেষ সুখকর হবে না 
একথাও সহজেই অনুমেয়। 
৬ আটলার্টিক ঘোষণা বা 'ব্যাক্কর' পরি- 
কল্পনায় এরকম অবস্থার ' প্রতিকারের কি 
“' ব্যবস্থা আছে? আটলান্টিক ঘোষণায় যে 
অবাধ বাণিদ্যের এবং কীচামালের অংশ' 
পাওয়ার কথা আছে যুদ্ধোত্তর জগতের এই 
সম্ভাবনাগুলি স্মরণ রাখলে এ ব্যবস্থাগুলি 
আমাদের পক্ষে ভয়াবহ মনে হওয়া স্বাভাবিক । 
ব্যাঙ্কর' পরিকল্পনাটি আর একটু জটিল। 
প্রথমতঃ, এরকম পরিকল্পনা কাজে পরিণত 
হতে হলে সোণা মাত্র কয়েকটি দেশের হাতে 
"থাকলে চলবে না । সম্প্রতি আমেরিকার যুক্ত- 
রাজ্যের সরকারের হাতে ২২,৭৪৪, * ০,০০০ 
: ডলার মূল্যের সোপা (প্রায় ৭৫০০* টন) 
, জড় হয়েছে । জগতের মোট সোণার শতকরা 
৬০ ভাগ এখন আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের 
হাতে।”* এরকম অবস্থা থাকতে বব্যাঙ্কর' 
পরিকল্পনা সফল হওয়া সম্ভব নয়। কিন্ত 
যদি 'ব্যাঙ্কর পরিকল্পনা প্রবর্তন সম্ভব হয় 





তাহলে কি অবস্থা আশা করা যায়? এর. 


মধ্যে একটি কথা আছে এই যে, Both 
overdraft limits for deficit ( over- 
import) countries and balance 
limits for surplus ( over-export ) 
countries would be proportional 
to their foreign trade during the 
. base Period. এর শেষের অংশটি বিশেষ 
ভাবে লক্ষণীয় । Base period কোন্টি 
হবে? এর অর্থ কি এই যে, কোনোকালে. 
বিভিন্ন দেশের যে অবস্থা ছিল তাদের সেই 
অবস্থাতে থাকতে হবে, কোনোরকম ভ্রেত 
অবস্থা পরিবর্তন সম্ভব হবে না? Propor- 
tional to their foreign trade—এই 
'নিয়ম বজায় থাকলে এবং এর সুনিপুণ ব্যাখ্যা 
করলে এমন অবস্থা দাড়াতে পারে যে সময় 
এ নিয় মটি কোনো কোনো দেশের বহির্বাণিজ্য 
দাবিয়ে রাখবার একটা অজুহাত হিসেবেই 
দেখা দিতে পারে। এরকম অবস্থাতেও 
ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ উজ্জল নয়। 
সম্প্রতি অর্থনীতিবিদেরা বলতে সুরু করে- 
ছিলেন, ধনতাম্ত্িক ব্যবস্থার প্রধান গলদই এই 
যে তার মধ্যে সঞ্চয় আর টাকা লগ্নীর ভারসাম্য 
থাকে না। আসলে আমরা যাকে consu- 
‘mers’ 8০০৫5 বলি, সেই consumers’ 
£0০০৭5-এর . পরিবর্তে আমাদ্বের ঝৌক অন্ত 
জায়গায় । এর ফলে পূরো উৎপাদন শক্তির 
যথাযথ ব্যবহার হয় না, বেকার সমস্তাও 
ঘোচে ন!। সেই কারণে যদি বেকার সমস্ত! 


স্মিত 2. রং 


আর্থিক জগৎ " , 
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দূর করে চক্রপথে আবতিত, মন্দা বন্ধ করতে 
হয় তা হলে সঞ্চয় ও লগ্নীর ভারসাম্য আনতে 
হবে; তার প্রধান উপায় ' consumers’ 
£০০৭5-এর উৎপাদন বাড়ানো । " কথাটাতে 
ধনতান্ত্রিক কাঠামো সম্বন্ধে কোনো উচ্চবাচ্য 
না থাকলেও এতে যে রোগ নির্ণয় এবং ' ওষধ 
নির্দেশ করা হয়েছে তা হতে সমাজতান্ত্রিক- 


দের একটা অভিযোগ সত্য বলে প্রমাণিত 


হয়। সমাজতান্ত্রকদের মোট বক্তব্যই হচ্ছে 
যে ফিনান্স ক্যাপিটালের মজ্জাই এই যে সেটী 
যন্ত্র হতে যন্ত্রীর আসন গ্রহণ করে। যে 
মানবহিতের জন্য তার প্রয়োজন সে মানব- 
হিতের কথা বিস্মৃত হয়ে যন্ত্রীর চেয়ে যন্ত্রের 
মাহাত্ম্য বড় করে তোলাই তার ধর্ম। সুতরাং 
'নানাস্থানে নানা দেশে নিছক লাভের লোভে 
লগ্নী কারবার বন্ধ করে মানুষের সুখস্বাচ্ছন্দ্য 
বাড়াবার কাজেই মূলধন প্রয়োগ করতে হবে 
সমাজতান্ত্রিকেরা এই কথাটা খোলাখুলি 
বল্লেও ধনতন্ত্রে ধারা বিশ্বাস করেন, তারা 
রোগনির্ণয়ে সমাজতান্ত্রিকদের সঙ্গে একমত 
হয়েও ব্যবস্থার বেলায় একমত হতে পারেন 
না। কিন্তু এই মতবিরোধ সত্বেও এই কথাটা 
উভয় দলেরই স্বীকৃত যে যদি অকারণ সঞ্চয় 
বেশী হয় তা হলে অর্থনৈতিক গোলমাল 
অবশ্বন্ভাবী। ভারতবর্ষে যুদ্ধকালীন যে অর্থ- 


' নৈতিক নীতি অন্ুশ্থত হচ্ছে তা হতে আশঙ্কা 


হয় সমরোত্তর ভারতবর্ষে ওরকম গোলমালের 
সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাচ্ছে। অন্তত্র বলবার চেষ্টা 
করেছি, ভারতবর্ষে যে করনীতি- অবলম্থিত 
হয়েছে তার ফলে আপেক্ষিক বড়লোকদের 
চেয়ে আপেক্ষিক দরিদ্রদের উপরেই চাপ 
পড়েছে বেশী, যুন্ধসংক্রান্ত নানা কাজে 
মুষ্টিমেয় কয়েকজন প্রচুর লাভ করলেও দরিদ্র 


জনসাধারণের অবস্থা হীন হতে হীনতর হতে. 


চলেছে । সেই সঙ্গে ভারত সরকারের বর্তমান 
আহারাদিও যেভাবে কমেছে বড়লোকদের 
তাকমেনি। ইংলগ্ডে আশ্চর্যের কথা, জন- 


সাধারণ এখনও প্রচুর পরিমাণে জিনিষ পায়। 
কিন্তু ভারতবর্ষে কি'এই অবস্থা ? অন্ত কথা . 


দূরে থাক, যে পরিমাণ খাগ্ভাভাব , ঘটেছে 
তাতে একদিকে মহাজনদের ও ব্যবসায়ীদের 
সঞ্চয় যেমন বাড়ছে দরিদ্র জনসাধারণের 
অবস্থা ততই হীন হচ্ছে। এ সমস্ত ব্যবস্থা" 
গুলির মোট ফল এই যে, আমাদের জাতীয় 
ধনের এমনভাবে পুনর্ব্টন' হচ্ছে যে অন্ত 
দেশের মত আপেক্ষিক সমতা আসা দূরের 
কথা, বৈষম্য আরও বেড়ে চলেছে, অকারণ 
বা অস্বাস্থ্যকর সঞ্চয়ের মাত্রাও বেড়ে চলেছে । 





অর্থাৎ যুদ্ধোত্তর জগতে যে যে কারণে মন্দ! 
আস স্বাভাবিক, ভারতবর্ষে তার গোড়াপত্তন 
'দৃঢ়ভাবেই হচ্ছে, মন্দার বীজ এখনই রোপিত 
হচ্ছে । এর ফলে ভারতবর্ষে যদি মন্দা আসে, 
বা জগত্জোড়া মন্দা যদি ভারতবর্ষে প্রবলতর-" 
72559 
বহু পরিমাণে দায়ী নয়? 

আজ এ কথ! মনে করা ভুল যে, ভারত- 
বর্ষের ব্যাপার শুধু ভারতবর্ষেরই ব্যাপার, 
জগতের তাতে কি আসে যায়। বিভিন্ন দেশ 
আজ নানা বন্ধনে আবন্ধ, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 
রেলযানে ফাষ্ট ক্লাস গাড়ী ও থার্ড ক্লাস 
গাড়ীকে ছেড়ে চলতে পারে না। বিশেষতঃ 
ক্রমেই প্রাথমিক দ্রব্য উৎপাদনকারী. দেশ- 
গুলির সঙ্গে শিল্পী ও ব্যবসায়ী দেশগুলির 
সম্বন্ধ যে রকম দৃঢ়, বিচিত্র এবং ঘনিষ্ঠ হয়ে 
উঠেছে এবং গত বিশ্বব্যাপী মন্দার সময়ে 
এদের যে সম্বন্ধ বৈচিত্র্য দেখা গিয়েছিলো তা 
হতে ভারতবর্ষের মতো কাঁচামাল উৎপাদন- 
কারী এতো বড়ো একটি দেশ সম্বন্ধে নিলিপ্ত 
থাকার উপায় নেই। সম্প্রতি লীগ, অফ 
নেশন্স ইউরোপের বাণিজ্য সম্পর্কে যে বই 
প্রকাশ করেছেন তা হতে দেখা যায়, বৈদেশিক 
কাঁচামালের উপর ইউরোপের নির্ভরতা যত 


বাড়ছে বিদেশে রপ্তানি সে পরিমাণ বাড়ে . 


নি। কিন্তু বর্তমানে আমরা যে ভবিষ্যতের 
ইঙ্গিত পাচ্ছি সেগুলি হতে আশার সঞ্চার 
হয় না। এখন পর্যন্ত যে নীতিতে বড়ো 
বড়ো দেশ বিশ্বাসী ভারতবর্ষের মতো! পরাধীন 
ও পশ্চাৎপদ দেশের তাতে উন্নতি সম্ভাবনা 
বেশী নেই। 
সচেতন হবার. সঙ্গে সঙ্গে ভারতের উপর 
শোষণনীতি আর ও তীব্রতরভাবে প্রযুক্ত হবে 
এ আশঙ্কা অমূলক নয়। এইখানেই এাজ- 


বরং অন্যান্য দেশ, স্বাধিকার . 


নীতির কথা উঠে পড়ে । স্বার্থের সংঘাত বন্ধ. 


না হলে শুধু অর্থনীতির আলোচনা হতে রোগ 
নির্ণয় হতে পারে কিন্তু ওঁষধ প্রয়োগ, হ্য় না। 
রাজনীতির আবর্তে অর্থনীতি সেখানে ব্যর্থ । 


{ . , ইনসিওরেল লিমিটেড। ! 

4 ২৫, সোয়ালো লেন, কলিকাতা 

jl ফোনঃ-ক্যাল--৫৫১১ 

[| মাসিক মাহিনা বা উচ্চ কমিশনে কয়েকজন 

1] অভিজ্ঞ ভিভিশনাল ইনস্পেক্টর ও হুপা- 

পল রিপ্টেনডেপ্ট আবশ্যক-_-আবেদন করুন। « 


" সম্প্রতি একথানি "বাঙ্গলা সংবাদপত্রের 
সম্পাদকীয় স্তস্তে একটি সুন্দর উক্তি পড়েছি। 
সুক্তোর মতোই কথা কয়টি স্বচ্ছ ও সুন্দর ৷ 
' কথাটা এই : ভবিষ্যতের মানুষ এই বর্তমান 
"যুপুকে বলবে প্রস্তাব ও প্রতিশ্রুতির যুগ । 
সারা দুনিয়ার কথা থাক্‌ | ভারত সম্পর্কে 
উপরোক্ত মন্তব্যটুকু বর্ণে বর্ণে খাটে । এক 
তর্ফে কেবল প্রস্তাব আর প্রতিশ্রুতি । আর 
'এক পক্ষে শুধুই প্রত্যাশা! আর নেরাশ্য ৷ 
‘এক কথায় ভারতের বর্তমান দশীর এর চেয়ে 
ভালো চিত্র আর কী হতে পারে ? 
রি ৯ * 
একটা দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক্‌। ষ্ট্যাণার্ড 
ব্রুথ “এই এলো” «এই এলো” করতে করতে 
মাসের পর মাস চলে গেল-_-বছরের পরে আর 
এক বছরও গড়িয়ে ষায়। সরকারপক্ষ বার” 
কয়েক বিজ্ঞপ্তি ও বিবৃতি মারফণ্ড দরিদ্র 
জনসাধারণকে আশ্বস্ত করে শুনিয়ে রেখেছেন ঃ 
'মাভৈ! লক্ষ লক্ষ গজ ষ্ট্যাপ্ার্ড ক্লথ তৈরী 
| হচ্ছে_হচ্ছে কি, অনেকখানি হয়েই আছে। 
শুধু হয়েই নেই, প্রদেশে প্রদেশে চাহিদা 
মাফিক পাঠানোও হচ্ছে। কিছুদিন আগে 
'সংবাদপত্র মারফত বাঙ্গলা দেশ, অন্ততঃ 
কলকাতার দরিদ্র সমাজ, সম্তা কাপড় পৌছ- 
বার সংবাদ পেয়ে আনন্দে যেন আটখানা হয়ে 
পড়েছিল । হা অদৃষ্ট! কোথায় কাপড়? 
' বৈশাখের একটানা অনাবৃষ্টির পরে ফুটি-ফাটা 
ভূষিত মাটিতে আকাশ-ভাঙ্গা প্রথম পাঁলাটা 
যেমন থামতে না. থামতেই দেখতে দেখতে 
উধাও হয়ে যায়-_বারিপাতের কোনো চিহ্ন 
কোনোখানেই থাকে না, ঠিক তেমনি করেই 
প্রথম কিস্তির চার শ’ গাঁট ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ 
কলকাতায় পৌছতে না পৌছতে সে সব আর 
যেখানেই থাক্‌ বা না থাক্‌ বাজারেও নেই; 
দোকানেও.নেই। দ্বিতীয় কিস্তির কৃপাবর্ষণ 
কবে হবে কথন হবে, কী পরিমাণ হবে, 
কর্তৃপক্ষ তা এখনো জানান নি। চমৎকার ! 
নে ক্ৰ কব 


চি 
₹' দেড় বছর ধরে কর্তৃপক্ষের ঘন ঘন বৈঠক 
ও তাতে ডজন ডজন প্রস্তাব আর থেকে 
থেকে প্রতিশ্রুতি শুনে এবং এভাবৎ বাজারে 


তার .ফল-প্রসবের বিশেষ কোনো প্রমাণ না ' 


পেয়ে অগত্যা আমরা মনে করেছিলাম, 
্যাপ্ার্ড রথ তৈরী হয়েছে ঠিকই এবং বথা- 


৩ 


স্থান থেকে যথাসময়ে তার চালানও সুরু হয়ে 
গেছে নিঃসন্দেহে । তবে এ অ-সামরিক চালান 
একটা গ্রহ বা কোনো উপগ্রহ থেকে গরুর 
গাড়ীতে চেপে আসছে- নইলে এই বিংশ 
শতাব্দীতে বোস্বাই-আমেদাবাদ অঞ্চল থেকে 
কলকাতার বাজারে মাল পৌঁছতে এত বেশী 
দেরি হবার তো কথা নয় ! পাঠকরা হয় তো 


প্রশ্ন করবেন : মাঝখানের এই চার শ' গাট 
কাপড় এল তবে কোথেকে ? ওটা দৈবতুর্ঘটনা, 
ইংরাজীতে যাঁকে আমরা এ্যাকৃসিডেন্ট বলি। 
শূন্য পথে আসতে আসতে গাড়ী থেকে হঠাৎ 
কয়েক গাঁট গরীব-মার্কা সস্তা খুভি-শাড়ী 
স্থানচ্যুত হয়ে কলকাতার বাজারে এসে ধপাস 
করে নেমেছে। বাকী সব এখনো যে এ শুন্ত 
পথেই! প্রস্তাব আর প্রতিশ্রুতির ফাকা 
আকাশের সরবরাহের পথটা এখনো কত 
বড় বসে বসে তাই ভাবি! 


কাপড়ের কথা থাক । শত হলেও ওটা 
পরের কথা । আগে বলা উচিত ছিল প্রধান 
কথা-_চাল-আটার কথা । আপাততঃ 
কাপড় না হলেও চলে অর্থাৎ বেঁচে থাকা 
যায়! কিন্তু খাদ্যবস্তু একেবারেই না থাকলে 
ছুদিনেই এছুনিয়া অচল। পরিধেয় নেই 
এমন একটা পরিবেশকে কল্পনায় অশকতে 
পারি-_-যেমন চারদিকে কেবল . দিগন্বর ও 
দিগম্বরীর আনাগোনা । কিন্তু আহার্য্য নেই 
এমন একটা অবস্থার কথা একবার কর্পনায়ও 
ভাবুন তো ! অসম্ভব। 

সেই চাল, সেই আটা, সেই ভাত, সেই 
রুটির আজ শুনছি অভাব ঘটছে । এক দিকে 
প্রস্তাব ও প্রতিশ্রুতি, বিবৃতি আর ইস্তাহার। 
আর একদিকে হাহাকার ও হা-হুতাশ, নিরীহ 
নালিশ ও নিক্ষিয় প্রতিবাদ ! ওদিকে রিজার্ভ 
ব্যাঙ্কের সাপ্তাহিক ব্রির্পোটে দেখছি প্রতি 
হপ্তায় গেল হপ্তার চেয়ে আরো বেশী নোটে 
নোটে সারা দেশ নাকি. ভরে গেল, আর 
এদিকে গ্রাম ও সহরের অসংখ্য দরিদ্র জনের 
এক মাসের উপার্জন দিয়ে এক মণ চালের 
দামও হচ্ছে না। 


ৰং সু ক 


চাল যদি সত্যি না থাকত, তা হলে এত 


'হাঙ্গামা ছিল নানা গবর্ণমেণ্টের১, না জন- 
. সাধারণের । 


লোকে তখন আসন্ন ভবি- 





তব্যের জন্ত প্রস্তুত হয়ে থাকত- ধর্মপ্রাণ ' 
ব্যক্তিরা যাবার আগে যত. পারে তপজপে, 
নামাজে ও নামকীর্তনে অবশিষ্ট কালটুকুর 
সদ্ধ্যয় করতেন। কিন্তু তা তো নয়। চাল আছে। 
আমার আপনার কথা নয়। 'গবর্ণমেপ্ট 
বলছেন, আছে। আগের দিনের ছু'বেলা 
খাবার মতো না হক, সকল লোকের একবেলা 
ভরপেটা ও আর একবেল! আধ-পেটা খাবার 
মতো চাল-আটা নাকি রয়েইছে। গবর্ণমেপ্ট 
যুদ্ধপূর্বব ও যুদ্ধকালীন চাহিদা ও যোগানের 
তুলনামূলক তথ্য তালিকা দাখিল “কারে 
যে পরিমাণ ঘাটতির একটা হিসাব দেন, 
তাতে তো এত লোকের আধ-পেটাও না খেয়ে 
থাকার কথা নয়! তবু লোকে বলে বিস্তর 
লোক নাকি প্রায় না খেয়েই আছে। তৰু 
গবর্ণমেন্ট বলছেন, আছে চাল-_-আছে। 
এ যেন ঠিক ‘ভূত আছে বা ভগবান আছে’র 
মতোই । থাকে তো প্রমাণ দাও । সেখানেই 
যত গলদ । কখনো সকল অনর্থের জন্য দায়ী 
হচ্ছে যানবাহন সমস্যা; কখনো আবার 
ব্যবসায়ী মহলের অতি-লোভ ও চোরাবাজারের 
কারসাজি, কখনো বা ক্রমসঙ্কুচিত আমদানীই 
একমাত্র না হলেও অন্যতম প্রধান কারণ 
বলে ঘোষিত হচ্ছে। এদিকে বিভিন্ন সংবাদ- 
পত্রে সরকারী সংবাদ ও ছবিতে-ফোটোতে 
ঘন ঘন বলা হচ্ছে ; চাল এসেছে প্রচুর 
আসছে আরো প্রচুর--আসবে তার চেয়েও 
প্রচুর। এ সব সংবাদপত্র পাঠ করে বাজ্ঞারে 
গেলে সঙ্গে সঙ্গেই টের পাবেন যে, এটা 
০2 
চু ১ 

কি RET 
বলেছেন, এদেশে ইন্ফ্রেশন্‌ সুরু হয় নি। 
কমন্স সভায় মিঃ আমেরি জানিয়েছেন, ভারতে 
আর যা-ই দেখা দিক্‌ ছুভিক্ষ দেখা দেয় নি। 
ইন্ফ্রেশন নিয়ে পণ্ডিতের! তর্ক করতে থাকুন । 
আমাদের সহজ বুদ্ধি-বিচারকে খামকা নিগ্রহ , 
করে লাভ নেই। 

‘দুর্ভিক্ষ’ কথাটার অর্থ যদি, এই হয় যে 
“ভিক্ষা মেলা ভার,” তা হলে দেশে. ভীষণ 
ছুভিক্ষ লেগ্েছে। ভিখিরীরা আজকাল 
চাল পায় ক’ জনের দোরে ? ডাষ্টবিনে আগের 
দিনের মতো উচ্ছিষ্টের সে দাক্ষিণ্য নেই। 


॥ নেই বলেই আজকাল প্রাতঃভ্রমণে বার হয়ে 


১০ টি 

প্রায়ই চোখে পড়ে £ হেপে'মুতে, বমি করে, 
“ফুটপাতের পথ আটকে, রাত থেকে কখন্‌ মরে 
পড়ে আছে সভ্য সমাজের এক একটা উদ্ধত 
‘জীব! “একট! পয়সা দাও বাবু” বলে 


চিৎকার করে গলা ভাঙ্গলেও বাবুদের পকেট 


“থেকে পয়সা বেরোয় না। বাজারে তামার পয়সা 
“আজ একেবারে নেই। থাকলেও পুর্ব দিনের 
শতকরা পঁচানবব্ই জন দাতাই আজকাল মুখ 
ফিরিয়ে পাশ কেটে চলে যাবেন । তার মানেই 
॥ ভিক্ষার' অভাব হয়েছে । অতএব এই অর্থে 
" দুর্ভিক্ষ নিসন্দেহে__মহামাস্ত ভারত-সচিব 
“না না” বলে চিৎকার করা সত্বেও 
. আর ছুভভিক্ষ বলতে যদি খান্ভাভাব 
বোঝায় অর্থাৎ গীটের পয়সা ফেলতে চাইলেও 
চাল-আটা মেলে না বোঝায়, তা. হলেও 
বোধ হস দুভিক্ষ লেগেছে। সহরের এক 
একটা কণ্টে/লের দোকানের সামনে ছু'বেলা 
গিয়ে দ্রাড়াবেন। ঘণ্টা কয়েক ‘কিউ’ করে 
" একটানা দ্বাড়িয়ে থেকে কত লোককেই না 
কৌচার বা আচলের খুঁটে চালের দবামটা 
বাধা থাকা সত্বেও চাল না পেয়ে নিরাশ হয়ে 
ফিরে যেতে হয়। বাড়ী ফিরে গিয়ে তাদের 
মধ্যে উনোন ধরাতে পারে ক'জন,শুনি? একে 
.ছুভিক্ষ বলা যায় কিনা তা জানি না। তবে 
. এক্থাটা জানি সহর ছেড়ে গ্রামে গেলে স্বয়ং 
ভারত-সচিবেরও চক্ষু কপালে উঠ্‌বে। চূড়ান্ত, 
দারিদ্রের চাপে যাদের ক্রয়ক্ষমতা ন্যুনতম 
সীমারও নিচে ন্নেমে গেছে সেই নিঃস্ব শোষিত 
-'পল্লী অঞ্চলের বাজারে-বন্দরে চালের দাম 


' দ্বিগুণ বেড়ে যাওয়ার মানেই খাগ্ভাভাব_-চাল |] 


নেই--অথবা, কার বা কাদের কারসাজির 
কলে চাল, আজ থেকেও নেই। 
যা-ই হোক ফলাফল তো একই ।.পল্লী বাঙ্গলার 
কত লোক চাল না পেয়ে আজ ছটফট করে। 
+. ক চি 
' আর দুর্ভিক্ষ বলতে যদি খাগ্তাভাব আর 
অর্থাভাব এই ছুই-ই.বোঝায়, তা'হলে তাকেও 
'বোধ হয় ছুভিক্ষই বলতে হুবে। 'কেন তা-ই, 


'বলছি। তার আগে মা: ইতিহাস শুনতে | 


হবে। ৷ 


সেকালে, কভার de টা 
"রেলপথ" আর গ্রীমার সাভভিস' ছড়িয়ে পড়ার 
' আগের যুগে,হুর্ভিক্ষ বলতে প্রধানত: খাদ্াভাবই [টি 
বোঝাতো-_অর্থাভাব নয় । অতিবুষ্টিৎ অনা | 
বৃষ্টি, ‘প্লাবন. পঙ্গপাল, ভূমিকম্প, গো:মড়ক | 
প্রভৃতি নৈসগ্সিক বিপৰ্য্যয় হেতু অজ্ৰম্মার ফলে | 
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দেখা দিলে তখনকার দিনে অবস্থা প্রায়ই 


ভয়াবহ হয়ে ধাড়াত। যে রাজা ভার প্রজাকে 


. বা যে জমিদার "তার. রায়তকে 'জ্ীতদাষের 


চেয়ে বড় বেশী ভালো চোখে দেখতেন না, 
বোধে এগিয়ে আসতেন-_কোথাও নিজের 
মঞ্জুত চাল বিলাতেন, কোথাও বা অর্থ সাহায্য 
করতেন ঠিক অর্থের অভাবে তখন কেউ 
না খেয়ে বড় একটা মরত না-_মরত 'লোকে 
খাগ্ঠাভাবেই । কেন না এ জেলায় হুতিক্ষের 
ফুলে অর্থাৎ দারুণ খাগ্যাভাবে দলে দলে লোক 
মরছে। আর পাশের জেলাতে খাগ্যশস্তের 
"বরং বাডতিই রয়ে গেছে? ' পার্বতী জেলায় 
লোক পাঠিয়ে সংবাদ শুনিয়ে যথাবিহিত 
ব্যবস্থা ' করিয়ে নৌকা বা গো-যান যোগে 
আবশ্যক সরবরাহ আনাতে আনাতে ইতিমধ্যে 
বহু লোক না খেয়েই 'গতাস্ ৷ 


* * গু 


কিন্তু এ-ুগের বাষ্পচালিভ যানবাহনের 
কৃপায় আগেকার সাত দিনের পথ সাত ঘণ্টায় 
আসা যায়। তারপর, তার ও বেতারের কল্যাণে 
এ জেলার দুর্ভিক্ষের সংবাদ পার্ববর্তী, জেলায় 
কি পরবর্তী প্রদেশে পৌছে . দেওয়ার কথা 
ছেড়েই দেই, সাত-সমুদ্র পারের সুদূর ইংলণ্ডে 
তা পৌছে. যেতে কয়েক ঘণ্টা কি 
কয়েক মিনিটের ব্যাপার । স্বুতরাং আজকাল 
যে দুর্ভিক্ষ তা মূলতঃ আর খাস্ভাভাবে. নয়। 


গর্ত 






মফংস্মল 


কোন এক বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে -খাগ্তাভাব ৪ 


৮ 


ক. 


শোভন বসন ও ভুষণ মনে এনে দের - 


আমাদের “স্পোট সা” “কটন সোয়েটার জাস” ধরিলকো ষ্টাইপ দাসা” বিভিন্ন প্রকারের 
* গেঞ্জী মোজা প্রভৃতি যাৰতীয় শোভন ও মনোরম হোপিয়ারী দ্রব্যাদি ব্যবহার করে") ন 
সেই পরিতৃপ্তি লাভ করবেন এটা আমরা..জোর ক'রে বলতে পারি।- ২১, | 


জতি বত্বের সহিত সরবরাহ ' কর! হুয়। 
. বিস্তত বিবরণ অথবা তালিকার নত পুল! f 


১*৯-১১০ লা নু কলিকাতা jis 


এখনকার দুর্ভিক্ষ আসলে অর্থাভাব। প্রচলিত 
সমাজ ব্যবস্থায়: -অর্থ-নৈতিক. শোষণের ফলে 
চতুর্দিকে গোলাভরা ধান-আটা! থাকতেও যে- 
হেতু আগের দিনের দাস-গোলামের অপেক্ষা , 
এখনকার মজুর-কিযাণ তুলনায় অনেক বেশি 
তথাকথিত স্বাধীনতা ,.ও 'আত্মনির্ভরতার 
অধিকারী হতে পেরেছে সে-হেতু : দুর্ভিক্ষের. 
দিনে.তাদের মধ্যে অনেকেই একালে না খেয়ে 
থাকতে বাধ্য:হয়। এতকাল সেকাল ' আর, 
আধুনিক কালের এই ব্যবধান ও পার্থক্যের কথা: 
আমরা বুঝতাম, মানতাম। কিন্তু বর্তমান 'মহা- 
যুদ্ধের পর থেকে যতই দিন যাচ্ছে একাল 
আর সেকাল যেন একাকার হয়ে যেতে চায়? 
আজ দেখছি একই সঙ্গে অর্থাভাব ও খান্ভাভীব । 
আমরা কি একালে পড়ে আছি, না সেকালে 
চলে গেছি? পুরোপুরি এ ছু'টোর কোনো 
কালেই, যখন, নয়, তখন আমরা আছি . 
অ-কালে। দুইটি বিভিন্ন সভ্যতার প্রধান 
দু'টি শ্রেষ্ঠ অপকীর্তি (8৮19 ) আজ এদেশে 
যখন এক ঠাই এসে মিশে গেছে, তখন 
আমরা বুঝি ঘরেও নহি পারেও নহি 
একেবারে ত্রিশঙ্কুর মতো মহাভারতের হর 
ঝুলে আছি। 
হু ৮ 

লেখা সুরু করেছিলাম হাল্কা সু রে, হয়ে 

দাড়াল খানিকটা রুদ্র রাগ। আজ আমরা 


হালকা! হতে চাইলেই হালকা হতে পারছি 
কে! 
এতকাল এ-ই ছিল এ-যুগের গবর্ব। অর্থাৎ . 


শীত 


নি 


[ক ররর | রি 


০৮ 
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. সব রকম উৎপাদন বেড়ে যাচ্ছে। প্রাণপণ 
খেটে তবে কারখানার শ্রামকরা এই বাড়তি 
কাজের তাল সামলাচ্ছে। ফলে, তাদের কর্ম ক্ষমতার 
উপর আজ চাপ পড়ছে খুব বোঁশ, আর তাদের ক্লু 
হয়ে পড়বার সম্ভাবনাও বেড়ে, গেছে। কিন্তু অবসাছে 

কাজের উৎসাহ নিঃশেষ হয়ে আসবে এ-ভাবনা এখন আর তাদের 
নেই_কারণ, .তারা জানে যে এক পেয়ালা চা খাওয়া মাত্রই আবারু "« 
তারা তাদের উদ্যম 'ও কর্মশাক্ত ফিরে পাবে। চা উৎসাহ ও 
উদ্যমের আধার, কাজেই মজুরদের ক্লান্তি চা-ই সম্পূর্ণভাবে দর 














করতে পারে। কাজের মুঝখানে আপনার লোকজনরা যখন র্লান্ত 
হয়ে পড়তে চায়, তখন 'তাদের এক পেয়ালা চাই দেবেন। 
দেখবেন তারা কত বেশি তৎপরতার সঙ্গে কাজ করবে , 





ER 


Lb 
' 


; ইও্ডিয়ান্‌- টা মার্কেট এক্সপ্যান্শান্‌.রোর্ড কর্তৃক প্রচারিত রি 
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্ আমাদের দেশে কুক আন্দোলনের রূপ 


,. ও রীতি বিচার করলে যে' রহস্তের কথা 


" সবচেয়ে প্রথম ধরা পড়ে, তা হল এই যে, 
আমরা কৃষক সম্বন্ধে যতটা মুখর, কৃষি সম্বন্ধে 


'তভ্ভটা, মুক থাকি। কৃষকের ব্যথায় আমরা: 


- যতটা! কেঁপে উঠি, কৃষির উন্নতির অন্তরায় 
আমাদের ততটা বিচলিত করে না। মনে 
'' হ্য়, চাষের সঙ্গে চাষী সংযুক্ত নয়। ফলে 
কৃষক আন্দোলন গড়ে উঠছে কৃষকদের 
» অস্বীকার করে।, আমরা চাষীর কথা বলি, 
চাষের কথা ভাবিনে। কিন্তু চাষ ও চাষী যে 
অভ্যস্ত অঙ্গাজীভাবে জড়িত, সে কথা ভুলি 
বলেই কৃষক আন্দোলনকে ভুলপথে অতি 
সহজেই চালিয়ে দিতে পারি । এর প্রধানতম 


কারণ যে, আমরা আন্দোলনের প্রয়োজন , 


বুঝেছি নেতৃত্বের কাঠামোকে শক্ত করার জন্য, 
দেশের জনগণের ছুদ্দশা নিবারণ করবার জন্য 
নয়। তাই নেতৃবর্গের ভিতর উম্মাদনা ও 
উত্তেজনা লক্ষ্য করি, কিন্তু সংহত দৃষ্টি লক্ষ্য 
করিনে। তারা কৃষকের ব্যথায় বিবর্ণ হয়ে 
উঠেন, কৃষির উন্নতির কথা অপ্রয়োজনীয় 
মনে করেন ; কৃষকের অধিকার সম্বন্ধে তারা 
সচেতন । কিন্ত কৃষকের দায়িত্ব সম্বন্ধে তাদের 
সজাগ দৃষ্টির কোনদিন পরিচয় দেন নি। 
. নেতৃত্ব যেখানে একমাত্র কাম্য, দেশপ্রেমিকের 
' সহজ ও সম্পূর্ণ দৃষ্টি সেখানে অবহেলিত হওয়া 
বিচিত্র নয়। 

কৃষক আমাদের দেশের সম্পত্তি ও সম্পদ, 
' কৃষক আমাদের শ্রেষ্ঠ পরিপোষণ ও যত্ন দাবী 
করে, কারণ কৃষকের হাতে কৃষি-কার্্য 
অর্পগিত। এই কৃষি ব্যবসার সঙ্গে জাতীয় 
সম্পত্তি জড়িত এবং জাতীয় সম্পদকে 
অবহেলা করে জাতির উন্নতি বিধান সম্ভব 
'নয়। কারণেই কৃষকের উন্নতির সঙ্গে 
জাতির উন্নতি এতটা সংশ্লিষ্ট । এই সংশ্লেষকে 
বারা অস্বীকার করেন, তারাই কৃষক আন্দো- 
লনে চাষ ও চাষীর বিশ্লেষকে প্রশংসার চোখে 
দেখেন। যেসব ব্যবস্থা কৃষককে তার কর্তব্য 
ও দায়িত্ব সম্পাদনে বাঁধা স্থষ্টি করবে, তাকে 
অপসরণ করাই, কৃষক আন্দোলনের প্রথম ও 
প্রধান কাজ। চাষীকে চা করতে হবে; 
চাষীকে চাষ করতে. দিতে হবে; চাষীকে 
. শ্রমের মূল্য দিতে হবে ; উন্নত চাষের ব্যবস্থা 
বিধান করে দিতে হবে এবং চাষীকে তার 


কর্তব্য সম্পাদনে বিচ্যুত হবার সুযোগ দেওয়া 
হবে না-_-কৃষক-আন্দোলনের কাধ্যতালিকা 
এবদ্িধ সুরে রচিত হওয়া প্রয়োজন । আমা- 
দের বাংলাদেশে চাষ না করেও ' চাষীর 
আসন সংরক্ষণ ব্যবস্থা দাবী করা যায় ; চাষী 
চাষের প্রতিকূল ব্যবস্থা অবলম্বন, করতে 
পারে এবং চাঁষের ব্যাপারে শৈথিল্য প্রদর্শন 


নিন্দনীয় নয়। ফলে গবর্ণমেন্ট তার দায়িত্ব 
পালন না করে মুখ-ভর! কথা বলেন ; জমিদার 
তার কর্তর্বা পালনে জাগ্রত নয় এবং চাষী 
তার দায়িত্ব সম্বন্ধে উদাসীন থেকেও অধিকার 
সম্বন্ধে কলরব করে প্রশংসা দাবী করে-- 
এইভাবে কৃষক আন্দোলন প্রখরতর হচ্ছে 
এবং বাংলার কৃষি-ব্যবসা অবনতির চরম 
সীমায় এসে পৌছেচে। রূপহীনা নারী যখন 
যৌবনের উন্মাদনায় মত্ত, সে তখন নিজেকে 
অত্যন্ত রূপবতী মনে করে । আমাদের কৃষক 
আন্দোলনে আজ সেই ব্ূপহীনা নারীর 
মত্ততা-_আত্ম-বিশ্লেষণ ও সংহত দৃষ্টির একান্ত 
অভাব। 

আমাদের দেশে শিল্প-ব্যবসা ও বাণিজ্যের 
উন্নতির সঙ্গে কৃষির উন্নতির সংযোগ অত্যস্ত 
গভীর। আমরা কৃষি ও কৃষকের দেশ । 
আমাদের অধিকাংশ লোক চাষের উপর নির্ভর 
করে। অর্থাৎ কৃষি ব্যবসাই আমাদের প্রধান 
বিত্ত। জাতির বেশির ভাগ লোক যে-ব্যবসার 


সঙ্গে জড়িত, তার উন্নতি না৷ হলে অধিবাসী- 


দের ক্রেয়শক্তি বাড়তে পারে না এবং 


‘দেশবাসীর ক্রয়-শক্তিকে না বাড়াতে পারলে 


শিল্পের উন্নতি সম্ভব নয়! আমাদের দেশে 
এভ লোকসংখ্যা থাকা সত্বেও আমাদের 


শিল্পোন্নতির সম্ভাবনা বেশি নয়, কারণ' 


আমাদের ক্রয়-শক্তি অত্যন্ত স্প্প। অর্থাৎ 
এত সীমাবদ্ধ বাজারে শিল্পের চরমোন্নতি সম্ভব 
নয়। কৃষির উন্নতি না হলে আমাদের দেশে 


২ শিল্পের উন্নতির বাঁধা অনেক, কারণ কৃষি- 


ব্যবসার সাহায্যে আমরা যদি আমাদের ক্রুয়- 
শক্তি না বাড়াতে পারি, তাহলে শিল্প-ব্যবসার 
বাজার অত্যন্ত সংকুচিত থাকবে। লোকসংখ্যার 
আধিক্য থাকা সব্বেও সংকুচিত বাজার 
আমাদের শিল্পকে পদে পদে আঘাত করবে। 
তাই আভজিকার বিভ্রান্ত কৃষক আন্দোলন 
জাতির সত্যিকারের উন্নতিকে বিধ্বস্ত করতে 
উদ্ধত হয়েছে), 





t 
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আমাদের দেশে. কৃষির উন্নতি প্রধানতঃ 
প্রাদেশিক শাসন বিভাগের ' উপুর ন্যস্ত ॥ 
ভারতের শাসনবিধির ্যবস্থান্সারে চাষ ও. 
চাষী প্রাদেশিক বিষয়ের, অঙ্গীতৃত। কিন্ত 
আমাদের বহি্বাণিজ্য ভারত: সরকারের 
এলাকার ভিতর পড়েছে। ভারতের বাইরে 
কষিজাত' মালের চাহিদা-বন্টনের সুব্যবস্থা! 
করা প্রাদেশিক গবর্ণমেষ্টের ক্ষমতা নেই এবং 
এই সুব্যবন্থার উপর কৃষিজাত মালের মূল্য 
তথা কৃষকের আর্থিক উন্নতি নির্ভর করে। 
এমন কি, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের পার- 
স্পরিক ব্যবসা সম্বন্ধ নিরূপিত হয় কেন্দ্রীয় 
শাসন পরিষদের সাহায্যে । কৃষি প্রাদেশিক 
শাসন পরিষদের বিষয়বস্তু হলেও কৃষিজাত 


{ মালের ক্রয়-বিক্রয় বিভিন্ন প্রদেশে ও ভারতের , 


বাইরে কেন্দ্রীয় শাসন বিভাগের নিয়মাবলী 
দ্বারা চালিত হবে। তাই প্রাদেশিক ও 
কেন্দ্রীয় শাসন বিভাগের পরিপূর্ণ সহযোগিতা 
না থাকলে চাষ ও চাষীর প্রকৃত উন্নতি বিধান 
করা সম্ভব নয়। অথচ প্রাদেশিক শাসন 
বিভাগ এই বিষয়ে অভ্যন্ত উদাসীন, যদিচ 
কুষকের জন্য মৌখিক দরদে এতটা টেটম্বর 
যে চাষ ও চাষী ক্রমশ:ই ছুর্গতির দুর্গম পথে 
দ্ৰুতভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। ভারতের ৫ 

শাসনের দায়িত্ব ও শিল্লনীতির সঙ্গে 

উন্নতি যে কি ভাবে যুক্ত, ,তা বলতে 
গিয়ে একজন ইংরেজ অর্থনীতিবিদ লিখেছেন, 
“Jf India wants outside countries. 
to buy more of her manufagtures 
she must either herself buy more 
from them or accept the fact that 
they will be able to take less of 


‘her agricultural products. The 


latter alternative would involve 
a serious worsening in the situation: 
for the rural population, “since 
the loss of markets for agricul- 
tural exports .would bring great 
distress on millions of cultivators. 
‘It is the peasant who would pay” 
for the stimulation of industry. . 
He would pay in increased prices.” 
of industrial goods, artificially. 
enhanced by tariffs, he would pay 


লি 
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which the Government obtains 
the means to subsidise the ‘bank- 
rupt industries ;. be would pay in 
the relative: 9০৪০2, which in an 
industria ‘age is ‘the lot of the 
countrysidé ; ‘he would pay in the 
diminished: foreign demand for 


: "his dgricultural products which is 


‘ the. result of a high protective 


oT Tt is. the peasant which 


bl 


in the last resort in a country 
much as India must support the 
industrial apparatus if this is of 
‘nore imposing a character than 
the economic circumstances justify. 


গ্রাম ও গ্রামবাসী যদি অনুগ্নত অবস্থায় 


থাকে, দেশের শিল্পোন্নতির পথ প্রশস্তুতর হতে 
পারে না এবং শিল্পের শ্রমিকবন্দের অবস্থা | 


উন্নততর*হতে পারে না। যারা অনাহারে 
খিল্প, অসুস্থতায় ক্রিষ্ট, অশিক্ষায় পীড়িত, 
তাদের সাহায্যে উন্নততর শিল্প গড়ে তোলা 
সম্ভব নয়। 
population” বলে কোন চিরস্থায়ী শ্রমিক 
নেই। তার! অভাবের তাড়নায় গ্রাম থেকে 
পালায় এবং গ্রামে ফিরে আসতে সব সময়ই 
ব্যগ্র থাকে । 
সত্যিকারের বিত্ত এবং যার উন্নতি আমাদের 
প্রথম ও অত্যন্ত প্রয়োজনীয় । “Royal 


Commission on Labour”এর রিপোর্টে ' 
_ একথা অত্যন্ত জোরের সঙ্গে বলা হয়েছে E 
, “It is impossible to over estimate | 


আমাদের দেশে “Factory | 


তাই কৃষি ও কৃষক আমাদের | 


£0০d:hUu5bandry” হল প্রজাস্বত্ব “আইনের 
প্রধান কথা । বাংলার .কৃষক আন্দোলনের 


ক্ষেত্রে এ সব বাণী উচ্চারণ কর! জ্রেহাদের 


শামিল ৷ কারণ সর্বক্ষেত্রে এবং সর্ববাতোভাবৈ, 
আমরা অধিকার চাই দায়িত্বকে গ্রহণ না' 


করে। ফলে, অধিকার আমাদের অহংকারী 
করে, শক্তিশালী করে না। গবর্ণমেণ্টের - 


অধিকার শোষণের রূপ পরিগ্রহ ক্‌রে, জমি- 
দারের অধিকার শক্তির ব্যভিচারের সুযোগ 
বিস্তৃততর করে এবং রায়তের অধিকার অন্তায় 
ও অত্যাচারে পরিণত হয়। সেকারণেই, 
.গবর্ণমেন্ট ব্যক্তিগত জমিদারের অধিকার হস্ত- 
গত করতে চাইলে আমরা উল্লাসের কারণ 
খুঁজে পাইনে এবং রায়তের স্বত্ব সুবিস্তৃত 
হলেই জয়-নিনাদে ক্লান্ত হবার হেতু দেখিনে। 


* ‘the consequences of this disabi- প্র 
Jity, which are obvious in wages, 


directions. 


degree on education, and 


in health, in productivity, in orga- | 
several other | 


and in 
Modern , machine 
industry depends ina peculiar 


nisation 


attempt to build it up with an 
illiterate body of workers must be 
difficult and perilous”. 

আমাদের বাংলা দেশে প্রজান্বত্ব আইন 
কৃষির উন্নতির দিকে দৃষ্টি দেয়নি। ফলে, 


(১) প্রকৃত চাষী চাষ না করেও রায়তের | 
চাষই 


অধিকার দাবী করতে পারে এবং 
ব্লায়তের একমাত্র ধন্ম নয়। 


(২) প্রকৃত চাষীর চেয়ে অ-চাষী রাতের ; 


অধিকার বিস্তৃত । 


(৩) রায়ত তার জ্ঞোতকে এমনভাবে ন 


বিভক্ত করতেপারে যে, চাষের অপচয় অত্যন্ত 
উগ্র হতে পারে। 


(৪) বিকৃত চাষ বা অনুন্নত চাষের জন্য ' | 


রায়ত কোনভাবে দায়ী নয় । * 


$ (৫) গবর্ণমেন্ট, জমিদার ':ও-রায়ত. চাষীর $ 


উন্নতির দায়িত্ব কারুর উপর অর্পিত নয়। 
যে ‘কোন সভ্যদেশের প্রজান্বত্ব আইনে 
উক্ত ব্যবস্থা সমধিত হয় না এবং “rules of 


the : 


| © ‘ভিটা’ ফুড , 


ও রিলায়েন্স বাটার & লবণ 
& চিনি 
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কারণ দায়িত্বকে যাঁরা এড়াতে চান, জাতির 

উন্নতির প্রকৃত পরিপন্থী তারাই । অথচ 
তাদেরই কলরবে দেশপ্রেমিকের মস্ত্রোচ্চারণ 
সম্ভব হয় না। যেমন পাগ্ডার অত্যাচারে 





ঠাকুর দর্শন সম্ভব নয়। কীশর-ঘণ্টার জাকই 


যেখানে সর্বন্, প্রেম ও সেবার মার্গ তাদের 
নবদর্শনে উপেক্ষিত । *তাই বাংলার কৃষক- 
আন্দোলনে নববিধানের প্রয়োজন এবং 
লার ভূমি-সমস্যা সমাধানে নব-সংহিতার 
আবশ্যক আছে। তা না হলে ব্যক্তির 
জমিদারত্বের স্থানে গবর্ণমেন্টের . জমিদারত্ব 
প্রবর্তিত হলেও সমস্যা তেমনি জটিল থাকবে 

সমস্তা স্থষ্টি করার চেয়ে সমাধানের দিকে 
সি বা 





আমাদের বিভিন বিভাগ 


€ চা-বাগানের প্রয়োজনীয় দ্রব্যসাম্রী 


ম্যানেজিং এজেন্সি ৪ 
১। ভারত হৌসিয়ারী মিলস লিঃ 
৷ গ্ঠাণ্ডাড+বিস্ুট কোম্পানী লিঃ 
৩। কুচবিহার রাইস এণ্ড অয়েল মিলস্‌ J 


8। ন্যাশনাল কনফেকসনারী ওয়ার্কস্ব 
৫4 ঈগল প্লাইউড ইনডাষ্টিজ্জ 


জি, এস, এম্‌পোরিয়ম্‌ ৪ 
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শেয়ারের কারবারু জগতে প্রথম আরম্ভ 
করিয়াছিল ওলন্দাজরা ৷ কিন্তু ইনভেষ্টমেণ্ট 
ট্রাষ্ট গঠনের ব্যাপারটা পুরাপুরি ইংরাজ্ 
মগজের নিজস্ব অবদান । 
_ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে দক্ষিণ 
আমেরিকার দেশপুগ্ত স্পেন দেশীয় শাসন- 
তন্ত্রের হাত হইতে মুক্তি পাইয়া যখন নিজেরা 
পায়ে ভর দিয়! দাড়াইবার চেষ্টা করিতেছিল, 
তখন অর্থের অন্যচ্ছলতা দূর করিবার নিমিত্ত 
তাহাদের জগতের হাটে বিস্তর খণপত্র বিলি 
করিতে হইয়াছিল । কিন্তু সেটা ছিল তাহাদের 
পক্ষে আর্থিক সঙ্কটের যুগ। সেই নিসিত্ত 
প্রথম দশকের মধ্যেই প্রতি তিন জনের ভিতর 
দুই জনের পক্ষে নিয়মিতভাবে সুদ প্রদান 
করা অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার 
ফলে এই সমস্ত খণপত্রের বাঁজারদাম 
অসম্ভবভাবে পড়িয়া গিয়াছিল ও বনু 
বিনিয়োগকারী তাহাতে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল। 
ইহাতে শেয়ার বাজারে টাকা বিনিয়োগ 
, বিষয়ে জনসাধারণের মনে এক ভীষণ বিভী- 
ধিকার সঞ্চার হইয়াছিল। সেই ভীতি আরও 
বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছিল ১৮৪৭ সালের 
রেলওয়ে শেয়ারের মরস্থম বা উত্থানের 
(৮০০০) পর। ইহাতে ইংরাজ বিনিয়োশ- 
কারীদের সৰ্ব্বনাশ ঘটিয়াছিল। অথচ দেখা 
গিয়াছিল্ল যে বড় বড় বিনিয়োগকারীদের 
মধ্যে ধাহাদের ভিতরের পাকা খবর ও 
বিশেষজ্ঞগণের উপদেশ লাভের স্থুযোগ ছিল, 
তাঁহারা সকলেই সে যাত্রা বাঁচিয়া গিয়া" 
ছিলেন। 
বড় বড় বিনিয়োগকারীদের বাঁচিয়। 
যাওয়ার ব্যাপারটা ছোট ছোট বিনিয়োগ- 
কারীদের চক্ষু দান করিয়াছিল। তাহারা 
বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, তাহারা যদি তাহা- 
দের মূলধন পুঞ্জীভূত করিয়া সঙ্ঘবদ্ধভাবে 
কাজ করেন, তাহা হইলে তাহারাও সঙ্কটের 
সময় বড় বড় বিনিয়োগকারীদের মত বাচিয়া 
যাইতে পারেন। এই সম্পর্কে তাহাদের 
প্রচেষ্টা কিছুকাল পরে: ফলবতী হয় ইনভেষ্ট- 
_ মেন্ট ট্রাষ্টের সুত্রপাতে। ১৮৬৩ সালে 
Limited Liability Company আইন 
বিধিবন্ধ হইবার অনতিকাল পরেই বিলাতে 
দুইটি ইনভেষ্টমেন্ট ট্রাষ্ট কোম্পানী গঠিত হয়। 
ইহাদের সাফল্য জনসাধারণের মনকে এরূপ- 


শ্রীঅতুল সুর) 


ভাবে আকৃষ্ট করে যে ১৮৮৬ সালের মধ্যে 
বহু সংখ্যক ইনভেষ্টমেণ্ট ট্রাষ্ট কোম্পানীর 
নাম ষ্টক এক্সচেঞ্জের তালিকাভুক্ত হয়। 
ইনভেষ্টমেন্ট ট্রাষ্ট কোম্পানীগুলি বিশেষভাবে 
দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল স্কট্ল্যাণ্ডের 
বিনিয়োগকারীদের এবং সেইনঅম্যই অনেক- 
গুলি সাফল্যমণ্তিতি ইনভেষ্টমেন্ট ট্রাষ্ট 
কোম্পানীর মূল অফিস এডিনবরা সহরে 
অবস্থিত থাকিতে দেখ! যায়। 

প্রথম হইতেই ইনভেষ্টমেন্ট ট্রাষ্টগুলি ইহা 
সন্তোষজনকভাবে প্রমাণ করিতে পারিয়াছিল 
যে ছুঃসময়ই হউক, আর আুসময়ই হউক, 
ইনভেষ্টমেন্ট ট্রাষ্ট কোম্পানীগুলি টিকিয়া 
যাইবে। বস্তুত; গত মহাযুদ্ধের শেবদশ! 
পর্য্যন্ত এগুলি বিশেষ সাফল্যের সহিত কাজ 
করিয়া গিয়াছিল। 

ইনভেষ্টমেণ্ট ট্রাষ্ট কোম্পানী গঠনের 
প্রতি মার্কিণ যুক্তরাজ্যের প্রথম দৃষ্টি আকৃষ্ট 
হয় মহাযুদ্ধের পর। এইরূপ কোম্পানী 
গঠনের পক্ষে সময়টা ছিল খুব অনুকুল ও 
সুপ্রসন্ন। যুদ্ধান্তে যুদ্ধরত দেশসমূহের মূল- 
ধনের প্রয়োজন হইয়াছিল বিশেষভাবে । 
এইসকল দেশ মূলধন প্রথম তুলিয়াছিল নিউ- 
ইয়র্কের টাকার বাজারে এবং পরে আমন্টার্ডাম, 
লণ্ডন ও ষ্টক্হলমে । ছোটখাটো অল্প পুজি- 
বিশিষ্ট বিনিয়োগকারীদের পক্ষে এই মরসুমে 
টাকা খাটানো সম্পূর্ণভাবে হাতের বাহিরে 
ছিল। কিন্তু আন্তৰ্জাতিক সম্পর্কবিশিষ্ট 
কতকগুলি বড় বড় “মুলুধন-বিলি”” ( [5559 
[70569) প্রতিষ্ঠান এই সুযোগে বিস্তর 
মূলধনের অংশ*“থরিদ” করিতে পারিক্লাছিল 
এবং তাহারাই অল্প পুজিবিশিষ্ট বিনিয়োগ- 
কারীদিগকে ইহার “ভগ্নাংশ” বিক্রয়ের নিমিত্ত 
ইনভেষ্টমেন্ট ট্রাষ্ট কোম্পানী গঠনে মনোযোগ 
প্রদান করে। 

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে প্রথম ইনভেষ্টমেন্ট 
ট্রাষ্ট কোম্পানী গঠিত হয় ১৯২১ সালে। 
কিন্ত এই জাতীয় কোম্পানী আমেরিকায় এত 
দ্রুত প্রসার লাভ করে যে ১৯২৮ সালের 
মধ্যে ন্যুনপক্ষে ২০* কোম্পানী গঠিত হয় 
এবং তাহাদের নিযুক্ত মূলধনের পরিমাণ 
দাড়ায় ৮০০,০৬০৯০০০. ডলার । এই সময় 
বিলাতের ইনভেষ্টমেণ্ট ট্রাষ্টসমূহের মূলধনের 
পরিমাণ ছিল মোটামুটি ২৫০,০০০,৯০০ 
পাউণ্ড ৷ 

ইনভেষ্টমেন্ট ট্রাষ্ট কোম্পানীসমূহ ঠিক যে 


শেয়ারের “ভগ্নাংশ” বিক্রয় করে তাহা নহে। 


হস ভাতত সা মি. 





তাহারা সেই নভনাংশের মান বিক্রয় 
করে। এইটাই হইতেছে. ইহাদের বৈশিষ্ট্য 
এবং এই নিমিত্ত শেয়ার বিক্রয় দরুণ: যে 
মুনাফা হয় তাহার উপর ইহাদের, আয়কর 
দিতে হয় না। এইরূপ মুনাফার. টাকা 
ইহারা অংশীদারগণকে প্রদান - না. 'করিয়া 
সংরক্ষণ ভাণ্ডারে স্থানাস্তরিত করে। ' 
বিলাতী ইনভেষ্টমেণ্ট ট্রাষ্ট কোম্পানী- 
সমূহের মূলধন মোটামুটি নিম্নলিখিত প্রণালী 
অনুযায়ী গঠিত হয়-_-শতকরা ৪০ হইতে ৫০ 
ভাগ অর্ডিনারী শেয়ার ও ৫০ হইতে ৬০ ভাগ 
প্রেফারেন্স, শেয়ার। “তারপর ক্বেম্পানী 
প্রতিষ্ঠা লাভ করিলে মূলধনের সম-পরিমাণ 


' ডিবেঞ্চার বিলি করা হয়। তাহা হইলে 


মোটের উপর ইহাদের মূলধন চড়ার এইরূপ 
--২০ শতাংশ অর্ডিনারী শেয়ার, ৩০ শতাংশ 
প্রেফারেন্স, শেয়ার ও ৫০ শতাংশ 
ডিবেধ্ণার। যেহেতু ক্রীত ও সংরক্ষিত 
শেয়ারের বিপক্ষেই এই ডিবেঞ্চারগুলি বিলি 
করা হয়, সেই হেতু এগুলিকে কোম্পানীর 
কাগজের সামিল ধরা হয় এবং বাজ্দারে 


এগুলির দাম সব সময়েই খুব উচু থাকে । 


১৯২৩ সালের পর হইতে বিলাতে 
: ণ্যাণ্ড 
সোসাইটীজ এ্যাকন্‌ ( British Indus- 
trial and Provident Societies Acts) 
অনুযায়ী সমবায় প্রণালীতে এক প্রকার নূতন 
ধরণের ইনভেষ্টমেণ্ট ট্রাষ্ট কোম্পানী গঠন 
বিশেষ সাফল্যের সহিত প্রসারলাভ করি- 
য়াছে। এগুলির বৈশিষ্ট্য এই যে, এগুলিকে 
মূলধনের উপর ষ্ট্যাম্প ডিউটি দিতে 'হয়,না , 
এবং আয়করও দিতে হয় না, কিন্তু সেই 
নিমিত্ত এই সকল কোম্পানী কোন একজনকে 
২০০ পাউগ্ডের অধিক শেয়ার বিক্রয় করিতে 
পারে না। ইহা ব্যতীত ইহার কাধ্যপ্রণালী 
সাধারণ ইনভেষ্টমেণ্ট ট্রাষ্ট কোম্পানীর মত। 


€ইনভেষ্টমেন্ট ট্রাষ্টের মধ্যস্থতায় টাকা 
বিনিয়োগ করিবার সুবিধা এই যে_-ইহার! 
বিশেষজ্ঞগণের পরামর্শমত নানারূপ শেয়ারে 
টাকা বিনিয়োগ করেন ; স্থতরাং বিনিয়োগের 
ঝুঁকি (95) ইহাদের নানাদিকে 
বিবিধ শেয়ারে পরিবেশিত হইয়া থাকে। 
দ্বিতীয়তঃ ইহাদের অনুক্ষণ: পরিচালনার 
ভার বিশেষজ্ঞগণপের হাতে অর্পিত থাকে। 
এই সকল সুযোগসুবিধা অল্প পুঁজিবিশি্ট 
বিনিয়োগকারীদের নিজেদের ব্যক্তিগতভাবে 
সংগ্রহ বা আয়ত্ত করা সম্পূর্ণ অসম্ভব 


হইয়া রা 
গ পাইলে ইনভেষ্টমেন্ট ট্রাষ্ট- 


সমুহের রকমফের ও পরিচালনা সহ্বন্ধে 
আলোচনা করিব ।- 





১৬ 








[ ২৬শে এপ্রিল, ১৯৪৩ 





"বাষ্ট ন 
হৰ্ণ সবি 


টা ৷ এয়ারলেস ইজেকৃসন্‌ 
I রি ফুয়েল অয়েল ইজিন। 





চি / গু 
+ 
এ 


এইচ আর ইঞ্জিন-_১০ হইতে ৭৮ এইচ পি বিশিষ্ট; 
; বিস্তৃত বিবরণ নিয় ঠিকানায় প্রাপ্তব্য। 





[ কলিকাতায় ইহা | 
মজুত রাখা হয় 
ল্যাণ্ড এবং 







রাষ্টুন 
| লাইটীং 









মেকানিকাল ইঞ্জিনীয়ারীং ডিপার্টমেন্ট-_১২, মিশন রো, কলিকাতা । | | 


রর... 


পাকিস্থান সম্পর্কে মুগ্লিম সমাজের দাবী 
ক্রমেই তীব্র হইয়া দেখা: দিতেছে । প্রথমে 
মিঃ রহমত আলী নামক একজন মুসলমান 
নেতা এই বিচিত্র সাম্প্রদায়িক বেহেস্তের স্বপ্ন 
দ্রেখিয়াছিলেন। . তৎপর স্তার মহম্মদ ইকবাল 
ও ডাঃ আব্দ,ল' লতিফ প্রমুখ ব্বনামখ্যাত 
ব্যক্তিদের নানারূপ উক্তি ও পরিকল্পনার 
ভিতর দিয়া উহা ক্রমে দেশে প্রচার লাভ 
করিতে আরস্ত করে।' মিঃ জিল্লা ও তাহার 
চেলাদের হাতে ভালরূপ ঘষামাজা' হইয়া 
উহ! এক্ষণে ভারতীয় মুপ্লিম লীগের প্রধান 
জিগির হইয়া দাড়াইয়াছে। গত ১৯৪৯ 
সালের ২৩শে মার্চ লীগের লাহোর অধি- 
বেশনে এসম্পর্কে একটি প্রস্তাব পাশ হয়। 
এ প্রস্তাবে ভারতবর্কে ঘিধপ্তিত করিয়া 
হিন্দু ও মুসলমানের জন্য দুইটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র 
গঠন করিবার নির্দেশ দেওয়া হয়। এই 
নির্দেশ অনুসারে যে সব প্রদেশে হিন্দুর 
সংখ্যাধিক্য রহিয়াছে তাহারা পরস্পর যুক্ত 


হইয়া একটি হিন্দু রাষ্ট্র গঠন করিবে। আর ' 


যে. সব প্রদেশে মুসলমানের সংখ্যা বেশী 
তাহার! একত্র মিলিত হইয়া একটি মুঙ্লিম 
রাষ্ট্র গঠন করিবে। মুপ্লিম রাষ্ট্র পাকিস্থান 
ও ‘হিন্দু ' রাষ্ট্র হিন্দুস্থান 'রূপে পরিচিত 
হইবে। হিন্দু লঘিষ্ঠ' প্রদেশসমূহের 
মুসলমান অধিবাসীরা যদি হিন্দুস্থানের 
আমলে থাকিতে রাজী না হয় 'তবে তাহারা 
পাকিস্থানে গিয়া বসতি বিস্তার করিতে 
পান্তিবে। অনুরূপ ভাবে মুসলমান প্রধান 
প্রদেশগুলির হিন্দু অধিবাসীরা ইচ্ছা করিলে 
পাকিস্থান হইতে সরিয়া আসিয়া হিন্দুস্থানে 
যোগ দিতে পারিবে। পাকিস্থানের সংজ্ঞা 
অনুসারে ভারতের কোন্‌ কোন্‌ এলাকা উহার 
অন্তভূক্তি হইবে তদ্িষয়ে মুগ্লিম লীগের 
“ সুচতুর নেতৃবৃন্দ আজ পর্য্যন্ত কোন খোলাখুলি 
উক্তি করেন নাই । 'আভাদে ও ইঙ্গিতে 
যেটুকু ব্যক্ত হইয়াছে তাহাতে একদিকে 
পাঞ্জাব, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু ও 
বেলুচিস্থান নিয়া একটা বড় পাকিস্থান এলাকা 
ও অপরদিকে বাজলা'ও আসামের সুম্মীভেলী 
নিয়া একটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ' পাকিস্থান 
এলাকা গড়িয়া তোলাই তাহাদের উদ্দেশ্য 
বলিয়া বুঝা যাইতেছে । কাশ্মীর রাজ্যের রাজা 
হিন্দু হইলেও এ রাজ্যের অধিকাংশ অধিবাসীই 


৫ 


সাক্কিসান জপ 


অন্মনৈতিন্ সীল: 


( শ্ৰীসুধাং উঠ রায় ) 


মুসলমান । ইভান কে 
পাকিস্থানের আমলে আনিবার ইচ্ছা হয়ত 
লীগ নেতাদের মনে রহিয়াছে। 
নীতি অবলম্বন করিতে গেলে দাক্ষিণাত্যের 
হায়দরাবাদ রাজ্যকে হিন্দুস্থানের মধ্যে 


অস্তভূক্ত করিতে হয় । কেননা হায়দরাবাদের ' 


নৃপতি মুসলমান ' হইলেও সেখানকার 
প্রজাদের অধিকাংশই হিন্দু। কাশ্মীরের 
জন্য নিজামের হায়দরাবাদকে মুগ্লিম লীগ 
শেষ পর্যন্ত ছাড়িয়া দিতে প্রাজী হইবেন 
কিনা তাহাই প্রশ্ন । 
রাজনৈতিক দিক দিয়া ভারতের শক্তি ও 


মৰ্য্যাদা বৃদ্ধির অন্য কংগ্রেস ও অন্ত অনেক' 


জাতীয় প্রতিষ্ঠান হিন্দু মন্লিম সম্প্রীতির ভিতর 
এদেশে স্বাধীন যুক্তরাষ্ট্র গঠনের স্বপ্ন দেখিয়া 
আসিতেছেন। সেরূপ একটি অখণ্ড যুক্তরাষ্ট্র 
প্রতিষ্ঠা ' করা যে কেবল রাজনৈতিক দিক 
হইতেই প্রয়োজন তাহা নহে। অর্থনৈতিক 


সুযোগ সুবিধার দিক দিয়াও উহ! একান্ত 
আবশ্যক বলা চলে । ভারতবর্ষ একটি দরিদ্র 


দেশ ।' এদেশের জাতীয় আয়ের পরিমাণ 
খুব স্বল্প বলিয়া অগণিত জনসাধারণ মনুষ্যো- 
চিত সুখন্বাচ্ছন্দ্যলাভে বঞ্চিত রহিয়াছে । 
এদেশবাসীর সর্বপ্রকার দুঃখ-দৈন্কের প্রতিকার 
করিয়া তাহাদিগকে উন্নত জীবনযাত্রার স্থযোগ 
দিতে হইলে সর্বাপত্তে কৃষি ও শিল্পের 
উন্নতির জন্য ব্যাপক কর্মপন্থা ' অবলম্বন 


করা দরকার ।'আর মেকারণে ভারতের সকল 
প্রদেশের সমষ্টিগত প্রয়াস বিশেষভাবে প্রয়ো-' 
জন'। পাকিস্থানের নামে ভারতকে বিভেদ 


করিতে গেলে দেশের আখিক উন্নতি সাধনের 
জন্য 'ও দেশবাসীর দারিদ্র্য মোচনের জন্য 


'সেরূপ কোন সহযোগিতামূলক চেষ্টা নিতাস্তই 


অসম্ভব হইয়া দ্বাড়াইবে। দুইটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র 
স্থষ্টি হওয়াতে ব্যবসা-বাণিজ্যের দিক দিয়াও 
যথেষ্ট পারস্পরিক ক্ষতির কারণ হইবে । 
ভারতবর্ষ দীর্ঘকাল যাবৎ বৃটিশ গবর্ণমেন্টের 
পদানত থাকার সুযোগে ইংরাজ বণিকেরা 
এদেশে অনেকপ্রকার কায়েমী স্বার্থ গড়িয়া 


তুলিয়াছেন। 'সেই কায়েমী স্বার্থের মারফতে, 
উ*হারা ভারতবর্ষকে অর্থনৈতিক দিক 'দিয়া ' 


শোষণ করিয়া ' চলিয়াছেন। এই প্রকারের 
শোষণ বন্ধ ‘করিবার জন্যও ভারতের সমস্ত 
প্রদেশের পক্ষে আঙ্জগ একযোগে সচেষ্ট হওয়ার 


কিন্ত এরূপ ' 


"লি 


EN দিয়াছে। পাকিস্থানের 
ফলে প্রদেশগুলির সংহতি নষ্ট হইলে সে 
চেষ্টার পথে একট! বড় রকম অন্তরায় স্যষটি 
হইবে। এই সব কারণে, ভারতকে দ্বিখণ্ডিত 
করিবার প্রস্তাব আমরা সকল দিক দিয়াই 
রিশেষ আপত্তিকর বলিয়া মনে রুরি। : 

সেই ধরণের আপত্তির কথা বিবেচনা না 
করিয়া মুষ্লিম লীগ যদি ভারতকে বিভক্ত. 
করিবার'উপরই জোর দেন তবে অর্থনৈতিক 
দিক দিয়া সমগ্রভাঁবে এদেশের যথেষ্ট ক্ষতির 
কারণ হইবে। পৃথকভারে "পাকিস্থান ও হিন্দু- 
স্থানের স্বার্থের দিক হইতে বিচার করিলে 
সেই ক্ষতি পাকিস্থানের পক্ষেই বেশ* মারাত্মক 
হওয়ার সম্ভাবনা । মুশ্লিম লীগের প্রস্তাবে 
পাকিস্থান সম্পর্কে যে ইঙ্গিত রহিয়াছে 
তাহাতে ভারতের ১১টি প্রদেশের মধ্যে 
প্রধানতঃ পাঞ্জাব, সিন্ধু, উত্তর পশ্চিম দীমাস্ত 
প্রদেশ ও বাঙ্গলা পাকিস্থানের আমলে 
পড়িবার কথা । অপর দিকে মাদ্রাজ, বোশ্বাই, 
যুক্তপ্রদেশ, বিহার, মধ্যপ্ৰদেশ, আসাম ও 
উডভিষ্যা হিন্দুস্থানের ভিতর অস্তভূ ক্ত হওয়ার 
কথা। এ প্রস্তাবে হিন্দ, লঘিষ্ঠ প্রদেশের 
মুসলমানেরা ও মুগ্লিম লগিষ্ঠ প্রদেশের হিন্দুরা 
ইচ্ছা করিলে যথাক্রমে হিন্দুস্থান ও পাকিস্থান: 
হইতে সরিয়া আসিতে পারিবে বলিয়া যে 
আভাষ দেওয়া হইয়াছে তাহা কাধ্যকরী হইলে 
বাঙ্গলার ১৫টি জেলা ও পাঞ্জাবের ১৩টি জেলা 
পাকিস্থান হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া হিন্দ. 
স্থানের সহিত যুক্ত হইবার সম্ভাবনা আছে। 
পুস্তকে এইরূপ অভিমতই জ্ঞাপন করিয়াছেন। 
কিন্তু এই ভাবে বাঙ্গলা ও পাঞ্জাবের হিন্দু" 
অধিবাসীদিগকে এক দিকে সরাইয়া আনা 
একটা ছঃসাধ্য ব্যাপার । কাজেই প্রস্তাবে 
উপরোক্তরূপ নির্দেশ থাকিলেও তাহা শেষ 
পর্য্যন্ত কার্যকরী হইবে না বলিয়াই আমাদের 
ধারণা । সেই ধারণা হইতে বাঙ্গলা ও পাঞ্জাব 
সমগ্রভাবে পাকিস্থানের আমলে ধরিয়াই 
আমরা মুখ্যতঃ পাকিস্থানের অর্থনৈ তিক অবস্থা 
ও তাহার ফলাফল বিবেচনা করিব। 

প্রথমে 'আদায়যোগ্য রাজন্বের কথাই 
ধরা যাউক বর্তমানে -.বিভিম্ন প্রদেশের 
গবর্ণমেন্ট তত্রত্য এলাকা! হইতে ভূমি রার্জন্ব 
ও অন্ত নানারূপ রাজস্ব আদায় করিতেছেন । 


না 
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আর্থিক জগৎ 


[ ২৬শে এপ্রিল, ১৯৪৩ 








‘অপরদিকে কেন্দ্রীয় সরকারের নামেও বিভিন্ন 

প্রদেশের লোকদের নিকট হইতে শুক্ক ও 
আয়কর প্রভৃতির দফায় টাকা তোলা 
হইতেছে । যুদ্ধ বাধিবার পূর্ব্বে ভারতের 
১১টি প্রদেশ হইতে গড়ে প্রতিবৎসর এইভাবে 
কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের নামে ১৫৬ 
কোটি টাকা (রেলওয়ে এবং ভাক ও তার 
বিভাগের দফায় কেন্দ্রীয় সরকার যে রাজন্ব 
' পান তাহা এই হিসাবে ধরা হয় নাই) 
. আদায় হইয়াছে । এই ১৫৬ কোটি টাকার- 
মধ্যে মাত্র ৬০ কোটি টাকা বাঙলা, পাঞ্জাব, 
সিন্ধু ও সীমান্ত প্রদেশ হইতে অর্থাৎ প্রস্তাবিত 
পাকিস্থান এলাকা হইতে সংগৃহীত হইয়াছে ।. 
বাকী ৯৬ কোটি টাকাই সংগৃহীত হইয়াছে. 
হিন্দস্থানের প্রদেশসমূহ হইতে.। কাজেই 
স্পষ্টতই দেখা যাইতেছে. আদায়যোগ্য. 
রাঁজন্বের দিক দিয়া পাকিস্থানের 'তুলনায়- 
হিন্দ, স্থানেপ্স অবস্থা অনেক বেশী উন্নত।. ডাঃ 
আম্বেদকরের অভিমত অনুসারে বাঙ্গলার: 
১৫টি জেলা ও পাঞ্জাবের ১৩টি জেলাকে- 
যদি শেষ পর্য্যন্ত পাকিস্থান হইতে বিচ্ছিন্ন- 


করিয়া আনা সম্ভবপর হয় তবে সেই বিভেদের ' 


ফলে পাকিস্থান প্রদেশসমূহের. আয় উপরোক্ত 
পরিমাণের চেয়ে অন্যুন ২৪ কোটি টাকা কম 
হইবে। উহাতে পাকিস্থানের, মোট 
আদায়ী রাজস্ব হাস পাইয়া ৩৬ কোটি টাকায় 
পরিণত হইবে। অপর দিকে হিন্দুস্থানের 
আয় ২৪ কোটি টাকা অনুপাতে বৃদ্ধি পাইয়া 
মোট ১২০ কোটি টাকা দীড়াইবে। সে 
অবস্থায় হিন্দ,স্থানের তুলনায় পাকিস্থানের 
অর্থনৈতিক দন্ত বেশী মাত্রায়ই প্রকাশ 
পাইবে ॥ ডি 

' পাকিস্থান এলাকার সরকারী আয়, স্বল্প: 
কিন্ত নানা দিক দিয়া এই এলাকায় সরকারী 
খরচপত্রের হার খুবই বেশী। পাকিস্থানের. 
অস্তভু ক্ত চারিটি প্রদেশের মধ্যে সিদ্ধু.ও-উত্তর 
পশ্চিম সীমাস্ত প্রদেশ বরাবরই . ঘাটতি: 
প্রদেশ হিসাবে গণ্য হইয়া আসিতেছে । এই 
তুই প্রদেশের আদায়ী রাজস্ব দ্বারা কোনদিনই 
উহাদের শাসনকার্ধ্য পরিচালনার ব্যয় মিটান 
সম্ভবপর হয় না। . সেকারণে কেন্দ্রীয় 
সরকারকে উপযুক্ত অর্থ সাহায্য দিয়া এই ছুই 
প্রদেশকে পরিপালন করিতে হয়। বর্তমানে 
সমস্ত প্রদেশ এক রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার অধীনে 
সংযুক্ত: রহিয়াছে বলিয়া বিভিন্ন প্রদেশের 
নিকট হইতে সংগৃহীত; “অর্থের একটা অংশ 
ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার: এইরূপ, সাহায্য 
হিসাবে নিয়োগ করিতে পারেন 1”: ভারত: 
বধ যদি রি হয অবে নিষ্ “উত্তর, 


পশ্চিম সীমান্ত , প্রদেশ সম্পর্কে কোনরূপ 
আঘধিক দায়িত্ব হিন্দস্থানের থাকিবে না। 
পাকিস্থান'এসাকার সরকারী আয় হইতেই 
উক্ত দুই প্রদেশের বাৎসরিক ঘাটতি* পূরণের 
ব্যবস্থা করিতে হইবে.। আর ভারতীয় মুষ্লিম ' 
যুক্তরাষ্ট্রের ছুই প্রধান-্তস্ত হিসাবে পাঞ্তাব, ও 


বাঙ্গলা প্রদেশকেই সেই দায়িত্বভার লইতে. 


হইবে। বেলুচিস্থান বর্তমানে সাক্ষাৎভাবে 
কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক পরিচালিত . হইতেছে ।, 
এঁ দেশ হইতে যে আয় হয় তাহ! এ প্রদেশের, 
শাসনভার নির্বাহ করার পক্ষে যথেষ্ট নহে । 
মে হিসাবে পাঞ্জাব ও বাঙ্গলা - প্রদেশকে; 

বেলুচিস্থানেরও: বাৎসরিক ঘাটতি পূরণের 
ব্যবস্থা করিতে. হইবে । 

কেবল্‌ ইহ্মুই নহে । পাকিস্থানের সৃষ্টি, 
হইলে সামরিক দিক দিয়! উহাকে রক্ষণাবেক্ষণ, 
করিবার ব্যয়বহুল দায়িত্বও রহিয়াছে। , পূর্বব 
পাকিস্থান ও পশ্চিম পাকিস্থান--দুইয়েরই 
সুবিস্তীর্ণ সীমান্ত স্থল বর্তমান। বেলুচিস্থান 
ও উত্তর পশ্চিম প্রদেশের .সীমাস্তন্থল রক্ষার, 
জন্য বুটিশ গবর্ণমেন্ট: ও ভারত গবর্ণমেন্টের, 
স্থায়ী . বন্দোবস্ত - রহিয়াছে। বাঙ্গলার 
পুর্ব সীমান্ত রক্ষার জন্তও বর্তমানে তাহারা 
নানারপ সুব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন। এই 
ধরণের বিধিব্যবস্থা বাবদ প্রতি বৎসর কয়েক 


কোটি টাক! করিয়া খরচ হইতেছে । বর্তমানে, 


এই শ্রেণীর.খরচ ভারত গব্ণমেন্ট ও বৃটিশ: 
গবর্ণমেন্ট হারাহারি মিটাইয়া আসিতেছেন। 
পাকিস্থান গঠিত হইলে সেই, ব্যয়ভার, 
সর্বতোভাবে মুল্লিম যুক্তরাষ্ট্রের উপরই, 
ন্যস্ত হইবে । স্থলপথ রক্ষার যাবতীয় বিধি- 
ব্যবস্থার সঙ্গে সিন্ধুপ্রদেশ ও. বাঙ্গলার 
সমুদ্ধোপকূল রক্ষার, জন্য উপযুক্ত নৌবহর' 
গঠন, করাও. উহার পক্ষে একাস্ত. আবশ্যক 
হইয়া দাড়াইবে ৷. ‘সরকারী আয়ের, দিক 
দিয়া পাপ্তার ও বাঙ্গলা ুঙ্গিমূ রাষ্ট্রের, প্রধান. 
অবলম্বন। সে হিসাবে সিন্ধু, বেলুচিস্থান . ও. 
উত্তর পশ্চিম সীমাস্ত- প্রদেশের, ঘাটতি- পূরণের, 
মত্ত উপরোক্ত. শ্রেণীর বিপুল সামরিক ব্যয় 
মিটাইবার দায়িত্বও মুখ্যতঃ বাঙ্গলা:এবংপ্রাঞ্জাব 
প্রদেশের স্বন্ধেই নিপতিত হইবে। সেই সব 
গুরু দায়িত্ব এ ছুই প্রদেশ. প্রকৃতপক্ষে কতদূর 
বহন করিতে পারিবে তাহাই প্রশ্ন। 

পাঞ্জাব প্রদেশের কথা আলোচন! করিলে 


"তেমন সন্তোষজনক নহে। পাঞ্চাব:সরকারের, 


বাষিক আয় সাধারণতঃ ১১॥ লক্ষ. টাকা। 
জাতি-গঠনমূলক . 'কার্যের দিকে . সরকারী 
ব্যয় বিশেষভাবে -সীমারদ্ধ রাখিয়া, সেই: সল্প, 


আয় দ্বারা কোন প্রকারে উক্ত প্রদেশের 
শাসন ব্যয় নির্বাহ কর! হইতেছে । ' বাজেটে 
ঘাটতি নাই--কিন্তু উত্ত্তও সম্তোষজনক 
নহে। জাতি-গঠনমূলক কার্য্যের প্রয়ো- 
জনীয়তা স্বীকার করিয়া সেদিকে খরচপত্র 
বাড়াইতে গেলে পাঞ্জাবের আদায়ী রাজন্ব 
এ প্রদেশের স্বকীয় আবশ্যকতার দিক.হইতেই, 
নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর বিবেচিত হইবে। অবশ্য 
প্রাদেশিক রাজস্ব ছাড়াও পাঞ্জাব হইতে, 
কেন্দ্রীয় গরণমেণ্টের নামে শুল্ক ও আয়করের 
দফায় বাৎসরিক পৌণে দুই কোটি. টাকার. 
মত. আদায় হইতেছে। কিন্তু হিন্ুস্থান, 
এলাকায় বোম্বাই মাল্রাজ্জ ও যুক্তপ্রদেশ 
হইতে যেস্থলে কেন্দ্রীয় সরকার বাৎসরিক 
যথাক্ৰমে ২২॥ কোটি, ৯॥ কোটি ও ৪ কোটি, 
টাকা পাইতেছেন. ( যুদ্ধের পূর্ব সময়ের 
হিসাব) সেখানে পাঞ্জাব হইতে আদায়ী এ, 
অর্থ খুব: সামান্য বলিয়াই মনে হইবে।, 
রূজন্বের দিক দিয়া পাঞ্জাবের... তুলনায়, 
বাঙ্গলার অবস্থা অপেক্ষাকৃত সন্তোষজনক |. 
যুদ্ধ বাধিবার পূর্বের বাঙ্গলা সরকারের বার্ষিক, 
আয়ের পরিমাণ ছিল ১২॥ কোটি টাকা), 


‘ অপরদিকে, কেন্দ্রীয় সরকারের ' নামেও এ. 


প্রদেশ হইতে বৎসরে ' পৌণে চব্বিশ কোটি 
টাকার মত আদায় হইত। কিন্তু আদায়ী. 
রাজন্ব বেশী হইলেও পাঞ্জাব সরকারের: 
তুলনায় .বাঙ্গলা সরকারের আর্থিক ' অবস্থা, 
কোন দির দিয়াই ভাল নহে। বরং তাহা, 
অধিকতর শোচনীয় বল! চলে। বাঙ্গলা, 
সরকারের, ব্যয় দিন দিন এতই বাড়িয়া, 
চলিয়াছে যে, তাহারা কিছুতেই আয়ের সহিত. 
ব্যয়ের সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারিতেছৈন না । 
সেই কারণে এপ্রদেশের বাজেটে ক্রমাগত ঘাটতি 
পড়িতেছে। ভারত সরকারের নিকট হইতে, 
ঝণ -করিয়া, বর্তমানে তাহাদিগকে কাজ 
চালাইতে হইতেছে । সেই খণ দিন দিন, 
যেভাবে ফাঁপিয়া উঠিতেছে তাহাতে কি ভাবে 
যে উহা পরিশোধ হইবে তাহা বুঝা যাইতেছে, 
না।, 

বালা প্রদেশ হইতে শুক্ক ও আয়করের, 
দফায়. কেন্দ্রীয় সরকারের নামে যে পৌণে; 
চব্বিশ কোটি টাকা আদায় হইতেছে তাহা 
খুবই উল্লেখযোগ্য : সন্দেহ নাই । কিন্তু 
পাকিস্থান গঠিত হইলে এবং সমগ্র বাঙ্গল! 
দেশ উহার অস্ততুক্তি হইলে সেই ধরণের আয় 
বজায় থাকিবে বলিয়া মনে হয় না। কলিকাতা. 
ভারতের সবচেয়ে প্রধান বন্দর.। এই বন্দর 
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থাকে । সেই ধরণের ব্যবসা বাণিজ্য উপলক্ষে 
বহু অবাঙ্গালী প্রতিষ্ঠান এখানে, স্থাপিত 
রহিয়াছে । ফলে কলিকাতা ভারত সরকারের 
নামে শুষ্ক ও আয়কর আদায়ের একটা বড় 
কেন্দ্র হইয়া দীড়াইয়াছে। পাকিস্থানের 
ভিতর যদি সমগ্র বাঙলা অন্তুভূক্তি হয় তবে 
স্বাভাবিক ভাবে কলিকাতাও উহার আমলে 
আসিবে সত্য, কিন্তু সেরূপ অবস্থায় এই অঞ্চল 
হইতে আদায়ী,রাজন্য যে বর্তমানের তুলনায় 
অনেকটা কম হইবে তাহা একরূপ নিশ্চিত 
বলা চলে । বর্তমানে বিহার, উড়িষ্যা, যুক্ত- 
প্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশের অনেক প্রকার 
ব্যবসায়িক কাজ্কারবার কলিকাতা --বন্দর 
দিয়া সম্পন্ন হইতেছে । এসব প্রদেশ হিন্দু- 
স্থানের অস্ত ভুক্ত হইলে সেখানকার লোকের। 
কলিকাতার পরিবর্তে অন্ত কোন বন্দর দিয়াই 
কাজ কারবার চালাইবার ব্যবস্থা করিবে। 
কলিকাঁতার পরিবর্তে ভিশখাপট্টমই তখন 
হয়ত হিন্দস্থান এলাকার প্রধান বন্দর হইয়া 
দাড়াইবে। ইহাতে শুক্ক ও: আয়কর 
প্রভৃতির দফায় বাঙ্গলা হইতে আদায়ী 
রাজস্ব যে বর্তমানের তুলনায়- বিশেষভাবে 
হ্রাস পাইবে তাহাতে সন্দেহ নাই ।- যদি ডাঃ 
আশ্বেদকরের নির্দেশ অনুযায়ী বাঙ্গলার 
দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলের ১৫টি জেলা'পাকি- 
স্থানের বহিভূর্ত হয়, তবে কলিকাতা 
স্বাভাবিক ভাবেই পাকিস্থানের বাহিরে থাকিয়া 
যাইবে। সে অবস্থায় এই- অত্যাবশ্যকীয় 
বন্দর হারাইয়া পাকিস্থানী বাঙ্গলার আদায়ী ' 
রাজব্য বর্তমানের-তুলনায় খুবই নগণ্য হইবে, 

উপরোক্ত আলোচনা হইতে স্পষ্টতই 
বুঝা যাইতেছে পাকিস্থানের আমলে পাঞ্জাব 
ও বাঙলা প্রদেশের স্বাভাবিক আদায়ী রাজস্ব 
কখনই এত বেশী হইবে না যাহাতে সিন্ধু, 
বেলুচিস্থান ও সীমান্ত প্রদেশের স্বাভাবিক 
ঘাটতি পুরণ করিয়া তৎসঙ্গে উহার! পাকিস্থান 


রক্ষার সামরিক ব্যয় মিটাইতে পারে। সে- 


অবস্থায় পাকিস্থান যুক্তরাষ্ট্রকে উহার অস্তভু ক্র 
বিভিন্ন প্রদেশের লোকদের উপর নূতন করিয়া 
ট্যাক্স বসাইবার সুযোগই দেখিতে হইবে। 
কিন্ত তেমন কোন সুযোগ বাস্তবিক পক্ষে 
আছে কি? বর্তমানে সমস্ত ভারতে যেসব ট্যাক্স 
ধার্য আছে তাহাতে পাকিস্থানী প্রদেশের 
লোকেরা এখনই হিন্দুস্থানের লোকদের 
তুলনায় মাথাপিছু বেশী কর বহন করিতেছে । 
হিন্দস্থানের 'স্তভূক্ত প্রদেশসমূহে জনপ্রতি 
ট্যাক্সের হার গড়ে ৫/০ আনা । পাকিস্থানের 
প্রদেশসমূহে তাহা ৭/* আনা (মিঃ 'অশোক 
মেটা প্রণীত Communal Triangle. in 


EAN 


India নামক পুস্তকে প্রদত্ত হিসাব )1, এই 
দরিদ্র দেশের লোকদের উপর এর চেয়ে আর 
বেশী ট্যাক্স বসাইতে গেলে তাহা মারাত্মক 
হইয়া দীড়াইবে নাকি? যদি পাক্ষিস্থানী 
প্রদেশসমূহে ব্যাপকভাবে শিল্প ব্যবসায় গড়িয়া 
তোলার সুযোগ থাকিত তবে তাহাকে ভিত্তি 
করিয়া হয়ত সরকারী আয়ও বৃদ্ধি করা 
চলিত! কিন্তু সে দিক দিয়! প্রকৃত সুযোগ 
সম্ভাবনাও খুব কম বলিয়াই মনে হইতেছে। 
যেসব প্রদেশ লইয়া পাকিস্থান স্থাপনের পরি- 


কল্পনা হইতেছে সে সমস্তই মুখ্যতঃ কৃষিপ্রধান 


দেশ । বাঙ্গলা ও-সিম্ধুতে উপযুক্তরূপ ধানচাষের 
সুবিধা আছে। পাঞ্জাব ও' সীমান্ত প্রদেশে গম 
উৎপাদনের সুব্যবস্থাও রহিয়াছে. কাজেই 
সুপরিকল্পিতভাবে চেষ্টা, যত্ু' নিয়োগ করা 
হইলে পাকিস্থানী প্রদেশের লোকেরা প্রধান 
আহার্য্ের দিক দিয়া : আত্মনির্ভরশীল হইতে 
পারিবে সন্দেহ' নাই। কিন্তু অত্যাবশ্যকীয় 
শিল্পদ্রব্যের দিক দিয়া পাকিস্থানী প্রদেশ- 
গুলির যেসব মুলগত: অভাব ও অসুবিধা 
রহিয়াছে ভবিষ্যতে কোনদিন তাহা দূর হইবে 
বলিয়া মনে করা যায় না-। মানুষের দৈনন্দিন 
অভাব মিটাইবার জন্য ও- বিভিন্ন শিল্প গড়িয়া 
তোলার জন্য কয়লা, লোহা, তামা, অভ্র ও 
ম্যাঙ্গানীজ প্রভৃতি খনিজ দ্রব্য একাস্ত 
আবশ্যক । ভারতবর্ষে এই সমস্ত শ্রেণীর 
জিনিষের প্রচুর যোগানও রহিয়াছে। কিন্ত 
মুষ্লিম লীগের নেতারা যেভাবে ভারত- 
বর্ষকে বিভাগ করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন 
তাহাতে .সে সমস্ত ধরণের অত্যাবশ্যকীয় 
প্রাকৃতিক সম্পদ পাকিস্থান এলাকার মধ্যে 
বিশেষ কিছুই অন্তভূক্ত হইবে না। লোহা, 
অভ্র তামা ও ম্যাঙ্গানীজ প্রভৃতির মূল্যবান 
খনি অঞ্চলগুলি সর্ববতোভাবে হিন্দস্থানেরই 
সম্পত্তি হইয়া দীড়াইবে। কয়লার খনি- 


'সমূহের মধ্যে বেশী সংখ্যকই বিহার প্রদেশে 


অবস্থিত। বাঙ্গলায় কিছু সংখ্যক খনি আছে। 
এই প্রদেশ সমগ্রভাবে পাকিস্থানের আমলে 
আসিলে তাহা পাকিস্থান যুক্তরাষ্ট্রের অভাব 
মিটাইবার পক্ষে কতকটা সাঁহাষ্য অবশ্যই 
করিতে পারিবে | কিন্তু লোহা, তামা, ম্যাঙগ- 
নীজ্ত ও অভ্রের দিক দিয়া মূলগত অভাব ও 
অসুবিধা কাটাইয়া উঠিবার কোন সম্ভাবনাই 
পাকিস্থানের নাই। বস্্রশিল্প, পাটশিল্প, শর্করা- 
শিল্প ও ইস্পাত শিল্পের দিক দিয়া বিচার 
করিলে দেখা যায়, একমাত্র পাটশিক্প ছাড়া 
পাকিস্থান অন্য সকল ক্ষেত্রেই হিন্দ,স্থানের 
তুলনায় শোচনীয়রূপে পশ্চাৎ্পদ রহিয়াছে । 
মানুষের দৈনন্দিন জীবনে বস্ত্রের প্রয়োজনীয়তা 


[ ২৬শে এপ্রিল, ১৯৪৩ 





অপরিসীম । ভারতে ৩৯৬টি কাপড়ের কল 
স্থাপিত হওয়াতে সমগ্রভাবে ভারতের লোক-- 
দের বস্ত্র প্রয়োজন মিটাইবার পক্ষে বর্তমানে 
অনেকটা সুব্যবস্থা হইয়াছে। কিন্ত ইহা 
ভুলিলে চলিবে না যে, সেই কাপড়ের কল- 
গুলির মধ্যে অধিকাংশই বোম্বাই প্রদেশে 
অবস্থিত। বোম্বাইয়ের পরে মাদ্রাজ ও যুক্ত 
প্রদেশ বম্ত্রশিল্পের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য স্থান 
অধিকার করিয়াছে । বাঙ্গলা ও পাঞ্জাবে 
চলতি কাপড়ের কলের সংখ্যা আজ পর্য্যস্ত 
যথাক্রমে মাত্র ৩৩টি ও ১৭টি দীড়াইয়াছে। 
চিনির কলের দিক দিয়া যুক্তপ্রদেশ ও বিহারের 
একচেটিয়া প্রাধান্য রহিয়াছে । চলতি কলের 
মোট সংখ্যার দিক দিয়া এই ছুই প্রদেশের 
সহিত বাঙ্গলা ও পাঞ্জাবের কোন তুলনাই 
চলে না। 

ডাঃ আম্বেদকরের অভিমত অনুযায়ী যদি 
বাঙ্গলার পশ্চিমাঞ্চল পাকিস্থানের বাহিরে 
চলিয়া আসে তবে শিল্পের দিক দিয়া পাকি- 
স্থানের অভাব ও অসুবিধা আরও বেশী নিদারুণ 
হইবে। বাঙ্গলার পাটকলগুলি সম্পূর্ণভাবে 
হিন্দস্থানের এলাকায় পড়িবে । আঁসানসোল 
ও রাণীগঞ্জ এলাকার কয়লা সম্পদ হইতেও 
পাকিস্থান বঞ্চিত হইবে। কয়লা ও ধাতু- 
দ্রব্যের , অভাবে পাকিস্থান অঞ্চলে শিল্প 
কারখানা স্থাপন ও পরিচালনার তখন আর 
বিশেষ কোন সুযোগই অবশিষ্ট থাকিবে না। 


: সে অবস্থায় পাকিস্থান রাষ্ট্রকে প্রয়োজনীয় 


সাহায্যের জন্য পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র হিসাবে হিন্দ, 
স্থানেরই দ্বারস্থ হইতে হইবে। কিন্তু ভারতের 
হিন্দ, জনসাধারণের সর্বপ্রকার মিলন ও. 
এঁক্যের দাবী অগ্রাহ্য করিয়া মুপ্লিম লীগের 
নেতারা যেস্থলে অহেতুক জিদের বশে ভারতকে 
বিভেদ করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন 
পাকিস্থান স্থাপিত হইলে হিন্দস্থানের লোকেরা 
যে উহাকে উক্তরূপ সাহায্য প্রদানে সম্মত 
হইবেন না ইহা নিশ্চিত। সে অবস্থায় নানা- 
দিক দিয়া পাকিস্থানের যে অর্থনৈতিক 
পরিণতি দ্াাড়াইবে তাহা নিতান্তই ভয়াবহ 
বলা চলে । 

ছুঃখের বিষয় সে ভয়াবহ পরিণতির কথা 
ভাবিয়া দেখিবার কোন গরজ মুশ্লিম লীগের 
নেতাদের নাই। সাম্প্রদায়িক উস্কানি দিয়া 
সহজে অশিক্ষিত জনসাধারণের সমর্থন ও 
সহযোগিতা লাভ করা যায় বুঝিয়া তাহারা! 
পাকিস্থানের জিগির তুলিয়াছেন। উ'হাদের 


' সে কারসাজিতে বিভ্রান্ত না হইয়া ভারতের - 


মুল্লিম জনগণের পক্ষে ধীরভাবে আজ সমস্ত 
দিক হইতে পাকিস্থান পরিকল্পনার রাষ্ট্রীয় ও 
অর্থনৈতিক' তাৎপৰ্য্য বিচার করিয়া দেখ 
সঙ্গত । 








' শিল্পস-দ্ৰেস্ব্যেত্ৰ পঁড়তভা নিপ 


বাঙ্গলা দেশে বর্তমানে বহুবিধ শিল্প- 
প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে এবং অনুর ভবিষ্যতে 
আরও অনেক শিল্প-প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইবে 
আশা করা যায়। কিন্তু এই প্রদেশে এ কথা 
অনেকেই ন্বদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ নহেন যে 
কোন শিল্প-প্রতিষ্ঠানকে সাফল্যের সহিত পরি- 
চালনা করিতে হইলে সর্বাগ্রে উক্ত প্রতিষ্ঠানে 
উৎপন্ন শিল্পদ্রব্যের উত্পাদন ব্যয় অথবা 
পড়া নির্ণয় করা (0050105 ) আবশ্যক । 
নচেৎ শিল্প-প্রতিষ্ঠানের পরিচালকগণের পক্ষে 
বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া এবং পরিশেষে উক্ত 
শিল্প-প্রতিষ্ঠান উঠিয়া যাওয়ার আশঙ্কা ঘটে। 
দৃষ্টান্ত স্বরূপ কোন কাপড়ের কলে কোন এক 
শ্রেণীর ধুতি তৈয়ার করিতে প্রতি জোড়ায় 
উৎপাদন ব্যয় পড়িতেছে তিন টাকা। কিন্তু 
বাজারে উহা দুই টাকা চৌদ্দ আনার অধিক 
মুল্যে বিক্রয় করা" যায় না। এরূপ ক্ষেত্রে 
উক্ত কাপড়ের কলের পরিচালকগণ যদি উহা 
বুঝিতে না পারেন যে প্রতি দ্বোড়া কাপড় 
বিক্রয় করিয়া দুই আনা ক্ষতি হইতেছে এবং 
খরচা কমাইয়৷ যদি প্রতি জোড়া কাপড় 










পোষ্ট বক্স নং ৮৯৩৫, 






€ COSTING ) 


প্রস্তুতের ব্যয় দুই টাকা বার আনায় পরিণত 
করিতে না পারেন তাহা হইলে উক্ত কাপড়ের 
কল যে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া অদূর ভবিষ্যতে উঠিয়া 
যাইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। যে সব 'শিল্প- 
প্রতিষ্ঠানের পরিচালকগণ.তাহাদের প্রতিষ্ঠানে 
শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত করিয়া সমশ্রেণীর অন্যান্য 
শিল্প-প্রতিষ্ঠানে প্রস্তুত শিল্পদ্রব্যের সহিত 
প্রতিযোগিতামূলক দরে তাহা বাজারে বিক্রয় 
করেন তাহাদের পক্ষে যেমন শিল্পদ্রব্যের 
পড়তা নির্ণয় করিয়া পূর্ব হইন্ডে লাভ-ক্ষতির 
পরিমাণ বুঝিয়া তাহা বিক্রয় করা আবশ্যক, 
সেইরূপ যে সব শিল্প-প্রতিষ্ঠানের পরিচালক- 
গণ বাহিরের লোকের নিকট হইতে নির্দিষ্ট 
দরে অর্ডার লইয়া শিল্পত্রব্য প্রস্তুত করেন 
তাহাদের পক্ষেও উক্ত শিল্পদ্রব্যের পড়ত! কত 
পড়িতেছে তাহার হিসাব রাখা বিশেষ 
আবশ্তক। এরূপ ক্ষেত্রে শিল্প-পরিচালকগণ 
প্রথমেই কীচা মালের মূল্য, মজুরীর হার, 
পরিচালন ব্যয় ইত্যাদি চিন্তা করিয়া শিল্পদ্রব্য 
প্রস্তুতের জন্য কত খরচা পড়িতে পারে তাহার 
একটা আনুমানিক বরাদ্দ ( Estimate ) 


. স্থাপিত-_-১৯৩২ 


৪৩, ধর্মতলা ফ্রীট, কলিকাতা | ' 


ফোন ক্যাল : ৬৮ ৬লাইন) 


হিসাব সাপাক্ষ ১৯৪২ সালের ৩১শে ডিসেম্বর হিসাব: 
বি 





১০,০০,**০ টাঁক। 


8,19,0° ০২ 2 


Rt লা 


করিয়া থাকেন এবং যখন শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত 
করা আরম্ভ হয় তখন কাধ্যতঃ কত ব্যয় 
পড়িতেছে এবং এই ব্যয়ের হিসাবমত শিল্প-" 
দ্রব্যের প্রকৃত প্রস্তাবে কি পড়তা পড়িতেছে 
তাহা নির্ণয় করিয়া থাকেন। এই সময়ে যদি 
তাহারা দেখিতে পান যে উক্ত শিল্পদ্রব্য যে 
দরে বিক্রয় করিবার জন্য তাহারা চুক্তি 
করিয়াছেন, উহা প্রস্তুত করিতে কার্য্যতঃ তাহা 
অপেক্ষা অধিক ব্যয় পড়িতেছে, তাহা হইলে 
তাহারা হয় ব্যয় সংক্ষেপ করিয়া পড়তা 
কমাইয়া দেন, নাহয় যাহার নিকট “হইতে 
অর্ডার' লওয়া হইয়াছে তাহাকে অনুরোধ 
উপরোধ করিয়া অথবা পরোক্ষভার্কেচাপ দিয়া 
দর কিছুটা বাড়াইয়া লন। শেষোক্ত পন্থা! 


কাৰ্য্যে পরিণত করা অনেক সময়ে অসম্ভব" 


হইয়া উঠে। কারণ নির্দিষ্ট দরে শিল্পদ্রব্য 
পাইবার জন্য যিনি চুক্তি করিয়াছেন তাহার 
পক্ষে অনেক সময়েই অধিকতর মূল্যে উক্ত 
শিল্পদ্রব্য গ্রহণ করা সম্ভব হয় না--সম্ভব 
হইলেও অনেকে এই প্রস্তাবে রাজী হইয়া 
নিজের লাভের পরিমাণ কমাইয়৷ দিতে প্রস্তুত 


ঞ্রন্ষ্ী নিন্রাপঙ শল্বভিস্নীল ন্্যান্দিং শ!অভিষজ্ঠান 












আদায়ীকৃত মুলধন ৩,৩৮২২৫২  ৮ | 
« Fl ৮ Ld 
রিজার্ভ ফাণ্ড TAT 
আমানত ৫৩,৫৪৭,৭৮১, | 25 bd 
কাৰ্য্যকরী যুলধন ৫৯,০৬৮২৩২ ৮ 
নগদ ও লগ্লী টাকায় ৩৫,৮৫,৩৩৩২ ৪ 
খণ ও বিল ইত্যাদি ১৯,০৬,৭৩৫২ 





সাধারণ শেয়ারের উপর শতকরা ১০২ 
ভিভিডেণ্ু দেওয়া হুইয়াছে কিউমিলেটিভ 
প্রেফারেন্দ শেয়ারের উপর (আয়করমুক্ত) 
শতকর! ৬২ ডিভিডেণ্ড দেওয়া হুইয়াছে। 


ডি এন মুখাজ্জি, এম, এল, এ, ম্যানেজিং ডিরেকুর 















২২ 


২৬শে এপ্রিল, ১৯৪৩ ] 





হন না। এরূপ ক্ষেত্রে শিল্প-পরিচালকগণকে 
' ক্ষতি হওয়া সত্বেও বাধ্য হইয়া নিদ্দিষ্ট দরে 

শিল্পদ্রব্য সরবরাহ করিতে হয়]' মোটের 
উপর যে সব শিল্প-পরিচালকগণ ইচ্ছামত 
 শিল্পত্ব্য প্রস্তুত করিয়া বাজ্জারে তাহা বিক্রয় 
করেন এবং যে সব শিল্প-পরিচালক বাহিরের 
লোকের সহিত নির্দিষ্ট দরে শিল্পদ্রব্য 
সরবরাহের চুক্তি করিয়া উহাদের ফরমায়েস 
মত শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত করেন, উহাদের উভয়ের 
পক্ষেই সর্বাগ্রে শিল্পত্রব্য প্রস্তুত করিতে কি 
প্রকার খরচা পড়িবে তাহার একট! বরাদ্দ করা 
আবশ্যক এবং যখন ,কারথানায় শিল্পদ্রব্য 


প্রস্তুত হওয়া আরম্ভ হয় তখন এই বরাদ্দের. 


কি প্রকার ইতর বিশেষ হইতেছে-_অর্থাৎ 
প্রকৃত প্রস্তাবে শিল্পদ্রব্যের কি প্রকার উৎপাদন 
ন্যয় পড়িতেছে তাহা'দেখিয়া তদমুযায়ী বিলি- 
ব্যবস্থা করা প্রয়োজন । এই প্রকার সতর্ক 
দৃষ্টি না লই্ধা শিল্প-প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করিলে 
পরিণামে .শিল্প-পরিচালুক মাত্রেরই অশেষ 
ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা আছে। 

শিল্পদ্রব্যের পড়তা নির্ণয় প্রসঙ্গে প্রথমেই 
বুঝা আবশ্যক যে এক একটা শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত 
করিতে কত প্রকার খরচা রহিয়াছে। নিম্নের 
তালিকা হইতে. উহা হৃদয়ঙ্গম করা যাইবে । 
এই তালিকাকে €টী শ্রেণীতে -বিভক্ত করা 
যাইতেছে-_যথা (১) প্রত্যক্ষ খরচা--শিল্পদ্রব্য 
প্রস্তুতের জন্য প্রয়োজনীয় কীচামালের মূল্য, 
এই কাঁচামাল কারখানায় আনিবার খরচা, 
উক্ত কাচামালকে শিল্পদ্রব্যে পরিণত করিতে 
যত মজুর আবশ্যক, তাহাদের মজুরী ৷. (২) 
পরোক্ষ খরচা--কারখানার কাধ্য চালাইবার 


জন্য ইঞ্জিনিয়ার সহকারী ইঞ্জিনিয়ার সুপার- | 


ভাইজার ষ্টোরকীপার কেশিয়ার একাউন্টেন্ট 
কেরাণী টাইমকীপার দারোয়ান প্রভৃতি যে 
সমস্ত কর্মচারী রাখা আবশ্যক তাহাদের বেতন, 
কারখানার ভাড়া (যদি কারখানার স্থান 


পরিচালকদের নিজস্ব সম্পত্তি না হয় এবং 


উহা যদি ভাড়া লইয়া কাজ করা হয়) ও ট্যাক্স 
কারখানায় আলো জ্বালাইবার খরচা, বিদ্যুৎ 
গ্যাস, কয়লা কাঠ ইত্যাদির ব্যয়, মেরামতী 
খরচা, কারখানার যাবতীয় সাজসরপ্তাম 
পরিষ্কার করার খরচা, শিল্পদ্রব্যের পড়তা কি 
প্রকার পড়িবে তাহার একটা বরাদ্দ স্থির 
করিবার খরচা, কারখানার কলকজ্জা 'বাড়ীঘর 
ইত্যাদির মূল্যাপকর্ষ, কারখানাতে যে সমস্ত 
ষ্টেশনারী দ্রব্য (যথা ফরম, কালী, কাগজ, 
কলম, পেন্সিল ইত্যাদি দ্রব্য) ব্যবহৃত হয় 
তাহার মূল্য, ভ্রু, তারকীটা ইত্যাদি ছোটখাট 


ক] দিস: 55777) লুল ঢা ললিতা রাজা 


রাখা সম্ভবপর নহে তাহার মূল্য, মজুরদের 
বীমা চিকিৎসা বাসস্থান ইত্যাদির জন্য ব্যয়, 
কারখানার অগ্নিবীমা যুদ্ধজনিত ক্ষতিপুরণ- 
বীমা ইত্যাদির প্রিমিয়াম, কারখানায় 
সরবরাহকৃত জলের ট্যাক্স, ছোটখাট যন্ত্রপাতির 
মূল্য, ডিরেক্টরদের ফি! (৩) পরিচালনা খরচা 
--হেড অফিসের ভাড়া ও ট্যাক্স, ম্যানেজিং 
এজেন্ট, বা ম্যানেজিং ডিরেক্উটরের কমিশন ও 
অফিস খরচা এবং. হেড অফিসস্থিত কম্মচারী- 
দের বেতন, হেড অফিসের বিদ্যুৎ খরচা, বীমার 


প্রিমিয়াম, টেলিফোন ও পোষ্ট্রেজ, প্রিন্টিং ও 
ষ্টেশনারী, আসবাবপত্রের মূল্যাপকর্ষ ডিরেক্টর- 

দের' ফি, মেরামতী খরচা, হেড অফিসের 
টি সি হত 








পা সাজে 


হেড অফিস্‌ 
কুমিলা। 


৷ শাখাসমৃহঃ_ 
*  গৌহাটী, টেংলা, দত্ত গ্রাম, 


ঢু ধন ভাগুারের উৎস 
জাতীয় শিস্প এবং বাণিজ্য ' 
যাহার পেছনে অর্থ যোগায় 





ভারতীয় মূলধনে 
ভারতবাসীর পরিচালিত একটা প্রগতিশীল প্রতিষ্ঠান 


৯৫নং ক্লাইভ হ্ীট, কলিকাতা । 


ফোনঃ: কলিঃ ২৫৪৬ । 


আসবাবপত্র পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যয়, 
মামলা মোকদ্দমার ব্যয়, হিসাবপত্র অডিট 
করাইবার ব্যয়, ব্যাঙ্কের চা্জ | (৪) বিক্রয়ের 
খরচা--শোরুমের ভাড়া ও ট্যাক্স, শোরুম 
আলোকিত করার খরচা, সেলসম্যানদের 
বেতন, রাহাখরচ, কমিশন, প্রিন্টিং ও স্টেশনারী 
বিজ্ঞাপনের ও প্রচারকার্ধ্যের ব্যয়, অনাদায়ী 
পাওনা, ডিরেক্টরদের ফি, পড়তা নির্ণয়ের 
খরচা, পোষ্টরেজ, মোটর গাড়ীর খরচা, মাল 
ডেলিভারি দিবার জন্য যে সব লরী থাকে 


তাহার মূল্যাপকর্ষ, পাওনা টাকা আদায়ের 
বাবদ খরচা, রেল ও জাহাজ যোগে প্রেরিত 
মালের ভাড়া, বীমার প্রিমিয়াম । (৫) কারখানা 








০০ বরের ক ক 






সেন্টাল অফিস, 


মক সদ) চর) ESI) 535 


সিলেট, করিমগঞ্জ, ঢ$ক, নারায়ণ-. 
গঞ্জ, ফরিঘপুব, কুমিল্লা, কমনা- 
সাগর, কুষ্টিয়া, কলিকাতা, রাজবাড়ী, 


.আমানসোল, মিরকাদিম, গোবিন্দপুর 


ও দ্বেওগড় ( বামর! ট), রায়গড় 
(সি-পি), পাটন। ও বেনারস। 


এজেন্দী 
. সমস্ত সড় বড় ব্যবসা কেন্দ্দে। 





(কলিকীত।) 
শা 
li রা 
হইবে । 








~~ 
চা 


২৬শে এপ্রিল, ১৯৪৩ ] ১ 


আর্থিকগৎ 


২৩. 


Ld 





স্থাপন ও পরিচালনার জন্য যদি খণ করিয়া 
টাকা সংগ্রহ করা হয় তাহা হইলে 
উহার সুদ, আয়কর ও আুপারট্যাক্স.॥-, এই 
তালিকাতে যত প্রকার খরচা ধরা “হইয়াছে 
* তাহা খরচার পূর্ণাঙ্গ তালিকা নহে। ব্যবসা 
বিশেষে এই তালিকার বাহিরেও অনেক 
খরচা হইতে পারে । পক্ষান্তরে এই তালিকাতে 
যত প্রকার খরচা ধরা হইয়াছে সব শিল্প- 
প্রতিষ্ঠানেই যে উহার প্রয়োজন রহিয়াছে 
এরূপ নহে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ যাহাদের প্রস্তুত 
শিল্পব্রব্য বিক্রয়ের জন্য কোন শোরুম রাখা 
আবশ্যক হয় না তাহাদের ৪নংদফ য় উল্লিখিত। 
অনেকগুলি খরচের কোন প্রয়োজন নাই। 
উপরোক্ত তালিকাতে যে ৫ দফা খরচের 
কথা উল্লেখ করা হইয়াছে তাহার মধ্যে প্রথম 
দফার খরচাকে প্রাথমিক, খরচা (Prime 
cost, Flat cost, First cost or Direct 
০০9), প্রথম ও দ্বিতীয় দফার মিলিত খরচাকে 
কারখানার খরচা (Works or Factory 
cost, Manufacturing cost or Produc- 
(307. ০০55), প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় দফার 
মিলিত খরচাকে, উৎপাদন খরচ! (Cost of 
Production, Gross cost or Office 
5096) বলা হয়। এই খরচার সহিত চতুর্থ 
দফার খরচা অর্থাৎ উৎপন্ন শিল্পদ্রব্য বিক্রয়ের 
জন্য যে খরচা হয় তাহা যোগ. দিলে যে খরচা 
দাড়ায় তাহাকে বিক্রয়ের পড়তা (Cost of 
sales, Total cost or Selling cost) 
বল! হয়। এই বিক্রয়ের পড়তা অপেক্ষা 
নিয়দরে শিল্পদ্রব্য বিক্রয় করিলে পরিচালকদের 
ক্ষতি হইয়ু! থাকে এবং উহ! অপেক্ষা অধিক 
দরে শিল্পদ্রব্য বিক্রয় করিলে পরিচালকদের 
লাভ হয়। পরিচালকগণ শিল্পদ্রব্য বিক্রয় 
“করিয়া! যে টাকা পাইয়া থাকেন. তাহা হইতে 
উপরোক্ত “বিক্রয়ের পড়ত!” বাদ দিলে যাহা 
অরশিষ্ট থাকে তাহাই পরিচালকদের লাভ 
{Net Profit) | কিস্ত এই লাভের সাকুল্য 
টাকা পরিচালকদের বা শিল্প-প্রতিষ্ঠান যদি 
‘যৌথ প্রতিষ্ঠান হয় তাহা .হইলে উহার 
অংশীদারদের ভোগে আসে না। কারণ উহা 
হইতে আয়কর ও, সুপার ট্যাক্স প্রদান করিতে 
হয়। কারখানা প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার জন্য 
পরিচালকগণ যদি কোন ঝণ করেন তবে এ 
-ঝ্ণের সুদও লাভ হইতে বাদ গিয়া থাকে৷ 
অবশ্য এই শ্রেণীর খণের সুদ খরচার হিসাবের 
" মধ্যে ধরিয়া তদমুযায়ী বিক্রয়ের পড়তা নির্ধারণ 
করা উচিত অথবা লাভ হইতে এ সুদ বাদ 
দেওয়া উচিৎ তৎসম্বন্ধে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে 
"মতভেদ রহিয়াছে। তবে উহা! স্বীকাধ্য যে 


কোন শিল্প-প্রতিষ্ঠানের পরিচালকবর্গ যদি 
শিল্প-প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রয়োজনীয় মূলধনের 
অধিকাংশ ক্ধণ করিয়া সংগ্রহ করেন এবং এই 
ঝণের সুদ খর্চার অন্তভুক্তি করিয়া তদনুযায়ী 
তিনি যদি শিল্পদ্রব্যের বিক্রয়ের পড়ত! নির্ণয় 
করেন তাহা হইলে তাহাদের পক্ষে__সম- 
শ্রেণীর ধীহারা শেয়ার বিক্রয় করিয়া প্রয়ো- 
জরনীয় মূলধন সংগ্রহ করেন এবং ধাঁহাদিগকে 
সুদ বাবদ কোন খরচা ধরিতে হয় না তাহাদের 
সহিত প্রতিযোগিতায় টিকিয়া থাকা অত্যন্ত 
কঠিন। 


এক্ষণে কি ভাবে শিল্পব্রব্যের পড়তা নির্ণয় 
করা হয় তাহার উল্লেখ করা যাইতেছে। 
কোন কারখানাতে যদি একটা মাত্র শল্পজ্রব্য 
প্রস্তুত হয় তাহা 'হইলে উহা পড়তা নির্ণয় 
করিতে তেমন কোন বেগ পাইতে হয় না। 
এরূপ ক্ষেত্রে প্রত্যেক মাসে কি প্রত্যেক 
সপ্তাহে শিল্প-প্রতিষ্ঠানে উপরোক্ত বিভিন্ন 
দফায় যত খরচা হয় তাহা যোগ দিয়া তাহাকে 
উৎপন্ন শিল্পদ্রব্যের সংখ্যা দ্বারা ভাগ করিলেই 
বিভিন্ন মানে বা. বিভিন্ন, সপ্তাহে প্রত্যেকটা 
শিল্পদ্রব্যের পড়তা কত পড়িয়াছে তাহা বুঝা, 
যায়।, অবশ্য শিল্প-প্রতিষ্ঠানের এরূপ বহু 
খরচা আছে যাহা মাসে একবার (যেমন বাড়ী 
ভাড়া, টেলিফোনের চার্জ ইত্যাদি) এবং 
এরূপ অনেক খরচা আছে যাহা বতপরে 
একবার (যেমন অডিট ফি, ট্যাক্স, মূল্যাপকর্ষ 
ইত্যাদি) মাত্র প্রয়োজন হয়। তবে এই 
সব খরচাকে বার ব! বায়ান্ন দ্বারা ভাগ করিলে 
প্রতি মাসে বা প্রতি সপ্তাহে এ সব দফায় 


ৃ 
ৃ 





এগার 0 APRS না SNES রর CAE হজের যা নিত হা রানা নি 


সর এ 


জনসাধারণের সহানুভূতি ও 


. কর্মপ্রচে্টায় প্রেরণা আহুক। 


বাংলার ব্যবসা ক্ষেত্রে সুপরিচিত লব্ধ প্রতিষ্ঠ 


ভিরেক্টরগ্পের তন্বাবধানে অভিজ্ঞ 
ব্যবসায়ী দ্বারা পরিচালিত অন্যতম . 





২১৩, ক্যানিং গ্রাট, কলিকাতা 
যাবতীয় ব্যান্কিং কাৰ্য্য করা 
হইয়া থাকে 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর: * 
মিঃ ডি, এন, চাটাজ্জী 


অবশিছ শেয়ার বিক্রয়ার্থ সম্জান্ত এজেন্ট আবম্যাক ৷ 


কি খরচা আছে তাহা বুঝ! যায়। স্ুত্রাং * 
উপরোক্ত ক্ষেত্রে প্রত্যেক মাসে বা সপ্তাহে 
উৎপন্ন শিল্পদ্রব্যের জন্য কি প্রকার খরচা 
পড়িতেছে তাহা বুঝা কঠিন হয় না। কিন্ত 
অধিকাংশ শিল্প-প্রতিষ্ঠানেই একাধিক প্রকার . 
শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত হইয়া থাকে । একটী 
কাপড়ের কলে. কেবল যে ধুতি শাড়ী ছিট 
বিছানার চাদর লংরুথ আদ্ধি মার্কিন প্রভৃতি 
অগণিত প্রকার শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত হয়, এরূপ 
নহে__এই সব জিনিষের আবার উৎকর্ধতা 
ভেদে বিভিন্ন প্রকার শ্রেণী বিভাগ হইয়৷ 
থাকে । এক একটা ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানাতে 
কত যে বিচিত্র ধরণের শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত হয় 
তাহার ইয়ত্তা নাই। এক একটী চটকলে 
গানি, হেসিয়ান,, টুইড ' প্রস্থতি বহু প্রকার 
জিনিষ প্রস্তুত তয়। এই প্রকার বিভিন্ন * 
ধরণের শিল্পদ্রব্যের বাজার দর বিভিন্ন প্রকার 
থাকে এবং শিল্প-প্রতিষ্ঠানের পরিচালিকগণকে 
উহাদের কারখানায় প্রস্তুত প্রত্যেক শ্রেণীর 
শিল্পদ্ব্যের পড়তা নির্ণয় করিয়া তদমুযায়ী 
প্রত্যেক শ্রেণীর শিল্পদ্রব্যের বিক্রয় মূল্য 
নিদ্ধারণ করিতে হয় । এই ভাবে বিভিন্ন ধরণের 
শিল্পদ্রব্যের বিভিন্ন, প্রকার পড়তা নির্ণয় 
একটা জটিল্‌ ব্যাপার এবং এজ্জন্ত অনেক 
সুক্ষ হিসাবের আবশ্যকতা রহিয়াছে । 

এই হিসাব কি ভাবে করা হয় তাহা 
বাহুল্য বজ্জিতভাবে একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝান 
যাইতেছে । মনে করা যাক যে. একটী .কার- 
খানাতে ১৫ প্রকার শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত কর! 
হইতেছে এবং এই ১৫. প্রকার শিল্পদ্রব্যের 
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* মধ্যে উৎকর্ষতা ভেদে অনেকগুলি শিল্পদ্রব্য 
৩1৪ .প্রকারের রহিয়াছে । এই ধরণের 
কারখানায় প্রত্যেকটি শিল্পদ্রব্যের প্রস্তুতের 
জন্য কত কাঁচা মাল ব্যবহৃত হইতেছে 
এবং উহার অন্ত কি পরিমাণ 
মজুরী লাগিতেছে তাহা সর্ব্বাগ্রে জানা 
আবশ্যক । সাধারণতঃ প্রত্যেক শিল্প-প্রতি- 
ষ্ঠানে মজুদ সমস্ত কাঁচামাল ষ্টোরকীপাঁরের 
হেপাজতে রাখা হয় এবং কারখানার ভিতরে 
যে সমস্ত দায়িত্বশীল কম্মচারী থাকেন তাঁহাদের 
কাহারও নিদ্দেশমত ষ্রোরকীপার তাহার 
গুদাম হইতে কারখানার অভ্যন্তরে মাল' 
প্রেরণ করেন। একটা নির্দিষ্ট ফরমে এই 
মালের জন্য ফরমায়েস দেওয়া হয় এবং 
উহাকে “রিকুইজিস্ন" বলা হইয়া থাকে । 
- উক্ত রিকুইজিসনে কোন শ্রেণীর কতটা জিনিষ 
প্রয়োজন এবং কোন . শ্রেণীর শিল্পদ্রব্য 
প্রস্তুতের জন্য এই কাচা মাল গ্রহণ করা 
হইতেছে তাহ! সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়। 
নিৰ্দিষ্ট সময় পর পর এই সমস্ত রিকুইজিসন 
একত্রিত ও শ্রেণীবিভক্ত করিলে কোন শ্রেণীর 
শিল্পদ্রব্যের জন্য কি পরিমাণ কাচা মাল 
ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা বুঝা যায় এবং উক্ত 
কাচা মালের মূল্য কত পড়িয়াছে, উহা 'কার- 
খানায় পৌছাইতে কি খরচা হইয়াছে ও 
শিল্পদ্রব্য প্রস্তুতের সময়ে কতটা কাচা মাল 
নষ্ট হইয়৷ গিয়াছে ইত্যাদি হিসাব বিবেচনা 
করিয়া কোন শ্রেণীর শিল্পদ্রব্যের জন্য 
প্রয়োজনীয় কাচা মাল বাবদ শিল্প-পরিচালকের 
কত খরচা পড়িয়াছে তাহা বাহির করা হয়। 
সঙ্গে সঙ্গে উক্ত কাঁচা মালকে শিল্পদ্রব্যে 
পরিণত করিতে মজুরী বাবদ কত খরচা 
হইয়াছে $তাহারও হিসাব রাখা হয়। এই 
উদ্দেশ্যে প্রত্যেক কারখানায় প্রত্যেক মজুরের 
একটা করিয়া নম্বর দেওয়া হয় এবং তাহার 
নামে একটী করিয়া কার্ড রাখা হয়। উক্ত 
কার্ডকে ‘জব কার্ড বলা হয়। মঞ্জুরগণ যখন 
কারখানার ভিতরে কাজ করে সেই সময়ে 
* তাহাদের উপরস্থ কর্ম্মচারী তাহাদের কাজ 
লক্ষ্য করেন এবং কোন মঞ্জুর কোন তারিখে 


কি প্রকার শিল্পদ্রব্য প্রস্তুতের জন্য কত ঘণ্টা - 


কাজ করিয়াছে ও কত ঘণ্টা ওভারটাইম 
খাটিয়াছে তাহা উক্ত, কার্ডে লিপিবদ্ধ কর! 
হয়। এই সব কাড হইতে সারা সপ্তাহে বা 


মাঁসে সমগ্র কারখানাতে মজ্জুরগণ মোট কত 


ঘণ্টা কাজ করিয়াছে ও উহার* মধ্যে কোন 
শ্রেণীর শিল্পদ্রব্য প্রস্তুতের জন্য মোট কত 
ঘণ্টা ব্যয়িত হইয়াছে তাহা বাহির করা হয় 
এবং মজুরীর হার হইতে প্রত্যেক কাজের, 


মঞ্জুরীর জন্য কত অর্থ ব্যয় হইয়াছে তাহা 
স্থির করা হয়। এক একটী কারখানাতে 
শত শত এবং অনেক ক্ষেত্রে হাজ্জার হাজার 
মজুর কাজ করিয়া থাকে । উহাদের প্রত্যেকের 
প্রতিদিনের কাজ এই ভাবে লিপিবদ্ধ 'করিয়া 
কারখানার কোন কাজের জন্য মোট কত 
টাকা খরচা হইল তাহা বাহির করা খুব ব্যয়- 
বহুল ও পরিশ্রমসাধ্য ব্যাপার । কিন্ত শিল্প- 
দ্রব্যের পড়তা নির্ণয়ের জন্য এই কান্দ অত্যা- 
বশ্যক এবং এজন্য কোন শিল্প-পরিচালকই এই 
আম ও অর্থব্যয়কে, অনাবশ্যক বলিয়া মনে 
করেন না। 

পূর্বের শিল্পপ্রব্য প্রস্তুতের খরচার যে 
তালিকা দেওয়া হইয়াছে তাহার প্রথম দফার 
খরচা হইতেছে শিল্পদ্রব্য প্রস্তুতের জন্য 
প্রয়োজনীয় কাচা মালের মূল্য ও মজুরী 
বাবদ 'খরচা। উপরিলিখিত উপায়ে . এই 
খরচা বাহির করিলে শিল্পদ্রব্যের প্রাথমিক 
খরচা কত তাহা বুঝা যায়। কিন্তু এই 
খরচার উপরে আরও বহুবিধ খরচা 
রহিয়াছে । উহার মধ্যে পূর্ব্বে,উল্লিখিত দ্বিতীয় 
দফার খরচার অর্থাৎ কারখানার পরোক্ষ 
খরচার কথ প্রথমে বিবেচনা করা যাক। এই. 
দফায় কারখানার পরিচালনার জন্য ইঞ্জিনিয়ার 
প্রমুখ কম্মচারীদের বেতন, ভাড়া, বিদ্যুৎ 
খরচা, কলকজ্জা ও বাড়ীঘরের মুল্যাপকর্ধ, 
বীমার প্রমিয়াম ইত্যাদি ধরা হইয়াছে ! কোন 
একটা নির্দিষ্ট শিল্পদ্রব্য প্রস্তুতের জন্য এই 
ব্যয় করা হয় না-_সমস্ত শ্রেণীর শিল্পদ্রব্যের 
জন্যই এই ব্যয় হইয়া থাকে। কাজেই এই 
সব দফায় মোটমাট যে ব্যয় হয় তাহা বিভক্ত 


-করিয়া কোন শিল্পদ্রব্যের উপর মোট ব্যয়ের 


বেশী অংশ এবং কোন শিল্পত্রব্যের উপর কম 
অংশ ফেলা হইয়া থাকে। কি পদ্ধতিতে এই 
ব্যয়ের কত অংশ কোন শ্রেণীর শিল্পদ্রব্যের 
উপর ফেলা হইবে তৎসীঁশ্বন্ধে মতভেদ 
রহিয়াছে। কোন শিল্পদ্রব্যের ব্যাপারে 
উহার জন্ত প্রয়োজনীয় কীচা মালের যত মূল্য 
পড়ে তাহার একটা অংশ (ধরা যাক মূল্যের 


শতকরা ২০ ভাগ ) পরোক্ষ খরচা হিসাবে ধরা 


হইয়া থাকে । কিন্ত কাচা মালের মূল্য যদি 


দ্রুতগতিতে চড়িতে থাকে তাহা হইলে এই 


ধরণের হিসাব দ্বার! শিল্পদ্রব্যের পড়তা সম্বন্ধে 


' সঠিক" সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। 


কোন শিল্পদ্রব্যের ব্যাপারে আবার প্রাথমিক 
খরচার উপরে মজুরীর হিসাবের উপর নির্ভর 
করিয়া (ধরা যাক মজুরীর সমপরিমাণ টাকা) 
এই শিল্পদ্রব্যের পরোক্ষ থরচা ধরা হয়। কিন্ত 
উহাতেও অনেক অসুবিধা রহিয়াছে এবং এই 


ভাবের হিসাব দ্বারাও অনেক সময়ে ভ্রান্ত 
সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয়। মোটের উপর 
কাচা মলের মুল্য এবং এই কাচা মাল হইতে 
শিল্পপ্রব্য গ্ত্তীত করিতে মজুরী ছাড়া কার- 
খানাতে পরোক্ষভাবে অতিরিক্ত যে ব্যয় হয় “ 
তাহার কত অংশ কোন শ্রেণীর শিল্পদ্রব্যের 
উপর ধরা হইবে তাহা কাচা মালের মূল্য, 
মজুরীর প্রকৃতি ইত্যার্দির উপর নির্ভর করে 
এবং এক এক ক্ষেত্রে এক এক প্রকার 
পদ্ধতিতে উহার পরিমাণ নির্ধারিত করিতে 
হয়। তবে এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে 
কারখানায় পরোক্ষভাবে যে সমস্ত ব্যয় হয়, 
তাহার মধ্যে এমন কতকগুলি ব্যয় আছে 
যাহা কোন একটি নির্দিষ্ট শিল্পদ্রব্য প্রস্তুতের 
জন্য প্রয়োজন হইয়াছে__এরূপ বুঝা যায়। 
উক্ত ব্যয় অনায়াসে এ শিল্পদ্রব্যের উপর ফেলা 
চলে! | 
শিল্পদ্রব্য প্রস্তুতের জন্য কারখানায় প্রত্যক্ষ 
ও পরোক্ষভাবে যেব্যয় হয় তাহার তুলনার 
হেড অফিসের ব্যয় এবং শিল্পদ্রব্য বিক্রয়ের 
ব্যয় অনেক কম। কাজেই এই ব্যয়ের 
কঙ অংশ কোন শ্রেণীর শিল্পদ্রব্যের 
উপর ফেলা হইবে তাহার সমস্যা তত জটাল 
নহে। তবে এই ক্ষেত্রেও বিভিন্ন শ্রেণীর 
শিল্পদ্রব্যের উৎপাদন, কাজের জটীলতা, শিল্প- 
দ্রব্য প্রস্তুতের সময় ইত্যাদি বিবেচনা করিয়া 
সাকুল্য ব্যয় বিভিন্ন শ্রেণীর শিল্পপ্রব্যের উপর 
ভাগ করিয়া দিতে হয়। এই ভাবেই শিল্প- 
দ্রব্যের বিক্রয়ের পড়তা নির্ধারিত হইয়া থাকে । 
শিল্পদ্রব্য. উৎপাদনের খরচার সঠিক পরি- 
মাণ নিদ্ধারণ এবং উহার বিক্রষরে পড়তা 
নির্ণয় একটী অত্যন্ত জটীল ব্যাপার ৷ .সংবাদ- 
পত্রের ক্ষুদ্র প্রবন্ধে উহার সম্যক আলোচনা 


সম্ভবপর নহে। এই জন্য বহুবিধ গ্ুকার ' 
ফরমে হিসাব রাখ! এবং বিভিন্ন হিসাব 
বহির সাহায্যে এই সমস্ত, হিসাব 


বিশ্লেষণ করিয়া খরচা সম্বন্ধে সঠিক হিসাব 
বাহির করা প্রত্যেক কারখানার কষ্টিং 
বিভাগের কাজ । এই বিভাগের কাধ্যপদ্ধতি 
সম্বন্ধে এই প্রবন্ধে এক প্রকার কিছুই বলা 
হইল না। এখানে পড়ত! নির্ণয় সম্বন্ধে 
সামান্য আভাষ মাত্র দেওয়া হইল। ইংরাজী 
ভাষায় 59968 বা পড়তা নির্ণয় সম্বন্ধে 
অগণিত পুস্তক রহিয়াছে। অন্ুসন্ধিসু 
পাঠক এই সম্পর্কিত যে কোন পুস্তক পাঠ 
করিলে উক্ত বিষয়ে সমস্ত কথা জানিতে * 


' পারিবেন। বর্তমান প্রবন্ধের আমরা এই- 


খানেই উপসংহার করিলাম । 

















২৬শে এপ্রিল, ১৯৪৩ ] | আর্থিক জগৎ ২৫ 


গৃহ-সংসার রক্ষার দারি্ব নিষপ্রদীপ রাত্রির বন্ধকারে ' 
আরও গুরুতর বলিয়। মনে হয়। কিন্তু আশঙ্কার সঙ্গে 
নিক্ক্রিয়তার প্রশ্রয় ন! দিয়! দাস্সিত পালনের জন্য তৎপর 
হওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। আসম্প বিপদে অথবা বিপদ -. 
কাটিয়া যাওয়ার পর আর্থিক অসচ্ছলতার দিনে নিজের প্রতি 
ও প্রিয়জনের প্রতি আপনার কর্তব্য ভুলিবেন না। আধ্থিক 
সংস্থানের দ্বারা আপনি আপনার জ্রবিষ্তৎ জীবন নিরুদ্বিগ্ন 
করিতে পারেন, আর মৃত্যু বা ধ্বংস হইতে নিজে. নিস্তার না . হ্‌ 
পাইলেও যাহার! বাচিয়া থাকিবে ভাহাদের জীবনযাত্রা ন মা 
নির্বাহের ভার অনায়াসেই লাঘব হইতে পারে। , লি 


হিন্দৃস্থানের বীমাপত্র ভবিষ্যতের আর্থিক 
সংস্থান। বিপদ কাটিয়া গেলে আপনি 
ইহাতেই আবার নিজের পায়ে দাড়াইতে 
পারিবেন এবং আপনার অথবা আপনার 
অবর্তমানে প্রিয় পরিষ্মনের সংসার-যাত্রার 
পথ সুগম হইবে৷ 














জীবনের এই সঙ্কট মুহূর্তে অতি-বিলম্বের 
ক্রটি সংশোধন করিয়া লইবার 
অবকাশ নাও মিলিতে পারে | 


এই সঙ্কটের দিনেও হিন্দুস্থান ক্রমশঃ উন্নতর সোপানে আরোহণ করিয়া চলিয়াছে। 
১৯৪১ সালে নুতন বীমার পরিমাণ ছিল প্রায় তিন কোটি টাকা, মোট চলতি বীমা আঠার 
e কোটি নিরানব্বই লক্ষ টাকার উপর, বীমা তহবিল চার কোটি তেইশ লক্ষ টাকার উপর, 
মোট সম্পত্তির পরিমাণ চার কোটি তেষটি লক্ষ টাকার উপর, দাবীশোধের . পরিমাণ 
প্রায় আড়াই লক্ষ টাকার উপর এবং প্রিন্কিয়ামের আয় ছিল প্রা এক লক্ষটাকা।. হিন্বস্থানের 
বীমাপত্র সারবান, লাভঙ্জনক এবং পারিবারিক সচ্ছলতার ও জাতির আর্থিক উন্নতির সহায়ক। 








হিন্দুস্থান কে অপারেটিভ 


ভিডি ০স্নাচনাইন্ভি5 ব্িচ্িতউজ্ত 
হেড অফিস 
হিন্দুস্থান বিল্ডিংস, কলিকাতা । 











যুদ্ধের সময় এবং যুদ্ধের পরবর্তী সময়ের 
জন্য জরীবন-বীমা_ সামাজিক ও রাজনৈতিক 
কারণে দরিদ্রের পক্ষে ব্যাঙ্ক এবং ধনীর পক্ষে 
সঞ্চয়ভাগ্ডারের মত উপকারে আসে । কারণ 
জীবন-বীমা করে সামান্য প্রিমিয়াম দিয়ে 
ভবিষ্যতের জন্য মোটা টাকার একটা সংস্থান 
করে নিতে পারা যাঁয়। কোনো কোনো 
ক্ষেত্রে আজকাল আমাদের চিন্তার ধারা__ 
জীবন কি করে এ যাত্রা রক্ষা পেতে 
পারে,এই দিকেই নিয়ন্ত্রিত বলে মনে 
হয়। কিন্তু যদি রক্ষার কথাই ওঠে তাহলে 
শুধু জীবন্টাকে বাঁচানর কথাই বা উঠবে 
কেন? জীবনকে মৃত্যুর হাত থেকে বাচিয়ে 
ব! বিকলাঙ্গ জীবনকে কোনোরকমে তুতিয়ে- 
পাড়িয়ে রেখে দেওয়ার কোনো অর্থ হয় না, 
যদি না জীবনকে বাঁচিয়ে রাখবার মত রসদের 
ব্যবস্থা থাকে । যুদ্ধের দিনে তাই কি করে 
বাঁচব এই কথাটা বড় নয়--কি করে বেঁচে 
থাকব, এই কথাটাই বড় এবং সেই কারণেই. 
আধিক সংস্থান বা আর্থিক সংরক্ষণের কথাটাও 
আক আমাদের সন্মুখে একটা প্রধানতম 
সমস্তা হয়ে দাড়িয়েছে । চিরদিনই মিতব্যয়িতা 
আমাদের কাছে একটা শিক্ষণীয় 
_বিষয়--এটাকে আজ অভ্যাসে পরিণত 
করার প্রয়োজন একান্ত হয়ে উঠেছে। 
সব দিক দিয়ে কি করে’ মিতব্যয়ী হওয়া 
যায়, এই কথাই আরজ আমাদের ভাবা 
দরকার । প্রাত্যহিক জীবনের পক্ষে সর্বদা 
প্রয়োজন এমন দ্রব্যসস্ভারের মিতব্যয় ও সঞ্চয় 


যেমন আজ অপরিহাধ্য হয়ে পড়েছে, তেমনি ' 


অর্থের মিতব্যয় ও নিয়মিত সঞ্চয়ের দায়িত্বও 
আঙ্গ আমাদের জীবনে গুরুতরভাবে দেখা! 
দিয়েছে । আজকার দিনে তাই জীবন-বীমার 
বাণী বহন করে নিয়ে যেতে হবে আমাদের 
বাঙলা দেশের তথা ভারতবর্ষের প্রত্যেক ঘরে 
ঘরে। এইখানে এক মহান কর্তব্য পালনের 
সুযোগ লাভ করেছেন আমাদের বীমা-কম্মি- 
গণ। দেশের স্বাভাবিক অবস্থার সময় আমরা 
অর্থাৎ বীমা-কর্ম্মীরা মিতব্যয়িতার স্বপক্ষে 
অনেক প্রচারকাধ্য চালিয়েছি-_-এখন সেকথা 
আমরা আরে! দৃঢ়ভাবে প্রচার* করতে চাই, 
ক্যুরণ সর্বগ্রাসী যুদ্ধের সময় জীবন-বীমার 
মত এমন সঞ্চয় ও মিতব্যয়িতার পরিকল্পনা 
এবং জীবন রক্ষা ও পালনের এমন সুষ্ঠ 


EE CEE TET 


'[শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় ] . ' 


ব্যবস্থা আধিক বিজ্ঞানে আর দ্বিতীয়টি 
নেই। ইহা আমাদের একটা ধারণা বা 
মতবাদ নহে__-গত মহাযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে 
সেটা অবিসম্বাদী প্রামাণ্য বলে সুপ্রতিষ্ঠিত 
হয়ে গিয়েছে । | 

একজন প্রসিদ্ধ চিন্তাশীল ব্যক্তি বলে 
গেছেন যে, জগতে -অত্যস্ত সাধারণ ব্যাপার 
হচ্ছে-_মান্থষের সাধারণ 'বুদ্ধির একান্ত 
অভাব। এই জন্যই জীবনের অনিশ্চয়তা, 
যা” জগতে সব চৈয়ে নিশ্চিত, সেটা মানুষকে 
বুঝাবার ভম্য এযাবৎ এত কালি, কাগজ ও 
মগজের খরচ করতে হ'য়েছে। 

আজ আপনার জীবন-বীমার যোগ্যতা 
আছে, কাল সেটা নাও. থাকৃতে পারে । 
তাহলে আজ্মই, এই মুহূর্তেই আপনি-কেন 
জীবন-বীমার দানকে মাথা পেতে নেবেন'না ? 
জীবনের অবেলায় অস্তগামী সূর্যের দিকে 
চেয়ে যদি আপনি অন্থুশোচনা করেনঃ তখন 
কি আপনার কাছে বর্তমানের আলোকোজ্জ্বল 
দিনগুলি আবার ফিরে আস্বে? 

, জীবন-বীমার দাবীর টাকা যে ঠিকমত 
পাবেন না--এ সন্দেহের কোনো! অবকাশই 
নেই। কারণ যে কোনো আধিক বিপর্যয়ের 
সম্মুখীন হওয়ার মত সঙ্গতি জীবন-বীমার 
আছে। যুদ্ধ-জনিত অস্বাভাবিক ছুষ্যোগের 
মধ্যেও জীবন-বীমা তার অন্তনিহিত শক্তির 
বলে আত্মরক্ষা করে এসেছে। যুগ যুগ ধরে 
জীবন-বীমা যে আধিক বনিয়াদের উপর তার 


ইমরত গড়ে? তুলেছে, যুদ্ধের সময় বা তার 


'পরে বিপর্যয়ের যে বাড়ই উঠুক না কেন, সে তা 
জোরের সঙ্গেই প্রতিরোধ করতে সমর্থ হবে । 
আজকের দিনে চাই আমাদের মানসিকতা 
ও মননশীলতার পরিবর্তন_যাঁতে করে’ 
আমরা অনায়াসে বর্তমানকে সম্যক ও সহজ” 
ভাবে বুঝে নিতে পারব ! বাহিরের অবস্থায় 
মনের যে ভাবাস্তর হয় তাকেই আমরা বলি 
তৎকালিক মনোভাব । বর্তমানের দুর্ধ্যোগ 
আমাদের মনকে যে নাড়া দিয়ে গেছে তার 
পরিচয় দিতে পারি আমরা আমাদের কাজে । 
না হয় মেনে নিলাম আমাদের বিচারবুদ্ধি 
আছে- কিন্ত সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত কৈ? 

আমাদের অতীতের অভিজ্ঞতাই সাক্ষ্য 
দেয় যে জীবন-বীমা যুদ্ধের সময় জাতির 
আধিক বনিয়াদ সুদৃঢ় রাখে, এবং তার পরবর্তী 





না 


কালে উন্নতিযুলক গঠনকার্যেও বিশেষভাবে 
সহায়তা করে থাকে । আমরা একথা খুব 
জোরের সঙ্গেই বল্তে পারি যে যুদ্ধকালে ও 
যুদ্ধ-অবসানের পর যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয় 


* তার সঙ্গে এটে ওঠার পক্ষে জীবন-বীমার মত 


এমন আথিক প্রচেষ্টা আর কিছু এখনো 
পর্য্যন্ত’ পরিকল্পিত হয় নি। দেশের মধ্যে 
সমাজ সেবার দিক দিয়ে তাই জীবন-বীমার 
স্থান অনেক উঁচুতে । ঘোরতর হুর্গতি ও 
ছুর্দশার মধ্যে জীবন-বীমাই কেবল আশার 
বাণী শুনাতে পারে । যে কোনো সঙ্কটের মধ্যে . 
মনকে উৎসাহিত ও সুস্থির রাখতে পারে 
একমাত্র জীবন-বীমা । 

কেহ কেহ এমনো বলে থাকেন যে এই 
প্রতিকূল ঘটনা-পরম্পরার মধ্যে জীবন-বীমা 
করার কথা ভাবতেই পারা যায় না। কিন্তু 
এমন লোকের সংখ্যাও কম নয় যার! সঙ্কট 
এসেছে বলেই বিশেষভাবে জীবন-বীমার 
সংস্থান করতে আজ তৎপর হয়েছেন। একটা! 
আপত্তি অনেক সময় আমরা শুনে থাকি যে 
জীবন-বীমা কিনে ঝক্ধি নেওয়ার চাইতে সেই 
টাকায় কোম্পানীর কাগজ কেনা উচিত। 
কিন্ত অধুনা-প্রবপ্তিত বীমা-আইনে র ফলে 
বীমা কোম্পানীগুলিই এখন সর্বাপেক্ষা 
বেশী পরিমাণ কোম্পানীর কাগজের ক্রেতা ও 
মালিক। এ আপত্তি সেই কারণেই অহ্থুলক । 

এ যুদ্ধের পরিস্থিতিতে বিদেশী কোম্পানী- 
গুলির নূতন বীমার কাজ দেখলে আশ্চর্য্য হতে 
হয়। নীতি এবং কাধ্যপদ্ধতির দিক দিয়ে 
বিদেশী কোম্পানীগুলিকে আমরা অনুসরণ 
করে থাকি। অতএব এ বিষয়েই বা তাদের 
উদাহরণ আমরা মেনে চলব না কেন? 

ক্যানাডাতে শতকরা ২৭ জন এজেণ্ট কম 
হওয়া সত্বেও (কারণ অনেকেই যুদ্ধে যোগদান 
করেছেন ) নূতন বীমার পরিমাণ হয়েছে 
শতকরা ১৯ ভাগ বেশী । গ্রেটব্রিটেনেও নূতন 
বীমা এ বছর শতকরা ১৯ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। 
এই ভাবে বিদেশী কোম্পানীগুলিকে পৃথক- 
“ভাবে তালিকাভুক্ত করে দেখান যায় যে 
প্রত্যেক কোম্পানীতে জীবন-বীমার পরিমাণ , 
এই যুদ্ধের বাজ্বারে সমানে বৃদ্ধির দিকেই 
চলেছে। 

এই যুদ্ধের বাজারে মানুষের ক্রুয়-শক্তি 
অনেকখানি বৃদ্ধি পেয়েছে। এর প্রমাণ আমরা 


২৬শে এপ্রিল, ১৯৪৩ ] 


পাচ্ছি ক্রমবন্ধিত উচ্চ মূল্যে প্রাত্যহিক 


| 


প্রয়োজনের জিনিসপত্র অম্নানবদনে কেনার 
দিক দিয়ে। সেই ক্রয়-শক্তির কিছুটা যদি 
আমর! আজ জীবন-বীমার দিকে নিয়ন্ত্রিত 
করতে পারি-_তাহলে ব্যক্তিগত ও জাতিগত- 
ভাবে দেশের আধিক কল্যাণ সাধন করা! 
হবে। যুদ্ধের পরে আমাদের আধিক সংগঠন 
কি ভাবে হবে না হবে সে ত পরের কথা-_- 
তার সম্বন্ধে মতছৈধ থাকাও স্বাভাবিক! কিন্তু 
সকল সময়েই নিজের পায়ে নিজে দীড়ানর 
সার্থকতা সম্বন্ধে কারো সঙ্গে কোনো মত- 
বিরোধ হতে পারে না। 

অর্থনৈতিক অনেক সমস্তার সমাধান 
ব্যক্তির ঘার! সম্ভব নহে, কিন্ত ব্যক্তিগতভাবে 
সঞ্চয় সমস্যার সমাধান যে কোনো মানুষই 
করতে পারে । জীবন-বীম। মানুষের জীবনের 
মূল্য বাড়িয়ে দেয় এবং সঞ্চয়ের যে কি 
সার্থকতা তাও মানুষকে বুঝিয়ে দেয় । যুদ্ধের 
সময়ে জীবন-বীমায় যে সঞ্চয়-ভাগ্ডারের স্থষ্টি 
হল-_তা থেকে যুদ্ধের পর নিজের এবং 
প্রতিপাল্যগণের অনায়াসে সংসারযাত্রা নির্বাহ 
হ'তে পারবে । সেই জন্য ব্যক্তির এই সুবুদ্ধির 
কার্ধ্যটি ব্যগ্থির ক্ষেত্রে যে কল্যাণের পথ খুলে 
দিলে সেই দিক থেকে জীবন-বীমায় সমাজ 
সেবার পরিপূর্ণ সার্থকতা আমাদের চোখের 
সামনে ফুটে ওঠে । 

ব্যক্তির সঞ্চয়ের উপর নির্ভর 
করে সমাজের ' আত্ম-সংরক্ষণ শক্তি এবং 
জীবন-বীমা বিজ্ঞানসম্মত সুপ্রণালীবদ্ধ সঞ্চয় 
ছাড়া আর কিছুই নয়। বর্তমান অবস্থায় 
'জীবন-বীমারু প্রয়োজন তাই, পূর্ব্বাপেক্ষা 
বেশী মনে করবার সঙ্গত কারণ আছে। 
ইহার দ্বার! ব্যক্তির সঙ্গে পরিবারের এবং 


বৃহত্তর *ক্ষেত্রে সমাজের ও জাতির স্বার্থ & 


সংরক্ষিত হয় বলেই যুদ্ধের সময় এবং যুদ্ধের 


পরবর্তী কালে জীবন-বীমার প্রয়োজন ও . 


সার্থকতা সমানই থেকে যায় । 
উপাজ্জনের কিছুটা অংশ এবার থেকে সঞ্চয় 


করে রাখব-_এ রকম মৌখিক ইচ্ছা অনেকেই L 


প্রকাশ করে থাকেন, কিন্তু ‘উত্থায় হাদি 
লীয়ন্তে দরিপ্রাণাং মনোরথাঃ+--মনের ইচ্ছা 
মনেই থাঁকে- আয় বৃদ্ধির অঙ্কের সঙ্গে সমানে 
তাল ঠকে এগিয়ে চলে ব্যয়ের অঙ্ক; এইখানেই 
আসে জীবন-বীমার প্রয়োজনের কথা। মনে 
করলাম মাসিক আয় থেকে কিছু কিছু সঞ্চয় 
করব-কিস্ত এ সঞ্চয় করার কোনো 
বাধ্যবাধকতা নেই | কিন্তু প্রথম প্রিমিয়ামের 
টাকা দিয়ে এক হাজার টাকার পলিসি 


পাওয়ার পর-_যখন আবার প্রিমিয়াম দিবার. 8৩ 


আর্থিক জগৎ 


তাগিদপত্র আসে তখন প্রথম প্রদত্ত টাকাটা 
বজায় রাখার ইচ্ছা প্রত্যেক ব্যক্তিরই হয়ে 
থাকে-কারণ আংশিক চাঁদা দিয়ে সম্পূর্ণ 
টাকার দায়িত্ব গ্রহণ করেন বীমা কোম্পানী 
আকস্মিক মৃত্যুর ঝক্ধি গ্রহণ করে থাকেন 
বীমা কোম্পানী ৷ বীমাকারীর পক্ষে এটা কম 
সুবিধার কথা নয়। জগতে সব চেয়ে নিশ্চিত 
ঘটনা যে মৃত্যু--সেটা যে কোন্‌ মুহুর্তে এসে 
পড়বে কেউ তা জানে না এবং তার কোনোও 
নিশ্চয়তাই কেউ দিতে পারে না-অথচ 
সেই অনিশ্চিত ঘটনার ফলে পরিবার- 
বর্গ যাতে হঠাৎ পথে না বসে তার বৈজ্ঞানিক 
ব্যবস্থাই হচ্ছে জীবন-বীমা। নিজ্বে বেঁচে 
থাকলেও শেষ জীবনে জীবন-বীমার টাকায় 
অভাব অনটন ঘুচতে পারে এবং ভবিষ্যতে 
কি হবে, আমার মৃত্যুর পর আমার পরিবার- 
বর্গ কি খাবে, কি পরবে, কোথায় মাথা গুঁজে 
থাকবে ? আমি বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত বেঁচে থাকলে 
উপাজ্জনহীন সে দিনে আমারই বা উপায় কি 
হবে--জীবন-বীমা করা থাকলে এসকল 
দুর্ভাবনায় মানুষকে আর অস্থির হতে হয় 
না। 

জীবন-বীমার সব চেয়ে বড় শক্তি হচ্ছে 
আত্মনির্ভততার শক্তি। ব্বেচ্ছাকৃত বলেই 
জীবন-বীমার প্রতি প্রত্যেক সভ্য মানুষ 
আজ শ্রদ্ধাসম্পন্ন । মানুষ আজ তার যথা- 
যোগ্য মর্ধ্যাদা দিতে শিখেছে বলেই জীবন- 
বীমার মহত্ব বেড়ে চলেছে;_কারো জুলুমে 
নয়, কনো নাইন চাদে নয় কারো য়া বা 


fl 
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স্ববারবন ব্যাঙ্ক ন লিমিটেড ৃ 
হেড অফিস ২_২২নং ফ্র্যাণ্ড, রোড, কলিকাতা। | 
ফোন £_কলি £ ৪৮৬১ 
_স্পীাশ্বাসিম্যুত- 


টালা, দমদম, 
বরা নগর, 
আলমবাঁজার, 
দেও ঘর। 


bd - 
সকল প্রকার ন্যাক্কিং কাৰ্য্য কর! হয়। 
ম্যানেজিং Ee বি সি দাস, এম.এ, বি, এল। 
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অনুগ্রহের উপর নির্ভর করৈ নয়,__কেবল 
মানুষের সেই চির পুরাতন সদ্গুণ আত্ম- 
নির্ভরতা ও স্বাবলম্বনের বলেই। স্বাধীন চিত্তে 
নিজের ক্ষমতার প্রতি আস্থাবান থেকে নিজের 
উপার্জন থেকে সঞ্চয় করে রাখাই হচ্ছে জীবন- 
বীমা। এতে মানুষের মনের বল বাড়ে; 
ভবিষ্যৎ জীবনের অনিশ্চিত দিনগুলি 
নির্ভাবনায় কাটবে এই সাস্বনায় মানুষ 
্বভাবতঃই মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলে বেচে যায় । 
যে কোনো ছূর্যোগ আস্থক, ছর্দিন আম্মক 
আমার সঞ্চিত অর্থের ' আনুকূল্যে আমি 
বাঁচব, আমার প্রিয়পরিজনেরা বাঁচবে--এএই 
আশায় মানুষ বর্তমান যুদ্ধের ভয়াবহ পরি- '' 
স্থিতির মধ্যেও আশান্বিত থাকৃতে পারে। 
যুদ্ধের অবসান ঘটলে যদি বা,কোনো অভাবিত 
আর্থিক পরিবর্তন এসে সংসারকে সমাজকে 
বিপৰ্য্যস্ত করে দেয়-__তখন জীবন-বীমার 
সঞ্চিত টাকায় যে ব্যক্তি নিজের পায়ে” নিজে 
দাঁড়াবার ভরসা রাখে_-এখন থেকেই সে 
সকলের মধ্যে মাথা উঁচু করে বেড়াতে পারে। 
যুদ্ধের সময় এবং যুদ্ধের পরবর্তী কালের ঝক্ধি 
ও বিপদের কথা ভাবলে, স্বাভাবিক সময় 
অপেক্ষা : জীবন-বীমার' প্রয়োজন - বর্তমানে 
আরো বেশী আছে বলে মনে হয় । 

















কোনও এক দাদু ছুপুরে বিশ্রীমের 
আয়োজন করিতেছিলেন, এমন সময় নাতনির! 
আসিয়া ভিড় করিল। বৌমা মেয়েদের 
তাড়া করিবার জন্য ছেলে কোলে আসিয়া- 
ছিলেন। ছেলে দাছুর কোলে ঝাপাইয়া 
পড়িলে বৌমার সঙ্কল্প এবং শাসন ছুইই বিফল 
:. হইল। 
| বড় নাতনি বলে উঠলো_-“আমাদের 
বললে দাছকে ঘুমোতে দে, কিন্তু খোকনের 
ধেলা দোষ নেই? তুমিই ত তাকে দাছুর 
কোলে তুলে দিলে? মা হাসিয়া হার মানিয়! 
গৃহাক্জরে গেলেন। নাতনিরা বলে উঠলো, 
দাছু গল্প বল? 

দাদুকে রোজই নিত্য নূতন গল্প বানাইয়া 
বলিতে হয়। 'দাছ নাতিটিকে কোলে 
নাচাইয়া বলিতে লাগিলেন,_-খোকন 
' আমাদের সোনা"--পরের চরণ সেক্রা ডেকে 
মোহর কেটে দান! গড়াইবার কথা মনে 
হইতেই মনে সনে প্রতিক্রিয়া হইল। এই 
বাজারে মোহর কেটে দানা গড়াইবার্‌ কথা 


ক্াদুম্ম হান্ন 
[শ্রীযোগেশচন্ত্র মুখোপাধ্যায় ] 


গল্পচ্ছলেও মুখ দিয়া বাহির হইল নাঁ। 


পক্ষান্তরে সত্য ঘটনা অনিচ্ছাসত্বেও মুখ দিয়া 
'বাহির হইয়া গেল 


খোকন মোদের সোনা 
_ ঘরেতে নাই দানা 
নাতনিদের প্রশ্ন হইল,_-“দানা কি দাছু ? 
যে অর্থে দাছ দান! শব্দ ব্যবহার করিয়া" 
ছেন তাহা নাতনিদের বুঝাইতে অসুবিধা 
হইবে বলি দাদু বলিলেন--গরু ঘোডাতে 
খায় দানা। 
নাতনির! সমস্বরে বলিয়৷ উঠিল, বাঃ রে, 
আমাদের খোকন ভাই কি দানা খাবে? বল 
দাহ, ‘সেকরা ডেকে মোহর কেটে গড়িয়ে 


দেবো দানা 1, 


এমন সময় মা 'আসিলেন, কারণ 
খোকনকে না নিলে বৃদ্ধ শ্বশুরের বিশ্রাম 
হইবে না। মাকে দেখিয়াই মেয়েরা বলিয়া 


'উঠিল--মা, তোমার কাছে মোহর আছে দাও, 


খোকন ভাইয়ের গয়না হবে। মা বললেন, 


আছে একখানা, আমি তোমার ঠাকুরমা'র 





কাছে পেয়েছি । * তুলে রেখেছি, খোকনের 
বউ এলে পাবে। 

মায়ের কাছে বেশী আবদার চলে না। 
দাদুকে বললে, দাদু বাঙ্রারে গিয়ে একটা মোহর 
কিনে আনলে হয় না? কাল ত বাবা মাইনে | 
পেয়ে এক তাড়া নোট মায়ের কাছে রেখেছে ? 

দাছু বললেন-__ও মাইনের টাকাতে এখন 
আমাদের কুলোয় না, কি দিয়ে মোহর কিনব 1, 

নাতনির! বললে, বইতে যে লিখেছে? 
বইতৈ কি মিথ্যা কথা লিখে 1 

দাদু বল্লেন, যখন লিখেছিল, তখন 
bls এখন মিথ্যে হয়ে গেল। নাতনির! 

লে, সত্য কি কখন মিথ্যা হয়? যেমন 

রচিত সত্যিকারের দা, একি 
কখন মিথ্যা! হয়? 

দাদু এবার ধাঁধায় পড়ে গেলেন। ষাট 
বছরের বুড় ছ' বছরের নাতনির প্রশ্নের জবাব 
দিতে পারছেন না বলে, বলে ফেললেন 
তোমার বাবার মাইনে দিয়ে মোহর কিন্লে 
আমাদের সকলের “দানাপানি' বন্ধ হবে। 





৩১ ব্যা্কশাল খ্রীট, কলিকাতা" 
ফোন__কলিঃ ১১২২ ও ১১২৩ 





উত্তর কলিকাতা! শাখ। 2 
১৫৬, অপার সাকুলার রোড, 





কলিকাতা 
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দানাপানি কি দাদু ? . 

আমরা যা খাই। যেমন চাঁউল, দাইল " 
এইসবকে এক কথায় দানাপানি বলে। 

কেন এমন হল ? 

বুদ্ধির দোষে । 

কার বুদ্ধি? 

রাজা উজীরের বুদ্ধি। 

বল দাছু এই উদ্্রীরের গল্প বল। 

একটা দেশ ছিল তার দক্ষিণে সমুদ্র, উত্তরে 
পাহাড়। সেদেশের আকাশে চাদ উঠে। 
চাদের পাশে তারারাও উকিঝুকি মারে। 
আঁধার রাতে তাদের খুবই সুন্দর দেখায়। 
নদীর জলে কুমীর আছে। পুকুরের জলে 
মাছ আছে। সুন্দর বন আছে, সেই বনে 
বাঘ আছে। বর্ধার জল উত্তর থেকে দক্ষিণে 
গড়িয়ে ষায়। সেইজন্য সেই দেশের দক্ষিণ 
দিকটার নাম “ভাটি” উত্তর দিকটার নাম 
“উজান? | উজান-ভাটিতে ধান হয়, পাট হয়, 
তরিতরকারী হয়।' গেরস্ত বাড়ীতে লাউ 
কুমড়ার মাচা আছে, মাচাঁতে ঢের ঢের কছ্‌ 


ফলে। গুণী লোকেরা লাউ-কছুর ফটো তুলে 


দেখায়_-যেন সকলেই কছ ফলায়। এই 


' উজ্ান-ভাঁটিতে আগে নৌকা চলত, এখন 


জাহাজও ‘চলে৷ দেশের লোক কালো, 
ছ'চার :জন ফরসা । তাদের মুখে হাসি-কান্া 


ছুইই আছে 


ঠা, তুমি রর বলছ দাহ? 


টে না সত্যি বলছি। 


তবে বল। 
সেই দেশের ডান পাশে একটা দেশ ছিল, 


' যেদেশের লোকেরা চ্যাং মাছ ও ব্যাং শুকিয়ে 


খায়! এই চ্যাংব্যাংএর দেশটাতে লড়াই 
সুরু হয়ে গেল। উজ্জান-ভাটির দেশের 
লোকেন্পা ভাবল, ‘যদি লড়াইটা! আমাদের 


দেশে এসে পড়ে’; তাই তারা হক বেহক নানা- 


রকম ভেবে একজন উজ্জীর ঠিক করে নিলে । 
দেশের লোক ভাবল এবার যখন আমাদের 
হক উজীর হয়েছে তখন আর আমাদের 
ভাবনা কি? 
হক কি দাছু? 
হক মানে ঠিক। 
বেহক কি দাছু ? | 
বেহক মানে অঠিক। উজান-ভীটির সব 
লোক চঢে'ড়া পিটিয়ে বলতে লাগল, ‘হউক ন! 
চ্যাংব্যাংএর দেশে লড়াই, আমাদের ভয় নাই, 
ভয় নাই, আমাদের উজীর আমাদের হক পথে 
চালিয়ে নিবেন । ক্রমে সেদেশে চালের 
অভাব হল । লোকের দুঃখে কষ্টে ভয়ে দিন 
কাটতে লাগল । উদ্জীরের হক কথায় লোকের 
৮ 


আর্থিক জগৎ 


২৯ 





বিশ্বাস কমে আসল । কারণ রাজসভায় উজীর 
কথন কখন নাহক কথা বলে ফেলেছিলেন । 
, নাহক কি দাছ ? 

অনাবশ্যক কথা । 

বাজে কথা 2 

হা তাই। 

সে দেশের বা দিকে একটা দেশ ছিল, 
আগে তাদের ছাতুর দেশ বলত, এখন তাদের 


‘দানার দেশ বলে । কারণ ওদেশের দানাপুরের 


লোকেরা দানা না পাঠালে উজ্জান-ভীটির 
দেশের লোকদের মুখে 'দানাপানি' উঠে না। 
সেদেশে আবার হক বেহক কোন উজীরের 
বালাই ছিল না ৷ রাজপুরুষ তাই বলে দিলেন, 
আমার সীমানার বাইরে একটি দানা যেতে 
দেওয়া হবে না। 

সে দেশের উত্তরে ভান দিকে একটা দেশ 
আছে, সেটার নাম অহম দেশ । সেখানকার 
রাজা উজীর একজোট হয়ে বললেন, তোমা- 
দের ক্ষিধে পায় আমাদের চা আছে পান কর, 
ক্ষুধা মাত হবে। চিনি না পাও লবণ দিয়েই 
গেলাস গেলাস মেরে দেও । দানার কথা তা 
মুখেও এনো না। যদি বা আমাদের ঘরে কিছু 
দানা আছে, যেমন গেয়ো যোগী ভিথ পায় না, 
তোমরা প্রতিবেশী বলে পাবে না৷ যদি দান 
করতে হয় তবে বড়র মান রেখে দূরে দান 
করব। 

হক উজীরের বাড়ী ছিল দক্ষিণে ভাটির 


/দিকে । সেখানকার লোকেরা ধান ফলাইয়াও 


যখন নৌকা অভাবে চাউল না পাইয়া বিঘোরে 
মরিবার পথে বসিল তখন উজীরের চোখে অল 


সুদের হার 


চলতি আমানত বসরে-:১% ... 
সেভিংস ব্যাঙ্ক বৎসরে_৩%. 
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আসিল, কিন্তু উপায় কি? তাহার হক কল্পনা * 
যাহার! বেহক করিয়া দিল তাহাদের উপর 
চটিয়া গিয়া তিনি রাজসভায় নাহক কথা বলি” 
লেন, মনের দুঃখে বনে যাবেন । 

দেশের লোক তখন আর হক কথা শোনে 
না। কারণ কিছুদিন পূর্ব্বে দেশের লোকেব 
মনের দিকে না চাহিয়া দয়ার শরীর উজীর 
মহাশয় যে দেশের লোকেরা ওদেশের সীতাকে 
চুরি করেছিল, সেই রাক্ষসদের অনেক চাউল 
পাঠিয়েছিেলেন। তখন দেশের লোক চুপ 
করেছিল। কিছু বলে নাই? কিন্তু মনে 
মনে রেগেছিল। এবার ফসল উঠতেই যার 
হাতে যেমন টাকা ছিল এবং যারা চাষ আবাদ 
করে, সকলে একজোট হয়ে দেশের ধান চাউল 
সব গোলাজাত করে দিলা । যারা পরের 
জমিতে খেটে খায়, যাঁরা চাকুরী করে তারা 
না খেয়ে মরার মত হল । যেখানে এক টাকায় 
এক ধামা চাউল পাওয়া যেত, সেখানে পাঁচ 
টাকার দরকার হল। 

উজীর মনে করলেন, দেশে ত এখন চাউল 
অভাব হয়নি দাম বেড়েছে । তা হৌক, আমি 
টাকা শস্তা করে দ্রিব। তোষাখানায় হুকুম 
হল নোট ছাপ। লোকের মাইনে মজুরী 
বাড়িয়ে দেও। লোকের মাইনে মজুরী বেডে 
যেতে দেশময় হাহাকার একটু কমল বটে, 
কিন্তু ওটা ঠিক হল না 

প্রথম প্রথম লোকে চাল ডা'ল বেচে 
টাকা নিয়ে জড় করতে লাগল । সব কাগজের 


'টাঁকা নোট । গেরস্ত বউ বলে উঠলো, ওগে! 
কত্তা, এ যে কেবল ছাপার কাঁগন্ ? রূপোর 





৬ মাসের জন্য-_8% 
. ৯ বৎসরের জন্য-৫% 
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* টাকা কই? গেরন্ত বললে, টাকাত ঢের 
এনেছি বউ, কিন্তু রূপার টাকা নেই। বউ 


বললে এই নোটের তাড়া দিয়ে আমি কি 


করব? উই, ই'ছুরে নষ্ট করবে যে ? আমার 
গলার একটা সোনার হাস্থলি গড়িয়ে দাও! 
এই বলিয়া এক তাড়া নোট কন্তার পায়ের 
কাছে ফেলে দিলে। সন্ধ্যাবেলা কত্তা ফিরে 
এসে খবর দিলে. “এই এক তাড়া নোটেও 
তোমার সোনার হাস্ুলি হবে না।” গেরস্ত বউ 
. বললে “সেকি, গেল বারে রামের মা ৪০ মণ 
' ধান বেচে সোনার হাস্থলি গড়িয়েছে । আর 
তুমি আমার ৫০ মণ সোনার ফসল বেচে 
'দিয়েছ।” গেরস্ত বললে “সোনার দামও 
তেমন বেড়ে গিয়েছে ; তার উপরে সেকরা 
বললে সোনার ইস্থুলি গড়িয়ে দিতে পারি যদি 
তুমি আমায় ₹* মণ ধান দিতে পার ।' ধানের 
বদলে সোন! দিব? তাই বলে কাগজের 
বদলে সোনা দিব না। আমার সামনেই পূব 
পাড়ার বামনদান এক গাড়ী ধান' দিয়ে ছুভরি 
সোনা নিয়ে এল |” 

গেরস্ত বউ চেঁচিয়ে উঠলো, মাগো এই 
নোট দিয়ে'তবে কি হবে? এই নেও তোমার 
নোটের তাড়া, যা দিয়ে সোনা পাওয়া যায় না 
তা আর আমি সিন্দুকে ভুলব না। কত্বা 
‘বললেন, এবারে তুলে রাখ; এখন থেকে 
চাষের জিনিষ যে যা চাইতে আসবে, তাকেই 
জিনিষের বদলে জিনিষ দিতে হবে। নতুবা 


কোন জিনিষ আর ছাড়ব না। হ'তে হ'তে. 


এমন হ'ল মাঠে হাল চষে চাষী ধান চাউল 
'মজ্তুরী নেয়শ। 
বেড়াতে যায়, নৌকার মাঝিকে মজুরী 
। বাবদ চাউল দাইল দিতে হয়। ছেলে মেয়ে 
' পাঠশালায় পড়ে, গুরুমশাই এবং দিদিমণিদের 
৷ মাসকাবারে যার বাড়ীতে যেমন ফসল হয় 
তাই দিয়ে মাইনে শোধ করে। 


আচ্ছা দাছু আমরা যদি এমন দেশে গিয়ে . 
, পড়ি তা হলে আমরা দিদিমণিদের কি দিব ?.. 


আমাদের যে চাষ নেই ? 
তোমার পাঠশালার দিদিমণিরা যদি 


তোমার মাইনের টাকা নগদ না নিয়ে কোন ' 


' জিনিষ চান তবে ত আমরা মুক্ষিলেই পড়ব। 
কারণ তোমার বাবা প্রতিমাসে বেতনের টাকা 
পান, তাই দিয়ে আমর] সব কিনে নেই। 
' আমাদের দেশের রাজার ব্যবস্থা. ভাল, টাকা 
' দিলে সবই পাওয়া যায়। “" 

ধরে নেও দাহন, আমরা*্যদি সেই উল্জান- 


, ভাটির দেশে গিয়ে পড়ি তবে কি হবে? দাহ 


বললে, সেরূপ দেশে গিয়ে পড়লে আর তোমার 
{'পড়া হবে না. . তোমার বাবা মাইনের.বদলে 


¥ 


চাষী বৌ বাপের বাড়ীতে . 


RE ভাল দাহ তলে রবে 
না। তোমার বই যোগাড় করবার জন্য. তুমি 
আমি রাস্তায় গোবর কুড়িয়ে ঘু'টে-দেব। , 
নাতনি। যে দেশে ঘুঁটের বদলে বই দেয় 
সে দেশে যাব না। 
দাছু। আমিত তৌমায় সে দেশে যেতে 
বলিনি। তুমিই বলেছিলে যদি সে দেশে 


গিয়ে পড় তাহলে কি হবে? যে দেশে রাজার' 


শাসনের উপর লোকের বিশ্বাস থাকে না, 
সে দেশের লোকের! কাজ চালাবার জন্য 
পাড়াপড়শীরা সব মিলে যার বাড়ীতে যা 
বাড়তি জিনিষ থাকে এবং যার যে জিনিষ 
নেই তার সাথে অদলবদল করে নেয়। 

, নাতনি। আচ্ছা দাদু সে দেশে সিনেমাতে 
ছবি দেখায় ? 

দাছু। RE EE EEE 
লোক দীড়িয়ে থাকে, যারা ফার্ট ক্লাসে যায় 


-তারা একসের চাল, যারা সেকেণ্ড ক্লাসে যাবে 
তাঁর! আধসের চা'ল, আর যারা গ্যালারিতে 


যাবে তারা এক পোয়া চা'ল থলেতে ঢেলে 
দেয়, বদলে, টিকেট কেনে । 


নাতনি । নে দেশে বেলের টিকেট কি 
দিয়ে কিনে? 

দাদু। হয়ত চা'ল দিয়ে কেনে ।' 

নাতনি। সে দেশের লোকেরা গ্রামের 
বাড়ীতে যায়? 

দাদৃ। হুঁ যায়। 

. নাতনি । তাহলে ত দুরের টিকেট 
বিনতে গাড়ী গাড়ী চাল ষ্টেশনে জমা হয়? 

দাদু! তাই হবে। 

নাতনি। সে দেশে কলকাতার মত 
পথে পথে গরু আছে। এ 

দাছু। হা] আছে। 


নাতনি। গরুগুলা ষ্টেশনে ঢুকে চাল 
খেয়ে ফেলে না? 
‘দাদু। লাল পাগড়িস্গরু তাড়িয়ে দেয়। 
নাতনি । লাল পাগড়ি কেন নোট 


ভাঙ্গিয়ে দেয় না? তা হ'লে ত লোকের এত 


হাঙ্গামা পোয়াতে হয় না। 
দাহু। সে দেশের লোকগুলা ভারি হুষ্ট,, 
তারা হাটে ঘাটে মাঠে বনে জঙ্গলে সব জিনিষ 
অদল-বদল করে। এদের মধ্যে নোট চালা- 
বার জন্য অত লাল পাগড়ি কোথায় পাবে। 
নাতনি । আচ্ছা দাদু সে দেশের লোক 


.. কাচের চুড়ি পরে ? তারা ঠোটের রং পায়ের 


আলতা কেনে ?. কি দিয়ে কেনে? 
দাহ। যা’র বাড়ীতে ঝা বদলে দেবার 


“থাকে তাই দিয়ে কেনে? 


নাতনি |. বুঝেছি সেদিন যেমন .ঠাকুর- 


মা আমাদের কতগুলা পুরানো বাসন দিয়ে 
“খোকনের দুধের বাটি ও ঝিনুক বদলে 
নিয়েছে । নগদ পয়সা দিতে হয় নি | 
দাছু। ঠিক তাই, সে দেশে মজুর মজুরী 
খেটে সন্ধ্যাবেল! পয়সার বদলে সুনিবের কাছ” 
থেকে চাল ডাল তেল স্থুন নিয়ে যায়। 
নাতনি । 
দুরে? 
দাদু। অনেক দূরে। 
' নাতনি: না দাদু অনেক দুরে নয়, হেঁটে 
'যাওয়। যায়। 
দাদু! কে বললে তোমায় ? - 
নাতনি । তুমি কেবল গল্প বলতে জান 
“দেশটা কোথায় জান না? আমি *জানি 
পারুলের বাবা সে দেশের একটা কলে কাজ, 
করতে যায় 'শনিবার দিন ফেরবার সময় 
'মজুরীর বদলে চাল, ভাল, তেল, নূন, কেরো- 
সিন, চিনি, এই সব মোট ঝয়ে নিয়ে আসে। 
"দাদু ৷ তুমি কি করে জানলে? 
নাতনি । বাঃ রে, সেদিন পাঠশালায় 
দিদিমণি বলছিলেন তার চা খাবার চিনি নেই। 
পরদিন পারুল তাকে চিনি দিয়েছে । দিদিমণি 
বললেন মাইনের দিনে তিনি পারুলের মাইনে 
জমা দিবেন। 
দাদু ৷ তোমরা ছয় বছরে যত বেশী 
জানলে :ও বুঝলে আমরা ছয় বছরে তার 
হাজার ভাগের এক ভাগও বদনা! (মনে 
মনে বললেন ‘দিন আগত ওঁ) . | 
নাতনি। ‘বল দাছু সে দেশ কতদূর? 
দাদু কিছু বলিবার পূর্বেই পাশের বাড়ীর 
গানের শিক্ষক মেয়েদের গান ধরাইল--“ধন 
ধান্যে পুষ্পে ভরা:-----এমন দেশটা কোথাও 
'খুঁজে পাবে নাক তুমি, সকল দেশের সেরা 
সে যে আমার জন্মভূমি |” দাছুর* গল্প বলাও 
শেষ হইল। সত্যকি? 
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বঙ্গীয় আইন পরিষদের বিগত বাজেট 
আলোচনার সময় ভুতপূর্বব রাজস্ব সচিব 
শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় গভর্ণমেন্টের 


তরফ হইতে এইরূপ ঘোষণা করেন যে, ক্রমশঃ 


ক্মিদারী প্রথা বিলোপ করাই গভর্ণমেন্টের 
উদ্দেশ্ত। অবশ্য প্রথমে ছুই একটি জেলায় 
চাষীদের সঙ্গে গভর্ণমেন্টের সোঞ্জা সম্পর্ক 
প্রতিষ্ঠিত করিবার নীতি অবলম্বন করা হইবে । 
এই ,জেলাগুলিতে এই ব্যবস্থা সুচারুভাবে 
প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলে অন্যান্য জেলাতেও 
সেইরূপ ব্যবস্থা করা যাইতে পারিবে । 
'জমিদারী প্রথার বিলোপ করিলে গভর্ণমেণ্ট 
জমিদার এবং ভালুকদারদিগকে ১০ হইতে ১৫ 


গুণ হিসাবে ক্ষতিপূরণ দিবেন | 
সকলেই জানেন যে, গত ১০1১২ বৎসরের 


মধ্যে জমিদারী প্রথার বিরোধী একটি দল. 


বাংলার গড়িয়া উঠিয়াছে। এই দল চাষীদের 
'বুঝাইয়াছে যে, জমিদার দিগকে উচ্ছেদ করিতে 
না পারিলে তাহাদের আর্থিক ও নৈতিক 
উন্নতির সম্ভাবনা নাই | এই দলেরই চেষ্টায় 
ও আইন পাশ হয় 

₹ তাহাতে কৃষকদ্দিগকে জমি হস্তাস্তর 


A ডি ব্যাপারে কতকগুলি নুতন অধিকার 


দেওয়া হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে জমিদারদিগের 
আয়৪ কমাইয়া দেওয়া হয়.। বাস্তবিকপক্ষে 
১৯৩৮ সনের পরে জমিদারদিগকে বিঘা প্রতি 
সামান্য খাঁজন। দিলেই কৃষকেরা নিশ্চিন্ত মনে 
নিজেদের মত জীবনযাপন করিতে পারিত। 
কিন্তু এই দল ইহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া 
নদমিদারী প্রথা ভুলিয়া দিবার জন্য অগ্রণী 


হইল । এই দলের চাপে পড়িয়া বাংলা 


সরকার ভূমি রাজন্বের নূতন ব্যবস্থা করিবার 


জন্য একটি কমিশন গঠিত করেন এবং ইংলণ্ড 
হইতে Sir Francis Floudকে আনাইয়। 


এই কমিশনের সভাপতি করেন। 
দেড় বৎসরের অধিককাল পরিশ্রম করিয়া 


এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদিগের 
নিকট হইতে সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়া এই কমিশন 
১৯৪০ সনের মাঝামাঝি এক রিপোর্ট দাখিল 
করেন। এই রিপোর্টটি আলোচনা করিবার 


, পুর্বে এইখানে ' বলিয়া রাখা উচিত যে, 


কমিশনের সভ্যদিগের মধ্যে অধিকাংশই প্রথম 


হইতেই জমিদারী প্রথার, বিরোধী ছিলেন। 
তাঁহারা যে পরিশেষে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত 
তুলিয়া দিয়া জমিদারী বিলোপের জন্য 


মিলিত হল ন কইছ রনির সিসির 


জন্মিলাল্লী ওত্রন্বান্র শিলো 


| 


(ভ্রীবীরেক্্ুকিশোর রায় চৌধুরী, এম এল সি) 


সুপারিশ করিবেন তাহা আগেই জানা ছিল। 


বাস্তবিকপক্ষে অধিকাংশ সভ্য এই মর্মে 
সুপারিশ করিলেন যে, “কৃষকর্দিগের আর্থিক 
উন্নতির জন্য চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এবং 
জমিদারী প্রথা তুলিয়া দেওয়া এবং 
রায়তওয়ারী প্রথা প্রতিষ্ঠিত করিয়া প্রকৃত 
কৃষক প্রজাদিগের সঙ্গে গভণমেন্টের সোজা 
সম্পর্ক স্থাপন করা প্রয়োজন ।” গভর্ণমেন্টের 
সঙ্গে চাষী কৃষকদের সোজা সম্পর্ক স্থাপিত 
হইলেই যে কি ভাবে তাহাদেব্র অর্থনৈতিক 
উন্নতি সাধিত হইবে এবং বর্তমান অবস্থাতেই 
কেন যে গভণমেন্ট এই উন্নতির ব্যবস্থা 
করিতে পারেন না সে বিষয়ে কমিশনের 
অধিকাংশ সভ্যেরা যে . মতামত প্রকাশ 
করিয়াছেন, তাহা আলোচনার অযোগ্য 
বলিলে বেশী বলা হইবে না। 

বর্ধমানের স্বর্গীয় মহারাজাধিরাজ ও 
গৌরীপুরের শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় 
চৌধুরী মহাশয় জমিদারদের তরফ হইতে 
কমিশনের সভ্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন । তাহারা 
এই বিষয়ে অধিকাংশের সহিত সায় দিতে না 
পারিয়া রিপোর্টে একটি নাতিদীর্ঘ বিবৃতি 
প্রকাশ করেন। ইহাতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত 
এবং জমিদারী প্রথা বিলোপ করিবার বিরুদ্ধে 
সুচিস্তিত কারণ তাহারা প্রদর্শন করেন। 
অধিকাংশ সভ্যের মতামত গৃহীত হইলে 
কেবল যে জ্রমিদারদিগকে তাহাদের ন্যায্য 


জ্ঞনি ল্বিভ্রলন্ল 


সেকেণ্ড সাদার্ণ এভেনিউ ল্য স্বীম-_২৬* ০০ টাকা-হুইতে ৪৭৫০২ টাকা | 
টাকা হইতে ৩৫০০২ টাকা । 
"বালীগঞজ প্লেগ ল্যাওড ies ০২ টাকা হইতে ২৫০০২ টাকা । 
বেহালা বুড়ো-শিবতলা ল্যাণড স্বীম-__৪২৫২ টাকা হইতে ৫০০২ টাকা। 
উত্তরপাড়া ল্যাড ক্বীম_-১৭৫২ টাকা হইতে ২৯০২ টাকা। 
৬। ইন্দ্রপুরী'স্বীম_-প্রতি বিঘা ৫০০০২ টাকা ও তদুর্ধে |. 


স্বাতী শ্িক্তন্ম 
মুল্য ২২০০, টাকা হইতে ৩৫০০২ টাকা । 
বিস্তৃত ৬ জনা লিখুন | 


> 
২।, গারচা ল্যাণ্ড স্কবীম_-২৪০০২ 
শু) | 
8 | 


৫! 


বালীগঞ্জ ব্যাঙ্ক লিমিটেড, 


..." কলিকাতার সর্ধপ্রথম বিল্ডিং সোসাইটি । 
১৬৭নং রালবিহ্থারী এভিনিউ, কলিকাতা । . 








অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হইবে তাহা নহে, 
কৃষক প্রজাদিগেরও এই সুপারিশের ফলে 
বিশেষ অন্থবিধা হইবে ।- তাহারা দেখান যে, 
বাংলায় খাসমহাল অঞ্চলে কৃষকদিগের সঙ্গে 
গভর্ণমেণ্টের সোজা সম্পর্কই বর্তমান আছে 
কিন্তু তাহাতে তাহাদের বিশেষ মঙ্গল হইয়াছে 
বলিয়া কেহই সাক্ষ্য দিবেন না। পরস্ত 
জমিদারী অঞ্চলে কৃষকদিগের সুখ সুবিধা_ 
অনেক বেশী ৷ 

গভর্ণমেন্টের নিকট কমিশনের রিপোর্ট 
পেশ হইবার পর কলিকাতা ইম্প্রন্ডমেণ্ট 
ট্রাষ্টের চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত গার্ণারকে এই 
সম্বন্ধে বিশেষ গবেষণ। করিবার জন্কশসাময়িক- 
ভাবে নিযুক্ত করা হয়। তিনি কিছু দিন 
জেলায় জেলায় ভ্রমণ করিয়া এবং নূতন তথ্য 
সংগ্রহ করিয়া তাহার মতামত গভর্ণমেন্টের 
নিকট প্রদান করেন। ইহার পর গভণমেন্ট 
অনেকদিন কমিশনের সুপারিশগুলি সম্বন্ধে : 
কি নীতি অবলম্বন করিবেন সেই সম্বন্ধে 
কোন ‘স্থিরতা করিতে পারেন না। কিন্তু 
কিছুদিন পূর্বের হঠাৎ একদিন প্রধানমন্ত্রী 
ফজলুল হক্‌ সাহেব দৈনিক কাগজ মারফৎ 
তাহার ব্যক্তিগত মত প্রকাশ করেন।॥। 
তাহারও কিছুদিন পরে আবার সেইরকম 
হঠাৎই রাজন্ব সচিব ব্যবস্থাপ্রিষদে উপরোক্ত 
বিবৃতি প্রদান করেন। 





পিকে ১৯৬ ও ৩০২৪ 
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কমিশনের অধিকাংশ সভ্য জমিদারী প্রথা 


তুলিয়া দিবার, পক্ষে সুপারিশ. করিলেও 


জমিদার ও তালুকদারদিগকে কি হারে ক্ষতি- 
পূরণ দেওয়া হইবে সে সম্বন্ধে একমত, হইতে 
পাঁরেন নাই। তবে'তাহারা বলিয়াছেন যে, 


জমিদারী হইতে প্রকৃত মুনাফার ১০ গুণ 
.হিসাবে ক্ষতিপূরণ দেওয়াই অনেকে সুব্যবস্থা 
বলিয়া মনে. করেন ।; জমিদার প্রতিনিধির 


ইহার তীত্র প্রতিবাদ করিয়া বলেন যে, যদি 
তাহাদের বিরুদ্ধতা সত্বেও অন্যায়ভাবে চির- 
স্থায়ী বন্দোবস্ত তুলিয়া দেওয়া হয়, তাহা 
হইলে এইরূপ ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করিতে 


_ হইবে যাহাতে তাহাদের বর্তমান আয় বজায় 


থাকে। অন্ততঃ ২০ গুণ হিসাবে ক্ষতিপূরণ 
না করিলে সেই আয় বজায় থাকিবার কোনই 
সস্তাৱনা নাই। * 

অনেকে বলিয়া থাকেন যে, জমিদারদের 
কার্ধ্যকানু শেষ হইয়াছে। ' সামাজিক 
কল্যাণের জন্য আর জমিদারদের অস্তিত্বের 
প্রয়োজন 'নাই।... সুতরাং যুগ পরিবর্তনের 
সঙ্গে সঙ্গে. তাহাদের যৎকিঞ্চিৎ ক্ষতিপূরণ 
লইয়া সরিয়া পড়াই উচিত।, কিন্তু পটের 
অপরদিকেও যাহা! দেখিবার আছে সেদিকে 


ই"তারা লক্ষ্য করিতেছেন না।, যদি বুঝিতাম 





(সপ সস এ Bb 


= উপ 





উন ৩ ও ৪, হেয়ান্ন ধীট, কলিকাতা 
ফোন £ কলিকাতা--৬৯১ 


ঢাকা, শাস্তিপুর, রাজলাহী, বগুড়া গুড়া 
বালী, শিলিগুড়ি ও কালিম্পঙ, 


যে,জমিদারী প্রথা তুলিয়া, দিলেই এবং 
জমিদারদিগকে অপসারিত করিতে পারিলেই 
সমাজ এবং দেশের কল্যাণ হইত তাহা হইলে 


কমিশনের সুপারিশ এবং গভর্ণমেন্টের সিদ্ধান্ত 


আমরা মানিয়া লইতে পারিতাম। কিন্তু 


বর্তমানে জমিদার ও প্রজায় ' যে সম্পর্ক": 


স্থাপিত হইয়াছে তাহাতে কৃষকদিগের উন্নতি 


সাধনের জন্য জমিদারী, প্রথা বজায় রাধিয়াও' 


গভণমেন্ট সুব্যবস্থা করিতে পারিতেন। কিন্তু 
সে ব্যবস্থা এ যাবৎ গভর্ণমেন্ট কতখানি 
করিয়াছেন তাহা. কাহারও অবিদিত নাই। 
আজ যে কৃষক পাট বিক্রয় করিয়া কোনই 
মুনাফা করিতে পারে না তাহার জন্য দায়ী 
কে? বলিতে গেলে এইরূপ অনেক কথা 
বলিতে পারা য্লায়। কিন্তু তাহা নিষ্রয়োজন । 
বাংলাদেশে অনেকে সমাজতান্ত্রিক মত 
বিশ্বাস করেন। কিন্তু সমাজতান্ত্রিকতা 
ব্যক্তিগত ধনসম্পত্তির বিরোধী । আমাদের 
দেশে কিন্ত বাণিজ্য শিল্প প্রভৃতি যাবতীয় 
কাৰ্য্যই ব্যক্তিগত ধনসম্পত্তির উপর প্রতিষিত। 
সেদিকে কেহ সমাজতান্ত্রিকতা সুচ্যাগ্রও 
প্রবেশ করাইবার চেষ্টা করেন নাই অথচ 
জমিদারী বিলোপ করিবটুর জন্যই উঠিয়া 
পড়িয়া লাগিয়াছেন । 


চটি ৬৫ ১.৮ 

















সেবা ও নিরাপত্তার ' 
ভিত্তিত সুপ্রতিষ্ঠিত । 





1 
| সর্বপ্রকার আধুনিক “ব্যান্কসংক্রাস্ত কাধ্যার্দি অভিজ্ঞ - I jf অফিম ২ “সম্ভ্ৰসন 
পরিচালকমগ্ডলী দার! নির্ব্বাহ হয়। বিস্তৃত বিবরণের জন্য শাখা bl Hl মিজু 
হেড অফিস বা যে কোন শাখা অফিসে অনুসন্ধান করুন, 

ম্যানেজিং ডিরেক্টর $= ৪2 
নি bal সর্বপ্রকার 'ব্যাঙ্কিৎ কার্য্য করা হয়। 
১ ক) মরা পে ওমা 











ছোট বড় অনেক জমিদার ও তালুকদার 
দেশের আবহাওয়া দেখিয়া ভাবিতেছেন যে» 
উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিয়া গভর্ণমেণ্ট তাহাদের 
বিষয় কিনিয়া লইলে তাহাদের পক্ষে মঙ্গলই 





পার্ট 


হইবে। প্রজার নিকট হইতে খাজনা আদায় * 


করা দিন দিনই কষ্টসাধ্য হইয়া উঠিতেছে। 
নুতন নূতন আইন পাঁশ করিয়া গভর্ণমেন্টও 


তাহাদের উপর নূতন নূতন করভার চাপাইতে- 


.ছেন। মুনাফা ক্রমশঃ, কমিয়া আসিতেছে । 


সুতরাং প্রকৃত মুনাফার ভিত্তি করিয়া যে 
ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইবে, তাহা এ মুনাফা আরও 
কমিয়া যাইবার পূর্বের দিলেই ভাল । এইসব 
উক্তির যে সারবত্বা নাই তাহা বলিতে পারি 
না।. কিন্ত প্রথমতঃ অন্যায়ভাবে কেবল 
জমিদারদিগকেই তাহাদের বিষয় হইতে বঞ্চিত 


করিবার প্রচেষ্টা অত্যন্ত গত বলিয়া মনে " 


করি। অন্যান্য সকলেই নিজ নিজ ব্যক্তিগত, 
সম্পত্তি উপভোগ করিয়া যাইবেন, কেবলমাত্র 
জমিদারেরাই তাহাদের সম্পত্তি গভর্ণমেণ্টের 
নিকট বিক্রয় করিতে 'বাধ্য হইবেন এইরূপ 


যদি গভর্ণমেন্ট জমিদারী ক্রয় করিবার জন্য 
অত ব্যগ্র হইয়া থাকেন, তাহা হইলে 
উচিত মূল্যে অর্থাৎ অন্ততঃ প্রকৃত মুনাফার 


এর চল ফল ১0 ররর সে ৯১০০০-৪ 


ত্র রেজা আত 





' নিয়ম মানিয়া লওয়া বিশেষ কঠিন।' দ্বিতীয়তঃ . 


লা 
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২০ গুণ হিসাবে ক্ষতিপূরণ দিয়া উহা ক্রয় . 
' ,১৫ গুণ হিসাবেও জমিদারদিগকে ক্ষতিপূরণ 


“দিয়া নিজের সচ্ছল আধিক অবস্থা বজায় 


করুন । 


যে সমস্ত জমিদার ও তালুকদার ক্ষতি-: 


পূরণ লইয়া গভর্ণমেণ্টের নিকট জমিদারী 
ছাড়িয়া দিতে উৎসুক আমরা তাহাদিগকে 
কতকগুলি কথা বলিতে চাই। প্রথমতঃ 
বাংলায় অনেকেই আছেন যাঁহারা বংশ 
পরম্পরায় জমিদারী ও তালুকদারী করিয়া 
আসিতেছেন। অন্য কোন ব্যবসা তাহারা 
জানেন না। হঠাৎ তাহাদিগকে জমিদারী 
হইতে বঞ্চিত করিলে ক্ষতিপূরণ যাহা 
পাইবেন তাহ দ্বারা তাহারা কি করিবেন? 
কাচা টাকা পাইলে উহা শীঘ্রই ব্যয়- 
বাছুল্যে খরচ হুইয়া যাইবে । ব্যবসা সম্বন্ধে 
কোন অভিজ্ঞতা না থাকার দরুণ কোন 
শিল্প বা বাণিজ্যে এ টাকা খাটাইতে গেলেও 
উহা অধিকাংশ ক্ষেত্রে নষ্ট হইয়া যাইবার 
সম্ভাবনাই বেশী। আবার কাঁচা টাকা ন! 
পাইয়া তাহারা গভর্ণমেন্টের নিকট হইতে 
Bond পাইতে পারেন এবং প্রতি বৎসর 
উহ! হইতে কিছু সুদ তাহাদের আসিতে 
পারে। কিন্তু কিছুদিন বাদে"-এ সুদ যে 
বন্ধ হইয়া যাইবে না তাহার প্রমাণ কি? 


















শিশুর 






জীবন রক্ষা করে। 


এপ ভভানি্”” | 


শিশুর খান্ত, রোপীও | বিহু 
সর্বত্র পাওয়া যায়। খর ২৮ 
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বাস্তবিকপক্ষে প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট যে 


রাখিতে “পারিবে তাহা মনে হয় না।' ফ্রাউড 
কমিশনের অধিকাংশ সভ্যের মতে এ হারে 
ক্ষতিপূরণ দিতে হইলে প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টকে 
১৩৬ কোটী টাকা ধার করিতে হইবে এবং 
তাহার জন্ প্রতিবৎসর ৬ কোটী টাকার 
উপর ব্যয় করিতে হইবে । আমাদের মনে হয় 
না যে, বৎসরের পর বৎসর গভর্ণমেপ্ট এই 
ভার বহন করিয়া বিষয় হইতে বঞ্চিত জমিদার- 
দিগকে নিয়মিত সুদ দিয়া যাইবে। দুই 
চারি বৎসর পরেই ইহা লইয়া হাঙ্গামা! 
বাধিবার সম্ভাবনা থাকিবে । 
জমিদার ও ভালগুকদারদেরু ইহাও ভাবিয়া 
দেখিবার বিষয় যে, এক সঙ্গে সমস্ত প্রদেশে 
জমিদার! ক্রয় করিয়া ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা 
না করিলে তাহাদের অবস্থা কি হইবে। 
২১টি জেলায় উপযুক্ত হারে ক্ষতিপূরণ করিয়া 
গভর্ণমেণ্ট জমিদারী প্রথা বিলোপ করিতে 
পারেন । কিন্তু যখন দেখিবেন যে ইহাতে 


গভর্ণমেপ্টের খণভার বাড়িয়া যাইতেছে, 
তখন ক্ষতিপূরণের হার কমাইয়া দিলে আমরা 
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কি করিব? কাজেই সময় থাকিতে এই সম্বন্ধে , 
ভাল করিয়া ভবিয়া চিন্তিয়া কাজ করা 
সমীচীন । 

. আজ পঞ্চাশ হাজারের উপরে লোক 
জমিদারী সেরেন্তায় কাজ করিয়া পরিবার 
পরিজন প্রতিপালন করে। জমিদারী প্রথা 
তুলিয়া দিলে ইহাদেরই বা কি হইবে? 
অবশ্য ইহাদের, মধ্যে যীহারা অল্পবয়স্ক এবং 
সুশিক্ষিত হয়ত তাহারা তহশীলদার অথবা 
.কেরাণী হিসাবে গভর্ণমেণ্টের তহশীল কার্ধ্যে 
নিযুক্ত হইতে পারেন । কিন্তু অধিকাংশেরই 
নানা কারণে এই সুযোগ হইবে বলিয়া মনে 
হয় না। ছোট বড় সকল জমিদারেরই- 
আবার আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব পরিচিত 
অপরিচিত অনেক পরিবারের দায়িত্ব বহন 
করিতে হয়। ইহাদের অবস্থাই ঝা কি 
হইবে ? অনেকেই মনে করেন বিষয়টি অতি 
সোজা ও প্রাঞ্জল; কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে 


সকলেই বুঝিতে পারিবেন যে, বাস্তবিকপক্ষে 


ইহার মধ্যে জটিলতা অনেকখানি । আমাদের 
দেশবাসীরা এ সম্বন্ধে চিন্তা না করিয়াই 
আবেগের বশে একটা কোন সিদ্ধান্তে উপনীত 
না হন এই আমার অনুরোধ । 
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ভাবতে নেভাতে অসার 


রে 


আস্তজগতিক বাণিজ্যের 'যুগে পণ্য ও 
যাত্রী প্রভৃতির স্থানাস্তরের মাধ্যমিক বাহন- 
রূপে 'বৈজ্ঞানিকগণের আবিষ্কৃত ' যন্ত্রটালিত 
প্রুতগ্রামী রেলগাড়ী, জাহাজ ও বিমানপোত 
প্রভৃতি যানবাহন পৃথিবীর বণিকগণের তথা 
সমগ্র মানবের যথেষ্ট সেবা করিতেছে সন্দেহ 
নাই! মালপত্রের চালানীর সময় সংক্ষেপ ও 
ব্যয় সঙ্কোচ করাই বর্তমান পৃথিবীর হাট- 
বাজারের হাটুয়াদের প্রধান লক্ষ্য । 'ডাক 
বিভাগের উন্নতির সঙ্গে সাগরপারের বার্তা খুব 
সত্বর,সস্তায় ও সুবিধায় চাঁলাচালী করা-সম্ভব 
হইয়াছে। তাড়িত-বার্ত্তাবহ যন্ত্র ( Relectric 
Telegrabh ) উদ্ভাবিত 'হইবার পর এই 
সুবিধা আরও বৃদ্ধি 'পাইয়াছে।- মাত্র পেনী 
মুদ্রা ব্যয়ে 'অস্তর্দেশীয় ডাক বিলির ব্যবস্থা 
(‘Penny " Post ) প্রথম: প্রচলিত হয় 
ইংলণ্ডে ও-১৮৪০' খৃষ্টাব্দে । ১৮৭৪' খৃষ্টাব্দে 
আন্তজাতিক ডাক “বিভাগ সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত 
হইয়া আজ পৃথিবীর প্রায় সমস্ত সভ্য দেশের 
' সহিত জড়িত আছে। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে ডোভার 
ও ক্যালিসের মধ্যে সামুদ্রিক তাড়িত 


' বান্াপথ পাকা ও স্থায়িভাবে নিশ্মিত হয় ও 


১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে দুস্তর ও অনস্ত অতলাস্তিক 
। বাহিয়া আয়ার্ল্যাণ্ড হইতে নিউফাউগুল্যাণ্ 
পৰ্য্যন্ত এক স্মুদীর্ঘ তাড়িত বার্তাব্ম কার্য্যকরী- 
' ভাবে প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৯০২ খৃষ্টাব্দে প্রশাস্ত 
মহাসাগরীয় বার্তাবহ পথগুলি নিন্মিত হইবার 
সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীব্যাপী বার্ভা-সধশলনের জাল 
, বয়নের পরিকল্পনার সমাপ্তি ঘটে । 
, ". সর্বশেষে বেতার বার্তাবহ বিশ্বব্যাপী 
ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে যুগাস্তর আনিয়াছে। 
এই যন্ত্র উদ্ভাবিত হইবার পর বিংশ শতাব্দীর 
প্রথম ভাগে পরীক্ষামূলকভাবে উহার ব্যবহার 
. চলিতে লাগিল । ক্রমে ক্রমে উহার প্রয়োগ 
ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভে সক্ষম হইয়াছে এবং 
আজ ছোট বড় জলযান ও ব্যোমযানে পধ্যস্ত 
' বেতারের যন্ত্রপাতি স্থাপনা করা চলে। . 
১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে স্বর-তরঙ্গকে যন্ত্র. ঘারা 


ধরিয়াছিলেন ফরাসী বৈজ্ঞানিক লেভন্‌ স্কট 
এবং এ ধরিয়া রাখা শব্দ-তরঙ্গকে ফোনোশ্রাফ' 


যন্ত্রের সাহায্যে পুনরায় শব্দদয়িত করিয়া 
_ তুলিলেন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক এডিমন্‌ 
' "বর্তমান ব্যবসায়ক্ষেত্রে টেলিফোনের 
প্রয়োজনীয়তা ও মূল্য অসামান্য । আমেরিকার 


অশেষ কল্যাণসাধন 









. (প্ৰীভোলানাথ ঘোষ ) * 


nS Hats গ্রাহাম বেল এই. যন্ত্র. প্রথম 
উদ্ভাবন করেন ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে এবং- ১৮৮৭ 
খৃব্দাষ্টে জাশ্মান বৈজ্ঞানিক হায়েনবিক্‌ হার্টজ, 
বেতারে শব্দ চালনা সম্ভব' করিয়া তুলিলেন। 
কিন্তু এই যন্ত্রের পূর্ণতা সাধন করিয়া জগতের 
করেন অগছিখ্যাত 
বৈজ্ঞানিক মার্কনী। তবে তখন ফোনো- 
গ্রাফের সাহায্যে কানে শব্দধরা যন্ত্র লাগাইয়া 
শুনিতে হইত। ' পরে সেলেনিয়াম সেল ও 
ফটো ইলেক্‌টি,ক্‌ সেলের সাহায্যে শব্দ- 
ভরঙ্গকে বন্ধিত করিয়া সাধারণের শ্রুতিগোচর 
করান সম্ভব হইয়াছিল নরওয়ে বৈজ্ঞানিক 
নুডসে তাড়িত সঞ্চালনে দুরাস্তরে চিত্র 
প্রেরণে সক্ষম হইয়াছিলেন। ' 

বেতার বার্ভাবহ যন্ত্র আবিষ্কৃত হওয়ায় 
দেশ-বিদেশের -খবর কয়েক "মিনিটের মধ্যে 
পাওয়া যাইতেছে বলিয়া আজ পৃথিবীর 
দেশ-বিদেশের দূরত্বের পরিমাণও হ্থাস 
পাইয়াছে। ' আজকের পৃথিবী আগের পৃথিবী 
অপেক্ষা কত ক্ষুদ্র । পৃথিবীর এক হাটের খবর 
অপর হাটে নিত্য প্রচার করা চলে বলিয়া 
পৃথিবীর সব হাটেই আজ আমাদের পণ্যের 


বিনিময় চলে । ' ঘরে বসিয়া দেশজাত মালের - 


বিকিকিনি দূর দেশাস্তরের সঙ্গেও নুয়াধ্য 


হইয়াছে। আল্ম আদার ব্যাপারী জাহাজের ' 


খবর তো রাখে, পরস্ত জাহাজ সনদ লইয়া 


যে দেশ হাতে-নাতে এ আদা সম্পদটি সৃষ্টি 
করে তাহার সহিত প্রত্যক্ষ বাণিজ্যিক লেন- 
দেনও চালাইতে থাকেশ মুদ্রার বিনিময়ের 
হার কখন কোন দেশের মূল্যমানের উপর কি 


প্রতিক্রিয়া করে বা বাজারের যোগান ও 


চাহিদার পরিমাণ কোন দেশে কিরূপ বা 
'বাজারে ব্যবসায়-স্ুচীর মালের মোট মূল্যের 
পরিমাণ কখন কি ভাবে উঠানামা করিতেছে 


'তাহার খবর আজ ঘরে 'বসিয়া দৈনিক যখন 


তখন সংগ্রহ করা 'যাঁয়। ‘বেতার’ এই সব 


সংবাদ দেশ দেশাস্তরে বহন করিয়া ‘ বেড়ায় । 


বেতার বার্ভাবহের সাহায্যে বিদেশের মালের 
মূল্য জানা যায় ও মালের অর্ডার, দেওয়া 
যায়। সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার 


সঙ্গে বর্তমানের এই দুর-প্রসারী ব্যাপারীর . 


ক্ষেত্রের অবস্থা বিশেষভাবে জড়িত। ' বর্তমান 
রাজনীতির গোড়ার কথায় বহির্বাণিজ্যের 
স্থান। রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও অর্থনৈতিক 


বিন্যাস অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। সুতরাং কোন 
দেশের রাজনৈতিক অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে 


সঙ্গে বাবসায় জগতে: প্রতিক্রিয়া ঘটা 
স্বাভাবিক । এই সব পরিবর্তনের সংবাদ 
“বেতার আজ কত অল্প সময়ের মধ্যে 
পৃথিবীকে জানাইয়া দেয়। 


2 ষ্ 


৩"বৎসরের জন্য 
২ বৎসরের জন্য 





৯ বৎসরের জন্য 





ব্যাঙ্কার্স লিমিটেড. 


হেড অফিস--৩৮নং ষ্টরা রোড, কলিকাতা! | 
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সুদ ২ স্থায়ী আমানত 
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২৬শে এপ্রিল, ১৯৪৩ ] 


১৯২৭ সালের ২৩শে জুলাই ভারতে 
প্রথম বেতার প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। ইণ্ডিয়ান 
ব্ৰডকাষ্টিং কোম্পানীর পরিচালনাধীনে ১৫ 
লক্ষ টাকার অনুমোদিত মূলধন লইয়া 





* বোস্বাইয়ে প্রথম একটি বেতার কেন্দ্র স্থাপিত 


হয়। এ বৎসর ২৬শে আগষ্ট তারিথে 
কলিকাতা কেন্দ্র স্থাপিত হয়। এই কেন্দ্র- 
গুলির প্রকাশ শক্তি ছিল ১.৫ কিলো ওয়াট 
ও ক্রিয়াশীল দূরত্বের পরিমাণ ছিল মাত্র ৩০ 
মাইল । বেতার যন্ত্রের উপর ধাধ্য লাইসেন্সের 
শতকরা ৮০ ভাগ অর্থ ইহারা পাইতেন এবং 
ইহাই ছিল এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান আয়। 
কিন্তু সুপরিচালিত আদায় বিভাগের অভাবে 
যথাধথভাবে লাইসেন্স, সংগৃহীত হইত না। 
'বেতারযন্ত্রেরে আমদানী শুক্ষের মোট 
পরিমাণের দশমাংশ ছিল তাহাদের, প্রাপ্য ; 
কিন্ত নানা কারণে তাহাও সম্পূর্ণ সংগ্রহ কর! 
সম্ভব ছিল, না। 

ফলে এই প্রতিষ্ঠানটি দারুণ অর্থাভাবের 
সম্মুখীন হয় এবং কেন্দ্র দুইটির পরিকল্পিত 
কার্ধ্যসূচীর হ্রাস সাধন করিতে হয়। ভাল 
বেতার-ন্ত্র তখন ছুর্শ,ল্য থাকায় সাধারণের 
পক্ষে ইহা খরিদ করা একপ্রকার অসম্ভব 


ছিল. ফলে ইহার ব্যাপক প্রসারে নানা : 


EEE EEE EEE EEE EEE 


নিশ্চিত লাভে এবং নিরাপদে টাকা! খাটাইবার জন্য 
আমাদের অভিমত আপনার . একান্ত অপরিহীধর্য শের 


[বেঙ্গল শেয়ার ডিলাস 


[| = ত সিহ্ঙিক্কেউ লিও == 


১৪৬৪, ১৪৬৫ 


২ লাইন : 








আর্থিক জগৎ 


' বিদ্ব দেখা দেয়। এইরূপে দারুণ অর্থাভাব্রে 


সহিত লড়াই করিতে করিতে ১৯৩০ সালের 
মূঙ্চ মাসে উক্ত প্রতিষ্ঠানটি লালবাতি 
জ্বালাইতে বাধ্য হইল । এই সময় গভপণমেন্ট 


-লিকুইডেটর নিযুক্ত করিয়া এই প্রতিষ্ঠানটি 


স্বহস্তে গ্রহণ করেন ; কিন্তু ব্যয়বহুল ব্যবস্থার 
পরিবর্তন অথবা অর্থাগমের কোন পন্থা 
নির্দেশ করিতে গভর্ণমেন্ট' কৃতকাধ্য হইলেন 
না। ১৯৩১ সালের অক্টোবর মাসে গভর্ণমেন্ট 


"বেতার কেন্দ্রগুলির ছার বন্ধ করিয়া দিতে 


কৃতসঙ্কল্প হইলেন । গভর্ণমেন্টের এই ব্যবস্থায় 
দেশের সর্বত্র বিশেষ করিয়া বাঙ্গলায় তীব্র 
আন্দোলনের স্থাষ্টি হইল । তখন গভর্ণমেণ্ট 
মাত্র তত দিনের জ্রন্য এই বিভাগ "চালাইতে 
সঙ্কল্প করিলেন যতদিন না কোঁন বে-সরকারী 
প্রতিষ্ঠান এই বিভাগ চালাইবার জন্য 
প্রতিষ্ঠিত হইয়া পরিচালনায় অগ্রসর হয়। 
কিন্ত কোন ব্যবস্থাই কাধ্যকরী হইল না, 
অবশেষে ১৯৩২ সালের ৫ই মে গভর্ণমেণ্ট 
এই বেতার বিভাগকে ষ্টেট পরিচালিত 


প্রতিষ্ঠানের' অস্তৃভু ক্ত করিয়া লইতে শেষ স্থির . 


সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন ।' বেতার বিভাগ 
সুশৃঙ্খলে চালাইবার জন্য গভর্ণমেন্ট আইনের 
দুইটি বিশেষ ধারা বিধিবদ্ধ করেন। প্রথম 





ষ্টক ও শেয়ার ডিঙ্গাস; ফাইনান্দ 
ব্রোকারস ও ইনভেষ্টমেন্ট এডভাইজারস্‌ 


“শেয়ার যা ডিলার হাউস,” 


৩৫ 


LL 





‘ব্যবস্থা অবলম্বিত হইল । 


‘বিধির- দ্বারা বেতারের যন্ত্রপাতি আমদানীর-, 


শুল্ক শতকরা ৫০ ভাগ বৃদ্ধি করা হইল 


এবং দ্বিতীয় বিধির দ্বারা বেতার, ব্যবহারের 
জন্য লাইসেন্স ফাঁকিদিবার বিরুদ্ধে দমনমূলক 
১৯৩৪ সালের 
১লা জানুয়ারী হইতে গভর্ণমেন্ট এই লাইসেন্স 
আদায়ের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য দিলেন ও 
লাইসেন্স অনাদায়ের বিরুদ্ধে কড়া, নদ্রর 
দিবার জন্য স্বতন্ত্র পরিদর্শকমণ্ডলী নিযুক্ত 
ক্রিলেন। ব্রিটিশ ব্রড কাষ্টিং করপোরেশন: 
এখানকার বেতার কেন্দ্রে তাহাদের নিদ্দিষ্ট 
কার্ধ্যসূচীর ও .সংবাদাদির, চালান . করিতে 
লাগিলেন। ফলে এদেশে বেতারের চাহিদা- 
দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ১৯৩৪ সাল 


, হইতে বেতার বিভাগ দ্রুত উন্নতি করিতে 


লাগিল। ইত্যবসরে এখানকার ক্রেন্রের 
জন্যও উপভোগ্য বিচিত্র কাধ্যস্চীর ব্যবস্থ। 
করা সম্ভব হইতে লাগিল। * গভর্মেন্ট 
দিল্লীতে একটি কেন্দ্র স্থাপনা করিতে এই 
সময় ২॥ লক্ষ টাক! প্রাথমিক ব্যয় হিসাবে 
দান করিলেন. পরবর্তী বৎসরে গভর্ণমেন্ট 
কর্তৃক এই রিভাগের সাধারণ, উন্নতিকল্পে ২০ 
লক্ষ- টাকা -ব্যয়ের জন্য ধার্য্য করা 'হয়।' 
বেতার শিল্পে সুপণ্ডিত মিঃ লায়নেল 











টেলি : 
ARYOPLANTS 
কলিকাত! 





১২নং চৌরঙ্গী হ্রোয়ার ££ 





শ্বিজ্তাত্রিভ নিনবল্লতৌল্ জন্য 
আমাদের ‘মান্থলী শেয়ার মার্কেট রিপোর্ট? নিয়মিত পড়ুন। 


বিন! মুল্যে নযুন! কপি পাঠান হয়। 


লুল) =m 


কলিকাতা 
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* ফিন্ডেকে ( Mr. Lionel Fielden ) 
কণ্টেশলার অব, ' ত্রডকাষ্টিংরূপে নিযুক্ত 
করা হয়। আজ ' এই বিভাগ সুদৃঢ় 
ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং 
দিন ইহার বিস্তার: সাধন -: হইতেছে: 
বেতার কেন্দ্রের সংখ্যাও" বাড়িতেছে : এবং 
বেতারের শ্রোতার : সংখ্যাও বাড়িতেছে। 
১৯২৭ সালের.৩১ শে ডিসেম্বর পধ্যন্ত এক 
বৎসরে লাইসেন্স ফী আদায় হয় ৩৫৪৯২ 
টাকা, ১৯৩৩ সালের এঁ সময় এঁ অঙ্ক বাড়িয়া 
১০৮৭২২ টাকা ও ১৯৩৫ সালে ২৪৮৩১২ 
টাকায় দাড়ায় । ১৯৩৯ সালে ৯২,৭৮২২ 
টাকা আদায় হয়, ১৯৪* সালে হয় প্রায় ১ 
লক্ষ ৫ হাজার টাকা ।' ইহার দ্বারা সহজেই 
অনুমান করা যায় যে বেতারের আদর দিন 
দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। ভারতবর্ষে বহু ভাষা 
প্রচলিত থাকায় ইহার পরিচালনায় বিশেষ 
অসুবিধা” হয়। দেশের: সাধারণ অজ্ঞতার 
জন্য এবং রসাম্বাদের গুণী লোকের অভাবের 
জন্য ব্যাপক প্রসারের বাঁধা রহিয়া গিয়াছে । 
কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, দিল্লী, লাহোর, 





লক্ষৌ, ব্রিচিনোপল্লী, পেশোয়ার এবং ঢাকা : 


এই ৯টি মাধ্যমিক শব্দ-তরঙ্গের কেন্দ্র এবং 
কলিকাতা, মাদ্রাজ, বোম্বাই ও দিল্লী এই চারিটি 
কেন্দ্রে হৃম্ব শব্ব-তরঙ্গের প্রেরণক সজ্জিত হওয়ায় 
,- একই সময়ে বিভিন্ন কার্য্যধারা গ্রহণ করা 
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' যথেষ্ট বাধ! পায়। 





, আর্থিক জগৎ 


সম্ভব ' হইয়াছে 'এবং প্রক্ষেপণের দৃরত্বও 
বিস্তৃত করা সম্ভব হইয়াছে। আরও বেতার 
কেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা গভর্ণমেন্টের 





দিন... রহিয়াছে। কেন্দ্রগৃহ নির্মাণের জন্য বহু 
" অর্থ ব্যয়.করা হইতেছে? . 


সংবাদাদি সরবরা- 
হের জন্য দিল্লীতে ‘কেন্দ্রীয় সংবাদ বিভাগ’ 
রহিয়াছে ; ইহার সহিত অপরাপর কেন্দ্রগুলিও 
ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। প্রায় ১৫১৬ টি ভাষায় 
৩০ দফা সংবাদ ঘোষণার ব্যবস্থা আজ সম্ভব 
হইয়াছে । আমাদের দেশের আবহাওয়া হুম্ব- 
তরঙ্গের পক্ষে অনুকুল নহে, বিশেষতঃ মে 
হইতে অক্টোবর মাস পর্য্যন্ত . শব্দ-তরঙ্গ 
আবার. তাড়িতের প্রত্যক্ষ 
তরঙ্গ (7). 0.) যেখানে প্রচলিত সেখানে 
শ্রীষ্মকালের সময় বিহ্যুৎ পাখায় শব্দ-তরঙ্গকে 


নষ্ট করে। 

হইতেই বেতারের যন্ত্রপাতির 
আমদানী অধিক পরিমাণে হয় । 
সালের এপ্রিল হইতে জানুয়ারী এই দশ 
মাসে ভারতবর্ষ প্রায় ৪০ লক্ষ ৬ হাজার টাকার 
বেতারের যন্ত্রপাতি আমদানী করিয়াছে । 
তাহার মধ্যে যুক্তরাজ্য হইতে ১৪ লক্ষ ৮ 
হাজার টাকার, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র হইতে 
১২ লক্ষ ৫৯ হাজার ৫০০ টাকার সাজসরঞ্জাম 


আমদানী করা হইয়াছে। 


ইণ্ডিয়া টেলিগ্রাফ একটু অনুযায়ী বেতার 
১ বিধি টুপি হয়। তি যে 
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এই 54 ভারতের নুগুপ্রায় জাতীয় জাহাজী ০ লঞ্জীবিভ করিয়াছে । এই 
জাহাজসমুহ ভারতবর্ষ ও সিংহলের উপকুজবস্তাঁ বন্দরসমূহে যাত্রী ও মালপত্র 


লইয়া তির চলাচল করিয়া থাকে। 
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[ ২৬শে এপ্রিল, ১৯৪৩ 





জন্য পোষ্ট অফিসে জানাইতে হইবে৷ 
'লাইসেন্সে ‘রেডিও ব্যবহারকারীর ১০০২টাকা 


১৯৩৯-৪০ 


আছি ও শ্রেষ্ঠ জাহাজী প্রতিষ্ঠান ৷ 
লিন্ধিয়া ফীম নেভিগেসন 


কোন সময়ে পাওয়া যায় এবং প্রদত্ত সময় 
এক বৎসর পর্য্যন্ত এক লাইসেন্সের সময়- 


, কাল। বাৎসরিক ফী ১০২। বৎসর পুর্ণ হইবার 


অন্যুন ১৪ দিনের মধ্যে নৃতন লাইসেন্সপত্র 
গ্রহণ করা বিধি৷ অন্যথায় বেতার ব্যবহার কর? 


আইনবিরুদ্ধ। এক গৃহে এক লাইসেন্সে * 


একাধিক বেতারযন্ত্র বাখা চলে । . কমপক্ষে 
তিন মাসের জন্য কোন ঠিকানা বদলাইলে; 
লাইসেন্সপত্রে পরিবন্তিত ঠিকানা লিপিবদ্ধের 
রিনা 


হইতে ২৫০২ টাক? পর্যস্ত জরিমানা হইতে. 
পারে। আজকাল জার্মান সংবাদ গ্রহণ করার 
পক্ষে কিছু বিধিনিষেধ আছে। গ্ৃহস্থের পক্ষে 
উক্ত সংবাদ গ্রহণে আপত্তি নাই । কিন্তু ক্লাব- 
ঘরে, লাইব্রেরী ঘরে 'বা চায়ের দোকানে বা! 


‘যে কোন পাবলিক.. স্থানে রেডিও" সেট. 


স্থাপন করিয়া জান্নান সংবাদ প্রচার করা 


বেআইনী । 


বেতারের মধ্য দিয়! জনশিক্ষা সহজে সম্ভব৷ 
কিন্তু আমাদের ষ্টেট, পরিচালিত এই বিভাগ 
উন্নততর লোকহিতকর কার্য্যসূচীর ব্যবস্থা 
এখনও করেন নাই | ' ফলে উহা এক পক্ষে 
সরকারের বিশেষ প্রচার বিভাগ ও অন্য পক্ষে 
গানবাজনার একটি আড্ডাখানা হুইয়া 
রহিয়াছে । লোকপ্রিয় ও জনহিতকর কর্ম্ম- 
পন্থা গ্রহণ করিলে ইহার দ্বারা আমাদের 
এক দিন পরম কল্যাণ সাধিত হইবে । তবে 
বেতারের সাহয্যে বাণিজ্যিক. জগতে যে 
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. বৰ্তমানে মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠ্য ' হিসাবে 
যে সকল বিষয় নির্ধারিত হইয়াছে তাহা বু 
পণ্ডিতের একত্র সমাবেশের ফল বলিয়া মনে 
হয়। যাহার যে বিষয়টা: ভালরূপ জানা 
আছে বা যিনি যে বিষয় পাঠে ছাত্ররা অধিক- 
মাত্রায় লাভবান হইবে বা তাঁহার জবীনে 
কোনও প্রকারে ফলদায়ক হইবে বলিয়া মনে 
করিয়াছেন তিনি তাহাই পাঠ্যতালিকায় 


সন্নিবেশ করিবার চেষ্টা করিয়া কৃতকাধ্য 


হইয়াছেন। ইহার ফলে একটা দশ হতে : 
তের বা চৌদ্দ 'বৎসরৈর ছাত্রের পক্ষে যাহা 
পাঠ্য দাড়াইয়াছে তাহা তাহার 'পক্ষে 

। বহু . পণ্ডিতে লিখিয়াছেন, 
সুতরাং সমস্ত বিদ্কা একখানি পুল্তকের 
কলেবরের মধ্যে স্থান দান করিতে গিয়া 
“তাহা আকৃতিতে বেশ স্থল হইয়াছে তাহার 
মূল্য বাড়িয়াছে, (ইদানীং আবার' রবার 
ষ্্যাম্পের ছাপার ১৮০র বই অবহেলায় 
“বধিত মূল্য 1০৮ হইয়া ১০ ও বিক্রয় কর 
ছুই পয়সা হইয়া ১॥০১* হইয়াছে) এবং 
্রস্থকারের প্রায় সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয় ছাত্রের 
অস্তিষে প্রবেশের, ব্যবস্থা হইয়াছে। খিনিই 
এরূপ ছাত্রের অভিভাবক: তিনিই' জানেন 
ছাত্রের শিক্ষা কিরূপ' কঠিন ও ব্যয়বহুল 
হইয়া দাড়াইয়াছে। 


প্রতিদিন ৭৮ “পিরিয়ড” ক্লাসে থাকিতে 


হয়। সেখানে শরীর চর্চা সম্পর্কে শিক্ষা ঠি 
. বাধ্যতামূলক এবং একটা উপজীবিকার্জনের 

শিক্ষা (Vocational Tranining) ইহার #8 
সহিত না শিখিলে অঙ্গহানি হইবে, অর্থাৎ |} 
শিখিতেই হইবে। বাধ্যতামূলক শরীর চর্চ্চা 
আছে, অথচ যাহারা বেল! দশটার : পূর্বে রর 
ভাত খাইয়া বিকাল চারটার পর মাঠে | 


ঢায়ামের জন্য আসে, তাহাদের ক্ষুধার অবস্থা, 


দৈহিক অবসাদ ভাবিয়া সামান্য কিছু জল- | 


যৌগের ব্যবস্থা করা হয় নাই; ইহাতে দ্দানা- 
বঞ্চিত” অস্থের' প্রচুর . “দালাই-মালাহি” 
ব্যবস্থার কথা ব্বতঃই মনে উদয় হয়। 


বিওরণে বঞ্চিত করিয়াছেন, -ভাহার এসকল 
* কথা আলোচনা করা অশোভন । বিশ্ব- 


 বিস্কালয়ের ডিগ্রী এবং স্বচ্ছ “চিন্তার্শাক্তর . 


প্রভাব আমাকে "ধান. ভানিতে শিবের 
পীত গাওয়াইয়াছে”। আমার মনোগত 
১০ Et 


নবত্ত-সালিচল্ ও শালিজ্্য শিক্ষা 


. ( জীকালীচরণ ঘোষ) 





ইচ্ছা, মাধ্যমিক ' বিদ্ালয়গুলিতে এমন 
কোনও ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয় যাহাতে 


অথচ তখন . হইতে দেশের শিল্পবাণিজ্য : 
সম্পর্কে তাহাদের জ্ঞানের ভিত্তি স্থাপন করা 


যায়। -' 
ব্যাপারটি আপাতচিস্তায় এ, গুরু 
বলিয়া মনে হইবে, কিন্তু হয়ত তাহা নহে। 
বিজ্ঞান পড়াইতে যে সকল পাত্রাদি লাগে, 
'সকল আসবাব সরঞ্জাম একাস্ত প্রয়োজন 
তাহা বিশ্ববি্তালয়ের মনোনয়নপ্রাপ্ত বিদ্ঠালয়- 
গুলিতে রাখিতে বাধ্য করা হয়। প্রকৃতপক্ষে 
অর্থের অভাবে তাহার ছায়া দেখানো হয়, 
আসল বসন্ত বিষ্তালয়ে থাকে কম। তার 
মনে হয় আসবাবপত্রের আসল রূপ ও যথার্থ 
শিক্ষার সুযোগ হয়। ইহা যে অধিকমাত্রায় 
হৃদয়গ্রাহী ও শ্মরণশক্তির সহায়ক তাহা বলা 
বাহুল্য । 

সঙ্গে যাহাতে চাক্ষুষ শিক্ষা হইতে পারে 
তাহারও উপায় আছে; আর এই সঙ্গে 
যাহাতে ছাত্রদের মধ্যে শিল্প-বাপিজ্যে রুচি ও 
অনুসন্ধিৎস প্রবৃত্তি উদুদ্ধ করা যায়, তাহারও 
ব্যবস্থা করা সম্ভব! 





কিস ক্লাইভ গ্রীট, কলিকাতা। নি 

Ent ET রস EU 

{ দ্বারভাঁঙ্গা, রোলাঙ্গীর পোটনা টেট) 

* | ভাগ্লপুর,” লাহোরিয়া সরাই, | 

"| রায়পুর," মিরকাদিম, নাথনগর;'' 
ফরিদপুর; কাটাবঞ্জী, লেট রি 

এ, বড় বড় ব্যবস! কেন্দ্রে. | 
বীর ব্যান কা করা হক ও 





'.. : বাঙ্গলার ছাত্রেরা সাধারণতঃ ধান দেখিতে 


পায়,'আর বাকী প্রধান তগু,লগুলির নাম 
শোনে, ভূগোল পড়িতে গেলে: মুখস্থ করিতে 
হয়, যেমন “উত্তর দ্বীপে ভুট্টার চাষ হয়... 


পশম মাংস পনীর ও চামড়া এখানকার প্রধান 


দ্রব্য ।:--এখানে স্বর্ণ কয়লা ও রৌপ্যের খনি 
আছে ৷---ইত্যাদি ৮ আর পরীক্ষায় প্রবন্ধ 
লিখিবার সময় পুস্তকের লেখা বুলি 


'আওড়াইয়া উদ্ধার হইতে 'হয়। এখন ধান . 


ব্যতীত গম, যব, ভুটা, জোয়ার, রাজরা, রাগি ' 
বা মাড়ুয়াঃ শ্যামা প্রভৃতি চিনুন 
খান্ত হিসাবে চলে । যদি বিস্ভালয়ে কয়েকটি, 
কাচপাত্রে এই সকল সংগ্রহ করিয়া রাখা 
যায়, তাহা হইলে ছাত্রের একের' সহিত 
অপরের পার্থক্য বুঝিতে পারিবে । আর এই 
পাত্রের সহিত তণ্লের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়া 
একটি গজ বোর্ড টাঙ্গাইয় রাখিলে চুম্বকে 
সমস্ত বিষয় চক্ষের সমক্ষে উপস্থিত থাকিবে। 
্টান্তত্বরূপ গমের পরিচয় কি ভাবে লেখা 
যায় তাহা দেখাইবার চেষ্টা করিতেছি। গমের 
“পথ্য” (Macaroni, Vermicelli 
প্রভৃতি), গমের শ্বেতসার এবং শ্বেতসার . 


হইতে প্রস্তুত জ্বব্যাদি বোভলে ভরা আঠা বা 
লেই, মৌরববা চাট নির বোতল এবং 'কাপড় 


ই TO 











৩৪৪৭ রর 


* ৩৮ 
দেওয়া প্রয়োজন । কার্ডের লেখা নিম্ন- 
* লিখিতরপ হইতে পারে £-- 
গম 
পৃথিবীতে উৎপন্ন গমের পরিমাণ (প্রতি বৎসর) 
--১৩ কোটা টন, ভারতে উৎপন্ন-_-১ কোটী ১০ 
লক্ষ টন, ভারতে জমির পরিমাঁণ-_-৩ কোটী ৪০ 
লক্ষ একর প্রধান উৎপাদক দেশ- রুশ, চীন,' 


আমেরিকা, 
অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি । 
. ভারতের প্রধান প্রদেশ ও করদ রাজ্য-_ 
পঞ্চনদ, যুক্তপ্রদেশ, মধ্যগ্রদেশ ও বিরার, বিহার 
প্রভৃতি ) (করদরাজ্য) পঞ্চনদ, রাজপুতানা,.-মধ্য- 
ভারত, গোয়ালিয়র প্রভৃতি।, .. .. 
প্রদেশের মধ্যে প্রধান : ছেলা--ফিরোজপুর 
'(পঞ্চনদ) ; গোরক্ষপুর (যুক্তপ্রদেশ) ; সপর ('মধ্য- 
প্রদেশ ও বিরার)। . 
+; ভারতের গমের, প্রধান ক্রেতা যুক্তরাজ্য 
'' “ব্যবহার--খান্ভ আট, ময়দা, সুজি প্রভৃতি। 
শ্বেতস$র (ইহার আবধর স্বতন্ত্র বহু ব্যবহার আছে)। 
বিভিন্ন প্রকারের বাজ্জার চলিত: গম 
‘রাখিয়া শেখান 'যায়। ভারতবর্ষে 'গমের 
প্রধান বাজজারগুলির ' পরিচয় দিতে পারিলে 
ভাল হয়।'' 
' ' এই ভাবে, বিভিন্ন বীজ, ডক 
আবাদী ফসল, বিভিন্ন কাঠ, মূল, নি ও- 
জীব পণ্য, বৃক্ষত্বক; রঞ্জনবস্ত. (ফুল, লাক্ষা 
ক) প্রভৃতির বিবরণ গ্রস্ত কর! প্রয়োজন । 
সকল সময় বড় করিয়া পরিচয়পত্র দিবার 


' ঘাসের ' নাম, বছ প্রসিদ্ি লাভ করিয়াছে! 

কিছু সাবাই ঘাস রাখিয়া নিম্নলিখিত, বিবরণ 

দেওয়া যায় £- cea 
সাবাই ঘাস | 


প্রপ্িস্থান--উড়িস্তা? ৰাজলা, যুকপ্রদেশ, পঞ্চনদ, |. , 
নেপাল, টেরাই। tt - ১, & 
ব্যবহার--কাগঞ্জ প্রস্তত প্রায় ৫০, ০৬৬ টন ! ‘ts 


প্রতি বৎসর ভারতবর্ষে 'কাগছ্ের কলে ব্যবহৃত 


হয়), মোটা দড়িদড়াএবং মাছর জাতীয় ববযাদি 


ধ্্রন্তত । ৮27৬ f 


প্রভৃতিও দেখাইতে পারা বায়। .. ৬ EEE 


বড় বড় তৈলবীজের কথা ছাড়িয়া দিলেও 
সামান্য বায়ী তৈল সম্বন্ধে কিছু লেখা চলিতে 
| পারে। কিছু যোয়ান IEA or Simo: 
রাখিয়া লেখা চলে-_ 

ভারতবর্ষই পৃথিবীতে প্রধান উৎপাদক এবং 


আর্থিক জগৎ 
ইহার আর উদাহরণ বুদ্ধি করিয়া লাভ 


‘নাই: মোটের উপর বস্তু পরিচয়ে ইহার . 


সাহায্য লওয়া যাইতে পারে। 
ইহার পর কতকগুলি সচরাচর ব্যবহান্রের 
দ্রব্যের মূল উপাঁদানগুলি পাত্রে রাখিয়া 


‘তাহাদের প্রস্ততপ্রণালী ও বিভিন্ন অকন্থায় 


সেগুলি কিরূপ দেখিতে থাকে, ভাহার নমুনা 
দেখাইয়া! বিবরণপত্র দেওয়া যায়। উদ্বাহরণ- 


স্বরূপ কাচ, কাগজ, কাপড়, চীনামাটার . 
বাসন, রবারজাত দ্রব্য, সিমেপ্ট, পেন্সিল, - 
কলম, এনামেল ব! কলাই বাসন, সাবান 

হরির রি কৰায়া দেওয়া 


যায়। 


'বিশরয় দূর করিয়া কাটের সম্বন্ধে সহজ জ্ঞান 


রাত 1 


'দিবে। ' কে জানে একদিন ইহার উপর নির্ভর 
করিয়া দূর পল্লীর মধ্যে ছোট” একটি কাঠের 
'কারধানা থর হইবেন। সিমৈর্টের পাত্রের 
নিকট চুণ-পাথর আর মীটা রাখিয়া’ তৎ উইসক্গে 
কিছু বাইট ও সামান্য জি পম (৫০) 
রাখিয়া . একটু বিবরণপত্র 'দিলে 'সিমেন্টের 
অদ্ভুততত্ত ও সিমেন্ট কারখানার অপার্থিব পক্তি 
লইয়া; আর বিহ্বল রী অবকাশ তে 
থাকিবে না। sO OO ene মা 

এই স্থানে শিল্প প্রতিষ্ঠান স সুদে কি 
রি যা আহহ 


[ ২৬শে এপ্রিল, ১৯৪৩ 


ভারতের লৌহ ও ইস্পাত শিল্প 


উৎপাদন (১৯৩৯-৪০) 
কাচা লোহা (১12)--১৮ লক্ষ টন 
ইস্পাতের টাই (:18290)--১১ ৯ ৯ 
-. ইম্পাত (865০1)--১১- ০ * 
, প্রধান কারখানা ৪ | 
' আমদানী (লৌহ ও ইস্পাত দ্ৰব্য) ১৯৪০-৪১ 
১০ ফোটা ৯২ লক্ষ টাকা। 
লৌহ ইম্পাত সম্পৰ্কিত শিল্প৷. 
টিনপ্লেট বা চাদর--১ 
তার ও পেরেক--১ 
' ঢালাই লোহার পাইপ-_২ 
সীসাঃমোড়া চাদর---১ . - 2 





" কাগজ তৈয়ারী করিতে যাহা লাগে তাহা 
ভিন্ন ভিন্ন পাত্রে রাখিয়া! প্রথমে অপরিষ্কৃত 
মণ্ড, পরে পরিষ্কৃত মণ্ড, তাহার পর কাগজের 
প্রথুম অবস্থা, পরে পালিশ প্রভৃতি করিলে 
কিরূপ দাড়ায় তাহা কাগ রাখিয়া দেখাইতে 
পারা.যায়। .. ঃ 
এট সে বে চুলিত বিভিন মাপের 
[কাগুজ, এক এক তা বা, সীট রাখিয়া তাহার 
বার মাপ, অনুযায়ী নাম (থা, 
’1 ক্রাউন, রয়াল )' প্রভৃতি লিখিয়া 
টি দশ পাউণ্ড ফুলমূক্যাপ বলিলে 
যে দশ পাউণ্ড ওজনে এক রীয় কাগজ হইবে 
পারা 
- শিক্ষার যেমন শ্যে নাই উদাহরপেরও 


তেমন,শেষ নাই.) তবে মধ্য [ক শিক্ষালয়ের 
উপযোগী, ব করা চাই নানা, রকম মাপের 


পুস্তক, আছে, তাহার নানা নাম এবং এক এক 


মাপে বিভিন্ন সাক পা এ এক এক ফর্শ্মা 


| a hs ৮৯ টি 
ষ্টোর অফিস ১স্টবি লোলার লাুলার মোড কলিকাতা । __ 


| দল 1 
: রী এসি ভরদেব Se Sass lee ্ 





২৬শে এপ্রিল, ১৯৪৩ ] আর্থিক জ্রগৎ 
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আর্থিক জগৎ 





সেই - শুরু লব 


হুয়া 
পরিচয়পত্র রাখিয়া দেওয়া প্রয়োজন । 

_ সেই ভাবে, মুদ্রিত নানা নমুনা. রাখিয়া 
তাহার গায়ে টাইপ (টাইপ) গুলির নাম 
(যেমন গ্রেট, ডবল গ্রেট, পাইকা, 
স্মল পাইকা, বচ্ছাইস) প্রভৃতি লিখিয়া 


দেওয়া চলে। সুব্ধি হইলে যে কোনও . 


প্রেস হইতে পুরাতন অব্যবহার্য্য টাইপ 
চাহিলে পাওয়া যাইতে পারে। ইহা 
একান্ত দরকার, কারণ ছাপায় কালির হরফ 
আর মুদ্রণের সীসার টাইপের মাপের যথেষ্ট 
পার্থক্য আছে, 
: BN EEE 
কিন্ত আজকাল এই কাগজ মাহার্ধ্যতার দিনে 
আধিক জগতের সম্পাদক মহাশয় নিশ্চয়ই 
আসার উপর প্রসন্ন হইতেছেন না। কিন্তু 
কয়টা না দিলে আমার বক্তব্য পরিস্কুট হয় 
না৷ = 

এই সকল পরিচয়পত্র এবং বস্তগুলি 
স্বচক্ষে দর্শন করিলে তাহা মনের মধ্যে অধিক 
দিন মুদ্রিত হইয়া থাকিবে। কতগুলি অর্থা- 
সমাপ্ত ও অসমাপ্ত অবস্থায় দ্রব্যাদি দেখিলে 
শ্বতুই তাহাদের মনে অনুসন্ধিৎস! প্রবৃত্তি 
প্রবল হইবে এবং এই সকল দ্রব্যের কারখানা 
দেখিবার ইচ্ছা হইবে। বিদ্যালয় হইতে 


দেখাইবার ব্যবস্থা থাকিলে খুবই ভাল হয়। 


আর না হয় ত ছাত্রেরা আত্মীয়স্বজন বন্ধু- 
বান্ধবের সহায়তায় জ্ঞান অঞ্জন করিতে চেষ্টিত 
হইবে। কাহার কোন বিষয়ে রুচি আছে, 
তাহা ভিতর হইতে আত্মপ্রকাশ করিবে এবং 
জীবনে তাহাকে সেই দিকে টশনিয়! 
লইলে অনেক অনিশ্চয়তার হাত হইতে 
উদ্ধার পাওয়ার সম্ভাবনা । 

ইহা,পরোক্ষ বা গৌণ কথা। মুখ্য বা 


' প্রধান বিষয় আরও পরিক্ষার বলিয়া মনে 


হয়। সকল ছাত্রই জীবনে বিদ্যাচচ্চায় বা 
বিদ্যায় যশঃ অর্জ্মনে সক্ষম হয় না; হওয়া 


. সম্ভবও নয়। অনেক ছাত্র অভাবে পড়িয়! 


স্বল্প বয়সে বিদ্ভালয় পরিত্যাগ করিতে বাধ্য 
হয় বা কোনও প্রকারে প্রবেশিকা পরীক্ষায় 


উত্তীর্ণ হইয়া* জীবনসংগ্রামে বিহহবল হইয়া 


পড়ে। যদি বস্ত-পরিচয়ের ভিত্তি বিদ্যালয়ের 
গৃহে বসিয়া তাহার তরুণ মনের মধ্যে স্থাপিত 
হইয়া থাকে সে তাহারই অজ্ঞ প্রতিত্বম্বীদের 
তুলনায় অনেক ক্ষেত্রে পারদর্শিতা 
দেখাইতে পারিবে। 'ছাপাধানার কাজে 
গেলে ছইজ্জনের মধ্যে যে সীসার 
হরফের নাম, মাপ প্রভৃতি জানে 
সে একজন সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ লোক অপেক্ষা 
সমাদর ' লাভ করিবে। হয়ত বিদ্যালয় 


পরিত্যাগ করিবার পূর্বে সে তাহার রুচির : 


বশে, আরও দুই একথানি পুস্তক পড়িয়া 
বা কোনও সুযোগে ছাপার কাজ দেখিয়া 


২৬শে এপ্রিল, ১৯৪৩ ] 
কিছু নিলামত করিয়া লইয়াছে। চারে 





‘সে নানা প্রকার কয়লা চক্ষে দেখিয়াছে। , 


পীট, লিগনাইট, বিটুমিনস্‌, এ্যানথ,াসাইট,. 
হার্ডকোক, সফট. কোক, মেটালঞ্জিক্যাল 

কোক দেখিয়া গিয়াছে ; রুচি অনুযায়ী বাং 
প্রয়োজনবোধে সে কয়লার বাজারে দালালী * 
করিতে ইচ্ছা করিলে প্রথম হইতেই সে নিজের: 


.উপর কতকটা বিশ্বাস লইয়া অগ্রসর হইতে- 


পারিবে। যে বিভিন্ন গম চেনে, পাটের; 
রকমফের বুঝে সে নিশ্চয়ই তাহার সমবয়সী 
বালক অপেক্ষা সংসার সম্বন্ধে কতক জ্ঞান 
লাভ করিয়াছে । আর যদি পরীক্ষায় প্রবন্ধ, 
লিখিয়াই নম্বর পাইতে হয়, তাহার স্মৃতিকে 
সহায়তা করিবার জন্য তাহার চাক্ষুষ জ্ঞান 
অনেক, পরিমাণে কাজে লাগিবে। ধাঁহারা। 
শিক্ষার “কর্ণধার ধীহারা ভৌগোলিক ও. 
বৈজ্ঞানিক সাজ-সরগ্রামের উপর এত" জোর. 
দেন তাহারা এই দিকে চিন্তা করিয়া দেখুন 
এবং যাহাতে সকল বিষ্ঠালয় সহজে এই সকল. 
দ্রব্য সম্তায় পাইতে পারেন, তত্র চেষ্টা! 


করা একেবারে অসম্ভব নহে। পুণ্যস্থতি- 
পণ্ডিত ছ্বারকানাথ বিষ্ভাভুষণ মহাশয় সাতাত্বর 
বৎসর পুর্বে হরিণাভি স্কুল স্থাপিত করিয়া, 
যান। সেই বিগ্ভালয়ে দুই বৎসর পূর্বে 
এইরূপ একটি প্রদর্শনী স্থাপিত হইয়াছে । 
অভিজ্ঞতা হইতে দেখা গিয়াছে যে ইহা মোটেই 
কষ্টকর নয়! সকল বিদ্ভালয়ে এরূপ হইলে 
তবে কিছু কাজ হুইতে পারে। : 








ঘি টাটা আয়রপ এও ষ্টীল কোম্পানী .লিষিট্ড কর্তৃক প্রচারিত। 


কাটা 
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“ভারতের প্রধান কুটীর শিল্প 


হয়_আর এই চরকাই 


আমাদের অসংখ্য গ্রামবাসীকে 
জীবিকার্জনে সাহায্য ক'রে থাকে। 


চরকার অতি প্রয়োজনীয় 
অংশ হচ্ছে ভীন্ক্_এই টাকু 
ইস্স্পীভ দিয়েই তৈরী হয়। 


১০২৫ ক্লাইত ইট, কলিকাতা । 


ৰ ০সাভি্লেউ ল্লাম্পিলান্প স্পিজেল 





এক বতসরেরও অধিকুকাল হইল সোভিয়েট 
রাশিয়া নাৎসী জাম্মানীর সহিত যুদ্ধে লিপ্ত 
আছে। চরম ফলাফলের এখনও বিলম্ব 
আছে সত্য; কিন্তু যুদ্ধের গতিপথে 
সোভিয়েটের, প্রকৃত শক্তির পরিচয় ইতিমধ্যেই 
প্রকাশ পাইয়াছে। নাৎসী জাশ্মানীর বিরুদ্ধে 
দীর্ঘকাল যাবৎ এইরূপ অনম্যসাধারণ বীরত্ব- 
পূর্ণ প্রতিরোধ-সংগ্রাম পরিচালনা করা সম্ভব 
হইয়াছে একমাত্র সোভিয়েট রাষ্ট্রের পক্ষেই। 
সোভিয়েট সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় শিল্পশক্তি 
ও জনশক্তির সুসংহত সংগঠন হইবার ফলেই 
এইরূপ বিস্ময়কর সংগ্রাম সোভিয়েটের পক্ষে 
সম্ভবপর হইয়াছে। বিষম প্রতিকূলতার 
আঘাতের সম্মুথেও সমাজতন্ত্র বিজয় গৌরবে 
টিকিয়া থাকিতে পারে-এই সত্য সমগ্র 
পৃথিবী আজ বিশ্বয়বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ 
করিতেছে। | 

সোভিয়েট রাষ্ট্রের এই . অভূতপূর্ব 
প্রতিরোধশক্তি ও বীরত্ব অনেকের নিকট এক 
নিগুঢ় রহস্তের মত প্রতিভাত হইতেছে। কিন্ত 
ইহা আদৌ রহস্ত নয়। সোভিযেটের অর্থ- 
নৈতিক সংগঠনের মধ্যেই তাহার এই আশ্চর্য্য 
শক্তির উৎস নিহিত রহিয়াছে । জ্রারের 
আমলের রাশিয়ার সহিত বিপ্লবোত্তর সোভি- 
য়েট রাশিয়ার তুলনামূলক বিচারে এই উৎসের 
সন্ধান মিলিবে। জারের আমলে রাশিয়ার 
স্বৈরতন্ত্রী গভর্ণমেণ্ট ছিল দেশের শিল্লোন্নতির 
অস্তরায়। শিল্পক্ষেত্রে পশ্চাঘবস্্রী থাকিবার 
দরুণ জারের আমলে দরিদ্র রাশিয়া স্বয়ংসম্পূর্ণ 
হইতে পারে নাই। সেজন্য অন্যান্য ধনতাস্ত্রিক 
দেশের উপর তাহাকে নির্ভর করিতে হইত। 
১৯১৩ খৃষ্টাব্দে জারতন্ত্রী রাশিয়া সমগ্র পৃথিবীর 
মধ্যে কয়লা, কাচা লোহা এবং তাত্্র উৎপা- 
দনের ক্ষেত্রে যথাক্রমে ষষ্ঠ, পঞ্চম এবং সপ্তম 
স্থান অধিকার করিভ। এ্যালুমিনিয়াম এবং 
অন্তান্ত শিল্পের কোন অস্তিত্বই জারতন্ত্রী 
রাশিয়ায় ছিল না! | 
_ জারতন্ত্রের পতনের, পর সোভিয়েট 


প্রতিষ্ঠিত হয় । সমাজতান্ত্রিক , গভর্ণমেন্ট 


সর্ববসাধারণকে অর্থনৈতিক ও . রাজনৈতিক 
* সমানাধিকার দান করেন। ধনতান্ত্রিক 
উ্পাদন-পদ্ধতির 
কম্মশক্তি বিশেষভাবে শিল্প-প্রসারে নিয়োগ 


কর! হয়.। সোভিয়েট গভর্ণমেন্ট জনসাধারণের 'ছ 


১৯ 


বিলোপ ঘটায় জাতীয় ' 


ভনস্বন্বিক্ষাম্ণি 


(শ্রীইন্দ্রনাথ লাহিড়ী) 


কল্যাণ ও সমৃদ্ধি সাধনের দায়িত্ব লইয়া কর্ম্ম- 
ক্ষেত্রে অগ্রসর হন। এই নীতির ভিত্তি- 
তেই সোভিয়েট শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। 
শিল্পের সমবণ্টন, দ্রুত শিল্পীকরণ, কাচা 
মাল যেখানে পাওয়া যায় সেখানে তাহার 
ব্যবহার, সহর ও গ্রামের মধ্যে যে বৈষম্য 
আছে তাহার বিলোপ সাধন__এই 
সকল সমাজতান্ত্রিক নীতি প্রয়োগের ফলে 
দেশের সমস্ত অঞ্চলের রূপ সম্পূর্ণ পরিবন্তিত 
হইয়াছে এবং এক অর্থনৈতিক “নৃতন ভূগোল 
সোভিয়েটে রচিত হইয়াছে । 

সোভিয়েট গভর্ণমেন্টের সুপরিকল্পিত 
কার্য্য-নীতির ফলে এদেশে আজ প্রত্যেকটি 
শিল্প সমধিক উন্নতি লাভ করিয়াছে এবং তাহার 
বণ্টন ব্যাপারেও সমুচিত পরিবর্তন সাধিত 
হইয়াছে। ১৯১৩ সালে রাশিয়ায় কয়লার 
খনি হইতে উত্তোলিত কয়লার পরিমাণ ছিল 
২৯১০০*০০ টন ; ১৯৩৮ সালে ইহার পরি- 
মাণ দাড়ায় ১৩২৯০*০০* টন। অর্থাৎ 
২৫ বৎসরে শতকরা ৩৫০ টন বৃদ্ধি পায় । 
কয়লা শিল্প বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে 
পরিচালিত হইতেছে । হহার অর্থ অপেক্ষাকৃত 
কম পরিশ্রম, কিন্তু 'অধিকতর উৎপাদন। 
বিপ্লবের আগে পর্য্যন্ত ডন অববাহিকাই ছিল 


০1,১87 
সমগ্র রাশিয়ার প্রধান. সরবরাহ কেন্দ্র। এখন. 
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“রেজিস্টার্ড অফিস £-_২১-এ, ক্যানিং ষ্টরীট, কলিকাতা । “. 
বাগান--বেঙ্গল কটন এগ্রেট, বাষুটিয়, +.. 
ত্রিপুরা প্রে। . 


শতকরা ১৫. 


আরও কিছু শেয়ার বিক্রয়ের জন্য এজেন্ট আবশ্যক । 








য্যুনিয়নের সর্ধ্বত্র নৃতন নূতন কয়লার খনি 
চালু করা হইতেছে। পুর্ব সাইবেরিয়াতে 
কুজ বাস্‌ (এই অঞ্চলের মোট উৎপাদন সমগ্র 
সোভিয়েটের উৎপাদনের শতকরা ১৩ ভাগ), 
মস্কো অববাহিকা (এই অঞ্চলের মোট উৎপাদন 
সমগ্র সোভিয়েটের শতকরা ৬ ভাগ ), কারা- 
গাণ্ডা (কাজাকিস্তান ) এবং পূর্বব সাইবেরিয়ায় 
চারমোখোনো সোভিয়েট যুানিয়নের গুরুত্বপূর্ণ 
থনি-অঞ্চলের মধ্যে অগ্রগণ্য । বর্তমান যুদ্ধ 
আরম্ভ হইবার অব্যবহিত পূর্বে ভন- 
অববাহিকায় যে পরিমাণ কয়লা উত্তোলিত 
হয় বিপ্লবপূর্বব রাশিয়ার তুলনায় তাহ! তিনগুণ 
বেশী। রী 

১৯১৩ সালে খনি হইতে উত্তোলিত 
তৈলের মোট পরিমাণ ছিল ৯২০০০০০ টন; 
১৯৩৭ সালে এই পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া দাড়ায় 
৩০৫*০০০০ টন যান্ত্রিক উপায়ে তৈল 
নিষ্কাশনের অনুপাত চারগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
ইহাতে সময়ও বাঁচে, পরিশ্রমও কম হয়? 
বিপ্লবের পূর্বের তৈল উৎপাদনে ককেশাসের 
স্থান ছিল সর্ধপ্রধান। সমগ্র রাশিয়ার 
মোট উৎপাদনের শতকরা ৯৭ ভাগই ককেশাস 
হইতে আদিত। ককেশাসের এই প্রাধান্য 
এখনও বজ্জায় আছে, কিন্তু এখন তৈলশিল্প 
য়ূুনিয়নের সর্বত্রই প্রসার লাভ করিয়াছে। 


ৃ 
ৃ 
ৃ 
| 
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ােীপাপাশাী শী শশা শীট 


৪২ 


আর্থিক জগৎ 





কাস্পিয়ান সাগরের পুর্ব উপকূলে এম্বাতে, 
* ওখো এবং আউখটাতে নুতন নূতন খনি 
চালু হইয়াছে । যুদ্ধারস্তের পূর্বে উরাল. 
এবং ভল্গার মধ্যস্থলে আরও একটা খনিশিল্প 
গড়িয়া উঠিতেছিল। বাকু হইতে বাটুম 
পর্য্যন্ত, গ্রোজনি হইতে তুয়াপসে বন্দর 
(বর্তমানে নাতসীকবলমুক্ত) ও ওরস্ক, পর্য্যস্ত 
এবং গিয়েভ হইতে ওরস্ক পর্য্যন্ত পাইপ 
লাইন স্থাপিত হইয়াছে । 

: ১৯১৩ সালে খনি হইতে ৪২০০০০০ টন 
কাচা লোহা উত্তোলিত হয় , ১৯৩৮ সালে এই 
'পরিমাণ চারগুণ বৃদ্ধি পাইয়া ১৫০৭০০০০ 
টনে দাড়ায় । ১৯১৩ সালে ষ্টীল উৎপাদনের 
পরিমাণ ছিল ৪২০০০০০ টন! ১৯৩৮ সালে 
এই পরিমাণ চারগুণের বেশী বৃদ্ধি পাইয়া দাড়ায় 
১৮০০০০০০ টন ৷ কাঁচা লোহা এবং ষ্টালের 
উৎপাদনে সোভিয়েট রাষ্ট্র ইউরোপে দ্বিতীয় 
স্থান অধিকার করিয়াছে। দ্রুত উৎপাদন 
বৃদ্ধিরু উদ্দেশ্যে বিক্সট বিরাট 'ব্লাষ্ট ফারনেস' 
গড়িয়া তোলা হইয়াছে ৷ জাৰ্শ্মানী এবং যুক্ত- 
রাষ্ট্রে মোট যতগুলি ব্লাষ্ট ফারনেস্ আছে 
সোভিয়ে্ট ফ্যুনিয়নে ব্লাষ্ট কারনেসের' মোট 
সংখ্যা তাহার অধিক। ইহা হইতে বুঝা যায় 
সোভিয়েট ফ্যুনিয়ন লৌহশিল্লে .কি প্রভৃত 
উন্নতি লাভ করিয়াছে । 


' অন্যান্য শিল্পের ন্যায় লৌহশিল্পও 
পূর্বাঞ্চলে, প্রসারিত হইয়াছে। অতীতে 
ইউরোপীয় রাশিয়ার দক্ষিণ অঞ্চলই ছিল 
কয়লা ও খনিজ ধাতু সম্পদের ভাণ্ডার। 
পূর্বাঞ্চলে: আরও একটি নৃতন ভাণ্ডার (উরাল- 
কুজনেট-স্ক কম্বাইন) প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। 
উন্লালের.কাচা লোহা এবং কুজ্জ বাসের কয়লার 
ইহা একটি সম্মিলিত 'শিল্পভাণ্ডার। লৌহ- 
শিল্পের উৎপাদনের আন্ুপাতিক পরিমাণ 
তিনগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই সব ছাড়াও 
অন্যান্য অনেক শিল্প মধ্য অঞ্চলে গড়িয়া 
তোলা তইতেছে। 

ত্বর্ণোৎপাদনে সোভিয়েট য়্যুনিয়ন পৃথিবীর 
মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া আছে। 
পূর্বের যে-সমস্ত খনিতে যন্ত্রের অভাবে হাতে 
কাজ করা হইত, এখন সেইসব খনি যন্ত্রে 
সুসজ্দিত হইয়া বিরাট আকারের শিল্পে 
পরিণত হইয়াছে। 

সোভিয়েট:যুযুনিয়ন যন্ত্র উৎপাদনে ব্রতী 
হইয়াছে, কারগরুশন্পের দ্রুত প্রসার ও উন্নতি 
যন্ত্রের উপর নি; "করে । জারের আমলে 
রাশিয়ার পশ্চিম অঞ্চলের মাত্র কয়েকটি বড় 
বড় সহরের মধ্যে যন্ত্র উৎপাদনের শিল্প 
সীমাবদ্ধ ছিল এবং সমগ্র পূর্বাঞ্চলে এই 
শিল্পের অস্তিত্ই ছিল না। বর্তমানে সুদূর 
সাইবেরিয়া হইতে আরম্ভ করিয়া সমগ্র 
ষ্যুনিয়নের সর্বত্র যন্ত্র নিশ্মাণের নুতন নূতন 
কারখানায় পূরাদমে কাঁজ চলিতেছে ; যন্ত্রোৎ- 
পাদন-শিল্পের উন্নতি হইয়াছে ” অভূতপূর্ব 

১৯৩৭ সালের মধ্যেই এই শিল্পে উৎপাদনের 
পরিমাণ।২৮ গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। আয়তনে 
ইহা ইউরোপের বহু দেশকে অতিক্রম করিয়া 
গিয়াছে এবং সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে 
আমেরিকার পরেই ইহার স্থান। 
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সুষ্ঠ ভাবে শিল্প পরিচালনার জন্য বৈছ্যুতিক 
শক্তির একান্ত প্রয়োজন ১৯২* সালে 
লেনিন সোভিয়েট রাশিয়ায় বিহ্যুৎ 
প্রচলনের এক পরিকল্পনা রচনা করেন । ২০০ 
প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক এবং ইঞ্জিনিয়ার "এই পাঁর- 
কল্পনা অনুযায়ী কাজ করিতে প্রবৃত্ত হন। 
১৫ বৎসরের মধ্যে সমগ্র দেশে ব্যাপকভাবে 


-বিছ্য প্রচলনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। 


দেশের সর্বত্র বড় বড় বৈদ্যুতিক শক্তিকেন্্ 
( power ‘stations ), স্থাপনের বিশেষ 
কর্মসচীও এ পরিকল্পনার অস্তুভূক্তি কর! 
হয়। অত্যন্ত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে 
সোভিয়েট এই পরিকল্পনা গ্রহণ করে। 
সোভিয়েট রাষ্ট্রের বাহিরে অনেকে 
এই পরিকল্পনাকে একটা অবাস্তব 
স্বপ্ন বলিয়া সমালোচনা করেন। নির্দিষ্ট 
সময় অস্তে পরিকল্পনার ফলাফল সমস্ত 
অনুমান ও গবেষণা ছাড়াইয়া যায় 
পরিকল্পনাটি শতকরা ১৫০ ভাগ বেশী সাফল্য 
লাভ করে। সোভিয়েট বৈহ্যুতিক শক্তি- 
কেন্দ্রসমূহে শক্তি-উৎপাদনের ব্যয় খুব কম । 
পৃথিবীতে এত কম ব্যয়ে আর কোথাও বিদ্যুৎ 
উৎপন্ন হইতে বড় দেখা যায় না। 

উপরে যে সংক্ষিপ্ত হিসাব দেওয়া হইল 
তাহা হইতেছে প্রথম এবং দ্বিতীয় পঞ্চবাষিকী 
পরিকল্পনার ফলাফল। তৃতীয় পঞ্চবাধিকী 
পরিকল্পনা গ্রহণ কর! হয় ১৯৩৯ সালের মার্চ 
মাসে। কিন্তু ১৯৪১ 
জান্মানীর, সহিত সোভিয়েট যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। 
সুতরাং এই, পরিকল্পনার ফলাফল যথাযথ 
জানিবার সুযোগ আমাদের ঘটে নাই । কিন্ত 
যতটুকু সংবাদ এই সম্পর্কে আমাদের নিকট 
আসিয়৷ পৌছিয়াছে তাহা হইতে সহজেই 
বুঝিতে পারা যায় যে, অত্যন্ত তৎপরতার 


সহিত তৃতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনাও 
অনুসরণ করা হইয়াছে । ১৯৪* সালের 
মধ্যেই ২৯** নুতন ফ্যাক্টরী, খনি এবং. 


সালের জুন মাসে 


বৈদ্যুতিক শক্তিকেন্দ্র চালু করা হয়। ইহার 
মধ্যে অনেক নূতন কয়লার খনিও রহিয়াছে । 
এইসব খনি হইতে ৫১০ লক্ষ. টন কয়লা 
উত্তোলিত হইয়াছে । নূতন 'রাষ্ট ফারনেসের, 
সাহায্যে ৩০ লক্ষ টন কীচা লোহা গলানো 
যাইতে পারে। ইঙ্জিনীয়ারিং শিল্প কারখানা- * 
গুলি যন্ত্রপাতি, ট্যাঙ্ক, ট্র্যাক্টর, মোটর, বিমান 


এবং অন্যান্ত অস্ত্রশস্ত্র উৎপাদনে নিয়োজিত 


আছে ৷ নাৎসী জান্মানীর 'ক্রুপ স’ কারখানায় 
যত অস্ত্রসম্ভার উৎপাদিত হয়, সোভিয়েটের 
ক্রামাটোরস্কের কারখানাসমূহে তাহার দ্বিগুণ 
অস্ত্রসস্তার উৎপাদিত হইতেছে। সোভিয়েট 
রাষ্ট্রে ট্রাষ্টের নিশ্মীণের অনেক কারখানা 
আছে ; সেগুলি প্ৰয়োজনবোধে ট্যাঙ্ক নিশ্মাণেও 
ব্যবহ্বৃত হইতে পারে। এইরূপ কারখানা- 
সমূহের মধ্যে চেলায়াবিনস্ক, অন্যতম এবং 
পৃথিবীতে বৃহত্তম । ১৯৪০ সাল পর্য্যন্ত আমরা 
যে হিসাব পাইয়াছি, তাহা হইতে জানিতে 
পারা যায় যে, সোভিয়েটে বিমান নির্শ্মাণের 
কারখানাগুলিতে মাসে গড়ে ৩০০০ বিমান 
নিৰ্ম্মিত হইতে পারে। ইহা ছাড়াও 
সোভিয়েট রাষ্ট্রে গোলাবারুদ ও অন্তান্ত 
অস্ত্রশন্ত্র তৈয়ার করিবার ৩৭৫টি গোপন 
কারখানা আছে, সেগুলির সন্ধান অনেকেই 
জানেন না। 

সোভিয়েট-জাশ্মান যুদ্ধ বাধিবার পর 
সোভিয়েট গভর্ণমেন্ট সমস্ত দেশের জন্য একটি 
সৰ্ব্বব্যাপক নূতন পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। 
এই পরিকল্পনা অনুযায়ী যুদ্ধের সময়ে 
সোভিয়েট রাষ্ট্রে অত্যাবশ্যক জিনিষপত্রের 
উৎপাদন যথেষ্ট পরিমাণে বাড়াইবার ব্যবস্থা 
হইয়াছে । সেই উৎপাদনের উপর নির্ভর 
করিয়াই বর্তমানের সুকঠোর সংগ্রাম পরি- 
চালিত হইতেছে। শিল্পের দিক দিয়া 
সোভিয়েট রাষ্ট্রের স্থপরিকল্পিত অগ্রগতি 
ছুনিয়ার পশ্চাৎপদ দেশগুলির সমক্ষে এক. 


সমৃজ্জল দৃষ্টান্ত ৷ 


হেড রাসবিহারী এভেনিউ 


স্থাপিত ১৯৩৫ ' 


ফোন : সাউথ ৫৮২ 


কলিকাতা! ব্াঞ্চ_-১৫, বে ণ্টঙ্ক ষ্ট্ৰীট, ফোন কলিঃ ২৬৯২ 


অন্তান্ত শাখাসমৃহ-_-বেজজল- বহরমপুর, 


শাল। 
বিহার--ছাপরা। 


আমাদের ত্রৈবাধিক ক্যাশ সার্টিফিকেট কিনুন। 


জেনারেল ম্যানেজার_মিঃ এন্‌ বি, ঘোষ দণ্ডিদান্র। 
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বাঙালীর UE ব্যাঙ্কের অভ্যুদয় ক্রেমোন্নতি এবং জনপ্রিয়তা 

অবশ্যস্তাবী ভবিতব্যেরি অনিন্দ্য বিধান। বৈরি সংগঠন পদ্ধতি এবং সন 

লঞ্চালন প্রক্রিয়ার কল্যাণে দাশ ব্যাঙ্ক লিমিটেডে নিরাপত্তা এবং সচ্ছলতা উভয়ই ' 
স্বতঃসিদ্ধ। 
বাঙালীর যুগযুগান্তব্যাপী স্বপ্ন এবং সাধনার ফলেই দাশ ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা 
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[] | বাঙালীর জাতীয় সংস্কার, সংহতি এবং সামর্থ্যের কল্যাণেই দাশ ব্যাঙ্ক স্বল, |. Ill 
[| | সফল এবং সাৰ্থক । 
Dj বিশ্বব্যাপী বিপ্লবেরও সাধ্য নাই যে, জাগ্রত বাঙ্গালীর . জাতীয়-সৌভাশ্যের 
[|] | প্রতীকস্বরূপ এই অপুর্ব প্রতিষ্ঠানটার প্রগতির পন্থ প্রতিরোধ করে। ml 
ll বস্তুতঃ, দেশবাসীঘাত্রেরই বিশ্বাসভাজন কর্মবীর আলামোহন দাশের সিদ্ধহস্ত |. ll 
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৫ুভন্যাব্তেল্স জ্নক্কলন্যাল ল্বযস্বজ্ঞা 


ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিকে ভিত্তি করে যে 
সমাজ সংগঠন গড়ে উঠেছে, তার স্বাভাবিক 
পরিণতি হিসাবেই মানুষ ধনী ও দরিদ্র 
শ্রেণীতে দ্বিধাবিভক্ত। এই পার্থক্য এবং 
অর্থনৈতিক স্তরুভেদই আজ. সমাজের সব 
চেয়ে বড় অভিশাপ। তবু দেখা যায় আর্ত, 
অসহায়, ছুগত হতভাগ্যদের দুঃখ লাঘবের 
জন্য প্রত্যেক সভ্যদেশেই কিছু না কিছু 
আয়োজন আছে। এই আয়োজন, অন্ু- 


ষ্ঠানের মূলে মানুষের হৃদয় এবং মস্তি দুই-ই. 


হাত ধরাধরি করে কাজ করেছে। মানুষ 
হিসাবে ছুঃস্থ, দুর্গত মানুষের প্রতি স্বাভাবিক 
সহানুভূতি” এবং মমত্ববোধ যেমন ব্যক্তি- 
বিশেষকে সেবাধন্মে অনুপ্রাণিত রুরেছে অন্য 
দিকে সঙ্গতিপক্ন শ্রেণীর হিসাববুদ্ধি চালিত 


অন্থৃকম্পাও অনেক সময়. অকুন্টিত দানে. 


ভিক্ষার ঝুলি পূর্ণ করে তাকে উৎসাহ 

'জ্কুগিয়েছে। আর্ত, ব্যথিত মানুষের বিষাক্ত 

দীর্ঘশ্বাস সমাজের, বুকে যাতে বিস্ফোরণের 
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( শ্রীস্ধীন্দ্রনাথ সরকার )* * 


দিয়েছে সুচিন্তিত জনহিতব্রত। আবার 


অনেক সময় নিছক ব্যক্তিগত যশলিগ্নাই 
জুগিয়েছে প্রেরণা । দ্বিতীয় কারণটিকে বাক্য 
অলঙ্কারে নতুনরূপে সাজিয়ে একটা গালভরা 
নাম দেওয়া হয়েছে--রাষ্ট্রের দায়িত্ব। আর্ত 
অসহায়দের অধিকার আছে রাষ্ট্রের কাছে 
দাবী জানাবার। রাষ্ট্র ব্যবস্থা করে দিক, 


খানিকটা মানুষের মত বাঁচতে যেন তারা 


পারে-_জীর্ণ বার্ধক্য বা নি্ধর্ম্ম বেকারত্বের 
দিনে সরকারী পেন্সনের .কড়িটা যেন 
অনায়াসে হাতে এসে পড়ে । রোগে, শোকে 
রাস্তায় না মরে হাসপাতালে মরার সৌভাগ্য 
যেন তাদের হয়। এক সোভিযেট রাশিয়ার 
কথা.রাদ .দিলে বর্ধবর ফ্যাসিস্ত' বা স্ুসভ্য 
গণতন্ত্রী পৃথিবীর সব দেশেই জনসাধারণের 


'দাবীর রূপটা এমনি-_দাবীর জলুস লাগান 


ভিক্ষার আবেদন । তবু আত্মরক্ষার তাগিদে 
এবং যুগপ্রগতির পরিবত্তিত অবস্থার সঙ্গে 
পা-মিলিয়ে চলার প্রয়োজনে ধনতন্ত্রী সমাজ 
এবং উর শুধু সা নয় জনকল্যাণ 






নি . _অর্ধ শতাব্দীর ক সুপ্রতিষ্ঠিত 


“মিত্র এণ্ড শ্পানী 


bE le াক্কষাস্ন এৎত ভ্ুন্লেলাস্ন” 


(স্থাপিভঁ_১২৯১ সাল) 


হিসি তরল 








ব্রতের দায়িহটাকেও আংশিকভাবে আজ 
কাধে তুলে নিতে ,বাধ্য হয়েছে। অবশ্য 


এর মধ্য দিয়ে অতি প্রকটভাবে ফুটে উঠেছে 


এর অন্তনিহিত স্ব-বিরোধী শক্তির স্বীকৃতি । 
তা হোক, ধনিক সভ্যতার জনকল্যাণ প্রচেষ্টা 
যত কুণ্ঠাকণ্টকিভ, যত স্ব-বিরোধীই হোক 
তুচ্ছ করার মত, জিনিষ এ নয়! 
সমপ্রভাবে এর দৃষ্টিভঙ্গী বৈজ্ঞানিক না 
হলেও টুকরো টুকরো ভাবে এর পরিকল্পনা- 
গুলি বিজ্ঞানের আশীষ বঞ্চিত নয়। শ্রমিক- 
কল্যাণ, প্রস্থতি-কল্যাণ, রোগে, শোকে 
মানুষের ক্লেশহানি এবং সাধারণ স্বাচ্ছন্দ্য 
বিধানের অন্য বিভিন্ন দেশে, সরকারী ও 
বেসরকারীভাবে যে ব্যাপক প্রচেষ্টা ক্রম- 
বর্ধমান গৌরব অর্জ্জন করে চলেছে এবং যার 
মধ্য দিয়ে দরিদ্র, বঞ্চিত, আর্ত মানুষ আজ 
সেবা, সাহায্য এবং আরোগ্য লাভের সামাম্ত- 
তম স্থযোগটুকুও পেয়েছে তাকে ত মোটেই 
তুচ্ছ, বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। ধন- 
i সভ্যতার বনিয়াদ সব চেয়ে বেশী 
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ব্যাঙ্ক যখন শঙ্কাভরে সঙ্কুচিত হবে আপনীরা 

কাডাকাড়ির মহোৎসবে গুদাম সাবাড় সবে | 

ভবিষ্যতের লক্ষ আশা যখন ধূলিসাৎ সাদর সম্ভাষণ ও শুভেচ্ছা 

জঠর জ্বালায় জ্বল্লে তখন কেই বা দেবে ভাত গ্রহণ কক্ষন। ৩ 
চি তাইতে বলি এই জীবনে এলেই শুভযোগ - আমরা আপনাদের স্বাস্থ্য, সম্পদ 
[5] গয়না গাঁটি গড়িয়ে রেখো নইলে যে দুর্ভোগ ওশ্রীরদ্ধি কমন! করি রে 


ASAE 
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পুজা, বিবাহ, অন্নপ্রাশ্ন প্রভৃতিতে উপহার দিবার নূতন নূতন ডিজাইনের সোনার এবং রূপার বাসন সর্বদা প্রস্তুত থাকে 
এবং জরুরী অর্ডার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে মৃয়বরাহ করা হয়? পুরাতন সোনা রূপার বদলে নুতন গহন! বিক্রয় করা হয়। 
বিস্তারিত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন 


জীপার্বাতীশফর মিত্র (ম্যানেজিং পার্টনার রঃ 
চট তাহ TT REE UU REE 
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মজবুত ইংল্যাণ্ডে ; 







২৬শে এপ্রিল, ১৯৪৩ ] 


আর্থিক জগৎ , 





বর্তমান প্রবন্ধে ইংলণ্ডের 
জনকল্যাণ প্রচেষ্টার বিভিন্ন দিক শ্রমিক 
পর্যায়ে আলোচনা করা হবে। 

ইংল্যাণ্ডের জনকল্যাণ প্রচেষ্টা যেমনি 


"ব্যাপক তেমনি বহুমুখী ৷ রাষ্ট্র, ধর্ম্মসম্প্রদায় 


ও ব্যক্তির, দান এবং রিভিন্ন ধরণের" প্রচেষ্টা 
ও পরিকল্পনা এমনভাবে জট পাকিয়ে 
জড়িয়ে গেছে যে তাঁর ফলাফলট! নির্ণয় করা 
কঠিন না হলেও কার্ধ্যপ্রণালীটা বিচার করা৷ 
প্রায় অসম্ভব'। যুগে যুগে সমাজ, রাজনীতি, 
ধৰ্ম্ম ও অর্থনীতি সংক্রান্ত সমস্তাপগুলির 
গতি-প্রগতি এবং ঘাত-প্রতিঘাতের ফলে 
নতুন নতুনভাবে জনকল্যাণের তাগিদ 
জেগেছে । সব সময় ঠিক সচেতনভাবে না 
হলেও মানুষ কিন্ত এই প্রয়োজনের ডাকে 
সাড়। দিয়ে সমাজের ভারসাম্যকে রক্ষা করে 
এসেছে । ইংরাজ শাসকগোষ্ঠী আজ 
“বিভারিজ পরিকল্পনাকে” মূলধন করে 
চমকপ্রদ রাজনৈতিক প্রচারকার্য্য - সুরু 


করেছে; কিন্তু জনকল্যাণের প্রচেষ্টা ইংরাজের 
দেশে নতুন নয় এবং বিভারিজ সাহেবও 
বিপ্লবী বা যুগাস্তরকারী কোন পরিকল্পনার 
জন্ম দান করেন নি। সমাজকল্যাণ বা দুঃস্থ, 
অসহায়দের সাহায্যে রাষ্ট্রের হস্ত প্রসারিত 
হওয়ার অনেক অনেক আগেই “গীর্জ্জা” এবং . 


Not only business 
Even “The Victory of War” 
Depends upon prompt supply. 


Prompt Execution of orders, is our ur speciality. 


The CALCUTTA MISCELLANY 1 


Govt. & General Order 5 





“গিল্ডের মারফণ্ড হৃদয়বান সঙ্গতিপন্নের দান 
‘আর্ত, আতুরের প্রসারিত হাতে পৌছে যাবার 
ব্যবস্থা ছিল। রাষ্ট্র পথ দেখায় নি, প্রেরণা 
দেয়নি? *নিজ্ঞীয় নিরপেক্ষতা এবং অন্যমনস্ক 
ওুঁদার্য্যতায় নিজেকে সে দুরে সরিয়ে 
রেখেছিল। ফলে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, ব্যক্তি 
এবং পরিষদ কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার সুযোগ 
লাভে সমর্থ না হয়েও জনকল্যাণের যে বিপুল 
আয়োজন দেশময় ছড়িয়ে ' দিয়েছিল তা 
শ্লাঘনীয় হলেও আরো অনেক বেশী কিছু 
করার অপরিসীম সম্তাবনাকেও যে সেই সঙ্গে 
গলা টিপে হত্যা করতে বাধ্য হয়েছিল সে 
কথাও ত অস্বীকার করা যায় না। কালে 
কালে এইদিকে সমাজের চোখ যেদিন পড়ল, 
অযাচিত সেবা, সাহায্য এবং * আরোগ্যের 
টুকরো-টাক্রা . স্বাদ পেয়ে ক্রিষ্ট, আর্ত 
মানুষের ক্ষীণকণ্ঠ “আরো চাই” প্রার্থনায় 
যখন খবর হয়ে উঠল তখন বাধ্য হয়েই 
নিক্ষিরতার খোলস ভেঙ্গে রাষ্ট্রকে এগিয়ে 
আসতে হল। তবু আমরা দেখি ইংরাজের 
রাষ্ট্র নতুন 'কিছু না করে প্রথম অঙ্কে শুধু 
চার্চ এবং গিল্ডের প্রচলিত বিধিব্যবস্থাগুলো- 
কেই এক আধটু ঘষে-মেজে বিধিবদ্ধ করার 
ভূমিকা নিয়েছে। ফলে দেখা দিল Poor 
Law, জনকল্যাপের ক্ষেত্রে Rs প্রথম 


| 
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হে 


নেঁওয়। 
হর 





* & যেখানে ?সেখানে টাকা লগ্নী করা জুয়া. 


8৫ 


'বিধান। 
ফলে কৃষিসভ্যতাকে ভিত্তি করে গড়া 
ইংরাজের সমাজ সংগঠনের যে চির দেখা 'দিল, 
পরবর্তী যুগে শিল্প বিপ্লবের অভাবনীয় সুযোগ 
লাভ করেও তার ভাঙন ঠেকান গেল না। 
জমি থেকে উৎখাত হয়ে, জীবিকার সম্বলহীন 
ভূতপুরর্ব কৃষকের দল নবজ্জাত শিল্প কারখানার 
দুয়ারে এসে ভীড় করল। সমাজ্জ এবং 
রাষ্ট্রের সামনে এল নতুন দায়িত্ব । যে করেই 
হোক এদের প্রাণে বাঁচিয়ে না রাখলে রাষ্ট্রও 
যে বাঁচে না। রাণী এলিজাবেথের পার্লামেপ্ট 
‘Poor Law’ পাশ করল (১৬০১) । তারপর 
থেকে অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নতুন 
নতুন দায়িত্ব এবং কাধ্যভার রাষ্ট্রকে কাধে 
তুলে নিতে হয়েছে। রাষ্ট্রের মোট আয়ের 
একটা বড় অংশ এই জনকল্যাণের কাজে ব্যয় 
করতে হয়েছে । দাবী এবং প্রয়োজন বৃদ্ধির 
সঙ্গে সঙ্গে এই ব্যয়ের মাত্রাও ক্রমে বেড়েই 
চলছে । ১৮৯৭-৯১ সালে অনকল্যাণের 
কাজে রাষ্ট্রের ব্যয় হয়েছিল ২ কোটী আড়াই 
লক্ষ পাউণ্ড । ১৯৩৬-৩৭ সালে এই ব্যয়ের 
পরিমাণ দাড়ায় ৪৫ কোটি পাউণ্ডে-_রাষ্ট্রের 
মোট আয়ের দশ ভাগের এক ভাগ। 
স্কটল্যাণ্ডে কিন্তু অবস্থাটা ছিল অন্ত ধরণের। 
গত শতকের মাঝামাঝি পর্যন্তও জনহিতের 
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খেলার ন্যায়ই বিপজ্জনক ! 


$ মাটিই খাঁটী একথ৷ স্মরণ রাখিয়া জমীতে .. 


টাকা দাদন করাই নিরাপদ । 


€ কলিকাতা এবং অন্যান্য বড় বড় সহর ও 
উপকণ্ে জমী ক্রয়েই আমাদের সমস্ত .. 


তহবিল নিয়োজিত হয় । . 


স্থায়ী আমানত ৪ লভ্যাংশ শতকরা ৬ টাক! লভ্যাংশ 


দেওয়া হইতেছে। 


LG রি 'বিনা প্রিমিয়ামে পাওয়া : | 


যা টা = ইণ্ডিয়া 







9A, PATTIE ATE SQUARE ১০ 
Phone : Cal. 5417. 
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শেয়ার ডিলাঁস হাউস, গলার স্কোয়ার, কলিকাতা ৷ 
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আর্থিক জগৎ 





* দায়িত্ব ছিল চার্চের। জনসাধারণের. স্বেচ্ছা" 
মূলক দানের উপর নির্ভর করেই তাঁকে চলতে 
হত। গত শতকের শেষের দিকে আইন করে 
 শিক্ষারুদায়িত্ব রাষ্ট্রের হাতে তুলে দেওয়া হয়. 


তার আগে প্রাথমিক, শিক্ষা ত বটেই উচ্চ-, 


শিক্ষার ব্যবস্থাও অধিকাংশ ক্ষেত্রে চার্চের 
মারফৎই পরিচালিত হত | শুধু শিক্ষা নয়, 
এই সময় সমাজ জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে 
পুঞ্জীভূত গলদ দূর করার জন্য আইন প্রণয়নের 
হিড়িক পড়ে যায়। কলকারখানার ও খনি 
শ্রমিকদের কল্যাণের জন্য  নানাপ্রকার 
সুযোগ . সুবিধার ব্যবস্থা করে আইন 
পাশ করা হয়। এই সকল আইনের 


ক 


জনকল্যাণের কাজে আত্মনিয়োগ করেছিল 
তার বাস্তব পটভূমিকাটিই গেল বদলে । 
কোটী কোটী আর্ত মানুষের ক্ষীণ ক 
সমস্বরে যে বলিষ্ঠ দাবী তুল্ল ‘তাকে 'পূর্ণ 
করার মত সঙ্গতি এক রাষ্ট্র ছাড়া কোন 
বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সম্ভব* নয়। 
তাই যুগের দাবী মেনে রাষ্ট্রের কর্দপ্রচেষ্টাকে 
আরে! ব্যাপক ক্ষেত্রে বিস্তৃত করতে হল। 
শুধু দরিদ্র শ্রেণী নয় আজ মধ্যবিত্বশ্রেণীও 
সমানভাবে এই সব ব্যবস্থার সুযোগ লাভ 


করছে। জাতিগঠন বা. জনহিতমূলক সমস্ত 
সরকারী প্রচেষ্টার ' সঙ্গেই ' 


[ ২৬শে এপ্রিল, ১৯৪৩ 


বিভাগের অধীনে দেশের কেন্দ্রে কেন্দ্রে 
নির্বাচিত কমিটি আছে, সরকারী পরি- 
কল্পনাকে কাধ্যকরী করে তোলার ভার 
তাদের! প্রয়োজন হলে এই উদ্দেশ্যে তার! 
অতিরিক্ত করধার্য্যও, করতে পারে! শিক্ষা 
এবং জনন্বাস্থ্য সংক্রান্ত সব বিধিব্যবস্থা করার 
ভার এদের, তবে ' বেকারবীমা এবং বেকার- 
ভাতা সংক্রান্ত সব কিছু সরাসরিভাবে মন্ত্রি- 
সভার শ্রমিক দপ্তরই করে থাকেন। একটা 
কথা এই সঙ্গে বলে রাখা দরকার, প্রধানতম 


দায়িত্ব আজ রাষ্ট্রের হাতে গেলেও চাচ্চ বা 
বেসরকারী অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের প্রচেষ্টা বন্ধ 


চন টিটি 





কল্যাণে অমানুষিক ব্যবস্থার হাত থেকে | 


নারী এবং নাবালক শ্রমিকেরা 
খানিকটা রক্ষা ' পায়। অ্রমিক-ক্ষতিপূরণ 
আইন প্রণয়নের ফলে শ্রমিক সাধারণের 
সুবিধা হুয়। সমাজকল্যাণের কাজে হাত 
দিয়ে রাষ্ট্রের উদ্ভম শুধু এখানেই সীমাবদ্ধ 
রাখা যায় না! জনন্বাস্ছ্যের প্রয়োজনে নোংরা 


El তি ভেঙ্গে নতুন আবাস নিম্মাণের কাজে : 
“১ ষ্টেট হাত: দেয়, তারই পরিণতি হিসাবে ১ ১৯০৯ 


৷" "সালে টাউন প্ল্যানিং আইন পাশ হয়। 
১৯১১ সালে ্বাস্থ্যহানি এবং বেকারসমস্তা- 
জনিত দুর্ভাগ্যের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য 
রাষ্ট্রের সাহায্যে বীমা ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। 
গত মহাযুদ্ধের সময় এবং তপরবর্তাকালে 
সমাজকল্যাণের দ্বায়িত্ব পালনে রাষ্ট্রের উদ্যোগ 
নানাভাবে আত্মপ্রকাশ করে । ১৯১৮ সালের 


' আইনে শিক্ষা! নিয়ন্ত্রণের পুর্ণ ক্ষমতা এবং | 


দায়িত্ব রাষ্ট্রের হাতে এসে পড়ে। মাতৃমঙ্গল 
শিশুমঙল প্রভৃতি কার্ধ্যের জন্য বিভিন্ন স্থায়ী 


., কমিটিগুলির প্রচেষ্টাকেও সাহায্যে পুষ্ট করে 


" ভালভাবে পরিচালনার ব্যবস্থা করা হয়। 
‘যুদ্ধের শেষের দিকে সংক্রামক আকারে যৌন" 
ব্যাধির প্রসারে সমাজের অঙ্গ দূষিত হয়ে 
ওঠে । এই কুৎসিত ব্যাধির প্রসার যাতে না 
বাড়ে এবং ব্যাধিগ্রস্তরাও যাতে চিকিৎসা 


এবং আরোগ্যের সুযোগ লাভ করে রাষ্ট্রকে |. 
সেদিকেও নজর. দিতে' হয় বুদ্ধের পর | 


অর্থ নৈতিক মন্দার দিনে বেকার সমস্তা যেমন 
'তীত্ৰতর হয়ে উঠে ‘তখন বর্ধিত হারে এবং 
' ব্যাপকতরভাবে বেকারভাতা দেবার দায়িত্বও 
. রাষ্ট্রকে গ্রহগ করতে হল। ' সমাজের অর্থ- 


নৈতিক সংগঠনের গলদ যত বেশী প্রকট এবং | 
অর্থনৈতিক বৈষম্যটাও যত বেশী” স্পষ্ট হয়ে | 


উঠতে লাগল রাষ্ট্রের দায়িত্ব গেল 'সেই 


অন্তুপাতে রেড়ে। মধ্য যুগে চার্চ এরং চি 


শিচ্ড যে, সেবা বা. দয়াধর্শ্মের ভার নিয়ে 


* :০চন্ক্কাল ও ও্রন্ষাল-_ 


গত যয টানি *‘দস্ম্য তত্বরের হাতে লুষ্ঠনের ভয়ে । সোনার ই 
তাল কঢ্রে শেষে পুতে রেখেছিলো .*"মাটির তলায় লুষ্ঠনের ' হাত থেকে বীচাবার 3 
({ অন্ত । সত্যই যধন চোরে চুরি করে নিয়ে গেল সোনার তালটী__তার বদলে পুঁতে রেখেছিলো { 
: একটা মাটীর পিণ্ডি--“মনকে সাস্বনা দিবার জন্ত--.কারণ তার কাছে, সোনার তাল ও মাটীর পিণ্ডি টু 
ডু _হুইই সমান।, সোনার তাল-**দিত না তাকে কোন অর্থ-..বাড়াত না তার ধনরত্বরাশি-** & 


ও হর্কিযহ_-- 


***শাহাষ্য করত না তার বিপদে...বরং_শঙ্কায় ও ভাবনায় জীবনকে করে তুলেছিলো বিষময় 


ক্কিল্তি আর আজ 


প্রগ্তিশীন জাতীয় ব্যাঙ্ক নিয়েছে আপনার আর্থিক বিনিয়োগ ব্যবস্থার উমি 
তাই জীবন হয়েছে আপনার নিঃশঙ্ক ও লাবলীল..*বাড়তি পথে চলেছে আপনার, ' অর্থরাশি-*** 








শিখিয়েছে আপনাকে হতে সঞ্চমী--*বিপদে সাহায্য করছে অকৃত্রিম বন্ধুর স্কায় 


৫ বৎসরের ক্যাশ সার্টিফিকেট-_ 
৷ প্রতি ৮২ টাকায় € বৎসরে ১০ টাকা পাওয়া যাইবে | 


স্থায়ী আমানত-_ 


| ক্মবিধাষত সর্ভীধীনে ৬ মাস, ১ বৎসর কিছা তদুর্ধকালের অস্ত রাখা হয়। 


| খাণ ও ওভারড়াফট 


স্বর্ণ এবং অন্তান্ত অনুমোদিত সিকিউরিটির উপর দেওয়া হয়। 


J 


বৎসরে শত্রুরা ২॥* টাকা সুদ | চেক দিয়! তোলা যায় । 


রা চি _সেভিৎস ব্যাঙ্ক একাউন্ট _ 
| কারেণ্ট একাউণ্ট 





বৎসরে শতকরা ॥০ সুদ__দৈনিক অন্যুন ২৫০ টাকার উপর । : 
সর্বপ্রকার ন্যাঙ্কিং কার্য্য স্থবিধাম ত সর্তে করা হয়। $ 


| দিনাজপুর ব্যাঙ্ক লিমিটেড 





|  (একটী জাতীয় প্রগতিশীল সিডিউচ্ড ব্যাঙ্ক ) 


হেড অফিস-__দ্বিনাজপুর । 


শাখা__রাজসাহী 
| | "' ম্যানেজিং ডিরেক্টার-_ 
রায় ন সাহেব জে; এম, LE 


১2১ - El. 


| 


২৬শে এপ্রিল, ১৯৪৩ ] 





জনকল্যাণের কাজে; বিশেষ করে শিক্ষা 
প্রচার এবং বিভিন্ন প্রকার হাসপাতাল ও 


আর্থিক জগৎ 


শিক্ষা 
সরকারী জনকল্যাণ ব্যবস্থার কথা বল্‌তে 


আরোগ্যশালা স্থাপনে তারা আজে! যে অর্থ প্রথমেই জুনশিক্ষার কথা মনে তয়। যুক্তরাজ্যে 


ব্যয় করে থাকেন তার অঙ্ক রাষ্ট্রের দানের 
* চেয়ে খুব বেশী কম নয় এবং সেই সঙ্গে এ 
কথাটাও স্মরণ ' রাখা ,দরকার বিভিন্ন ধর্ম্ম- 
সম্প্রদায়ের এই মহীয়সী প্রচেষ্টা শুধু স্বদেশে 
নয় সাআজ্যের সর্বত্রই প্রসারিত হয়েছে । 
,গৌণতঃ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য 
এদের কার্যাবলী নিয়ন্ত্রিত হলেও অনুন্নত 
“পনিবেশিক দেশগুলিতে শিক্ষা এবং পাশ্চাত্য 
সভ্যতার আলোক বিস্তারের কাজে সেবাত্রতী 
খৃষ্টান বাজকদের দান অসামান্য । এসব ছাড়া 
আরও নানাপ্রকার স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান 
আছে। কোথাও বা সজ্ববন্ধ, কোথাও বা 
-বিচ্ছিন্নভাবে শিক্ষা প্রচার, হাসপাতাল স্থাপন, 
‘পাঠাগার প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি নানাপ্রকার গঠন- 
মূলক কাজের মারফৎ তারা সমাজসেবা এবং 
'জনকল্যাপের কাজ করে থাকে । 

বিস্তারিত আলোচনা না করে বর্তমান 


প্রবন্ধে বৃটেনের সরকারী জ্নকল্যাণ প্রচেষ্টার 


বড় বড় কয়েকটি দফা নিয়ে সংক্ষিপ্ত ' 
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শিক্ষা প্রচারের জন্য সরকারী ব্যয় বৎসরে 
অনুমান ১০ কোটি পাউণ্ড । পাঁচ থেকে 
চৌদ্দ বৎসরের বালকবালিকাদের পক্ষে শিক্ষা 
বাধ্যতামূলক । খুব বেশী ধনী এবং অভিজ্ঞাত 
পরিবারের মুষ্টিমেয় ছেলেমেয়ে ছাড়া সব 
ইংরাজ ছেলেমেয়েই সরকারী প্রাথমিক 
বিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করে । প্রাথমিক এবং 
মাধ্যমিক শিক্ষা ছাড়াও বিনা ব্যয়ে নানা 
প্রকার বৃত্তি শিক্ষাদানের জন্য নানা শ্রেণীর 
সরকারী বিদ্যালয় দেশময় ছড়িয়ে রয়েছে। 
এখানে নিয়মিতভাবে বা অন্ত কাজের ফাঁকে 
ফাকে যুবক এবং বয়স্কেরাও ইচ্ছা এবং 
প্রয়োজনমত বৃত্তি শিক্ষা লাভ করতে পারে। 
সরকারী বিদ্যালয় এবং. শিক্ষাগার ছাড়াও 
বিবিধ সমিতি এবং বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত 
নানা প্রকার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আছে, সরকারী 
তহবিল থেকে তাদেরও পর্য্যাপ্ত রকম সাহায্য 
দেওয়া হয়।' | 

পাচ থেকে সাত বছরের ছেলেমেয়েদের 
অন্য যে সকল নার্সারী বা সাধারণ বিদ্যালয় 
UE MA Ss 85552 


স্থাপিত ১৯৩৫ 


১৯৪২ সালে আয়কর বাদ শতকরা 


৫ টাকা হারে লভ্যাংশ 
ঘোষণ। করা হুইয়াছে। 


ম্যানেজিং ডিরেক্টার $= 
ডাঃ এম, চ্যাটাজ্জাঁ ও 


চি Seine মারার কে, সি, কাঞ্জিলাল, এম-এ। 
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ব্যাঙ্ক অব ক্যালকাটা লিমিটেড 


হেড অফিন--৩নৎ ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা । রি 





৪৭ 


শিশুর শরীর এবং মনের গঠনের দিকে । সঙ্গে * 
সঙ্গে প্রাকৃতিক এবং স্বাভাবিক আবেষ্টনের 
মধ্যে গানবাজ্জনা, এক আধটু ছবি আকা, 
প্রকৃতি-পরিচয়, আবৃত্তি প্রভৃতি শেখান হয়। 


সাত বছর বয়স হলেই তাদের প্রাথমিক 
বিদ্যালয়ে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সাত থেকে 
১১ বছরের ছেলেমেয়েদের সেখানে বর্ণমালা 
থেকে আরম্ভ করে সাধারণ গণিত পর্য্যস্ত 
শিক্ষা দেওয়া হয়। লেখাপড়া শিক্ষা দিলেও 
সবচেয়ে বেশী নজর রাখা হয় ছেলেমেয়েদের 
শরীর গঠনের দিকে । সঙ্গে সঙ্গে গান- 
বাজনা, নানা প্রকার হাতের কাজ এসব ত 
আছেই। ১১ বছর বয়স একবার বাছাই : 
করার সময়। এখন থেকেই ভবিষ্যৎ জীবনের 
আভাষটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে J স্বাভাবিক, রুচি 
এবং মেধা অনুযায়ী বাছাই করে কতককে 
পাঠান হয় মাধ্যমিক শিক্ষালয়ে, কাউকেবা 
পাঠান হয় রুচি এবং উৎকর্ষতা৷ অনুযায়ী নানা 
রকম কারুশিল্প বা বৃত্তি শিক্ষার জন্য বিশেষ 
বিশেষ বিষ্ালয়ে। ১৩ বছর বয়সে আর 
একবার বাছাই করা হয় এবং ইংরাজ বালুক- 
বালিকার শিক্ষা এবং ভবিষ্যৎ জীবনের গতি. 
তখনই প্রায় নির্নিত হয়ে যায়। মাধ্যমিক 
[0 যায় তারা সেখানে ১৬১৭ 
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৩১1১২ ৪২ তারিখ পর্য্যন্ত 
অন্ুমোদ্ধিত মূলধন 
১০, ৬১০ ৩০২ টাক 
বিক্রীত মুলধন 
৩,১১৮০০, 


৯৬৯,৫৭৯ 
কার্যকরী 
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“বছর বয়স পর্য্যন্ত পড়তে পারে। স্কটল্যাণ্ডের 
ব্যবস্থা কিছু. একট, অন্যরকম | সেখানে 
প্রাথমিক শিক্ষা ছাড়াও বালকবালিকারা ১৮ 
বছর বয়স-পর্য্যস্ত খরচায় বিনা ব্যয়ে 
মাধ্যমিক শিক্ষা পায় । তা ছাড়া যারা বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ে পড়ে তাদের টু খরচ দিতে 
হলেও বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভের 
সত্যিকারের যত ব্যয় তার অনেক কম তাদের 
, দিতে হয়__বাকিটা বহন করে রাষ্ট্র 
তাছাড়া বৃটেনের মোট প্রাথমিক বিদ্যালয়ের 
তিন ভাগের এক ভাগ এখনও রাষ্ট্রের অর্থে 
এবং পরিচালনাধীনে কাজ্জ করছে, গভর্ণমে্ট 
অর্থ দিলেও বিদ্যালয়গুলির নিয়ন্ত্রণ বিধিব্যবস্থা 
নিয়ে সরকারী মুরুব্বিয়ান] নাই । নির্বাচিত 
স্থানীয় ' কমিটীর হাতে এইসব ক্ষমত! ছেড়ে 
দেওয়া আছে। ফলে অবিমিশ্র ভাল বা মন্দ 
কোনটাই হতে পারে নাই। কোন অঞ্চলে 
হয়ত একট, ভাল ব্যবস্থা হয়েছে, কোথাও বা 
হয়েছে অপেক্ষাকৃত খারাপ। প্রাথমিক এবং 
অধিকাংশ মাধ্যমিক বিদ্যালয় সরকারী অর্থে 
প্রতিষ্ঠিত এবং সরকারী অর্থ সাহায্যে পরি- 
চালিত হলেও শিক্ষকেরা কিছু সরকারী চাকুরে 
নয়। তাদের নিয়োগ এবং চাকুরী সম্পর্কিত 
সবকিছু নির্ভর করে স্থানীয় কমিটী বা 
বোর্ডগুলির উপর । 


যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া 


যুদ্ধের ফলে ইংলগ্ডের, শিক্ষা. ব্যবস্থার 
অনেক ওলটপালট :"হয়ে গেছে। বিমান 
আক্রমণের ফলে'ন্কুলগুলিকে ভেঙে অপেক্ষা- 
কৃত নিরাপদ এলাকায় তুলে নিয়ে যাওয়া 
হয়েছে। প্রয়োজনবোধে অনেকগুলো ছোট 











2 


' পাঠান হয়েছে 


, আৰ্থিক জগৎ 





ছোট স্কল মিলিয়ে একটা স্কুলে পরিণত 


করা হয়েছে । বহু বিদ্যালয় বন্ধ করে দেওয়া 
হয়েছে, স্কুলের বহু বাড়ী সরকারী এবং 


সামরিক প্রয়োজনে দখল করে" নেওয়া. 


হয়েছে। ইংরাজের জীবনে আজ যুদ্ধটাই 


সবচেয়ে বড় কথা; কাজেই সেই যুদ্ধ পঁরি- 


চালনার স্থুবিধা অসুবিধার দিকে লক্ষ্য রেখেই 


'আজ সবকিছু নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। যুদ্ধের ফলে, 


যেসব ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে তার 
সবগুলোই কিছু খারাপ নয়। যুদ্ধের পরেও 


সেগুলোর মূল্য থাকবে এবং এক আধট, 


সংশোধন করে সেগুলোকে গ্রহণ করলে 
সমাজের কল্যাণই হবে। নিরাপত্তার জন্য 
বহু ছেলেমেয়েকে কানাডা ও আমেরিকায় 


ভ্রমণের ব্যবস্থা করা যায়” তার ফল ইংরাজ 
ছেলেমেয়েদের পক্ষে ভালই হবে। তাছাড়া 
অনেকগুলো স্কলের ছাত্রছাত্রীকে এক 
জায়গায় নিয়ে অনেকটা ক্যাম্পের মত করে 
রাখার যে ব্যবস্থা আক্প করা হয়েছে এটাকেও 
আংশিকভাবে বজায় রাখতে পারলে ভাল। 
ছুটীর সময় বহু এলাকার ছেলেমেয়ে যদি 
এমনি করে এক সাথে থেকে মেলামেশা 
করতে পারে, তাহলে তারা যে শুধু আনন্দ 
লাভ করবে তাই নয়, শিক্ষার অঙ্গ হিসাবেও 
এর একটা মূল্য আছে। যুদ্ধের কাজে 
ইংরাজ মায়েদ্রেও আজ ডাক পড়েছে। 
কাজেই শিশুদের দেখাশোনা' করার জন্য 
নার্শারী স্কলের সংখ্যা আজ্ত অনেক বাড়াতে 
হয়েছে। দুধের ছেলেমেয়েও/ সেখানে ফেলে 
রেখে মায়েরা নিরাবনায় কাজ করতে পারে। 


বিচিত্রতা ও বর্ণনৈ ম্য 
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বিভিন্ন প্রকারের ধুতি রূপ-সজ্জার 


প্রধান সহায়ক অথচ মুল্য খুবই কম। 
রী জামার অন্ত আর্ট লংক্রথ প্রভৃতি নানা 


রকমের কাপড় প্রচুর পরিমাণে 
ভেয়ার করিতেছি । 








যুদ্ধের পরও যদি শিক্ষা ' || 
সমাপ্তির সফর হিসাবে এই ধরণের বিদেশ 





[ ২৬শে ওপ্রিল, ১৯৪৩ 


এই যুদ্ধকালীন ব্যবস্থাটা যদি যুদ্ধোত্তর 
কালেও বজায় রাখা হয় তাহলে ইংল্যাণ্ডের 
শিশুপালন এবং শিশু শিক্ষার ক্ষেত্রে একটা! 
যুগাস্তরকারী পরিবর্তন এসে যাবে। 
জনস্বাস্থ্য 
বাসগৃহ-_ই'ল্যাণড শিল্পপ্রাণ দেশ'। কাজেই: 
ইংরাজের দেশে জন-স্বাস্থ্যের কথা বললেই 
শ্রমিক শ্রেণীর স্বাস্থ্যের কথা ওঠে, 





আমাদের দেশের কলকারখানার শ্রমিকদের 
তুলনায় ইংরাজ শ্রমিকেরা অনেক ভালভাবে 
থাকে, তবু মধ্যবিংশ শতকের মানুষের পক্ষে 
যে হালে থাকা উচিত তা থেকে তার! বঞ্চিত । 





পি ২, হাওড়া ব্রিজ এ এপ্রোচ ॥ 
ক্যানিং ষ্টরীটের সংযোগস্থলে 


ফোন কলি; ৩৪৬ 







+ 


স্বর্ণ, রৌপ্য, কোসানীর কাগজ, | 
বিল ও পণ্য দ্রব্যের জামিনে 
টাকা ধার দেওয়া হয় | 





ম্যানেজিং ডাইরেক্টর 


৬ এস, চৌধুরী |. 





ধু 


. ভালই হবে | 


২৬শে এপ্রিল, ১৯৪৩ 1 


তাই সমাজের প্রয়োজনেই তাদের কর্মক্ষম 
করে বাঁচিয়ে রাখার অস্ত নানা প্রকার 
সরকারী আয়োজন এবং ব্যবস্থা প্রচলন করা 
দরকার হয়েছে। শিল্পপ্রধান সহরগুলি 
সাধারণতঃই জনবহুল এবং অস্বাস্থ্যকর হয়ে 
থাকে । নতুন কোন শিল্পকে, অবলম্বন করে 
আজ যদি কোন সহর গড়ে ওঠে তবে সে 
সহর হয়ত আধুনিক কারুবিদ্‌দের পরিকল্পনা 
এবং ধনিকের অর্থান্ুকুল্যে গড়া হবে। 
বিলাতের সহরগুলির অধিকাংশই পুরানো, 
কারণ শিল্প বিপ্লবকে অবলম্বন করে 
তারা যখন খাপছাড়াভাবে গড়ে উঠেছিল 
তখন এই সব সমস্তা এত উগ্র হয়ে ওঠেনি । 
কিন্তু আজ ঘিপ্ডি ভেঙ্গে, আবজ্জনা দূর করে 
এগুলোকে নতুন রূপ দিতে হচ্ছে। কারণ 
অষ্টাদশ শতাব্দীর গড়া সহর ত আর মধ্য- 
বিংশ শতকের মানুষের প্রয়োজনের দাবী 
পুরোপুরি মেটাতে পারে না। তাই আজ 
সহর পরিষ্কার করার: জন্য, শ্রমিক, এলাকায় 
আধুনিক ধরণের ঘরবাড়ী নিশ্মাণের জন্য 
পার্লামেণ্টের আইন পাশ হয়েছে। মালিক 
যে সব বাড়ী আধুনিকভাবে সংস্কার করতে 
সক্ষম নয় সেগুলি সরকারের কর্তৃত্বে ছেড়ে 
দিতে হচ্ছে। বিলাতের এ আন্দোলনও নতুন 
নয়। ১০০ বছর আগেই (১৮৪২) 
“Metropolitan Association for 
Improving the Dwellings of the 
Industrious classes? নামে একটা 
শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে ! এই ধরণের 
আরে! অনেক সমিতি আছে যারা সরকারী 
সমর্থন এবং অর্থ সাহায্য পেয়ে থাকে। তার 
ফলও হয়েছে চমত্কার। গত মহাযুদ্ধ শেষ 
হবার পর এবং বর্তমান লড়াই সুরু হবার 
আগে পধ্যস্ত যে বছর ২০২৫ সময় হাতে 
ছিল তার মধ্যেই ইংল্যাণ্ডে প্রায় ৪৫ লক্ষ 





নতুন বাড়ীঘর তৈরী হয়েছে। এর প্রায় 


অর্ধেকই বেসরকারী প্রচেষ্টার ফল।” ইংরাজ 


শ্রমিক এবং অনেক ক্ষেত্রে গরীব মধ্যবিত্তরাও . 


কম ভাড়ায় এই সব ভাল বাড়ীঘরে থাকার 
সুযোগ পায়। শ্রমিকের আয় এবং পরি- 


বারের জনসংখ্যার অনুপাতে এই ভাড়ার ' 


তারতম্য হয়ে থাকে । নতুন নতুন বাঁড়ীঘর 
নির্মাণের আয়োজন যুদ্ধের ফলে ভীষণভাবে 
ব্যাহত হলেও একেবারে বন্ধ হয় নি। 


এদিক দিয়ে দেখতে গেলে যুদ্ধের ফল কিন্তু | 
জান্মান বিমান ইংরাজের বড় | 


বড় সহরগুলির উপর ধ্বংসলীলা ছড়িয়ে 

আধুনিকতম পদ্ধতিতে তাদের পুনর্গঠনের 

সম্ভাবনাকে অপরিহার্য করে দিয়ে গেছে । 
১৩ 


আর্থিক জগৎ 


মাতৃ ও শিশুমক্গল 

- গত মহাযুদ্ধের কিছু আগ থেকেই 
স্থানীয় কর্তৃপক্ষ প্রস্তুতি কল্যাণের জন্য 
বিভিন্ন প্রকারে শিক্ষাদান এবং প্রচারকার্যের 
ব্যবস্থা করেন? . নব্জাত শিশুদিগকে 
পরীক্ষা এবং পরিচর্ধ্যা করার জন্য কোন কোন 
এলাকায় ডাক্তারও নিযুক্ত করা হয়। এই 
কাৰ্য্যে বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানগুলির 
দানই বেশী, তবে অনেক ক্ষেত্রেই তারা 
সরকারী অর্থ সাহায্য পেয়ে থাকে । প্রসথতি- 
দের জন্য শুআীধাগার এবং প্রসবাগার আজ 
কাল এত বেশী যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 
প্রসবের ব্যবস্থা বাড়ীতে করা হয় না। তবে 
যার! বাড়ীতে প্রসবের ব্যবস্থা করেন তারাও 
ধাত্রী. এবং ডাক্তারের সাহাধ্য* বিনা ব্যয়েই 
পেয়ে থাকেন। শুধু প্রসব নয়, অনেক 
জায়গায় ৫ রৎসর পর্য্যন্ত শিশুদের মাঝে 
মাঝে, পরীক্ষা করা এবং যত্ন নেবার ব্যবস্থা 
আছে। 

স্কুলে ভর্তি হওয়ার পর স্কুলের মারফৎই 
ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্যের দিকে দৃষ্টি রাখা হয়৷ 
নিয়মিতভাবে ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষা এবং 
প্রয়োজনবোধে চিকিৎসা করার জন্য ব্যাপক 


সরকারী ব্যবস্থা রয়েছে। ডাক্তার এবং নার্স-. 


দের অধিকাংশই সরকারী চাকুরে, তবে 
অবৈতনিক ডাক্তার এবং নাসরাও অনেক 
ক্ষেত্রে স্কুল ক্লিনিকের কাজে সাহায্য করে 
থাকেন।, 
যন্ষা-ক্যানসার-যৌন ব্যাধি নিবারণ 
বর্তমান শতকের প্রথম দিকে দেখ! গেল 
যে, ব্রিটেনের তি ১০ লক্ষ লোকের মধ্যে 





৪৯ 





১৯০৪ জন মরে যন্মমায় এবং যে ভাবে যঙ্ার * 
বিস্তার বেড়ে: চলছিল তা সত্যই ভয়াবহ। 
বিলাতটা শিল্প এবং সহরপ্রধান দেশ, কাজেই 
যন্্মার বীজ যে সেখানে ন্বাভাবিকভাবেই' 
একটা উর্ব্বর ক্ষেত্র পাঁয় তা অস্বীকার করার 
উপায় নেই। তাই দেখতে দেখতে যক্ষ্মা 
নিবারণ এবং যল্ীরোগীর চিকিৎসা এবং" 
আরোগ্য বিধানের জন্য সরকারী এবং বে- 
সরকারী উদ্যোগ আয়োজন আরম্ভ হয়ে গেল৷, 
১৯৩৮ সালে হিসাব নিয়ে দেখা গেল যে 
যন্মমার মারী শক্তিকে ইংরাঞ্জ জাতি অনেক্টা 
কাবু করে ফেলেছে, ১৯০৪ জনের স্থানে 
মৃত্যুর সংখ্যা ৬০২ জনে নেমে এসেছে । যক্ষা 
রোগীর চিকিৎসার ব্যবস্থাই. অবশ্য এর কারণ 
নয়। সাধারণভাবে শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতি, 
ভাল ঘরবাড়ীভে বান করার ব্যবস্থা; সহর 
এবং বিশেষভাবে সহরের কারখানা অঞ্চলের 
ঘিপ্জি পরিষ্কার করে ফাঁকা মাঠ*এবং পার্ক 
প্রভৃতি গড়ে তোলার ফলেই বঙ্গ্মা বিস্তারের 
মূল কারণগুলো অনেকখানি দূর হয়ে গেছে, 
সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক চিকিৎসার ব্যবস্থা ত 
আছেই. ৷ - 

গত মহাযুদ্ধের পর কুৎসিত রর ব্যাধির 
আক্রমণে সমাজের অঙ্গ দুষিত হয়ে ওঠে। এই 
ব্যাধি সম্পর্কে তথ্য অনুসন্ধানের এবং প্রয়ো- 
জনীয় চিকিতসা ব্যবস্থা বাৎলে দেবার জন্য 
একট! “রয়েল কমিশন’ নিয়োগ করা হয়। 
তার পরই আরস্ত হয় ।ব্যাপকভাবে চিকিৎসার 
ব্যবস্থা ৷.এই রোগের চিকিৎসার জন্য বহু পৃথক 
ক্লিনিক খোলা হয় এবং সাধারণ হাসপাতালেও, 
দিনা জন্য প্রয়োজনীয় বন্দোবস্ত করা, 


ফেডারেশন ব্যাঙ্ক অফ, ইণ্ডিয়া 
হেড, ফিন £-১-সংক্যানিং কলিকাতা। | 








শাখাসমূহ --১নং চৌরঙন্গী স্কোয়ার, কলিকাতা, কলুটোলা।: স্ট্রীট, 
পার্ক সার্কাস, ম্টামবাজার, চু চুড়া, সিরাজগঞ্জ, ঢাকা, ৪৪ 
বৰ্ধমান, কুষ্টিয়া, জানালপুর। 
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b 
৫০ .. 
হয় . তবে কুৎসিত যৌন ব্যাধির চিকিৎসা 
করানটা ইংজণ্ডে এখনও বাধ্যতামূলক নয়। 
ইংরাজের দেশে আজ সব চেয়ে বেশী 
লোক মরে ক্যান্সারে! ১৯৩৮ সালের 
হিসাবে দেখা যায় প্রতি ৭ জনের মধ্যে এক- 
জনের মৃত্যু হয় ক্যানসারে ৷ তারপর থেকেই 
ক্যানসারের চিকিতসাপদ্ধতি নিয়ে নানা- 
প্রকার অনুসন্ধান এবং গবেষণা চলছে। 
রেডিয়ম চিকিৎসার ব্যবস্থা করার জন্ক 
ন্যাশনাল রেডিয়ম কমিশন? মারফৎ দেশবিদেশ 
থেকে রেডিয়ম কেনা হচ্ছে। 
| হাসপাতাল 
. ,ইংল্যাণ্ডে আজকাল দুই শ্রেণীর হাস- 
পাতাল দেখা যায়_-সরকারী এবং বেসর- 
কারী ৷ হাসপাতাল স্থাপনের সরকারী প্রচেষ্টা 
খুব ধেশীদিনেরও নয় । বেসরকারী:হাস- 
পাতালের মধ্যে অনেকগুলিও বহু শত বছর 
আগে স্থাপিত হয়েছে । অধিকাংশই চার্চের 
উদ্যমে এবং ব্যয়ে স্থাপিত ও পরিচালিত হয়ে 
আসছে। বেসরকারী হাসপাতালের সংখ্যা 
এক. হাজারেরও বেশী । এই সব হাসপাতালে 
৮৫ হাজার ‘বেড’ আছে । ১৯৩৮ সালের 
হিসাবে দেখা যায়, এদের ব্যয় হয় ১ কোটী 
৭০" লক্ষ পাউণ্ড এবং বছরে প্রায় ১৫ লক্ষ 
‘ইনডোর’ রোগী ও ৬* লক্ষ ‘আউটডোর’ রোগী 
এই সব বেসরকারী হাসপাতালে চিকিৎসিত 
হয়'এবং আরোগ্য লাভ করে থাকে । ' 
“সরকারী হাসপাতাল স্থাপনের প্রচেষ্টা 
ইংল্যাণ্ডে খুব বেশী দিনের নয়। গত শতকের 
শেষের দিক থেকেই অবশ্য এই ' প্রচেষ্টা সুরু' 
হয়; । তবে এই অল্প কয়েক বছরেই সরকারী 
হাসপাতাল সংখ্যায় বেসরকারী হাসপাতাল- 








গুলোকে বহুগুণে ছাড়িয়ে গেছে। যত রোগী : 


হাসপাতালে চিকিৎসা লাভ করে থাকে তার 
বারো আনাই করে থাকে সরকারী হাস- 


পাতালে। সংক্রামক ব্যাধির চিকিৎসার জন্য ' 
যেসকল হাসপাতাল স্থাপিত হয়েছে তার... 


অধিকাংশই সরকারী । বর্তমান যুদ্ধের ফলে 
অবশ্য বহু নতুন নতুন হাসপাতাল স্থাপিত 
হয়েছে এবং পূর্বতন হাসপাতালগুলির 
আয়তনও যথাসম্ভব বিস্তৃত করা হয়েছে । 
স্বাস্ছ্য-বীমা 

চিকিৎসা এবং আরোগ্য বিধানের এই 
সব ব্যবস্থা ছাড়াও ইংল্যাণ্ডে আর একটা 
চমৎকার ব্যবস্থা আছে । তাকে বলে স্বাস্থ্য" 
বীমা- অর্থাৎ লোকে স্বাস্থ্যটাক্রে বীমা করতে 
পারে। কোন শ্রমিক যদি এই বীমা করে 
তবে সপ্তাহে সপ্তাহে বেতনের টাকা থেকে 
তাকে সামান্য কিছু দিতে হয় প্রিমিয়ম 


সলিল 


[ ২৬শে এপ্রিল, ১৯৪৩ 


চে 





আর্থিক জগৎ, , 
হিসাবে। 


যে প্রতিষ্ঠানে সে চাকুরী করে 
তারাও. কিছু দেয়, আর বাকিটা দেয় গবর্ণ- 
মেন্ট। স্থাস্থ্য-বীমা করা থাকলে যে.কোন 
সময় .বিনা খরচায়, সে যে কোন রকম 
ডাক্তারের পরামর্শ পেতে পারে । ব্যারাম 
হলে বিনা খরচায় ভাল চিকিৎসার সুযোগ 
পায় এবং ব্যারামের ফলে যদি অশক্ত হয়ে 
পড়ে তাহলে ভাতা পায়। যাদের শারীরিক 
পরিশ্রম করতে হয় এবং যাদের আয় বছরে 
৪২০ পাউণ্ডের বেশী তাদের পক্ষে স্বাস্থ্য-বীম। 
বাধ্যতামূলক । ৃ | 

এতত্্যতীত বিকলাঙ্গ এবং বিকৃতমস্তিক্ষ- 
দের চিকিৎসা এবং শুশ্রাষা প্রভৃতির জন্য 
নানাপ্রকার সরকারী ক্লিনিক, হাসপাতাল 
প্রভৃতি আছে এই সব আরোগ্যশালার 
সঙ্গে কোন কোন ক্ষেত্রে গবেবপাগারও 
আছে। চিকিৎসার ফলে বিকলাঙ্গদের মধ্যে 
যারা সব এক আধটু কর্মক্ষম হয়ে ওঠে শক্তির 
অনুপাতে তাদের নানাপ্রকার কুটার 


' শিক্ষা দেওয়া ,হয়। তার জন্য আধুনিক 


বিজ্ঞান-সম্মত সরকারী ব্যবস্থা অছে। 
বেকারসমস্ত। 
অসঙ্গতিপূর্ণ বর্তমান ধনতাস্ত্িক সমাজ- 
ব্যবস্থার বেকারসমস্তা একটা অপরিহার্ধ্য 
জিনিষ। আজ অবশ্য যুদ্ধের ফলে যুধ্যমান 
দেশগুলিতে বেকার বলে কেউ নাই বরং 
খাটনি .করার' মত লোকেরই টান পড়েছে 


কিন্তু এটা হল একট! সাময়িক এবং'কুত্তিম' 


অবস্থা । যুদ্ধ আরস্ত হওয়ার আগে ষে 
হিসাব পাওয়া গেছে তাতে দেখা যায় ব্রিটেনে 


বেকারের সংখ্যা ছিল সাড়ে বার (১২॥) 
লক্ষ, বেকারদমস্তা সমাধানের জন্য ইংল্যাণ্ডে 
বীমা ব্যবস্থা আছে। এই ব্যবস্থা চালু হয় 
১৯১১ সালে | যুদ্ধের আগে যে হিসাব পাওয়া 
গেছে তাতে দেখা যায় প্রায় দেড় কোটী 
শ্রমিক এই বীমা ব্যবস্থার অস্তভূক্ত। প্রত্যেক 
পরিণত বয়স্ক বীমাকারী শ্রমিককে সপ্তাহে 
১০ শিলিং প্রিমিয়ম দিতে হয়। বেকার 
অবস্থায় বিবাহিত দম্পতি সপ্তাহে ৩* শিলিং 
করে পেন্সন পায়! ছেলেমেয়ে সকলে মোট, 
৪১ শিলিং পর্য্যন্ত এই বেকার ভাতা পেতে 
পারে। তাছাড়া, সরকারী সাহায্য বোর্ড 
আছে! যে সব শ্রমিক বীম! করার স্থযোগ 


পায় নি তারা বেকার অবস্থা এবং এই সাহায্য '' 


বোর্ড থেকে ভাতা পায়। এতদ্যতীত কতক- 
গুলি বিশেষ এলাকা আছে যেখানে “Special 
Area Commission” মারফণ্ড বিশেষ এবং 
অতিরিক্ত সাহায্য দেওয়া হয়। এইত গেল 


বেঁচে থাকার মত সাহায্য দানের দিক। তা-. 


ছাড়া বেকারদের নান! শিল্প এবং কারুবিষ্ায় 
শিক্ষিত করে কর্মপ্রাপ্তির সহায়তা করার 
ব্যবস্থাও আছে এবং বিভিন্ন শিল্প ও 


প্রতিষ্ঠানের মধ্যে শ্রমিক-বিনিময়ের জন্য 


নানাপ্রকার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু ইংরাজ 
শ্রমিকেরা শ্রমিক হলেও স্বাধীন দেশের 
লোক। এতেই তারা সন্তষ্ট নয়। আরো 
অধিকার এবং সুবিধা আদায়ের জন্য 


আন্দোলন যুদ্ধের আগে পধ্যস্ত অবিরাম- 
ভাবেউ সেখানে চলতে দেখা গেছে। 

















শিলং ব্যান্কিং কর্পোরেশন লি লিঃ 
স্থাপিত ১৯০১ 
| টেলিগ্রাম ঃ “শিল ব্যাঙ্ক’ ফোন. ১৬৬, শিলং 
হেড অফিস 3 স্পিভৎ, 
ত্রাঞ্চ 3 শ্রীহট ও হবিগঞ্জ 
সর্বপ্রকার ব্যাঙ্কিৎ কার্ধ্য করা হয় 


ূ বিস্তৃত বিবরণের জন্য জেনারেল ম্যানেজারকে লিখুন 








nm 


: ১০৯১১ 3) 


তে ক] কা কাকা === 


টি 


বলিত! সবিতা পতিত 1 2 বব পণ 











দি মাইক মাইনিং « এণ্ড টেডিং 


(কাগ্মানী অব ইন্ডিয়া লিমিটেড 
রেজি্টার্ড অফিস ১২, চৌরঙ্গী স্কোয়ার, কলিকাতা । 
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বার্ধক্য ভাতা 

১৯০৮ সালে প্রথম বা্ধক্যে ভাতাদানের 
সরকারী দায়িত্ব গ্রহণ ক'রে আইন পাশ হয়। 
৭০ বছরের উপর যাদের বয়স সপ্তাহে তাদের 
€ শিলিং করে সরকারী ভাতা দেবার ব্যবস্থা 
হয়। পরে অবশ্য এই ভাতার পরিমাণ দ্বিগুণ 
করা হয়েছে । ১৯২৫ সালে আর একটা 
আইন পাশ করা হয়। এই আইনে বীমাকারী 
শ্রমিকের স্ত্রীর বয়স যদি ৬৫ বছরের 'বেশী হয় 
তবে তাকেও ভাতাদানের ব্যবস্থা. করা হয়। 
তাছাড়া এই সব অশক্ত শ্রমিকদের ছেলে- 
মেয়েদের জন্যও ভাতার ব্যবস্থা করা হয়। 
.১৪ বছর বয়স পধ্যস্ত এবং যদি স্কুলে থাকে 
তবে ১৬ বছর পর্যন্ত ছেলেমেয়েরা সপ্তাহে ৭ 
শিলিং ৬ পেন্স করে ভাতা পায়।, যে কেন্দ্রীয় 
ভাণ্ডার থেকে এই ভাতা দেওয়া হয় তাতে 
শ্রমিক, শিল্পকারখানার মালিক এবং গভর্ণ- 
মেন্ট সবাই সাহায্য করে থাকেন । ১৯৩৮ 
সালের হিসাবে দেখা যায় ২৫ লক্ষ বৃদ্ধবৃদ্ধা, 
৮ লক্ষ ২১ হাজার বিধবা এবং ৩ লক্ষ ৩ 
হাজার শিশু এই আইন অনুসারে ভাতা পেয়ে 
' থাকে । সব হিসাব মেলালে দেখ! যায় মোট 
৪০ লক্ষ লোক ভাতা পেয়ে থাকে এবং এই 
ধরণের পেন্সন দানের জন্য . ১৯৪১ সালে 


গবর্ণমেন্টের ১০ কোটী টাকা ব্যয় হয়েছে৷ . 
ব্রিটেনের -অনকল্যাণ ব্যবস্থা যে কত 
ব্যাপক এবং তার জন্য এ এবং বে- 
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সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলি যে কি পরিমাণ যত্ব- 
চেষ্টা এবং অর্থ ব্যয় করে থাকে উপরোক্ত 
তথ্যগুলি থেকে তার মোটামুটি একটা 
আন্দাজ পাওয়া যাবে। জনকল্যাণ ব্যবস্থা 
মূলতঃ সংস্কারমূলক, কোন প্রকার বিপ্লবী পরি- 
বর্তন এর দ্বারা আশা করা যেতে পারে না 
তবু এই সকল ব্যবস্থার ফলে ইংরাজ জাতির 
যে প্রভূত কল্যাণ সাধিত হয়েছে তাতে সন্দেহ 
নাই। গত মৃহাযুদ্ধের পর থেকে বর্তমান 


‘মহাযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার সময় পর্য্যন্ত যে হিসাব 


পাওয়া গেছে তাতে দেখা যায় যে এই কয় 
বৎসর শিশু মৃত্যু এবং নানাবিধ সংক্রামক 
রোগের প্রকোপ ত কমেছেই, তাছাড়া ইংরাজ 
ছেলেমেয়েদের দেহের ওজন, দৈর্ঘ্য এবং 
দৈহিক শক্তিও অনেক বেড়েছে । এর চেয়ে 
জোড়ালো প্রমাণ আর কি থাকতে পারে? 
বিভারিজ পরিকল্পনা 

যুদ্ধের সময়ও সরকারী জনকল্যাণ প্রচেষ্টা 
বন্ধ নেই ; বরং যুদ্ধের অব্যবহিত পরে দেশের 
শ্রমিক সমস্যা যে আরো বহুগুণ জটিল হয়ে 
উঠবে এবং তার অন্ততঃ কাঁজচলা গোছের 
একটা সমাধানের উপরই যে. যুদ্ধোত্তর 
সংগঠনের সাফল্য নির্ভর করে ইংরাজ রাষ্ট্র 
ধুরম্বারেরা সে কথা বেশ ভাল করেই জানেন । 
তাই: বুদ্ধের শত রকম বঞ্চাটের মধ্যেও 
বিভারিজের “বিপ্লবী” পরিকল্পনা প্রকাশ করা 
হয়েছে । শ্রমিক এবং মধ্যবিত্তদের মধ্যে 
যাঁরা গতর খাটিয়ে খায় যুদ্ধের পর যে তারা 
অজলে- -অস্থলে প পড়বে না, ভাবের সুখ সুবিধা 
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এবং স্থিতিস্থাপকতার দিকে কর্তাদের যে. 
নেকনজর আছে বিভারিজ কল্পনার ভূমিকায় 
এবং ধারা উপধারাগুলির ফাকে ফাঁকে এই 
প্রচারকার্ধ্যই উগ্র হয়ে উঠেছে। তা সত্বেও 
বর্তমান ব্যবস্থার চেয়ে বিভারিজ সাহেবের 


১. , প্রতিশ্রুত ব্যবস্থা যে অনেক উন্নত ধরণের সে* 


কথা অস্বীকার করে লাভ নাই। শ্রমিক-ভাতা 
এবং অন্যান্য স্ব্ববিধ সাহায্যের পরিমাণ: 
বৃদ্ধির জন্য এতে স্থপারিশ আছে। বাধ্যতা- 
মূলক বীমা ব্যবস্থাকে আরও ব্যাপক এবং 
কাধ্যকরী করার জন্যও বিধান দেওয়া হয়েছে । 
সম্প্রতি এই পরিকল্পনা নিয়ে পালামেন্টে 
তুমুল বিতর্ক হয়। শ্রমিকদলের বহু সদস্য 
চাপ দেন যে, অবিলম্বে এই পরিকল্পনা, 
অনুযায়ী কাজ আরম্ভ করতে হবে । সরকারের' 
তরফ থেকে তুরুক জবাব দেওয়া হয়, নীতির, 
দিক থেকে বিভারিজ পরিকল্পনাকে অনুমোদন 
করলেও সামগ্রিকভাবে এটাকে চালু করতে 
তার! নারাজ । এই পরিকল্পনা! অনুযায়ী কাজ 
করতে হলে সমাজকল্যাণের কাজে ১৯৪৩ 
সালে সরকারী ব্যয় হবে ৬৯ কোটা ৭০ লক্ষ 
পাউণ্ড এবং ১৯৪৫ সালে এই ব্যয়ের পরিমাণ, 
গিয়ে দাড়াবে ৮৫ কোটী ৮০ লক্ষ পাউণ্ডে। 

রক্ষণশীল শাসকগোষ্ঠী আজ আপত্তি 
করলেও এই পরিকল্পনাটিকে একেবারে বাতিল 
করে দেবার শক্তি তাহার হবে না। বর্তমানে 
আর কিছু না হোক, সমাজ-কল্যাণের 
যুগোচিত ব্যবস্থা করার দায়িত্ব যে গভর্ণমেন্টের, 
এ স্বীকারোক্তিট। আদায় হয়ে রইল । 
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বিগত শতাব্দীর প্রথম ভাগে দেশের 
বহিজ্াগতিক ব্য বসার পরিমাণ খুবই সামান্য 
ছিলো এবং সে-সময়ে, এমনকি তা'রও বছ 
পূর্বে দেশের ব্যবসায়ে টাকা জোগান দিতো! 
দেশীয় মহাজনরা | ক্রমে যখন দেশের ব্যবসা 
উত্তরোত্তর বেড়ে চ'ল্লো তখনই 'মহাজনী 
কারবারের প্রয়োজনীয়তা যথেষ্ট অনুভূত হতে 
লাগলো । ইষ্ট ইণ্ডিয়া, কোম্পানি নিজের 
ব্যবসার খাতিরে এদেশে ‘আধুনিক’ 
ইয়োরোগীয় পদ্ধতিতে পরিচালিত মহাজনী 
প্রতি ষ্ঠানের উদ্বোধনে অগ্রণী হ'য়ে প'ড়লেন। 
এজেন্সি হাউস ও দেশীয় মহাজনদের উপর 
ব্যবসায়ীদের আস্থা যতই কমে আসতে আরম 
কোরলো, কোম্পানি ততই এদেশে প্রাদেশিক 
ব্যাঙ্ক স্থাপন করবার যুক্তিযুক্ততা সম্বন্ধে 
নিঃসন্দেহ হ'তে লাগলেন । ১৮০৬ খুষ্টাবে 
প্রাদেশিক ব্যাক্কগুলোর ভেতরে সর্বপ্রথম প্রতি- 
ঠান ‘ব্যাঙ্ক অফ বেঙ্গল’-এর আবির্ভাব হ'লো। 
এ’ ব্যাঙ্ক স্থাপনার প্রায় ৩৬ বৎসর পরে 
ব্যান্ক অফ বোম্বে’ গড়ে উঠে) ইষ্ট ইণ্ডিয়া 
কোম্পানির দায়িত্বে পঞ্চাশ লক্ষ টাকার 
মূলধন নিয়ে এ' মহাজনী প্রতিষ্ঠানটি আত্ম- 
প্রকাশ.করে।. মূলধনের ভেতর দশ লক্ষ টাকা, 
কোম্পানি.নিজে দান করেন। | 

“প্রাদেশিক ব্যাঙ্কগুলো সরকারের সঙ্গে 
সৃহযোপিতা রক্ষা করার জন্যে কয়েকটি সুবিধে 
উপভোগ করে। এর! সরকারের টাকা পয়সা 
রক্ষণাবেক্ষণ করবার কাজ পায়; ১৮৩৯ 
খৃষ্টাব্দে নির্ধারিত পরিমাপ সরকারী নোট 
ছাপাবারংক্ষমৃতা লাভ, করে। ১৮৫৭ খণ্টাব্দ 
পর্য্যস্ত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারীরাই 
এ-সবংব্যাঙ্কগুলোর পরিচালন৷ করেন। তার- 
পর, '১৮৬২..খৃষ্টাব্দে কাগজের মুদ্রা চালনার 
ভার সরকার নিজেই গ্রহণ করেন। সবশেষে, 


১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে ‘ভারত’ সরকার প্রাদেশিক ' 
ব্যাঙ্ষগুলো, থেকে তার জামানত টাকা তুলে - 


ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধিত হওয়ার বহু 
ূর্কেইি মহাজনী ব্যবসায় প্রতিষ্ঠিত ছিলো। 
প্রাচীন ভারতের সমাজে শ্রেষ্ট এক প্রধান 
স্থান গ্রহণ করে থাকতো ; তার প্রমাণ গল্পে, 
কাহিনীতে, শান্সে, ইতিহাসে পাওয়া যায়। 
তিন হাজার বছর, আগে “মন্ুসংহিতায়' অর্থ- 
শাস্ত্রের যে সব নিয়মকানুন উল্লিখিত আছে 
তাতে আধুনিক মহাজনী ব্যবসায়ের অনেক 
উন্নত বিধিব্যবস্থার. কথাও দেখা যায়৷ .সে- 
সময়ের . শ্রেঠীরা মুদ্রার মূল বৃদ্ধি ব! মূল্য 
হ্রাসের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। তাঁরা বিভিন্ন 
হিসেবের খাতা সযত্তে রক্ষা করতেন । . তারা 
স্থদে টাকা ধার দিতেন, জল অথবা স্থলপথে 


জিনিষপত্র চালান দেওয়ার ব্যবসায়ে বীমাপত্র, 


প্রদান করতেন, এমনকি মুদ্রা-বিনিময়ের 
কাজও সম্পাদন করতেন? খ্ষ্টপূর্র্ব তৃতীয় 
শতাব্দীতে চাণক্য যে “অর্থশান্ত্র প্রণয়ন করেন 
তা” থেকেও বণিক সংঘ কর্তৃক স্থাপিত একক 
ধনাগারের বিষয় জানা যায়। .এ' ধনাগার 


বর্তমানকালের ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানেরই অনুরূপ । 


এখানে টাকা জমা রাখা হতো, আবার এখান 
থেকে টাকা ধার দেওয়াও হতো । মুসলমানেরা 
ভারত আক্রমণ করলে এ সব মহাজনী 
কারবারের ভেতর অনিশ্চয়তা এবং বিপর্ধ্যয় 
দেখা দেয়। বণিক সংঘের ধনাগারে. টাকা 
জমা রাখতে জনসাধারণ ভয় পেতে লাগলো । 
কে জানে কখন আবার এসব গচ্ছিত ধন 
লষ্টিত অথবা বিদেশী শাসকের বিলাসব্যসনে 
ব্যয়িত হয়ে পড়ে। তবে শ্ররেষ্টীরা ব্যুক্তি- 
গতভাবে ব্যবসা বাণিজা, এমনকি সামাজিক 


নেন এবং সেই সঙ্গে কর্মকর্তা নির্বাচনের -' 


ক্ষমতা পরিত্যাগ করেন । কলিকাতা; বোম্বাই, 


মাদ্রাজ মহানগরীতে ' সরকারী? “কোষাগারের | 


, স্থষ্টি হয়। তারপর নানারূপ. অর্থ-নৈতিক 
পরিস্থিতির মধ্যে বিংশ শতাব্দীতে “ইম্পিরিয়াল 
ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া’ ও “রিসার্ড ব্যাঙ্ক অফ 
ইণ্ডিয়া'র উদ্ভব ঘটে৷ a 
পাশ্চাত্য দেশের আদর্শে এদেশে আধিক 
2 


ও রাজনৈতিক অবস্থার উপর প্রভাব বিস্তার 
করে বসলেন। এরা প্রধানতঃ এক একটি 
প্রাদেশিক রাজদরবারের সহিত সহযোগিতা 
করতেন। বাংলার নবাবদের বংশানুক্ৰমিক, 
শ্রেষ্ঠী ছিলেন রাজা জগৎ শেঠ এবং সে-সময়ে 
রাজনৈতিক অবস্থা কতকাংশে যে এঁর নির্দেশ 
মেনে চলতো-_তার এঁতিহাসিক' প্রমাণ 
পাওয়া যায়। তারপর ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির 
আমলে কোম্পানি এবং দেশীয় ধনীদের 
মধ্যে টাকাপয়সার আদান-প্রদান চলে। 
ইয়োরোগীয় এজেন্সি হাউসের প্রবর্তন ইওয়ার 
পূর্ব মৃহুর্তেও দেশীয় শ্রেষ্টীরা প্রবল পরাক্রমে 
তাদের প্রতাপ চালনা করেছেন৷: পরে, 
এজেন্সি হাউসের স্থষ্টি হবার সময়ে আধুনিক 
মহাজনী কারবারের প্রথম প্রচলন হয়। 
দেশীয় ব্যবসায়ী এবং বিদেশী পত্তনীদারেরা 
এ'সব .এজেন্সি হাউসের সঙ্গে টাকা লেন- 
দেনের কাজ সুরু করে দেন। ভারতপ্রবাসী 
ইয়োরোপীয়েরা এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির 
কর্মকর্তারা এ' সকল এক্েন্সিতে টাকা গচ্ছিত 
রাখেন। ১৮২৯-৩২ খ্টাব্দে দেশীয় ব্যবসায়ে 
এক অভূতপুর্বৰ বিপদ উপস্থিত হওয়ার ফলে 
এজেন্সি হাউসগুলো ব্যবসা গুটিয়ে ফেল্তে 
বাধ্য হয়।' যদিও এসব এজেন্সি হাউসের 
মহাজনী..কারবার আধুনিক ও ইয়োরোপীয় 
বিপিব্যবস্থায় পরিচালিত হচ্ছিল তবুও এদের 
জয়েন্ট ষ্টক ব্যাঙ্ক বলা যায় না মোটেই। 
ককৃষ্‌, গ্রিগুলে ইত্যাদি কোম্পানি, পেনিন্‌- . 
নুলার এণ্ড ওরিয়েন্টেল ইত্যাদি জাহাজী 
ব্যবসাগুলো নিজ নিজ কারবার ছাড়াও 





৮৬ নং ক্লাইভ ফ্রীট, কলিকাতা । 


৫৪ 


'মহাজনী ব্যবসা করতেন। ১৮১৯ খ্ষ্টাব্দের 
৮ই মে তারিখের এক সংবাদে প্রকাশ-__* দন 
হালের ১লা মে তারিখ হইতে মেং মাকিগুস 
কোম্পানি সাহেবানের বাটীতে কমরস্তল 
ব্যাঙ্ক নামে এক বাঙ্ক হররকমের সরাফি কর্ন 
করিবার নিমিত্ত খোলা যাইবেক---” (সমাচার 
দর্গণ)। ১৮২৪ খষ্টাব্দের ১৪ই. আগষ্ট 
তারিখের আর একটি সংবাদ থেকে জানা যায়, 
‘ ওউন্ড ,কোর্ট স্তিটে ৬১ নম্বর ঘরে অর্থাৎ, 
ইরা আগষ্ট অবধি কলিকাতা বান্ক নামে এক 
নুতন বাঙ্ক খুলিয়াছে' (সমাচার দর্পন) । ১৮২৯ 
' খুষ্টাব্বের ৩০শে মে তারিখের সংবাদে দেখা 
“যায়, “গত ২৬শে মে তারিখে কলিকাতার 
এক্সচেঞ্জ ঘরে নূতন এক সাধারণ ব্যাঙ্ক স্থাপ- 
নের নিমিত্তে এতদ্দেশীয় ও ইংলণ্ডীয় ভাগ্য- 
বান লোকেব্তা একত্র হইয়াছিলেন এবং তাহারা 
এই নিশ্চয় করিলেন যে, কলিকাতায় এক' 
নুতন সাধারণ ব্যাঙ্ক স্থাপন করা অতিশয় 
উচিত..- ’( সমাচার দর্পণ )। তারপর ২৭শে 
জুন তারিখের সংবাদে 'ব্যান্কের অধ্যক্ষ ও 
সেক্রেটারী ও খাজাক্ধীকে মনোনীত’ করার 
কথা জানা যায় । ' তখনও ব্যাঞ্কটির নাম 
সংবাদপত্রে প্রচারিত হয় নি। , পরে ২২শে 
আগষ্ট তারিখের খবরে দেখা যায়, ‘ইউনিয়ন 
ব্যাঞ্চ_আগামী ১৭ই আগষ্ট অবধি এই নূতন 
ব্যাঙ্কের কার্য্যারস্ত হইবেক এবং তাঁহার যে 
নিয়মপত্র প্রস্তুত হইয়াছে তাহা বাঙ্গলা ভাষায়, 
তর্জমা করিয়া একখানি কেতাব্‌ হইবেক, 
' 'যেহেতু এতদ্বেশীয় অনেক লোক এ ব্যাঙ্কের 
অংশী হইয়াছেন তাহারদিগের তাহাতে 
ব্যান্ধের ' রীতি_ ও. “ধারা 'অনায়াসে বোধ 
" হইবেক*--এ ' ব্যাঙ্ক কেবল টাকারই কু 
ইহাতে টাকা দেওয়া নেওয়া বিষয়ে যে যে 


নিয়ম হইয়াছে তাহাতে .কারবারি লোকের 


পক্ষে পরম মঙ্গল বোবা যাইতেছে, যেহেতুক 
“ব্যাঙ্কের ধারা অনুসারে বাণিজ্যের সাহস বৃদ্ধি 
হইবেক, কেননা এঁ বহুমূল্য ব্যাক্ষের ব্যাঙ্ক" 
'নোট বাজারে বিস্তার ও চলিত হইলে টাকার 
স্বচ্ছলতা হইবেক--’ ( বঙ্গদূত )। ১৮৩১ 
টি ২৩শে জুলাই-এর সংবাদ পাওয়া যায় 


“-*:ছিউ্নিয়ন ব্যাঙ্ক’ অংশিদের এক 


রা সমাজ হয় ; তাহাতে দৃষ্ট হইল যে 
শ্ৰীযুত ক্রস ও শ্ৰীযুত কলন্‌ ও. শ্রীযুত. হরি ও 


শ্ৰীযুত ' সটন সাহেব ও শ্রীযুত রাধামাধব : 1... 
বন্্যোপাধ্যায়ের..এ পদ ধারণের "মিয়াদ গত -|- | 
হইয়াছে। অতএব তাহাদের পরিবর্তে গ্রীযুত "|: 
আর ব্রৌণ ও শ্রীযুত আর এচ, বৌণ ও-্ৰীয়ুত, |=, 


সাও ও শ্ৰীযুত সিনথসন- সাহেব ও-শ্রীযুত-বাবু. - 


দর্পণ )। 





জাধিক জগৎ : 


দ্বারকানাথ ঠাকুর তৎপদে নিযুক্ত, হইলেন I” 
(সমাচার দর্পণ )। 
উপরের বিভিন্ন তারিখের সংবাদ থেকে 
জান! যায় যে “ইউনিয়ন ব্যাঙ্কাই বাংলা দেশের 
সর্বপ্রথম "জয়েন্ট ষ্টক ব্যাঙ্ক'। “কমার্সিয়াল 
ব্যাঙ্ক ও ‘কলিকাতা ব্যাঙ্ক বস্তুতঃপক্ষে 
এজেন্সি হাউসের উপরি আয়ের এক একটি 
বিশিষ্ট উপায় মা্র। এ ব্যাঙ্ক দুটো ‘মেসার্স 
ম্যাকিনটস্‌ কোম্পানি 'ও “মেসার্স পামর 
কৌম্পানি' দ্বারা পরিচালিত হ'লেও এরা 
অংশীদারী প্রতিঠান। তবে এসব অংশী- 
দারেরাই একমাত্র মালিক। জনসাধারণের 
পক্ষে এসব প্রতিষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করবার 
কোন সুযোগ [সুবিধে নেই।' *কমরন্তল 
ব্যাঞ্চ_তাহার মালিক এইক্ষণে " যে যে 
বখরাদার হইতেছেন তাহাদিগের নাম 
প্রত্যক্ষে লিখা যাইতেছে 'মেং জোসেফ 
বারেট্রো ও তাহার পুত্র প্রভৃতি ও মেং 
মাকিস্তস কোম্পানি ও জন মেলবিল এবং 
বাবু গোপীমোহন ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীধুত 
বাবু সুধ্যকুমার ঠাকুর। মেং মাকিন্ত্ 
কোম্পানি ' সাহেবার্ন এ কমরস্তল ব্যাঙ্কের 
সরবরাহকার ও কর্ম্মকর্ত্তা হইলেন।-*.বেমিআদী 
দত্তরমত কমরস্যল ব্যাঙ্ক হইতে দেওয়া 
যাইবেক নোটের রকম ফিকেতা ৫০০০।১০৯০। 
৫০০1 ২৫০। ১৬০। ১০/৮০1৫০/২০1১৬1১০1৮1৫ 
টাকার হইবেক। এই সকল নোটে এইক্ষণে 
মেং জোসেফ বারেট্রো সাহেব অথবা উইল্যম 
ফুলতন সাহেব দস্তখত করিবেন এবং শ্রীযূত 
বাবু স্ৰ্য্যকুমার ঠাকুর খাজাঞ্চী বলিয়া দস্তখত 
করিবেন? (৮ই মে ১৮১৯, সমাচার দর্পণ )। 
১৮৩৩ খষ্টাব্দের ২৩ জানুয়ারী ‘তারিখের 
সংবাদে প্রকাশ যে, শ্ৰীযুত দ্বারকানাথ ঠাকুর 
এইক্ষণে সকলকে জ্ঞাপন করিতেছেন যে, 
কমরন্তল ব্যাঙ্কের যে সকল নোট আছে এবং 
এ ব্যাঙ্কের উপর যত দাওয়া আছে তাহা তিনি 
পরিশোধ করিবেন এবং এ ব্যাঙ্কের যত 
পাওনা! আছে তাহা তিনি লইবেন’ (সমাচার 


Ld 


[ ২৬শে এপ্রিল, ১৯৪৩ 


ছলে য় পার সাহেব ও শ্রীযুভ 
জন এস ব্রোনরিগ সাহেব ও শ্ৰীযুত হেনরি 
উলিয়ম হাবহোস সাহেব ও শ্ত্রীফুত এডবার্ড 
আগষ্টস নিউটন সাহেব ও শ্রীধুত এফ টি হাল 
সাহেব ও শ্রীযুক্ত,সি বি পামর সাহেব ও 
শ্ৰীযুত উলিয়ম শ্রিনসেপ- সাহেব ও ্রীযুভ 
রঘুরাম গোস্বামী ৷ ই'হারাই' এ ব্যাঙ্কের: লাভ 
লোকসানের 'দায়ী' ' (সমাচার দর্পণ )। 


৪১৯, 


“কমাসিয়াল ব্যাঙ্ক এবং ‘কলিকাতা ব্যাঞ্ষের 
অংশীদারদের তালিকা থেকে 'দেখা যাচ্ছে যে. 
ওসব প্রতিষ্ঠানে বিদেশীর প্রভাব প্রতিপত্তি 
ছিলো সব চেয়ে বেশী। মাত্র হ'একজন 
স্বনামধন্য বাঙ্গালীকে অংশীদারভুক্ত করা হোত 
দেশীয় লোকের সহানুভূতি পাওয়ার উদ্দেস্টে । 
সে সময়ে এদেশে দেশীয় প্রতিষ্ঠান গড়বার 
তোড়জোড় দেখা দেয় ' যা'র ফলে হয় 
“ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের সুষ্টি। উপরোক্ত এক 
সংবাদে পাওয়া যায় যে ব্যাঙ্কের বাৎসরিক 
সমাবর্তন সময়ে পরিচালকবর্গের ' পদে অন্ত 
ব্যক্তিরা নিযুক্ত হন । আর ব্যাঙ্কের ' উদ্দেশ্য 
ছিল জনসাধারণের প্রতিষ্ঠান বলে পরিগণিত 
হওয়া। এ’ দু'টে! কারণে বলা যেতে পারে 

যে ‘ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক' কেবলমাত্র অংশীদারী 
ব্যবসা নয়, এ’ ছিলো প্রকৃত জয়েন্ট ষ্টক 
কোম্পানির নিয়মাধীন আধুনিক মহাজনী 
ব্যবসার অগ্রদূত। তবুও দেখা যায় যে 
হিউনিয়ন যা বিদেশীর গাছ হও 
পারে নি।' এ 

“ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের সম্পর্কে যে কয়টি 
খবর পাওয়া গিয়াছে সেগুলোর প্রায়” সবই 
“সমাচার দর্পণে প্রকাশিত হয়েছিল'। * ১৮২৯ 
খষ্টাব্দের ২৭শে জুন 'তারিখের বিঙ্গদূতে' 
সংবাদ বেরোয়, ‘জেনারেল ব্যাঙ্ক--এক্‌স্‌চ্ঞ্জ 


“ঘরে এই: ব্যাঙ্কের কর্শ্মনির্ব্বাহকের' নিয়োগ 


“নিমিত্ত এক’ সভা' হইয়াছিল... 


ৰ এই সভায় 
প্রীধৃত জানম্মীথ 'সাহেব সভাপতি হুইয়া 
প্রথমতঃ কন্মচারীদিগের নীম নির্দেশ উদ্দেশে 
অংশিগণ কর্তৃক বোট অর্থাৎ দম্মতিপত্র বিষয়ে 
এই: প্রকার প্রস্তাব করিলেন যে; যে ব্যক্তি 


বহুল পরিমাণ পেটেন্ট শু শাস্তরীর উষধ প্রস্তুত হইয়া সারা ভারতে পরিবেশিত হইতেছে । কেবলমাত্র আমরাই 


- পাশ্চাত্যের গবেষণায় ভারতের শর. সা ১ কারখানার বিজ্ঞানসন্মত উপান্ে 


আযুর্কেদ উষধ- বহুল প্রচার জন্ত অল্প লাভে পাইকারী হিসাবে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিয়াছি । 





সর্বত্র কিট, এজেন্ট ও উৎসাহী যুবক ও মহলা কন্মা চাই।' 
বৈস্তশিরোমণি, কবিরা দিগীশচন্দর চট্টোপাধ্যায়, এল, এ এম, এস; এম, এ এ," 


এম, এস ; এম, এ, এস, এফ; রিসার্চ স্কলার, গোল্ড যেভালিষ্ট, ভূতপূৰ্ব প্রফেসর 
ও হাউস সার্জন অষ্টাদ আযুর্কেদ কলেছ ও হাসপাতাল I 
৯৪নং কর্ণওয়ালিশ ষ্রীট, কলিকাভ।। ৩১নং নিও নিউদিল্লী | 
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আীথক জগৎ, 


এই ব্যান্কের উৰ্ধ সংখ্যা ১৫' অংশ' জইয়াছেন ব্যব্ায়ী গণ্যমান্ ব্যক্তিরা একত্রিত হ্বয়ে 


"তিনি ৪ বোট বিতরণে শক ' হইবেন এবং ৬ 
অংশে ও বোট ও'৩ অংশে ২'বোট ও একাংশে 


« এক বোট “দিতে পারিবেন" *এ প্রকার ' সভা 


করিয়া উভয়পক্ষীয়' লোক সকলের বোট 
অর্থাৎ সম্মতিপত্র লইয়া সেই পত্রের সংখ্যার 
আধিক্য ছারা কর্শ্মার্থিকে কোন কর্মে নিয়োগ 
করণের প্রথা পূর্বের কম্মিনকালে এ প্রদেশে 
ছিল না, অতএব অস্মদ্দেশে এই'এক নূতন 
টির দৃষ্টি তইল ৷! 
মনোনীত ব্যক্তিদের নাম ‘সমাচার দর্পণে' . 
পাওয়া না গেলেও ‘বঙ্গদূতে’ পাওয়া গিয়েছে। 
নামের বিবরণ-_*বিশ্বস্ত (একটা) শ্ৰীযুত কম্পটন 
সাহেব ও শ্রীধৃত ডিকিন সাহেব এবং শ্রীধৃত 
রাজা 'নৃসিংহচন্দ্র 'রায়। ডাইরেক্টর অর্থাৎ 
নি জান পামর, মেং গার্ডন, মেং 
শীত, মেং বাইড, মেং ব্রেকন, মেং কলেন, 
.মেং স্মীতসন, মেং বুরূস,' মেং ভোগেল, মেং 


'-মলর, মেং এপ ক্যার, মেং সটন, বাবু রাধা- 


মাধব বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু হরিমোহন 


ঠাকুর, বাবু রাজচন্দ্র দাস।' সেক্রেটারী: 


অর্থাৎ ' সম্পাদক_ প্রীযূত হরি সাহেব। 
ত্রেজুরার অর্থাৎ খাজাঞ্চী__শ্রীযুত রমানাথ 
ঠাকুর” ১৮৩১ খৃষ্টানদের ২৩শে জুলাই 
তারিখের যে সংবাদ আগেই উদ্ধৃত করা 


হ'য়েছে তা'তে ক্রস, কল্ন, ' হরি - হ্যারি), 


সটন সাহেব ও বাবু রাঁধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়ের 


'নাম দেখা গিয়েছে, আর সে সংবাদে এ নাম- 
গুলো ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের সংশ্লিষ্ট । অধ্যক্ষদের 
সমাজভূক্ত বলেও ' উল্লিখিত হায়েছে। 
“সমাচার দর্পণ’ ও “বঙ্গৃতের সংবাদ অন্যান্য 
দিক হ'তে একই কাহিনীর কথা স্মরণ করিয়ে 


‘দিলেও সংবাদের নাম ছুটি বিভিন্ন! “সমাচার ' 


দর্পন”. যেদর ব্যক্তিদের; নাম ‘ইউনিয়ন . 


“ইউনিয়ন ব্যান্ছের' স্থাপনা করেন ।' 
খৃষ্টাব্দে এ কারবারটির অবসান ঘটে । 

“কমার্শিয়াল” এবং ‘ক্যালকাটা ( কলিং 
কাচা) ব্যান্কের পর' প্রধানতঃ মহাঞ্জনী 
ব্যবসার উদ্দেশ্যে 'আলেকজেপ্ডার কোম্পানি’ 


১৮৪৮ 


যে প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন”তা’র সঙ্গে প্রথম 
ব্যাঙ্ক 'ছুটোর তফাৎ ছিলো অনেকটা'। 


কমার্শিয়াল” ও ‘কলিকাতা ব্যাস্ক' এজেন্সি 
হাউস অর্থাৎ বিদেশীয় (বিশেষতঃ ' বিলিতি) 
ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি অথবা কোন 
বিদেশী ব্যবসাদার, এ’ ছু'য়ের কোন একটির 
গৌণ ব্যবসামাত্র; কিন্তু ' “ব্যাঙ্ক অফ হিন্দু- 
স্থানের পরিচালক ' ‘আলেক্ুজেণ্ডার এণ্ড 
কোম্পানি’ প্রধানতঃ মহাজনী- 'কারবারের 
উদ্দেশ্য নিয়ে ব্যবসা আরম্ভ করেন। এ 


কোম্পানি আধুনিক মহাজনী" কারবারের' 
প্রথম প্রচেষ্টার মূলে ' ছিলেন 'বল্লে বোধ হয়: 


বিশেষ কোন ভূল হয় না। “আলেকজেণ্ডার 


কোম্পানি'র নাম সংবাদপত্রে ( বাংলা সংবাদ- 


পত্রের কথাই বলছি ) প্রথম ছাপা হয় ১৮১৯ 
খ ষ্টাব্দের ওরা এপ্রিল তারিখে । ' 


সে' সময়ে “সঞ্চয়র্থ ব্যাঙ্ক” বলে বর্তমানের: 
'পোষ্টাফিসের সেভিঙ্কস্‌ ব্যাঞ্চ “অথবা সাধারণ" 
ব্যাঞ্ষের সেভিষ্কদ একাউন্টের কাজে কতগুলি 


প্রতিষ্ঠান গড়ে-উঠে । সমাচার দর্পণে দেখা 


'যায়_-১ মাচ্চ ১৮১৯ সালে সঞ্চিত টাকা 


নির্ভাবনাতে স্থন্ত করিবার নিমিত্ত যে ব্যাঙ্ক 
শ্রীরামপুরে স্থির হইয়াছে তাহাতে কোন 
ব্যক্তি রবিবার ব্যতিরিস্ত সপ্তাহের কোন 
দিনে এক টাকা পধ্যস্ত রাখিতে পারে। এই 
ব্যাঙ্কের মধ্যে যত টাকা স্যাস্ত হয় তাহার সুদ 
দেওয়া যাইবে । কোম্পানির কাগজের উপরে 
যে সুদ পাওয়া যায় তাহার কম সুদ দেওয়া 


ব্যাঙ্কের সম্পর্কে প্রচার করেছেন, “বঙ্গদৃত' , যাইবে না। এব্ট শতকরা নয় টাকা হিসাবের 


“সে সব'নামগুলোকে 'জেনরল ব্যাঙ্কের সঙ্গে - বাড়া সদ দেওয়া যাইবেক না।"" ‘যে টাকা 


যোগ ক'রে দিয়েছেম।: এখন প্রশ্ন হ'তে 
-পারে ‘ইউনিয়ন’ এবং “জেনরল' কি দু'টো 
"বিভিন্ন ব্যাঙ্কের নাম, না. প্রথমে যে ব্যাঙ্ক 
-*জেনরল' নামে পরিচিত ছিলো তাই আবার 
ইউনিয়ন” .নাম গ্রহণ করেছে, :না ব্যাঙ্কটির 
নাম “জেনরল-ইউনিয়ন" 
জেনরল' ছিলো । সে যাই হোক, উনবিংশ 
শতাব্দীর মহাজনী কারবারের!- অন্যান্য তথ্য 
* সংগ্রহ করবার. পর,এ কথা বলা যেতে; পারে : 
. যে, মেসার্স আলেকজেপার ' এণ্ড কোম্পানির ' 
"ব্যাঙ্ক অফ, হিন্দৃস্থান' নামে ' মৃহাজনী 
কারবারটি ১৮২৯-৩২ খৃষ্টাব্দের এক সময়ে 


অথবা “ইউনিয়ন- ' 


বিলুপ্ত হওয়ার পর ক'লকাতার প্রধান প্রধান" 
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এই ব্যাঙ্কে: ন্যস্ত হ্য় সে টাকা কৌনসানির 
কাগজে 'রাখা যাইবেক, কিন্বা বাঙ্গাল ব্যাক্কেতে 
কিম্বা অন্ত ১ 'কুঠিতে রাখা 'যাইবে।' 

ব্যক্তিরা এই ব্যাঙ্কের অধ্যক্ষ আছেন রা 
এই ব্যাঙ্কে স্থস্ত' প্রত্যেক টাকার দা়িক। 
কিন্ত এই ব্যাঙ্কের এই অলঙ্ঘনীয় ব্যবস্থা বে 
এই ' ব্যাঙ্কের স্যন্ত টাকার মধ্যে এক টাকাও 
বাণিজ্যাদির্তে নিয়োগ করা যাইবেক ন৷।--- 
এই ব্যাস্কে পূর্ণ মাস ব্যতিরেকে ভাঙ্গা মাসের 
সুদ দেওয়ী যাইবে ' না এবং বৎসরাস্তে 
হিসাবের সময়ে আনা ও পাইয়ের সুদ দেওয়া 
যাইবে না ।--কোন ব্যক্তি সেই ৩* এপরেল 
তারিখ অবধি ৩১ মে পধ্যস্ত এই এক মাসের 
মধ্যে আপন টাকার কতক কিম্বা সুদ সমেত 
সমুদয় বাঁহির করিয়া লইতে পারিবে, এই 


. মাস ব্যতিরেকে অন্য সময়ে পাইতে 'পারিবেক 


না।' এবং যখন কেহ টাকা লইতে চাহে 
তাহার তিনমাস অগ্রে ব্যাঙ্কে সমাচার 
দিবেক ।--.ব্যাঙ্কের (খরচ) বিষয়ে... শতকরা 
আদ টাকার' হিসাবে প্রত্যেক জনের টাকা 
হইতে বৎসরাস্তে বাদ যাইবেক .:..যে' ব্যক্তি 


এই ব্যাঙ্কে টাকা রাখিতে বাসনা করেন তিনি 


মোং কলিকাতা আলেকসান্দর -কোম্পানির 
নিকটে টাকা দাধিল' করিয়া এই: ব্যাঙ্কের 
রসীত লইবেক। তারপর ২৬শে জুন 
তারিখে খবর প্রকাশিত হয়-“মাসে মাসে 
ব্যাঙ্কে কত টাকা শ্যন্ত করিলে কত বৎসরে 
কত টাকা হয় বগসরান্তে, যে টাকার উপরে 
যত সুদ হয় তাহা আসলে্রে সহিত সংলগ্ন 
হইয়া উভয়ের উপরে সুদ চলে তাহাতে 
প্রথম পীচ ছয় বৎসরে বড় লাভবোধ হয় নাঃ; 
কিন্ত দশ কুড়ি বৎসর টাক! থাকিলে 
অধিক লাভবোধ হয়। মাসে এক টাকা করিয়া 
দিলে দশ বৎসরে একশত চৌহত্তর টাকা হয়, 
বিশ বৎসরে পাঁচশত একত্রিশ টাক! হয় এবং 


ত্রিশ বৎসরে বার শত ছেষট্টি টাকা হয় 
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, উপরের সংবাদ ছ'টো থেকে অনেক্‌ 
তথ্যের খোঁজ পাওয়া যায়। প্রথমতঃ বৃটিশ 


রাজত্বের গোড়াপত্তন বাংলাদেশে হওয়াতে, 
বর্তমান যুগের প্রগতির ফল. বাং লাদেশই 


প্রথম ভোগ করে। কোম্পানির ব্যবস্থাপনায় 
প্রথম প্রাদেশিক ব্যাঙ্ক বাংলাদেশে স্থাপিত 
হয়, অনেক কাল পরে বোম্বাই ও মাদ্রাজ 
প্রাদেশিক ব্যাঙ্কের আবির্ভাব ঘটে। তবে 
উনবিংশ শতাব্দীতে সারা ভারতময় শিল্প 


বাণিজ্যের বিস্তৃতি দেখা দেয়, আর মেই. 


সময়েই ক্রমে ক্রুমে সবমস্ত দেশই মহাজনী 
কারবারের প্রয়োজনীয়ত৷ উপলব্ধি করে এবং 
বিভিন্ন মহাজনী প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয়। 
প্রাদেশিক ব্যাঙ্কগুলোর উপর জনসাধারণের 
সম্পূৰ্ণ ক্ষেমতা না থাকায়, এক্সচেঞ্জ (বিনিময়) 
ব্যাঙ্কগুলো একমাত্র বহির্্বাণিজ্যে টাকা 
ব্যবহার করুয় দেশের আর্থিক অবস্থার 


সৰ্বববিধ, উন্নতি সাধন করবার উদ্দেস্টে 


কতগুলে৷ 'জয়েন্ট ষ্টক’ (সমবেত) প্রতিষ্ঠান 


গড়ে, উঠে। এ শতাব্দীতে এরূপ যেসব. 


প্রতিষ্ঠান দেখা দেয় তাহাদের মধ্যে “ব্যাঙ্ক 


অব আপার ইণ্ডিয়াই’ সর্ববাগ্রণী ; তারপর, 


১৮৬৫, ধৃষ্ঠাবে “এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক” ১৮৭৪ 
Bes 8958 সিমলা” ক'রে 
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| এসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড . I 


ব্থাপিত--১৮৯৭ লাজ 


_ উন্নতির পরিচয়__ . 
সম্পতি.রপরিমাণ ৫ কোট ৬. দক্ষ টাকার উপর | | 
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করিতে পারে। . 


৬৫ 


আধিক জগৎ 


_ কতকগুলো প্রতিষ্ঠানের, পত্তন হয়। ১৮৭০ . 


খৃষ্টাব্দে সাতটি ও ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে চৌদ্দটি এরূপ 
প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠার সংবাদ জানা যায়। এ. 
সব ব্যাঙ্কগুলো প্রধানতঃ ইয়োরোপীয় পরি- 
চালনার অধীন ছিলো । ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে প্রথম 
ভারতীয় মহাজনী কারবার ‘আউড, কমার্গিয়াল 
ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয়।.তারপর লালা হরকিষণ 
লালের একাস্ত চেষ্টায় ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে ‘পাঞ্জাব ৷ 
স্যাশম্তাল ব্যাঙ্কের’ সৃষ্টি হয়। যাক সে কথা, 
আধুনিক মহাজনী ব্যবসা সর্ববপ্রথমে বাংলা ; 


' দেশেই কার্যকরী হবার সুযোগস্থৃবিধে পায়। 


দ্বিতীয়তঃ, মিশনারীরা এ দেশের সব 
রকমের উন্নতিবিধান করবার কাজে অগ্রণী ; 
হয়। প্রথম দেশীয় ভাষায় সংবাদপত্র বের ; 
হয় বাংলা দেশের ভ্রীরামপুর থেকে। আর, 
প্রথম ব্যাঙ্কের সমাচার ছাপা হয় ‘সমাচার 


" দর্পণে'র ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে ওরা এপ্রিল তারিখের 


সংখ্যায় ‘সমাচার দর্পণ” ছিলো শ্রীরামপুরের 
মিশনারী পরিচালিত প্রথম বাংলা সাপ্তাহিক 
সংবাদপত্র । তৃতীয়তঃ, দেশে কোপারেটিভ ' 


সান সকার 








পড়েছে ; আবার . 


[ ২৬শে এপ্রিল, ১৯৪৩ 


আংশিদারিক প্রতিষ্ঠানও . এটা । যদিও 
অংশীদার আছেন; ভাহাদের লভ্যাংশ নেই! 
কেবলমাত্র খর্চপত্র চালাবার জন্য প্রত্যেক, 
সঞ্চয়ীকে বাৎসরিক আট আনা ক'রে দিতে 
হতো। আবার আংশিদারিক প্রতিষ্ঠান 
হিসেবে অংশীদীরেরা৷ গচ্ছিত টাকার দায়ি 
গ্রহণ ক'রেছেন। তারপর, এ ব্যাঙ্কের টাকা 
কোন . অনিশ্চিত কারবারে নিয়োজিত হ’তে. 
। পারবে না, এ’ কারণে শ্রীরামপুরের সঞ্চয় 
ব্যাঙ্টি বীমা কোম্পানির সামিল হা, 
১৮১৯ ধৃষ্টাব্দের ২৬শে 
জুনের যে-হিসেবটি কাগজে ছাপান হয়েছে 
তা” থেকে বীমা কোম্পানির দেয় এবং প্রাপ্য 
, টাকার অনুরূপ একটা ব্যবস্থার কথাই মনে 
হয়। বস্তুতঃ “শ্রীরামপুরের সঞ্চয় ব্যাঙ্ককে 
আধুনিক ব্যাঙ্কের অগ্রগামী বলা চলে না, 
এ” প্রতিষ্ঠানটি বীমা ব্যবসাও নয়; কারণ. 
জীবনের উপর বিপদপাতের ঝুঁকি এ, প্রতিষ্ঠান 
1 গ্রহণ করতো না। যাই হোক, প্রকৃত মহাজনী : 
কারবারের অস্তভু ক্ত না হ'লেও ভ্্ররামপুরের 


(সমবায়) প্রথায় কোন ব্যবসা আরম্ভ হয় সঞ্চয় ভাণ্ডার’ বর্তমান ব্যান্ছিং প্রতিঃ 


বাংলায় এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে । 
শ্রীরামপুর সঞ্চয় ব্যাঙ্ককে পারস্পরিক প্রতিষ্ঠান 
1888 য়েমন দোষের হয় না, তেমন আবার. 





মলম 








ওহ সিলেনন্র 
রস্ত্রাদির জনপ্রিয়তার কারণ : 
৮1 ব্যবহারেই বোধগম্য হইবে। 


পলিসি ক্রয় কর! আপনার পক্ষে অভ্যাবম্ঠক 
কারপ পরিবর্তনশীল জগতের বহুবিধ দুঃখ 
দুর্দশার ইহাই আপনাকে একমাত্র রক্ষা 


১নং মিল ₹ ২নং মিল ১ 
কুষ্টিয়া (নদীয়া) |] বেলঘরিয়া ২৪ পরগণা) { 


ম্যানেজিং. ন ক 
চক্রবর্তী সন্স এণ্ড কোং =: 
se vi Vili Bl 


প্রথম সোপান এ'কথা বল্ল! যেতে পারে। 
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দশ বৎসরকাল সময়ের মধ্যে বাঙলা 
দেশে জনসংখ্যা বাড়িয়া গিয়াছে এক কোটিরও 
উপরে! ১৯৩১ সালের সেন্সাসে বাঙলার 
লোক সংখ্যা ছিল ৫ কোটি ১* লক্ষ । এবার 
(১৯৪২ সালের সেন্সাসে ) মোট জনসংখ্যা 
দীড়াইয়াছে ৬ কোটি ১৪ লক্ষ । গত শতাব্দীর 
১৮৯১ সাল হইতে বর্তমান শতকের ১৯৩১ 
সাল পর্য্যস্ত বাঙ্গলায় ইতিপূর্বে যে পীচটি 
সেন্বাস হইয়া গিয়াছে তাহাতে এরূপ 
অত্যধিক হারে জনসংখ্য। বৃদ্ধি আর কখনও 
দেখা যায় নাই। এদেশের সেন্সাসের 
ইতিহাসে সর্বাধিক বৃদ্ধি লক্ষিত হইয়াছিল 
গত ১৯৩১ সালের লোক গণনায়। তৎপূর্ব্ব- 
- বর্তী অর্থাৎ ১৯২১ সালের সেন্সাসের তুলনায় 
এ বৃদ্ধির পরিমাণ ছিল ৩৪ লক্ষ ৮৮ হাজার 
জন। এবারের বুদ্ধি সেই সর্ব্বোচ্চ বৃদ্ধিরও 
প্রায় তিনগুণ । 

এবার উপরোক্ত মোট জনসংখ্যার মধ্যে 
পুরুষের সংখ্যা ৩ কোটি ২৩ লক্ষ জন এবং 
মেয়ের সংখ্যা দাড়াইয়াছে ২ কোটি ৯০ লক্ষ 


জমজ 


কাকে 
( স্বৰ্ণকমল ভট্টাচাৰ্য্য ) 


জম। ৯৯৩১ সালের রিপোর্টের তুলনায় 
১৯৪২ সালে পুরুষ ও মেয়ের সংখ্যা বৃদ্ধির 
পরিমাণ যথাক্রমে কিকিদধিক ৫৮ লক্ষ ও 
৪৫ লক্ষ জন। 

বাঙ্গলার রাজধানীর জনসংখ্যা এবার 
অসম্ভব রকম বুদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৩১ সালের 
রিপোর্টে কলিকাতার জনসংখ্যা ‘লিপিবদ্ধ 
হইয়াছিল ১১ লক্ষ ৬৩ -হাজার ৭৭১। 
১৯৪১ সালে দশ বৎসর কালের মধ্যে সেই 
সংখ্যা প্রায় দিগুণ দাড়াইয়ান্ছে। কলিকাতার 
বর্তমান লোকসংখ্যা, ১৯৪১ সালের সেন্সাস 
অনুসারে, মোট ২১ লক্ষ ৮ হাজার ৮৯১ জন | 
অর্থাৎ দশ বৎসরে কলিকাতায় প্রায় সাড়ে 
নয় লক্ষ নরনারীর ভীড় বাড়িয়াছে। বর্তমানে 
কলিকাতায় ১৪ লক্ষ ৫২ হাজার ৩৬২ জন 
পুরুষ ও ৬ লক্ষ ৫৬ হাজার ৫২৯ জন মেয়ে 
বসবাস করিতেছে । এত অল্প সময়ের মধ্যে 
কলিকাতার জনসংখ্যার এরূপ বৃদ্ধি কেবল 
অপ্রত্যাশিতই , নহে, উহা বিস্ময়েরও 


ভি 18895 





রাত কাটায় এমন সব লোকের সংখ্যা ঃ 
পুরুষ ৮ হাজ্রার ৩০৬ জন ও স্ত্রীলোক ৯ 
৩০৯ জন। নৌকার মাঝি, ' সীমার ও জাহা-' 
জের খালাসী ইত্যাদির মোট সংখ্যা £:পুরুষ 
২*'হাজার ২৩২ জন ও স্ত্রীলোক ৬৭৩ জন | 
.কলিকাতার জনসংখ্যার এই আকস্মিক বৃদ্ধি 
হইতে ইহাই বুঝায় যে, দেশের লোক এখন 
পুর্ববাপেক্ষ অধিক. পরিমাণে সহরাভিমুখী 
হইয়া পড়িতেছে। দরিদ্র জনসাধারণের দিক’ 
হইতে বিচার করিলে উহার কারণ নিঃসন্দেহে 
অর্থ-নৈতিক ও সামাজিক । স্বচ্ছল সম্প্রদায়ের 
দিক হইতে দেখিলে কারণ ' বহুলাংশেই 
আধুনিক জীবনযাত্রার প্রতি দুর্দিমনীয় মোহ ৷ 
যাহা 'হউক উপরোক্ত বৃদ্ধি হইতে এই 
কথাটাও স্বীকার করিতে হইবে যে, এত 
অধিক লোকের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা কলি- 
কাতা ও উহার উপকণ্ঠস্থ অঞ্চলে পূর্ব্বাপেক্ষা' 
বাড়িয়া গিয়াছে । অর্থাৎ কলিকাতা অঞ্চলে 
শিল্পের উন্নতি ও ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার' 


তি অধিক . 





ঘা EEE BE নি ভি মা 


রানি কল্যাণ সাধনই জাতীয় জীবন নামার প্রকান্তিক কামনা ! 


রী সংসারের চিনন ছঃয-দৈ্ দারিদ্র ছদলার গ্রাস, 


হ'তে 


একমাত্র জীবন. ধীমাই জাতিকে .. 
উদ্ধার ক'রে আশার পখে-উ্ভসের পথে 


অমরত্বের পথে পিঢালিত করতে সক্ষম। 
আপনারা আনর্বাদ করুন-কর্ণবীর 
আলামোহন দাশের সিদ্হন্ত পরিচালনায় 


" “হাওড়া ইনপিওরেল্স” এই জাতীয় 
কল্যাণে বরাত হউক্ক। 


হাওড়া উস কোং লিঃ 


হেড অফিন_-৩নং ফ্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা। 








£ 


€৮ 
আলোচ্য বৎসরের সেন্সাস রিপোর্ট দৃষ্টে 


জানা যায়, বাঙ্গলা দেশে মোট ১৫৬টি সহর,ও-, 


৯* হাজার গ্রাম রহিয়াছে । বাঙ্গলার মোট 
জনসংখ্যার মধ্যে ৫৯ লক্ষ ৮৩ হাজার ২৯৪ 
জন সহরে থাকে এবং বাকী € কোটি ৫৪. 
লক্ষ ৭৭ হাজার ৮৭ জনই গ্রামাঞ্চলে বাস 
করে। সহরাঞ্চলের অধিবাসীদের. মধ্যে, 
পুরুষের সংখ্যা ৩৭ লক্ষ ৯১ হাজার €৪৫ জন. 


এবং মেয়ে ২১ লক্ষ ৯১ হাজার ৭৪৫ জন 1. 


গ্রামবাসীদের মধ্যে পুরুষ ২ কোটি ৮৫ লক্ষ: 


৬৮ হাজার ৮৫৬:জন এবং নারী ২ কোটি ৬৯ 


লক্ষ ৮ হাজার ২৩১ জন । 


.১৯৪২ সালের সেন্সা রিপোর্টে দেখা 


যাইতেছে যে, বাঙ্গল! দেশে বর্তমানে প্রতি 


এক হাজার পুরুষে ৮৯৯ জন . স্রীলোক।, 
১৯৩১ সালে প্রতি* এক হাজার পুরুষে 
স্রীলোকের সংখ্যা ছিল ৯২৪ স্ূন। উহার 
দশ বৎসর পূর্ব্বে ১৯২১ সালে প্রতি হাজ্জার 
পুরুষে স্ত্রীলোক. ছিল ৯৩২ জন ।. তপূর্ধববর্তী 
দুইটি সেন্মাসে অর্থাৎ ১৯১১ :ও ১৯০১ সালে 
প্রতি হাজার পুরুষে স্ত্রীলোকের সংখ্যা ছিল 
যথাক্রমে ৯৪৫ ও ৯৬০ জন। এখানে বিশেষ- 
ভাবে লক্ষ্য 'করিবার বিষয় এই ষে;.১৯০১ 
সাল হইতে স্ত্রীলোকের হার ক্রমেই কমিয়া 
আসিতেছে। ইহার কারণ-তন্ব লইয়া বিশেষজ্ঞ 
ও সমাজ-সংস্কারক মহলের গবেষণা বাঞ্ছনীয় ৷ 

১৯৪১ লালে বাঙ্গলায় প্রতি একশত বর্গ 


মাইলে গড়পড়তা ১৩ হাজার ৭২ জন লোক: 


বসবাস করিত ।' ১৯৩১১ ১৯২১, ১৯১১ ও 
১৯*১ সালে প্রতি একশত বর্গ মাইলে লোক- 
সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১২ হাজার, ৯৯ হাজার 
৪ শত, ৯) হাজার ৭ শত ও ১৯* হাজার ৯ 
শত নরনারী । 
এক হাজার গৃহে ৫হান্জার ৪৯২ জন লোক বাস 
করিতেছে। এক্ষেত্রে ৯৯৩৯১ ৯৯২৯ ও ৯৯৯৯ 
সালের হার ছিল যথাক্রমে ৫ হাজার ৯ শত, ৫ 
হাজার ৯ শত ও ৫ হাজার ৩ শভ জন ! ইহা 
হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে, বাজলায় 
লোক সংখ্যা যে অনুপাতে বৃদ্ধি পাইয়া 
চলিয়াছে সেই অনুপাতে আবশ্যক সংখ্যর 
বাড়ীঘরের ব্যবস্থা নাই। বাড়তি জনসংখ্যা 
পূর্ববাপেক্ষা আরও বেশী ঘেষাঘেষি করিয়া 
থাকিবার ফলে জনব্বাস্থ্যের দিক হইতে ইহ! 
দুশ্চিন্তার বিষয় এবং জনসংখ্যার বৃদ্ধির সঙ্গে 
যে জনসাধারণের আধিক সামর্থ্য বৃদ্ধি পায় 
নাই ইহা দ্বারা তাহা স্পষ্টতঃই বুঝা, যায়। 


এবার আমরা এই প্রদেশের নিরক্ষরতার 


পরিমাপ এখন কত তাহার হিসাব লইব। 


ইহার সঙ্গে দেশীয় রাজ্যের হিসাব অন্ত্গভি (| nn ২৪৪ 


৯৯৪৯ সালে বাঙ্গলায় প্রতি | 


আর্থিক জগৎ 


করা হয় নাই__কেবল' বৃটিশ. বাঙ্গলার 
হিসাবই প্রদত্ত, হইল। বাঙ্গলা-. দেশে '২৯ 
বৎসর বয়স পর্য্যন্ত লিখনপঠনক্ষম ব্যক্তির 
সংখ্যা ৩৮ 'লক্ষ ৯৩ হাজার -৫৫৯ জন এবং 
২৯ বৎসরের উদ্ধ বয়স্ক লিখনপঠনক্ষম 
লোকের মোট সংখ্যা ৬০ লক্ষ ৯৮ হাজ্দার 
৫৯৮ জন। উভয় শ্রেণীর লিখনপঠনক্ষমের 
মধ্যে পুরুষের সংখ্যা যথাক্রমে ২৭ লক্ষ ৪৬ 
হাজার ৬৮৬ ও ৪৯ লক্ষ ৭৯ হাজ্ার-৭৯৯ জন 
এবং স্ত্রীলোকের সংখ্যা যথাক্রমে ৯০ লক্ষ ৬৬ 
হাজার ৮৭৩ ও ৯০ লক্ষ ৪৬ হাজার ৭২৭. 
জন। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ২৯ বৎসর পর্য্যন্ত 
ও ২৯ বৎসরের উৰ্দ্ধ বয়স্ক লিখনপঠনক্ষমদের, 
ষথাক্রমিক মোট সংখ্যা এবং পুরুষ ও 
স্ত্রীলোকের মোট সংখ্যা যথাক্রমে নিম্নরূপ £: 
হিন্দু--ছুই শ্রেণীর যথাক্রমে . মোট ২১ লক্ষ, 
২৯ হাজার ৫৪৫ ও ৩৬ লক্ষ ২৭ হাজার ৩৪৫ 
জন; তন্মধ্যে পুরুষ ৯৪ লক্ষ ৯৬ হাজার ৯৯৭ 
ও ২৯ লক্ষ ২৮ হাজার ৬২০ জন; স্ত্রীলোক 
৬ লক্ষ ৩৩ হাজার ৩৪৮ ও ৬ লক্ষ ৯৮ হাজার 
৭২৫ জন। মুসলমান--মোট ৯৬ লক্ষ ৯৪ 
হাজার ৯৯৭ ও ২২ লক্ষ ৭২ হাজার ২৭৪ 
জন , তম্মধ্যে পুরুষ ৯২ লক্ষ ৫ হাজার ৮৪৯ 
ও ৯৯ লক্ষ ৫৬ হাজার ৬৯৯ জন ; স্ত্রীলোক 
৪ লক্ষ ৯ হাজার ৬৯ ও ৩ লক্ষ ১৯৫ হাজার 
৫৮৩ জন। থৃষ্টান_-মোট ২৮ হাজার ৭৯৮ 
ও ৫২ হাজার ২২৬ অন; তন্মধ্যে পুরুষ 
৯৪ হাজার ৮২৯ ও ২৯ হাজার ৬৮৫ জন; 
স্ত্রীলোক ৯৩ হাজার ৯৭৭ ও ২২ হাজার ৫৪৯ 
জন! উপজাতি-__মোট ২৪ হাজার ৫০৫ ও 
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হাজার ৯৮২ ও ৩২ হাজার ২৯৪ জন; 
স্ত্রীলোক :৫ হাজার ৫২৩ ও ৪ হাজার ৪৪৮ 
জন অন্যান্ত সম্প্রদায়_মোট :৯৫ হাজার 
৮০৯ ও ৩০ হাজার ৯৯ জন ; তন্মধ্যে পুরুষ 
৯০ হাজার ৮৩৭, ও ২৪ হাঞ্জার ৫৮১৯ জন, 
স্ত্রীলোক ৪ হাজার ৯৬৪ ও ৫, হাজার ৪৩* 
জন। উপরোক্ত তথ্য হইতে ইহাই নির্ণাত হয় 
যে, বাঙ্গলায় প্রতি ৯০ হাজার লোকের মধ্যে 
লিখনপঠনক্ষম হিন্দু- পুরুষ ও নারীর সংখ্য। 
যথাক্রমে ৩৩০৯ ও ৯৯৪৩ জন। প্রতি ৯* 
হাজার লোকের; মধ্যে লিখনপঠনক্ষম মুসল- 
মান পুরুষ ও নারীর সংখ্যা যথাক্রমে ৯৮৪৯ 
ও ৪৫৮ আন! প্রতি:৯০ হাজার লোকের 
লিখনপঠনক্ষম খুষ্টানের সংখ্যা, যথাক্জুমে, 
৫৯৪৩ ও ৪৫৬৭ জন। দেখা যাইতেছে, 
লিখনপঠনক্ষমতার ক্ষেত্রে খৃষ্টানের: পরেই 
হিন্দুর এবং হিন্দুর পরে মুসলমানের স্থান ! 
এবার সম্প্রদায় হিসাবে শ্রেণী বিভাগ: 
করা হইয়াছে -_পূর্ব্বের ন্যায় কেবল ধন্মমতের 
বিচারে শ্রেণী বিভাগের নীতি গ্রহণ করা হয় 
নাই। দৃষ্টাস্তস্বরূপ . উপন্কাতিগুলির উল্লেখ 
করা যায়। উপজাতিদের মধ্যে হিন্দুধন্ম, 
বৌদ্ধধর্ম, ইসলাম ও খুষ্টধশ্ম এরূপ নানাধশ্ম 
মতাবলম্বী লোক রহিয়াছে । কিন্তু সেন্দালে 
এঁ বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের এক শ্রেণীতে ধরিয়া 
লইয়া ‘উপজাতি’ এরূপ সাম্প্রদায়িক বিভাগের 
অন্তৰ্গত করা হইয়াছে। আবার, হিন্দু, মুসল- 
মান, খৃষ্টান ও বৌদ্ধের সংখ্যা গণনার ক্ষেত্রে 
উপজাতিদের মধ্যে যে সব হিন্দু, মুসলমান, 
খৃষ্টান ও বৌদ্ধ আছে তাহাদের গণনা 
করা হয় নাই। এক কথায় শ্রেণী বিভাগের 
মাপকাঠি, হইয়াছে সম্প্রদায়--ধর্ম্মমত নহে। 


ক্ৰাৰ্স্্যক্কন্ী স্মুলল্মন: ---:"৬ লক্ষ টাকার উদ 


৩১-১২-৪২ (অডিট সাপেক্ষ ) 


 ঝাঙ্গ (পাঞ্জাব), দিনাজপুর, র'চী প্রভৃতি 


জেঃ ম্যানেজার--জে, সেন, এম-এ বি-এল 
সেক্রেটারী-_-লেঃ, এ, ঘোষ ও, বি 


আধুনিক সর্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কাৰ্য্য করা হয় 
TN TE 


ম্যাং ডিরে্টর-_জে, এম, রায় চৌধুরী, 
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হিন্দুদের ক্ষেত্রে এবার তিনটি শ্রেণী ধরিতে 
'জন। ইুদী--মোট সংখ্যা ২ হাজার ৭৮১ 


হইয়াছে। তপশীলভুক্ত ও অ-তপশীলভুক্ত 
এরূপ দুইটি ভাগ গ্রহণ করা হইবে 
বলিয়াই ঠিক ছিল। কিন্তু কা্্যক্ষেত্রে 
 *দেখা গিয়াছে, বহু সংখ্যক হিন্দু সেন্সাসে 
নিজেদের কেবল হিন্দু বলিয়াই ' লেখাইয়া- 
'ছেন-_তাহারা তপশীলভুক্ত কি অ-তপশীল- 
ভুক্ত বা বর্ণহিন্দু তাহা জান৷ 'যায় নাই। 
এই কারণে সেন্সাস কর্তৃপক্ষ উপরোক্ত 
'ছুইটি শ্রেণী ব্যতীত আরও একটি শ্রেণী 
লিপিবদ্ধ করিয়াছেন-_এই তৃতীয় পংক্তিতে 
বীহার! জাতের উল্লেখ করেন নাই তাহাদিগকে 
ফেলা হইয়াছে । উপরোক্ত নিয়ম মানিয়া 
'বাঙ্গলচর মোট জনসংখ্যা সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে 
“নিয়র্ূপে বিভক্ত হটয়াছে। 

হিন্দুর মধ্যে তপশীলভুক্ত জাতির মোট 


সংখ্যা ৭৫ লক্ষ ৯৭ হাজার ৪০৪ জন ; তন্মধ্যে 


পুরুষের সংখ্যা ৩৯ লক্ষ ৫৮ হাঁজার ২৮৭ 
'জন এবং : স্ত্রীলোকের সংখ্যা ৩৬ লক্ষ 
'৩৯ হাজার ৯৯৭ জন। যাহারা আদম- 


সুমারীতে জাতের উল্লেখ করেন নাই তাহাদের 


‘মোট সংখ্যা ৬৯ লক্ষ ৪২ হাজার ৭১৩ জন ; 
তম্মধ্যে পুরুষ ৩৮ লক্ষ ৫৬ হাজার'১৪১৯ জন 
ও স্ত্রীলোক ৩০ লক্ষ ৮৬ হাজার ৬০২ জন । 
‘এই ছুই শ্রেণী বাদে বাকী হিন্দুর সংখ্যা ৯ 
কোটি ৯২ লক্ষ ৬১ হাজার ৫৭৭ জন ; তন্মধ্যে 
৫৯ লক্ষ ৮৩ হাজার ৯৮০ জন ও ৫২ লক্ষ 
৭৭হাঁজার ৫৯৭ জন। মুসলমানদের মোট 
সংখ্যা ৩ কোটি ৩৩ লক্ষ ৭১ হাসার ৬৮৮ 
'জন ; তন্মধ্যে ৯ কোটি ৭৩ লক্ষ ৭৫ হাজার 
৬৮৪ জন ও ৯ কোটি ৫৯ লক্ষ ৯৬ হাজার ৪ 
'জন। খৃষ্টানদের মধ্যে ভারতীয় খৃষ্টানদের 
সংখ্যা ৯ লক্ষ ৯৯ হাঙ্দার ৪২৬ জন ও 
এ্যাংল্লো-ইণ্ডিয়ানদের সংখ্যা ৩৯ হাজার ৬২০ 
জন ; উক্ত ছুই সম্প্রদায়ের পুরুষ ও স্ত্রীলোকের 
সংখ্যা যথাক্রমে ৫৭ হাজার ২ শত ও ১৬ 
হা্জার ২৪ জন এবং ৫৪ হাজার ২২৬ জন ও 
১৫ হাজার ৫৯৬ জন। অন্যান্ত খৃষ্টানদের 
,মোট সংখ্যা ২৩ হাজার ৯৮০ জন, তন্মধ্যে 
পুরুষ ১৩ হাজার ৫৯৭ জন ও স্ত্রীলোক ১০ 
হাজার ৩৮৩ জন ৷ শিখ_-মোট সংখ্যা ১৬ 
'হাজার ২৮৪ জন; পুরুষ ১১ হাজার ৩৭২ 
'জন ; স্ত্রীলোক ৪ হাজার ৯১২ জন। জৈন__ 
‘মোট সংখ্যা ১১ হাজার ৭০৮? পুরুষ ৭ 
হাজার ৭ শত জন; স্ত্রীলোক ৪ হাজার ৮ 


জন। পাশাঁমোট সংখ্যা ২ হাজার ৫১৯, 


‘জন ; পুরুষ ১ হাজার ৪৮৫ জন; স্ত্রীলোক 
১ হাজার ৩৪ জন। বোদ্ধ-_মোট সংখ্যা 
১ লক্ষ ৫৪ হাজার ২৮৫ জন ; পুরুষ: ৭৮ 


আৰ্থিক জগৎ 
হাজার ১৭৬ জন ; স্ত্রীলোক ৭৬ হাজার ১*৯ 


জন; পুরুষ ১ হাজার ৩৯৭ 'জ্রন ; স্ত্রীলোক 
১ হাজার *৩৮৪ জন | অন্তান্ত- মোট ৬ 
হাজার ৯*৫ জন ; পুরুষ ৪ হাজার ৪৯ জন, 
স্ত্রীলোক ২ হাজার ৮৫৩ জন । উপজাতি- 
সমূহ-মোট সংখ্যা ১৯ লক্ষ ২৫হাজার ৪৫৭ 
জন) পুরুষ ৯ লক্ষ ৯৫ হাঁজার ৩০৯ জন; 
স্ীলোক ৯ লক্ষ ৩০ হাজার '১৪৮ জন । 

মোট জনসংখ্যার মধ্যে কোন্‌ সম্প্রদায় 
শতকরা কত ভাগ সেই হারের হিসাব 
নিয়ে দেওয়া হইল £ হিন্দু-_শতকরা 
৪২" ; মুসলমান--শতকরা ৫৪৩ ; খৃষ্টান 
শতকরা ০'৩; উপজ্াতি--শতকরা ৩'১ এবং 
অন্যান্ত--শতকরা *'৩ ভাগ! * 

সেন্সাস অনুসারে ১৯৩১ সাল হইতে 
১৯৪১ সাল পৰ্য্যন্ত দশ বৎসরে বাঙ্গলায় মোট 
২ হাজার ৯৯১টি বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে। 
তন্মধ্যে ১৫ বৎসর; ও তন্নিন্ন বয়স্ক দম্পতির 
ক্ষেত্রে ২৯৭টি এবং ১৫ বৎসর ও তবুর্ধ বয়স্ক 
দম্পতির ক্ষেত্রে ২ হাজার ৬৯৪টি ৷ ১৫ বৎসর 
ও তঙ্িয্ন এবং ১৫ বৎসর ও তদুর্ধ বয়স্কদের 
বিবাহবিচ্ছেদ কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে কত 
যথাক্রমে তাহা এইরূপ £ হিন্দ্_৩৭ ও 
৪৯২টি ; মুলমান_২৪৩ ও ১ হাজার 
৯৪৯টি ; থ্‌ষ্টান_-১ ও ৭টি ; উপজাতি_-১৫ 
ও ২১৫টি এবং অন্যান্ত--৯ ও ৩৯টি 

এবার বাঙ্গলা সরকারের বিশেষ উদ্যোগে 
হাওড়া ও কলিকাতায় বেকারদের সংখ্যা 
গণনা করা হয়াছে। এই গণনার ফলাফল 
দেখিয়! হাসিব না কীদিব বুঝিতে পারি না। 
কলিকাতার কথাই ধরা 'যাউক। কলিকাতায় 
মোট বেকারের সংখ্যা দেওয়া হইয়াছে ২১ 
হাজার ৪৩৫ জন । ১৯৩৯ সালে যুদ্ধ বাধিবার 
পর হাজার হাজার বেকার যুবক নানাদিকে 
নানাভাবে নিষুক্ত* হইয়াছে সন্দেহে নাই। 
তৎসন্বেও কলিকাতায় বেকারের মোট সংখ্যা 
এত অন্ন বলিয়া মনে হয় না! হয় গণনা 
কার্যে কোনরূপ ক্রটি ঘটিয়াছে, নয় তো 
বিস্তর বেকার, বিশেষতঃ শিক্ষিত বেকার, 
সেন্সাসে নিজেদের বেকার বলিয়া লেখান নাই। 
কলিকাতার বেকারদের দুইটি শ্রেণীতে ভাগ 
করা হইয়াছে--১৬ হইতে ২৫ বৎসর ও ২৬ 
হইতে ৪* বৎসর। প্রথমোক্ত বিভাগেই 
বেকারের হার অধিক। একমাত্র আইনজীবী 
ও চিকিৎসকদের ক্ষেত্রে শেষোক্ত শ্রেণীতেই 
বেকারের হার তুলনায় বেশী। . 
''' বাঙ্রলায়' বেকারের সংখ্যা কত? আজ 
পর্যন্ত আমরা ' তাহার একটা" মোটামুটি 


৫৯ 


হিসাবও পাই নাই । এই বিষয়ে এদেশের 
বিদেশী শাসকদের শুঁদাসীম্য অতুলনীয়। 
পৃথিবীর প্রত্যেক উন্নতিশীল দেশেই প্রতি 
আদমসুমারীতে বেকারের সঠিক সংখ্যা 
নির্ণয়ের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করা হয়। কেন 
না, বেকার সমস্যা লইয়! সে সব দেশে রাষ্ট্রকে 
রীতিমত মাথা ঘাঁমাইতে হয়। বস্তুত: বেকার 
সমস্তার তাপমানযস্ত্রেই রাষ্ট্রীয় পরিচালনার 
গুণাগুণ নিণীত হয়। বেকারের সংখ্যা 
বাড়িয়া যাইতে থাকিলে কেবল যে রাজ- 
নৈতিক দিক হইতেই চিন্তিত হইবার কারণ 
থাকে তাহাই নহে, ক্রমবর্ধমান বেকারের 
সঙ্গে সঙ্গে -দ্রেশের মোট ক্রয়ক্ষমতাও ক্রমে: 
ক্রমে হ্রাস পায় বলিয়াই শিল্প-বাণিজ্যের 
উন্নতি ও প্রসারের প্রশ্ন বেকার সমস্যার সঙ্গে 
অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। বেকার সংখ্যা'বৃত্ধি 
পাইলে আপাততঃ; দেশের কলকারখানায় 
সন্তা মজুর-শক্তি মিলে বটে, কিন্তুপরিণামে 
এই সুবিধাই অপরিসীম বিশ্ব ডাকিয়া আনে ! 
সুতরাং পৃথিবীর শিল্লোন্নত দেশগুলি বেকার 
সমস্তাকে অগ্রাহ্য করিয়া চলিতে পারে 'না। 
বেকারের সংখ্যা জানা, অবস্থা অনুযায়ী তাহা- 
দের কার্যে নিযুক্ত রাখার নানারূপ উপায় 
বাত লান, বেকার অবস্থায় ‘ডোল’ বা কিঞ্চিৎ 
সরকারী সাহায্য দানের ব্যবস্থা.করা ইত্যার্দি 
নানাভাবে এ সব দেশের গবর্ণমেন্টকে সচেতন 
থাকিতে হয়। কিন্ত এই দুর্ভাগা নি 
গবর্ণমেন্টের সেই সব দায় ও দা 
নাই বলিলেই চলে । তাহারা জনশক্তিকে 
পরোয়া করেন না-তাহাদের জনমতের 
বালাই নাই। নহিলে , বিংশ শতাব্দীর 
পঞ্চম দশকে আধুনিক সভ্যতার সর্বব- 
প্রকার উপায়-উপকরণ সামনে থাকা সব্বেও 
আজ এই দেশের বেকার সমস্ত! সম্পর্কে 
ব্যাপক পরিকল্পনা লইয়া কাধ্যক্ষেত্রে 
অগ্রসর হওয়া দূরে থাকুক, আজও আমাদের 
ক্রম বেকারের সংখ্যাটা যে ঠিক: কত 
তার একট! মোটামুটি ধারণাও আমাদের নাই। 
, প্রতি দশ বৎসর অন্তর গবর্ণমেন্ট 
মুখ্যত: শুধু লোক-গণনার কাজ করিয়াই' 
খালাস। আমাদের ' সুবিশাল দেশের 
আর্থিক ওসামাজ্িক তথ্য ও 
নানাবিধ খুঁটিনাটি জানিবার বিশেষ 
উপায় নাই। এদেশের সেন্সাস কতকটা 
নিয়ম রক্ষার ব্যাপার ছাড়া বড় বেশী কিছু 
নহে। এই দায়-সার। গোছের সেন্সাস রিপোর্ট 
পড়িয়া সমগ্র দেশের সর্ধাঙ্গীন পরিচয়, 
পাওয়া যায় না। আমাদের সেন্সাসের সঙ্গে 
য়ে কোন স্বাধীন ও শিল্পোন্নত দেশের যে 
কোন সেন্সাস রিপোর্টের একটা তুলঃ 
আলোচনা- করিলেই আমাদের উক্তি যে 
অহেতুক অভিযোগ নহে তাহার সি 
প্রমাণ মিলিবে! 
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বাঙ্গলায় পুস্তক প্রকাশের ব্যবসায় আজ 
দুদ্দিন দেখা দিয়াছে । কেহ বলিতেছেন 
নূতন সেসনের মুখে বিশ্ববিদ্ভালয়ের অবলম্বিত 
নীতির দরুণ স্কুল-কলেজসমূহ কতক ' পরিমাণে 
অচল হইবার ফলেই বইয়ের ব্যবসা আজ 
সঙ্কটের মুখে আসিয়া দীড়াইয়াছে। কেহ 
বলিতেছেন পাঠ্য পুস্তকের পরিমিত বাঁজারে 
অস্বাভাবিক প্রতিত্বন্বিতারই ইহা নিদারুণ 
পরিণতি । অনেকের মতে যুদ্ধকালীন অবস্থায় 
কাগজের হুর্মল্যতা এই সর্ধনাশ ডাকিয়া 
আন্িয়াছে। ব্মহারও কাহারও বিশ্বাস 
বাঙ্গল! দেশের ডাইরেক্টর অব, পাবলিক 
ইনস্ট্রাকসূন মহোদয়ের অদুরদর্ণিতার ফলেই 
বইয়ের ব্যবসায়ের সহিত জড়িত প্রকাশক- 
গণের এত দ্রুত নাভিশ্বাস উঠিতেছে। 
এই সব কারণগুলির মধ্যে দ্বিতীয়টি ব্যতিরেকে 
প্রত্যেকটিই যুদ্ধের সহিত প্রত্যক্ষভাবে 
বিজ্রড়িত। মহাযুদ্ধের গতি ও প্রকৃতি সঠিক 
নির্ণয় না করিয়াই বিশ্ববিষ্ভালয় কর্তৃপক্ষ 
পুনঃ পুনঃ যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন 
তাহাতে পুস্তক বিক্রয়ের গুরুতর ব্যাঘাত ও 
বিপৰ্য্যয় হইয়াছে নিঃসন্দৈহ। কিন্ত এই 
ক্ষতি ততটা মারাত্মক নহে। কেন না, 
শিক্ষায়তনগুলি সাময়িকভাবে বন্ধ রাখিবার 
ফলে পুস্তকের বাজারে যে মন্দা আসিয়াছিল 
ধীরে ধীরে তাহা অপগত হইবে বলিয়া ধরিয়া 
লওয়া যায় । দ্বিতীয়ত; একাধিকবার 
লোকাপসারণের হিডিকে জনসাধারণের যে 
অর্থকচ্ছ তা হইয়াছিল তাহাতে বিদ্যালয়সমূহ 
খোলা থাকিলেও অভিভাবকদের ক্রয় শক্তি 


নষ্ট হওয়ায় পুস্তকের বাজার সাময়িকভাবে 


মাটি হইয়াছিল। এক্ষণে নে অবস্থা অনেকটা 
পরিবর্তিত হইয়াছে। কাজেই কাগজের 
দুর্মুল্যতা ও দুস্প্াপ্যতার দরুণই এই সঙ্কট 


অনিবাধ্য হইয়া-উঠিয়াছে, বলিয়া মনে হয় ।' 
কিন্ত সাধারণ সাহিত্যের বেলায় কাগজ সঙ্কটের 


নজীর টিকিলেও ' পাঠ্যপুস্তকের বেলায় ইহা 
প্রযুক্ত নহে। কেন না, পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণের 
সাধারণকাল পর্য্যন্ত পাঠ্যপুস্তক প্রকাশকগণের 
অপরিমিত. মূল্যে কাগন্দ সংগ্রহের ঝুঁকি 


কদাচ লইতে হইয়াছে । বিগত বৎসরের 


মজুদ 'বহির পরিমাণও তাহাদের, এই ব্যয় 
কিঞ্চিদবিক লাঘব করিয়াছে এবং সর্ব্বোপরি 
বহির মূল্য চড়াইয়া লইয়া এই বাড়তি ব্যয় 


স্বাঙ্গজাম্স পুত শ্যন্বহনান্জেন্্ 


ছুদিস্প। 


017. (শ্রীজগদীশ বস্থু )* 


( যাহা' কদাচ হইয়াছে ) পোষাইয়া হইবার 
পক্ষেও দৃশ্যত: তাহাদের কোন বাধা নাই। 
_. টেক্ষ্ট বুক কমিটি পুস্তক প্রকাশকদের 
অভাব ও অসুবিধা বুঝিয়া তদনুযায়ী কার্য্য- 


‘নীতি অবলম্বন করিলে তাহাদের ছুঃখদুর্দশা 


কম হইত | কিন্তু টেকৃষ্ট বুক কমিটি জুলাই 
মাসে তাহাদের পুস্তক দাখিলের সনাতন 
নিয়ম রদ করিলেন না। স্কুলে পাঠ্য 
পুস্তকরূপে ব্যবহৃত হইতেছে এরূপ পুস্তকও 
না-মঞ্জুর কুরিয়া দিতে উদ্যত হইলেন । 
অগত্যা, বাধ্য হইয়াই প্রকাশকগণ অন্ু- 
মোদনের জন্য নূতন পুস্তক প্রণয়ন ও 
প্রকাশিত পুস্তক পুনঃ সংস্কারের জন্য ব্যাপৃত 
রহিলেন (কেননা অনুমোদিত লিষ্টিতে 
পাঠ্য পুস্তকের নাম মুদ্রিত না থাকিলে উক্ত 
পুস্তক স্কলে ব্যবহৃত হইতে পায় না)। 
নৃতন পুস্তক প্রণয়ন এবং অনুমোদিত পুস্তক- 
সমূহ নূতন করিয়া প্রকাশ করিতে যে দুর্ব্বহ 
ব্যয় চাপিল প্রকাশকগণ তাহা এডাইবার 
কোন পথ পান নাই। ইহার উপর টেকৃষ্ট 
বুক কমিটির সদস্তগণ যে নব্য তালিকা প্রচার 
করিলেন তাহা প্রকাশকদের আরও বিযুঢ় 
করিল। তাহারা পূর্ব অনুমোদিত যাবতীয় 
পুস্তক এক বৎসরের জন্য বহাল রাখিয়া এবং 
সেই সঙ্গে নৃতন দাখিল করা পুস্তকসমূহের 
এক ফিরিস্তি বাহির করিয়া প্রকাশকমাত্রকেই 
সাস্বনা ও ধোকা দিতে চাহিলেন। ইহার 
ফলে, ছুদ্দিনের কথা স্মরণে রাখিলেও 
প্রকাশকগণ্রে পারস্পরিক প্রতিযোগিতা 
আরও কঠিন ও উগ্র হইয়া উঠিল। 
যাহারা এক বৎসরের জন্য মাত্র পুস্তকের 
পরমায়ুর বর লাভ করিয়াছেন তাহারা 
এই বৎসরকাল মধ্যেই কি ভাবে মজুত 
বই নিঃশেষ করিবেন অজ্জন্য ক্ষেপিয়া 
গেলেন এবং ষীহারা নব প্রকাশিত 
পুস্তকের অনুমোদন পাইয়াছেন তাহারা এ 
বল্ায়ু জাতককে বিনাশ করিতে কৃতসংকল্প 
হইলেন ৷. ফলে প্রতিযোগিতা প্রখর ও উগ্র 
হইয়া উঠিল এবং পুস্তক মুদ্রণের ব্যয়ভারের 
সহিত ক্যানভাসিংয়ের ব্যয়বহর ' মিলিয়া যে 
স্ফীত অঙ্ক দ্াড়াইল নূতন সেসনে বোমার 
মুখে তাতে কেবল হাহাকারই ধ্বনিত হইল 
"পুস্তক ব্যবসায়ীরা সামলাইবারও সুযোগ 
করিতে পাইলেন না। 





ইহাতে মরিল অনেকে এবং ধাহারা 
মৃতকল্পপ্রায় তাহার্দের সংখ্যাও কম নহে ॥ 
শুধু প্রকাশকই নয়, মুদ্রাকর, দণ্তরী, 
বলকমেকার, মফ:ন্বল পাইকার (এজেণ্ট) বইয়ের 
ব্যবসার সহিত জড়িত হাজার হাজার লোক 
আজ বৃত্তিহীন হইতে চলিয়াছে। সাধারণ 
সাহিত্য-মালার প্রকাশ ও প্রচলনের দ্বারাও 


+ যে বইয়ের বাজার তাজ! রাখা যাইবে তাহার 


সম্ভাবনাও অধিক নহে। অবশ্য, যুদ্ধের ফলে 
যে নূতন পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে, তাহাতে 
স্বত:ই একদল পাঠকবাহিনীর স্থষ্টি হইলেও 
নৃতন সমস্যা ও নূতন উপজীব্য. লইয়া 
তাহাদের জন্য গ্রন্থ রচনা করিবার ও প্রকাশ 
করিবার কোন ব্যবস্থাদি হয় নাই। এই 
কারণেই বাঙ্গলাদেশে ১৯৪২-৪৩ সালে 
ইংরেজী পুস্তকের বিক্রয় সংখ্যা সর্বাপেক্ষা 
বাঁড়িয়া গিয়াছে অথচ বাঙ্গলা ভাষায় বাঙ্গালী 
পাঠকগোষ্টীর জন্য সমসাময়িক ঘটনাবলীর 
নূতন নূতন পুস্তক বিলি . করিবার ব্যবস্থা 
হয় নাই। 

ইতিমধ্যে অবধ্য অনেক ভারতীয় এবং 
বৈদেশিক প্রকাশকের দ্বারা, অনেক পুস্তক 
প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু পরিতাপের, বিষয় 
এই তাহাঁও এদেশে প্রকাশের এমন কি 
প্রচারের ব্যবস্থা হয় নাই। কিন্ত কেবল 
বইয়ের বাজার চালু রাখিবার জন্যই নয়, 
দেশের চিন্তাধারা ও মননশীলতা যথোচিত 
পথে অব্যাহত রাখিবাঁর জন্যও বর্তমান ছুদ্দিনে 
অনুরূপ প্রচেষ্টা অসমীচীন। অন্য পক্ষে 
প্রকাশকগণের মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া 
পড়িলেও এই নূতন পাঠকগোষ্ঠীর, সহিত 
যোগসন্র সংসাধনের জন্য তৎপর হওয়া 
উচিৎ । একথা বলা আবশ্যক যে, বইয়ের 
ব্যবসায়ে যে মন্দা পড়িয়াছে তাহাতে খই * 
সামান্য ক্রেতাসংখ্যার উপর নির্ভর করিয়াই 
নির্ব্বিত্বে বইয়ের ব্যবসায় চলিতে পারে না। 
বাঙ্গলাদেশে ইতিমধ্যেই এই ব্যবসায় প্রায় 
অচল হইয়া পড়িতেছে। ছোটখাট বইয়ের 
কারবার অনেকগুলি বন্ধ হইয়াছে, সাময়িক 
পত্রিকাগুলির সংখ্যাও কমিয়া গিয়াছে । 
বড় বড় কয়েকটা প্রতিষ্ঠান এখনও যাহারা 
চালাইয়া যাইতেছেন তাহারাও অবসন্ন হইয়া 
পড়িতেছেন। পুস্তকই দেশের আত্মিক, নৈতিক 
ও সাংস্কৃতিক উন্নতির দর্পণ । তাই পুস্তক 
ব্যবসায়ীদের এই মারীচের দশা কাটিয়া .ন! 
গেলে দেশের সাংস্কৃতিক বিপর্যয় অবশ্যস্তাবী 
এবং প্রকাশকগণেরই উপর তাই এই মহৎ 


দায়িত্ব পালনের আহ্বান দেশের এই দুঃসময়ে" 


সর্বাপেক্ষা প্রবল হইয়াছে । 


নহে। 


ক ইহাদের সংখ্যা পীচ হাজারের কম 


| 


সমাজ কুল্যাী-স্যুলন্ক লীন্না 


TT 


" আৰ্ডিক কালে *যন্ত্রশিল্প সম্প্রসারণের 
ফলে যে. সকল সামাজিক ও অর্থনৈতিক 
সমস্তার উদ্ভব হইয়াছে এবং যান্ত্রিক সভ্যতার 
' পটভূমিকায় শিল্পকার্য্যে রত শ্রমিকদের জীবনে 
যে সকল বিরূপ প্রতিক্রিয়ার লক্ষণ দেখা 
দিয়াছে, সেই সকল সমস্তার আর্থিক 
অসামাঞ্জস্ত দূর করিয়া যাহাতে কর্মরত 
শ্রমিকদের সুখসাচ্ছন্দ্য এবং উন্নতি বিধান 
করা যায় তজ্জন্য সমাজ-বীমার _( সোস্তাল 
ইন্সিওরেন্স) প্রবর্তন হইয়াছে। একথা 
সকলেই অবগত আছেন যে, পাশ্চাত্য দেশ- 
সমূহে যন ্রশিল্প সমাজ-জীবনে অনেক কুফল 
আনয়ন করিয়াছে । এ সকল দেশে যন্ত্রশিল্প 
আরম্ভ হওয়ার পর কলকারখানায় যে সকল 
শ্রমিক কাজ করিত তাঁহাদের নিকট 
হইতে মালিকেরা শেষ কর্ম্মশক্তিটুকু পর্য্যস্ত 
আহরণ করিয়া লইতে কুষ্টিত হইত না এবং 
যখন এই সকল শ্রমিক ব্যাধিগ্রস্ত হইত, 
বার্ধক্যে উপনীত হইত অথবা কলকারখানার 


কাৰ্য্যে দুর্ঘটনার ফলে অকর্ল্মণ্য হইয়া পড়িত 


তখন ' তাহাদের কোনরূপ ভরণপোষণের বা 
আর্থিক সাহায্যের ব্যবস্থা করার কোনরূপ 
আবশ্যকতা আছে বলিয়া মালিকেরা মনে 
করিত না। এইরূপ 'হৃদয়হীন ও সমাজের 
“অনিষ্টকর ব্যবস্থার ফলে পাশ্চাত্য দেশগুলিতে 
একটা অসহনীয় পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছিল । 


এধিং নীতির দিক দিয়াও এইরূপ ধনতান্ত্রিক 


ব্যবস্থা সমাজে একটা বিরাট আলোড়নের }' 


স্বষ্টি করিয়াছিল। 


শ্রমিকদের সমাজ-জীবনের উন্নতি বিধান |. ' 
কল্পে জার্শ্মানীতে উনবিংশ শতাব্দীর শেষাংশে { 


সর্বপ্রথম সমাঁজ-বীমার প্রবর্তন করা হয়। 


অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় এই যে, আধুনিক | 
যান্ত্িক-শিল্পের অভ্যুদয় যদিও সকল দেশের | 
হইয়াছিল, "7 + 
তথাপি ভান্দানীতে সমাজ-বীমার প্রথম | 

প্রচলন হয় এবং জান্মানী এই ব্যাপারে প্রথম { 


আগে ইংলগ্ডেই প্রথম সুচিত 


পথন্প্রদর্শকের ভূমিকায় অভিনয় করে। 


যন্ত্রশিল্পের প্রসারণের জন্য শ্রমিকদের মধ্যে ! 
বেকার সমস্তা, নানারূপ ব্যাধি, দুর্ঘটনা, | 
শিল্পাঞ্চলসমূহে যোগ্য আবাসস্থলের "অভাব, , {| 
বস্তিতে জীবন-যাপনের বিষময় ফল প্রভৃতির 4 


১৬. 





( Social Insurance ). 


নিমিত্ত সমাজে যে ভাঙ্গন ধরিয়াছিল তাহার 
ব্যাপক প্রতিকার করার প্রয়োজন সম্বন্ধে 
ভান্মানীতে... প্রথম-. কর্ম্মপ্রচেষ্টা অবলম্বন. 
করিবার অনুপ্রেরণা অনুভূত ' হয়। 
উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে বিসমার্ক 
জান্মানীতে দ্রুত শিল্প প্রসারণের অন্ত 
সমাজ-বীমা . পত্তন করিবার উপকারিতা 
সম্বন্ধে বিবেচনা করিতে থাকেন। যদিও 
কোন কোন ব্যাপারে বিসমার্ক ছিলেন 
প্রতিক্রিয়াশীল রাজনীতিক, কিন্তু সমাজ- 
বীমা সম্পর্কিত প্রশ্নে তিনি প্রগতিশীল 
উদার মতের পরিচয় দিয়াছিলেন। সমাজ- 


বীমা সম্বন্ধে তাহার এইরূপ ধারণা ছিল যে, 


যতদিন পর্যন্ত পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য লইয়া শ্রমিকেরা 
কান্দ করিতে পারে ততদিন তাহাদের কর্মে 
নিযুক্ত .রাখা উচিত, কিন্তু ব্যাথিগ্রন্ত অথবা 
বৃদ্ধ হইলে যাহাতে তাহাদের ভরণপোষণের 
ও সাহায্যের জন্য ব্যবস্থা থাকে তাহা করা 
একান্ত কর্তব্য । বিসমার্ক জান্মান সাম্রাজ্যের 


.কর্ণধাররূপে এইরূপ সমাজ-বীমার প্রবর্তন 


অতি সহজেই আইনে পরিণত করিতে সক্ষম 
হইয়াছিলেন। শ্রমিকদের হিতের নিমিত্ত 
রাষ্ট্রের যে একটা বিরাট কর্তব্য রহিয়াছে 
বিসমার্ক তাহার সমাজ কল্যাণমূলক বীমা 
আইন রিধিবদ্ধ করিয়া তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয় 


ডঃ ছিলেন ১৮৮৩ সাল হইতে 
শ্রমিকদের উপর এইরূপ শোষণপ্রণালী [2 রি 
সমাজ-জীবনকে পঙ্গ, করিয়া তুলিয়াছিল | 


| অরেঞ্জ পিকে! 


পিকে 
| ব্রোকেন পিকে। 
ডাঃ 





১৮৯৯ সালের মধ্যে. জার্শ্মানীতে কয়েকটা 
সমাজের উন্নতিবিধায়ক, আইন প্রণয়ন 
করা "হইয়াছিল । 

১৮৮১ সালের ৮ই মার্চ াহিধ্াগে 
বিসমার্ক সমাজ-বীমার প্রথম পর্য্যায়ের প্রবর্তন 
দুর্ঘটনা সম্পর্কিত বীমা বিল উপস্থিত করেন। 
এ বিলের উদ্দেশ্য ছিল এই যে, রেলপথ, 
খনি এবং কারখানার মালিকদের উক্তরূপ 
শিল্পপ্রতিষ্ঠানে কর্মরত শ্রমিকদের দুর্ঘটনার 
জন্য ক্ষতিপূরণকল্পে তাহাদের অবশ্য বীমা 
গ্রহণ করিতে হইবে। এই বীমার প্রিমিয়াম 
বাবদ প্রয়োজনীয় অর্থ শ্রমিক ও মালিক 
উভয়কেই প্রদান করিতে হইবে। ১৮৮৪ 
সালের ৬ই জুলাই এইরূপ শ্রমিক দুর্ঘটনা 
সম্পর্কিত বীমা বিল 'রাইখষ্টাগের' অধিক 
সভ্যের সম্মভিক্রমে পাশ হয় এবং ১৮৮৫ . 
সালের ৯লা অক্টোবর তারিখে এই বিলের 
ধারাসমূহ কার্যকরী হয়। শ্রমিকদের ব্যাধি 
সম্বন্ধীয় একটী বিল পূর্ব্বেই গৃহীত হইয়াছিল । 
এইরূপ ব্যাধি সম্বন্ধীয় বিল ১৮৮৩ সালের 
৯৫ই জুন তারিখে প্রথম উপস্থিত করা 
হইয়াছিল এবং ৯৮৮৪ সালের ৯লা ডিসেম্বর 
এই বিলটা কাধ্যকরীভাবে প্রয়োগ করা 
হইয়াছিল । ইহা ছাড়া শ্রমিকেরা বৃদ্ধ 
অথবা অকর্মণ্য হইয়া পড়িলেও তাহাদের 
সাহায্যের ! জন্য একটা বীমা বিলের খসড়া 


৩০, ৬০ এবং ১০, পাউণ্ড ওজনের বাক্সে পাইবেন 
মূল্য প্রতি পাউণ্ড: 


আসাম ল্লেশ 
.| ফ্াঁওয়ারি অরেঞ্জ পিকো-৯ - 


দাৰ্জিলিং ক্লে 
- ১1৭০ . 


অর্ডারের সহিত মুল্যের শতকরা৷ ২৫২ টাক! অগ্রিম পাঠাইতে হুইবে। 
“শেয়ার ভিলার্স 
১২ নং চৌরঙ্গী স্কোয়ার, কলিকাতা | . 


ন,” 





L 
৬২ 





"5১৮৮৭ সালের নভেম্বর মাসে রাইখষ্টাগে 
উত্থাপিত হইয়াছিল এবং ৯৮৮৯ | 
সালের ২২শে জুন এই বিলটী গৃহীত হইয়া 
ছিল। উপরোক্ত তিনটী বীমাপদ্ধতিই 
পরীক্ষামূলকভাবে এবং আংশিকভাবে প্রথমতঃ 
প্রয়োগ করা হইয়াছিল। .পরে ক্রমশঃ -এই 
সকল বীমা-আইনের অনেক সংশোধন ও 


পরিবর্তন করা হয় এবং বিভিন্ন: শ্রেণীর সমাজ-. 


_ বীমা পদ্ধতিকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত 
করিবার জন্য 'বন্ছুবিধ আম্ুষঙ্গিক আইনও 
প্রণয়ন: করা হয়। .১৯১১ সালের '২*শে 
ডিসেম্বর তারিখে একটী আইন পাশ করিয়া 
জান্মানীর সমস্ত বেতনভুক্‌ কর্মচারীদের বীম! 
করিতে বাধ্য করা হয়। শ্রমিকদের মধ্যে 
বেকারের সংখ্যা নির্দ্ছারণ ও বেকারদের কর্ম্ম 
সংস্থান করিবার সুবিধার - জন্য জান্মীনীতে 
শ্রমিক 'বুরো" প্রতিষ্ঠিত হয়, ইহার 'পরে 
জার্মানীতে সমস্ত মিউনির্সিপ্যালিটার কর্শ্মচারী- 
দের জন্য বেকার-বীমার প্রবর্তন করা হয়। 

জান্ীনীতে যেভাবে বাধ্যতামূলক সমাজ- 


” বীম! প্রবর্তন করা হইয়াছিল তাহার বিরুদ্ধে 


বৃটেনে বিশেষভাবে বিরূপ সমালোচনা 
চলিয়াছিল। কিন্তু: জার্ম্মানী ছাড়া ইয়ো- 
রোপের মধ্যে একমাত্র ইংলগ্ডই সমাজ-বীমার 
উপকারিতা সম্বন্ধে সচেতন হইয়া এইরূপ 
বীমা প্রবর্তনের জন্য স্ব্বাগ্রে আগ্রহ 
দেপাইয়াছে/ ১৯১৪-১৮ সালের যুদ্ধের পূর্বে 
ইংলণ্ডে নিয়লিখিত সমাজ-বীমার পরিকল্পনা-' 
সমূহ গৃহীত হইয়াছিল--(১) ১৯*৬ সালের 
শ্রমিক ক্ষতিপুরণমূলক আইন, (২) বৃদ্ধ বয়সে 
পেন্সন্‌ দিবার জন্য ১৯০৮ সালে গৃহীত 
পরিকল্পনা এবং ১৯০৯ সালে এই সম্পর্কে 
আইন প্রণয়ন (৩) ১৯১১ সালে 'জাতীয় 
বীমা-আইন প্রবর্তন ও এই আইনের দ্বার! 
ব্যাধি নিবারণ এবং জাতীয় স্বাস্থ্যরক্ষার 
সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন 
(৪) ইঞ্জিনিয়ারিং এবং ইমারত নিৰ্ম্মাণ শিল্পের 
শ্রমিকদের জন্য পরীক্ষামূলকভাবে বেকার- 
বীমার প্রবর্থন। - | 

বিগত যুদ্ধের পরবন্তা সময়ে পৃথিবীর 
বিভিন্ন দেশে সমাঁজ-বীমা বিশেষ ব্যাপক- 
ভাবে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। গত ২৫ বৎসরে 
বৃদ্ধ বয়সে পেনসনের ব্যবস্থা, বেকার-বীমা, 
ব্যাধি-বীমা, বিভিন্ন শ্রেণীর জীবন-বীমা, 
শ্রমিক ক্ষতিপূরণ আইনের উন্নয়ন প্রভৃতি 
বীমা পদ্ধতি বিভিন্ন দেশের অর্থনৈতিক জীবনে 
বিপুল প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছে। 
বিগত জগঘ্যাপী আর্থিক মন্দার পর হইতে 
আধুনিক ধনতাস্ত্রিক সমাজব্যবস্থার - বিপদ 


আঁঘুক জগৎ, 


£ 
[ ২৬শে এপ্রিল, ১৯৪৩ 





হইতেং- রক্ষা পাইবার নিমিত্ত সমাজ- 
করিতেছেন। শ্রমিকদের সায় এত, অ 
যে তাহারা' বৃদ্ধ বয়সে ' কর্ম্মহীনতা- 
জনিত . আর্থিক অনটন মিটাইবার জন্ত 
কোনরূপ অর্থ সঞ্চয় করিতে পারে না। 
এইরূপ অবস্থায় শ্রমিকেরা সমাজের জ্রন্য যে 
প্রয়োজনীয় কার্য করে তঙ্গিমিত্ত তাহাদের 


এবং তাহাদের পরিবারস্থ লোকদের রক্ষণা- . 


বেক্ষণের উদ্দেশ্যে সমাজ-বাঁমার 'উপকারিতা 
অনস্বীকার্ধ্যা আন্তজাতিক শ্রমিক দপ্তর 
হইতে ৯৯৩৭ এবং ৯৯৩৮ সালে সমাজ-বীম। 
সম্বন্ধীয় যে কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে 
তাহার একটা মোটামুটি তথ্য দেওয়া হইল । 

. ১৯৩৭, সালে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে বার্দ্ধক্য- 
জনিত পেনসন প্রদান করার ব্যবস্থা অনুযায়ী 
৩ কোটা ৬০ লক্ষ শ্রমিকের নাম রেজেষ্টী 
রুরা হইয়াছিল । আলোচ্য বৎসরে অষ্ট্রে- 
লিয়ায় বাধ্যতামূলকভাবে শ্রমিকদের ব্যাধি; 
অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়া, বার্ধক্য এবং মৃত্যু 
সম্পর্কিত বীমার প্রচলন,.করা হয়৷; ব্রাজিলে 
১৯৩৭ সালে শ্রমিক কল্যাণমূলক বীমা 
প্রবর্তন করা হইয়াছিল। এই বৎসর জাপানে 
শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের শ্রমিকদের জন্য বার্ধক্য 
ও অকর্মণ্য হইয়া পড়া প্রভৃতি সম্পর্কে, 
বীমার ব্যবস্থা গৃহীত হইয়াছিল । ' আলোচ্য 
বৎসরে নিউজিল্যাণ্ড, বেলজিয়াম, ডেনমার্ক, 
ফ্রান্স, ফিনল্যাণ্ড এরং জান্মানীতেও বৃদ্ধ ও. 
অসমর্থ শ্রমিকদিগকে সাহায্য করিবার 


উদ্দেশ্যে বীমা প্রণালীর উন্নতি সাধিত রা 





বাধ্য করা হইয়াছিল । 


১৯৩৮ সালে হাঙ্গেরীতে কৃষিকাধ্যে নিযুক্ত 


অমিকদের জন্য বাদ্ধক্য-বীমার প্রবর্তন কর! 


হয়। হাঙ্গেরীতে শিল্পপ্রতিষ্ঠানের শ্রমিক- 
দের জন্য বাদ্ধক্যজনিত বীমা এবং 
অনাথ শিশু ও বিধবাদের ভরণপোষণের 
নিমিত্ত বীমার প্রচলন পূর্বেই ছিল । 
আলোচ্য বৎসরে ফিনল্যাগ্ড, যুগোষ্লেভিয়া 
এবং ব্রাজিলে সমাজ-বীমার আরও উন্নতি 
সাধন করিয়া শ্রমিকদের চিকিৎসা এবং অন্ত- 
বিধ বিভিন্ন প্রকারে সাহায্যের বন্দোবস্ত 
করার নিয়ম প্রণয়ন করা হয় | 

: শ্রমিকদের ব্যাধি নিবারণ এবং স্বাস্থ্য 
রক্ষার জন্য ১৯৩৭ সালে বেলজিয়ামে যল্মা- 
নিবারণী তহবিল স্থুষ্টি করা।, হয়। 
শ্রমিকদের ব্যাধি আরোগ্য করার উদ্দেস্টে 
এবং শ্রমিকদের যাহাতে ' মাঝে মাঝে স্বাস্থ্য 
পরীক্ষার ব্যবস্থা হয় তজ্জন্য আলোচ্য বৎসরে 
চিলিতে একটা আইন পাশ হইয়াছিল । ১৯৩৭ 
সালে গ্রীস, ইতালী, রুমানিয়া এবং সুইজার- 
ল্যাণ্ডেও শ্রমিকদের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার 
ব্যাধি এবং ষঙ্ষ্মা নিবারণ সম্বন্ধে উপযুক্ত পন্থা 
অবলম্বন করিবার জন্য আইনকানুন প্রণয়ন 
করা হইয়াছিল। ১৯৩৮ সালে বৃটেনে ব্যাধি- 
সংক্রান্ত বীমার .সংশোধন করিয়া বাঁমাকারী- 


'দের বয়স ১৬ বৎসর হইতে কমাইয়া.১৪ 


বৎসর করা হয়। আলোচ্য বৎসরে ফ্রান্সে 
যে সকল শ্রমিকের বাৎসরিক আয় ৩* হাজার 
ফ্রাঙ্ক তাহাদের ব্যাধিসংক্রাস্ত বীমা করিতে 
১৯৩৮ সালে গ্রীস; 
ইতালী, ল্যাটভিয়া, রুমানিয়া এবং ইয়োরোপ 
ছাড়া 88৮ অন্যান্য দেশেও রোগ-বীমার 


কলেজ ষ্ট্ৰীট মার্কেট কলিকাতা । 





ূ 





_ ২৬শে এপ্রিল, ১৯৪৩. ]- 

















মিঃ.এস, দত্ত প্রায়, 


আরে জেনারেল স্যানেজার ' ' 


মিঃ এম, কে, সেন, 


অর্গাদাইজি লেকেটাী 


ফোন £ কলিকাতা ২৮৬৭ 























ডাঃ এম, নিয়োগী, ডিএসসি,. এাইখি, 


''- এফ-সি-এস (লণ্ডন), দি কেমিক্যাল ইঞ্জিনীয়ার! কামম, et 
চেয়ারম্যান এ 
| মিঃ (জ, এল, সাহা, লিং ভাইরে দি. 


(গতর্মেন্ট অফ ইণ্ডিয়া ও বাৰ্মা) ৷ 


এশিয়া মিউচুয়েল ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ এবং বোস, সাহা, 
লিঃ ল্যাণ্ড হোল্ডারস | . | 
: ডেপুটি চেয়ারম্যান 


ডাঃ বি, উঃ ব্যানার্জী, এডি শসা ্ 


. সি-পি. এডিন)। :... 


মিঃ (বগনাথ বড়াল, মার্চেন্ট, যাণুলর্ড ক টু 


ও শেয়ার ব্রোকার (প্রসাদদাস বড়ান এণ্ড ব্রাদাসণ। 


মিঃ এস, এন, দাস; দ্যাগুলড এবং মার্চেন্ট ৷ - is srl 





ডাঃ পি, কে, পালে, .কিএস-সি, রবি ডি--. 


এম-এন (লণ্ডন), ভাইরেক্টর, ল্যাগুলড; ব্যাঙ্কার এবং 
মাচেণ্ট।, 


মি এড, এম, ঘোষ, এফ-আর-ই-এস (লণ্ডন), 


ম্যানেজিং ডিরেক্ুর 


















সী 


সিভিল ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয় লিমিটেড - 


২, ডালহাউসি স্কোয়ার, ইষ্ট, কলিকাতা । 























৬৪. 


* উন্নতি সম্পর্কে বিবিধ বিধান প্রবর্তিত হইয়া- 
, ছিল। 

কলকারখানায় কাজ করিবার সময় 
দুর্ঘটনায় পতিত হওয়ার আশঙ্কা বর্তমান 
থাকায় শ্রমিক ক্ষতিপূরণ আইনের প্রচলন 
জগতের সকল দেশেই আছে। গত আর্থিক 
মন্দার সময়ে শ্রমিক ক্ষতিপূরণ আইনের 
বিশেষ কোন পরিবর্তন বা উন্নতি সাধন করা 
না হইলেও আর্থিক মন্দা কাটিয়া যাওয়ায় এবং 


অধিক সংখ্যক লোক শিল্প প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত " 


হওয়ায় শ্রমিক ক্ষতিপূরণমূলক বীমা প্রণালীর 
বনু উন্নততর সংশোধনবিধি প্রবর্তনের 
আবশ্যক হইয়াছে । ১৯৩৭ সালে মার্কিণ 
যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, ফ্রান্স, ইতালী এবং জাপানে 
শ্রমিক ক্ষতিপূরণ আইনের ব্যাপক উন্নতি সাধন 
করা হইয়াছে। ১৯৩৮ সালে আর্ডেনটাইনে 
কৃষিকার্যে রত শ্রমিকদের সম্বন্ধেও শ্রমিক 
ক্ষতিপূরণ” আইন বিধিবদ্ধ করা হইয়াছে। 
কানাভায়ও শ্রমিকদের তুর্ঘটনার জন্য ক্ষতি- 
পূরণ করার সুব্যবস্থা হইয়াছে । বর্তমান 


সময়ে কৃষিকারধ্যও বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে, 
চালিত হইতেছে এবং এইজন্য কৃষকদের ' 


বেলায়ও বিভিন্ন দেশে কৃষি-বীমার প্রবর্তন 
হইয়াছে। পল্লী অঞ্চলে এইরূপ বীমাপদ্ধতি 
অনেকস্থলে বিশেষভাবে আদৃত হইভেছে।" 

বৰ্তমান যুদ্ধপরিস্থিতির মধ্যেও. পৃথিবীর 
বিভিন্ন দেশে সমাজ-বীমার অগ্রগতি অপ্রতি- 
হতভাবেই চলিতেছে । .যুদ্ধজনিত ক্ষতিপূরণ- 
মূলক বীমা ছাড়াও বর্তমানে শাস্তির সময় 
যে সকল সাধায়ণ সমাজ-বীমার ব্যবস্থা থাকে 


তাহাও যুদ্ধের সময়কার বিশেষ পারিপার্শ্বিক 


অবস্থার সঙ্গে সামপ্রস্ত করিয়া অদলবদল 
কর! হইতেছে.। এই সম্বন্ধে কয়েকটি. দৃষ্টান্ত 
দেওয়। যাইতে পারে। যুদ্ধের প্রথম বৎসরেই 
বৃটেনে সমাজ-বীমার বিভিন্ন. পরিকল্পনা এমন- 
ভাবে পরিবর্তন করা হইয়াছে যে, সংশোধিত 
বিধানগুলি যুদ্ধের সময়কার বিশেষ প্রয়োজন 
ও অবস্থা অনুযায়ী বীমাকারীদের হিতের ও 
বিহিত স্বার্থের পরিপূরক হইতে পারে । যে 
সকল বীমাকারী সৈম্ভবিভাগে যোগ দান 
করিয়াছে তাহাদের জন্য .১৯৩৯ সালে জাতীয় 
্বাস্থ্য-বীমা আইন প্রবর্তন করা হুইয়াছে। 
শিল্পকার্যে দুর্ঘটনার অন্য ও শ্রমিকদের 
বার্ধক্যজনিত অকর্মমণ্যতার হাত হইতে রক্ষা 
করিবার নিমিত্ত ১৯৪০ 'সালে শ্রমিক ক্ষতি- 
পুরণ আইন সংশোধিত তইয়াছে এবং বিধবা- 
দের পেনসনের জন্তও ১৯৪০ সালে একটা 
আইন পাশ করা হইয়াছে, মার্কিণ যুক্ত-'. 
রাষ্ট্রে সিনেটের যে কমিটী বার্ধক্যজনিত 


আর্থিক জগৎ 


পেনুয়ন-পদ্ধতির বিষয় তথ্যাদি সংগ্রহ 


করিতে এবং এইরূপ পেনসন সংক্রান্ত 
ব্যাপারে ভাহদের মতামত জ্ঞাপন 
করিতে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, সেই 
কমিটী ১৯৪১ সালের ২৮শে আগষ্ট 
তাহাদের প্রাথমিক রিপোর্ট” পেশ করিয়াঁছেন। 
এই. কমিটার বেশীর ভাগ সদস্ত রিপোর্টে 
বর্তমানে মার্দ্িণ যুক্তরাষ্ট্রে বৃদ্ধ বয়সে শ্রমিক- 
দের পেনসন দিবার যে বন্দোবস্ত আছে তাহার 
ক্রুটিবিচ্যুতির জন্য তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন 


এবং তাহারা মন্তব্য করিয়াছেন যে, এইরূপ 


পেনসনের সুযোগ মাত্র অল্পসংখ্যক অবসর- 
প্রাপ্ত শ্রমিকেরাই পাইয়া থাকে। কমিটী 
নিয়লিখিত সুপারিশ গুলি রিপোর্টে সন্নিবেশিত 
করিয়াছেন :--(১) পেনসন দেওয়ার উপযোগী 
বয়সের মাত্রা ৬৫ বৎসর হইতে কমাইয়া ৬* 


* বৎসর করিতে হইবে (২) বীমাকারী শ্রমিক 


অথবা যে সকল শ্রমিক কোনরূপ বীমা 
করে নাই তাহাদের সকলকেই এক সমহারে 
সর্বনিম্ন পেনসন্‌ দিতে হইবে (৩) বর্তমানে 
শ্রমিকদিগকে জনপ্রতি গড়ে যে ২* ডলার 


-পেনসন দিবার বন্দোবস্ত আছে' তাহার 


পরিমাণ বাড়াইয়া ৩*. ডলার করিতে হইবে। 
দক্ষিণ আফ্রিকায়ও ১৯৩৪ সালের শুমিক 
ক্ষতিপূরণ আইন বাতিল করিয়া ১৯৪১ সালের 
৫ই মে তারিখে এই সম্পর্কে উন্নততর আইন 
প্রণয়ন করা হইয়াছে এবং বাধ্যতামূলক 
সমাজ-বীমার কাধ্য-. সুষ্ঠভাবে পরিচালনা 
করিবার জন্ঠ' একটী সরকারী তহবিল স্ুষ্টি 
করা হইয়াছে। 

__ অমাজ-বীমা সংক্রান্ত ব্যাপারে ভার 
প্রগতিশীল দেশসমূহের ' তুলনায় অনেক 
পিছনে - পড়িয়া রহিয়াছে। সমাজ-বীমার 
পরিপ্রেক্ষীতে ভারতে ১৯৩০ সালে ভারতীয় 


শুমিক ক্ষতিপূরণ আইনকে একমাত্র শ্রমিক 


কল্যাণমূলক পরিকল্পনা বলা যাইতে পারে। 
১৯৪০ সালে শ্রমিক ক্ষতিপূরণ আইনের 


' অনেকটা উন্নতি বিধান করা হইয়াছে । ১৯৩০ 


সালের শ্রমিক ক্ষতিপূরণ আইনের আওতায় 
শুধু বৃহৎ বৃহৎ শিল্পের যে সকল শ্রমিক বিপদ- 
মূলক কাৰ্য্যে নিযুক্ত থাকে তাহারাই পড়িত.; 
কিন্তু ১৯৩৪ সালে এই আইনের যে পরিবর্তন 


করা হয় তাহা বৃহ “বৃহৎ শিল্প- প্রতিষ্ঠানে, 


নিযুক্ত এবং বিপদমূলক কার্য্যে রত উভয় 
শ্রেণীর শ্রমিকদের বেলায়ই প্রযোজ্য ছিল। 
সংশোধিত আইন অনুসারে শ্রমিকদের ক্ষতি- 


পূরণের জন্য প্রদত্ত অর্থের পরিমাণও কতকটা] . 
বাড়াইয়া দেওয়ার ব্যবস্থা [হইয়াছে। কিন্তু, 
এখন -পর্যস্তও.- ভারতের শ্রমিকদের যে অর্থ 


[ ২৬শে এপ্রিল, ১৯৪৩ 





ক্ষতিপূরণ বাবদ বৎসরে দেওয়া হইয়া! থাকে 
তাহার পরিমাণ অতি সামান্ড । বৃটেনের ও 
ভারতের শ্রমিকদের বৎসরে কি পরিমাণ অর্থ 
ক্ষতিপূরণ বাবদ দেওয়া হয়, তাহার একটি, 
তুলনামূলক হিসাব নিয়ে দেওয়া হইল ২-- 
‘S৯৩৫ ১৯৩৭ 
ভারতবর্ষ ১১৬১,৪৬৫ ১,৩৪০ ০০০২. 


বৃটেন ৬২০৪৪৯* পাউণ্ড ৬,৬৩৯,৫২৪. 
ভারতে শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমূহে কর্মরত 


শ্রমিকদের জন্ত ব্যাধি-বীমা প্রবর্তন করিবার 


সম্পর্কে কিছুকাল ধরিয়া আলাপ-আলোচনা 
চলিয়া আসিতেছে । ১৯৪৯ সালের জাছুয়ারী 
মাসে প্রাদেশিক সরকারসমূহের শ্রমিক- 
মন্ত্রীদের এক ঘরোয়া” সম্মেলনে এই বিষয় 
বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছিল। ইহার 


পর হইতে মাঝে মাঝে এই বিষয়ের আলোচনা 


চলিয়া আসিতেছে, কিন্তু মালিকেরা এইরূপ 
বীমাপ্রণালী প্রবর্তনের ব্যাপারে বিরুদ্ধাচরণ 
করিতেছেন। তাহাদের মতে বর্তমান 'যুদ্ধ+. 
কালীন অবস্থায় এইরূপ ব্যাধি-বীমার প্রচলন 
করিলে মালিকদের আধিক অবস্থার বিশেষ 
ক্ষতি হইবে। মালিকদের এইরূপ মনোভাব 
নিন্দনীয়। বর্তমান যুদ্ধপরিস্থিতির মধ্যেও 
বিভিন্ন দেশে প্রগতিমূলক সমাজ্র-বীমার 
প্রবর্তন ও সংশোধনকার্ধ্য চলিতেছে । অতএব 
যুদ্ধের অজুহাতে ভারতে এইরূপ বীমার কার্য 
প্রচলন না করার কোনরূপ যুক্তিসঙ্গত কারণ 
থাকিতে পারে না। সমাজ কল্যাণমূলক বীমা 
প্রবর্তন করার জন্য গভর্ণমেপ্টের বিশেষভাবে 3 
চেষ্টা করা উচিত। ভারতবাসীদের অর্থনৈতিক 
জীবনের উপর সমাজ্জ-বীমা 'বিশেষ অন্থুকুল 
প্রভাব বিস্তার করিবে। ইহা সত্য যে মাত্র 
সমাজ-বীমার দ্বারাই সকল প্রকার অর্থনৈতিক 
সমস্তার সমাধান করা বায় না। কিস্ত জাতীয় 
অর্থনৈতিক জীবনে উন্নতি সাধন করিতে 
হইলে সমাজ-বীমার অবদান অস্বীকার করি- 
বার উপায় নাই। 'নৃতন্ভাবে সামাজিক এবং 
অর্থনৈতিক জীবন গঠন করিতে হইলে এবং 
সমাজের উন্নতি বিধান.করিতে হইলে যাহাতে 
শ্রমিকদের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করা যায় 

এবং যাহাতে তাহাদের ,আর্ধিক উন্নতি হয় ' 
তাহার বন্দোবস্ত করিতে হইবে। শ্রমিকদের 
কল্যাণের জন্য সমাজ-বীমার উপকারিতার 


বিষন্ন উপেক্ষা করিলে চলিবে না! অদূর 
“ভবিষ্যতে ‘ভারতের অর্থনৈতিক ভিত্তি সুদৃঢ় 
করিতে হইলে প্রগতিমূলক সমাজ-বীমার 


প্রবর্তন করা বিশেষভাবে প্রয়োজন হইবে। 

(ইন্সিওরেন্স ওয়ার্ড" পত্রে প্রকাশিত মিঃ 
এইচ কে সেন এম-এস-সি, এফ, এফ, এ 
লিখিত একটি প্রবন্ধের অনুবাদ ) 


সস 


শ্ৰাচীন বজেল্ল স্বভ্্-স্পিল্ুল 


*  শ্রীষতীন্দ্র সেন ) 





' প্রাচীন বাঙ্গলার শিল্প ইতিহাস আলোচনা 
করিলে দেখা যায় যে, শিক্প-জগতে এদেশের 
অপঘাত-মৃত্যু ঘটিয়াছে। এই অপঘাত- 
মৃত্যুর বেদনাকর ইতিহাস আলোচনা করিয়া 
লাভ নাই ৷ 


“প্রাচীন বঙ্গের স্থপতি, ভাস্কর, পটুয়া - 
ইত্যাদির অমর শিল্প নিদর্শনের কথা ছাড়িয়া ' 
দিলেও একমাত্র -বন্ত্রশিল্লের জন্য বাঙ্গালী 


জগতে চিরম্মরণীয় হইয়া আছে। এক 
সময়ে বন্ত্রশিল্পে বাঙ্গলার .তাতী ও কাটুনীরা 
যে অপুর্ব শিল্প-কুশলতার পরিচয় দিয়াছিল, 
পৃথিবীর আর কোন দেশের বন্ত্রশিল্পীই তাহা 
অতিক্রম করিতে পারে নাই । 

পরলোকগত পণ্ডিত-প্রবর হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 
মহাশয় বলিয়াছিলেন-_”বাঙ্গালী একটি 
আত্মবিস্মৃত জাতি।” এই মহাজন উক্তিটির 
আক্ষরিক- সত্য যে কত মর্দ্মান্তিক ‘তাহা 
বলিয়া শেষ করা যায় না । বাঙ্গালীর অপঘাত- 
মৃত শিল্পি-জীবনের উপর এই আত্মবিস্মরণই 
সমাধি রচনা করিয়াছে এবং করিতেছে । 

অনমুকরণীয় সুক্্মতা, মন্থণতা ও কোমলতার 
জন্য বঙ্গ, বিশেষতঃ ঢাকা-জাত বন্ত্র এক সময়ে 
কাব্য ও.কিংবদস্তীতে স্থান পাইয়াছিল। বয়ন- 


শিল্পে বাঙ্গালী তাতীদের এই খ্যাতি কেবল . 


ভারতের ভৌগোলিক সীমার মধ্যেই আবদ্ধ 
ছিল না&_-ভারতের পশ্চিম সীমান্তস্থিত 
গিরিবন্ম অতিক্রম করিয়া তাহা মধ্যপ্রাচ্যে 
এবং মধ্যপ্রাচ্য অতিক্রম করিয়া তাহ! সুদূর 
পঞ্ঠচাত্য ভূখণ্ড পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়িয়া- 
ছিল। ঢাকার অতি সুক্ষ্ম মল্মল্‌ শ্রেণীর যে 
“হাওয়াই কাপড়” বা “বুনট হাওয়ার জাল” 
নামে অভিহিত হইত, তাহা নিছক কবি- 


কল্পনা কিংবা কাব্যকথার অতিশয়োক্তি নহে; ' 


পাশ্চাত্যবাসিগণও তাহা একবাক্যে স্বীকার 
করিয়াছেন,। 


বাঙ্গলার তথা ভারতের বন্ত্রশিল্প খুব | 
প্রাচীন। ৰ্ৃষ্টপূব্ব প্রায় আড়াই হাজার [| 
বৎসরের পুর্রেগ' যে এদেশে বাল,' কাম্বল, 
কার্পাস, শাণ, ক্ষৌম প্রভৃতি নানা প্রকারের | ' 
বন্ত প্রস্তত.ও .ব্যবহত হইত, তাহা বৈদিক. ॥ 
* ও তৎপরবর্ত্তা সাহিত্য আলোচনা করিলেই | 


জানিতে পারা যায়। অথবর্ব বেদে ও সৃত্র- 


গ্রন্থ গুলিতে বস্তের আবশ্যকতা বর্ধিত হইয়াছে'। - 


এদেশের ধম্মশ্রস্থগুলিতে কোন্‌ প্রকারের 
১৭ 





বস্তু" পরিধান করিলে. ধর্ক্কার্য্য প্রশস্ত হয়, গলা 


কোন্‌ রঙের বস্তু -পরিধান নিষিদ্ধ, 
প্রকার বস্তু কেবল জল ঘারা ধৌত করিলে 
শুদ্ধ হয় এবং কোন্‌ প্রকার বস্ত্র ক্ষার-জল 
'দ্বারা ধৌত না করিলে শুদ্ধ হয় না ইত্যাদি 
প্রসঙ্গে বহু প্রকার বস্ত্রের নাম উল্লিখিত 
হইয়াছে। 

মনু বলিয়াছেন-_-““সর্বঞ্চ তাস্তবং রক্তং 
শাণং' ক্ষৌমাবিকানিচ ৷” 

মন্ুর যুগেও তন্ত অর্থাৎ *কার্পাস নির্মিত 
বস্ত্র, রক্তবর্ণ শণনি্শ্মিত ' বস্তু ( অগ্নি পাটের 
শাড়ী ? ) ও ক্ষৌম বা রেশম বস্ত্র ব্যবহৃত 
হইত । 

প্রাচীনকালে জননীরা 


পুত্রদের , জন্য 
বস্ত্র বয়ন করিতেন, কেবল স্থতা কাটিয়াই 
ক্ষান্ত হইতেন না। খর্মন্ত্রে উল্লিখিত 


হইয়াছে-“বস্তরা পুত্রায় মাতরো বয়স্তি ৷” 
ইহা হইতেই অন্থমান করা যায় প্রাচীন 
ভারতের প্রতি গৃহে কেবল চরকাই চলিত 
না, তাতের টানা-পোড়েনের স্ৃত্তা লইয়াও 


জননীর! ব্যস্ত থাকিতেন। খকের যজ্ৰবেদী . 
আচ্ছাদনের্‌ মন্ত্র হইতেও বস্তু সম্বন্ধে তথ্য , 


জানিতে পারা যায়। 
প্রাচীন বাঙ্গল! কাব্যগুলি ধীহারা পাঠ 
করিয়াছেন, তাহারাই মেঘডম্বরু উদয়তারা, 


.আছেন। 
‘জন্যেই যে কবিরা শব্দলালিত্যের দিকে দৃষ্টি 


লী, গঙ্গাযমুনা, অগ্নি পাটের শাড়ী . 
ইত্যাদি শাড়ীর, নামগুলির সহিত পরিচিত 
কাব্যোচিত পরিবেশ রচনার 


রাঁধিয়া শাড়ীর কল্পনাপ্রস্থত নামগুলি কাব্যে 
জুড়িয়া দিয়াছেন, তাহা নহে। বাস্তবিক- ; 
পক্ষে পূৰ্ব্বকালে এদেশে এত সুক্ষ, কারুকার্ধ্য- 


খচিত, মনোমুগ্ধকর শাড়ী প্রস্তুত হইত এবং 


তাহা পরিধান করিয়া বঙ্গললনারা এরূপ 
রূপের' হাট বসাইতেন যে প্রাচীন বঙ্গ- 
সাহিত্যের কবিগণ তাহাদের কাব্যে সেই সব 
শাড়ীর নামোল্লেখ "করিবার লোভ ত্যাগ 
করিতে পারেন নাই । অনেক কাব্যেই 
দেখা যায়,. কোন রূপসী নায়িকা উদয়তারা 
শাড়ী পরিলেন, তাহ! তাহার মনঃপূত হইল 
না। সে শাড়ী খুলিয়া হয়ত মেঘভম্বরু শাড়ী 


পরিলেন, মেঘডদ্বরু খুলিয়া, অগ্নি পাটের 


শাড়ী পরিলেন,_-এইরূপ ভাবে এক শাড়ী 
খুলিয়া অপর শাড়ী পরিবার ফিরিস্তি প্রাচীন 
বাঙ্গলা কাব্য খুজিলে বহু পাওয়া যাইবে । 
প্রাচীনকালে শণ হইতে নিশ্মিত রক্তবর্ণ 
শাড়ীকেই সম্ভবতঃ অগ্নি পাটের শাড়ী বলা 
হইত। “পাটের পাছড়া’ও সম্ভবতঃ বৈদিক 
ও পৌরাণিক যুগের শাণ’ বা শণ নিশ্মিত বন্ত্ 
ছিল। মেঘের ম্যায় কৃষ্ণ-বর্ণবিশিষ্ট শাড়ী ভেদ 


55) CEE SUPE জন] এগ OL সু ক 2 AL 22475 EX 


ফোনঃ কলি; ১২০৯ 


খালাস খাটি 





আদায়ী মূলধন 


শাখা 


ওবাক 





| হেড অফিস 8৬, ক্লাইভ ফ্রীট, কলিকাতা 


কাধ্যকরী মুলধন --- 

Ean সমূহঃ | 

দক্ষিণ কলিকাতা, খোয়াই(ত্রিপুরা ষ্টেট), আঠারবাড়ী, নান্দিনা, 
গৌপালপুর, জামালপুর, সরিবাবাড়ী, 


| ___ কটক শাখা খোলা হইয়াছে। 





৬ লক্ষাধিক 
১২ লক্ষাধিক 





ল, চাকা। 
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রর * শ্রীযুক্ত প্রমোদচন্দ্র রায় চৌধুরী, জমিদ্বার. আঠারবাড়ী। * 
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,করিয়া বঙ্গর্ূপসিগণের তণ্তকার্চনাভ তনুর 
সুগোর দীপ্তি ফুটিয়া বিদ্যৎ-চমকের মত' 
দেখাইত বলিয়াই হয়ত ডন্বরুর মত গৃর্জ্জন- 
কারী বিছ্যুৎগর্ভ মেঘের হ্যায় এই শাড়ীর নাম 
“মেঘডম্বরু হইয়াছিল। 

‘যে সমস্ত প্রাচীন বাহ্ছলা কাব্য সাধারণ্যে 


বহুল প্রচারিত হইয়াছে,' তাহা বাদ দিয়া 
ছুইটি বাঙ্গলা  গীতিকা,. হইতে এইরূপ শাড়ী - 


পরিবার, বর্ণনার উল্লেখ করিতেছি। “জুনাবালি' 
চালা মেয়েদের, বিবাহ 
উপলক্ষে গীত একখানি. গীতিকাতে দেখা 


যায় পর পর অনেকগুলি" শাড়ী পরিধান: 


করিবার পর ুনাবাপির “হিয়া” নামক শাড়ী- 
খানিই পছন্দ হইল, কারণ এই শাড়ী পরিয়া 
তাহাদের পরিবারের পূর্ববর্তী আরও ' ৪ রি 
কনে বিবাহ হইয়াছিল : | 

“তার পরে পরিল শাড়ী, 

টা: তার নাম্‌ হিয়া। 

এই শাড়ী পইরা হইছিল 

রা চল্লিশ কন্যার বিয়া ৷” 

রা বঙ্গের ‘জাগ গানের’ অন্তর্গত 
'কৃষ্ণামালী’ পালাগানটিতে দেখা যায়, 
রাধা অভিসারে বাহির হওয়ার পূর্বে নানারূপ 
DELL 9 ক্রমে যে 


1 এই প্রতি ঠানের 

[মোর ত লক্ষ্য করুন! 
অনুমোদিত মুলধন 

) ৫০,০০,*০০ (অন্ধ কোটী ) 


১৯৪২ ডিব্তিডেণ্ট শতকর। ৭॥০ 
৪৩ 
শে 


১৯৪২ 


'বিক্রীত-_. ৫,৩৯,৩৫০ 
আদায়ীকৃত - ৩,২১,৪৭৩ 
কাৰ্য্যকরী_' ২৬,৪০,৫৮৭ 


১০৪০ 


বিক্রীত-- ৩,৩৫,৯৫০ 





২ পপ 


অনেক প্রকার শাড়ী পর্ড়িলেন, অনেক প্রকার . সুলতান. ও খলিফাগণ মস্লিনের পাগড়ী ব্যব- 
খোঁপা বীধিলেন এবং অনেক প্রকার অলঙ্কারে . ' হার করিতেন। ইংলণ্ডে মস্লিন রুমাল রমণী- 
সজ্দিতা হইলেন। অবশেষে তাহার “নীহার- “ গণের পরিচ্ছদের লেস্‌ ও কীচির.কাপড় হিসাবে 
মিলানী” নামক শাড়ীই পছন্দ 'হইল্স। এই এবং গৃহাদির পরদা-রূপে ব্যবহৃত হইত । 


নাজির 
এ... | 


শাড়ীর বর্ণনাপ্রসঙ্গে লিখিত হইয়াছে :_ 
.  প্রাত্রকালে থাকে শাড়ী নীহারে মিলিয়া । 
- পরভাতে উঠে শাড়ী চটক ধরিয়া” ॥ 
 শিশিরসিক্ত তৃণের উপর .মেলিয়৷ দিলে 
যে শাড়ীর অস্তিত্ব খুঁজিয়া পাওয়া যাইত না 
«নীহার ''মিলানী৮ সম্ভবতঃ সেই শাড়ী। 
রাব্রিকালে ঘাসের উপর এই শাড়ী, বিছাইয়া 


রাখিলে তাহার উপর শিশির পরিত.৷ প্রভাতে * 


ঘাসের উপর শিশিরসিক্ত সেই" শাড়ী আর 


দৃষ্টিগোচর হইত না সূর্ধ্যোদয়ে ' শিশির 


শুকাইয়া গেলে তবে শাড়ীখানি দেখা যাইত। 
- এইরূপ প্রাচীন বাঙ্গলা' কাব্য ও গীতিকায় 
অভিশুক্্ম নয়নমুগ্ধকর 'শল্যবান্‌  মস্জিন 
শাড়ীর উল্লেখ পাওয়া যায়। : + 
ঢাকার প্রস্তুত 'বস্ত্রের মধ্যে . মসলিনের 
নামই বিশ্ববিখ্যাত। প্রাচীনকালে তুরস্ক, আরব 
পারশ্, মিশর ও পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে মস্লিন 
উৎকৃষ্ট বিলাসের সামগ্রী ছিল এবং খুব সমাদরে 
সর্বত্র ব্যবহৃত হইত। . মিশরের ম্যমীর দেহে 
ঢাকার মস্লিন জড়ান দেখা গিয়াছে। তুকার_ 





স্কাপিত-_-১৯৩১ 


হেড অফিস- ভবানীপুর, কলিকাতা ৷ 
গ্রাম £ “ন্লেণবে!” কলিকাতা £ 


কলিকাতা ত্রীঞ্চ : 


ফোন £ পি, কে, ২৬৮১ 


২০৪, পনি 


‘ফোন £ বি, বি, ২২৯৪, 


মস্লিনের প্রমাণ একখানি চাদর এত সুগম « 


স্থৃতা দ্বারা নিম্মিত হইত. যে, তাহা আধ ইঞ্চি, 
ব্যাসাদ্ধ ও এক ফুট দৈর্খ্যবিশিষ্ট একটি চোঙ্গের, 
মধ্যে অনায়াসে পুরিয়া রাখা যাইত। প্রমাণ 
একখানি মস্লিনের ধুতি লম্বালম্বিভাবে 


' সঙ্কুচিত করিয়া একটা অঙ্গ,রীর ভিতর দিয়া 


গলাইয়া লওয়া যাইত। মস্লিনের সুন্মতা 
সম্বন্ধে এইরূপ বহু কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। 
এঁতিহাসিকগণ বলেন ‘মসলিন কথাটির 
উৎপত্তি তুকীস্থান, মেসোপটেমিয়া বা কুর্দি- 
স্থানের প্রাচীন রাজধানী 'মোসল' বা “লগ 
হইতে হইয়াছে'। - মোসলে এক সময়ে ঢাকার 
মস্লিন , বন্ুল পরিমাণে ব্যবস্থত হইত 
তুকা ব্যবসায়ীরা ভারতে আসিয়া ঢাকা ও. 
সপ্তগ্রামের বন্দর হইর্তে মস্লিন 'ক্রয় করিয়া: 
লইয়া যাইতেন। শেষকালে পৰ্তুগীজ, 
জলদস্থ্যদের অত্যাচারেই হোক্‌, অথবা অন্ত - 
যে কোন কারণেই হোক,,ঢ়াকা ও সপ্তগ্রাসের. 
বন্দর হইতে মেসিলে মসলিন রপ্তানী বন্ধ 
“হইয়া জন বঙ্গের তথা যু সঙ্গে 





‘Shares 
7 KE & - 
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* Securities Deptt. [ 
@ We have opened a Share & 2 
Securities Deptt. * J 
[ We Buy & Sell Shares and 
Securities on account of our ° 
i constituents even on mMargi- 
nal Deposit. চা 
Ve invest in Shares & কি 
Securities- and allow Cash [J 
Credit on reasonable terms. , 
OUR OWN SHARES ARE fl 
EVEN NOW AVAILABLE ‘| 
: AT PAR. FF 
DIVIDEND 1942 - -Ti% 


বেদ্গল__ ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, নিতাইগণ্জ, বীকুড়া। 

বিহার-- এ পুরুলিয়া, ভাগজপুর । 

উড়িষ্যা-_ পুরী, বেরহামপুর € গ্রঞ্জাম ) রোড, 

.. কটক--মঙ্গলাবাগ ও চৌধুরী সঃ 

আসাম তেজপুকপ ; ৫ 

পে কিস ইছাপুৱা (চাকা), 
এজেন্সিস_ 








For.Particulars An 
to The Manager, H 
Daglho use Square, South ' 
NORTON’ BUILDINGS 
CALOUTTA. ক 
Phone Cal. 6579 


OUR EVERY SATUR- ই 
DAY'S SHAREMARKET | 
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বাণিজ্য সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ায়, মোসলে 

মস্লিনের স্তায় সুক্ষ বস্ত্র বয়নের চেষ্টা হয়। 

মোসলের এই বস্ত্র মস্লিন নামে পরিচিত 

হইয়াছিল । 
* ফরাসী! ভাষায় মস্লেনের ' নাম 
প্ৰ্তি (Mousseline ), ইতালীয় 
বলা হয় “মুসো লিনো” (Mussolino) 
ইতালীর একনায়ক মুসোলিনীর নামের সহিত 
এই মস্লিন বা ইতালীয় “মুসোলিনো” শব্দের 
সম্পর্ক আছে কি না ইতালীয় ভাষা- 

-বিদ্গণই তাহা ভালরূপে বলিতে পারিবেন - 
সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে ইংলণ্ডে 

ভারত হইতে ম্‌স্লিন রপ্তানী হইতে লাগিল। 

নবিংগ শতাব্দীর প্রথমভাগে মাদ্রাজ প্রেসি- 

ডেন্সীর মছলিপত্তন হইতে ঢাকাই মস্লিন 
"ও মাব্রাজী “আরণী” (40) মস্লিন 

ইংলণ্ডে রপ্তানী হইতে থাকে । “আরণী”” 
হইতে ঢাকাই মস্লিনই .উৎকৃষ্টতর. এবং 
জগতের সর্বপ্রকার বস্তরের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিল। 


মস্লিন রপ্তানীর কেন্দ্র বলিয়াই মান্রাজের . 


এই বন্দর মস্লিন্পত্বন, মছলিনপন্তন বা 
সংক্ষেপে মছ লিপত্তন নামে পরিচিত হইয়াছে = 
অনেকে এইরূপ মনে করেন। 

' গোদাবরী নদীর ব-দ্বীপে অবস্থিত 
'মাধবপলম নামক বন্দর হইতেও ইংলণ্ডে 
মস্লিন রপ্তানী হইত । এই বন্দরে মস্লিনের, 
একচেটিয়া কারবারের জন্য ইংরাজ্জ বণিকগণ 
কুঠি স্থাপন করেন। পরে . এখানকার 
বস্ত্রশিল্প ভারতের অন্তান্য স্থানের মত ধ্বংস- 
প্রাপ্ত হয় এবং ইংলণ্ড হইতে মাধবপলমের বস্ত্র 
‘বিলাতী কুলে প্রস্তুত হইয়া এবং বিলাতী 
এমাডাপলম” নামে অভিহিত হইয়া মাধ বপলম 
“বন্দরে ও মাদ্রাজের অন্যান্য স্থানে বিক্রীত 
হইড্লে লাগিল। উনবিংশ শতাব্দীর প্রায় 
"মধ্যভাগ পধ্যস্ত সহত্র সহস্র মুদ্রার মসলিন, 


ভারত, হইতে ইংলগ্ডে রপ্তানী হইয়াছিল । ' 


ভারতে মস্লিন-শিল্প ধ্বংসপ্রায় হওয়ার সঙ্গে 
সঙ্গে প্যালসি, ম্যাঞ্চেষ্টার ও গ্লাস্গো বণিক 
-সমিতি মসুলিনের ম্যায় সুক্ম বস্ত্র প্রস্তুত 
-করিতে চেষ্টিত হইল। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে 
ইংলণ্ড, স্কট্ল্যাণ্ড ও আয়ারলণ্ডে মস্লিনের 
সৃতা কাটার মজুরি রাবদ রমণী ও বালিকা- 
দ্রিগকে ৬০ লক্ষ টাকা দেওয়া হইয়াছিল । 


'সুইঞ্জারল্যাণ্ডে নানারূপ নক্সায় ও ডোরাকাটা - 


হইয়া সুইস্‌ মস্লিন প্রস্তুত হইতে লাগিল। 
"বুক মসলিন” (Book: Muslin) নামক 


 অস্লিন পরিচ্ছদ ও পরদার জন্য স্কট ল্যাণ্ডে ' 


-প্রস্তুত হইতে লাগিল। 
কিন্তু পাশ্চাত্যের এই মস্লিন কি 


আর্থিক জগৎ 


৬৭. 





স্বন্মতায়, কি স্থায়িত্বে কোন প্রকারেই ঢাকাই 
.মসলিনের তুল্য. হইতে পারিল না। ইহার 
কাঁরণ এই যে ঢাকাই মস্লিনে . ব্যবৃহত 
তুলাঞ আমের ব্যাস ইংলণ্ডের তুলার আশের 
চেয়ে সুক্ষ্ম ছিল এবং উৎকৃষ্ট ধরণের স্ব 
আশরিশিষ্ট তুলায় ঢাকাতে পাকও দেওয়া 
হইত অধিকতর পরিমাণে । পাশ্চাত্যের 
মস লিনের সুতা, অপেক্ষাকৃত আল্গা পাকের 
হওয়ায় তাহা টেকসই হইত না। পাশ্চাত্ত্য 
বয়নতত্ববিদগণ অনুবীক্ষণ যন্ত্রদ্বার! পরীক্ষা 


করিয়া বলিয়াছেন ঢাকার মসংলিনের সৃতার 


প্রতি ইঞ্চিতে 'মিয়সংখ্যায় ৮০৭ পাক এবং 
উর্ধ সংখ্যায় ১১০১ পাক দেওয়া হইত। 
কিন্ত বিলাতী মসলিনের সুতার প্রতি 
ইঞ্চিতে মাত্র ৫৬৬ হইহত ৬৮৮ 
সংখ্যক পাক দেওয়া হইত। কেহ কেহ 
বলিয়া থাকেন পূর্ববঙ্গের জলীয় বাষ্পপূর্ণ 
আবহাওয়াও ঢাকার মস্লিনের শ্রেষ্ঠত্বের 
অন্যতম কারণ । অবশ্য এই কারণে বৈজ্ঞা- 
নিক তথ্যের ইঙ্গিত থাকিলেও তাহা বিচার- 
সহ নহে। অক্লান্ত সাধনা ও শিল্পকুশল 
মনই যে মস্লিনের শ্রেষ্ঠত্বের কারণ, ইহা না 
বলিলেও চলে। সর্বাপেক্ষা দুঃখের বিষয় 
এই যে ঢাকাই মস্লিনের সর্বপ্রকার উৎ- 
কর্ষ সত্বেও তাহা ধ্রংসপ্রাপ্ত হইয়া হইয়া 
গেল । 

ঢাকার এক একখানি মস্লিন প্রস্তুত করিতে 
এত যত্ন ও সাবধানতা অবলম্বন করা হইত 


‘যে, তাহা মানুষের পক্ষে দুঃসাধ্য বলিলেও 
" অত্যুক্তি হয় না। খুব সুস্ম্ম অশের তুলায় 


মস্লিনের' সুক্ষ স্ৃতা কাটা, হইত বলিয়া 
রর 


ls EEE ছু কলস টি 


৫, ক্লাইভ ঘাট ইউ, কলিকাতা 


বার প্রশস্ত সময় ছিল! . তাহা না হইলে 
রোদ্রের তাপ বৃদ্ধি হইলে মস্লিনের স্থৃতা 
কাটা যাইত না, ছি'ড়িয়া যাইত,। প্রত্যুষে 
সূতা কাটিবার সময়েও চরকার নীচে জল- 
পূর্ণ পাত্র রাখা হইত,, যাহাতে এ জ্লপূর্ণ 
আধার হইতে জলীয় বাষ্প উঠিয়া সুতা 
শক্ত রাখে এবং স্থৃতা ছি'ড়িয়া না যায়। 
মস্লিন্‌ বনের তাতও প্রত্যহ: খুব প্রত্যুষে 
অনধিক ছুই ঘণ্টা কাল চালান হইত। রৌদ্র 
একটু প্রথর হইতে আরম্ভ করিলেই এ ভাতের 
কাজ এ দিনের .মত স্থগিত, রাখা হইত । 


এইরূপ বহুদিনের একনিষ্ঠ. সাধনায় মযূলিনের, 


স্থতা' কাটা: ও . বয়ুনকাধ্য, সম্পন্ন হইত। 


চর 'তরুশীগণ মস্লিনের স্থৃতা কাটিত। 
বালিকাদের অপটু হস্তে *এবং বৃদ্ধাগ্গ্রের. 


জরাকম্পিত হস্তে মস্লিনের অতি সুক্ষ 
সুতা কাট! ছঃসাধ্য.ব্যাপার ছিল । , 

তাতের নীছেও মাটাতে চৌবাচ্চা খনন 
করিয়া তাহা জল দ্বারা পূৰ্ণ ‘রাখা হইত । 


এঁ জলপূৰ্ণ চৌবাচ্চা হইতে জলীয় বাষ্প 


উত্থিত হওয়ায় মস.লিনের টানা ও পোঁড়েনের 
সৃতা শুকাইয়া কড়া হইতে দিত না, তাহার 
ফলে স্থতা ছিড়িয়া যাইত না। বর্তমানে 
বৈজ্ঞানিক উপায়ে কাপড়ের কলের ভাত-ঘরের 
আবহাওয়া জলীয় বাষ্প পূর্ণ করিয়া রাখিবার 
ব্যবস্থা হইয়াছে । এইরূপ জলীয় বাষ্প স্থজন- 
কারী যন্ত্রের নাম “Humidifier”—"হিউ- 
মিডিফায়ার’। ম্যাঞ্চে্টারের বয়নতত্ববিশারদ 
মিঃ উইলিয়াম্‌ টম্সনন এফু সি এম. বলিয়া- 
ছেন, একশত তোলা ওজনের সুতায় ৮ 
ভোলা জলীয় বাষ্প না থাকিলে তাহা বয়ন- 
যোগ্য হয় না, পুনঃ ৪5০ চি যায়. 





বেঙ্গল সল্ট কোম্পানী লিঃ 


ফোন--ক্যাল £ ৬১০৮: 






বাং লাব সবহু ল্তস হনল্বল ; 


ওশ্রত্ুভভেন্র কা ব্বখানা৷ 
১৯৪১ সাল হইতে লভ্যাংশ দেওয়া হইতেছে । 





প্রাত্কাল ৭টা ৮টা পর্য্যন্ত সৃতা কা্টি- , 


- 


৬৮ 


* প্রাচীনকালের ঢাকার মসলিন শিল্পীরাও 
এই বৈজ্ঞানিক তথ্য অবগত ছিল এবং 
তাহাদের কুটার শিল্পের উপযোগী সহজ 
উপায়ে ভাতশালায় জলীয় বাম্পের ব্যবস্থা 
করিত। 

পাশ্চাত্যদেশে বাম্পচালিত বন্ত্রবয়ন যন্ত্রে 
আবিষ্কার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বন্ত্রশিল্প-জগতে 
যুগান্তর উপস্থিত হইল। কিন্তু বাম্পচালিত 


যন্ত্র সত্বেও পাশ্চাত্যের বনতরশিল্পীরা পরিমাণে . 


অধিক, বস্ত্র বয়নে, সক্ষম হইলেও সূক্ষ- 
তায় বাঙ্গলার মসলিনশিল্পিগণের সমকক্ষ 
কিছুতেই হইতে পারিল না। অথচ তাতের 
. দক্তি 09), মুট্‌কাঠ (Topbatten), পাখা 


(Sidebar), মাথাকাঠ (7:০2 bar) পাশা" 


পাদল (75901) নরাঁজ (9০919), ওসারি 
বা মতি (Wap beam), .বেলনা বা তল- 
পর্স, নাছনির পাট, মেচ্কা, শর বা ভাঙ্গি 
(5196), গুল টো কোলপুর, চরকি, নাটাই, 
ঘুরণি কঠ ইত্যাদি তাতের' অংশ ও আবশ্যক 
সরপ্তামগুলির সমস্তই বাশ, কাঠ ও সুপারির 
বাখারী দ্বারা , প্রস্তুত । উত্তরবঙ্গের জাত 
“হির' নামক একপ্রকার গুনজাতীয়' উদ্ভিদের 
কচির মত শিকড় দ্বারা মাড় লাগাইবার 
নাজন’ বা বুরুশ (9103) প্রস্তুত হইত। 
সুশৃঙ্খল ও সু্পম বয়নকৌশলের 
ব্যবস্থার চেয়েও উৎকৃষ্টতর ব্যবস্থা অতি 
নিম্স্তরের আদি. যুগের যন্ত্রের দ্বারা কিরূপে 
সম্ভবপর হইত, তাহা বিস্ময়ের বিষয়। 







হটওয়াটার ব্যাগ ' 
আইন ব্যাগ 


হওয়ায় 





" বেঙ্গল ওয়াটাৱগ্রচষ ওয়াক 


(১১৪০) হিলন্িটেজ্ভ 
কারখানা ও হেড অফিস £ পাঁণিহাটি, ২ ২৪ পরগণা (বেঙ্গল) 
কলিকাতা শো-রুম্‌ £_১২নং চৌরজী এবং ৮৬নং কলেজ গ্টীট 
বোম্বাই শাখা :_৩৭৭ নৎ হর্ণৰি রোড (ফোট), বোম্বাই 





৪. ভাক ব্যাক ওয়াটার প্রুফ 
| (বার হীন ও রবার যুক্ত ) 


এয়ার রিং ও কুশন প্রভৃতি ' 


সামরিক প্রয়োজনে গভর্ণমেপ্ট কর্তৃক রবার নিয়ন্ত্রিত, 
আমাদের কোন কোন দ্রিনিব তৈরী করা 
বর্তমানে স্থগিত আছে। শ্বাভাবিক সময় ফিরে এলে 
আমরা আবার আগেকার মতই সে সব জিনিষ তৈরী করতে 
এবং শ্রাহকদের প্রয়োজনমত সরবরাহ করতে পাবুব। 


আঁধিক জগৎ 


[ ২৬শে এপ্রিল, ১৯৪৩ 
নামক বস্ত্র ব়নের জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করায় 


প্রাচীন বঙ্গে সরবতী, মলমল, অদ্দি, তর- 


ন্দম, ডুরিয়া, শৌগাতি, সবন্নাম্‌ বা সবনম্, 
মসলিন, কোকৃতি, কোটা, মাগ না, নিম্জা 
ইত্যাদি সুক্ষ বন্ত্ প্রস্তুত হইত।, লুধিফানার 
'গব করুণ", আসামের “পরিদিয়া ও মণিপুরের 
“তামিয়েন।, খিন্দেঙ্গ প্রভৃতি বস্ত্র গ্রাচীন- 
কালে প্রস্তুত হইত। এইসব বর্বর কিছু 
কিছু বর্তমানকালেও উৎপন্ন হইয়া থাকে, 
যদিও স্বন্মতায় ও কারুকৌশলে প্রাচীন খ্যাতি 
আর অক্ষুণ্ন নাই। 

কার্পাস বন্ ভিন্ন বঙ্গদেশে ও ভারতের 
অষ্তান্যস্থানে ‘মস রু, দসওঙ্গি', 'দোপাট্রা, 
*ওড়না”, ‘হাওয়া শাড়ী’, 'মেখল!” ‘এড়া’ 
“কাঠিয়া” রিহা’ ইত্যাদি রেশমজাত বস্তুও 
প্রস্তুত হইত । 

কার্পাস ও রেশম বন্ত্রের সঙ্গে স্বর্ণ ও 
রৌপ্যের জরীর কাজ করিয়া “গাটা”, “কিনারা? 

কালাবতুন” বা হুর্খ, ‘রূপালী ধানক” 

'লাচ্কাণ, দবেলদার”, ‘গঙ্গাযমুনা’, 'ছালদার, 
“চাদ তারা” চসমফুল?, “মেহের বুটা? 
লহর', “কামদানী” স্বামদানী’ ইত্যাদি শাড়ী 
প্রস্তুত হইত এবং এখনও কিছু কিছু প্রস্তুত 
হইয়া থাকে। 

কার্পাসের সঙ্গে রেশম ও পশম মিশ্রিত 
করিয়া বাকুড়ায় “আসমানি ও ‘গর্ভস্থৃতি, 
চাকায় সাদা, লাল ও আসমানি “সেরাজা” 
“মছলি কাটা» “দবৃজিকতার,, “লালকাতার» 
‘বুল বুলছাসম্‌’ লাল ও সাদা “কদমফুলী”, লাল 
ও কালো 'পার্টাদার এবং রংপুরে ‘মেখ.লি’ 
নামক বস্ত্র প্রস্তুত হইত। এই ‘মেখ লি’ 


নিরেট 
রর 0৮5 রাললল171625--7-7--৭77 হলে 


বাসন্তী প্রভিডেন্ট | 


হন্সিওশ্রেন্স ক্ষোম্পানী 
লিমিটেড $__ 


| ৩১, আশুতোষ মুখাজ্জাঁ রোড, কলিকাতী || 
| * টেলিগ্রাম RAINBOW” Cal. টেলিফোন-_2 চর 
' অন্যান্য অফিস-” 
ই ভেজপুর, ঢাকা, কটক, পুরী, আঙুল, 
বহরমপুর (গঞ্জাম), রাঁচি, নাগপুর, 


রংপুর জেলার একটি স্থানের নাম হইয়াছে 
মেখ লিগঞ্জ । রংপুরের প্রাচীন দরি, সতরঞ্জী, 


গালিচা, আসন ও দলিচা শিল্পের নিদর্শন, , 


এখনও কিছু কিছু রহিয়াছে। , 

‘ছিট্‌ বুটাদার', 'মযুরকী" নরুণসই”, 
‘ঝিলিমিলি’, ‘লহরিয়া’, কিলমদার' ‘ধুপছায়া', 
ইত্যাদি নামের জাম! ও পিরাহানের সুন্দর 
সুন্দর ছিটও এক সময়ে বঙ্গদেশে যথেষ্ট 
পরিমাণে প্রস্তুত হইত। 

ঢাকা ভিন্ন করসাডাঙ্গা, সিমলা, যশোহর, 
শাস্তিপুর, কলমি, রাধাবল্লভপুর ইত্যাদি স্থান 


বন্ত্রশিল্পের জন্য এক সময় প্রসিদ্ধ ছিল এবং : 
এই সব স্থানের কতকগুলি কেন্দ্রের প্রাচীন " 


'রহিয়াছে । 


বর্তমানে অন্নের' সঙ্গে বনত্রদন্তা যেরূপ 
একট! ভয়াবহ লঙ্কটরূপে দেখা দিয়াছে 
তাহাতে এদেশের প্রাচীনকালের বস্তরশিল্লের 
পুনজ্জাগরণ কেবল কয়েকটি মিলের দ্বারা নয়, 
যদি ঘরে ঘরে চরকা ও তাত চালান যায় 
তবেই সাধিত হইবে। বস্ত্র সরবরাহের জন্য: 


যদি মহাযুদ্ধের এই ছুর্দিনে আমরা মিলের, 


প্রত্যাশায় হাত পা গুটাইয়া বসিয়া ' থাকি, 


' তবে এ বিপদ উত্তীর্ণ হওয়া ছুফর হইবে। 


মিলের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় তাত ও চরকা' 
অকিঞ্চিতকর হইলেও অবসর সময় কাজে 
লাগাইবার পক্ষে এবং পারিবারিক প্রয়োজনে 
তাহার উপযোগিতা নগণ্য নয়। 
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প্রস্তাবের মূলন্ুত্রগুলিও সংবাদপত্রের মারফৎ হইবে, যদিও পরে অবস্থান্ুযায়ী বর্ণের 
প্রচারিত হইয়াছে। কাজেই বিষয়টির পরিমাণের পরিবর্তন করা চলিবে। চক 


(এখনও যুদ্ধ জয় হয় নাই বটে, কিন্ত 
যুদ্ধোত্তরকালীন আন্তর্জীতিক ব্যবসা-বাণিজ্য 


ও মুদ্রা-বিনিময়ের ক্ষেত্রে যে সমস্ত জটিল 
সমস্যার উদ্ভব হইবে কি উপায়ে তাহা হইতে 
পরিত্রাণ পাওয়া যাইতে পারে তাহা নিয়া 
এখন হইতেই সম্মিলিত জাতিসমূহের রাষ্ট্র- 
নীতিবিদ ও অর্থনৈতিক পণ্ডিতদের মধ্যে 


আলোচনা করা নিরর্থক নয়। লর্ড কেইন্শ, প্রত্যেক দেশ ইউনিয়নের নিকটে ব্যাঙ্কর ২ 
যে প্ল্যান্টি দিয়াছেন তাহাতে প্রথমতঃ(আস্ত-৫১ দাবী করিতে পারিবে; কিন্ত ব্যাঙ্করের পরিবর্তে 


,করা করা” হইয়াছে। 


জ্বাতিক দেনা-পাওনা চি মিটাইবার জন্য. একটি 
আস্তার্তিক { ক্লিয়ারিং রিং ইউনিয়নের প্রস্তাব 
সমস্ত সম্মিলিত জাতি- 





রীতিমত আলোচনা সুরু হইয়া গিয়াছে ।) সমূহকে এই ইউনিয়নে যোগ দিতে হইবে 


বর্তমান এপ্রিল মাসের শেষাশেষি যুক্তরাষ্ট্রের 
রাজধানী ওয়াশিংটন দহরে এই উপলক্ষে 
সম্মিলিত জাতিসমূহের প্রতিনিধিদের নিয়া 
একটি বৈঠকেরও ব্যবস্থা! করা হইয়াছে। 
এখন হইতেই যে এ সমস্ত সমস্যার সমাধানের 
ভক্ত, আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে তাহ! একটি 
‘সুলক্ষণ বলিতে হইবে ও ইহা আস্তর্জ্জাতিক 
অর্থনীতির ক্ষেত্রে চিন্তা ও বিধি-ব্যবস্থার 
উন্নতির পরিচায়ক । এই সমস্ত তোড়জোড় 
হইতে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, গত মহা- 
যুদ্ধের পর জগন্যাপী যে আর্থিক মন্দা ও গলদ 
' দেখ গিয়াছিল১9 তাহার ফলে সমস্ত দেশকে 
যে সমস্ত ক্ষতি স্বীকার করিতে হইয়াছে, 
তাহ! এখনও লোকের মন হইতে মুছিয়া যায় 
নাই। পারস্পরিক দেনা-পাওনা মিটান, 
বহির্ব্বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ, বাট্টার হারের সঙ্কোচ 
সাধন প্রভৃতি হইতে যে অভিজ্ঞতা হইয়াছে 
তাহা 


করিয়া পারিতেছি না। 
রূটিশ প্রস্তাব 


এই প্রসঙ্গে এ পর্য্যন্ত ইংলণ্ড ও যুক্ত- 7 
রাষ্ট্রের পরস্পরের তরফ হইতে দুইটি খসড়া ॥ 
প্রস্তাব আনয়ন করা হইয়াছে। ইংলগডের 
খনডাটিসুবষ্যাত অর্থনীভিবিদ্‌ লর্ড কেইন্শ্‌- { 


এদেশে যদিও এখনও সমগ্র প্রস্তাবটি bj নীরা ধৰ্ম্মতল৷ স্ট্রীট, 


সরকারীভাবে পাওয়া যায় নাই, তাহা f ক্যারী_-টালিগঞ্জ, কলিকাত!। 
হইলেও সংবাদপত্রে প্রদত্ত বিবরণী হইতে পু 
তাহার মোটামুটি স্বরূপ বুঝিতে পারা যায়। রঃ 


এর পরিকল্পনা অনুযায়ী রচিত হইয়াছে । 


১৮ 


এবং যোগদানকারী জ্রাতিসমূহের প্রতিনিধি- 
দের নিয়া গঠিত একটি বোডডে'র হাতে ইহার 
পরিচালনার ভার থাকিবে ।$ যদি চক্রুশক্তির 
রাষ্ট্রুলিকে এই ইউনিয়নে আনার ব্যবস্থা! 
অনুমোদিত হয় তবে তাহাদের জন্য হয়ত 
স্বতন্ত্র ব্যবস্থার প্রয়োজন হইতে পারে। 


স্বর্ণ দাবী করিবার "ক্ষমতা থাকিবে না। 
ইহার ফলে পাওনাদার দেশগুলি তাহাদের 
দাবী মিটাইবার জন্য ্বর্ণ দাবী করিতে, 
পারিবে না। উপরস্ত দেনাদার দেশকে দেনা 
মিটাইবার জন্য উপযুক্ত পরিমাণ মালপত্র 
রপ্তানী করিবার সুযোগ* দেওয়া হইঞ্র। 
ইহাতেও যদি দেনা সম্পূর্ণ পরিশোধিত না 
হয় তবে ইউনিয়ন হইতে ওভাৰবৃড়াফট্‌ 
দিয়া সেই দেনা শোধ দেওয়ার ব্যবস্থা 
হইবে। ওভারড়াকটের হিসাব ব্যান্করে 


দ্বিতীয়তঃ আন্তর্জাতিক, ক্লিয়ারিং ইউনিয়নে নির্ণয় করা হইবে। কিন্তু পাওনাদার দেশ- 
সমস্ত যোগদানকারী নকারী রাষ্ট্রসমূহের র প্রত্যেককে সমূহ তাহাদের মালপত্র ক্রয় করিতে হইলে 
কাজকারবার .ঢালাইবার জন্য এই ইউনিয়নের ত্বর্ণ দরিয়া সেই হিসাব শোধ করিতে পারিবে। 


এখন কাজে লাগাইবার ব্যবস্থা 1 
হইতেছে । এই যুদ্ধের শেষেও যাহাতে | 
এরূপ অবস্থার উদ্ভব না হয় তাহার জন্য { 
এখনগ্হইতেই ব্যবস্থা করা দরকার এবং কি | 
কি বিধিব্যবস্থা অবলম্িত হইবে তাহার { 
একটা! সুচিন্তিত পরিকল্পনা থাকা আবশ্তক। ঢু 
কাজেই আমরা এই উদ্যোগের প্রশংসা না” টু 


রাখিতে 5 হইবে, তৃতীয়ত: লড’ _ কেইন্শ(9) তাহার পরিবর্তে যেদেশ মালপত্র বিক্রী 


নবযাক্কর” নামক একটি নূতন আন্তর্জাতিক 
মান সৃষ্টি করার পরামর্শ দিয়াছেন। বিভিন্ন 
দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য ও লেনদেনের হিসাব 
এই নূতন মানে রাখিতে হইবে। এই 
“ব্যান্কর”মানকে গোড়ার দিকে স্থিরীকৃত 


করিয়াছে তাহাকে ব্যাঙ্করে মূল্য প্রদান করা 
হইবে। পুঞ্চমতঃ বৃটিশ গবর্ণমেন্টের প্রস্তাবে 
স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী উভয় প্রকারের বৈদেশিক 
দাদননীতি নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য একটি 
ইন্টারম্যাশনাল্‌ ইন্ভেই্টমেন্ট বোর্ড স্থাপনের ' 


টিটি চিঠি হইয়াছে । তাহা না. 


ফোন লং ৬৭৬ 


ম্যানেজিং ডাইরেক্টার 
শ্ৰীযুত ১০ 
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* হইলে বৈদেশিক দেনা জমিয়া গিয়া নানা- 
প্রকার জটিল সমস্যার উদ্ভব হইতে পারে। 
এই বোডের পরামর্শ ব্যতিরেকে ভবিষ্যতে 
কোন দেশ কোন বৈদেশিক দ্রাদন করিতে 
সক্ষম হইবে না। যদি অনগ্রসর দেশসমুহের 
ক্রয়ক্ষমতা ও জীবনযাত্রার মানের উন্নতি 
সাধন করিবার জন্য বৈদেশিক দাদন করিবার 
প্রয়োজন স্বীকৃত হয় তবে তাহা এই বোডের 
মারফৎই করিতে হইবে। ইহাই বৃটিশ 
প্রস্তাবের মোটামুটি স্বরূপ । 
আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের প্রস্তাব 
এই বিষয়ে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র যে 
প্রস্তাব দিয়াছে তাহার খসড়া যুক্তরাষ্ট্রের 
ট্রেজারী সেক্রেটারী মিঃ মরগেনথাউ কর্তৃক 
গত ৫ই এপ্রিল, চুনেটে উত্থাপিত হইয়াছে 
বিভিন্ন দেশের মধ্যে বাটার হার নিয়ন্ত্রণের 
জন্য এই প্রস্তাবে ছয়টি মূলনুত্র সঙ্গিবেশিত 
হুইয়াছে। প্রথমতঃ একটি ‘নিয়ন্ত্রণ ভাণ্ডার’ 
( stabilisation fund ) স্থাপিত করিতে 
হইবে। এই ভাণ্ডারের কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কি 


হারে বিভিন্ন দেশের মুদ্রার ক্রয়-বিক্রয় হইবে: 


তাহা স্থিরীকৃত হইবে। বাট্টার হার পরি- 
বর্তনও এই ফাণ্ড কর্তৃক সম্পাদিত হইবে 
এবং কোন দেশ নিজের ইচ্ছানুযায়ী তাহার 
পরিবর্তন করিতে পারিবে না। ইহার ফলে 
প্রতিযোগিতামূলক, মুদ্রামূল্যের পরিবর্তন 
সাধন অনেকটা ব্যাহত হইবে।, দ্বিতীয়ত: 
এই ফাণ্ডের 'কার্ধ্যকরী : মূলধন হিসাবে 
যোগদানকারী দেশসমূহকে একুনে ৫০০ 
কোটি ডলার জমা রাখিতে হইবে এবং 
প্রত্যেক দেশকে তাহার দেয় টাকার পরি- 
মাণের অর্দেক স্বর্ণ ও গবর্ণমেণ্ট সিকিউরিটিতে 
রাখিতে হইবে ও গবর্ণমেণ্ট সিকিউরিটির 
পরিমাণ শতকরা ১২॥ ভাগের বেশী তইবে না। 
প্রত্যেক দেশের দেয় জমার টাকার পরিমাণ 
উক্ত দেশের স্বর্ণ ও বৈদেশিক প্রাপ্য টাকা, 
জাতীয় আয় ও বহির্বাণিজ্যের পরিমাণের 
'অবস্থানুযায়ী নির্ধারিত হইবে। প্রত্যেক 
দেশ এই ফাণ্ড হইতে উহার বৈদেশিক দেনা 
মিটাইবার জন্য যে অর্থের প্রয়োজন হইবে 
তাহা পাইতে সক্ষম হইবে। তৃতীয়ত; এই 
ব্যবস্থামুষাঁয়ী কোন দেশের এক্সচেঞ্জ কন্ট্রোল 
করিবার প্রয়োজন থাকিবে না এবং যদিও বা 
প্রয়োজন হয় তবে উহ! “ফাণ্ড” কর্তৃপক্ষের 
সম্মতি ব্যতিরেকে হইতে পারিবে না। ফাণ্ডের 
কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতীত দুইটি বিভিন্ন 
দেশের মধ্যেও কোনপ্রকার" কারেন্সী বা 
এক্সচেঞ্জ সংক্রান্ত কোনপ্রকার চুক্তি সম্পাদিত 
হইতে পারিবে না। চতুর্থতঃ এই ফাণ্ড 
রুর্তৃক বিভিন্ন দেশের স্বর্ণমুদ্র। ও গবর্ণমে্ট 
সিকিউরিটি বেচাকেনারও ব্যবস্থা থাকিবে। 


ইহা কেবলমাত্র বিভিন্ন দেশের গবর্ণমেণ্ট বা 
সেণ্টণল ব্যান্কগুলির সহিত কাজ-কারবার 
করিতে সমর্থ হইবে। পঞ্চমতঃ যুক্তরাষ্ট্রের 
প্রস্তাবে *ইউনিটাস” নামে এক নুতন আঁস্ত- 
জাতিক মুদ্রামানের প্রচলন করিতে হইবে । 
ইহার পরিমাণ বর্তমান ১* ডলারের সমান 
হইবে। যদিও ইউনিটাস নামে কোন মুদ্রা 
বা নোট বাজারে বাহির হইবে না, তাহা 
হইলেও যোগদানকারী রাষ্ট্রসমূহ স্বর্ণের বিনি- 

ময়ে “ইউনিটাসে” জমা রাখিতে সক্ষম হইবে। 
a এই ফাণ্ড একটি বোর্ড" অফ. 
ভাইরেক্টার কর্তক পরিচালিত হইবে। 
প্রত্যেক দেশ তাহার দেয় জমার টাঁকার 
পরিমাণ অনুযায়ী এই বোর্ডে ভোটিং ক্ষমতা 
পাইবে, তবে কোন দেশেই সমগ্র ভোট 
সংখ্যার এক-চতুর্থাংশের বেশী ভোট দেওয়ার 


যদিও উভয় াষ্ট্ই একই উদ্দেশ্যে 
তাহাদের প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছে তাহ! 
হইলেও তাহাদের অর্থনৈতিক বৈষম্য ও 
আস্তজ্জাতিক বিলি-ব্যবস্থা কি উপায়ে হইবে 
তাহার দৃষ্টিকোণের বিভিন্নতার জন্য এই দুইটি 
প্রস্তাবের মধ্যে মূলগত পার্থক্য রহিয়াছে । 
বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীর শতকরা ৮০ ভাগ 
সোণার মালিক । কাজেই তাহাদের প্রস্তাবে 
ত্বর্ণকৈ একটি বিশিষ্ট স্থান দেওয়া হইয়াছে এবং 
ইউনিটাস.ও স্বর্ণ পরস্পরের বিনিময়ের উপর 
কোন বাধানিষেধ আরোপিত হয় নাই। ইহা 
প্রায় অনেকটা আন্তর্জাতিক ন্বর্ণমানের 
অনুরূপ।, কিন্তু বৃটিশ প্রস্তাবে ক্লিয়ারিং 
ইউনিয়নের সম্মতি ব্যতিরেকে পব্যাঙ্করের” 
পরিবর্তে স্বর্ণের দাবী করা চলিবে না। 
বৃটিশ প্রস্তাবে ক্রিয়ারিং ইউনিয়নে প্রত্যেক 
দেশের ক্রেডিটের পরিমাণ উক্ত দেশের যুদ্ধের 
পূৰ্ব্বে আন্তর্জাতিক দেনা-পাওনার পরি- 
মাণের উপর নির্ভর করিবে, কিন্ত যুক্তরাষ্ট্রের 
প্রস্তাবে উহার সঙ্গে প্রত্যেক দেশের স্বর্ণের 
পরিমাণও যোগ করিতে হইবে। ইহার 
ফলে ইউনিয়নে ভোটের ক্ষমতা যুক্তরাষ্ট্রের 
পক্ষে অনেক বাড়িয়া যাইবে ও যুক্তরাষ্ট্র 
একাই অনেক প্রস্তাব নাকচ করিবার ক্ষমতা 
পাইবে। এতত্যতীত যুক্তরাষ্ট্রের প্রস্তাবে 
মুদ্রানীতির ব্যাপারে প্রত্যেক দেশের 
স্বাতন্ত্রোর অনেকখানি বিলোপ সাধন করিতে 
হইবে ও বিভিন্ন দেশেব মধ্যে বাট্টার হারও 
ক্লিয়ারিং ইউনিয়ন কর্তৃক নির্ধারিত হইবে । 

যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাব অনেকটা 
আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক গঠনের পক্ষপাতী । 
ইহা ব্যতীত পাৎনাদার দেশকে দেনাদার 
দেশেব মুদ্রায় পরিশোধ করারও ব্যবস্থা 
রহিয়াছে । ইহার ফলে কোন দেশ অন্য 
একটি দরিদ্র দেশে ইচ্ছানুযায়ী রপ্তানীর 
পরিমাণ বাড়াইতে সক্ষম হইবে না। কিন্তু 
সব চেয়ে মারাত্মক বিভেদ দেখা! দিয়াছে কি 
ভাবে পাওনাদার দেশসমূহকে দেনা পরিশোধ 
করিতে হইবে তাহার উপায় নিয়া। যুক্ত" 
রাষ্ট্রের প্রস্তাবে যে এই দেনা মালপত্র 
আমদানী দারা পরিশোধ করা যাইবে তাহার- 


[ ২৬শে এপ্রিল, ১৯৪৩ 


কোনই উল্লেখ নাই এবং তাহা করিতে হইলে 
যুক্তরাষ্ট্রের মত পাওনাদার দেশগুলির শুক্ক- 
নীতির পরিবর্তন প্রয়োজনীয় হইবে। যদি 
যুক্তরাষ্ট্র তাহার শুক্ষনীতির পরিবর্তনে রাজী রর 
না হয় তবে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য অব্যাহত 
রাখিবার একমাত্র উপায় হইতেছে যুক্তরাষ্ট্র 
হইতে বৈদেশিক দাদন হিসাবে কলকজা 
প্রভৃতি মালের ক্রমাগত রপ্তানীর পরিমাণ 
বুদ্ধি করা। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের রপ্তানীর 
পরিমাণ এইভাবে বাড়িয়া চলিলে পরিশেষে 
তাহা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পরিপন্থী হইয়া 
দাড়াইবে। . 

প্রস্তাবের সাফল্যের সম্ভাবনা 

কাজেই সমগ্র ভাবে বিচার করিয়া 
দেখিতে গেলে এই সমস্ত প্রস্তাব শেষ পূর্ধ্যস্ত 
উদ্দেশ্য সফল করিতে সক্ষম হইবে কিন! 
সন্দেহ। যুক্তরাষ্ট্র ও ইংলণ্ড তাহাদের স্ব স্ব 
স্বার্থের দিক হইতে এই সমস্ত প্রস্তাব ' 
করিয়াছে যদিও আবস্তজ্ঞাতিকতার নামেই 
তাহা করা হইয়াছে। ইংলগ্ডের প্রস্তাব 
বিশ্লেষণ করিলে 'দেখা যাইবে যে তাহা 
যাহাতে যৃদ্ধো্তর কালে তাহার রপ্তানী 
বাণিজ্য অক্ষুণ্ণ থাকে সেই উদ্দেশ্ত নিয়াই 
রচিত হইয়াছে। যুক্ররাষ্ট্রও বর্তমান যুদ্ধের 
পরিস্থিতিতে অর্থনৈতিক জগতে যে প্রাধান্ত 
লাভ করিয়াছে তাহ! অব্যাহত রাখিবার জন্য 
অতিমাত্রায় আগ্রহশীল। আস্তজ্জাতিকত! 
প্রভৃতি বড় বড় বুলির আড়ালে এই সব , 
উদ্দেশ্যই প্রকাশ পাইতেছে।- এই ঞরণের 
আন্তজ্জাতিক বিধিব্যবস্থার ভিতর ভারত, 
চীন প্রভৃতি অনগ্রসর দেশসমূহের প্রয়ো- 
জনের কথা মোটেই ধরা হয় নাই । যদিও 
বৃটিশ প্রস্তাবের ভূমিকায় এই কথা স্পষ্টই 
বল! হইয়াছে যে ক্লিয়ারিং ইউনিয়ন স্থাপনের 
উদ্দেশ্য এই নয় যে তাহা এমন কোন ব্যবস্থা 
অবলম্বন করিবে যাহাতে পশ্চাং্পদ দেশ- 
গুলির জীবনযাত্রার মাপকাঠির উন্নতি সাধিত 
হইতে পারে। তাহার জন্য অন্য ব্যবস্থার 
প্রয়োজন রহিয়াছে । কিন্তু শুধু মুদ্রানটুতির 
নিয়ন্ত্রণ দ্বারাই যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের 
দেনা-পাওনার পরিস্থিতি সংশোধন করা 
যাইবে না একথা হয়ত কাহারও মনে উদ্বিত 
হয়, নাই, আর না হয় ইচ্ছা করিয়াই উহা 
ভুলিয়া যাওয়া হইয়াছে । আন্তর্জাতিক 
বাণিজ্যের দেনা-পাওনার পরিস্থিতি আসলে 
বিভিন্ন দেশের ভিতর ধনোৎপাদন বৈষম্যের 
প্রতিক্রিয়া । যদি'সেই ধনোত্পাদন বৈষম্য 
সংশোধন করিবার জন্য কোন ব্যবস্থা অব- 
লখ্বিত না হয়, তবে শেষ পর্য্যন্ত আস্তজ্জাতিক 
দেনা-পাওনার অবস্থা যুদ্রানীতির জগতে 
বিভ্রাট আনয়ন ' করিতে বাধ্য। কাজেই 
যতদিন পর্ধ্যস্ত আন্তজ্ীতিক সহযোগিতামূলক 
মনোবুত্তি নিয়া প্রত্যেক দেশের ভৌগোলিক . 
সংস্থান অনুযায়ী স্ব স্ব কৃষি ও শিল্প ব্যবস্থার 
পরিচালন! করা না সম্ভবপর হয়, ততদিন 





' পৰ্য্যন্ত জগতে এইরূপ ষুদ্রানীতির গোলযোগ 


অনিবাধ্য ! 
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যুদ্ধের জন্য বিদেশী জিনিষের আমদানী, 
হাস পাওয়ার স্রযোগে ভারতবর্ষে বর্তমানে 
যে সব শিল্প গড়িয়া উঠিতেছে তাহার মধ্যে 
প্লাইউড' (15৬০০) অর্থাৎ তিন পিস্‌ 
কাঠের ব্যবসায় অন্যতম । এই, তিন পিস 
কাঠ বা প্লোইউড' বরাবরই বিদেশ হইতে 
আমদানী করা হইত এবং সাধারণতঃ ফিনল্যাণ্ড, 
কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, আঁমেরিকা ও জাপান 
হইতে প্রচুর পরিমাণে আমদানী হইত। 
দেখিতে সুন্দর ও টেকসই হওয়ার জন্য দিন 
দিনই কাঠের প্প্রয়োন্গন, চায়ের বাক্স 
তৈয়ার ছাড়াও সাধারণ 'প্যাকিং বাক্সের জন্য, 
আসবাবপত্রু ও বাড়ী-ঘরের দরজা এবং 
ফ্যাক্টরীতে বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত হইতে সুরু 
করিয়াছিল। ভারতবর্ষের চা-বাগানগুলি 
প্রধানতঃ বাংলা ও আসামে অবস্থিত এবং 
ইহাদের বাঁৎসরিক' প্রায় ৪০ লক্ষ চায়ের 
বাক্সের প্রয়োজন 'হয়। এই সমস্ত চায়ের 
বাক্স এতদিন বিদেশাগত তিন পিস তক্তা 
হইতে তৈয়ারী হইয়া আসিতেছিল। সহসা 
যুদ্ধের গতি পরিবস্তিত হওয়ার জন্য এই 
' সকল কাঠ আমদানী একদম বন্ধ হইয়া 
. যাওয়ায় ভারতবর্ষে এই তিন পিস কাঠ 
শিল্প প্রসারের যে সুযোগ আসিয়াছে তাহা 
'_ সত্যই অভূতপূর্ব ও অবর্ণনীয় । 

আমার যতদুর স্মরণ হয় এই শিল্প- 
বিকাশের প্রথম সুযোগ গ্রহণ করেন লাহোর 
এবং পাঞ্জাব প্রদেশের কতিপয় ব্যবসায়ী । 
অতি অল্প দিনেই তাহারা বাজারে সুনাম সৃষ্ট 
করিলেও তাহাদের উৎপাদিত দ্রব্যের 
পরিমাণ চাহিদার তুলনায় অতি সামান্য হয়। 
এই সময় প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান বার্ণ 
এণ্ড কোংএর তত্বাবধানে আসামে একটি 
কারখানা বেশ ভাল প্লাইউড তৈয়ারী আরম্ভ 
করেন। কিন্তু তাহারও পরিমাণ আশানুরূপ 
নহে! ইহার পরেই বাংলাদেশে বিগত এক 
বৎসরের মধ্যে কয়েকটি কারখানা স্থাপিত 
হইয়াছে ; কিন্ত গুণের দিক হইতে দেখিতে 
গেলে ২1১টি কারখানার মাল ব্যতীত অন্য- 
. গুলিকে অচল বলিলেই চলে । সম্প্রতি 
দেখা যাইতেছে কলিকাতায় ,ও তাহার 
চতুষ্পার্খবন্রঁ স্থানে অনেক বাঙ্গালী, 
অবাঙ্গালী ও সাধারণ মিস্ত্রী শ্রেণীর মজুররাও 
এই ব্যবসায়ে লিপ্ত হইয়াছেন এবং প্রচুর 


পরিমাণে এই কাঠ তৈয়ারী করিবার আয়ো- 
জন করিতেছেন । কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী 
সুদূর মফ:ঃস্বলে গিয়াও ফ্যাক্টরী স্থাপন 
করিতেছেন! তবে বড় ফ্যাক্টরীর সংখ্যা 


সত্যই অতি অল্প} সাধারণ একসেট মেসিন 


প্লাইউড' তৈয়ারী করিবার জন্য প্রয়োজন হয় 
কাঠের চির বা প্লাই করিবার একটি মেসিন, 
গন; বা আঠা লাগাইবার মেসিন, প্রেসিং 
(Pressing) মেসিন, প্লেনিং মেসিন ও তক্তা 
শুষ্ধ করিবার দ্জন্য হাওয়া ঘর বা (Dr্- 
ing Chamber)| কিন্তু এগুলিরও পূর্বে 
কাঠকে ঠিকমত সিজ্জ ন'করিয়া লইবার জন্য 
ষ্ীম মেসিনের প্রয়োজন আছে। ঠিকমত 
ষ্ীমিং না করিলে শীঘ্র পোকা লাগিয়া যাইবার 
সম্ভাবনা আছে। এজন্য একটি বয়লারই 
উৎকৃষ্ট বলিয়া বোধ হয়। উল্লিখিত একসেট 
মেসিন বসাইয়া কাজ করিতে হইলে ন্যুনতম 
৫০০০০ হাজার টাকার যন্ত্রপাতির প্রয়োজন । 
এই রকম অস্ততঃ তিনসেট যন্ত্রপাতি ব্নীইলে 
একটি বড় ফ্যাক্ররীর রূপ দেওয়া যাইতে 
পারে। কার্ধ্যকরী মূলধন সমেত এরূপ 
একটি ফ্যাক্টরী স্থাপন করিতে আড়াই লক্ষ 
তিন লক্ষ টাকার কমে সম্ভব নহে বলিয়ামনে 
হয়। কিন্ত আজকাল যে সমস্ত ফ্যাক্টরী 
দেশের নানা স্থানে স্থাপিত হইয়াছে, তাহারা 
কুটির শিল্পের পর্ধ্যায়ভুক্ত ।' দীর্ঘ দিন এই 
পর্যায়ের ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকিয়া নিজের 
অভিজ্ঞতা হইতে যাহা মনে হয়, তাহাতে 
আমার ধারণা যে, এই প্রকার কুটির শিল্পগুলি 
আপাঁততঃ দেখিতে সুন্দর ও লাভজনক 
হইলেও ভবিষ্যতে এগুলির *বিপদ দেখা 
যাইতে পারে। বর্তমানে দেখা যাইতেছে, 
যন্ত্রপাতিবিহীন অবস্থায় মুর শ্রেণীর কতিপয় 
লোক কোন বিশেষ বিশেষ ফ্যাক্টরী হইতে 
কোন রকমে যেকোন প্রকার সম্ভা ও নরম 
কাঠ চির (Peel) করাইয়া আনিয়া তারপর 
যেকোন প্রকার আঠাজাতীয় পদার্থ দিয়া 
কোন রকমে তিনটি পিসে জোড়াতালি দিয়া 
প্লাইউড” আখ্যা দিয়া বাজারে ছাড়িতেছে। 
তাহাতে নিজেদের ক্ষতি না হইলেও যে 
শিল্পের একটি বিরাট ভবিষ্যৎ ছিল বা আছে, 
তাহার সর্বনাশ করা হইতেছে । সাধারণতঃ 
এই শ্রেণীর যেসব তক্তা প্রস্তুত হইতেছে, 


চলিতেছে । 


বাক্স হিসাবে ব্যবহৃত, হইবার জন্য বিক্রীত- 
হইতেছে । আজকাল যুদ্ধের মরশুমে রাতা-- 
রাতি ব্যবসায়ী ও বড়লোক হইবার ঝোঁক: : 
এক শ্রেণীর ব্যবসায়ীর মধ্যে বিশেষভাবে দেখা 
দিয়াছে । "তাহারা সহসা এই ব্যবসায় লিপ্ত" 
হইয়া এই শ্রেণীর নিকৃষ্ট ধরণের তক্তার' 
চায়ের বাক্স বিভিন্ন চা বাগানে, প্রেরণ: 
করিতেছেন । 

তাহাদের ব্যবসায় বুদ্ধির প্রশংসা “করা 
যাইত যদি তাহারা আসল জিনিষটির দিকে 
লক্ষ্য. রাখিয়া উৎকৃষ্ট ধরণের জিনিষ বাজারে 
ছাড়িবার বন্দোবস্ত করিতেন । কিন্তু এই 
প্রকার দূরদশিতার অভাবে তাহারা নিজেদের 
সুনামের বিস্তর ক্ষতি, চা বাগানগুলির অর্থের 
অপব্যয় এবং সর্ব্বোপরি দেশীয় প্লাইউড 
ব্যবহারকারীদের বিতৃষ্ণা স্যস্তি করিয়া দেশের, 
দশের এবং এই শিল্পের বিস্তর ক্ষতির কারণ 
স্বরূপ হইতেছেন। বাংলা ও আসাম প্রদেশের 
যে কয়টি'ক্যাক্টরীর মাল সত্যই ভাল হইয়াছে 
তাহাদের মধ্যে আসামের ডিক্রগড় অঞ্চলের 
একটি, চট্টগ্রাম জেলায় অবস্থিত একটি, 
কলিকাতায় টালিগঞ্জ অঞ্চলে একটি ও উপ্টা- 
ডাঙ্গা অঞ্চলে একটি এবং শিলিগুড়িতে, 
অবস্থিত একটি ফ্যাক্টরীর নাম উল্লেখযোগ্য । 
ইহা ছাড়া শীত্রই একটি ফ্যাক্টরী ও কলি- 
কাতায় “প্লাইউড ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ ( ইণ্ডিয়া. লিঃ” 
নামক একটি বড় কোম্পানীর ফ্যাক্টরী প্রতি- 
চিত হইবার সম্ভাবনা আছে। বিশ্বস্তৃত্রে 
অবগত হইলাম যে দমদমে আরো একট 
ফ্যাক্টরী শীঘ্রই স্থাপিত হইবার আয়োজন 


বিদেশী জিনিষের সমকক্ষতা.. 
লাভ না করিলেও উপরিল্লিঘিত ফ্যাক্টরী 
মালগুলি বাজারে চলিবে বলিয়াই আমার. 
ধারপা। তাছাড়া যেসব প্রচেষ্টা চলিতেছে: 
সেগুলি সমন্ধে আমীর মতামত নিয়ে: 
জানাইতেছি । 


বিশদ পরিচয় 


শ্রীকালীচরণ ঘোষ 
প্রণীত 


তাহা চা বাগনের £6৪-০169% বা চায়ের টি. ররর রক: 


৯. কেক 


১০৩ 
এক 

4 . 
রঙ 





! 


স্পা 








প্রথমতঃ বলা” যায় যুদ্ধ সমাপ্তির পর 
স্বাভাবিক আমদানী রপ্তানীর কাজ যখন সুরু 
হইবে, তখন প্রতিযোগিতায় আমাদের দেশের 
এই শিল্প কতদূর টিকিতে পারিবে তাহা 


* ভাবিয়া দেখিবার বিষয়। যদি ধরিয়া লওয়া 


যায় যে ভবিষ্যতে আমাদের দেশের গভর্ণমেন্ট 
অতিরিক্ত শুল্ক ব্যবস্থার প্রবর্তন করিয়া দেশীয় 
শিল্পকে বাঁচাইবার চেষ্টা করিবেন, তবুও যেহেতু 
অধিকাংশ প্রতিষ্ঠাবান চা-ব্যবসায়ী সম্প্রদায় 


অভারতীয় প্রতিষ্ঠান এবং তাহাদের অনেকেই 
এই বাক্সের তক্তার আমদানীকারক বিক্রেতা 


এবং ব্যবহারকারী ; সেইজন্য তাহাদের 
স্বাভাবিক দেশপ্রীতি ও ব্বজ্াতিবাসল্যের জন্য 
তাহারা উচ্চমূল্য দিয়াও এই ‘প্লাইউড’ বিদেশ 
হইতে আমদানী করিতে দ্বিধা করিবেন না 
বলিয়াই আমার মনে হয়। অভারতীয় 
ইউরোপীয়ান বিশেষতঃ ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের 
এরূপ ব্যবহার আমর! প্রায় সকল কার্য্যেই 
দেখিতে পাই। দ্বিতীয়তঃ ইউরোপীয়ান ও 
'অভারতীয় সম্প্রদায়ের চা বাগানগুলি ছাড়া 
আবার দেশীয় চা বাগানগুলিকে এই দেশীয় 
বাক্স ব্যবহার করিবার জন্য দাবী জানাইতে 
পারি যদি আমাদের প্রস্তুত বাক্সের উৎকর্ষ 
সমপ্তণসম্পন্ন কিংবা যথেষ্ট উন্নত হয় এবং 
যদি মূল্যের দিক দিয়া এ সমস্তকে যথাসম্ভব 
সুলভ করিতে পারা যায়। 


উল্লিখিত দ্বিতীয় প্রস্তাব সম্বন্ধে আমাদের 
" গভীরভাবে চিন্তা করিবার সময় আসিয়াছে। 


এ সম্বন্ধে কোন নির্দিষ্ট কর্ম্মপ্রণালী স্থির 
করিবার জন্য 'অচিরে একটি শক্তিশালী এসো- 
সিয়েশন গঠন করা উচিত বলিয়া মনে করি 
যাহার নাম হইবে ইণ্ডিয়ান প্লাইউড ম্যান্ু- 
ফ্যাকচারাস“ এসোসিয়েশন (10018 Ply- 


wood Manufacturers Association.) 
এই* এসোসিয়েশনের অধীনে এমন একটি | 
কমিটি থাকিবে যাহারা (১) প্রত্যেক ফ্যাক্টরী | 
রিঞ্জের! পরিদর্শন করিয়া প্রত্যেক ফ্যাক্টরীর 
প্রস্তুত মালকে অনুমোদন করিলে তবে তাহা | 


বাজারে বিক্রয়ার্থ উপস্থাপিত হইবে ও যাহাতে 


কেবলমাত্র এই এসোসিয়েশনের অনুমোদিত রা 
মালই চা বাগানগুলিতে ব্যবহৃত হয় তজ্জন্য 3 
সমিতি ইণ্ডিয়ান টি এসোসিয়েশনের সহিত | 


ব্যবস্থা করিবেন। (২) দেশী-বিদেশী সর্ধব- 
প্রকার অন্যায় প্রতিযোগিতা হইতে এই শিল্পকে 


পরীক্ষাগার স্থাপন করিয়া এই শিল্পের উন্নতি- 


১৯ 


আর্থিক জগৎ 


কল্পে সর্বপ্রকার যত্ন ও আগ্রহ" প্রকাশ করা 
এবং রাসায়নিক পদার্ধাদি প্রস্তুত করা৷ (৪) 
আপাততঃ শিমূলগাছ হইতেই এদেশে বেশী 


' প্লাইউড , তৈয়ারী হইতেছে । কিন্ত এই 


এসোসিয়েশন দৃষ্টি দিবেন যাহাতে উহা 
অপেক্ষা উন্নত ধরণের গাছ হইতে 'প্লাইউড’ 
প্রস্তুত করা যায়__উন্নত ধরণের গাছের চাষ 
ও আবাদ যাহাতে এদেশে আরম্ভ করা যায় 
এবং এঁশ্রেণীর গাছকে সমস্ত অনুমোদিত 
ফ্যাক্টরীগুলিতে, সরবরাহ করিবার ব্যবস্থা 
করা। ইহার জন্য, সরকারী বন-বিভাগ এই 
কমিটিকে প্রচুরভাবে সাহায্য করিতে পারে। 
(৫) আমাদের দেশের স্বাভাবিক আবহাওয়ায় 
আদ্র ও জলীয় বাম্পের পরিমাণ বেশী হওয়ায় 


"এবং আমাদের দেশের কোন ফ্যাক্টরীতেই 


উপযুক্ত ডাইং চেম্বার (Drying Chamber)- 
এর ব্যবস্থা না থাকায় যে সব প্লাইউড প্রস্তুত 
হইতেছে, তাহা রীতিমত শুষ্ক করার সম্বন্ধে 
যে ব্যয়সাপেক্ষ বাধা আছে ভাহা বিদুরিত 
করিবার জন্য একটি বৃহৎ আধুনিক যন্ত্রপাতি 
সমস্থিত ড্রাইং চেম্বার (Drying Chamber) 
একাস্ত প্রয়োজন । এসোসিয়েশনের মারফৎ 
একটি Drying Chamber স্থাপন করা। 
৬)” এই কমিটির আরো কাজ হইবে যে, 
প্রত্যেকটি বিশেষ গাছের প্লাইউডে পোকা 
কি করিয়া লাগা নিবারণ করা যায়; জোড়া 
লাগাইবার পদ্ধতির কিরূপে উন্নতি করা যায় ; 
মাল ষ্টক করিয়া রাখিবার সময় যাহাতে 
আবহাওয়া ও ড্যাম্প (এ) লাগিয়া নষ্ট 
না হইয়া যায়, তাহার রীতিমত উপদেশ 


দেওয়া । টি গাছকে কিভাবে টি 


09০ 
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; ১নং স্যাক্টরীর কাধ্য চলিতেছে 


{ ইনটেরিম ডিভিডেণ্ড 


৭৩ 





সিজন (52508) করিলে ও কোন কোন , 


রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করিলে পোক লাগ। 
বন্ধ হইতে পারে। ঠিক মত স্থায়ী জোড়া 
যাহাতে লাগিতে প্রারে, এই সকল গবেষণা- 
মূলক কাৰ্য্য এসোসিয়েশনের গবেষণাগারেই 


এহইবে। অবশ্য এই জাতীয় বহু প্রকারের 


সাহায্য দেরাছনে অবস্থিত 'ফরেষ্ট রিসার্চ 
ইনষ্টিটিউট” হইতে পাওয়া যাইতে পারে। 
তবুও শিল্পক্ষেত্রে বাস্তব প্রয়োগের জন্য আরো! 
অনুসন্ধান আবশ্তক। যুদ্ধের পরে দেশে 
শিল্প ও বাণিজ্যের প্রতি জনসাধারণের যে 
প্রকার ঝৌক ও আগ্রহ দেখা “দিয়াছে তাহাতে 
বড় বড় কয়টি প্রতিষ্ঠান রীতিমত বৃহৎ 
আকারে এই ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করিতে 
পারেন। এবংযুদ্ধ যতদিন চলিবে ততদিন 
ব্যবসায়. ঠিকমত চালাইয়া যাইতেও পারিবেন । 
আমাদের দেশে শুধু যে আমরা অর্থের 
অভাবেই কোন কাজ করিতে অগ্রসর স্ুইতে 
পারি না তাহা নয়--পাছে অকৃতকার্য হই বা 
আশানুরূপ লাভের অঙ্কে ঘাটতি পড়ে, এই 
আশঙ্কামূলক মনোবৃত্তিও আমাদের শিল্প 
বাণিজ্যের প্রসার লাভের পথে অন্যতম 
অন্তরায়। সততার সহিত অগ্রসর হইয়া 
রীতিমত পরিশ্রম করিবার পরেও ;যুদি কোন 
বিষয়ে অকৃতকাৰ্য্য হই তাহাতে লজ্জার কিছুই 
ঘটে না। অকৃতকার্য হইবার, আশঙ্কামূলক 
ধারণাই বিপজ্জনক । সাহস সঞ্চয় করিয়াই 
প্রত্যেক কাজে অগ্রসর হইতে হইবে ও কাজে 
নামিবার আগেই লাভের দিকে তাকাইলে 
চলিবে ৭1! ষীহারা এই ব্যবসায়ে ব্রতী 
হইতে যাইতেছেন তাহারা এই কয়টি কথ! 
মনে রাখিয়া অধিকতর সততা! ও শৃঙ্খলার 
সহিত স্ুনিপুণভাবে কার্যে অগ্রসর হইলে 
এদেশে প্লাইউড শিল্পের কল্যাণের পথ প্রশস্ত 
হইবে। 


বাংলার সবর্্রথম ববীন ও প্লাইউড তৈরীর যৌথ প্রতিষ্ঠা. ৃ 
বেঙ্গল ববীন এণ্ড প্লাইউড কোং লিঃ] 


২নং ফ্যাক্টরী শীস্রই আরম্ভ হইতেছে। ৰ 





শেয়ার 


| || নাশ৷ করা যায়। [সন্তোষ চাটার্জি এণ্ড কোং জন্য এজেন্ট 

রক্ষা করিবার জন্য উপযুক্ত চেম্বার অব {8 

, কমার্স ( Chamber of 00002:০9)-এর | 
অধীনে থাকিয়া সর্বপ্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন {| 
করা। (৩) একটি রীতিমত গবেষণামূলক : 








১ 
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বস্ত্র-শিল্প বলিতে সাধারণ লোকে কার্পাস, 
রেশম, পশম প্রভৃতি হইতে বস্ত্রাির উৎপাদন 
কাৰ্য্য বুঝিয়া থাকে । কিন্তু আধুনিক অর্থে 
বস্তু-শিল্পের গণ্ডী এতটা সঙ্কীর্ণ নহে। বস্তর-শিল্প 
বলিতে কার্পাস; রেশম, পশম হইতে কেবল- 
মাত্র বন্তাদির বয়ন :নহে, বয়নের পূর্বববরত 
ও পরবর্তী অনেক বিষয় প্রকাশ পায়। 
কার্পাস, রেশম, পশম প্রভৃতির উৎপাদন 
হইতে আর্ত করিয়া এ সকল জিনিষ হইতে 
শৃক্জষ্ণ গ্রত্বত, বস্জাদির বয়ন এবং উৎপন্ন 
বন্ত্রাদি শেষ ক্রেতার হস্তে পৌঁছান পর্্যস্ত 
নানাপ্রকঃর কাৰ্য্য প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি বন্ত্র- 
শিল্পের তন্তর্গত। সুতরাং আধুনিক অর্থে 
বন্ত্র-শিল্পের গণ্ডী যে কত ব্যাপক, তাহা 
. সহজেই অনুমান, ক্রা যাইতে পারে। বস্ত্র 
শিল্পের, বই: ব্যাপকতা পূর্বেও ছিল; 
বর্তমানে “ ব্যবসা-বাণিজ্যের সূত্রে বিভিন্ন 
দেশের মধ্যে জটিল পারস্পরিক সম্বন্ধ এবং 
নানাপ্রকার আন্তর্জাতিক প্রভাব ও শক্তির 
উদ্ভব হেতু বস্-শিল্পের ব্যাপকতা. ও "জটিলতা 
অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। আজ হয়ত এক 
দেশের উৎপন্ন কার্পাস হইতে অপর দেশে 
তর প্রস্তুত হইয়া অপর " "কোন দেশের মিলে 
বস্তু প্রস্তুত হইতেছে, এবং দেই বস্ত্র নানা- 
স্থানে প্রেরিত হইভেছে। বস্ত্রোৎপাদন 
সম্পর্কিত আধুনিক কল-কারখান৷ স্থপ্টির 
পূর্বে বন্তর-শিল্পের এতটা ব্যাপকতা ও জটিলতা 
ছিল না। বস্ত্র-শিল্পের এই ব্যাপকতা ও 
জটিলতার প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া আজ কোন 
সুপ্রতিষ্ঠিত বন্ত্রকলের . পরিচালনা কাৰ্য্য 
নুচারুরূপে' নির্বাহ করা কঠিন। বস্ত্রে 


চাহিদার পরিমাগ, 81 এ 


কিন্ত 


স্বস্্-স্পিকল ওত শ্পশিক্ষা 


(রক্িতীশচ্ বিশ্বাস, ম্যানেজিং ভবের, প্রভাতী টেক্সটাইল মিলস্‌ লিঃ) 


প্রথায় উৎপাদন, প্রতিযোগিতামূলক মূল্য, 
প্রতিযোগিতার বাঁজারে বস্ত্রের বিক্রয় 
ইত্যাদি বিষয়ের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়া! 
বস্ত্র-কল পরিচালকের পক্ষে পরিচালনা কার্ষ্যে 
অগ্রসর হওয়া একাস্ত আবশ্যক । এই সম্পর্কে 
নানাপ্রকার তথ্য সংগ্রহ - এবং সংগৃহীত 


তথ্যের ভিত্তির উপর যথোচিত কাধ্য-প্রণালী 


নির্ধারণ ভিন্ন বর্তমানে পরিচালনা কার্ধ্য 


_সাফল্যমণ্ডি হইতে পারে না। বন্ত্রোৎ- 
'পাদনের সম্পর্কে কাঁচামাল সংগ্রহ হইতে 


আরম্ভ করিয়া উৎপন্ন বস্ত্রের সর্বশেষ বণ্টন 
পর্যন্ত বন্ুপ্রকার বিষয় আধুনিক, রস্ত্র-শিল্পের 
গণ্ডীর অন্তর্গত হইয়াছে -এবং বস্ত্-শিল্পীর 
পক্ষে বিজ্ঞানসম্মত গ্রণালীতে এ সকল বিষয়ে 
জ্ঞানলাভ এবং লব্ধ তথ্যের পধ্যালোচনা 
দ্বারা সুচিন্তিত কাধ্যনীতি : নির্ধারণের শক্তি 
অৰ্জ্জন করা আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। 
উৎপাদন বিষয়টা শিল্পের কেন্দ্রস্থানীয় হইলেও 
উহাই আদর্শ নহে। শিল্পের আদর্শ হইল, 


. ক্রেতার বাঞ্ছনীয় জিনিষের উৎপাদন, এবং 


ন্যায্য মূল্যে উহার সরবরাহ দ্বারা ক্রেতার 
অভাব পুরণ। কোন ব্যবসায়ী শিল্প- 


: প্রতিষ্ঠানই উৎপাদনের পর. কার্য শেয হইল 


মনে করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না। 
উৎপন্ন জিনিষ প্রকৃত ক্রেতার হস্তে না 
পৌছান পৰ্য্যন্ত উৎপাদনের শেষ উদ্দেশ্য সিদ্ধ 
হয় না। সুতরাং ব্যবসায়ী শিল্প প্রতিষ্ঠানের 
পক্ষে উৎপাদনের .পরবস্তী. কাজও বিশেষ 
খঁরুত্বপূর্ণ। এজন্ক, কোন প্রতিষ্ঠানের বণ্টন 
বা বিক্রয় বিভাগের উপর উহার লাভালাভ 
এবং স্থায়িত্ব অনেকাংশে নির্ভর করিয়া থাকে । 


' সম্পর্কিত বিষয়গুলি 









সংগ্রহ বিষয়টাও মোটেই উপেক্ষনীয় নহে। 
কাচামালের প্রাচুর্য্য বা অপ্রাচুর্য, উৎকৃষ্টতা. 
বা অপকৃষ্টতা, মূল্যের হার, ইত্যাদির উপর 
উৎপন্ন জিনিষের গুণাগুণ, পরিমাণ» মুল্যের 
হার, বিক্রয়ের পরিমাণ অনেক পরিমাণে 
নির্ভর করে, সুতরাং এই দিকে সতর্ক দৃষ্টি 
ভিন্ন ব্যবসায়ে সাফল্য লাভ কঠিন । বস্তর-শিল্প 
সম্বন্ধে এ কথা বিশেষভাবে প্রযোজ্য ৷ বসন্তের 
উৎপাদন বন্ত্রশিল্পের প্রধান বিষয় সন্দেহ 
নাই; কিন্তু কীচামাল এবং উৎপন্ন বস্ত্রের বণ্টন 
মোটেই উপেক্ষনীয় 
নহে। কোন দেশের বস্ত্-শিল্পকে সমগ্রভাবে 
দেখিতে গেলে ওঁ দেশের কার্পাস, রেশম পশম 
প্রভৃতি কীচামালের উৎপাদন বিষয়টাকে 
মোটেই অবহেলা করা চলে না। ভারতীয় 
বন্ত-শিল্লের প্রীবৃদ্ধির জন্য দীর্ঘ আঁশযুক্ত 
উৎকৃষ্ট কার্পাসের উৎপাদন বাঞ্চনীয় । যদি 
এ দেশে এরূপ কার্পীস প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন 
হইত তাহা হইলে আমাদের বস্তর-শিল্প অধ্ধিক- 
তর সমৃদ্ধ হইত সন্দেহ নাই | বিষয় বস্ত্র- 
শিল্পের গণ্ডীর, এবং বন্ত্-শিল্পীর দৃষ্টির বহিভূতি 
নহে। অপর দিকে আধুনিক তীব্র প্রতি- 
যোগিতা-ক্ষেত্রে বন্তর-প্রতিষ্ঠানের বণ্টন-বিভা- 
গের গুরুত্ব অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। ব্যবসায়ী 
বস্্-শিল্পীর পক্ষে এই দিকে অত্যন্ত সতর্কদৃষ্টি 
আবশ্যক । বন্ত্রশিল্পের উৎপাদন সম্পর্কে 
নানা বিষয়ে বৈজ্ঞানিক ও ব্যবহারিক জ্ঞান 
এবং কর্ম্ম-নেপুণ্য একান্ত প্রয়োজনীয় । 
উৎপাদনের জন্য কম্মাদিগের নির্ববাচন দ্বিষয়- 
টার প্রতি সম্প্রতি পাশ্চাত্য দেশে অধিকতর 
দৃষ্টি নিপতিত হইয়াছে এবং তাহাদের কর্শ্ম- 
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স্বিলন্‌স ভিলন্িিভ্রেজ্ভ 
পি ৬, মিশন রো এক্সটেনসন, কলিকাতা । 





২৬শে এপ্রিল, ১৯৪৩ ] 





আর্থিক জগৎ 





যে সকল দেশীয় ও আন্তর্জাতিক প্রভাব দ্বারা 


বন্ত্রের উৎপাদন ও বিক্রয় প্রভাবান্বিত 
হইতেছে, সেগুলিও ব্যবসায়ী বন্ত্-শিল্পী 
উপেক্ষা করিতে পারেন না। বিদেশীয় রাজ- 
' নীতিক " নির্বাচন, মুদ্রা-বিনিমষের হার, 
বিদেশীয় ঘরোয়া দিবাদ বা আন্তর্জাতিক 
সমর, নানাস্থানে কৃষি ও শিল্পের অবস্থা এবং 
আপেক্ষিক লাভালাভের ভার, গুরুত্বপূর্ণ 
নৈসর্গিক ও সামাজিক ঘটনা, নূতন আইনের 
প্রবর্তন-- ইত্যাদি বিষয় বস্তর-শিল্পের দায়িত্ব" 
সম্পন্ন পরিচালকের পক্ষে অবহেলা করা 
কঠিন। তাহার পক্ষে কেবলমাত্র বন্ 
উৎপাদনের ব্যবহারিক জ্ঞান যথেষ্ট নহে, 
'ধন-বিজ্ঞান এবং সমা্জ-বিজ্ঞান সম্বন্ধেও 
“তাহার কাধ্যকরী জ্ঞান থাকা বাঞ্ছনীয় ৷ 
বন্ত্র-শিল্পের ব্যাপকতাঁর প্রতি লক্ষ্য 
রাখিয়া বস্ত্র-শিল্প সংক্রান্ত শিক্ষা-পদ্ধতি স্থির 
করা আবশ্যক! এ কথার অর্থ ইহা নয় যে 
বস্ত্র-শিল্পের প্রত্যেক কমার এ শিল্প বিষয়ক 
"সকল প্রকার জ্ঞান থাকা আবশ্যক । আদর্শের 
দিক্‌ হইতে উহা বাঞ্ছনীয় হইলেও কাধ্যতঃ 
উহ! ঘটতে পারে না। সকল কর্ম্মা ব্যাপক 
শিক্ষালাভের উপযুক্ত নহে, অথবা এঁরূপ 
শিক্ষালাভে ইচ্ছুক বা সমর্থ নহে। বিশেষতঃ 
ৰুন্ত-শিল্প সম্বন্ধে ব্যাপক শিক্ষা-লাভের স্থযোগ 




















শাখা ৮ 
ঢাকা, শিলং, শিলচর, গৌহাটা. 
চট্টগ্রাম, কিশোরগঞ্জ, করিমগঞ্জ 
} | বাজার, করিমগঞ্জ, নওগঁ, হুবি- 
| গঞ্জ নেত্রকোণা, মৌলবী 
বাজার, ছাতক ও ময়মনসিংহ ৷ 
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এদেশে অত্যন্ত কম। বর্তমানে ভারতীয় 
যান্ত্রিক বন্ত্রশিল্পের উৎপাদন বিভাগের 
অধিকাংশ কৰ্ম্মী অশিক্ষিত বা অল্পশিক্ষিত। 
তাহাদের অধিকাংশ পূর্বে কোনরূপ কার্য্য- 
করী শিক্ষালাভ না করিয়া বস্ত্র-শিল্পের কাজে 


প্রবিষ্ট হইয়াছে এবং কারখানায় কাজ করিয়া 


ক্রমশঃ অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা লাভ করিতেছে । 
. এই বিপুল কম্মি-বাহিনীর আবশ্যকতা বস্ত্- 
শিল্পে সব্বাপেক্ষা অধিক । 

ইহাদের মধ্যে যথোচিত শিক্ষা-বিস্তারের 
ব্যবস্থা করা হইলে অনেক প্রতিভাবান 
কর্ম্মার উদ্ভব হইতে পারে। বহু কম্মীর 
মধ্যে প্রতিভা সুপ্ত থাকিয়া যাইতেছে, 
যথোচিত সুযোগের অভাবে উহার জাগরণ 


ঘটিতেছে না। বন্ত্রশিল্পের অধিকাংশ কর্মী. 


উৎপাদন-বিভাগের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখার কর্মে 
‘ নিযুক্ত এবং তাহাদের কল্পনার গণ্ডীও অত্যন্ত 
সঙ্কীর্ণ। তাহারা আস্মোক্সতি সম্বন্ধে চিন্তা 
করিতে অনভ্যন্ত এবং যাহারা এবিষয়ে 
কদাচিৎ চিন্তা করে, তাহারাও সম্মুখে উন্নতির 
পথ দেখিতে পায় ন! শিক্ষা দ্বারা তাহাদের 
কর্ম্ম-আবেষ্টনী প্রসারিত এবং উন্নতির পথ 
অধিকতর সুগম করা আবশ্যক | উপযুক্ত 
শিক্ষাপ্রাপ্ত ক্্মা সমুখে বিস্তৃততর কর্মক্ষেত্রে 
আত্মোন্সতির সুযোগ দেখিতে পাইয়া অধিকতর 


















১ 
ORES 


টির 


৭৫ 





উৎসাহের সহিত অগ্রসর হইবে । যে সকল" 
কন্মী উৎপাদন সংক্রান্ত প্রাকৃ-বয়ন, রঞ্জন, 
প্রসাধন ইত্যাদি বিভিন্ন শাখার ক্ষুদ্র গণ্তীর 
মধ্যে আবদ্ধ, তাহাদের জন্য এরূপ শিক্ষার 
ব্যবস্থা আবশ্যক যাহাতে ক্রমশঃ সকল শাখার 
কৰ্ম্মে অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা লাভ করিতে পাঁরে। 


এই সঙ্গে তাহাদিগকে কতকটা সাধারণ 


শিক্ষার এবং বন্ত্-শিল্প বিষয়ক নানা জ্ঞাতব্য 
বিষয়ে সাধারণ জ্ঞান লাভের সুযোগ দেওয়া 
হইলে তাহারা অধিকতর উপকৃত হইবে। 
সাধারণ শিক্ষায় সুশিক্ষিত যে সকল যুৰক 
বন্ত্-শিল্পের কর্মে নিযুক্ত, তাহাদের জন্ত 
উত্পাদন, বণ্টন এবং পরিচালনা বিষয়ে 
অপেক্ষাকৃত ব্যাপক শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা 
করা বাঞ্ছনীয়। এই শ্রেণীর ক্ম্মীর উপর 
ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের ভবিষ্যৎ উন্নতি নির্ভর করি- . 
তেছে। এদেশে বস্ত্র-শিল্প ঘিষয়ক শিক্ষার 
প্রসারমোটেই ঘটে নাই। এই বিষয়টির প্রতি 
ভারতীয় বন্ত্র-শিল্পের বিশেষ মনোযোগ প্রদান 
বিধেয়। এদেশের বন্তর-শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির 
কর্তৃপক্ষ সচেষ্ট হইলে 'আত্যস্তরীণ, কর্ম্মাদের 
এক সঙ্গে কর্ম্ম ও শিক্ষার “ব্যবস্থা কঠিন 
হইবে না। এমন-কি মিলগুলির অভ্যন্তরে 
বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষিত কতকগুলি ছাত্রের 
জন্য বন্্-শিল্প বিষয়ক উপযুক্ত শিক্ষার সুযোগ 
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* ৭৬ 


_ সৃষ্টি করাও অসম্ভব নহে। যে দেশের বহু 
* শিক্ষিত যুবকের সমক্ষে জীবিকার্নের দ্বার 
অবরুদ্ধ, সেদেশের বস্পশিল্প কেন নূতন পথের 
সন্ধান দ্বারা তাহাদের হতাশ প্রাণে আশার 
সঞ্চার করিবে না, তাহা ভাবিয়া দেখিবার 
সময় উপস্থিত হইয়াছে। 
আধুনিক ধারা 


বর্তমানে এদেশের বিভিন্ন স্থানে বস্তরশিল্প 


সংক্রান্ত শিক্ষার যে ব্যবস্থা আছে তাহা অতি 
সামান্য এবং আদর্শস্থানীয় নহে। প্রচলিত 
শিক্ষার দ্বারা শিল্পাুরাগী শিক্ষিত ছাত্রগণ 
আকৃষ্ট হইতে পারে না, এবং 
শ্রীবৃদ্ধি ঘটিতে পারে না। 
আবশ্যকতা নাই একথা বলা হইতেছে না । 
কথা এই যে, ভারতের বস্ত্রশিল্পের উন্নতি ও 
বিস্তারের জন্য বন্তুশৈল্প সংক্রান্ত শিক্ষার যে 
আদর্শ গৃহীত হওয়া উচিত, এতদ্দেশে সে 
আদর্শ এখনও স্থান পায় "নাই । বন্ত্রশিল্প 
সংক্রান্ত শিক্ষার আধুনিক ধারায় বিজ্ঞান, 


অনুসন্ধান ও গবেষণা বিশেষভাবে আত্ম- - 
প্রকাশ করিয়াছে'।, যুরোপ ও আমেরিকার 


বনত্শিল্প বৈজ্ঞানিক ও. গবেষণামূলক শিক্ষার 
সহিত ঘনিষ্ঠ: সংযোগ রক্ষা করিতেছে । 
ভারতীয় বন্তরশিল্পের শৈশব অবস্থায় উচ্চাঙ্গ: ' 





বস্রশিল্পের, 
প্রচলিত শিক্ষার 


vt 


আর্থিক জগৎ 
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শিক্ষার আদর্শ গৃহীত না হইলেও চলিতে . 


পারে, কেহ কেহ বলিতে পারেন । উৎপাদনের 
বিভিন্ন প্রক্রিয়ার সংশ্রবে কাজ করিবার জন্য 
যথেষ্ট সংখ্যক কম্মীর আবশ্যকত! সর্বাপেক্ষা 
অধিক সন্দেহ নাই এবং এই শ্রেণীর কম্মীর 
জন্য উচ্চ বৈজ্ঞানিক ও গবেষণামূলক শিক্ষা 
অনাবশ্যক, ইহাও সত্য ৷ কিন্ত এ কথাও সত্য 
যে, বস্ত্রশিল্প বিষয়ে আধুনিক. উচ্চ শিক্ষার 


আদর্শ গৃহীত না হইলে বিশ্ব-প্রতিযোগিতার 


সম্মুখে ভারতীয় বস্ত্রশিল্প দণ্ডায়মান থাকিতে 
সমর্থ হইবে না। আমরা চিরদিনই বিদেশ 
হইতে যস্ত্রাদি আমদানী করিব, বিদেশীয় 
উৎপাদন প্রক্রিয়ার অনুকরণ করিব_ নিজেরা 
স্বাবলম্বী হইয়া যন্ত্র ও উৎপাদন প্রক্রিয়ার 
উৎকর্ষ সাধন, করিব না, তীব্র আশা ও 
আকাঙ্ষাপূর্ণ আজ্িকার ভারত এ কথা 
ভাবিতে পারে না। ভবিষ্যৎ ভারত কেবলমাত্র 
পৃথিবীর শিল্প প্রতিযোগিতা হইতে আত্মরক্ষা 
করিবে না, এঁ. প্রতিযোগিতায় আত্মশ্রেষ্ঠতা 
প্রতিবাদন করিবে- বর্তমান ' ভারত এ 
আকাজক্ষা পোষণ করিতেছে । আমাদের শিল্প 
শিক্ষার আদর্শকে এই আকাতক্ষার অনুবর্তী 
করিয়া লইতে হইবে৷ বস্ত্রশিল্প সম্বন্ধেও 


28 


গ্রেট-বুটেন 


ইংলণ্ড ও স্কটলণ্ডে বন্তরশিল্প সংক্রান্ত শিক্ষার : 
বিশেষ বিস্তার ঘটিয়াছে। লণ্ডন, ম্যাঞ্চেষ্টার 
ও গ্লাসগো এই তিনটি স্থানকে এরূপ ।শক্ষার 
প্রধান কেন্দ্রস্থল .বলা যাইতে পারে। 
ম্যাঞ্চেষ্টার সহরের চতুঙ্দিকে ৫* মাইল স্থানের 
মধ্যে বস্ত্র শিল্প সম্বন্ধে সকল প্রকার শিক্ষার 
ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। বিগত বিশ্ব- 
সমরের সময় হইতে ইংলণ্ড ও স্কটলণ্ডে এই 
শিক্ষার দ্রুত প্রসার লাভ হইতেছে । ইহার 
কারণ এই যে, এ সময় হইতে চীন, জাপান, 
ভারতবর্ষ ও দক্ষিণ-আমেরিকায় বন্ত্রশিল্পের 
উন্নতির বিশেষ চেষ্টা পরিলক্ষিত হইতেছে । 
এই সকল দেশে উৎপন্ন বন্ত্রাদি প্রেরণ করিয়া 
বৃটিশ বস্ত্রশিল্পে নিজ অস্তিত্ব রক্ষা করিয়া 
আসিতেছিল। ভবিষ্যতে এ সকল দেশের 
প্রতিযোগিতার 'সমক্ষে বৃটিশ বস্তর-শিল্প দণ্ডায়- ' 
মান থাকতে সমর্থ হইবে কি না, বুটিশ বন্ত্-শিল্প 
কর্তৃপক্ষের ইহা একটা প্রধান চিন্তার বিষয় 
হইয়া পড়িয়াছে। কিরূপে বিদেশীয় বন্্র 
শিল্পের প্রতিযোগিতার হস্ত হইতে রক্ষা 
পাওয়া যাইতে পারে, ইহা বৃটিশ বস্ত্র শিল্পের 
প্রধান সমস্তা। 





| অর্থ সুসংরক্ষিত পরিবন্তিত. এবং উৎপন্নশীল যা শ্রেষ্ঠতম : J 
উপাদান “মাটি? । বিশেষজ্ঞের এই অভিমত । বিশ্বধ্বংসী এই  { দাতা তি ঠিত | 
সংগ্রামের মূলে জমি একমাত্র লক্ষ্যবস্তু হইতেছে । অতএব [8 - ! 
“আধিক জগতের”:পাঠক যিনি তাহার অর্থের নিরাপত্তা ও |! | | 
বিবৃদ্ধি কামন! করেন, তিনি এরুরার আমাদের সহিত যেন একটু ॥ ৃ 

| পরামর্শ করেন ; কারণ জমি জায়গা খরিদ, উন্নতি বিধান, বসবাস 

| ও উপনিবেশ নিৰ্ম্মাণ, আদর্শ কৃষি-ক্ষেত্র স্থাপন ও পল্লীবাস টি টনিক 

ছু প্রভৃতি বিষয়ে যে সৰ্ব্বশ্ৰেষ্ঠ সুবৃহৎ ও নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান. ১৯৪২ সালের নুতন কার্ডের 

|| . সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেন । 

পরিমাণ ৭৫,৮৬,৩২৫ টাকা 

£ 





কলিকাতা, লেক-এরিয়া, চারু পার্ক, চারু এভিনিউ, 

রামকুমার পার্ক, গোকুল কুঞ্জ, লেক কলোনি, হাজরা লেন, 

বেলুড়, কোরগর,. দম্দম, বোলপুর, গুদ্ধরা, ফুলিয়া, শাস্তিপুর || 

প্রভৃতি সহর ও মফস্বলের নানা স্থানে বসবাস কলকারখানা ও | £ 

প্র কৃষির উপযোগী বহু সহশ্ব বিঘা জমি সুবিধা দামে ও ব্যবস্থায় || % 

“ছ সর্বদা আমাদের এষ্টেটে বিক্রয়ার্থ আছে। এক-তৃতীয় বা চতুর্থ | | 

অংশ টাকার মূল্য এবং বক্রি ১০ বৎসরের মধ্যে ৩২ টাকা || | 

হার সুদে জমি বিক্রয় করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়__আমাদের 
জমির স্বত্ব উত্তম ; স্বত্ব বিষয়ে আমরা গ্যারা্টি দিইঁ। 


নি কোম্পানী লিমিটেড। 
হেড অফিস. 
দি ৮৮৬ ইন্সিওরেন্স হাউস 
১ ক্লাইভ রো, কলিকাতা । | 
টস সমূহ হয 
বোম্বাই, চট্টগ্রাম, ঢাকা, দিল্লী, হাওড়া, লাহোর, | 
:. লক্ষ্টো, মাদ্রাজ এবং পাটন৷। - 





॥ 


) 
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এই সমস্তার সমাধানের জন্য বৃটিশ জাতি 


বৈজ্ঞানিক গবেষণা, বিশেষভাবে শিক্ষা রিষয়ে 
বিজ্ঞানের ব্যাপকতর প্রয়োগ, উন্নততর যস্ত্র- 
পাতির ব্যবহার, নক্সা, ধরণ ও বর্ণের 
অধিকতর গুরুত্ব আরোপ এবং' উন্নততর 
পরিচালনা কার্যের সাহায্যে কারিগরী ও 
ব্যবসায়িক নিপুণতা বৃদ্ধি এবং উৎপাদন ব্যয় 
হাসের জন্ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া দীড়াইয়াছে। 
বৃটিশ বস্ত্রশিল্পের. উপর বৈজ্ঞানিক 
গবেষণার প্রতিক্রিয়া বেশ দেখা যাইতেছে । 
বৃটিশ বস্্রশিল্পের কর্তৃপক্ষ কিছুকাল যাবৎ 
বৈজ্ঞানিক গবেষণার সফলতা ও প্রয়েজনীয়তা 
সম্বন্ধে সচেতন হইয়াছেন। পূর্ব্বে তাহারা 
বৈজ্ঞানিক গবেষণা অথবা বন্ত্রশিল্প বিষয়ক 
শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপের 
প্রয়োজনীয়তা বোধ করিতেন, না। তাহারা 
বস্ত্র শিল্পের কম্মাদের শিক্ষার :জন্ত প্রতিষ্ঠিত 
অতি সাধারণ নৈশ-বিষ্যালয় অথবা তদন্ুরূপ 
অন্য প্রকার শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে কতকটা 
আগ্রহ প্রকাশ করিতেন মাত্র। কিন্তু অবস্থার 
পরিব তন ঘটিয়াছে। তাহারা কার্পাস রেশম, 
কৃত্রিম রেশম প্রভৃতি পরীক্ষার জন্য বিরাট 


শাখা সমূহ £ 


পুরাণ-বাজার (ত্রিপুরা), ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ ও মুন্সীগঞ্জ 
কলিকাতা অফিস--২৯নং ষ্টাণ্ড রোড 
টেলিফোন--ক্যাল, ৫৭৬৬ ূ 


০ এ বদের ঘর |. | 


or ফৰ যোচতগডম 


কারেন্ট একাউণ্ট ২% 


]. 
|| 
| 


স্থায়ী আমানতের সুদের হার শতকর। ৪ টাকা 
হইতে ৫২ টাকা স্বর্ণ, রৌপ্য, কোম্পানীর কাগজ, 
ah রা টাক! 


সর্বপ্রকার ব্যান্কিং কাৰ্য্য করা হুয়। | 


ভ্রীমনকুমার নাপ্প | 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর || 


বিল এবং 


জহরিহর চক্রবর্তী ূ 


কলিকাতা এজেণ্ট 








রিয়্যাল ইণ্ডিয়ান প্রভিডেণ্ট ইন্স [রেন্স লিঃ | ৃ 
একটী উন্নতিশীল প্রতিষ্ঠান ৰ 


ডি কিং ও রোড 


/ পু 
আর্থিক জগৎ 
গবেষণাগার প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন । প্রসিদ্ধ 
বৈজ্ঞানিকগণ কর্তৃক এই সকল গবেষণাগার 
পরিচালিত হইতেছে । এই পরিচালকদিগের 


উপর - অধিকাংশ বন্ত্রশিল্প এবং এতদ্‌ সংক্রান্ত শিক্ষার 


সহিত পরিচিত নহেন। 

গ্যাঞ্চেষ্টার-সহরে “সার্লি ইনস্টিটিউট” নামে 
সর্ববৃহৎ গবেষণা মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । 
ইংলগ্ডের বিজ্ঞান পরিষদ ( Academy of 
Science) এরূপ গবেষণা মন্দির: প্রতিষ্ঠার 
প্রস্তাব করিয়াছিলেন.। বৃটিশ বন্ত্রশিল্পের 
ধূরন্ধরগণ এ প্রস্তাবের গুরুত্ব বুঝিতে পারিয়া 


সম্বন্ধে তাহাদের পরিকল্পনা পেশ করিতে 
অনুরোধ করেন ।' স্থতরাং বিজ্ঞান-বিশারদ 
এবং বস্ত্র শিল্পের নেতৃবর্গের খারা একযোগে 
সালি ইনষ্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বলিতে 
হইবে। এই পবেষণা মন্দিরের বিভিন্ন 


বিভাগের প্রধান পদগুলি প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক- , 


দিগের দ্বারা পূর্ণ করা 'হয়। তাঁহার! বস্ত্র 


শিল্পের প্রক্রিয়া অথবা এতদবিষয়ক শিক্ষা 


সম্বন্ধে অভিজ্ঞ, ছিলেন. না । 


কার্পাস এবং পশম সম্বন্ধে গবেষণার জন্য. 
ক 0223157055৯ লি Agent রও 


[লয়্যাল ব্যাঙ্ক লিমিটেড [| 


হেড অফিদ-টাদপুর (পুরা ) | 


1 2 
এই গবেষণা-মন্দির হইতে প্রতি বৎসর প্রায়. 
১ লক্ষ পাউণ্ড ব্যয় করা হয়। বৃটিশ বস্ত্র 
শিল্পের প্রদত্ত অর্থ এবং গভর্ণমেন্টের সম 
পরিমাণ দান দ্বারা এই গবেষণা-মন্দিরের ব্যয় 
নিৰ্ব্বাহ হইয়া থাকে | ভারতবর্ষ, ত্রিনিদাদ, 
মিশর, দক্ষিণ আমেরিকা, চীন এবং বৃটিশ 
সাআজ্যের অন্য যে সকল স্থানে প্রচুর কার্পাস 
জন্মে, তথায় এই মন্দিরের শাখা পরীক্ষাগার 
স্থাপিত হইয়াছে । কার্পাস আশের উন্নতির 
জন্য এই সকল শাখা পরীক্ষাগারে নানাপ্রকার 
পরীক্ষা চলিয়া থাকে। 
আধুনিক উন্নততর যন্ত্রপাতির. সাহায্যে 
ইহার পরীক্ষাগারে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাকার্খ্য 
সাধিত হয়। বন্ত্রশিল্পের কর্তৃপক্ষের অর্থ 
সাহায্যে এই পরীক্ষাগারের ব্যয় নির্বাহ 
হইয়া থাকে । গবেষণ। মন্দিরের মেকাত্রিঙ্ক্যাল 
ও ইলেকটি,ক্যাল এঞ্জিনীয়ারগণ রসায়নশান্ত্রী 
ও পদার্থ বিজ্ঞানবিদ্দিগের পাশার্পশি যাহাতে 
উৎপাদন, প্রক্রিয়ায় বিজ্ঞানের সব্ধবোত্তম 
প্রয়োগ ঘটিতে পারে তজ্জন্য কাজ করিয়া 
থাকেন। বৈজ্ঞানিকগণ বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে 
কার্পাস, রেশম ও পশম আশের প্রতিক্রিয়া 








+ ৭৮ 


আর্থিক জগৎ ' 





পরীক্ষা করিতে গিয়। সমস্তার স্থষ্টি এবং, 
উহার সমাধান করেন। তাহার! এ বিষয়ে: 


, কিছুকাল ধরিয়া বন্ত্রশিল্পীদিগের অনেক 
অগ্রবর্তী হইয়া চলিয়াছেন | উৎপাদন 
প্রক্রিয়ার নানাপ্রকার ক্রুটি সম্বন্ধে ভাহারা 
নানাদিকে তথ্য সংগ্রহ করিভেছেন।, বস্ত্র 
শিল্পের অনেক কঠিন সমস্তার সমাধান 
এখন সহজেই হইতে পারে। বৈজ্ঞানিক- 
দিগের অধীনে পরিদর্শকরা বস্তকল সমূহ 
পরিদর্শন করেন এবং  প্ররীক্ষাগারে 
যে সকল সমস্যার সমাধান হইয়াছে তৎপ্রতি 


মিল কর্তৃপক্ষের মনোযোগ আকর্ষণ করেন । 


এইবূপে বস্ত্রশিল্পের সহিত বিজ্ঞানের প্রত্যক্ষ 
সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ায় গবেষণার দিক দিয়া 
ওঁ শিল্প অনেক দুরে অগ্রসর হইয়াছে! 

প্র" স্থলে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, ইংলণ্ড 
বণিকসভার অর্থ সাহায্যে পরিচালিত পরীক্ষা- 
গারে - মিলসমূহের উপস্থাপিত বিষয়ের 
পরীক্ষাকাধ্য নির্বাহ হয়, উহ! বিশ্ববিদ্যালয় 
অথবা টেক্সটাইল কলেজের বৈজ্ঞানিক, 
পরীক্ষাগারে নির্ব্বাহ হয় না! 

কার্পাস আশের যথোচিত ব্যবহার বিষয়ে 
ইংলপ্তের টেক্সটাইল বিদ্যালয়গুলি রসায়ন; 
পদার্থ-বিদ্ভা এবং প্রাণ-বিজ্ঞানের উপর 
'অধিকতর নির্ভর ' করিয়া, থাকে৷ বিজ্ঞানের 
পঠনীয় বিষয় এরূপভাবে নিদ্ধারিত হয় 
যাহাতে বস্তুশিল্পে উহার প্রয়োগ ঘটিতে পারে । 
পদার্থ-বিষ্ঠার এরূপ পঠনীয় বিষয়গুলি তিন 
বৎসরে শেষ করা হয়। আশ, বর্ণ, আলোক 
কতকগুলি মূল প্রাকৃতিক নিয়ম ইত্যাদি বিষয়ে 
পদার্থ-বিষ্ভার পাঠ স্থির কর! হয়। 

ইংলগ্ডে কাগজ-প্রস্তুত প্রণালীকে টেক্স- 
টাইল শিল্পের অন্তর্গত বলিয়া গণ্য করা হয়। 

ইংলণ্ডে শিল্প সম্পর্কীয় পরিচালনা কার্ধ্যের 
অন্য বিদ্যালয়ের বৈজ্ঞানিক শিক্ষার উপর 
বিশেষ গুরুত্ব আরোপণের প্রবণতা দেখা যায়। 
হারা কোন বিশেষ শিল্পের পরিচালনা সম্বন্ধে 


শিক্ষালাভ করিতে চাহেন, 'ভাহাদিগের পূর্বের - 


ছুই বা তিন বৎসর এ শিল্প সম্পর্কিত বিভিন্ন 
কার্য ও প্রক্রিয়া সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করা 
আবশ্যক হয়।, 
সম্বন্ধে বিশেষ শিক্ষালাভ করেন । বনস্তরশিল্লের 
পরিচালনা শিক্ষা সম্বন্ধেও ছাত্রগণকে বর্তমানে 
এ প্রথার অনুসরণ করিতে দেখা যায়। বস্তুতঃ 
বর্তমানে যথোচিত শিক্ষালাভ ব্যতীত কেহই 
বন্্রশিল্পের পরিচালকরূপে “গণ্য হইতে 
. পারে না। রা 

ইংলণ্ডে শিল্প শিক্ষার সম্পর্কে দি 
ও ব্যবসা-বাণিজ্য সম্বন্ধে জ্ঞান লাভের 


পরে তাহারা পরিচালনা. 


আবশ্যকতা বিশেষভাবে স্বীকৃত হইতেছে। 


বস্ত্রশিল্পের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া এঁ.ছুই বিষয়ে 
ছাত্রদিগকে যথোচিত শিক্ষা দেওয়া হয় । 

অধিকতর উন্নত যন্ত্রপাতির ব্যবহাণ্ম দ্বার! 
যাহাতে উৎপাদনের ব্যয় হাস এবং প্রস্তুত 
প্রক্রিয়ার উন্নতি সাধিত হইতে পারে, তৎ- 
প্রতি বৃটিশ বস্ত্র শিল্পের মনোযোগ আকৃষ্ট 
হইয়াছে । এতদ সম্পর্কে সালি ইনষ্টিটিউটে 
যে যন্ত্রপাতি ব্যবন্থত হইতেছে তাহা বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । এই সকল যন্ত্রপাতি মেকানি- 
ক্যাল অথবা! ইলেক্টি,ক্যাল. এঞ্জিনিয়ারিং 
বিষয়ে গবেষণার জঙন্ত প্রধানতঃ . ব্যবহৃত হয় 
না.; কিরূপে বিভিন্ন অবস্থায় কার্পাস আশের 
সব্বোত্কৃষ্ট ব্যবহার 'ঘটিতে পারে তাহা 
নিরূপণে বৈজ্ঞানিকদিগকে সাহায্যের, জন্য 
এ যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হইয়৷ থাকে । 

গ্রেট বৃটেনের বৃহত্তর. টেক্সটাইল বিদ্া- 
লয়গুলিতে বস্ত্রাদির নক্সা, প্রকার, বর্ণ প্রভৃতি 
বিষয়ে বিস্তৃত শিক্ষার ব্যবস্থা রহিয়াছে। 


যাহাতে এঁ' সকল বিষয়ে ছাত্রগণের যথোচিত 
বোধশক্তির উন্মেষ ঘটে. এবং তাহারা সমাজের 


সহিত এগুলির অতীত ও. বর্তমান সম্বন্ধ 
বুঝিতে পারে, বিশেষভাবে তথ্গ্রাতি লক্ষ্য 
রাখিয়া শিক্ষা দেওয়া হয়। নক্সা বিষয়ে 


নৃতনত্ব স্থষ্টির দিকে ততটা দৃষ্টি দেওয়া হয়: 


না, কেননা, ' তাহা সহি শিক্ষার 
অন্তর্গত। 

চিহ্ন ST শিল্প 
সম্পর্কিত শিক্ষার ব্যবস্থা রহিয়াছে। শিল্প- 
প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত কর্মীরা যাহাতে রাত্রিতে 
অথবা দ্রিবষের কিয়দংশ সময়ে শিক্ষা লাভের 
সুযোগ পাইতে পারে তজ্জন্য বিশেষভাবে 
এরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে । বিভিন্ন 
শিল্পসম্পকীঁয় বহু বিষয়ে শিক্ষা দান. করা 
হয়ণ ব্যাক্কিং হইতে ক্ষৌর কর্ম্ম, বয়ন হইতে 
রাস্তায় রেল বসান, মুদিশালান্ন কাধ্য হইতে 
মাংস বিক্রেতার কার্ধ্য পর্য্যস্ত নানা প্রকার 
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বিষয়ে শিক্ষার সুযোগ বিদ্যমান । বয়ন- 
শিল্পের .কম্মীরাও "রাত্রিতে অথবা * দিবসের 
আংশিক সময়ে বিদ্যালয়ে যাইয়া আবশ্যক . 


শিক্ষালাভ করিতে পারে। শিল্পপম্পর্কিত 


শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির শিক্ষা পদ্ধতি গভর্ণমেন্ট 
এবং শিল্প-সমিতিসমূহ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়। ' 
এ স্থলে ইহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘে, 
সম্প্রতি গ্রেট বৃটেনের বয়ন-শিল্পের সহিত 
বিজ্ঞানের ঘনিষ্ঠ সংযোগ প্রতিটিত হইয়াছে 
এবং বয়ন-সম্পকীঁয় বৈজ্ঞানিক গবেষণার 
উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপিত হইতেছে 
গ্ভর্ণমেন্ট ও বয়নশিল্পের কতৃপক্ষ বয়নশিল্প 
সম্পর্কীয়: শিক্ষা সম্বন্ধে অধিকতর আগ্রহ 
প্রকাশ করিতেছেন, এবং তাহাদের 
নিয়ন্ত্রণাধীনে ক্রমশঃ এ শিক্ষা অধিকতর 
ব্যাপক ও বিজ্ঞানমূলক হইয়া উঠিতেছে। - 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বয়নশিল্প এবং এতদ্‌- 
সংক্রান্ত শিক্ষা সম্বন্ধে সামান্য অনুসন্ধান করিলেই 
দেখা যায়, এ শিল্পের সহিত বিজ্ঞান ও গবেষণা- 
মূলক শিক্ষার বিশেষ সংযোগ ও সহযোগ 
স্থাপিত হইতে চলিয়াছে। কিরূপে বস্ত্রাদি 
উৎপাদনের ও বন্টনের ব্যয় হ্রাস ঘটিতে 
পারে তৎসম্বন্ধে মার্কিন বয়নশিল্পের, কর্তৃপক্ষ 
কিছুকাল ধরিয়া বিশেষ মনোযোগী হইয়া 
ছেন। ফলে বয়নশিল্পের সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক 
গবেষণা ও অস্ুসন্ধানের প্রতি তাহাদের দৃষ্টি 
পতিত হইয়াছে । মার্কিন শিক্ষাবিদূগণ 
বয়নশিল্প ও বিজ্ঞানের মধ্যে এই সাহচর্ষ্যের 
প্রবণতা দেখিতে পাইয়া এ শিল্পসম্পর্কীয় 
শিক্ষাকে যথাসম্ভব বিজ্ঞান ও গবেষ্ণামূলক- 
রূপে গড়িয়া তুলিবার জন্ত চেষ্টা পাইভেছেন ॥ 
তাহার! বলিতেছেন, যি বয়নশিল্পে উৎপাদন 
ও বিক্রয় সমস্যা সম্পর্কে অনুসন্ধান ve 
গবেষণা নীতির প্রবর্তন' করিতে হয়, তাহা 


হইলে বয়নশিল্পের ছাত্রদিগের মনে এ ধারণা 
বদ্ধমূল করিতে হইবে এবং এ শিল্পসম্পর্কীয় 
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* প্রত্যেক বিষ্ালয়ের পাঠ্য বিষয় ও শিক্ষা 


নি 


পদ্ধতির মধ্যে অনুসন্ধান ও গবেষণার ধারা 
প্রবর্তন করিতে হইবে । ছাব্রদিগকে কেবল 
মাত্র ব্যবহারিক কারিগরী শিক্ষা দিলেই 
যথেষ্ট হইবে না, তাহাদের মনে এই ধারণা 


স্বষ্টি করিতে হইবে যে, বয়নশিল্পের বিভিন্ন 


সমস্যার সমাধানের পক্ষে বৈজ্ঞানিক গবেষণা 
ও অনুসন্ধান একান্ত আবশ্যক ৷ 
আয়েরিকার অনেক ক্ষুত্্র ও বৃহৎ বস্্ুকলে 
কম্থাদিগের শিক্ষার এরূপ বন্দোবস্ত রহিয়াছে 
যাহাতে তাহারা এঁ সকল প্রতিষ্ঠানের শ্রীবৃদ্ধি 
সাধনে সাহায্য দান করিতে সমর্থ তয়। নিউ 
. ইংলণ্ডের কোন ক্ষুদ্র মিলের কর্তৃপক্ষ নিযুক্ত 
“প্রত্যেক রুন্মীকে প্রথম অবস্থায় উৎপাদন ও 


বিক্রয় এতছুভয় বিভাগের কর্শ্মে অভিজ্ঞতা ' 


ও'দ'ক্ষতা লাভের সুযোগ দিয়া থাকেন। পরে 


"তাহাকে তাহার কৃতকাধ্যতা ও প্ুণানুসারে 


উৎপাদন* বিভাগের অথবা অফিসের কর্মে 


স্থায়ীভাবে নিযুক্ত করা হয়। এই প্রতিষ্ঠানের 


ম্যানেজার মনে করেন, টেক্সটাইল কলেজে 
শিক্ষাপ্রাপ্ত যুবক কন্মীকে কোন বিভাগের 
ফোরম্যানের সহিত একযোগে কাজ করিবার 
সুযোগ দেওয়া হইলে, পারস্পরিক সাহচর্য্য 
দ্বারা উভয়ের কার্ধ্যকুশলতা বদ্ধিত এবং 
প্রতিষ্ঠানের মঙ্গল সাধিত হইতে পারে । তিনি 
এই আদরের অম্ুসরণ দারা তাহার প্রতি- 
্টানের উৎপাদন ও বিক্রয় বিভাগের কার্ধ্য 
অনুসন্ধান ও গবেষণার ভাব দ্বার! অনুপ্রাণিত 
করিতে সমর্থ হইয়াছেন। অপরদিকে, অনেক 
বৃহত্তর বন্ত্রকলে যুবক কন্মাদের আবশ্যক 
শিক্ষার জন্য পাঠ্য বিষয় নির্ধারিত ও শিক্ষা- 
দানের ব্যবস্থা হইয়াছে। এতদ্বারা নবাগস্তক 
কন্মাঁ তাহার প্রবৃত্তি ও কাধ্যশক্তি অনুসারে 


. নিজকে বয়ন-শিল্পের বিশেষ কর্মে উপযুক্ত 


. + করিয়া তুলিবার সুযোগ পাইতেছে। 


কিন্তু এ কথাও সত্য যে, মার্কিন যুক্ত- 
রাষ্ট্রের বহু বয়ন প্রতিষ্ঠানে এখন পর্য্যস্তও 
ক্ম্মীদের শিক্ষার ব্যবস্থা হয় নাই। তাই 


বয়নশিল্পের কর্মে যথোচিত শিক্ষাপ্রাপ্ত,অধিক- 
সংখ্যক যুবক প্রবিষ্ট হইয়া এঁ শিল্পের অগ্রগতির 
পথ মুক্ত করিতে পারে, তজ্জন্য শিক্ষা 


. সম্পৰ্কীয় নির্দিষ্ট পরিকল্পনা আবশ্যক । 


আমেরিকায় বয়ন শিল্পের শ্রমিকদিগের 
, নিয়োগ-নিযুন্ত্রণ 
.. যাইতেছে এবং শিক্ষাক্ষেত্রে উহার প্রতিক্রিয়া! 


প্রকাশ পাইতেছে। মার্কিন সাহিত্যে বিষয়টা « 


সা) নৃতন সাঁমাজিক, দায়িত্ব? রূপে 


প্রতিফলিত হইতেছে + সাধারণ ভাষায় উহা, 


সম্বন্ধেও পরিবর্তন, দেখা : 


আথিক জগৎ 
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শ্রমিক-নিয়ন্্রণ-রীতির পরিবর্তন বলিয়া সুচিত 
হইতেছে। এতকাল ওভারসিয়ার অথবা 


'ফোরম্যানের হস্তে কন্মীদিগের নিয়োগ, 


পরিচালনা এবং কর্ম্মচ্যুতির ভার ছিল, সম্প্রতি 
এ রীতির পরিবর্তন. ঘটিতেছে। শিক্ষার 
দিক হইতে এই প্রবণতার উপর “গুরুত্ব 
আরোপিত হইতেছে। শিক্ষাবিদ্গণ বলিতে- 
ছেন, টেক্সটাইল বিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ ছাত্রদিগকে শ্রমিক নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে 
অধিকতর শিক্ষা দিবার সময় উপস্থিত 
হইয়াছে। শ্রমিক নিয়ন্ত্রণ বিষয়টি ব্যবহারিক 
হইলেও উহার বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর 


অধিকতর দৃষ্টি নিবন্ধ রাখা হইতেছে। 


আমেরিকার অনেক বয়ন প্রতিষ্ঠান হইতে 


শ্রমিক নিয়ন্ত্রণ সম্পকীয় প্রাচীন প্রথা উঠিয়া প্র 
ইহার অর্থ এই নহে ষে,. 


যাইতেছে। | 
ওভারসিয়ার পদ উঠিয়া যাইতেছে, ইহার অর্থ 
হইতেছে,_-ভবিষ্যতে ওভারসিয়ারকে শ্রমিক 


নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালন সম্বন্ধে অধিকতর বিজ্ঞান: 


সম্মত প্রণালীতে কাজ করিতে হইবে। 
বয়ন-শিল্পে আধুনিক যন্ত্রাদি প্রবর্তিত 
হইবার পূর্বে বয়ন. বিভাগের কম্মীরা 


তাহাদের কার্যে যে রীতির অনুসরণ করিত, 


যন্ত্রাদির প্রবর্তনের পর সেই রীতির পরিবর্তন 
ঘটিয়াছে। পূর্বে বয়নকারী তাহার নিজ 
দক্ষতা অনুসারে ভাত পরিচালনা করিয়া 
বস্ত্রাদি বয়ন করিত এবং তাহার দক্ষতার উপর 
বন্ত্রাদির উৎকৃষ্টতা বা অপকুষ্টতা নির্ভর করিত। 
বর্তমানে সেই বয়নকারীর স্থানে, একদল কর্মী 
5৬ ছি ধরণের ভাতের সাহায্যে কাজ 


েষ্টাল অফিদ $8 ৪ ক্লাইভ জট টি 





ম্যানেজিং ডিরেক্টর £_ডাঁঃ এন, বি, দত্ত, এম, এ) বি, এল; পি, এইচ , 
y ডি (ইকন) লণ্ডন; রার-এট-ল He 
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নিয়ন্ত্র।করিয়া প্রাকে । তাহার উপর বয়নের 
বিভিন্ন ক্ষুত্রুতর কাধ্যে লিপ্ত একদল লোকের 
পরিদর্শনের ভার রহিয়াছে। এইরূপে 


আধুনিক যন্্র্বারা প্রাচীন বয়নকারীর কার্য্য-* 


কুশলতা ও দক্ষতা বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছে । এই 
অবস্থায় শ্রমিক-নিয়ন্ত্রণের প্রাচীন রীতিও' 
বিলুপ্তপ্রায় "হইতে চলিয়াছে। সুতরাং 
বর্তমানে বয়নশিল্পে যন্ত্রের সহিত কন্মীর যে. 


বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের আবশ্যকতা স্বীকৃত. 
হইতেছে। সম্প্রতি বয়নশিল্প সম্পর্কীয়, 


“শিক্ষার এই প্রবণতার প্রতিক্তিয়। "দেখা৷ 
দিয়াছে এবং 


অধিকতর বিজ্ঞান . সম্মত 
প্রণালীতে শ্রমিক নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে ছাত্রদিগকে 


শিক্ষাদানের কথা আলোচিত হইতেছে। 


আমেরিকায় বস্ত্রাদির বিক্রয় ও বণ্টন 
সম্পর্কিত পূর্বতন রীতির মধ্যেও পরিবর্তন, 
উপস্থিত হইয়াছে । বিক্রয়ের জন্য বন্ত্রাদি 
কিভাবে প্রস্তুত ও বাজারে উপস্থিত করিতে 
হইবে এবং কি প্রণালীতে উহা বিক্রয় করিতে 
হইবে, নূতন ,দিক হইতে এই বিষয় দেখা, 
হইতেছে । িরূপে বস্তাদির উৎপাদক এবং 
শেষ ক্রেতার মধ্যে ঘনিষ্ঠতর সংযোগ স্থাপিত 
হইতে পারে তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা 
হইতেছে । যে সকল ছাত্র সংখ্যা-বিজ্ঞান, 
সংগঠনপ্রণালী, িক্রয়নিয়ন্ত্রণ রীতি, বিক্রয়ের 
বিভিন্ন পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয়ে যথেষ্ট শিক্ষা- 
5 করিতেছেন, তাহারা .বয়ন-প্রতিষ্ঠানের 
কার্যে আদৃত হইতেছেন এবং ভবিষ্যতে 
অধিকতর প্রতিষ্ঠা লাভ করিবেন। 








করিতেছে । আধুনিক বয়নকারী বহু ভাতের ' 


{ 





আনতেল দাত এ তাহার 


ওক্সভিক্ফান্র 


* (শ্রীআশুতোষ দাস ) 








' 'ভারতবাসীর দারিদ্র্য প্রবাদবাক্যে দীড়াই- 
য়াছে। ' একথা সত্য যে বর্তমান “অর্থনৈতিক 
সমাজ-ব্যবস্থার জন্য জগতের, উন্নত ও সমৃদ্ধি- 
শালী দেশসমূহেও দরিদ্র লোক “আছে। 
কিন্ত অসতন্ত দেশের তুলনায় ভারতে দরিজের 
সংখ্যা যে, অনেক বেশী এবং সেজন্য এদেশ- 
বাসীর সুখেহর্দশাও যে অধিক তাহাতে কোন 
সন্দেহ নাই ৷ 
বণ্টন ব্যবস্থা পৃথিবীর সকল দেশে পরিপূর্ণ 
ভাবে রূপ গ্রহণ না করা পর্যন্ত দারিদ্র্য 
কোনদিনই পৃথিবী হইতে সম্পূর্ণরূপে বিলোপ 
পাইবে না। এ সত্বেও আধুনিক: বৈজ্ঞানিক 
যুগে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণ' করিয়া 
অনেক দেশে জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান: 
অনেক পরিমাণে উন্নত' করা ' সম্ভবপর 
হইতেছে। ভারতের দারিদ্র্য সমস্যার সমাধান 
করিতে হইলে এই দারিদ্র্যের স্বরূপ ও 
নিতেন উপায় bali) টিতে 
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সমাজভান্ত্রিক ধনোত্পাদন ও 


বিছুট ও বেকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের “ 
একমাত্র শ্রেষ্ঠতম 'জাতীয় প্রতিষ্ঠান। '' 


বিশ্লেষণ করিতে হইবে এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি- 


ভঙ্গী লইয়া এই দারিদ্র্য দূর করার জন্য 
সুদুর-প্রসারী কর্মপন্থা গ্রহণ করিতে হুইবে । 

অনেকেরই একটা মামুলী ধারণা এই যে, 
ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের পোড়া পত্তনের 
পূর্বে ভারতে দারিদ্র্য সমস্তার কোন অস্তিত্বই 
ছিল না। আবার অনেকে এমতও পোষণ 
করেন, ভারতে বৃটিশ শক্তির অভ্যুত্থানের 


পূর্বের এদেশে ভীষণ দারিদ্র্য ও বিশৃঙ্খলা 


ছিল। ইংরেজ রাজত্বের পক্ষপুটেই ভারত 
সমৃদ্ধিশালী হইয়াছে । উভয় ধারণার মূলেই 
কোনরূপ তথ্য বা যুক্তি নাই। তবে এ কথা 
সত্য যে, বিংশ শতাব্দীর পটভূমিকায় ভারতের 
অবস্থা বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে: যে, 
এদেশের, ধনী লোক এত ধনী কোনদিন হয় 
নাই__-এবং জনসাধারপও এত. দরিত্র কোন- 
দিন ছিল না। ভারতে বৃটিশ শক্তির প্রতিষ্ঠার 


সা আছে। পূর্বব-' 


| ভাল পুষ্টিকর ও বি || কমিক 

স্বাদে, গন্ধে ও রদনার আনন্দ বর্ধনে. | 

সকলের কাছেই খতি ্রিয। ১... | 
সর্বত্রই পাওয়া যায়। :২. ] 









ফোনঃ 


 ন্যধযযাদ ইনি বোং দি; 


নং কাউন্সিল হাউস ষ্ট্ৰীট, কলিকাতা। 


কালে রাজরাদরার আসরে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতই 
হউন অথবা বাদশাহের সভায় আমীর 
ওমরাহই হউন--ডাহারা রাজার অথবা 
সম্রাটের প্রাসাদ .ও শএঁশ্বর্ধ্যের গুণকীর্তনই 
করিতেন। অগণিত অশিক্ষিতগণের কোন 
ছুঃখের কাহিনীই তাহারা লিপিবদ্ধ করিয়া” 
যান নাই । ' তখনকার দিনের ওঁ সকল রাজা 
ও বাদশাহের এঁশর্য্য যোগাইতে গিয়া কত 
কোটা কোটা.. জনসাধারণকে : যে অভুক্ত, 
নিপীড়িত ও লার্ছিত হইতে হইয়াছে সেই সব 
সকরুণ কাহিনী অলিখিত * ইতিহাসের শ্ত্রিস্তব্ধ 
অন্ধকারে বিলীন হইয়া গিয়াছে। তবুও পূর্ব্ব- ' 
কালে ভারতের দারিদ্র্যের ছুই, একটা ছবি 
চোখের-উপর মাঝে মাঝে ভাসিয়া উঠে। 
বৈদিক যুগে ভারতের দারিদ্র্যের ও 
দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া খক বেদের তৃতীয় 
মণ্ডলের ৮ ও ৫৩ সৃক্তে, সপ্তম মণ্ডলের ১৮ ও 
58359880888 ৪২ নুক্তে কিছু 










কলিকাত।" ৫৭২৬ (৩ লাইন), 





* ৮২ 


কিছু প্রতিফলিত হইয়াছে। রামায়ণেও 
"দুর্ভিক্ষের উল্লেখ আছে__এবং যে শেরাম- . 
রাজ্যের” স্বপ্ন কোন কোন দেশনেতা এখনও 
কল্পনা করেন_ সে রামরাজত্বেও ভারতে 
দারিদ্রের অভাব ছিল 'না। 
শাস্ত্র রাজ্যে -যে ১২ বৎসর" যাব হুর্ভিক্ষ 
বর্তমান ছিল তাহার উল্লেখ আছে। - কলি. 
রাজ্যের দুর্ভিক্ষের কাহিনীরও বর্ণনা জাতকে: 
পাওয়া যায়} « কৌটিল্যের “অর্থশাস্ত্রেও 
ভারতের ভয়াবহ দারিজ্োর, নগ্বরূপ “স্থানে . 
: স্থানে প্রকটিত হইয়াছে ছু ও অতি: 
. রিক্ত কর্তার, য্+পু দারিজ্যের” জন দায়ী : 
তাহাও চার্চ, করিয়াছেন। হর্ষ- 
রঞ্ধনের রাজস্বের..সময়, ভারতে যে... প্রচণ্ড 
দুৰ্ভিক্ষ, দেখে] যায় ইতিহাসে তাহার নজির, 





পাওয়া য যায়। ইহা. ছাড়া কাশ্মীর, রাজ্যের. ভখনকার 


রিথ্যাত এঁভিহাসিক কমান তাঁহার রচিত 
ইতিহাস . 

কাশ্মীরে: দ্বাদশ শতাব্দীতে এমন . ভয়াবহ, 
দারিদ্র্য ছিল .যে বহুলোক অনাহারে মারা 
গিয়াছিল এবং ঝেলাম নদীতে 'মনাহারে মৃত 
বহ লোকের শর দেখা পিয়াছিল, 

ভিন্টু রাজত্বের অবসানে 'যখন 'মুমূলমান. 
রাজত্ব ভারতে স্থাপিত হইয়াছিল_-তখনও 










' দেশের আধিক উন্নতিকার্য্যে ব্যাক্কিংএর কত বিপুল 
ও ব্যাপক প্রভাব তাহা উপলব্ধি করেন আপনি 
নিশ্চয়ই। এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টার উন্নতি, আপনার 


রাজতরজিণী'তে . লিথিয়াছেন, : 


সহযোগিতা ও সহানুভূতির উপর নির্ভর করে। : 


আর্থিক জগৎ । 


দারিদ্র্য ও দুর্ভিক্ষের প্রকোপ ভারতে বিদ্তমান * ' 
বিচার. করিলে কেবল বৃটিশ শাসনকালেই যে 


ছিল। জ্রালালউদ্দিন খিলজির রাজত্বের সময় 
দুর্ভিক্ষে ও অনাহারে বহুলোক শেষ পর্য্যস্ত 
যমুনার জলে প্রাণ বিসৰ্জ্জন দিয়াছিল | তার- 
পরে. মহম্মদ তোগলকের -সময়ে কতলোক 


যে দুর্ভিক্ষে প্রাপত্যাগ রুরিয়াছে তাহার ইয়ত্তা 


নাই। ১৩৯৬ খৃষ্টাব্দে বাহমণি সুলতান 


ফিরোজের সময় মহারাষ্ট্রে যে 'দুর্গাদেবী”’ 
. নামক দুর্ভিক্ষ দেখা যায় তাহাতে লক্ষ লক্ষ 


লোক অন্লাভাবে, মারা যায়। ১৫৫৫-৫৬ 


সালে আকবরের সিংহাসন আরোহণ করিবার . 


সময় দিল্লীতে এবং আগ্রায় যে ভীষণ হুর্ভিক্ষ 


দেখা দেয় তাহা তৎকালীন এঁতিহাসিক . 
ইহা. 


বাদ্বাউনি লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। 
ছাড়া: আবুল ফজ্ছুল ‘আইন আকবরী” পুস্তকে 


করিয়াছেন ৭ .. 


সাক্জাহানের. রাজস্ব সময়. ১৬২৮-২৯ সালে 


মধ্যভারত, দাক্ষিণাত্য এবং গুজরাটে ভয়াবহ 
দুর্ভিক্ষ হওয়ার ফলে .এ সুকল স্থানের যে, 
, অগপিত লোক অনাহারে মারা যায় তাহা 
প্রসিদ্ধ এতিহাসিক আবছুল হামিদ “বাদশাহ- 
নামা!’ পুস্তকে উল্লেখ করিয়াছেন । 






“দিনের ছৃভিক্ষের কথা উল্লেখ. 
১৫৯৫ খৃষ্টাব্দে উত্তর ভারত . 
এরং কাশ্মীরে এক ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। : 


ৰে; মু রাজন্বকালে- 


[ ২৬শে এপ্রিল, ১৯৪৩ 
ইহা হইতেই, বুঝা যাইবে নিরপেক্ষভাবে 





ভারতে দারিজ্র্ের প্রাছুর্ভাব ঘটিয়াছে তাহা 
সত্য নহে। কিন্ত একথাও অবিসংবাদী সত্য 
যে, আধুনিক যুগে জ্ঞান-বিজ্ঞানের জ্রয়যাত্রার 
সুবিধা! লাভ করিয়াও ভারত , বৈদেশিক 
শাসনের কবল হইতে মুক্ত হইতে. পারিলে, . 
করা সম্ভব. হইত। বৃটিশ, রাজত্বের সময়, 
ভারতের উৎপাদিকা , শক্তি, বহুগুণ . বৃদ্ধি 
পাইয়াছে একথা যেমন সত্য-_সঙ্গে, সুদে, 

লোকের দারিদ্র্য বহুগুণ বাডিয়াছে-একথাও 
তেমনি সত্য । . সাজাজ্য সংরক্ষণের... অস্তাই 
যে ভারতের .. বিপুল 'ধুনবল নিঃশেষ্তি 
হইতেছে, এবং জাতীয় রাষ্ট্র ব্যবস্থা. .ভারতে.ন! 
থাকার জন্য ভারতের নৈসগিঁক অফুরস্ত সম্পদ 
কাজে লাগান যায় নাই ইহা কোন চিন্তা শীল: 
ব্যক্তিই অস্বীকার করিতে পারিবেন, না, 
এদেশে: দুর্ভিক্ষ, মহামারী .. বহুবার দেখা, 
দিয়াছে--ভারতবাসীর চির দারিদ্র্যত আছেই।, 
১৭৭* খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালা দেশের দুর্ভিক্ষ :এখনও 
ইতিহাস-প্রসিদ্ধ। ডাঃ সাণ্ডারল্যাগু বলিয়াছেন, 
A ১ 













"আমরা আমাদের অগণিত বন্ধ, শুভানুব্যায়ী ও 
পৃষ্ঠপোষকদের আমাদের সাদর সম্ভাষণ জানাচ্ছি। 
: পৃথিবীর্যাসী' পরপয়, আমাদের, সামনে বহু বাধার . 
"-. সৃষ্টি করবে সে কথা সত্যি কিন্ত সব.কিছুকে পিছনে . 
কলে এগিয়ে যাবার সঙ্কল্প আজকে আমাদের 
৬ চি 


| এশিয়। মিটচুয়ে ইন্দিঃনেন্দ 
| চক্কোৎ হিল 
২..ডালহাউসি স্কোয়ার, ইঃ, কলিকাতা 




















শতকরা ১০১ টাকা; ডিভিডেও.দওয়া.হয় 
















চিফ অফিস £ আগরতলা: ত্রিপুরা ছে 
কলিকাতা অফিস: ১২, ক্লাইভ রো 
টেলিফোন : ১৩০২ কলিকাতা টেলিপ্রাযষ : “ব্যাহ্ধতরিপুর"_ | 




























মনু ভ্ৰীহট ) সাব ব্ৰাঞ্চ ২১শে মার্চ খোলা হইয়াছে। | 
গোলাঘাট (আসাম) ব্ৰাঞ্চ শীত্রই:খোল। হইবে। 





২৬শে এপ্রিল; ১৯৪৩ ] 


| আর্থিক জগৎ 


৮৩ 











ভারতে দুর্ভিক্ষ অনেক বেশী আরম্ভ হইয়াছে, 
কষরুকুলের: অবস্থা দিন দিন অধিকতর 
খারাপ হইয়াছে. এবং পল্লীবাসীরা ক্রমবর্ধমান 
ণজালে , জড়াইয়া পড়িতেছে। ডিগবী 
*লিখিয়াছেন যে, ভারতবাসীদের ১৮৫০ সালে 
গড়পড়তা আয় ছিল দৈনিক ৮%০ 
৮৮০ সালে /৬ পাই এবং ১৯৯০ সালে মাত্র 
/* আনা। স্তার উইলিয়াম হাণ্টার বলিয়াছেন, 
চাষীদের করভার এত গুরুতর যে, তাহাদের 
এই কর প্রদান করিয়া আর পরিবার, প্রতি- 
পালনের ক্ষমতা! থাকে না। এত্যতীত 
প্রসিদ্ধ অর্থনীতিবিশারদ ব্যক্তিগণ, যথা, 
বেডেন পাউএল, মহামতি রাণাডে, গোখেল, 
দাদাড়াই নৌরজী, ওয়াদিয়া, রমেশচন্দ্র দত্ত, 
মোরল্যাণড প্রভৃতি: বথায়র প্রমাণ প্রয়োগ 
ছারা বৃটিশ, রাজত্বে ভারতবাসীর দারিদ্র্যের 


বিশদ সমালোচনা করিয়াছেন 1, i 
ভারতবাসীর দারিদ্র্যের বিশ্লেষণ করিলে 


'ইহার বহুবিধ কারণ দেখা যাইবে--যথা 


টা নিরক্ষরতা, সামাজিক বিধি 

স্থা, বাল্যবিবাহ, কুসংস্কার, সামস্ততাগ্রিক 
টনি 55785 
' বন্ধতার অভাব প্রভৃতি । কিন্তু সকলের 
চেয়ে ভারতের দারিদ্র্য দূর. করিবার প্রধান 
STEN ETT 





বৃটিশ শাসন ও শোষণ ব্যবস্থা ‘এক সঙ্গেই 
এদেশে সমভাবে চলিয়াছে। এই শাসনের 
এবং ইংরেজ বণিকদের অবাধ বাণিজ্য নীতির 
কলে এদেশের কুটার শিল্প ধ্বংস হইয়াছে, 
কিন্তু দেশে যন্ত্র শিল্প ব্যাপকভাবে প্রবর্তিত না 


আনা, হওয়ায় কৃষকদের দুঃখ দুর্দশা অনেক গুণ 


বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং দেশ উন্নত হয় নাই। 
রেলপথ, টেলিগ্রাফ, যানবাহন এবং অন্যান্য 
যে সকল আধুনিক শিল্প গভর্ণমেণ্টের 
সহায়তায় এদেশে স্থাপিত হইয়াছে তাহার 
মূলে রহিয়াছে ভারতে সাভ্রাজ্যবাদ সংরক্ষণ 
করা, বিদেশী শিল্পের জন্য কাঁচামাল যোগান 


এবং অনেকাংশে বৈদেশিক মূলধন এদেশে - 


খাটানো। ভারতে কোন্‌ কোন্‌ শিল্প 
প্রভৃতিতে কি পরিমাণ বিদেশী মূলধন 
খাটিতেছে তাহার. নিম্নরূপ একটী হিসাব 
দিলেই ইহার যাথার্থ্য বুঝা যাইবৈ £_ 
বে-সরকারী রেলপথ ও ট্রামওয়ে ৩ কোটা ২০ 


লক্ষ ৯ হাজার পাউণ্ড, অন্তান্ত যানবাহন .. 


১০ লক্ষ ৩ হাজার পাউণ্ড, চাবাগান ২ কোটা 
৭০ লক্ষ পাউণ্ড, রবার চাষ প্রভৃতির বাগান 
৩০ লক্ষ ২ হাজার পাউণ্ড, কয়লার খনি ১০ 
লক্ষ পাউণ্ড, অন্যান্য খনি ১১ কোটী ৭5 
হাজার পাউণ্ড, কাপড়ের কল ১*. লক্ষ পাউণ্ড, 


তি ৮ হাজার পাউণ্ড, অন্যান্য 


কলিকাতা, শাখা £--১২৷২, ক্লাইভ রে! 


কোটী, ৫০ লক্ষ ১ হাজার পাউণ্ড, ব্যাঙ্ক 
প্রভৃতি ৯ কোটা ১০ লক্ষ ৬ হাজার পাউণ্ড, 
'বীমা কোম্পানী ৬ কোটা ৫০ লক্ষ ১ হাজার 
পাউণ্ড, জাহাজ কোম্পানী ৪ কোটা ১ হাজ্জার 
পাউণ্ড, সরকারী রেলপথ, পূর্তকার্য্য এবং 
অন্যান্য ব্যাপারে ইংলণ্ডে ভারত সরকারের 
যে খণ আছে তাহার ৩৬ কোটী ৬০ লক্ষ ২ 
হাজার পাউণ্ড এবং বিবিধ ব্যবসা বাণিজ্য ও 
শিল্পপ্রতিষ্ঠানে যে সকল বৈদেশিক. মূলধন 
আছে তাহার পরিমাণ হইবে প্রায় ২৮ কোটা 
১ লক্ষ ৪ "হাজার পাউণ্ড। ইহা হইতেই 


বোঝা যায় ভারতের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের, 
প্রায় প্রত্যেকটা প্রধান প্রধান স্থান বিদেশীয়- 


দের করতলগত হওয়ায় এদেশের "ব্যবসা 
বাণিজ্য ও শিল্পে গিট কোনপ্ররর 
আধিপত্য নাই। 7 ০ 
ভারতে ইংরেজ আগমনের রবে দরকারী 
খণ বলিয়া কিছু ছিল না। অথচ ইষ্ট ইন্ডিয়া 
কোম্পানীর আমল হইতে ভারতের জন্য যে 
তথাকথিত জাতীয় খণ ভারত সরকার গ্রহণ 
করিয়াছেন তাহার জন্চ ভারতবাসীকে' প্রচুর 
পরিমাণে বৎসর বৎসর সুদ যোগান দিতে 
হইয়াছে , অথচ ইহার প্রায় অধিকাংশ খণই 
করা হইয়াছে ইংলপ্ডের সাম্রাজ্য রক্ষায় 





৮৫, রাসবিহারী এভিনিউ, বালিগঞ্জ 
২৮১, আপার চিৎপুর রোড, বা 












লাইফ এসোনিয়েসান লিঃ 
$.নং ক্লাইভ রো, কলিকাতা ৷ 


ইণ্ডিয়ান মিউটয়্যাল | 


শাখাসমুহ 

কলিকাতা, ঢাকা, বোলপুর, জামসেদপুর, 
বালিগঞ্জ, লিউড়ি (বীরভূম, ) সিলেট, হবিগঞ্জ, 
সুনামগঞ্জ, বর্ধমান, শিলং, বগুড়া, হাটখোলা, 
বেনারস, নিউদ্বিল্লী, গিরিডি, শিলচর, চিটাগং, 
হাটা, নওগাং, জোড়হাট। 


কর্ম্মতংপরতা --দক্ষত।--সতত! 
সৌজন্যই আমাদের “সেবামন্ত্র” 
আজ পর্য্যন্ত শতকরা প্রায় ১৫০২ টাকা 
ডিভিডেণ্ট দেওযা হইয়াছে । শেক্ার,আমা- 
নত ও এজেন্সি সম্বন্ধীয় বিস্তারিত বিবরণ 
আমাদের যে কোন অণ্কসে পাওয়া যাইবে। 







































শিল্প, (চিনি, তুলাপাট করা! প্রভৃতি): ৬. 


৮৪ 
১ বিভিন্ন যুদ্ধ ব্যয় মিটানোর জন্য । ইহার 


অন্ত ভারতবাসীর কোন মতামত কখনও গ্রহণ : 


কর! হয় নাই! বিদ্রোহের পূর্বব পর্য্যস্ত 
১৮৫৭ সালের ৩*শে এপ্রিল ইষ্ট ইণ্ডিয়া 


কোম্পানীর ভারতের . তরফ হইতে ঝ্রণের 


পরিমাণ ছিল € কোটি ১০ লক্ষ পাউণ্ড । 
ইহার অধিকাংশ ক্ষণ করিতে হইয়াছিল প্রথম 
আফগান যুদ্ধ, হুইটী ব্ৰহ্ম যুদ্ধ এবং চীন, 
পারস্ত ও নেপালে যুদ্ধের জন্য । ইহা ছাড়া 
১৮৩৩ সাল হইতে ১৮৫৭ সাল পৰ্য্যন্ত ইষ্ট 
ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অন্যান্য ব্যয় বাবদ যে ৬* 
লক্ষ পাউণ্ড গণ ছিল তাহা ১৮৩৩ সালের 
“চার্টার্ড এক’ অনুসারে শতকরা ১০ পাঁউণ্ড 
সুদের হারে ১ কোটী ২০ লক্ষ পাউণ্ড সুদ 


সমেত পরিশোধ করিতে হইয়াছিল। ইহা. 


সী সিপাহী বিদ্রোহ দমন করিবার জন্য 
খরচ বাবদ ভারতের স্কন্ধে ৪ কোটা পাউণ্ড 
চাপা হয়া ছিল। 


ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নিকট হইতে. 


যধন ভারত শাসনকাধ্য পরিচালনার ভার 
স্বয়ং পালিয়ামেণ্ট গ্রহণ করেন, তখন ভারত 
সরকারের প্রায় ১২ কোটা ২২ লক্ষ পাউণ্ড 
খণের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হয় । এতত্যতীত 
দ্বিতীয় আফগান যুদ্ধ, ' আবিসিনিয়ার ' যুদ্ধ, 





For 


TEXTILE © GLASS ' রর ইহার 
কাছে, 08112 ূ তাহা অলেশী নহে! 
্ PAINTS . @® SUGAR ন = সত্য 
ডি: ৯, টি | আজই আপনার প্রস্তুত পণ্য 
যাহাতে হয় তাহার 
ব্যবস্থা করুন! 


~ 


চিনি ~~ 


“Office : 2, Church * Lane, 
চ CALCUTTA. 
Phone : Cal. 4597. 


মিশরে সৈন্য প্রেরণ, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত ও 
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Chenical Corporation (1018) 


TRADE AGENCY (India) 


আর্থিক জগৎ 
ব্ৰহ্ম অভিযানের জন্য ভারত সরকারের প্রায় 
৩৭ কোটী টাকা খণ করিতে হয়। বিগত 
১৯১৪-১৮ সালের মহাযুদ্ধের জন্যও ভারতের 
১৮৯ কোটা টাকা প্রদান করিতে" হইয়াছে । 
ব্ৰহ্মদেশের বাজেটে ১৮৮৬ সাল হইতে ব্রহ্গ- 
দেশ ভারত হইতে বিচ্ছিন্ন না হইয়া খাওয়। 
পর্ধ্যস্ত যে ঘাটতি পড়িয়াছে তাহার জন্য 
ভারতকে প্রায় :১৫ কোটী টাকা দিতে 
হইয়াছে । “রিভাস” কাউন্সিল বিল” নামক 
মুদ্রা বিনিময় 'নীতির' কারসাজির ' জন্যও 
ভারতের প্রায় ৩৫ কোটি টাকা ক্ষতি হই- 


যাছে। এই সকল কারণে ভারতের ফের. 


পরিমাণ হইবে প্রায় ১ হাজার €* কোটা 
টাকা। ইহার মধ্যে রেলপথ, সেচ, ডাক ও 
তার বিভাগ প্রভৃতি কার্য্যের জন্য যে ৭২৯ 
কোটী টাকা ব্যয় করিতে হইয়াছে তাহা ছাড়া 


অন্যান্য: ব্যয়' ভারতের কোন ' উপকারেই, 


আসে নাই। ইহার জন্য ভারতকে বর্ধিত 


হারে সুদ যোগান দিতে হইয়াছে এবং .কর- 


ভার. বহন করিতে, হইয়াছে । ইহা ছাড়া 
ভারতকে ইংলণ্ডে ' ‘হোম ' চার্জ” বাবদ 
গড়পড়তায় বৎসরে শ কোটী পাউণ্ড-এরও 
অধিক প্রদান করিতে হয়। 
ভারতবাসীর অবস্থা বিশ্লেষণ করিলে দেখ! 


বায় যে, ভারতবাসীর মাথা পিছু আয় অন্যান্য 
720 EREDAR 
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Factory : 
215, Bagmari Road. 








' | যুদ্ধ অবসানের পর নিজ নিজ 
শিল্প পণ্য সমৃদ্ধ ভাবে হাটিয়া 
| থাকিতে পাৱে সে ব্যবস্থা 
"এখনই করা প্রয়োজন। 


বিশেষ বিবরণের জন্য লিখুন 8. 


 অধ্যক্ষ_কমাৰ্শিয়াল মিউজিয়াম, : 
কলেজ্জষ্্রীট, কলিকাতা । 
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[ ২৬শে এপ্রিল, ১৯৪৩ 


দে শর তুলনায় অত্যস্ত কম অথচ এই দেশে 
গ ভর্ণমেন্টের সামরিক ব্যয়ের হার অন্যান্য 
দেশের চেয়ে অনেক বেশী। ভারতবাসীর 
মাথা পিছু সৰ্ব্বোচ্চ আয় বৎসরে গড়পড়তায় 
যে স্থলে মাত্র ৫ পাউণ্ড ; সেস্থলে নিয়লিখিত* 


'দে শসমূহের অধিবাসীদের বাৎসরিক মাথাপিছু 


আয় হইতেছে যথা :__ইংলগ্ ৭৬. পাউণ্ড, 
অষ্ট্রেলিয়া ৯৮ পাউণ্ড, কানাডা ১১৯ পাউণ্ড, 
দক্ষিণ আফ্রিকা ২৩ পাউণ্ড, অষ্ট্রীয়া ২৯ পাউণ্ড, 
বেলজিয়ম.৩৫ পাউণ্ড, বুলগেরিয়া ৯ পাউণ্ড, 
চিলি ৩৪ পাউণ্ড; চেকোগ্লোভাকিয়া ৩৫ পাউণ্ড, 


' ডেনমার্ক ৫৫ পাউণ্ড, ফিনল্যাণ্ড ২৪ পাউণ্ড, 


ফ্রান্স ৪১ পাউণ্ড, জার্শ্মানী ৩৯ পাউণ্ড, গ্রীস 
২০ পাউণ্ড, হাঙ্গারী ১৯ পাউণ্ড, ইতালী ২৪ ( 
পাউণ্ড, জাপান ১৪ পাউণ্ড, ল্যাটভিয়া ১৯- 
পাউণ্ড, লিখুনিয়া ১১ পাউণ্ড, নেদ্গারল্যাগড ৫৮ 
পাউণ্ড, নরওয়ে ৫২ পাউণ্ড, পোল্যান্দ ১৫ 
পাউণ্ড, স্পেন ৬৮ পাউণ্ড, সুইডেন ৫৫ পাউণ্ড, 
সুইজারল্যাণ্ড ৮* পাউণ্ড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র 
৮৯ পাউণ্ড, সোভিয়েট রাশিয়া ১০ পাউণ্ড 
এবং যুগোশ্লোভিয়া ২২ পাউণ্ড । যেখানে 
মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের মত উন্নত দেশ বাৎসরিক 
আয়ের শতকরা ৪৮৮ ভাগ মাত্র সামরিক 
বিভাগ, খণের সুদ এবং সরকারী কার্য পরি- 
চালনা করিবার জন্য ব্যয় করে এবং বাকী 
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২৬শে এপ্রিল, ১৯৪৩ ] 


অর্থ জাতীয় উন্নতির খাতে খরচ করে, সেখানে 
ভারতের মত দরিদ্র দেশ আয়ের শতকর! 
৯৩৭ ভাগ খণের সুদ, সৈন্যবিভাগ এবং 
সরকারী কাৰ্য্য পরিচালনা করিবার জন্য ব্যয় 
করিয়া থাকে। এইস্থলে ভারতের সহিত 
অন্যান্য কয়েকটী . দেশের তুলনামূলক 
বাৎসরিক আয়ের অনুপাতে বাৎসরিক সেনা 
বিভাগের ব্যয়ের হিসাব দেওয়া হইল ৷ ভারত 
যেস্থলে তাহার বাৎসরিক আয়ের শতকরা 
৬৩৮ ভাগ মাত্র সেনাবিভাগের কার্য পরি- 
চালনার জন্য ব্যয় করিয়া থাকে, সেস্থলে 
নিম্নলিখিত দেশসমূহের ব্যয়ের আয় 
হইতেছে ইংলণ্ড শতকরা ৫৩"৭ ভাগ, 
অক্টে,লিয়া__শতকরা ৪৮৩ ভাগ, কানাডা 
শতকরা ২৪"২ ভাগ, দক্ষিণ আফ্রিকা--শতকর! 
৫২ ভাগ, স্পেন- শতকরা ১৭৬ ভাগ, 
ফ্রান্দ_শতকরা ২* ভাগ, ইতালী 
শতকরা ১৭৩ ভাগ, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট 
শতকরা ৩৮২ ভাগ, জাপান-_-শতরুরা ৪৯৪ 
ভাগ । 

ইহার সহিত ভারতের আয়ের কি অন্ধু- 
পাতে কর দিতে হয় তাহা কয়েকটি দেশের 
সহিত তুলনা করিলে নিম্নরূপ তথ্য পাওয়া 
যা 2__ভারত--শতকরা ১০১ ভাগ; 





কি করে 








7. অশান্তি ও অনিজ্ঞয়তার 
| দিনে ভবিষ্যতের সংস্থানের 


প্রয়াজনীয়ত অনেক বেশা 
(স কথা আপনারা -সকলে 


নিরাপদ ও বাঞ্ছনীয় ব্যবস্থা সম্ভব 





: আর্থিক জগৎ 
অষ্ট্রেলিয়া__-শতকরা ১৩৩ ভাগ ; কানাডা 
শতকরা ৯৫- ভাগ; ফ্রান্স--শতকরা ২৯৯ 
ভাগ ; জান্মেনী-_শতকরা ২০১ ভাগ; 
ইতালী-:শতকরা ১২৩ ভাগ ; জাপান__ 
শতকরা ১২৪ ভাগ; স্থইডেন-_-শতকরা 
২৩ "ভাগ; সুইজ্যারল্যাণ্ত শতকরা ৮"৭ 
ভাগ ; ইংলণ্--শতকরা ২৫'৬ ভাগ ; মাকিন 
যুক্তরাষ্ট্র_-শতকরা৷ ১৮৫ ভাগ, যুগোশ্লাভিয়া 
_ শতকরা ৭৯ ভাগ। ভারতের জাতীয় 
আয়ের পরিমাণ অতি নগণ্য । তাহার উপর 
এইরূপ করভার দরিদ্র কৃষককুলেরই বেশীর 
ভাগ প্রদান করিতে হয়। 

কোন দেশের জাতীয় অর্থনৈতিক অবস্থা 
প্রপণিধান করিতে হইলে এ সকল দেশের 
জনপাধারণের শিক্ষা, স্বাস্থাঁ, শিল্প, কৃষি 
প্রভৃতির বিষয় বিশ্লেষণ করা দরকার । 
আধুনিক যুগে যে সকল দেশের লোক বেশীর 
ভাগ কৃষিকার্ষ্যে নিযুক্ত থাকিতে বাধ্য হয়, 
সেই সকল দেশের জনসাধারণের অর্থনৈতিক 
অবস্থা উন্নত হইতে পারে না। কেননা-ইহা 
দ্বারা বুঝিতে হইবে যে, দেই সকল দেশের 
আধুনিক বিজ্ঞানের উৎকর্ষ হয় নাই এবং 
শিল্পের প্রসার ও উন্নতিও হয় নাই । 

পৃথিবীর কোন দেশের . লোকসংখ্যার 







সব চেয়ে 
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৮৫ 


শতকরা কত ভাগ কৃষিজাত শিল্পে নিযুক্ত . 
আছে তাহারও একটা তুলনামূলক হিসাব 
সন্নিবেশিত করা হইল. ₹-_ 


কৃষি শিল্প 
ভারতবর্ষ ৬৭"২ ১*"২ 
গ্রেট বৃটেন ৬৫ ৩৬৪ 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্র ২২৯ ৩১*৭ 
কানাডা ৩১২ ২৪৯ 
জান্মেনী ২৮৯ ৪৪৪ 
ফ্রান্স ৩৮৩ ৩৩৩ 
আপান' €০'৩ ১৯৫ 


উপরের তথ্যাদি হইতেই বুঝা যাইবে যে, 
ভারত শিল্পের দিক দিয়া অনেক পশ্চাতে 
পড়িয়া আছে এবং সেই জন্য ভারতের বেশীর 
ভাগ লোকই কৃষির উপর নির্ভর করিতে বাধ্য 
হইতেছে । ইহাই যে ভারতের ক্রমধর্দমান 
দারিব্র্যের একটা অন্যতম কারণ তাহা স্বীকার, 
করিতেই হইবে । ০ 

বর্তমান যুগের বিজ্ঞানসম্মত কোন কৃষি- 
কারধ্যের ব্যবস্থা এদেশে নাই; এখনও 
কৃষিকার্যের অবস্থা মধ্যযুগীয় স্তরে রহিয়াছে? 
লোকসংখ্যা বাঁড়িয়াই চলিয়াছে, অথচ কৃষির 
উৎপাদিকা শক্তি সেই হারে বৃদ্ধি পাইতেছে 
না। ফলে ভারতের খাগ্ভাভাব হইতেছে। 


হল কল পল 2-7৯্ল সু 


আছার্ষ শ্রাপ্রযনুলচন্্র রায়ের পৃষ্ঠপোষকতায় 


কণ্টিনেপ্টাল ব্যাঙ্ক 
অব এশিয়। লিমিটেড 


হেড অফিস $১২, ক্লাইভ গ্রীট, কলিকাতা । 





ফোনঃ ক্যাল, ৫৮৯০ 


শাখা 





সে কথা আপনাকে মিরকাঁদিম ঢোকা) | গোপালদি (ঢাকা ) 
লৌহজং ঢোকা) ; ভোল৷ 
উর বৃন্দাবন, Le 
সুনামগঞ্জ,  উপ্টাভাঙ্া 
বন্দলক্ষমী ইন্সিওরেন্স লিঃ | | শিলত উর লন গড 
ঢাকা, দক্ষিণ কলিকাতা £ 
৯এ, ক্লাইভ ফ্রীট, কলিকাতা নারায়ণগঞ্জ, ৯৩, রাসবিহারী এভিনিউ 
ফোনিঃ কলি ১৩৮৯৯ সকল প্রকার ব্যাক্কিং কার্য করা হয়। 
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আর্থিক জগৎ 





বৎসরে সমগ্র-ভারতে ২ কোটী ৬০ লক্ষ ৪৪ 
হাজার টন চাউল উৎপন্ন হয়। ইহাতে 
ভারতের চাউলের ঘাটতি পড়ে বৎসরে ৭* 
লক্ষ ৫০ হাজার টন। বৎসরে গড়পড়তা 
ভারতে ১ কোটী মণ গম জন্মায় এবং ইহাতে 
ভারতের ঘাটতি পড়ে বৎসরে ৩৫ হাজার 
টন। ভারতে বৎসরে ৬ কোটা ৩০ লক্ষ 
লোকের খাদ্যের ঘাটতি পড়ে । স্বাস্থ্যের দিক 
হইতে, লোকের যে পরিমাণ্‌ খাদ্যের প্রয়োজন: 
তদনুসারে প্রত্যেক ভারতবাসীর অন্ততপক্ষে 
গড়পড়তায় ২ হাজার ৮ শত 'কেলোরী” গ্রহণ 
করা উচিত। কিন্ত ভারতবাসীর মাথা পিছু 
৪২৩ 'কেলোরী’ ঘাটতি পড়ে | ভারতবাসীর 
প্রধান যে' ছুইটী খাদ্য চাউল ও গম তাহার, 
উৎপাদিকা শক্তিও অন্যান্য দেশের তুলনায়' 
এদেশে” অনেক কর্ম। এই প্রসঙ্গে কয়েকটা 
“দেশে প্রতি একর জমিতে কত পাউণ্ড করিয়া 
চাউল উৎপন্ন হয় তাহার একটা তুলনামূলক 
হিসাব দেওয়া হইল £-_ | 

ভারতবর্ষ ৯৮৮, চীন ২,৪৩৩, 
৩,০৭০, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ১,৬৮০ | 

. ভারতের কৃষির এইরূপ অনুন্নত অবস্থা. 
এবং লোকসংখ্যার অভূতপূর্ব বুদ্ধি ভারতের 
দারিদ্র্যের একটি প্রধানতম কারণ হইয়া 
ধাড়াইয়াছে। 

ভারতের এই খাছাসমন্তা বর্তমানে 
ভয়াবহ রূপ ধারণ করিয়াছে । ভারতের 


জাপান 


শতকরা' ৭৩'জন লোক কৃষির উপর নির্ভর-. 


শীল । সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ভারতের 
জনসংখ্যার পরিমাণ ছিল ১০ কোটা, 


অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ১৩ কোটা, 
' উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ১৫ কোটা, 
১৯৩১ সালে ৩৫ কোটী ৩০ লক্ষ এবং ১৯৪১ 
সালে ৩৮ কোটী ৮৯ লক্ষ ৯৭ হাজার 
৯৫৫ জন। এইরূপ দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধির 





অনুপাতে ভারতে ।১ শত কোটা ৫* লক্ষ 
একর জমির মধ্যে মাত্র ২৮ কোটী ১০ 
লক্ষ একর জমিতে চাষাবাদের ব্যবস্থা আছে,। 
১১ কোটা একর জমি অজ্রন্ম। অবস্থায় থাকে 
এবং ইহা ছাড়া পতিত ভ্রমির আয়তন 
হইতেছে ৫ কোটা '৮০ লক্ষ একর। এই 
সকল জমিতে যে খান্ভ জন্মে তাহাতে লোক- 
সংখ্যার মাত্র ৫/৭ ভাগ-এর থাগ্ভের সংস্থান 
হয়। যেসকল জমি অন্মন্মা যায় এবং - পতিত 
অবস্থায় আছে তাহার এক-তৃতীয়াংশ চাষের 
জন্য ব্যবহার করা যাইতে পারে। ইহ! ছাড়! 


ভারতে যে পরিমাণ জমিতে চাষ হয় তাহার 


মধ্যে প্রতি একশত একর জমি. পিছু ৬৭টা 
গবাদি পৃ প্রতিপালন করিতে হয়। এইরূপ 
স্থলে চীন এবং জাপানে যথাক্রমে প্রতি 
একশত একরে ১৫টী এবং ৬টা গবাদি 
পণ্ড রাখার ব্যবস্থা আছে। 
দেখা যায় যে, ভারতের গবাদি পশুর মধ্যে ১২ 
কোটা.২৫ লক্ষ অনাবশ্যক এবং কৃষিকাধ্যের 
ব্যাপারে” অকর্মপ্য ৷ ভারতের গবাদি. পশুর 


মধ্যে মাত্র ৬ কোটী দ্বারা কৃষিকার্ধ্য পরিচালন! 
করা যাইতে পারে। কৃষির এইরূপ অনুন্নত 


অবস্থায় এইরূপ অনাবশ্যক গবাদিপশু প্রতি- 


পালনের জন্য কৃষকদের অবস্থা “আরও 58 


হইতেছে । 
ভারতের সাসন্ততানত্রিক প্রথা কৃষকদের 


আর্থিক উন্নতির অন্ততম পরিপন্থী হইয়া . 


দাড়াইয়াছে। বর্তমান যুগে ভূম্যধিকারিগণ 
কৃষকদের ধনসম্পদ উৎপাদনের সহায়ক ন 


হইয়া তাহাদের নিকট হইতে খাজনা আদায়- 
করিবার প্রভু-রূপে দেখা দিয়াছেন। ইহার 


উপর একদল মপ্যস্বত্বভোগী অমির মালিক ও 
সুদখোর মহাজনের উদ্ভব হইয়াছে । কৃষককুল 
এই সকল লোকের দ্বারা বিশেষভাবে 
শোষিত হইতেছে। ফলে ভূমিহীন কৃষকের 


অতএব, 


| আমানত ... অৰ্দ্ধ 


[ ২৬শে এপ্রিল, ১৯৪৩ 


সংখ্যা ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে। বর্তমানে 
এইরূপ ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা হইবে 
প্রায় ৩ কোটী । ইহাদের খান্ত 
হিসাবে ভাতের ফেন এবং পরিধানে 
নেংটা ছাড়া আর কোন সম্পদ নাই। 
ইহাদের দৈনিক মঞ্জুর ৮০ আনার বেষ্ট 
নহে। ইহাদের ছাড়া যে সকল চাষীর 
সামান্ত মাত্র চাষের জমি আছে ( যাহার! 
নিজের হাতে চাষ করে এবং যাহাদের জমির 
পরিমাণ" কোন ক্ষেত্রেই ৩ একরের বেশী 
নহে ) তাহাদের সংখ্য! হইবে প্রায় ৬ কোটার 
কিছু অধিক । ইহার পরে যাহারা কৃষির 
উপর নির্ভর করে তাহারা হইতেছে জমির 
স্বত্বাধিকারী কৃষক, জোতদার, পাওনাদার, 
তালুকদার, জমিদার ও মহাজন | 

: কৃষির উন্নতির জন্য ভূম্যধিকারীরা কোন” 
রূপ প্রচেষ্টা করেন নাই, কৃষির স্বল্পলন্ক 
আয়ের উপর পরগাছার মত বাঁচিয়া রহিয়া-- 
ছেন। এদিকে মহাজনের সুদের হার 
যোগাইতে কৃষকদের স্ব্বস্বান্ত হইতে 
হইতেছে । কাহারও কাহার, মতে এইরূপ 
সুদের হার বারগুণ পর্যন্ত দীড়াইয়াছে । 
কৃষকদের মঙ্গলের জন্য যে সকল তথাকথিত 
লোক দেখানো সমবায় সমিতি “রহিয়াছে 
তাহাদের সংখ্যাও অতি নগণ্য ৷. ১৯৪০-৪১ 
সালে সমগ্র ভারতে সমবায় সমিতিসমূহের 
সংখ্যা ধাড়াইয়াছে ১ লক্ষ ৪২ হাঙ্গার ৫১২টা, 
সভ্য সংখ্যা ৬৪ লক্ষ ৩৫৯ জন। ইহার মধ্যে 





ইইউ নাইক্েত্ত 


ই বগা রী আঁ ইল 
ল্যান্্ত ভিন্িজেজ্ভ 


স্থাপিত ১৯৪০ ফোন 2 কলি ৬৮৬৯ 
ছেড অফিস--৭, ওয়েলেসলী প্লেস, কলি 
সিডিউলভূক্তও সাব ক্িয়ারিং ব্যাঙ্ক । 
“বিলিক্ৃত মুলধন ৫* 2০০১০০৬২ 
বিক্রীত মুলধন ২১,৬৭৫০*২  » 
মূলধন ১৬,৩১, এ Ee) 
কোটী টাকার 


(১৯৪২ সালের ৩*শে' সেপ্টেম্বর পধ্যস্ত ) 
চেয়ারম্যান-শ্রীয়ুক্ত যদুনাথ রায় 
পুনরায় না জানান পর্য্যন্ত শেয়ার বিক্রয় চলিবে; কিন্তু ভাই 
বলিয়া জনসাধারণকে এতদ্বারা শেয়ার ক্রয় করিবার আঙ্ক 
অনুরোধ করা হইতেছে না| বে সকল ব্যক্তি অনুষ্ঠানপত্রের 
কপিসমূহ পাইতে ইচ্ছা করেন, তাহারা ব্যাঞ্চের হেড অফিসে 
কিন্বু (যে কোন শাখা মফিসে পত্র লিখুন । 
সুবিখাজনক সর্তে সাধারণ ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত 
যারতীয় কাজ করা হুয়। 
নিয়মাবলী ও সর্ত অনুসন্ধানে জান। যায় 

শাখা: বড়বাজার ও ষ্ঠামবাজার " 
(কলিকাতা), নারায়ণগঞ্জ ,এবং ঢাকা। 
পে অফিস: _মিরকাদিম 
ডি, এফ, স্তাণ্ডাস৫ জেনারেল ম্যানেজার 








৯* 
৯ 


২৬শে এপ্রিল, ১৯৪৩ ] 


জমি বন্ধকী ব্যাঙ্কের সংখ্যা হইতেছে মাত্র 
২৫২টী, সভ্য সংখ্যা ১ লক্ষ ৫ হাজার ২৮০ 
জন এবং কাধ্যকরী মূলধন ৭ কোটা ৪ লক্ষ 
৭৩ হাজার ৩৫ টাকা। অতএব দেখা 
যাইতেছে যে, কৃষকদের চাষাবাদ চালাইবার 
উৎসাহ দান এবং দাদন দিবার জন্যও ব্যাঙ্কের 
উল্লেখযোগ্য কোনরূপ ব্যবস্থা হয় নাই। 
কিন্তু ভারতের কৃষিঝণের পরিমাণ হইবে প্রায় 
২ হাজার ২ শত কোটী টাকা । কৃষির উন্নতি 
বিধান করিতে হইলে সেচের ব্যবস্থা করার 
বিশেষ প্রয়োজন রহিয়াছে । কিন্ত তথ্যাদি 
গ্রহণ করিলে দেখা যাইবে ' যে, ১৮১৯ সাল 
হইতে ১৯৩৩ সাল পর্য্যস্ত ভারত সরকার বৃটিশ 
ভারতৈ সেচ ব্যবস্থার জন্য ৯৭ কোটা টাকা 
ব্যয় করিয়াছেন এবং ইহার দ্বারা ২ কোটা 
১০ লক্ষ একর জমিতে বৎসরে জলের 
বন্দোবস্ত করা হয়। কিন্ত ভারতের বিরাট 





কৃষিক্ষেত্রের প্রয়োজনের হিসাবে ইহা অতি' 


সামান্য । ইহার পর কৃষিজাত দ্রব্যাদি উপযুক্ত 
দরে বিক্রয়ে সাহায্যের জন্য কেন্দ্রীয় ও 
প্রাদেশিক সরকারসমূহের যে কৃষি-পণ্যাদির 


বিক্রয় বিভাগ আছে, তাহ! এত বড় বিরাট 


দেশ ও কৃষককুলের সাহায্যের জন্য পর্যাপ্ত 
নহে। কৃষিজাত দ্রব্যাদি উপযুক্ত বাজারজাত 
করিবার আর একটা অন্তরায় হইতেছে দেশে 
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বিরতির 


আর্থিক জগৎ 


৮৭ 








রাস্তাখাটের অভাব এবং যানবাহনের 
অপর্য্যাপ্ত ব্যবস্থা ৷ 

* কৃষকদের পরে শ্রমিকদের অবস্থা পর্য্যা- 
লোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, ভারতে 
শিল্পের অবনত অবস্থার জন্য এখানে শ্রমিক- 
দের সংখ্য! লোকসংখ্যান্থপাতে অতি সামান্ত । 
ইহাদের মধ্যে আবার সুপ্রতিষ্ঠিত প্রধান 
শিল্পকার্যে নিযুক্ত লোকের সংখ্যা আরও 
কম। ভারতে তুই কোটার অধিক শ্রমিকের 
মধ্যে ৭৫ লক্ষ মাত্র প্রধান প্রধান শিল্প 
প্রতিষ্ঠান এবং ' 
আছে। ইহাদের অবস্থাও অনেকাংশে অতি- 
শয় শোচনীয়। উপযুক্ত শিক্ষা; বাসস্থান, 
শ্রমিক সঙ্ঘ, শ্রমিক কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের 
অভাবে ইহাদের অবস্থা অন্তান্য দেশের 
শ্রমিকের তুলনায় অতিশয় নিয়স্তরের | 
ভারতে বিভিন্ন শিল্পে যত কর্মরত শ্রমিক 
আছে তাহাদের একটা বিরাট অংশ বৎসরের 
কোন কোন সময় কলকারখানায় কাজ করে। 
ইহাদের সংখ্যা কিঞিদিধিক ৫ লক্ষ হইবে। 
ইহাদের অনেকেই আবার বৎসরের. কোন 
কোন সময় কৃষিকার্ধ্য ও করিয়া থাকে। ফলে 
কৃষকদের মধ্যে -বেকারের সংখ্যা আরও 
বাড়িয়া গিয়াছে ৷ কৃষকদের মত শতকরা ৫০ 
জন প্রায় সকল সময়েই বেকার এবং ইহা! 


“আপনার সঞ্চয়কে নিরাপদ 
রাখাই আমাদের আদর্শ” 


ক্যালকাটা ইণ্ডাষ্টীয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড 


ক্লাইভ রো | Ee AEE ‘2 ৬২২৮ 


ই এণ্ড পতিডেট এয্যরেন্ 
লিসিটেডে জীবন বীমা ককুন। 


১৪৷৫, ক্লাইভ রো, কলিকাতা । 


কল-কারথানায় নিয়োজিত . 


ছাড়া কৃষক সম্প্রদায়ের প্রায় সকলেই কৃষি- 


" কার্য্যকেই একমাত্র উপজ্জীবিকা অবলম্বন 


করায় বৎসরের ৫ মাস:কাল কর্মহীন অবস্থায় 
থাকে। কেননা ইহাদের কর্মশক্তি অন্ত 
কোনরূপ শিল্পে নিয়োগ করিবার স্থযোগ 
সুবিধা নাই। ফলে শ্রমিকদের মধ্যে 
বেকারের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পায়। 
শ্রমিকদের মাসিক আয়ও গড়পড়তায় ১৫ 
টাকার বেশী নহে। 
পরিবারে অন্ততপক্ষে ৫টা করিয়া পোষ্যপালন 
করিতে হয়। শ্রমিকশ্রেণীও ' কাবুলিওয়ালা 
এবং সর্দার শ্রেণীভুক্ত মহাজনের কবলে খণে 
বরাবর "আবদ্ধ থাকে। মোটামুটি বলিতে 
গেলে ভারতের অগণিত কৃষকসম্প্রদায় এবং 
নব উদ্ভূত শ্রমিকশ্রেণী ঝণলইয়া জন্মায়; খান 
নিয়! বাচিয়া এবং ঝণ রাখিয়া মারা যায়। 


ভারতের শতকরা ৯২ জন লোক এই সম্প্রদায় 


তুক্ত। উদরে দুবেলা অন্ন ইহাদের মধ্যে 
শতকরা ৮* জনের ভাগে জোটে না এবং 
উহাদের' পরিধানে ৪ হাতের বেশী ছিন্ন বস্ত্র 
ছাড়া আর কিছুই নাই--কেননা ভারতে 
স্বাভাবিক সময়েও প্রয়োজনের চেয়ে বৎসরে 
গড়পড়তায় ১৮০ কোটা গজ বস্ত্রের ঘাটতি 
পড়ে । 

বৃটিশ ভারতে বিভিন্ন কার্য্যে কর্ণ্মরত 


০০ 









HE EEE টাচ 





"হিন্দুস্থান প্লাইউড ওয়ার্কস - 


কারখান!-১০১৷২, উপ্টাভাঙ্গা মেন রোড 


ফোন-_বি,বিঃ ৪২০৮ 
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ক 


ইহা দ্বারাই প্রতি, 


LL 


৮৮ 


“লোকের যে নির্ভরযোগ্য হিসাব গ্রহণ করা 


হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, সহর ও পল্লী 

অঞ্চলে যে সকল শ্রমিক আছে তাহাদেরু 

সংখ্যা হইবে প্রায় ১ কোটী ৪২, লক্ষ 

জন। ইহা ছাড়া ৫* লক্ষ ৩* হাজার লেকি 
ব্যবসা-বাণিজ্য, যানবাহন কাৰ্য্যে ১* লক্ষ ৬০ 

হাজার ; শিক্ষকতা, ওকালতী, সংবাদপত্র এবং 

. অন্থান্ত প্রকার বিস্যাচর্চা ও লেখাপড়ার কাজে 

১* লক্ষ ৫* হাজার এবং সরকারী কার্যে ১০ 

লক্ষ ৩৫ হাজার “জন লোক নিযুক্ত আছে। 

বৃটিশ ভারতে যে ৯ কোটী ৮০ লক্ষ লোক 

কুষকাধধয প্রৃতিতে নিযুক্ত আছে, তাহাদের 

মধ্যে ৫৩ লক্ষ লোকের কোন আয়ই নাই। 

কৃষিকাধধ্য ছাড়া অন্যান্ত কর্মে নিযুক্ত ২ কোটী 
৮০ লক্ষ লোকের মধ্যে আবার প্রায় ১১ -লক্ষ : 
লোকৈর কোন আয় নাই। | 

_. বৃটিশ ভারতে কৃষি ও শিল্পজাত সম্পদ 

হইতে বাৎসরিক আয়ের যে নির্ভরযোগ্য 

হিসাব লওয়া হইয়াছে ভাহাভো” দেখা যায় 

যে, এই আয়ের সর্ব্বোচ্চ মান হইতেছে 

বৎসরে গড়পড়তায় ১ হাজার ৬ শত 
৮৯ কোটা টাকা । কয়েকটি দফায়. এই ' 
আয়ের হিসাব ধরিলে নিম্নরূপ " টাকার 

পরিমাণ পাওয়া “' যাইবে £ কৃষিজকাত 

দ্রব্যাদির মূল্য--৫৯২৭,০*০০০০২ টাকা; 

গবাদিপশ্ড হইতে ছুষ্ধজাত ভ্রব্যার্দির " 
যুল্য__২৬৮৩,০*০১০**-১ ,'টাঁকা, * মত্স্ক 

ও পশুর মুল্য-_-১২০,০০*১০৯০-২ টাকা, 

বনজ দ্রব্যাদ্রি মূল্য--৯২,০০*,৯০*-২ টাকা, 





খনিজ সম্পদের ,মূল্য---১৮০১০৬ ০৯০ ০০২. 


টাক! ; যাহারা আয়কর দেয় তাহাদের আয়ের 
পরিমাণ--২১৬১,০০০১০০০-২ টাকা ; যাহারা 
আয়কর দেয় না এইরূপ শ্রমিকদের আয়-_' 
২১০০০৯০০০০২ টাকা আয়কর দেয় না 
এইরূপ লোকের আয় (যাহার! সরকারী, 
রেলপথ, ডাক ও তার বিভাগে কাজ্জ করে) 
৫৯০,০০০,০০০ টাকা ; যাহারা আয়কর দেয় 
ন! এই ব্যবসা বাণিজ্যে নিযুক্ত লোকের আয় 


শ--১২৩৩১০ ০ ০১০ ০২২ টাকা ; আয়কর দেয় না. 


এইরূপ বুদ্ধিজীবী লোকের আয়-- 
৪১৬০০০১০৭০২ টাকা; রেলপথ, ডাক ও 
' তারবিভাগ ছাড়া যানবাহন কার্ধ্যে নিযুক্ত 
লোকের আয়--২৮৩১০*০১০০*. টাকা; 
_ গৃহস্থালীর কার্যে নিযুক্ত ভৃত্যদের আয় 
৩২৫১০০০,০০০-২ টাকা; অন্যান্য কার্ধ্যে নিযুক্ত 
লোকদের আয়--৭৮০১০০ ০১০৬ ০-২. টাকা । 
খুব বেশী করিয়া আয়ের মান ধরিলেও বৃটিশ 
ভারতের লোকদের মাথাপিছু আয় বৎসরে 


শতকরা ৭৬২২ টাকার অধিক হইবে না। » 





আথিক জগৎ [ ২৬শে এপ্রিল ১৯৪৩ 
ইহার উপর. আবার মাথাপিছু কমপক্ষে বৎসরে বৃহৎ শিল্প স্থাপনের পক্ষে অনুপযোগী । হেনরী 


৬২ টাকা কর দিতে হয়। বৃটিশ ভারতের 
“কথা ছাড়িয়া দিলে দেশীয় রাজ্যের লোকদের 
অবস্থা আরও শোঁচনীয়। ইহা * হইতেই 
‘ভারতের দারিদ্র্যের ভরাবহ রূপ হৃদয়ঙ্গম করা 
যাইবে। রি 
. ভারতের এইরূপ শোচনীয় দারিদ্র্য দূরী- 
করণের জন্য দেশের অর্থনীতিবিদ, বৈজ্ঞানিক, 
রাজনৈতিক নেতা, সমাজ-সংস্কারক প্রভৃতি 
অনেকেই অনেক রকম কর্মপন্থা চিন্তা করিয়া- 
ছেন এবং উত্বাপন করিয়াছেন । ইহার মধ্যে 
নিখিল.ভারত জাতীয় মহাসভার ( কংগ্রেস ) 


মধ্যে যে.ছুইটি অর্থনৈতিক ভাবধারার উদ্ভব 


আশার আলোক ছড়াইয়া দিয়াছে । ইহার 
মধ্যে একটি মহাত্মা গাস্থী প্রবর্তিত অর্থনৈতিক 
কন্মন্চী, অপরটি পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু 
আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে জাভীয় পরি- 
কল্পনা . পরিষদের 
করিয়াছেন। মহাত্মা গান্ধী প্রবর্তিত চরকা, 


খদ্দর, গ্রাম.উন্নয়ন ও সমাজ সেবার নীতি. 


নিখিল ভারত চরকা সঙ্ঘ ও. অখিল ভারত 
গ্রামোন্োগ সঙ্বের ভিতরে রূপ পরিগ্রহ 
করিয়াছে । ইহার কাধ্যকারিতা কোন কোন 
অঞ্চলে কতকটা জনসাধারণের উপকারও 
করিয়াছে। দেশের একদল: চিন্তাশীল ব্যক্তি 
এই ভাবধারায় অন্ুপ্রাণিতও, হইয়াছেন । 


কিন্ত মহাত্বার কর্মপন্থা ও চিন্তাধারার গতি 


মারফতে উপস্থিত- 


জর্জ, সিসমণ্ডী, টলষ্টয় এবং কাল্পনিক সমাঁজ- 
তস্ত্রবাদীদের অর্থনৈতিক ভাবধারার মতই 
“মহাত্মা গান্ধীর চিন্তাপ্রণালীর বাস্তব প্রয়োগ 
বর্তমান যুগের ব্যাপক অর্থনৈতিক কাঠামোতে * 
খাপ খায় না। নূতন.ও কালোপযোগী দৃষ্টি- 
ভঙ্গীর অভাবের জন্য এই কর্মপন্থা ভারতের 
সমাজব্যবস্থারও তাই উপযোগী নয় বলিয়াই 
একদল বিশিষ্ট দেশনায়কের অভিমত। 
এইজন্তই কংগ্রেসের অর্থনৈত্তিক কর্ম্মপন্থ। 
আর একটি পথ লক্ষ্য করিয়া ভারতের দারিদ্র্য 
সমস্তা সমাধানের জন্য প্রচেষ্টা করিয়াছে। 
পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু বলিয়াছেন, ভারতের. 
আসল ও মূল সৃমস্তা দারিদ্র্য সমস্তা। ইহাকে 
দূর করিতে না পারিলে ভারতের পক্ষে স্বরাজ 
ৰা স্বাধীনতা লাভ করা সুদূরপরাহত। তাই 
১৯৩৮ সালে কংগ্রেসের উদ্যোগে যে জাতীয় 
অর্থনৈতিক পরিকল্পনা পরিষদ গঠিত হইয়াছে 
তাহার বিস্তৃত, কর্মপন্থা হইতেছে ভারতকে 
শিল্পপ্রধান দেশে রূপান্তরিত, করা | এইজন্য 
উক্ত পরিষদ ব্যাপকভাবে দেশকে শিল্পে 
সমৃদ্ধিশালী করিবার জন্য তথ্যাদি সংগ্রহের 
যে ব্যবস্থা করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহা 
বিশেষ আশার সঞ্চার করিয়াছিল। ইহা 
ছাড়া স্তার এম বিশ্বেশ্বরায়!' নিখিল . ভারত, 
শিল্পপতি সঙ্গের তরফ হইতেও একটি বিস্তৃত 
কর্মপন্থা দেশবাসীর সমক্ষে উপস্থিত 
করিয়াছেন। ইহারও . উদ্দেশ্য ভারতকে 
শিল্পপ্রধান অঞ্চলে রূপাস্তুরিত করা । 





আধুনিক যাস্ত্রিক সভ্যতার বিরোধী এবং বৃহৎ 


ব্যক্তিগত সঞ্চয় প্রচেষ্টার যুগ শেষ 
হইয়া গিয়াছে। নিয়য়িতভাবে অল্প 
অল্প সঞ্চয় করিয়া বৃহত্তর সঙ্গতি স্থষ্টির 
সুযোগ আত মামুষের করায় । 
ব্যক্তিগত জীবনের আর্থিক ভিত্তি 
দুচতর করিবার জন্য, ছেলেমেয়েদের 
শিক্ষা বিধান, পোষ্য পরিজনদের জন্য 


. সুনিশ্চিত সংস্থান এবং বার্ধক্যে অর্থ 


চিন্তার হাত হইতে অব্যাহতি পাইবার 


জন্যই সঞ্চয়ের প্রয়োজন । জীৰন 


বীমার ফলেই মান্য এই স্বর্ণ 


সুযোগ লাভ করিতে পারে। 


|| মার্কেণ্টাইল বিন্ডিংস, '__ ৯নং লালবাজার, কলিকাতা । 


র্‌ NILAS, 
~~ ন 





| ২৬শে এপ্রিল, ১৯৪৩ ] 
একথা অনন্বীকাধ্য যে, ভারতের কোন- 


করুনা অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান করিতে। 


হইলে জাতীয় রাষ্ট্রের সহযোগিতা দরকার । 
ভারতের স্বাধীনতা ছাড়া কোনরূপ অর্থনৈতিক 
পরিকল্পনায় সফলকাম হওয়ার কোন আশা 













ণত হইতে দিবে বলিয়া কেহ আশা করিতে 
না! ভারতকে কীচামাল যোগান দিবার 
ক্ষেত্ররূপে ব্যবহার করিৰার দিকেই 
দর ঝৌক থাকিবে ও এই শাসনের 


প্রমাণ বর্তমান যুদ্ধের সময়ই 


পাওনাদার দেশ হইলেও তাহাকে শিল্পে 


বনত করিয়া রাখ! হইয়াছে । ভারত সরকার পর 
এজকন্ত কোনরূপ ব্যাপক ব্যবস্থা করেন নাই। ই 
যুদ্ধের সাজ্র-সরঞ্জাম প্রস্তুত করিবার জন্য | 


কতকটা শিল্প প্রসারের যে কর্মপন্থা গ্রহণ 


করা হইয়াছে তাহা সাময়িক মাত্র এবং | 
ভাহ। দেশের জনসাধারণের বা স্থায়িভাবে | 
দেশের কোনরূপ উন্নতি সাধন করিতে পারে | 


নাই। 


করিতে হইলে বর্তমানের তুলনায় 'এদেশের 


কৃষি ও শিল্পজাত ত্রব্যাদির উৎপাদনের | 
পরিমাণ আরও অনেকগুণ বুদ্ধি করিতে | 


হইৰে। এজন্য প্রয়োজন হইবে দেশের 


কৃষি ব্যবস্থায় আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত ্ 


উপায় প্রবর্তন করা এবং বৃহৎ মাঝারি 
ও ছোট শিল্প প্রতি অঞ্চলে গড়িয়া তোলা । 
সর্বব-ভারতীয় ভিত্তিতে একটি কেন্দ্রীয় 
অর্থনৈতিক পরিকল্পনা পরিষদ গঠন করিয়া 
তাহার অধীনে বিভিন্ন প্রদেশ ও দেশীয় 


রাজ্যসমূহে অথনৈতিক পরিকল্পনা সঙ্ঘ গঠন. I 


করা প্রয়োজন । এই সকল প্রাদেশিক সঙ্ষঘের 
অধীনে পুনরায় প্রত্যেক জেলায় জেলায়ও 


অর্থনৈতিক পরিকল্পনা সমিতি গড়িয়া তুলিতে |] 
হইবে। ইহাদের মারফত জেলাসমূহের | 
আধিক উন্নয়ন ব্যবস্থা করিবার প্রয়োজন 7 


হুইবে। 


নূতন পৃথিবী গঠন করিবার জন্য সকল দেশের 
* রাষ্ট্র, ধুরন্ধরগণ এখন হইতেই উঠিয়া পড়িয়া 
লাগিয়াছেন। ইংলণ্ড ও; মার্কিণ যুক্তরাষ্ট 


ইতিমধ্যেই যুদ্ধোত্তর কালে তাহাদের সমাজ- | 


ব্যবস্থা, আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্যে 


Ce ভবিষ্যৎ, মুদ্রানীতি প্রভৃতি ব্যবস্থার অন্য বহু 


২৩ 


পও সেইভাবে চলিবে। ইহার | 


পাওয়া গিয়াছে। এই যুদ্ধের সময় ভারতে [| 
বৃহৎ বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়িয়া ভুলিবার বছ |] 
স্ুঘোগ সুবিধা দেখা দিলেও এবং ভারত | 


1 আথক জগৎ 


৮৯ . 





রকম কর্মসূচী উত্থাপন করিতেছেন । ভার- 
তের দিক হইতে এই সকল ব্যাপার বিশেষ- 


ভাবে প্রপণিধান করিবার সময় আসিয়াছে । 
সমর-সম্তার প্রস্ততকরণ ও যুদ্ধকার্যে নিযুক্ত ' 


থাকার *জন্ ভারতে যে সকল লোকের 


সাময়িকভাবে কর্মসংস্থান হইয়াছে, যুদ্ধ 


থামিবার পর তাহাদের কিভাবে কম্মে নিযুক্ত 
করার সুযোগ থাকিবে, ভারতে কলকার- 
খানার কি অবস্থা হইবে, কৃষকদের উৎপন্ন 
পণ্যাদির বাজার কিরূপ হইবে, ভারতের 
শিশুশিল্প সংরক্ষণের জন্য বৈদেশিক প্রতি- 
যোগিতার হাত হইতে রক্ষা পাইবার কি 
উপায় অবলম্বন করা হইবে এবং ভারতের 
টা 


মী € 
AD 


হইবে তাহা গভীরভাবে বিবেচনা করিতে, 


হইবে। যুদ্ধোত্তর কালে ভারতের সমাজ- 
ব্যবস্থায় ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিরাট পরিবর্তন 
দেখা দিবে। ইহার সম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা 
করিতে হইলে তাহা ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী 
পরিকল্পনা অনুসারে অখণ্ড জাতীয়তা 
ভিত্তিতেই করিতে হইবে । রাষ্ট্রক্ষমতা জাতীয় 
প্রতিনিধিযূলক কোনরূপ গণ-পরিষদের হাতে 
না আসিলে বৈদেশিক শাসন ব্যবস্থার 


আওতায় কোনরুপ অর্থনৈতিক পরিকল্পনাই . 


কাধ্যকরী হইবে না। ভারতের দারিদ্র্য 
মোচন করিতে হইলে সর্বাগ্রে ভারতের 
জাতীয় স্বাধীনতা লাভ করিতে হইবে । 





“শোকের বরষা দিন এসেছে আধারি' 
ও ভাই গৃহস্থ চাষী ছেড়ে আয় বাড়ী । 
ভিজিয়! নরম হ'ল শুষ্ক মরুমন, ' 

এই বেলা শস্য তোর করে নে বপন ৷” 


_ব্রবীন্দ্রনাথ 


ঞারতের অর্থনৈতিক দুঃখ দারিদ্র্য দূর f 


বর্তমান যুদ্ধের পটভূমিকায় বিরাট ও দ্র 
আমূল রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের 
সুচনা দেখা যাইতেছে। যুদ্ধোত্তর কালে 


_: খে ব্যক্তি যত বে প্ৰস্তত থাকিবে, জীবন 


ও বশ্শক্েত্রে . সে তত বেশী সাফল্যের 
সহিত অগ্রসর হইতে পারিবে । 
আপনার উপার্জনের একটা নিদ্দিষ্ট অংশ 


প্ৰস্তত হওয়ার অধিক্কতরন নিষ্সিত উপায় 


আন্ন কিছু নাই। 
এখন হইতে আপনি শ্ুক্ষ কক্ষন। প্রতি 
' সপ্তাহে: সামান্য যা’ কিছু পারেন, তাহা 
নিয়মিতভাবে যদি জমাইয়া যান, তবে 
,বতসন্নকাল মধ্যেই দেখিতে পাইবেন যে, 
বেশ ভাল ন্লকম একটা মোটা টাকা 
. আপনার জমিয়া গিয়াছে । 


আপনা এই কার্য স্ব করিতে 
আমাদিগকে সাহায্য কন্সিত দিন। 


ব্যাঙ্ক অব্‌ কমার্স লিমিটেড 


হেড অফিস-_-১২নং ক্লাইভ ফ্রীট,. কলিকাতা | . 
শাখা ৮৮৪ কলিকাতা, বালিগঞ্জ, খিদিরপুর. 





“কক 





বর্তমান যুদ্ধের সময় পৃথিবীর বিভিন্ন 


" ' "যুদ্ধরত দেশসমূহে সমরসম্ভার উৎপাদনের 


পরিমাপ বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এক দিকে 
সরকারী ব্যয়ভার যেমন অন্তসর রকমে বৃদ্ধি 
পাইয়াছে ও. পাইতেছে,- অপরপক্ষে জন- 


সাধারণের হাতে অর্থাগমও হইতেছে প্রচুর" 
ফলে বিভিন্ন প্রকারের ' 
অত্যাবশ্তক জিনিষপত্রাদির চাহিদা ও মূল্য ' 


পরিমাণে । 


উভয়ই বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহার মধ্যে আবার 


সর্ববভারতীয় দরের তুলনায় অনেকগুণ বেশী 


বাড়িয়াছে। ১৯৩৯ সালের আগষ্ট মাসে 
কলিকাতায় গম, চাউল, যব, ভুটা প্রভৃতি ৮ 
প্রকার খাগ্যশক্তের মূল্যের মান ছিল ৮৩ এবং 
৬ রকম ডাল 'ও কলাইয়ের দরের মান ছিল 
৯৬১ ১৯৪৩ সালের জানুয়ারী মাসে তাহাদের 
মান /যথাক্রমে' ২৬* এবং ২৩৮ এর কোঠায় 


“পোৌছিয়াছে। এতদ্যতীত অন্তান্ত খান্তদ্বব্যের 


।দরের চড়তি আরও বিন্ময়কর ৷ ইহাদের 


খাদ্যদ্রব্য ও প্রয়োজনীয় বস্ত্াদির দর ত্ক্দও ; মূল্যের হার ফুদ্ধের পূর্ব্ব সময়ের ১১৪ হইতে 


অধিক মাত্রায় উদ্ধ'গামী হইয়াছে । 
পণ্যব্যাদির দূর নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে নিয়ন্ত্রিত 
না করিতে, পারিলে লোভী ব্যবসায়ীরা 
জিনিষপত্রাদির প্রকৃত অভাব না থাকিলেও 
নানাবিধ কৃত্রিম উপায়ে চোরাবাজার সৃষ্টি 
করিবে এবং পণ্যাদি প্রচুর পরিমাণে মজুদ 
করিয়া তাহাদের লাভের অঙ্ক স্ফীত করিবে। 


ইহার ফলে দেশের অর্থনৈতিক ভিত্তিতে 


ভাঙ্গন ধরিবে। বিগত মহাযুদ্ধের পরে পূর্ব 


এবং মধ্য ইয়োরোপের দেশেসমূহে যে ভয়াবহ , 
, অর্থনৈতিক বিপৰ্য্যয় দেখা দেয় তাহার 


অন্যতম কারণ ছিল এ সরুল দেশে রিগত 


যুদ্ধের সময় পণাযর্যাদ্দির “যুল্যকে ' অবাধ | 
“দরের মান ছিল ৯৭, তাহার মুল্য বৃদ্ধি পাইয়া 


গতিতে স্ফীত হইবার সুযোগ দেওয়া! ; 
গত ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে যুদ্ধ 


‘আরম্ভ হইবার পর পৃথিবীর প্রায় সকল: 


'দেশেই,পণ্যমূল্য স্বাভাবিক অবস্থার তুলনায় 
'চড়িয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষে পণ্যমূল্য 
নিয়ন্ত্রণ সত্বেও বিভিন্ন জিনিষপত্রাদি এবং 
বিশেষতঃ খাদ্ধদ্রব্য ও বস্ত্রাদির দর যেরূপ 
অপ্রত্যাশিতভাবে ও অসস্ভবরূপে বাড়িয়াছে 
পৃথিবীর কোন দেশে তাহার নজীর পাওয়া 
যায় না। গাণিতিক সংখ্যান্থপাতের ছারা 
পণ্যমূল্যের উঠানামার হার পরিমাপ করিবার 
অর্থনীতি শাস্ত্রে যে বিশেষ পদ্ধতি আছে 
তাহার মাপ-কাটিতে বিচার করিলেই। ভারতে 
পণ্যমূল্যের ক্রমবর্ধমান অনুপাত বুঝা 
যাইবে । সর্বভারতীয় ভিত্তিতে প্রধান ২৩টা 
পণ্যত্রব্যের ১৯৪১ সালের মে মাসে যে স্থলে 
দরের সংখ্যাম্ুপাতিক মান ' ছিল , ১১৯ 
১৯৪২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সেস্থলে 
তাহাদের মান দাড়াইয়াছে ১৬৪ । 

* এতঘ্যতীত কলিকাতা এবং বোম্বাই 
সহরে পণ্যাদির সংখ্যানুপাতিক মালের'হার 


অতএব , 


“বৃদ্ধি পাইয়া ৪৩৪ এ আসিয়া দাড়াইয়াছে । 


অন্তান্ত জিনিষপত্রার্দির 'মধ্যে চিনি, চা, ' 


তৈলবীজ, সরিষার তৈল, কীচা তুল! ও 
ধাতব পদার্থের মূল্যের মান আলোচ্য সময়ের 
ব্যবধানে যথাক্রমে ১৬২, ১৪০, ১০১, ৮০৪ 
৬৪ এবং ১৪২ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ২৫৮, ২৯৯, 
১৯৬, ১০৫, ১৪৫ এবং ৩৬৭ এর সংখ্যার 
আসিয়া পৌছিয়াছে.। পক্ষান্তরে বাঙ্গলা দেশের 
প্রধান অর্থকরী ফসল.পাট ও পাটজাত দ্রব্যা- 
দির. দরের মান উক্ত সময়ের মধ্যে ৯৭. এবং 


৭৯, হইতে মাত্র ৯৮ এবং ১৫৯ সংখ্যায় বৃদ্ধি 


পাইয়াছে।' কলিকাতায় হো জাত জিনিষ- 
পত্রাদির ১৯৩৯ সালের আগষ্টমাসে যেখানে 


১৯৪২ সালের মার্চ মাসের মধ্যেই ১৯০ 


হইয়াছে,। একুনে কলিকাতায় ৭২টা পণ্য- 


দ্রব্যাদ্নির দরের হার ১৯৩৯ সালের আগষ্ট 
মাসের ১৭ সংখ্যা হইতে ১৯৪৩ সালের 


' জানুয়ারী মাসে ২৫৪ এর পর্য্যায়ে আসিয়া 


ঠেঁকিয়াছে। 
বোম্বাই সহরেও. জিিংপ্রাির . দর 


অসম্ভবরূপে চড়িয়াছে। ''১৯৪১ 


দরের যে স্থলে মান, ছিল ১৩৪ ; সেস্থলে 


-১৯৪২' সালের ডিসেম্বর মাসে তাহাদের 


গড়পড়তা মূল্যের তার উঠিয়াছে ২২৬ এর 
মাত্রায়। ইহা ছাড়া তৈলবীজ, বস্তু, কীচা- 
তুলা, তৃলাজাত দ্রব্যাদি, চামড়া, ধাতব পদাৰ্থ 
এবং অন্তান্ত দরের হারও উপরোক্ত সময়ের 
মধ্যে ২০৪এর মান হইতে ২৮৮ হইয়াছে। 

কিন্ত ইহার তুলনায় পৃথিবীর করেকটা 
যুধ্যমান ও প্রধান দেশসমূহে পণ্যত্রব্যাদির 


মূল্য. বিশেষ, বৃদ্ধি পায়, নাই। মার্কিণ 


৮ 
২ LU 


সালের ' 
ডিসেম্বর মাসে বোস্াই সহরে. বিভিন্ন খাতন্রব্য 
‘চাউল, ডাল, গম, চিনি প্রভৃতির গড়পড়তা 











যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৩৯ সালে পণ্যদ্রব্যাদির পাইন 
কারী দরের মান ছিল ' ৭৭, ১৯৪২ সাং 
আগষ্ট মাসে ইহার হার মাত্র ৯৯এর 
আসিয়া “উপনীত হইয়াছে। উক্ত 3 
কানাডা এবং গ্রেটবুটেনে পণ্যদ্রব্যাদির 
যথাক্রমে ৮৩ এবং ১৩৭এর মান 
এবং ১৫৯এর অঙ্কে পৌছিয়াছে। 
১৯৩৯ সালে যুদ্ধের .পুবের জিনিষ 
মূল্যের মান ছিল ১০৭, ১৯৪২ সালের, 
মাসে এই মানের হার দাড়াইয়াছে ১১৪ । . 
'জিনিষপত্রাদির . দর অস্বাভাবিকরূপে 
বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে ভারতে .জীবনযাত্রার 
মানও বিশেষভাবে, উদ্ধীভিমুরী হইয়াছে। 
বোম্বাই সহরের অধিবাসীদের জীবনযাত্রার 


মানের যে হিসাব লওয়া হইয়াছে তাহাতে 


দেখা যায় যে, ১৯৩৯ সালের আগষ্ট 
মাসে উক্ত সহরবাসীদের গড়পড়তায় জীবন- 
যাত্রার মান ছিল ১০৫; কিন্তু ১৯৪৩ সালের 
ফেব্রুয়ারী মাসে তাহা হইয়াছে ২০৫, অর্থাৎ 
এই ৩॥ বৎসরের মধ্যে বোম্বাই সহরবাসী- 
দের গড়পড়তায় জীবনযাত্রার মান দ্বিগুণ 
হইয়াছে। , পক্ষান্তরে ' গ্রেটবৃটেন, কানাডা, 
মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এবং জার্শ্মেণীতে জীবনযাত্রার 
মানের হার এদেশের মত অত্যধিক বৃদ্ধি 
পাইতে পারে নাই। ১৯৩৯ সালে গ্রেট- | 
বৃটেনে, মার্কিণ, যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডার 
জীবনযাত্রার মান ছিল: যথাক্রমে ৯৯, ১*২ 
এবং ১৫৬; ১৯৪২ সালের আগষ্ট মাসে 
তাহা মাত্র ১১৭, ১৮৮ ও ২*১এর খাতে 


'পৌঁছিয়াছে। ' জার্ম্ণীতে জীবনযাত্রার “মান 


১৯৩৯ সালের ১২৬ হইতে.১৯৪২ সালের মে 
মাসে মাত্র ১৩৮ হইয়াছে । 

ইহার- সঙ্গে এসকল দেশের 'নোট” 
প্রচলনের পরিমাণের ' সহিত ভারতে ‘নোট’ 
সম্প্রসারণের তুলনা করিলে দেখা, যায় যে; 
ভারতে ‘নোট’ প্রচলনের অনুপাত জার্দেপী 
ছাড়া অন্যান্য দেশের তুলনায় অধিক? 
মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৪* সালের ডিসেম্বর 
মাসে “ফিডারেল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক'এর হাতে 
নোটের পরিমাণ ছিল ৬৬৮ কোটা ৪* লক্ষ 
ডলার, ইহার পরিমাণ বুদ্ধি পাইয়া ১৯৪২ 
সালের আগষ্ট মাসে হইয়াছে ১ হাজার ৬ 
কোটী ৮০ লক্ষ ডলার । গ্রেটবূটেনে ১৯৪০ 
সালের ডিসেম্বর মাসে 'ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ড'এর . 


২৬শে এপ্রিল, ১৯৪৩ ] 


' চলতি নোটের পরিমাণ ছিল ৬৬ কোটী ১০ 
-লক্ষ ৯ হাজার পাউণ্ড, ১৯৪২ সালের আগষ্ট 

মাসে ইহার পরিমাণ দীড়াইয়াছে ৮২ কোটা 

৬০ লক্ষ ৬০ হাজার পাউণ্ড। আলোচ্য 
* সময়ে ব্যাঙ্ক অব কানাডা’র নোটের পরিমাণ 
৫ কোটী ৯০ লক্ষ ৯* হাজার ডলার হইতে 
পাইয়া ৫৯ কোটা ২০ লক্ষ ৬০ হাজার 
হইয়াছে । জার্ম্মেণীতে “রাইথ ব্যাঙ্কের 
১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ১ হাজার 
৩০ লক্ষ রাইখ মার্ক ছিল, ' তাহ 
সালের মে মাসে ২.হাজার ৫৪ কোটা 
ক্ষে আসিয়া পৌছিয়াছে। কিন্তু এই 
দেশের তুলনায় ভারতে নোট প্রচলনের 
মাত্র, অতিরিক্ত হারে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৩৯ 
সালের সেপ্টেম্বর মাসে “রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব 
ইণ্ডিয়া'র চলতি নোটের পরিমাণ ছিল ১৯৬ 
কোটা ১৪ লক্ষ টাকা, সেস্থলে ১৯৪৩ সালের 
১৯শে মার্চ এইরূপ চলতি নোটের পরিমাণ 
দাড়াইয়াছে ৬৫০ কোটী ৫৯ লক্ষ ৫ হাজার 
টাকা। ভারতে পণ্যমূল্যের, অপ্রত্যাশিত 
বাড়তির জন্যও এইরূপ অধিক পরিমাণ নোট 
প্রচলনের অনেকটা প্রয়োজন হইয়াছে । 

এইরূপ পারিপার্শ্বিক অবস্থার 
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খরিদ কেত্্র ৪_ভারতের সর্বত্র, 


| J আর্থিক জগৎ 


যে বিশেষ ছুরূহ সমস্যায় পরিঠীত হইয়াছে 
তাহাতে সন্দেহ নাই। এই প্রসঙ্গে কানাডা, 
গ্রেটবূটেন এবং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র পণ্যমূল্য 
নিয়্ত্ণপ্রণ্থলী সফল করিবার জন্য কিকি 
কর্মপন্থা অনুসরণ করিয়াছে তাহা ভারতের 
পক্ষে বিবেচনা করা অনেকটা! সমীচীন হইবে । 
কানাডায় ১৯৩১ সালের অক্টোবর মাসে 


" জিনিষপত্রার্দির যে খুচরা দর এবং বিভিন্ন 


কার্ধ্যে নিষুক্ত' লোকদের বেতনের যে হার 
বলবৎ ছিল 'তাহা সরকারী নিয়ন্ত্রপ্রণালী 
প্রয়োগ করিয়া কোন ক্ষেত্রেই ' আর বাড়িতে 
দেওয়া হয় নাই। ইহা ছাড়া কানাভায় 
ক্রমবদ্ধমান কর ধাধ্য, মাথা পিছু অত্যা- 
বশ্তকীয় দ্রব্যাদি বণ্টন করিবার মান নির্দিষ্ট 
করণ এবং রপ্তানী ও আম্দানী বাণিজ্য 
কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি উপায়ের আশ্রয় 
লইয়া পণ্যমূল্যের উদ্ধগতি রোধ করা 
হইয়াছে । মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রেও অত্যধিক কর 


ধাধ্য করিয়া ব্যবসা বাণিজ্যের লাভের মাত্রা 


স্বাভাবিক অবস্থায় আনা হইয়াছে । এতৎ্য- 
তীত উক্ত দেশে প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রাদির 
সর্ব্বোচ্চ মূল্য নিদ্ধারণ করা ও কর্মরত 
লোকদের বেতনের নির্দিষ্ট হার স্থির করিয়া 
দেওয়া হইয়াছে । কৃষিজাত পণ্যাদির দর 


_ “ভারে ঘর্বববিধ চাটনের 
খে তীয় ্রস্ঠান”_ 
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1 
পণ্ুপতি দাস এণ্ড সন্দ লিমিটেড 


_ঢে'কিছ'টা ও আতপ কেক্দ্র__ 


উষাক্কান্ত দাস এণ্ড শ্লাদাস' 


বিক্রয় কেন্দ্র :-৩৭এ, ৪৩1২. 881৯, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানাজ্জা রোড ( তালতলা ), কলিকাতা । 
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বাঁধিয়া দেওয়া, যাহাতে জনসাধারণ তাহাদের . 
ক্রয়-ক্ষমতা অনাবধ্যক বাহুল্য জিনিষপত্রাদি 
খরিদ করার ব্যাপারে নিয়োজিত না করিয়া 
জাতীয় তহবিলে জমা রাখে তাহার ব্যবস্থা 
করা, অত্যাবশ্যকীয় জিনিষপত্র ক্রয়ের পরিমাণ 
মাথা পিছু নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া এবং ধার» 
অথবা কিস্তিতে মালপত্র ক্রয় করার ব্যবস্থা-. ' 
রদ করার বন্দোবস্তের দ্বারাও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র 


পণ্যমুল্য বাড়িতে দেওয়া, হয় নাই । গ্রেট 
বৃটেনে ১৯৩৯ সালে পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ আইন 


বিধিবদ্ধ করা হয়, এইরূপ আইনের বলে 
লোকপিছু বিভিন্ন পণ্যদ্রব্যাদির সর্ব্বোচ্চ 


পরিমাণ নির্ধারিত হইয়াছে এবং “কিনিস’ 


পরিকল্পনান্ুষায়ী জনসাধারণকে দেশরক্ষা ও 
জাত্থ়্ তহবিলে উদ্ধ ত্ত আর জমা রাঁধিবার 
বিধি বাধ্যতামূলকভাবে প্রয়োগ * করা 
হইয়াছে । 

' যুদ্ধের প্রারস্ত হইতে ভারতও পণ্য- 
মূল্য নিয়ন্ত্রণের জন্য বিধিব্যবস্থা অবলম্বন 
করার প্রচেষ্টা হইয়াছে । ১৯৩৯ সালের ৮ই 
সেপ্টেম্বর. ভারতরক্ষা বিধানবলে ভারত 
সরকার প্রাদেশিক সরকারসমূহকে অত্যাবশ্য- 
কীয় দ্রব্যাদির সর্বোচ্চ দর বাধিয়া দেওয়ার 
কমত! পণ ২ করেন। . ১৯৩৯ সালের ১লা 


এ ৪1] 


বা: 







৯২ 





আধিক জগৎ | 


[ ২৬শে এপ্রিল, ১৯৪৩ 





সেপ্টেম্বর তারিখে পণ্যদ্রব্যাদির পাইকারী ও 
. খুচরা যে বাজার দর ছিল সরকারপক্ষ তাহার 
উপর শতকরা ১০ ভাগ মূল্য বৃদ্ধি করিয়া 
পণ্যমূল্য নির্ণয় করিয়া দেন। বিভিন্ন প্রাদে- 
শিক সরকার পণ্যযূল্য নিয়ন্ত্রণ কার্য 
পরিচালন! করিবার জন্য পণ্যমূল্য নিয়ামকের 
" পদ সৃষ্টি করেন। ১৯৩৯ সালের অক্টোবর 
‘মাসে প্রথম পণ্যমূল্য, নিয়ন্ত্রণ: সম্মেলনে স্থির 
হয় যে, যে সকল জিনিষপত্র বিদেশ হইতে 
ভারতে আসিবে:এবং যে সকল দ্রব্যাদির জন্য 
ভারতের সর্বত্রই চাহিদা আছে, সেই সকল 
পণ্যদ্রব্যের দর কেন্দ্রীয় সরকার প্রথমে ধাৰ্য্য 
.করিয়া দিবেন। অন্যান্ত পণ্যদ্রব্যাদির দর 
প্রাদেশিক সরকারসমূহ ধার্য করিবেন। কৃষি- 
পণ্যাদির দর বীধিয়াঁ দেওয়া হইবে না বলিয়া 
সম্মেলনে স্থির হয়। ইহার পর “৯৩৯ 
সালের ডিসেম্বর মাসে কলিকাতায় কৃষি- 
পপ্যাদির দর যুদ্ধের পূর্বেকার সর্বোচ্চ মান 
১০০ হইত বুদ্ধি পাইয়া ১৩৭এ দাড়ায় । 
এইঅন্ত ১৯৪০ সালের জানুয়ারী মাসে 
দ্বিতীয় পণ্যযুল্য সম্মেলন, আহৃত হয়। এ 
সম্মেলনে স্থির হয় যে, পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের 
জন্য সরকারপক্ষ তখনও কোনরূপ হস্তক্ষেপ 
করিবেন ও না। যাহা ৪ ই দরুণ 








আরও ভাল করিয়া করা উচিৎ । 
অতিরিক্ত প্রিমিয়াম দিতে হইবে না। 
বিমান বা শত্রুর আক্রমণে মৃত্যু 
হইলে দাবীর সম্পূর্ণ টাকা দেওয়া 
হইবে। এ প্রতিষ্ঠানে এ পর্য্যন্ত 
পলিসির দাবী হিসাবে দেওয়া হইয়াছে 












জনক। 
পরিবারের কর্মঠ ও বুদ্ধিমান 
এজেন্সীর, জন্য আবেদন 


এবং কমিশনের হার বিশেষ লাভ- 
সম্ভ্রান্ত ও প্রতিপত্ভিশালী 


জাহাজ চলাচলের অন্থবিধার জন্য ভারতের 
কতকগুলি পণ্যের বিদেশী বাজার নষ্ট হয়। 


ইহার জন্ত কলিকাতায় ১৯৪* সালের জুন 


মাসে কষিজাত দ্রব্যাদির মান ১৩৭, হ্ৃইতে 
১১৪এর পর্যায়ে নামিয়া আসে ; কিন্ত 
কিছুদিন পরেই পুনরায় ১৫৭এর কোঠায় 
পৌছায় । জাপানের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক 


ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার জন্য কাপড় ও" 


স্ৃতার দর বিশেষভাবে চড়িয়া যায়। ১৯৪১ 
সালের অক্টোবর মাসে পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ 
সম্মেলনের তৃতীয় অধিবেশন হয়। এই 
সম্মেলনে 'ষ্ট্যাগ্ার্ড ক্লথ উৎপাদন করিবার 
পরিকল্পনার বিষয় আলোচিত হয়। গমের 


ক্রমবর্ধমান মূল্য রোধ করিবার ব্যবস্থা সরকার 


পক্ষ অবলম্বন করিবেন এইরূপ আভাষও 
সম্মেলনে দেওয়া হয়। ১৯৪১ সালের ৫ই 
ডিসেম্বর ভারত সরকার গমের সর্ব্বোচ্চ দর 
বীধিয়া দেন এবং ৩১শে ডিসেম্বর গমনিয়ন্ত্রণ- 
কারী বিশেষ কর্মচারী নিযুক্ত হন। 
সালের ৩০শে এপ্রিল গমনিয়ন্ত্রণ আদেশ জারী 
করা হয়। 

১৯৪২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে চতুর্থ 
পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্মেলন বসে! যে সকল 
উই সরকার তাহারের এলাকা হইতে 


গৃহীত হয় এবং পণ্যদ্রব্য ও 


১৯৪২" 


অন্তর খাস্দ্রব্যাদি রপ্তানী করা নিষিদ্ধ 
করিয়াছেন সম্মেলন তাহাদের উক্ত নীতি 
সমর্থন করে না। যানবাহনের চলাচল 
সীমাবদ্ধ হওয়ায় এই সম্মেলন পণ্যমূল্য 
নিয়ন্ত্রণের চেয়ে জিনিষপত্রাদি ভারতের 
বিভিন্ন এলাকায় যানবাহন সংক্রান্ত বোর্ডে 
সহযোগিতায় সরবর্নাহ করিবার উপ! 








অন্ুমতিপত্র গ্রহণের ব্যবস্থা করার 


নিয়ন্ত্রণের ব্যাপক বন্দোবস্ত করার 
সমর্থিত হয়। বোস্বাই, মাদ্রাজ, যুক্তগ্রদেশ, 
বাঙ্গলা এবং পাঞ্জাব এই পাঁচটা অঞ্চলে 
স্থানীয় পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ ‘এবং পণ্যসরবরাহ 
বোর্ড ভারত সরকার কর্তৃক গঠিত হয়। 
১৯৪২ সালের” ২২শে মে খাদ্শস্য নিয়ন্ত্রণ 
আদেশ ভারী করা হয়। এতদ্যতীত ১৯৪২ 
সালের এপ্রিল মাসের শর্করা নিয়ন্ত্রণ 
আদেশানুষায়ী ভারতের জন্য একজন শকরা 
নিয়ামক নিযুক্ত হন। ১৯৪২ সালের আগষ্ট 
মাসে কলিকাতায় পণ্যব্রব্যাদির দরের মান 
বা লি যাইয়া ঠেকে। 
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এইক্ূপ অবস্থার মধ্যে ভারত সরকারের 
ভূতপুরর্ব বাণিজ্য-সচিব শ্তীযুক্ত নলিনীরঞ্জন 
সরকার ১৯৪২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ষষ্ঠ 
পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্মেলন আহ্বান করেন। 
*তিনি এই সম্মেলনের সভাপতি হিসাবে তাহার 
অভিভাষণে বলেন ষে,. পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের 
বিধিব্যবস্থা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। 
তিনি এই সম্পর্কে জরুরী ব্যবস্থা অবলম্বন 
করিবার কথা বলেন। সম্মেলন একটা 
বেসামরিক পণাপ্রব্য সরবরাহ পরামর্শদাতা 
পরিষদ এবং কেন্দ্রীয় পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ ও 
পণ্য সরবরাহ বোর্ড স্থাপনের সুপারিশ 
করেন। ইহা! ছাড়া যাহাতে দরিদ্র জন- 
সাধারণ বিভিন্ন এলাকায় সরকার এবং 
স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্বাচিত কতকগুলি 
দোকান হইতে খাচ্চদ্রব্যাদি নিয়ন্ত্রিত মূল্যে 
পাইতে পারে তাহার জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন 
' কুরিতেও সম্মেলনে বলা হয়। 

পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের যে শোচনীয় পরিণতি 
ভারতবর্ষে দেখা গিয়াছে তাহার কারণ বিশ্লেষণ 
করিলে কতকগুলি বিষয় প্রতিভাত হয়। 
ভারত সরকার গ্রেট বৃটেন এবং সম্মিলিত 
জাতিসমূহের চাহিদা মিটাইতে খাদ্যদ্রব্য ও 
অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র যথা বস্ত্রাদি 
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৯৩ 





প্রচুর পরিমাণে ক্রয় করিয়াছেন। ১৯৪২ 
সালের ডিসেম্বর মাস পধ্যস্ত ভারত সরকার 
কর্তৃক এইরূপ মালপত্র ক্রয়ের পরিমাণ 
দাড়াইয়াছে ৪৫৪ কোটা টাকা। ইহার 
উপর সিংহল, ইরান, ইরাক এবং মধ্যপ্রাচ্যের 
প্রয়োজনের জন্ত ভারত হইতে চাউল ও গম 
যোগান দিতে হইয়াছে । প্রাদেশিক সরকার- 
সমূহ এবং বিভিন্ন দেশীয় রাজ্যগুলি অনেক 
পরিমাণে খাদ্বদ্রব্যাদি ক্রয় করিয়াছেন । 
যুদ্ধের জন্য অনেক লোকের নূতন চাকুরী 
হইয়াছে, বহু মার্কিন ও বৃটিশ সৈন্যবাহিনী 
ভারতে আসিয়াছে, বহু নূতন লোক সরকারী 
“কনট্রাক্ট' পাইয়াছে। তাহাদের আয় বৃদ্ধির 
জন্য আবশ্যকীয় জিনিষপত্রাদির চাহিদা বৃদ্ধির 
সঙ্গে সঙ্গে ইহাদের মুল্যও * বাড়িয়াছে। 
জনসাধারণ ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে জিনিষ- 
পত্রাদি বথাসস্ভব মজুদ্দব করিবার ঝৌঁকও খুব 
দেখা দিয়াছে। ফলে চোরাবাজ্ঞারের সষ্টি 
হইয়াছে। ব্ৰহ্মদেশ হইতে ভারতে চাউল 
আমদানী বন্ধ হইয়াছে এবং অস্ট্রেলিয়া হইতে 
চাহিদার অনুপাতে প্রচুর পরিমাণে গম আনা 
সহজসাধ্য হইতেছে না। বিদেশ হইতে 
ভারতে বস্ত্রাদি আদা প্রকৃতপক্ষে বন্ধ 
হইয়াছে। অন্যান্য দেশেও জ্রিনিষপৃত্রাদির 
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ভল লি 





"মিন সুখ 





স্থাপিত--১২৯১ 


ল্যাক্কাস” এ 
৩৫নৎ আশুতোষ যুখাজ্জি রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা । 


, বিবাহ, অন্নপ্রীশন প্রভৃতিতে উপহার দেবা র নূতন নূতন ডিজাইনের সোনার গ্রহন! ও রূপার বাসন সর্ব! প্রস্তত থাকে 
এবং জরুরী অর্ডার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সরবরাহ করা হয়। পুরাতন সোনা রূপার বদলে নূতন গহনা বিক্রয় করা হয়| 
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মুখাজ্জী এণ্ড কোং 





দর বৃদ্ধি হওয়ায় ভারতকে তাহা আমদানী * 


করার জন্য চড়া দর দিতে হইতেছে। মাগী 
ভাতা প্রদানের জন্য জিনিষপত্র উৎপাদনের 
খরচের মাত্রা বাড়িয়াছে।. সৈন্যবাহিনী 
চলাচলের জন্য যানবাহনের উপর অত্যধিক 
চাপ পড়িয়াছে। ইহার উপর ভারতে মুদ্রা 
সম্প্রসারপের -জন্য যে “ইনফ্রেশন'এর ' লক্ষণ 
প্রকট হইয়াছে তাহা ভারত সরকারের অর্থ- 
সচিবও একেবারে অস্বীকার করিতে পারেন 
নাই। ভারতে উত্তরোত্তর ক্রমবর্ধমান 
চাহিদার অনুপাতে খাদ্যদ্রব্যাদি ও অন্তান্য 
আবশ্যকীয় জিনিষপত্রার্দির যে উৎপাদন বৃদ্ধি 
পায় নাই তাহাও অনম্বীকার্ধ্য। ভারত 


সরকার ভারতের সর্ববত্র সমতা রক্ষা করিয়া 


পণ্যইন্ নিয়ন্ত্রণ করিতে পারেন নাই। ইহা 
ছাড়া পাইকারী ও খুচরা ব্যবসায়ীদের “মধ্যে 
পারস্পরিক সহযোগিতার অভাব এবং 
সরকার কর্তৃক পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ নীতি 
সুষ্ঠভাবে প্রয়োগ করার অক্ষমতার জন্যও 
জিনিষপত্রের দর অসম্ভবরূপে চড়িয়াছে। 
পণ্য মূল্য নিয়ন্ত্রণ ভারতে কার্যকরী 
করার অনেক বাধাও আছে । এদেশের 
বিশালতা, বিপুল জনসংখ্যা, অসংখ্য গ্রাম, জন- 
সাধারণের অজ্ঞতা, অসংখ্য প্রকারের মালপত্র, 
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বহু উৎপাদনকারী, মধ্যবন্তী দালাল, দেশের 
মধ্যে বহু বিভাগ, পণ্যভোগীদের জন্য সমবায় 
প্রতিষ্ঠানের অভাব, ব্যবসায়ী ও পণ্য উৎ- 
. পাদনকারীদের পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের প্রতি 
' বিরুদ্ধ মনোভাব: "ও পণ্যাদির সংখ্যাতাত্বিক 
'-তথ্যা্দির সংগ্রহের ব্যবস্থার অভাব, প্রভৃতি 
মূল্য নিয়ন্ত্রণ নীতিকে বিশদভাবে পরিচালনা 


১ করা ব্যাহত করিয়াছে। এইজন্য কোন কোন : 


মহলে মূল্য নিয়ন্ত্রণনীতি রদ. করিবার মত 
দেখা দিয়াছে । ১৯৪৩. সালের - “জানুয়ারী 
মাসে ভারত সরকার “গমের উপর নিয়ন্ত্রণ 
উঠাইয়া দিয়াছেন! বাঙ্গলা সরকারও কলি- 
কাতার নিকটবর্তী স্থান হইতে কলিকাতায় 
চাঁউল-সরবরাহের উপর নিয়ন্ত্রণ নীতি বাতিল 
করিয়াছেন। কিন্তু ইহা সত্বেও ্ধোর্নিরূপ 
সুফল পাওয়া যায় নাই । 


সমতায় স্বচ্ছন্দ গতিতে পণ্যমূল্যের যেরূপ 
উঠানামা লক্ষিত হয়, যুদ্ধের সময়ে বহুবিধ 
কারণে তাহার ব্যতিক্রম ঘটে । অতএব এরূপ 
স্থলে নিয়ন্ত্রণ নীতি রদ ন! করিয়া! বরঞ্চ এই 
নীতি ব্যাপক ও কঠোরভাবে প্রয়োগ করাই 
| অধিক যুক্তিসঙ্গত । 


ভারত সরকারও নিয়ন্ত্রণ নীতি রর 


করার সার্থকতা স্বীকার করেন না। ১৯৪৩ 
সালের ৯ই ফেব্রুয়ারী ভারত সরকারের ভূত- 
পূর্বব বাণিজ্য-সচিব 


বিদেশ হইতে খাচ্্রব্যাদি ভারতে আমদানী 
,করিয়া' জনসাধারণ এবং সামরিক বিভাগের 
চাহিদা মিটাইবার দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন। 
১৯৪৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের শেষভাগে 
নয়াদিল্লীতে আহুত নিখিল-ভারত খাদছ- 
সম্মেলনেও প্রকাশ পায় যে কেন্দ্রীয় সরকার 
বাজ্জার হইতে প্রচুর পরিমাণে খাছ্াদ্রব্যাদি 
ক্রয় করিবেন ! গত ২৭শে ফেব্রুয়ারী কেন্দ্রীয় 
ব্যবস্থা পরিষদে ভারত সরকারের অর্থ-লচিব 
স্যার জেরিমী রাইসম্যান বাজেট বক্তৃতায় 
বলেন যে, ১৯৪৩-৪৪ সালের বাজেটে ভারত 
সরকার থাগ্ঠশস্যাদি ক্রয় করিবার জন্য ৭৫ 
কোটী টাকা বরাদ্ধ করিয়াছেন । 


বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকার. ও দেশীয় ' 


রাজ্যসমূহ নিয়ন্ত্রণ নীতি কার্ধ্যকরী করিবার 
জন্য সচেষ্ট হইয়াছেন। ১৯৪৩"সালের ১লা 
এপ্রিল হইতে বোম্বাই শহরে গম, চাউল, 
বাঞ্জরা, জনার প্রভৃতি 'রেশনিং করিবার 
ব্যবস্থা হইয়াছে । করাচীতেও শীঘ্রই 'বেশনিং 
ব্যবস্থার প্রবর্তন হইবে বলিয়া প্রকাশ 


স্বাভাবিক' সময়ে - 
অবাধ চাহিদা ও যোগানের তারতম্য বা" 


শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন... 
সরকার কেন্দ্রীয় খাদ্য পরামর্শদাতা ' পরিষদের ' 
দ্বিতীয় অধিবেশনে জানান যে, ভারত সরকার '. 
দেশের উদ্ধ ত্ত খাচ্ছপ্রব্যাদি ক্রুয় করিয়া এবং . 


. আর্থিক জগৎ 


[ ২৬শে এপ্ৰিল, ১৯৪৩ 





ভূপাল, ইন্দোর, হায়দরাবাদ, কোচীন প্রভৃতি 
.দেশীয় রাজ্যসমূহেও “রেশনিও প্রথার প্রচলন 
হেইতেছে। ইহা ছাড়া ভারত সরকারের অর্থ- 
নীতিক পরামর্শদাতা ডাঃ গ্রেগরী ভারতে 


- "রেশনিং সম্বন্ধে একটি পরিকল্পনার বিষয়ও 


চিন্তা করিতেছেন বলিয়া প্রকাশ । ভারত 
সরকার ইংলণ্ড হইতে একজন খাছ্বিশেষজ্ঞ 
আনয়ন করিয়াছেন. কয়েকজন থা 
কমিশনার ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের জন্য 
নিয়োগ করা হইবে - বলিয়াও শোনা 
যাইতেছে । 

ভারতে পণ্যযূল্য নিয়ন্ত্রণ আংশিকভাবে 
কাধ্যকরী করিতে হইলেও একসঙ্গে নিয়- 
লিখিত পদ্থাগুলি অবলম্বন করার প্রয়োজন, 
হইবে £-(১) খাদ্যদ্রব্য ও বস্ত্রের উৎপাদনের 
পরিমাণ যথাসাধ্য বৃদ্ধি করিয়া তাহা ন্যাষ্য মূল্য 


জনসাধারণের মধ্যে সর্বনিম্ন চাহিদানুষায়ী . 
বণ্টনের ব্যাপক ব্যবস্থা (২) এদেশ হইতে. 


প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রাদি বিদেশে রপ্তানী 
বন্ধ করা (৩) 


মাল সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত করা (৪) 
কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক সকল প্রকার খাদ্যদ্রব্য 
ও বস্ত্রাদির সরবরাহ এবং বন্টন ব্যবস্থা নিজ 
হাতে গ্রহণ করা (৫) কেন্দ্রীয় সরকার 
প্রাদেশিক সরকারসমুহেও দেশীয় রাজ্য- 


.. গুলির মধ্যে পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারে ঘনিষ্ঠ 


নী রী এ মহাযুদ্ধের মধ্যেও প্রিপুবা মডাণ ব্যাঙ্ক সমানে 
£ উন্নতির দিকে এগিয়ে চলেছে। সামান্য চুষূলধনে কাজ 
” আরম্ভ করে বহুদিন আগেই ব্যাঙ্কটি সিডিউলভ হবার 
স্‌ যোগ্যতা কুন করেছে। বাংলা ও আসামের সর্বত্র এই 


- করিবার জন্য জীবনযাত্রার মান ও জিনিষ- 


চোরাবাজারের ব্যবসায়ীদের ; 
কঠোরভাবে শাস্তি দেওয়া ও তাহাদের মজুদ ' 





করা (৮) প্রয়োজনমত মাথাপিছু অথবা! 
প্রত্যেক পরিবার পিছু অত্যাবশ্যকীয় জিনিষ- 
পত্রার্দি এবং খাচ্ধদ্রব্যাদি বণ্টনের জন্য “রেশষিং 
কার্ড দেওয়ার ব্যবস্থা করা (৯) ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ” এ 
অনতিবিলম্বে বাজারে প্রচুর পরিমাণে আনয়ন 
করা (১০) ধনী লোকদের ক্রয় ক্ষমতা সঙ্কোচ 
করিবার জন্য তাহাদের আয়ের উপর বদ্ধিত 
হারে কর ধার্য করা (১১) “ইনফ্রেশন' রোধ 


পত্রাদির দর মুদ্রাসম্প্রসারণের সমতার সঙ্গে 
বাঁধিয়া দেওয়া (১২) কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃ 
দেশের সমস্ত অত্যাবশ্যকীয় জিনিষপত্রাদি ক্রয় 
করার ব্যবস্থা করা। ভারতে প 

যেরূপ অস্বাভাবিক স্ফীতি দেখা দিয়াছে এবং 
এইজন্য জনসাধারণের দুর্দশা যেরূপ চরমে 
উঠিয়াছে, তাহাতে অবিলম্বে ইহার বিহিত না | 
হইলে ভারতের" অর্থনৈতিক" ভিত্তি ভাঙ্গিয়া 
পড়িবে বলিয়া একটা আশঙ্কার ভাব সর্বত্রই 
পরিলক্ষিত হইতেছে, | 


/ 
টি 


লিও ভাল 


করি শক্তিবর্জক টনিক। | 
ভগনস্বন্থ্যের শ্রেষ্ঠ বন্ধু । প্রসূতির | 
' পরম  ছিতৈবী। ' রোগ্নাস্তে বাঁ | 
প্রসবান্তে গ্রহণযোগ্য: শ্রেষ্ঠ ওষধ | 























সহযোগিতা স্থাপন করা (৬) সরকার ও জন- মডার্ণ লেবরেটরিজ লিঃ 
সাধারণের মধ্যে সন্তাব স্থাপন করা (৭) বিদেশ টি | 
হইতে খাদ্যদ্রব্য ও বস্তাদি আমদানীর মুব্যবস্থ! 8814 আমহাঃ সী . 
রঃ ্ ৃ এপ « Eee দি খ 
নথ es i পন itn mt 2 ——" 


) 


প্রতিষ্ঠানটির অসংখ্য শাখা, শুধু জনপ্রিয়তা আর হন্বর 
পরিচালনার দ্বারাই সম্ভবপর হয়েছে। 


তু পৃষ্ঠপোষক :- | 


না 


তিপুরাধিপতি শ্রীত্রীযুত' মহারাজ! মাণিক্য বাহাদুর, ! রা 


/ 
রি CX HE 
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কেলি, এস, আই, 


মি বাহ 


/'  ' কলিকাত৷ অফিস--৬, ক্লাইভ ষ্টীট, 






। হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইন্সিওরেল 
ূ সোসাইটি লিঃ -. 
“হেড আফিস-_-৬এ, স্ুরেন্্রনাথ ব্যানাজ্জি রোড, 
| কলিকাতা 
হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ সোসাইটি 
বাঙ্গালী জাতির ব্যবসায়ী: প্রচেষ্টার গৌরব 
নিদর্শন। ' ভারতের পৌনে ২ শত জীবন 
বাঁমী কোম্পানীর মধ্যে গত; কতিপয় বৎসর 
যাবৎ উহ সমভাবে দ্বিতীয় স্থান অধিকার 
করিয়া আসিতেছে। .. যুদ্ধের জন্য দেশের 


বীমা ব্যবসায়ের :.সমক্ষে বর্তমানে নানারূপ' 


সমস্তার স্থাষ্ট হইয়াছে" :আমরা দেখিয়া 
বিশেষ সুখী হইলাম, এই অবস্থায়ও 
‘হিন্দুস্থান’ তাহার ক্ৰমোগ্নতির ধারা অব্যাহত 
রাখিয়া, উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধির পথে অগ্রসর 
হইয়া চলিয়াছে। গত ১৯৪১ সালে এই 
কোম্পানী ২ কোটি ৭২' লক্ষ টাকার বীমা 
পত্র প্রদান করিয়াছিল। ১৯৪২ সালে এই 
কেক্সপানীর প্রদত্ত নূতন বীমাপত্রের পরিমাণ 
দাড়াইয়াছে ২ কোটি ৮৫ লক্ষ টাঁকা। 
জাপানের সহিত মিত্রশক্তির যুদ্ধ বাধিয়া 
যাওয়ার পর মালয়, সিঙ্গাপুর ও ব্রহ্মদেশে 
কোম্পানীর কার্য্যধারা বাধাপ্রাপ্ত হয়। সেই- 
রূপ ক্ষতি সত্বেও ১৯৪২ সালে কোম্পানীর 
নুতন কাজের পরিমাণ পূর্বব বৎসরের তুলনায় 
১২ লক্ষ টাকা অধিক হওয়া খুবই প্রশংসার 
বিষয় সন্দেহ নাই। 


* সম্প্রতি হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইন্সি- ' 


-ওরেন্স সোসাইটির গত ১৯৩৭ সালের ১লা 
মে হইতে ১৯৪১ সালের ৩১শে ' ডিসেম্বর 


পর্য্যন্ত সময়ের ভেলুয়েশন রিপোর্ট প্রকাশিত ' 


হইয়াছে। এই ভেঙুয়েশনে ও এম (৫) 
মৃত্যু তালিকার সহিত আজীবন বীমার ক্ষেত্রে 


৮ বৎসর যোগ করিয়া ও মেয়াদী বীমার ক্ষেত্রে 


৩ বৎসর যোগ করিয়া কোম্পানীর পলিসি 
গ্রাহকদের মৃত্যুহার ধরা হইয়াছে । কোম্পা- 
নীর দাঁদনী তহবিলের উপর শতকরা ৩৮০ 
হারে প্রাপ্তব্য সুদ বরাদ্দ কর! হইয়াছে ( পূর্বব 
'ভেলুয়েশনে তাহা ছিল শতকরা ৪ টাকা)। 
তাহা ছাড়া লাভসহ পলিসির উপর শতকরা 
-২১ ভাগ ও লাভবিহীন পলিসির উপর 
শতকরা! ১২৪৭ ভাগ হিসাবে কার্য পরিচালনা 
ব্যয় ধরা হইয়াছে ( পূর্বব ভেলুয়েশনে তাহা 


বিভিন্ন. প্রতিষ্ঠানের পরিচয় 








ছিল যথাক্রমে শতকরা ২৪'২ ভাগ ও ১১৭ 
ভাগ) ।.স্ুথের বিষয় এইরূপ কড়াকড়ি ভিত্তিতে 
ভেলুয়েশন রিপোর্ট প্রস্তুত করিয়াও কোম্পা- 

নীর ৩৫ লক্ষ ৬৭ হাজার ৭০৮ টাকা উদ্ধত 
দাড়াইয়াছে (মধ্যবন্তী বোনাস হিসাবে 
যে ২ লক্ষ ১৮ হাজার ৯০২ টাকা ইতিমধ্যে 


'' বিতরিত হইয়াছে তাহা যোগ করিলে মোট 


উদ্ধত্তের পরিমাণ হয় ৩৭ লক্ষ ৮৭ হাজার 
৭৮৮ টাকা) । এ ভেলুয়েশনের উদ্ব ত্ত হইতে 
কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ আজীবন বীমা ও মেয়াদী 


বীমার পলিসি গ্রাহকদিগকে প্রতি হাজারে '- 
টাকা হারে বোনাস দেওয়া . 


বাৎসরিক ১* 
স্থির করিয়াছেন । 

সুদক্ষ পরিচালনা ও হিরন কাষ্য- 
নীতির গুণে হিন্দুস্থান আজ সকল দিক দিয়াই 
একটি বিশেষ নির্ভরযোগ্য বীমা প্রতিষ্ঠানে 
পরিণত হইয়াছে। এই কুতকাধ্যতার জন্য 
হিন্দুস্থানের পরিচালকগণকে এবং উহার 
বর্তমান সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ দত্তকে 
আমাদের আস্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। 


কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ 
সেন্টাল আফিস-_৪, ক্লাইভ ষ্রীট, কলিকাতা । 


বাঙ্গালী পরিচালিত যে কয়টি, ব্যাঙ্ক দেশ-. 


বাসীর অকুণ্ঠ সহানুভূতি ও আস্থা লাভ করিয়া 
সমধিক সাফল্য প্রদর্শনে . সমর্থ হইয়াছে 
কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক তাহাদের মধ্যে 
অন্যতম । বর্তমানে এই ব্যাঞ্ষের: আদায়ী 
মূলধনের পরিমাণ ২৩ লক্ষ টাকা দ্রণড়াইয়াছে। 
উহাতে সাধারণের আমনতী জমার পরিমাণ 
ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাইয়া ৩ কোটি ৯০ লক্ষ 
টাকায় পৌছিয়াছে। উহার ' সমষ্টিকৃত 
কার্যকরী মূলধনের পরিমাণ বাড়িয়া এক্ষণে 
৪ কোটি ৫* লক্ষ টাকায় পরিণত হইয়াছে ।' 
এসমস্তই কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের: অভাবনীয় 
উন্নতির পরিচায়ক ৷ বাঙ্গালী পরিচালিত 
কোন ব্যাঙ্কের পক্ষে সাড়ে চারি কোটি 
টাকা কার্যকরী মূলধন দেখান সম্ভবপর 
হইবে ৪1৫ বৎসর পূর্বেও ইহা কেহ কল্পনা 
করিতে পারে নাই। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে 
ব্যবসা পরিচালনা, সতর্কতামূলক দাদননীতি, 
নগদ টাকার স্বচ্ছলতা ইত্যাদি যে. দিক দিয়াই 
বিবেচনা করা যাউক না কেন এই ব্যাঙ্কের 


৮ 


বা্গল্রায়, ব্যবসায়িক প্রচেষ্টা 


সুদৃঢ় ভিত্তি সম্বন্ধে. কোন দিক দিয়াই কোন 
সন্দেহের অবকাশ থাকে না। কুমিল্লা 
ইউনিয়ন ব্যাঙ্ককে এইরূপ একটি সর্ববজনপ্রিয় 
বৃহৎ প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিবার মূলে উহার 
ম্যানেজিং, ডিরেক্টর ডাঃ শাস্তিভূষণ দত্তের 
কন্মকুশলতা বিশেষভাবে নিহিত রহিয়াছে । 
আমর! সেজন্য তাহাকে আন্তরিকভাবে 
অভিনন্দিত করিতেছি । 

ত 


মহালক্ষ্মী কটন মিলস লিমিটেড 
হেড অফিস-_-১৫, ক্লাইভ স্ত্রী, কলিকাতা 

বাঙ্গলার, বস্ত্র-শিল্পের ক্ষেত্রে মহালক্ষ্মী 
কটন মিলস্‌ লিমিটেড স্বীয় বিশিষ্ট স্থান 
অধিকার করিয়া লইয়াছে। কিন্তু ইহার কয়েক 
বৎসর পূর্বের ইতিহাস জানিলে ' স্বল্পকাল 
মধ্যে এরূপ ক্রমোন্নতিতে বিস্মিত হইতে 
হইবে । মিলটি মাত্র ২৬ খানা তাত ও ৪৬ 
জন কর্ম্মা লইয়া কার্জ আরম্ভ করে । আবশ্যক 
মূলধন ও সুপরিচালনার অভাবে মিল্লটি কোন 
রকমে টিকিয়া থাকিয়া চলিতে চলিতে এক 


.. সময় এরূপ অবস্থায় আসিয়া দাড়াইল যে, 
উহার অস্তিত্ব রক্ষা পাইবে কি না সেই সম্পর্কে 


অনেকেরই সন্দেহ উপস্থিত হয়। মিলের 
এই ঘোর ছদ্দিনে মেপাপ”এইচ দত্ত এণ্ড সন্স. 
লিমিটেড উহার পরিচালনার দায় ও দায়িত্ব 
গ্রহণ করেন। উহার পর হইতে মহালক্্মী 
কটন মিলের ইতিহাসে নূতন অধ্যায় সুরু 
হইল। উক্ত ফান্মের কর্ণধার শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্র- 
নাথ দত্ত একজন দুরদৃষ্টি-সম্পন্ন কৃতী ব্যব- 
সায়ী। তাহার স্থপরিচালনার ফলে মহালক্ষ্মীর 
ক্রমোন্নতি ঘটতে থাকে । ১৯৪০ সালের 
অৰ্দ্ধেক পার হুইবার পূর্ব্বেই মিলের ভাতের 
সংখ্যা হয় ১৫০টি এবং উহাতে নিযুক্ত .কম্মার 
সংখ্যা দাড়ায় ৫৬২ জন। ১৯৩৯ সালের 
জানুয়ারী মাস হইতে মিলে সুতা কাটা 
আরম্ভ হয়। সেই সব প্রারস্তিক উদ্ভোগ 
আয়োজনের প্রারস্তিক অধ্যায় পার হইতে ন! 
হইতে মহাযুদ্ধ বাধিয়া গেল। অতঃপর 
নানারূপ বাধাধিত্ত্র সত্বেও মহালক্ষ্ীর ক্রমো- 
ন্নতি একদিনের জন্যও ব্যাহত হইতে পারে 
নাই। কিন্তু যুদ্ধকালীন অবস্থায় মহালুক্্ী 
উহার অসংখ্য ক্রেতা ও পৃষ্ঠপোষকদের রুচি 
পূর্ব্বের ন্যায় মিটাইতে পারিতেছে না । কারণ 


* ৯৬ 


স্পষ্ট । রঙের অভাব | হরেক রকমের মনোজ্ঞ 
পাড়ের শাড়ী প্রস্তুত করা আজ কেবল 
মহালক্ষীর পক্ষেই কঠিন হইয়া দাড়ায় নাই, 
রঙের ব্যাপারে পরনির্ভরশীল ভারতের 
সকল কাপড়ের কলকেই আজ অল্পবিস্তর এই 
সমন্তায় বিব্রত হইতে হইভেছে। তথাপি 
মহালক্ষ্মী ক্রেতা মহলের আর্থিক সঙ্গতি 
অনুযায়ী যথাসাধ্য রুচি মিটাইবার চেষ্টা 
_করিভেছে॥ যুদ্ধের পরে মহালক্্লী যে 
আবার উহার নানা ছণদের ও নানা রঙের 
সুরুচিসম্পন্ন সুন্দর সুন্দর পাড়ের শাড়ি ও 
ধুতি বাজারে প্রচুর পরিমাণ ছাড়িতে পারিবে 
তাহাতে সন্দেহ নাই। আমরা মহালক্ষ্মী 
কটন মিলস-এর ন্যায় একটি সুপরিচালিত 
ও উন্মতিশীল বস্তু-শিল্প প্রতিষ্ঠানের অধিকতর 
উজ্জ্বল ঞ্বিষ্যৎ কামনা করি। 


বেঙ্গল সেণ্টুাল ব্যাঙ্ক লিঃ 

হেড অফির্স'_৮৬নং ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা 

বেঙ্গল সেপ্টাল' ব্যাঙ্ক বাঙ্গলার প্রথম 
শ্রেণীর ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানগুলির অন্যতম । এই 
ব্যাঙ্কের গত ১৯৪১ সালের ৩১শে ডিসেম্বর 
পর্যন্ত এক বৎসরের কার্যবিবরণী দৃষ্টে জানা 
বায়, উক্ত তারিখে ব্যাঙ্কের আদায়ীকৃত মূল- 
_ ধনের পরিমাণ ৭ লক্ষ ৪৩ হাজার টাকা ও 
* মজুত তহবিলের পরিমাণ ৩ লক্ষ ৫০ হাজার 
. টাকা দ্বাড়াইয়াছিল। আমানতী জমার দিক 
দিয়া দেখা যায় এ তারিখে ব্যাঙ্কে জনসাধা- 
রণের ১ কোটি ৫৯ লক্ষ টাকা মজুত ছিল্‌। 
আমরা অবগত হইলাম চলতি ১৯৪৩ সালের 
গত ১৬ই এপ্রিল পৰ্য্যন্ত এই আমানতের 


পরিমাণ বাড়িয়া ২ কোটি ৭৮ লক্ষ টাকা 


'হুইয়ীছে। ' বর্তমান যুদ্ধকালীন অবস্থা 
বিবেচনায় তৎপর্তার সহিত আমানতকারীদের 
দাবী মিটাইবার জন্য ব্যাঙ্কের নগদ টাকা 
সম্পর্কে সুব্যবস্থা করা হইয়াছে। ব্যাঙ্কের 
প্রাপ্ত আমানতের শতকরা ৭১ ভাগই নগদে 
ও সহজে নগদে পরিবর্তনযোগ্য অবস্থায় রাখ! 
হইয়াছে । ব্যাঙ্কের দাদননীতির এই বিশেষত্ব 
উহার নিরাপত্তা ও নির্ভরযোগ্যতাই নারি 
করিতেছে। 

গত ১৯৪১ সালে সর্ববিধ ব্যয় বাদে 
বেঙ্গল সেপ্টাঁল ব্যাঙ্কের নিট লাভ দাড়াইয়া- 
ছিল ৪৩ হাজার ৩২৭ টাকা। এই টাকা 
হইতে ব্যাঙ্কের অংশিদারদিগকে শতকর! 
৫ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়। হইয়াছে। 

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র লাহা ও' মিঃ জে সি 
দাস, প্রমুখ ব্বনামধ্যাত ব্যবসায়িগণ এই 
ব্যাঙ্কের পরিচালক বোর্ডে থাকিয়া ব্যাস্কটির 


ূ আধিক জগৎ | 
কাৰ্য্য নিয়ন্ত্রণ করিতেছেনঁ। . উহাদের কর্ম্ম- 
কুশলতায় বেঙ্গল সেন্ট ল ব্যাঙ্কের জনপ্রিয়তা 
ন তলা 
সন্দেহ নাই। 
সিন্ধিয়া ষ্টীম নেভিগেশন কোৎ, 
হেড অফিস”_বোশ্বাই 
এদেশে বড় বড় শিল্পের গঠন এবং 
প্রসার গভর্ণমেন্ট কোন দিনই স্নজরে 
দেখেন নাই। যেখানে বিদেশী ব্যবসায়ি- 
গণের স্বার্থের গন্ধ আছে সেখানে তাহাদের 
প্রতিভূ-স্থানীর রাজশক্তির নিকট হইতে 
বাধা আরও উগ্র এবং প্রকট হইয়াই 
উঠিয়াছে। ভ্রাহাজী ব্যবসায়ের সহিত বিদেশী 
ৰণিকের কোটী, কোটা টাকার স্বার্থ জড়িত, 
তাই ভারতীয় বণিক এবং শিল্পপতিরা যাহাতে 
ব্যবসায়ের এই ক্ষেত্রে প্রতিদন্বী হিসাবে 


অবতীৰ্ণ না হয় ইহাই তাহারা কামনা 


করিয়াছে ।' এ দেশের রাজশক্তিও তাহাদের 
এই মনোভাবকে সমর্থন করিয়া অসিয়াছেন। 
এত প্রতিকূল অবস্থা . সন্বেও বোশ্বাইয়ের 
সিন্ধিয়া ষীম নেভিগেশন কোং জাহাজী 
ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। গভর্ণমেণ্টের 
নিকট হইতে স্বাভাবিকভাবেই তাহারা 
বাধা এবং বৈষম্যমূলক ব্যবহার পাইয়া 
আসিয়াছেন। তৎসন্বেও তাহারা যে অপূর্ব 
সাফল্য লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন তদ্দারা 
কোম্পানীর পরিচালকবর্গের কম্মদক্ষতা এবং 
ব্যবসায়বুদ্ধিরই পরিচয় পাওয়া ষায়। ২৯২২ 
বৎসর পূর্বে “লয়েলটা” নামক একথানা ক্ষুদ্র 
জাহাজ লইয়া কোম্পানীর কাজ আরম্ত 


"হয ।, কিন্ত বর্তমানে ২০২২ খান! বড় বড় 


জাহান্ত ভারতের উপকূলবর্তী বন্দরসমূহের 
মধ্যে মাল ও বাত্রী' লইয়া যাতায়াত 
করিভতছে। এই কোম্পানীর জাহাজ হজ- 


যাত্রী বহন কার্ষ্যেও নিয়োজিত ছিল ? কিন্তু ' 


সম্প্রতি কতৃপক্ষের বৈষম্যমূলক ব্যবহারের 
ফলে অবশ্য তাহা বন্ধ হইয়াছে । জাহাজী 
ব্যবসায়ের সর্ববাঙ্গীণ উন্নতি করা এবং একটি 


শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান হিসাবে আত্মপ্রতিষ্ঠা করাই ' 


কোম্পানীর আদর্শ । শুধু জাহাজ চালান নয় 
দ্রাহাজ নিন্নাণের দিকেও কোম্পানী 
মনোযোগ: দিবাছেন। দুই বৎসর পূর্বে 


'মান্রাজ্ের ভিজ্াগাপট্টরমে কোম্পানী জাহাজ 


নিশ্নাণের জন্তু একটি কারখানা স্থাপন 


. করিয়াছেন। এই উদ্দেশ্যে ৭৫ লক্ষ, টাকার 


নৃতন শেয়ার বাহির করিয়া অতিরিক্ত মূলধন 
সংগ্রহের ব্যবস্থা হয়। ভিজ্জাগাপট্টম জাহাজ 


নিৰ্ম্মাণ কারখানায় ইতিমধ্যেই সাফল্যের: 


[ ২৬শে এপ্রিল, ১৯৪৩ 


সহিত কাজ আরম্ভ হইযাছে। এই ভাবে 
প্রতিকূল অবস্থার সভিত যুদ্ধ করিয়া এদেশৈ 


একটি বিরাট মৌলিক শিল্পের গোড়া পত্তন 


নাথ ব্যাঙ্ক লিঃ 
হেড অফিস-_১৩৫ নং ক্যানিং স্ট্রীট, কলিকাতা। 


, প্রথমে সামান্তভাবে কাৰ্য্য সুরু করিয়া, : 


এঁকাস্তিক সাধনা, সততা ও বিবেচনাসম্মত, 
কাধ্যনীতির গুণে বাঙ্গলার যে কয়টি ব্যাঙ্ক 


আজ শক্তিশালী বৃহদাকার প্রতিষ্ঠানে পরিণত, 7 
হইয়াছে, নাথ ব্যাঙ্ক তাহাদের অন্ততম | গত . 


১৯৪১ সালের শেষে এই ব্যান্কের আদাঁয়ী 
মূলধনের পরিমাণ ছিল ১১ লক্ষ .৭ হাজার 
টাকা। সম্প্রতি এই ব্যাঙ্কের ১৯৪২ সালের 
৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যস্ত' সময়ের যে রিপোর্ট 
প্রকাশিত হইয়াছে তাহ দৃষ্টে জানা যায় এ 
তারিখে আদায়ী মূলধনের পরিমাণ ১২ লক্ষ- 
২০ হাজার টাকায় পৌছিয়াছে। এই সময়, 
মধ্যে ব্যাঙ্কের মজুত তহবিলের পরিমাণ. 
বাড়িয়া ১ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা হইয়াছে ৷, 
১৯৪১ সালের শেষে ব্যাক্কটিতে সাধারণের 
আমানতী ভ্রমার পরিমাণ ছিল ১ কোটি ৪৩. 
লক্ষ টাকা। ১৯৪২ সালের শেষ পধ্যুস্ত 
আমানতী জমার পরিমাণ বাড়িয়া ২ কোটি. 
৬ লক্ষ টাকায় দীড়াইয়াছে। যুদ্ধের জন্য. 
দেশের ব্যবসা বাণিজ্য ক্ষেত্রে বর্তমানে 
যে স্থলে একটা প্রতিকূল অবস্থার সুচনা দেখা 
যাইতেছে সে স্থলে নাথ ব্যাঙ্কের আদায়ী 
মূলধন ও প্রাপ্ত আমানতের পরিমাণ এইভাবে 
বৃদ্ধি পাওয়া উহার পরিচালকদের পক্ষে খুবই 
কৃতিত্বের পরিচায়ক বলিতে হইবে। নাথ 
ব্যাঙ্ক আমানতকারীদের দাবী মিটাইবান্ন 


সুবিধার্থ উহার মোট তহবিলের একটা মোটা ' 
অংশ নগদে ও নগদে পরিবর্তনযোগ্য অবস্থায় ' 
মজুত রাখিয়া থাকে । এইরূপ সতর্কতামূলক ' 


কার্য নীতির জন্য উহা সর্ববথা নিরাপদ ও, 
নির্ভরযোগ্য ব্যাঙ্কে পরিণত হইয়াছে । এই 
ব্যাঙ্ক বর্তমানে. অংশীদারদিগকে শতকরা ৮ 
টাকা হারে লভ্যাংশ প্রদান করিতেছে। 
কৃতী ব্যবসায়ী মিঃ কে এন দালাল 
ম্যানেজিং ডিরেক্টররূপে এই ব্যাঙ্কটি পরি- 
চালনা করিতেছেন। তাহার কর্ম্মতশপরতার 
গুণেই নাথ ব্যাঙ্ক আজ এরূপ একটা বৃহদাকার 
জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে। এই 
কৃতকাধ্যতার জন্য আমরা মিঃ দালালকে 
আস্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি । 
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_ ক্যালকাটা সেফ ডিপঞ্জিট কোৎ লিঃ 
১*২এ, ক্লাইভ সীট, কলিকাতা 


মুল্যবান অলঙ্কার মণিমুক্তা হীরা জহরৎ '. 
» এবং দলিলপত্রাদি নিরাপত্তার জন্য ভূগর্ভস্থ '' 


কোষাগারে লুকাইয়া রাখার প্রথা নূতন নয়। 
দস্যু, তস্কর, অগ্নিকাণ্ড ধা নানাপ্রকার দৈব- 
ছর্ব্বিপাকের হাত হইতে মহামুল্য সামগ্রী 
রক্ষা করিতে গিয়া আদিমকাল হইতেই 
মানুষ ভূ-নিহিত কোষাগার স্থাপন করিয়া 
আসিয়াছে । ইহা অপেক্ষা নিরাপদ আশ্রয় 
সম্ভব নয়। সম্ভব যে নয় তাহা আজব এই মধ্য- 
বিংশ শতাব্দীতেও আমরা হাড়ে'হাড়ে অনুভব 
.করিতেছি। বিমান আক্রমণের হাত হইতে 
রক্ষা পাইবার জন্য আমরা গর্ভ খুঁড়িতেছি, 
বাড়ীর ভীতের' নীচে চোরা কুঠুবী বানাইতেছি। 
তাই যখনই কোন বিপদ বা আতঙ্কের হাত 
হইতে নিরাপত্তালাভের প্রশ্ন উঠিয়াছে, 
ত খনই স্বাভাবিকভাবে মাতা বস্ুমতীর কথাই 
মানুষের প্রথম মনে হইয়াছে। স্ষ্টির আদিম 
যুগে স্বভাববুদ্ধি প্রণোদিত হইয়া মানুষ যে 
পরম নিশ্চিন্ত আশ্রয়স্থল আবিষ্কার করিয়া- 
ছিল বিংশ শতকের ইঞ্জিনিয়ারিং বুদ্ধি এবং 
বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের দ্বারা তাহাকে আরও 
সুরক্ষিত এবং ছূর্ভে্চ করিয়া মানুষ নূতন 
করিয়॥ কাজে লাগাইতেছে। আজ যুদ্ধ এবং 
যুদ্ধজনিত জরুরী অবস্থার ফলে মুল্যবান 
অলঙ্কার এবং দলিলপত্রাদির জন্য নিরাপদ 
আশ্রয়স্থলের মূল্য বহুলাংশে বাড়িয়া গিয়াছে । 
ক্যালকাটা সেফ ডিপজিট কোং লিঃ এদিক 
দিয়া জনসাধারণের একটি বিশেষ অভাব দূর 
করিয়াছে ।* কলিকাতায় সেফ ডিপজিট 
ব্যবসায়ের গোড়া পত্তনও এই ' কোম্পানীর 
ছারাই হইয়াছে । মেসাস' অমৃতলাল ওঝা 
এণ্ড *কোং লিঃ এর পরিচালনাধীনে এই 
''" কোম্পানীর কার্য নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। এই 
কোম্পানী ১০২এ, ক্লাইভ ষ্টীটে চৌমাথার 
উপর একটি পাঁচতলা বিরাট ভবন নির্মাণ 
করিয়া তাহার নিম্নে ভূগর্ভে একটি হূর্ভেন্চ 
প্রকোষ্ঠ নিৰ্ম্মাণ করিয়াছে । উক্ত প্রকোষ্টের 

. চতুর্দিকস্থ দেওয়াল, ছাত ও ভিত্তি এরূপভাবে 
নিশ্মিত যে শত চেষ্টাতেও চোর ডাকাতের 
পক্ষে উহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করা সম্ভব নহে। 








প্রকোষ্ঠের প্রবেশ দ্বারটি' ভারী ইস্পাত দ্বারা 


নিশ্মিত। উহার ওজন প্রায় আড়াই শত 
মণ। এই প্রকোষ্ঠের অভ্যত্তরে . দেয়ালের 
ভিতর্‌ গাঁথিয়া বহুসংখ্যক ইস্পাত নি্নিত, 
সিন্দুক স্থাপিত হইয়াছে । এই সকল 


সিন্দুকের তালাও এরূপভাবে নির্মিত যে 


বিশেষ ধরণের চাবি ছাড়া উহা খোলা সম্ভব 
২৫ 


নহে। নিরাপদ সংরক্ষণ স্থান হিসাবে এই 
প্রকোষ্ঠের নির্মাণে সর্বপ্রকার সতর্কতা 
অবলম্বন, করা হইয়াছে! জনসাধারণ, ছোট 
খাট ব্যাঙ্ক এবং অনুরূপ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান 
নামমাত্র ফি দিয়া এই প্রকোষ্ঠের অভ্যস্তরস্থ 
সিন্ধুকে মূল্যবান ধনরত্বাদি গচ্ছিদ রাখিতে 
এবং প্রয়োজনমত উঠাইয়া লইতে পারেন । 


দাশ ব্যাঙ্ক লিঃ 
হেড অফিস-_৯এ ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা 


' তিন বৎসর পূর্বের কাৰ্য্য স্বরু করিয়া 
দাশ ব্যাঙ্ক লিমিটেড ইতিমধ্যেই যে উন্নতি 
দেখাইয়াছে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ক্ষেত্রে তাহা একটা 
উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বের পরিচয় বুলিয়াই আমরা 
মনে করি। গত ১৯৪০ সালের ৩১শে 
ডিসেম্বর এই ব্যাঙ্কের আদায়ীকৃত মূলধনের 
পরিমাণ ছিল ৫ লক্ষ ৭২ হাজার টাকা। 
১৯৪১ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তাহা বাড়িয়া 
৮ লক্ষ ১৮ হাজার টাকা হয়। ১৯৪২ সালের 
ডিসেম্বর মাসে তাহা আরও বৃদ্ধি পাইয়া 
৯ লক্ষ ৪৭ হাজার টাকায় দাড়াইয়াছে। প্রাপ্ত 
আমানতের দিক দিয়াও এই ব্যাঙ্কের অগ্রগতি 
সৰ্ব্বথা লক্ষ্য করিবার বিষয়। গত ১৯৪০ 
সালের ডিসেম্বর মাসে এই ব্যাঙ্কে জন- 
সাধারণের ৩ লক্ষ ১৯ হাজার টাকা আমানত 
ছিল; ক্রমে বাড়িয়া গত ৩১শে ডিসেম্বর 


(১৯৪২) তাহা ৪০ লক্ষ ৩ হাঁজার টাকায়. . 


পৌঁছিয়াছে । আমরা অবগত হইলাম আদায়ী- 
কৃত মূলধন ও প্রাপ্ত আমানতের পরিমাণ 
উপরোক্ত পরিমাণের চেয়ে আরও বৃদ্ধি পাইয়া 


গত ফেব্রুয়ারী মাসে যথাক্রমে ৯ লক্ষ ৪৯ ' 


হাজার টাকা ও ৪৮ লক্ষ ১৫ হাজার টাকায় 
দাড়াইয়াছে। . সর্বপ্রকার বিবেচনাসম্মত 
রীতিতে এই ব্যাঙ্কের দাদননীতি পরিচালিত 
হইতেছে। ব্যাঙ্কের গত ১৯৪২ সালের কার্ধ্য- 
বিবরণী দৃষ্টে জানা যায়, উক্ত সালের ৩১শে 
ডিসেম্বর কোম্পানীর মোট ৫৬ লক্ষ টাকা 
দায়ের মধ্যে ২২ লক্ষ টাকা উপযুক্ত জামীনে 
খণ দেওয়া হইয়াছিল, ১ লক্ষ ২২ হাজার 
টাকা সরকারী সিকিউরিটিতে নিয়োজিত ছিল 
এবং ৯ লক্ষ ৬* হাজার টাক! হাতে ও ব্যাঙ্কে 
নগদ হিসাবে মজুত ছিল | এই ধরণের 
দাদননীতি হইতে ব্যাক্ষটির নির্ভরযোগ্যতাই 
প্রমাণিত হইতেছে । 

কর্ম্মবীর শ্রীযুক্ত আলামোহন দাশ চেয়ার- 
ম্যানরূপে এই ব্যাঙ্কটি পরিচালনা করিতে- 
ছেন। শ্রীযুক্ত দাশ দক্ষতার সহিত 
অন্য. কয়েকটি প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করিয়া 
শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যক্ষেত্রে ইতিমধ্যেই 


যথেষ্ট সুনাম অজ্জন করিয়াছেন। তাহার ' 
কন্মকুশলতার গুণে এই প্রতিষ্ঠানটি ভবিষ্যতে 
যে আরও উন্নতি লাভ করিতে পারিবে 
তাহাতে সন্দেহ নাই। 


টাট। আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোং লিঃ 
হেড সেলস্‌ অফিস--১০২এ, ক্লাইভ স্ট্রীট, 
কলিকাতা । , ,. . ২ 

টাটা আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোম্পৃর্নী কেবল 
ভারতবর্ষেরই ' গর্ব্বের' বিষয় নহে, পৃথিবীর 
সুবৃহৎ কারখানাসমূহের মধ্যে টাটার স্থান 
অতি উচ্চে। ‘টাটা’ বলিতেই ভারতের জন- 
সাধারণের মনের চোখে লৌহ আর ইস্পাত 
আসিয়া দাড়ায়। ভারতের শিল্পোন্নতির 
ইঞ্ছিহুতুস টাটা কোম্পানীর দান অপরিমেয়। 
এই কারণে উহাকে শিল্পের"শিল্প বলা প্চলে। 
অন্যান্য নানাবিধ শিল্পপ্রতিষ্ঠানের কার্ধ্য- 


' পরিচালনা আজ বহুলাংশে টাটার ষ্টপর নির্ভর 


করিয়া আছে। এমনকি ভারতের সুবিস্তৃত 
রেলপথসমূহ বর্তমানে টাটা 'না হইলে বুঝি 
চাকা ও ধুরো (দুই চক্রের সংযোজক 
দণ্ড), টায়ার, এক্স-প্লেট ইত্যাদি টাটাই 
সরবরাহ করিতেছে । বিভিন্ন কলকারখানা 
অপরিহাধ্য যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জামের অন্য 
প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে টাটার লৌহ ও 
ইস্পাতের উপরই নির্ভরশীল। ভারতের 
অসংখ্য কলকারখানা ও শিল্পপ্রতিঠান এই 
ভাবে নানা দিক দিয়া টাটা আয়রণ এণ্ড চল 
কোম্পানীর সরবরাহ দ্বারা পরিপুষ্ট । কেবল 


আধুনিক কলকারখানাই টাটার দ্বারা উপকৃত 


হইতেছে না, আমাদের কুটির শিল্পও বর্তমান , 
অবস্থায় টাটার উপর অনেকখানি নির্ভরশীল । 
ৃষ্টান্তত্বব্ূপ চরকায় কাটা স্থৃতার ছারা খদ্দর 
বয়নের উল্লেখ করা বায়। এই দরিদ্র দেশে 
বহু লোকের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যাপারে চরকা 
যথেষ্ট সাহায্য করে। চরকার অতি 
প্রয়োজনীয় অংশ হইতেছে টাকু। এই টাকু 
ইস্পাত দিয়া তৈরী হয় এবং ইস্পাত আসে 
টাটা কোম্পানী হইতে । টাটার ক্রমোন্নতির 
সহিত আমাদের দেশের কুটিরশিল্প ও আধুনিক 
কলকারথানার প্রসার এই ভাবে জড়িত 
রহিয়াছে । 
হুগলী ব্যাঙ্ক লিঃ ূ 
হেড অফিস-_৪৩নং ধৰ্ম্মতলা ষ্টীট, কলিকাতা 
বাঙ্গলার সুপরিচালিত উন্নতিশীল ব্যাঙ্ক 
প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে হুগলী ব্যাঙ্ক অন্যতম৷ 
১৯৩২ সালে স্থাপিত হইয়া গত কতিপয় 
বৎসর মধ্যেই উহা উল্লেখযোগ্য জনপ্রিয়তা 


৫ 
গু 


৯৮ 


[ ২৬শে এপ্রিল ১৯৪৩ 





আধিক জগৎ 
১০৯৭, 





“অন্নে সমর্থ হইয়াছে । গত ১৯৪১ সালের 
শেষে এই ব্যাঙ্কের আদায়ীকৃত মূলধনের 
পরিমাণ ছিল ৩ লক্ষ ১১ হাজার 'টাকা। ১৯৪২ 
সালের গত ৩১শে ডিসেম্বর পধ্যস্ত তাহা 
বাড়িয়া ৩ লক্ষ ৩৮ হাজার টাকায় দাড়াইয়াছে। 
এ সময়ে ব্যাক্ষের মজুত তহবিলের পরিমাণ ১ 
লক্ষ টাকা হইতে ১ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকা 
"পর্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। গত ১৯৪১ সালের 
শেষে ব্যাঙ্কটিতে সাধারণের আমানতী জমার 
পরিমাণ ছিল ৪৫ লক্ষ ১১ হাজার টাকা. 
১৯৪২ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তাহা বাড়িয়া 
৫5 লক্ষ ৫৭ হাজার টাকায় পৌছিয়াছে। 
যুদ্ধের জন্য বর্তমানে এদেশের ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের 
কোন ‘কোন দিক দিয়া একট! প্রতি- 
কুল, অবস্থার স্ষ্টি হইয়াছে। ইহাপর্িও 
আলোচ্য বৎসর হুগলী ব্যাঙ্ক উহার আদায়ী 
মূলধন, মজুত তহবিল ও আমানতী জমার 
পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছেন। ইহা 
এই ব্যাঙ্কের পরিচালকদের যথেষ্ট কৃতিত্বের 
পরিচায়ক সন্দেহ নাই । | 
কলিকাতায় ৪৩নং ধর্ম্মতলা গ্রীটস্থ হেড 
অফিস ছাড়া হাওড়া, শালকিয়া, বালী, বেলুড়, 
উত্তরপাড়া, শ্রীরামপুর ও শেওড়াফুলীতে এ 
ব্যাঙ্কের শাখা অফিস প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। 
ওঁ সব অফিসের মারফতে ব্যাঞ্চের কা্য্যধার! 
. ভ্রুত সম্প্রসারিত হইতেছে। 
হুগলী ব্যাঙ্ষের কর্তৃপক্ষ ব্যাঙ্কের তহবিল 


দাদন বিষয়ে সকল দিক দিয়া বিবেচনাসম্মত 


কাধ্যনীতি অনুসরণ করিতেছেন । সে কারণে 
ব্যান্কটি একটি বিশেষ নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠানে 
পরিণত হইয়াছে! ব্যাঙ্ক ব্যবসায় ভালরূপ 
লাভ দেখাইয়া উহা সাধারণ শেয়ারের উপর 
শতকরা ১০ টাকা হারে লভ্যাংশ দিতেছে। 
সুপরিচিত ব্যবসায়ী মিঃ ভি এন মুখার্জি এম- 
এল-এ ম্যানেজিং ডিরেক্টররূপে এই ব্যাঙ্কটি 
পরিচালনা করিতেছেন । তাহার কশ্মকুশলতার 
গুণেই হুগলী ব্যাঙ্ক অল্প সময়ের ভিতর এতদূর 
সাফল্য লাভে সমর্থ হইয়াছে । এই কৃতিত্বের 
জন্য আমরা মিঃ যুখাঞঙ্ডিকে আমাদের 
আস্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি । 


এম বি সরকার এগু সন্স 
১২৪, ১২৪-১ বহুবাজার স্ট্রীট কলিকাতা 
যে সামান্য কয়েকটি প্রতিষ্ঠান অলঙ্কার 
শিল্পে বাজলা দেশে খ্যাতি এবং জনসাধারণের 
বিশ্বাস অর্জন করিয়াছেন মেসার্স এম বি 
সরকার এণ্ড সন্দ তাহাদের অন্যতম ৷, অলঙ্কার 
শিল্পে খ্যাতি অর্জন করিতে হইলে প্রথমেই 
প্রয়োজন সততার ; সততা ব্যতিরেকে সর্বব- 


— 


সাধারণের আস্থা অঞ্জন করা সম্ভব নহে । 
সততা এবং স্ুরুচির সমন্বয়ের ফলেই এম বি 
সরকার এণ্ড সন্সের বর্তমান প্রভাব- প্রতিভা 
এবং জনপ্রিয়তা সম্ভব হইয়াছে ।* প্রতিষ্ঠা 
দিবস হইতেই এম বি সরকার এণ্ড সন্স এই 
বৈশিষ্ট বস্তায় রাখিয়া চলিয়াছেন । ক্রেতা- 
সাধারণ তাই অকুণ্ঠ, নির্ভরতায় এম বি 
সরকার এণ্ড সন্দের “অলঙ্কার এবং শিল্পদ্রব্য 
ক্রয় এবং ব্যবহার করিতেছেন । ব্যবসায় 
ক্ষেত্রে সততা সর্ধশ্রেষ্ঠ গুণ সন্দেহ নাই, কিন্তু 
অলঙ্কার ব্যবসায়ে সাফল্যলাভ করিতে হইলে 
তৎসঙ্গে সুরুচিসম্পন্ন এবং আধুনিকতম ধরণের 
অলঙ্কার নিম্মাণের ব্যবস্থাও থাকা দরকার । 
এদিক দিয়াও মেসা এম বি সরকার এণ্ড 
সন্দের প্রচেষ্টা প্রশংসাহ সন্দেহ নাই। 
উহাদের প্রস্তুত অলঙ্কারাদি দেখিলেই বুঝ! 
যায় যে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতেই 
উ'হারা অলঙ্কার প্রস্তুত করিয়া থাকেন। 
অনেক ক্ষেত্রে উহাদের প্রস্তুত অলঙ্কারের 
ডিজাইন নূতন ফ্যাশান স্থষ্টি করিয়াছে । 
উ'হারা খাঁটি গিণি ব্বর্ণের অলঙ্কারই প্রস্তুত 
করেন। বিভিন্ন প্রকার সৌখিন এবং উৎকৃষ্ট 


' ডিজাইনের অলঙ্কার উহার! সর্ধ্বদা বিক্রয়ের 


জন্য প্রস্তুত রাখেন এবং অর্ডার দিলে অতি 
অল্প সময়ের মধ্যেই পছন্দমত অলঙ্কার প্রস্তুত 
করিয়া দিয়া থাকেন। প্রত্যেকটি জিনিষের 
জন্য গ্যারান্টি দেওয়া হইয়া থাকে । প্রধানতঃ 
গিণি স্বর্ণের অলঙ্কার নিম্মাতা হইলেও উহাদের 
কারখানায় টাদিরূপার সর্বপ্রকার অলঙ্কার, 
শিল্প্রব্য এবং রৌপ্যের বাসনাদি প্রস্তুত হইয়া 
থাকে। উহাদের রৌপ্যলঙ্কার এবং বিভিন্ন 
শিল্পত্রব্য ও,ঞজনসাধারণের বিশ্বাস এবং মনো- 
যোগ আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইয়াছে । 
আমরা এই প্রতিষ্ঠানটির উত্তরোত্তর সাফল্য 
কামনা করি। 


দিমাইকা মাইনিং ২ এণ্ড ডি কোং 
অব ইণ্ডিয়া লিঃ 

রেজিঃ অফিস--১২ চৌরঙ্গী স্কোয়ার, কলিকাতা 

শিল্লোন্নত বর্তমান দুনিয়ার রাষ্ট্রিক ও 

সামাজিক কাঠামো বহুলাংশে অভ্র ও অভ্রজাত 

দ্রব্যাদির যথোপযুক্ত উৎপাদন ও. সরবরাহের 

উপর নির্ভর করিয়া আছে বলিলে আদৌ 


অত্যুক্তি হয় না। এহেন অপরিহার্য অভ্র 


বলিতে গেলে ভারতেরই একচেটিয়া সম্পদ । 
গোটা পৃথিবীর মোট উৎপাদনের শতকরা 
৮০ ভাগই ভারতীয় অভ্র। ভারতবর্ষে মাইকা 
ও মাইকানাইট উৎপাদনের যেরূপ স্বাভাবিক 
সুযোগ-সুবিধা রহিয়াছে পুথিবীর আর 


কোথায়ও সেরূপ নাই । বে-সামরিক ভ্বীবন- 
যাত্রায়, দৈনন্দিন প্রয়োজনে, নান! প্রকারের 


. বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ও সাজসরপ্জাম হইতে 


আরস্ত করিয়া সামরিক প্রয়োজনে, গোলা 
বারুদ, অস্ত্রশস্ত্র বিস্ফোরক ইত্যাদি যুদ্ধোপকরণ £ 
নিৰ্ম্মাণ পর্য্যন্ত শাস্তির সময় ও যুদ্ধের কালে 
সমভাবেই অভ্রের প্রয়োজন যে কত বিচিত্র 
ও কি অপরিমেয় তাহা বলিয়া শেষ করা যায় 
না। সুতরাং অভ্রকে কেন্দ্র করিয়া ভারতে 
যদি এক বিরাট ও লাভজনক শিল্প গড়িয়া * 
উঠিতে পারে, তাহা হইলে আন্তর্জাতিক ; 
ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে একচেটিয়া শীর্ষস্থান 
অধিকার করিয়া উহ! স্থায়ী জাতীয় সম্পদ 
হইয়া থাকিবে । . | 

সখের বিষয়, উপরোক্ত আদর্শ ও বা 
সম্মুখে রাখিয়া দি মাইক! মাইনিং এণ্ড . ট্রেভিং 
কোম্পানী অব ইণ্ডিয়া লিমিটেড পাঁচ লক্ষ 
টাকার অন্ুমোদীত মূলধন লইয়া অভ্র শিল্পের 
ক্ষেত্রে যথাসময়ে নামিয়া পড়িয়াছেন-। এ 
মুলধন' সম্পূর্ণ বিক্রী ত হওয়ায় এবং কোম্পা- 
নীর উৎপন্ন দ্রব্যাদির ক্রমবর্ধমান চাহিদার 
ফলে কারধানা ও খনির পরিসর বাড়াইবার 
অপরিহাধ্য প্রয়োজন পড়ায় সম্প্রতি কোম্পানী ' 
জনসাধারণের নিকট বিক্রয়ার্থ ৭ লক্ষ ৫০ 
হাঁজার টাকার নৃতন শেয়ার বাজারে যি 
করিয়াছেন। 

ইতিমধ্যেই উক্ত কোম্পানী দেশ-বিদেশের 
ব্যবসায়ী মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সক্ষম 
হইয়াছেন। কলিকাতা ও গিরিডিতে কোম্পা- 
নীর বৃহৎ কারখানায় নানা আকার ও 
প্রকারের মাইকা এবং মাইকানাইট্ প্রস্তুত ' 
হইতেছে। ভারত সরকার, টাটা কোম্পানী, 
বিভিন্ন রেলওয়ে কোম্পানী ও আরও বড়, বড় 
প্রতিষ্ঠান এই কোম্পানীর নিয়মিত খরিদ্দটুর। ' 
উহাদের এজেন্সি লইবার জন্য অন্যান্ত দেশ 
হইতে অন্থুরোধজ্ঞাপক চিঠিপত্র আসিতেছে । 
বন্ধিত চাহিদার প্রতি সম্যক সচেতন হুইয়া ' 
কোম্পানী বর্তমান চলতি খনিগুলি ছাড়া বিহার 
ও 'রাজ্রপুতানায় আরও কয়েকটি উৎকৃষ্ট অভ্রের 


খনি ভাতে লইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন.।.; ' 


কোম্পানীর কার্য সুপরিচালিত হইবার জন্ত .. 
সুদক্ষ কারিগর নিয়োগ ও স্ুপ্রসিন্ধ ' ভূতকু-: "; 
বিদ্গণের নির্দেশ ও পরামর্শ গ্রহণ কর! 
হইয়া থাকে। কোম্পানী উহার প্রথম বদর 
হইতেই অংশীদারগণকে রীতিমত লভ্যাংশ 
দিয়া আসিতেছেন.। গত ছুই বৎসরে মঞ্জুত * 
তহবিলে যথেষ্ট লাভের অংশ জমা রাখিয়াও '' 
কোম্পানী অডিনারী শেয়ারের উপর শতকরা 
মোট ২২৪. আনা ও প্রেফারেন্স শেয়ারের 


[J 
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উপর মোট ১৪২ টাকা লভ্যাংশ দিয়াছেন । 


আমরা উক্ত কোম্পানীর শ্ত্রীবৃদ্ধি কামনা! 


করি। 


ক্যালকাটা! কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ. 

হেড অফিস--১৫নং ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা 

র্যালকাট। কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক বাঙ্গলার 
সুপরিচালিত উন্নতশীল  ব্যাঙ্কসমূহের 
অন্যতম | ইত! রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত 
ও ক্যালকাটা ক্লিয়ারিং ব্যাঙ্কস্‌ এসোসিয়েশনের 
সাব মেম্বর শ্রেণীভুক্ত । এই ব্যাঙ্কের গত 
কয়েক বৎসরের কার্যবিবরণী আলোচনা 
করিলে উহার স্থায়ী অগ্রগতির পরিচয় 


'পাওয়া যায়। 


গত ১৯৩৮ সালের ৩ৎশে জুন এই 
ব্যাঙ্কের আদায়ীকৃত মূলধনের পরিমাণ ছিল 
৬৩ হাজার টাকা । ১৯৩৯ সালের ডিসেম্বর 


মাসে তাহা বাড়িয়া ৫ লক্ষ ৮৩ হাজার টাকা 


হয়। ১৯৪১ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তাহা 
আরও বৃদ্ধি পাইয়া মোট ৭ লক্ষ ৭৮ হাজার 
টাকা দাড়াইয়াছে । ব্যাঙ্কে সাধারণের আমানতী 
জমাও গত কয়েক বৎসরে উল্লেখযোগ্য রূপে 
বাড়িয়া গিয়াছে। গত ১৯৩৮ সালের জুন 
মাসে -এই ব্যাঙ্কের প্রাপ্ত আমানতের মোট 
পরিমাণ ছিল ৮৯ হাজার টাকা। ১৯৩৯ 
সালের ডিসেম্বর মাসে তাহা বাড়িয়া ৯ লক্ষ 
৭৮ হাঁজার টাকা হয়! ১৯৪১ সালের ডিসেম্বর 
মাসে তাহা ৩৮ লক্ষ টাকায় দাড়াইয়াছে। 
আমরা অবগত হইলাম গত ১৯৪২ সালের 
৩১শে ডিসেম্বর ব্যান্কের আদায়ীকৃত মূলধন 
ও প্রাপ্ততআমানতের পরিমাণ যথাক্রমে ৮ লক্ষ 
৫০ হাজার টাকা ও ৫* লক্ষ টাকায় পৌছি- 
য়াছে। এই যুদ্ধের সময়ে বখন দেশের 
ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের সমক্ষে নানারূপ সমস্তার স্থষ্টি 
হইয়াছে তখন একটি অপেক্ষাকৃত নূতন 
ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এইভাবে স্থায়ী উন্নতি 
প্রদর্শন করা খুবই প্রশংসার বিষয় সন্দেহ 


নাই। 


মিঃ এন সিচন্দ্র, মিঃ জে চৌধুরী, মিঃ 


4 এস বি রায় চৌধুরী, মিঃ এ আর থান এই 
..... প্রতিষ্ঠানের পরিচালক বোর্ডে রহিয়াছেন। 
_ শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ দত্ত ম্যানেজিং ডিরেক্টর 


রূপে উহার কার্য্যধারা নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন । 
বাঙ্গলার ব্যবসা বাণিজ্য ক্ষেত্রে শ্রীযুক্ত 
দত্তের কৃতকাধ্যতার কথা কেহই অবিদিত 
নহেন। তাহার উদ্ভমশীলতা ও কার্য্য- 
'তপর্তার গুণে ' বাঙ্গলায় অনেকগুলি 


, কোম্পানী স্থাপিত হইয়া সাফল্যের সহিত 
কার্যে ব্রতী হইয়াছে। তাহার মত কৃতবিদ্ত 


লোকের পরিচালনায় ক্যালকাটা কমার্শিয়াল 
ব্যাঙ্ক উত্তরোত্তর শ্ীবৃদ্ধি লাভ করিতে পারিবে 
বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস । 


প্রভাতী টেক্সটাইল মিলস. লিঃ 
হেড জুফিস ও কারখানা-_পাণিহাটী, কলিকাতা 


" রেশম শিল্পে একদা ভারতবর্ষ শীর্ষস্থান 
অধিকার করিত। বাঙ্গলার, রেশম দেশ- 
বিদেশের সমাদর লাভ করিয়াছে । সেই সব 
কথা এখন অতীতের ইতিহাস হইতে চলিয়াছে 
অর্থাৎ ভারতীয় রেশম শিল্পের অবনতি আরম্ত 
হইয়াছে এমন সময় লুদ্ধ বিদেশী ব্যবসায়ীরা 
ভারতের বাজারে জাকিয়া বমিতে চাহিলেন। 
বিদেশ হইতে প্রচুর পরিমাণ কৃত্রিম রেশম- 
জাত বস্ত্রাদি ভারতের বাঞ্জার-দাকান ছাইয়া 
ফেলিল। ফলে বর্তমানে কৃত্রিম রেশম বস্তু 
বাবদ এদেশ হইতে প্রতি বৎসর প্রচুর অর্থ 
বিদেশে চলিয়া যায়। ইহার সময়োচিত 
প্রতিকার অপরিহাধ্য হইয়া দীড়াইলেও 
ভারতীয় ব্যবসায়ীদের মনোযোগ এদিকে 
বিশেষ নিবদ্ধ হয় নাই। এদেশে উপযুক্ত 
কৃত্রিম রেশম প্রস্তুত করাই উপরোক্ত সমস্তার 
একমাত্র সমাধান। এই ছুরম্ত অভাব' 
বোধ হইতেই প্রভাতী টেক্সটাইল মিলস্‌ 
লিমিটেডের জন্ম। একাধারে বিশেষজ্ঞ ও 
দুরদৃষ্টিসম্পন্ন ইপ্রিনীয়ার মিঃ কে সি বিশ্বাস 
মহোদয় স্বীয় অক্লান্ত প্রচেষ্টা ও কর্ম্মকুশলতার 
গুণে উক্ত মিলটিকে গড়িয়া তুলিয়া আজ 
উহাকে সাফল্যের ভিত্তির উপর দীড় 
করাইয়াছেন। এই জন্য তিনি বাঙ্গালীমাত্রেরই 
ধন্যবাদের পাত্র । আজ প্রভাতী টেব্সুটাইলের 
জর্জেট শাড়ী, ক্রেপ ইত্যাদি সৌথীন বন্ত্ 
দেশের প্রয়োজন মিটাইবার কাজে 
লাগিতেছে। এই মিলটির ক্রমোন্নতি ও প্রসার 
আমরা কামনা করি । উহাকে কেন্দ্র করিয়া 
এবং উহার অঙ্ুসরণে এদেশে কৃত্রিম রেশম 
শিল্পের ব্যাপকতর উন্নতি সাধিত হইলে 
একদিন বিদেশী রেশমজাত বন্ত্রাদিকে 
ভারতের বাজার হইতে একেবারে হটাইয়া 
দেওয়া সম্ভব হইবে। প্রভাতী টেক্সটাইলের 
সাফল্য দেখিয়া সেরূপ বলিষ্ঠ আশা আমরা 
পোষণ করি। সম্প্রতি প্রভাতী টেক্সটাইল 
আরও নূতন ধরণের শাড়ি ইত্যাদি সৌখীন 
পরিধেয় বাজারে ছাড়িয়াছেন। এই মিলের 
জর্জেট, ক্রেপ, ছিট প্রভৃতি পরিচালকদের 
স্থচিতা ও সুরুচির পরিচায়ক । গত ১৯৪১ 
সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত প্রভাতী টেক্স- 
টাইলের বাষিক বিবরণীদৃষ্টে জানা যায় যে, 
আলোচ্য বৎসরে উক্ত মিলের নীট লাভের 


৯৯ * 





" পরিমাণ দাড়াইছে ৮ হাজার ৫৩৬ টাকা । 


ইহার সহিত পূর্ধববন্তী বৎসরের জের ৩ হাজার 
৯৫০ টাকা মিলিয়া মোট লাভের পরিমাণ 


হইয়াছে ১২ হাজার ৪৮৬ টাকা । উক্ত লাভ.. 


হইতে মিলটির ডিরেক্টরগণ উহার অংশীদার- 
গণকে শতকরা বার্ষিক ৬২ টাক! হারে লভ্যাংশ 
প্রদানের সিদ্ধান্ত জানাইয়াছেন'। প্রভাতী 
টেক্সটাইল এদেশের ব্যবসাক্ষেত্রের একটি 
অতি গুরুত্বপূর্ণ দিকে হস্তক্ষেপ করিয়া এই 
পর্যন্ত যে সাফল্য অর্জন করিয়াছে ভজ্জন্য 
উহার পরিচালক ও কর্মীদের কর্ম্মদক্ষতার 
ভূয়সী প্রশংসা করিতে হয়। আমরা প্রতি- 
ানটির আরও উন্নতি কামনা করি। 


ভারতী সেণ্ট্াল ব্যাঙ্ক লিঃ 


কৃতী ব্যবসায়ী মিঃ এন সি দত্ত ও ব্যাঙ্ক 
ব্যবসায় সম্পর্কে অভিজ্ঞ মিঃ জ্ঞেসি চক্রবর্তী 
গত ১৯৪১-৪২ সাল হইতে এই ভারতী 
সেপ্ট্াল ব্যাঙ্কের পরিচালনাভার গ্রহণ করি- 
বার পর হইতে নানা দিক দিয়া এই 
প্রতিষ্ঠানটির উল্লেখযোগ্য উন্নতি লক্ষ্য করা 
যাইতেছে। মিঃ দত্ত ও মিঃ চক্রবর্তী এই 
ব্যাঙ্কে যোগদান করিবার পৃবের্ব উহার আদায়ী 
মূলধনের পরিমাণ ছিল ৩০ হাজার টাকা, আর 
উহাতে সাধারণের আমানতের পরিমাণ ছিল 
মাত্র ২ লক্ষ টাকা। ১৯৪১-৪১ সালের শেষে 
ব্যাঙ্কটির আদায়ী মূলধন বাড়িয়া - লক্ষ ৫৪ 
হাজার টাকায় পরিণত হয়। বর্তমানে ইহার 
বিলিকৃত মূলধনের পরিমাণ ৫॥০ লক্ষ টাকার 
উপর দাড়াইয়াছে। ১৯৪১-৪২ সালের শেষে 
সাধারণের আমানতী জমার পরিমাণ বাড়িয়া 
৭|০ লক্ষ টাকায় পৌছিয়াছিল। আমরা অবগত 
হইলাম এক্ষণে তাহা আরও বৃদ্ধি পাইয়া 
১৬ লক্ষ টাকার উপর দাড়াইয়াছে। 

পূর্বে কুমিল্লাস্থিত হেড আফিস ছাড়া এই 
ব্যাঙ্কের শাখা অফিসের সংখ্যা ছিল মাত্র 
৩টি। বর্তমানে কলিকাতায় ১৫ নং ক্লাইভ 
দ্বীটে উহার একটি সেন্টাল আফিস স্থাপিত 
হইয়াছে । তাহ! ছাড়া দেশের অন্য অনেক 
ব্যবসায় কেন্দ্রে নুতন শাখা আফিসও স্থাপিত 
হইয়াছে। ২০টি শাখা অফিসের ভিতর 
দিয়া এক্ষণে এই ব্যাঙ্কের কার্য্যধারা প্রসারিত 
হইতেছে। আমরা অবগত হইলাম শীঘ্রই 
এই ব্যাঙ্কের আরও কয়েকটি নুতন অফিস 
স্থাপনের আয়োজন চলিতেছে । 

ভারতী সেন্টণল ব্যাঙ্কের এই প্রকার 
অগ্রগতি সকল দিক দিয়াই আমরা বিশেষ 
প্রশংসনীয় বলিয়া মনে করি। মিঃ এন সি 
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দও মিঃ জে সি চক্রবর্তীর সুপরিচালনায় 


: এই ব্যাঙ্কটি ভবিষ্যতে যথেষ্ট সুনাম ও প্রতি 


আজ্ঞন করিতে পারিবে বলিয়াই আমাদের 
বিশ্বাস। 


ন্যাশনাল নিউটি,মেপ্টস লিমিটেড 
১২, চৌরঙ্গী স্কোয়ার, কলিকাতা 

শিল্প হিসাবে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত 
প্রণালীতে ছুপ্ধজাত খাছসামগ্রী প্রস্তুতের যে 
একটা বিরাট সম্ভাবনাময় ভবিষ্যত আমাদের 
দেশে আছে, ন্যাশনাল নিউটি মেণ্টস্‌ কোম্পানী 
স্থাপিত হইবার পূর্বের জনসাধারণের দৃষ্টি 
সেদিকে বড় একটা আকৃষ্ট হয় নাই। কন্‌- 
ডেন্সড সিল্ক, মিক্ক পাউডার, মণ্টেড মিক্ষ, 
এবং নানাপ্রকার শিশুখাছ্য এ যাব বশ 
হইত আমদানী* করা হইত। এই ভাবে 
দুঞ্চজাত এবং খাছ্যগুণ সমন্বিত ওষধাদির বাবদ 
এই দরিদ্র দেশের প্রচুর অর্থ, বিদেশে চলিয়া 
যাইত। অথচ আমাদের দেশে দুঞ্ধের অভাব 
নাই এবং অতি সহজেই আধুনিক বিজ্ঞান 
ও অস্ত্রপাতির সাহায্যে দুগ্ধ হইতে নানা 
প্রকার খা এবং খান্যগুণ সমন্বিত ওষধ প্রস্তুত 
করা যায়! যে দুরদৃষ্টি এবং উদ্যামের পরিচয় 
দিয়া ন্যাশনাল নিউটি মেণ্টস্‌ এই বিশেষ 
ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে পথ প্রদর্শন করিয়াছেন 


* ভাহাকে ধন্যবাদ না দিয়া পারা যায় না। 


bd 


আমাদের জীবনযাত্রা প্রণালী এমন একটা 
বিশেষ স্তরে আসিয়া পৌছিয়াছে যে আমাদের 
শিশুদের পক্ষে নানাপ্রকার হুপ্ধজাত রাসা- 
য়নিক খাগ্যসামগ্রী আজ অপরিহাধ্য বলিলেও 
অত্যুক্তি হয় না। অথচ এই সকল অত্যা- 
বশ্কীয় সামগ্রী প্রস্তুত করিবার কোন উদ্যম 
ইতিপূর্বে দেখা যায় নাই। এদেশে এই 
প্রচেষ্টা প্রথম হইলেও কোম্পানীর প্রস্তুত 
ভিটামিক্ষ, মিন্ক পাউডার এবং ক্রীম পাউডার 
প্রভৃতি দ্রব্য অতি উৎকৃষ্ট ধরণের হইয়াছে 
ও বৈজ্ঞানিক এবং খ্যাতনামা চিকিৎসক- 
গণ কর্তৃক উচ্চ প্রশংসা লাভ করিতে সক্ষম 
হইয়াছে । কেবলমাত্র উপরোক্ত দ্রব্যগুলি 
প্রস্তুতের কার্য্যেই কোম্পানীর উদ্যম সীমাবদ্ধ 
নাই । মণ্টেড মিল্ক, মল্টেভ ফুড এবং উৎকৃষ্ট 


_ ধরণের বিস্কট প্রস্তুতের নিমিত্ত আধুনিকতম 


যন্ত্রপাতিও আমদানী করা হইয়াছে। কয়েক 
বৎসর ব্যাপী যুদ্ধের ফলে বিদেশজাত দ্রব্যাদির 
আমদানী প্রায় বন্ধ হইয়া গিয়াছে বলিলেই 
হয়। যৎসামান্য যাহা আসে বা পূর্ব হইতে বড় 
বড় ব্যবসায়ীর গুদামে পচিতেছিল তাহা এরূপ 
অধিক ম্মূল্যে বিক্রয় হয় যে সাধারণ ক্রেতার 
পক্ষে তাহা ক্রয় করা অনেক সময় কঠিন 


, হয়া পড়ে? অথচ যুদ্ধের ফলে সামরিক 


এবং বেসামরিক জনসাধারণের পক্ষে এই সকল 
দুঞজাত এবং রাসায়নিক খাদ্যের চাহিদা ও 
প্রয়োজনীয়তা বহুলাংশে বাড়িয়া গিয়াছে । 
এই কোম্পানীটা সর্ধপ্রথমে জনসাধারণের 
চাহিদা মিটাইতে অগ্রসর হইয়াছেন বলিয়াই 
আমর! দুগ্ধজাত খাছসামগ্রী হইতে একেবারে 
বঞ্চিত হই নাই । আমরা শুনিয়া আনন্দিত 
হইলাম যে ভারতের প্রধান প্রধান দুগ্ধকেন্দে 
কোম্পানী ২৫টি কারখানা স্থাপন করিতে 
মনস্থ করিয়াছেন । শিল্প ব্যবসায়ে বিশেষজ্ঞ 
মেসাসর্ বেঙ্গল শেয়ার ডিলার্স সিণ্ডিকেট 
লি: নামক সুপরিচিত ফার্মের সুযোগ্য পরি- 
চালনায় এই কোম্পানী উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি 
লাভ করিয়া দেশের একটি বিশেষ অভাব 
সম্পূর্ণভাবে পুরণ করিতে সক্ষম হইবে বলিয়াই 
আমরা আশা করি। 
লিলি বিস্কুট কোং 

শনং রামকান্ত সেন লেন, কলিকাতা 

সুবিখ্যাত লিলি বিস্কুট এবং বার্পির 
মারফৎ লিলি বিস্কুট কোম্পানীর নাম বাঙ্গলার 
ঘরে ঘরে এতই সুপরিচিত যে এ সম্পর্কে 
বিস্তারিত কিছু বলা বাহুল্য মাত্র। এদেশে 
বিস্কুট শিল্প যে এত বেশী প্রতিষ্ঠা এবং জন- 
প্রিয়তা লাভ করিতে পারে ২৫২৬ বৎসর 
পূৰ্ব্বে এ কথা কল্পনা করাও সহজ ছিল না। 
আমাদের জীবনযাত্রার প্রণালী এবং রুচি 
পরিবর্তনের ফলে বিস্কুটের ব্যবহার যখন 
ক্রমেই বাড়িয়া যাইতে থাকে এবং বিদেশজাত 
বিস্কুট আসিয়া যখন বাজার ছাইয়া ফেলিতে 
লাগিল তখন স্বর্গীয় প্রতাপচন্দ্র শেঠের দৃষ্টি 
সেদিকে আকৃষ্ট হয়। স্বীয় স্বাভাবিক দুর- 
দৃষ্টির ফলে তিনি বুঝিতে পারিলেন এদেশে 


. বিস্কুট“ শিল্পের বিরাট ক্ষেত্র পড়িয়া আছে। 


১৯০৯ সালে তিনি কারখানা স্থষ্পন করেন। 
তিনি প্রথম হইতেই অতি বিশুদ্ধ প্রণালীতে 
উৎকৃষ্ট ভ্রব্যছার! বিস্কুট প্রস্তুত করিতে আরস্ত 
করেন। বড় বড় লক্ধ-প্রতিষ্ঠ বিদেশী প্রতি- 
ানের প্রতিযোগিতা সব্বেও লিলি বিদ্কূট 
আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করিতে সক্ষম হয়। গুণে, 


স্বাদে এবং রকমারিতায়ও লিলি বিস্কুট ক্রেতা- - 


সাধারণের মনোহরণ করে । গত মহাযুদ্ধের 
সময় সামরিক বিভাগ হইতেই এই কোম্পানীর 
বিস্কুট গ্রহণ করা হয় এবং দেখিতে দেখিতে 
এই কোম্পানীর সুনাম দেশ বিদেশে ছড়াইয়া 
পড়ে । উল্টাডিঙ্গি ষ্টেসনের সন্নিকটে প্রশস্ত 
ভূখণ্ডের উপর লিলি বিস্কুট কোম্পানীর বিরাট 
কারখানা স্থাপিত হইয়াছে । আধুনিকতম 





পদ্ধতিতে সর্ব্বোৎকষ্ট যন্ত্রপাতির সাহায্যে 
বিভিন্ন রকমের বিস্কুট এখানে তৈরী করা হয়| 
বৎসরে ছুই কোটী পাউণ্ডেরও অধিক বিস্কুট এই 
কারখানাতে তৈরী হইতেছে। বিশেষজ্ঞ কম্মি- 
গণ প্রস্তুত কারের তত্বাবধান করিয়া থাকেন। 
লিলি বিস্কুট ক্লোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতা 
স্বগীয় প্রতাপচন্দ্র শেঠ মহাশয়ের :উদ্ভম 
কেবলমাত্র বিস্কুট তৈয়ারীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ 
ছিল না। লিলি” মার্কা যে বাৰ্লি আজ 
ভারতের ঘরে ঘরে সমাদৃত তাহাও তাহারই 
কার খানায় প্রস্তত। অনেক হাসপাতালেও 
এই বাৰ্লি ই আজকাল ব্যবহৃত হইয়া থাকে। 
লিলি বিস্কুটের মত লিলি বার্লিও আজ সমান- 
ভাবে বিদেশী বার্লির সহিত প্রতিযোগিতা" 
করিতে সমর্থ এবং প্রকৃতপক্ষে .ইহা৷ প্রতি- 
যোগিতা করিয়াই বাজারে টিকিয়া রহিয়াছে 
ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। ইহা ছাড়া 
স্বর্গীয় শেঠ মহাশয় “লিনম্মি কেমিকেল 
ওয়ার্কস” নামে অন্য একটি প্রতিষ্ঠানও স্থাপন 


' করেন । উৎকৃষ্ট টুথপেষ্ট, জুতার কালি, মেটাল 
বার্ণিস, ফাউন্টেন পেনের' কালি প্রভৃতিও এই . 


কারখানায় প্রস্তুত হয় এবং এই সকল দ্রব্যের 
বাজারে যথেষ্ট আদর ও চাহিদা আছে।: - 

স্বর্গীয় শেঠ মহাশয়ের অধ্যবসায়, ' সততা 
এবং ব্যবসায়বুদ্ধির ফলেই লিলি বিস্কুট 
কোম্পানী আজ এই প্রতিষ্ঠা এবং জনপ্রিয়তা 
লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছে । তাহার মৃত্যুর 
পর তাহার সুযোগ্য পুত্র, ভ্রাতা এবং ভ্রাতুপপুত্র 
নিষ্ঠা এবং যোগ্যতার সহিত ব্যবসায় কার্ধ্য 
পরিচালন করিয়া উক্ত কোম্পানীকে নূতন 
সমৃদ্ধি এবং গৌরবের পথে পব্লিচালিত' 
করিতেছেন । 

আজ যুদ্ধের ফলে লিলি বিঙ্কুট 
কোম্পানীর প্রস্তুত অধিকাংশ দ্রব্যই সরকার) 
এবং সামরিক বিভাগ কর্তৃক গৃহীত হইতেছে । 
তত্সত্বেও সাধ্যাঞ্ুসারে জনসাধারণের সেবা 


এবং প্রয়োজন মিটাইবার মহৎ দায়িত্ব পালনে ' 


উক্ত কোম্পানীর প্রচেষ্টা প্রশংসার্হ সন্দেহ 


নাই। টা নিন 


কামনা করি। 
খানা প্লাইউড ওয়ার্কস, ... 
কারখানা £ দীননগর, ( এন, বু, আর ) 


হেড আফিস-_কলিকাতা 
বর্তমান যুদ্ধের ফলে যে কয়েকটি শিল্প 
আমাদের দেশে স্থাপিত হইয়াছে প্লাইউড 
কাঠ নিন্দাণের শিল্প তন্মধ্যে অন্ততম। 
প্রধানত: চায়ের বাক্স এবং নানাপ্রকার 
প্যাকিংএর কাজের জন্যই প্লাইউড ব্যবস্থত 





২৬ৰে এপ্রিল, ১৯৪৩ ] 


হয়। যুদ্ধ “আরম্ভ হইবার পূর্বে ভারতে 





ব্যবহৃত প্লাইউডের প্রায় সমুদয়ই বিদেশ 
হইতে আসিত। যে ধরণের কাঠ হইতে এই 
প্লাইউড তৈরী করা হয় আমাদের দেশে 
তাহার অভাব নাই। যুদ্ধের ফলে এক দিকে 
যেমন প্লাইউডের আমদানী বন্ধ হইয়াছে 
অন্যদিকে তেমনি ব্যবহারের পরিমাণও বনু 
গুণ বাড়িয়া গিয়াছে । প্রয়োজনের তাগিদেই 
স্ষ্টি। এই বিশেষ শিল্পটির ক্ষেত্রে এই 
স্বাভাবিক নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই। 
বর্তমানে কলিকাতা এবং সহরতলী অঞ্চলে 
ছোট বড় নানা আকারের প্লাইউড নিশ্মীণের 
কারখানা স্থাপিত হইয়াছে এবং প্রচুর প্লাইউড 
নিৰ্মিত হইতেছে। কিন্তু হুঃখের কথা এই যে, 
নব্জাত শিল্পটির ভবিষ্যত সম্পর্কে অবিমিশ্র 
আশা পোষণ করার পক্ষে নানা বাধা আছে। 
প্রথমতঃ যে শ্রেণীর কাঠ এই সকল সাধারণ 
কারখানায় তৈরী হইতেছে সেগুলিকে উৎকৃষ্ট 
শ্রেণীর বলিয়া ধরা! যায় কি না সন্দেহ। ভাল 
ভাবে সিজন (5885010 ) না করিবার এবং 
ডাইং চেম্বারের '( Drying Chamber ) 


.. মারফৎ তক্তাগুলি শুকাইবার ব্যবস্থা না. 


১ '. করিলে কাঠ কোনমতেই ভাল হইতে পারে 


| FE শ্রেণীর হয় তবে ত কথাই নাই । 


না এবং সহজেই পোকা লাগিয়া নষ্ট হইবার 
সম্ভাবনা থাকে । কাজেই উৎকৃষ্ট যন্ত্রপাতির 
সাহাঁয্যে আধুনিকতম উৎপাদন ব্যবস্থার 
সাহায্য না লইয়া নিৰ্ম্মাণকার্য্য চালাইলে 
এখন সাময়িকভাবে বেশ ছু পয়সা লাভ 
হইলেও শিল্পটির বিরাট ভবিষ্যত সম্ভাবনার 
মূলে কুঠারাঘাঁত করা হইবে । সাধারণতঃ চায়ের 
বাক্স নির্মাণের জন্তই প্লাইউডের চাহিদা ; কিন্ত 
চা-কোম্পানীগুলির অধিকাংশই বিদেশী। 
এদেশী জিনিষ ভাল হইলেও তাহারা বেশী 
দাম দিয়া স্বদেশী জিনিষ কিনিয়া থাকে । 
আজ বাধ্য হইয়া এদেশী প্লাইউড ব্যবহার 


' করিলেও যুদ্ধের পর তাহারা স্বভাবতঃই বিদেশী 


কোম্পানীগুলিরই পুষ্ঠপোষকতা করিবে। 
তছুপরি এদেশে তৈরী প্লাইউড যদি নিকৃষ্ট 
কাজেই 


| যুদ্ধের সুযোগেই এই শিল্পটিকে এমনভাবে 


দাড়াইতে হইবে যে, গুণের দিক হইতেও 


_ তাহারা যেন বিদেশী প্লাইউডের সঙ্গে প্রতি- 


যোগিতা করিতে পারে। বড় বড় কারখানা 
স্থাপন করিয়া সর্ক্বোৎকৃষ্ট উৎপাদন ব্যবস্থার 
সাহায্য লওয়াই উহার একমাত্র পথ। এদিক 
দিয়া খাসা প্লাইউড ওয়ার্কস্এর উদ্যম প্রশংস- 
নীয়। নিজেদের কারখানাকে ভারতের 
সর্ব্বোতকৃষ্ট এবং সর্ধবপ্রধান প্লাইউড কারখানা 
হিসাবে গড়িয়া তোলাই তাহাদের আদর্শ । 
২৬ - 


আর্থিক জগৎ 
জি এস এম্পোরিয়ম লিঃ 
হেড আফিস-_৪৭ এ, চিত্তরপ্তীন এভেনিউ, 
কলিকাতা 

* সতভা, অধ্যবসায় এবং প্রকৃত কর্ম্মশক্তির 
সাহায্যে যে বড় বড় ব্যবসা গড়িয়া তোলা 
কঠিন নহে জি এস এম্পোরিয়মের বর্তমান 
সাফল্য তাহার নিদর্শন 1, দশ বৎসর পূর্বে 
অসহযোগ আন্দোলনের . সময় ইহার 
প্রতিষ্ঠাতাগণ মাত্র ৪৫২ মূলধন লইয়া স্বদেশী 
দ্রব্য বিক্রয়ের জন্য একটি. ক্ষুদ্র দোকান 
প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৩৪ সালে ‘জি এস 
এম্পোরিয়ম নাম দিয়া উহাকে যৌথ 
কোম্পানী হিসাবে রেজিষ্টারী করা হয়। 
১১৪* সালে জলপাইগুড়ি সহরে কোম্পানীর 
একটি শাখা স্থাপিত হয় এবং চা-বাগান- 
সমূহে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহের ব্যবস্থা 
হয়। পরে কোম্পানীর হেড অফিস কলি- 
কাতায় স্থানাস্তরিত করা হয়। প্রকাশ, বর্ত- 
মান বৎসরে কোম্পানীর কাধ্যকরী মূলধনের 
পরিমাণ দীড়াইয়াছে প্রায় আট লক্ষ টাকা । 
কোম্পানীর অনুমোদিত মূলধন গত বৎসর 
ছিল ১ লক্ষ টাকা, বর্তমান বৎসর উহার 
পরিমাণ 'বৃদ্ধি করিয়া ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা 
করার সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে । কোম্পানীর 
দ্রুত উন্নতির দিকে লক্ষ্য করিলেই বুঝা 
যাইবে যে, অল্প সময়ের মধ্যেই কোম্পানী 
জনসাধারণের আস্থা এবং সহযোগিতা লাভে 
সমর্থ হইয়াছে । এই প্রতিষ্ঠানের তত্বাবধানে 
ও পরিচালনায় ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে 
কতিপয় ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে। 
বর্তমান সঙ্কটের দিনে বন্ধ শিক্ষিত যুবক এবং 
শ্রমিক এই সকল প্রতিষ্ঠানে কাজ করিয়া 
অন্নের সংস্থান করিতেছে । এই উন্নতি এবং 
সাফল্যের জন্য কোম্পানীর পরিচালকবর্গ 
আমাদের ধন্যবাদার্হ। আমরা এই প্রতিষ্ঠা- 
নের অধিকতর লাফল্য কামনা করি। 


দ্বাজ্জিলিং ব্যাঙ্ক লিমিটেড 
হেড অফিদ-_ভবানীপুর, কলিকাতা 


এদেশের ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে দাজ্জিলিং 
ব্যাঙ্কের নাম অবিদিত নহে। ১৯৩১ সালে 
প্রতিষ্ঠিত হইয়া এই বার বৎসর কাল সময়ের 
মধ্যে দাজ্জিলিং ব্যাঙ্ক বাঙ্গলা ও বাঙ্গলার 
বাহিরে অন্যান্য প্রদেশে বহু সংখ্যক শাখা 
স্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছে । ইহা 


‘হইতেই প্রতিষ্ঠানের কাৰ্য্য সম্প্রসারণের 


পরিচয় মিলে । দার্জিলিং ব্যাঙ্কের ভবানী- 
পুরস্থ হেড অফিস ব্যতীত কলিকাতা 
ডালহৌসী স্কোয়ার ও বড়বাজারে দুইটি 


১০১ 


শাখা অফিস রহিয়াছে এবং বাঙ্গলায়, 


ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, নিতাইগঞ্জ ও বাকুড়ায় ; 
বিহারে রাচী, পুরুলিয়া ও ভাগলপুরে ; 
উড়িস্যায় পুরী ; বেরহামপুর (গঞ্তাম), খুরদা 
রোড ; কটকে মঙ্গলবাগ ও চৌধুরীবাজারে ; 
আসামে তেজপুর, গৌহাটী ও চারালীতে 
শাখা স্থাপিত হইয়াছে। বন্ধে, দিল্লী এবং 
মাদ্রাজেও ব্যাঙ্কের এজেন্সী রহিয়াছে। 
দাঙ্জি'লং ব্যাঙ্কের অনুমোদিত মূলধন ৫০ 
লক্ষ টাকা, বিক্রীভ মূলধন ৫ লক্ষ ৩৯ হাজার 
টাকা, আদায়ীকৃত মূলধন ৩ লক্ষ ২১ হাজার 
টাকা এবং কাধ্যকরী মূলধন ২৬ লক্ষ ৪০ 
তাজার টাকা । দার্জিলিং ব্যাঙ্ক উহার ১৯৪২ 
সালের নীট লাভ হইতে ব্যাঙ্কের অংশীদার- 
গঞ্ু.শতকরা বাধিক ৭০ আনা হিসাবে 
লভ্যাংশ প্রদান করিয়াছেন । শেয়ার ইত্যাদি 
ক্রয়বিক্রয়ের অন্ত ব্যাঙ্কের যে স্বতন্ত্র এক 
বিভাগ খোলা হইয়াছে তাহার কাৰ্য্যকলাপ 
সবিশেষ উল্লেখযোগ্য । আমরা দার্জ্জিলি 
ব্যাঙ্কের আরও উন্নতি কামনা করি । 


বেঙ্গল শেয়ার ডিলাস”সিপ্ডিকেট লিঃ 
১২ নং চৌরঙ্গী স্কোয়ার, কলিকাতা 


শেয়ার ক্রয় ও বিক্রয়ের কাজ চালাইয়া 
বেঙ্গল শেয়ার ডিলার্স সিণ্ডিকেট লিমিটেড 
একটি উন্নতিশীল ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে পরিণত 
হইয়াছে । এই কোম্পানী দেশের দাদনকারী- 
দিগকে দাঁদনের নিরাপদ ও লাভজনক পন্থা 
সম্বন্ধে উপদেশ দিয়া তাহাদের তরফ হইতে 
কোম্পানীর কাগঞ্জ শেয়ার ইত্যাদি ক্রয় 
করিয়া দেন এবং দাদনকারীর প্রয়োজন অনু- 
যায়ী তাহাদের হস্তস্থিত শেয়ার বাজারে বিক্রয় 
করিয়া থাকেন । এই শ্রেণীর কাজ কারবারে 
যথেষ্ট লাভের সুযোগ রহিয়াছে : উহাতে 
দেশের অনভিজ্ঞ লগ্নীকারকদের পক্ষে নিরাঁপদ- 
ভাবে টাকা দাদনেরও যথেষ্ট সুবিধা হইয়া 
থাকে। সম্প্রতি বেঙ্গল শেয়ার ডিলার্স 
সিপ্তিকেটের গত ১৯৪২ সালের মার্চ 
পর্য্যস্ত এক বৎসরের কার্যবিবরণী প্রকাশিত 
হইয়াছে। এ কাযণযবিবরণী দৃষ্টে জানা যায়, 
আলোচ্য বৎসরে শেয়ার বিক্রয় বাবদ 
প্রিমিয়ামের দফায় ৯ হাজার ৮৮৭ টাকা আয় 
লইয়া কোম্পানীর মোট ৯৮ হাজার ৬৪২ 
টাকা আয় হইয়াছে। এ আয় হইতে 
আবশ্যকীয় ব্যয় বাদে কোম্পানীর মোট 
লাভের পরিমাণ দীড়াইয়াছে ১৬ হাজার ৬৪৫ 
টাকা। এই লাভ হইতে অংশীদারদিগকে 
শতকরা ৬ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া 
হইয়াছে। উপরোক্ত রিপোর্টে প্রকাশ, 
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আলোচ্য বৎসরে কোম্পানীর বিলিকৃত মুলধন 
*ও আদায়ী মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়। 
যথাক্রমে ১৭ লক্ষ ১২ হাজার টাকা ও ৬ লক্ষ 
৭৯৯ টাকায় পরিণত হুইয়াছে। মাসিক ১২ 
শত টাকা পারিশ্রমিক এবং লাভের শতকরা 
১০ টাকা পাওয়ার সর্তে কোম্পানী এ বৎসর 
ন্যাশম্যাল নিউটি,মেণ্টস লিমিটেডের ম্যানেজিং 
এজেন্সী গ্রহণ করিয়াছেন। এ সমস্তের 
ভিতর দিয়া কোম্পানীটির ব্যাপকতর 
কাধ্যধারা ও বিভিন্নমুখী উন্নতির পরিচয় 
পাওয়া যাইতেছে । 
সম্প্রতি কলিকাতায় ১২ নং চৌরঙ্গী 
স্কোয়ারে বেঙ্গল শেয়ার ভিলার্স সিপ্ডিকেটের 
একটি নিজন্ব বাড়ী স্থাপিত হইয়াছে । আমরা 


এই কোম্পানীর উত্তরোত্তর শ্্রীবৃদ্ধি কামনা 
করি। 


* » দিনাজপুর ব্যাঙ্ক লিঃ রি 
হেড অফিদ-_দিনাজপুর 
দিনাজপুর ব্যাঙ্ক লিমিটেড বাঙ্গলায় 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকাভূক্ত ব্যাস্কসমূহের 
অন্ততম। এই ব্যাঙ্কের ১৯৪২ সালের ৩০শে 
জুন পর্য্যন্ত এক বৎসরের কার্যবিবরণী দৃষ্টে 
জানা যায় এ তারিখে ব্যাঙ্কের আদায়ী 
মূলধনের পরিমাণ পূর্বের তুলনায় বাড়িয়া 
৪. লক্ষ ৯০ হাজার টাকায় পৌছিয়াছে। 
অপরদিকে প্রাপ্ত আমানত ও মজুত তহবিলের 
পরিমাণ বাড়িয়া যথাক্রমে ৪ লক্ষ ২৭ হাজার 
টাকা ও ১ লক্ষ ৪৩ হাজার টাকা 
দাড়াইয়াছে। পূৰ্ব্ব বৎসরের তুলনায় প্রাপ্ত 
আমানতের পরিমাণ এবার শতকরা ১৫০ ভাগ 
বৃদ্ধি পাইয়াছে। আলোচ্য বৎসরে ব্যাঙ্কের 
মোট ১১ লক্ষ টাকা দায়ের মধ্যে ২ লক্ষ 
১ হাজার টাকা হাতে ও ব্যাঙ্কে নগদ হিসাবে 
মজুত ছিল | এইসব বিবরণ দৃষ্টে এই 
ব্যাঙ্কটির প্রকৃত জনপ্রিয়তা ও উন্নতির পরিচয় 


পাওয়া যায়। 
আলোচ্য. বৎসরে ব্যান্থিংয়ের কাজ 
চালাইয়া দিনাজপুর ব্যাঙ্কের ৪৬ হাজার 


৫২৭ টাকা নিট লাভ দাড়াইয়াছিল। এ 
লাভ হইতে ব্যাঙ্কের পরিচালকগণ ২৪ হাঙ্গার 
৫৪৭ টাকা নিয়োগ করিয়া অংশীদারদিগকে 
শতকরা ৫ টাক! হারে লভ্যাংশ প্রদান 
করিয়াছেন । 

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ সেন ম্যানেজিং 
ডিরেক্টররূপে দক্ষতার সহিত এই ব্যাঙ্কটি 
পরিচালনা করিতেছেন। তাহার কশ্মকুশলতায় 
এই ব্যাঙ্কটি ইতিমধ্যে উল্লেখযোগ্য সাফল্য 
দেখাইয়াছে। ভবিষ্যতে যেণ্উহা আরও 
বেশী সাফল্য দেখাইতে পারিবে, সে বিষয়ে 
কোন সন্দেহ নাই । 


ব্যাঙ্ক অব ক্যালকাটা লিঃ 

৩নং ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা 
গত ১৯৩৫ সালে স্থাপিত হইয়া এই 
ব্যাঙ্ছটি ক্রমে ক্রমে উন্নতির পথে অগ্রসর 
হইতেছে । এই ব্যাঙ্কের গত ৩১শেঁ ডিসেম্বর 
পর্য্যন্ত এক বৎসরের কার্যবিবরণী দৃষ্টে জানা 


যায়, এ. তারিখে ব্যাঙ্কের আদায়ী মূলধনের 


পরিমাণ ছিল ১ লক্ষ ৬৯ হাজার টাকা । 
অপরদিকে জনসাধারণের উহাতে আমানতের 
পরিমাণ ছিল ৮ লক্ষ ৪৬ হাজার টাকা । এই 
শ্রেণীর দায়ের বদলে ব্যাঙ্কের যে সম্পত্তি ছিল 
তাহার প্রধান প্রধান দফাগুলি এইরূপ £__ 
নগদ ও ব্যাঙ্কে ৩ লক্ষ ৬৫ হাঙ্গার টাকা, 
উপযুক্ত জামীনে প্রদত্ত খণ ৪ লক্ষ ৫৩ হাজার 
টাকা।. ॥ 

শিমুলিয়া, নীলফামারী, মেদিনীপুর, পুরী, 
ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জে এই ব্যাঙ্কটির শাখা 
অফিস স্থাপিত হইয়াছে । এ সব শাখা 
অফিসের ভিতর দিয়া ব্যাঙ্কটির কার্য্যধারা 
বেশ প্রসার লাভ করিতেছে । ডাঁঃ এম 
চ্যাটাজ্জী ও মিঃ কে সি কাঞ্জিলাল ম্যানেজিং 
ডিরেক্টররূপে এই ব্যাঙ্কটি পরিচালনা করিতে- 
ছেন। আমরা এই প্রতিষ্ঠানটির সর্বপ্রকার 
উন্নতি কামনা করি। 


হাওড়া মোটর কোম্পানী লিমিটেড 
হেড অফিস-_পি-৬, মিশন রো, কলিকাতা 


মোটর গাড়ীর নানাপ্রকার সাজসরপ্তাম 
নিৰ্ম্মাণ ও সরবরাহের ক্ষেত্রে হাওড়া মোটর 
কোম্পানী লিমিটেড ভারতবর্ষে একটি 
বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। 
মোটর পার্টস অর্থাৎ মোটর গাড়ীতে 
ব্যবহৃত সর্বপ্রকার যন্ত্রপাতি ও সাজ- 
সরঞ্জামের ব্যবসায়ে এই কোম্পানী দ্রুত 
সাফল্য অঞ্জন করিয়া শত শত লোকের 


জীবিকা সংস্থানের পথ খুলিয়া দিয়াছেন। . 


এই প্রসার ও সফলতার মূলে* রহিয়াছে উক্ত 
মোটর কোম্পানীর সুযোগ্য পরিচালক শ্রীযুক্ত 
অতীন্দ্রনাথ দে মহাশয়ের অক্লান্ত পরিশ্রম 
ও অসাধারণ কর্ম্মকুশলতা ! তাহার ঘটনা- 
বহুল জীবন কর্ম্মবহুল ব্যবসা ক্ষেত্রেরই এক 
জীবস্ত প্রতিচ্ছবি। প্রথম জীবনে তিনি 
এদেশের চিরাচরিত গতানুগতিক ধারায় 
ভাসিয়া চাকুরী ক্ষেত্রে প্রবেশ করেন। এই 
চাকুরী ক্ষেত্রেও তিনি ২৫২ টাকা মাহিনার 
সাধারণ কেরাণী হইতে সুবিখ্যাত ডানলপ 
কোম্পানীর পাঁচ-ছয় শত টাকার বেতনের 
বড়বাবুর দা্িত্বপূর্ণ পদে পধ্যস্ত উন্নীত হন । 
কিন্তু প্রথম হইতেই ব্যবসা-বাণিজ্যের 


দিকেই তাহার অদম্য ও আস্তিক আগ্রহ 
ছিল। কতৃপক্ষের সহিত সামান্য মতভেদের 
ফলে তিনি ডানলপ কোম্পানীর চাকুরী পরি- 
ত্যাগ করিয়া এক মোটর কোম্পানী স্থাপন 
করেন। ইহাই হাওড়া মোটর কোম্পানী 
লিমিটেড । কিন্তু এই দুঃসাহসিক প্রচেষ্টার 
প্রারম্ভে তাহার হাতে জ্লাবশ্যাক পরিমাণ মূলধন 
ছিল না। যা হোক, শ্রীযুক্ত দে'র অধ্যবসায়, 
ব্যবসা বুদ্ধি, সততা ও অমায়িক ব্যবহারের 
গুণে ও দানে নূতন প্রতিষ্ঠানটি দ্রেত উন্নতির , 
পথে অগ্রসর হইতে থাকে। পরে স্ুদূঢ় 
আধিক ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান হইয়া হাওড়া 
মোটব কোম্পানী আজ এই প্রকারের । 
ব্যবসায়ে ভারতবর্ষে শীর্ষস্থান অধিকার 
করিয়া আছে। শ্ত্রীঘুক্ত দের জীবন তথা:উক্ত 
মোটর কোম্পানীর ক্রমোন্নতির ইতিহাস 
জানিলে উপযুক্ত মূলধন ও পৃষ্ঠপোষকতার 
অভাবই বাঙ্গলার শির-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে 
পশ্চাছত্িতার কারণ বলিয়া স্বীকার করা 
যায় না। 

মহাযুদ্ধের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ আবর্তে 
পড়িয়া ' ভারতের ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে . 
সাময়িকভাবে যে সব ছুস্তর বাধা ও বিস্তর 
অসুবিধার স্থষ্টি হইয়াছে হাওড়া মোটর 
কোম্পানী লিঃ সেই প্রতিকূল প্রতিক্রিয়া 
হইতে বিষুক্ত নহে । কোম্পানী উহার ক্রেতা 
ও পৃষ্ঠপোষকগণকে মোটর গাড়ী . সংক্রান্ত 
যাবতীয় সাজসরঞ্জাম যথাসাধ্য সরবরাহ 
করিতেছে বটে ; কিন্তু বাহির হইতে অপরি- 
হাধ্য আমদানী বন্ধ হওয়ায় মালের অভাবে 
কোম্পানী সকলকে পূর্বের ম্যায় সবর্বতো- 
ভাবে মনোরঞ্জন করিতে পারিতেছে না । 
যুদ্ধকালীন অনিশ্চয়তা ও অস্থবিধার বিবে- 
চনায় এই অনিচ্ছাকৃত অক্ষমতার ক্রটি' সহ্বদয় 
দেশবাসী যে গ্রহণ করিবেন ন! তাহা বল্মই 
বাহুল্য । ‘ 


এসোসিয়েটেড ব্যাঙ্ক অব ত্রিপুরা লিঃ 


চিফ অফিস__আগরতল৷ 


ত্রিপুরার মহারাজা মাণিক্য বাহাদুর 
কে সি এস আই-এর পৃষ্ঠপোষকতায় গত 
১৯৩৪ সালে এই ব্যাঙ্কটি প্রতিষ্ঠিত হয়! 
অল্প সময়ের মধ্যে এই ব্যাঙ্কটি সন্তোষজনক 
উন্নতি প্রদর্শন করিতে সমর্থ হইয়াছে। প্রথম 
তিন বৎসরে এই ব্যাঙ্ক উহার অংশীদারদিগকে 
শতকরা বার্ষিক ৫ টাকা হারে লভ্যাংশ দিয়া- 
ছিল। চতুর্থ বৎসরে ৭ টাকা এবং ৫ম বৎসরে 
৯ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছে। 
সম্প্রতি উহারা অংশীদারদিগকে শতকরা ১০ 
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টাকা হারে লুভ্যাংশ দিতেছে । বাংল! ও 
আসামের প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্রে ইতিমধ্যেই 


এই* ব্যাঙ্কের শাখা অফিস স্থাপিত হইয়াছে । 


আসাম প্রদেশের গোলাঘাটে শীত্রই 
উহার একটি নুতন শাখা অফিস খোলা 
"হইবে। ত্রিপুরার মহারাজকুম।র শ্রীব্রজেন্্র- 
কিশোর দেববশ্মা ম্যা্নজিং ডিরেক্টরবূপে 
এই ব্যাঙ্কটি পরিচালনা করিতেছেন! আমরা 
এই প্রতিষ্ঠানটির সর্বপ্রকার উন্নতি কামন 
করি। | 


সিভিল ব্যাঙ্ক অব. ইণ্ডিয়া লিঃ 
হেড অফিস--২ ডালহোৌসী স্কোয়ার, ইষ্ট, 
কলিকাতা 


সিভিল ব্যাঙ্ক অব্‌ ইণ্ডিয়া লিমিটেডের 
আরম্তকাল বেশী দিনের কথা নয় । গত 
১৯৩৬ সালে এই ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানটির গোড়া 
পত্তন হয়। সুখের বিষয় কিঞ্চিদধিক সাত 
বৎসর কালের মধ্যে এই প্রতিষ্ঠান টি উল্লেখ- 
যোগ্য উন্নতি দেখাইতে সমর্থ হইয়াছে। 
আমরা অবগত হইলাম এই ব্যাঙ্কে জন- 
সাধারণের আমানতের পরিমাণ বর্তমানে ৩ 


he) 


লক্ষ ৫৭ হাজার টাকায় দীড়াইয়াছে। আরও 


প্রকাশ, গত বৎসরের হিসাবে ব্যাঙ্কটির' ১০ 
হাজার ৬৭২ টাকা নীট লাভ হইয়াছে এবং 
উহা হইতে কোম্পানীর পরিচালকগণ অংশী- 
দারদিগকে শতকরা ৫ টাকা হারে লভ্যাংশ 
দেওয়া স্থির করিয়াছেন । এ সমস্ত ব্যাঙ্কটির 
কৃতিত্বের পরিচয় সন্দেহ নাই । 

নবাব স্যার কে জি এম ফারোকী 


" চেয়ারম্যান নিয়োগ করিয়া সম্প্রতি এই 


_ *বাঙগলাদেশে কম পরিচিত নয়। 
- কালি ছাড়াও নানাপ্রকার ফলের সিরাপ, 


ব্যাঙ্কের পরিচালক বোর্ড পুনর্গঠিত ভইয়াছে। 
এই ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং 'ডিরেক্টর এইচ. এম 


ঘোষ গত ১৯৪০ সাল হইতে এই প্রতিষ্ঠানটির ' 


কাধ্ুভার গ্রহণ করেন। তাহার কন্মকুশলতার 
গুণেই সিভিল ব্যাঙ্ক উন্নতির পথে অগ্রসর 
হইয়া চলিয়াছে। আমরা এই প্রতিষ্ঠানটির 
সর্বপ্রকার শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি । । 


পি এম বাগচী এণ্ড কোং 
১৯নং গুলু ওস্তাগর লেন, কলিকাতা 


গত ৬০ বৎসরেরও অধিককাল যাবৎ 
সগৌরবে এই কোম্পানীর কাৰ্য্য পরিচালিত 
হইয়া আসিতেছে। পি এম বাগচীর 
পঞ্জিকার নাম বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে পরিচিত। 
পি এম বাগচীর বিভিন্ন প্রকার কালিও 
পঞ্জিকা এবং 


স্নো, এসেন্স, ক্রীম, পাউডার, কেশতৈল, 


| আক গত 
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লাইমজুস, গ্রিসারিণ, প্রভৃতি দ্রব্য তৈরী 
করিয়াও কোম্পানী কম জনপ্রিয়তা লাভ 
করেন নাই। এই কোম্পানীর ব্যবসানীতি 
উচ্চাঙ্গের কোম্পানী যে ব্যবসায়ে হাত 
দিয়াছেন তাহাতেই যথেষ্ট সাফল্য লাভ 
করিয়াছেন । ই"হাদের ব্যবসায়পন্ধতি নব- 
ব্রতীদের পক্ষে অনুকরণীয় সন্দেহ নাই। 
আমরা কোম্পানীর আরও সাফল্য কামনা 
করি। 


বালীগণ্ড ব্যাঙ্ক লিঃ 
৬নং তিলক রোড, কলিকাতা 


কলিকাতা ও কলিকাতাঁর উপকণ্ঠে মধ্য- 
বিত্ত সমাজের ব্যক্তিদের জন্য প্রয়োজন উপ- 
যোগী গৃহ সংস্থানের ব্যাপারে বালীগঞ্জ ব্যাঙ্ক 
প্রশংসনীয় উদ্যম দেখাইয়াছেন। ব্যাঙ্কের গত 
১৯৪১ সালের কাধ্যবিবরণী দৃষ্টে জানা যায়, 
এঁ সালের শেষে কোম্পানীর আদায়ী মূলধন 
ও মঞ্জুত তহবিলের পরিমাণ বাড়িয়া যথাক্রমে 
৪ লক্ষ ৮৭ হাজার টাকা ও ৪ হাজার টাকা 
ভইয়াছে 1 উহাতে সাধারণের আমানতের 
পরিমাণ ১৪ লক্ষ ৫৮ হাজার টাকা 
দাড়াইয়াছে। গত ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে 
উক্ত ব্যাঙ্কের হস্তস্থিত নিজস্ব জমি বাড়ীর মূল্য 
ছিল ১৪ লক্ষ ৪৮ হাঁজার টাকা । নূতন 
বাড়ীঘর নিৰ্ম্মাণ বাবদ ব্যাঙ্কের নিয়োজিত 
অর্থের পরিমাণ ছিল ৩ লক্ষ ৮ হাজার টাকা। 
ইজারাপ্রাপ্ত জমি ও বাড়ীর মূল্য দাড়াইয়াছিল 
১ লক্ষ ৭৭ হাজার টাক]! ব্যাঙ্কটির কার্য্য- 
ধারা যে সকল দিক দিয়াই কিরূপ প্রসার 
লাভ করিতেছে, এই সমস্ত বিবরণ দৃষ্টে 
তাহার পরিচয় পাওয়া যায় ৷ 

বালীগঞ্জ ব্যাঙ্ক যে শ্রেণীর-ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত 
হইয়াছে, তাহা একটি লাভজনক ও মূলধন- 
সাপেক্ষ ব্যবসা । বড়ই সুখের বিষয় বিবেচন]- 
সম্মত রীতিতে কাজকারবার চালাইয়া ব্যাঙ্কটি 
ক্রমেই বেশী আয় দেখাইতে সমর্থ হইতেছে । 
১৯৪১ সালের হিসাবে এই ব্যাঙ্ক অংশীদার- 
দিগকে শতকরা ৬ টাকা হারে লভ্যাংশ 
দিয়াছে । মিঃ জে এম দত্ত ও মিঃ এসসি 
লাহা' প্রমুখ প্রতিষ্ঠাবান ব্যবসায়ীরা কৃতিত্বের 
সহিত এই প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করিতেছেন । 


বেঙ্গল ওয়াটারপ্রফ ওয়ার্কপ লিঃ 


হেড অফিস ও কারখানা-_পানিহাটি, কলিকাতা 


ওয়াটারপ্রুফ, ও রবার শিল্পজাত নানাবিধ, 
দ্রব্য যে ভারতবর্ষেও প্রস্তুত হইতে পারে 


বিগত মহাযুদ্ধের পূর্বের এরূপ স্বপ্ন দেখিবার 
হুঃদাহস কাহারো ছিল না। কিন্তু ১৯২০ 


সালে সেই অসস্ভবই . সম্ভব হইতে সুরু 
করিল। বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুক ওয়ার্কসের 
ব্বনামধ্যাত শ্রীযুক্ত স্ুরেন্্রমোহন বস্তু মহাশয় 
সামান্ত মূলধন লইয়া ২২ বৎসর পূর্বে যে 
নুতন শিল্পের গোড়া পত্তন করিয়াছিলেন, আজ. 
তাহার সুনাম ও পণ্যসম্ভার কেবল ভারত ও 
ভারতের বাহিরেই ছড়াইয়া পড়ে নাই, বেঙ্গল 
ওয়াটারপ্রুফ. ওয়ার্কসের তৈরী মাল আজ 
এতদ্জাতীয় বিদেশী জিনিষের সহিত অনা- 
য়াসে প্রতিযোগিতা করিয়া সমাদর লাভ 
করিতেছে। যুদ্ধের প্রায় প্রারম্ত হইতেই 
উক্ত প্রতিষ্ঠান ভারত সরকারের সামরিক 
বিভাগের জন্য গ্যাস মুখোস ইত্যাদি প্রস্তুত 
করিয়া আসিতেছে । ইহাদের ডাকর্যাক 
ওয়াটারপ্রণ্ফ, (রবারহীন ও রবারযুক্ত), 'রবার 
রথ, ব্যাগ, আইস ব্যাগ, এয়ার 
রিং ও কুশন প্রভৃতির কাটতি কেবল ভারতেই 
সীমাবদ্ধ নহে। বর্তমানে গবণমেন্ট কর্তৃক 
সামরিক প্রয়োজনে রবারের ব্যবহাহী নিয়ন্ত্রিত 
হওয়ায় কোম্পানী কোন কোন জনপ্রিয় 
জিনিষ তৈরী বন্ধ রাখিতে বাধ্য হইয়াছে। 
স্বাভাবিক সময় ফিরিয়া আসিলে আবার সেই 
সব দ্রব্য পূরাদমে প্রস্তুত হইতে থাকিবে। 
বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফ ওয়ার্কস্‌ বাঙ্গালীর 
প্রতিভা ও মৌলিকতা, প্রমাণ করিয়া আজ 
আমাদের সকলেরই গর্ব্বের বস্তু । আমরা! 
অকপটে উহার আরও সাফল্য কামনা করি । 

সেপ্টণল ক্যালকাটা ব্যাঙ্ক লিঃ 

হেড আফিস--৯এ ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা 

এই যুদ্ধের সময়েও যেসব তরুণ ব্যাঙ্ক 
প্রতিষ্ঠান নিজেদের ক্রেমোন্নতির ধারা অক্ষুণ্ন 
রাখিয়া দিন দিন কাধ্য সম্প্রসারণ করিয়া 
চলিয়াছে, সেপ্টণল ক্যালকাটা ব্যাঙ্ক তাহাদের 
অন্যতম । এই ব্যাঙ্কের গত ১৯৪২ সালের 
৩০শে জুন পর্য্যন্ত এক বৎসরের কার্য্যবিবরণী 
দৃষ্টে জানা যায় এ তারিখে ব্যাঙ্কটির আদায়ী 
মূলধনের পরিমাণ ২ লক্ষ ৩* হাজার টাকায় 
পৌছিয়াছিল। এ তারিখে ব্যাঙ্কটিতে সাধা- 
রণের আমানতী জমার পরিমাণ ছিল ১৭ লক্ষ 
১০ হাজার টাকা । তাহা ছাড়া উহার মজুত 
তহবিলের পরিমাণ ছিল ৯ হাজার ৩০০ 
টাকা । এই বিবরণ দৃষ্টে ব্যাঙ্কটির ক্রমবর্ধমান 
শক্তি ও জনপ্রিয়তার পরিচয় পাওয়া যায়। 

আলোচ্য বৎসরে সেণ্টণল ক্যালকাটা 
ব্যাঙ্কের নিট লাভের পরিমাণ দাড়াইয়াছে ১৯ 
হাজার ৭০০ টাকা! এ লাভ হইতে পরি- 
চালকগণ ব্যাক্কের অংশীদারদিগকে বাধিক 
শতকরা ৭৮. আনা হারে লভ্যাংশ প্রদুন 
করিয়াছেন। 


‘ 
b) 


bd 


১০৪ 


'কলিকাতায়--৯এ ক্লাইভ ছ্রীটস্থ হেড, 
অফিস ছাড়া নিউ মার্কেট, শ্ামবাজার, দক্ষিণ 
কলিকাতা, হিলি, নীলফামারী, সিরাজগঞ্জ, 
দিনাজপুর, রংপুর, ছুবরাজপুর, নৈহাটা, 
ভাটপাড়া, এলাহাবাদ ও বেনারসে এই 
ব্যাঙ্কের: শাখা অফিস স্থাপিত রহিয়াছে। 
এ সমস্ডের' ভিতর দিয়া ব্যাঙ্কের কার্য্যধার! 
বিভিন্ন কেন্দ্রে প্রসার লাভ করিতেছে । 

মিঃ দেবীদাস রায় ম্যানেঞ্জিং ডিরেকট্রর- 
রূপে দক্ষতার সহিত এই ব্যাঙ্কটি পরিচালনা 
করিতেছেন । আমরা এই ব্যাঙ্কটির উত্তরোত্তর 
উন্নতি কামনা করি । 


মেট্রোপলিটন ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ 
হেড আফিস--১১ই ক্লাইভ রো, কলিকাতা 


+ ভ্রেট্রোপলিটনণ ইন্সিওরেন্স '্র্গোনী 
বাঙ্গলার সাফল্যমণ্ডিত বীমা প্রতিষ্ঠানগুলির 
অন্যতম । যুদ্ধের জন্ত বর্তমানে এদেশের বীমা 
ব্যবসায়ের সমক্ষে কোন কোন দিক দিয়া 
একটা প্রতিকূল অবস্থার সুচনা হইয়াছে । 
সুখের বিষ এই অবস্থায়ও এই কোম্পানীটি 
তাহার ক্রুমোন্নতি দেখাইয়া চলিয়াছে। গত 
১৯৪০ সালে “মেট্রোপলিটন ৭১ লক্ষ টাকার 
নৃতন বীমাপত্র প্রদান করিয়াছিল। ১৯৪১ 





, সালে তাহা বাড়িয়া ৭৩ লক্ষ টাকা হয়। 


১৯৪২ সালে উহার নুতন বীমার পরিমাণ ৭৫ 
লক্ষ ৮৬ হাজার টাকায় দীড়াইয়াছে বলিয়া! 
জানা গিয়াছে। এই কোম্পানীর উল্লেখযোগ্য 
প্রতিষ্ঠা ও কৃতকার্ধ্যতার মূলে এই কোম্পানীর 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ 
ভট্টাচার্য্যের কর্মকুশলতাই নিহিত রহিয়াছে। 
সেজম্ত আমরা তাহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ 
জ্ঞাপন করিতেছি । 


আঁথিক জগৎ I 
হইয়াছে, ভাহাদের মহধ্য ন্যাশনেল ইণ্ডিয়া 





' অন্যতম৷ এই দুৰ্য্যোগে কোম্পানীর রেন্কুন 


ও আকিয়াব অফিস স্থানান্তরিত করিতে 
হইয়াছে । এই সব অপ্রত্যাশিত 'বিপর্যচয় ও 
দেশব্যাপী আর্থিক ছৃর্য্যোগের মধ্যে কোম্পানীর 
নূতন কাজের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায় 
কোম্পানীর পরিচালকদের যথেষ্ট কর্ম- 
কুশলতার পরিচয় পাওয়া যায়। আমরা এই 
কোম্পানীর উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করি । 


ইউনাইটেড আয়রণ এগু "ইঞ্জিনিয়ারিং 
ওয়ার্কস. লিঃ 
হেড আফিস--১৩৫ নং ক্যানিং ষ্তীট, কলিকাতা 


বর্তমান যুদ্ধ সুরু হওয়ার পর এদেশে এত 
বড় ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানী আর প্রতিষ্ঠিত 
হয় নাই। এই কোম্পানীর পরিচালকগণ 
অল্পকালের মধ্যে নান! দিক দিয়া যে কৃত- 
কাধ্যতা দেখাইয়াছেন, এ প্রদেশের শিল্প- 
ব্যবসায়ের ইতিহাসে তাহা একটা উল্লেখযোগ্য 
দৃষ্টান্ত বলা চলে। গত ১৯৪১ সালের 
ফেব্রুয়ারী মাসে এই কোম্পানীটি রেজিদ্বীকৃত 
হয়। তাহার পর ১৯৪২ সালের ৩১শে আগষ্ট 
পর্য্যস্ত সময়ে এই কোম্পানীটির আদায়ীকৃত 
মূলধনের পরিমাণ দাড়াইয়াছে ৭ লক্ষ ৪৭ 
হাজার টাকা। এই যুদ্ধের সময়ে প্রয়োজনীয় 
যন্ত্রপাতি সংগ্রহের সর্বপ্রকার অসুবিধা সত্বেও 
উক্ত তারিথ পর্য্যন্ত কোম্পানীর উদ্যোক্তারা 
কারখানাটিতে ৩ লক্ষ ১৬ হাজার টাকার 
যন্ত্রপাতি বসাইতে সমর্থ হন। এই কারখানা- 
টিতে বর্তমানে বহু প্রকারের ইঞ্জিনিয়ারিং 
দ্রব্য প্রস্তুত হইতেছে । সরকারী অর্ডার 
অনুযায়ী বিস্তর মাল তৈয়ার করিয়া এই 
কারখানার কর্তৃপক্ষ তাহা রীতিমতভাবে 


। সরবরাহ করিতেছেন । ১৯৪২ সালের ৩১শে 


হ্যাশনেল ইণ্ডিয়ান লাইফ, এসিওরেন্দ 
কোৎ লিঃ 

ম্তাশনেল ইণ্ডিয়ান লাইফ এসিওরেন্স 
কোম্পানী বাঙ্গলার একটি উন্নতিশীল বীমা 
প্রতিষ্ঠান। এই কোম্পানীর গত ১৯৪১ 
সালের কার্যবিবরণী দৃষ্টে জানা যায়, এ সালে 
কোম্পানী ৬০ লক্ষ ৭৯ হাজার টাকার নূতন 
বীমাপত্র প্রদান করিয়াছে। পূর্বববস্ত্রী বৎসরের 
'নুতন বীমার তুলনায় উহা ১১ লক্ষ ৩৮ হাজার 
টাকা বেশী । 
"যুদ্ধের দরুণ বীমা কোম্পানীসমূহকে নানা 
বাধা ও অসুবিধার ভিতর দিয়া কাজ্জ করিতে 
হইতেছে। তদুপরি জাপান কর্তৃক ব্ৰহ্মদেশ 
অগ্রিকৃত হইবার ফলে যে সকল বীমা 
কোম্পানীকে নানারূপ ক্ষয়ক্ষতি সহ্য করিতে 


আগষ্ট পর্য্যন্ত কারখানাটিতে মোট ৭ লক্ষ 
৬৮ হাজার টাকার দ্রব্যসামগ্টু উৎপন্ন হইয়া- 
ছিল । বিভিন্ন ধরণের খরচপত্র বাবদ আলোচ্য 
বৎসরে কোম্পানীর ৮০ হাজার ৫৩২ টাকা 
নিট লাভ দাড়াইয়াছিল। এই টাকা হইতে 
কোম্পানীর অংশীদারদিগকে বাধিক শতকরা 
৫ টাকা হারে (আয়করমুক্ত ) লভ্যাংশ 
দেওয়া হইয়াছে । প্রথম বৎসরে এই 
কোম্পানী যে কৃতিত্ব দেখাইয়াছে, তাহাতে 
অদূর ভবিষ্যতে অনেক বেশী লাভ দেখাইয়া 
উহা যে অংশীদারদিগকে আরও অধিক 
লভ্যাংশ যোগাইতে সমর্থ হইবে তাহাতে 
সন্দেহ নাই } 

নাথ ব্যাঙ্ক লিমিটেডের ম্যানেজিং 
ডিরেক্টর স্বনামখ্যাত ব্যবসায়ী মিঃ কে এন 

৬ 


[ ২৬শে এপ্রিল) ১৯৪৩ 
দালাল ডিরেক্টর-ইন-চার্ছরূপে* সম্প্রতি এই 
প্রতিষ্ঠানটির পরিচালনাভার গ্রহণ কর্বিয়া- 
ছেন। ব্যবসা ক্ষেত্রে মিঃ দালাল ইতিমধ্যেই 
নানাদিক দিয়া যে কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া ) 
ছেন, তাহাতে উহার নিপুণ পরিচালনায়* 


' কোম্পানীটির উত্তরোত্তর বিশেষ উন্নতি 


সাধিত হইবে সন্দেহ *নাই। রর 


মিত্র মুখাজ্জ এণ্ড কোং 
৩৫নং আশুতোষ মুখাজ্জা রোড, কলিকাতা » 


একটি সমুন্নত শ্রেণীর জুয়েলারী ফার্ম 
হিসাবে মিত্র মুখাজ্জী এণ্ড কোম্পানী আজ 
প্রতিষ্ঠা ও সুনাম অঞ্জন করিয়াছেন। গত, 
১৮৮৪ সালে এই ফাৰ্ম্মটি স্থাপিত হয়। সুদীর্ঘ 
অৰ্দ্ধ শতাব্দী কাল ধরিয়া বিশ্বস্ততার সহিত. 
লোকের বিচিত্র রুচি অনুযায়ী ব্বর্ণালঙ্কার ও. 
জড়োয়া গহনা সরবরাহ করিয়া এই কোম্পানী 
আজ সুপরিচিত হইয়াছেন। উহাদের প্রস্তুত 
অলঙ্কারপত্র এতই সুরুচিসম্মত ও ভেজালহীন 
এবং ক্রেতাদের নিকট হইতে উ"হারা এত কম 
পারিশ্রমিক গ্রহণ করিয়া থাকেন যে, বর্তমানে 


ETA 


-' স্বর্ণালঙ্কার ক্রুয় বা প্রস্তুত করার ব্যাপারে 
অনেকেই একান্তভাবে এই প্রতিষ্ঠানটির উপর 


নির্ভর করিয়া থাকেন। 

মিত্র মুখাত্দী এণ্ড কোম্পানী কেবল 
একটি জুয়েলারী ফার্শ্ম নহে, এই ব্যবসায়ের 
সঙ্গে উহারা ব্যাঙ্কের ব্যবসাও পরিচালনা 
করিতেছেন। বর্তমানে প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন ব্যাঙ্ক- 
সমূহ আমানতী টাকার উপর যে হারে সুদ 
দিয়া থাকেন, মিত্র মুখাজ্জা এণ্ড কোম্পানীর 
প্রদত্ত সুদের হার তাহা অপেক্ষা কম । উহার! 
পাকা সোনা ক্রয়-বিক্রয় এবং “সাধারণের 


মুল্যবান সম্পত্তি নিরাপদে সংরক্ষণ করিবার 


ব্যবস্থাও পরিচালনা করিয়া থাকেন। 
বর্তমান কোম্পানীর ম্যানেজিং, পার্টনার 

শ্রীযুক্ত পার্বতীশঙ্কর মিত্র এই কোম্পানী 
পরিচালনা করিতেছেন। তাহার অমায়িকতা 
ও ভদ্র ব্যবহার সকলকেই মুগ্ধ করে । সততাই 
তাহার ব্যবসায়ের মূল আদর্শ। , তাহার 
ন্যায় ব্যক্তির পরিচালনাধীনে মিত্র মুখাজ্জী 
এণ্ড কোম্পানী যে উত্তরোত্তর শ্ত্রীবৃদ্ধির পথে 
অগ্রসর হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই | 


ব্যাঙ্ক অব কমাস“ লিঃ 
হেড আঁফিস---১২, ক্লাইভ পত্রী, কলিকাতা 


ব্যাঙ্ক অব কমাস বাঙলা দেশের সুপরি- . | 
চালিত ও উন্নতশীল ব্যাঙ্কসমূহের অন্যতম । 
মূলধন ও আমানতের দিক দিয়া ভারতের 
ছোটখাট ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে ব্যাঙ্ক অব কমাস” 


l 
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সন্দেহে ক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া 
হ্বাছে। মহাযুক্ষের আবর্তনে, বিশেষ করিয়া 
বাঙ্গলা ও আসামের প্রত্যস্ত দেশে জাপানী 
সামরিক খাটির অবস্থানের ফলে, এদেশে গত 
এক বৎসরকাল যাঁবৎ যে অনিশ্চয়তার ভাব 
“থব! দিয়াছে, সেই প্রতিকূলতার মধ্যেও -খ্যাঙ্ক 
অর* কমার্সের আমানত বৃদ্ধিতে উহার কর্তৃ- 
ক্ষেরু কর্ম্মদক্ষত৷ ও উহার সহিত আমানত- 
রীদের সহযোগিতা সচিত হইতেছে । ক্লাইভ 
স্থ হেড অফিস ছাড়া কলিকাতার বিভিন্ন 
অঞ্চলে ব্যাঙ্কের আরও তিনটি শাখা সাফল্যের 
(সহিত ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের কাধ্য পরিচালন] করিয়। 
আসিতেছে । এতদ্যতীত বদ্ধমান, খুলনা, 
বাগেরহাট ও দৌলতপুরেও ব্যাঙ্কটির সুপরি- 
চালিত শাখা অফিস রহিয়াছে। গত ১৯৪২ 
সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত ব্যাঙ্কের 
আদায়ীকৃত মূলধনের পরিমাণ ১ লক্ষ ২১ 
হাজার টাকা, মজুত তহবিলের পরিমাণ ৬৭ 
হাজার টাকা ও এ তারিখে সাধারণের 
আমানতী জমার মোট পরিমাণ দাড়াইয়াছে 
২৮ লক্ষ ৩২ হাজ্জার টাকা। আলোচ্য 









বৎসরে ব্যাঙ্কের লাভের পরিমাণ দাড়াইয়াছে. '.. 
পূর্ববর্তী বৎসরের জের ৩ হাজার টাকা লইয়া 


| কিঞ্চিদধিক ৪৭ হাজার টাকা । এই টাকা 
'হৃইতে ব্যাঙ্কের ডিরেক্টরগণ উহার সাধারণ 
} অংশীদারগণকে ১৯৪১ সালের হিসাবে শত- 
করা বার্ষিক ৩1০ আনা লভ্যাংশ প্রদানের 
সিদ্ধান্ত জানাইয়াছেন। উপরোক্ত বিবরণ 
হইতে ব্যাঙ্কটি যে জনপ্রিয়তা লাভ করিতেছে, 
) তাহা * স্পষ্ট বুঝা যায়। আমরা ব্যাঙ্ক অব 
কমার্সের আরও উন্নতি' ও উজ্জ্বল, ভবিষ্যৎ 
কামনা করি। 


: 














; বেঙ্গল ক্যানিং এণ্ড কণ্ডিমেণ্ট 
| * , ওয়ার্কস লিমিটেড 
হেড অফিস-_১৫১ ক্লাইভ গ্রীট, কলিকাতা 


ভরিতবর্ষে প্রতি বৎসর বিদেশ হইতে 
রর পরিমাণে 'ক্যানডও অর্থাৎ টিনের পাত্র, 
শি-বোতল ইত্যাদির মধ্যে সংরক্ষিত ফল, 
কারী, মাছ, জ্যাম, জেলী, মারমালেড 
তি আসিয়া থাকে। এই সব “ক্যান-করা 
দেশী জ্রব্যাদি বাবদ যুদ্ধের আগে প্রতি 
(সর লক্ষ লক্ষ টাকা ভারতের বাহিরে চলিয়া 
| ট্‌ত। এদিকে আমাদের দেশে “ক্যান? 
বার উপযোগী ফল, তরকারী প্রভৃতির কোন 
বনাই। অথচ এ জাতীয় দ্ৰব্যাদির এত 
থাকা সত্বেও দ্রব্য সংরক্ষণশিল্প কোন 


"সহিত কাজ কারবার চালাইতেছে। 
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এই অভাবের দিকটায় কাহারো কাহারো দৃষ্টি 
নিবদ্ধ হইতে থাকে। বেঙ্গল ক্যানিং এণ্ড 
কণ্ডিমেন্ট ওয়ার্কস্‌ লিঃ সেই প্রয়োভনবোধের 
ফলেই জন্মলাভ করিয়াছে । স্বদেশজাত মাল- 
মশলার সাহায্যেই উপরোক্ত শ্রেণীর ক্যানড, 
বাপ্পাত্র-সংরক্ষিত জিনিষের চাহিদা মিটাইবার 
শুভ উদ্দেশ্য লইয়াই কোম্পানীটি সাফল্যের 
উহাদের 
কারখানায় আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত প্রক্রিয়ায় 


জ্যাম, জেলী, আচার, মোরববা, নানাবিধ ফল, ' 


তরকারী ইত্যাদি প্রচুর পরিমাণে ক্যান করা 
হয়। শুধু পরিমাণই নয়, গুণের দিক দিয়াও 
উহাদের প্রস্তুত দ্রব্যাদি বাজারে সমাদর লাভ 
করিয়াছে ও করিতেছে ৷ এই জাতীয় বিদেশী 
জিনিষের সহিত গুণাগুণের “বিচারে প্রতি- 
যোগিতা করিবার মত ক্ষমতাও কোম্পানী 
অর্জন করিতে সক্ষম হইয়াছে । দেশবাসীর 
সাহায্য ও সহযোগিতার দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়া 
এই প্রতিষ্ঠানটি আরও উন্নত ও শক্তিশালী 
হইবে বলিয়াই আমাদের ধারণা । 


ক্যালকাটা ইনসিওরেন্স লিঃ 
হেড অফিস-_-৮৬, ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা 


ক্যালকাটা ইনসিওরেন্স লিঃ এই দেশের 
বীমা ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে সুপরিচিত । মহাযুদ্ধ 
বাধিবার পর হইতে অন্যান্য ব্যবসায়ের স্যায় 
বীমা ব্যবসায়কেও নানা বাঁধাবিত্ব ও অসুবিধা 
সহ্য করিয়া চলিতে হইতেছে । জাপান কর্তৃক 
মালয় ও ব্ৰহ্মদেশ অধিকৃত হইবার পর দেশে 
একটা অনিশ্চয়তার আবহাওয়া চলিতে 
থাকে । এই প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে ক্যাল- 
কাটা ইনসিওরেন্স লিমিটেডের গত বৎসরের 
নূতন কাজের পরিমাণ তৎপূর্বববন্তা বৎসরের 
তুলনায় শতকরা ১৩৬ ভাগ বৃদ্ধি পাওয়ায় 
এই বীমা প্রতিষ্ঠানের কন্ম্ী ও পরিচালক- 
বর্গের কর্মদক্ষত্তা ও বিচক্ষণতাঁরই কেবল 
পরিচয় মিলে না, কোম্পানীটির উপর বীমা- 
কারীদের আস্থার প্রমাণও পাওয়া যায়। 
আলোচ্য বৎসরে কোম্পানীর মোট আয়ের 
পরিমাণ পূর্ববাপেক্ষা বাড়িয়া গিয়াছে, অথচ 
ব্যয়ের হার পূর্ববর্তী বৎসরের প্রিমিয়াম 
আয়ের শতকরা ১৬২ ভাগের স্থলে এবার 
শতকরা ১৪৪ ভাগে নামিয়া আসিয়াছে 
আরও নানা দিক দিয়া কোম্পানীর ক্রমো- 
স্মৃতির পরিচয় পাইয়া আমরা খুশী হইয়াছি। 
ক্যালকাটা ইনসিওরেন্স লিমিটেডের পরি- 
চালকমণগুলী দুরপৃষ্টিসম্পন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ 
লইয়া গঠিত। আমরা এই উন্নতশীল বীমা 
কোম্পানীর উন্নতি কামনা করি। 


১০৫ 


ডি এন বনুর ৰ হোসিযারী ফ্যাক্টরী * 
৩৬৷১-এ, সরকার লেন, কলিকাতা 
উন্নততর এবং অধিকতর প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন 
বিদেশী বণিক স্বার্থের অসম প্রতিযোগিতার 
সহিত পাল্লা দিয়া কিছুদিন পূর্র্বেও অন্ততঃ 
গেঞ্জী প্রস্তুতের ব্যবসায়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করা 
আমাদের দেশের শিল্পোৎসাহিগণের পক্ষে 
সহজ ছিল না। নিছক ব্যবসায়বুদ্ধি চালিত 
হইয়া মানুষ যেখানে সংশয়াকুল এবং নিরুৎ- 
সাহ হইয়া পড়ে, মহত্তর অনুভূতি এবং জাতীয় 
স্বার্থের চেতনাবোধ সেরূপ ক্ষেত্রেও নব 
প্রেরণায় মানুষকে উদ্ধদ্ধ করিয়া তুলিতে 
পারে। শ্রীযুক্ত ডি এন বন্থুর হোপিয়ারী 
ফ্যাক্টরীর গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস লক্ষ্য করিলে 
সত্যতা পরিস্ফূট হইয়া উদ্রিবে। 
১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন বাঙলার যুব” 
শক্তিকে যে নূতন প্রেরণা এবং শক্তির মন্ত্রে 
উদ্বোধিত করিয়া তুলিয়াছিল, “সেই শক্তির 
প্রবাহ সমাঁজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ছড়াইয়া পড়ে। 
নূতন আকাঙ্ক্ষা, নূতন প্রেরণা লইয়া শিল্পে, 
সাহিত্যে নবজীবন স্থষ্টি করিলেও বাঙ্গালীর 
স্যজনী প্রতিভা ব্যবসা ক্ষেত্রে বিশেষ অগ্রসর 
হয় নাই। স্বদেশী আন্দোলনের স্বদেশী 
মন্ত্রকে স্বদেশী ব্যবসা এবং শিল্পন্থষ্টির কাজে 
রূপান্তরিত করিবার জন্য ধীহারা অগ্রসর 
হন, শ্রীযুক্ত ডি এন বসু তাহাদের 
অন্যতম সামান্ত মূলধন লইয়া ক্ষুদ্রাকারে 
যে প্রতিষ্ঠানটি তিনি স্থাপন করিয়াছিলেন, 
তাহাই আজ. বিরাট হইয়া উঠিয়াছে। শ্রীযুক্ত 
বন্থুর অক্লান্ত পরিশ্রম এবং কর্মকুশলতাই এই 
সাফল্যের মূল কারণ। অত্যুত্কৃষ্ঠ ধরণের 
গেঞ্জী প্রস্তুত করার এই প্রতিষ্ঠানটি বরাবরই 
সুনাম বজায় রাখিয়া আসিয়াছে। ইহার 
'শহ্খ ও পদ্ম মার্কা" গেঞ্জীর সর্বত্র সমাদর । 
আমরা এই ফ্যাক্্ররীর উন্নতি কামনা করি | 


বঙ্গত্রী আয়ুধিজ্ঞান মন্দির ও লেবোরেটারী 
৯৪নং কর্ণওয়ালিশ গ্বীট, কলিকাতা 


আযুর্বেদীয় চিকিৎসা ভারতবর্ষে নূতন নয়। . 





স্মরণাতীত কাল হইতে এই শ্রাস্ত্রম্মত _-৮. 


টিকিৎসাপদ্ধতি গৌরবের - সহিত চলিয়া 
আসিতেছে । নিজন্ব বৈশিষ্ট্য এবং অন্তনিহিত 
শক্তির ফলেই সরকারী পৃষ্ঠপোধকতা বঞ্চিত 
হইয়াও এই দেশীয় চিকিৎসাপদ্ধতি সমাজের 
প্রভূত কল্যাণ সাধন করিয়া আসিতেছে। 
য়্যালোঁপ্যাখিকু চিকিৎসা সব সময়ই ব্যয়সাধ্য, 
তাহা আমাদের এই দরিদ্র দেশের জনসাধা- 
রণের পক্ষে সব সময় সম্ভব৪ নয়। তাই আঁয়ু- 
বের্বদের ব্যাপক ক্ষেত্র এখনও পড়িয়া রহি- 
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"মাছে । আয়ুর্বেদ ওষধাদির প্রচার এবং 
চিকিৎসাপদ্ধতির প্রসারলাভ নিশ্চয়ই বাঞ্ছ- 
নীয়। . সততা এবং নিৰ্ম্মাণ পদ্ধতির বিশুদ্ধতা 
রক্ষা করিয়া আয়ুর্ব্বেদীয় ওষধের যাহাতে 
প্রচার হয় তজ্ঞন্য বঙ্গশ্রী আয়ুবিজ্ঞান মন্দির 
ও লেবেরেটারী যে প্রচেষ্টা আরম্ভ করিয়াছেন 
তাহা প্রশংসার যোগ্য । আমরা এই প্রতি- 
ষ্ঠানটির সাফল্য কামনা করি। 


সন্তোষ বিস্কুট কোম্পানী 
হেড অফিস--৮নং সুকিয়া স্ত্রী, কলিকাতা 


যে কয়েকটি ব্যবসায়ে বাঙ্গালী অন্যান্য 
প্রদেশের ব্যবসায়িগণ অপেক্ষা অগ্রগামী, 
বিস্কুটের ব্যবসা ভন্মধ্যে একটি । জীবনযাত্রা 
এবং রুচির পরিবর্তনের ফলে আজকানু কট 
একটি “অতি জনপ্রিয় খাছ । বিস্কুটের চাহিদা 
দিনের পর দিন বাড়িয়াই যাইতেছে । বর্তমান 
দীর্ঘস্থায়ী স্কুদ্ধের ফলে ভারতীয় বিস্কুট ব্যব- 
সায়িগণের পক্ষে সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত। 
বর্তমানে বিদেশী বিস্কুটের আমদানী নাই বলি- 
লেই হয়। দেশীয় কোম্পানীগুলি আছে বলি- 
, য়াই আজও বাজারে বিস্কুট পাওয়া যাইতেছে। 
. অবশ্য অধিকাংশ বিস্কুট কোম্পানীর বেশীর 
ভঞ্গী উৎপন্ন জিনিষ সরকারী প্রয়োজনে 
গৃহীত হইতেছে। বিস্কুট ব্যবসায়ের ভবিষ্যত 
যে কিরূপ আশাপ্রদ, তাহা বিভিন্ন বিস্ক,ট 
কোম্পানীর অবস্থা লক্ষ্য করিলেই বুঝা যায়। 
সামান্ত মূলধন লইয়া অধ্যবসায় ও সততার 
গুণে যে কিরূপ বিরাট বিস্ক টের কারখানা 
স্থাপন করা যায়, সন্তোষ বিস্কট কোম্পানী 
তাহার উজ্জল দৃষ্টান্ত । সন্তোষ বিস্কট 
কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রলাল 
বৈশ্য সাহা কয়েক বৎসরের মধ্যেই যেরূপ 
বিরাট কারখানা স্থাপন করিয়াছেন এবং 
যেরূপ স্ুম্বাহু এবং উৎকৃষ্ট বিস্কুট প্রস্তুত 
করিয়া ক্রেতা সাধারণের চাহিদা মিটাইয়াছেন, 
তাহাতে তিনি ধন্তবাদাহ। 


বেঙ্গল ববীন এণ্ড প্লাইউড কোঁৎ লিঃ 
৩৩নং ক্যানিং ষ্টরীট, কলিকাতা 

বাঙ্গল। দেশে জুট কটন মিলের ববীন 
ও প্লাইউড নিৰ্ম্মাণ করার জন্য যে কয়েকটা 
প্রতিষ্ঠান আছে তন্মধ্যে বেঙ্গল ববীন এগ 
প্লাইউড কোং একটি বিশেষ স্থান অধিকার 
করিয়াছে । কেবলমাত্র চায়ের প্যাকিং-এর 
জন্যই আমাদের দেশে প্রতি বৎসর ৫০ লক্ষ 
প্লাইউডের বাক্স দরকার হয়। যুদ্ধ-পূর্ব্ব কালে 
ইহার প্রায় সমুদয় অংশই বিদেশ হইতে 
আসিত। যুদ্ধের ফলে বিদেশী মালের 


আমদানী অসম্ভব হাস পাওয়ায় প্রয়োজনের 
তাগিদে প্লাইউড নিশ্মাণের জন্য ছোট বড় 
অনেকগুলি কারখানা গড়িয়া উঠিয়াছে। . তবে 
প্রয়োজনের তুলনায় ইহাদের উত্পন্ন* মালের 
পরিমাণ সামান্ত । প্লাইউড ও ববীন তৈরী 
দেশের পক্ষে আজকাল অতি লাভজনক এবং 
প্রয়োজনীয় শিল্প । বাঙ্গলা দেশে প্লাইউড ও 
ববীন তৈরীর জন্ক যে কয়েকটি কারখান। 
আছে তাহার অধিকাংশই ব্যক্তিগত সম্পত্তি। 
কিন্তু বেঙ্গল ববীন এণ্ড প্লাইউড কোম্পানী 
একটি.যৌথ কারবার! আধুনিকতম পদ্ধতি 
এবং যন্ত্রপাতি সহযোগে এখানে প্লাইউডের 
বাক্স তৈরী হইতেছে । এই কোম্পানী শীন্্ 
আরও একটি কারখানা খুলিবার আশা 
করেন। কোম্পানীর সুযোগ্য পরিচালক 
শ্রীযুক্ত সস্তোষ চ্যাটাঙ্াঁ মহাশয়ের অভিজ্ঞতার 
সুযোগ লইয়া কোম্পানী উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি 
লাভ করিবে বলিয়াই আমরা আশা করি । : 


মিলান এণ্ড কোম্পানী 

হেড অফিস-_-১৪নং ডি এল রায় স্ট্রীট, 
কলিকাতা 
গেঞ্জী শিল্পের ভবিষ্যৎ আমাদের দেশে 
খুব উৎসাহজনক । বিশেষ করিয়া যুদ্ধের 
ফলে জাপানী প্রতিযোগিতা বন্ধ হওয়ায় 
দেশীয় গেঞ্জীর কারখানাগুলির সুবিধা হই- 
য়াছে এবং চাহিদাও শতগুণে বাড়িয়া গিয়াছে। 
যে কয়েকটি মাত্র কারখানা আছে, দিনরাত্রি 
কাজ চালাইলেও দেশের প্রয়োজন আংশিক- 
ভাবে মিটাইবার সাধ্যও তাহাদের নাই। 
হোসিয়ারী দ্রব্য প্রস্তুত এবং এসব দ্রব্যের 
ব্যবসা বেশ লাভজনক । এই ব্যবসায়ে 
মিলান এণ্ড কোং বেশ সুনাম অজ্ঞন করি- 


য়াছে। ইহার অন্যতম প্রতিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত 


অনীঁথনাথ রায় পাবনার বিখ্যাত শিল্প 


সঞ্জীবনী কারখানায় হাতেকলমে কাজ, 


শিখিয়া এবং অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া এই 
প্রতিষ্ঠানটি গড়িয়া তোলেন। বর্তমানে ইহা 
একটি বড় প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে এবং 
বিভিন্ন বাণিজ্য কেন্দ্রে এই কোম্পানীর প্রতি- 
নিধি রহিয়াছে । এই প্রতিষ্ঠানটি উত্তরোত্তর 
সাফল্য লাভ করিবে বলিয়াই আমর! আশা 
করি। 
ভারত পটারিজ লিঃ 
হেড অফিস--৪৮ ধশ্মভলা গ্বীট, কলিকাতা 


সভ্যতার আদিম যুগ হইতেই আমাদের 
দেশে বহুলোক মৃৎ শিল্প ছারা জীবিকা অর্জন 
করিয়া আসিতেছে । কিন্তু আধুনিক কালের 


২ এব্যবসায়ের হ্যায় ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের সমক্ষেও 
“’নাননারূপ বাধাবিত্ব দেখা দিয়াছে। স্মৃখের 
























রুচিসম্মত উন্নত ধরণের মৃৎ দ্রবী প্রস্তা 
কোন ব্যবস্থা না থাকায় ভারতবর্ষ হইতে ল 


এই কার্যে উদ্ভোগী হইয়াছেন, জ্জন্ত, ডাঁহার 
আমাদের ধন্বাদের পাত্র। মেসার্স সিরীমি 
ট্রাষ্ট এই কোম্পানীর কার্য নির্বাহের "ভ 
গ্রহণ করিয়াছেন। কোম্পানীর প্রচেষ্টা 
উত্তরোত্তর সাফল্য লাভ করিবে বলিয়াই' 
আমরা আশা করি। | 


স্ববার্ধন ব্যাঙ্ক লিঃ 


হেড অফিস--২২নং স্্যাণ্ত রোড, কলিকাতা 


সুবাব্বন ব্যাঙ্ক লিমিটেডের গত ১৯৪২ 
সালের ৩০শে জুন পধ্যন্ত এক বৎসরের রিপোর্ট 
দৃষ্টে এই ব্যাঙ্কের উল্লেখযোগ্য উন্নতির পরিচয় 
পাওয়া যায়। যুদ্ধজনিত অবস্থায় অন্য বহুবিধ 


বিষয়, এইরূপ অস্বাভাবিক পরিস্থিতির ভিতর€ 
আলোচ্য বৎসরে এই ব্যাঙ্কের আদায়ী মূলধন 
পূর্বের তুলনায় ২৫ হাজার টাকা হইতে শ্ৃদ্ধি 
'পাইয়া ৪০ হাজার টাকা হইয়াছে। ব্যাঙ্কে 
জনসাধারণের আমানতের পরিমাণও ৩ লক্ষ 
৫১ হাজার টাকা হইতে বাড়িয়া ৬ লক্ষ ৮ 
হাজার টাকায় দাড়াইয়াছে। ১৯৪২ সালের 
৩*শে জুন এই ব্যাঙ্কের মোট দায়ের পরিমাণ 
ছিল ৬ লক্ষ ৬৬ হাজার টাক।। এই প্রকার 
দায়ের বদলে উক্ত তারিখে ব্যাঙ্কের হাতে. 
যে সম্পত্তি ছিল, তাহার প্রধান প্রধান দফা- 
গুলি এইরূপ £- হাতে ও ব্যাঙ্কে ১ লক্ষ ৭৫৯ 
হাজার টাকা। কোম্পানীর কাগজ, 
বগু, মিউনিসিপ্যাল ডিবেঞ্চার, রিজার্ভ 


দিগকে শতকরা বাধিক ৬০ আনা হিঃ 
লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছে । ম্যানে 
ডিরেক্টর মিঃ বি সি দাসের পরিচালনায় 
প্রতিষ্ঠানটি দিন দিন উন্নতির পথে অ. 
হইতেছে। 


২৬শে Le ১৯৪৩ ] 


| | 
|. আর্থিক জগৎ 


‘ 
১০৭ 














+ 
পাইওনিয়ার্র কমাণিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ 
১০নং ক্যানিং স্বীট, কলিকাতা । 
কোম্পানী আইনের নূতন বিধানমতে 
পঞ্চাশ হাজার টাকা আদায়ী মূলধন দেখাইয়া 
পাইওনিয়ার কমাশিয়াল ব্যাঙ্ক কাৰ্য্য আর্স্ত 
করিয়াছে। এই ব্যান্কটিত্র পরিচালকমণ্ডলীতে 
বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও বিত্তশালী ব্যক্তিগণ 
ূ হিয়াছেন? “মিঃ সনৎ চক্রবর্ত্তী ও শ্রীযুক্ত 
_প্রফুল্পনাধ রায় চৌধুরী জমিদার যুক্তভাবে 
এই কোম্পানীর কর্ণধার হইয়াছেন। 
কলিকাতায় ১০নং ক্যানিং ষ্টরীটন্থ হেড 
অফিস ছাড়া হাটখোলা, ঈশ্বরদি ও সাটুরিয়ায় 
এই ব্যাঙ্কের শাখ। অফিস স্থাপিত হইয়াছে। 
আমরা এই প্রতিষ্ঠানটির সর্বপ্রকার উন্নতি 
কামনা করি । 


বিচ্ভাসাগর কটন মিলস্‌ লিঃ 
হেড অফিস--১১নং কলুটোলা স্ট্রীট, কলিকাতা 
বন্ত্রশিল্পে গত কয়েক বৎসরের মধ্যে 
আমাদের দেশ অনেক অগ্রসর হইলেও এই 
শিল্পের এখনও যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা ,রহিয়া 
গিয়াছে । এখনও আমাদের দেশীয় মিলে 


তৈরী কাপড়ে দেশবাসীর প্রয়োজন মেটে নী = 


গত মহাযুদ্ধের স্ুযোগেই আমাদের দেশে 
বস্ত্রশ্মিলি গড়িয়৷ উঠে । বর্তমান যুদ্ধ এদেশী 
বন্তরশিল্পের সম্মখে নবতর সুযোগ আনিয়া 
দিয়াছে। প্রতিষ্ঠিত কলগুলি যথাশক্তি কাজ 
চালাইয়াও বাজারের চাহিদা মিটাইতে 
পারিতেছে না। রকমারী কাপড় তৈরী যুদ্ধের 
বাজারে অনেক হাস পাইয়াছে। এদিক 
দিয়া বিদ্তাসাগর কটন মিলস্-এর উদ্যম 
প্রশংসনীয় । ইহাদের তৈরী ঝরণাঁ, রামধনু, 
“ডুরে, জলতরঙ্গ, সেলুলা প্রভৃতি রঙ্গীন ও 
শোচ্ভন শাড়ী এবং বিভিন্ন প্রকারের ধুতি 
এখনও বাজারে বাহির হইতেছে। নানা- 
প্রকার জামার কাপড়ও তৈরী হইতেছে। 
আমরা এই কোম্পানীর উত্তরোত্তর সাফল্য 
কামনা করি। 


দি ক্যালকাটা মার্কেণ্টাইল ব্যাঙ্ক 
লিমিটেভ 


হেড অফিস-_-৭এ, ক্লাইভ রো, কলিকাতা 


বাঙ্গলা দেশে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে 
“দি ক্যালকাটা মার্কেন্টাইল ব্যাঙ্ক 
লিমিটেডের” নাম অপরিচিত নহে। এই 
ব্যাঙ্কটর আদায়ীকৃত মূলধন অর্দ্লক্ষ টাকার 
উপর। শতকরা ৩।* হইতে ৬২ টাকা পর়্াস্ত 
সুদ দিয়া এই ব্যাঙ্ক স্থায়ী আমানত গ্রহণ 


করিয়া থাকে। অন্যান ১০০২ টাকা জমা 
দিয়াই চলতি হিসাব খোলা যায় - এবং অন্যুন 
১০২ টাঁকা জমা দিয়া সেভিংস্‌ একাউণ্ট, খোলা 
যায়? সেম্ডিংস্‌ একাউন্টে সপ্তাহে দুইবার 
টাকা তোলার সুবিধা আছে। কলিকাতার 
হেড অফিস ছাড়াও নৈহাটী, বেলডাঙ্গা এবং 
কৃষ্ণনগরে এই ব্যাঙ্কের শাখা অফিস স্থাপিত 
হইয়াছে এবং এই সকল শাখার মারফত 
সন্তোষজনক কাজকারবার হইতেছে । আমর! 
ব্যাঙ্চটির উন্নতি কামনা করি। 


শিলং ব্যান্কিং কর্পোরেশন লিঃ 
হেড অফিল-__শিলং 

১৯০১ সালে “শিলং ব্যাষ্কিং এণ্ড ট্রেডিং 
কর্পোরেশন লিমিটেড” নামে এই প্রতিষ্ঠানটি 
স্থাপিত হয়। সম্প্রতি কয়েক বৎসর হইল 
নাম পরিবর্তন করিয়া “শিলং ব্যাঙ্কিং কর্পো- 
রেশন লিমিটেড” নাম রাখা হইয়াছে । 
বর্তমানে যুদ্ধজনিত জরুরী এবং অনিশ্চিত 
অবস্থা ব্যাঙ্ক ব্যবসার পক্ষে অনুকূল নহে। 


. বিশেষ করিয়া আসামের সীমান্তে জাপানী 
. আক্রমণের ফলে এ প্রদেশস্থ ব্যাঙ্কগুলির 
‘কাজকারবারের পথে যথেষ্ট অন্তরায় সৃষ্টি 


করিয়াছে। তৎসব্বেও শিলং ব্যাঞ্কিং কর্পো- 
রেশন যে সম্তোষঙ্জনকভাবে সর্বপ্রকার 
ব্যাক্কিং-এর কাজকারবার চালাইয়া যাইতেছেন 
তাহা আনন্দের কথা । শিলং ছাড়াও শ্রীচ্ট 
এবং হবিগঞ্জে এই প্রতিষ্ঠানের শাখা অফিস 
রহিয়াছে । 


ল্যাণ্ড ট্রা্ অব ইণ্ডিয়! লি: 
শেয়ার ডিলার” হাউস, ১২ নং চৌরঙ্গী স্কোয়ার, 
কলিকাতা । 


সহর ও সহরতলীতে জমি ক্রয় করিয়া 
তৎপর বাসগৃহের উপযোগী করতঃ সাধারণের 
নিকট তাহা বিক্রয় করা আজকাল একটা 
লাভজনক ব্যবসা হইয়া দাড়াইয়াছে। 
এইরূপ ব্যবসায় গড়িয়া উঠার ফলে দেশের 
মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা আজ অল্লায়াসে 
বাড়ীঘর তৈয়ার ও ক্রয়ের সুবিধা পাইতে- 
ছেন। এই শ্রেণীর ব্যবসায় চালাইবার 
উদ্দেশ্য লইয়া ল্যাণ্ড ট্রাষ্ট অব ইণ্ডিয়া লিমিটেড 
গত ১৯৪১ সালের আগষ্ট মাসে স্থাপিত 
হয়। আমরা জানিয়া সুখী হইলাম যুদ্ধ- 
কালীন অবস্থার ভিতরও এই কোম্পানীটি 
উল্লেখযোগ্য কৃতকার্য্যতার সহিত উহার ব্যবসা 
পরিচালনা করিয়া চলিয়াছে। নিউ আলীপ,র 
কলোনিতে এই কোম্পানী সুবিস্তৃত জমি ক্রয় 


করিয়াছেন। কলিকাতা কর্পোরেশনের এলা- 
কার মধ্যেও উহার! জমি সংগ্রহ করিয়াছেন । 
কোম্পানী শতকরা ৩০ আনা হইতে ৭২ টাকা 
পর্যন্ত সুদে সাধারণের নিকট হইতে স্থায়ী 
আমানত গ্রতণ করিয়া থাকেন { এই 
কোম্পানী বর্তমানে অংশিদারদিগকে বাধিক 
শতকরা ৬২ টাকা হারে লভ্যাংশ প্রদান 
করিতেছেন । আমরা ল্যাণ্ড ট্রাষ্ট অব্‌ 
ইণ্ডিয়া লিমিটেডের উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা 
করি। 


বাসস্তী প্রভিডেণ্ট ইন্সিওরেন্স 
কোম্পানী লিঃ 
হেড অফিস--৩১, আশুতোষ মুখাজ্জী রোড, 
কলিকাতা । 

আমাদের এই দরিদ্র দেশে নিম্নমধ্যবিক্ 
এবং শ্রমিক সাধারণের মধ্যে প্রভিডেন্ট 
জীবন বীম! ব্যবসায়ের যথেষ্ট সুযোগ আছে। 
এই ব্যবসায়ে যে শুধু বীমা কোম্পানাই 
লাভবান হইবেন তাহা নহে, অন্যভাবে 
যাহাদের এক কপর্দকও সঞ্চয় কর! 
হইয়া উঠিত না তাহারাও এই ব্যবস্থার 
সুযোগ লাভ করিয়া বাদ্ধক্যে এবং 
বিপদে-আপদে কাজে লাগার মত সামান্ত 
কিছু সঞ্চয় করিয়া রাখিতে পারেন। সুপার 
চালিত এবং দৃঢ় আর্থিক ভিত্তির উপর 
প্রতিষ্ঠিত প্রভিডেন্ট বীমা কোম্পানীর সংখ্যা 
যত বৃদ্ধি পায় সমাজের স্বল্প সঙ্গতিপন্ন লোক- 
দের পক্ষে সঞ্চয়ের স্থযোগও তত বৃদ্ধি পায়। 
জীবন বীমার এই ক্ষেত্রে বাসন্তী প্রভিডেন্ট 
ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর কাজ উল্লেখযোগ্য । 
১৯৩০ সালে এই কোম্পানী স্থাপিত হইলেও 
ইহারা এই কয়েক বৎসরের মধ্যে .তেজপুর, 
ঢাকা, কটক, পুরী, আন্দুল, বহরমপুর (গঞ্জীম), 
রীচি, নাগপুর, দিনাজপুর, নারায়ণগঞ্জ প্রভৃতি 
স্থানে শাখা অফিস স্থাপন করিতে সক্ষম 
হইয়াছেন। এই সকল শাখা অফিস মারফত 
কোম্পানীর কার্য প্রসার লাভ করিতেছে! 


বেঙ্গল সপ্ট কোম্পানী লিঃ 
হেড অফিস-_-€নং ক্লাইভ ঘাট স্বীট, 
কলিকাতা । 

আমাদের দেশে লবণ শিল্প এবং ব্যবসায়ের 
ব্যাপারে ক্ষেত্র এবং সম্ভবনাময় ভবিষ্যৎ 
পড়িয়া রহিয়াছে । আমাদের মত গ্রীষ্ম 
প্রধান দেশে স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য লবণের 
প্রয়োজন স্বাভাবিকভাবেই অধিক; তাহ! 
ছাড়া গবাদি পশুর খাদ্য হিসাবেও প্রচুর 
লবণ প্রয়োজন । কিন্তু বিদেশী শাসকচক্রের 
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জটিল ব্যবস্থার ফলে লবণের জন্য আমদিগকে 


* প্রধানতঃ বিদেশের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে 


হয়। দেশী লবণ যাহা আমর ব্যবহার 


করি তাহারও অধিকাংশ সিন্ধুদেশে প্রস্তুত 


হয়। বাঙ্গলায় ব্যাপক আকারে ' লবণ 
প্রস্তুতের জন্য ১৯৩3 সালে আচার্য্য প্রফুলচন্দ 
রায়, শ্রীযুক্ত জে চৌধুরী, শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ 
বসু, শ্ৰীযুত রাজশেখর বসু এবং শ্রীযুক্ত 
নরেন্দ্রকুমার বস্থুকে ডিরেক্টার করিয়া বেঙ্গল 
সণ্ট কোম্পানী লিমিটেড গঠিত হয়। 'শ্রীুক্ত 
প্রমথ চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত মনুজেন্্র দত্ত “দত্ত 
এণ্ড চৌধুরী” নাম লইয়া কোম্পানীর 
ম্যানেজিং এজেন্টের দায়িন্ব গ্রহণ করেন। 
তাহাদের সুযোগ্য পরিচালনাধীনে প্রথমা- 
বধিই' আধুনিকতম উপায়ে লবণ প্রস্তুত হুইতে 
থাকে। কীথিবু সমুক্রোপকূলে রসি 
রাঁয়নগরে” বিরাট কারখানা স্থাপন করিয়া 
কোম্পানী লবণ প্রস্তুত করিতেছেন। ১৯৪১ 


, সাল হইটি লভ্যাংশ দেওয়া হইতেছে । 


আমরা উক্ত কোম্পানীর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি। 
ওভারল্যাশড ব্যাঙ্ক লিঃ ' 
হেড অফিস-_-৬, ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা 


অল্প কয়েক বৎসর হইল ব্যাঙ্কটি প্রতিষ্ঠিত 
হইলেও ইহার কর্শ্মতৎপরত! উল্লেখযোগ্য 
সন্দেহ নাই। ইহার আদায়ীকৃত মূলধন ৬ 
লক্ষাধিক টাকা এবং কার্য্যকরী মূলধন 
ইতিমধ্যেই ১২ লক্ষাধিক টাকায় পৌঁছি- 
মাছে; স্থায়ী এবং 'চল্তি আমানতের পরি- 
মাণও দিন, দিন বৃদ্ধি পাইয়া ব্যাঙ্কটির জন- 
প্রিয়তা প্রমাণিত হইতেছে। দক্ষিণ কলিকাতা, 
খোয়াই (ক্রিপুরা স্টেট ), আঠারবাড়ী, নান্দিনা, 
গোপালপুর, জামালপুর, সরিষাবাড়ী, টাঙ্গাইল, 
ঢাক! এরং কটকে ইতিমধ্যেই ব্যাঙ্কটির শাখা 
স্থাপিত হইয়াছে। আঠারবাড়ীর জমিদার. 
শ্রীযুক্ত প্রমোদচন্দ্র রায় চৌধুরী ব্যাঙ্কটির 
চেয়ারম্যানরূপে যথেষ্ট কর্শ্মতৎপরতার পরিচয় 
দিতেছেন। ব্যাঙ্কটি ভবিষ্যতে উন্নতি করিবে 


বলিয়াই আমরা আশা করি। 


ন্যাশনাল ড্রাগ কোৎ লিঃ 
১৫নং ক্লাইভ ষ্টীট, কলিকাতা 


বিশুদ্ধ এবং আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে 
ওষধাদি নিম্াণের স্ুপরিচালিত প্রচেষ্টা 
আমাদের দেশে যত বেশী দেখা দেয় ততই 
মঙ্গল | এই রোগজীর্ণ দরিদ্র দেশের অধি- 
বাসিগণের পক্ষে স্বল্পমূল্যের *ওষধ একান্ত 
অপরিহার্য্য । ন্যাশনাল ড্রাগ কোং লিঃ নানা- 
বিধ ওষধ প্রস্ততকাধ্যে সাফল্য লাভ করিয়া- 


ছেন। কুঁতি ব্যবসাঘী শ্রীযুক্ত হেমেক্দ্রনাথ 
দত্ত এই প্রতিষ্ঠানটির পরিচালনভার গ্রহণ 
করার পর হইতেই ইহার যথেষ্ট উন্নতির লক্ষণ 
দেখা গিয়াছে। আমরা আশা * করি 
প্রতিষ্ঠানটি উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ করিবে । 


কেমিকেল এ্যাসোসিয়েশন 
€ক্যালকাট1) লিঃ 


এই কোম্পানীর কাজল কালি আমাদের 
দেশে স্ুপরিচিত। ফাউন্টেন পেনের কালি 


নিশ্মাণে যাহারা পথ প্রদর্শন করিয়াছেন ইহারা, 


তাহাদের অন্ঠতম। ফাঁউন্টেন পেনের কালি 
বিদেশ হইতেই আসিত এবং ফলে লক্ষ লক্ষ 


টাকা প্রতি বৎসর বিদেশে চলিয়া যায় দেখিয়া 


ইহার উদ্যোন্তুগণ কালি প্রস্তুতের দিকে নজর 
দেন] . কাঁজল কালি বাজারে যথেষ্ট সুনাম 
এবং জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছে । আজকাল 
আরও বহু কোম্পানী ফাউন্টেন পেনের কালি 
বাহির করিয়া" বাজারে ছাড়িতেছেন এবং 
যুদ্ধের বাজারে বিদেশী ভাল ভাল কালিগুলির 
আমদানী বন্ধ হওয়ায় বাধ্য হইয়া লোকে 
তাহাই কিনিতেছে। ছুই একটি ছাড়া এই 
সকল কালির অধিকাংশই অতি নিকৃষ্ট ধরণের ; 
আজ বাধ্য হইয়া কিনিলেও ক্রেতা সাধারণের 
বিরক্তিও দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছে । 
যুদ্ধের পর বিদেশী ভাল কালিগুলি যখন 
আবার বাজারে দেখা দিবে তখন কেহ আর 
এই সকল কালির দিকে ফিরিয়াও চাহিবে 
না। কালি প্রস্ততকারকদের এখন হইতেই 
সাবধান হইতে হইবে। কাজল কালি এবং 
আরও ছুই একটি প্রতিষ্ঠান, ধাহারা উন্নত 
ধরণের কালি প্রস্তুত করিয়া আসিতেছেন, 
তাহাদের নিকট অন্ততঃ দেশবাসী এই দাবী 
করিতে পারে যে গুণের দিক হইতে তাহাদের 
কালি এমন উন্নত হউক যেন ক্রেতা সাধারণকে 
ভূলিয়াও বিদেশী কালির দিকে আর না 
চাহিতে হয় । * be 


ইণ্ডিয়ান মিউচুয়াল লাইফ, এসো - ' 
সির়েশন লিঃ 
- হেড অফিস- মাদ্রাজ 
ইণ্ডিয়ান মিউচুয়াল লাইফ এসোসিয়েশন 
লিঃ গত ১৯২৫ সালে মাদ্রাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। 
এ সময় দক্ষিণ ভারতে এই জাতীয় প্রতিষ্ঠান 
এইটিই প্রথম। ইহার সুযোগ্য জেনারেল 
সেক্রেটারী মিঃ সি এম্‌ শ্রীনিবাসনের সুদক্ষ 
পরিচালনা ও বিচক্ষণতার গুণে ইণ্ডিয়ান মিউ- 
চুয়াল দ্রুত উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে সক্ষম 
হইয়াছে। প্রতিষ্ঠাকাল হইতে এভাবৎ বীমা 


ফরোম্পানীটি বিজ্ঞানসম্মত কম্মপদ্ধতি মা 
চলিতেছে এবং প্রতি বৎসরই উহার অ 
ভিত্তি দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর ' হইতে 
কোম্পানীর নৃত্ন কাজের পরিমাণ 
পাইতেছে এবং বীমাকারীদের মধ্যে ₹ 
স্তার ও কোম্পানীর কাধ্যপরিচালনার ব 
হার পূর্ববাপেক্ষা ক্রমেই কমিয়া আসিতে 
কোম্পানীর ব্যবসায়ের পূর্ববভারতীয় অথ 
চীফ এজেন্ট হইতেছেন মেসাসরটাম ৫ 
কন্ার্ণ লিঃ ১০ নং ক্লাইভ ্্রীট, কলিক! 
আমরা প্রতিষ্ঠানটির আরও শ্রীবৃদ্ধি ক 
করি। 


কুবের ব্যাঙ্ক লিমিটেড 
হেড অফিস-_ও ও ৪, হেয়ার স্রীট" 
কলিকাতা । 


বাঙ্গলার ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে বু 
ব্যাঙ্ক লিমিটেডের নাম অপরিজ্ঞাত ন 
এই প্রতিষ্ঠানটির পরিচালকমণ্লীতে ব্য 
ক্ষেত্রে 'দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতা ও তত 
দুরদশিতার দাবী করিতে পারেন এমন 
বিশিষ্ট*ব্যক্তি রহিয়াছেন। ব্যাঙ্কটি -আধু 
ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত যাবতীয় কাৰ্য্য সম্পাদন ক 
থাকে। কলিকাতায় হেয়ার গ্বীটস্থ 
অফিস ছাড়া ঢাকা, শাস্তিপুর, রাজস 
বগুড়া, বালী, শিলিগুড়ি ও কালিম্প 
কুবের ব্যাঙ্কের শাখা অফিস প্রতি 
রহিয়াছে । কুবের ব্যাঙ্কের ক্রমোন্নতির ' 
উহার সুযোগ্য ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ 
কে চক্রবস্তাঁর কম্মকুশলতা ও দুরদর্শিতার 
বড় কম নহে। আমরা এই ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠান 
আরও শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি। 


বিনোদবিহারী কটন এণ্ড উলেন মিলস 
পি ৬, মিশন রো৷ এক্সটেনশন, কলিকাত 


আমাদের দেশে এখনও বন্ত্রশিল্পের বি 
ক্ষেত্র পড়িয়া রহিয়াছে। দেশীয় ব্যবস 


_ এবং শিল্পপতিগণের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট : 


লেও দেশী কলে প্রস্তুত কাপড়ে দেশের অ' 
এখনও মেটে না। নূতন নৃতন কাপড়ের 
স্থাপনের উদ্যম প্রায়ই দেখা যায়, কিন্ত অ! 
এবং সঙ্গতিপন্ন উদ্যোক্তার অভাবে অঃ 
ক্ষেত্রেই প্রয়াস সাফল্য লাভ করিতে প 
না। এদিক হইতে বিবেচনা করিলে ৫ 
যায় বিনোদবিহারী কটন এণ্ড উলেন মি 
লিঃ নামক প্রতিষ্ঠানটিকে অন্ততঃ এই স 
অসুবিধার সন্মুখীন হইতে হইবে ; 
সঙ্গতিপন্ন ব্যবসায়ীদের দ্বারা গঠিত হও 
ফলে মিলটি দ্রুত অগ্রগতির পরিচয় 1 


i, 


শে এপ্রিল, ১৯৪৩ ] 


AE AE: 
৮ আর্থিক জগৎ 





বে বাঁলিগ্ছাই আমরা আশা করি। মোট 
লক্ষ ৫০ হাঁজার টাকার অনুমোদিত মূল- 
. লইয়া কোম্পানীটি গঠিত হইয়াছে। 
তায় কোম্পানীর মিলবাটী নিশ্মাণের 
যুদ্ধজনিত সকল অসুবিধার মধ্যেও 
সর হইতেছে । , ৯ 


[ফেডারেশন ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ 
ড অফিস-__১০, ক্যানিং দ্রিট, কলিকাতা 
[ফেডারেশন ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া একটি 
রিচিত প্রতিষ্ঠান। ক্যানিং ্টাটস্থ হেড 
কস ব্যতীত কলিকাতার অভ্যন্তরে বিভিন্ন 
কিলে উহার আরও চারটি শাখা অফিস 
চুয়াছে। এতব্যতীত চু'চুড়া, সিরাজগঞ্জ, 
ঢা, ময়মনসিংহ, বর্ধমান, কুষ্টিয়া ও জামাল- 
উক্ত ব্যাঙ্কের একটি করিয়া শাখা রহি- 
। উপরোক্ত বিভিন্ন শাখাসমূহ লইয়া 
রশ ব্যাঙ্ক এই মহাযুদ্ধের অনিশ্চয়তার 
রহাওয়ার মধ্যেও সাফল্যের সহিত কার্ধ্য 
চালনা করিতেছে। ব্যাঙ্কটির অনুমোদিত 
রর পরিমাণ ১ কোটি টাকা, বিক্রীত 
ন ৫ লক্ষ ৩৯ হাজার টাকা, আদায়ীকৃত 
ধন ৪ লক্ষ ৬৭ হাক্তার টাকা এবং রিজার্ভ 
গুর ও অন্যান্য ফণ্ডের মজুত পরিমাণ ১ লক্ষ 
হাজার টাকা। ফেডারেশন ব্যাঙ্কের 
মান্নতি দৃষ্টে উহার আরও ভবিষ্যৎ উন্নতি 

র্কে আমরা বিশেষ আশা পোষণ করি। 


[গল কটন কাণ্টিভেশন এণ্ড মিলস. 
লিমিটেড ' 
: অফিস--২১-এ, ক্যানিং স্ট্রীট, কলিকাতা 


আমাদের দেশে বন্ত্র শিল্পের দ্রুত উন্নতি 
ছু এরং আরও অপরিসীম উন্নতির 
[বনা রহিয়াছে। কিন্তু বাঙলার বসত 
দর পক্ষে একটি বিশেষ সমস্যা এই যে, 
প্রদেশের কাপড়ের কলগুলিতে যে সুক্ষ 
যুক্ত তুলা ব্যবহাত হয় তাহা এতকাল 
দশ হইতেই আমদানী করিতে হইত। 
ব্র ব্যাপারে বাঙ্গলার এই পরমুখাপেক্ষিত৷ 
করিবার উদ্দেশ্যে গত ১৯৪০ সালে বেঙ্গল 

কাণ্টিভেশন এণ্ড মিলস্‌ লিঃ 
ত হয়। ইতিমধ্যেই কোম্পানী 
নাক্পতির পথে অগ্রসর হইয়া গিয়াছে । 
পানী ত্রিপুরা রাজ্যে আরও দুইটি 
! (বামুটিয়া ও বেঙ্গল কটন এষ্টেট_) যে 
র জমির বন্দোবস্ত লইয়াছে তাহা তুলা 
|র সম্পুর্ণ উপযোগী । এই নুতন অথচ 
শালী কোম্পানীটি গত বৎসর উহার 
ীদারগণকে শতকরা বার্ষিক ১৫২ টাকা 

২৮ 


লভ্যাংশ দিয়াছেন । আমর! .এমন একটি 
তুলা-উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের আরও উন্নতি 


" সর্ধবাস্তঃকরণে কামনা করি । 


: ঢাকুরিযা ব্যাং কর্পোরেশন লিঃ 


হেড অফিস--২১, এ ক্যানিং স্বীট, কলিকাতা 


ঢাকুরিয়া ব্যাক্কিং কর্পোরেশন লিমিটেড 
ব্যাঙ্কিং ব্যবসায়ের যাবতীয় কাধ্য করিয়া 
থাকে। বাঙ্গলার সুপরিচালিত ব্যান্কসমূহের 
মধ্যে উক্ত প্রতিষ্ঠান অন্ততম। এই ব্যাঙ্কের 
পরিচালকমণ্ডলীর মধ্যে এমন সব লোক 
আছেন যাহারা ব্যাঙ্ক ও অন্যবিধ ব্যবসা 
ক্ষেত্রের সহিত দীর্ঘকাল জড়িত থাকিয়া 
দৃরদৃষ্টি ও বিচক্ষণতার দাবী, করিতে প্রারেন। 
ঢাক,রিয়া ব্যাক্কিং কর্পোরেশন লিমিটেডের 
ক্রমোন্নতির মুলে উহার সুযোগ্য ম্যানেজিং 
ডিরেক্টর মিঃ ডি এন চাটাজ্জির তীক্ষু বুদ্ধি ও 
অক্লান্ত অধ্যবসায় নিহিত রহিয়াছে । আমরা 
অকপটে এই ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানটির উজ্জলতর 
ভবিষ্যৎ কামনা করি। | 


বেঙ্গল ফাঁম্মস এণ্ড ইণ্ডাষ্ীজ লি: 


প্রধান কার্য্যালয়--“ম্থরভিস্থান”; পোঃ বাদকুল্লা, 


জিলা নদীয়া 


বঙ্গীয় ফার্শদ এণ্ড ইণ্ডা্্রীক্জ লিমিটেড 
নদীয়া জিলার অন্তর্গত বাদকুল্লা রেল স্টেশনের 
নিকট প্রায় এক হাজার বিঘা জায়গা নিয়া 
তথায় ‘সুরভিস্থান' নামক আধুনিক ধরণের 
সুন্দর সহর গড়িয়া তুলিতেছেন। এই কোম্পানী 
বর্তমানে ১২ হাজার বিঘা বিস্তীর্ণ অঞ্চলে 
যৌথ কৃষিকার্ধ্য . চালাইতেছেন। বোয়ালিয়া 
মৌজায় এইরূপ কৃষিকার্য্যের জন্ত ট্রাক্টর 
দ্বারা চাষাবাদ হইতেছে। ধান, পম, টমেটো, 
আলু; কপি, ছোলা, কলাই, প্রভৃতি পস্ত ও 
শাকশজীর চমুষ করা হইতেছে। বাদকুল্লার 
স্থুরভিস্থানে কোম্পানীর একটা বৃহৎ ডেয়ারী 
ফান্নম আছে। এতঘ্যতীত চাউলের কল, 
তেল কল, কাটলারী, কাঠের কাজ, ইটের কল 
প্রভৃতি কোম্পানীর পরিচালনাধীনে চালিত 
হইতেছে! মতস্তের চাষ, পশুপালন, ও 
মৌমাছির চাষের জন্য ব্যবস্থা . অবলম্থিত 
হইতেছে । একটা শক্তিশালী ডিরেক্টর বোর্ড 
এই কোম্পানীর কাধ্যকলাপ বিশেষ দক্ষতার 
সহিত পরিচালনা করিতেছেন । কোম্পানী 
‘সুরভিস্থানে’ যাহাতে মধ্যবিত্ত পরিবার নিজ 
নিজ বাসস্থান নিশ্মীণ করিবার জন্য যায়গা 
নিতে পারেন তজ্ন্ সুলভ মূল্যে জমি বিক্রুয় 
করিতেছেন এবং ইহা ছাড়া যৌথ কৃষি- 
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ক্ষেত্রের জমি ১০ বিঘা, ২০ বিঘা এবং ৪৩ 
বিঘা ইউনিটে কোম্পানীর অংশীদারদের 
নিকট মৌরসী মক্রারী সর্তে বিক্রয় করিতে- 
ছেন। 
ইগ্রীর্ণ ট্রেডাসব্যাঙ্ক লিঃ 
হেড অফিস-_-নোয়াখালী 
এই ব্যাঙ্কের গত ১৯৪২ সালের ১৩ই 
এপ্রিল পর্য্যস্ত এক বৎসরের রিপোর্ট দৃষ্টে 
জানা যায় এ তারথে ব্যাঙ্কটির আদায়ী মুল- 
ধনের পরিমাণ ১ লক্ষ ৮৯ হাজার টাকা ছিল। 
এঁ তারিখে উহাতে সাধারণের মোট আমা- 
নতের পরিমাণ ছিল ৫ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকা । 
আলোচ্য বৎসরে ব্যাঙ্কটির মোট '৭ হাজার 


২৮৯ টাকা (পূৰ্বৰ বৎসরের উদ্ত্বসহ ) নিট 


লাভ হয়। এ টাকা হ্কইতে অংশীন্রারদিগকে 
বাধিক শতকরা ৭ আনা হারে লভ্যাংশ 
দেওয়া হইয়াছে। যুদ্ধের জন্য বর্তমানে দেশের 
ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের সমক্ষে নানারূপ প্রতিকূল 
সমস্তার সৃষ্টি হইয়াছে । এই অবস্থার ভিতরও 
ইষ্টাণ ট্রেডাস“ ব্যাঙ্ক দিন দিন উন্নতির পথে 


অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে এবং অংশীদারদিগকে , 


উচ্চ হারে লভ্যাংশ প্রদান করিতে সমর্থ 
হইতেছে ; ইহা সুখের বিষয়। 2 

নোয়াখালীস্থ হেড অফিস ও কলিকাতার 
৭নং ক্লাইভ ষ্ট্রান্থ অফিস ' ছাড়া বাপিগঞ্জ* 
চৌমুহনী, টাদপুর, ঢাকা, ফেণী, চট্টগ্রাম, 
দিনাজপুর, আদ্রা, পৃণিয়া, রাচি ও ঠাকুর- 
গাওয়ে এই ব্যাঙ্কটির শাখা অফিস স্থাপিত 
হইয়াছে । এই শাখা অফিসসমূহের মারফতে ' 
ব্যাঙ্কটির কার্য্যধারা বিভিন্ন কেন্দ্রে প্রসারিত 
হইতেছে। মিঃ এম কে গুহ ম্যানেজিং 
ডিরেক্টররূপে এই ব্যাঙ্কটি পরিচালনা করিতে- 
ছেন। আমরা এই প্রতিষ্ঠানটির উত্তরোত্তর 
উন্নতি কামনা করি। 


হেড অফিস--১২।২ ক্লাইভ রো, কলিকাতা 


মহাযুদ্ধ বাধিবার পর হইতে বিশেষ 
করিয়া জাপান কর্তৃক মালয় ও ব্রহ্মাদেশ অধি- 


কার ও অন্যান্য রণাঙ্গনে মিত্রপক্ষের উপযু্যর্ 


পরি পরাজয়ের ফলে এদেশের অনভ্যস্ত জন- 
সাধারণের মনে আতঙ্কের ভাব দেখা দিয়াছিল। 
এইরূপ অনিশ্চয়তার ভাব ব্যবসা-বাণিজ্যের 
পক্ষে অনুকূল নহে-ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের পক্ষে 
তো নহেই। সুখের বিষয় এইসব অস্মুবিধা 
সম্বেও পাইওনিয়ার ব্যাঙ্কে জনসাধারণের 
আমানতী জমার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
ইহাতে ব্যাঙ্কটির উপর লোকের আস্থা ও 


Le 
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া্িললবগণের £ কম্মকুশলতা চিত 
কপি তিরিক লাভের দিকে ঝৌক না দিয়া 
নির্দীপ পদ-যূলকভাবে তহবিল, দাদন এবং" 
অধিক পরিমাণ অর্থ নগদ এবং সহজে নগদে 
পরিবর্তনযোগ্য অবস্থায় সংরক্ষণ কর! প্রভৃতি 
বিষয়ে ব্যাঙ্কের পরিচালকগণ সচেতন ও 
সচেষ্ট ।২ আমরা এই সুপরিচিত ব্যাঙ্কটির 
আরও উন্নতি কামনা করি । 


হাওড়া ইন্সিওরেন্স কোৎ লিঃ 
' হেড অফিস__শুনং ষ্ট্যাণ্ড রোড, কলিকাতা 
হাওড়া ইনসিওরেন্দ কোম্পানী লিমিটেড 
৯ .একটি-নৃতন বীমা প্রতিষ্ঠান । গত জানুয়ারী 
” মাসে উহা প্রতিষ্ঠিত হয়। উহার আয়ুক্ষাল 


' *এখনও পুরাপুরি চার' মাসকাল উত্তীর্ণ হ 


: নাই ।* অথচ এই অত্যল্প সময়ের মধ্যেই 
' হাওড়া ইনসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড স্পষ্ট 
- সাফল্যের পথ অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। 

ইতিমধ্যেই কোম্পানীর নুতন. কাজের পরিমাণ 
বেশ সন্তোষজনক । গত জানুয়ারীতে ' এক, 
মাসেই কোম্পানী ৫ লক্ষ টাকার নূতন কাজ 
করিয়াছে একটি সগ্-প্রতিচিত বীমা 
কোম্পানীর পক্ষে ইহ! শ্লাঘার বিষয়। ইহার 
দ্বারা প্রতিষ্ঠানটির পরিচালক ও কর্মীদের 
শ্রম ও দক্ষতার পরিচয় পাওয়া: যায়। 
হাওড়া ' ' ইনসিওরেন্স বীমা আইনের 
বিধান ' অনুসারে: যথাসময়ে গবর্ণমেন্টের 
নিকট ৫০ হাজার: টাক। জমা 'রাধিয়া- 
ছেন। কোম্পানীর 
এমন সব ব্যক্তি রহিয়াছেন যাহারা ব্যবসায় 
‘ক্ষেত্রে বহু পূর্বেই: অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়া- 
ছেন এবং ধাহাদের সামাজিক প্রভাবপ্রতিপত্তি 
যথেষ্ট আছে। স্বনামধ্যাত ব্যবসায়ী ও 
শিল্পপতি শ্রীযুক্ত আলামোহন দাশ এই ব্যাঙ্ক 
, পরিচালকমণ্ডলীর চেয়ারম্যান । কোম্পানীর 
ম্যানেজারের পদে মিঃ এন ভট্টাচার্য্য নিযুক্ত 
হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্য্য বীম! ও অন্যান্য 
ব্যবসার সহিত বহুকাল জড়িত থাকিয়া দুরদৃষ্টি 
ও কন্মদক্ষতা অর্জন করিয়াছেন। এরূপ 
যোগ্য ব্যক্তির পরিচালনায় হাওড়া ইনসিও- 
+ রেন্স অল্লকালের মধ্যেই বীমা ব্যবসায়ের 


ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে বলিয়া; 
* প্রদেশের 


আমাদের বিশ্বাস । 


সিলেট ইণ্ডাষ্টরীয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ 
৭, | হেড অফিস- শ্রীহট্ট | 


বান্লার উন্নতিশীল ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠান-. 


সমূহের. . মধ্যে সিলেট ইগ্তাস্্ীয়াল ব্যাঙ্ক 
লিমিটেড” অন্থতম। আসাম ও পূর্ববঙ্গের 


be 


ডিরেক্টুরমণ্ডলীর 'মধ্যে 


আর্থিক জগৎ 


বিভিন্ন অঞ্চলে -“ব্যান্কটির অনেকগুলি শাখা 
আঁছে। কয়েক বৎসর যাবত কলিকাতায়ও 


উহার একটি শাখা অফিস প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।- 


১৯২৮ সালে ব্যাঙ্কের জন্মকাল হইতে অন্যাবধি* 
উহার দৃরদৃষ্টিসম্পন্ন কর্তৃপক্ষ.ব্যান্কের নানাবিধ 
কাধ্যধারা সম্প্রসারিত করার বিষয়ে উল্লেখ 
যোগ্য তৎপরতা দেখাইয়া আসিতেছেন। 


_ মহাযুদ্ধ বাধিবার পর ব্যবসা-ক্ষেত্রে একটা ” 
অনিশ্চয়তার ভাব দেখা দিয়াছিল। উহার 


প্রধান কারণ ইউরোপের রণাঙ্গনে মিত্রপক্ষের 
উপযু পরি পরাজয় এবং জাপান কর্তৃক মালয় 
ও ব্ৰহ্মদেশ ‘ দ্রুত অধিকার । জাপান 
ভারতের'প্রায় দ্বারপ্রান্তে খাটি স্থাপন করায় 
দেশবাসী আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। 
এই জাতীয় প্রতিকূল আবহাওয়ার মধ্যে ব্যাঙ্ক 
ব্যবসায়কে নানাকারণেই অসুবিধা ভোগ 
করিতে হয়। সুখের বিষয়, অন্যান্ত . বহু 
ব্যাঙ্কের “ম্যায় সিলেট ইণ্ডাষ্ীয়াল ব্যাঙ্কের 
ক্ৰমোম্নতি ব্যাহত হয় নাই। উক্ত ব্যাঙ্কে 
সাধারণের আমানতের পরিমাণ বরং বৃদ্ধিই 
পাইয়াছে। ইহাতে ব্যাঙ্কটির উপর সাধারণের 
আস্থা ও উহার পরিচালকবর্গের- কর্মুদক্ষতার 
পরিচয় পাওয়া. যায়। আমরা এমন একটি 
সুগঠিত ও সুপরিচালিত ব্যাঙ্কের উজ্জলতর 
ভবিষ্যৎ কামনা করি। 


ন্যাশনাল কেমিক্যাল এণ্ড সপ্ট ওয়ার্ক, 
| (ইণ্ডিয়া) লিঃ বিন 
হেড অফিস_€, কমাশিয়াল বিল্ডিং, কলি: 


. কিছুকাল .যাবৎ বাঙ্গলা দেশে যে চা 
কয়েক কোম্পানী দৃঢ় সঙ্কল্প লইয়া :লবণ 
প্রস্ততে 'ব্যাপৃত রহিয়াছে স্যাশনাল 
কেমিক্যাল এণ্ড সল্ট .গুয়ার্ক (ইণ্ডিয়!) 
লিমিটেড তাহাদের অন্যতম.। লবণ শুক্ষ, ও: 
হজ্জাত *সমস্তার .কথা. নূতন করিয়া বলিরার, 
প্রয়োজন নাই। মহাযুদ্ধ বাধিবার. পর 
লরণ কেবল দুর্মুল্যই হয় নাই, জলপথ ও. 
স্থলপথে আমদানী ব্যাহত হওয়ার . ফলে 
আমাদের প্রয়োজনের অনুপাতে লবণ সর- 
বরাহের পরিমাণও হাস পাইয়াছে। 
সুখের বিষয় ম্যাশনাল কেমিক্যাল এণ্ড 
সন্ট ওয়ার্কস (ইণ্ডিয়া) লিঃ আমাদের এই 
লবণের অভাব মিটাইবার 
ভার গ্রহণ করিয়াছে । চিন্কা হুদে গুরুবাইতে 
অবস্থিত সরকারী পুরাতন কারখানায় পরি- 
চালনার ভার এখন এই কোম্পানীর। 
সেখানে স্থ্যযতাপে লবণ তৈরীর ব্যবস্থা 
রহিয়াছে। ই'হাদের প্রস্তুত লবণ কাষ্টম্স্‌ এর 
দালালগণ বিশেষ সমাদরের সহিত বাজারে 


আতপ চাউল সংগ্রহের জন্য ইহার! চাষীদি' 
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চালাইতেছেন। কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ 
নিক যন্ত্রপাতি ও সাজসরপ্রামের সাহা 
বাঙ্গলা ও উড়িস্যার সমুদ্রোপকূলে বা সি 
মত অন্যত্র লবণ ও লবগজাত নানা প্র 
রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুতের সিদ্ধান্ত কনি 
ছেন। ৮১৯৪০" সাল হইতে কোম্পা; 
অংশীদারগণকে শতকরা বাধিক ৬০ ত 
হিসাবে নিয়মিত লভ্যাংশ দেওয়া হই 
এই কোম্পানীর লবণ ও শেয়ার বিক্রয় 
যে লাভজনক তাহাতে কোন সন্দেহ না 
আমরা আশা করি, দেশবাসীর সাহায্য 
সহানুভূতি লাভ করিয়া এরূপ একটি স্বগা' 
ও. স্থপরিচালিত কোম্পানী উত্তরো; 
উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে.। 


পশুপতি দাস এণ্ড সন্স লিঃ 
হেড অফিন--৪৩।২১ সুরেন্দ্রনাথ ব্যানা 
' রোড,'কলিকাতা ' 
চাউল ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে পশুপতি | 
এণ্ড সন্স লিমিটেডের নাম সুপরিচিত। বব 
পশুপতি ' দাস কঠোর পরিশ্রম ও অ 
অধ্যবসায়ের সহিত বহু বাধাবিদ্বের ডি 
দিয়া এই ব্যবসাটীর গোড়া .পত্তন করে 
অতি অল্পদিনের মধ্যেই ব্যবসাটি সৰ্ব্বজন৷” 
হইয়া' উঠে। পশুপতিবাবু ব্যবসায়ী মং 
অতিশিয় জনপ্রিয় ছিলেন | তিনি কলিক, 
চাউল ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি ছিলে 
১৩৪৬ সাঁলে ' পশুপতিবাবু পরলোক গর 
করেন । ইহার পূর্বেই তাহার সুযোগ্য জে 
পুত্ৰ শ্রীধূত উষাকাস্ত দাষ ব্যবসা 'পরিচাল 
সম্পূর্ণ ভার গ্রহণ করেন। ১১৩৪৮ স্কা, 
১লা বৈশাখ এই প্রতিষ্ঠানটিকে' লিমি, 
কোম্পানী হিসাবে রেজিষ্টারী করা হইয়া? 
ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে চাউল খরিদ করি! 
জন্য পশুপতি দাস এণ্ড সন্স লিঃ প্রায় 
কেন্দ্র স্থাপন করিয়াছেন-। ঢেকী ছটা 





দাঁদন দিয়া থাকেন। চাউলের বিভি: 
বজায় রাখিবার জন্য বিভাগীয় বিক্রয় বে 
স্থাপন করিয়াছেন । কলিকাতা ও সহরত, 
বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠান ই'হাদের 
হইতে নিয়মূল্যে চাউল পাইয়া 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর উষাকাস্তবাবুর সু 
পরিচালনায় প্রতিষ্ঠানটা উত্তরোত্তর শ্রী: 
করিতেছে। এই প্রি 


